শ্রবণীয়াপি বনুভির্যো ন লভ্যঃ, 

শৃণুস্তোহপি বহবো-বন্গগবিছুঃ | 

আশ্চর্য্য বক্তা কুশটলাহিস্য লক্ধা, 
আশ্চর্য্যোজ্ঞাত। কুশলানুশিউঠ চ॥ ইতি অর্গতঃ। 


অর্থ--“ধিনি শ্রবণেও বহু লোকের লতভ্য নহেন অর্গাঁৎ, বাহার শ্রবণ i 
হুঙ্কর ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, গুনিলেও ধীহাকে বহু লোকে. আনিতে পারে না: 
অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে স্থলভ নহে, এই আত্মার বক্তা: 
( উপদেষ্টা ) আশ্চর্ধ্য এবং তাহাকে পায় বা লাঁভ করে, এরূপ লোকও আশ্চৰ্য 
(কদাচিৎ কোন বাক্তি)। অধিক কি বলিব, তাহাকে বুঝায় এমন আচার্য 
আশ্চর্য্য ( দুর্লভ ) এবং ত্বিষয়ক জনরেকেজনি লাতু, করে এরূপ শিষ্য রা. 
শ্রোতাও আশ্চর্য্য i দুর্লভ । 


Let css ঠকতনগি তল 


প্রতস 'সৎক্ষ্লণ । 


শা 
নাল 
হা 
চনে 
”৮ 
লন 
করা 
হক 


উৎসর্গ-পত্র। 


পরম পৃজনীয়া পরলোকগত৷ মাত গোলোকমণি দেবীর 
ও 
পরমপুজ্যপাদ পিতা “প্রেমটাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
শ্রীচরণকমলে “তত্বজ্ঞানামৃত” নামক গ্রন্থ ভক্তি- 
সহকারে অর্পণ করিলাম। 


জীকরালগ্রসয় মুখোপাধ্যায় 


বিজ্ঞাপন । 


এই পুস্তকখানি নিতুল করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাঁম। নান! 
কারণে কৃতকাধ্য হইতে পারি নাই। প্রধান কারণ এই যে, শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ. 
করিবার মানসে ইহার কাঁপি কলিকাতায় কয়েকটা প্রেসে ভাগ করিয়া দিয়া- 
ছিলাম, তাহাতে নানারূপ গোলযোগ ঘটিয়াছিল। আমি কানপুরে বাস করি, 
সুতরাং কলিকাতা হইতে প্রুফ আসিতে, তৎপরে সেই প্রুফ কলিকাতায় ফেরত 
দিতে বিলম্ব হওয়া অবস্থস্তাবী বিবেচনা করিয়া কেবল একটা মাত্র প্রুফ দেখিবার 
নিয়ম করিয়াছিলাম। তিন প্রেসের ৫ বা ৬ ফন্মার প্রুফ একদিনে এক সঙ্গে 
কেবল একবার দেখিলে সমস্ত ভূল সংশোধিত হইতে পারে না। | 

যাহ! হউক, পুস্তকের শেষে একটী শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। যে সমুদায় 
শব্দ অশুদ্ধ থাকিলে অর্থের গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ও যে সকল অশুদ্ধি 
দেখিতে গহিত, কেবল সেই গুলিই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, অন্তান্ত ছাপার 
ভুলগুলি প্রদর্শিত হয় নাই । পুস্তকপাঠের পুর্বে পাঠক যদি উক্ত অশুদ্ধ শব্দ 
গুলি সংশোধিত করিয়া লন তাহ! হইলে আশ! করি আর গোলযোগের সম্ভাবনা 
গ্াকিবে না। a Co 
| পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে দক্ষিণব্যাটরানিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাসসিংহ মহাশয়, 
কলিকাতা নিবাসী অমৃতবাজার-পত্রিকার ম্যানেজার শ্রীধুক্ত দিননাথ রায় মহাশয় 
ও কালীথাটনিবাসী শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় আমার 
অনেক সহায়তা করিষাছেন। শেষোক্ত মহোদয়ের উপর প্রথম খণ্ডের প্রুফ 
দেখিবারও ভার ছিল। এই ভার তিনি অতি আনন্দ ও পরিশ্রম সহকারে 
নির্বাহিত করিয়। আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট: 
আমি ক্বতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি ও মনের সহিত তাহাদিগকে ধন্তবাদ প্রদান 
করিতেছি । ~ 


কানপুর, কাটক, ১৩২৩ 
ইং নবেম্বর ১৯:৬ । J গ্রন্থকার 


স্ক্ুচ্লীঞ্পভ্ঞ ৷ 


প্রথম খণ্ড । 
প্রশক্ম পাছে। 
(বিদ্যার ভেদবর্ণন পূর্বক অষ্টাদশ ধর্মপ্রস্থানের তথা ষট্‌ 
নাস্তিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ) 
বিষয় 
ভূমিক! 
অন্ধ বন্ধ 


বিদ্যার ভেদ বর্ণন ৮, 
অষ্টাদশ ধর্ম প্রস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

যট্‌ নাস্তিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... 
আস্তিক নাস্তিক পদের পারিভাষিক অর্থ বর্ণন 
'ধম্মের লক্ষণ 


ছ্িতীন্ম পাদে। 
(বৃত্তির অষ্টবিধ প্রসীণাদির স্বরূপ নিরূপণ ) 
উপক্রম নি ‘ee 
বিষয়ের লক্ষণ ... i gs yu 
বৃত্তির লক্ষণ *** সর রে ৪ 
বুদ্ধির ভেদ 


প্রমাণ নিরূপণ ও প্রমাণের ভেদ রা ৮৯, 

বিভিন্ন মতাহুসারে প্রমাণগুলির নানাধিক ভেদ বর্ণন 

প্রমাণের লক্ষণ 

লক্ষণের স্বরূপ মে ১৯ ৯৯৯ 
[করণ ও কারণের ভেদ ও স্বরূপ বর্ণন এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্তথা-সিদ্ধের 
রী বণ বৰ্ণন ৯৬৯ ৮০৪ 
বিরাজ প্রত্যক্ষ- প্রমাণের বিস্তৃত বর্ণন তথা স্তায় ও বেদান্ত মতের 
পরস্পরের বিলক্ষণত প্রদর্শন ... ধু না 


4 
বিষয় 


শ্রোতজ-প্রমা নিরূপণ 

ত্বাচপ্রমা নিরূপণ 

‘চাক্ষষপ্রম! নিরূপণ 

রাসনগ্রমা নিরূপণ 

স্বাণজপ্রমা নিরূপণ 

মানসপ্রমা নিরূপণ 

প্রত্যক্ষপ্রমার করণবিষয়ে গৌরীকাস্ত SH মত 

জ্ঞানের আশ্রয় কথন 

স্যায়মতানুলারে ভ্রমজ্ঞানের বিচার 

বস্তুর জ্ঞানে বিশেষণ-জ্ঞানের হেতুতা ... 

বিশেষণ ও বিশেষ্যের স্বরূপ 

বিশেষণ-বিশেষ্য জ্ঞানের সবিকল্প, নির্ববিকল্প ও রা ভেদকথন 
পূর্বক ন্যার়মতানুযায়ী ভ্রমজ্ঞানের সমাপ্তি "০. 

বেদান্তসিত্বান্তে ইন্দ্রিক্স-অলন্ত ভ্রমজ্ঞানের রীতি 

মতাস্তরীয় ভ্রমজ্ঞানের স্থল রীতি 

বেদান্তমতোক্ত ভ্রমজ্ঞান রী কঞ্চিৎ বিশু বিবরণ 

ন্তায় ও বেদান্তের অন্য ধিলক্ষণতা 

মন-ইন্দ্রিয়বাদী বাচস্পতিমতের সারগ্রাহী দৃষ্টিতে অনীকার 

ন্যায় ও বেদান্তের প্রত্যক্ষ বিচারে ভেদ 

প্রত্যক্ষপ্রমার উপসংহার 

সাংখ্যতত্বকৌ মুদী-উক্ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বর্ণন 


অনুমানপ্রমাণ বর্ণন | 


অনুমিতি সামগ্রীর লক্ষণ ও ০ 

আন্মিতিজ্ঞানে ব্যাপ্ডিজ্ঞানের অপেক্ষার প্রকার 

ন্যায়মতে অন্ুমিতির ক্রম 

অন্কমিতি বধয়ে মীমাংসার মত 

বেদাসন্তমতে অন্ুমিভির রীতি 

ব্যািজানের ভেদ ও লক্ষণ হাহা 


নম নিন 
bE ৭৮৬ সহ র লে 
রঙ না টু ৪৮৯ ৮ 
টু ক Ll 
AS “ 
. 
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" * বিষঙ্ব 

পক্ষ-ধৰ্ম্মতার স্বরূপ তথ! প্রাচীন ও নবীন মতের পরস্পরের বিলক্ষণত। 
প্রদর্শন ৬ ৬ ১ তিন ৬৪৪ 

পক্ষাদির স্বরূপ 


স্বার্থানুমান পরার্থানুমানের স্বরূপ তথ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের বিবরণ 

ন্যায় ও বেদান্ত মতের পরস্পরের প্রতিজ্ঞাদি অবয়ববের ন্যুনাধিক 
ভাব বর্ণন ও বিলক্ষণতা প্রদর্শন 

উক্ত অনুমানের কেবলান্বয়ী কেবল-ব্যতিরেকী ও রর রাকা 
ত্ৰিবিধ ভেদ বর্ণন পুর্ব্বক পাক্ষিক ভেদ প্রদর্শন টু 

উক্ত অনুমানের পুনরায় পূর্বববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট ভেদে ত্রিবিধ- 
ভেদ বর্ণন ও পাক্ষিক ভেদ প্রদর্শন 

ন্যায় ও বেদাস্তমতের বিলক্ষণতা৷ প্রদর্শন 

হ্ত্বাভাসের নিরূপণ ও তাহার পঞ্চপ্রকার ভেদ বর্ণন... 

সব্যভিচার হেত্বাভাসের ভেদ ও স্বরূপ বর্ণন 

বিরুদ্ধনাম। হেত্বাভাসের লক্ষণ 

সতপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের লক্ষণ টি 

অস্্দ্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও তাহার ভেদ বণন 

বাধিত হেত্বাভাসের নিরূপণ রঃ রর a 

কর্কের নিরূপণ ও তাহার ভেদ প্রদর্শন রী 

বাদ জল্লাদি নিরূপণ ও অসৎ উত্তররূপ জাতির স্বরূপ ও ভেদবর্ণন ... 

নিগ্রহস্থান নিরূপণ ও তাহার ভেদ বর্ণন 

বেদাস্তমতে অনুমানের প্রয়োজন ... rh এ 

সাংখ্যতত্বকৌ মুদীরীত্যুক্ত অন্ুমানপ্রমাণ বর্ণন 


শাব্দপ্রমাণ নিরূপণ । 


শাবি প্রমার ভেদ 

শাবি গ্রমার প্রকার 

শব্দের শক্কিবৃত্তি বর্ণন ... টী 
শক্তিবুত্তিবিষয়ে মততেদের কিঞ্চিৎ বিবরণ 
শক্তির বিষয়রূপ শকো মতভেদ বর্ণন . 


bled 
৭৬ 
৮০ 


৮২ 


৬. 


বিষয় ' 


পদের লক্ষপারুভির কথন ৪ নি নর 
বাক্যার্থজ্ঞানের ক্রম ... ক এ Rt 
লক্ষণার প্রকার i Gg 

শব্দের তৃতীয় :গৌণীবৃত্তির কথন 


শবের চতুর্থ বাঞ্জনাবৃত্তির কথন 

লক্ষণার ভেদ কথন 

দহল্লক্ষণ! নিরূপণ 

অজহ্ল্লক্ষণা নিরূপণ **. *** *** eee 

জহদজহল্লক্ষণা নিরূপণ 

বেদাস্তের তত্বমস)া্দি মহাবাক্যে লক্ষণার নিরূপণ 

বেদাস্তানুযায়ী জীবেশ্বরের স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... 

মহাবাক্যে ভাগত্যাগ লক্ষণার রীতিবর্ণন 

অবাস্তরবাক্যে ভাগত্যাগলক্ষণার প্রকার বর্ণনা -*, 

মহাবাকো একপদলক্ষণাবাদীর মতবর্ণন ও উক্তমতের অসারতা 
প্রদর্শন . রঃ 

মহাবাকোযে ওতপ্রোতভাবদ্বার! পরোক্ষতা ও পরিচ্ছিয়তাত্রান্তির নিবৃত্তি 
নিরূপণ এ দীন ৫5 

গ্রযোজনবতী -লক্ষণা ও ০ লক্ষণার পুনঃ ছুই বিভাগ 
বৰ্ণন ৪৪ ১ হি 

এুচ্ছিক লক্ষণার নসনীতীনত। যা | 

মীমাংসামতে লাক্ষণিক পদে শাব্ববোধের অ্তুতা বর্ণন এবং ত 
মতের অগ্ুদ্ধত! প্রদর্শন oh 

মহাবাক্যে লক্ষণার উপযোগিতা! বিষয়ে শঙ্কা সমাধান 4+ 

ধর্শরান্সমতে লক্ষণাবিনা শক্তিবৃত্তিদ্বারাই মহাবাক্যে অদ্বৈতব্রহ্মের বোধ- 
কত! বর্ণন ও তাহাতে দোষ প্রদর্শন পুর্বাক বৈদিক সিদ্ধান্ত 
কথন 

উক্ত বৈদিক পিন্থান্তে মীমাং ংসকগণের আক্ষেপ 

প্লাচীন বৃত্তিকারের আক্ষেপ as 

উদ তুউুট্নীতের 'সমীচীনতা র্‌ 


পৃষ্ঠা 
১২৯ 
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১৩১ 
১৩২ 
১৩২ 
১৩৩ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৫ 
১৩৭ 
১৩৯ 
১৪৩ 


১৪৬ 


১৪২ 


১৫৩ 


১৫৫ 


1৮ 


বৈদিকবাকোোর তাৎপধ্য-বোধের উপক্রমাদি ষট লিঙ্গ ১০ °° ১৫৫ 
আকাঙ্কাদি চারিপদার্থ শাববোধের সহকারী ..-. ৮৮১৫৮ 
উৎকট জিজ্ঞাসার বহ্ধবোধে জনকতা নিরূপণ  ** ১১১৫৮ 
উপসংহার ৮** ৮০, ৮০ ১৬৬ 
সাংখ্যতত্ব কৌমুদীরীত্যুক্ত শা প্রমাণ লন ০, ১2০ ১৬১ 
্‌ উপমানপ্রমাণ বর্ণন। 
ন্যারমতে সাদৃশ্যজ্ঞানজন্য উপমান উপমিতির স্বরূপ ১০১৬৭ 
এ বৈধৰ্ম্মজ্ঞান জন্য এ এ ১০ শি তত ১৭ 
বেদান্ত রীতিতে উপমান উপমিতির স্বরূপ io ১৬৮ 


ন্যায়ের বৈধর্ম্মজ্ঞানজন্য. উপমিতির, স্বরূপ বেদাস্তমতেও অদীকরদীর ১৬৯ 
বেদাস্তপরিভাষাগ্রন্থে ন্যায়োক্ত দ্বিতীয় প্রকারের উপমিতি খগ্ডনে 


যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অসারতা প্রদর্শন ০১৭৮ 
নায়োক্ত করণলক্ষণের বেদাস্তমতে অন্কুমিতি, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি 

এই তিন প্রমাণে অব্যাপকতা হইলেও অদোষ ৯০ সৰহ 
সাংখ্যমতে উপমান প্রমাণের অনঙ্গীকা্ রঃ ... ১৭৪ 

অর্থাপত্তি প্রমাণ নিরূপণ । 

অর্থাপত্তি প্রমার ও প্রমাণের স্বরূপ ।নর্ণয় রহ ১০০ ১৭৭ 
জিজ্ঞান্থর অনুকুল অর্থাপত্তির উদাহরণ ১০* ৮০ উই 
সাংখ্যমতে অর্থাপত্তির অস্বীকার :-.. *১। ১১৮৩ 


অনুপলব্ধিপ্রমাণ নিরূপণ । | 


ক 


অভাবের সামান্য ও ৰিশেষ লক্ষণ. ... রঃ ১০-১৬৮৬ 
এট্পরি উক্ত অর্থের বিস্তার SE: ৪85 ৮৫ 
চীন ন্যায়নতে অভাবের বিলক্ষণতার সাধক প্রতীতি দ্রঃ ১৮৬ 
নবীনন্যার মতে ক এ... নর ১০১৮৭ 
অভাবের দ্বিতীয় লক্ষণ ও বিলক্ষণ প্রতীতি রি ১১০ ৯৮৭ 
অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ে শঙ্ক! ও সমাধান *** ১০০ 5৮ 


| প্রাচীন রীতিতে সংসর্গীভাবের চারিতেদ, তাহাদের লক্ষণ ও পরীক্ষা ২৯, 


1৮৬ 


: বিষয় 

নীিরাদবাজাতের গ্ররতিষোগীর সহিত বিরোধ ও অন্যোন্যাভাবের 
অবিরোধ 

টিন সংসর্গাভাবের পরম্পর বিরোধ, ও অন্যোন্যাভাবের নি এ 
সহিত অবিরোধ ... ies te 

প্রাচীন ন্যায়রীতিতে অভাব সকলের পরম্পর সহিত ও প্রতিযোগী- 
সহিত বিরোধাবিরোধের বিস্তারিত বিবরণ 

নবীন মতে সাময়িকাভাবের অনঙ্গীকার তথা সাময়িকাভাবের টি 
নিত্য অত্যন্তাভাবের স্বীকার 

নবীন মতের অসমীচীনতা 

ন্যায়মতে ঘটপ্রধ্বংসের প্রাগ্রভাবের ঘট ও ঘটগ্রাগভাবরূপত। 

উক্তমতের যুক্তিবিরুদ্ধতা আর ঘটধ্বংসের নি অভাব. 
' প্রতিযোগিকপ্রাগভাবরূপতা | তর 

সাময়িকাভাবের প্রাগভাবেরও অভাবপ্রতিযোগিক প্রাগভাবরূপতা 

সাম্প্রদায়িক রীতিতে প্রাগভাব্প্রধ্ংসের প্রতিষোগি-প্রতিযোণী ও 
প্রতিযোগি-প্রতিযোগীর ধ্বংসে অস্তভাব কথন তথা এই মতের 
অসারতা প্রদর্শনপুর্বক প্রাগভাবধবংসের অভাব্প্রতিযোগিতা 
প্রতিপাদন at ৫ 

ঘটান্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবের ঘটত্বরূপত! ও তাহাতে দোষ 

অত্যন্তাভাবের অতাস্তা ভাবেরও অভাব- প্ররতিযোগিত। 

অন্যোন্যাভাবেরও অভাবপ্রতিযোগিতা ও তদ্বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শন 

উক্ত ন্যায়মতে বেদীস্তবিরুদ্ধ অংশপ্রদর্শন ও অনাদি গ্রাগভাবের খণ্ডন 

অনন্ত প্রধ্বংসাভাবের খণ্ডন টি 

অত্যন্তাভাঁব অন্যোন্যাভাবের সাদি সান্ততা ও নিয়া অঙ্গীকার . 

অভাবের বিষয়ে কোন অদ্বৈতগান্থকারের মত প 

" ন্যায়মতে ভ্রস প্রত্যক্ষে বিষদ্রে অনপেক্ষা ০০ 

'অইৈতবাদে পরোক্ষভ্রমে বিষয়ের অনপেক্ষা। তথা অপরোক্ষত্রমে অপেক্ষ। 

“কাতৈতমতে অভাবভ্রমাদিস্থানে অন্যথাথ্যাতির অঙ্গীকার _ 

প্রত্যক্ষরূপ, দরোক্ষরূপ, বথার্থরূপ, ভ্রমরূপ, অভাবপ্রমার ইন্জিয় ও 

i অপলস্তাদি সামগ্রীর কথন 


১০৯৬ 


২১৪ 


২১৬ 
২১৭ 
২২১ 
২২২ 
২২৩ 
২২৩ 
২২৪ 
২২৪ 


২২৬ 


le 


বিষয় 

স্তস্তে পিশাচের দৃষ্টান্তে শঙ্কা সমাধানরূপ সিনা অঙ্কূপলস্তের 
নির্ণয় Se 

উপলন্ভের আরোপ ও অনারোপ দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষতা মার 

_ ক্ষতার উদাহরণ. প্রদর্শন... ২... He i 

যে ইন্দরিয়্বারা উপলস্তের আরোপ হুয় সেই ইন্দরিয়ত্বার উপলস্তের 
আরোপে অভাবের প্রত্যক্ষতা কথন 

ন্যায়মতের রীতিতে সামগ্রী সহিত অভাব গ্রমার কথন, 

প্রাচীন গ্রন্থান্ুলারে যোগ্যান্ুপলস্তের স্বরূপ 

ন্যারমত হইতে বিলক্ষণ বেদাস্তমতে তথা ভট্ট মতে অভাব-প্রমার 
সামগ্রী কথন রঃ 

বেদাস্তরীতিতে ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ণয় ও 

প্রত্যভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞ! প্রত্যক্ষজ্ঞানের তথা স্থৃতি আদি ভা 
সামগ্রী সহিত নির্ণয়, 


॥ ইন্দ্রিয়জগ্তত। নিয়ম হইতে রহিত প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুসন্ধান 


অভাবজ্ঞানের সর্বত্র পরোক্ষতার নির্ণয় 
অশ্থপলব্ধি-প্রমাণের অঙ্গীকারে নৈয়ায়িকের শঙ্ক! সমাধান 


 অনুপলব্ধি-প্রমাণ নিরূপণের জিজ্ঞাস্সুর উপযোগ 
: সাংখ্যমতেও অন্থপলন্ প্রমাণের অনঙ্গীকার 


এ পরে শন 


< 


সম্ভব প্রমাণ বর্ণন। 
৷ সম্ভব প্ৰমাণ বৰ্ণন 

এতিহ্য প্রমাণ বর্ণন। 
খঁতিহ্য প্রমাণ বর্ণন 


| উপসংহার 
[উপসংহার 


৭ 


২৫৮ 


২৫০৯ 


le SN 


ভতীম্ম পাদ । 


(বৃত্তির কারণসামগ্রী, সংযোগ, তথা অপ্রমাবৃত্তির 
বিশেষ বিবরণ ও ভেদ, অনির্বচনীযখযাতি 
আদির বিস্তৃত বর্ণন, ইত্যাদি) 


বিষয় 

সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্-কারণের বিবরণ ও সংযোগের লক্ষণ 
সমবারী ও নিমিত্ব-কারণের অঙ্গীকারপূর্ব্বক অনমবায়ী-কারণের খণ্ডন 
উপাদান ( সমবায়ী ) কারণের ব্রিবিধ ভেদ বর্ণন 
পরিপামের ত্রিবিধ স্বরূপ বর্ণন 
উক্ত অর্থে শঙ্কা সমাধান প্রদর্শনপূর্বক কিঞ্চিৎ বিশ নী 
বেদাস্তাভিমত বৃতিজ্ঞানের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বর্ণন 
বৃত্তির লক্ষণ ও ভেদ রি টু 
গ্রত্যক্ষের লক্ষণ তথা প্রম। অ'প্রমারূপ বুত্তিজ্ঞানের ভেদ 

ংশয়রণপ ভ্রমের লক্ষণ ও ভেদ 
নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্ঞানের লক্ষণ 
অধ্যাসের লক্ষণ ও ভেদ +₹ | 
 ন্যোন্যাধ্যাস বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান = ৮৯ ০৬০ 
অনাআাতে অধ্যস্ত আত্মার পরমার্থ সত্বা বিষয়ে তাৎপর্য ০ 
আধ্যাসের অন্য লক্ষণ ৮ ** 
" এক অধিকরণে ভাঁবাঁভাবের বিরোধ বিষয়ে শঙ্কা ও হি 
অধ্যাসের প্রসঙ্গে চারি শঙ্কা “ 
উক্ত চারি শঙ্কার যথাক্রমে সমাধান 
উদাহরণ প্রদর্শনপুর্ববক উক্ত সকল অধ্যাসের ভেদ বধ 
সিন্ধান্ত সম্মত অনির্বচনীয়খ্যাতির রীতি, সাম্প্রদায়িক মত 
. ববিষয়দেশে বৃত্তির নির্গমন পক্ষে শঙ্ক। ও সমাধান 


“ অনির্ব্চনীয়খ্যাতিরূপ অর্থে শঙ্কা ও সংক্ষেপ-শারীরকের সমাধান তা 


কবিতাফি কচক্রবর্তা বৃসিংহভট্রোপাধ্যায়ের মতের অনুবাদ ও অনাদর 


সংক্ষেপশারীরকমতের অধ্যাসের কারণতা! বিষয়ে রহস্য i 


We 
‘বিষয় 
অধ্যস্তের কারণতা! বিষয়ে পঞ্চপাদিক! বিবরণকারের মত 
পঞ্চপাদিক! ও সংক্ষেপ-শারীরকের মতের 'দিলক্ষণতা ও তাহাতে 
রহস্য ... ১০ 


বিষয়'উপছিত ও বুত্তিউপহিত চেতনের অভেদে শঙ্কা ও সমাধান ... 


রজ্জু আদির ইদমাকার প্রমা হইতে যে সর্ণাদি নর হয় তদ্ধিষয়ে 
ছুই পক্ষ রর ন 
কবিতাকিক EEE করন জিত মত 


উপাধায়ের মতে সামান্যন্ঞান (ধর্ল্মিজ্ঞান ) বাদীর শঙ্কা ও সমাধান 


প্রাচীন আচার্ধ্য ধর্শিজ্ঞানবাদীর মত 

ধন্মিজ্ঞানবাদীর মতে উপাধ্যায়েয়,শঙ্কা ও সমাধান 
উপাধ্যায়ঘ।র। অধ্যাসে সাঘৃশ্জ্ঞানের কারণতার খগ্ডন 
ধর্দিজ্ঞীনবাদীক্কত উপাধ্যায়ের মতে দোষ শু'তাহার পরিহার 
উপাধ্যায়ের মতে ধর্নিজ্ঞানবাদীর শঙ্কা ও সমাধান | 
উপাধ্যায়ের মতে শঙ্কা ও সমাধান 


ধর্মিজ্ঞানবাণীদ্বারা অধ্যাসে নেত্রের পরম্পরা রা কখন আর 


উপাধ্যায়দ্বার। শঙ্খ পীততাধ্যাসে সাক্ষাৎ উপযোগ বর্ণন 
ধর্মিজ্ঞানবাদীমতে শঙ্গপীততার স্বরূপে অনধ্যান আর উপাধ্যায় 
দ্বারা তাহার অনুবাদ ও দোষ কথন 


ধর্শিজ্ঞানবাদীক্ৃত উক্ত দোষের ব্বিতীয়বার সমাধান আর টব 


কৃত দ্বিতীয়বার দোষ কারন 
নর 


ভুগ্ধে তিক্তরসাস্বাদের 'রালনগোঁচরত!| বিষয়ে Sa মতের 


নির্ষ 


প্রাচীন আচীর্ধ্যগণের উক্তি তথা যুক্তি সহিত উপাধ্যায়মতের 'বিরুদ্ধত। 


এবং ধর্দিজ্ঞানবাদীর মতে উক্ত দোষের সমাধান 
কোন শ্রস্থকারের মতে তিক্তরসাধ্যাসে মধুর ছুগ্ধের অধিষ্ঠানতা 
মাঁনিলেও রসনের অনপেক্ষা 
মুখ্য সিদ্ধান্তে কথন 


ধর্িজ্ঞানবাদে উপাধ্যায়োক্ত আকাশে ERED দোষের নি 


পাদি ভ্রম স্থলে চারিমত ও চতুর্থ মতে দোষ 
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'আনির্বচনীয়খ্যাতিতে উক্ত - চারি পক্ষের সংক্ষেপে অনুবাদ টি 
-.. অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদের উপসংহার হি Su 


শান্তাস্তরোক্ত পঞ্চখ্যাতির নাম /... - 
সৎখ্যাতির রীতি 7.. io রঃ 
'সৎখ্যাতিবাদের খণ্ডন “ নর হি 


-স্টক্তিতে সত্যরজতের সামগ্রীর টার কথন ও তাহার খণ্ডন -' 


'সৎখ্যাতিবাদে রজতজ্ঞানের নিবৃত্তিতে গ্রাতিভাদিক ও ব্যবহারিক 
রী রজতের নিবৃত্তি কথন এবং তাহাতে দোষ বিটি 
_. সৎখ্যাতিবাদের খণ্ডন 


ঈল্িবিধ অসৎখ্যাতির রীতি । তন্মধ্যে শুন্যবাদী রীত্যুক্ত রিট TE 


খগুন নী ba 
কোন তান্ত্রিক রীত্ান্ুযায়ী অসৎখ্যাতিবাদ 
ন্যায়বাচম্পত্যকারের রীতিতে অসৎখ্যাতিবাদ /.. রর 
উক্ত দ্বিবিধ অসৎধ্যাতিবাদের থগুন 
আত্মখ্যাতির রীতি ও খণ্ডন। আস্তর দার্ধ/িমানী আন্মধ্যাতিবাদীর 
ও অভিপ্রায় নট 
আস্তর পদার্থাভিমানী জিরাভিবানের মত খণ্ডন 
-*মৌগতমতের দুই ভেদ মধ্যে বাহ্যপদ্দার্থবাদী আত্মখ্যাতিবাদের নি 
বাহ্পদার্থাভিমানী আত্মখ্যাতিবাদদের মত খণ্ডন রি 
_ আত্মখ্যাতিবাদ হইতে বিলক্ষণ অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত . 
সিদ্ধান্তে গৌরবদোষ পরিহারপূর্বক দ্বিবিধ বিজ্ঞানবাদের অসম্ভবত্ব বর্ণন 
দ্বিবিধ অন্যথাথ্যাতির রীতি ৷ প্রথম প্রকার অনাথখ্যাতিবাদীর তাৎপৰ্য্য 
দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাখ্যাতির রীতি ও থগ্ডন 
প্রথমোক্ত অন্যথাখ্যাতিবাদের খণ্ডন 
গ্রতাক্ষভ্ঞানের হেতু ষড়বিধ লৌকিক তথ! ত্রিবিধ অলৌকিক এই 
সুই গ্রকার সম্বন্ধ কথন ad 
ন্যায়নতে অলোঁক্কিসন্বন্ধে দেশাস্তরস্থ রজতত্বের গুক্তিতে প্রতাক্ষ 
ভান আর এই ভানের স্বগন্ধিচন্দনের ভানহইতে বিলক্ষণতা 
.এএনির্কচনীর খ্যাতিতে ন্যায়োক্ত দোষ 


৩৭১ 


7 


| সান লো কি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষজানহেতুতার অসম্ভব 
(বিধায় ভ্রমনের 'ইন্জিয়.অজন্ঠতা ৯? 

'অনির্বচনীয়বাদে স্তায়োক্ত দোষের উদ্ধার 

অখ্যাতিবাদের রীতি । অখ্যাতিবাদীর তাঁৎপর্য্য: 

অখ্যাতিবাদে শঙ্কা ও সমাধান 

অখ্যাতিবাদেস্ খণ্ডন ... 

অধখ্যাতিবাদেও নিফম্প প্রবৃত্তির অসম্ভবতা 

প্রমাত্ব ও অগ্রমাত্থের স্বরূপ, উৎপত্তি ও জ্ঞানের প্রকার 

মীমাংসা বেদাস্তাদিমতে জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রীহইতে প্রমাত্বের 
উৎপত্তি ( স্বতঃ প্রামাপ্যবাদ ) তথা ন্তায়বৈশেষিকমতে জ্ঞানের 
উৎপাদক সামগ্রীহইতে বাহ্য পামগ্রীত্বারা প্রমাত্ব অপ্রমাত্বের 
‘উৎপত্তি ( পরতঃ প্রামাণ্যবাদ ও পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ ) 

শীমাংসাবেদাস্তাদিমতে জ্ঞান ও জ্ঞানত্বের সামগ্রীহইতে প্রমাত্বের 
জ্ঞানের উৎপত্তি (স্বতঃ প্রামাণাগ্রহবাদ) তথা স্ভায়বৈশেষিক মতে 
জ্ঞান ও জ্ঞানত্বের সামগ্রীহইতে ভিন্নকারণদ্বারা প্রমাত্বের জ্ঞানের 
উৎপত্তি ( পরতঃ প্রামাণ্যগ্রহবাদ ) 

মীমাংসক ও সিদ্ধান্তসম্থত ঘ্বতঃ প্রামাপাবাদে হায়োক্ত দোষ 

প্রভাকরের মত 

মুরারীমিশ্রের মত 

ভট্টপাদের মত " 

ন্যায় বৈশেষিক মতের নিকর্ষ 

ঠায় বৈশেষিক মতের থগ্ডন 

{রারীমিশ্রের মত খণ্ডন 

ভট্রের মত খণ্ডন 

পিভাকরের মত থগুন:"' ay ৪5 দ্র 

অছৈতসম্মত শ্বতঃপ্রামাপ্যবাদে স্যায়োক্ত সংশয়ান্ুপপত্তিরপ দোষের 

পরিহার *** ne 

াযমতোক্ত পরতঃ প্রামাণ্যৰাদে দোষ 

৬ দোষ হইতে উদ্ধার 


৪২৮ 
৪২৯ 


uo 


বিষয় 
ভ্রাস্তিজ্ঞানের ত্রিবিধতা এবং বৃত্তিভেদ নিরূপণের সমাপ্তি 
উপসংহার ৮০ 


চতুৰ্থ পাছ । 
(বেদ্বান্ত সিদ্ধান্তানুসারে অজ্ঞান, ঈশ্বর, মোক্ষ প্রভৃতির 
স্বরূপ নিরূপণ ) 
অন্ঞানবিষয়ে বিচার ... চহ J Vv. 


অজ্ঞানের অনাদি ভাবরূপতাবিষয়ে শঙ্কা! সমাধান ক 


জীব ও ঈশ্বর বিষয়ে বিচার। মায়া অবিদ্যা সা জীব ঈশ্বরের 
স্বরূপে চারি পক্ষ 


উত্ত চাঁরি পক্ষে মুক্ত জীবগণের চিঠি অভেদ তথা বিবিধ প 


চেতনের অঙ্গীকার 
চিত্রদীপে বিদ্যারণ্যস্বামী-উক্ত চেতনের চারি ভেদ 
বিশ্ব-প্রতিবিশ্ববাদহইতে আভাসবাদের ভেদ 
আভাসবাদের রীতিতে জীবব্রক্গের অভেদবোধক বাক্যে 
বাধসামানাঁধিক রণ্য 
কুটস্থ ও ব্রন্মের অভেদস্থলে অভেদ মুখা) সামানাধিকরণ। 
পঞ্চদশীতে উক্ত বাধসমানাধিকরণে বিবরণকারের বচন সহিত 
অবিরোধের প্রকার ক 
বিদ্যারণ্য স্বামীর বাক্যের প্রৌটিবাদূতা এবং চেতনের চারি ভেদের 
অবিরোধের অনুবাদ - 
বিদ্যারণ্যস্বানী-উক্ত বুদ্ধিবাসন:€5 প্রতিবিস্বের ঈশ্বরতা খণ্ডন 
বিদ্যারপান্বানী-উক্ত আনন্দদসকোনের ঈশ্বরতা খণ্ডন 
ঘাও্ুক্যোপনিষহুক্ত আনন্মময়েন্‌ সর্বন্তাদি বচনের অভিপ্রায় 
আনন্দনয়ের হশ্বরতা বিষয়ে ব্যাাসীরও, তাৎপর্য্যের 
অভাৰ ce 
% চেতনের তিন ভেদ বিদ্যারপয্থামীসহিত সকল নর সম্মত 
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বিষয় 

জীবের মোক্ষদশাতে উক্ত সকল পক্ষে শুন্ধব্রঙ্গনহিত অভেদ তথা 
বিবরণপক্ষে ঈশ্বর সহিত অভেদ 

ধিবরণকারের মতে অজ্ঞানে প্রতিবিষ্ব জীব ও বিশ্ব ঈশ্বর 

অবচ্ছেদবাদীকৃত আভাসবাদের খণ্ডন ও ম্বমতের নিরূপণ 

অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচেতন ধীব ও অন্তঃকরণানবচ্ছিন্ন-চেতন ঈশ্বর এই 
পক্ষের খণ্ডন 

মিদ্ধান্তমুক্তাবলী আদি গ্রন্থোক্ত একজীববাদ (দৃষ্ি-স্যপ্টিবাদ) নিরূপণ 

বেদাস্তসিদ্ধান্তের অনেক প্রক্রিয়ার তাৎপর্য্য বর্ণন 

জীব ঈশ্বরব্রিয়ে সর্বব্ী্থকারের সম্মতি বর্ণন 

বিবরণকারের রীতিতে প্রতিবিদ্বের স্বরূপ নিরূপণ 

বিদ্যারণ্যস্বথামীর ও বিবরণকারের মতের বিলক্ষণতা ' 

উভয় পক্ষের উপাদেয়তা কিন্ত বিশ্ব-প্রতিবিশ্ব-অভেদ পক্ষের জীবত্রঙ্গের 
অভেদ-বাধে স্থগমতা 

প্রাতিবিদ্ব বিষয়ে বিচার । প্রতিবিষ্বের ছাঁয়ারূপতার নিষেধ 

প্রতিবিষ্বের বিশ্ব হইতে ভিন্ন বাবহারিক দ্রব্যক্ূপতার নিষেধ 

আভাসন্াদ প্রতিবিশ্ববাদের যুক্তিসিদ্ধতা এবং উভয় পক্ষে অজ্ঞানের 
উপাদানত। বিষয়ে বিচার 

মূলাজ্ঞান বা তুলাজ্ঞানের উপাদানতা বিষয়ে শঙ্কা ” 

উক্ত শঙ্কার কোন গ্রন্থকারের রীতিতে সমাধান 

আভাসবাদ ও প্রতিবিশ্ববাদে ধঙ্মধন্ম-অধ্যাসোৎপত্তির উপাদান তুলা- 
জ্ঞান অঙ্গীকার করিয়া পুর্বোক্ত অধিষ্ঠান ভেদের অনুবাদ 

উভয় পক্ষে মূলাজ্ঞানের উপাদানত। স্থলে অধিষ্ঠানের অভেদ আর 
মূলাজ্ঞানেরই উপাদানত। বিষয়ে যোগ্যতা 

প্রতিবিস্বাধ্যাসে তুলাজ্ঞানের উপাদানতাবাদীর মত বর্ণন 

উত্তমতের নিষেধপূর্ব্বক মূলাজ্ঞানেরই প্রতিবিস্বাধ্যাসে হেতুতা! 

মুলাজ্ঞানের উপাদানতা পক্ষে শঙ্কা ও সমাধান '' 

একদেশীর রীতিতে বাধের লক্ষণ টি 

অনেক গ্রন্থকারের মতানুযায়ী বাধের লক্ষণ আর ব্রহ্মজ্ঞান বিনা প্রতি- 
বিশ্বাধ্যাসে বাধের সিদ্ধি 


৪৭৪ 


৪৭৫ 
৪৭৫ 
৪৭৬ 
৪৭৭ 
৪৭৮ 


8৭৮ 


৮৮৪ 


বিষয় 
মুখদর্পণাদি অধিষ্ঠানজ্ঞানের প্রতিবিস্বাধ্যাস নিবৃত্তিবিষয়ে হেতুতা 
মুখদর্পপাদিজ্ঞানের মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তিবিনাই গ্রতিবিস্বাধ্যাসের 
* নাশকতা 
উক্ত পক্ষে তুলাজ্ঞানবাদীর শঙ্কা ও সমাধান নি 
: প্রৃতিবিদ্বাধ্যাসের ব্যবহারিকতা৷ ও প্রাতিভাঁসিকতা৷ বিষয়ে বিচারের 
সমাপ্তি 
্বপ্রাধ্যাসের উপাদানতা৷ ও অধিষ্ঠানতা বিষয়ে বিচার। ৃলাজানবাদীর 
রীতিতে স্বপ্নের উপাদান ও অধিষ্ঠান নিরূপণ VALS 
উক্ত পক্ষের অধুক্ততা এবং অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন বা অহস্কারানবচ্ছিন্ন-চেতনর 
স্প্রে অধিষ্ঠানত। রর 
অহঙ্কারানবচ্ছিন্নের অধিষ্ঠানতাবিষয়ে অজ্ঞানের একবিক্ষেপ টি 
বিরোধীজ্ঞানদ্বারা' নাশের অঙ্গীকার আর এই পক্ষে অস্তর্দেশস্থ 
চেতনেরই অধিষ্ঠানতার যোগাতা 
বাহ্যান্তর সাধারণ দেশস্থ চেতনে স্বপ্নের অধিষ্ঠানত| পক্ষে দির ও 
ভাষ্যকারাদি বচন সহিত বিরোধ 
অহঙ্কারানবচ্ছিন্ন-চেতন পক্ষেও প্রতিবিশ্বরূপ জীবচেতনেরই অধিষানত 
সন্তব 
সংক্ষেপ-শারীরকের মতে অধিষ্ঠানের ত্রিবিধ অপরোক্ষত। 


উক্ত পক্ষে শঙ্কা সমাধান পূর্বক জীবচেতনক্ূপ অধিষ্ঠানের স্বরূপ-প্রকাশ 


দ্বারা স্বপ্নের প্রকাশ ডে 
অদ্বৈতদীপিকা গ্রন্থে নৃসিংহাশ্রমাচার্ষ্যোক্ত আকাশগোঁচর চাক্ষুষরত্তি 
নিরূপণ পূর্বক সংক্ষেপশারীরফোক্জ আকাঁশগোচর যানসবৃত্তির 
অভিপ্রায় 
উভয় মতের অঙ্গীকার পুর্দক অহ্থৈতদীপিক মতের সমীচীনত। 
রজ্জুসর্গাদি অধ্যাসে সকল মতে তুলাল্ঞানের উপাদানতা / 
: সপ্নের অধিষ্ঠান আত্মার স্বয়ং প্রকাশতা বিষয়ে প্রমাণভূত বৃহদারণ/ক 
"শ্রুতির অভিপ্রায় 
“ছইন্দৰিয় ও অন্তঃকরণ-জ্ঞানের স্বপ্নে অসাধনতা। তথা স্বতঃ অপরোক্ষ 
আত্মাদ্বার! হ্বপ্নের অপরোক্ষত! 


৪৮৪ 


৪৮৫ 


৪৮৬ 


৪৮৭ 


৪৯০ 


দ৩/০ 
বিষয় | 
দৃষ্টি-সুষ্টি ও সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদের ভেদ । দৃষ্টি-সষ্টিবাদে সকল অনাত্ম-পদ্বাথের 
জ্ঞাতসতা৷ ( সাক্ষিভায্যত! ) তথা উক্ত বাদের হুই অর্থ 
স্থষ্টি-দৃষ্টিবাদ ( ব্যবহারিক পক্ষ ) Ee 
উক্ত হুই পক্ষে মিথ্য। পদার্থের মিথ্যাত্ব ধৰ্ম্মে দ্বৈতবাদীর আক্ষেপ -.. 
উক্ত আক্ষেপের অদ্বৈতদীপিকোঁক্ত সমাধান 


মিথ্যা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ধঙ্মে প্রকারাস্তরে দ্বৈতবাদীর আক্ষেপ ও তাহার 
পুনঃ সমাধান 


অদ্বৈতদীপিকোক্ত সমাধান সত্তার ভেদ অঙ্গীকার করিলে সম্ভব, তথ! 
এক সত্বা অঙ্গীকার করিলে অসম্ভব - ' হর 
উক্ত আক্ষেপের বৃত্বিপ্রভাকর ও বিচারসাগর গ্রস্থের কর্তা নিশ্চল- 
দাসোক্ত সমাধান 
উক্ত আক্ষেপের অন্য শ্রন্থকারোক্ত সমাধান 
মতভেদে পঞ্চবিধ প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ। তত্বশুদ্ধিকারের রীতিতে 
প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ 
অন্য গ্রস্থকাঁরগণের রীতিতে প্রপঞ্চের সত্যতার, প্রতিক্ষেপ 
ন্যায়ন্থুবাকারের রীতিতে প্রপঞ্চের সত্যতা র-প্রতিক্ষেপ 
অনা আচাধ্ের রীতিতে প্রপঞ্জের সত্যতার প্রতিক্ষেপ 
২ক্ষেপ শারীরকের রীতিতে প্রপঞ্চের, সত্যতার প্রতিক্ষেপ 
কর্মের সাধনতা বিষয়ে বিচার । মিথ্যা প্রপঞ্চের নিবৃত্তিতে কর্মের 
অন্থপযোগিতা, তথা সিদ্ধান্তে দ্বিবিধ সমুচ্চয়ের নিদ্ধার 
ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে কর্ম জ্ঞানের সাধন ৫ 
বাচম্পতিমতে কৰ্ম্ম জিজ্ঞাসার সাধন ৮৯, 
বিবরণকারের মতে কর্ম্মই জ্ঞানের সাধন রঃ 
বাচস্পতি ও বিবরণকারের মতের বিলক্ষণতা৷ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান 
কোন আচাধ্যের মতে বর্ণাশ্রমধর্্মমাত্রের বিদ্যাতে অনুপষে!গ 
কল্পতরুকারের মতে সকল নিত্যকন্ম্বের বিদ্যাতে উপযোগ 
সংক্ষেপশারীরকগ্রস্থকর্তার রীতিতে কাম্য তথ: নিত্য সকল শুভ- 
কর্মের বিদ্যাতে উপযোগ 


রি 


৪৯৩ 


5৯৪ 
৪8৯৪ 
৪৯৫ 


৪৯৩ 


৪৯৭ 


১৯. 

বিষয় 

সন্যাসের জ্ঞানসাঁধনতাবিষয়ে বিচার। পাপনিবৃত্তিদ্বার৷ জ্ঞানের হেতু 
হওয়ায় ক্রমে কর্ম্ম ও সন্যাস উভয়েরই কর্তব্যতা 

কোনও আচার্যের মতে সন্নাসবিষয়েই প্রতিবন্ধক পাপের নিবৃত্তি তথ! 
পুণ্যের উৎপত্তিদ্বারা শ্রবণের সাধনতা 

বিবরণকারের মতে সন্যাসের বিষয়ে জ্ঞান প্রতিবন্ধক বিক্ষেপনিবৃত্িরূপ 
দৃষ্টফলের হেতৃতা ২ 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের সন্যাস ও শ্রবণে অধিকার বিচার 

শুদ্রের শ্রবণে অধিকার বিচার 

মন্ুযযমাত্রেরই ভক্তি ও জ্ঞানে অধিকার 

তত্বজ্ঞানে দেবী সম্পদাঁর অপেক্ষা 

তত্বজ্ঞান দ্বার! স্বহেতু অজ্ঞানের নিবুত্তি বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান 

তত্বজ্ঞানদ্বার অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশ হইলে জীবন্ুক্ত বিদ্বানের 
স্থিতি বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান 


অবিদ্যার লেশ বর্ণন + 

অবিদ্যার লেশ বিষরে সর্বজ্ঞাত্মমুনির মত কিন্ত উক্ত মতের নর 
অনুভব সঠিত বিরোধ 

প্রকৃত অর্থে পঞ্চপাদিকাকারের মত 

অবিদ্যার নিবৃত্তিকালে তত্বজ্ঞানের নিবত্তির রীতি 

তত্তবন্তানের করণ ও সহকারী সাধন বিষয়ে বিচার । উত্তম মধ্যম 
অবিকাঁরী ভেদে তত্বদ্ঞানের দুই সাধনের কথন 

উক্ত উভয় পক্ষে প্রসঙ্যান তত্বজ্ঞানের করণরূপ প্রমাণ 

ভামতীকাঁর বাচম্পতি মতে প্রসম্ধ্যান মনের সহকারী তথা মন 
ব্ৰহ্মক্ছানের করণ 

অদ্বেতগ্রস্থের মুখ্যমত ( একাগ্রতা সহিত মনের সহকারিতা ও 
বেদাস্বাক্যরপ শব্দের ব্রহ্ধদ্ধানে করণতা ) 

শব দ্বার। অপরোক্চজ্ঞানোৎপত্তির প্রকার a 

বিষয় ও জ্ঞানেঞ অপরোক্ষতা বিষয়ে বিচার । অন্য গ্রন্থকারের রীতিতে 
জ্ঞান ও বিষয় উভয়েই অপরোক্ষ বাবহারের কথন 


৫১৩ 


১/৪ 

বিষয় 

বিষয়েতে পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বের সম্পাদক প্রমাভূচেতনের ভেদাভেদ 
সহিত বিষয়গত পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বের অধীনই জ্ঞানের 
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ব 

উক্ত অর্থে দোষহেতু অপরোক্ষতার অন্ত লক্ষণ 

অপরোক্ষজ্ঞানে সর্বজ্ঞাত্মমুনির মতের অনুবাদ 

অদ্বৈতবিদ্যাচার্য্যের রীতিতে বিষয়গত ও জ্ঞানগত অপরোক্ষত্বের 
প্রকারান্তরে কথন ও পূর্ব্বোক্ত দুষিতমতে দূষণাস্তর বর্ণন *** 

উক্ত দোষ হইতে রহিত অপরোক্ষের লক্ষণ হি 

শব্বদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিতে কথিত তিন মতের মধ্যে প্রথম 
মতের সমীচীনত..* *** 

বৃত্তির প্রয়োজন কথন ৪ 

অবস্থাত্রয়ের মধ্যে জাগ্রতের নিরূপণ *" *-* 

কোন গ্রন্থকাঁরের রীতিতে আবরণের অভিভব বৃত্তির প্রয়োজন 

সমষ্ি-অজ্ঞানের জীবের উপাধিতাপক্ষে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা জীবচেতনদ্বারা 
আ'বরণের অভি'ভব অসম্ভব 

উক্ত পক্ষে অপরোক্ষবৃত্তিদ্বারা বা অপরোক্ষ বৃতিবিশিচেতনাা 
'মাবরণের অভিভব সম্ভব ‘°° ১, 

উক্ত পক্ষের রীতিতে জীবচেতন সহিত বিষয়ের অভিব্যঞ্জক-অভিব্যঙ্্য- 
ভাঁব সম্বন্ধরূপ বৃত্তির প্রয়োজন কথন ce 

অস্তঃকরণবিশিষ্টচেতন জীব, এপক্ষেও বিষয়সহ্বন্ধার্থ বৃত্তির অপেক্ষা! *.. 

উক্ত উভতয়পক্ষে মততেদে বিলক্ষণতা কথনের অসঙ্গতা 

স্বগ্রাবস্থার লক্ষণ হি 

সুযুণ্ডি অবস্থার লক্ষণ তথা বধ নী কথন... ৮ 

উক্ত অবস্থাভেদের বৃত্তির অধীনত এবং বৃত্তির প্রয়োজন কথন 

কল্িতের নিবৃত্তিবিষয়ে বিচার 

স্তায়মকরন্ন কারকৃত অধিষ্ঠানরূপ কল্পিতের নিভে দুষণবর্ণন 

গ্তায়মকরন্দকারের রীতিতে অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন ০ 
নিরূপণ 


কপ্সিত নিবুভির স্বরূপ নির্ণয়ার্থ স্ায় কারী অনেক বিকল্প 


৫২৩ 


৫২৪ 


৫৩৩ 


রি 
বিষয় 


ব্ণনপূর্ব্বক তন্মতানুষাযী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পঞ্চমপ্রকাররাপ করিত 


নিবৃত্তির স্বরূপ কথন রঃ oe 
স্যায়নকরন্দকারের মতের অসমীচীনতা 


স্তায়মকরন্দকারোক্ত জ্ঞাত-অধিষ্ঠানরূপ কল্পিতনিবৃত্তিপক্ষে দৌঁষের 


পরিহার তথা প্রসঙ্গাগত বিশেষণ উপাধি উপলক্ষপের স্বরূপ বর্ণন 
অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিপক্ষে পঞ্চম প্রকারবাদীর শঙ্কা ও সমাধান 
স্তায়মকরন্দরীতি হইতে পৃথক্‌ রীত্যনুযায়ী অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন কল্লিত- 
নিবৃত্তির স্বরূপ ৪ 
উক্ত মতে পুরুযার্থের স্বরূপ নিক বা কেবল চিট 
উপসংহার ‘0 


ভ্ত্ভভানাহ্বুত্ড ! 


(শা 


হিঃ ও তৎসৎ ব্রহ্ষণে নমঃ | 
প্রথম খণ্ড । 
প্রথম পাদ । 
বিদ্যার ভেদ বর্ণন পুরক অষ্টাদশ ধর্মগ্রন্থানের তথা ষট নাস্তিক 
দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 
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মানব চার পর্যালোচনা করলে বিদিত হইবে, অতীন্দ্রির ও অস্ত বর 
জ্ঞান লাতার্থ অর্থাৎ মঙ্ঞাত ছুরদর্ণ পরমাস্মতব্ব নির্ণরার্ধ মন্ুস্মাত্রেই শাস্ত্রীয়" 
বচন অপেক্ষ। ওক-পরিক্কত সিদ্ধান্তের প্রতি অধিক মাস্থা প্রদর্শন করি! 
থাকেন। অতি পুরাকাল হতে তলের আর চপিয়া আসিতেছে এবং ইহাই 
স্ঠায় সাংখ) প্রভৃতি যুক্ত-প্রধান শাকির একম ও শারণ। এ স্বভাব প্রকৃত 
পক্ষে নিন্দনীয় নহে, কিন্তু শিচার-বৃষ্টিতে কেবপ মাত্র শান্্-নিরপেক্ষ স্বীয় 
বুদ্ধি-প্রভব যুক্তির উপর নিভর ক’রয়া তব্বানুসন্ধানে প্রবৃ হইলে কার্য সফল 
হয় না, প্রকৃত বুহস্ত অবগত হওয়া যায় না, কেন না, জগতকাণণ ঈশ্বর অত্যনথ 
ছুক্েয়ি, ইন্দ্রির।দর অতীত হওয়ায় প্রত্যক্ষের অগোচর, ও তংকারণে ষ্যাি 
ব্যাপারে তাহার সম্বন্ধ জ্ঞাত থাকায় অন্জুমানাদিরও অবিষয়। সুতরাং শুক 
তর্ক স্বতন্ত্র রূপে অতীন্দরিয় ও শচিস্তনীয় বস্ত্র বৌধ জন্মাইতে অসমর্থ । এছিকে 
শান্তরান্থকুল যুক্তি সদ! অন্ুতবের ধহায়, অন্রান্ত অনুমানের উৎপাদক ও বিচি 
স্থলে তর্কের সুস্থিরতা ও সুপগ্রাঠঠিততা সম্পাদন করত; সখাসদ্ধান্ত সারের 
এলম এ উপার। অতএব শাদ্ধসাপেক্ষ তকেৰ দ্বার! তন্বজ্ঞানানুপন্ধানে প্রবৃত্ত 
হওয়৷ উচিত । এস্থলে সম্ভবশঃ অনেকে আশঙ্কা করিবেন শান্ কি? শানে 
রূপ ও লক্ষণ ক? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমুদয় যে অন্রান্ত ও সত্য তদ্ধিবয়ে পরমা 
ক? তভূমদলে শত সহম শান্ত £চাপত আছে, এই কলের মধ্যে কোনটি 


> SE 
টি 


মাণিক ও কোন গুলি অপ্র/মাণিক এ বিষয়ে রত! কি? অবং তৎ কলে! 


২ তত্বজ্ঞানামূত । 


প্রমাণাপ্রম[ণ বিষয়ে যুক্তিই বাকি? এরূপ ও এভাদৃশ আরও অনেক প্রকারের 
আক্ষেপ প্রকাশ করতঃ কুসংস্কারের বশে স্বন্ব শাস্ত্রের প্রতি সংশয়িত ও শ্রদ্ধা- 
রহিত হইয়া কোন কোন শ্রেণীর লোক ইহাও বলিয়। থাকেন যে, কেবল বিধি- 
নিষেধবোধক বাক্যরাশি দ্বার! শাস্ত্র গুলির অবয়ব গঠিত হওয়ার এবং তাহাতে 
অণুমাত্ৰ অঙ্তুভব ও যুক্তির লেশ না থাকায় শান্তর মাত্রেই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও 
আদরের সম্পুর্ণ অযোগ্য। সে যাহ! হউক, এই সকল বিষয়ের বিচার স্থানান্তরে 
বিসৃতরূপে হইবে, কিন্তু এস্থলে ইহা বলা অন্ঠাধ্য হইবে না যে. উল্লিখিত 
আক্ষেপগুলি বেদবাহা মতান্তরীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে সঙ্গত হয় হউক, কিন্তু বেদ- 
বোধিত তব্জ্ঞান সন্বদ্ধে এই সকল কথা যে অত্যন্ত অমূলক ও অপার তাহাতে 
কিঞ্চিৎ মাত্র সংশয় নাই । কারণ, বেদ স্বয়ং শ্রবণের প্র মননের (যুক্তি পৃব্বক 
চিন্তনের ) বিধান করিয়া তর্কের আদর দেখাঃয়াছেন। অপিস, তরজ্ঞন রহস্য 
সপ্তন্ধে বেদের সমুদায় বচন ভর্ক-পরিদ্কৃত ও যুক্তি-পরিপুষ্ট, তাহাতে এরূপ 
একটীও বচন নাই যাহ! তর্ক যুক্ত্যাদি দ্বারা সিদ্ধ নহে । অধিক কি, বৈদ্িক- 
তাৎপর্ধ্য-নির্ণায়ক বট লিঙ্কের মধ্য 'উপপ-ভ” নামক একটা পিঙ্ক আছে, এই 
লিঙ্গটীর অর্থ ই “যুক্তি যোঞম1 1 এই মনন ও চিন্বনরূণ যুক্তি-যোগ্গনাই 
বেদান্ত শ্বণোৎপন্ন তত দানের দৃঢ়তা সম্পাদন কণ ত অগরোগ্ষ সাক্ষা অক তর 
পরিণত হয়। সুর" বেদ-বাক্কাপর্ণিকে মুক্তিহান বলিয়া উপেক্ষা করা মণি 
সাহস ভিন অন্য কিছু নহে। 

তর্কলন্বলিত বিচাবদ্বার| পর্মার্ধতন্থের গান পদর্শন করা এই গ্রন্থের 
একমাত্র উদ্দেশ্য। উহাতে শাপ্বার মুক্তি এরূপ ভালে প্রকাশিত হইয়াছে, যন্দার। 
ইহ! অনায়াসে প্রতপন্ন হইতে পারিপ যে, হিন্রদদগের বেদবোধিত তব্বঙ্গান- 
রহস্য ও উহার আন্ুসার্গক অঙ্গ? বিষয় সকল এমন অটল ও অকাট্য যুক্তি 
প্রমাণ বলে বিভূযিত যে তাহা দণ্তধুট করিতে গব্বিত বৈজ্ঞানি? 
তাকিকেরও ক্ষমতা নাহ । ব্যান পুশ সম্থরার পঃ তাত কেণলমাত স্বীয় বুি, 
বলে তকককবাটত পরামাপ ত] পোপ ভাখ। গ্রন্থের দ্বারাও স্ব নহে, তগাণ 
হর ও সংপশান চিত্তে কঠিন বিষের বাধন্বার আনি করিলে, পুর 
ব্যতিথেবেও করিত শাহ্বীয় সংস্কার মহজে উৎপন্ন হহতে পারে। 

যে সময়ে (দাদি শান্ের অধ্যয়ন পন্যাণনাদি প্রবর্তিত হিল, সে সম 
ধনের অবস্থ। এত আন [ছল ন!, সনাতন হন্তুধশ্মের প্রতি সববসাধারখের 
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অটগ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল । এক্ষণে শান্গ-চর্চ। নুপ্ুপ্রায় হওয়ায় সকল 
বিষয়েই পরিবর্তন ঘটিগাছে, কিন্তু শান্্-দর্শনের অদামর্থেয ধর্শই বিশেষরূপে 
দারুণ সক্ষটাপন্ন অবস্থার নিপতিত । যে শাস্ত্রের মহায়শা কান্তি, হযয-প্রকাশের 
ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন জগৎকে এককালে জ্ঞানোজ্জলিত জ্যোতিঃতে আলোকত 
করিয়। ছিল, ছুাগ্যবশতঃ সেই শান্ধ পশ্চত্য শিক্ষার প্রভাপে ও স্বীয় শাস্্বের 
অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বর্তমান সমাজের অপাসদ্ধান্তে এক্ষণে ঘোর বিভীষিকাময় 
দেশ কাল নিমিত্ত বশ তঃ হিন্দু সমাজের কথিত প্রচার পরিণাম বিচিত্র নহে, 
কারণ, গ্রাসাচ্ছাদন মান সদৃমাদি সমুদার জীবন-ন্যাপাপ ইদানীং পাশ্তত্য- 
শিক্ষা ও সভ্যতার উপর নিভরকরে। সময়াভাবে শাস্ব-শিক্ষার অবসর নাই, 
সামান্ত অণকাশ থাকিলেও ইচ্ছা নাই এবং ইচ্ছা! থাকিলেও প্রবল সংসার- 
চিন্তা প্রতিবন্ধক । এদিকে আবার শান্স অনন্ত, সংস্কৃত তাধার বিরচিত এবং 
সংস্কৃত গ্রন্থ সকলও বৃহ২, স্থুতর|ং নিয়মপুর্বক শিক্ষা ব্যতীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন 
সাধ্যারন্ত নহে। পক্ষান্তরে ধাহারা, ইংরাজী শিক্ষার উপেক্ষা করিয়া স্বশাস্্বানু- 
শীলনে কথিত বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশের পরিশ্রম 
বর্তমান সমাজের পন্ম শৈথিল্য এবং অন্যান্য কারণবশতঃ প্রা পণগুশ্রম মাত্র । 
কেননা, সুডাকরূপে দৈনিক কাপ-কণ্ভন করাও ভাহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়। 
পড়িয়াছে, মান সন্গম লাভ কণা ত'ছরের কথা । এই সকল কারণে স্বশাস্্রান- 
ভেজ্ঞতা-প্রতব [তমিরাস্ছন্নতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্মুউ আলোকোৎপন্ন 
অপ্পন্ততা এহ দুএর মশ্যে পড়ঘ। গ্রাতষ্ঠিঠ বেদোক্ ধন্ম অন্তহিত-প্রায় হইয়াছে 
এবং সাধারণ জনগণ হিন্দুশান্রের প্রাত খোরতর অবিশ্বাসী হইয়া দাড়াইয়া- 
ছেন। উক্ত মন্দান্ধকারহ যত অনথের মূল এবং ধলা বাহুল্য বর্তমান অহিন্ব- 
ভাবাপন্ন [হন্দুনমাজই তাহার ফল। ঘোর অন্ধকার বর ভাল, আলো 
আধারে চলা দুদ্কর । 

দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্গ তাধায় এমন কোন গ্রন্থ নাহ যাহাতে জীবেশ্বর জগৎ" 
সম্বন্ধীয় সুতর্ক-ঘটিত বিচার আছে। হিন্দ ভাষায় এতাদূশ কয়েক পুস্তক 
দৃষ্ট হয় কিন্তু বঙ্গভাষায় কথিত প্রকার পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না । সত্য বটে, সময়ে সময় বগ্যোৎ্সাহী মহোদয় ব্যক্তিগণ দ্বার! 
অতীব পরিশ্রম ও ব্যয় সহকারে সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ লোকহিতার্ধে সমাজে 
প্রকাশিত হইয়। থাকে এবং তজ্জগ্য ধন্ম-জিজ্ঞাসু মাত্রেই তাহাদের নিকট চির 


৪ তত্বজ্ঞানামুত। 


কৃতজ্ঞতাপাশে সদাই আব্নধ, কিন্তু এ সকল গ্রন্থের সুগভীর মর্ম প্রাধান্তরূশে 
ইতিহাসাদিচ্ছলে বা সামান্য সিদ্ধান্ত বাক্যে ব্যক্ত থাচায় এবং যুক্তি 
প্রযাণাদিবলে সুশোভিত ন। থাকায়, উঠা উত্তম অধিকারী ব। গ্াাস্তিক 
পুরুষের উপযোগী হইলেও তর্কপ্রিয় ব৷ শাস্মীয় সংস্কার হীন ব্যক্তিগণের উপ- 
যোগী নহে। এতত্তিন্ন আর আর ধর্ম পুস্তক যাহ' ইংরাঞ্দী বঙ্গা'্দ ভাষায় 
প্রতি বৎসর মুদ্রিত হইয়। প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে সে সমস্ত শান্তর- 
সংস্ক'রহীন বা অল্পঞ্রত ব্যক্তিগণ দ্বার রচিত ও স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতে 
দুষিত হওয়ায় সতর্ক ও সুদ্যুক্ি রহিত ও অসার অসংগগ্ন বাক্যরাশি দ্বার| পূর্ণ, 
সুতরাং শিষ্টানুগৃহীত নহে এবং প্রকৃত ধর্ম ও বিদ্যা-জিজ্ঞাস্ুগণের হদয়গ্রাহী 
নহে। অতএব জীবেশ্বর জগত সন্বন্ধে সুবিচার-সন্বলিত, যুক্তি পরিপুষ্ট ও সকল 
শাস্ত্রের সার-সংগ্রহরূপ একটা গ্রন্থ মুদ্রিত হইর প্রচারিত হইলে, অর্থাৎ তব্ব- 
জ্ঞান-রহস্য সম্বন্ধে পুরাতন খষি মুন্যাদির তর্ক-ঘট ত সমুদায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত 
সরল বঙ্গতাষায় অনুদিত হইয়া একটি পুস্তাকাকারের প্রণীত হইলে উহা সম্ত- 
বতঃ আস্তিক নাস্তিক উভয় শ্রেণীর তর্কপ্রিয় জিদ সুর পক্ষে বিশেষ সন্তোষ- 
জনক হইতে পারে এবং সাধারণ জনগণের হিন্দুধন্ম বিষয়ে যে অনতিজ্ঞত! 
তাহাও কিয় পরিমাণে বিদুরিত হইতে পারে। বঙ্গদেণের পুণ্য 
ভূমিতে এরূপ লোক অনেক শাছেন ধাহাদের সামাগ্ত প্রযত্বে উল্লিখিত 
প্রকারের একটা গ্রন্থ প্রস্তুত হওয়া! অপন্থরবিত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
এই যে, উক্ত মহৎ কাৰ্য্যে অগ্ঘ(বপি কেহ হস্তার্পণ করেন নাই । এ বিষয় 
অচিরাৎ যে কোন শাশ। আছে ভাহাও দৃষ্ঠ হইতেছে না। সে যাহা,হউক বগ্তপি 
আমি [বগ্যাবুদ্ধি ও ধশ্ম সন্বদ্ধার সমাঙ্জে গপরিচিত, তথাপি কতিপন্ধ বন্ধুর 
অনুরোধে ও আগ্রহে উতলা হত হইত আপনার যংপামান্ত নিগ্াবুদ্ধির উপর 
নির্ভর করতঃ উক্ত গুরুতর কার্দে 1 ভার গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া এই শারীয় তর্ক- 
সম্বলিত প্রবন্ধ বঙ্গছাষায় ।পশিত। পাঠক হন্ত প্রদান করিতেছি । পাঠকগণ 
ভাষার পাণ্পাট্য বিচার না করিয়া সনগ্রাহা দৃষ্টিতে কেবল ভাবাংশ গ্রহণে 
লক্ষ্য ধাধিয়! ম:লোচ্য বিষয়ের মন্মগ্াহী হইলে আমি আপনার পরিশ্রম 
সার্থক বিবেচন। করিব ৷ কারণ, প্রাতপাগ্ভ বিষ্গুগি অতিশয় গম্ভীর, তাহাতে 
আবার শান্ত্াস্তরের গতি সুপ কঠোর ও দুরূহ যুক্তি সকল (যাজিত হওয়ায় 
ভাষার প্রাপ্লতা ক্ষ করা সত্যন্ত চ্কর। আর এক কথা এই, যদিও যুক্তির 


ভূমিকা। ৫ 


অব্তারণ। স্থলে কেবল তাব প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখ! হইয়াছে, তবুও ইহ! 
আশা করা যায় না যে, বিস্তৃত দার্শনিক কঠোর তর্কপংযুক্ গ্রন্থ সাধ।রণের 
সুবোধগম্য হইতে পারে। দেখা যার, যে সকণ গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিতে বুদ্ধি 
সহস! সক্ষম নহে, সেই সকল গ্রন্থ “বাগাড়ম্বর, শব্দাড়ন্বর, মর্্মহীন, অসার, 
প্রলাপ বাক্য” প্রহ্ৃতি কণাদ্বার! বিশেষিত হইয়া উপেক্ষিত হইয়া! থাকে । 
এই উপেক্ষা প্রস্তাবিত প্রবন্ধ বিষয়েও অপন্তন নহে, এসং ইহ! আশঙ্কা করিয়াই 
পূর্বে বলিয়াছি যে, সাবধানচিত্তে বারন্বার অধ্যয়ন করিলে কঠিন প্রসঙ্গও 
শনৈঃ শনৈঃ বুন্ধারূড় হইয়। থাকে । 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে ইহা বল৷ অনাবশ্যক হইবে না যে, এই গ্রস্ত কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ 
নহে। বেদব্যাস প্রভৃতি থষিগণের ব্যাখ্যানুমারে বেদের সিদ্ধান্তই প্রকৃতরূপে 
ইহাতে সন্নিবেশিত হঙ্য়াছে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মত ব। পক্ষ গ্রহণ 
করিয়া পক্ষ বিশেষের মণ্ডন বা খণ্ডন করা হয় নাই, কিন্তু পরস্পরের যুক্তি 
অবলম্বন করিয়! পক্ষপাতরহিতভাবে পরস্পরের মতের দূষণ ভূষণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক প্রত্যেক 
দর্শনের দোষ গুণ সমান রূপে দেখান হইয়াছে। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন 
উপাসক মণ্ডলীর মত, তথা উপাসনার (প্রকার, মুক্তির স্বরূপ, ও উহাদের 
অবান্তর ভেন বণিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গাগত দোযগুণেরও বিচার হইয়াছে! 
কথিত কারণে যগ্যপি বিভিন মতের দোষগুণ পরীক্ষার অবসরে বেদান্ত- 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে যুক্তি সদ্ধ বলিয়া স্থণীকৃত হইয়াছে তথাপি বৈদ্দিক- 
সিদ্ধান্তের যুকি সিদ্ধ তা ও মুখ্য তা তর্কবলে নিণীত হইলে এবং উজ্ত তর্কান্ুগৃহীত 
সিদ্ধান্ত বেদান্ত।নুকুল হইলে তাহার সাম্প্রদায়িক সিদ্ধ হইত পারে নাঃ হেতু 
এই যে, সম্প্রদায় মাত্রেই বেদ-মুলক এবং এক বেদই সকল সাম্প্রদায়িক 
সিদ্ধান্তের ভিত্তি। যে সকল সাম্প্রদা'য়ক শান্থ বেদমূলক নহে সে দক্ষল 
নাস্তিক আখ্যা প্রাপ্ত হয়! হিন্দুধর্ম্মের বহিভূতি বলিয়া পরিত্যাজা ও 
পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং বেদপ্রততকুল অপসিদ্ধ:%» সকল তর্ক অনুতবাদি 
বলে নিরাকৃত হইলে তথ! তদ্বাধগ সিদ্ধান্তের বেদান্ুকুলতা প্রমাণগৃহীত 
বলিয়! স্থিরীকৃত হইলে তদ্বিষয়ে সাম্প্রদায়িক শঙ্কা হইতে পারেন!। 
আমি নিজে বেদান্তমতের পক্ষপাতী এবং উক্ত মতের পক্ষপাতী হুইয়াও 
| বেদাস্তশান্ত্রের সম্ভাবিত দোষের উদঘাটনে আপনার যোগ্যতান্থসারে 


| তত্বঞ্জানামৃত । 


অল্পমাত্রও ক্রটি করি নাই অতএব খর্যাদি ব্যাখ্যানসাবে বেদাভিমত 
পিদ্ধান্ত পাঠকগণ সমীপে অপক্ষপাতে প্রদান করায় উক্ত সিদ্ধান্তবোধক 
গ্রন্থ বেদান্তানুমোদিত হইলেও উহাকে পাক্ষিক ব! সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বল! 
যইতে পারে ন।। 

সর্বশেষে আর একটী প্রদঙ্নপ্রাপ্ত বক্তবা বিষয় এই যে, প্রস্তাবিত বিষয়ের 
অধিকাংশ অবয়ব সংস্কৃত ও হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদদ্বারা ও যে সকল গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ আছে তৎসকলের যধোযোগ্য উদ্ধত অংশের দ্বারা পূর্ণ। অধিক 
কি, ইহাতে শ্রীযুক্ত কালীবর বেদাম্ববাগীশকৃত বেদান্তভায়ের বঙ্গানুবাদের 
অনেকগুলি অংশ উদ্ধত হইয়াছে। এইরূপে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র দেদা?চুঞ্,ক ত 
যোগ ও সাংখ্য কৌমুদীর বঙ্গানুবাদ অনেক স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
যোগ বেদান্তাদি দর্শনের বঙ্গত।বায় অনুবাদ থাকায় তত্সকলের 
যোজনা এই গ্রন্থে যদ্যপি অনালগ্রক্ক বিবেচিত হইতে পারে, তথাপি পাঠ- 
সৌকর্ধযার্থ আলোচ্য বিষয়ের অবয়বের পূর্ণতা বিধায় তাহাতে উক্ত প্রকার 
যোজনা দ্বারা কোন দোষের আপত্তি হইতে পারে না। আর এক কণ! এই, 
সংস্কৃত পুস্তক ও আচার্ষের নাম এই গ্রন্থ প্রতোক বিষয়ের নিরূপণে দেওয়া 
হইয়াছে, সন্দেহস্থলে পাঠক স্বয়ং মুল ( সংস্গত ) পুস্তক দেখির। সন্দেহ ভঞ্জন 
করিতে পারেন। 


গা লগা । 


অনুবন্ধ। 


প্রাচীন প্রথানুস!রে প্রত্যেক প্রবন্ধে বিষয়াদি অনুবন্ধ থাক! আব্ক । 
বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী এই চারিটীর নাম “অনুবন্ধ"। গ্রন্থে 
যে সমস্ত পদার্থের বর্ণনা থাকে তাহা “বিষয়” । পাঠে যে ফল লাভ হয় 
তাহাকে “প্রয়োজন” বলে। গ্রন্থের সহিত বিষয়ের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদ্দক 
“সন্বন্ধ/” বিষয় প্রতিশাদ্য, গ্রন্থ প্রতিপাদক । গ্রন্থ পাঠে যে প্রয়োজন পিদ্ধ 
হয়, উক্ত প্রয়োঞ্জন-কমীকে “অধিকারী” বলে। অধিকারী আর ফলের 
প্রাপ্য-প্রাপকভাব “সম্বন্ধ” । অধিকারী আর বিচারের কর্তৃ-কর্তবাভাশ 
“সন্বন্ধ? | গ্রন্থ আর জ্ঞানের জন্ত-ঈনকভাব ““সন্বন্ধ? ইত্যাদি প্রকার 
অনেক সম্বন্ধ আছে। পুরাতন শান্তর গ্রন্থাবলিতে অনুবন্ধ উল্লেখের রীতি 
প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু নবীন গ্রন্থে উল্লিখিত প্রথ। অনুক্ষরণের নিয়ম 
নাই । আধুনিক গ্রপ্কক্কাবেরা অনুবন্ধের বিবরণ অনাবশ্যক বিবেচন। কেন, 
করিলেও প্রকৃতপক্ষে অন্তবন্ধরহিত গ্রন্থ বা গ্রন্থের রচন! সম্ভব নহে। 
বিষর, সম্বন্ধ, প্রয়োজ্জদ ও আধকাতী, এই চারিটী পদার্থ প্রত্যেক গ্রন্থেই 
আছে, না থাকিলে গ্রন্থে রচনা উদ্দেখ্হান হইয়া পড়ে। কথিত কারণে 
আধুনিক গ্রন্থ সকগও ''অন্ুবন্ধ’” ছাড়া নহে. কেবল তংসমুদয়ে অন্ুবন্ধের 
বর্ণনা মই এইমাজ প্রচেদ। সে'যাহা হউক, প্রাচীন মার্গহইতে বিচ্যুতি 
দোষের নিবারণ আভপ্রায়ে এই প্রবন্ধে বিষয়াদি চতুষ্টয়ের বর্ণনা আরম্ভ 
করা ষাইতেছে। 

তকঘটীত ঈশ্বর জীব ও গ্রগত্ সম্বন্ধীয় খচার এই গ্রগ্থের “বিষয়” অর্থাৎ 
প্রাচীন দার্শনিক আচার্বাদিগের যুক্তিসর্লিত তন্বজ্ঞন রহস্য যাহ! শাস্শ্রের 
অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির লুপ্ত তা বা অতাববশতঃ সাধারণের পক্ষে দুরূহ হইয়া 
পড়িয়াছে তাহাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় । প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা সন্বন্ধ 
গ্রন্থের বিষয়ের সহিত স্পষ্ট । 

অশেষ দুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দের প্রাপ্তি বিষয়ক তত্বজ্ঞ(নলাতের 
হচ্ছ, তৎসাধনের উপায়, প্রাচীন আচার্যযগণের মুক্তি সম্বন্ধে অভিপ্রায়, 
ইত্যাদি সকল বিষয় অবগত হওয়া এই গ্রন্থের “প্রয়োজন” । উক্ত প্রকার 
প্রয়োজনাখাঁই “শধিকারী”। এম্বলে বিষয়, প্রয়োজন ও অধিকারী সম্বন্ধে 
হুই এ»টী কথা খল] আবধ্য + । 
বিষয় সন্বন্ধে আত্তিকের ন্যায় নাস্তিকগণও (অর্থাৎ আস্তিক না'স্তক 
উহয় শেণীস্থ জনগণ ও ) আবেশ্বর জগত বধ্য !বচার সন্বন্ধে উদাসীন 
দহন, প্রতুাত উল্লিখিত বিষয়ের নিপ্ূপণে ভতগ প্রেণাস্থ লোকের সমান 


৮ তত্বজানামূত । 


জিজ্ঞাস আছে। সুতরাং গ্রন্থের “বিষয়” উতর পক্ষে নিক্ষন নহে ও 
গ্রন্থের আরম্ভও ব্যর্থ নহে। 

প্রয়োজন সম্বন্ধে এস্থলে এইমাত্র বল। উচিত যে, দুঃখ নিবৃত্তিরূপ 
প্রয়েজনপিদ্ধি বৃষ্ট উপায়ের দ্বারা সম্ভব নহে। প্রাণিমাত্রেরই আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতক ও আধিদৈবিক এই ছঃখত্রয়ের সহিত সব্ন্ধ আছে; ইহার 
নামান্তর ব্রিতাপ। ছুঃখকে অনিষ্ট বলিয়া সঞ্চলের জ্ঞান আছে। দৃ 
উপারদ্বারা ছুঃখ-শিবৃত্তি হইলেও পুনর্বার উৎপন্ন হয়। তব্বজ্ঞ।নদ্বার। 
ছুঃখ-নিব্ডি হইলে পুনব্বার উতপপ্ডির সন্ভাবন। নাই। তবজ্ঞান কি? 
তব্জ্ঞানের দ্বারা কিরূপে অশেষ দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ইহ! দান! আবগ্তক। 
মুক্তি তথা তবন্ঞানের স্বরূপ বা লক্ষণ [নরূপণে দার্শানক পণ্ডিতগণের 
মধ্যে মতের ভেদ আছে কিন্থ তবঞ্রান যে মুক্তির একমাত্র উপায়, 
এবিষয়ে সকলেই একমত। উক্ত ছুঃখত্রয়ের বিবরন এই ৪ --আব্যান্থিক- 
দুঃখ ( শরীঃ, ইন্দ্রিয়, অন্থঃকর্ণ প্রভৃর্তিকে আহ" নল! অর্থাৎ এই সকলে 
অহংহ্ব মমতাৰ থাক। এবং এই সমস্ত জনিত যে দুঃখ অর্থাৎ ইহ] সক্কলেতে 
আত্মমভিযান করা যে ছঃখ তাহার নাম আধ]াখ্রক ) দুই প্রকার_-শারীর ও 
মানস । বাত, পিন ও গেক্স। এভ ভিপি বাতির ব্ষমাবশতঃ শারীর দুঃখ 
জন্মে। কাম { ভেলেচ্ছ: পালসা ৷ কোর, লোড, মোহ, তযু, ঈবা, বিষমতা, 
ও বিষণ বিশেষের অপ্রাান্তবশতঃ মানস9।৭ জন্মে উক্ত, ননপ্তহ অন্তর 
অর্থাৎ শরীরের অগ্তভুত পদার্থ দ্বার! উৎপয্ন হয় বলিয়া উহাকে আন্যাম্মিক- 
দুঃখ বলে। বাহ! শকারাদির বহিভূ ত ) পদাধন্থাব। দুঃ প্রকার দুঃখ হহয়া 
থাকে মধ! -“আদধিভোতত৯৮ ও "আধিদৈবিকা। ইহার মপ্যেআধিভৌতক 
ছুঃথ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্রাক্ছণ কেকলাস 19 স্তাবর (স্থিহিখাপ ভূমি 
পর্ধতাদি ) জগ্য হহয়;। থাকে । অদনদৈ-ক দুঃখ যক্ষ, বাস, বিনায়ক 
(যাহারা বিদ্র করে) ও শান প্রস্থাঠ গ্রঠের আবেশ গা ষ্তি ( অধিঠান ) 
বশতঃ হইয়া পা । 

যদ এল, ডল পিন দুঃখ দৃষ্টি পায়ে সহজে দুর হইতে গারে। “শারার"- 
দুঃখ প্রতিকারের নিবন্ধ পেগ্যমণ কঁও উপ শত সহ ( ওমৰ । ব্ভম।ন 
আছে । মানস চখ মধু বব নমিত্ মনোরম পা) পান, (তাগন, বিশেপন, 
খর মক্কাৰ রাত অপ পঠয (ঠহ।ন পাঠ অহা) বাবদ ডোগা 


অনুবন্ধ। ৯. 


পদার্থ আছে। এইরূপ “আধিভৌতিক”? দ্বঃখ নিবারণের নিমিত্ত সহজসাধ্য 
নীতিশাস্ত্র পাঠ, নির্বাদস্থানে বসতি প্রভৃতি বিবিধ উপায় আছে। এই প্রকার 
সহজলভ্য মণি মন্ত্র ও উষধাদি ব্যবহার করিলে “আধিদৈবিক”৮ দুঃখ দূর হইতে 
পারে। হহার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে কথিত আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ 
দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা একান্ত ও অত্যন্তভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না । একাস্ত শব্দের 
অর্থ, দুঃখ নিবুত্তি অবশ্যই হওয়া । অত্যন্ত শবে, নিবৃত্ত দুঃখের পুনর্বার 
উৎপত্তি না 5ওয়া। যথা নিয়মে রসায়নাদি, স্ীনীতিশান্ত্রের অনুশীলন ও মণি 
মন্ত্রাদির বাবহার করিলেও পূর্বোক্ত আধ্যাম্মকাদি দুঃখের নিবৃত্তি দেখা যার না। 
সুতরাং দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের নিবুত্তি হলে 9 পুনর্বার জন্মিয়া থাকে, আর 
কখনও হইবে না, এভাবে নিবৃত্তি না হওয়ার সম্ভাবনা আছে । অতএব দুষ্ট 
উপায় মল্লায়াসসাধ্য হইলেও উহাদ্বারা একান্ত ও অত্যান্ত রূপে দুঃখ নিবৃত্ত হয় 
না। পঞ্চক্লেশ (পাতঞ্জল মতে ) ও 'একবিংশতি দুঃখ (ন্যায় বৈশেষিক মতে 
প্রদর্শিত ত্রিতাপেরই অন্তর্গত। এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ পরে বল 
যাইবে। কথিতোক্ত কারণে “প্রয়োজন” সম্বন্ধীয় তত্তজ্ঞান জিজ্ঞাসা বার্থ ন 
হওয়ায় গ্রন্থের আরম্ভ নিরর্থক ১ইল না। 

অধিকারী সম্বন্ধে শান্ত্রসঙ্গত সাধন চতুষ্টয় (অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, সাধন 
ষটুসম্পন্তি ও মুমুক্ষু তা ) সম্পন্ন বাক্তিই তত্বজ্ঞানের যথার্থ “অধিকারী”, কিন্ত 
বর্তমান সময়ে এই শাস্ত্রীয় লক্ষণ সংযুক্ত অধিকারী পুরুষ আছেন কি ন! সন্দেহ 
গকিলেও তাহাদেৰ জিজ্ঞাসার অন্য উপায় অনেক 'আছে। অতএব এই গ্রন্থে 
সম্বন্ধে অধিকারীর অন্য প্রকার লক্ষণ করা যাইতেছে । শাস্ত্রে আছে, লোকমান 
চারিভাগে বিভক্ত যা, “পামর” “বিষয়ী”? “মুমুক্ষু ও “মুক্ত”। শান্ত্রসংস্কা 
হীন, নিষিদ্ধাদি ধৰ্ম্মে রত, ভোগাসক্ পুরুষ 'পামর* বলিয় উক্ত হয় । শাস্ত্রানুসা। 
বিষয়ভোগে আসক্ত সকামী পুরুষ । কামনা সহিত ক্রিয়ার কর্তী ) “বিষয়ী” না 
প্রসিদ্ধ । বিবেক সত্যাসত্য বস্তুর বিচারে নিপুণ মুক্তির তীব্র ইচ্ছাবান্‌ পুর 
“মুমুক্ষু? বলিয়া প্রখ্যাত । কর্তবা-রহিত কৃতগ তা পুরুষ “মুক্ত” শব্দের বাচ 
কথিত চারি প্রকার লোকের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীস্থ পুরুষগণের অধিকার 
সম্ভব নহে। কারণ “মুক্ত” কর্তবা রহিত ও সাধনাতীন্ত এবং “পামর» উপদেশে 
অনধিকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জনগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ কেহ সংসার ক, 
ছিদ্র হইতে অবসর প্রাধিপূর্ব্বক পরমার্থ তত্বের অবগতির নিমিত্ত সমুৎস্থক হই 

| খাকেন। এই শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীস্থ জনগণ এই গ্ৰন্থ সম্বন্ধে অধিকারী বলি 


১০ তত্বজ্ঞানামূত। 


উক্ত হইতে পারে । এই দুই প্রকারে বিভক্ত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় তিন প্রকারে 
বিভাগ করা যাইতে পারে! বথা--“শান্্রপ্রিয়”, “শুফ তকর্রিয়” ও “শান্তর 
তর্ক উভয় প্রিয়,» কেবল শাস্ত্রপ্রির লোক অতি বিরল। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রভাবে অধিকাংশ লোক বর্তমান সময়ে শুফতর্ক প্রিয় হইয়াছেন, হইলেও “শান্তর 
ও তর্ক উভয় প্রিয়” এরূপ লোকও তন্মধ্যে আছেন। বল! বাহুল্য এই সকল 
ৰাক্তিগণই এই প্রবন্ধের মুখা “অধিকারী” । অতএব অদৃষ্ঠ উপায় ( শাস্ত্রগম্য 
তত্ত্বজ্ঞান ) বিষয়ে, পদর্শিত প্রকার অধিকারীর অভাব না থাকায়, জিজ্ঞাসা বার্থ 
কইল না, এবং গ্রন্থেরও আরম্ভ সার্থক হইল । 


বিদ্যার ভেদ বর্ণন। 


অনন্ত শাস্ত্র বহু-বেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কাঁলে। বহবশ্চ বিস্বাঃ 
যৎসারভূতং তন্ুুপাসিতব্যং, হংসো। যথা ক্ষীরমিবান্ুমিশ্রং 
এই স্থত্যুক্ত শ্লোকের নিদশন দেখুন। বিদ্যার প্রধানতঃ ভেদ দ্বাত্রিংশৎ 
প্রকার (কেহ কেহ ইহার অধিক সংখ্যাও বলেন ) যথা 
চারি বেদ__খক্‌, যজুঃ, সাম ও অথব্ব। 
চতুব্বেদের চারি উপবেদ-__ আয়ুর্বেদ, ধন্ুব্বেদ, গন্ধবববেদ ও অর্থবেদ। 
ছয় বেদাঙ্গ --শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরূক্ত, জ্যোতিষ ও পিঙ্গল। 
এই চতুদ্দশ ও নিয্লোক্ত অষ্টাদশ যথ1-_ 
১। মীমাংসা, ২। ন্যায়, ৩। সাংখ্য, 5৪1 বেদান্ত, ৫€। যোগ, ৬। ইতিহাস, 
৭। পুরাণ, ৮1 স্মৃতি, ৯1 নাক্জিকমত, ১০ । নীতিশান্ত্র, ১১। কামশাস্ত্র। ১২। 
শিঘশান্ত্র, :৩। অলঙ্কার শাস্ত্র, ১৪ । কাবা, ১৫। দেশভাষা, ১৬। অবসরোক্তি 
( শাস্ত্রীয় সঙ্কেত ইত্যাদি), ১৭1 যাবন মত, ১৮ ৷ দেশাদি প্রচলিত ধৰ্ম্ম ৷ 


অন্টাদশ ধম্মপ্রস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


প্রদশিত বিদ্যার অস্তগ্নত অষ্টাদশধন্ম 'প্রস্থানের ভেদ এই = 

চার বেধ-_চার উপবেদ-_ষটু বেদাঙগ-_ পুরাণ, স্তায়-__মীমাংসা ও ধ্ম্- 
শাস্ত্র । উল্লিখিত অষ্টাদশ ধৰ্ম্ম প্রস্থানের সংক্ষিপ্ত ও হুল কঝকি্রিরণ বলা যাহতেছে। 
তথাচি = 

বেদ চতুন্টয়_কোন পুরুষকৃত নহে । উহা কে রচনা করিয়াছে তাহা জানা 
গাম না ; এই কারণে অপৌরুষের ও অনাদি বলিয়৷ প্রসিদ্ধ । অপৌরুষেয় শব্দের 
অথ পুরুষ কৃত নহে । অথবা ঈশ্বররূপী পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া বেদকে পৌরুষেয়ও 
বলা যাইতে পারে । শাস্ত্রে আছে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সংক মাত্রেই খাসের স্তায় 
অনায়াসে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে । অনাদি শব্দের অথ আদি রহিত । অনন্ত 
অতীত কালের পূৰ্ব পুর্ব কল্প হইতে উত্তর উত্তর কল্পে একই ভাবে (অর্থাৎ পূৰ্ব 
শুব সঙ্গের যেরূপ আনুপুবর্বী ছিল, তদ্রপ পর পর সর্গেরও আমুপুববী হইয়া থাকে) 


১২ তত্বজ্ঞানামৃত । 


বেদ প্রাপ্ত বা আবির্ভূত হইয়া আসিতেছে এবং অনস্ত ভবিষ্যৎ কালেও উক্ত 
প্রকারে প্রত্যেক স্ষ্টির প্রারম্ভে আবিভূতি হইতে থাকিবেক । সুতরাং বেদের 
প্রবাহ অনবচ্ছিন্ন এবং উহ ভ্রম প্রমাদ ( অনবধানত! ), বিপ্রলিপ সা (প্রতারণ!) 
ও ইন্দ্রিয় দোষাদি (অন্ধত্বাদি ) রহিত হওয়ায় প্রামাণিক ও যথার্থ বাক্য। 
গুরুর পাঠের পশ্চাতে শুন! যায় বলিয়া! বেদের নাম অনুশ্রব (শ্রুতি ) অর্থাৎ বেদ 
কেবল শ্রুতই হইয়া থাকে | বেদের অন্য নাম “প্রত্াক্ষ” । অপর শান্তর সকল 
বেদমুলক হওয়ায় স্বৃতি (স্মরণ ) বলিয়া প্রসিদ্ধ । বেদ স্মরণ করিয়াই স্বত্যাদি 
শান্তর রচিত হইয়াছে । স্তাদি শাস্ত্রের অন্য মাম “অনুমান” । 


ঘ্বীপর যুগের শেষ ভাগে ভগবান্‌ ব্যাস সমুদায় বেদরাশি খক্‌, যজুঃ সাম, 
অথব্ব, এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া জগতে চার করিয়াছেন । প্রতোক 
বেদই কর্ম, উপাসনা, ও জ্ঞান এতন্নামক কাগুত্রয়ে বিভূষিত । বেদ মাত্রই দ্বিধিধ, 
মন্ত্রাক্মক ও ব্রাহ্গণাত্মক । পরিমিত অক্ষয় বিশিষ্ট বেদের বাক্য “মন্ত্র” বলিয়া প্রসিদ্ধ 
অর্থাৎ সুত্রভূত বা গ্লোকাম্মক বেদের নাম “মন্ত্রাত্মক”। অপরিমিত অক্ষর বিশিষ্ট 
বেদের বাকাকে “ব্রাহ্মণ” বলা বায় অর্থাৎ বাখাম্সক বেদের নাম “ব্রান্মণান্মক” । 
মন্ত্র যাহা বলে, ব্রাহ্মণ তাহার অর্থ বর’ তাত্পর্যা বিস্তার করে, মন্ত্রের বা ব্রাহ্মণের 
অর্থ বা প্রতিপাদা অভিন্ন। 

১। উক্ত বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে যে সকল মন্র এক পাদ বা অদ্ধরূপে পরি- 
পঠিত ভয় ও যে সকল মন্ত্র ভোত-বিভিত কাযোর উপযোগী, তাহাই “ঝ্রাগেদের 
মন্ত্র ভাগ” এবং তৎলমুদা/য়র ভাবোদেোশা- প্রকাশক বেদাংশহ গপ্বদের ব্রাহ্মণ 
ভাগ”। 

২। প্রশ্রিষ্ট ভাবে পঠিত, ছন্দোগান বজ্জিত, অধবর্ধ; কম্ম সম্পাদক মন্ত্র ও 
তছুপযোগা ব্রাহ্মণ “্যজুর্বেদ” নামে প্রখ্যাত । 

৩) গেয় মন্ত্র ও তদ্রুপযোগী ব্রাহ্মণ “সামবেদ** পদবাচ্য। 

৪। উপাস্য ও উপাসনাক্সক মন্ত্র ও ব্ৰাহ্মণ “অথর্ববেদ” নামে প্রসিদ্ধ। 


উপনিষদ২_ { বেদের উমা (মস্তক) বা তব্বজ্ঞানরহসা অংশ রঃ 
খ্যা--১*৮--কিন্ক তন্মধ্যে নিয়ো ক্র ১০ উপনিষদ্‌ প্রসিদ্ধ । কারণ, উক্ত দশ 
উপন্িষদ্‌ স্তরে € ভায্যে বিচারিত =ঃয়াছে। এই দশের নাম বথা,শ। 
বেন. কঠ, প্রন, দা ডিক, মুক, তৈত্তরীয়, এতরেয়, ছান্দোগা ও বুহদারণাক ! 
গ্রদশিত ৪ বেদের চারিটি মহাবাকা 'আছে। বেদান্তমতে জীব এদ্দধের একা 


বিস্তার ভেদ বর্ণন । ১৩ 


প্রতিপাদনে তাহাদের তাৎপর্য । মতান্তরে উক্ত বাক্যগুলি অর্থবাদ অর্থাৎ 
স্বাক্ষরে তাৎপর্য্য রহিত “অপ্নিন্দীণবকঃ” ইত্যাদি বাক্যের স্তায় সাদৃষ্তপর । উক্ত 
মহাবাক্য গুলির বিবরণ এই ।-_ 


খগ্েদীয় প্রতরেয় উপনিষদন্তর্গত-__-পপ্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” | 

যজুবেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্স্থিত __“অহং ব্রহ্ধাম্মি?” | 

সামবেধীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্গত-___“তত্বমসি” | 

এবং অথর্ব বেদোক্ত-__“অয়মাত্স। ব্রহ্ম” । 

উপবেদ চতুষ্টয় _আয়ুর্ষেেদ খেক বেদের উপবেদ)। ইহার কত্তী ব্রহ্মা, 

প্রজাপতি, অশ্বিনী কুমার, ধন্স্তরি, প্রভৃতি দেবগণ ও খধিগণ। চরক বাগভট্রাি 
চিকিৎসা শাস্ত্র আবুর্বেদের অন্তভূতি এবং বাৎসায়ন কৃত কামশান্ত্রও আযুর্কেদের 
অন্তগত। বাজীকরণ স্তম্তনাদি কামশান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় । চরক শান্ত্রেও 
স্তম্তনাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে । 


“ধন্ুর্বেব্দ” . যঙ্গুব্বেদের উপবেদ ' | হঁহা বিশ্বামিত্র দ্বারা প্রকাশিত 
ইহাতে আয়ুধ নিরূপণ হইয়াছে । আয়ুধ চারি প্রকারে বিভক্ত যথা ১। মুক্ত, 
২! অমুক্ত, ত। মূক্কামুক্চ, ৪ । যন্তমুক্ত | চক্রাদি হন্ত তহঁতে চালিত হয় বলিয়' 
"মুক্”। খড্গাচি “অমুক” | বল্লম আদি “মুক্তামুক্ত”” । বাণাদি “যন্তৰমুক্ত" 
মুক্তাযুধ “অস্ত” এবং “ অমুক্তাধুব "শস্্” বলিয়া প্রসিদ্ধ । বর্ণিত চারি প্রকার আবুধের 
মন্ত্র দেবত' বথা_ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রজাপতি, পশ্ুপতি, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ 
ক্ষত্রিয় বাক্ষসাদি, আখুধের অধিকারী । এহ অধিকারী চারি ভাগে বিভক্ত যথা 
“পদাতিক” “রখথাবড” “অশ্বারূঢ” ও “গজারূঢ” । বৃদ্ধে শকুনি পক্ষী দশন মঙ্গল 
ইত্যাদি বিষয় ধনুব্বেদ শাস্ত্রের প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আচার্যের 
লক্ষণ ও আচার্যোর দ্বারা শস্ত্র গ্রহণের রীতি ইত্যাদি বিষয় দ্বিতীয় পাদে উক্ত 
হইয়াছে । তৃতীয় পাদে গুরু সম্প্রদায় হইতে শস্ত্রেরড অভ্যাস, তথা দেবত। সিদ্ধি, 
মন্ত্র সিদ্ধি ও ইহাদের প্রকার--এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। সিদ্ধ মন্ত্রের 
প্রয়োগাদি প্রণালী চতুর্থ পাদে কথিত আছে। বিশ্বামিত্র এহ বিদ্যা, ব্রহ্ম 
প্রজাপতি প্রভৃতি দেনগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়া জগতে প্রকাশ করেন। তি 
পন্থপ্বেধ গ্রন্থের রচয়িতা নহেন কেবল প্রকাশক । 

“গান্ধর্ববেদ" (সামবেদের উপবেদ )। ভরত হইতে এই শাস্ত্র প্রকাশিং 
হয়ছে । রাগ, রাগিণী, স্বরতাল সপ্থলিত গীত, নৃত্য, বাদাাদি ইহার প্রতিপা' 


১৪ তত্বজ্ঞানামৃত | 


বিষয়। ইহাতে দেব আরাধনা, নির্তিকল্প সমাধির সাধন, তাহাদের প্রকার--এই 
সকল বিষয় নিরপিত আছে। ক 

“অর্থবেদ” (অথব্ববেদের উপবেদ)। নীতিশান্ত্র, অর্থশান্ত্র, শিল্প শান্ত ইত্যাদি 
ধন প্রাপ্তির উপায় বোধক সমুদায় শাস্ত্র এই উপবেদের অন্তর্গত 

বেদ চতুষ্টয়ের বড়াঙ্গ-_“শিক্ষাণ_ইহার কর্তা পাণিনি। বেদের শব্দ 
মধ্যে অক্ষরের স্থান জ্ঞান, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎজ্ঞান, এই সকল শিক্ষা শাস্ত্রের 
দ্বারায় বোধ হয়। অর্থাৎ স্বর, কাল, স্থান, এবং প্রযত্র ভেদে বর্ণপাঠের নিয়ম যে 
শান্তর হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়। যায় তাহাই “শিক্ষা” ৷ বেদ ব্যাখ্যারূপ যে অনেক 
প্রতিশাখা নাম গ্রন্থ আছে সে সকলও ইহার অন্তভূ'ত। 

“কল্প”--বেদবোধক কন্মানুষ্ঠানের রীতি, যজ্ঞ কর্তা ব্রাহ্মণ খত্বিকদিগের 
ভিন্ন ভিন্ন কম্ম ও কন্মের প্রকার যে শাস্ত্রের দার জান যায় অর্থাৎ, কন্মুকাণ্ডের 
প্রতিপাদক যে শান্তর তাহাই “কন্ন” | কল্প দ্বিবিধ “শ্রোত কল্প” ও “ন্মার্তকল্প”। 
কন্পসুত্রের কর্তা কাত্যায়ন আশ্বলায়নাদি মুনিগণ | 

“ব্যাকরণ”_ এহ শাস্ত্র দ্বারা বেদশব্দাদির গুদ্ধতার জ্ঞান হয়। হহা স্ুত্ররূপ 
অষ্ট অধ্যায়, পাণিনি মুনি রচিত কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনিস্থত্রের ব্যাথান- 
রূপ বার্তিক ও ভাষ্যরচনা করিয়াছেন। অন্ত ব্যাকরণ গ্রন্থে বেদশব্দের বিচার নাই 
তৎকারণে ষদ্যপি পৌরাণিক শাস্ত্রে উহাদের উপযোগিতা আছে, তথাপি বেদের 
উপযোগী না হওয়ায় বেদাঈ নহে। কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণে বেদশব্দের ধাতু, 
সন্ধি, সমাস এবং প্রত্যয়াদির বিচার হহপাছে এবং তাহার দ্বারা বেদের পদসিদ্ধ 
হয়, সুতরাং বেদের অঙ্গ । 

“নরুক্ত”_ ত্রয়োদশ অধ্যায়, যাস্ধমুনি দ্বারা রচিত । বেদ মন্ত্রে যে সকল 
অপ্রসিপ্ধ পদাবলি আছে তাহাদের অর্থবোধক নাম বে শাস্ত্রে নিরুপণ হইয়াছে 
অর্থাৎ বৈদিক পদাবলির অর্থ, পর্য্যায় ও শব্দ দাহাতে আছে তাহাই নিরুক্ত। 
ংজ্ঞাবাধক পঞ্চ অধ্যায় রূপ নিঘণ্ট, নামক গ্রন্থও যান্ধমুনি দ্বার| রচিত । এই 
নিঘণ্ট, শান্ত নিরুক্তের অন্ততভূতি। অমক সিংহ হেমাদ্রিকৃত বেদশব্দের কোষ ও 
নিরুক্তের অন্তভূতি। 

“জ্যোতিষ”-বৈদিক কর্শের আরস্তে কাল জ্ঞান আবশ্যক এবং এই 
কাল জ্ঞান জোতিষ দ্বার! হয়, অর্থাৎ গণিতাদ্দির সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি 
বিধির নিরূপণ ও তদ্বার! কাল নির্ণয় যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় তাহাই জ্যোতিষ । 
ইহ! আদিত্য, গর্গাচার্য্যাদির দ্বারা রচিত। 


বিস্তার ভেদ বর্ণন। ১৫ 


“পিঙ্গল সুত্রে”-_পিঙগল মুনিকৃত অষ্ট অধ্যায়রপ ছন্দ। ইহাতে বৈদিক 
গায়ত্রী আদি ছন্দের জ্ঞান হয়। কোন্‌ পদ্য কিরূপ, পদোর লক্ষণ কি, 
ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রের প্রতিপাদা তাহাই পিঙ্গল বা ছন্দঃ শান্তর! 


পুরাণ । 


ব্যাস মুনিদ্বার৷ রচিত, ইহার সংখ্যা অষ্টাদশ যথা -- 

১। ব্রহ্মপুরাণ, ১। পদ্নপুরাণ, ৩। বেষ্ণবপুরাণ, ৪। শৈবপুরাণ, ৫। 
ভাগবতপুরাণ,৬। নারদীয়পুরাণ, ৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮। অগ্নিপুরাণ, ৯। 
ভবিষ্যপুরাণ, ১০। ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ, ১১। লৈঙ্গপুরাণ, ১২। বারাহপুরাণ, 
১৩। স্বন্দপুরাণ, ১৪। বামনপুরাণ, ১৫। কোর্ম্মপুরাণ, ৬। মাৎস্াপুরাণ, 
১৭। গারড়পুরাণ, ১৮1 অন্মাগুপুরাণ । 

এতদ্বাতীত কালিকাপুরাণাদি নামক অনেক উপপুরাণ আছে । কেহ কেহ 
বলেন উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ, কিন্তু ইহা ঠিক নহে । উপপুরাণ অনেক। 
ভাগবত দুই প্রকার - এক বৈষ্ণব ভাগবত ও দ্বিতীয় ভগবতী ভাগবত । উভয়ের 
শ্লোক সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র আর উভয়ই দ্বাদশস্কন্ধে রচিত। কিন্তু তন্মধ্যে একটা 
পুরাণ ও অন্তটা উপপুরাণ, উভয়ই ব্যাসকৃত। এইরূপে কোন কোন উপপুরাণ 
ব্যাসরুত ও কোন কোনটী পরাশর প্রভৃতি সব্বজ্ঞ মুনিগণ দ্বারা রচিত। 


ন্যায়_পঞ্চ অধ্যায়রূপ স্তর, গৌতমরুত। প্রতাক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণ 
সাহাযো ভাবাভাব পদার্থ ঘটিত বিচার বিতর্ক ইহার প্রতিপাদ্য। ইহ! যুক্তি 
প্রধান। কণাদোক্ত দশ অধ্যায়রূপ বৈশেষিকম্থত্র এই শাস্ত্রের অন্তভূতি। 

মীমাংস।--ধর্ম মীমাংস! ও ব্ৰহ্ম মীমাংসা ভেদে ছুই প্রকার । “ধন্ম মীমাংসা” 
জৈমিনিকতস্থত্র, দ্বাদশ অধ্যায়রূপ কর্ম্ম রহস্য “পুর্ব মীমাংসা” বা “কর্ম মীমাংসা” 
নামে প্রসিদ্ধ । বেদ বাক্যের বিধি-ঘটিত বিচার, কর্মফল ইত্যাদি বিষয় ইহার 
প্রতিপাদ্য । জৈমিনিকৃত পঞ্চ অধ্যায় রূপ উপাসনা বোধক দেবতা কাও 
ও সংকর্ষণ কাণ্ড এই ধৰ্ম্ম মীমাংসার অস্তর্গত। এই শাস্ত্রে ঈশ্বরের ও দেবতা- 
দিগের অস্তিত্ব অঙ্গীকার নাই। ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব কেবল সম্ভাবন! মাত্র, কর্ণ 
প্রভাবে দেব বা ঈশ্বর সমান পদ লাভ হইয়া থাকে, দেব বা ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষ 
এরূপ কোন তত্ব নাই। 

“ব্রহ্ম মীমাংসা” চারি অধ্যায় হুত্ররূপ, ব্যাসদেব দ্বারা রচিত। প্রত্যেক 
অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত উপনিষদ বাক্য এক 


১৬ তত্বজ্ঞানামূত । 


ব্ৰহ্মের বোধক, ইহ! প্রতিপাদিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধের পরিহার, 
স্বমত স্থাপন ও পর মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। উপাসনা ও জ্ঞান সাধনের বিচার 
তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞান উপাসনার ফল বর্ণিত 
হইয়াছে । বেদব্যাস উপদিষ্ট তত্বজ্ঞান রহস্য ব্রহ্ম মীমাংসারূপ শারীরক শাস্ত্রের 
নামান্তর “উত্তর মীমাংসা” বা “বেদান্ত” | 

ধর্মাশাস্ত্র--ইহার অন্য নাম "স্মৃতি ৷? ইহ! নিম্নোক্ত সর্বজ্ঞ খষি মুনিগণ 
দ্বারায় রচিত যথা--মন্ধু, যাজ্ঞবন্ধ, বিষ্ণু, যম, অঙ্গি রা, বশিষ্ট, দক্ষ, সংবর্ত, শাতাতপ, 
পরাশর, গৌতম, হাঁরিত, আপক্তম্ব, শুক্র, বৃহম্পতি, ব্যাস, কাত্যায়ন, দেবল, 
নারদ ইতাদি। বেদের অবিরূদ্ধ বর্ণাশ্রমাঁদি কায়িক বাচিক মানসিক ধৰ্ম্ম স্থৃতি শাস্ত্রে 
কীন্ভিত হইয়াছে । ব্যানকৃত মহাভারত ও বাল্সিকীক্কত রামায়ণ ইহার অন্তভূতি। 

সাংখ্য শাস্ত্র, যোগ শান্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, শৈবতন্ত্র ইতাদি শাস্ত্ৰও ধৰ্ম্ম 
শাস্ত্রের অন্তর্গত। সাংখ্য শাস্ত্র প্রভৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়েরও কিঞ্চিৎ স্থূল 
অভিপ্রায় দেওয়া যাইতেছে । 

“সাংখ্য শ।্্”-_ষট অধ্যায়রূপ, কপিলকৃত; ইহার প্রথম অধ্যায়ে বিষয় 
নিরূপণ হইয়াছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহত্তব ও অহংকারাদি কার্য্যের “প্রধান” দ্বার! 
উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈরাগ্য প্রত্তিপাদিত হইয়াছে । চতুর্থ 
অধ্যায়ে খিরক্তদিগের আখ্যায়িক? আছে । পঞ্চম অধ্যায়ে পরপক্ষ খণ্ডন এবং 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্বার্থের সার সংগ্রহ হইয়াছে । অল্প কথায়, সাংখ্য শাস্ত্রে মূল-প্রকৃতি 
অর্থাৎ প্রধান কেবল কারণ । মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটা কাধ্য 
কারণ উভয়রূপ। পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই যষোড়শটী কেবল কাধ্য। 
পুরুষ, কাধ্যও নহে কারণও নহে । এই পঞ্চবিংশতি তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
বিবেক দ্বারা পুরুষের অসঙ্গ জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ইহা সাংখ্যশান্ত্রের প্রতিপাদা 
বিষয়। সাংখা শান্তর ষষ্ঠ তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মতে ঈশ্বরের অঙ্গীকার 
নাই। ঈশ্বর কৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্য কারিকা ইহার অন্তভূতি। 

যোগশাক্ত্র-পতঞ্জলিকত্ত ; চারি পাঁদে রচিত। পণঞ্জলি অনন্ত দেবের 
অবতার । এক খধির সন্ধ্যোপাপন! সময়ে অগ্রলিতে পতিত হন বলিয়া পতঞ্জলি 
নামে প্রসিদ্ধ । উনি অন্তঃকরণের বিক্ষেপরূপ মল নিবারণ জন্য যোগস্থত্র রচনা 
করেন । প্রথম পাদে চিত্ববৃত্তির নিরোধরূপ সমাধি ও তৎসাধন, অভ্যাস 
বৈরাগ্যাদি কথন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্ট যোগাঙ্গ প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
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তৃতীয় পাদে যোগের বিভূতি বর্ণন করিয়াছেন এবং চতুর্থ পাদে যোগের ফল 
মোক্ষ কীর্তন করিয়াছেন। এ মতে সকল বিষয়েই সাংখ্যের সহিত প্রক্য 
আছে। কিঞ্চিৎ ভেদ এই যে পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিব্বিকল্প 
সমাধি দ্বারা মুক্তি উপদিই হুইয়াছে। 

পঞ্চরাত্র তন্ত্রের কর্তা নারদ। ইহাতে পরমাস্মারূপী বাস্থদেবে অস্তঃকরণের 
স্থিতি উপদিষ্ট হইয়াছে । সমস্ত বৈষ্ণবগ্রস্থ এই পঞ্চরাত্রের অস্তরভূুত এবং 
পঞ্চরাত্র ধর্মশান্ত্রের অন্তর্গত । পপাণুপত তন্ত্রে” পশুপতির আরাধন। উপদিষ্ট 
হইয়াছে । পশুপতি এই গ্রন্থের কর্তা । সমস্ত শৈব গ্রন্থ এই পশুপতি গ্রন্থের 
অস্তভূতি এবং পশ্ডপতিতন্ত্র ধৰ্ম্ম গ্রন্থের অন্ততূতি। এই প্রকারে গণেশ, সুর্য, 
ভগবতীর, উপাসনা-বোৌধক গ্রন্থ সকলও ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্থত। দেবী-উপাসন! 
বোধক গ্রন্থ সকল ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা--দক্ষিণ সম্প্রদায় এবং উত্তর সম্প্রদায় । 
স্তর সম্প্রদায়টী বামমার্গ নামে প্রসিদ্ধ । প্রথম সম্প্রদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত কিন্ত 
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিবাদ আছে। কেহ বলেন দ্বিতীয়টীও ধর্শশান্ত্রে 
অন্তর্গত, কেহ বলেন তাহা নহে। কারণ যষ্তপি এই শাস্ত্রের কর্ভা শিব, তথাপি 
কদাচার অশ্লীল আচরণের তাহাতে উপদেশ থাকায় উহা বেদ-বিক্ুদ্ধ এবং 
অপ্রমাণ। যেমন বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের নাস্তিক গ্রন্থ অপ্রমাণ তদ্রপ । 

বিস্তার অষ্টাদশ প্রস্থানের মধ্যে নিয়োক্ত শান্তর “প্রস্থান ত্রয়” বা “মোক্ষপ্রস্থান” 
বলিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ । যথা--১ উপনিষদ্‌, ২ ব্রহ্গস্থত্র, ৩ ভগবৎ- 
গীত! বা ঈশ্বরগীতা। এই তিন মোক্ষের সোপান তত্বজ্ঞান-রহস্যে পরিপুষ্ট । 
উপনিষদ্‌ মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া বেদের উত্তমাঙ্গ। বেদ হিন্দু ধর্ম্মের 
ভত্তি। উপবেদ, যড়াঙ্গ, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশান্ত্ 
প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই বেদমূলক স্থৃতরাং তত্তৎপ্রতিপাদিত বেদের অবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পকলই প্রমাণ। স্থত্যাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধাংশ ব্রহ্মসুত্রে মীমাংসিত হইয়াছে ও 
5তসঙ্গে বেদের অপ্রসিন্ধ পদাবলি ও সদ্ধিপ্ধাংশ সকলও বিচারিত হইয়াছে। 
ঈশ্বরগীতা উপনিষদ-সমূহের সার বলিস প্রখ্যাত। 

উক্ত অষ্টাদশ ধৰ্ম্ম প্রস্থানের মধ্যে নিয়োক্ত ছয়টা শান্ত দর্শন নামে প্রসিদ্ধ 
যথা। ১-_জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব মীমাংসা | ২--ব্যাস-কৃত উত্তর মীমাংসা (বেদাস্ত)। 
৩--কপাদরূত বৈশেধিক শান্তর । ৪--গৌতমক্কত ন্যায় শাস্ত্র। ৫--কপিল-কূত 
সাংখ্য শান্ত্র। ৬--পতঞ্জলিকৃত যোগশাস্ত্ৰ । কথিতোক্ত ছয়টী শাস্ত্ৰ “যট্‌ আস্তিক 
দর্শন” নামে বিখ্যাত। 


bo) 


১৮ তত্বঙ্ঞানাম্বৃত | 


ষট্‌ নাস্তিক দর্শণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 


এস্কলে টু নাস্তিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ( অর্থাৎ যাহাদের শাস্ত্র বেদমূলক 
নহে অথচ সংস্কৃত বাণীরূপ ) অপ্রাসঙ্গিক হইবেক না। নাস্তিক মতেও ছয় 
সম্প্রদায় আছে। তথাহি-__- 

১__মাধ্যমিক। ২--যোগাচার। ৩--সৌত্রান্তিক। ২--বৈভাষিক । 
৫-_চার্বাক। ৬-দিগম্বর। এই ছয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বেদমূলক নহে । সুতরাং 
অপ্রমাণ এবং নাস্তিক সঙ্ঞায় সন্ঞিত। ইহাদের সিদ্ধান্ত পরস্পর বিলক্ষণ 
ও বিরুদ্ধ। 

মাধামিক-_শৃন্তবাদী মতে উৎপত্তি আকস্মিক অর্থাৎ শুণ্যই পরম তত্ব। শূণ্য 
হইতে আত্মা ও জগৎ উৎপন্ন এবং শুন্টেই বিলয় হইয়া থাকে । এই বর্তমান 
অবস্থাও ক্ষণিক এবং মিথ্যা । 

যোগাচারমতে---জগৎ ও জগৎ সভিত সমস্ত পদার্থ বিজ্ঞান (বুদ্ধি) হইতে 
ভিন্ন নহে । বিজ্ঞানই পরমতত্ব ও আম্মা ; কিন্তু বিজ্ঞান ক্ষণিক । 

সৌত্রান্তিক-_মতে বাহ্য পদার্থের (জগৎ ও তদস্তর্গত পদার্থের ) অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হয়। কিন্তু বাহ্য পদার্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, অনুমানের দ্বারা জন্মে, 
বাহ্য পদার্থ ও আত্মা উভয়ই ক্ষণিক । 

বৈভাধিক--- সম্প্রদায়ের মতে বাহ্য পদার্থ প্রতাক্ষ জ্ঞানের বিষয়, অন্ণুমানেব 
নহে, কিন্তু সকলই অস্থির ও ক্ষণিক । 

শেষোক্ত ই মতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, উভয়ই বান্য-অস্তিত্বাদী, কিন্তু 
পদার্থের জ্ঞান পপ্রত্যক্ষ-প্রমাণ জনা হয় বা অন্রমান-প্রমাণ জন্য হয়, ই! 
লইয়াই বিবাদ । উল্লিখিত চারি প্রকার মত "সীগত-দিগের অর্থাৎ বৌদ্ধের | 

চাব্বীক-_মতালশ্বীদিগের মতে ভৌতিক সকল পদার্থই স্থির, কেবল আত্ম গুণ 
অস্থির অর্থাৎ নশ্বর ভূতের সংধোগাদিদ।রা দেহে জ্ঞানগুণ জন্মে। পরলোক 
বলিয়া কোন তত্ব নাই। প্রাণিদিশ্গর বর্তমান শরীরই আম্মা । মরণান্তে| 
আত্মার উপশান্তিই মুক্তি । 

দিগন্বরানুসারী দিগের (জৈনিদিগের) মতে-_জগঘ স্থির পদার্থ) দেহ আম্মা 
নভে । দেহ ভইতে আম্মা ভিন্ন, কিন্ত দেহের যে পরিমাণ তাহাই আত্মার 
পরিমাণ। এ মতে পরলোকের স্বীকার আছে। 

এস্থলে উক্ত ষট নাস্তিক মতের সামান্ প্রকাব মাব বর্ণিত হইঈল। এই 
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সকল মতের বিস্তারিত বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে এবং প্রসজক্রমে সেই 
অবসরে বর্তমান পঞ্চ আধুনিক মুসলমানাদি মতেরও ( অর্থাৎ মুসলমান, 
খুষ্টায়ান, ব্রাঙ্মসমাজ, আৰ্য্য সমাজ ও থিয়সফিষ্ট, মতেরও ) বিচার হইবে। 


আস্তিক নাস্তিক পদের পারিভাষিক অর্থ বণন। 


কথিত ষট আন্তিক-দশনের মধ্যে ধৈমিনিকৃত পৃক্ব-মীমাংসার মতে তথ! 
কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার নাই। ব্যাসরুত 
বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে জীব ও ঈশ্বর, বন্দে অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত; কেবল এক 
ব্রহ্ম ই পারমার্থিক তত্ব। কিন্তু যোগ,বৈশেষিক ওন্চায়শাস্ত্ে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অঙ্গীকার 
আছে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার নাই তখন উক্ত সকল শান্ত্রকেও ষট্‌-নান্তিক দর্শনের স্তায় নাস্তিক- 
দর্শন বলা উচিত। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেই নাস্তিক বলিয়া প্রখ্যাত । 
ইঠার উত্তর এই যে যস্পি লোক-সনম্মত ঈশ্বর ৪ পরলোক বিষয়ে অবিশ্বাসী 
পুরুষ মাত্রেই নাস্তিক সংজ্ঞার অভিধেয় হয়, এবং তৎ কারণে ঈশ্বর-নাস্তিত্ব 
'গাতপাদক শান্ত্রাদিও নাস্তিক দশন বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তথাপি শাস্ত্রীয় 
“বিভাষায় যে সকল দর্শন বেদমূলক নহে বা যে সকল লোক বেদ-বিরুদ্ধ ধন্ম- 
স্প্রধায়ের অনুগামী অথবা! যাহাদের বেদের প্রতি বিশ্বাস নাই সে সকল শাস্ত্র 
৪ সম্প্রাদায়ই নাস্তিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সাংখ্যাদিশাস্ত্র বেদমূলক হওয়ায় 
স্মাস্তিক দর্শন মধ্যে পরিগণিত। তন্মতেও বেদবাক্য অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া 
স্বীকৃত হয়। কথিত কারণে উল্লিখিত ষট-দর্শন, অধিক কি, অষ্টাদশ ধর্ম্ম প্রস্থান 
বেদমুলক হওয়ায় গ্রমাণ। যদ্যপি বেদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যান্থসারে ভিন্ন 
ভিন্ন মতের স্থষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ বেদ-বাক্য সমূহকে সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ 
মতানুসারে নিজ নিজ পক্ষে যোজিত করিয়াছেন, তথাপি বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে 
কেহ কখনও সংশয়াপন্ন হন নাই। প্রত্যুত আস্তিক সম্প্রদায় মাত্রেই অবনত 
মস্তকে বেদের বাক্যগুলিকে ভ্রম-প্রমাদাদি রহিত অনাদ-সিদ্ধ বস্তু বলিস্কা মান্য 
করিয়। আসিয়াছেন। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বেদমুপক সকণ শান্্রই আস্তিক, 
শষ অন্ত সকল শাস্ত্র নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


২৪ তথ্বঞ্জানাৰ্ৃত । 
ধর্ম্মর লক্ষণ । 


উক্ত অষ্টাদশ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবরণ প্রসঙ্গে, এক্ষণে জিজ্ঞাস! হইতে পারে যে ধৰ্ম্ম 
কি? ধর্মের লক্ষণ ও ম্বরূপ কি? ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বলা 
যাইতেছে, ধন্মের লক্ষণ বৈশেষিক গ্রন্থে কণাদস্থত্রে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
যথ!--"যতোহতভ্যুদয়ং নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধৰ্ম্মঃ” | অর্থ ।--যাহা দ্বারা সাক্ষাৎ 
অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তাহাই ধৰ্ম্ম । অভ্যুদয় অর্থাৎ মঙ্গল, নিঃশ্রেয়স 
অর্থাৎ মোক্ষ । উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা ভবিষ্যৎ পুরাণে এই প্রকারে প্রদত্ত হইয়াছে 
যথা “ধৰ্শ্যঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্ধি্টং শ্রেয়োহভ্যুদয় লক্ষণং” অর্থাৎ--শ্রেয়সের সাধনার্থ 
যাহা বিহিত হইয়াছে তাহা ধৰ্ম্মঃ, আর শ্রেয়স শব্দের অর্থ অভ্াদয় । ( স্বেন 
যাগে অমিষ্টাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, অতএব উহা বেদে বিছিত হইলেও ধর্ম নহে) । 

বিহিত দৃষ্টিতে মন্থ ধর্ণ্মের লক্ষণ এইক্সপ কহিয়াছেন “বেদঃ স্থতিঃ 
সদাচার স্বস্য চ প্রিয়নাত্মনঃ। এতচ্চতুবিধং প্রাঃ লাক্ষান্ধন্মস্ত লক্ষণং *। 
অর্থ।-_সাক্ষাৎ ধর্স্মের এই চারি সাধন হয়-_বেদ, শ্বৃতি, সদাচার, আর বিকল্প 
স্থলে আঁত্মতুষ্টি । 

পূর্বব মীমাংসায় “চোদন! লক্ষণে! ধৰ্ম্মঃ” এই সুত্রের ভাবার্থ উক্ত মনু-শ্লোকে পরি 

সমাধ্ । "ধব” ধাতুর উত্তর উণাদি পূর্বক করণ কারণ অর্থে “মন্‌” প্রত্যয় করিয়! 
ধৰ্ম্ম পদ সিদ্ধ হয়। ইহার আক্ষরিক অর্থ এই--যাহা! দ্বারা লোক-মর্ধ্যাদার স্থিতি 
হয় তীহ। ধৰ্ম্ম । ধ্রিয়তেইনেনেতি ধৰ্ম্ম” এই ধৰ্ম্ম পদের বুৎপত্তি । মহাভারতীয় 
বচনেও মর্যাদা রক্ষক ও অহিংস! সংযুক্ত অর্থে ধর্দের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। 
তথাহি “যত্ন্যাদ হিংস! সংযুক্তং স ধৰ্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। ধাঁরণান্ধর্মিত্যাছি ধন্ম 
ধারয়তে শ্রজাঃ। যৎস্যাদ্ধাধ্ণ সংযুক্তং স ধর্ম্মইতি নিশ্চয়: ।” 

ধৰ্ম্ম হই প্রকারের একটী “সাধারণ” দ্বিতীয়টী “বিশেষ” ধৰ্ম্ম । সাধারণ 
ধর্শ্মের লক্ষণ মনু এইক্প করিয়াছেন £-- 

ধৃতি ক্ষমা দমোইহস্তেব শৌচমিক্ডিয-নিগ্রহঃ 
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোপো দশক ধর্ম্ম লক্ষণং ॥ 

“বিশেষ ধৰ্ম্ম" চারি প্রকার যথা, বর্ণ ধর্শ, আশ্রম ধৰ্ম্ম, বর্ণাশ্রম সমুচ্চিত 
ধর্ম ও সংকীর্ণ দ্ব ! এই সকলের বিদ্বৃত বিবরণ বর্তমান আলোচনার বিষয় নহে 
বলিয়া পরিত্যক্ত হঃল। ইতি 


প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পাদ ।* 


(বৃদ্ধির অষ্টবিধ প্রষাণাদির স্বরূপ নিরূপণ ) 
বৃত্তির সানান্য লক্ষণ ও ভেদ। 
উপক্রম । 


প্রথম পাদে অষ্টাদশ ধর্ম প্রস্থানের তথা ষট্‌ নাস্তিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এবং ধর্মের লক্ষণ বল! হ্ইয়াছে। তর্ক বলে জীবেশ্বর সংসার বিষয়ক বিচার 
উপস্থাপিত করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব তন্নিরপণোপযোগী 
প্রমাণাদির স্বরূপ জানা আবশ্যক । কারণ সামান্য ও বিশেষরূপে প্রমাণ 
অপ্রমাপের স্বরূপ জানা ন! থাকিলে, স্থষ্টি কি? তাহার স্বরূপ কি? স্থষ্টি- 
কর্তা আছেন কি নাই? তাহার লক্ষণ বাস্বরূপকি? বন্ধন কি? তাহার 
নিমিত্ত কি? মুক্তির স্বরূপ কি ? তাহার উপায় কি? বেদাদি শান্তর সকল প্রমাণ- 
সিদ্ধ কি না এই এই বা ইহার অনুরূপ অন্তান্ত বিষয় সকল কোনরূপে 
সুবিচারিত ও স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এইরূপ প্রমাণাদি জ্ঞানের উপযোগী 
বুত্তির স্বরূপও জানা উচিত, কেন না বিষয় প্রকাশের হেতু প্রমা অপ্রমারূপ 
বুদ্ধি বৃত্তির ভেদই যথার্থ ঈ্মযতার্থ জ্ঞানে পরিণত হয়। যথার্থ বা প্রমা জ্ঞান স্থলে 
প্রমাণ সকল, বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত না হইলে বিষয় প্রকাশিত 
হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বার! বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ষিকর্ষ বা সংযোগ হইলে বুদ্ধির 
তমো অংশের অতিভব হইয়া নির্মলভাবে সত্বাংশের যে স্ফুরণ বা আবির্ভাব হয় 
তাহাকে বৃদ্ধিজ্ঞান বলে। এই বৃত্তিজ্ঞান আবার দৌষ জন্তু হইলে অপ্রমা ব৷ 
অধথার্থ জ্ঞানের হেতু হয়। সুতরাং বুত্তকৃত জ্ঞানই এই সংসার,এবং বৃত্তিই 
বন্ধনের ও মুক্তির এক মাত্র কারণ। জ্মততব সর্বাগ্রে বৃত্তি কি? তাহার 
লক্ষণ ও স্বরূপ কি? ৰিষয় কাহাকে বলে? এই সকল জানা উচিত। স্মতরাং 
বিষয়ের ও বৃত্তির লক্ষণ প্রথমে বলা যাইতেছে, তৎপরে বৃত্তির ভেদ বলা যাইবে 


পপ 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে চিনানন্দ ব কৃত “ তার প্রকাশ" গ্রন্থের তখা 
নিশ্চল দাসকৃত "বৃত্তি প্রভাকর” গ্রন্থের অধিকাংশ সম্নিৰেশিত হইয়াছে। 27২, ০% 


২২ তত্বন্জানামৃত । 


বিষয়ের লক্ষণ । 


বেদান্ত মতে বিষয়ের লক্ষণ ৷ জ্ঞানকে যে সম্বদ্ধ করে, আপনার আকারে 
আকারিত করে, কিম্বা যাহা চিদাত্মাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে, নিরূপণীয় 
করে তাহ “বিষয়” । (জ্ঞানের স্বীয় কোন আকার নাই, ঘট পটাদি আকারে 
জ্ঞানের আকার হয়)। নায় মতে “শরীরেন্ত্রিয়ভিন্ত্বে সতি ভোগোপযোগী 
বিষয়” অর্থাৎ বে দ্রব্য শরীর হন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন হইয়া ভোগের উপযোগী হয় 
সে দ্রব্যকে “বিষয়” বলে। যেমন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু --এই চারিটীর দ্বাণুক- 
রূপ কাধ্য হইতে আরম্ভ করিরা স্থুলরূপ পৃথিবী জল তেজ বায়ু পর্য্যন্ত সকল কাধ্য 
দ্রব্যকে (পরীর ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন হওয়ায় তথা জীব ভোগের উপযোগী হওয়ায়), 
“বিষয়” বলা যায়। অতএব বিষয় শব্দে পৃথিব্যাদি মহাভূত ( বহিবিষয় ) ও 
স্থথাদি ( আন্তর বিষয় ) বুঝায়! উহা চেতন গবাদি ও অচেতন ঘট পটাদি 
ভেদে ছুই প্রকার । চিত্ত ব' মনোবুত্তি দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা “আস্তর 
বিষয়”, আর ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা “বাহা” বা “বহিবিষয়” | 


রন্ভির লক্ষণ | 


সম্প্রতি বৃত্তির সামান্ত লক্ষণ বলা যাইতেছে । 'বদাপ্ত মতে অস্তঃকরণের 
ও অজ্ঞানের পরিণামকে বৃত্তি বলে । যদাপি ক্রোধ স্থখাদি অস্তঃকবণের পরিণাম 
আর আকাশাদি অজ্ঞানের . সাংখা মতে মূল প্রকৃতির ) পরিণান হইলেও 
ইহাদিগকে বৃত্তি বলে না, তথাপি বিষয় প্রকাশক যে অন্তঃকরণের ও অজ্ঞানের 
পরিণাম তাহাকেই বৃত্তি বলে। ক্রোধ স্থখাদি অন্তঃকরণের পরিণাম দ্বারা 
পদার্থের প্রকাশ হয় না। এইরূপ অজ্ঞানের পরিণাম আকাঁশাদি দ্বারাও 
কোন পদার্থ প্রকাশিত হয় না । গুতরাং ইহারা বৃত্তি নহে, কিন্ত অন্তঃকরণের 
বিষয় প্রকাশক জ্ঞানরূপ পরিণাম বৃত্তি বলিয়া উক্ত হয়। সুখ, দুঃখ, কাম, 
ক্রোধ, তৃপ্তি, ক্ষমা, ধুতি, অধৃতি, ল’ম, ভয়াদি এই সকলেরও স্থলবিশেষে বৃত্তি 
শব্দে ব্যবহার হুর বটে, কিন্তু যে স্থানে বিষয় প্রকাশরূপ জ্ঞান বিবক্ষিত 
হয়, পে স্থলে অস্তুঃকরণ ও জ্ঞানের বিষয় প্রকাশরূপ পরিণামই বৃত্তি শব্দের 
বাচা হয়) এই অর্থ “তত্বান্থসন্ধান” “অদ্বৈত কৌস্তভ” আদি গ্ৰন্থে প্রতিপাঁধিও 
হইয়াছে । সুতরাং ময় অজ্ঞান ) ও অগুঃকরণের জ্ঞানরূপ পরিণামই বৃত্তি 
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উক্ত বৃত্তি জ্ঞান দ্বিবিধ “প্রমারূপ'” ও “অপ্রমারূপ” | প্রমান-জন্ত জ্ঞানকে 
“প্রমা” বলে, তাহ! হইতে ভিন্ন জ্ঞানকে “অপ্রমা” বলে। যথার্থ ও ভ্রম ভেদে 
“অপ্রম।” দুই ভাগে বিভক্ত । দোষ-জনা জ্ঞানের নাম ভ্রম” । যাহা দোষ জন্য 
নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয় অনুমানাদি প্রমাণজন্য অথবা অন্ত কোন কারণ জন্য তাহা 
“যথার্থ” । 

শুক্তিতে রজত জ্ঞান সাদৃশ্য দোষ জন্য হয়, মিষ্ট পদার্থে কটুতার জ্ঞান 
পিত্ত দোষ জন্য ভয়, চন্দ্রে লঘুতায় জ্ঞান আর অনেক বুক্ষে একতার জ্ঞান দূরতা 
রূপ দোষ জন্য হয়, সুতরাং এই সকল “ভ্রম ৷” ” 

যৃতি-জ্ঞান, স্থুণ দুঃখের প্রতাক্ষ জ্ঞান, ও ঈশ্বরের বুত্তিজ্ঞান, দোষ জন্য নহে 
বলিয়া ভ্রম নহে এবং প্রমাণ জন্য নহে বলিয়া প্রমাও নহে, কিন্তু ভ্রম প্রমা হইতে 
বিলক্ষণ হওয়ায় “বথার্থ”, কারণ যে জ্ঞানের বিষয় সংসার দশাতে বাধ হয় না 
তাহাকে “যথার্থ” বলে । 

‘স্কার দ্বার! পূর্ববান্ুভব স্বতি-জ্ঞানের হেতু হয় । যে স্থলে যথার্থান্থভবোৎ- 
শর শ্মতি হয়, সে স্থলে স্মৃতি “যথার্থ” হয়, আর ভ্রমরূপ অনুভবের সংস্কার দ্বারা 
টৎপন্ন হইলে “অবথার্থ” ভয় । 

ধন্মাদি নিমিত্তবশতঃ অনুকূল প্রতিকূল পদার্থের সম্বন্ধে অন্তঃকরণেয় সত 
গুণের ও রজো গুণের পরিণাম রূপ স্থ দুঃখ হয়। আথ দুঃখের যে নিমিত্ 
সেই নিমিত্তের দ্বারা সুখ দুঃখ বিষয়িণী অন্তঃকরণের বৃত্তি উৎপন্ন হয়। উত্ত 
বৃত্তিতে আর্ঢ় সাক্ষী ( চেতন ) সুখ ছুঃথকে প্রকাশ করে। মুতরাং স্খাকার 
দুঃখাকার অন্তকরণের বৃত্তি প্রমাণ-জন্ত নহে বলিয়া পরমা নভে । 

ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্র, ন্যায় মতে নিত্য । শ্রুতিতে ঈশ্বরের জ্ঞানাদ্ি 
উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে স্থতরাং নিত্য নহে । কিন্ত 'প্রাণীদিগের কন্মানুসারে 
সৃষ্টির প্রারস্তে ঈশ্বরের সর্বপদার্থ-গ্রাহী জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞান ভূত 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকল পদার্থকে সামান্ত ও বিশেষরূপে বিষয় করে আর প্রলয় 
পধ্যন্ত স্থায়ী হয়। এই কারণে উক্ত জ্ঞান এক ও নিত্য বলিয়া! শ্রুতিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে । কথিত প্রকারে তাহার ইচ্ছা পযত্বাদি এক কালে উৎপন্ন হ 
মার প্রলয় পর্য্যন্ত এক এক ব্যক্তিরপে স্থিত থাকে । যদি বল ঈশ্বরে, 
ইচ্ছাদি 'পলয় পর্ষান্ত স্থায়ী হইলে, তীভার ইচ্ছা দ্বারা উদ্ভব যে বর্ষা; আতপ 
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শীত, প্রভৃতি খু, দে সকল এক ভাবে প্রলয় পর্য্যন্ত থাকা উচিত। অর্থাৎ 
ভিন্ন ভিন্ন সময় যে বর্ষা, আতপ, শীত হইয়। থাকে তাহা হওয়া উচিত নহে। 
এ আশঙ্কা প্যায্য নহে; কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা-ব্যক্তি যদি নানা ও নিত্য হইত 
তাহা হইলেই কথিত দোষের প্রসক্তি হইত। কিন্তু ঈশ্বরের প্রলয় পধ্যস্ত স্থায়ী 
ইচ্ছা-ব্যক্তি এক ও নিতা, নানা নহে। সৃষ্টির প্রারস্ভে সমস্ত পদার্থ যে রীতিতে 
এক ইচ্ছার বিষয় হয় সেই রীতিতে প্রলয় পর্য্যক্ত স্থিত থাকে, অর্থাৎ অমুক 
সময়ে বর্ষা হউক, অমুক সময়ে শীত হউক, অমুক সময়ে আতপ হউক, ইত্যাদি 
প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছাদি পদার্থকে নিয়মাধীন বিষয় করে। গ্মুতরাং সমস্ত 
পদার্থ যে কোন সময় উৎপন্ন হউক, সৃষ্টির প্রারস্তে উৎপন্ন এক স্থায়ী ইচ্ছার 
প্রলয় পর্য্যন্ত নিয়মাধীন বিষয় হইয়া থাকে । অতএব এ পক্ষে কোন দোষ নাই। 
কিন্তু যাহারা 'প্রপঞ্চের স্থিতি কালে ঈশ্বরের জ্ঞানাদির অনস্তবার উৎপত্তি ও 
অনস্তবার নাশ অঙ্গীকার করেন ; তাহাদের জিজ্ঞাস্য এই, ঈশ্বরের কোন এক 
জ্ঞান-ব্যক্তি প্রপঞ্চের স্থিতি অবস্থায় সদ বর্তমান থাকে ? অথবা প্রপঞ্চের 
বর্তমান অবস্থাতে কোন সময় জ্ঞানহীনও ঈশ্বর থাকেন? দ্বিতীয় পক্ষে ঈশ্বরে 
অজ্ঞতার সিদ্ধি হয়। প্রথম পক্ষে অর্থাৎ কোন এক জ্ঞানব্যক্তি ঈশ্বরে সদা 
অবস্থিত বলিলে, অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত উৎপত্তি ও অনন্ত নাশ অঙ্গীকার কর! 
নিম্ষল। এ পক্ষে অন্ত দোষ এই যে, অনন্ত জ্ঞানের অনস্ত উৎপত্তি 
ও নাশ অঙ্গীকার করিলে অন্মদাদির ন্যায় তাহার প্রতি অল্পজ্ঞত! দোষের আপত্তি 
হইবেক। কথিত কারণে যখন সৃষ্টির আদি কালে উৎপন্ন ও প্রলয় পর্যন্ত 
স্থায়ী একই জ্ঞান দ্বারা নিখিল পদার্থাবগাহী ব্যবহার সম্পন্ন হওয়া সম্ভব 
হইতে পারে, তখন অনস্ত জ্ঞানের অনস্ত উৎপত্তি ও অনস্ত নাশ কথন 
অন্যাধ্য ও অযৌক্তিক । যদি বল সৃষ্টি কালে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, 
স্থষ্টির পুর্বে অর্থাৎ সৃষ্টির 'ন্ুৎপন্ধ অবস্থায় ঈশ্বরে জ্ঞানের অভাব সিদ্ধ হওয়ায়, 
অজ্ঞতা দোষ হইতে ঈশ্বরের উদ্ধারের উপায় নাই। ইহার উত্তর এই যে, প্রপ- 
ধাবগাহীবিশিষ্ট জ্ঞানেরই উৎপত্তি এস্থলে স্বীকার্য্য, জ্ঞানের স্বরূপের উৎপত্তি 
স্বীকৃত নছে। কেন না তিনি জ্ঞান স্বরূপ ও নিত্য, তাদৃশ নিত্য-জ্ঞানন্বরূপ 
ঈশ্বরকে কিরূপে কেহ অজ্ঞ বা জ্ঞানহীন বলিতে সক্ষম হইবেন ? স্থতরাং স্থষ্টি 
কালে বিষয়বিশিষ্টত। র্লূপেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, শ্বরূপতারূপে নহে। 
যেমন প্রদীপ ঘটাভাব স্থলে প্রকাশরূপে স্থিত হয়, তন্দরপ ঘটবিদ্যমান স্থলেও 
প্রকাশ বিশিষ্টরূপে স্থিত হয়, কিন্তু ঘট বিদ্যমান স্থলে প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত 
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হইয়া প্রকাশ ক্রিয়া-কর্তৃত্বের ন্যায় বিষ্য়বিশিষ্টতারূপে ব্যপদিঞ্ হয়, আর ঘটের 
অভাবে কেবল স্বশ্বরূপে অবস্থানবণতঃ যদ্যপি ক্রিরা-কর্তৃত্বরূপে ব্যপদিষ্ট হয় না, 
তথাপি স্বরূপতারূপে সর্বদা বর্তমান থাকায় কম্মিন্‌ কালেও প্রকাশের অভাবের 
কল্পনা হয় না। এইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানও প্রপঞ্চের সপ্ভাবে, উৎপত্তি-বিশিষ্টরূপে 
ব্যপদিষ্ট হয়। সুতরাং ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞতাবিষয়ে কথিত আশঙ্কার কিঞ্চিৎ মাত্র 
স্থল নাই । এই অর্থ স্থানান্তরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইবেক, এস্থলে 
কেবল রীতিমাত্র স্থচিত হইল । পূর্ববপ্রসঙ্গ এই ঈশ্বরের একই জ্ঞান স্থষ্টির আদি 
কালে উৎপন্ন হইয়া মহা প্রলয়পধ্যস্ত স্থায়ী হয়। উক্ত জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, বিসম্বাদি 
নহে কিন্ত সঙ্ধাদি। নিক্ষলপ্রবুত্তির জনক জ্ঞানাদি “বিসম্বা্দি” বলিয়া উক্ত হয়, 
তাহ! হইতে ভিন্ন অর্থাৎ সফল প্রবৃত্তির জনক যে জ্ঞান তাহাকে “সম্বাদি” বলে। 
জীবের জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, সম্বাদি ও বিসম্বাদি ছুই প্রকারের হইয়া থাকে । ঈশ্বরের 
জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, নিক্ষলপ্রবুত্তির জনক নহে, বলিয়া! বিসম্বাদি নহে কিন্তু সম্বাদি। 
বিসশ্বাদিজ্ঞানের নামান্তর ভ্রম, সম্বাদির নামান্তর যথার্থ ; প্রমাণজন্যষথার্থজ্ঞানের 
নান 'প্রমা। জীবের জ্ঞান অস্তঃকরণের বৃত্তি রূপ হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান মায়ার 
4 রূপ হয় জীবের অদৃষ্ট জন্য হওয়ায় প্রমাণ জন্য নহে, সুতরাং প্রম নহে, 
দোধজন্য নহে বলিয়া নিষ্ফল প্রবৃত্তির জনক নহে, অতএব শ্রম নহে কিন্তু যথার্থ । 
প্রমাণ-নিরূপণ ও প্রমাণের ভেদবর্ণন | 
বেদান্ত মতে উক্ত প্রমারূপ-বুত্তির ষটভেদ স্বীকৃত হয়, স্থুতরাং প্র মাণেরও 
ভেদ হয় যথা_-পপ্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, ও অন্কুপলব্ি” । 
পারাণিক মতে সম্ভব ও এতিহ্য নামে দুই অতিরিক্ত প্রমাণ আরও অঙ্গীকত 
যাছে। প্রত্যক্ষ পরমার ষে করণ তাহাকে “প্রতাক্ষ প্রমাণ” বলে। অন্থুমিতি 
“মার করণের নাম "অনুমান প্রমাণ” । শাবি প্রমার যে করণ তাহার নাম 
বা প্রমাণ” | উপমিতি প্রমার করণকে “উপমান প্রমাণ” বলে। অর্থাপত্তি 
পরমার করণ “অর্থাপতি প্রমাণ” বলিয়া উক্ত হয় । অভাব প্রমার করণ “অনুপলব্ধি 
ধুনাণ” শব্দে বাঁচ্য হয় । 


বিভিন্ন মতানুসারে প্রমাণগুলির ন্যুনাধিক-ভেদ বর্ণন। 


উক্ত অষ্টবিধ-প্রমাণ মতভেদে নিম্নোক্ত প্রকারে বাদীগণের দ্বার! অঙ্গীকৃত 
ত্য । 


২৬ তত্বজ্ঞানামূত। 


প্রত্যক্ষ মেকং চান্বাকা; কণাদস্থগতো পুনঃ । 
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে ॥ 
্যায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন | 
অর্থাপত্ত। সহৈতানি চত্বাৰ্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ । 
অভাবষষ্ঠান্তেতানি ভাট! বেদান্তিনস্তথা । 
সম্ভবৈতিহ্য-ঘুক্তানি তানি পৌরাণিক জণ্ডঃ ॥ 


অর্থাৎ চার্বাক-মতে প্রমাণ একটা ( প্রতাক্ষ ), কণাদ ও বৌদ্ধ মতে দুইটা 
( পতাক্ষ ও অনুমান ), সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রমাণ তিনটা ( প্রত্যক্ষ, অনুমান 
ও শব্ধ), একদেশী নৈয়ায়িকও প্রমাণ তিনটী বলেন, অপর নৈয়ায়িকের মতে 
প্রমাণ চারিটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান), প্রভাকর মতে প্রমাণ পাচটী 
( প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, ও অর্থাপত্তি ), ভট্ট ও বেদান্ত মতে প্রমাণ 
ছয়টা (পূর্বোক্ত পাঁচটা ও অভাব অর্থাৎ অন্্পলন্ধি ), পৌরাণিকগণের মতে 
প্রমাণ আটটা (পূর্বোক্ত ছয়টা এবং সম্ভব ও প্তিহ্থ “ মর্থাৎ ইতিহান, কিম্বদন্তী)” । 
আহত মতেও কণাদ এবং বৌদ্ধমতের ন্যায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণই 
স্বীকৃত হয়! আনন্দ তীর্থাচার্যা প্রত্যক্ষ ও শব্দ এই দুই প্রমাণ স্বীকার করেন, 
অন্ুমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, কিন্তু শতির অনুসারী 
হইর1 উহ! প্রমাণ হয় বসন । আর তান্বিক উক্ত অষ্টবিধ প্রমাণের সহিত চেষ্টারূপ 
আর একটী প্রমাণ অঙ্গীকার করেন, এই প্রকারে তান্ত্রিক মতে নয়টা প্রমাণ হয়। 
বেদান্ত মতে যদ্যপি সুত্রকার € ভগবান ব্যান ) ও ভাষ্যকার ( শঙ্করাচার্ধ্য ) 
প্রমাণ সংখ্যা নিরূপণ করেন নাই, তথাপি অদ্বৈতবাদি 'আচাধ্যগণ কর্তৃক 
সিদ্ধান্ত অবিবোধী প্রাণ বিধরক ভট্ট মত গ্রহণ হওয়ায়, বেদান্ত পরিভাষাদি গ্রন্থে 
ষট প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। 


প্রমাণের লক্ষণ | 


উক্ত প্রমাণের "ক্ষণ এই-প্প্রমা করণং প্রমাণং» অর্থাৎ প্রমার যে করণ 
তাহার নাম “প্রমাণ” |  প্রমাণজন্য জ্ঞানের নাম পপ্রমা”। পরমা জ্ঞান 
যথার্থ ই হয়। 


লক্ষণের স্বরূপ । 


লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধন্মকে ( অসাধারণ ধৰ্ম্ম বা চিহুকে ) “লক্ষণ” বলে ‘অথাৎ 
স্বজাতীয় বিজাতীয় পদার্থ হইতে যে লক্ষ্যকে ব্যবচ্ছেদ করে (পৃথক্‌ করিয়া বুঝায়) 
তাহার নাম “লক্ষণ”। লক্ষণ এই সংজ্ঞা দ্বারা যেটি বুঝায় “অর্থাৎ লক্ষ্যের লক্ষণ 
করিলে সামানাতঃ লোকের যে বিষয় জ্ঞান হয়” তাহার নাম “লক্ষ্য”? । লক্ষণ 
মাত্রেই “অতিব্যাপ্তি', “অব্যাপ্তি” ও “অসম্ভব” এই দোঁষত্রর রহিত হওয়া উচিত” 
নচেৎ লক্ষ্যের যথার্থ স্বরূপ স্থির হইবে না । 

“লক্ষ্য-বৃত্তিত্বেসতি অলক্ষ্যবুত্তিত্বং অতিব্যাপ্তিঃ” অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণের 
গমনকে অতিব্যাপ্তি বলে। যেমন গাভীর “যে পণুর শৃঙ্গ আছে সেই গাভী” 
এরূপ লক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে, কেন না শুঙ্গিত্বপ লক্ষণ 
আপনার লক্ষ্য গাভীতে থাকিয়াও অলক্ষ্যরূপ মহিষ অজাদি পশুতেও থাকে । 
লক্ষৈক-দেশাবৃত্তিত্বং অব্যাপ্তিঃ” অর্থাৎ লক্ষ্যে লক্ষণের গতি ন! হওয়াকে কিম্বা এক 
দেশ গতিকে অব্যাপ্তি বলে। যেমন “কপিল গাভী” এই কপিলত্ব লক্ষণে 
ব্যাপ্তি দোষ আছে, কারণ উক্ত কপিলত্বলক্ষণ সকল গাঁভীতে নাই, কোন এক 
বিশেষ গাভীতেই থাকে । প্লক্ষ্য-মাত্রাবৃত্তিত্বং অসম্ভব” অর্থাৎ লক্ষণের লক্ষ্যে 
অত্যন্তাভাবকে অসম্ভব বলে। যেমন যাহার খুর নাই বা যাহার একটা খুর 
হাছে তাহাকে গাভী বলে। এই খুর-রহিতত্ব লক্ষণে বা এক-খুরৃত্ব লক্ষণে অসম্ভব 
পোপ থাকায় উহা গাভীর লক্ষণ নহে, কেন না গাভীর পদে ছুই খুর হইয়া থাকে, 
মরন গর্দতাদির পদেই একটী খুর থাকে, সুতরাং খুর-রহিতত্ব বা এক-খুর-বিশিষ্টত্ব 
গাভীর লক্ষণ আপনার লক্ষ্য মাত্রে অবৃত্তি হওয়ায় অসম্ভব দৌষযুক্ত হয়। এই 
সকল কথাগুলির নিক্ষর্ষ এই-_-অতিব্যাপ্তাদি দোষ রচিত পূর্ব্বক সজাতীয় বিজাতীয় 
বস্তু ভইতে পৃথক করিয়া যে লক্ষ্যকে বুঝায় তাহাই “লক্ষণ” আর এই লক্ষণের দ্বারা 
ধেটী বুঝায় সেইটাই “লক্ষ্য” । যেমন “গলকম্বলত্বং গোত্বং” যাহার গলদেশে লম্বমান 
চম্ম আছে তাহাকে গো বলে। উক্ত গলকম্বলরূপলক্ষণটা গো ভিন্ন অন্য কোন 
অস্ত নাই । গলকম্বল দেখিলে এই গোটা ম্বজাতীয় অশ্বাদি ও বিজাতীয় 
মন্থযাদি হইতে ভিন্ন, এরূপ জ্ঞান হয়, কেন না উক্ত অসাধারণধর্ম্মরূপলক্ষণটী 
পক্ষ গোকে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে পৃথক করিয়া বুঝায় । পশুত্বরূপে 
অশ্বাদি গোর স্বজাতীয় এবং পশুত্ব নাই বলিয়া মনুষ্যাদি গোর বিজাতীয় | 
সুতরাং গলকম্বল অসাধারণ চিছুটা স্বজাতীয় বিজাতীয় উভয় হইতেই গোকে 


২৮ তত্বজ্ঞানামৃত । 


পৃথক করিয়াছে বলিয়া লক্ষ্য গোর অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি, ও অসম্ভব এই দোষত্রয় 
রহিত লক্ষণ হইল বুঝিতে হইবে। 

“স্বরূপ লক্ষণ” ও “তটস্থ লক্ষণ” ভেদে লক্ষণ ছুই প্রকারের । উপরোক্ত 
পক্ষণটা স্বরূপ লক্ষণ, ইহার বৈদিক উদাহরণ, যথা ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দ, একরস, 
অখণ্ড ইতাদি। কদাচিৎ ও বাবর্তক হইয়া যে লক্ষ্যকে বুঝায় “অর্থাৎ যে লক্ষণ 
কদাচিৎ থাকিয়া লক্ষ্াকে ইতর বস্তু হইতেভিন্ন করিয়া জানায়” তাহা তটস্থ 
লক্ষণ) উদাহরণ, যথা, ঈশ্বর স্থপ্টিকর্তা, অন্তর্যামী, প্রেরক ইত্যাদি । 


করণ ও কারণের ভেদ ও স্বরূপ বর্ণন এবং প্রসঙ্গক্রমে 
অন্যথ|-সিদ্ধের লক্ষণ বর্ণন। 

ঠায় মতে প্রমার যে করণ তাহা প্রমাণ হওয়ায় “প্রত্যক্ষাি প্রমার করণ 
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় হয়” স্বতরাং নেত্রাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমান। পব্যাপারবদ 
সাধারণ-কারণং করণং” অর্থাৎ ব্যাপার বিশিষ্ট অসাধারণ কারণের নাম করণ। 
ঈশ্বর ও ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, তথা দিশা, কাল, আদৃষ্ট, প্রাগ্ভাঁব, ও প্রতি- 
বন্ধকাভাব 'এই নব সাধারণকারণ রি মতে প্রসিদ্ধ। এই সকল ভইতে ভিন্ন থে 
কারণ তাহার নাম 'অসাধারণকারণ ! অপাধারণকারণ গই প্রকারে একটা 
“ব্যাপার বিশিষ্ট” দ্বিতীয়টা “বাপাররহিত” ।  প্তজ্ন্তত্বেঘতি তক্জগ্তজনকঃ 
বাপার2” অর্থাৎ কারণ দ্বারা যে জন্য হয় তথা কারণ দ্বারা জন্তু কার্যোর থে 
জনক হয় তাহাকে ব্যাপার বলে। অল্প কথায়--কারণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া যে 
কার্যের উৎপাদক হয় তাহাকে ব্যাপার বলে। যেমন “কপাল” ঘটের কারণ, 
তথা কপাল দ্বয়ের “সংযোগ” ও ঘটের কারণ । এ স্থলে কপালের কারণতায় 
ংযোগ ব্যাপার হয়, কেন না “কপাল সংযোগ” কপাল হইতে উৎপন্ন হইয়া কপা- 
লের কাধ্য ঘটের উৎপাদক, সুতরাং সংযোগরীপব্যাপার বিশিষ্ট কারণ কপাল। 
যে অন্যকে দ্বার করিয়া কার্ধ উৎপন্ন করে না কিন্ত স্বয়ংই কাধোগ 
উৎপাদক হয়, তাহাকে ব্যাপারহীন কারণ বলে। কিন্বা, “অনন্তথাসিদ্ধকার্ষ। 
নিয়ত পুর্ববৃত্তি কারণং অর্থাৎ যে পদার্থ অন্থাসিদ্ধ বস্ত হইতে ভিন্ন হয় তথা 
কাধ্যের নিয়মপুর্বক পূর্বক্ষণ বৃত্তি হয় ( পূর্ব্বক্ষণে থাকে ) তাহাকে কারণ বলে। 
প্রদর্শিত ঈশর প্রভৃতি নবসাধারণকারণ হইতে ভিন্ন যে ব্যাপার বিশিষ্ট কারণ 
তাহার নাম “করণ”, এতদ্রূপ করণ কপাল হয়, কাজেই কপাল ঘটের করণ, আর 
কপালছুয়ের সংযোগ ধদ্যপি অসাধারণ, তথাপি ব্যাপার বিশিষ্ট না হওয়ায় কেবল 
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ঘটের “কারণ” বলিয়া উক্ত হয় “করণ” নহে। অন্যথাসিদ্ধির যে হেতু হয় 
তাহাকে অন্তথাসিন্ধ বলে। “অবস্ত কপ নিয়ত পুর্ব্ববন্িনএবকাধ্য সম্ভবে 
তড্তিন্নত্বং অগ্তথা(সিদ্ধিঃ”। অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তির নিয়মপূর্বক পূর্ববৃত্তি তথা 
অবশ্যপ্রাপূযু এরূপ যে সকলকারণ সে সকল কারণ হইতে সেই কাষ্োর 
উৎপত্তি সম্ভব হইলে, সেই সকল কারণ হইতে যে ভিন্নত্ব, সেই ভিন্নত্বেরই নাম 
“অন্যথা(সিদ্ধি”। যেমন অবশ্য প্রাপ্ত তথা নিয়তপুর্ধববুত্তি ঘটরূপকার্যের দণ্ড 
১ক্রাদি কারণ হয়, উক্ত দণ্ডচক্রাদি কারণ হইতে ঘটরূপ কাধ্যের উৎপত্তি সন্ত 
হইলে দণ্ডচক্রাদি হইতে ভিন্ন রাসভ, কুলাল পিতা, কুলাল পত্রী প্রভৃতির কারণত্ব 
রূপে অঙ্গীকারকে অন্তথাসিদ্ধ বলে। উক্ত অন্তথাসিন্ধ পদার্থ পাঁচ প্রকার, 
এই সকলের বিশেষ বিবরণ স্াক় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, গ্রন্থাবয়বের বুদ্ধি ভয়ে পরিতাক্ত 
হইল । সাধারণকারণের লক্ষণ এই, “কাধ্যত্বাবচ্ছিন্নকাষ্যতাঁনিরূপিত 
কারণতাশালি সাধারণকাঁরণং,, অর্থাৎ কার্ষ্যত্ব ধন্মে অবচ্ছিন্ন যে কাধ্যতা সেই 
কার্যাতা নিরূপিত যে কারণতা তাহাকে সাঁধারণকাঁরণ বলে। ঈশ্বর, ঈশ্বরের 
জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, ইত্যাদি উপরোক্ত নব সাধারণ কারণ, নিমিত্তকাঁরণ বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, কেন না উক্ত নব কারণ বিনা কোন কাধ্যেররই উৎপত্তি সম্ভব নহে। 
সুতরাং কার্য মাত্রেই বর্তমান বে কাধ্যত্বধর্ম্ম, সে কার্ষাত্বধর্মনে অবচ্ছিন্ন যে 
কাম্যমাত্রবৃত্তিকার্যতা, সেই কাধ্যতানিরূপিত যে কাঁরণতা, সেই কাঁরণতা- 
শালী উক্ত ঈশ্বরাদি নব কারণই হয়! অতএব উক্ত ঈশ্বরাদিনবকারণকে 
পার্মানাত্রের প্রতি সাধারণনিণিত্তকারণ বলা বায়। “কার্যাত্বাতিরিক্ত 
ধম্মাবচ্ছিন্ন কার্য্যতা নিরূপিত কারণতাশীলি অসাধারণকারণং অর্থাৎ কার্য্যত্ব 
বশ্ম হইতে অতিরিক্ত থে ধন্ম সেই ধরন্মাবচ্ছিন্ন বে কার্যাতা, সেই কার্য্যতা নিরূপিত 
যে কারণতা, সেই কারণতাবিশি্ পদার্থই অসাধারণকারণ হয়। যেমন 
কার্য্যত্ব ধৰ্ম্ম হইতে অতিরিক্ত যে ঘটত্বধন্ম হয় সেই ঘটত্বধর্মীবচ্ছিন্ন যে ঘটমাত্র 
নিষ্ঠ-কাধ্যতা সেই কার্যযতানিরূপিত যে কাঁরণতা, সেই কারণতাবিশিষ্ট দণ্ড, চক্র, 
কুলাল, কপাল, কপাল-সংযোগার্দি হয়, স্থতরাং উক্ত দণ্ডচক্রাদি ঘটরূপকাধ্যের 
প্রতি অদাধারণকারণ হয়। প্রাচীনন্তাযমতে অসাধারণকারণের ভেদ 
একার নাই, উক্ত মতে অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে যে অসাধারণকারণ হইতে 
কার্যোর উৎপত্তি হয় তাহাই করণ। ইহা স্থল বিশেষে ব্যাপারবিশিষ্ট হয় 
এবং স্থল বিশেষে হয় না। সুতরাং তন্মতে নির্বাপার সব্যাপারের কোন নিয়ম 
নাই, এই অর্থ বেদান্ত মতেও স্বীকৃত হয় । 


৩০ তর্বজানামূত 


ন্যায় শাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিস্ত ত বণন তথা ন্যায় ও 
বেদান্ত মতের পরস্পরের বিলক্ষণতা প্রদর্শন । 


হায়ার 

কথিতোক্ত প্রকারে নেজাদি ইন্দ্রিয়, ভাল প্রমার করণ হয়, কেন না 
নেত্রাদি ইক্জিয়ের স্থ স্ব বিষয় সহিত সম্বন্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ প্রমা হয় না, যখন 
ইন্জিয়ের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখনই প্রত্যক্ষ প্রমা হয়। সেই অন্ত ন্যায় 
মতে প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ এই-- “ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্তং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং* 
অর্থাৎ চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের ঘটাদি অর্থের সহিত যে সংযোগাদিরূপসম্বন্ধ হয় 
তাহার নাম “হন্দ্িয়ার্থ সন্নিকর্ষ”, এই সন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান তাহার নাম প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান। যেমন ঘটরূপ অর্থের সহিত চক্ষুইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বদ্ধের অনস্তর 
“অয়ং ঘট” এই প্রকার জ্ঞান হয়, স্থতরাং “অয়ং ঘটঃ” এই জ্ঞানকে 
প্রতাক্ষ জ্ঞান বলা বায়। এই রীত্যান্সসারে যে যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থ 
সম্বন্ধজন্য (উৎপন্ন) হয়, সেই সেই জ্ঞান প্রতাক্ষই হইয়া থাকে । 
কিন্তু উক্ত লক্ষণে বদাপি ঈশ্বরের প্রত্যক্গ জ্ঞানে অব্যাপ্তি হয়, কারণ 
ঈশ্বরের প্রতাক্ষ জ্ঞান নিতা, ইন্দ্রিয়ার্থের সন্গিকর্ষ জন্য নভে, তথাপি উহা জীবা- 
আর জনাপ্রত্যক্ষেরই লক্ষণ ভওয়ায় জন্যপ্রতাক্ষই উহার লক্ষা হয়, ঈশ্বরের 
নিতা-প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নহে, সুতরাং অবাপ্তি নাই। এ স্থলে কোন গ্রন্থকার 
উক্ত প্রতাক্ষজ্ঞানের অব্যাপ্তি দোষ নিবারণাভি প্রায়ে এই লক্ষণ করেন, “জ্ঞান! 
করণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষংঃ অর্থাৎ জ্ঞান নহে করণ যাহার এইরূপ জ্ঞানের নাম 
প্রত্যক্ষ । এ স্থলে “অয়ং ঘট” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ই করণ 
হয়, কোন জ্ঞান করণ হয় না, সুতরাং এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণও সম্ভব হয় 
আর ইহা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষেও বিদ্যমান, হেতু এই যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য 
হওয়ায়, উক্ত জ্ঞানরূপ করণের দ্বারাও অজন্য। উক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-রূপ 
প্রত্যক্ষ, 'লৌকিক” ও “অলৌকিক” দে ছুই প্রকার। “লৌকিক সন্নিকর্ষ 
জন্যং প্রত্যক্ষং লেকি কং” অর্থাৎ চক্দুমাদিইন্দ্রিয়ের ঘটাদি অর্থের সহিত থে 
সংযোগাদিক্পলৌকফিকসন্নিকর্ষ হর সেই সন্নিকর্ষ জন্য যে প্রত্যক্ষ হয়, সেই 
প্রত্যক্ষকে লৌকিক প্রশ্ঠাক্ষ বলা যায় । «অলৌকিকসন্নিকর্ষ জন্যং প্রতাক্ষং 
আলৌকিকং” অর্থাৎ ঢক্ষুমাদিইন্দ্রিয়ের ঘটাদি অর্থের সহিত যে সাগানা 
লক্ষণাদিরূুপ অলৌকিক-সন্িকর্ষ তয়, সেই অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষ 
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তাহাকে অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে। এখানে সন্নিকর্ষের নাম সম্বন্ধ । প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের হেতুরূপ, তথা চক্ষুমাদিইন্ত্রিয়েরে ব্যাপাররূপ-লৌকিক-সন্গিকর্ষ 
ষটবিধ যথা--(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত সমবায়, (৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায়, (৪) 
সমবায়, (৫) সমবেত সমবায়, (৬) বিশেষণতা, এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ মধ্যে 
কোন একটা দ্বারা যে প্রতাক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা! লৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়া 
উক্ত হয়। এই সকল সম্বন্ধের উদাহরণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে ষড় বিধ প্রমাণ 
নিরূপণে প্রদত্ত হইবেক, বিস্তৃত বর্ণনা ন্যায়-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অলৌকিক 
সন্নিকর্ষের ত্রিবিধ ভেদ তথ! উদাহরণ :অন্যথাখ্যাতির বিবরণে বিস্তারিত রূপে 
এই খণ্ডের তৃতীয় পাদে প্রদর্শিত হইবেক । সংযোগসন্নিকর্ষ-জন্য যে লৌকিক 
প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ এই - চক্ষু, ত্বক, মন, এই তিন 
ইন্দ্রিয় দ্বার দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়; ঘ্রাণ, রসন, শ্রোত্র এই তিন ইন্দ্রিয় দ্বার! 
দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু গন্ধাদি গুণেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এ 
স্থলেও ভেদ এই-_চক্ষু ও ত্বক এই ছুই ইন্দ্রিয় দ্বারা মহত্বপরিমাণবিশিষ্ট তথা 
উদ্ভৃতরূপম্পর্শ বিশিষ্ট- পৃথিবী, জল, তেজ, এই তিন দ্রবোরই প্রত্যক্ষ হয় 
অন্য কোন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ৬য় না। আর মনোরপ ইন্দ্রিয় দ্বারা এক আত্মারূপ 
দ্রবোরই প্রত্যক্ষ হয় অন্যের নহে। কথিত প্রকারে লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়- 
[বিষয় অর্থ, সম্বন্ধ, ইন্দ্ৰিয় দ্বারা উৎপন্ন হইয়! প্রত্যক্ষ প্রমার উৎপাদক হওয়ায় 
ব্যাপার হয়। সম্বন্ধরূপব্যাপারবিশিষ্টপ্রত্যক্ষপ্রমার  অপাধারণ-কারণ 
ইন্দ্রিয় হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ। ইন্দ্রিয় জন্য যথার্থ জ্ঞান ন্যায় 
মতে প্রত্যক্ষপ্রমা। প্রত্যক্ষপ্রমার করণ বটইক্দ্রিয় হয়, তথাহি-_-শ্রোত্র, 
ত্বক্‌, নেত্র, রসন, প্রাণ, ও মন। এই ষটইন্ট্রির ভেদে প্রতাক্ষপ্রমর ষটভেদ 
হয়। বথা__-শ্রোত্রজন্যবথার্থজ্ঞানকে শ্রোত্রপ্রমা বলে, ত্বকইন্ত্রিয়জন্য 
যথার্থ জ্ঞানের নাম ত্বাচপ্রমা, নেত্রইন্দ্রিয়জন্যযথার্থজ্ঞান চাক্ষষপ্রম! বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, রসন ইন্ট্রিয়জন্যযথার্থজ্ঞান রাসনপ্রমা বলিয়া উক্ত হয়, ঘ্াণেন্দ্িয় 
জন্য যথার্থজ্ঞানকে স্রাণলজ পম! বলা যায়; আর মনইন্দ্রির়জন্য বথার্থজ্ঞান 
মানসপ্রমা নামে খ্যাত। ন্যায় মতে শুক্তিরজতাদিল্রম জ্ঞানও ইঞ্জিয়জন্য 
হয়। ভ্রমজ্ঞান যদ্যপি ইন্দ্রিয় জন্য হয়, তথাপি কেবল ইন্দ্রিরজন্য নহে, 
কিন্ত দোষসহিতইন্দ্রিয় জন্য হওয়ায়, বিসম্বাদি, যথার্থ নহে । কথিত কারণে 
শক্তি রজতের জ্ঞান চাক্ষুষ হইয়াও চাক্ষুষ প্রমা নহে। এই রূপ অন্য ইন্দ্রিয় 
দ্বারাও যে ভ্রম হয় তাহা প্রমা নহে। 
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উক্ত ঘট প্রত্যক্ষ প্রমার মধ্যে শ্রোত্র প্রমার নিরূপণ করা যাইতেছে । 
শ্রোত্রেন্দ্ৰিয় দ্বাপা শব্দের, শব্ত্ব জাতির, তথা শব্দত্বের ব্যাপ্য কত্বাদির ও 
তারত্বাদির জ্ঞান হয় । এই রূপ শব্দাভাবের তথা শবে তারত্বার্দির অভাবের, 
জ্ঞান হয়। ন্যায় মতে ত্বক, নেত্র, রসন, ঘ্বাণ, এই চারি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে বায়ু, 
অগ্নি, জল, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়। তন্মতে শোত্র ও মন নিত্য । কর্ণ গোলকে 
স্থিত আকাশের নাম শ্রোত্র। বায়ু আদি হইতে যেরূপ ত্বকাদি ইন্জ্রিয়ের উৎপত্তি 
ভয়, তদ্রপ আকাশ হইতে শ্রোত্রের উৎপত্তি নৈয়ায়িকেরা অঙ্গীকার করেন না, 
কিন্তু কৰ্ণে যে আকাশ ভাহাকেই শ্রোত্র বলেন। আর গুণ গুণীর সমবায় 
সম্বন্ধ স্বীকার করেন। শব্দ আকাশের গুণ হওয়ায় আকাশরূপ শ্রোত্রের সহিত 
শব্দের সমবায় সম্বন্ধ কহেন। ভেরী আদি দেশে স্থিত যে আকাশ, তাহাতে শব্দ 
উৎপন্ন হইলে তাহাকে শ্রোত্র বলেন ন! কিন্তু কর্ণ উপহিত আকাঁশকেই শ্রোত্র 
বলে, কেন না ভেরী দণ্ডের সংযোগে ভেরী উপহিত আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয় 
তাহার সহিতই উক্ত আকাশের সম্বন্ধ ভয়. কর্ণ উপভিত আকাশের সহিত নভে । 
অতএব ভেরী উপতিত আকাশে যে শব হয় তাহার সহিত কর্ণ উপহিত 
আকাশের সম্বন্ধ হয় না বলিয়া! প্রত্যক্ষ হয় না । .. কিন্তু উক্ত *বের দ্বারা দশ 
দিকৃস্থ আকাশে শব্দাস্তর উৎপন্ন হয় এবং উঠার দ্বারা অন্য শব্দ উৎপন্ন হয় 
ইত্যাদি রূপে কর্ণ উপাহত আকাশে শব্দাস্তর দ্বারা যে শেষ শব্দ উৎপন্ন হয় 
তাহাঁরই প্রত্যক্ষ হয়, অন্য শব্দের প্রত্যক্ষ হয় ন! । অর্থাৎ ন্যায় মতে, শব্দ, বীচি- 
তরঙ্গ অথবা কদন্ব-কোরকের ন্যায়, ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া কর্ণের সহিত মিলিত 
ভয়, হইয়া উহার দ্বারা যে শেষ শব্দ কণে উৎপন্ন হয় তাহারই প্রত্যক্ষ হয়| 
শব্দের প্রত্যক্ষ প্রমা ফল হয়, শ্রোত্রইন্দ্িয় করণ হয়। ত্বাচ আদি প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানে সমস্ত স্থলে বিষয়ের সহিত ইল্রির়সনগন্ধবাপার হয়, কিন্তু শ্রোত্র প্রমাতে 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যাপার ভয় ন!'। কারণ অন্য স্থলে বিষয়ের 
ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ হয়, আর শব্দের শ্রোত্রের সহিত সমবায় সম্বন্ধ হয়। 
ন্যায় মতে পংসাঁগ জন্য হয়, সমবায় নিত্য হয়। ত্বকআদিইন্দ্রিয়ের ঘটাদির 
সহিত সংযোগ সম্বন্ধ ত্বক আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় ও প্রমার উৎপাদক 
হয়. সুতরাং ব্যাপার হ"। শব্দের শ্রোত্রের সহিত সমবায় সম্বন্ধ শ্রোত্র জন্য নহে, 
সুতরাং ব্যাপার নহে কিন্তু শ্রোত্র মনের সংযোগ ব্যাপার হয়। সংযোগ 


শ্রোত্রজ প্রমা নিরূপণ । ৩৩ 


দুইএর আশ্রিত হয়, যে ছুই বস্তুর আশ্রিত সংযোগ হয়, উক্ত উভয়ই সংযোগের 
উপাদান কারণ হয়। শ্রোত্রমন-সংযোগের উপাদান কারণ শ্রোত্র মন উভয়ই, 
সুতরাং শ্রোত্র মনের সংযোগ, শ্রোত্র জন্য হয়, আর শ্রোত্র-জন্যজ্ঞানের জনক 
হওয়ায় ব্যাপার হয়। শঙ্কা__শ্রোত্র মনের সংযোগ শ্রোত্র জন্য হয়, ইহা স্বীকার 
করি, কিন্তু শ্রোত্র-জন্য-প্রমার জনক কিরূপে হয়? সমাধান--আত্মমনের 
ংযোগ সকল জ্ঞানের সাধারণ কারণ, স্থৃতরাং জ্ঞানের সামান্যসামগ্রী আত্ম- 
মনের সংযোগ । প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিশেষ সামগ্রী ইন্দ্রিয়াদি । শ্রোত্র-জন্য 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্বেও আত্ম-মনের সংযোগ হয়। এই রূপে মনের ও শোত্রের 
ংযোগ হয়। শ্রোত্রের ও মনের সংযোগ ব্যতীত শ্রোত্র জন্য জ্ঞান হয় না। কারণ 
অনেক ইন্দ্রিয়ের এক কালে স্ব স্ব বিষয় সহিত সম্বন্ধ হইলেও, এক সময়ে উক্ত সকল 
বিষয়ের জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা হয় না। তাহার হেতু এই যে, মনসংযুক্ত ইন্দ্রিয়েরই 
যখন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখনই জ্ঞান হয়। মন-অসংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের স্বীয় 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেও জ্ঞান হয় না। ন্যায় মতে, পরম অনু মন হয়, সুতরাং 
এককালে অনেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের সংযোগ সম্ভব নহে। এই কারণে 
অনেক বিষয়ের অনেক ইন্দ্রিয় দ্বারা এক কালে জ্ঞান হয় না। 
যদি ইন্দ্রিযমনের সংযোগকে জ্ঞানের হেতু অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে 
এক সময়ে অনেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে, এক কালে সকল বিষয়ের 
গান হওয়া উচিত। এইবপে চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়ের মনের সহিত সংযোগ, চক্ষুরাদিজ্ঞানের 
'অনাধারণ কারণ । ত্বাচ জ্ঞানে, ত্বক-মনের সংযোগ কারণ হয়। রাসন- 
পানে, রসন!--ননের সংযোগ কারণ হয় । চাক্ষুষ জ্ঞানে, নেত্র--মনের সংযোগ 
কারণ হয়। ঘ্রাণজ জ্ঞানে, প্রাণমনের সংযোগ কারণ হয়। শ্রোত্রজ জ্ঞানে, শ্রোত্র 
_মনের সংযোগ কারণ হয়। এই রীতিতে শ্রোত্র মনের সংযোগ শ্রোত্র দ্বারা 
উৎপন্ন হইয়! শ্রোত্রজজ্ঞানের জনক হয়, স্ুতরাং ব্যাপার হয়। আত্ম-_মনের 
সংযোগ, সর্বস্ঞানের হেতু । আত্মমনের- সংযোগপূর্বক যে ইন্দ্রিযজন্ত জ্ঞান 
স্ৎপন্ধ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত আজ্ম-সংযুক্ত-মন্র সংযোগ হয় । তদনন্তর 
মনঃ সংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে বাহ্য-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয় 
বিষয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত বাহ্য-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয় না । 
বিষয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ, অনেক প্রকার। যে স্থলে শব্দের শ্রোত্র 
দারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সে স্থলে শব্দই কেবল শ্রোত্রজ-জ্ঞানের বিষয় নহে, কিন্ত 
শব্দের ধর্ম শবত্বাদিও উক্ত জ্ঞানের বিষয়। শব্দের শ্রোত্রের সহিত সমবায় 
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সম্বন্ধ হয়। শব্দের ধর্ম যে শবত্বাদি, তাহার সহিত শ্রোত্রের সমবেতসমবায় সম্বন্ধ 
হয়। কারণ গুণ গুণীর ন্যায় জাতিরও আপনার আশ্রয়ের সহিত সমবায়সম্বন্ধ 
হয়, সুতরাং শব্ত্বজাতির শব্দের সহিত সমবায়সন্বন্ধ হয়। সমবায়সম্বন্ধে যে 
থাকে তাহাকে “সমবেত” বলে। শ্রোত্রে সমবায়সন্বন্ধে থাকে যে শব্দ, তাহা 
শ্রোত্র__সমবেত, উক্ত শ্রোত্রসমবেতশব্দে শব্দত্বের সমবায় হওয়ায়, শ্রোত্রের 
শব্দত্বের সহিত সমবেতসমবায় সম্বন্ধ হয়। এই রূপ শ্রোত্রে শব্দের প্রতীতি না 
হইলে শব্বাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এ স্থলে শব্দাভাবের শ্রোত্রের সহিত বিশেষণতা 
সম্বন্ধ হয়। যে অধিকরণে পদার্থের অভাব থাকে, সেই অধিক রণে পদার্থেরঅভাবের 
বিশেষণতা-সম্বন্ধ হয় । যেমন বায়ু নিরূপ হওয়ায় বায়ুতে রূপাভাবের বিশেষণতা 
সম্বন্ধ হয়। পৃথিবীতে ঘট না থাকিলে পৃথিবীতে ঘটাভাবের বিশেষণতাসন্বন্ধ হয়। 
এইরূপে শব্ব-রহিতশ্রোত্রে শব্দাভাবের বিশেষণতা সম্বন্ধ হয় । সুতরাং শ্রোত্রের 
সহিত শব্ধাভাবের যে বিশেষণতা সন্বন্ধ হয়, সেই সম্বক্ক, শব্দাভাবের প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
হেতু হয়। যেরূপ শ্রোত্র দ্বারা ককারাদিশব্দের সমবায়সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ 
সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে ককারাদিতে কত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষ হয়। আর শ্রোত্রে 
শব্দাভাবের বিশেষণতাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ শ্রাত্রসমবেতককারে 
থত্বাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এস্থলে শ্রোত্রের খত্বাভাবের সহিত সমবেত-বিশেষণতা 
সম্বন্ধ হয়। কারণ, শ্রোত্রে সমবেত, অর্থাৎ সমবায়সন্বন্ধে থাকে যে ককার 
তাহার সহিত খত্বাভীবের বিশেষণতাসম্বন্ধ হয়। এই রীত্যন্থ্‌সারে শ্রোব্রজন্ত 
প্রমার হেতু তিন প্রকার সম্বন্ধ হয়, যথা, শব্দ জ্ঞানের হেতু সমবায় সম্বন্ধ, শব্দের ধৰ্ম্ম 
শব্ত্বকত্বাদি জ্ঞানের হেতু সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ, আর অভাবের শ্রোত্রজজ্ঞানের 
হেতু বিশেষণতাসম্বন্ধ । এই বিশেষণতাসম্বন্ধ নানাবিধ । শব্দাভাবের প্রত্যক্ষে 
গুদ্ধ-বিশেষণতাসম্বন্ধ হয়। ককারে খত্বাভাবের প্রত্যক্ষে সমবেতবিশেষণতা সম্বন্ধ 
হয়, ইত্যাদি প্রকার বিশেষণতাসন্বন্ধের ভেদ যদ্যপি অনেক, তথাপি বিশেধণতা 
ভাব সকল পদার্থে সম হওয়ায় নিশেষণতারূপে বিশেষণতা সম্বন্ধ একবিধই 
বলিয়া! উক্ত হয়। ধ্বনিরপ ও খণরূপ ভেদে শব হুই প্রকার। ভেরি 
আদি দেশে ধ্বনিরূপশব্দ উৎপন্ন হয়, +21দিদেশে বায়ুর সংযোগে বর্ণরূপশব্দ উৎপন্ন 
হয়। শ্রোত্রইন্ডরিয় দ্বারা উভয়প্রকার শব্দের প্রত্যক্ষ হয় । বর্ণরপশবে কত্বাদি 
জাতীর নমবেত-সমবারসপন্ধে প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু বর্ণের ধর্ম্ম কত্বাদি জাতিরূপ 
হওয়ায়, ককারাদিরূপ শবের সহিত কত্বাদির সমবায়স্বন্ধ হয় । আর ধ্বনিরূ 
শবে, তারত্ব মন্দত্বাদি ধর্মের শ্রোত্র দ্বার প্রত্যক্ষ হইলে, ধবনি-শব্দের তী'রত্বাি 


ত্বাচ্‌ প্রমা নিরূপণ । ৩৫ 


ধর্ম জাতিরূপ নহে কিন্তু ( স্যায়মনতে ) উপাধিরূপ হয়। স্থতরাং ধ্বনিরূপশব্দে 
তারত্বাদির স্বরূপ-সম্বন্ধ হয়, সমবায়লশ্বন্ধ নহে। কারণ ন্যায়মতে জাতিরূপধর্ম্মের 
তথা গুণের ও ক্রিয়ার স্বকীয় আশ্রয়ের সহিত সমবায়সম্বন্ধ হয় । জাতি, গুণ, 
ক্রিয়া, ভিন্ন অন্তধর্ম্মের উপাধি সংজ্ঞা হয়। উপাধির ও অভাবের আপনার আশ্রয়ের 
সহিত যে সম্বন্ধ হয়, তাহ! স্বরূপসন্বন্ধ বলিয়া উক্ত হয়। স্বরূপসম্বন্ধেরই 
নামান্তর বিশেষণতা৷ । জাতি হইতে ভিন্ন যে তারত্বাদিধন্্ম তাহার ধ্বনিরূপশব্দের 
সহিত স্বরূপসন্বন্ধ বা বিশেষণতাসম্বন্ধ হয়। সুতরাং শ্রোত্রে সমবেত যে ধ্বনি 
তাহার সহিত তারত্ব মন্দত্বের বিশেষণতাসন্বন্ধ হওয়ায়, শ্রোত্রের তথা তারত্ব 
মন্দত্বের শ্রোত্রসমবেত-বিশেষণতা-সম্বন্ধ হয়। এইরূপে শ্রোত্রইন্দ্রিয় শ্রোত্র- 
প্রত্যক্ষ প্রমার কারণ, শ্রোত্র মনের সংযোগ ব্যাপার, শকাদির প্রত্যক্ষ প্রমারপ 
জ্ঞান ফল। 


ত্বাচ্‌ প্ৰম! নিরূপণ । 


ত্বক্‌ ইন্দ্ৰিয়দ্বারা স্পর্শের, স্পর্শের আশ্রয়ের, তথা স্পর্শের আশ্রিতম্পর্শত্ব- 
জাতির এবং স্পর্শাভাবের জ্ঞান হয়। কারণ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে পদার্থের 
জ্ঞান হয়, সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই পদার্থের অভাবের, তথা সেই পদার্থের জাতিরও 
গান হয়। বাধুর প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, কারণ প্রত্যক্ষযোগ্য রূপ, তথ প্রত্যক্ষ- 
যোগ্য-ম্পর্শ, উভয়ই যে দ্রব্যে থাকে, সেই ভ্রব্যেরই ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। বাযুতে 
স্পশ আছে, রূপ নাই, সুতরাং বায়ুর ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না। বায়ুর স্পর্শের ত্বক 
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলে বায়ুর অনুমিতি জ্ঞান হয়। 
এস্থলে রহস্ত এই-_ প্রাচীন স্তায়মতে বায়ু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নহে, কারণ 
ইন্ড্রিয়জন্তজ্ঞানই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ঘ্রাণ, রসন, শ্রোত্র এই তিন ইন্জ্রিয়ের 
দ্রব্য-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই, সুতরাং উক্ত তিনের দ্বারা কোন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ 
হয় না, কিন্তু গন্ধাদিগুণেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কথিত কারণে স্বাণাদি 
ইন্দ্িয়গণের দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব নহে। চক্ষু, ত্বক, মন, এই তিনের 
দ্বায়। যদ্যপি দ্রব্যপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তথাপি মনের দ্বারা আস্তর আত্মরূপ 
দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, বাহ্যপৃথিব্যাদিদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, আর বায়ু বাহ 
দ্রব্য হওয়ায়, মনের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। এইরূপে চক্ষু ত্বক্‌ দ্বারাও 
বায়ুর প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে, কারণ যে বাহ্‌ দ্রব্যে মহত্ব পরিমাণ, উদ্ভৃতরূপ, উদ্ভৃত- 


৩৬ তত্বজ্ঞানামূত। 


স্পর্শ, এই তিন গুণ থাকে, তাহারই চক্ষু বা ত্বক্‌ দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়! থাকে । 
যে বাহাদ্রব্যে উক্ত তিনগুণ থাকে না, কিন্তু এক বা ছুই গুণ থাকে, তাহার 
চক্ষ বা ত্বক দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। যেমন আকাশ, কাল, 
দিক, এই তিন দ্রব্যে মহত্বপরিমাণের বিদ্যমানতীসন্বেও উদ্ভূতরূপ তথা 
উদ্ভৃতম্পর্শ এই ছুই গুণের অভাবে আকাশাদিপদার্থের চাক্ষষ বা ত্বাচপ্রত্যক্ষ 
হয় না। এইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ, এই তিনের পরমাণুতে তথা ছ্যণুকে 
উদ্ভূতরূপ তথা উদ্ভৃতম্পর্শ এই ছুই গুণ থাকিলেও মহত্বপরিমাণের অভাবে, উক্ত 
পরমাণুও দ্বাণুকের চাক্ষ্বপ্রত্যক্ষ বা ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না। এই প্রকারে প্রাণ, 
রসন, চক্ষু, এই তিন ইন্দ্রিয়ে মহত্বপরিমাণের বিদ্যমানেও উড্ভৃতরূপের তথা 
উদ্ভৃতম্পর্শের অভাবে, দ্রাণাদি তিন ইন্দ্রিয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বা ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় ন!। 
কথিতরূপে মনে মহত্বপরিমাণ, উদ্ভতরূপ ও উদ্ভূতস্পর্শ, এই তিনই নাই 
বলিয়া মনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ব! ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না। এদিকে ঘটাদিদ্রব্যে 
মহত্ব, উদ্ভৃতরূপ ও উদ্ভূতম্পর্শ, এই তিনই থাকে বলিয়া, উক্ত ঘট-পটাদি-দ্রব্যের 
চাক্ষষপ্রতাক্ষ তথা ত্বাচপ্রত্যক্ষ উভয়ই হইয়া থাকে। অতএব এই 
নিয়ম সিদ্ধ হইল, “বিষয়তাসম্ন্ধেন বহিদ্র-ব্যপ্রত্যক্ষংপ্রতি সমবায়সম্বন্ধেন মহত্ব 
বিশিষ্টোদৃতরূপমুস্ততম্পশশ্চকারণং অর্থাৎ বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়েতে উৎপন্ন 
হয় যে বাহ্য-দ্রব্য-বিষয় প্রত্যক্ষ, সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বাহ্যদ্রব্যে 
সমবায়সন্বন্ধে বর্তমান-মহস্বিশিষ্টউদ্ভুতরূপ তথা উদ্ভূতম্পর্শ উভয়ই কারণ 
হয়। যেমন “অয়ং ঘট" এই প্রত্যক্ষজ্ঞান সমবায়সন্বদ্ধে আত্মাতে উৎপন্ন ভয়, 
আর বিষয়তাসম্বন্ধে ঘটরূপবিষয়ে উৎপন্ন হয়, এবং উক্ত-ঘটে মহত্ববিশিষ্ট 
উদ্ভৃতরূপ তথা উদ্ভৃতম্পর্শ উভয়ই সমবায়সন্বন্ধে থাকে। সুতরাং বিষয়তা 
সম্বন্ধে ঘটরূপবাহ্থদ্রব্যে উৎপন্ন যে অয়ং ঘটঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ, সেই প্রত্যক্ষে ঘটে 
সমবাক্সসম্বন্ধে স্থিত-মহত্ববিশিষ্টউছুতরূপ ও উদ্ভুতম্পর্শ উভয়ই কারণ হয়। 
এখানে বিষয়তাসম্বদ্ধ কার্ধ্যতার অবচ্ছেদকসম্বন্ধ হয়, তথা সমবায়সন্বন্ধ কারণতার 
অবচ্ছেদকসম্বন্ধ হয়। উক্ত মহত্ববিশিইউভূতরূপ তথা উদ্ভৃতম্পর্শ, উভয়ই 
বাঘুতে নাই বলিয়া বায়ুর চক্ষুইঞ্জিয় ব! ত্বক-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। 
যন্তপি বায়ুতে মহত্ববিশিষ্উদ্ভৃতম্পর্শ আছে, তথাপি উভয়ের অভাব 
যে বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যেমন' এক চৈত্র-নামা পুরুষের 
বিদ্ধমানতা স্থলেও মেএ-নামা পুরুষের অভাবে, যেরূপ উভয়েরই অভাবের 
ব্যবহায় হইয়| থাকে, তক্সপ বায়ৃতে উদ্ভতম্পর্শ থাকিলেও উদ্ভৃতরূপের অভাবে 
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উভয়ের অভাব-ব্যবহার সম্ভব হয়। কিম্বা, যেমন মহত্ববিশিষ্টউডুতরূপ- 
উদ্ভৃতস্পর্শরূপ কারণের অভাব হইলে, প্রদীপাদিপ্রভার তথা তপ্তজলেস্থিত 
তেজের চক্ষু-ইন্দ্রিয়দ্বারা বা ত্বক-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ উক্ত প্রভাতে 
যন্তপি মহত্ববিশিষ্টউদ্ৃতরূপ আছে, তথাপি উদ্ভৃতস্পর্শ নাই, আর উক্ততপ্ত 
জলে স্থিত তেজে যদ্ঠুপি মহত্ব-বিশিষ্ট-উদ্ভূতম্পর্শ আছে, তথাপি উদ্ভূতরূপ নাই । 
সুতরাং উক্ত কারণের অভাবে উক্ত প্রভার তথা তেজের চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা বা 
ত্বাচইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যেরূপ বাষুরস্পর্শমাত্রের ত্বকইন্দ্িয় 
দ্বার! প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ তেজের তথা উষ্ণম্পর্শমাত্রের ত্বক হন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ 
হয়। শঙ্ক1-“বারুস্পর্শ করিতেছি” “তথা! প্রভা দেখিতেছি” তথা “তগুজলে 
স্থিততেজঃ স্পশ করিতেছি” এই প্রকারের অনুভব সর্ধলৌক-প্রপসিদ্ধ, অনুভব 
পদার্থের লোপ কেবল যুক্তির দ্বারা সম্ভব নহে, সুতরাং লোকান্ুভববলে 
বায়ুতে তথা তগ্তজলেস্থিততেজে ত্বাচপ্রত্যক্ষের বিষয়তা, আর প্রভাতে চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয়ত! অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। সমাধান কেবল লোকের অন্থুভব 
মাত্রে কোন অর্থের সিদ্ধি হয় না, যথার্থ অনুভব দ্বারাই অর্থের সিদ্ধি হয়। 
কদাচিৎ অনুভব মাত্রেই অর্থের সিদ্ধি হইলে, রূপ-রহিত আকাশে “নীলং নভঃ” 
এই প্রকারের অনুভব সর্ধলোকের হইয়া থাকে, এই অনুভবের বলে আকাশেও 
শীলরূপের সিদ্ধি হওয়া উচিত, আর “নীলং নভঃ* এই প্রকারের ভ্রমরূপ 
অনুভবের দ্বারা কোন বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ আকাশে নীলরূপের অঙ্গীকার করেন না । 
সুতরাং ভ্রমরূপ--অনুভব দ্বারা কোন অর্থের সিদ্ধি হয় না, কিন্তু যথার্থ অন্ুভব 
দ্বারাই অর্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে । কথিত-কারণে “বাধুস্পশ করিতেছি” ইত্যাদি 
উপরোক্ত সকল অনুভব যথার্থরূপ নহে বলিয়া, কিন্তু ভ্রমরূপ হওয়ায়, বায়ু 
আদিতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়তা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়রূপপ্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বার! বায়ুর সিদ্ধি সম্ভব নহে, কিন্তু অনুমান দ্বারাই বাধুর সিদ্ধি সম্ভাবিত 
হয়। উক্ত অনুমানের আকার এই-_বাধু চলায়মান হইলে লোকের যে অনুষ্ণা- 
শীতম্পর্শ ত্বক-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতীত হয় ( সম্পর্শঃ কিঞ্চিদাশ্রিতঃ গুণত্বাৎ রূপবৎ ) 
সেই স্পর্শ কোন দ্রব্যের আগ্রিত হইবার যোগ্য, গুণ হওয়ায়, যে যে গুণ 
হয়, সে সে দ্রব্যের আশ্রিতই হইয়া থাকে, নিরাশ্রয় গুণ হয় না, যেমন 
বূপগুণ, গুণরূপ হওয়ায় পৃথিবী-জল-তেজরূপ-দ্রব্যের আশ্রিত হইয়া থাকে, 
তেমনই উক্ত স্পর্শও -গুণরূপ হওয়ায় কোন দ্রব্যেব আশ্রিত অবশ্য হইবে। 
এই প্রকারের অন্নুমান-দ্বার এবং অন্ান্ত অনুমান দ্বার! বাধুরূপদ্রব্যের সিদ্ধি 
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হইয়া থাকে । এস্থলে অন্ত কোন নৈয়ায়িক গ্রস্থকর্তী এইরূপ বলেন__বাহ্‌- 
দ্রব্যের প্রত্যক্ষে মহত্ববিশিষ্টউদ্ভুতরূপের তথা উদ্ভূতম্পর্শের কারণতা নাই, 
কিন্তু মহত্ববিশিষ্টউদ্ৃতরূপেরই কারণতা হয়, কারণ, কার্যের অভাবে কারণের 
অভাব প্রয়োজক হয়। সুতরাং এইপক্ষে দ্রব্য-প্রত্যক্ষরূপ-কার্যের অভাবের 
প্রতি উদ্ভতরূপকারণের অভাবকে গ্রয়োজক বলিলে লাঘব হয়। যে সকল 
বাদী দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপ ও স্পর্শ উভয়কেই কাঁরণ বলেন, তাহাদের 
পক্ষে রূপ ও স্পর্শ উভয়ের অভাবকে প্রত্যক্ষের অভাবের প্রতি প্রযোজক বলায় 
গৌরবরূপদোষের প্রাপ্তি হয়, স্থৃতরাং পৃর্বোক্তপ্রাচীনমত সমীচীন নহে। এস্থলে 
তাৎপৰ্য্য এই--দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, তথা ত্বাচ প্রত্যক্ষ, মহত্ববিশিষ্টউদ্ভৃতরূপের 
কারণতা হইলেও দ্রব্যের ত্বাচ প্রত)ক্ষে উদ্ভৃতস্পর্শেরও কারণতা হয়। অর্থাৎ দ্রব্যের 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কেবল মহত্ববিশিষ্টউদ্ভূতরপের কারণতা হয়, আর দ্রব্যের ত্বাচ 
প্রত্যক্ষে মহত্ববিশিষ্টউদ্ভুতরূপের তথা উদ্ভৃতম্পর্শের উভয়েরই কারণতা হয়। 
সুতরাং বায়ুতে উদ্ভূতম্পর্শ বিদ্যমান হইলেও উদ্ভৃতরূপের অভাবে, বায়ুর চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ বা ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয় না, আর প্রদীপ-চন্দ্রাদি প্রভাতে উদ্ভুতম্পর্শের অভাব 
হইলেও উদ্ভৃতরূপ বিদ্যমান থাকায়, প্রভার কেবল চাক্ষব প্রত্যক্ষ হয়, ত্বাচপ্রত্যক্ষ 
হয় না। এইরূপ পার্থিবত্র্যণুকে উদ্ভুতম্পর্শের অভাব হইলেও উদ্ভৃতরূপ থাকায় 
তাহার কেবল চাক্ষুষপ্রত্যক্গ হয়, ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না। আর তপ্তজলেস্থিত 
তেজের উদ্ভূতম্পর্শের বিদ্যমানতা স্থলেও উদ্ভৃতরূপ ন! থাকায় তেজেরও বায়ুর 
ন্যায় চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ বা ত্বাচপ্রত্যক্গ হয় না, কিন্তু উষ্ণম্পর্শমাত্রেরই ত্বাচ 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কথিত বীত্যন্ুসাঁরে বায়ুতে প্রত্যক্ষের কারণতা অসিদ্ধ, 
কিন্তু পুর্ববোস্তঅনুমান দ্বারা বায়ুর সিদ্ধি ইয়া থাকে। 


মীমাংসামতে তথা কোন কোন নবীন-নৈয়ায়িক মতে বায়ুও 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়। তাহাদের অভিপ্রায় এই, বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষে মহত্ব- 
বিশিষ্টউডূতরূপ তথা উদ্ভুতস্পর্শ উত্ভয়ঈ কারণ নহে, না কেবল উড্ভৃতরূপই 
কারণ, কিন্তু দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে মংস্ববিশিষ্টউদ্ভুতরূপ কারণ হয়, আর 
দ্রব্যের ত্বাচগ্রত্যক্ষে মহত্ববিশিষ্ট-উদ্ভূতম্পশ কারণ হয়, দ্রব্যের ত্বাচ-প্রত্যক্ষে 
উততভুরূপের অপক্ষা নাই! বায়তে রণগুণ থাকে না, সুতরাং মহত্ববিশিষ্ট- 
উদ্ভৃতরূপ গুণের অভাবে বাধুর চাক্ষুপ্রত্যক্ষ না হউক, পরস্ত মহত্ববিশিষ্ট 
উদ্ভৃতম্পর্শের বিদ্যমানে বাবর ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হওয়াতে কি বাধা আছে? অর্থাৎ 
বোন বাঁধা নাই। স্ততরাং বায়, ত্বক-ইন্দিয়জন্যপ্রত্যক্ষেরই বিষয় হইয়া: 
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থাকে। এই প্রকারে যেরূপ বায়ুর ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ তপ্তজলেস্থিত 
তেজেরও ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয়, আর এই রূপ প্রভারও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। কারণ, 
দ্রব্যের ত্বাচ-প্রত্যক্ষতার কারণভূতমহত্ববিশিষ্টউতৃতম্পর্শ যেরূপ বায় তে 
থাকে, তদ্রপ তেজেও থাকে, আর দ্রব্যের চাক্ষষপ্রত্যক্ষের কারণভূতমহত্ব- 
বিশিষ্টউদ্ভুতরূপ যেমন ঘটপটাদিদ্রব্যে থাকে, তেমনি প্রভাতেও থাকে। 
সুতরাং তপ্তদলেস্থিততেজের ত্বাঁচ প্রত্যক্ষতার, তথা প্রভার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষতার 
কোন বাধক হেতু নাই। বরং ইহার বিপরীত “বায়, স্পর্শ করিতেছি,» “তপ্ত 
জলেস্থিত তেজঃ স্পৰ্শ করিতেছি*, প্রভা দেখিতেছি” ইত্যাদি সর্বলোকের অনুভব ও 
উক্তঅর্থের সাধকহেতু হয়। যে বাদী এই সকল প্রতীতিকে ভ্রমরূপ অঙ্গীকার 
করেন, তাহার প্রতি প্রষ্টব্য এই--উক্ত সকলপ্রতীতির ভ্রমরূপতা যুক্তি 
প্রমাণ বিনাই সিদ্ধ, অথবা কোন যুক্তি-প্রমাণ-সিদ্ধ। প্রথম পক্ষে অর্থাৎ 
যুক্তি-প্রমাণ বিন! সিদ্ধ বলিলে, বাদী যেরূপ উক্ত-প্রতীতির ভ্রমরূপতা 
অঙ্গীকার করেন, সেই রূপ ঘটম্পর্শ করিতেছি, ঘট দেখিতেছি, এইরূপ প্রতীতিরও 
ভ্রমরূপতা তাহার স্বীকার করা উচিত, কিন্তু ইহা বাদীর অস্বীকাধ্য ; সুতরাং 
প্রথমপক্ষ সম্ভব নহে। যদি দ্বিতীয়পক্ষ বলেন, তাহাও অসম্ভব, 
কেন না যে. প্রতীতির উত্তরকালে বিরোধী-প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতিই 
্রমরূপ হইয়া থাকে । যেমন শুক্তিতে “ইদং রজতং” এই প্রতীতি হইবার 
পরে “নেদং রজতং*” এই প্রকারের বিরোধী প্রতীতি হইয়া থাকে । স্থতরাং 
“ইদং বজতং”" এই প্রতীতিকে ভ্রান্তিরূপ বল! যায়। প্রদর্শিত বাধকজ্ঞানের 
অভাবে অর্থাৎ “বার়স্পর্শ করিতেছি” ইত্যাদি প্রত্যক্ষের অনস্তর বিরোধী 
প্রতীতি না থাকায়, এই প্রত্যক্ষকে ভ্রান্তিরূপ বলা যায় না। কথিতকারণে 
মানা উচিত, যে বায়, প্রত্যক্ষ ত্বক-ইন্দ্িয় দ্বারা হয়, অন্ুমানদ্বারা নহে। 

উক্ত বীত্যন্ুসারে যে দ্রব্যের ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয়, সে দ্রব্যের গ্রত্যক্ষযোগ্য 
জাতিরও ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ঘটের ত্বাচপ্রত্যক্ষ হইলে, তাহাতে 
প্রত্যক্ষ ষোগাজাতি যে ঘটত্ব, তাহারও ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ যে দ্রব্যে 
স্পর্শ, সংখা, পরিমাণ, সংযোগ, বিভাগাদি-যোগ্য গুণ আছে, সে সকলের তথা 
স্পশাদিতে ম্পর্শত্বাধিজাতির ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। কোমলদ্রব্যে কঠিনম্পশের 
অভাবের তথা শীতলজলে উষ্ণম্পর্শের অভাবেরও ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয়। ঘটাদি- 
দ্রব্যের সহিত ত্বক-ইন্ড্রিয়ের 'সংযোগসম্বন্ধ” হয়। ক্রিয়াজন্য সংযোগ হয়, আর 
€ই দ্রব্যের সংযোগ হয়। ত্বক-ইন্দ্রিয় বায়বীয়পরমাণুজন্য হওয়ায় 


3০ তত্বজ্ঞানামৃত। 


বায় রূপ-দ্রবা হয়। ঘট পৃথিবীরূপ-দ্রব্য হয়। কদাচিৎ ত্বকইন্দ্রিয়ের গোলকরূপ 
শরীরের ক্রিয়াতে ত্বকঘটের সংযোগ হয়, কদাচিৎ ঘটের ক্রিয়াতে ত্বক ঘটের সংযোগ 
হয়, আর কদাচিৎ উভয়ের ক্রিয়া-জন্য সংযোগ হয়। নেত্র-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়। 
গোলকত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্ররূপ হইয়া থাকে, কিন্ত ত্বকইন্দ্রিয়েয় ক্রিয়া গোলক ত্যাগ 
করিয়া স্বতন্ত্রপে কখন হয় না। সুতরাং ত্বকইন্দট্িয়ের গোলক যে শরীর, তাহার 
ক্রিয়ায়, বা ঘটাদিবিষয়ের ক্রিয়ায়, বা উভরের ক্রিয়ায়, ত্বকের ঘটাদি দ্রব্যের সহিত 

যোগ হইলে ত্বাচ জ্ঞান হয়। ত্বাচ প্রতাক্ষ প্রমাফল, ত্বক-ইন্দ্রিয় করণ, 
ত্বক-ইন্দড্রিয়ের ঘটের সহিত সংযোগ ব্যাপার হয়। কারণ ত্বক ঘট-সংযোগের 
উপাদান কারণ, ঘট ও ত্বক উভয়ই, সুতরাং উক্তসংযোগ ত্বক-ইন্ড্রিয় জন্য হয়, আর 
ত্বক-ইন্দ্িয়ের কার্য যে ত্বাচপ্রমা, তাহার জনক হওয়ায় ত্বকের সহিত ঘটের সংযোগ 
ব্যাপার হয়। ত্বকের সহিত ঘটের জাতি ঘটত্বের ও স্পশাদিগুণের ত্বাচপ্রত্যক্ষ 
হইলে, ত্বকইন্দ্রিয় করণ হয়, প্রতাক্ষ পরমা ফল হয়, আর সংযুক্ত-সমবায়-সহ্বন্ধ 
ব্যাপার হয়। কারণ ত্বক-ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সংযোগবিশিষ্ট যে ঘট, 
তাহার সহিত ঘটত্বজাতির তথা স্পশত্বাদিগুণের সমবায় হয় । এইরূপ ঘটাপির 
স্পশাদিগুণে যে স্পশত্বাদি জাতি তাহার ত্বাটপ্রত্যক্ষ প্রমা হইলে, ত্বকইন্দ্রিয় 
করণ হয়, স্পশত্বাদিভাতির প্রতাক্ষপ্রমা ফল হয়, আর সংবুক্ত-সগনবেত-সমবায়- 
সম্বন্ধ, ব্যাপার হয় । কারণ, ত্বকইন্দ্রিয়েব সভিত সংয্‌ক্ত যে ঘট, তাহাতে সমবেত 
অর্থাৎ সমবায়সন্বন্ধে বিদামান যে স্পশাদি, তাহাতে স্পশত্বাদিজাতির 
সমবায় হয়। সংঘুক্তসমবাঁয় আর সংঘুক্তসমবেত সমবায় এই ঢু সন্বঙ্গে খদাপি 
সমবায় অংশ নিতা, ইন্দ্রিয জন্য নাহ, তগাপি দংযোগবিশিষ্টকেই সংযুক্ত বলে 
এবং ইহাই সংযোগ-জন্য । স্থৃতরাং ত্বকইন্দ্রিয়ের সংযোগ ত্বক জন্য হওয়ায়, 
ত্বক সংযুক্ত-সমবার ও ত্বক-সংঘুক্ত-সমবেতসমবাম় ত্রকইন্দ্রিয-জনা ভয়, আর 
ত্বকইন্দ্রিয়জন্য যে ত্বাচপ্রমা, তাহার জনক হয় বলিয়া ব্যাপার হয় । যে স্থলে পুষ্পাদি 
কোমল দ্রব্যে কঠিনম্পরশের অভাবের, আর নীতণজলে উষ্ণস্পশের অভাবের 
ত্বাচ-প্রতাক্ষ ভয়, সে স্থলে ত্রকহন্দিয় শ্রণ হয়, অভাবের তাচপ্রতাক্ষ-প্রমা 
ফল হয়, আর ইন্র্রিরের সাহত অভ+বর ক-সংঘক্র-বিশেষণতা-সন্বন্ধ ব্যাপার হয় । 
কারণ ত্বক-ইন্দ্রিয়ের ঘটাদি দব্যের সভিত সংযোগ হওয়ায়, ত্বক-সহযুক্ত কোমলদ্রবোো 
কঠিন স্পর্শীভাবের বিশেমণতা সম্বন্ধ হয় । এইরূপ ত্বক-সংযুক্ত-শীতল জলে উষ্ণ 
স্পর্শাভীবের বিশেধণত। সম্বন্ধ হয়। যে স্থলে ঘট-ম্পর্শে ক্ূপত্বের অভাবের ত্বাচ 
প্রত্যক্ষ হয়, সে স্থলে ত্বকসংযুক্তঘটে সমবেত যে স্পর্শ, তাহাতে রূপত্বাভাধের 


চাক্ষ্ষ-প্রম! নিরূপণ । ৪৪১ 


বিশেষণতাসন্বন্ধ হওয়ায় ত্বক-সংযুক্ত-সমবেত-বিশ্ষণত। সম্বন্ধ হয়। এই 
রীতিতে ত্বাচ প্রত্যক্ষের চারি সম্বন্ধ হেতু হয়--১ ত্বকপংযোগ, ২ ত্বক-সংঘুক্ত- 
সমবায়, ৩ ত্বক-সংযুক্ত-সমবেত-সমবার; ৪ ত্বক-সম্বদ্ধ-বিশেষণতা | ত্বকের সহিত 
সম্বন্ধবিশিষ্টকে ত্বক-সম্বদ্ধ বলে। যে স্থলে কোমল-দ্রব্যে কঠিন-্পর্শের অভাব 
হয়, সে স্থলে ত্বক-সংযোগ-সম্বদ্ধবিশি্ই কোমল দ্রব্য হয়। উক্ত ত্বক-সন্বন্ধ- 
কোমল-দ্রবো কঠিন-স্পর্শাভাবের বিশেষণতাসম্বন্ধ স্প্৯। যে স্থলে স্পর্শে 
রূপত্বাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, সে স্থলে ত্বকের স্পর্শের সহিত সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হয়। 
ত্বক সহিত সংযুক্ত-সমবায়বিশিষ্ট হওয়ায়, ত্বক-সন্বন্ধ স্পর্শ হয়, তাহাতে 
রূপত্বাভাবের বিশেষণতাসন্বন্ধ হয়। এইরূপে ত্বাচপ্রমার হেতু সংযোগাদি 
চাঁরি সম্বন্ধ হয়। 


চাক্ষুষ-প্রম। নিরূপণ 


কথিত প্রকারে চাক্ষষপ্রমার হেতুও চারিটী মন্বন্ধ হয়, বথ!--১ নেত্র- 
সংযোগ, ২ নেত্র-সংযুক্ত-সমবায়, ৩ নেত্র-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, ৪ নেত্র-স্বন্ধ- 
বি.শষণতা । এই সধ্বন্ধগুলিই ব্যাপার হয়। যে স্থলে নেত্রের সহিত ঘটাদি 
দবোর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, সে স্থলে নেত্রের ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্যের সহিত সংযোগ 
সম্বন্ধ হয় । এই সংযোগ নেত্র-জন্য হয় ও নেত্ৰ জন্ত যে চাক্ষুষ-প্রম। তাহার 
দলক হওয়ায় ব্যাপার হয়। যখন নেত্র দ্বারা দ্রব্যের ঘটত্বাদিজাতির তথা রূপ- 
সংখ্যাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয়, তখন নেত্রসংযুক্তদ্রবো ঘটত্বাদিজাতির ও 
নপাদি গুণের সমবার়সন্বন্ধ হয়। স্থতরাং দ্রব্যের জাঠি ও গুণের চাক্ষষ-প্রত্যক্ষে 
নেত্র সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধ হয়। যে স্থলে গুণবিশিষ্টজাতির চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ 
হয়, সেন্থলে রূপত্বাদি-জাঁতর সহিত নেত্রের সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সন্বন্ধ 
£য়। কারণ নেত্র-সংযুক্ত-ঘটাদিতে সমবেত যে রূপাদি তাহাতে রূপত্বাদির 
| মমধায় হয়। ' যদ্যপি নেত্রসংযোগ সকল দ্রব্যের সহিতই স্তব, তথাপি উদ্ভ তরূপ 
বিশিষ্টদ্বব্যের সহিতই নেত্রসংযোগ চাক্ষুপ্রমার হেতু হয়, কেবল দ্রব্যের 
চিত নেত্রসংযোগ হেতু নহে। পৃথিবী, জল, তেজ, এই তিন দ্রব্যই রূপ- 
বিশিষ্ট, অন্য নহে। সুতরাং পৃথিবী, জল, তেজেরই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত 
উদ্ভূতরূপস্থলেই চাক্ষুষপ্রতাক্ষ হয়, অনুভূত স্থলে নহে। যেমন স্রাণ রসন, 


৪২. তত্বজ্ঞানামূত । 


নেত্র, এই তিন ইন্দ্রিয়, ক্রমে পৃথিবী, জল, তেজোরূপ হয়, এবং তিনেরই রূপ 
আছে পরন্ত ইহাদের রূপ অনুত্ত,ত, উদ্ভূত নহে, সুতরাং ইহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হয় না। অতএব এই নিয়ম সিদ্ধ হইল _উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট পৃথিবী, জল, তেজই 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, অনু্ূতরূপবিশিষ্ট নহে । উক্ত পৃথিব্যাদির যে সকল 
গুণ আছে, তন্মধ্যে কোন কোন গুণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য হয়, ও কোন কোন 
গুণ চাক্ষ্যপ্রত্যক্ষের যোগ্য নহে। যেমন পৃথিবীতে ১ রূপ,২ রস, ৩ গন্ধ, ৪ স্পর্শ, 
৫ সংখ্যা, ৬ পরিমাণ, ৭ পৃথকৃত্ব, ৮ সংযোগ, ৯ বিভাগ, ১০ পরত্ব, ১১ অপরত্ব, 
১২ গুরুত্ব, ১৩ দ্রবত্ব, ১৪ সংস্কার--এই চতুর্দশগুণ আছে। উক্ত সকল গুণ 
হইতে “গন্ধ” বাদ দিলে ও “স্নেহ” যোগ করিলে জলেরও চতুর্দশ গুণ হয়। 
“রস, গন্ধ, গুরুত্ব ও স্নেহ” বাদ দিলে একাদশ গুণ তেজের হয়। ইহাদের মধ্যে 
রূপ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, এই সকল গুণ 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য হয়, অন্ত গুণগুলি নহে । সুতরাং যগ্যপি নেত্র-সংযুক্ত- 
সমবায়রূপসন্বন্ধ সকল গুণেরই সহিত হয়, তথাপি নেত্র-যোগ্য সকল গুণ নহে। 
যে সকল নেত্র-ষোগ্য হয়, সেই সকল গুণেরই নেত্র-সংযুক্ত-সমবায়-সন্বন্ধ দ্বারা 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্পর্শে ত্বক-ইন্দ্রিয়ের যোগাতা৷ হয়, নেত্রের নহে, 
রূপে নেত্রের যোগ্যতা হয়, ত্বকের নহে । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, 
বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, এই সকলেও ত্বক ও নেত্র উভয়েরই যোগ্যতা 
হয়। স্থতরাং ত্বক-সংযুক্ত সমবায় ও নেত্র-সংষুক্ত সমবায়, এই উভয় সম্বন্ধ 
খ্যাদির ত্বাচ প্রত্যক্ষের ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের হেতু হয়। রসে কেবল রসনারই 
যোগ্যতা হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের নহে, গন্ধে কেবল দ্বাণেরই যোগ্যতা হয়, অন্তের নহে : 
যেগুণে বে ইন্দ্রিয়ের বোগ্যতা হয়, সেই গুণের সেই ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে, অন্যের সহিত হইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ 
ঘটাদিতে কুপার্দির চাক্ষুষ-জ্ঞানের বিষয়তা হইলে ঘটাদিতে রূপত্বাদিজাতির 
নেত্রসংযুক্তমমবেতসনবায় দ্বারা চাক্ষুস-প্রতাক্ষ হয়। রসাদি চাক্ষুষ-স্ানের 
বিষয় নাহ, সুতরাং রসত্বাদি সাত" স্ভিত নেত্রের সংযুক্তসমবেতসমবায় সম্বন্ধ 
হইলেও চাক্ষ্ুব-পত্যক্ষ হয় না। অতএব ইহ! সিদ্ধ হইল, উদ্ত তরূপবিশিষট 
দ্রব্যের নেত্রের সংযোগে চাক্ষ্য-জ্ঞান হয়, তথা উদ্ভৃতরূপবিশিষ্দ্রবযের 
নেত্রযোগ্যজীতির ও নেত্রযোগ্যগ্চণের সংঘুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধে চাক্ষ্য-ন্ঞান 
হয় আর নেএযোগ্যগুণের ও রূপত্বাদি জাতির নেত্রসংযুক্তসমবেত 
সমবায় সম্বন্ধে চাক্ষব-প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ অভাবেরও নেত্রসস্বন্ধে চাক্ষুদ 
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প্রত্যক্ষ হয়। যেস্লে ভূতলে ঘটাভাবের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয়, সেম্থলে 
ভূতলে নেত্রের সংযোগ-সম্বন্ধ হয়, সুতরাং নেত্র-সন্বদ্ধভূতলে ঘটাভাবের 
বিশেষণতা-সন্বন্ধ হয়। এইরূপ নীলঘটে পীতরূপের অভাবের চাক্ষষ-প্রত্যক্ষ 
হইলে, নেত্রের সহিত সংযোগ হওয়ায় নীল ঘটে পীতরূপাভাবের বিশেষণতা 
সম্বন্ধ হয়। কথিত প্রকারে ঘটের নীলরূপে পীতত্বজাতির অতাবের চাক্ষ্য 
প্রত্যক্ষ হইলে, নেত্র সহিত সংযুক্তসমবায়সন্বন্ধবিশিষ্ট নীলরূপ হয়, সুতরাং নেত্র 
সংযুক্ত যে নীলরূপ তাহাতে পীতত্বাভাবের বিশ্ষণতা সম্বন্ধ হওয়ায়, নীলরূপে 
পীতত্বাভাবের বিশেষণতা-সন্বন্ধ হয়। এই বীত্যন্থসারে নেত্রসংযোগ, নেত্র 
সংযুক্তপমবায়, নেত্রসংযুক্তসমবেতসমবায় ও নেত্রসন্বদ্ধবিশেষণতা, এই চারি সম্বন্ধ 
চাক্ষষ প্রমার হেতু হয়, এবং এই গুলিই ব্যাপার হয়, নেত্র করণ হয় ও চাক্ষষ 
প্রমা ফল হয়। 
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যেরূপ ত্বক ও নেত্রের দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, সেরূপ রসন-ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু রসের ও রসে রসত্ব-মধুরত্বাদি 
জাতির, তথা রসাভাবের ও মধুরাদিরসে অম্রত্বাদি-জাতির অভাবের 
রাসন-প্রতাক্ষ হয়। সুতরাং রাসনপ্রত্যক্ষের হেতু রসনইন্দ্িয়দ্বারা 
বিয়ের তিন সম্বন্ধ হয় যথ!--১ রসনসংযুক্তসমবায় ২--রসন-সংযুক্ত-সমবেত 
পনবায়-_-৩-রসন-সংযুক্ত-বিশেষণতা । কলে মধুর রসের রসন ইন্দ্রিয় দ্বারা রাসন 
গ্রতাক্ষ হইলে, ফল ও রসনের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। সুতরাং রসন-সংযুক্ত 
কলে রসগুণের সমবায় হওয়ায়, রসের রাসনপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়সম্থন্ধ 
৪ম এবং ইহাই বাপার হয়। কারণ, সংযুক্তসমবায়সম্থন্ধে সমবায় অংশ 
নিত্য, রসনজন্ত নহে, কিন্তু সংযোগ অংশ রসনজন্ত হয়, আর রসন-ইন্দিয় 
জন্য যে রসের রাসনসাক্ষাৎকার, তাহার জনক হওয়ার ব্যাপার হয়। 
ব্যাপা রবিশিষ্টরাসনপ্রতোক্ষের অসাধারণ কারণ যে রসন-ইন্দ্রিয়। তাহ! করণ 
এয়ায় প্রমাণ হয় ও রাসন-প্রমা ফল হয়। এইরূপে রসে রসত্ব জাতির এবং 
মধুরত্ব, অয্নত্ব, লবণত্ব, কটুত্ব, কষায়ত্ব, তিক্তত্বরূপ যট ধর্ম্বেরও রসন-ইন্ডরিয় 
দ্বাৰা রাসন-সাক্ষাৎকার হয়। ফলাদিদ্রব্যের রসনের সহিত সংযোগ হয়। 
দবো রম সমবেত থাকে, সুতরাং রসন-সংঘুক্ত যে দ্রবা, তাহাতে সমবেত 
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অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বিস্তমান যে রস তাহাতে রসত্বের আর রসত্বের ব্যাপ্য 
মধুরত্বাদির সমবায় হওয়ায় রাসন-সংযুক্তসমবেতসমবায় সম্বন্ধ হয়। এই 
প্রকারে ফলের মধুররসে অয্নত্বাভাবের রাসনপ্রত্যক্ষ হইলে, রসনইন্দ্রিয়ের 
অশ্নত্বাভাবের সহিত স্বসন্বদ্ববিশেষণতা সম্বন্ধ হয়। কারণ সংযুক্তসমবার সব্বন্ধের 
দ্বারা রাসন-সন্বদ্ধ মধুর রস হয়, তাহাতে অস্ত্বাভাবের বিশেষণত' সম্বন্ধ হয়। 
স্থতরাং রসন-ইন্ত্রিয়ের অয্নত্বাভাব সহিত সংযুক্ত-সমবেত-বিশেষণতা সম্বন্ধ হয়। 
এই প্রকারে রসন-ইঞ্জরিয়-জন্য রাসন-প্রত্যক্ষের হেতু তিন সম্বন্ধ হয়। 


স্বাণজ প্রম। নিরূপণ । 


ঘ্রাণজ-প্রতাক্ষ-প্রমাস্থলে, ঘ্রাণেরও বিষয়ের সহিত তিন সম্বন্ধ হয়। 
বথা--১ স্রাণ-সংযুক্ত-সমবায় । ২ ঘ্রাণ-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়। ৩ প্রাণ-সম্বদ্ধ- 
বিশেষণত1। ঘ্রাণইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু গন্ধগুণের 
প্রত্যক্ষ হয়। যদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে ত্বাণের সংযোগ- 
সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের কারণ হইত। দ্রবোর প্রত্যক্ষ ঘ্রাণ দ্বারা হয় শা বলিরা 
ঘ্রাণ সংযোগ দ্রব্য-প্রতাক্ষের হেতু নহে । প্রাণের দ্রবোর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ ও 
নাই; কিন্তু পুষ্পাদিতে গন্ধের সমবায়সন্বন্ধ হয়, আর ঘ্বাণের সহিত 
পুষ্পাদির ংযোগ-সন্বন্ধ হয়। স্ুতরাং স্বাণ-সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধদ্বার' 
গন্ধের ঘরাণজ-প্রতাক্ষ হয়। অন্ত গুণের ঘ্রাণ দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত 
গন্ধে গন্ধত্বজাতির তথা গন্ধত্বের ব্যাপ্য-স্থগন্ধত্ব-দুর্গন্ধত্বের ঘ্রাণজ-প্রত্যক্ষ তয় । 
এইরূপে গন্ধাভাবের দ্বাণজ-পতাক্ষ ভয় । যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পদার্থের জ্ঞান 
হয়, সেই হন্দ্রিয়দ্বারা সেই পদার্থের জাতির 'ও তাহার অভাবেরও জ্ঞান 
হয়! গন্ধত্ব জাতির তথা গন্ধে সুগন্ধত্ব হুগন্ধত্ব বম্মের প্রতাক্ষ হইলে, স্বাণসংযুক্ত" 
সমবেতসমবায় সম্বন্ধ ভ্রাণজপ্রত্যক্ষের হেতু হয়। কারণ দ্রাণ-সংযুক্ত যে পুষ্পাদি 
তাহাতে সমবেত গন্ধ থাকে, তাহাতে সমবায় গন্ধত্বাদির হয়। এইরূপে পুল্পের 
সুগন্ধে দুর্গন্ধের অভাবের দ্রাণজ-প্রতাক্ষ হইলে, প্রাণের তর্গন্ধাভাবের সহিত 
স্বসম্বদ্ধবিশেষণতাসন্বন্ক হয়। কাণ, সংযক্ত-সমবার-সন্বন্ধদ্ধারা প্রাণ সম্বন্ধ যে 
দরগন্ধ, তাহাতে দুগন্ধত্বাভাবের বিশেষণতাসম্বন্ধ হয়। যে স্থলে পুষ্পাদি ব্যবহিত 
বা দুরে আছে, আর গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, সে স্থলে যস্তুপি পুষ্পে ক্রিয়। দৃষ্টিগোচর 
হয় না এবং তৎকারণে পুষ্পাদির ঘাণের সহিত সংযোগের অভাবে ভ্রাণসংযৃক্ত- 
সমবায়-সম্বন্ধ সম্ভব নহে, তথাপি গন্ধ “গুপরূপ” হয়--কেবল গুণে ক্রিয়া 


মানসপ্রমা-নিরপণ । ৪৫ 


হয় না, কিন্ত গন্ধের আশ্রয় যে পুষ্পাদ্দির শ্থক্ম অবয়ব, তাহাতে ক্রিয়। হইয়। 
দ্রাণের সহিত সংযোগ হয়। সুতরাং ভ্রাণ-সংযুক্ত-পুষ্পার্দির অবয়বে গন্ধের সমবায় 
হওয়ায়, গন্ধের ব্রাণ-সংযুক্ত-সমবায়-সন্বন্ধই স্রাণজ-প্রত্যক্ষের হেতু হয়। এইরূপে 
ঘ্বাণজ-প্রত্যক্ষের হেতু তিন সম্বন্ধ হয়, এই সম্বপ্ধগুলিই ব্যাপার হয়, প্রাণ-ইন্জিয় 
করণ হয়, ত্রাণজ প্রত্যক্ষ প্রমা ফল হয়। 


কথিত প্রকারে স্তাক্মতে শোত্রাদি পঞ্চইন্ত্রিয়দ্বারা বাহাপদার্থের জ্ঞান 
হইয়া থাকে । 


মানস-প্রম। নিরূপণ | 


আত্মার ও আত্মার শ্থাদিধম্মের তথা আত্মত্বজাতির ও স্থখত্বাদিজাতির 
প্রত্যক্ষ শ্রোত্রাদি দ্বারা হয় না, কিন্তু আত্মাদি আন্তরপ্রত্যক্ষের হেতু মনইন্দ্রিয় 
হয়। আত্মা ও আত্মার সুখাদিধর্ম হইতে ভিন্রপদার্থকে “বাহ্য”” বলে এবং 
আত্ম! ও আত্ম-ধর্মনের নাম আস্তর। যেমন বাহ্য প্রত্যক্ষপ্রমার করণ শ্রোত্রাদি 
উন্ত্রিয়। তদ্রুপ আতন্তর আত্মাদির প্রত্যক্ষপ্রমার করণ মন, সুতরাং, 
মন ইন্দ্রিয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। মনে ক্রিয়া হইয়া আত্মার সহিত 
সংযোগ হইলে আত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হয়। আত্মার মানস-প্রতাক্ষরূপ ফল 
পরমা হয় ও আত্ম-মনের সংযোগ ব্যাপার হয়। কারণ, আত্মমনের সংযোগ 
মনোজন্য হয়, আর মনোজন্য বে প্রত্যক্ষ প্রমা তাহার জনক হওয়ায় 
বাপার হয়। উক্ত সংযোগরূপব্যাপারবিশিষ্ট আত্মার প্রত্যক্ষ-প্রমার 
অসাধারণ কারণ মন, সুতরাং মন প্রমাণ হয়। জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব, সুখ, 
ঢঃখ ও দ্বেষ এই সকল আত্মার গুণ, এবং এই সকল গুণেরও সাক্ষাৎকারের 
হেতু মন প্রমাণ হয়। মনের সহিত জ্ঞানাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, পরস্ত 
পরম্পর! সম্বন্ধ হয় | আপনার সন্বন্ধীর সম্বন্ধকে “পরম্পরা সম্বন্ধ” বলে। 
জ্ঞানাদির আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধ হয়, আর জ্ঞানাদির সম্বন্ধ আত্মার সহিত মনের 
ংযোগ হওয়ায়, মনের সহিত জ্ঞানাদির পরম্পরাসম্বন্ধ হয়। এই পরম্পরাসন্বন্ধ, 
জ্ঞানাদির মনের সহিত “স্বসমবায়ি সংযোগ সম্বন্ধ” রূপ হয়। স্ব অর্থাৎ জ্ঞানাদি 
তাহাদের সমবায়ী অর্থাৎ সমবায়বিশিষ্ট যে আত্মা তাহার মনের সহিত সংযোগ 
হয়। এইরপে মনের জ্ঞানাদি সহিত পরম্প্র সম্বন্ধ হওয়ায় এই সম্বন্ধ “মনঃ 
সংযুক্ত সমবায়” হয়, কেননা মনের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সংযোগবিশিষ্ট যে আত্মা 
তালার সহিত জ্ঞানাদির সমবায়-সন্ধন্ধ হয়। এইরূপজ্ঞানত্ব, ইচ্ছাত্ব, প্রযত্বত্ব, 
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সত্ব, ছংথত্ব, দ্বেষত্বের মনদ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে, মনের সহিত জ্ঞানত্বাদির 
“স্বাঅয়-সমবার়ি-সংযোগ-সন্বন্ধ” হয়। স্ব অর্থাৎ জ্ঞানত্বাদি, তাহাদের আশ্রয় যে 
জ্ঞানাদি, তাহাদের সমবায়ী যে আত্মা, তাহার মনের সহিত সংযোগ হয়, এইরূপে 
মনের জ্ঞানত্বাদির সহিত “মনঃসংযুক্ত-সমবেত-সমবায়সম্বন্ধ” হয়। কারণ মনঃ- 
ংযুক্ত আত্মাতে সমবেত যে জ্ঞানাদি, তাঁহাদের সহিত জ্ঞানত্বাদির সমবায়-সন্বন্ধ 
হয়। এই প্রকারে আত্মাতে স্থথাভাব ও ছঃখাভাবের প্রত্যক্ষ হইলে, মনঃ 
সম্বদ্ধ-বিশেষণতা-সম্বন্ধ হয়। কারণ, মনের সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ সংযোগ- 
সম্বন্ধবিশিষ্ট যে আত্মা তাহার সহিত স্থথাভাবের ছুঃখাভাবের বিশেষণতা- 
সম্বন্ধ হয়। আর সুখে ছুঃখত্বাভাবের প্রতাক্ষ হইলে মনঃসংযুক্তসমবায়- 
সন্বন্ধদ্বধারা মনঃসম্বদ্ধ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশি্ট যে সুখ তাহাতে হুঃখত্বাভাবের 
বিশেষণতা-সম্বন্ধ হয়। কারণ মনের সহিত সংযুক্ত, অর্থাৎ সংযোগ-বিশিষ্ট যে 
আত্মা, তাহাতে স্ুখাদিগুণের সমবায়-সন্বন্ধ হয়। আর যেহেতু অভাবের 
বিশেষণতাসম্বন্ধ হয়, সেই হেতু অভাবের মানসংপ্রত্যক্ষের হেতু মনঃসম্বদ্ধ 
বিশেষণতারূপ একই সম্বন্ধ হয়। যে স্থলে আত্মীতে স্খাভাবাদির প্রত্যক্ষ হয়, 
সে স্থলে সংযোগ সম্বন্ধে মনঃসম্বদ্ধ যে আত্মা, তাহাতে স্থখাভাবাদির বিশেষণত' 
সম্বন্ধ হয়। আর স্ুখাদিতে ছুঃখত্বাভাবাদির প্রত্যক্ষ হইলে, সংযুক্ত-সমবায়-সগ্থন্ধে 
মনঃসম্বদ্ধ অর্থাৎ মনঃসম্বন্ধবিশিষ্ট সুখাদি হয়। কোন স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
মনঃসম্বদ্ধে ও কোন স্থলে পরম্পরা সম্বন্ধে মনঃসহ্বদ্ধে অভাবের বিশেষণতা সম্বন্ধ 
তয়। এই রীতিতে মানস প্রতান্দের তেতু চারি সম্বন্ধ হয়__-মনং সংযোগ ৯. মনঃ 
ংযুক্ত-সমবায় ২--মনঃ সংযুক্ত সমবেত-সমবায় ৩-_মনঃসম্বদ্ব-বিশেষণতা ৪। 
মানসংপ্রত্যক্ষের হেতু উক্ত চারি সম্বন্ধ ব্যাপার তয়। সম্বন্ধরূপব্যাপারবিশিষ্ট 
অসাধারণ কারণ মন করণ হওয়ায় প্রমাণ হয় আর আত্ম-সুখাদির মানস-সাক্ষাৎ- 
কার রূপ প্রমা ফল হয়। যেরূপ আত্ম-গুণ সুখাদি প্রত্যক্ষের হেতু সংযুক্ত- 
সমবায় সম্বন্ধ হয়, তদ্রপ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সংস্কারাদিও আত্মার গুণ হওয়ায় তাহাদের 
সহিত মনের সব্যুক্ত-সমবায়-সন্বদ্ধ ভয় *ঠলেও ধর্দাদিখখণ প্রতাক্ষ-যোগা নহে 
বলিয়া, ধর্ম্মাদির খানপ প্রত্যক্ষ য় ন, . বে বস্তুতে প্রতাক্ষযোগ্যতা নাই, সে 
বন্ধুর প্রত্যক্ষ হয় না। যদিও আশ্রক্গের গ্রতাক্ষ হইলে সংযোগেরও প্রত্যক্ষ হইয়' 
থাকে ' যেমন সংযোগের আশ্রয় তুই অঙ্গুলি তয়, অন্গুলিদ্বয়ের চাক্ষুষ-প্রতাঙগ 
হইলে, সংযোগেরও চা্দম-পুত্যক্ষ হয়। আর অঙ্গুলির ত্বাচ--প্রত্যক্ষ হইলে 
অঙ্গুলি সংযোগের ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ আস্মমনের সংযোগে যেস্কুণে 
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আত্মার মানস-প্রতাক্ষ হয়, সে স্থলে সংযোগের আশ্রয় আত্মা হওয়ায় 
সংযোগেরও মানস-প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। তথাপি সংযোগ দুইয়ের অধীন 
হয়। যে স্থলে হুই আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সে স্থলেই সংযোগের প্রত্যক্ষ 
হয়। আর যে স্থলে একটা প্রত্যক্ষ হয়, অন্যটা হয় না সে স্থলে সংযোগের 
প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন ছুই ঘটের প্রত্যক্ষতাস্থলে সংযোগের গুত্যক্ষ হয়, 
কিন্তু ঘটের ক্রিয়াতে ঘট আকাশের সংযোগের আশ্রয় যদ্যপি ঘট ও আকাশ 
উভয়ই, তথাপি ঘট প্রত্যক্ষ হইলেও আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না এবং তৎকারণে 
ংযোগও প্রত্যক্ষ হয় না। এই রীতিতে আত্মমনের সংযোগের আশ্রয় 
আত্মা ও মন উভয়ই, তন্মধ্যে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়, মনের হয় না, 
আর আত্মমনঃসংবোগেরও মানস প্রত্যক্ষ হয় না। আবার আত্মা ও 
জ্ঞান স্থখাদির মানস প্রত্যক্ষত৷ স্থলে, জ্ঞান-সুথাদি ছাড়িয়া কেবল আত্মার 
মানস-প্রত্যক্ষ হয় না আর আত্মাকে ছাড়িয়া কেবল জ্ঞানস্ুখাদিরও 
মানস-প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, সুখ, ছুঃখ, দ্বেষ, এই সকল 
গুণের মধ্যে কোন একটী গুণের সহিত আত্মা প্রত্যক্ষ হইলে আত্মার মানস- 
প্রত্যক্ষ হয়। আমি জানি, আমি ইচ্ছাবান, আমি প্রযত্ববান, আমি সুখী, আমি 
দুঃখী, আমি দ্বেষী, এই রীতিতে কোন একটী গুণ বিষয়-করতঃ আত্মার মানস 
প্রত্যক্ষ হয়। কথিত প্রকারে ইন্দ্রিরজন্য প্রত্যক্ষ-প্রমার হেতু ইন্দ্রিয়ের যে 
সধন্ধ সেই সম্বন্ধই ব্যাপার হয়, ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষ-প্রমাণ হয়, আর ইন্দ্রিয় জন্য 
শাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ প্রমা কল হয়। ইহা ন্যায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 


প্রত্যক্ষ-প্রমার করণ বিষয়ে গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের মত। 


প্রত্যক্ষ-প্রমার করণ সম্বন্ধে গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ- 
প্রমার করণ নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ, যাহ! ব্যাপার বলিয়া কথিত হয়, 
তাহাই “করণ” হয়, আর ইন্দ্রিয় কারণ হয় “করণ” নছে। তাহার অভিপ্রায় এই 
ব্যাপার-বিশিষ্ট কারণ করণ নহে । যে কারণ দ্বারা কার্যের উৎপত্তিতে বিলম্ব 
হয় না কিন্তু যাহার দ্বার অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে কার্যের উৎপত্তি হয়, সেই কারণই 
করুণ! ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে প্রত্াক্ষপ্রমারূপকার্যে বিলম্ব হয় না; কেন না 
ইন্জিয় সম্বন্ধের অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে প্রত্যক্ষপ্রমারূপ-কার্ধয অবস্থাই হয়। সুতরাং 
ইন্ত্রিয়ের “সম্বন্ধ” করণ হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, “ইন্দ্রিয়” নহে। এমত 
ঘুটের করণ কপাল নহে কিন্তু “কপাল সংযোগ” করণ, আর কুলাল ঘটের 
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কারণ, করণ নহে । এইর্ূপে পটের কারণ তন্ত নহে কিন্তু তন্তসংযোগ 
পটের করণ, আর তন্ত, পটের কারণ, করণ নহে। এই প্রকারে প্রথম পক্ষে 
ব্যাপাররূপ যে কারণ, তাহা এপক্ষে “করণ” আর যে করণ তাহা “কারণ” । 


জ্ঞানের আশ্রয় কথন । 


ন্যায় মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের আশ্রয় আত্মা এবং ইনিই কর্তা তথা এই 
কর্তীকে প্রমাত! ও জ্ঞাতা বলে। প্রমাজ্ঞানের কর্তা প্রমাতা ও জ্ঞানের কর্তী 
জ্ঞাতা বলিয়া উক্ত হয়। উক্ত জ্ঞান ভ্রমরূপ হউক, বা প্রমারূপ হউক, ন্যায় 
সিদ্ধান্তে যেমন প্রমাজ্ঞান ইক্জ্রিয় জন্য হয়, তদ্রপ ভ্রমজ্ঞানও ইন্দ্রিয় জন্য হয়। কিন্তু 
ভ্রম জ্ঞানের কারণ যে ইন্দ্রিয়, তাহাকে যদ্যপি ভ্রমজ্ঞানের কারণ বলা যায়, তথাপি 
উহা প্রমাণ নহে, কেন না! পরমার অসাধারণ কারণকেই প্রমাণ বলে। 


ন্যায়মতানুসারে ভ্রম জ্ঞানের বিচার । 


ন্যায় মতে ভ্রমের রীতি এই--যে সময়ে রজ্জুর সভিত দোষসহকৃত নের- 
ংযোগ হয়, সে সময়ে রজ্জত্ব ধর্ম্মের সহিত নেত্রের সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধ হইলেও 
দোষ বলে রজ্জ-ত্ব ভান হয় না, কিন্তু সর্পত্ব ভান হয়! যগ্যপি সর্পত্বের সহিত 
নেত্রের সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধ নাই, তথাপি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও দোষের 
মাহাত্ম্য সর্পত্বের সম্বন্ধ রজ্জ তে নেত্রের দ্বারা প্রতীত হয়। কিন্তু পুর্বে দণ্ডের 
জ্ঞান দ্বারা দণ্ডত্বের স্মৃতি হইলে, রজ্জতে দণ্ডত্ব ভান হয়, আর সর্পের পূর্ব জ্ঞান 
দ্বার! সর্পত্বের স্মৃতি হইলে রজ্জ তে সর্পত্ব ভান হয়। 
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যে স্থলে দোধ-রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, সে স্থলেও বস্তুর জ্ঞানে 
বিশেবণ-জ্ঞানের হেতৃতা হইয়। থাকে, অর্থাৎ রজ্জু জ্ঞানের পুর্বে রজ্জুত্বের জ্ঞান 
নিরমপূর্ববক হয় । যথা যে সময়ে শেত উদ্দীন শ্বেত-কঞ্চুকবান যষ্টিধর ব্রাহ্মণের 
সহিত নেত্র-সংযোগ হয়, সে সময়ে কদাচিৎ, “মনুষ্য” এরূপ জ্ঞান হয় কদাচিৎ 
প্্রাহ্মণ” এরূপ জ্ঞান হয় ; কদাচিৎ “যষ্টিধর ব্রাহ্মণ” এরূপ জ্ঞান হয়) কদাচিৎ 
“কুক বান ত্রাঙ্গণ” এরূপ জ্ঞান হয়; কদাচিৎ “শ্বেতকঞ্চুকবান ব্রাহ্মণ” এরূপ 
জ্ঞান হয়; কদাচিৎ “উঞ্জীষবান ব্রাহ্মণ’ এরূপ জ্ঞান হয়) কদাচিৎ "শ্বেত 
উষ্কীষবান ব্রাহ্মণ এরূপ জ্ঞান ভয়; কদাচিৎ “উফ্ধীমবান কঞ্চুকবান যষ্টিধর 
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ব্রাহ্মণ” এরূপ জ্ঞান হয় আর কদাচিৎ “শ্বেত-উষ্ণীষবান শ্বেত কঞ্চুকবান যষ্টিধর 
ব্রাহ্মণ” এরূপ জ্ঞান হয়। কথিত সকল স্থলেই ঘগ্তপি নেত্র-সংযোগ সমস্ত, 
জ্ঞানের সাধারণ কারণ, তথাপি জ্ঞানের বিলক্ষণতার হেতু এই--ঘে স্থলে 
মনুয্যত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান হয় তথা নেত্র সংযোগ হয়, সে স্থলে “মনুষ্য” এরূপ 
চাক্ষুষ-জ্ঞান হয়। ব্রাঙ্মণত্বের জ্ঞান ও নেত্র-সংযোগ হইলে “ত্রাঙ্গণ'” এরূপ 
চাক্ষুষ-জ্ঞান হয়। যষ্টি ও ব্রান্ষণত্বের জ্ঞান তথা নেত্র-সংযোগ হইলে “বষ্টিধর 
ব্রাহ্মণ” এরূপ চাক্ষুষ-জ্ঞান হয়। কঞ্চুক ও ব্রাহ্মণত্বরূপ ছুই বিশেষণের জ্ঞান 
তথা নেত্র-সংযোগ হইলে “কঞ্চুকবান ব্রাঙ্গণ” এরূপ চাক্ষুষ-জ্ঞান হয়। শ্বেততা- 
বিশিষ্ট কঞ্চুকরূপ ও ব্রাহ্মণত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান তথা নেত্র-সংযোগ হইলে 
"শ্বেত কঞ্চুকবান ব্ৰাহ্মণ” এরূপ চাক্ষুষ-জ্ঞান হয়। উফীষ ও ব্রাহ্মণত্বরূপ 
দুই (বশেষণের জ্ঞান তথা নেত্রসংষোগ হইলে “উষ্ভীষবান ব্রাহ্মণ” এরূপ চাক্ষুষ- 
জ্ঞান হয়। শ্বেততাবিশিষ্ট উষ্ণীষরূপ্‌ বিশেষণের ও ব্রাহ্মণ ত্বরূপ বিশেষণের 
জ্ঞান তথ! নেত্র-সংযোগ হইলে “শ্বেত উষ্ণীষবান ব্রাহ্মণ” এরূপ চাক্ষুষ-জ্ঞান হয় । 
উষ্ণীয, কঞ্চুক, যষ্টি ও ব্রাহ্গণত্ব, এই চারি বিশেষণের জ্ঞান ও নেত্র-সংযোগ হইলে 
“উষ্টীষবান কঞ্ঠকবান যষ্টিধর ব্রাহ্মণ” এরূপ চাক্ষুষ-জ্ঞান হয়। শ্বেততাবিশিষ্ট 
উফ্ণীষ-বিশেষণের 'ও শ্বেততাবিশিষ্ট কঞ্চক-বিশেষণের তথ! যষ্টি ও ব্রাহ্মণত্বরূপ 
‘বশেষণের জ্ঞান আর নেত্র সংযোগ হইলে “শ্বেত উষ্টীষবান শ্বেত কঞ্চুকবান 
নধর ব্রাঙ্ছণ” এরূপ চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। কথিত রীতানুসারে যে বিশেষণের 
পৃর্বজ্ঞান হয়, সেই (বশেষণবিশিষ্টেরই ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হয়। হন্দিয়-সম্বন্ধ যপ্তাঁপ 
দমস্ত স্থলে সাধারণ, তথাপি বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের বিলক্ষণতার হেতু বিলক্ষণ বিশেষণ 
জ্ঞান হয়। যদি বিলক্ষণ বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা অশ্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে 
নেত্র-সংযোগদ্বারা ব্রাহ্মণের সর্ব জ্ঞান তুল্য হওয়া উচিত। এইরূপ যেস্ুলে 
ঘটের সহিত নেত্রের ও ত্বকের সংযোগ হয়, সে স্থলে কদাচিৎ “ঘট” এরূপ 
প্রত্যক্ষ হয় ; কদাচিৎ “পৃথিবী” এরূপ জ্ঞান হয়, আর কর্দীচিৎ “ঘট পৃথিবী” 
এপ জ্ঞান হয়। তত্প্রতি হেতু এই যে যখন ঘটত্বর্বপ বিশেষণের জ্ঞান ও 
ঠৃন্রষসংযোগ হয়, তখন “ঘট” এরূপ প্রত্যক্ষ হয়। যখন পুঁথবীত্বরূপ বিশেষণের 
ঘন ও ইন্ত্রিয়ের ঘটের সহিত সংযোগ হয়, তখন “পৃথিবী” এরূপ প্রত্যক্ষ হয়। 
[খন ঘটত্ব, পৃথিবীত্ব, এই ছুই বিশেষণের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয-সংযোগ হয় তখন “ঘট 
পাবা” এরপ প্রত্যক্ষ হয়। কথিত রীত্যনুসারে ঘটের সহিত যদ্যপি ইন্জিয়ের 
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ঘটে সদাই বর্তমান, তথাপি কদাচিৎ ঘটত্ব সহিত খটমাত্রকে জ্ঞান বিষয় 
করে, ঘটের জ্রবাত্ব পৃথিবীত্বাদি জাতিকে বা রপাদি গুণকে বিষয় করে না। 
কদাচিৎ পৃথিবী এরূপ ঘটের জ্ঞান ঘটের ঘটত্বকেও বিষয় করে না, কিন্ত 
পৃথিবীত্ব ও ঘট তথা পৃথিবীত্বের সম্বন্ধকে বিষয় করে। কদাচিৎ পৃথিবীত্ব ঘটত্ব 
জাতি ও তাহাদের ঘটে সম্বন্ধ তথা ঘট এই সকলকে বিষয় করে। কথিত 
প্রকারে জ্ঞানের ভেদ সামগ্রী-ভেদ বিন সম্ভব নহে। স্থৃতরাং বিশেষণ জ্ঞানরূপ 
সামগ্রী-ভেদই জ্ঞানের বিলক্ষপতার হেতু হয়। যেস্থলে “ঘট” এরূপ জ্ঞান হয় 
সেস্থলে ঘট ও ঘটত্ব তথা ঘটে ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধ ভান হইয়া! থাকে । যেস্থলে 
“পৃথিবী” এরূপ জ্ঞান হয় সেস্থলে ঘট ও পৃথিবীত্ব তথা ঘটে পৃথিবীত্বের সমবায় 
সম্বন্ধ ভান হইয়া থাকে। 
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উপরে ঘষ্ট-বিষয়ক যে বিশেষণ জ্ঞান প্রদর্শিত হইল তাহাতে ঘটত্ব পৃথিবীত্ব 
জাতি “বিশেষণ” হয় আর ঘট “বিশেষ্য” হয়। সম্বদ্ধের অন্যোগী “বিশেষ্য” 
শবে কথিত হয়। যাহার সম্বন্ধ হয় তাহ! সম্বন্ধের “প্রতিযোগী” আর যাহাতে 
সম্বন্ধ হয়, তাহ! "অনুষোগী”। বটত্বের পৃথিবীত্বের সমবায়-সম্বন্ধ ঘটে ভান হয়। 
স্থৃতরাং ঘটত্ব ও পৃথিবীত্ব সমবায়সন্বন্ধের প্রতিযোগী হওয়ায় বিশেষণ হয় এবং 
সম্বন্ধের অন্থযোগী ঘট বিশেষ্য হয়। যেস্থলে “দণ্ডীপুরুষ” এরূপ জ্ঞান হয়, সে 
স্থলে দণ্ডত্ববিশিষ্টদগড, সংযোগ সম্বন্ধে পুরুষত্ববিশিষ্টপুরুষে ভান তয়। 
তাঙ্কারই “কাষ্ঠধারী মনুষ্য” এরূপ জ্ঞান হইলে কাষ্ঠত্ববিশিষ্টদও মনুষ্যত্ব- 
বিশিষ্টপুরুষে সংযোগ সম্বন্ধে ভান হয়। প্রথম জ্ঞানে দগুত্ববিশিষ্টদ 
সংযোগের প্রতিযোগী হওয়ায় বিশেষণ হয়, পুরুষত্ববিশিষ্টপুরুষ সংযোগের 
অন্গুযোগী হওয়ায় বিশেষ্য হয়। দ্বিতীয় জ্ঞানে কাষ্টিত্ববিশিষ্টদণ্ড প্রতিযোগী 
হয়, মন্ুষাত্ববিশিষ্টপুরুষ অনুযোগী ভয়; উভয় জ্ঞানেই যদ্যপি দণ্ড বিশেষণ 
ও পুরুষ বিশেষ্য হয়, তথাপি প্রথম শুনে দণ্ডে দণ্ডত্ব ভান হয়, কাঠত্ব ভান হয় না 
আর পুরুষে পুরুষত্ব ভান হয়, মনুষাত্ব ভান হয় না। এইরূপ দ্বিতীয় জ্ঞানে দণ্ডে 
কাঠ ভান হয়, দগুত্ব ভান হয় না, আর পুরুষে মনুষাত্ব ভনি হয় পুরুষ 
ভান হয় না। দওত্ব ও কাষ্ঠত্ব দণ্ডের বিশেষণ হয়, কারণ দণ্ডত্বাদির দণ্ডের 
সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী দণ্ডত্বাদি হয় আর দণত্বাদির 
দণ্ডে সন্বদ্ধ হওয়ায় এবং সেই সম্বন্ধের অনুযোগী হওয়ায় দণ্ড বিশেষ্য হয়। এই 
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রীতিতে দগুত্বের দণ্ড বিশেষ্য হয় আর পুরুষের দণ্ড বিশেষণ হয়। কারণ 
দণ্ডের পুরুষ সহিত যে সংযোগ সম্বন্ধ হয় তাহার প্রতিযোগী দণ্ড। সুতরাং 
দণ্ড পুরুষের বিশেষণ এবং উক্ত সংযোগের পুরুষ অনুযোগী হওয়ায় বিশেষ্য । 
যেরূপ পুরুষের দণ্ড বিশেষণ হয়, তদ্রপ পুরুষত্ব মনুয্যত্বও পুরুষের বিশেষণ 
হয়। কারণ, ঘেরূপ দণ্ডের পুরুষ সহিত সংযোগ সম্বন্ধ হয়, সেইরূপ পুরুষত্বাদি 
জাতিরও পুরুষ সহিত সমবায় সম্বন্ধ হয়। উক্ত সম্বন্ধের পুরুষত্বাদি প্রতিযোগী 
হওয়ায় বিশেষণ আর পুরুষ অন্থযোগী হওয়ায় বিশেষ্য । কিন্ত এস্কলে কিঞ্চিৎ 
ভেদ এই- পুরুষের ধৰ্ম্ম পুরুষত্ব মন্ুষ্যত্বাদি কেবল পুরুষ ব্যক্ষির বিশেষণ হয়, 
আর দণ্ডাদি পুরুষত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টপুরুষব্যক্তির বিশেষণ হয়। যদাপি দণ্ডাদি 
দণ্ডত্বাদি-ধর্ম্মের বিশেষ্য হয়, পুরুষত্বাদির বিশেষণ হয় তথাপি দণ্ডাদি দণ্ডত্বাদি- 
বিশেষণের সম্বন্ধ ধারণ করিয়া উত্বরকালে পুরুষাদি বিশেষ্যের সন্বন্ধী 
হয়। এইরূপে কেবল বাক্তিতে পুরুষত্ব মনুষ্যত্ব বিশেষণ হয় আর পুরুষত্ব- 
বিশিষ্টপুরুষব্যক্তিতে দণ্ডত্ব-কাষত্ববিশিষ্টদও বিশেষণ হয় তথা কেবল দণ্ড 
ব্যক্তিতে দগ্ুত্ব কাষ্টত্ব বিশেষণ হয়। 

জ্ঞানের বিষয়তার বিচার চক্রবত্তী গদাধর ভট্টাচার্য্য “সঙ্গতি গ্রন্থে” তথা 
জয়রাম পঞ্চানন ভট্টাচায্য এবং রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য “বিষয়তা-বিচার গ্রন্থে” অতি 
সক্মরূপে করিয়াছেন। ইহা অতি ছুর্ববোধ হওয়ায় এস্থলে কেবল স্থুল রীতি 
প্রদশিত হইল । 


বিশেষণ-বিশেষ্য-জ্ঞানের সবিকল্প, নির্ববিকল্প ও স্মৃতিরূপ 
ভেদ কথন পুর্ববক ন্যায় মতানুযায়ী ভ্রম-জ্ঞানের সমাপ্তি । 


উক্ত প্রকারে বিশি্টজ্ঞানের হেতু বিশেষণ জ্ঞান হইলে, এই বিশেষণ জ্ঞান 
কোনস্থলে নির্ব্বিকল্পরূপ হয়, কোন স্থলে সবিকল্পরূপ হয়, আর কোন স্থলে 
স্মৃতিরূপ হুয়। “প্রকারতা অনিরূপকং জ্ঞানং নির্ব্বিকল্নাকং* অর্থাৎ যে জ্ঞান বিষয়- 
নিষ্ট প্রকারতার নিরূপক নহে সেই জ্ঞানকে নির্বিক্পক বলে। “প্রকারতা 
নিরূপকং জ্ঞানং সবিকল্পকং” অর্থাৎ যে জ্ঞান বিষয়-নিষ্ঠ প্রকারতার নিরূপক 
তাহাৰে সবিকলপক ববে। বিশেষপণের নাম প্রকার আর বিলশেষণতার 
নাম প্রকারতা । এস্থলে তাৎপর্য্য এই--“অয়ং ঘটঃ” ইত্যাদি প্রকার যে 
সবিকল্পক-জ্ঞান সেই সবিকল্পক-জ্ঞানের বিষয়তা ঘট, খটত্ব-দাতি তথা ঘট- 
ঘটন্বের সমবায় এই তিনেই থাকে । অর্থাৎ ঘটে বিশেষ্যাখ্য-বিষয়তা তথা 
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ঘটত্ব জাতিতে প্রকারতাখ্য-বিষয়তা আর সমবায়ে সংসর্গতাখ্য-বিষয়তা থাকে । 
আর যে যে জ্ঞানের যে যে বিষয়তা হয় সেই সেই বিষয়তা সেই সেই জ্ঞানদ্বার! 
নিরূপিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই সেই বিষম়তার সেই সেই জ্ঞান 
নিরপক হয়। সুতরাং “অয়ং ঘটঃ” ইত্যাদি সবিকল্পক জ্ঞানে প্রকারতার- 
নিরূপকতা। তথা বিশেষ্যতার-নিরূপকতা তথা সংসগতার-নিরূপকতা সম্ভব হওয়ায় 
সবিকল্পক প্রতাক্ষের প্রকারতা-নিরূপক-জ্ঞানত্ব, বিশেষ্যতা-নিরূপক-জ্ঞানত্ব 
ও সংসর্গতা-নিরূপক-জ্ঞানত্ব এই তিনই লক্ষণ সম্ভব হয়। আর “ঘট-ঘটত্বে” 
এই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে পূর্বোক্ত তিন প্রকারের বিষয়তার মধ্যে একটাও 
থাকে না বলিয়া উক্তজ্ঞানে একটা চতুর্থ বিষয়তা স্বীকৃত হয়। সুতরাং নির্ব্বি- 
কল্পক জ্ঞান প্রকারতাখ্য-বিষয়তার বা বিশেষ্যাখ্য-বিষয়তার বা সংসর্থতাখ্য- 
বিষয়তার নিরূপক হয় না। যদ্যপি নিবিকল্পনক জ্ঞানও ঘট. ঘটত্ব ও 
সমবায় এই তিনই বিষয় করে, তথাপি উহা ঘটকে বিশেষ্যতারপে, 
ঘটত্বকে প্রকারতাপ্ূপে আর সমবায়কে সংসর্গতারূপে বিষয় করে না; 
কিন্তু ঘট ঘটত্ব ও সমবায়ের স্বরূপমাত্রহ বিষয় করে। এই কারণে 
নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিষয়ত! হইতে ভিন্ন একটা চতুর্থ বিষয়ত' 
ঘট পটাদিতে স্বীকৃত হয়। এই নিব্বিকল্নক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হওয়ায় প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের অবিষয়। সুতরাং অন্ুমানঘ্বারা তাহার সিদ্ধি হয়, ফা--_'“অয়ং ঘট? 
ইতি বিশিষ্ট-বুদ্ধিঃ বিশেষণজ্ঞানজন্যাবিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ দণ্ডীতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ” 
অর্থাৎ, “অয়ং ঘটঃ” এই প্রকারের বিশিষ্টবুদ্ধি ঘটত্বর্ূপ বিশেষণের জ্ঞানদ্বার। 
জন্য হইবার যোগ্য ৷ যেরূপ, “দণ্ডীপুরুষ” এই বিশিষ্ট জ্ঞান দণ্ডরূপ বিশেষণ দ্বার 
জন্য হইয়া থাকে, তদ্ধপ “অয়ং ঘটঃ” এহ জ্ঞানও ঘটত্বরূপ বিশেবণ জ্ঞান 
দ্বারা অবশ্য জন্য হইবে । এস্থলে “অয়ং ঘট" এই বিশিষ্টজ্ঞানের কারণীতুত 
তথা উক্ত বিশিষ্টজ্ঞানের পূর্ববৃত্তি বে খটত্বরূপ বিশেষণ জ্ঞান, সেই ঘটত্বরূপ 
বিশেষণ জ্ঞানই নিব্বিকল্পক জ্ঞান শব্দের অভিধেয় হয়। এস্থানে উক্ত 
ঘটত্বরূপ বিশেষণ জ্ঞানকেও “অয়ং ঘটঃ» এই জ্ঞানের ন্যায় সবিকল্পকজ্ঞান- 
রূপ মান্য "করিলে, সেই বিশেষণ জ্ঞানেরও হেতুভূত কোন দ্বিতীয়বিশেষণজ্ঞান 
মান্য করিতে হইবে, করিলে আর এই বিশেষণ জ্ঞানেরও, পূর্বব বিশেষণজ্ঞানের 
ন্যায়, সবিকল্পক রূপতাই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার করিণে 
উত্ধ বিশেষণ জ্ঞানেরও হেতুভূত কোনও তৃতীয় বিশেষণ জ্ঞান মানিতে তইবে। 
এই প্রকারে উত্তরোওর সবিকগক জ্ঞানধারার অবিশ্রামে অনবস্থা দোষের 


বিশেষ্য ও বিশেধ্যের স্বরূপ | ৫৩ 


প্রাপ্তি হইবে। এই অনবস্থা দোষের নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে ঘটন্বরূপ বিশেষণ- 
জ্ঞানের নির্বিকল্পকরূপতা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। অন্ন কথায়, সবিকল্পক ও 
নিব্বিকল্পক জ্ঞানের স্থল রীতি এই--ধর্ম্ম, ধর্মী ও সম্বন্ধ যে জ্ঞানের বিষয় হয় 
তাঁহাকে সবিকল্পকজ্ঞান বলে। “অয়ং ঘট£৮ এই জ্ঞানে ঘটরূপ ধৰ্ম্মাতে 
ঘটত্বরূপ যে ধর্ম তাহার সমরায় ( সম্বন্ধ) ঘটে ভান হয়। স্থতরাং “এই ঘট” 
এই বিশিষ্টজ্ঞান সম্বন্ধকে বিষয় করতঃ সবিকল্নক শব্দের বাচ্য হয়। “অয়ং 
ঘটঃ” এই বিশিষ্টজ্ঞানের পূর্বে ঘটত্বরূপ বিশেষণের (ধর্মের) নির্বিকল্নকজ্ঞান হয়, 
উত্তরক্ষণে “এই ঘট” এইরূপ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটজ্ঞান হয়। অতএব বিশিষ্টজ্ঞানের 
জনক বিশেষণজ্ঞানকে নিঞ্বিকল্পক জ্ঞান বলা যায়। সবিকল্পক নিব্বিকল্পক 
জ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ “শিতিকগ্ী” নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । এস্থলে একই ঘটে কৃচিৎ 
“অয়ং ঘটঃ” এই প্রকারের ঘটত্ব প্রকারক বিশিষ্টজ্ঞান হয়, কচিৎ “ইয়ং পৃথিবী” 
এই প্রকারের পুথিবীত্ব-প্রকারক-বিশিষ্টজ্ঞান হয়, আর ক্ষচিৎ “ইদং দ্রবাং” 
এই প্রকারের দ্রব্াত্ব প্রকারক-বিশিষ্টজ্ঞান হয় । এই সকল জ্ঞানের বিলক্ষণতার 
অন্য কোনও কারণ সম্ভব না *ণয়ায়, পরিশেষে উক্ত জ্ঞানের বিলক্ষণতার প্রতি 
ঘটত্বরূপ বিশেষণ-জ্ঞানের তথা পৃথিবীত্ব রূপ বিশেষণ-জ্ঞানের তথা দ্রব্যত্বরূপ 
বিশেষণ-জ্ঞানের বিশিষ্ট বুদ্ধিতে কারণতা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। আর বিশেষণ- 
জ্ঞানের ম্মতিরূপতা স্থলে, প্রথমে “অয়ং ঘটঃ’” এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান হইয়! পুনব্বার 
“টের বিশিষ্ট জ্ঞান কালে, ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়সন্থন্ধ হইবামাত্রই পৃব্বান্থভব দ্বার! 
বহে স্মৃতি হয়) তদ্রত্তর ক্ষণে “অয়ং ঘটঃ ” এই বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। এই 

[তিতে দ্বিতীয়াদি বিশিষ্ট-জ্ঞানের হেতু বিশেষণ জ্ঞান স্মৃতি রূপ হয়। যে 

স্থলে দোষ সহিত নেত্রের রঞ্জ, অথবা শুর্তি সহিত সম্বন্ধ হয়, সে স্থলে দোষবলে 
সর্পত্বের ও রজতত্বের স্ম তি হয়, রক্ত ত্বের ও শুক্তিত্বের স্মৃতি হয না। বিশিষ্ট 
জ্ঞানের হেতু বিশেষণ জ্ঞান যে ধর্মকে বিষয় করে সেই ধন্মবিশিষ্ট জ্ঞানের 
দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয়। সপত্ব ও রজতত্বের স্থৃতিজ্ঞান রজ্জ,ত্ব ও শুক্তিত্বকে 
বিষয় করে না, কিন্তু সর্পত্ব ও রজতত্বকে বিষয় করে। স্থতরাং “এই সর্প” 
এই রজ্জ'র বিশি্জ্ঞান দ্বারা রজ্জুতে সপ্পত্বের ভান হয় আর “এই রজত” 
এই গুক্তির বিশিষ্জ্ঞান দ্বার! শুক্তিতে বজতত্বের ভীন হয়। “এই সর্প* এই 
বিশিষ্টত্রমে বিশেষ্য রজ্জ, হয় ও সপত্ব বিশেষণ হয়, কারণ সপ ত্বের সমবায় 
সম্বন্ধ রজ্জ তে ভান হয়। উক্ত সম্বন্ধের সর্পত্ব প্রতিষোণী হয় ও রজ্ড, অন্ুমোগী 
হয়। “এহ রঞ্জত ” এই ভ্রমেও শুক্তিতে রজতত্বের সমবায় ভান হয়, উক্ত 


৫৪8 তত্বঙ্ঞানামৃত। 


সমবায়ের প্রতিযোগী রজতত্ব বিশেষণ হয় ও অনুযোগী শুক্তি বিশেষ্য হয়। 
এইরূপে সমস্ত ভ্রম জ্ঞানে বিশেষণের অভাব-বিশিষ্টে বিশেষণ ভান হওয়ায় 
ন্যার়মতে বিশেষণের অভাব-বিশিষ্টে বিশেষণের প্রতীতি ভ্রম বলিয়া উক্ত হয়। 
ইহাকেই অযথার্থ জ্ঞান ও অন্যথা-খ্যাতি বলে। “অন্যথা-খ্যাতিবাদ” নামক 
গ্রন্থে চক্রবর্তী গদাধর ভট্টাচার্য্য ভ্রম জ্ঞানের সুশ্ম বিচার করিয়াছেন, হর্বোধ 
হওয়ায় এ স্থলে কেবল স্থুলরীতি প্রদর্শিত হইল। কথিত প্রকারে ন্যায়মতে 
সর্পাদিত্রমের বিষয় রজ্জু আদি হয়, সপ্গাদি নহে ; আর প্রত্যক্ষরূপ ভ্রমজ্ঞানও 
ইন্দ্রিয় জন্য হয়। 


বেদান্তসিদ্ধান্তে ইন্দ্রিয়-অজন্য ভ্রমজ্ঞানের রীতি । 


বেদাস্তসিদ্ধান্তে সপত্রমের বিষয় রজ্জ, নহে কিন্তু অনির্বচনীয় সর্প। ভ্রম 
জ্ঞান ইক্দ্রিয়জন্ত নহে তথা অন্তঃকরণেরও পরিণাম নহে কিন্তু অবিদ্যার পরিণাম । 
হ্ায়মতে সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় আত্মা । বেদান্ত মতে জ্ঞানের উপাদান কারণ 
অস্তঃকরণ, স্থৃতরাং অন্তঃকরণই আশ্রয় । স্তার়মতে সুখাদি আত্মার গুণ 
বলিয়া স্বীকৃত হয় । কিন্তু বেদাস্তমতে স্থখাদি অন্তঃকরণের পরিণাম হওয়ায় অস্তঃ- 
করণের ধৰ্ম্ম, আত্মার নতে। এ সকল কথা পরে বিস্তরূপে বর্ণিত হইবে। 

মতান্তরীয় ভ্রমজ্ঞানের স্থুলরীতি । 

শূন্ঠবাদী বৌদ্ধমতে ভ্রমজ্ঞান অত্যন্ত অসং-প্রতীতিরূপ অর্থাৎ যেরূপ 
রজ্জ দেশে সর্প অত্যন্ত অসৎ তদ্রপ দেশান্তরস্থ সর্প ৪ অত্যন্ত অসৎ । এহ পক্ষ 
অসৎখ্যাতি-বাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে রঙ্ছুদেশে কিন্কা অন্যদেশে (বুদ্ধির বাহ্যদেশে ) সপ 
নাই। সমস্ত পদার্থ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু সকল বস্তুর আকার বুদ্ধি ধারণ 
করে। এই বুদ্ধি ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ। বুদ্ধির সর্পরূপে প্রতীতিই শ্রম। এপক্ষ 
আত্মখ্যাতিবাদ বলিয়! প্রখ্যাত । 

ন্যায়রীতি উপরে বলা হইয়াছে পরে আরও বলা যাইবে । ইহাতেও ছুইমত 
আছে। প্রাচীন রীত্যন্ুসারে দেশান্তরস্থ সর্পের সম্মুখ রজ্জুদেশে প্রতীতিকে ভ্রম 
বলে। নবীনমতে (চিস্তামণিকার মতে ) পজ্জুর অন্যন্ধপে প্রতীতির নাম ভ্রম। 
এই ছুই পক্ষের নামান্তর মন্যথাখ্যাতিবাদ। 

সাংখ্যও গ্রভাকরমতে রজ্জুর সামানা প্রত্যঞ্ষজান তথা সপের স্ৃতিজ্ঞান এই 
হই জ্ঞানের অবিবেককে ভ্রম বলে । এপক্ষ অথ্যাতিবা্ বলিয়া পরিচিত । 


বেদাস্তমতোক্ত ভ্রমজ্জানের রীতি । ৫৫ 


উক্ত সকল মতের বিশদ বিবরণ বৃত্তির অপ্রম! ভেদ্রের নিবূপণে বলা 
যাইবে। 


বেদাস্তমতোক্ত ভ্রমজ্ঞানের রীতি । 


বেদান্ত মতে অ্রমজ্ঞানের প্রকার এই । যে স্থলে প্রমাজ্ঞান হয় সে স্থলে 
অন্তঃকরণের বৃত্তি নেত্রাদিদ্বারা৷ বহির্গত হইয়! বিষয়দেশে গমনপূর্্বক বিষয়া- 
কারে পরিণত হয়। বিষয়দেশে বৃত্তি গমন করিলে দেহ ছাড়িয়া যায় না, কিন্ত 
জলাশয়ের নালার ন্যায় দীর্ঘ হইয়! ইন্দ্রিযরূপ প্রণালী (নালা) দ্বারা বাহ্য 
বস্তুর সহিত সন্বন্ধবতী হইয়া বাহ্যাকার ধারণ পূর্ববক উক্ত বাহ্য বস্তুর আবরণ 
ভঙ্গ করিয়। তাহাকে প্রকাশ করে। ইহাতে ভৌতিক প্রকাশেরও সহায়তা 
আছে, কারণ ভৌতিক প্রকাশ ব্যতীত পদার্থের প্রতীতি হয় না। এইরূপেই 
বেদাস্তমতে বাহ্যবস্তর প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞান হয় । কিন্ত সর্প ভ্রম স্থলে অস্তঃকরণের 
বৃত্তি নেত্রদ্বার৷ রচ্জ দেশে গমন করিয়াও তিমিরাদি দোষ বশতঃ যে সময়ে রজ্জর 
আবরণ ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হয়, সে সময়ে রজ্জ,র সমানাকার হয় না। স্থতরাং 
'আবরণ ভঙ্গের নিমিত্ত রজ্জুর সহিত বৃত্তির সম্বন্ধ হইলেও যখন রজ্জুর আবরণ 
নাশ না তয় তখন রজ্জু চেতনস্থ অবিদ্যাতে ক্ষোভ হইয়া উক্ত অবিদ্যার সর্পা- 
কার পরিণাম হয়। কাধ্যের অভিমুখতা রূপ অবস্থার নাম ক্ষোভ অর্থাৎ 
কাধ্য করিতে সম্মুখ হওয়াকে ক্ষোভ বলে। অবিদ্যার কাৰ্য্য সর্প সৎ হইলে 
রজ্জুজ্ঞানে তাহার বাধ 5ইত না আর যখন বাধ হয় তখন উহ! সৎ নহে। 
অসৎ হইলে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায্ন প্রতীত হইত না আর যখন প্রতীত হয় তখন 
মদৎও নভে । কিন্ত সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনিচর্ধনীয় ভাবরূপ হয়। শ্তক্তি 
মাদিতে রজতাদিও এইরূপ অনির্ববচনীয় উৎপন্ন হয়। 

যেমন সপ অবিদ্যার পরিণাম তদ্রপ তাহার জ্ঞানরূপ বৃত্তিও অবিদ্যার পরিণাম, 
অন্তুকরণের নঙ্কে। কারণ যেরূপ রজ্জুজ্ঞানে সর্পের বাধ হয় তন্রপ সর্পের 
জ্রানেরও বাধ হয়, অন্তঃকরণের জ্ঞান হইলে বাধ হইত না। সুতরাং জ্ঞানও 
সর্পের ন্যায় অবিদ্যার কাৰ্য্য সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্বচনীয় হয়। 
কিন্তু রজ্জু-উপহিত-চেতনস্থিত তমোগুপপ্রধান অবিদ্যা অংশের পরিণাম 
সর্প আর সাক্ষী-চেতনস্থিত অবিদ্যার সত্বগুণের পরিণাম বৃত্তিজ্ঞান। 
রঞ্জুচেতনস্থ অবিদ্যার যে সময়ে সর্পাকার পরিণাম হয় সেই সময়ে সাক্ষী 
আশ্রিত ববিদ্যার জ্ঞানাকার পরিণাম হয়। কারণ রজ্জুচেতনাশ্রিত অবিদ্যাতে 
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ক্ষোভের যে নিমিত্ত হয়, সেই নিমিত্তই সাক্ষী আশ্রিত অবিদ্যা-অংশেরও 
ক্ষোভের হেতু হয়। স্থতরাং ভ্রমস্থলে সর্পাদি বিষয় ও তাহার জ্ঞান একই 
সময়ে উৎপন্ন হয়, আর রজ্জ, প্রভৃতি অধিষ্ঠান জ্ঞানে একই সময়ে লীন হয়। 
এইরূপে সর্পাদি-ভ্রমস্থলে বাহা-অবিদ্যা-অংশ সর্পাদি বিষয়ের উপাদান কারণ 
আর সাক্ষীচেতনাশ্রিত আন্তর অবিদ্যা-অংশ তাহার জ্ঞানরূপ বৃত্তির উপাদান 
কারণ। যে কারণের স্বরূপে কার্যের স্থিতি হয় সেই কারণ উপাদান 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । কার্য হইতে তটস্থ থাকিয়। যে কার্যের জনক হয় তাহার নাম 
নিমিত্ত কারণ। যে নিজে নিব্বিকাররূপে স্থিত হইয়। অবিদ্যারৃত কল্পিত- 
কাধ্যের আশ্রয় হয় তাহাকে অধিষ্ঠান বলে। 

স্বপ্নকালে সাক্ষীআশ্রিত অবিদ্যার তমোগুণ অংশের বিষয়রূপ পরিণাম হয় 
এবং উক্ত অবিদ্যার সত্বগুণ অংশের জ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। সুতরাং স্বপ্নে 
অন্তরস্থ অবিদ্যাই বিষয় ও জ্ঞান উভয়েরই উপাদান কারণ হয়। এই কারণে 
বাহ্যরজ্ু-সর্পাদি ও আস্তর সাপ্রিকপদার্থ লাক্ষীভাস্য বলিয়া গ্রসিদ্ধ। অবিদ্যার 
বৃত্তি দ্বারা সাক্ষী যাহার ভানক বা প্রকাশক হয় তাহাকে সাক্ষী-ভাস্য বলে। 

রজ্জু আদিতে অনির্বচনীয় সর্পাদি ও তাহার জ্ঞান ভ্রম বা অধ্যাস বলিয়! 
উক্ত হয়। এই ভ্রম অবিদ্যার পরিণাম ও চেতনের বিবর্থ। উপাদান কারণের 
সমান যাহার স্বভাব হয় কিন্ত অন্যথা স্বরূপ হয় তাহার নাম পরিণাম । আর 
অধিষ্ঠান হইতে যাহার বিপরীত স্বভাব ও অন্তথা স্বরূপ হয় তাহার নাম বিবর্ত। 
যেরূপ উপাদান কারণ অবিষ্য। আনর্বচনায় হয় তদ্ধপ তাহার কাধ্য সর্পাদি 
তথা সর্পাদ্দির জ্ঞানও অনির্বচনীয় হয়। রজ্জুস্থসর্প ও তাহার জ্ঞান অবিদ্তার 
তুল্য স্বভাব বিশিষ্ট ও অগ্ঠণা স্বরূপ অর্থাৎ অগ্প্রকার আকারবিশিষ্ট হওয়ায়, 
অবিদ্ভার পরিণাম বলা যায়। রজ্জ-অবচ্ছিন্-অধিষ্ঠান চেতন সতরূপ হয় এবং 
সর্প ও তাহার জ্ঞান সৎ হইতে বিলক্ষণ হয়। ম্থতরাং রজ্জস্থ সর্প ও তাহার 
জ্ঞানকে, অধিষ্ঠান চেতন হইতে বিপরীত শ্ব ভাব ও ভিন্লাকার হওয়ায়, চেতনের 
বিবর্ত বলা যায়। 

মিথ্যা সর্পের অধিষ্ঠান বজ্জ-উপহিত-চেতন তয় রজ্জ, নহে, কারণ সর্পের 
ন্যায় রজ্জ ও কলিত। কল্পিত বস্তু অন্ত কল্পিতের অধিষ্ঠান হয় না, সুতরাং রজ্জ 
উপহিত-চেতনষ্ট অধিষ্টান হয়, রজ্জ, নতে। এদিকে রজ্জ বিশিষ্ট-চেতনকে ও 
অধিষ্ঠান বল! যাইতে পারে ন।, কারণ রক্ষ,বিশিষ্টকে অধিষ্ঠান বলিলে রজ্জ,ও 
চেতন উভয়েরই অধিষ্ঠানতা সিদ্ধ হইবে। রজ্ছু অংশে অধিষ্ঠানত বাধিত 
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হওয়ায় বাহ রজ্জ,-উপহিত-চেতনই অধিষ্ঠান হয়, রজ্জ,বিশিষ্ট-চেতন নহে। 
এইরূপ আস্তর সর্পের জ্ঞানেরও অধিষ্ঠান সাক্ষী-চেতন হয়। কথিত প্রকারে 
ভ্রমস্থলে উপাধি ভেদে বিষয় ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান ভিন্ন, এক নহে। 
বিশেষরূপে রজ্জুর যে অপ্রতীতি তাহাই অবিস্ভার ক্ষোভ দ্বারা উভয়ের উৎপত্তির 
নিমিত্ত হয় তথা রজ্জুর জ্ঞান উভয়ের নিবৃত্তির নিমিত্ত হয়। 

এ স্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে-_রঙ্ছুজ্ঞানদ্বারা সর্পের নিবৃত্তি হইতে 
পারে না, কারণ মিথ্যা বস্তুর যে অধিষ্ঠান তাহার জ্ঞানদ্বারাই মিথ্যার নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে, ইহা! অছ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত । মিথ্যা! সর্পের অধিষ্ঠান রজ্ছু-উপহিত- 
চেতন হয়, রজ্জু নহে । সুতরাং অধিষ্ভানরূপ উপহিত-চেতন অজ্ঞাত থাকায় 
রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের নিবৃত্তি সম্ভব নহে। 

সমাধান__রজ্জ, আদি জড়পদার্থের জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ হওয়ায় 
আবরণভঙ্গ বৃত্তির প্রয়োজন হয়। আবরণ অজ্ঞানের শক্তি, সুতরাং আবরণ 
জড়ের আশ্রিত নহে কিন্তু জড়ের অধিষ্কান যে চেতন তাহারই আশ্রিত । 
রজ্জুসমানাকার অন্তঃকরণের বৃত্তি দ্বার রজ্জ-অবচ্ছিন্ন-চেতনেরই আবরণ ভঙ্গ 
হয়, বৃত্তিতে যে চিদাভাস তাহা হইতে রজ্জ,র প্রকাশ হয়। চেতন স্বয়ং-প্রকাশ 
€ওয়ায় তাহ!তে আভাসের উপযোগ নাই, এই প্রক্রিয়া স্থানান্তরে সম্পূর্ণ প্রতি- 
পাঁদত হইবে। এইরূপে চিদাভীস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ জ্ঞানে বে বৃত্তি 
অংশ তাহার আবরণভঙ্গরূপ ফল চেতনে হয় ও চিদাভাস অংশের প্রকাশরূপ 
ধা বুজ্ছুতে তয়। সুতরাং বৃত্তিজ্ঞানের কেবল জড়রজ্জ, বিষয় নহে কিন্ত 
আধগ্ানচেতন সহিত রজ্জ, সাভাসবৃত্তির বিষয় হয়। এই কারণে সিদ্ধান্তগ্রস্থ 
উক্ত হইয়াছে, “অস্তঃকরণ-জন্ বৃত্তিজ্ঞান সমস্ত বহ্মকে বিষয় করে” । কথিত 
প্রকারে রজ্জ,জ্ঞান দ্বারা নিরাবরণ হইয়া সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জ সবচ্ছিন্-চেতনও 
স্ব অর্থাৎ নিজ প্রকাশে অবভাসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বৃত্তির আবরণভঙ্গরূপ 
ফলেই বিষয়ত! হওয়ায় ও চেতনের স্বয়ং-প্রকাশত৷ বিধায় তাঁহার প্রকাশে 
চিধাভাসের উপযোগিতা না থাকায়, অধিষ্ঠান রজ্জ, অবচ্ছিন-চেতন প্রকাশিত 
£ইযাও অপ্রকাশিতের ন্যায় ভাসমান হয়েন। সুতরাং রজ্জুজ্ঞানই সপের 
অধিষ্ঠানের জ্ঞান হওয়ায় তদ্বারা সর্পের নিবৃত্তিও সম্ভন হয়। 

অন্ত আশ্স্কা__যদ্তপি উক্ত রীতিতে সপের নিবৃত্তি রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা সম্ভব, 
তথাপি সর্পের জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে। কারণ শর্পের অধিষ্ঠান রজ্জু- 
অবচ্ছিন্ন-চেতন হয়েন ও সপের জ্ঞানের অধিষ্ঠান সাক্ষী-চেতন হয়েন। পূর্বোক্ত 
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প্রকারে রজ্জুজ্ঞান দ্বারা রজ্জু-অবচ্ছিন্ন-চেতনের জ্ঞান হয়, সাক্ষী চেতনের নহে। 
সুতরাং রজ্জুর জ্ঞান হইলেও সর্প জ্ঞানের অধিষ্ঠান সাক্ষী-চেতন অজ্ঞাত থাকেন। 
অজ্ঞাত অধিষ্ঠান দ্বারা কল্পিতের নিবুত্তি হয় না কিন্তু জ্ঞাত অধিষ্ঠান দ্বারাই 
কলিতের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং রজ্জুজ্ঞান দ্বারা সর্পের জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব 
নহে। 

সমাধান-_বিষয়ের অধীন জ্ঞান হয়, বিষয় যে সর্প তাহার নিবৃত্তি হইবামাত্রই 
সর্পজ্ঞানের বিষয়াভাবে নিজেই নিবৃত্তি হয় । যদি বল, কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান- 
জ্ঞান ব্যতীত হয় না; সর্পের জ্ঞানও কন্সিত, তাহার অধিষ্ঠান সাক্ষী-চেতন, 
সুতরাং সাক্ষীচেতনের জ্ঞান ব্যতিরেকে কল্পিত সর্প জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব 
নহে। উত্তর-_নিবুত্তি হুই প্রকারের হয়-একটা অত্যন্ত নিবৃত্ত, দ্বিতীয়টা কারণে 
লয় রূপ নিবৃত্তি। কারণ সহিত কার্যের নিবৃত্তিকে “অত্যান্ত নিবুত্তি” বলে। 
সমস্ত কল্পিত বস্তুর কারণ অধিষ্ঠানাশ্রিত অজ্ঞান হয়। অজ্ঞান সহিত কল্পিত 
কার্যের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান-জ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাকে । কিন্তু কারণে লয় রূপ 
নিবৃত্তি অধিষ্ঠান-জ্ঞান ব্যতিরেকেও সম্ভব হয়। যেমন নুষুপ্তি ৪ প্রলয়ে স্ব 
পদার্থের অধিষ্ঠান জ্ঞান বিনাও অভ্ঞানে লয় হইয়া থাকে । এঁস্থলে ভোগের 
সম্মুখ কর্মের অভাবই সকল বস্তুর লনের নিমিত্ত হয়। কথিত প্রকারে অধিষ্টান 
সাক্ষীর জ্ঞানবিনাও সপপন্ঞানের লয় সম্ভব । সপঁদ্ছানের বিষয় যে সর্প তাহার 
অভাবই সর্প্ঞানের লয়ের নিমিত্ত হয়। এইরূপে রঙ্জ্র স্ঞানদ্বারা সর্পের নিবৃক্তি 
হইলে সর্পজ্ঞানের বিষয় যে সর্প তাহার অভাবে সর্পন্রানের লয় ভয় । 

কিম্বা, সর্প ও তাহার জ্ঞান উভয়েরই নিবৃত্তি রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা হয়। কারণ, 
যে সময় রজ্জুর প্রতাক্ষ জ্ঞান হয়, সে সময়ে অস্থঃকরণের বৃত্তি ইন্দ্রিয় 
দ্বারা রজ্জু-দেশে গমনপুর্বক রজ্ভ্র আকারে পরিণত হয়। স্থতরাং 
রজ্জুর প্রত্যক্ষতা স্থলে বৃত্তি-উপহিত-চেতন ও রজ্জু-উপহিত-চেতন উভয়ই 
এক হয় অর্থাৎ ভয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না। হহার তেতু এই-_চেতনের 
স্বরূপে ভেদ কুত্রাপি নাই কিন্তু শা ভেদে চেতনের ভেদ হয়। বুণ্তি- 
উপহিত-চেতন ও রল্জ্র-উপঠিত-চেতনের ভেদক উপাধি বৃত্তি ও রজ্জু। উক্ত 
বৃত্তি ও রজ্জু ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থিত হইলে উপাধিবিশিষ্টচেতনের ভেদ হয়। 
দুই উপাধি এক দেশস্থ হইলে উপচিত-চেতনের ভেদ থাকে না, কিন্তু ভিন 
দেশগু উপাধি দ্বারাই উপাহত-চেতনের ভেদ হয়। সুতরাং যে সময়ে ছুই উপাদি 
এক দেশে থাঁকে সে সময়ে উভয় উপাধির উপহিত এক দেশস্থ হওয়ায় অভিন্ন 


বেদাস্তমতোক্ত ভ্রমজ্ঞানের রীতি । ৫৯ 


ও এক হয়। এই প্রকারে রজ্ছুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সময়ে রজ্জু-উপহিত-চেতন ও 
বৃতি-উপহিত-চেতন এক ও অভিন্ন হয়। এস্থলে সাক্ষী-চেতনই বৃত্তি-উপহিত- 
চেতন, কারণ অন্তঃকরণ ও তৎপরিণাম বৃত্তি-স্কিত যে প্রকাশক-_চেতন মাত্র 
তাহাই সাক্ষী। এইরূপে রজ্জুজ্ঞান কালে সাক্ষী-চেতন ও রজ্জু উপছিত-চেতন 
উভয়ের অভেদ হয়। রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা রজ্জু-উপহিত-চেতনের প্রকাশ হইলে 
রজ্জু-চে শনাভিন্ন সাক্ষীরও তৎসঙ্গে প্রকাশ হয়। সুতরাং রজ্জুর জ্ঞানকালে 
অধিষ্ঠান সাক্ষীর জ্ঞান হওয়ায় কল্পিত সর্পজ্ঞানেরও নিবৃত্তি সম্ভব । 

কিংবা, কুটস্থ দীপে বিদ্যারণ্য স্বামী এই প্রক্রিয়া বলিয়াছেন। আভাস 
সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তি ইন্ত্রিয়দ্বারা বহির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশ 
করে। ঘটাদ্দি বিষয় তথা আভাসসহিত বৃত্তিরূপ জ্ঞান তথা আভাসসহিত অস্তঃ- 
করণরূপ জ্ঞাতা এই তিন এককালে সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হয়। “এই ঘট” 
এই রূপে সাভাস বুত্তিদ্বারা ঘটমাত্রের প্রকাশ হয়, অথাৎ “আমি ঘট জানি" এইরূপ 
“আমি শব্দের অর্থ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় 'ঘট' ও তাহার ‘জ্ঞান’ এই ত্রিপুটী সাক্ষীর 
দ্বারা 'অবভাসিত হয়। প্রদর্শিত প্রকারে সর্ব ত্রিপুটার প্রকাশক সাক্ষী । 
সাক্মা নিজে অজ্ঞাত হইলে, স্বয়ং প্রকাশরূপ না হইলে অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বে 
ও প্রকাশে অন্য নিরপেক্ষ না হইলে ত্রিপুটীর জ্ঞান সাক্ষীর দ্বার! সম্ভব হইত 
না। সুতরাং সব্ব ত্রিপুটার জ্ঞানে সাক্ষীর প্রকাশকতা নিয়ত থাকায় 
মপঁজ্ঞানের নিবৃত্তি সাক্ষা দ্বারা সম্ভব। পুর্বোক্ত রীতিতে সর্প ও তাহার 
প্রানের অধিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এ পক্ষে সর্প ও তাহার জ্ঞানের অধিষ্ঠান 
একই । এ পক্ষের প্রকার সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। | 

সর্প ও সর্পের জ্ঞানের অধিষ্ঠান বাহ্য-রজ্জু-চেতন হইতে পারে না। কারণ 
জ্ঞানমাত্রই প্রমাতা অথবা সাক্ষীর আশ্রিত হয়, বাহ্‌ যে রজ্জু-চেতন তাহার 
আশ্রিত জ্ঞান হয় না। এইরূপ সর্প ও সর্পের জ্ঞানের অধিষ্ঠান অস্তঃকরণ 
উপিত-সাক্ষী-চেতনও হইতে পারে না, হইলে শরীরের আন্তর (অস্তঃকরণ দেশে) 
“প্র প্রতীতি হওয়া উচিত। আস্তর উৎপন্ন সপের বাহ্‌ প্রতীতি মায়ার বলে 
অঙ্গাকার করিলে আত্মখ্যাতিবাদের সিদ্ধি হইবে। কথিত প্রকাবে রজ্ঞু- 
উপহিত.চেতনের সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠানতা তা অস্তঃকরণ-উপহিত- 
'চতনের সর্পের অধিষ্ঠানতা সম্ভব নহে। সুতরাং সর্প ও তাহার জ্ঞানের 
অধিষ্ঠান প্রদশশিতরূপে যদাপি এক হইতে পারে না, তথাপি অস্তঃকরণ- 
টউপভিত-সাক্ষী-চেতনকেই সর্প ও সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলা সম্ভব। কারণ 


৬০ তত্বজ্ঞানামৃত । 


রজ্জুর্ূপে পরিণত যে অস্তঃকরণের ইদমাকার বৃত্তি তাহাতে স্থিত চেতনাশ্রিত 
অবিদ্যার সর্পাকার ও জ্ঞানাকার পরিণাম হয়। বৃত্তিউপহিত-চেতনস্থিত 
অবিদ্যার তমোগুণ অংশ সর্পের উপাদান কারণ আর উক্ত অবিদ্যার সত্বগুণ 

ংশ সর্পজ্ঞানের উপাদান কারণ। এইরূপে সর্প ও তাহার জ্ঞানের 
অধিষ্ঠান বৃত্তি-উপহিত-চেতন। বৃত্তি রজ্জুদেশে গমন করিলে বৃত্তি-উপহিত 
চেতনও বাহা-দেশস্থ হয়, সুতরাং সর্পেরও আশ্রয়তা উহার বিষয়ে সম্ভব। 
যতটুকু অন্তঃকরণের স্বরূপ ততটুকু সাক্ষীরও স্বরূপ হয় বলিয়া শরীরস্থ অস্তঃকরণ 
বৃত্তিরূপে পরিণত হইলে বৃত্তিউপহিত-চেতনও সাক্ষী হয়। এই প্রকারে 
জ্ঞানেরও আশ্রয়তা সাক্ষীর বিষয়ে সম্ভব । 

যেস্থলে এক রজ্জুতে দশ পুরুষের কাহারও সর্প, কাহারও দণ্ড, 
কাহারও মালা, কাহারও পুথিবীর রেখা, কাহারও জলধারা, ইত্যাদিরূপে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয়, অথবা বেস্থলে এক সর্প ই সকলের প্রভীতর বিষয় 
হয়, সেস্থলে যে পুরুষের রজ্জুর জ্ঞান হয় সেই পুরুষেরই বুত্তিচেতনে 
কল্িত-মধ্াসের নিবুন্তি হয়, বাহার রজ্জুজ্ঞান হয় না তাহার অধাসের নিরুত্তি 
হয় না। সুতরাং বৃত্তি-চেতনই কল্পসিতের অধিষ্ঠান, রজ্জু আদি উপতিত- 
চেতন নভে । পক্ষান্তরে রজ্জুউপঠ্িতচেতনকে সর্পদগাদির অধিষ্ঠান 
বলিলে, দশ পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত যে দশ পদার্থ সে সমস্ত এক 
একের প্রতীত ভয়: উচিত। সুতরাং এ পক্ষে বুত্বিচেতনই কল্সিতের 
অধিষ্ঠান, অনা পদার্থ নহে । এইরূপ বাহ্য সর্পাদি ৪ তাহার জ্ঞানের 
অধিষ্ঠান বুত্তি-উপভিত সাক্ষা। এইপ্রকার স্বপ্নের পদার্গ ও তাহার জ্ঞানের ও 
অধিষ্ঠান অন্তঃকরণ-উপহি ত-সাক্গী । কথিত রীতিতে সর্গাদিভ্রম স্থলে সং অসৎ 
হইতে বিলক্ষণ অনির্বচলীয় অবিদ্যার পরিণাম অনির্বচনীয় সর্পাদি হয়। এই 
বৈদাত্তিক সিদ্ধান্ত অনির্বচনীয়-খ্যাতিবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


ন্যায় ও বেদান্তেত অন্য বিলক্ষণত। | 


উক্ত প্রকারে বেদান্ত সিদ্ধান্তে ভ্রমজ্ঞান অন্তঃকরণের পরিণাম নহে ও ইন্টরিয় 
জন্তও নহে, [কন্ধ আবিদ্যার নুন্তিকূপ। পরন্ত যে বুত্তিউপহিত-চেতনস্থ 
অবিদ্যার পরিণাম ত্র ভয়, সেহ ইদমাকার বৃত্তির নেত্রগ্বারা রজ্জু আদি বিষয়ের 
সহিত সম্বন্দ হওয়ায় ভ্রম জ্ঞানে ইন্দ্রির-জগ্ততা প্রতীত হয়। এইরূপ বেদান্ত 
মতে অভাবের জ্ঞানও ইন্দ্রিয় জন্য নহে, কিন্ত অন্ভপলব্ধি নামক পৃথক প্রমাণ 


মন ইন্দরিয়বাদী বাচস্পতিমতের সারগ্রাহী দৃষ্টিতে অঙ্গীকার । ৬১ 


জন্ত হয়। অভাব প্ররত্যক্ষের হেতু স্তা়মতে বিশেষণত সম্বন্ধের অঙ্গীকার 
নিক্ষল। জাতি ব্যক্তির সমবায় সম্বন্ধ হয় না কিন্ত তাদায্ম্য সম্বন্ধ হয়। এইরূপ 
গুণ-গুণীর, ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের, কাধ্য-উপাদান-কারণেরও সমবায় সম্বন্ধ হয় না 
কিন্তু তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হয়। যেরূপ প্তায়মতে ত্বক আদি ইন্দ্রিয় ভূত-জন্য, তদ্রপ 
শ্রোত্র ইন্দ্ৰিযঃ়ও আকাশ-জন্ত হওয়! উচিত, শ্রোত্র আকাশরূপ নহে । মীমাংসা মতে 
শব্দ দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত । স্তার়মতে শব্ধ কেবল আকাশেরই গুণ, কিন্তু বেদাস্তমতে 
শব্দ পঞ্চভূতের গুণ আর বিদ্যারণ্য স্বামীও শব্দকে পঞ্চতৃতের গুণ বলিয়াছেন। 
বেদীস্তমতে বাচম্পত মিশ্র স্তায়মতের স্তায় মনকে ইন্দ্রিয় বলেন, অন্য অদ্বৈতবাদী 
গ্রন্থকারেরা মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। এই কারণে মনের 
হন্দিয়তা যাহাদের মতে অস্বীকার্ধ্য তাহাদের মতে সুখ দুঃখ প্রমাণ জন্ত নহে, 
সুতরাং প্রমা নহে, কিন্ত সুখদুঃখ সাক্ষী-ভান্ত । বাচম্পতি মতে স্ুখাদির জ্ঞান 
মনোরূপ প্রমাণ জন্ত হওয়ায় প্রমা। ব্রন্দের অপরোক্ষজ্ঞান উভয় মতে প্রম। 
অর্থাৎ বাচম্পতি মতে মনোরূপ প্রমাণ জন্য হয় তথা অন্যমতে শব্গ্রমাণ জন্য হয়। 


মন ইন্দিয়বাদা বাচস্পতিমতের সারগ্রাহী দৃষ্টিতে অঙ্গীকার । 


বাচম্পতির মতও সারগ্রাহী দৃষ্টিতে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে। তথাহি-_- 
দাঠার্দের মতে মন ইন্দ্রিয় নতে তাহাদের মতে ইন্ছ্রিয়জন্ততা €ত্যক্ষজ্ঞানের 
“ক্ষণ নহে, কিন্তু বুত্তিচেতন সহিত বিষয় চেতনের অভেদই প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
দক্ষণ | এই প্রক্ৰিয়া ইতঃপূর্বে অনির্বচনীর-খ্যাতি নিরূপণে বলা 
১হয়াছে, আরও বিশেষরূপে পরে বলা যাইবে । এহ পক্ষের অন্সারিগণ 
বাচম্পতি মতে এই দোষ আরোপ করেন যথা -মনের অসাধারণ 
(বিষয় নাই, সুতরাং মন ইন্ত্রি় নহে। এদিকে মনকে ইন্দ্রিয় বাললে গীতা- 
বচনের সহিত বিরোধ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ শ্লোকে, ইন্দ্রিয় হইতে মন 
পর’ এইরূপ ভগবান বলিয়াছেন। যদি মনকে ইন্দ্রিয় বল, তাহা হইলে ‘ইঞ্জিয় 
হতে মন পর’ এই গীত বচন অসঙ্গত হয়। “মানস জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম নহে ইহ। 
“ত স্মৃতি উভতয়ত্র প্রসিদ্ধ। বাচম্পতি মনকে ইন্দ্রিন্ন স্বীকার করির! ব্রঙগ 
সাক্ষাৎকারও মনোরূপ ইন্জিয়জন্য বলেন অর্থাৎ বাচম্পতি ব্রঙ্গ-সাক্ষাৎকার মানস 
*প অঙ্গীকার করেন, কিন্তু ইং! বিরুদ্ধ । অন্তঃকরণের অবস্থার নাম মন। এই 
অন্তঃকরণ প্রতাক্ষজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ার কর্তা । যে কর্তা হয় সে করণ হয়না, 
অতরাং মন ইন্দ্রিয় নহে। উপরে যে সকল দোষ বর্ণিত হইল সে সমস্ত সারগ্রাহী 


৬২ তত্বজ্ঞানামৃত । 


দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া গণ্য নহে। কারণ, মনের অসাধারণ বিষয় স্খহুঃখ ইচ্ছাদি 
আর অস্তঃকরণবিশিষ্টচেতন জীব বলিয়া উক্ত । “ইন্দ্রিয় হইতে মন পর” 
এই গীতা বচনে ইন্দ্রিয় শব্দে বাহা-ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ হইবে অর্থাৎ “বাহাইন্ত্রিয় হইতে 
মন ইন্দ্রিয় পর” ইহাই গীতাবচনের তাৎপর্য, স্থতরাং বিরোধ নাই। “মানস 
জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম নহেন' ইহার অভিপ্রায় এই যে শমদমাদি সংস্কাররহিত বিক্ষিপ্ত 
মনোজাত জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম নহেন। এইরূপ ব্রন্ষে মানসজ্জানেরও ফল-ব্যাপ্যতা 
নাই ৷ বৃত্তিতে চিদাঁভাসকে ফল বলে তাহার বিষয় ব্রহ্ম নহেন। ঘটাদি অনাত্ম- 
পদার্থ-গোচরবৃত্তি হইলে বৃত্তি ও চিদাভাস উভয়েরই ব্যাপা অর্থাৎ বিষয় উক্ত অনাত্ম- 
পদার্থ হয়। এইরূপ ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে চিদাভাসের ব্যাপা ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু বৃত্তির 
বিষয় ব্ৰহ্ম হন অর্থাৎ বৃত্তির আবরণভঙ্গ রূপ বিষয়তা ব্রন্মে হয়। এই অর্থ ইতঃপূর্ব্বে 
অনির্বচনীয় খ্যাতি নিরূপণে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । যেরূপ মনের বিষয়তা ব্রহ্ম 
নিষিদ্ধ হইয়াছে তদ্রুপ শব্দেরও বিষয়তা নিষিদ্ধ হইয়াছে । “যতো বাচো নিবর্তন্তে 
অপ্রাপ্য মনস! সহ” এই নিষেধ বচনে 'শবজন্ জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম নহেন, এই অর্থ 
স্বীকৃত হইলে, মাবাক্য শব্দরূপ হওয়ায় মহাবাক্যোতপন্ন জ্ঞানের বিষয়ও ব্রহ্ম 
হইবেন না। এইরূপে সিদ্ধান্তভঙ্গ দোষ হইবে। সুতরাং উক্ত নিষেধবচনের 
অভিপ্রায় এই--শব্দের শক্তিবুত্তিজন্য জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু শব্দের 
লক্ষণ! বৃত্তিজন্য জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হয়েন। লক্ষণাবৃতি-জন্য জ্ঞানেও চিদাভাসরূপ 
ফলের বিষয় ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু আবরণভঙ্গরূপ বৃত্তিমাত্রের বিষয়তা বন্ধে হয়। 
যেরূপ শবজনা জ্ঞানের বিষয়তার সব্বথা নিষেধ নাই, তদ্রুপ মানসজ্ঞানের বিষয়- 
তারও সর্বথা নিমেধ নাই । কিন্ত সংস্কাররহিত মনের ব্রহ্মজ্ঞানে হেতৃতা নাই 
আর দানসজ্ঞানে যে চিদাভাস অংশ আছে, তাহারও ব্রঙ্গের জ্ঞানে বিষয়ত! নাই ! 
যদি বল, ব্রহ্মজ্ঞানে মননের কারণতা স্বীকৃত হইলে, দুই প্রমাণ জন্য ব্রঙ্গ 
জ্ঞানের উৎপত্তি মানিতে হইবে! সন্দ্রত্র মাবাক্যে ব্রহ্গ-জ্ঞানের করণতা 
ভাষ্যকারাদি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার নিষেধ সম্ভব নহে। ব্রহ্গজ্ঞানে 
মানরও করণতা মান্য করিলে প্রমার করণ প্রমাণ হওয়ায় ব্রহ্গ-প্রম'র শব্দ 
ও মন এই ছুই প্রমাণ সিদ্ধ হই/প কিন্তু ইহ! দুষ্টিবিরুদ্ধ। কেন না, 
চাক্ষষাদি প্রমার নেত্রাদি এক এব -্রমাণই অন্ুভবসিদ্ধ। কোনও প্রমার 
দুই প্রনাণ কেহ দেখেও নাই, শুনেও নাই। নৈয়ায়িকও চাক্ষুষাদি প্রমাতে 
ননের সহকাদ্িতা অঙ্গীকার করেন, প্রমাণত। নেত্রাদিরই স্বীকার করেন, 
মনের প্রমাণভা স্বাকার করেন না। এইরূপ মুখাদি জ্ঞানের কেবল 


ন্যায় ও বেদাস্তের প্রত্যক্ষ বিচারে ভেদ । ৬৩ 


মনেরই প্রমাণতা অঙ্গীকার করেন অন্তের নহে। সুতরাং এক প্রমার ছুই 
প্রমাণ দৃগ্টিবিরুদ্ধ। যে স্থলে এক পদার্থে ছই ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা হয়, 
যেমন ঘটে নেত্র ও ত্বক উভয়েরই যোগ্যতা হয়, সে স্থলেও দুই প্রমাণ 
দ্বারা এক প্রমা হয় না, কিন্তু নেত্রপ্রমাণ দ্বারা ঘটের চাক্ষুষ প্রম। হয় 
আর ত্বকপ্রনাণদ্বারা ত্বাচপ্রম। হয়। সুতরাং হই প্রমাণ দ্বারা এক প্রমার 
উৎপত্তি দৃষ্ট্যন্থদারী নহে। কথিত আশঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ প্রত্যভিজ্ঞ 
প্রত্যক্ষে পূর্ববান্থভব ও ইন্দ্রিয় এই ছুই প্রমাণ দ্বারা এক প্রমার উৎপণ্ডি হইয়া 
থাকে, সুতরাং দৃষ্টিবিরুদ্ধ নহে। প্রত্যভিজ্ঞ। প্রত্যক্ষে পুর্বান্ুভব, সংস্কার দ্বার! 
হেতু হয় আর ইন্দ্রিয় সংযোগাদিসন্বন্ধ দ্বারা হেতু হয়। সংস্কাররূপ ব্যাপার 
বিশিষ্ট কারণ পুর্বান্থভব এবং সম্বন্ধরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট কারণ ইন্দ্রিয়, 
অতএব প্রমার করণ হওয়ায় উভয়ই প্রমাণ। প্রদর্শিত রীতানুসারে 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ প্রমার শব্দ ও মন ছুই প্রমাণ হইলে দৃষ্টিবিরুদ্ধ 
হইবে না, বরং ব্রহ্মলাক্ষাৎকারে মনোরূপ ইন্দ্রিয়-জন্যতা অঙ্গীক্ৃত হইলে 
প্রত্যক্ষতা নিন্বিবাদে সিদ্ধ হইবে। ব্রঞ্গজ্ান কেবল শব্দ জন্য হইলে 
প্রত্যক্ষতা বিবাদপুব্বক সিদ্ধ হইবে। দশমদৃষ্টান্তেও ইন্দ্রিযজন্যতা ও শব- 
ন্যতা বিষয়ে বিবাদ আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়জনা জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা বিষয়ে 
কোনও বাদীর বিবাদ নাই। বদি বল, প্রত্যভিজ্ঞা প্রতাক্ষে পূর্ব্বান্ণুভব- 
জন্য সংস্কার সহকারী কেবল হন্দ্রিয় প্রমাণ। ইহার উত্তরে বলিব, 
বঙ্গসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাতেও শব্দ সহকারী কেবল মনপ্রমাণ। বেদান্ত 
”পিভাষাদিগ্রন্থে ইন্দ্রিনজন্য-জ্ঞা,নর প্রত্ক্ষতা বিষয়ে যে দোষ প্রদশিত 
গাছে তাহার সমাধান "ন্যায়-কৌস্তভাদি” গ্রন্থে আছে। জিজ্ঞাসা হইলে 
উক্ষগ্রন্ দ্রষ্টব্য । “জ্ঞানের আশ্রয়ন হওয়ায় অগ্তঃকরণ কর্তা সুতরাং জ্ঞানের 
করণ হইতে পারে নাঃ এই দোষ ইন্দ্রিরবাদীপক্ষে সম্ভব নহে, কারণ 
ধশ্মী-অন্তুকরণ জ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় কর্তী আর অন্ত; করণের পরিণামরূপ 
নন জ্ঞানের করণ। এইরূপে মনও প্রমাজ্ঞানের করণ সুতরাং প্রবাণ। 


ন্যায় ও বেদান্তের প্রত্যক্ষ বিচারে ভেদ । 


যে স্থলে ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, সে স্থনে গ্ঠায় ও -বদান্তমতে 
বিলক্ষণতা নাই। জবোৱর ইন্স্রিয় সহিত সংযোণ-সগ্বন্ধ উভয়মতেই স্বীকৃত, 
কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের জাতির অথবা গুণের প্রত্যক্ষ হইলে স্তার়মতে সংযুক্ত- 


৬৪ তত্বজ্ঞানামুত । 
সমবায় সম্বন্ধ হয়, আর বেদাস্তমতে 'সংযুক্ততাদাত্ম্য-সপ্বন্ধ হয় । কারণ স্তায়মতে 
যে যে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ হয়, বেদান্তমতে সেই সেই বস্তুর তাদাত্মা সম্বন্ধ হয়। 
গুণ ও জাতির প্রত্যক্ষতান্থলে স্তায়রীতিতে, “সংযুক্ত-সমবেত সমবায়-সম্বন্ধ” 
আর বেদান্ত রীতিতে “সংযুক্ত তাদাত্ম্যবৎ্তাদাত্ময-সম্বন্ধ' হয়, ইহারই নামান্তর 
“সংযুক্তাভিন তাদাত্মা' ! ইন্দ্রিয় সহিত সংযুক্ত যে ঘটাদি তাহাতে তাদাস্মাবং 
অর্থাৎ তাঁদাস্মাসম্থন্ধবিশিষ্ট রূপাদি আর রূপাদিতে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ রূপত্বাদি 
জাতির হয়। ঘটাদিতে রূপাদিতাদাস্াবৎকে ঘটাদ্দির অভিন্নতাও বলে, কারণ 
অভিন্নেরই তাদাস্ম্য সম্বন্ধ হয়। যে স্থলে শ্রোত্র সহিত শব্দের সাক্ষাৎকার হয় 
সে স্থলে স্টায়মতে সমবায় সম্বন্ধ হয়। বেদান্তমতে শ্রোত্র ইন্দ্রিয় আকাশের কাধ্য 
হওয়ায়, যেরূপ চক্ষু আদিতে ক্রিয়া তয় তদ্রপ শ্রোত্রেও ক্রিয়া হয়, হইলে শব্দবিশিষ্ট 
দ্রব্যের সহিত শ্রোত্রের সংযোগ হয়। এই শ্রোত্রসংযুক্ত দ্রব্যে শব্দের তাদাম্ম্য 
সম্বন্ধ হয়। বেদান্তমতে শব্দ পঞ্চভুতের গুণ, ভেরীআদিতে যে শব্দ হয় 
তাহার সহিত শ্রোত্রের সংযুক্ত তাদাস্ম্য দ্বারা প্রতাক্ষ হয় আর শব্দত্বের প্রত্যক্ষতা 
স্থলে শ্রোত্রের সংযুক্ততাদাজ্মাবৎ-তাদান্মা-সন্বন্ধ হুয়। বেদান্তনতে যেমন শব্দত 
জাতি তদ্রপ তারত্ব মন্দত্বও জাতি স্তায়মতের প্রায় জাতি হইতে ভিন্ন উপাধি 
নহে । সুতরাং শ্রোত্র সহিত শব্দত্ব জাতির নে সম্বন্ধ হয় সেই সম্বন্ধ তারত্‌ 
মন্দত্বেরও হয় । বিশ্ষেণত। সম্বন্ধের দ্বারা অভাবের জ্ঞান হয় না কিন্তু অন্ুপলক্তি 
প্রমাণদ্বারা অভাবের জ্ঞান ভয়, কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা অভাবের জ্ঞান সম্ভব নচে। 
তরাং অভাবের সঠিত হন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অপেক্ষিত নভে । এইরূপ প্রতাক্ষ 
জ্ঞানে ভারমত ও বেদান্তমতের (5দ তয় । 


প্রত্যক্ষপ্রমার উপসংহার । 


উক্তপ্রকারে প্রত্যক্ষপ্রমার ষঢুভেদ হয়, তাহার করণ ষটু, সুতরাং 
নেত্রাদি যট্‌ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। ন্যায় ও বাচস্পতি মতে যষ্ঠ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ মন। পঞ্চপাদিকার কর্তা পদ্মপাদাচার্য্যের মতে মন প্রমাণ নহে। 
সুখদুঃখ সাক্ষী-ভাম্ত আর চেতন অং স্বয়ংপ্রকাশ, সুতরাং জীবের জ্ঞান 
মানস নহে । যদ্যপি রঙ্গবিগ্ভারূপ অপত্রাক্ষজ্ঞান প্রমারপ তথাপি তাহার 
করণ নঙ্বাবাক্ক্যরূপ শব্দ মন নহে, শ্ুতরাঁং মন প্রমাণ নভে । কথিতকারণে 
পঞ্চপাদিকোস্ত' পিগ্ধাস্তও প্রত্যক্ষ প্রমার ষটুডেদই হয়। শব্দ-জন্ত ক্রঙ্গের 
প্রতাগপ্রম! বট হত্র। ন্তায়৷।তে অভাবের জ্ঞান ইন্দ্রিয় জন্য কিন্তু মতান্তরে 


পাংখ্যতত্বকৌমুদী-উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ণন | ৬৫ 


অন্ুপলব্ধি প্রমাণ জন্য ও প্রতাক্ষরূপ। এইরূপে প্রত্যক্ষপ্রমার সপ্তম ভেদও 
সিদ্ধ হয়। কিন্ত অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, এই অর্থ অন্কুপলন্ধি প্রমাণ 
নিরূপণে স্পষ্ট হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমার ষটুভেদই হয়, সপ্তভেদ নহে। 
এদিকে যদি মন ও অনুপলন্ধি এই ছুই প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং মহাবাক্য- 
রূপ শব্কে মনের সহকারী বলা যায় তাহা হইলে প্রত্াক্ষপ্রমার সপ্তভেদ 
হয়, ষট্‌ নহে। 


সাংখ্যতভ্বকৌমুদী-উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বণন । 


ীবৃক্তপুর্ণচন্দ্র বেদাস্তচুঞ্চকৃত সাংখ্যতত্ব কৌমুদী হইতে প্রত্যক্ষপ্রমাণের রীতি 
বলা যাইতেছে । এই রীতির সহিত যদ্যপি বৈদান্তিক রীতির অধিকাংশ ্রক্য 
মাছে এবং এই নিমিত্ত তাহার পুনরুল্লেখ চর্ব্বিত চর্বণের স্তায় ব্যর্থ হইতেছে, 
তথাপি প্রধান প্রধান বিষয়ের বারবার উল্লেখ হইলে শাস্ত্রীয় অর্থ অনায়াসে 
বুদ্ধিস্থ হইতে পারে বলিয়া তাহার বিবরণ ব্যর্থ নে । অন্ত কথা এই, উহাতে 
অন্যান্য আরও যে সকল বিষয় আছে সে সকলও জানা আবগ্রাক। কথিত 
কারণে প্রমাণাদির পুনরুলেখ সফল বিবেচনা করিয়া উক্ত কৌমুদী হইতে 
উপযোগী অংশ উদ্ধত করা যাইতেছে । তথাহি__ 


দ্ষ্টমন্ূমানমাপ্ত-বচনঞ্ সর্ননপ্রমাণসিদ্ধত্রাৎ । 
ত্রিবিধং প্রমাণমিক্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥ ৭ ॥ 


বাখ্যা ৷ সব্বপ্রমাণসিন্ধত্বাৎ (সর্ধেষাং প্রমাণানাং উপমানাদীনামপি, 
সন্ধত্বাং অন্তভাবাৎ) প্রমাণং ( প্রমাকরণম্‌ ) দৃষ্টং । প্রতাক্ষং) অহুমানং 
গাজর) আপ্তবচনঞ্চ ( আগমশ্চ ) ভ্রিবিধং (তিআ্রো বিধা অস্য 
ত্রিধেত্যর্থ: ) ইষ্টং (অভিলষিতং ) প্রমাণাৎ হি ( যতঃ প্রমাণাৎ ) প্রমেয়সিদ্ধিঃ 
(প্রমেযাণাং ব্যক্তাদীনাং সিছ্ধিঃ জ্ঞানং, অতঃ গ্রমাণং নিরূপ্যতে ইতি ভাবঃ ) ॥৪॥ 
ূ তাৎপর্য ॥ প্রতাক্ষের অতিরিক্ত অনুমান ও আগম প্রমাণ স্বীকার করিতে 
২, উপমান, অর্থাপত্তি, অন্ুপলন্ধি প্রতৃতি প্রতাক্ষাদি তিন প্রমাণের অস্ততৃক্তি) 
মশএব প্রমাণের সংখ্যা তিনের অধিক নহে, ন্যনও নহে । প্রমাণের দ্বারাই 
প্রমেয়ের জ্ঞান তয়, সুতরাং প্রমাণের নিরূপণ আবশ্যক ! ৪ ॥ 
মনুব্দ ॥ কারিকার “প্রমাণ”, এই সংজ্ঞা শব্দটা লক্ষ্যকে (যাহার লক্ষণ 


)৬ ৯ 


৬৬ তত্তজ্ঞানামৃত। 


করিতে হইবে, যাহাকে বুঝাইতে হইবে তাহাকে ) বুঝাইয়াছে। প্রমাণ 
পদের নির্চন অর্থাৎ যোগার্থ (অবয়বার্থ, প্রর্কৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ, 
প্র+মা+ করণে লুট (অনট্) দ্বার! প্রমাণের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, যাহাদ্বারা 
প্রমিত অর্থাৎ বিষয় সকল জ্ঞাত হয়, এইরূপ নিরুক্তিদ্বারা 'প্রমার 
( যথাৰ্থ জ্ঞানের ) করণ প্রমাণ এইরূপ বুঝাইবে । যে বিষয়ে সন্দেহ বা ভ্রম 
নাই, যাহা পূৰ্ব্বে জানা যায় নাই, এরূপ বিষয়আকারে চিত্তের বুত্তিকে 
প্রমাণ ( যথার্থ জ্ঞান ) বলে। প্রমাণের ফল পুরুষ-নিষ্ঠ বোধ, ইহাকে ই ( বিষয় 
সাক্ষাৎকাররূপ) শ্রমা বলে। প্রমাণের এইরূপ লক্ষণ করায় সংশয়, 
বিপর্যয় (ভ্রম) ও স্থৃতির কারণরূপ অপ্রমাণ সকলে প্রমাণের উক্ত 
লক্ষণের প্রসক্তি হইল না অর্থাৎ প্রমাণ শব্দে সংশয়াদির কারণ বুঝাইল না। 

মন্তব্য ॥ কারিকার একটা প্রমাণপদদ্বারা লক্ষ্য ও লক্ষণ উভয় বুঝিতে 
হইবে প্রমাণ এই সংজ্ঞা দ্বারা যেটী বুঝায় অর্থাৎ প্রমাণ বলিলে সামান্ততঃ 
লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান হয়, স্ইটী লক্ষ্য এবং প্প্রমীয়তে অনেন প্র । মা। 
করণে লুাট্‌”, প্র-পূর্বক মা ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে লুট, ( অনটু ) প্রত্যয় 
দ্বারা প্রমাণপদ হইয়াছে, এই অবয়বার্থ দ্বারা যেটী (প্রমা-জ্ঞানের করণটী . 
বুঝায়, সেইটী লক্ষণ। লক্ষাতাবচ্ছেদক ( প্রনাণত্ব ) ও লক্ষণের ( প্রমাণত্বের 
অর্থাৎ প্রমা-করণত্বের ) অভেদ হয় বলিয়া, কারিকার প্রমাণ-পদ-“বাধাটা 
লক্ষ্য এবং প্রমাকরণত্বটী লক্ষণ, এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রমাণ-পদ-বোদা ৪ 
প্রমা-করণত্ব বস্তুতঃ এক হইলেও, জ্ঞানাংশে বিভিন্নরূপে উপস্থিত ভয় বলির" 
উক্ত দোষ ( লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ও লক্ষণের অভেদ) হইবে না । 

অনধিগত শব্দ দ্বার! স্তি নিরাস করা হইয়াছে, “স; ঘটঃ, সেই ঘট ইত্যাদি 
স্মৃতির বিষয় ঘটাদি পদার্থ পুর্বে অধিগৃত অর্থাৎ অনুভূত হইয়াছে, অতএব ওঁ 
স্থৃতির করণটা প্রমাণ হইবে না; কিন্তু এরূপে অনধিগত পদের প্রয়োগ করিণে, 
“ঘটঃ ঘট£” ইত্যাদি ধারাবাহিক প্রতাক্ষস্থলে অব্যাণ্তি হয়; কারণ ; প্ঘটঃ 
এহ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয়টা প্রথম ভু". (টং) ছারা গৃহীত ; সুতরাং অনপিগত 
নহে, এরূপ আশঙ্কায় বেদান্ত পরিজ চার বণ্য়াছেন, ধারাবাহিকস্থলে বির, 
পট মঠাদি বিহ্য়াকারে চিত্ববুত্ভিব উদয় না হওয়া! পর্য্যন্ত একই বৃত্তি (সাংখ্যের 
প্রমাণ ), সুভ্রাং এ স্থলে “প্রথম জ্ঞান” । বৃন্তি ) “দ্বিতীয় জ্ঞান” এরূপ কথাঃ 
নহে: 'অথবা কালের প্রভাক্ষ হয়, প্রথম-ক্ষণ-বিশিষ্ট-ঘট প্রথম জ্ঞানের বিময়, 
ছিতীয়-ক্ষণ-বিশিষ্ ঘট দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয়, অতএব দ্বিতীয়ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটট 


সাংখ্যতত্বকৌমুদী উক্ত-প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ণন | ৬৭ 


প্রথম জ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয় নাই, বিশেষের (ঘটের) অভেদ থাকিলেও, 
বিশেষণের ( ক্ষণদ্ধয়ের ) ভেদ আছে, সুতরাং প্রমাত্বের ব্যাঘাত হইবে না। 

শব্বশক্তিকার বলিয়াছেন, “যজ্জাতীয়-বিশিষ্ট-জ্ঞানত্বাবচ্ছেদেন সমানাকার = 
নিশ্চয়োত্তরত্বং তজ্জাতীয়ান্য-থার্থ-জ্ঞানস্তৈব অগৃহীত-গ্রাহিত্বেন প্রমাত্বাৎ, অত- 
এব ধারাবাহিক-প্রত্যক্ষ-ব্ক্তীনাং সমানাকার-গ্রহোত্তর-বর্তিত্বেহপি ন তাসাং 
প্রমাত্বহানিঃ হানিস্ত সমানাকারান্ুভব-সমুখানাং স্মতীনামিতি'” অর্থাৎ যে 
জাতীয় জ্ঞান মাত্রেরই সমানাকার জ্ঞানের উত্তর হওয়া নিয়ম, (যে জাতীয় 
জ্ঞানসকল সমানাকার জ্ঞানের পরে ভিন্ন হইতে পারে না) সেই জাতীয় 
জ্ঞান ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকেই অগৃহীত-গ্রাহী ('অনধিগত বিষয়ক ) বলিয়া প্রমা 
খলে। স্মৃতিমাত্রেই সমানাকার অনুভবের উত্তর হয়, অতএব উহা প্রম। 
নহে। ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে প্রথম হ্ঞানটা সমানাকার অনুভবের উত্তর 
হয় নাই, অতএব “প্রত্যক্ষ মাত্র সমানাকার জ্ঞানের উত্তর হয়” এরূপ নিয়ম না 
থাকায় উহ! প্রম! হইতে পারিল। 


এতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্ৰিবিধ মনুমান মাথ্যাতং | 
তল্লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূর্ববক মাপ্ত-শ্রুতি রাগুবচনন্ত ॥ ৫ ॥ 


ব্যাখ্যা ॥ দৃষ্টং ( প্রত্যক্ষং ) প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ ( বিষয়ং বিষয়ং প্রতি 
"গমানং প্রতি-বিষয়ং ইন্দিযং, তজ্জন্তঃ অধ্যবসায়; নিশ্চয়ঃ জ্ঞানং, ইন্দ্রিয়-জন্যুং 
পান মিতার্থ; ), অন্জুমানং ('অন্ুমিতিকরণং ) ভ্রিবিধং (তিশ্রো বিধ! যন্ত তৎ 
[এবিধং, পৃর্ববৎ শেষবৎ সামাগ্ভতোরুষ্টঞ্চ ) আখ্যাতং (কথিতং) তৎ ( অনুমানং ) 
'লঙ্গ-লিঙ্গি-পুর্ববকং { লিঙ্গং ব্যাপ্যং ধূমাদি, লিঙ্গী ব্যাপকং বহ্যাদি, লিঙ্গম্তা 
স্তীতি লিঙ্গী পর্বতাদি-পক্ষশ্চ, তৎপুর্বকং তজ্জ্ঞান-জন্তং পরামশঘ্ারা ব্যাপ্তি- 
গনজন্য মিত্যর্থঃ ) তু (পুনঃ) আপ্তবচনং আপ শ্রুতি; ( আপ্র। শ্রুতি, সত্যবচনং, 
“এঃ প্রমাণং, শন্দ জনিত! চিত্তবৃত্তিরিত্যর্থঃ ) ॥ ৫ ॥ 

তাংপর্ম্য ॥ বিষয় ও হন্ট্রিয়ের সংযোগে যে নিশ্য়-জ্ঞান ( চিত্তবুত্তি ) হয় 
হাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। অনুমান তিন প্রকার, পূর্বববৎ, শেষবৎ ও 
মানাএতোরৃষ্ট, প্র অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানপুর্বক পরামশজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। 
সশ্য বাক্যকে আপগ্তবচন বলে ॥ ৫॥ 

মন্তবাদ॥ (ক) কারিকার দুষ্ট এই অংশটুকু লক্ষ্যের ( যাহাকে বুঝাইতে 


৬৮ তত্বজ্ঞানামৃত । 


হইবে ) বাচক, অবশিষ্ট অংশ (প্রতি বিষয়াধ্যবসায়ঃ ) লক্ষণ অর্থাৎ “প্রতিবিষয়।- 
ধ্যবসায়ঃ” এইটা প্রত্যক্ষের লক্ষণ, সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ হইতে লক্ষ্যকে 
যে ব্যবচ্ছেদ করে, পৃথক্‌ করিয়া বুঝায়, তাহাকে লক্ষণ বলে। প্রতিবিষয়াধ্য- 
বসায় ইহার অবয়বার্থ ( ষোগার্থ) এইরূপ,__বিষয়ি অর্থাৎ জ্ঞানকে যে সম্বদ্ধ 
করে, আপনার আকারে আকারিত করে, (জ্ঞানের স্বীয় কোন আকার নাই, 
ঘট-পটাদির আকারেই জ্ঞানের আকার হয়) তাহাকে বিষয় বলে। বিষয় 
শব্দে পৃথিব্যাদি মহাভূত ( বহিবিষয় ) ও সুখাদি (আস্তর বিষয়) বুঝিতে 
ভইবে। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র ( সুক্মভূত ) আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নভে, উহা 
যোগিগণ ও উদ্ধআ্োতাগণের (দেবগণের ) প্রত্যক্ষ-বিষয়। এক একটা বিষয়ে 
যে এক একটার বৃত্তি (ব্যাপার, শবে শ্রোত্রের, রূপে চক্ষুর ইত্যাদি ) হয়, 
তাহার নাম প্রতিবিষয় অর্থাৎ ইন্ত্রিয়। এস্কলে বত্তি (বর্ততে এই ক্রিয়াপদ 
দ্বার! বৃত্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ বুঝাইয়াছে ) শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ, এরূপ 
অর্থ করিয়া প্রতিবিষয় শব্দে বিষয়-সংযুক্ত ইন্দ্রিয় বুঝাইয়াছে ; বিষয়-সংযুক্ত 
ইন্দ্রিয় আশ্রিত অর্থাৎ তাদৃশ ইন্দ্রির-জনা অধ্যবসায়কে ( বুদ্ধির ব্যাপারকে ) 
জ্ঞান বলে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্িধানবশতঃ বুদ্ধির ( অন্তঃকরণের ) তমো- 
ভাগের অভিভব হইলে, নিশ্মলরূপে সব্ুভাগের যে সমুদেক (স্ফুরণ ) হয, 
তাহাকে অধ্যবসায়, জ্ঞান বা বুত্তি বলা যায়; এইটাই (বিষয়াকারে চিত্তের 
বৃত্তিটাই ) পুর্ববোক্ত প্রমাণ । এই প্রমাণের ছারা চিতিশক্তি পুরুষের যে অনুগ্রঃ 
হয়, ( জ্ঞানাদি-ধৰ্ম্ম-রহিত নিগুণ আন্মায় জ্ঞানাদির আরোপ হয়) তাহাকে 
প্রমাণের ফল প্রষা বা বোধ বলে । বুদ্ধিসন্ব ( বুদ্ধি আকারে পরিণত সত্বগুণ । 
প্রাকৃত অর্থাৎ জড়প্রক্কতির কাধ্য বলিয়া অচেতন সুতরাং তাহার ধনু 
। আশ্রিত) অধ্যবসায় ও অচেতন, যেরূপ জড় মুত্তিকাদির কার্ধা ঘটাদি জড় 
হইয়া থাকে তদ্রপ (জাড়ের পন্ম জড়ই হহয়া থাকে বলিয়া ) বুদ্ধির পরিণাম- 
বিশেষ সুখাদিও অচেতন, অর্থাৎ স্বয়ঃ কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। 
পুরুষ অর্থাৎ চিতিণক্তি আম্মা চেতন ( বিষয় প্রকাশে সমর্থ ), উহার সুখাদি 
কোন ধর্ম নাই, জ্ঞান-নুখাদি আকারে চিন্ত পরিণত হইলে, তাহাতে পুরুষ 
প্রতিবিদ্বিত হইয়! তাহার চিত্তের) ধন্দ জ্ঞান-সুখাদি দ্বার! স্বয়ং জ্ঞাননুখাদি-যুক্তের 
ন্যায় হয়, ইঙ্ছাকেই চিন্তকর্ভুক পুরুষের অনুগ্রহ বলে। পুরুষের ছাঁয়া গ্রহণ 
করিয়', অচেতন বুদ্ধি ও তাহার ধৰ্ম্ম অধ্যবসায় ইহারা চেতনের ন্যায় হয়, অর্থাৎ 
চিত্তও তাহার ধন্ম পুরুদ-চৈতগ্ত দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশ 
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করিতে সমর্থ হয়, এইরূপই বলা যাইবে,-প্প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ বশতঃ 
অচেতন লিঙ্গ (বুদ্ধি) চৈতত্তবিশিষ্ট হয়, এবং বুদ্ধির কর্তৃত্বে (বুদ্ধি কিছু 
করিলে ) নিব্যাপার পুরুষ, আমি কর্তা, এইরূপ বোধ করে, অর্থাৎ বুদ্ধি ও 
পুরুষ উভয়ের ধর্ম উভয়ে আরোপ হয়। লক্ষণে “অধ্যবসায়” পদ দ্বারা 
ংশয়ের নিরাস হইয়াছে, সংশয়টা অব্যবস্থিতরূপ ( অস্থির, একটীতে স্থির নহে, 
উভয় দিকে ধাবমান ) সুতরাং অনিশ্চিত, নিশ্চয় ও অধ্যবসায় ইহ! পর্যায় মাত্র, 
অর্থাৎ এই উভয়ের অর্থ পৃথক নহে, অতএব অধাবসায়পদদ্বার। অনিশ্চিতরূপ 
ংশয় নিরস্ত হইল। লক্ষণে বিষয় পদদ্বারা অসৎ বিষয় (যাহার বিষয় 
মিথ্যা রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হয়, এই সর্পটী মিথ্যা ) বিপৰ্য্যয় অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান 
নিরস্ত হইয়াছে । প্রতিশব্দ গ্রহণদ্বারা ইন্দ্রিয় ও অর্থের সংযোগ বুঝাইয়াছে, 
সুতরাং অনুমান ও সম্মতি প্রভৃতি নিরস্ত হইয়াছে । ( অনুমানের বিষয় বঙ্তি 
প্রভৃতি, স্মতির বিষয় “সঃ ঘটঃ” অতীত ঘটাদি, ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত নহে, সুতরাং 
তাদৃশ স্থলে বহ্রি-ঘটাদি-বিষয়ে যে জ্ঞান উন! প্রত্যক্ষ নহে ) এইরূপ বল! হইল, 
প্রতিবিষয় ইত্যাদি লক্ষণের অর্থ-_বিষর ও ইন্দ্রিয়ের সংখোগবশতঃ অবাধিতবিষয়ে 
যে নিশ্চয়রূপ চিত্তবুত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই লক্ষণটা 
প্রতাক্ষকে সজাতীয় অন্থমান ও আগম ( প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথার্থ বিষয়ে হয়, 
অনুমান এবং আগমও এরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রমাণত্বরূপ সাধন্ম্য অর্থাৎ 
সমান ধনম্ম বশতঃ অনুমান ও আগম প্রমাণ প্রতাক্ষ প্রমাণের সজাতীয় ) এবং 
বজাতীয় ভ্রমজ্ঞান ' শ্রমজ্ঞানের বিষয় বাধিত, প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় অবাধিত, 
মতএব ভ্রমজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিজাতীয়, এইরূপ ম্মতিও প্রতাক্ষের 
বিজাতায়, সম্মতির বিষয় পূর্বে গৃহীত, প্রতাক্ষের বিষয় সেরূপ নহে) 
£হতে পৃথক করিয়াছে বলিয়া. “প্রতি বিষয় ইতাদি” প্রতাক্ষের সম্পূর্ণ 
। অতি-ব্যাপ্তি অবাণপ্তি দোষরভিত ) লক্ষণ হইল বুঝিতে হইবে। ন্ায়াদি 
শাস্ত্াস্তরে গোতম প্রভৃতি শান্ত্রকারগণের প্রত্যক্ষ লক্ষণ ( ইন্দ্রিয়ার্থ- 
সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যং অব্যতিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং 
ইত্যাদি ) অনেক আছে, গ্রন্থ-বাহুলাভয়ে তাহার খণ্ডন করা হইল না । 

মন্তব্য ॥ (ক) লক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ চিহ্নটী ইতরভেদ অনুমানে হেতু 
হয়, অর্থাৎ লক্ষ্যটী লক্ষোতর হইতে ভিন্ন, ইহা লক্ষণ দ্বারা জান! যায়। “গল- 
কম্বলবত্বং গোত্বং” যাহার গলদেশে লম্ববান চন্দ আছে তাহাকে গো বলে, 
উক্ত গলকম্বলরূপ লক্ষণটী গো ভিন্ন কোন জন্তুর নাই, গলকম্বল দেখিলে 


৭০ তত্বজ্ঞানাম্বত । 


এই গোটা অশ্বাদি হইতে ভিন্ন এরূপ জ্ঞান হয়, উক্ত অসাধারণ ধর্ম-রূপ 
লক্ষণটা লক্ষ্য গোকে সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে পৃথক করিয়া বুঝায়। 
পশুত্বূপে অশ্বাদি গোর সজাতীয়, এবং পশুত্ব নাই, বলিয়া মন্ুষ্যাদি গোর 
বিজাতীয়, গলকম্বল এই দজাতীয় বিজাতীয় উভয় হইতেই গোকে ভিন্নরূপে 
বুঝায় । তদ্রপ প্রতিবিষয় ইত্যাদি লক্ষণ প্রতাক্ষকে প্রমাণত্বরূপে সজাতীয় 
অন্ুমানাদি হইতে এবং অপ্রমাণত্বরূপে বিজাতীয় ভ্রম স্বৃতি প্রভৃতি হইতে 
ভিন্নরূপে বুঝায়। সজাতীয় ও বিজাতীয় হইতে লক্ষ্যকে যে পৃথক্‌ করিয়। 
বুঝায়, তাহাকে লক্ষণ বলে, প্রতিবিষয় ইত্যাদিও লক্ষ্য-প্রতাক্ষকে সজাতীয় 


বিজাতীয় হইতে পুথক্‌ করিয়াছে, অতএব এইটা প্রত্যক্ষের লক্ষণ । 

বি-পূর্বক “যিঞ্‌ বন্ধনে ষি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচো অচ্‌ প্রত্যয় করিয়া 
বিষয়পদ ভইয়াছে, ( সংশয়-বাচক বিশয় শব্দ তালবা শকার যুক্ত), যাহার 
জ্ঞান হর, যে আপনার আকারে জ্ঞানকে আকারিত করে, তাহার নাম বিষয়; 
উহা! চেতন গবাদি ও অচেতন ঘটাদিভেদে ছুই প্রকার । উক্ত বিষয়ের সহিত 
চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। স্থলবিশেষে ইন্দ্রিয় বিষয়-দেশে গমন করে, 
দেহ ছাড়িয়া যায় ন', ( সেরূপ হইলে ঘটপটাদির চাক্ষুষ-জ্ঞানকালে জ্ঞাতার 
অন্ধ হইবার কথা ) কিন্তু রবারের ন্যায় দাঁঘ ঠইয়া বুত্তিরূপে চক্ষু ঘটাদি দেশে 
গমন করে, অর্থাৎ ঘট ও চক্ষুর মধ্যে যেন একটী রেখা পড়িয়া যায়। 
বেদান্তমতে কর্ণও শব্দদেশে গমন করে, নতুবা অমুক স্থানে শব্দ হইতেছে 
এরূপ জ্ঞান হয় না, ন্যায়নতে শব্দ বাীঁচিতরঞ্ক, অথবা কদম্বকোরকের গ্তায় 
ক্রমশ উৎপন্ন হহয়া আর্সয়া করণের সহিত মিলিত হয়। যে রূপেই হ টক 
বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের কোনও একটা অভিনব সঙ্ন্ধ হয়, এই সম্বন্ধই ( সন্গিকর্ষহ ! 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ । সব্ব-প্রধান চিত সব্বদাহ বিষয় প্রকাশ করিতে 
পারে, কেবল তনোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় পারে না, উক্ষরূপে বিষয় ও 
হন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইল, ত'মারূপ আবরণ বিদ্বরিত ১ওয়ায় বিমল সত্বজ্যোতিঃ 
প্রকাশ পায়, ইহাকেহ জ্ঞান বলে। 

যেরূপ জলাশায়ের জল নালা বাপ চতুঞ্ষোণাদি ক্ষেত্রের আকারে 
পরিণত হয়, তদ 1 হইন্ছ্রিরদ্ধারা চি ব্বযদেশে গমন করিয়া বিষয়াকারে 
পরিণত হয়, এই পর্বণামের নাম বুনি উক্তরূপে বিষয়াকারে চিত্ত-বুতি 
হহলেই তাহাতে পূৰে ছায়া পড়ে, পুরুষ বৃত্তি-বিশিষ্ট-চিত্তে প্রতিবিশ্বিত 
হইয়া (বিজ্ঞানাভশ্ষুর মতে পুরুষে বুত্তিবিশিষ্ট চিত্তের ছায়া পড়িয়া) 


সাংখ্যতত্বকৌসুদী-উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ণন। ৭১ 


চিত্তের ধর্ম জ্ঞান-সুখাদিকে গ্রহণ করে, আমি জানি, আমি সুখী, ইত্যাদি- 
রূপে আপনাতে জ্ঞানাদির আরোপ করে। ন্যায়মতে আত্মা সগুণ, সুতরাং 
বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জন্য জ্ঞান (ব্যবসায় “অয়ং ঘটঃ””) আত্মাতেই হয়, 
অনস্তর অনুব্যবসায় (“ঘট মহং জানামি” ইত্যাদি) জ্ঞানদ্বারা পূর্বজাত 
ব্যবসায় জ্ঞান প্রকাশিত হয়, “অয়ং ঘটঃ” ইত্যাদি ব্যবসায়-জ্ঞান ও উহার 
বিষয় ঘট উভয়ই “ঘট মহং জানামি” এই অনুব্যবসায় জ্ঞানের বিষয়, 
“সবিষয়-জ্ঞান-বিষয়-জ্ঞানত্বং অনুব্যবসায়ত্বং” অর্থাৎ বিষয়ের সহিত জ্ঞান 
যে জ্ঞানের বিষয় তাহাকে অনুব্যবসায় বলে। এইরূপেই ঘটাদদি বিষয়ের 
প্রকাশ হয়, নতুবা ব্যবসায় জ্ঞান স্বয়ং অপ্রকাশিত থাকিয়া বিষয় প্রকাশে 
সমর্থ ভয় না। ভ্তায়মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নভে, সুতরাং জ্ঞানান্তরদ্বারা 
প্রকাশিত তয়, সাংখ্যমতে জ্ঞান সপ্রকাশ, স্ঠায়ের অনস্ত অন্তবাবসায় স্থানে 
এক প্রকাশশীল চিতিশক্তি পুরুষ, কাক্তেই সাংখামতে ব্যবসায়-অনুব্যবসায় 
কল্পন1 নাই, ন্যায়ের বাবসায়-জ্ঞান-স্থানীয় সাংখোর চিত্তবুত্তি । বেদান্ত ও সাংখ্য 
উভয় মতেই চিৎ জড়-সমষ্ট জীব অর্থাৎ আমি সুখী ইত্যাদি জ্ঞান কেবল 
বুদ্ধি বা কেবল পুরুষের হয় না, উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন জীবেরই 
£ইয়া থাকে। 

রজ্জ-প্রভৃতিতে সর্গাদিজ্ঞান ও স্বপ্রাদশন ইত্যাদি স্থলে বিষয় না থাকিয়াও 
জ্ঞান ভয়, উক্ত দৃষ্টান্তবলে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ ঘটপটাদি বিষয়ের পৃথক সত্তা 
স্বীকার করেন না, জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া থাকেন, সাংখামতে ঘটপটাদি বিষয় 
আছে, উঠা জ্ঞানের পরিণামমান্র নহে, তাহা! হইলে কোনও এক অভূতপূর্ব 
দ্য উল্দাপাত প্রন্তিতে মৃগপৎ সাধারণের প্রতিসন্ধান হইতে পারে না । 
ক্র বিষয় ও ইন্জ্রিয়ের সংযোগে যে নিশ্য়রূপে চিত্তবৃত্তি জন্মে, তাহাকে প্রতাক্ষ 
প্রমাণ বলে। গ্যায়মতে “ইন্দিয়ার্ণ সন্নিকষৌতৎপন্নং জ্ঞান মবাপদেশা মব্যভিচারি 
“াবসায়াত্মকং প্রতাক্ষং?' অর্থাৎ চক্ষরাদি ইন্জ্রিয়ের সহিত ঘটাদি বিষষের সংযোগ 
55০ ষ অবাধিত জ্ঞান 5য়, তাঁহাকে প্রতাক্ষ বলে, উহ! দু প্রকার, -- 
মবাপদেশা অর্থাৎ নির্বিক্ন এবং ব্যবসায়া ক অর্থাৎ সবিকম ৷ এহ সপ “হন্দ্িয় 
চণ্য: চ্হানং প্রতাক্ষং’” প্জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং 'প্রতাক্ষংখ হত্যাদি এতাক্ষেব 
'মানক লক্ষণ আছে। বেদান্তমতে “প্রমাণ-চৈতন্বোক দহিত বিষয়-চৈতন্তের 
অভেদ” হঁত্যাদি অনেক লক্ষণ আছে; (বেদাস্ত পাঁরিভাষায় দৃষ্টবা )। 
খরন্কবা€ল্যতয়ে এ সমস্ত লক্ষণের দোষগুণ বিচার হয় নাই। 


Gy 


অনুমান প্রমাণ বর্ণন তথা ন্যায় ও বেদাস্ত- 
মতের পরস্পরের বিলক্ষণত৷ প্রদর্শন । 


অনুমিতি-সামগ্রীর লক্ষণ ও ভেদ । 


অন্থমিতির লক্ষণ এই--“অন্কুমিতি করণং প্রমাণং” অর্থাৎ অনুমিতি প্রমার 
যে করণ তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। লিঙ্গ জনা জ্ঞানকে অন্ুমিতি বলে। 
পর্বতে ধূমের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া বহ্ছির জ্ঞান হইলে ধূমের প্রতাক্ষ জ্ঞান 
“লিঙ্গ” জ্ঞান বলিয়া উক্ত, তাহা হইতে বহ্ছির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং 
পর্বতে বহ্নির জ্ঞান অনুমিতি। যাহার জ্ঞানে “সাধ্যের” জ্ঞান হয় তাহ! 
“লিজ” । লিঙ্গ, হেতু, সাধন, এই তিন শব্দ একই অর্থের বাচক। অন্ুমিতি 
জ্ঞানের বিষয়কে “সাধা” বলে। অন্ুমিতির বিষয় বহ্নি, সুতরাং বঙ্তি সাধ্য । 
ধূমজ্ঞানে বহ্নিক্লপ সাধ্যের জ্ঞান হয় বলিয়া ধূম “লিঙ্গ” । ব্যাপ্যের জ্ঞানে 
ব্যাপকের জ্ঞান হয়। “ব্যাপ্য*কে লিঙ্গ বলে, “ব্যাপক”কে সাধ্য বলে। 
ব্যাপ্তিবিশিষ্টকে ব্যাপ্য বলে । ব্যাপ্তি-নিরূপককে “ব্যাপক” বলে। অবিনা- 
ভাবরূপ সম্বন্ধ “ব্যাপ্তি” শব্দে উক্ত হয় । ধুমে বক্তির যে অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ হয় 
তাহাই ধূমে বঙ্ষির “ব্যাপ্তি” | ব্যভিচারাভাব, নিরতসম্বন্ধ, প্রতি অধিনাভাৰ 
সম্বন্ধের নামান্তর । সুতরাং ধূম বক্তির ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্তিরপ সম্বন্ধের নিদ্পক 
হওয়ায় ধূমের ব্যাপক বহ্নি । যেটী বিনা অর্থাৎ যেটা না থাকিলে যেটা 
থাকে না সেটীর অবিনাভাবরূপ স্বন্ধ তাহাতে ইয়। বঙ্ছি বিনা ধূম থাকে না, 
সুতরাং বহ্ছির অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ ধমে হয় । বঙ্তিতে ধূমের অবিনাভাব 
নাই, কেনন! অয়্োগোলকে (অতি তপ্ত লৌহ পিণ্ডে ) ধূম বিনা (ধূম না 
থাকিলেও ) বন্ধি থাকে । সুতরাং ধনের ব্যাপা বহ্নি নহে কিন্তু বক্তির ব্যাপ্য 
ধূম। এই প্রকার রূপের ব্যাপা রদ  পুগিব, জল ও তেজে রূপ থাকে। 
পৃথিবী ও জলে, রস গাকে । ন্ুতরাং রূপের 'বিনাভাবরূপসন্বন্ধ রসে হওয়ায় 
রূপের ব্যাপ্য রস। আর রূপে রসের “বিনাভাব* হয়। তেজে রস- 
বিনাভাব অর্থাৎ সর্ভী রূপের হয়। সুতরাং রসের ব্যাপা রূপ নহে। 
যেটী যাহা হইতে ব্যভিচারী হয় সেটা তাহার ব্যাপ্য হয় না। অধিক 
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দেশে যে থাকে তাহাকে “ব্যভিচারী” বলে। ধুম অপেক্ষা অধিক দেশে 
বহ্নি থাকে বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী | রস অপেক্ষা অধিক দেশে রূপ 
থাকে, সুতরাং রসের ব্যভিচারী রূপ। যেটা ন্যন দেশে থাকে তাহাতে 
অবিনাভাবরূপ সন্বঙ্গ হয় এবং তাহাই ব্যাপ্য। বহ্নি অপেক্ষা ন্যুন দেশে 
ধূম থাকে, সুতরাং বহ্ছির ধূমে অবিনাভাবরূপ “ব্যাপ্তি” হয় আর ধূম “ব্যাপ্য” 
হয়। রূপ অপেক্ষা নান দেশে রস থাকায় রসে রূপের ব্যাপ্তি হয় আর 
রস ব্যাপ্য হয়। যেরূপ ন্ানদেশস্থিত বস্তুতে, অধিকদেশস্থিত বস্তর ব্যাপ্তি 
হয়, তদ্রপ সমদেশস্ক ( সমাবস্থিত) বস্তরও পরম্পর ব্যাপ্তি হয়। যেমন 
গন্ধগুণ আর পৃথিবীত্বজাতি উভয় কেবল পৃথিবীতে থাকে বলিয়া গন্ধের 
ব্যাপ্তি পৃথিবীত্বে হয় আর পৃথিবীত্বের ব্যাপ্তি গন্ধে হয়। এইরূপ স্নেহগুণ 
ও জলত্ব জাতি জলে থাকে । জল অবিগ্যমানে স্নেহ ও জলত্ব থাকে না। 
সুতরাং উভয়ই সমদেশ বৃত্তি এবং উভয়ই পরস্পর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হওয়ায় 
বাপা। আর যেরূপ নুনদেশবৃত্তিতে অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ হয় তদ্রপ 
সমানদেশবৃত্তি পদার্থাদিরও পরস্পর 'অবিনাভাব হয়। যদ্যপি পৃথিবীত্ব অপেক্ষা 
নানদেশবুত্তি গন্ধ, আর জলত্ব অপেক্ষা ন্যুনদেশবৃত্তি স্নেহ । কারণ, প্রথমক্ষণে 
নিগুণ দ্রবা উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয় আর জাতি প্রথম ক্ষণেও 
দ্রবো থাকে । স্থতরাঁং ঘটের প্রথমক্ষণে গন্ধের ব্যভিচারী পৃথিবীত্ব হওয়ায় 
তাহাতে গন্ধের অবিনাভাবসম্থন্ধরূপ ব্যাপ্তির অভাব হয়। এইরূপ উৎপৃত্তিক্ষণ- 
বৃত্তি জলে স্নেহের ব্যভিচারী জলত্ব হওয়ায় তাহাতে স্নেহের অবিনাভাবরূপ 
সম্বন্ধ নাই । সুতরাং স্মেহের ব্যাপ্তির জলত্বে অভাব হওয়ায় সেহের ব্যাপা 
জলত্ব নহে। কথিত প্রকারে পৃথিবীত্বের ব্যাপ্য গন্ধ, গন্ধের ব্যাপ্য পৃথিবীত্ব 
নহে আর জলত্বের ব্যাপ্য স্নেহ, নেহের ব্যাপ্য জলত্ব নহে। তথাপি গন্ধত্ব ও 
পৃথিবীত্ব পরম্পর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হওয়ায় উভয়ই পরস্পর বাপা। এইরূপ স্নেহবত্ব 
আর জলত্বও পরস্পর ব্যাপা, কারণ গন্ধের অধিকরণতাকে “গন্ধবত্ব” বলে 
আর স্নেহের অধিকরণতাকে “ক্সেহবত্ব” বলে। যাহাতে যে পদার্থ কদাচিৎ 
থাকে তাহাতে সেই পদার্থের অধিকরণতা সদা থাকে, ইহা বাপ্তি নিরূপণে 
জগর্দীশ ভট্টাচার্য্যাদি নৈয়ায়িকগণ প্রতিপার্দন করিয়াছেন। সেম্থলে এই প্রসঙ্গ 
গাছে, অব্যাপ্যবুত্তিপদার্থের অধিকরণতা! ব্য।প্যবৃত্তি হইয়া থাকে, অধিকরণতা 
অব্যাপা বৃত্তি হয় না। একদেশে হইলে ও একদেশে না হইলে তাহাকে 
অব্যাপাবৃত্তি বলে। অব্যাপাবৃত্তি ছুই প্রকারের হয়, দেশকুত-অব্যাপাবৃত্তি ও 
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কালক্কতঅব্যাপ্যবৃত্তি। যেটা পদার্থের একদেশে হয় আর এক দেশে না হয় 
তাহাকে “দেশরুতঅব্যাপ্যবৃত্তি বলে। যেমন পদার্থের একদেশে সংযোগ হয়, 
ইহা “দেশরুত অব্যাপ্বৃত্তি” । কিন্তু সংযোগের অধিকরণতা৷ সমস্ত পদার্থে 
হয়, একদেশে নহে । স্থুতরাং অব্যাপ্যবুত্তি সংযোগের অধিকরণতা ব্যাপ্যবৃত্তি, 
অব্যাপ্যবৃত্তি নহে, ইহ! সিদ্ধান্ত। যাহা কোন কালে হয় আর কোনকালে 
না হয় তাহাকে পকালিকঅব্যাপ্যবৃত্তি” বলে। পূর্ব প্রদর্শিত রীতিতে 
গন্ধাদিগুণ কালিকঅব্যাপ্যবৃত্তি, তাহার অধিকরণত৷ দ্রব্যের উৎপত্তি ক্ষণেও 
থাকে । ন্ুতরাং গন্ধবত্ধ, রসবত্ব, পৃথিবীত্ব, জলত্ব, সমদেশ সমকালবর্তি ইহা 
হ্যায়োক্ত সমাধান। বেদাস্তমতে দ্রব্য নিগুণ উৎপন্ন হয় না, প্রথম ক্ষণেই 
সগুণ উৎপন্ন হয় । অতএব গন্ধের ও রসেরও পৃথিবীত্ব জলত্ব ব্যাপা। 


অন্ুমিতিজ্ঞানে বাপ্তিজ্ঞানের অপেক্ষার প্রকার। 


উক্ত প্রকারে অবিনাভাবরূপসন্থন্ধকে ব্যাপ্তি বলে ও ব্যাপ্তিবিশিষ্টকে ব্যাপ্য 
বলে। ব্যাপা-ধূমের পর্বতাদিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে অথবা শব্দ জ্ঞান হইলে 
পর্বতাদিতে অগ্নির অন্ুমিতি জ্ঞান হয়। এইরূপে রসের জ্ঞানে রূপের জ্ঞান হয়। 
কিন্তু যে পুরুবের “ধূম বহ্ছির ব্যাপ্য* এইরূপ জ্ঞান পুর্বে হইয়াছে, তাহারই ধূম 
জ্ঞানে ব্যাপ্যত্বের স্ৃতি হইয়া বহ্তির অনুমিতি হয়। ব্যাধির নামাস্তর 
“ব্যাপ্ত্” । এই প্রকারে “রূপের ব্যাপা রস” এইব্প যাহার পুর্বে জ্ঞান 
হইয়াছে, তাহারই রসের জ্ঞানে, রসে রূপের খাপ্রির স্থতি হইয়া, রূপের অনু 
মিতি হয়। যাহার ব্যাশাত্বের (ব্যাপ্রির) জ্ঞান পুর্বে হয় নাই তাহার ধমাদির 
জ্ঞানে বহ্িআদির অন্তমিতি হয় না। সুতরাং বাপ্ির জ্ঞান অন্রমিতির 
করণ। সন্দেহরপ ব্যাপ্তির জ্ঞান৪ অন্ুমিতির কৰণ নভে । কেননা “ধূম বন্ছির 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ( ব্যাপ্য ) কি না?” এইরূপ সন্দেস্থলে ধুমজ্ঞানে বহ্নির জ্ঞান হর 
না। কিন্তু “ধূম বক্তির ব্যাপ্তি বিশি8”৮ (বাপা) এই প্রকারের যাহার নিশ্চয়রূপ 
জ্ঞান পূর্বে হইয়াছে, তাহারই বৃম জ্ঞানে বজ্তির অগ্নমিতিরূপ জ্ঞান হয়। সুতরাং 
ব্যাপ্তির নিশ্চয় অনুমিতির হেত । উত্ত ব্যাঞ্জিনিশ্চয় সহচার-জ্ঞানজন্ত হইয়! 
থাকে । মহানসা!দ:ত (পোকশালাদিণ্ে, বারগ্ার ধূম বহ্ছির সহচার দর্শন করি! 
“বহ্ছির ব্যাপ্য ধম” এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্ধুমের ব্যাপ্য বন্ধ? এরূপ জ্ঞান 
হয় না! কারণ মহানসাদিতে যেমন বহ্ছির সহচার ধূমে দৃষ্ট হয়, তদ্রপ ধূমের 
সহচার বহ্ছিতে দৃষ্ট হইলে ধুমের ব্যভিচারও বক্তিতে দৃষ্ট হয়। যন্তপি স্থল 


ন্যায় মতে অন্ুুমিতির ক্রম ৷ ৭৫ 


বিশেষে ভূয়ঃসহচারদর্শনেও ব্যাধির গ্রাহকতা সম্ভব নহে। কারণ ষে যে 
স্থলে পার্থিবত্ব থাকে সে সে স্থলে লোহলেখ্যত্বও থাকে। এই প্রকারের 
সহচারদর্শন অনেক বার হইলেও হীরকাদিতে পার্থিবত্বধর্ম্মের বিস্যমানতাস্থলেও 
লোহলেখ্যত্বধর্ম্মের অভাববশতঃ ব্যভিচার প্রতীত হওয়ায় ভূয়ঃসহচারদর্শনের 
দ্বারাও ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব নহে, তথাপি বাভিচারবিরহসহকত সহচারজ্ঞানই 
ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক হয়। অর্থাৎ হেতৃতে সাধ্যের যে ব্যভিচার জ্ঞান হয় সেই 
ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব সহরুত যে সাধ্য-হেতুর সহচার জ্ঞান সেই সহচার জ্ঞানই 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু । অতএব এই সিদ্ধান্ত লাভ হইল, যে পদার্থের যাহাতে 
ব্যভিচার প্রতীত হয় না, কিন্ধ ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃত সহচার প্রতীত 
হয়, সে পদার্থের ব্যাপ্তি তাহাতে নিশ্চয় হয়। বহ্নির ধূমে ব্যভিচার প্রতীত 
ভয় না কিন্ত সহচার প্রতীত হয়, স্থৃতরাং বহ্ছির ব্যাপ্তি ধূমে নিশ্চয় হয়। 
বঙ্ছিতে ধুমের সহচার ও ব্যভিচার উভয়ই প্রতীত হওয়ায় “ধূমের ব্যাপ্য বহি » 
এরূপ নিশ্চয় হয় না। সহচার শব্দে সহাবস্থিতি আর ব্যভিচার শব্দে পৃথক 
অবস্থিতি বুঝায় । যগ্পি জলীয় ধূমে (বাম্পে) বহ্নির ব্যভিচার হয় আর 
অগ্নিশান্ত মহানসাদিতে যে ধূম দুষ্ট হয় তাহাতেও বহ্ছির ব্যভিচার হয়, তথাপি 
যাহার মূলের উচ্ছেদ নাই এরূপ অবিচ্ছেদ উদ্ধগত ধুম রেখাতে বহ্ছির ব্যভিচার 
নাই । সুতরাং উক্ত বিলক্ষণ ধূম রেখাতেই বহ্নির ব্যাপ্তির প্রতাক্ষরূপ নিশ্চয় 
£ফনু! গাকে । প্রদশিত প্রকার বিলক্ষণ ধূমরেখার পর্বতাদিতে প্রত্যক্ষ হইলে 
"৭ বঞ্গির বাপ” এই অনুতবোতপন্ন সংস্কারের উদ্ভব হয়, তদনস্তর “বহ্নিমান 
পর্বত?” এইরূপ অঙ্থমিতি হয়। 


ন্যায় মতে অনুমিতির ক্রম । 


শ্যায় মতে মনুমান প্রসঙ্গে অনেক পক্ষ আছে কিন্ত সকল পক্ষেই অন্মিতির 
গন এহ প্রথমে মহানসাদিতে হেতু সাধোর সহচার দশন হয়, তাহার 
দা ঠেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, পরে পর্বতাদিতে ৩তুর প্রত্যক্ষ 
5য়, তাহার পরে সংস্কারের উদ্ভব হইয়া বাপ্ডতির স্বৃতি হয়, তদনস্তর সাধ্যের 
খাপ্ডিবিশিষ্টহেতুর পক্ষে প্রতাক্ষ হয়, এই মমস্তকে "পরামশ” বলে। 
অথাৎ “ব্যাপ্তিবিষয়ক পক্ষধন্মতাজ্ঞানং পরামশঃ, অর্থ এই-হেতুতে সাধ্যের 
বাণ্তিকে তথা পক্ষবৃত্বিত্বরূপ পক্ষধন্শতাকে বিষয় করে যে জ্ঞান তাহাকে 
পরামর্শ বলে। প্বঙ্গিব্যাপ্য ধূমবান্‌ পর্বত+” ইহা প্রসিদ্ধ অনুমানে পরামর্শের 


৭৬ তত্তজ্ঞানামূত । 


আকার। “সাধ্য ব্যাপা হেতুমান্‌ পক্ষঃ” ইহা পরামর্শের সামান্তরূপ। উক্ত 
প্রসিদ্ধ অনুমানে এই জ্ঞান ধূমরূপ হেতুতে বহ্ছিরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি তথা 
পর্বতরূপ পক্ষে হেতুর বৃত্তিত্বর্ূপ পক্ষধর্মতা এই উভয়কে বিষয় করে 
বলিয়া উহাকে পরামর্শ বলা যায়। এস্থলে পরামর্শ “বহ্িব্যাপ্য* এই অংশে ধূমরূপ 
হেতুতে বহ্নিরূপ সাধ্যের ব্যাণ্িকে বিষয় করে আর “ধূমবান্‌ পর্বতঃ” এই অংশে 
ধূমরূপ হেতুতে পক্ষবৃতিত্বরূপ পক্ষ-ধন্মরতাকে বিষয় করে। তদনস্তর বহ্ি- 
মান্‌ পর্বতঃ* এইরূপ অন্ুমিতি জ্ঞান হয়। কথিত ক্রমেই ন্ায়মতে অন্ুমিতি 
হইয়া থাকে, পরস্ত প্রাচীনমতে অন্ুমিতির করণ পরামর্শ আর সকল জ্ঞান 
অষ্তথাসিন্ধ । উক্ত (প্রাচীন) মতে পরামশই অনুমান বলিয়া উক্ত। যগ্তপি 
পরামর্শের “ব্যাপার” নাই তথাপি প্রাচীন মতে ব্যাপারহীন কারণও করণ 
বলিয়া স্বীকার্যা। সুতরাং পরামর্শ ই অস্্মিতির করণ হওয়ায় অনুমান । 
কোন নৈয়ায়িক জ্ঞানের হেতুকে অনুমান বলেন, কেহ পক্ষে হেতুর জ্ঞানকে 
অনুমান বলেন এবং ব্যাপ্তির স্বৃতি ও পরামর্শকে ব্যাপার বলেন। আবার 
অন্ত ব্যাপ্তির স্থৃতি-জ্ঞানকে অনুমান বলেন আর পরামর্শকে ব্যাপার বলেন। 
ইত্যাদি প্রকারে নৈয়ায়িকদিগের অনেক পাক্ষিক ভেদ আছে, কিন্ত স্ষলই 
পরামর্শ অঙ্গীকার করেন। কেহ পরামর্কে করণ বলেন, কেহ ব্যাপার 
বলেন, পরামর্শ ব্যতীত অনুমিতি হয় না, ইহ! সকল নেয়ায়িকের মত। 
অনুমিতি বিষয়ে মামাংসার মত । 
উক্ত বিষয়ে মীমাংসার মত এই । পব্বতে ধুমের প্রতাক্ষতাস্থলে বাাপ্রির 
স্বতি হইয়া বহ্নির অনুমিত হইলে পরামর্শ বিনাও অন্থমিতি অন্ুভবসিদ্ধ । 
স্থতরাং যে স্থলে পরানশ হহয়! অনুমিতি হয় সে স্থলেও পরামশ অন্ুমিতির 
কারণ নহে, কিন্ত পরামর্শ অন্তথাসিদ্ধ। কারণ সামগ্রীর বাহাকে অন্যথাসিদ্ধ 
বলে। এইরূপে মীমাংসা যতে পরানর্শ কারণ নহে | মীমাংসকগণের মধোও 
কে» কেহ পরামর্শ ত্যাগ করিয়া নৈয়ায়িকের ন্যায় অনেক পদার্থকে অনুমান 
বলেন, বথা-কেহ ব্যাপ্তির স্বতিকে, কেহ মহানসাদিতে ব্যাপ্তির অন্রুভবকে, 
কেহ পক্ষে হেতুর জানতে এইরূপ মনে * পদার্গকে অনুমান বলেন। 


বেদান্তমতে অনুমিতির রীতি । 


তে গ্রান্ড ও অনুমতির ক্রম, অবিরুদ্ধ স্থলে, মীমাংসার প্রক্রিয়ানুরূপ । 
সুতরাং অদ্বৈত মতে পরামর্শ কারণ নহে, কিন্ত মতানসাদিতে ব্যাধির পতাক্ষ 


ব্যাধি-জ্ঞানের ভেদ ও লক্ষণ। ৭৭ 


রূপ অন্ভবই অন্মিতির করণ, এবং ব্যাপ্তির অন্তুভবের উদ্ধন্ধ সংস্কার 
বাপার অথবা ব্যাপ্তির অনুভব করণ আর ব্যাপ্তির স্মৃতি ব্যাপার । 


ব্যাপ্তি-জ্ঞীনের ভেদ ও লক্ষণ । 


পূর্বে ব্যাপ্ডিবিষয়ক পক্ষধর্্নতা জ্ঞানকে পরামর্শ বল! হইয়াছে, সুতরাং 
এক্ষণে উক্ত ব্যাশ্তজ্ঞানের লক্ষণ বলা যাইতেছে। ধুমাদি হেতুতে বৃত্তিমান্‌ 
যে বহ্িআদি সাধ্যের ব্যাপ্তি, সেই ব্যাধির স্বরূপ দ্বিবিধ, একটা অন্বয়-ব্যাপ্তি, 
দ্বিতীয়টী ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি। “হেতুনমানাধিকরণাত্যন্তাভাবা প্রতিযোগিসাধা- 
সামানাধিক রণ্যং অন্বয়-ব্যাপ্ডিঃ” অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে বৃত্তিষান্‌ যে অত্যন্তাভাব 
তাহার অপ্রতিযোগী যে সাধা, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর যে সামানাধিকরণা, 
ইহাই উক্ত হেতুতে সাধ্যের অন্বয়-ব্যাঞ্তি। যেমন "পর্বতোবহ্নিমান্‌ ধূমাৎ” 
এই প্রসিদ্ধ অনুমানে ধূম হেতু ও বহ্নি সাধ্য। এস্থলে ধূমরূপ হেতুর 
অধিকরণরূপ যে পর্বতমহানসাদি, সে সকলে বহ্নিরূপ সাধ্য বিদ্যমান 
আছেই। সুতরাং এ সকল স্থলে বহ্নিরূপ সাধ্যের অত্যন্তাভাব ত সম্ভব 
নহে কিন্তু ঘটাদিরই অত্যন্তাভাব সম্ভব। এইরূপে উক্ত সকল স্থলে ঘটের 
অতান্তাভাবকে হেতুসমানাধিকরণ বলা যায়। এই অত্ন্তাভাবের প্রতিযোগিতা 
ঘটে হয়, বঙ্ছরূপ সাধ্যে নহে। সুতরাং বন্কিরূপ সাধ্য হেতুসমানাধিকরণ- 
অশাগ্তাভাবের প্রতিযোগী হর। এই প্রকারে বহ্িরূপ সাধ্যের সহিত ধুমরূপ 
-&ঠর সমানাধিকরণতা হওয়ার ধূনরূপ হেতুতে বহ্নিরূপ সাধোর ব্যাধি হয়। 
আর অগ্নোগোলকে (অতি তণ্ত লোহপিণ্ডে ) ধূমের অত্যস্থাতভাব হইলেও বঙ্ছি 
গাকে বলিয়া বহিঅধিকরণবৃত্তিঅত্যান্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা ধূমে নাই কিন্ত 
প্রতিযোগিতাই হয়, সুতরাং বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। বাতিরেকবব্যাপ্তির 
লক্ষণ এই :-_সাধ্যাভাববাপকীভূতাভাব প্রতিযোগিত্বং ব্যতিরেক-ব্যাশ্ডিঃ” অর্থাৎ 
সাধোর অভাবের ব্যাপকরূপ যে অভাব সেই অভাবের যে প্রতিষ্োোগতা তাহার 
নান বাতিরেক-ব্যাপ্তি। যেমন উক্ত প্রসিদ্ধ অনুমানে ( পর্বতোবহৃমান্‌ ধূমাৎ) 
বহিকপ সাধ্যের অভাব হদে (অগাধ জল যাহাতে থাকে, পুকুরাদিতে ) হয়, 
আর 'বত্রযজ্রবহ্াভীবঃ তত্রতত্র ধুমাভাবঃ”” এই রীততে ধূমাভাব বহ্যভাবের 
ব্াপকও হয়। ইনাই ধুমরূপ হেতুতে বহ্নিরূপ সাধোর ব্যতিরেক ব্যান্টি। 


৭৮ তত্বজ্ঞানামৃত । 


পক্ষ-ধর্মতার স্বরূপ তথা প্রাচীন ও নবীন মতের 
পরস্পরের বিলক্ষণত৷ প্রদর্শন । 

আর উক্ত পরামশের স্বরূপ যেমন ব্যাপ্তিঘটিত তদ্রপ পক্ষে হেতুর বৃত্তিত্ব- 
রূপ পক্ষধন্্রতাও ঘটিত, সুতরাং পক্ষতার স্বরূপ নিরূপণ করা যাইতেছে । 
কোনও কোনও গ্রন্থকার পক্ষতার লক্ষণ এইরূপ বলেন :-_“সন্দিগ্ধ 
সাধ্যবস্বংপক্ষতা”” অর্থাৎ সাধ্যপ্রকারক যে সংশয় সেই সংশয়বত্তার 
নাম পক্ষতাঁ। যেমন পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ অনুমানে “পর্বতোবহ্নিমান্* এই 
প্রকারের অনুমিতির পূর্বে পুরুষের পপর্বতোবহ্ছিমান্‌ ন বা” এই প্রকারের 
বহ্নিরূপ সাধ্যবিষয়ক সংশয় হইয়া থাকে । এই সংশয় সমবায়সন্বন্ধে আত্মাতে 
থাকিয়াও বিষয়তা সম্বন্ধে পর্বতে ও থাকে, ইহাই পর্বতে পক্ষতা। কিন্তু এই 
পক্ষতার লক্ষণ সম্ভাবিত নহে, কারণ গৃহস্থিত পুরুষের মেঘের গৰ্জ্জন শ্রবণ 
করিয়া “আকাশ মেঘবান্” এই প্রকারের মেঘবিষয়ক অন্ুমিতি হইয়া 
থাকে । এস্থলে উক্ত পক্ষতা সম্ভব নহে, কেননা গৃহস্থিত পুরুষের অন্ুুমিতির 
পূর্বে আকাশ “মেঘবান্‌ ন বা” এই প্রকারের সংশয় হয় নাই। সুতরাং এই 
সাধ্য-সংশয়ের অভাবে আকাশে উক্ত পক্ষত! সম্ভব নভে । কিম্বা, যে স্থলে বহ্কিরূপ 
সাধ্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে সেস্থলেও অনুমিতির ইচ্ছা থাকিলে বির অন্ুমিতি 
হইয়া থাকে, এখানেও পুর্বোক্ত পক্ষতা সম্ভব নহে! সুতরাং উক্ত সংশয়-পক্ষতাবাদী 
প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতের অব্যাপ্তি দোষের পরিহারার্থ নবীন গ্রস্থকারের 
পক্ষতার এইরূপ লক্ষণ করেন £--“সিষাধয়িযাবিরহবিশিষ্ট-সিদ্ধাভাবঃ পক্ষত!” 
অর্থাৎ সাধ্যের সিদ্ধি করিবার যে ইচ্ছা তাভাকে সিষাধয়িবা বলে। যেমন 
'পর্ববতেবঙ্গানুমিতির্মে ভূয়াৎ”” অর্থাৎ পর্বতে আমার বহ্নির অন্ুমিতি হউক, এই 
প্রকার বহিরূপ সাধ্যের সিদ্ধি করিবার অনুমিংসার নাম সিবাধয়িষা। এই 
সিষাধয়িষার যে অভাবরূপ বিরহ সেই অনুমিৎসার (ইচ্ছার) অভাববিশিষ্টসাধোর 
যে নিশ্চররূপ সিদ্ধি, সেই সিদ্ধির অনভাল্বর নাম পক্ষতা। এই বিশিষ্টাভাবরূপ 
পক্ষত! কচিৎ সিষাধরিষ! বিরহরূপ বিশেদণের অভাবে হয়া থাকে, কচিৎ সিদ্ধিরূপ 
বিশেষের অভাঁবে হহয়। থাকে, আর কচি বশেবণও বিশেষ্য উভয়েরই অভাবে 
হইয়া থাকে । যেস্থুলে সিদ্ধি থাকে তথা সিষাধরিষা থাকে সেম্কলে অন্গুমিতি 
হইলে, সিদ্ধিকূপ বিশেধোর অভাব থাকে না কিন্তু সিষাধয়িষাবিরহরূপ বিশেষণের 
অভাব থাকে, সুতরাং এখানে বিশেষণের অভাবে বিশিষ্টাভাবরূপ পক্ষতা 


পক্ষার্দির স্বরূপ । ৭৯ 


জানিবে। যে স্থলে. সিষাধয়িষা থাকে না তথা সিদ্ধিও থাকে না, সেস্থলে 
অন্ুমিতি হইলে, সিষাধয়িষাবিরহরূপ বিশেষণ আছে কিন্ত সিদ্ধিরূপ বিশেষ্য 
নাই, সুতরাং এখানে বিশেষ্যের অভাবে বিশিষ্টাভাবরূপ পক্ষতা জানিবে। 
আর যেস্থলে সিষাধয়িষা আছে কিন্তু সিদ্ধি নাই, এস্কলে অনুমিতি হইলে, 
সিষাধয়িষাবিরহরূপ বিশেষণও নাই তথা সিদ্ধিরপ বিশেষ্যও নাই, সুতরাং 
এখানে বিশেষণ বিশেষ্য উভয়েরই অভাবে বিশিষ্টাভাবরূপ পক্ষত! জানিবে। 
এদিকে যেস্থলে সিষাধয়িষা নাই, অথচ সাধ্যের নিশ্চয়রূপ সিদ্ধি বিদ্যমান, 
সেম্থলে অনুমিতি হয় না। নুতরাং সিষাধয়িষাবিরভবিশিষ্টসিদ্ধি অনুমিতির 
প্রতিবন্ধক হয় আর উক্ত সিদ্ধি থাকিলেও সিষাধয়িষা হইলে অন্ুমিতি হওয়ায় 
সিষাধয়িষাকে উত্তেজক বলা যায়। 


পক্ষাদির স্বরূপ । 


এক্ষণে প্রসঙ্গ প্রাপ্ত পক্ষ, পক্ষ, বিপক্ষ ও পক্ষসম এই চারিটীর স্বরূপ 
যথাক্রমে বর্ণনা করা যাইতেছে । “পক্ষতাহশ্রয়ঃ পক্ষ?” অর্থাৎ পূর্বোক্ত পক্ষতার 
মে আশ্রয় তাহাকে “পক্ষ” বলে। যেমন উক্ত প্রসিদ্ধ অনুমানে পক্ষতার আশ্রয় 
হওয়ায় পর্বতকে পক্ষ বলা যায়। “নিশ্চিতসাধ্যবান সপক্ষঃ” অর্থাৎ যে পদার্থে 
লাধার নিশ্চয় আছে ভাঁভার নাম “সপক্ষ” । যেমন উক্ত প্রসিদ্ধ অনুমানে 
মানস “সপক্ষ” বলিয়া কথিত হয়! কারণ মহানসে “মহানসো বহ্নিমান” এই 
প্রকারের বঙ্গিবূপ সাধাপ্রকারক নিশ্চয় আছেই । “নিশ্চিত সাধাভাববান্‌ বিপক্ষঃ” 
অর্থাৎ যে পদার্থে সাধ্যাভাবরূপ নিশ্চয় বিদ্যমান সে পদার্থকে “বিপক্ষ” বলে। 
মন পৃর্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ অনুমানে $দকে বিপক্ষ বলা বায়, এই হৃদ বিষয়ে 
“*দোবহ্যভাববান” এই প্রকারের বহ্নিরূপ সাধোর অভাবের নিশ্চয় সকলেরই 
আছে। যদ্যপি উক্ত সাধোর নিশ্চয় তথা সাধ্যাভাবের নিশ্চয় জ্ঞানরূপ 
হওয়ায় সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে, তথাপি বিষয়ত! সম্বন্ধে উক্ত নিশ্চয় 
মহানস হরদাদিতেও থাকে । আর যেস্থলে সাধ্যের নিশ্চয় হয় নাই. কিন্ত 
£9য়া আবশ্যক, হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাকে পক্ষসম” বলে। যেমন 
“ঘট অনিতা কার্ধ্যত্বাৎ' এখানে ঘটটা পক্ষ, পট প্রভৃতি পক্ষসম, কেননা 
কাধ্য বলিয়া পট প্রভৃতিও অনিতা, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। 
এতাবতা অনুমানের রীতি তথা ব্যাপ্তি পক্ষতাদি কারণ সামগ্রী বর্ণিত হইল, 
এক্ষণে অনুমানের বিভাগ বলা যাইতেছে । 


৮৯ তখজ্ঞানামূত । 


স্বার্থানুমান পরার্থানুমানের স্বরূপ তথা প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চাবয়বের বিবরণ । 


পূর্বোক্ত অনুমান স্বার্থান্ুমান পরার্থানুমান ভেদে, ছুই ভাগে বিভক্ত । 
শ্যায়াপ্রয়োজ্যান্ুমানং স্বার্থান্ুমানং, অর্থাৎ বক্ষ্যমান ন্যায় অজন্য ষে অনুমান 
তাহাকে “্বার্থান্ুমান’”” বলে। ন্যায়প্রয়োজ্যান্ুমানং পরার্থান্ুমানং” অর্থাৎ 
ন্যায় জন্য যে অনুমান তাহা “পরার্থান্নমান'”। ন্যায়ের লক্ষণ এই £-- 
“প্রতিজ্ঞাদি বাক্যপঞ্চক সমুদায়ঃ ন্যায়?” অর্থাৎ ১--প্রতিজ্ঞা, ২-_হেতু, ৩-- 
উদাহরণ, ৪--উপনয়, ৫--নিগমন, এই পঞ্চ বাক্যের যে সমুদায় তাহার নাম ন্যায় । 
উক্ত পঞ্চ বাক্যের যথাক্রমে আকার এই £--১- পর্বতোবক্কিমান্, ২--ধূমত্বাৎ, 
৩-_যোষোধূমবান্‌ সবহ্িমান্‌ যথা মহানসঃ, ৪--তথাচায়ং, ৫--তসম্মাৎতথা। 
অনুমানের হেতুভূত স্থার্থান্থমান ন্যায় জন্য হইয়া থাকে না, কিন্তু পুরুষ 
আপনিই মহানসাদিতে ধূমরূপ হেতুবিষয়ে বহ্নিরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় করিয়া 
তাহার অনন্তর কোনও কালে পর্ব্বতাদি পক্ষে ধূমরূপ হেতু দেখিয়া ব্যাণ্তির 
স্মৃতিকরতঃ পরামর্শবান্‌ হইয়! পর্ববতাদি পক্ষে বহ্িবিষয়ক অনুমিতি করিয়া থাকে । 
এই স্থার্থান্ুমানের রীতি ইতঃপুর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত স্বার্থান্নমানবান্‌ 
পুরুষ যখন অন্যকে পর্বতে বন্থির অন্তমিতি জ্ঞান জন্মাইবার চেষ্টা করে, তখন সে 
প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের সমুদায় রূপ নায় দ্বারাই উক্ত জ্ঞান জন্মায় এবং নেই 
অন্য পুরুষেরও উক্ত ন্যায় দ্বারা বাণ্রিন্রান পরামশাদি হইয়া বহ্নির অনুমিতি 
হইয়] থাকে । সুতরাং উক্ত ন্যায়-জন্য অনুমান অন্য পুরুষের অন্তুমিতির হেত 
হওয়ায় পরার্থভমান বলিয়া কথিত হয়। এক্ষণে উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাকোর 
লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণনা করা যাইতেছে। তথাহি :--“সাধ্যবিশিষ্টপক্ষবোধজনকং 
বচনং প্রতিজ্ঞাবাঁক্যং» অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্টপক্ষ বোধের জনক যে বচন তাহাকে 
প্রতিজ্ঞাবাক্য বলে। যেমন “পর্বতোবজিমান্” এই বচনকে বহ্িরূপসাধ্যবিশিষ্ট 
পর্ধতরূপ পক্ষের বোধের জনক শগয়ায় গ্রতিজ্ঞাবাক্য কহ! যায়। 
“পঞ্চমান্তং তৃতীয়ান্তং বা জিচ্গ্রতিশাদক*ধ বচনং তেতুবাক্যং, অর্থাৎ 
পঞ্চমীবিভক্তি অথবা তৃতীয়া বিভক্তি তয় আস্ত বাহার এইরূপ যে ধূমাদি লিঙ্গের 
প্রতিপাদক বচন তাহার নাম হেঠুবাক্য। যেমন ধৃমত্বাৎ এই বচন 
পঞ্চমাস্ও হয় তপ ধুদন্ধদ লিঙ্গের প্রতিপাদক ও হয়, সুতরাং উক্ত বাক্যকে 
ছেতৃ বাক্য বলা যায়। “ব্যাপ্তি প্রতিপাদকং দষ্টান্তবচনং উদাহরণং” অর্থাৎ 


স্বার্থানুমান পরার্থান্থমানের স্বরূপ তথা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের বিবরণ । ৮১ 


হেতুতে সাধ্যের ব্যাণ্ডির প্রতিপাদক যে দৃষ্টান্তবোধক বচন তাঁহাকে উদাহরণ 
বলে। যেমন যো যো ধূমবান্‌ স স বহ্নিমান্‌ যথা মহা নসঃ* অর্থাৎ যে যে ধুমবান্‌ 
হয় সে সে বহিমান্ও হয়, যথা মহানস ধূমবান্‌ হওয়ায় বহ্বিমান্ও হয়। এই 
বচন ধুমরূপ হেতুতে বহ্ছিরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিরও প্রতিপাদক তথা মহানস 
রূপ দৃষ্টান্তেরও প্রতিপাদক স্থতরাং উক্ত বচন উদ্দাহরণ বলিয়া 
কথিত। “"উদাহৃতব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বেন হেতোঃ পক্ষধর্মতীপ্রতিপাদকং বচনং 
উপনয্ববাক্যং” অর্থাৎ পূর্ব উদাহরণ বচনদ্বার! প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে 
ব্যাপ্তি সেই ব্যান্তিবিশিষ্টত্বর্ূপে হেতুনিষ্ঠ পক্ষধন্্রতার প্রতিপাদক বচনের নাম 
উপনয়বাকা। যেমন “তথাচায়ং অর্থাৎ এই পর্বতও মহানসের স্তায় বহ্ি- 
বিশিষ্টধূমবান্‌, এই বচন ব্যাপ্রিবিশিষ্ট ধুমরূপ হেতুতে পর্বতরূপ পক্ষে বৃত্তিত্ব- 
রূপ পক্ষ-ধন্মতাকে প্রতিপাদন করে, স্থুতরাং উক্ত বচন উপনয়বাক্য শব্দে 
কথিত হয়। পিপক্ষেলাধাস্যাবাধিতত্ব প্রতিপাদকং বচনং নিগমনং” অর্থাৎ 
পক্ষে সাধোর অবাধিতাপ্রতিপাদক বচনকে নিগমন বলে। যেমন "তন্মাৎ 
তথা” অর্থাৎ বহ্িব্যাপাধৃমবিশিষ্ট হওয়ায় এই পর্ধত মহানসের ন্যায় ধূমবানই, 
এই বচন পর্ধতরূপ পক্ষে বহ্নিরূপ সাধ্যের অবাধিতত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া 
ইনাকে নিগমন কহা মায় । কথিত প্রকারে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্যের সমুদায় 
711 গ্তায়দ্বার! অন্যকে পর্বতে বহ্ির অনুমিতি করান হয়, ইহারই নাম 
“পার্গান্থমান। পূর্বোক স্বার্থানুমিতি যে সকল কারণ-সামগ্রীদ্বারা উৎপন্ন হয়, 
দেহ সকল কারণ-সামশ্রীদ্ধারা পরার্গ-'অন্ুমিতিও উৎপন্ন হয়' অন্য পুরুষের 
পাঁতজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যদ্ধাপনা যেরূপে উক্ত কারণসামশ্রীর সম্পত্তি জন্মে 
তাহার প্রকার বর্ণনা করা যাইতেছে । পর্বতো “বহ্নিমান” এই প্রতিজ্ঞা 
বাক্যের অবণে পর্বতন্ধপ পক্ষের জ্ঞান হয়। 'ধৃমত্বাৎ এই হেতু বচনের 
শ্রবণ ধূমরূপ লিঙ্গের জ্ঞান হয়। “যো যো ধূমবান্‌ স স বহ্িমান্‌ যথা মহানসঃ” 
এহ উদাহরণ বচনের শ্রবণে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, “তথাচায়ং* এই উপনয়বচনের 
এবণে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুতে পক্ষ-ধর্্মতার জ্ঞান হয়, আর “তন্মাতথ'”” এই 
নিখমন বচনের শ্রবণে পর্বতরূপ পক্ষে বহ্নিক্ূপ সাধ্যেন অবাধিতত্বের জ্ঞান 
₹১। প্রদর্শিত রীতানুসারে পক্ষতাজ্ঞানাদি কারণসাদঞীবিশিষ্টশ্রোতাপুরুষের 
পর্বতে বন্ধির অনুমিতি হইয়া থাকে । সুতরাং পরার্থানুমান প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ- 
ধাক্যের সমুদায় রূপ স্তায়দ্বার! সাধ্য । এই ন্তাক়কে পঞ্চাবয়ব বাক্যও বলে। 
১৯ 


৮২ ততজ্ঞানামূত । 
হ্যায় ও বেদান্ত মতের পরস্পরের প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের 
ন্যন অধিকভাব বর্ণন ও বিলক্ষণতা প্রদর্শন । 


মীমাংসা তথা বেদান্তমতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিন বাক্যের 
সমুদায় রূপ স্যায়দ্বারাই পরার্থান্সুমিত্তি অঙ্গীকৃত হয়। ১ “পর্বতে বকহ্নিমান্‌ ,” 
২ ধূমাৎ, ৩ “যো যো ধুমবান্‌ সস বহ্নিমান্‌ যথা মহানসঃ” । ইহা সমস্ত মহাবাক্য 
এবং প্রতিজ্ঞাদি তিন অবয়ব অবান্তর বাকা। ন্যায় মতে যেরূপ বহ্বিরূপ সাধ্য 
অনুমিতির বিষয়, তদ্রপ পক্ষরূপ পর্বতও অনুমিতির বিষয়, কিন্তু বেদাস্তমতে 
কেবল বহ্নিরূপ সাধাই অনুমতির বিষয় হইয়! থাকে পক্ষরূপ পর্বত নহে। 
যেমন “পর্বতোবহ্নিমান্” এই বাক্যে বহ্ছিবিশিষ্ট পর্বত এই প্রকার বোধ হয়। 
এস্থলে বহ্নি সাধ্য ও পর্বত পক্ষ, কারণ অনুমিতির বিষয়কে সাধ্য বলে, অন্ুমিতির 
বিষয় বন্ছি, সুতরাং সাধ্য। যন্যপি পর্বতোবহ্নিমান্” এরূপ অনুমিতি হইলে, 
তাহার বিষয় পর্বত ও হয়, অতএব পর্বতকে ও সাধ্য বল! উচিত, তথাপি বেদান্ত- 
মতে “পর্বতোবহ্নিমান্” এই জ্ঞান এক হইলেও পর্বত অংশে ইন্দ্িয়জন্য হয়, 
আর বহ্নি অংশে ধূম্ঞানবূপ অনুমানজন্য হয়। স্থতরাং এক জ্ঞানে চাক্ষুমতা 
ও অনুমিতিতা ছুই ধৰ্ম্ম হয়। চাক্ষুষতা অংশের বিষয়ত! পর্বতে হয় ও অন্ু- 
মিতিতা অংশের বিষয়তা বহ্ছিতে হয়। কথিতকারণে অনুমিতির বিষয় প্রত 
নহে, কেবল বক্তি। আর বৌদ্ধরা উদাহরণ ও উপনয় এই ছুই বাকোোর 
সমুদায় রূপ ন্যায়দ্বারাহ পবাঞ্ধান্ুমিতি অঙ্গীকার করে। 

উক্ত অনুমানের কেবলান্বয়ী কেবলব্যতিরেকা ও অন্বয়- 

ব্যতিরেকীরূপ ভ্রিবিধ ভেদ বর্ণনপূর্ববক পাক্ষিক 
ভেদ প্রদর্শন | 

পূর্ব্বোক্ত অনুমান পুনঃ অন্ত প্রকারে তিন অংশে বিভক্ত, যথা--কেবলান্বয়ী, 
কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেক: ।  “অনদ্ধিপক্ষঃ কেবলান্রয়ী”” অর্থাৎ যে 
অনুমানের কোনও বিপক্ষ নাহ, -:হাকে কেবলান্বয়ী বলে। যেমন “ঘটঃ 
অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ পটবৎ* অর্থাৎ ঘট অভিধেয় প্রমেয় হওয়ায়, যে থে 
পদার্থ প্রনেয় হয়, নে সে পদার্থ অভিধেয়ও হইয়া থাকে । যেরূপ পট প্রমেয 
হওগ1ন অভিধেয়ও হয়, তদ্রপ ঘটও প্রমেয় হওয়ায় অভিধেয় অবস্ত হইবে ' 
এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্$প পদশক্তির বিষয়ত্বের নাম অভিধেয়ত্ব, আর ঈশ্বরের 


উক্ত অনুমানের কেবলাম্বরী কেবলব্যতিরেকী ইত্যাদি ৮৩ 


প্রমার বিষয়ত্বের নাম প্রমেযত্ব । অভিধেয়ত্বের তথা প্রমেয়ত্বের অত্যস্তাভাব 
কোন পদার্থে থাকে না, কিন্তু দ্রব্যাদি সর্বপদার্থে ই প্রমেয়ত্ব অভিধেয়ত্ব থাকে, 
অর্থাৎ বস্তমাত্রই অভিধেয় ও প্রমেয়। যে পদার্থে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় 
থাকে তাহাকে বিপক্ষ বলে, এই বিপক্ষের লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হুইয়াছে। সুতরাং 
উক্ত অনুমান বিপক্ষের অভাববিশিষ্ট হওয়ায় কেবলান্বয়ী বলিয়! উক্ত। 
“অসৎসপক্ষঃ কেবলব্যতিরেকী” অর্থাৎ যে অনুমানের কোন সপক্ষ নাই 
তাহার নাম “কেবলব্যতিরেকী । যেমন “পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্ততে গন্ধবস্বাৎ, 
যদিতরেভ্যো ন ভিস্ভতে ন তদ্‌ গন্ধবৎ যথা জলং নচেয়ং তথা তস্মান্নতথা” অর্থাৎ 
পৃথিবী জলাদি ইতর পদার্থের ভেদবিশিষ্ট ভয়, গন্ধগুণবিশিই হওয়ায় ; যে যে 
পদার্থ জলাদি ইতর পদার্থের ভেদবিশিষ্ট নহে, সে সে পদার্থ গন্ধবিশিষ্টও নহে, 
যেমন জল ইতর ভেদবিশিষ্ট নহে বসিয়া গন্ধবিশিষ্টও নহে । “নচেয়ংতথা” অর্থাৎ 
পৃথিবী গন্ধের অভাববিশিষ্ট নহে কিন্তু গন্ধগুণবিশিষ্টই হয়। পতন্মাক্নতথা” অর্থাৎ 
গন্ধের অতাবের অভাববিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ গন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় ইতরভেদের অভাব- 
বিশিষ্ট নহে কিন্ত ইতরভেদের অভাবের অভাববিশিষ্টই হয় অর্থাৎ ইতরভেদ বিশিষ্ট 
হয়। এই অনুমানে পৃথিবীমাত্রই পক্ষ আর ১ জল, ২ তেজ, ৩ বায়ু, ৪ আকাশ, 
৫ কাল, ৬ দিক, ৭ আত্মা, ৮ মন, ৯ গুণ, ১৫৭ কর্ম, ১১ সামান্ত, ১২ বিশেষ, 
১৩ সমবায় এই ত্রয়োদশ পদার্থের (জলাদি অষ্টদ্রব্য ও গুণাদি পঞ্চ পদার্থের ) 
যে ত্রয়োদশ অন্তোস্যাভাবরূপভেদ আছে সে সকল সাধ্য। এ সকল পৃথিবীতে 
একত্র থাকে, পৃথিবী হইতে ভিন্ন অন্য জলাদি পদার্থে থাকে না। ষদ্যপি 
ভলাদিতে তেজআদি দ্বাদশ পদার্থের দ্বাদশ ভেদ থাকে তথাপি জলাদিতে 
নিজের ভেদ থাকে না। এই অনুমানে পৃথিবী রূপ পক্ষ হইতে ভিন্ন অন্ত কোন 
পদার্থ ত্রয়োদশ ভেদরূপ সাধ্যবিশিষ্ট নহে আর যেহেতু পূর্ব্বে নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট- 
ণদার্থই সপক্ষ বলিয়া বণিত হইয়াছে সেই হেতু সপক্ষের অভাববিশিষ্ট হওয়ায় 
উপ্ত অনুমান কেবলব্যতিরেকী। “সতসপক্ষবিপক্ষঃ অন্বন্নব্যতিরে কী” অর্থাৎ 
বে অনুমানে সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ই বিদ্কমান, তাহ। অন্বয়ব্যতিশেকী। যেমন 
“পন্রতোবহ্নিমান্‌ ধূমবত্বাৎ,, এই প্রসিদ্ধ অনুমানে মহানস বহ্ছিরূপ সাধ্যবিশিষ্ট 
১৭য়ায় সপক্ষ আর হৃদ বহ্নিরূপ সাধ্যের অভাববিশিষ্ট বলির! বিপক্ষ । সুতরাং 
পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় বিশিষ্ট হওয়ায়, উক্ত প্রদ্দ্ধি অনুমান অন্বস্সব্যতিরেকী 
মন্্মান বলিয়া কথিত হয়। এস্থলে কোন কোন গ্রন্থকার ধূমাদি লিঙ্গকেই 
কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী ভেদ তিন প্রকার বলেন। 


৮৪ তত্বজ্ঞানামুত। 


'অন্বস্নমান্রব্যাপ্তিকং লিঙ্গং কেবলান্বয়ী” অর্থাৎ যে হেতুরূপ লিঙ্গে সাধ্যের কেবল 
অন্বস্বব্যাপ্তি থাকে, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকে না, সে লিঙ্গটী কেবলান্বরী। যেমন 
“্ঘটোভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ পটবৎ* এখানে প্রমেয়ত্বরূপ হেতুতে অভিধেয়ত্বরূপ 
সাধ্যের কেবল অন্বয়ব্যাপ্তি হয় ব্যতিরেকব্যাপ্তি নহে। সুতরাং উক্ত প্রমেয়ত্বরূপ 
লিঙ্গটা কেবলান্বয়ী। অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তির স্বরূপ পূর্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । প্ব্যতিরেকমাত্রব্যাপ্তিকং লিঙ্গং কেবলব্যতিরেকী” অর্থাৎ যে লিঙ্গের 
কেবল ব্যতিরেকব্যান্তি হয়, অন্বয়ব্যাণ্তি নহে, তাহাকে কেবলব্যতিরেকী 
বলে। যেমন “পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিত্তৃতে গন্ধব্াং” এই অনুমানে গন্ধবত্বরূপ 
হেতুতে ইতরভেদরূপ সাধ্যের কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্ডিই হইয়া থাকে, অন্বয়ব্যাপ্তি 
নহে, সুতরাং উক্ত গন্ধবত্বরূপ লিঙ্গটী কেবলব্যতিরেকী । “অন্বয়ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্ডিলি্গমনযব্যতিরেকী” অর্থাং যে লিঙ্গটী সাধ্যের অশ্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় 
তথা ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্টও হয়, সেই লিঙ্গটা অন্বয়ব্যতিরেকী । যেমন “পর্ববতো- 
বহ্নিমান্‌ ধূমবত্বাৎ” ইহা প্রসিদ্ধ অনুমান, ইহাতে ধৃমরূপলিঙ্গ বহ্নিরূপ 
সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবিশি্ট উভয় প্রকার হয়, সুতরাং 
ধূমরূপ লিঙ্গকে অনয়বাতিরেকী বলা যায়। শুস্থলে উক্ত অন্বয়ব্যতিরেকী লিঙ্গ 
১ পক্ষ-ধ্্মত্ব, ২ সপক্ষেসত্ব, ৩ বিপক্ষাদ্ধ্যাবুত্তি, ও অবাধিতবিষয়ত্ব,র ৫ অসং্প্রাি- 
পক্ষত্ব এই পঞ্চরূপবিশিষ্ট হইয়াই আপনার সাধোর সিদ্ধি করে। যেমন উক্ত 
প্রসিদ্ধ অন্ুমানে ধুমরূপহেতুতে পর্বতাদিরূপ পক্ষে বুত্তিত্বরূপ পক্ষধন্মত্ধ 
আছে। তথা মহানসাদিরূপ সপক্ষে বৃত্তিত্বরূপ সপক্ষেস্ব আছে। তথা হদরূপ 
বিপক্ষে অবৃত্তিত্বরূপ বিপক্ষাদ্ধ্যাবৃত্তিত্ব আছে। তথা বাধিত নহে সাধ্যরূপ বিসয় 
যে হেতুর, তাহার নাম অবাধিতবিষয়ত্ব, এইরূপ সাধোর বৃত্তিত্বর্ূপ অবাধিত- 
বিষয়ত্ব ধূমরূপ তেতুতে আছে । আর সাধ্যের অভাবের সাধক যে দ্বিতীয় 
হেতু, সেটা সংপ্রতিপক্ষ, এই সংপ্রতিপক্ষ যে হেতুর নাই সেই হেতুকে অসৎ 
প্রতিপক্ষ বলে, এই অসংপ্রতিপক্ষও ধূমরূপ হেতুতে আছে। এই রীতিতে 
অন্বয়ব্যতিরেকী ধৃমরূপলিঙ্গ উক্ত পঞ্চরূপবিশিষ্ট হইয়াই আপনার সাধ্যের সিদ্ধি 
করিয়া থাকে। আর কেবলাম্বী লিঙ্গ ও পবিপক্ষাদ্ধ্যাবৃত্তি* এই ধর্ম 
ত্যাগ করিয়া অন্ধ চারিরূপবিশিই হইয়া আপনার সাধ্যের সিদ্ধি করে। যেমন 
পূর্বোক্ত প্রমে্বত্বূপ হেতু, ইহার এরূপ কোনও বিপক্ষ নাই যাহাতে উহার অবৃত্তি 
হইতে পারে: এইদ্ূপ কেধলব্যতিরেকী লিঙ্গও “সপক্ষেসব'” এই ধর্ম্ম ছাড়িয়া 
অন্ত চারিরূপবিশিঃ হইএ' সাধ্য সিদ্ধ করে। যেমন প্রদর্শিত গন্ধবত্ষ হেতু, 


উক্ত অনুমানের পুনরায় পূর্বববৎ, শেষবৎ, ইত্যাদি । ৮৫ 


ইহার এরূপ সপক্ষ নাই যাহাতে উহার বৃত্তি হইতে পারে। এস্থলে উদ্য়নাচার্য্যের 
মত এই £--সর্বত্র অন্বয়ব্যাণ্তির জ্ঞানই অনুমিতির কারণ ব্যতিরেকব্যাপ্তির 
জ্ঞান অনুমিতির কারণ নহে । কারণ “যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহিঃ এই প্রকারের 
অন্বয়সহচার দর্শনদ্বারা তথা “যত্র যত্র বহ্যভাবঃ তত্র তত্র ধুমাভাবঃ” এই 
প্রকার ব্যতিরেকসহচার দর্শনদ্বারা 'অন্বয়ব্যাপ্তিরই জ্ঞান হইয়া থাকে, 
ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না। যেখানে অন্বয়ব্যাপ্তির কেবল অন্বয়সহচারমাত্র- 
দ্বার! জ্ঞান হয় সেখানে অন্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুটী কেবলান্বয়ী । আর যে স্থলে অন্বয়- 
ব্যাপ্তির কেবল ব্যতিরেকসহচারমাত্রদ্ধারা জ্ঞান হয়, সেস্থলে অনকব্যাপ্ডি- 
বিশিষ্ট হেতুটী কেবলব্যতিরেকী। আর যেস্থলে অন্ুয়ব্যাপ্তির অন্বয়সহচার 
তথা ব্যতিরেকসহচার এই দুইয়ের দ্বারা জ্ঞান হুয় সেম্থলে অন্বয়ব্যাপ্তিবি শি্ট 
হেতুটী অন্বয়ব্যতিরেকী। এই প্রকারে ব্যতিরেকব্যাঞ্তি বিনাই ব্যতিরেকসহচার 
মাত্রে হেতুরূপ লিঙ্গের, কেবলাম্বয়ী, কেবলবাতিরেকী ও অন্বয্ব্যতিরেকী এই 
তিন প্রকারের বিভাগ সম্ভব হওয়ায় ত্রিবিধ বিভাগ জন্য ব্যতিরেকব্যাপ্তির 
অঙ্গীকার নিশ্ফল। 


টক্ত অনুমানের পুনরায় পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট ভেদে 
ত্ৰিবিধ ভেদ বর্ণন ও পাক্ষিক ভেদ প্রদর্শন। 


আবার কোনও কোনও গ্রন্থকার উক্ত অনুমানের পুর্ব, শেষবৎ ও 
সামান্ততোদৃই ভেদে ।ত্রবিধ ভেদ অঙ্গীকার করেন। “কারণলিঙ্গ কমনুমানং পৃর্ব্ববৎ” 
অর্থাৎ কারণের নাম পূর্ব, এই কারণ হয় লিঙ্গ যাহাতে এইরূপ যে অনুমান 
তাহার নাম পূর্বববত, অর্থাৎ কারণ রূপ লিঙ্গহইতে কার্য্যরূপ সাধ্যের অন্ুমিতি 
£ইলে তাহাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে। যেমন মেঘের উন্নতি দেখিয়! বৃষ্টির 
অনুমিতি হয়। এখানে বুষ্টি কাৰ্য্য আর মেঘের উন্নতি কারণ। এস্থলে 
কোনও কোনও গ্রন্থকার পূর্ব শব্দে অনযব্যাপ্তি গ্রহণ করেন আর অন্বয়- 
ব্যাণ্চিবিশিষ্ট অনুমানকে পূর্ব বলেন। যেমন “ঘটে! অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ 
পটবৎ" এই পূর্বোক্ত কেবলান্বয়ীঅন্ুমান অনয়ব্য।গুবিশি্ট হওয়ায় পূর্বববৎ 
বলিয়া কথিত হয়। “কাধ্যলিঙ্গকমন্ুমানং শেষব্ৎ"” অর্থাৎ কার্য্যের নাম শেষ, 
এই কার্ধা হয় লিঙ্গ যাহাতে তাহা শেষবৎ, অর্থাৎ কার্যযরূপ লিঙ্গহইতে 
কারণরূপ সাধ্যের অনুমিতি হইলে তাহাকে শেষ" বলে। যেমন নদীর 


৮৬ তত্বজ্ঞানাম্বত । 


জলের বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টি হইয়াছে এরূপ অনুমান হয়, এখানে বৃষ্টি কারণ 
এবং নদীর বৃদ্ধি কার্য্য। কোনও গ্রন্থকার প্রদর্শিত স্থলে শেষ শব্দদ্বার! 
ব্যতিরেকব্যাপ্তি গ্রহণ করেন, আর ব্যতিরেকব্যান্তিবিশিষ্ট অনুমানকে শেষবৎ 
কহেন। যেমন “পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্বাং”+ এই পূর্বোক্ত কেবল- 
ব্যতিরেকী অনুমানকে ব্যতিরেকব্যাপ্ডতিবিশিষ্ট হওয়ায় শেষবৎ কহা যায়। 
“কার্য্য কারণভিন্নলিঙ্গ কমনুমানং সামান্যতো দৃষ্টং* অর্থাৎ যে অন্ুমানে কার্য্যরূপ 
লিঙ্গ তথা কারণরূপ লিঙ্গ উভয়ই নাই, কিন্তু কার্য্যকারণ হইতে ভিন্ন যাহাতে 
লিঙ্গ হয়, তাহাকে সামান্ততো দৃষ্ট অনুমান বলে। যেমন “ইদং দ্রবাং পৃথিবীত্বাৎ” 
এই অনুমানে পৃথিবীত্বরূপ হেতুদ্বার দ্রব্যত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি হইয়! থাকে । 
এস্থলে পৃথিবীত্ব জাতিরূপ লিঙ্গ দ্রব্যত্ব জাতিরূপ সাধ্যের কার্যও নহে কারণও 
নহে, সুতরাং এই এন্ুমানটা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান । অন্য কোনও গ্রন্থকার 
এইরূপ বলেন £--ধে অনুমান অন্বয়ব্যাপ্তি তথা বাতিরেকব্যাপ্তি উভয় মূলক, 
সেই অন্বসনবাতিরেকী অন্ুমানই সামান্যতোদৃষ্ট। যেমন “পর্বতো বহিমান্‌ 
ধূমবত্বাৎ” এই পূর্বোক্ত অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানই সামান্ততোদৃ্ বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । 


ন্যায় ও বেদান্ত মতের বিলক্ষণত প্রদর্শন | 


বেদান্তমতে কেবলব্যতিরেকীঅন্মানের অঙ্গীকার নাই, কেবলব্যতিরেকী 
অনুমানের প্রয়োজন অর্থাপন্তিবূপ ভিন্ন প্রমাণন্বার৷ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ অর্থাপত্তি- 
রূপ ভিন্ন প্রমাণে কেবলব্যতিরেকীমন্ুমানের অন্তর্ভাব হয় ॥ কিন্তু এদিকে 
ন্যায়মতে অর্থাপত্তিবূপ ভিন্ন প্রমাণের স্বীকার নাই, ব্যতিরেকীঅন্ুমানে 
অর্থাপত্তি গতার্থ। অর্থাপত্তির বিস্ৃত বিবরণ অর্থাপত্তিবপ ভিন্ন প্রমাণের 
নিরপণে প্রদর্শিত হইবে। অর্থাপন্তিকে ভিন্ন প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন এই ঃ--যাহার সপক্ষ নাই সেহটী কেবলব্যতিরেকী, আর যেখানে 
সাধ্যের নিশ্চয় আছে তাহা সপক্ষ, এই সকল কথা পূর্কে বর্ণিত হইয়াছে । 
অতএব যেখান অধ্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু সহচারজ্ঞান নাই, অর্থাৎ যেখানে 
সাধ্যের নিশ্চয় নাই কিস্ক সাধ্যাভাবে হেতুর অভাবের উদাহরণ আছে 
( অর্থাৎ যেখানে সার্য)্াবের নিশ্চয় আছে ) তাহ! কেবলব্যতিরেকা । ব্যাপ্ডি- 
জ্ঞানের হেতু সহচারজ্ঞানকে উদাহরণ বলে। যেমন "পৃথিবী ইতরভেদবতী 


ঠ্রায় ও বেদান্ত মতের বিলক্ষণত প্রদর্শন । ৮৭ 


গন্ধবত্বাৎ”, এ স্থানে "ত্র গন্ধবত্বং তত্রেতরভেদঃ যথ!| জলে” এইরূপ সকল 
পৃথিবী পক্ষ হওয়ায় তাহাহইতে ভিন্ন জলাদিতে ইতর ভেদ ও গন্ধ থাকে না 
বলিয়া উহার উদাহরণ নাই। “্যত্র ইতরভেদাভাবঃ তত্র গন্ধাভাব2” এখানে 
সাধ্যাভাবে হেতুর অভাবের ব্যাপ্তিজ্ঞানের সহচারজ্ঞান জলাদিতে হওয়ায় 
জলাদি উদাহরণ । অশ্বয়ীঅনুমানে যেরূপ ব্যাপ্যব্যাপকভাব হয় তাহার বিপরীত 
ব্যতিরেকীতে হয়, অর্থাৎ অন্বয়ীতে হেতু ব্যাপ্য হয়, ও সাধ্য ব্যাপক হয় আর 
বাতিরেকীতে সাধ্যাভাব ব্যাপ্য হয় ও হেত্বভাব ব্যাপক হয়। এস্থলে বেদাস্ত- 
পরিভাষা গ্রস্থকারের মতে অর্থাপত্তির রীতিতে “ইতরভেদ বিনা! গন্ধবত্ব সম্ভব 
নহে, স্থতরাং গন্ধবত্তের অন্ুপপত্তি ইতর ভেদের কল্পনা করে” এইরূপে অর্থাপত্তি- 
প্রমাণে কেবল বাতিরেকী গতার্থ হওয়ায় কেবলবাতিরেকা স্থলে অর্থাপত্তি ভিন্ন 
প্রমাণ বলিয়া! স্বীকৃত হয়। এবিষয়ে বিচারসাগর ও বৃত্তিপ্রভাকরের কর্তা নিশ্চলদাস 
বলেন, বিচার দৃষ্টিতে কেবলব্যতিরেকী ও অর্থাপত্তি উভয়ই মানা উচিত। 
কারণ যেস্থলে এক পদার্থের জ্ঞানের অন্ুবাবসার ভিন্ন হয় সেস্থলে সে পদার্থের 
জোনের প্রমাণও ভিন্ন হইয়া থাকে । বাবসা জ্ঞানের জনক অন্থব্যবসায়ের প্রমাণ 
ও বিনা ভেদ সম্ভব নহে। যেমন বহ্ছির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে “বহ্নিং সাক্ষাৎ 
₹,বামি” এইরূপ অন্ুবাবসায় হয়। অনুমান জন্য জ্ঞান হইলে “বহ্ছিমন্তুমি- 
নামি” এইরূপ অনুব্যবসার হয়! মেস্থলে শব্দদ্ধারা বছির জ্ঞান হয়, সেস্থলে 
এবজিমশান্দামি” এহরূপ অনুব্যধসার হয়। আর যখন হৃর্ষে। বহ্ছির সাদৃশ্য জ্ঞানরূপ 
উপণান প্রমাণ হইতে সুঘঃসদূশ বচ্তির জ্ঞান হয় তখন : সুর্য্যণবহ্মুপমিনোমি” 
এইরূপ অন্ুবাবসায় হয়। জ্ঞানের জ্ঞানকে অন্ুবাবসায় বলে, আর অনুব্যবসায়ের 
বিষয় যে জ্ঞান হয় তাহাকে বাবসায় বলে। প্রদর্শিত রীত্যন্ুসারে প্রমাণের 
ভেদে ব্যবসায়জ্ঞানের জনক অনুবাবসায়ের ভেদ হইয়। থাকে । কথিত প্রকারে 
কদাচিৎ “গন্ধেন ইতরভেদং পৃথিবাামন্থুমিনোমি” এরূপ অন্ুব্যবসায় হয়, আর 
কদাচিৎ “গন্ধানুপপত্ত্যা ইতরভেদং পৃথিব্যাং কল্পয়ামি” এরূপ অন্ুব্যবসায় হয়। 
প্রথম অনুব্যবসায়ের বিষয় ব্যবসায় অন্ুমানপ্রমাণ জন্য হয়, আর দ্বিতীয় 
অন্ুব্যবসায়ের বিষয় ব্যবসায় অর্থাপত্তিপ্রমাণ জন্য হয়। এইরূপে অন্ুব্যবসায়ের 
ভেদে ব্যবসায় ভেদের হেতু ব্যবসায় জ্ঞানের জনক অনুমান ও অর্থাপত্তি উভয়ই । 
একটা অঙ্গীকার করিয়া! অপরের নিষেধ কর! যুক্তি সঙ্গত নহে, আর শব 
পক্তিপ্রকাশিকাদি গ্রস্থেও অনুমানপ্রমাণহইতে শব্ূপ্রমাণের ভেদ অঙ্গ- 
ব্যবসায়ের ভেদেই সিদ্ধ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণভেদের সিদ্ধি হেতু 


৮৮ তত্বজ্ঞানামৃত । 
অনুব্যবসায়ের ভেদ প্রবল কারণ। কথিত কারণে অর্থাপত্তির ন্যায় কেবল 
ব্যতিরেকীও অঙ্গীকরণীয়। বেস্থলে বিষয়ের প্রকাশ এক প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ 
হয়, সেস্থলে অপর প্রমাণের নিষেধ হয় না। এইরূপে নিশ্চলদাসের মতে কেবল 
ব্যতিরেকী অনুমানের অনঙ্গীকার যুক্তি বিগহিত। 

যেরূপ বেদান্তমতে ব্যতিরেকী অনুমানের অঙ্গীকার নাই তদ্রপ কেবলান্বয়ী- 
অনুমানও স্বীকাধ্য নহে। কারণ সর্ব পদার্থের ব্রহ্মে অভাব হওয়ায় 
ব্যতিরেকসহচারের উদাহরণ ব্রহ্ম হয়েন বলিয়া কেবলান্বয়ী অনুমান সম্ভব নহে। 
যদ্যপি বৃত্তি জ্ঞানের বিষয়তারূপ জ্ঞেয়তা ব্রন্গে হয়, তাহার অভাব ব্রন্গে সম্ভব 
নহে, তথাপি জ্ঞেয়তাদি মিথ্যা, মিথাও তাহার অভাব এক অধিষ্ঠানে থাকে । 
এইরূপে নৈয়ায়িক যাহাকে অন্বয়বাতিরেকী বলেন সেই অন্বয়ী নামক এক 
প্রকারের অন্রমান হয়, ইহা বেদাস্তের মত। নুতরাং প্রদর্শিত রীত্যন্ুসারে 
নৈয়ায়িক্দিগের কেবলান্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয় বাতিরেকী স্থলে বেদাস্তমতে 
অন্বয়-বাতিরেকী অনুমান ও অর্থাপত্তি এই ছুই 'প্রমাণই স্বীকৃত হয়। 


হেত্বাভাসের নিরূপণ ও তাহার পঞ্চ প্রকার ভেদ বর্ণন। 


উপরে সংহেতু সকলের নিরূপণ শেষ হইল, এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন অসং- 
হেতু সকলের অর্থাৎ হেত্বাভাসের নিরূপণ করা যাইতেছে । যে হেতুটা ব্যাপ্তি পক্ষ- 
ধর্মতাদি সংহেতুর লক্ষণ হইতে রহিত অথচ হেতুর ন্যায় প্রতীত হয় তাহাকে 
হেত্বাভাস বলে, এই হেত্বাভাস হইতে সাধোর সিদ্ধি হয় না। “অন্রমিতি- 
তৎকরণান্যতর প্রতিবন্ধকবথার্থজ্ঞানবিষয়; হেত্বাভাসঃ” অর্থাৎ অন্ুমিতির বা 
অনুমিতির করণরূপ ব্যাপ্িজ্ঞানের তথা পরামর্শের প্রতিবন্ধকরূপ যে যথার্থ 
জ্ঞান, সেই জ্ঞানের যে বিষয় তাহার নাম হেত্বাভাস। এই লক্ষণের মর্ম অগ্রে 
হেত্বাভাসের উদাহরণে স্পষ্ট হইবে। উক্ত লক্ষণে লক্ষিত হেত্বাভাস ১-- 
সব্যভিচার, ২- বিরুদ্ধ, ৩ - সংপ্রতিপক্ষ ৪---আঁসন্ধ ও ৫._বাধিত ভেদে 
পাচ প্রকার। প্রথম সবাভিচারনাম' হহুতানাসকে প্রাচান নৈয়ায়িক 
অনৈকাস্তিক বলেন । 


সন্যভিচার হেত্বাভাসের ভেদ ও স্বরূপ বর্ণন | 


উক্ত সব্যভিচার হেত্বাভাস সাধারণ, অসাধারণ ও অন্ুপসংহারী ভেদে ত্রিবিধ। 
প্লাধ্যাভাববন্ধ ত্রিহেঁতুঃ সাধারণ অর্থাৎ যে হেতু আপন সাধ্যের অভাব- 


সব্যভিচার হেত্বাভাসের ভেদ ও স্বরূপ বর্ণন। ৮৯ 


বিশিষ্ট অধিকরণে থাকে, তাহাকে “সাধারণ” বলে। যেমন পপর্বতঃ বহ্নিমান্‌ 
প্রমেয়ত্বাৎ মহানসবৎ'” অর্থাৎ এই পর্বত বহ্ছিবিশিষ্ট, 'প্রমেয়রূপ হওয়ায়, যে যে 
প্রমেয় হয়, সে সে বঙ্িবিশিষ্টই হয়, যেমন মহানস প্রমেয়ত্ব ধন্মবান্‌ হওয়ায় 
বহ্নিমান্ই ভয়, তদ্রপ প্রমেয়ত্বধন্মবিশিষ্ট হওয়ায় পর্ধতও বহ্নিবিশিষ্ট হইবে” । 
এই অনুমানে উক্ত প্রমেয়ত্বরূপ হেতু আপন বহ্নিরূপ সাধ্যের অভাববিশিষ্ট 
হূদ [বিষয়েও খাকে, সুতরাং 'এই প্রমেরত্ব হেতুটা সাধারণ অনৈকাস্তিক। 
এস্থলে উক্ত অনুমানে “পর্বতো বহ্নিমান্‌” এই অনুমিতির করণরূপ “বহ্কিব্যাপা- 
প্রমেরত্বং” এই প্রকারের ব্যাণ্তিজ্ঞান হয় । এই ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক তা 
“বহ্নাভাববদবুত্তি প্রমেয়ত্বং” এই জ্ঞান হয় আর এই জ্ঞান যথার্থ ও বটে, 
এহরূপে ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত যথার্থ জ্ঞানের বিষয়তা প্রমেয়ত্বহেতৃতে 
হওয়ায় চেত্বাভাসের লক্ষণ উক্রু প্রমেয়ত্বচেতুতে সম্ভব হয়। এই প্রকারে 
অগ্রে বক্ষামাণ গসংৎহেতু বিষয়েও উক্ত হেত্বাভাসের লক্ষণের সমন্বয় যথাযোগ্য 
জানিবে। “সব্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবুস্তোভেতুঃ অসাধারণ” অর্থাৎ নিশ্চিত সাধ্য- 
বিশিষ্ট ঘতগুলি সপক্ষ তথা নিশ্চিত সাধ্যাভাববিশিষ্ট যত গুলি বিপক্ষ, এই 
সকলে যে হেতুর মণুতি হয়, তাহাকে অসাধারণ বলে । যেমন “শবাঃ নিত্যঃ 
শ্দতাং* অথাত “শব্দ (নতা শব্ত্বধম্মবিশিষ্ট হওয়ায়” এই অনুমানে নিত্যত্বরূপ 
সাধ্যবিশিষ্ট আকাশাদি সপক্ষ, আর নিত্যত্বূপসাধ্যের অভাববিশিষ্ট ঘটাদি বিপক্ষ, 
এত মপক্ষে বিপক্ষে শবাত্ব হেতু থাকে না, কিন্ত শব্দরূপ পক্ষেই থাকে, অতএব 
ডক্ত শব্দত্ব হেতুটা অসাদারণ। এখানে উক্ত শব্দত্ব হেতু বিষয়ে সাধাবৎ 
নরুত্তর নিশ্চয় থাকায় সাধ্যবৎ বুন্তিত্বরূপ ব্যাপ্ত জ্ঞান সম্ভব নহে, সুতরাং 
সাধারণ হেতুর জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । অনয়ব্যতিরে কতৃষ্টাস্ত- 
বাঠতো তুই অন্পসংহারা” অর্থাৎ যে হেতু অন্য দৃষ্টান্ততইতে রহিত, তথা 
ঢাহারেক দৃ্দান্ততইতেও রহিত সেই হেতুর নাম অনুপসংহারী। যেমন "সব্বং 
এন গাং প্রমেয়তাত অথাৎ “সব্ব পদার্থ অনিতা হহবার যোগা শপ্রমেমজ ধম্মবি শিষ্ট 
»এয়ার?' এহ অনুমানে বন্থমাত্রই পক্ষদূপ হওয়ায়, পক্ষ হইতে ভিন কোন অন্য 
পান বা বাতিরেক দৃষ্টান্ত নাই সুতরাং উক্ত পমেয়ত্বরূপ “হতুদুক অনুপসংহারী 
৭-.: যায়। আর এই অনুপসংহারী হেতুর জ্ঞানও ব্যাপ্রিবিষসক সংশয় উৎপাত 
পপ: ব্যাপ্তর জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। উল্লিখিত লক্ষণোক্ত দষ্টাস্তের লক্ষণ 
এ £ পবাদিপ্রতিবাদিনোঃ সাধ্যসাধনোভয়প্রকারক ত“ভাবছয়প্র কারকান্তর- 
'নশ্চয়বিষয়ঃ দৃষ্টান্ত” অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয়ের যে সাধাসাধন উভয় 
৯২ 


i তত্বজ্ঞানামৃত । 


প্রকারক নিশ্চয় অথবা সাধ্যাভাব সাধনাভাব উভয় প্রকারক নিশ্চয়, এই 
নিশ্চয়ের বিষয় যে পদার্থ, তাহা দৃষ্টান্ত নামে কথিত হয়। যেমন বাদী প্রতিবাদী 
উভয়ের মহানস বিষয়ে “মহানসো বহ্নিমান্‌ ধূমবাংশচ৮ এই প্রকারের বহিরূপ সাধ্য- 
প্রকারক তথা ধুমরূপ সাধনপ্রকারক, তথা হৃদ বিষয়ে “হুদঃ বহ্য্যভাববান্‌ 
ধূমাভাববাংশ্চ” এই প্রকারের বহ্নিরূপ সাধ্যাভাবপ্রকারক তথা ধুমরূপ সাধনা- 
ভাবপ্রকারক নিশ্চয় হইয়া থাকে । এখানে প্রথম নিশ্চয়ের বিষয় মহানস আর 
দ্বিতীয় নিশ্চয়ের বিষয় হুদ সুতরাং মহানস ও হুদ দৃষ্টান্ত বলিয়া উক্ত । 
উক্ত দৃষ্টান্তও সাধন্মাদৃষ্টান্ত ও বৈধন্মাদৃষ্টান্ত ভেদে ছুই প্রকার। যে দৃষ্টান্ত 
নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্ট তথা নিশ্চিত সাধনবিশিষ্ট তাহাকে সাধন্ম্যদৃষ্টান্ত বলে, 
যেমন প্রসিদ্ধ অনুমানে মহানস সাধন্থাদৃষ্টান্ত। আর যে দৃষ্টান্ত নিশ্চিত- 
সাধ্যাভাববিশিষ্ট তথা নিশ্চিতসাধনাভাববিশিষ্ট তাহার নাম বৈধন্মাৃষ্টান্ত, 
যেমন প্রসিদ্ধ অনুমানে হদ বৈধর্ম্মাদৃষ্টান্ত । সাধন্মদৃষ্টান্তের নাম অনয়দৃষ্টান্ত ও 
বৈধৰ্ম্মাটৃষ্টান্তের নাম ব্যতিরেকরদৃষ্টান্ত। 


বিরুদ্ধনাম! হেত্বাভাসের লক্ষণ | 


এক্ষণে দ্বিতীয় বিরুদ্ধনাম' ভেতবাভাংসর নিরূপণ করা যাইতেছে, “সাধাভাব- 
ব্যাঞ্টো হেতুঃ বিরুদ্ধ” অর্থাৎ যে হেতু আপন সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে কন 
আপন সাধ্যাভাবের বাপ্রিবিশি্, সে হেতৃকে বিরুদ্ধ বলে। যেমন “শক 
নিত্য; কৃতকত্বাৎ” অর্থাৎ “শব্দ নিত্য ভইবার যোগা, কামাত্বরূপ কৃতকত্াবশিই 
ভগয়ায়” এই অনুমানে কৃতকত্বরূপ হেঠ লিত্যত্বূপ সাদোর অভাববিশিই 
ঘটাদিতে বুন্তিনান্‌ ভগয়ায় রা সাদোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নভে । কিন 
“যত্র যত্ৰ রৃতকত্বং তত্র তত্র আনত্াত্বং" এই রীতিতে কৃতকত্বহেতু নিত 
রূপ সাধ্যের অতাবনূপ অনিঠ্যত্বের বাংপ্রিবিশিষ্ট হওয়ায় উহাকে বিরুদ্ধ বণ! 
যার । এই বিরুদ্ধ হেতুর প্রান সাঙ্গাং অনুশিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। 


সহংপ্রতিপক্ষহেত্বাভাসের লক্ষণ । 


তীয় সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাগাসের লক্ষণ এই £-সাধ্যাভীবসাধকং হেব্বস্তরং যস্য 
সঃ সত্প্রতিপন্গ'5 সাহ যে হে তুর সাধ্যের অভাবের সাধক অন্ত হেত (বদামান 
সে হেতুর নাম সৎপ্রাতপক্ষ। এই সংপ্রতিপক্ষের নামান্তর পকরণসম । যেমন 


অসিন্ধ হেত্বাভাসের লক্ষণ ও তাহার ভেদ বর্ণন। a> 


“শৰ্দঃ নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্বত্ববৎ” অর্থাৎ “শব্দ নিত্য হইবার যোগ্য, শ্রাবণত্ব- 
বিশিষ্ট হওয়ায়, অর্থাৎ শ্রোত্র ইন্দ্রিয় জন্য শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায়, যে যে 
শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সে সে নিত্যই হয়, যেমন শব্দও শব্দবৃত্তিশব্দত্ব জাতি 
শ্রবণ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় নিত্য হয় তেমনই শব্দও শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় 
হওয়ায় নিত্য হইবে» এই অনুমানদ্বারা মীমাংসক শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ করেন। 
আর নৈয়ায়িক “শব্দঃ অনিত্যঃ কাধ্যত্বাৎ ঘটবৎ» অর্থাৎ “শব্দ অনিত্য হইবার 
যোগ্য, কাধ্যরূপ হওয়ায়, যে যে পদার্থ কার্ধ্যরূপ হয়, সে সে পদার্থ অনিত্যই হয়, 
যেমন ঘট কাধ্যরূপ হওয়ায় অনিত্য হয় তেমনইকাধ্যরূপ হওয়ায় শব্দও অনিত্য 
»ইবে” এই অনুমানদ্ধারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ করেন। এখানে মীমাংসকের 
এাবণত্বরূপ হেতুর যে শব্দনিষ্ঠ নিত্যত্বরূপ সাধ্য, সেই নিত্যত্ব সাধোর অনিত্যত্বরূপ 
অভাবের সাধক নেয়ায়িকদিগের কার্ধ্যত্বরূপ হেতু বিদ্যমান থাকায় মীমাংসক- 
গণের শ্রাবণত্ব হেতু সত্প্রতিপক্ষদোষ হষ্ট। এই সংপ্রতিপক্ষ_হেতুর জ্ঞান 
সাক্ষাৎ অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । 


অসিদ্ধ হেত্বাভাঁসের লক্ষণ ও তাঁহার ভেদ বর্ণন | 


এক্ষণে চতুর্গ অসিদ্ধনামা চেত্বাভাসের নিরূপণ করা যাইতেছে, এই অসিদ্ধ 
হেঠ ভাল (ক)- আশ্রয়াসিদ্, ( খ )--স্বরূপাসিন্ধ, (গ)-ব্যাপাত্বাসিদ্ধ, ভেদে 
[এন অংশে বিভক্ত । (ক) পিক্ষতাবচ্ছেদক ভাবাকোহেতুঃ আশ্রক়া সিদ্ধ?” 
অর্থাৎ যে তেতুর পক্ষতাবচ্ছেধক ধন্মের অভাব হয় তাহাকে আশ্রয়াসিদ্ধ বলে। 
যেমন “গগনারবিন্দং সুরভি অরবিন্দত্বাৎ সরোজারবিন্দবৎ” অর্থাৎ আকাশের 
অরবিন্দ ( কমল) স্ুণন্ধ বিশিষ্ট হয়, অরবিন্দ হওয়ায়, যে যে অরবিন্দ হয় 
'ল সে সুরভি অর্থাৎ স্থগন্ধবিশিষ্ট হয়, যেমন পুকুরে উৎপন্ন অরবিন্দ, অরবিন্দ রূপ 
»৭য়ায় সুরতি হইয়া থাকে, সেইরূপ আকাশের অরবিন্দ, অরাবদরূপ হওয়ায় 
ওরভি হইবে।” এই অনুমানে অরবিন্দত্বরূপ হেতুর পক্ষভূত যে গ”নারবিন্দ, 
“হঠাতে গগনীয়ত্বরূপ পক্ষতাবচ্ছেদক ধ্্ম নাই, স্থতরাং অরবিন্দ হহেতডু আশ্রয়া- 
দ্ধ নামের বাচ্য। এখানে অরবিন্দ বিষয়ে গগণ বত্বের অঠাৰ নিশ্চয় 
£ৎযায় গগনীয়ত্ববিশিষ্ট অরবিন্দে সুরভি গন্ধের অন্তত হয় লা। সুতরাং 
এহ আশ্রয়াসিদ্ধ েতুর জ্ঞান সাক্ষাৎ অনুমিতির প্রাঁতবন্ধক হয়। (খ) পক্ষী- 
বত্বিহেঁতুঃ স্বরূপাসিদ্ধঃ”” অর্থাৎ যে হেতু আপনার পক্ষ থাকেনা, তাহার নাম 


৯২ তত্বঙ্ঞানামূত। 


স্বরূপাসিদ্ধ । যেমন “শব্দ: গুণঃ চাক্ষুষত্বাৎ রূপবৎ” অর্থাৎ শব্দ গুণ হইবার 
যোগ্য, চাক্ষুষ হওয়ায়, রূপগুণের স্তায়” এই অনুমানে চাক্ষুষত্বরূপ হেতু শব্দরূপ 
পক্ষে থাকে না। কারণ শব্দ, চক্ষ ইন্দ্রিয় জন্য চাক্ষষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, 
কিন্ত শ্রোত্র ইন্দ্রিয় জন্য শ্রাবণ প্রতাক্ষেরই বিষয় হয়। সুতরাং চাক্ষষত্বরূপ হেতুর, 
শব্দরূপ পক্ষে অবুত্তি হওয়ায় উহাকে স্বরূপাসিদ্ধ বলা যায় । এই স্বরূপাসিদ্ধ- 
হেতুর জ্ঞান পরামর্শের প্রাতিবন্ধক হয়। উক্ত স্বরূপাসিদ্বহেতু গুদ্ধাসিদ্ধ, 
ভাগাসিদ্ধ, বিশেষ্ণাসিদ্ধ, বিশেষ্যাসিদ্ধ ভেদে চারি প্রকার। যে হেতু আপনার 
স্বপক্ষে স্বরূপেই থাকেন৷ সেটা শুদ্ধাসিদ্ধ। যেমন পুর্ব প্রদর্শিত চাক্ষষত্ব হেতু 
শব্দ মাত্রেই স্বস্বরূপেই থাকে না, সুতরাং উহাকে শুদ্ধাসিত্ধ বলে। যে হেতু 
আপনার পক্ষের একাংশে থাকে আর একাংশে থাকেনা তাহার নাম ভাগাসিদ্ধ। 
যেমন “পুথিব্যাদয়শ্ত্বারঃ পরমাণবঃ নিত্য? গন্ধবত্বাৎ”” অর্থাৎ “পৃথিবী, জল তেজ, 
বায়, এই চারিভূতের পরমাণু নিত্য, গন্ধগুণবিশিষ্ট হওয়ায়,” এই অন্থমানে 
কেবল পার্থিবপরমাণতেই গন্ধবহ্ট থাকে । স্থতরাং সব্ব পরমাণবাপ পক্ষের 
জলাদিপরমাণরূপ একাংশে অবৃত্তি হওয়ায় গন্ধবন্থতেতু ভাগাসিদ্ধ বলিয়' 
প্রসিদ্ধ । আর বে ভেতুর বিশেষণ পক্ষে অবুভ্তিমান হয়, তাহাকে বিশেষণাসিদ 
বলে। যেমন “বারুঃ প্রতাক্ষঃ বূপবতন্্ব সতি স্পশবস্তাৎ ঘটবতৎ2 অর্থাৎ এবাং 
প্রত্যক্ষ হইবার যোগা রূপ গুণবিশিষ্ট হইয়া স্পশ গুণবিশিই হওয়ায়, ঘটের গায়? 
এই অনুমানে রূপবন্ধবশিষ্টস্পশবত্ত ৫21 ওঙ্কলে বাযুরূপ পালে বঙ্গ 
স্পর্শ বন্ুরূপ বিশ্ষ্যে থাকে, তপাপি কূপবন্ব বিশেষণ পাকে না মার শেখান 
বিশেষণের অভাব হয়, সেখানে বিশ্রেণবািশিষ্টের ৪ অভাব হর, স্তর, 
রূপবন্তবিশিষ্টম্পর্শবন্ধহেত বিশেবণাদিছ বলিয়া কথিত হয় । আব যে হের 
বিশেষ্যভাগ পক্ষে অবুস্তিমান হন্স তাহাকে বিশেষ্যাসিদ্ধ কহ! বায়। যেমন 
পূর্বোক্ত অন্নমানেই স্পশবন্ধে সতি রূপব ব্বাৎ” এই প্রকারে স্পশবসুবিশিষ্টরূপ 
বত্বকে হেতু বলাতে বাযুরূপ পচ পপর হাবশেম্োর অভাব ৬ওযায় বিশ 
তেতুরও অঙ্গাব হয় বিঃ" "< হবিশি্ুরাপবদহেড় বিশেষ্যাসিদ্ধ না 
উক্ত। (গ) খাপাত্বাসিদ্ধের ৭০" এহ £--“সোপাধিকোহেতুঃ  ব্যাপাহা- 
সিদ্ধ: অর্থাৎ বে হেতুতে স্টপাধি থাকে, তাহাকে ব্যাপ্যত্বাসিক্ধ বলে । বেশ 
“পর্ব” পূমবান নজিমন্তাৎ মহানসবৎ” অর্থাৎ “এই পর্বত ধূমবিশিষ্ট, বিবি? 
হওয়ায়, মভানসের স্ায” এই অন্ুমানে বঙ্গিনব্ররূপ হেতুকে, আজেদ্কন (ভিজা 412 
দংযোগনপউপাধিবিশিঞ্ু হওয়ায় বাপাতাসিদ্ধ কা যায়! এস্থলে আদ্ক্ধেতেণ 


অসিদ্ধ হে ত্বাভাসের লক্ষণ ও তাঁহার ভেদ বর্ণন। ৯৩ 


যে সংযোগ সম্বন্ধ, তাহাই বহ্নিমত্বহেতুর উপাধি। উক্ত উপাধির লক্ষণ এই 
“সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকঃ উপাঁধিঃ” অর্থাৎ যেটা সাধ্যের ব্যাপক 
হইয়া হেতুরপসাধনের অব্যাপক হয় তাহার নাম উপাধি। যেমন উক্ত 
অনুমানে আদ্রেন্ধনসংবোগ ধুমরূপ সাধ্যের ব্যাপক হয়, তথা বহ্ছিরূপ সাধনের 
(হেতুর) অব্যাপক্ হয়, স্থতরাং আদেন্ধন-সংযোগ উপাধি । এস্থলে যেখানে 
যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ অবশ্য আছে, আর্দেন্ধন- 
সংযোগ খিনা ধূম থাকে না, এই প্রকারে আপ্েম্ধন-সংযোগের ধৃমরূপসাধ্যে 
ব্যাপকতা হয়। আর ধেখানে যেখানে বহ্নিরূপ সাধন আছে, সেখানে সেখানে 
আপ্রেন্ধন-সংযোগ নিয়ম পুব্বক হয় না, কেননা অয়াগোলকে বক্তিরূপ সাধনের 
বিদ্কমানতা সত্বেও আব্েন্ধন-সংযোগ নাই, এইরূপে আজ্রেম্ধন সংযোগের বন্তিরূপ 
সাধনে অব্যাপকতা হয়, অতএব আদ্রেম্ধন-সংযোগ উপাধি। এই আজেম্ধন- 
সংযোগরূপউপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত বহ্নিমত্বরূপহেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ শব্দে 
কখিত। উক্ত লক্ষণে লক্ষিত উপাপি কে) কেবলসাধাব্যাপক, (খ' পক্ষ- 
পম্মাবচ্ছিন্সাধ্যব্যাপক্, (গ) সাধনাবচ্ছিন্সাধ্ব্যাপক আর (ঘ) উদ্দাসীন- 
ধন্মাবচ্ছি্সসাধ্যধ্যাপক, ভেদে চতর্বিধ | ক) এস্থলে এপির্বভোধৃমবান্‌ বহ্ছি- 
£ দাত”, এই উক্ত অহুনানে থে পুর্বে আদেন্ধন মংযোগকে উপাধি বল? হইয়াছে, 
সহ উপাধিটী একেবলস্াধাবাপকউ্পাধি। এইরূপ “ক্রত্বস্তবন্তিনী হিংসা অধন্ম 
লাপনহ ঠিংসাত্বাৎ ক্রতবাহাঠিংসাবত” অর্থাৎ “যজ্ঞের অন্তবুন্তী বে পশু-হিংসী, 
তা অবন্মের সাধন, হিংসারূপ ৬ য়ায়, ঘে যে ভিসা হয়, সে সে অধন্মেরহ 
সাধন হয়। যেমন বাজ্ঞর খাহঠ-হিংসা, ভিংনারাপ হওয়ায় অধন্মেরহই সাধন 
৬য়, ৩পাপ যঙ্জের অন্তব সতী হিংসাও হংসারপ হওয়ায় অধন্মেরই সাধন হইবে,” 
এই সাংখোর অনুমানে নিষিদ্ধত্ব উপাধি । এখানে যে যেস্থলে অধন্মের সাধনত্ব 
আছে, সে সে স্থপে শাস্ত্ব-নাধন্ধত অবশ্য আছে, যেমন বজ্ঞহইতে বাহ্হিংসাতে 
অধন্মের সাধনত্ব বশতঃ নিষিদ্ধত্ব৭ আছে। এই রীতিতে নিষিভত্বরূপ উপাধির 
অধন্মসাধনত্বরপ সাধো বাপকতা হয় । আর যেখানে ন্খানে হিংসাত্ব আছে, 
সেখানে সেখানে নিষিদ্ধত্ব নিয়মপুব্বক থাকে না, মদ সজ্জ-সম্বন্ধিহিংসাতে 
হিংসাত্বরূপসাধন বিগ্কমান হইলেও নিষিদ্ধত্ব থক না, বস্তু তাহাতে “পশু- 
নাজেত” ইত্যাদি শ্রুতিস্মতি-বিহিতত্বই থা.ক। আর “ন হিংস্তাৎ সর্বব- 
ভূতানি” এই শ্রুতি যজ্ঞ-সম্বন্ধিহিংসাহইতে ভিন্ন সব্বভৃতের হিংসার নিষেধক 
হয়। এই রীতিতে নিষিদ্ধতউপাধির হিংসাত্ব+” সাধনে অব্যাপকতা হয় আর 


৯৪ তত্বজ্ঞানামূত । 


এই নিষিদ্ধত্ব উপাধিকে কেবলসাধ্যাব্যাপক উপাধি বলে। (খ) আর যে উপাধি 
কেবল সাধোরব্যাপক নহে, কিন্তু পক্ষবৃত্ভিধর্মীবচ্ছিন্ন যে সাধ্য তাহারই 
ব্যাপক, সেই উপাধিকে “পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য-ব্যাপক উপাধি” বলে। যেমন 
“বাযুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষম্পশাশ্রয়ত্বাৎ ঘটবৎ” অর্থাৎ “বায়ু প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষম্পর্শের 
আশ্রয় হওয়ায়, যে যে দ্রব্য প্রত্যক্ষম্পর্শের আশ্রয় হয়, সে সে দ্রবা প্রত্যক্ষই 
হয়, যেমন ঘটরূপ দ্রব্য” এই অনুমানে উদ্ভৃতরূপবস্থ উপাধি । এস্থলে যেখানে 
যেখানে প্রত্যক্ষত্ব আছে সেখানে সেখানে উদ্ভুতরূপবত্ব আছে, এই প্রকারে 
উদ্ভূতরূপবত্ব উপাধির কেবল প্রত্যক্ষত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপকতা সম্ভব নহে। 
কেননা রূপাদিতে প্রত্যক্ষত্বরূপ সাধ্যের বিদ্যমানতা সত্তেও, উদ্ভৃতরূপবত্ব 
উপাধি থাকে না, কিন্তু বায়ুরূপ পক্ষে বুত্তিমান যে বহিদ্রব্াত্বরূপধম্ম, সেই 
বহিদ্রবাত্বরূপপক্ষধন্মে অবচ্ছিগ্ন যে পতাক্ষত্বরূপ সাধ্য, তাহারই উদ্ভুতরূপ- 
বন্ধ উপাধি ব্যাপক হয়। এখানে ষে যে স্থলে বহিদ্রবাত্বাবচ্ছিন্নগ্রত্যক্ষত 
থাকে, সে সে স্থলে উদ্ভূতরূপবন্ধ অবশ্যই থাকে, যেমন ঘটাদি বহিদ্র বত্বাবচ্ছিন্ন- 
প্রত্যক্ষত্ববিশিষ্ট হওয়ায় উদুতরূপবিশিষ্ঠও হয়। এই প্রকারে উদ্ভৃতরূপবত্ব 
উপাধির বাঁহ্্রব্যত্াবচ্ছিন্নপ্রত্যক্ষত্বরূপ সাপোর ব্যাপকতা হয় । আর যেখানে 
যেখানে 'প্রতাক্ষম্পশের আশ্ররত্ব থাকে, সেখানে সেখানে উদ্তরূপবন্ধ নিয়ম 
পুর্বক থাকে না। যেমন বাধুতে প্রত্যক্ষ-স্পশাশ্রয়ত্বের বিদ্যমানত! স্থলেও 
উদ্ভৃতরূপবন্ধ থাকে না । এহইরূপে উদ্ভতরূপবত্ত উপাধির প্রত্যক্ষস্পশাশ্রয়ত্বরূপ - 
সাধনে অব্যাপকতা ভগয়ায় উক্ত অভুমানে উদ্ুতরীপববকে পক্ষদম্মাবচ্ছিনন- 
সাধ্যব্যাপক উপাধি বলা নার়। গ) আর বে উপাধি হেতুরূপসাধনাবচ্ছিনন- 
সাধ্যের ব্যাপক ভয় তাহার নাম “সাধনাবচ্ছিন্ন সাধাব্যাপক”শ । যেমন “পবংসঃ 
বিনাণা ভন্তত্বাৎ ঘটবৎ’’ অর্থাৎ “ধ্বংস বিনাশবান, ভয়, জন্য হওয়ায়, ঘটের হায়” 
এই অনুমানে ভাবত্ব উপাধি । এখানে, যথা যথা বিনাশিত্ব হয়, তথা তথা 
ভাবত্ব হয়, এই প্রকারে ভাবহ উপাধির (কলন ধিনাশিত্বসাধো ব্যাপকতা 
সম্ভব নহে । কেননা প্রাগভাবে ল্রিনাশিক হহ্কমান থাকিলে ও চাবন্গ নাই, কিন্তু 
জন্যত্বরূপ সাধনে অনুচ্ছি্ বে এন. “ৰ লে বিনাশিত্বসাধোরহ ভাবত 
ব্যাপকত্ব হন।  এক্কলে যথা যথা জনাত্বিশি্টবিনাশিত্ব থাকে, তথা তথা 
ভাবত্ব অবশ্যই থাকে, থেছন ঘানাদি ভন্তত্ববিশিষ্টবিনাশিত্ববিশিষ্ট হওয়ায় ভাবস্ব- 
বিশিষ্ট হয়। এই প্রকারে ভাবত্বরূপউপাধির জন্তত্বরূপসাধনাবচ্ছিন্ন-বিনাশিত্ব- 
রূপ পাধ্যে বাপকতা! হয় আর যেখানে যেখানে জন্যত্ব থাকে সেখানে সেখানে 
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ভাবত্ব নিয়ম পূর্বাক থাকে না, কারণ প্রধ্বংসাভাবে জন্তত্ব বিদ্ধমান থাকিলেও 
ভাবত্ব থাকে না। এই প্রকারে ভাবত্ব উপাধির জন্তত্ব রূপ সাধনে অব্যাপকত্ব 
হয়। সুতরাং উক্ত অনুমানে ভাবত্বরূপ উপাধিকে “সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক” 
বলে। আর (ঘ) যে উপাধি কোনও উদাসীন ধর্মে অবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক 
হয়, সে উপাধি “উদ্াসীনধর্্া বচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক” বলিয়া কথিত হয়। যেমন 
“প্রাগভাবঃ বিনাশী প্রমেয়ত্বাৎ ঘটবৎ” অর্থাৎ “প্রাগভাব বিনাশী, প্রমেয় হওয়ায় 
ঘটের হ্যায়” এই অনুমানেও ভাবত্ব উপাধি। এস্থলেও যেখানে যেখানে 
বিনাশিত্ব থাকে, সেখানে সেখানে যে ভাবত্ব থাকিবেক এই প্রকার ভাবত্ব উপাধির 
কেবল বিনাশিত্বরূপসা ধ্যে ব্যাপকত্ব সম্ভব নহে । কারণ প্রাগভাবে বিনাশিত্ব 
বিদ্ুমান থাকিলেও ভাবত্ব থাকে না, কন্ধ জন্তত্বধশ্মীবচ্ছিন্নবিনাশিত্বরূপ 
সাধ্যেরই ভাবত্ব ব্যাপক হয়। কেননা যেখানে যেখানে জন্যত্ববিশিষ্ট বিনাশিত 
থাকে যেখানে সেখানে ভাবত্ব ধর্ম অবস্তই থাকে | যেমন ঘটাদি জন্যত্ববিশিষ্ট- 
বিনাশিত্ববিশিষ্ট হওয়ায় ভাবত্বধর্দবিশিষ্ট হয়| এই প্রকারে ভাবত্ব উপাধির জন্তৃত্ব- 
ধম্মীবচ্ছিন্নবিনাশিত্বরূপ সাধ্যে ব্যাপকতা হয়। আর যেখানে যেখানে প্রমেয়ত্ব 
থাকে, সেখানে সেখানে ভাবত্ব নিয়মপূর্বক থাকে না। কেননা প্রাগভাবে 
প্রমেয়ত্বদন্ম বিদ্ধমান হইলেও ভাবত্বধন্ম থাকে না। এই প্রকারে ভাবত্ব 
উপাঁধির প্রমেরত্বরূপ সাধনে অব্যাপকতা হয়। আর উক্ত অনুমানে জন্যত্বধন্ম 
প্রাগভাবরপ এক্ষের নন্দ নভে, তথা সাধনরূপ ৪ নহে, কিন্তু উদাসীন ধন্ম হয়। 
নুতরাঁং উক্ত অনুমানে ভাবত্বউপাধিকে “উদাসীন ধৰ্্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য ব্যাপক” বলে। 
গ্রধশিত বাঁত্যএ্সারে উক্ত চতুর্বিধ উপাধি মধ্যে কোনও উপাধিবিশিষ্ট হেতু 
হহলে তংভাকে ব্যাপাত্বাসিদ্ধ কহ! যায়। এই ব্যাপাত্বাসিদ্ধ হেতুর জ্ঞান ব্যাপ্তি 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধব হয়। 
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এক্ষণে পঞ্চম বাধিত হেত্বাভাসের নিরূপণ করা যাইতেছে “যস্ত হেতোঃ 
সাধাভাঁবঃ প্রমান্তরেণ নিশ্চিত স বাধিতঃ” অর্থাৎ যে হেতুর সাধ্যের অভাব 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বার। নিশ্চিত তাহাকে বাধিত বাল । থেমন “বহিঃ অনুষ্ণঃ 
দ্রব্যত্বাৎ জলবৎ*” অর্থাৎ বহ্নি উষ্ণতারহিত, দবারূপ হওয়ায়, জলের ন্যায়” 
এই অনুমানে দ্রব্যত্বরূপ হেতুর যে অনুফ্ণস্ব সাধ্য তাহার অভাব উষ্ণত্ব হয়। 
এই উষ্ণত্ব বিরূপ পক্ষে ত্বক ইন্দ্রিয় রূপ প্রতাক্ষ-প্রমাণদ্বার! নিশ্চিত, স্থতরাং 


৯৬ তত্বঙ্ঞানামৃত । 


উক্ত দ্রব্যত্ব হেতু বাধিত। এই বাধিত হেতুর জ্ঞান সাক্ষাৎ অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক 
হয়। কিম্বা, অতিব্যাপ্যাদিদোষহষ্টলক্ষণকেও হেত্বাভাস বলে। যথা-_ 
অতিব্যাপ্ডতিদোষহুষ্টলক্ষণের ব্যাপ্ত্বাসিদ্ব-হেত্বাভাসে, তথা অব্যাপ্তিদোষহুষ্টলক্ষণের 
ভাগামিদ্ধহেত্বাভাসে, আর অসম্ভবদোষদুষ্টলক্ষণের স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসে অন্তর্ভাব 
হয়। আর পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থের যে হেতুদ্বারা সিদ্ধি হয় সে হেতুকে সিদ্ধ-সাধন 
বলে। এস্লে যে প্রাচীন স্তায়মতে সন্দিপ্ধসাধ্যবৎ পদার্থ পক্ষ হয়, সেমতে 
সিদ্ধসাধন দোষের আশ্রয়াসিদ্ধিহেত্বাভাসে অন্তর্ভাব হয় । আর যে নবীনমতে 
সন্দিপ্ধ সাধ্যবৎ পদার্থ পক্ষ নহে সেমতে উহার নিগ্রহস্থান বিষয়ে অন্তভাব হয়। 
নিগ্ৰহ স্থানের বিবরণ অগ্রে ৰল! যাইবে । 
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ইদানীং তকের নিরূপণ আবশ্যক, কেননা তর্ক ব্যভিচার শঙ্কার-নিবৃত্তি- 
দ্বারা অনুমানপ্রমাণের অনুগ্রাহক হর। ন্যায় মতে তর্কের স্বরূপ এই £=- 
“্ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ” অর্থাৎ ব্যাপ্যের আরোপ করিয়া ব্যাপকের 
যে আরোপ তাহার নাম তক । যেমন পর্বতে ধূম দেখিয়াও যদি কেহ পর্বতে 
বহ্নির অঙ্গীকার না করে, তাহা হইলে তাহার “পর্বতে যদি বক্তি ন স্যাৎ ত্হি 
ধূমোহপি ন স্যাৎ”” অর্থাৎ “পৰ্ব্বতে বদি বহ্নি না থাকিত তাহা হইলে ধূমও থাকিত 
না” এই প্রকার তর্কদ্বারা পর্বতে বঙ্ছির জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কারণ ধূম 
বক্তির কাধ্য, কারণ বিন! কার্যা জন্মে না, যেখানে যেখানে বহ্নির অভাব থাকে, 
সেখানে সেখানে ধূমের ৪ অভাব থাকে, যেমন হৃদাদিতে। এস্থলে বহ্নির অভাব 
ব্যাপ্য ও ধূমের অভাব ব্যাপক। সুতরাং পর্বতে বঙ্াভাবরূপ ব্যাপ্যের 
আরোপ করিয়া ধৃমাভাবরূপ ব্যাপকের আরোপ করাকে তর্ক বলা যায়। 
উক্ত তর্ক “বিষয়পরিশোধক” ও পব্যাপ্ডিগ্রাহক” ভেদে দ্রই প্রকার ভয়। 
“্যদ্যয়ং নির্বহিঃ স্যাৎ তদ। নির্বূমঃ স্যাং অর্থাৎ “পর্বত যদি বহ্ির অভাব বিশিষ্ট 
হয়, তাহা হইলে ধূমেরও অভাব বিশিষ্ট হই” ৮ হৃতাদি তর্ক বিষয়-পরিশোধক 
নামে কথিত। আর প্ধুমো বদি বাঙ্গনা' ১চাবা লাত তহি বহিজগ্তো। ন স্তাৎ” 
অর্থাৎ. ধূম যদি কদাচিৎ বহ্নির ব্যতিচারা হয় তাহা হইলে বহ্ছিদ্ধারা জন্য 
হইবে না, ইত্যাদি তর্ক ব্যাপিগ্রাহক তর্ক বলিয়া উক্ত অর্থাৎ এই তক 
ধূমে বহ্ছির -ভিচ।রেদ এর্ষী শিঠন্তি করিয়া! বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চিত করায় । 
কোন কোন গ্রন্থকার উক্ত তর্কে আঙাশ্রয়, অন্যোন্যা শ্রয়, চক্রিকা, অনবস্থা, 


তর্কের নিরূপণ ও তাহার ভেদ প্রদর্শন । ৯৭ 


প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ, ভেদে পাঁচ প্রকার বলেন। এস্থলে পুর্বোক্ত ব্যাপ্ডি- 
গ্রাহক তর্কের নামান্তর প্রমাণবাধিতার্থ প্রসঙ্গ । আবার অন্য গ্রস্থকারেরা 
উক্ত তর্কের ১-ব্যাঘাত, ২-_-আত্মাশ্রয়, ৩-_ইতরেতরাশ্রয়, ৪--চক্রিক!, ৫-- 
অনবস্থা, ৬--প্রতিবন্দী, ৭--কল্পনালাঘব, ৮-_কল্পনাগৌরব, ৯--উৎসর্গ, 
১০--অপবাদ 'ও ১১-__বৈয়াত্য, এই একাদশ ভেদ অঙ্গীকার করেন। এক্ষণে 
এই একাদশ প্রকার তর্কের লক্ষণ যথাক্রমে উদাহরণ সহিত বর্ণনা করা 
যাইতেছে । তথাহি-“বিরুদ্ধসমুচ্চয়ঃ ব্যাঘাত১৮ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধধন্মের 
এক অধিকরণে সমুচ্চয়কে ব্যাঘাত বলে । যেমন “বিবাদাধ্যাসিতং জগৎ প্রযত্ব- 
জন্তং কার্যাত্বাৎ ঘটবৎ” অর্থাৎ “বিবাদের বিষয়ভূত ক্ষিতি-অঙ্কুরাদি জগৎ 
কোন প্রবত্রদ্ধারা জন্য, কার্য্যরূপ হওয়ায় |” যে যে কার্য হয়, সে সে 'পযত্ব- 
দ্বারাই জন্য হয়, যেমন ঘট কার্যারূপ হওয়ায় কুলালের প্রযত্বদ্বারা জন্য, তদ্রপ 
এই জগতও কার্য্যরূপ হওয়ায় কাহারও প্রযত্রদ্বার৷ অবশ্য জন্য হইবে ।৮ এস্থলে 
জীবের প্রযত্বকে সর্ব জগতের কারণ বলা সম্ভব নহে, সুতরাং উক্ত অনুমানে 
ঈশ্বরের প্রধত্বই সব্ব জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। এবিষয়ে যদি কেহ 
শঙ্কা করেন, জগতে কাধ্যত্বরূপ হেতু থাকে থাকুক, কিহ প্রযত্রজন্যত্ব- 
রূপ সাধ্যের আবশ্যক নাই । এই প্রকার শঙ্কার নিবৃত্তি ব্যাঘাতরূপ তর্ক" 
দ্বারা হইয়া পাকে । এখানে কার্যাত্ব তথা প্রযত্বজন্যত্বাভীব এই ছুই ধংন্ম 
পরস্পর বিক্ুদ্ধ। যেমন ঘটও ঘটের প্রাগভাব তথা ঘট ও ঘটের প্রধ্বংস এই দুই 
পরম্পর বিরুদ্ধ, এই সকল বিরুদ্ধ ধর্মের এক বস্তুতে সমুচ্চয় বলিলে ব্যাঘাত 
দোষের প্রাপ্তি হয়, তন্রপ কাধ্যত্ব প্রযত্রজনাত্বাভাব এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও 
এক বস্তুতে স্যুচ্চয় বলিলে ব্যাঘাতের প্রাপ্তি হইবে। যদি বাদী বলেন, 
ঘট ও ঘটের প্রাগভাব এই দুই একত্র থাকে না, পরস্ত কাধ্যত্বও প্রধত্রজন্যত্বাভাব 
এ দুয়ের একত্র সমুচ্চয় হইয়। থাকে । এরূপ বাললে জিজ্ঞাস্য হইবে, ঘট ও ঘটের 
প্রাগভাব এই ছুই বিরোধী ধন্ধরহইতে কার্য্ত্ব ও প্রত্বজন্যত্বীভাবরপ 
বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কোন বিশেষত্ব আছে কিন! ? বদি বল, না, তাহা হইলে ঘটও ঘটের 
প্রাগভাব এই দুইয়ের যেমন একত্রাবস্থিতি সম্ভব নহে, তদ্রপ কার্ধ্যত্বও প্রযত্ব- 
জন্যত্বাভাব এ দুইয়ের ও একত্র সমুচ্চয় হইবে না । আর বদি বল, বিশেষত্ব আছে, 
তাহা হইলে যে বিশেষত্বের বলে কাৰ্য্যত্বও প্রযত্রজন্যত্বাভাব এই ছুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের 
একত্রাবসান হয়, সে বিশ্ষবিষয়ে সেই ?বশেষই প্রমাণ অথবা অন্য বিশেং 


প্রমাণ । যদি সেবিশেষই প্রমাণ হ্য়, তাহ! হইলে আত্মাশ্রয় হইবে । যথা 
১৩ 


৯৮ তত্বজ্ঞানামূত । 

“অব্যবধানেন স্বাপেক্ষণং আত্মাশ্রয়ঃ” অর্থাৎ ব্যবধান বিনা আপনাতে আপনারই 
অপেক্ষার নাম আত্মাশ্রয় । এস্থলে উক্ত বিশেষ আপনার বিষয়ে আপনিই 
প্রমাণ হওয়ায় আত্মাশ্রয় হইবে। এই আত্মাশ্রয় নিজের অধিকরণে নিজের 
অপেক্ষা, তথা নিজের জ্ঞানে নিজের অপেক্ষা, তথা নিজের উৎপত্তিতে নিজের 
অপেক্ষা, তথা নিজের স্বামিত্বে নিজের অপেক্ষা, তথা নিজের উপমাতে নিজের 
অপেক্ষা ইত্যাদি ভেদে নানা প্রকার । এই প্রকারে বক্ষ্যমাণ ইতরেতরা শ্রয় 
চক্রিকাও নানাবিধ জানিবে । আর যদি বল, সেই বিশেষের দ্বিতীয় বিশেষ 
প্রমাণ, তাহা হইলে উক্ত দ্বিতীয় বিশেষের বিষয়ে প্রমাণ কি? সেই দ্বিতীয় 
বিশেষের নেই দ্বিতীয় বিশেষই প্রমাণ বলিলে অথবা প্রথম বিশেষ প্রমাণ বলিলে 
প্রথম পক্ষে পূর্বের ন্যায় আত্মাশ্রয় দোষ হয় আর দ্বিতীয় পক্ষে ইতরেতরাশ্রয় 
দোষের প্রাপ্তি হয়। যথা_"দ্বয়োরনো!ন্যাপেক্ষণং ইতরেতরাশ্রয়ঃ* অর্থাৎ 
“উভরের যে পরম্পর অপেক্ষা তাহার নাম ইতরেতরাশ্রয়, ইহারই নামান্তর 
অন্যোন্যাশ্রর । যেমন প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জনা 
দ্বিতীয় বিশেষের অপেক্ষা হয়, আর দ্বিতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য প্রথম 
বিশেষের অপেক্ষা হর । মদি বল দ্বিতায় বিশেষের তৃতীয় বিশেষ প্রমাণ, 
তাহ! হইলে প্রষ্টব্য এই--তৃতীয় বিশেষই প্রমাণ অথব। দ্বিতীয় বিশেদ 
প্রমাণ, অথব! প্রথম বিশেষ প্রমাণ । প্রথম পক্ষে পূর্বের ন্যায় আম্মাশ্রয় 
হয়, দ্বিতীয় পক্ষে ইতরেতরাশ্রয় আর তৃতীয় পক্ষে চক্রিকা দোষের প্রাপ্তি হয়। 
যথা প্পূর্বপা পূর্বীপেক্ষিতমধ্যমাপেক্ষিতোত্তরাপেক্ষিতত্বং চক্রিক1% অর্থাৎ 
পূর্বের অপেক্ষিত বে মধ্যম, এই মধ্যমের অপেক্ষিত যে উত্তর, সেই উত্তরের 
যে পূর্বের অপেক্ষা হয়, তাহাকে চক্রিকা বলে! এমন এই প্রসঙ্গে, প্রথম 
বিশেষের সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিশেষ অপেক্ষিত আর দ্বিতীয় 
বিশেষের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় বিশেষ অক্ষেপিত এবং তৃতীয় বিশেষের 
সিদ্ধির জন্য প্রথম বিশেষ অপেক্ষিত ভয়, ইহারই নাম চক্রিকা। বদি 
বল, তৃতীয় বিশেষের চতুর্থ বিশেষ প্রমাণ, আর চতুর্থ বিশেষের পঞ্চম 
বিশেষ প্রমাণ, এইরূপ পুর্ব পূব্ব বিশালমন উদ্তরোত্তর বিশেষ প্রমাণ বলিয়া 
অঙ্গীকার করিলে চক্রিব! দোষেন দ্বঃন্তি পরিজত হর। একথাও 
সম্ভব নহে, কাঁর-। হঁহা স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ আগমন করে । যথা_- 
*পুর্বস্যোত্তরোত্ত্রাপেক্ষিতদ্্, অনবস্থা” অর্থাৎ পূর্বের যে উত্তরোত্তর অপেক্গিততা 
তাঁহার শাম জনবস্থা । গেম প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জনা দিতাম 


তর্কের নিরূপণ ও তাহার ভেদ প্রদর্শন । ৯৯ 


বিশেষের অপেক্ষা, দ্বিতীয়ের তৃতীয়বিশেষের অপেক্ষা, তৃতীয়ের চতুর্থবিশেষের 
অপেক্ষা, আর চতুর্ধের পঞ্চম্বিশেষের অপেক্ষা, এই প্রকারে পূর্ব পূর্ব 
বিশেষের উত্তরোত্তর বিশেষের অপেক্ষা অঙ্গীকার করিলে অনবস্থা দোষের 
প্রপঙ্গ হয়। যদি বল পঞ্চম বিশেষ স্বতঃ প্রমাণ, সে আপনার সিদ্ধির জন্য অন্য 
বিশেষের অপেক্ষা করে না, অতএব অনবস্থা দোষের আপত্তি নাই, এই 
শঙ্কার নিবৃত্তি প্রতিবন্দীরূপ তর্কদ্বারা করা যাইতে পারে। যথা__ 
“নোগ্ভপরিহারসাম্যং প্রতিবন্ধী” অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষে শঙ্কা 
সমাধানের তুল্যতাকে প্রতিবন্দী বলে। যেমন বাদীর মতে পঞ্চম বিশেষের 
যেরূপ স্বতঃপ্রমাণত। হয়, তদ্রপ প্রথম বিশেষেরও স্বতঃপ্রমাণতা সম্ভব, কেননা 
নিরামকের 'অভাবের সামগ্রী উভয় পক্ষে তুল্য। বেস্থলে তুল্য সামগ্রী হয়, 
সেন্কলে কাৰ্য্য ও তুল্য হয়, যেমন তুল্য স্বভাববান তন্ধ আদি কারণদ্বারা পটাদি 
কার্ধ) তুল্য হহয়া থাকে । আর যদি বাদী পঞ্চম বিশেষের স্বতঃ প্রমাণতা 
বিষয়ে কোন পরিহার কল্পনা করেন তাহা হইলে পরিহারেরও পূর্বোক্ত রীতিতে 
পঞ্চম ও প্রথম উভয় বিশেষে তুল্যতাই হইবে । প্রদর্শিত রীত্যন্থসারে উভয় 
পক্ষে শঙ্কা সমাধানের যে তুল/তা তাহাই প্রতিবন্দী। পৃথিব্যাদি মহাভূত 
স্থল কার্যের এক কর্তা সম্ভব নহে, কাৰ্য্য মাত্রই নান! কারণ জন্য 
»ইয়া থাকে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তি কর্পনালাঘবরূপ তর্কদ্বার৷। হইতে 
পারে। বথা--“সমর্থাল কল্পনা! কল্পনালাঘবং” অর্থাৎ কা্ধ্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ 
“প্র অলতার মে কন্পনা তাহার নাম কন্ননালাঘব ! সব জাতের কর্তীরূপে 
কল্পনা করা হইয়াছে যে ঈশ্বর, তাঁহাকে এক অঙ্গীকার করিলে কল্পনালাঘব 
হয, অন্য, কাধ্যের সিদ্ধি করিবার যোগ্য এক সমর্থ বস্তুর 
|বদাচনতাস্থলেও অনেক বস্তু কল্পনা করিলে, এই কর্ননাতে কল্ননা- 
গৌরবের প্রাপ্তি হয়। যথা--“সমর্থীনল্ন কল্পনা কল্পনাগৌরবং* অর্থাৎ কার্য 
উৎপন্ন করিতে সমর্থ কারণের অন্নতার কল্পনা না করাকে কল্পনা গৌরব 
বলে। যেমন কন্যার এক সমর্থ বরের সিদ্ধি হইলে অনেক বরের 
কন্মনাতে কল্পনা-গৌরব ভয়, তদ্রপ এক ঈশ্বরদ্বারা সব্ব জগতের উৎপত্তির 
সিদ্ধি হইলে অনেক ঈশ্বরের কল্পনাবিষয়ে কল্পন। গৌরবের প্রসক্তি হয়। 
ঈশ্বর শরীরহইতে রহিত হওয়ায় ঈশ্বরের যখন কর্তৃত্বই শস্তব নহে, তখন সর্ব 
জগতের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের বিষয়ে কিরূপে সম্ভন হইতে পারে, অর্থাৎ কখনই সম্ভব 
নহে, এই আশঙ্কার নিবুত্তি উৎসর্গরূপ তকদ্বারা হইয়া থাকে । ষথা-- 


১০৪৩ তত্বজ্ঞানামৃত । 

“ভূয়োদর্শনং উৎসর্গ” অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দর্শনের নাম উৎসর্গ । যেমন যেখানে 
যেখানে চেতনত্ব আছে, সেখানে সেখানে কর্তৃত্ব আছে। যেমন কুলাল, 
তন্তবায়াদিতে চেতনত্ব থাকে বলিয়া ঘটপটার্দি কার্যের কর্তৃত্ব ও থাকে, 
তন্রপ ঈশ্বরেও চেতনত্ব ধর্ম্ম থাকায় তাহাতে জগতবিষয়ক কর্তৃত্বের সম্ভাবন! 
করা যাইতে পারে। যদি কদাচিৎ ঈশ্বরে কর্তৃত্বের সম্ভাবনা না করা যায় 
তাহ! হইলে ঈশ্বরে চেতনত্বও থাকিবে না। যেমন ঘটাদিতে কর্তৃত্ব অসম্ভাবিত 
হওয়ায় চেতনত্ব নাই, তদ্রপ ঈশ্বরেও কর্তৃত্বের সম্তাবন। না করিলে, তাহাতে 
চেতনত্ব নাই মানিতে হইবে। যদি বল, যেমন অন্মদার্দি জীবগণের চেতনত্ব 
বিধায় কর্তৃত্ব নিশ্চিত আছে, তেমনই ঈশ্বরেও চেতনত্ব বিধায় কর্তৃত্বে নিশ্চিত 
হওয়া উচিত, চেহুনত্ব বিধায় কর্তৃত্ব সম্ভাবনামাত্র করিবার কোন প্রয়োজন 
নাই। এতাদৃশবাদীর আশঙ্কা অপবাদরূপ তকার। নিবৃত্ত করা যাইতে 
পারে। বথা--“তস্যোতসর্গস্যৈকদেশেবাধঃ অপবাদ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
উতসর্গের কোন এক দেশের বাধ হইলে তাহাকে অপবাদ বলা যায়। যেমন 
মুক্তাত্মাতে চেতনত্ব থাকিলেও কত্ৃত্ব নাহ। কর্দাচিং চেতনত্ব বিধায় কর্তৃত্বের 
নিশ্চয় হইলে মুক্ত গুরুষদিগের বিষষেও চেতন বিধায় কতৃত্বের নিশ্চয় হওয়' 
উচিত কিন্তু তাহাদের চেতনত্ব থাকিলেও কর্তৃত্ব থাকে না! সুতরাং মুক্ত- 
পুরুষগণের বিষয়ে পূর্বোক্ত উৎসর্গের অপবাদ উক্ত অর্থের ( কর্তৃত্বের ; 
নিশ্চয় হয় না, যেমন প্রমেয়ত্বদ্বারা অনিত্যত্বের নিশ্চয় হয় না । কথিত কারণে 
চেতনত্বদ্বারা ঈশ্বরে কর্তৃত্বের সপ্তাবনামাত্রই হয়, কতত্বের নিশ্চয় হয় না। 
যদি বাদী বলেন, ঈশ্বর বিষয়ে পূব্বোক্ত অনুমান থাকে থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব- 
সাধক প্রমাণ কি? কথিতপ্রকার আশঙ্কার উত্তর প্রদানে অশক্য হহয়া মোন 
হইলে তাহাকে বৈয়াত্যরূপ তর্ক বলে। যথা--অপ্রতিসমাধেয়প্রপ্নপরম্পরায়াং 
মৌনং বৈয়াত্যং” অর্থাৎ সমাধান করিতে অশক্য এইরূপ বাদীর প্রশ্নের যে 
পরম্পরা, তাহা প্রাপ্ত হইলে যে মোন ভাব হয় তাভাকে বৈয়াত্য বলে। বেস্থলে 
বাদীর প্রশ্নের উত্তর বল! শক্য হয়, সেস্থলে উত্তর বলা হইয়া থাকে, আর দেস্থলে 
উত্তর বলিতে শক্য নহে, সেস্থালে চে-ন্রূণ অনুত্তরই উত্তর হয়, ইহারই নাম 
বৈয়াত্য। পূর্ব্বোক্ত তকে নিশ্নলি ৬ সপ্ত দূষণ হইয়া থাকে, বথা--১ 
আপাদ্্যাসিদ্ধি, ২-.আপাদকাসিদ্ি, ৩--টভয়ালিদ্ধি, ৪--প্রশিথিলমূলতা, ৫-- 
মিথন্তক বিরোধ, ৬--ইষ্টাপত্তি, ৭-_বিপধ্যয়াপর্যবসান। এই সকলের লক্ষণ ও 
উদাহরণ তর্কনিরূপক গ্রস্কাদিতত বিস্ততরূপে আছে, গ্রন্থবুদ্ধি ভয়ে পরিতাক্ত হইল । 


নিগ্রহস্থান নিরূপণ ও তাহার ভেদবর্ণন। ১০১ 


বাদজন্নাদির নিরূপণ ও অসৎ উত্তররূপ জাতির 
স্বরূপ ও ভেদ বর্ণন | 


তর্কনিরূপণের প্রসঙ্গে বাদ, জল্প, প্রভৃতির নিরূপণ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া 

বাদের লক্ষণ প্রথমে বলা যাইতেছে । বথা-_“তত্ববুভূৎস্বোঃ কথা বাদঃ”” অর্থাৎ 

তন্ববস্তরঝোধের ইচ্ছাবান্‌ হুই পুরুষের পরম্পর প্রশ্নোত্তর রূপ কথাকে “বাদ” 

বলে। উভয়পক্ষস্থাপনবতী বিজিগীষুকথা! জন্ন?” অর্থাৎ বাদীর পক্ষ তথা 
প্রুতিবাদীর পক্ষ উভয়ের পক্ষস্থাপনে পরস্পর জয় লাভের ইচ্ছাবান বাদী 
প্রতিবাদীর প্রশ্োস্তরদূপ যে কথ। তাহার নাম জল |” পন্বপক্ষস্থাপন- 
হীন! বিজিগাধুকথ! বিতণ্ডা”” অর্থাৎ আপন পক্ষস্থাপনে রহিত জয় লাভের ইচ্ছা- 
বান, পুরুষগণের পরস্পর যে কথা তাহার নাম বিতওা । “বন্তৃতাৎপর্ধ্যাবিষ- 
যার্থকলনেন দূষণাঁভিধানং ছলং” অর্থাৎ বক্তৃপুরুষের তাৎপধ্যের অবিষয়ভূত 

অর্থের কল্পনা করিয়। বন্তুপুরুষের প্রতি যে দূষণের কথন তাহার নাম “ছল ।” 

“অসতুত্তরং জাতি?” অর্থাৎ অসৎ উত্তরের নাম “জাতি” । এস্থলে স্বপক্ষ সাধ ক- 
তাঁর স্তায় পরপক্ষের নাধকতাঁতে থে স্ববাঘাততা হয় তাঁহাই উত্তরের অসতত।। 
অতএব পস্বব্যাঘাতকং উত্তরং জীতিঃ৮ এই জাতির লক্ষণ সিদ্ধ হয়। এই জাতি 
পদার্থ চতুব্িংশতি প্রকারের হয় যথা--১ সাধন্ধ্যসদা, ২ বৈধন্ধ্যসমা, ৩ উৎকর্ষ্সমা, 
ও অপকর্ষপনা, ৫1 বর্ণযসমা, ৬ অবণ্যসমা, ৭ বিকল্পসমা, ৮ সাধাসমা, ৯ প্রাপ্তি- 
পমা, ১০ অপ্রাপ্তিমা, ১১ প্রসঙ্গলমা, ১২ প্রতিদৃষ্টান্তসমা, ১৩ অনুৎপত্তিসমা, 
১৪ সংশয়সমা, ,৫ প্রকরণসমা ১৬ হেতুসগা, ১৭ অর্থাপত্তিসমা, ১৮ অবিশেষ- 
সমা ১৯ উপপত্তিমন!, ২০ উপলন্গিসমা, ২১ অন্ুপলক্ধিসমা, ২২ নিত্যসমা, 
২৩ অনিশ্যসনা, ২৪ কাধ্যসমা। এহ জাতি উত্তর সকল অসৎই হই থাকে, 
এহ সকলের লক্ষণ ও উদাহরণ ধিশাপিত রূপে অনেক ম্যায় গ্রছে আছে, 
বাহুণ্যভয়ে এস্কলে পরিত্যক্ত হইল। 


নগ্রহস্থানানরূপণ ও তাহার ভেদবণণন । 
প্রদশিত রূপে নিগ্রহ স্থানও দ্বাবংশতি প্রকার হয়, “বাদিনোহপজয়হেতুঃ 
নিগ্রহস্থানং অর্থাৎ বাদীর অপজয়ের থে হেতু, তাহাকে “নিগ্রহস্থান”” বলে। 
কথিত |নগ্রহস্থান পদার্থের বাইশ ভেদ এই :--> প্রতিজ্ঞাহানি, ২ প্রতিজ্ঞান্তর, 
৩ প্রতিজ্ঞাবিরোধ, ৪ প্রতিজ্ঞাসন্নাস, ৫ হেত্বস্তরত্ব, ৬ অর্থান্তর, ৭ নিরর্থক, ৮ 
অধিজ্ঞাতার্থ, ৯ অপার্থক, ১০ অপ্রাপ্তকাল, ১১ ন্যন, ১২ অধিক, ১৩ পুনরুক্ত, 


১৪২ তত্বজ্ঞানামুত ৷ 


১৪ অনন্ুভাষণ, ১৫ অজ্ঞান, ১৬ অপ্রত্িভা, ১৭ বিক্ষেপ, ১৮ মতানুজ্ঞ।, ১৯ 
পর্য্যান্ুয়োজ্যোপেক্ষণ, ২০ নিরনুয়োজ্যানুযোগ, ২১ অপসিদ্ধান্ত, ২২ হেত্বাভাস। 
এক্ষণে এই সকলের লক্ষণ বলা যাইতেছে । যথা “প্রতিজ্ঞাতার্থপরিত্যাগঃ 
প্রতিজ্ঞাহানিঃ” অর্থাৎ পূব্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে যে অর্থের তাহার পরিত্যাগ 
করাকে প্রতিজ্ঞাহানি বলে। ২ “পরোক্তদোষোদ্দিধীর্ষয়া পূর্বান্থক্তবিশেষণ-- 
বিশিষ্টতয়! প্রতিজ্ঞাতার্থকথনং প্রতিজ্ঞান্তরং” অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত দোষের 
উদ্ধারের ইচ্ছা করিয়া পুর্বান্ুক্ত বিশেষণের বিশিষ্টতারপে প্রতিজ্ঞাত অর্থের 
যে কথন তাহার নাম প্রতিজ্ঞান্তর । যেমন প্ক্ষিত্যাদিকং গুণজন্যং কার্য্যত্বাৎ, 
অর্থাৎ “পৃথিবীমাদি গুণদ্বারা জন্য, কার্ধ্যরূপ হওয়ায়” এই অন্থমানে বাদী 
পৃথিব্যাদিতে ঈশ্বরের জ্ঞানেচ্ছাদিগুণদ্বারা জন্যত্ব সিদ্ধ করিল আর দ্বিতীয় 
প্রতিবাদী উক্ত পুথিব্যাদিতে অদৃষ্টরূপ গুণজনাত্ব দ্বার! সিদ্ধপাধন দোষ প্রদর্শন 
করিল । এই দোষের উদ্ধারের জন্য বাদী গুণের “সবিষয়ত্ব” বিশেষণ কথন করিল। 
এই সবিষয়ত্ব যেরূপ জ্ঞানাদিতে হয়, সেইরূপ ধর্্াধন্মরূপ অদ্ৃষ্টে হয় না। সুতরাং 
গুণের সবিষয়ত্ব বিশেষণ পরে কথন করাতে সিদ্ধপাধন দোষের পরিহার হয় 
বটে, কিন্তু ইহ! পুর্বে বলে নাই বলিয়া বাদীর পক্ষে “প্রতিজ্ঞান্তর” দোষ হয়। 
৩--“স্বোক্তসাধ্যবিরুদ্ধহেতু কথনং প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ* অর্থাৎ স্বউক্ত সাধ্যের বিরুদ্ধ 
হেতুর কথনকে “প্রতিজ্ঞবিরোধ” বাণে। বেমন “দ্রব্যং গুণভিন্নং রূপাদিতঃ 
পৃথক্‌ৃত্বেনানুলভ্যমানত্বাৎ” অর্থাৎ “দ্রব্য গুণঃহইতে ভিন্ন, রূপাদিহইতে পৃথ কত্ব- 
রূপে প্রতাত না হওয়ায়” এস্থলে গুণণিন্ত্বরূপ সাধোর রূপাদি হইতে পূপকত্ব- 
রূপে অন্ুপলভ্যনানত্বরূপ হেতু বিরুদ্ধ অর্থাৎ গুণভিন্নত্বরূপসাধোর ব্যাপ্ডি 
বিশিষ্ট উক্ত হেতু নহে, এইরূপ সাধ্যবিরুদ্ধহেতুর্ন যে কথন তাহার নাম 
“প্রতিজ্ঞাবিরোধ” । ৪--“স্বোক্তে্থে পরেণ হধিতি তদপলাপঃ "প্রতিজ্ঞাসন্ন্যানং” 
অর্থাৎ বাদা উক্ত অর্থে দ্বিতীয় প্রতিবাদী হষণ প্রদান করিলে বাদীকত স্বার্থের 
অপলাপকে পপ্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস” বুল । বেমন “শব্দোহনিতঙ্যঃ এন্দ্রিয়কত্বাৎ” অর্থাৎ 
“শব্দ অনিত্য, ইন্দ্রিরজন্য জ্ঞানের বিষ হওয়ায়,” এই অন্থমানদ্বারা বাদী শব্দে 
অনিত্যত্ব সিদ্ধ করিল। দ্বিতীয় প্রতিবাদী উন্দ্রিরকঙ হেতুর জাতিসামান্যে 
ব্যভিচার বলিল, অর্থাৎ জাতিরূপ সামান্য সনিত্যসবরণ সাধ্যের অভাৰ হইলেও 
এন্জ্রিযকত্বরূপ হেতু থাকে থলিল। এই ব্যাঃ্চারদোষে উক্ত অনুমান দূষিত 
দেখিয়া বাদী “শব্দ 'অনিত্য একথা আমি বলি নাই” এরূপ বলিয়া স্বঅর্থেব 
যে অপলাপ ক’ল তাঁহাকে “ প'ংস্কাস প্লাস” বলে। *-পরোক্কদুষণোদিধীর্ষয়া 


নিগ্রহ স্থান নিরূপণ ও তাহার ভেদবর্ণন | ১০৩ 


পূর্কোক্তহেতুকোটো বিশেষণীস্তরোপাদনং হেত্বস্তরং৮ অর্থাৎ প্রতিবাদী প্রদত্ত 
দূষণ উদ্ধারের অভিপ্রায়ে পূর্বোক্ত হেতুকোটিতে যে অন্য বিশেষণের গ্রহণ 
তাহার নাম “হেত্বস্তর”। যেমন “শব্দোহনিত্যঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ” অর্থাৎ “শব্দ 
অনিত্য প্রত্যক্ষ হওয়ায়” এই অনুমানে বাদী শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ করিল 
আর দ্বিতীয় প্রতিবাদী প্রত্যক্ষত্ব হেতুর জাতিসামান্যে ব্যভিচার 
বলিল অর্থাৎ জাতিরূপ সামান্যে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যের অভাব হইলেও 
প্রতাক্ষত্ব হেতু থাকে বলিল, সুতরাং প্রত্যক্ষত্ব হেতু ব্যভিচারী । এই ব্যভিচার 
দোষের নিবৃত্তি ইচ্ছা করিয়া বাদী সেই হেতুকোটিতে “জা তিমন্বেসতি” 
এই বিশেষণ যোগ করিল, অর্থাৎ “জাতিমত্বেসতিহপ্রত্যক্ষত্বাৎ এই প্রকারের 
হেতু বলিল। এস্থলে সামান্যে প্রতাক্ষত্ব থাকিলেও জাতিমত্ব বিশেষণ 
নাই, অতএব সামান্যে হেতুর ব্যভিচার নাই। এই প্রকারে প্রতিবাদীপ্রদত্ত 
দোষের উদ্ধারের বাগ্চা় ভেতকোটিতে বিশেষণান্তর কথন করিলে, তাহাকে 
“হেত্বস্তর” বলে। ৬- প্রকুতান্ুুপযুক্তার্থকথনং অর্থান্তরং” অর্থাৎ প্রসঙ্গ প্রাপ্ত বে 
অর্থ তাহার নাম প্রকৃত, এই প্রকৃত অর্থের অনুপযোগী যে অর্থ তাহার কথন 
করাকে “অর্থান্তর*বলে । যেমন “শব্দোহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ” অর্থাৎ “শব্দ অনিত্য, 
কাধ্যরূপ হওয়ায়” এই অনুমানে শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ “শব্দ গুণ, 
আর এই শুণও আকাশের” এই প্রকারে যে কথন তাহ। প্রকৃত অর্থে 
অন্যুপাণাঁগী হওয়ায় “অর্থান্তর” বলিয়া উক্ত হয়।। ০-_“অবাটকশব্দ- 
প্রয়াগঃ নিরর৫থকং অর্থাৎ যে শব্দ কোনও অর্থের বাচক নহে তাহাকে 
অবাচক বলে, এই অবাচক শব্দের বে প্রয়োগ তাহার নাম “নিরর্থক” | 
বেমন শর্দোহনিত্যঃ জবগড়ধশত্বাৎ এস্কলে জবগড়দশ কোনও অর্থের 
বাক নহে, অতএব “নিরর্থক | ৮-পরিষত্প্রতিবাদাবোধপ্রযোজক 
পদপ্রয়োগ*  অবিজ্ঞাতার্থং, অর্থাৎ যে পদদ্ধারা পরিষৎপুরুষের তথা 
প্রতিবাদীর অর্থবোধ হয় না, এইরূপ পদের যে প্রয়োগ তাহার নাম 
“অবিজ্ঞাতার্থ” । এস্থলে যে পদের অর্থ অতিক্রিষ্ট, অথবা অপ্রসিদ্ধ, অথব। অতি- 
শীপ্র উচ্চারিত, সে পদ পরিষৎপুরুষের তথা প্রতিবাদীপুরুষের বোঁধের জনক 
হয় না, অতএব “অবিজ্ঞীতীর্থ” । ৯--পরম্পবামন্থিতীর্ঘকপদসমূহঃ অপার্থকং» 
অর্থাৎ যে সকল পদের অর্থের পরস্পর অন; নাই সেই সকল পদের সমূহকে 
*“অপার্থক” বলে । যেমন “শব্দং ঘটঃ পট: নিত্যং অনিত্যং চ প্রমেয়ত্বাৎ” ইত্যাদি 
পদ সকলের সমূহ “অপার্থক” শব্দে কথিত হয়। ১০-_-অবয়বানাংবুতব্রমেণ 


১৪৩৪ তথ্বজ্ঞানামৃত | 


কথনং অপ্রাপগ্তকাঁলং” অর্থাৎ পরার্থ-অন্মানের হেতৃভূত প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পঞ্চাবয়বের যথোক্ত ক্রম পরিত্যাগ করিয়া ব্যুৎ- 
ক্রমরূপে যে কথন তাহার নাম “অপ্রাপ্তকাঁল”। যেমন “ঘটবৎ ঞ্লতকত্বাৎ 
শব্দোইহনিতাঃ” ইতাদি স্থলে প্রথম বলিবার যোগ্য “শব্দোহনিত্যঃ” ইহ 
প্রতিজ্ঞাঅবয়বের পশ্চাৎ কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ বলিবার যোগা “ঘটবৎ” 
ইহ! উদাহরণঅবয়বের প্রথম কথিত হইয়াছে আর পতিজ্ঞার পশ্চাৎ বলিবার 
যোগা “কৃতকত্বাৎ” এই হেতৃঅবয়ব প্রতিজ্ঞার পুর্বে কথিত ভইয়াছে। এই 
প্রকারে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সকলের ব্যুৎক্রমে যে কথন তাহার নাম “অপ্রাপ্ত- 
কাল” । ১১-_প্যৎকিঞ্চিদবয়বশৃন্তাবয়বাভিধানং ন্যুনং” অর্থাৎ উক্ত প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চ অবয়বের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিজ্ঞাদিরপ অবয়ব হইতে রহিত অবয়বের 
যে কথন তাহার নাম প্নান”। ১২ -"অধিকহেত্বাদিকথনং অধিকং” অর্থাৎ 
এক ভেতৃদ্বারা তথা এক দগ্ঠান্তদ্বারা সাধোর সিদ্ধি সম্ভব হইলে অধিক 
হেতু তথা অধিক দৃষ্টান্তের যে কথন তাহার নাম “অধিক” । ১৩ : “নুবাদং 
বিনা কথিতন্য পুনঃকথনং পুনরুক্তং,, অর্থাৎ অনুবাদ বিনা কথিত অর্থের 
পুনঃ কথনকে “পুনরুক্ত” বলে । ১৪-পিরিষদা ভ্রিরভিভিতস্যাপানন্থঝ।দঃ অনন্থু- 
ভাষণং । অর্থাৎ পরিষণ পুরুষের তিন বার কথিত অর্থের অনুবাদ না করাকে 
“অনন্রভাষণ” বলে । ১৫--“পরিষদা বিজ্ঞাতস্য বাদিন' ভ্রিরভিঠিতস্যাপি বাকা- 
থর্স্যাবোধঃ অজ্ঞানৎ» অর্থাৎ পরিষৎ প্ররুষদ্বারা জ্ঞাত তথা বাদ'র তিনবার কথিত 
যে বাকার্থ তাহার অবোধকে “অজ্ঞান?” বলে। ১৩--উত্তরাহপরোক্তংবুদ্ধাপি 
উত্তরস্যাস্ক,ভিবশাৎ তৃষ্ণীং ডাব? অপ্রতিভা” অর্থাৎ 'প্রতিবাদীর প্রশ্নবাকা উত্তর. 
যোগ্য জানিয়াঁও উত্তরের অস্ফুছি বশতঃ ছে তষ্ণীভাব তাহার নাম “অগ্রাতিভা” | 
১৭__“কার্যাবাসঙ্গমুভীব্য কথাবিচ্ছেদঃ বিক্ষেপঃ” অর্থাৎ এই কাৰ্য্য আমার কর্তবা 
এই প্রকার কার্ধাবাসঙ্ষ বলিয়া যে কথার বিচ্ছেদে তাহার নাম 'বিক্ষেপ”। 
১৮--“স্বপক্ষেদোষমনুদ্ধ ত্য পরপন্ষেদৌষাঁভিধানং মতানুজ্ঞা” অর্থাৎ আপনার 
পক্ষে প্রাপ্ত দোষের উদ্ধার না করিয়া পরপক্ষে দোষের যে প্রদর্শন তাহাকে 
“্নতান্বভ্ঞা” বলে। ১৯-টগাবনাহপি্ঝীয়নিগ্হস্থানানুগ্ভাবনং পর্যান্ুযো- 
জেযোপেক্ষণং* অর্থাৎ নিশ্রচস্থান প্রাপ্ত বে 1৬বাদিং, তাহার নিগ্রতস্থান বাদীকে 
বলা যোগা, ইহ না বলার লাম “পর্শাজুবেরিজঢাপেক্ষণ” । ২০7 এনিশ্রহস্থান- 
বুহিতে নিগতস্থনোডভীবন+ 1= রন্তু যাভ্যান্ুযোগঃ” অর্থাৎ নিগ্রহস্থানরহিত প্রতিবাদীর 
প্রতি নিগ্রহস্থানের কখনকে নিরনুযোজ্যান্তযোগ” বলে । ১: এক সিদ্ধাত্ত, 


বেদাস্তমতে অনুমানের প্রয়োজন । ১৩৫ 


মতমাশ্রিত্য কথাপ্রবৃত্তৌ তদ্বিরুদ্ধসিদ্ধান্তমতমালম্ব্যোত্তরদানং অপসিদ্ধাস্তঃ» অর্থাৎ 
এক সিদ্ধান্তমতের আশ্রয়ে কথাতে প্রবৃত্ত হইয়! উক্ত সিদ্ধান্তমতের বিরুদ্ধ অন্য 
সিদ্ধান্তমতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! প্রতিবাদীর প্রতি উত্তর প্রদান করাকে 
“অপসিদ্ধান্ত” বলে। ২২--হেত্বাভাসের লক্ষণ উপরে বল! হইয়াছে। 


বেদান্তমতে অনুমানের প্রয়োজন । 


বেদান্তমতে জীব ব্ৰঙ্গের অভেদ নিণীত, ইহ অন্থ্মানদ্বারা এই রীতিতে 
সিদ্ধ হয়। যথা-_-“জীবোব্রহ্মাভিন্ঃ, চেতনত্বাৎ, যত্ৰ চেতনত্বং তত্র ব্রহ্মাভেদঃ 
যথা ব্রন্মণি”” ইহ! তিন অবয়বের সমুদায়রূপ মহাবাক্য পরার্থান্তুমীন । এস্থলে 
জীব পক্ষ, ব্রক্মাভেদসাধ্য, চেতনত্ব হেতু ও ব্রহ্ম দৃষ্টান্ত । প্রতিবাদী যদি বলেন 
জাবে চেতনত্বহেতু আছে, কিন্ত ব্রন্মাভেদরূপ সাধ্য নাই, এই রূপে পক্ষে চেতনত্ব 
হেতুর ব্রহ্মাভেদরূপ সাধ্যে ব্যভিচার শঙ্কা হইলে, তর্ক্ধারা তাহার 
নিবৃত্তি হয়। আস্তিকজিজ্ঞান্থর প্রতি তর্কের রীতি এই £--জীবে চেতনত্ব হেতু 
মানিয়৷ ত্রহ্মাভেদরূপ সাধ্য না মানিলে চেতনের অদ্বিতীয়তাপ্রতিপাদক শ্রুতি 
স্মৃতির সহিত বিরোধ হইবে । অনিষ্টের আপাদনকে তর্ক বলে, কারণ-কাধ্যের 
শঙ্গকে আপাদন বলে । সুতরাং শ্রুতি সহিত বিরোধ আস্তিকপক্ষে অনিষ্ট । “ব্যাব- 
হাবিক প্রপঞ্চো মিথ্যা, জ্ঞাননিবর্তত্বাৎ, যত্র যত্র জ্ঞাননি বর্তত্বং তত্র তত্র মিথ্যাত্বং, 
যথা শুক্তিরজতাদৌ” এস্থলে ব্যাবহারিক-প্রপঞ্চ পক্ষ, মিথ্যাত্ব সাধ্য, জ্ঞাননিবর্ভুতা- 
হেতু, শুক্তিরজতাদি দৃষ্টান্ত । “ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চো মিথ্যা” ইহ] প্রতিজ্ঞাবাকয, 
“জ্ঞাননি বর্তত্বাৎ” ইহা হেতুবাক্য, যত্ৰ যত্ৰ জ্ঞাননিবত্তত্বং তত্র তত্র মিথ্যাত্বং, যথা 
শুক্তিরজতাদো” ইহা উদাহরণবাক্য । এস্থলেও প্রপঞ্চের জ্ঞান নিবর্তৃতা স্বীকার 
করিয়া মিথ্যাত্ব স্বীকার না করিলে সতের জ্ঞানদ্বার নিবৃত্তি অসম্ভব হইবে এবং 
তৎকারণে জ্ঞানঘ্বারা প্রপঞ্চের নিবুর্তিপ্রতিপাদক শ্রতি স্মৃতির বিরোধ হইবে । 
কথিতরূপে তর্কদ্বারা ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি হওয়ায় তর্ক প্রমাণের সহকারী । 
প্রদর্শিত প্রকারে বেদান্ত অর্থের অনুসারী অন্থমানের অনেক উদাহরণ আছে, 
পরন্ত বেদান্তবাক্যদ্বারা অদ্বৈত ব্রদ্ষের যে নিশ্চয় হইয়াছে তাহার সম্তাবন! 
মাত্রের হেতু অনুমান প্রমাণ হয়, স্বতন্র অঞ্রমান ব্রহ্মনিশ্চয়ের হেতু নহে। 
কারণ বেদীন্তবাক্য ব্যতীত অন্য প্রমাণের |বষন্র ব্রহ্ম নহেন, ইহ! বেদান্ত শাহের 
নিণীত সিদ্ধান্ত । ইতি। 
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১০৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 


সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে শ্রীধুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ বেদাত্তচুঞ্চকৃত বঙ্গান্থবাদে অনুমান 
প্রমাণের অতি সুন্দর বিবরণ আছে তাহ! পাঠোপযোগী বিবেচনা করিয়। এস্থলে 
উদ্ধৃত হইল। 

টাকার অনুবাদ (খ) লোকায়তিক (যাহারা লৌকিক পরিদৃশ্বমান বিষয় ভিন্ন 
পারলৌকিক স্বর্ননরকাদি মানে না, চার্বাক, নাস্তিক ) অন্ুমানকে প্রমাণ বলিয়া 
স্বীকার না করিয়া, যে ব্যক্তি ( শিষ্য প্রভৃতি) বুঝিতে পারে নাই, সন্দেহযুক্ত 
হইয়াছে, অথবা বিপরীতভাবে বুঝিয়াছে, এরূপ লোককে কি প্রকারে বুঝাইবে ? 
(শিষ্যাদি বুঝিতে ন! পারিলে বুঝাইতে হয়, তাহাদের সংশয় থাকিলে দূর করিতে 
হয়, একটাকে আর একটা বলিয়া বুঝিলে সেই ভ্রম দূর করিতে হয়), অন্ত পুরুষের 
অজ্ঞান, সন্দেহ বা ভ্রম, অর্বাকৃদৃক্‌ অর্থাৎ যাহাদের বহিশ্মাত্রদৃি, অস্তদুর্টি নাই, 
এরূপ যোগী ভিন্ন সাধারণ লোকে প্রত্যক্ষদ্বারা জানিতে পারে না। অন্ত প্রমাণ 
অনুমানদ্বারা বুঝিবে চার্ধাক এরূপও বলিতে পারে না, কারণ, চার্বাক মতে 
অনুমান প্রমাণ নাই। যাহাকে উপদেশ দিতে হইবে, তাহার উপদিষ্ট বিষয়ে 
অজ্ঞান সন্দেহ বা ভ্রম আছে, তাহা না বুবিয়া যে কোনও ব্যক্তির প্রতি কিছু 
উপদেশ দিতে গেলে, তাহার কথা কেহ সমাদর করে না, বুদ্ধিমান্গণ তাহাকে 
বাতুলের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব অপর পুরুষের 'জ্ঞানাদিকে 
তাহার ইচ্ছান্ুসারে বাক্য প্রয়োগদ্বারা চার্বাকের অন্মান করিতে হইবে 
( প্রথমে ইঞ্টসাধনতাজ্ঞান পরে ইচ্ছ! ও সব্ধশেষে বাক্যপ্রয়োগ হয়, বাক্যগ্রয়োগ 
অর্থাৎ কগা অনুসারে ইচ্ছার 'ও হচ্ছাদ্বারা জ্ঞানের অনুমান হইতে পারে) 
অঙএব লোকায়তিক চার্বাকেব অনিচ্ছাসত্বেও অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া প্বাকার 
করিতে হুইবে। 

(গ) লোকায়তিক চার্বাককে অনুমান স্বীকার করিতে হইয়াছে, এ 
অনুমানটী প্রত্যক্ষের কাধ্য, (ব্যাপ্তিগ্রহ ও পরামর্শজ্ঞান প্রত্যক্ষ, উহা না হইলে 
অনুমান হয় না ) অতএব প্রত্যক্ষের নিরূপণের পর অনুমানের নিরূপণ কর! 
উচিত, এস্থলেও অন্ুমানকে প্রথমতঃ সামান্যন্ভাবে না বুঝাইয়া, বিশেষদ্ঈপে 
বুঝান যায় না, সুতরাং প্রথমতঃ অনুমানের সামান্য লক্ষণ করা যাইতেছে, 
অনুমান লিঙ্গ-লিঙ্গিপৃর্বক অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব ও পক্ষ-ধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্য হইয়। 
থাকে, লিঙ্গ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য অর্থাৎ হেতু ধূমাদি, যে ব্যাপক সাধ্য বহ্যাঁদিকে 
পরিত্যাগ করিয়া! থাকে না, ( যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধুম নাই )। লিঙ্গি শব্দের 
অর্থ ব্যাপক সাধ্য ব্জি প্রড়াত ; যেটা ব্যাপা হেতু ধুমাদি যেখানে থাকে, সেখানে 
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অবশ্যই থাকে। শঙ্কিত ও সমারোপিত এই উভয়বিধ উপাধি (বিশেষ বিবরণ 
গ চিহ্নিত মন্তব্যে দ্রষ্টব্য ) রহিত হইয়া যাহা বস্তুর (ব্যাপকের ) স্বভাবতঃ সম্বন্ধ 
হয়, অর্থাৎ যাহাতে ব্যাপ্তি (ব্যভিচারের অভাব) আছে, তাহাকে ব্যাপ্য বলে, 
এই ব্যাপ্যটী যাহার সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে 
না, তাহাকে ব্যাপক বলে। বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়ের বাচক লিঙ্গ ও লিঙ্গি শব্দদ্বারা 
এস্থলে তদ্বিষয়ে জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে । ধূমাদি ব্যাপ্য, বহ্নি প্রভৃতি ব্যাপক 
অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্তি ধূমে আছে, ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকে না, ধূম যেখানে আছে, 
সেখানে অবশ্যই বহ্নি আছে, এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়! অনুমান হয়। কারিকার 
লিঙ্গি শব্দের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্বার পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে লিঙ্গ অর্থাৎ 
ব্যাপ্য ধূম প্রভৃতি যাহাতে ( পর্বতাদি পক্ষে ) থাকে, এইরূপ বুঝাইয়া ব্যাপ্যের 
পক্ষবৃত্তিতা-জ্ঞানরূপ পরামর্শজ্ঞান বুঝিতে হইবে । অতএব ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব- 
রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শজ্ঞানজন্য ( বহ্নির ব্যাপ্য ধুম পর্বতে আছে) যে 
চিত্তবৃত্তি ( বঙ্গিমান্‌ পর্ধতঃ ইত্যাদি) হয়, তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে; 
এইটী অনুমানের সামান্য লক্ষণ। ন্তায়াদি শাস্ত্রে অনুমানকে তিন প্রকার 
বলা হইয়াছে ; (“অথ তৎপূর্বকত্বাৎ ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো 
দঈথ” হ্যায়স্ত্র ) উহা! নিজের (সাংখ্যকারের ) অভিমত, ত্রিবিধ পদদ্বারা 
তাহারই শরণ করান হইয়াছে । অনুমান তিন প্রকার, পূর্বে সামান্তভাবে লক্ষিত 
»ইগ্সাছে যে অনুমান, উহা বিশেষরূপে তিন প্রকার-- পূর্ব শেষবৎ ও সামান্ততো 
দুষ্ট । তিন প্রকারে বিভক্ত এই অনুমানকে প্রথমতঃ দুই প্রকার বলা যাইতে 
পারে, প্রথমটা বত, দ্বিতীয়টা অবীত। যে অন্ুমানটী অন্বয়ব্যাপ্তি মূলক (তৎসত্বে 
তৎসত্তা, ব্যাপ্য ধূমাদির সততায় ব্যাপক বহ্যাদির সত্তা অর্থাৎ যেখানে ধুম 
আছে, সেখানে অবশ্যই বির থাকা আবশ্যক ), যেটা বিধায়ক অর্থাৎ 
কোন ভাববস্তর বোধক তাহাকে ( বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ ইত্যাদিকে ) বীত অনুমান 
বলে। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি মূলক ( তদসত্বে তদসত্তী, ব্যাপক সাধ্যের অসন্থে 
অভাবে ব্যাপ্য হেতুর অসত্তা অভাব, অব্যাপকাভাবে বা!পাভাব ) অন্থখাঁনকে 
অবীত বলে, উহ! নিষেধক অর্থাৎ “কোন বস্তু নাই, বা নহে রূপে” অভাবের 
প্রতিপাদক। পূর্বোক্ত ছুই প্রকার অনুমানের মধ্যে অবীত (কেবল-ব্যতিরেকী, 
যাহাতে অন্বয় ব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই ) অন্থনাঁনটা শেষবৎ। শিষ্যতে ( শিষ ধাতু 
কম্মণিঘঞ ) এইরূপ যোগার্থদ্বারা শেষ শবে অবশিষ্ট বুঝায়, এই শেষ যাহাতে 
বিষয়তা-সম্বন্ধে আছে, (শেষোবিদ্যতে বিষয়তয় যস্য তৎ শেষবৎ অনুমানং) তাহার 


১৪৮ তত্বজ্ঞানামূত । 


নাম শেষবৎ। শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন প্রসক্তের (যাহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল)। 
প্রতিষেধ করতঃ অন্যত্র ( অপ্রসক্ত গুণাদিতে ) প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি না থাকায় 
অবশিষ্ট স্থানে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরিশেষ (বিশেষ বিবরণ মন্তবাভাগে 
দ্রষ্টব্য )। ব্যতিরেকী এই অবীত অনুমানের উদাহরণ অগ্রে (অসদকরণাৎ ইত্যাদি 
স্থলে ) দেওয়া যাইবে । বীত অনুমান ছুই প্রকার, _পূর্ববৎ ও সামান্তাতো দৃষ্ট, 
ইহার মধ্যে প্রথমটা দৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য-বিষয় অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়াছে স্বকীয় 
লক্ষণ ( ইতর-ব্যাবর্তক-ধন্ম বহ্ির পরিচায়ক ) সামান্য অনুগত ধৰ্ম্ম বহ্িত্ব যে 
বহ্নির সেই বহ্নি হইয়াছে বিষয় যাহার, পুর্ব শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ (বিজ্ঞাত ) 
অর্থাৎ দৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্ত, সেই বহ্নিরূপ বিজ্ঞাত পদার্থ ট' যে অনুমানজ্ঞানের 
বিষয় তাহার নাম পূর্ব্ববৎ, যেমন পর্বতে ধুমজ্ঞানের অনন্তর বক্ছিত্ব-সামান্তের 
( বন্ধিত্বাবচ্ছিন্নের ) বিশেষ তদ্বাক্তি পর্বতীয় বহ্নির অনুমান হয়, এ বক্তিত্ব-সামান্ত- 
বিশেষের ( পর্বতীয় বহ্নির ) স্বলক্ষণ (স্বন্ত পর্বতীয় বহ্নেলক্ষণং ইতর -ব্যাবর্ত ক- 
ধৰ্ম্মঃ বহ্নিত্বমিব লক্ষণং বস্য মহানসীয়-বহ্ছেঃ অর্থাৎ বহ্িমান্‌ ধূমাৎ এ স্থলে 
পৰ্বতীয় বহ্নি সাধা, উহাতে যে বহ্নিত্বরূপ ধন্ম আছে, সেই ধৰ্ম্ম অন্য খে 
মহানসীয় বহ্নি প্রভৃতির আছে ) বক্তিবিশেষ পাকশালাতে দেখা গিয়াছে অর্থাৎ 
যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টের প্রথমতঃ অনা কোন স্থানে প্রতাক্ষ তর 
তাহাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে। 
সামান্ততো-দৃষ্ট-রূপ দ্বিতীয় বাত অন্ুমানটী অনৃষ্ট-স্বলক্ষণ-সামান্য-বিষয় 
অর্থাৎ পূর্কে"ক্তভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্মবিশিষ্টের প্রত্যক্ষ না হইয়া সাধ্যতাব- 
চ্ছেদক ধর্ম্মের বাপক-ধর্ম-বিশিষ্টের ( ইন্দ্রিয়ত্ববাপ্য, করণত্ব বাপক ) প্রতাক্ষ 
হয়, যেমন ইন্দ্রিয়বিষয়ক অনুমান, এ স্গলে ক্রিয়া বলিয়া রূপাদি বিজ্ঞানের 
করণ-বত্তার অনুমান ( রূপাদি-বিজ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবংৎ ) হয়। 
ছিদাদি স্থলে করণত্ব-সামানোর স্বলক্ষণ ( করণ বিশেষ ) কুঠারাদির প্রত্যক্ষ 
হইলেও রূপাদি জ্ঞান স্থলে যে জাতীয় করণের অনুমান হয় সে জ্রাতায় করণত্বের 
স্বলক্ষণ (বশেষ-করণের প্রত্যক্ষ হয় না। সেই করণটা ইন্জ্রিয়জাতীয়, বহ্রিত্ব- 
সানান্তের বিশেষ তত্তগ্থক্ছির ন্যায় ইন্দ্রিয় সাঁমাগের বিশেষ তত্তদিন্দিয় কাহারই 
প্রত্যক্ষ হয় না ( ইন্দ্রিয়ং সর্বাং অতীন্দ্রিরং, দ্বস্ত ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ 
অপ্রত্যক্ষ )। নীত অর্থাৎ বিধায়করূপে পুর্ববৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট এই উভয়টা 
তুল্য হইলেও পুর্বববৎ অন্ঠম'ন্গ হইতে সামান্যতো দৃষ্টের এইটুকু (সাধ্যতাবচ্ছেদক 
ধর্ম্মবিশিষ্টের প্রত্যক্ষ না হওয়া ) বিশেষ । “সামান্যতো দৃষ্ট” এ স্থলে দুই শব্দের 


বেদাস্তমতে অনুমানের প্রয়োজন । ১০৯ 


অর্থ দর্শন, “সামান্যতঃ শব্দের অর্থ সামান্যের, সামান্য শব্দের উত্তর তস্‌ প্রত্যয় 
করিয়! সামান্তঃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তস্‌ প্রত্যয় সকল বিভক্তির স্থানেই হইয়া 
থাকে ( কেবল পঞ্চমী সপ্তমী বলিয়া কথা নহে, এ স্থানে যণীস্থানে হইয়াছে )। 
যাহার শ্বলক্ষণ পুর্ব্বে জ্ঞাত হয় নাই এরূপ সামান্য বিশেষের দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানকে 
সামান্ততো দৃষ্ট অনুমান বলে। এ সকল কথা আমর! (বাচম্পতি মিশ্র) স্তায় বাঠিক 
তাৎপৰ্য্য টীকায় বলিয়াছি, বাছল্যভয়ে এখানে বিশেষ করিয়া বলা হইল ন!। 

মন্তব্-_-(থ) জগতের অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ তাহাদের জ্ঞান 
হয়, না হইলে সংসারধাত্র। নির্বাহ হয় না) ছাত্রকে পড়ান যাইতেছে, ছাত্র 
বুঝিতেছে না, এরূপস্থলে তাহার মুখভঙগী প্রভৃতি দ্বারা মনের ভাব অনুমান করিয়া, 
যেরূপে বুঝে সেইরূপে উপদেশ দিতে হইবে, ছাত্রের এরূপ অজ্ঞান সংশয়াদির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উপদেশ দেওয়াই প্রকৃত অধ্যাপকের কাৰ্য্য । অতএব স্বীকার 
করিতে হইল, অন্গমান একটা প্রমাণ । 

অনুমান না মানিলে ধূমাদি দেখিয়া বহ্নি প্রভৃতির জ্ঞান হইয়া উহাতে 
কিরূপে প্রবৃত্তি হয় ১ এই আশঙ্কায় চার্বাক বলিয়া থাকেন, উক্ত স্থলে মূলে 
প্রতাক্ষ আছে, অথবা ভ্রমবশতঃ বঙ্তি প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, স্থলবিশেষে 
যে ফল লাভ হয়, উহা আকন্মিক মাত্র। বঙ্যাদির প্রত্যক্ষ-যোগ্যত! 
থাকিলেও পরকীয় চিত্বুত্তি অজ্ঞানাদি কখনই প্রত্যক্ষ হয় না, এই নিমিত্ত 
বাচস্পতি পরকীয় অজ্ঞানাধির উল্লেখ করিয়াছেন । 

(গ) শ্যন্িরপণানন্তরং যন্নিকপণীয়ং তন্নিরূপিত-সঙ্গতিমন্ত্রং তশ্ত” যেটা 
বলিয়া যেটী বলিতে হইবে, সেই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ থাক! 
চাই, “নাসঙ্গ তং প্রীত” অসঙ্গত অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ নাই, এরূপ বাক্য 
বল! উচিত নহে, বলিলে উহ! অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হয়। উক্ত 
সম্বন্ধ বা সঙ্গতি ছয় প্রকার,__সপ্রনঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা । নির্বা- 
হকৈক কাধ্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে” প্রসঙ্গ ( স্থত বিষয়ের উপেক্ষা না 
করা), উপোদ্ঘাত ( প্রকৃত বিষয় সিদ্ধির উপযোগিনী চিন্তা ), “হতুতা 
( কাধ্যকারণভাব ), অবসর (বলবদ্বিরোধিজিজ্ঞাসা নিবৃত্তি) নির্বাহকতা 
( প্রয়োজকতা!) ও এক-কার্ধযতা অর্থাৎ পূর্বাপর উভয়ের একটা প্রয়োজন 
থাকা । ( ইহাদের বিশেষ বিবরণ অনুমিতি গ্রন্থে দ্রষ্টবা )। অনুমান প্রত্যক্ষের 
কাৰ্য্য বলিয়৷ প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ বলিয়া! অনুনান বলা হইয়াছে, এ স্থলে উভয়ের 
কার্য্য-কারণ-ভাব-রূপ হেতৃত সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। 


১১৩ তত্বজ্ঞানামৃত । 


ব্যাপ্যের জ্ঞান হইতে ব্যাপকের জ্ঞানকে অনুমান বণে। ব্যাপ্তি যাহাতে 
থাকে, তাহাকে ব্যাপ্য বলে, যাহার ব্যাপ্তি তাহার নাম ব্যাপক । নিয়ত 
সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে, ব্যভিচারাভাব, অবিনাভাব প্রভৃতি ব্যাপ্তর নামান্তর । 
( যেটা ছাড়িয়া যেটা থাকে না, থাকিতে পারে না, সেটা তাহার ব্যাপ্য )। বন্ছি 
ছাড়িয়া ধূম থাকিতে পারে না, অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। অন্মানস্থলে 
ব্যাপ্যকে হেতু ও ব্যাপককে সাধ্য বলা হয়। একটার একস্থানে অবস্থানকালে 
যে অপরটীর সেখানে অবশ্যই থাক! আবশ্যক, সেইটী তাহার ব্যাপক, বহ্ছি 
ধূমের ব্যাপক, কেন না যেখানে ধূম আছে, সেখানে বহ্নি অবশ্যই থাকিবে। 

প্রথমতঃ ধূম ও বহ্ছির বাপ্তি নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ বহ্ছিকে ছাড়িয়া ধূম কখনই 
থাকিতে পারে না, ইহ! বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেক 
নিশ্চয়ই প্রধান কারণ। ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না, 
যে কাল পর্য্যন্ত এরূপ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ শতসহজ্্ স্থলে বহ্নি ও ধুমের 
একত্র অবস্থানরূপ অনয়নিশ্চয়ে ব্যাপ্তি স্থির হয় না। উক্তরূপে ব্যাপ্তি স্থির 
হইলে পর পৰ্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম দর্শনের পর ধুম বঞ্গির ব্যাপ্য এরূপ 
স্মরণ হয়, পরে বঙ্িব্যাপ্য ধূম পর্বতে আছে, এরূপ পরামশ হয়, অনন্তর 
পর্বতে বহ্নি আছে, এরূপ অনুমান হইয়া থাকে । 

ব্যাপ্তিজ্ঞান স্থলে দেখা চাই, কোনরূপ উপাধির সম্ভাবনা আছে কি না? 
উপাধি থাকিলে ব্যান্তি থাকে না। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যেটা সাধনের 
অব্যাপক হয়, তাহাকে উপাধি বলে। এরূপ উপাধি থাকিলে স্পষ্টতঃ বোধ 
হয় হেতুৃতে দোষ আছে, নতুবা উপাধিটা সাধ্যরূপ ব্যাপকটার ব্যাপক হইয়া! 
সাধনরূপ ব্যাপ্যটার ব্যাপক হইল না, ইহা সঙ্গত নহে। হেতু ব্যভিচারী 
হইলেই উপাধি থাকে, এই ব্যভিচারী হেতুকেই অসদ্ধেতু বলে, পক্ষান্তরে 
অব্যভিচারী হেতুর নাম সদ্ধেতু । “বহ্নিমান্‌ ধুমা” এখানে পুমটী সদ্ধেতু, 
কেন না, ধূম বহ্ছির ব্যভিচারী নহে “ধমবান্‌ বন্ধে?” এখানে বহ্ছিটা অসদ্ধেত, 
কেন না, বঙ্তিটী ধূমের ব্যভিচারী, বশ্নিটী পূমক্ে ছাড়িয়া অয়োগোলকে ( অতিতপ্ত 
লৌহপিণ্ডে ) থাকে, এখানে আধ্জেন্ধনটী উপাধি হইয়াছে, আজেন্ধন ধৃমরূপ 
সাধ্যের ব্যাপক হইরাছে, যেখানে ধূম আছে, সেখানে আর্দ্রেন্ধন (ভিজ কাঠ) 
আছে, অথচ ব্ধিনূপ সাধন অর্থাৎ হেতুর ব্যাপক হয় নাই, অয়োগোলকে 
বহ্নিরূপ সাধন আছে, কিন 'ছা'দন্ধন নাই, বহ্নিরূপ সাধনটী অয়োগোলকে 
ধুমরূপ সাধা ও আর্েন্ধনরূপ উপাধি উভয়ের ব্যভিচারী হইয়াছে। উপাধি 


বেদাস্তমতে অনুমানের প্রয়োজন । ১১১ 


দুই প্রকার ;--শঙ্কিত ও সমারোপিত বা নিশ্চিত। যেখানে উপাধিতে সাধ্যের 
ব্যাপকতা সন্দেহ হয়, তাহাকে শঙ্কিত উপাধি বলে ; প্রদর্শিত আর্দেন্ধনটা 
সমারোপিত উপাধি । উপাধির শঙ্কা হইলে ব্যভিচারের শঙ্কা হয়, সুতরাং 
ব্যভিচারাভাবরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয় না, ব্যাপ্তির সংশয় হয়। উপাধির নিশ্চয় 
হইলে ব্যভিচারের নিশ্চয় হয়। 

কেহ কেহ উপাধির লক্ষণ এইরূপ বলেন, “যেটী সাধনের অব্যাপক 
হইয়া সাধ্যের সমব্যাপ্ত তাহার নাম উপাধি। ব্যাপক হইয়া যে ব্যাপ্য হয়, 
তাহাকে সমব্যাণ্ত বলে । উপাধির বিশেষ বিবরণ উপাপিবাদ-গ্রন্তে দ্রষ্টব্য । 

অনুমানের প্রকার নানাবিধ, স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমান দুই প্রকার । 
পূমে বছির ব্যাপ্তি স্বয়ং নিশ্চয় করিয়া পর্বতাদিতে ধূম দেখিয়া বহ্িবিষয়ে 
যে নিশ্চয় অনুমান হয়, তাহাকে স্বার্থান্ুমান বলে। ইহাতে প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চ অবয়ব বা হেত্বাভাস, উপাধি প্রভৃতি কিছুরই অবতারণা হয় না। 
পরার্থ অনুমানে “ব্যাপ্য আছে, অতএব অবশ্যই ব্যাপক থাকিবে” এ কথ 
গ্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়ব 'প্রতিপাদক গ্তায়-বাক্যদ্ধার অপরকর্তক অপরের 
প্রতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে । সমস্ত-রূপবিশিষ্ট লিঙ্গ বোধক বাক্যসমূহকে 
গায় বলে। পক্ষে থাকা, সপক্ষে থাকা, বিপক্ষে না থাকা, অসং্প্রতিপক্ষ 
অর্থাৎ বিরুদ্ধ হেতুদ্বারা আক্রান্ত না হওয়া এবং বাধিত-সাধ্যক না হওয়া, 
অঞ্গত যেটাকে সাধা করা হইয়াছে, সেটা পক্ষে নাই, এরূপ না হয়। 
উক্তরূপে হেতুর স্বরূপ পঞ্চবিধ। 

অনুমান প্রকরণে পক্ষ, সপক্ষ, বিপক্ষ, পক্ষসম, হেতু, সাধ্য, হেত্বাভাঁস 
ব্যাপ্তি, পরামর্শ, অবয়ব প্রভৃতি পারিভাষিক অনেক শব্দ আছে, “সন্দিগ্ধ 
সাধ্যবত্বং পক্ষত্বং* যে পর্বতাদিতে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্যের সংশয় থাকে, 
তাহাকে পক্ষ বলে। পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় থাকিলে, অনুমানের আবশ্যক 
করে না, সেরূপ স্থলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। সাধ্যের অভাব 1নশ্চয় 
থাকিলেও অনুমান হয় না) কেন না, পর্বতে বহ্নির অস্মিতির প্রতি পর্বতে 
বহ্নির অভাবনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়, বাহুর অগ্মিতি হইতে দেয় না, অতএব 
পক্ষে সাধ্যের সংশয়েরই উপযোগিতা, এইটী সংশয়-পক্ষতীবাদী প্রাচীন 
নৈয়ায়িকের মত । নবীনেরা বলেন, “সিষাধয়িষ।-বিরহ-বিশিষ্ট-সিদ্যভাবঃ 
পক্ষত!” অর্থাৎ সাধনের ইচ্ছা ( অন্ুমিংসা ) থাকিলে, সাধানিশয় 
থাকিলেও অনুমিতি হই! থাকে, নতুবা অধ্যান্সশাস্্র শ্রবণদ্বার আত্মনিশ্চয় 


১১২ তত্বভ্ঞানামৃত । 


থাকায় পুনর্বার আত্মবিষয়ে অনুমানরূপ মনন হইতে পারে না। প্পর্বতো- 
বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ* এখানে পর্বতটা পক্ষ । যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, 
তাহাকে সপক্ষ বলে, যেমন মহানস (পাকশালা ), যেখানে সাধ্যাভাবের 
নিশ্চয় আছে, তাহাকে বিপক্ষ বলে, যেমন উক্ত স্থলে জল-ত্রদাদি। যেখানে 
সাধ্যের নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু হওয়া আবশ্যক, হওয়ার সম্ভাবনা আছে, 
তাহাকে পক্ষপম বলে, যেমন “ঘটঃ অনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ, এখানে ঘটটা পক্ষ, 
পট প্রভৃতি পক্ষসম ; কেন না, কাধ্য বলিয়া পট প্রভৃতিও অনিত্য, ইহ! 
প্ৰতিপাদন করিতে হইবে । যে একটার জ্ঞানদ্বারা অপর একটার জ্ঞান হয়, 
তাহাকে হেতু বলে। যাহার জ্ঞান হয়, তাঁহার নাম সাধ্য, “পর্বতো বহ্নিমান্‌ 
ধূমাৎ” এখানে বহ্নিটী সাধ্য, ধূমটা হেতু । 

হেতুর ন্যায় আভাসমান দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে, জ্ঞান যে বিষয়ে 
হইয়া অনুমিতি বা তৎকরণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহার নাম হেত্বাভাস । 
হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার,--অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষ ও বাধিত- 
সাধ্যক। অনৈকান্ত ব! ব্যভিচারী হেতু তিন প্রকার,__-সাধারণ, অসাধারণ, 
ও অনুপসংহারী, যে হেতুটা নপক্ষ বিপক্ষ উভয়ে থাকে তাহার নাম সাধারণ। 
যেটী উক্ত উভয়ের কোনটীতে থাকে না, তাহাকে অসাধারণ বলে। যে 
হেতুর সাধ্যটী কেবলান্বয়ী অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে অন্ুপসংহারী 
বলে। যেহেতুটী সাধ্যাধিকরণে কখনই থাকে না, তাহাকে বিরুদ্ধ বলে। 
আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাপিদ্ধি অর্থাৎ হেত্বসিদ্ধি ও ব্যাপ্ত্যসিদ্ধি এই তিন প্রকার 
অসিদ্ধি। বিরুদ্ধ হেতুদ্বয়ের পরামর্শ হইলে, সত্প্রতিপক্ষ বলে। পক্ষটা 
সাধ্যরহিত হইলে বাধ বলে। বাহুল্যভয়ে ইভাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া! 
হইল না। 

ব্যাপ্তি ছুই প্রকার,_-অন্বয়-ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি, “তৎসত্বে তৎসত্বা 
অন্বয়ঃ» যেখানে ব্যাপ্য ধুমাদি থাকে, সেখানে ব্যাপক বজ্যার্দি অবশ্যই 
থাকিবে, এরূপ ব্যাপ্তিকে অনয়ব্যাণ্তি বলে। অন্বর়ব্যাপ্তিস্থলে হেতু ও 
সাধ্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্র অবস্থান পূর্বে লক্ষিত হয়, পাঁকশালাতে 
ধূম ও বহ্ছির সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষ হয়। কৌমুদীর প্রদশিত বীত 
অনুমানটী এই অন্বয়ব্যাপ্ডিমূলক। পূর্ব ও সামান্ততোদৃষ্ট উহারই 
অবানস্তরভেদ, উভয়েরই মুলে অন্য়ব্যাপ্তি আছে, বিশেষ এই পুর্ববৎস্থলে 
বন্ছিবূপ সাপের সহিত ধুমের সামানাধিকরণ্য পাকশালাদিতে গৃহীত হয়। 


বেদাস্তমতে অনুমানের প্রয়োজন ।. ১১৩ 


সামান্যতৌদৃষ্ট স্থলে সেরূপ হয় না, মোটামুটী সামান্তভাবে ব্যাপ্ডিস্থির হইয়া! 
পরিশেষে বিশেষরূপে সাধ্যজ্ঞান হয়, ইন্ছ্িয়াচমানে এ বিষয় অনুবাদে বলা 
হইয়াছে। 

“তদসত্বে তদসত্তা” “ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যাভাব2৮” যেখানে ব্যাপক বহ্যাদি 
নাই, সেখানে ব্যাপ্য ধুমাদি নাই, থাঁকিতেই পারে না, এইরূপ ব্যাপ্তিকে 
ব্তিরেকব্যাপ্তি বলে। কৌমুদীর লিখিত অবীত অন্ুমানটী এই ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তিমলক। এ স্থলে হেতুসাধ্যের সামানাধিকরণ্য জ্ঞান পুর্বে না হইলেও 
চলে। স্থলবিশেষে সাধ্যজ্ঞান পুর্বেব হইতেই পারে না, স্থলবিশেষে যোগ্যতা 
থাকিয়া না হইলেও ক্ষতি হয় না। “ইয়ং (পৃথিবী ) পৃথিবাঁতর-ভিন্না গন্ধবস্বাৎ”” 
যাহাতে গন্ধ আছে, সেই পদার্থটী পৃথিবীর ইতর জলাদি হইতে ভিন্ন, জলাঁদি নভে 
অর্থাৎ পৃথিবী । যাহাতে গন্ধ আছে, সেইটী পৃথিবী, এ বিষয় অনুমানের 
পূর্বে জানা যায় না, কিন্তু পৃথিবীতর-ভেদের অভাব (ব্যাপকাভাব ) জলাদিতে 
আছে, সেখানে গন্ধেরও অভাব আছে ; অতএব “তদভাব-ব্যাপকীভূতাভাব- 
প্রতিযোগিত্বং” অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী 
হেতু, এইরূপ বাতিরেক-ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে। হেতুর ব্যাপক সাধ্য হয়, 
সাধাভাবের বাপক হেত্বভাব, যেখানে ধূম আছে, সেখানে বহি আছে, 
যেখানে বধির অভাব আছে, সেখানে ধূমের অভাব আছে। গন্ধটা গুণ পদার্থ 
সুতরাং দ্রব্যে থাকে, জলাদিও দ্রব্য, সুতরাং তাহাতে গন্ধের থাকা সম্ভব ছিল, 
নিষেধ করা হইয়াছে । গুণাদিতে গুণ থাকিতে পারে না, সুতরাং নিষেধের 
আবগ্যশ শাই। পরিশেষে যেটা থাকিল, সেইটী .পুথিবী, গন্ধ সেখানেই 
থাকে, অতএব গন্ধজ্ঞানদ্বারা পৃথিবীত্বের জ্ঞান হইতে পারে। 

উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক-ব্যপ্তি হইতে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও 
অন্বয়ব্যতিরেকী-ূপ তিন প্রকার অনুমান হয়। যাহার বিপক্ষ নাই সেইটা 
কেবলান্বয়ী, যেমন “ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ” এখানে বস্তমাত্রই অভিধেয়, 
স্থতরাং কোন স্থানেই অভিধেযত্বরূপ সাধ্যের অভাব নিশ্চয় হয় না। যাহার 
সপক্ষ নাই, তাহাকে কেবল-বাযতিরেকী বলে, “পৃথিবী ইতরেত্যো 1ভদ্যতে 
গন্ধবস্বাৎ’’ এ স্থলে যেখানে গন্ধ আছে, সেখানে পৃথিবীতর জলাদি অষ্ট দ্রব্য ও 
গুণাদি পঞ্চ পদার্থের (গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের ) ভেদ আছে, 
এ বিষয় অনুমানের পূর্ব্বে নিশ্চয় হয় না, কাজেই সাধ্যের নিশ্চয় নাই বলিয়া 
এটা কেবল-ব্যতিরেকী। যেখানে সপক্ষ বিপক্ষ উভয় থাকে, তাহাকে অন্বয় 
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ব্তিরেকী বলে, যেমন “বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ” এ স্থলে মহানসাদি সপক্ষ ও জলহদাঁদি 
বিপক্ষ উভয়ই আছে। 

ব্যাপোর পক্ষবৃত্তিতা জ্ঞানের নাম পরামর্শ, অর্থাৎ বহ্ছিব্যাপ্য ধূম পর্বতে 
আছে, এইটী পরামর্শজ্ঞান। অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ ও পরামর্শ 
ব্যাপার। পরামর্শ না হইলে অন্ুমিতি হয় না । 

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটা অবয়ব। প্রতিজ্ঞা 
পর্বতো। বহ্নিমান্‌, হেতু ধূমাৎ, উদাহরণ যো যে! ধুমবান্‌ সঃ সঃ বহ্নিমান্‌ যথ! 
মহাঁনসঃ, উপনয় বক্রিব্যাপ্য-ধূমবান্‌ অয়ং, নিগমন তন্মাদ্‌ বহ্নিমান । কেহ 
কেহ প্রতিজ্ঞাদিত্রয় বা উদাহরণাদিত্রয় অবয়ব স্বীকার করেন। অন্য়ব্যাপ্তি 
স্থলে “যদেবং তদেবং” যৎ এবং হেতুমৎ, তৎএবং সাধ্যবৎ, এইরূপে উদাহরণ 
হয়। বাতিরেকস্থলে ণ্যন্নৈধং তন্নৈবং, যৎ ন এবং ন সাধাবৎ, তৎ ন এবং 
ন হেতুমৎ এইরূপে উদাহরণ বাক্যের উপন্যাস হইয়া থাকে । 

ন্যায়-তাষ্যকার পূর্ব্ববৎ ইত্যাদির স্থল অন্থরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। 
কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যের জ্ঞানকে পূর্বববৎ বলে, যেমন মেঘের উন্নত 
দেখিলে বৃষ্টি হইবে এরূপ অনুমান হয়। কার্যের জ্ঞানদ্বারা কারণের অন্ত- 
মানকে শেষবৎ অনুমান বলে, যেমন নদী পূর্ণ হইয়াছে, খরস্্রোতঃ হইয়াছে, 
দেখিলে, বৃষ্টি হইয়াছে এরূপ অনুমান হয়। এতদতরিক্ত স্থল মামানযতোদঃ 
যেমন এক স্থানে দৃষ্ট আদিত্যাদিকে স্থানান্তরে দেখিলে উহাদের গতির অনুমান 
হয়। কৌমুদীর প্রদশি ত-গ্কণ গুলিও ভাষ্যকারের অভিমত । 

অন্ুমান-প্রকরণ একটি সমুত্রবিশেষ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত কথা বলা যান নাং । 
অন্ুুমানথণ্ডে জ্ঞান না হইলে দরশনশান্ত্র এঝা যায় না। বিশেষ বিবরণ গ1নিতে 
হইলে ম্যায়ের অনুমানখণ্ড পড়া আবশ্যক । 


শৃক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবুন্তির ভেদ কথনপর্কবক তথা ভিন্ন ভিন 
সাম্প্রদায়িক মতের বিলল্রুণ =! প্রদর্শনপুব্বণক শাব্দ- 
প্রমাণ] দ সণ । 
শাবী প্রমার ভেদ । 


শাব্দীপ্রমান কলণকে শব্দ প্রমাণ বলে। “ব্যবহারিক, ও “পারমার্থিক* ভেদে 
শাব্দীওনার ই ভেদ হয়। ব্যবভারিকশান্দী প্রমাও ত্রইভাগে বিভক্ত, একটা 
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“লৌকিক-বাক্য জন্য ও “দ্বিতীয়টী বৈদিক-বাক্য জন্য” | “নীলোখটঃ”” ইত্যাদি 
বাক্যকে “লৌকিক-বাক্য”” বলে। “বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ”” প্রভৃতি “বৈদিক-বাক্য” 
বলিয়! কথিত হয়। পদের সমুদয়কে “বাক্য” বলে। অর্থবান্‌ বর্ণ অথবা বর্ণের 
সমুদায় “পদ” বলিয়া উক্ত। অকারাদি বর্ণেরও বিষ্ণু আদি অর্থ হয়। 
নারায়ণাদি পদে বর্ণ সমুদয়াই অর্থবান্‌। ব্যাকরণের রীতিতে “নীলোঘটঃ, এই 
বাক্যে দুই পদ হয় আর ন্যায়-রীতিতে চারি পদ হয়। ব্যাকরণের মতেও অর্থ 
বোধকতা চারি সমুদায়তে হয়, পদ চারি নহে। 


শাব্দী-প্রমার প্রকার । 


শান্দীপ্রমার প্রকার এই-__“একপদার্থেইপরপদার্থসংসর্গবিষয় কং জ্ঞানং শাব- 
বোধ” অর্থাৎ এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধবিষয়কজ্ঞানকে “শাব্দবোধ” 
বলে! বেমন "নীলোঘটঃ,, এই বাক্যজনাজ্ঞান ঘট পদার্থে নীল পদার্থের অভেদ 
সম্বন্ধ বিষয় করে, সুতরাং এই জ্ঞান “শাব্দবোধ” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এস্থলে এক 
সন্বন্ধীর জ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধদ্বার! অন্ত সন্বন্ধীর স্মারক হর। ইহার প্রকার 
এই _“নীলোঘটঃ” এই বাক্য শুনিবামাত্রই শ্রোতার পদ সমূহের শ্রবণ-সাক্ষাৎ- 
কার হয়, গদের সাক্ষাৎকার হইলে পদার্থের গ্কুতি হয়। শঙ্ক'--পদের অনুভব 
পদের গতির হেতু, তথা পদার্থের অনুভব পদার্থের শ্কতির ভেতু। পদের শ্রবণ- 
সাক্ষাৎকার হইলে পদার্থের স্থতিসম্ভব নহে, কারণ পুর্বানুভৃত বস্তরই স্মৃতি হইয়া 
থাকে, একের অনুভবে অনোর স্মৃতি হইলে পটের জ্ঞানে ঘটেরও স্মতি হওয়া 
স্টচিত। উত্তর--যদাপি পদার্থের অন্তুভবই সংস্কারদ্বারা পদার্থের স্বৃতির হেতু 
হয়, তথাপি উদ্বদ্ধ সংস্কার হইতে স্মৃতি জন্মে, অনুদ্ধদ্ধ সংস্কার হইতে নহে । অনুভূত 
সংস্কারহইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইলে, অনুভূত পদার্থ সকলের সদাই স্ৃতি হওয়া 
উচিত ৷ প্রস্তাবিত স্থলে পদার্থের সংস্কার-উদ্ভবের হেতু পদ জ্ঞান, কারণ সম্বন্বীর 
জ্ঞানদ্বারা বা সদৃশ পদার্থের জ্ঞানদ্বারা অথবা চক্জনদ্বারা সংস্কার উদ্ভূত 
হইয়! স্মৃতির হেতু হয়। যেমন পুত্রকে দেখিয়! পিতা'ন এবং পিতাকে দেখিয় 
পুত্রের স্মৃতি হয়। এস্বলে সন্ব্বীর জ্ঞান সংস্কীব-উত্উবের ভেতু। এইরূগ 
এক তপস্বী দেখিয়া পূর্বদৃ্ট অন্য তপস্বীব স্মতি হয়, এ স্থানে সংস্কারে: 
উদ্বোধক সদৃশদর্শন। একান্তে বসিয়া অনুভূত পদার্থের চিন্তা করিলে পূর্ববান্ুভূত 
অর্থের স্মৃতি হয়, এখানে সংস্কারের উদ্বোধক চিস্তন। কথিত প্রকারে সম্বন্ধ 
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প্রভৃতির জ্ঞান, উদ্ব দ্ধ-সংস্কারদ্বার! স্বৃতির হেতু হয়, আর সমান-বিষয়ক পুর্ববা- 
সুভবও সংস্কারের উৎপত্তিদবারা স্মৃতির হেতু হয়। কিন্তু পদার্থের পুববা- 
ন্ুভব পদার্থবিষয়ক সংস্কারের উৎপত্তিদ্বারা হেতু হয়। আর পদার্থের 
সম্বন্ধী যে পদ তাহার জ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধদ্ধারা পদার্থের স্বৃতির হেতু হয়। 
এই রীতিতে পদের জ্ঞানদ্বার! পদার্থের স্মৃতিও সম্ভব। যে স্থলে এক সন্বন্ধীর 
জ্ঞানদ্বারা অন্য সন্বন্ধীর স্বৃতি হয়, সে স্থলে ছুই পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান যাহার 
আছে, তাহারই একের জ্ঞানে অন্যের স্মৃতি হয়, যাহার সম্বন্ধের জ্ঞান নাই তাহার 
হয় না। যেমন পিতাপুত্রের জন্য-জনকভাবরূপসন্থন্ষের জ্ঞান যাহার আছে 
তাহারই পিতা দেখিয়! পুত্রের বা পুত্র দেখিয়া পিতার স্মৃতি হয়, উক্ত সন্বন্গের 
জ্ঞান না থাকিলে স্বৃতি হয় না। এইরূপ পদও অর্থের মধ্যে পরস্পরের যে 
সম্বন্ধ তাহাকে “বৃত্তি” বলে। অর্থাৎ “শাববোধহ্তুপদার্থোপস্থিতানুকুলঃ 
পদপদার্থয়োঃ সন্বন্ধঃ বৃত্তি?” অর্থ এই--শান্দবোধের হেতু যে পদার্থের উপস্থিতি, 
অর্থাৎস্থৃতি, সেই শ্মতির অনুকূল যে পদ ও পদার্থের পরম্পর সম্বন্ধ, তাহার নাম 
বুত্তি। অতএব বুত্তি রূপ পদার্থের সন্বন্ধের জ্ঞান যাহার আছে, তাহারই পদের 
জ্ঞানে অর্থের স্ৃতি ভইয়া খাকে। পদ ও অর্গের বৃত্তিবূপ সন্বন্ধের জ্ঞান থে 
ব্যক্তির নাই তাহার পদ্র জ্ঞানে অর্থের শকতি হয় না। কথিতরূপে বুশ্তি সহি 
পদের জ্ঞান পদার্থের স্মতির হেতু | 


শব্দের শঁক্তবৃতি বর্ণন | 


উক্ত বৃত্তি ছুই প্রকার একটী ““এক্রিরূপ বুর্তি ও দ্বিতীয়টা “পক্ষণান্ধপ 
বুত্তি”। ন্যায় মতে ঘটপদে কলস প্রত 'তিপূপ যে শক্তি তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা 
রূপ অর্থাৎ ঈশ্বরের অনাদি ইচ্ছাছার! ঘট পদে কলস অর্গের প্রভাতি হহয়া 
থাকে, এই ইচ্ছাকেই ন্যায়শান্ত্রে শক্তি বলে! মীমাংসামতে শক্তি একটা 
ভিন্ন পদার্থ । ব্যাকরণের মপ্রযা-গ্রন্থের মতে তথা পাতঞ্জল যোগভাষোর মতে, 
বাচ্যবাচকভাবের মুলভূত বে পদ ও অর্থে তাদা য্্যসম্বন্ধ তাহার নাম শক্তি । 
ব্যাকরণের অন্য মতে (ভূষণকারেহ য'ত) মাগাতারূপ শক্তি হয় । অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তে ( বেদান্তমতে ) সামগ্যরূপ শপ স্বাকৃত হব। ভেদাভেদ রূপ 
তাদাত্ম্যসম্বন্ধণে ভটমতে শক্তি বলে। ইত্যাদি প্রকার পদ অর্থের সম্বন্ধ নিরূপণে 
অনেক পাক্গিক ভেদ 'আছে এবং স্ব স্ব মতের পোষক যুক্তি ও আছে। ইভাঁর 
কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিয়ে দেওয়! াইতেছে। 


শক্তিবৃত্তি বিষয়ক মত ভেদের কিঞ্চিৎ বিবরণ । 


ন্যায় মতে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ-পদশক্তিতে দোষ এই-_ ঈশ্বরের ইচ্ছা ঈশ্বরের 
ধৰ্ম্ম, তাহ! ঈশ্বরেই থাকে, তাহাকে পদের শক্তি বল! অসঙ্গত। পদের ধর্ম 
শক্তি পদে থাকিলেই তাহাকে পদের শক্তি বল! সঙ্গত ভয়, নচেৎ নহে । অতএব 
ন্যায়মত অলীক । 

বেদান্ত মতে ঘটপদের শ্রোতার কলসরূপ অর্থের জ্ঞান জন্মাইবার ঘটপদে যে 
সামর্থ্য তাহাই পদশক্তি। ঘেমন পটপদের শ্রোতার পটপদদ্বারা বন্্রূপ অর্থের 
যে জ্ঞান হয়, তাহাই পটপদে শক্তিবৃত্তি। এইরূপে বেদাস্তমতে স্বপদে সামর্থ্যরূপ 
শক্তি স্বীকৃত হয়। দৃষ্টান্ত--বেমন বহ্ছিতে দাহের সামর্থ্যরূপ শক্তি তদ্রপ 
শ্রোতার কর্ণ সহিত পদের সাক্ষাৎকার হইবামাত্রই বস্তুর জ্ঞান জন্মাইবার 
পদে যে সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্যের নাম শক্তি । আপত্তি_-বন্ধিতে বহ্নি হইতে 
পৃথক শক্তি প্রতীত ভয় না। দাহের হেতুতা বা জনকতা কেবল বহ্নিতেই হয়। 
অপ্রসিদ্ধ সামর্থ্য বঙ্গিতে কল্পনা করিবার আর প্রসিদ্ধ বির হেতৃতা ত্যাগ 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই । যেরূপ বহ্নিহইতে দাহশক্তি পৃথক নহে, 
তজপ পদের বণের সমুদায় যে পদের স্বরূপ, তাহা হইতে পৃথক শক্তি প্রতীত হয 
না, আর শাহর প্রয়োজনও নাই। সুতরাং ন্যায়োক্ত ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ পদশক্তিই 
সঙ্গত। সমাধান-_ প্রতিবন্ধ থাকিলে অগ্রিদ্ধারা দাহ হয় না আর উত্তেজক 
গাকিশে প্রতিবন্ধ সত্বেও দাঃ হইয়া থাকে । যদি শক্তি ব্যতীত দাহের হেতৃতা 
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কেশল অগ্নিতেই খাকিত, তাহা হইলে সকল সময়েই অর্থাৎ উত্তেজক 
সহিত প্রতিবন্ধকালের ন্যায়, উত্তেজক রহিত প্রতিবন্ধকালেও অগ্নি- 
দ্বারা দাহ হওয়া উচিত হইত, কেননা দাহের হেতু যে কেবল অগ্নি 
হাহা সকগ সময়েই আছে। মদাপি প্রতিবন্ধদ্বারা অগ্নির নাশ বা! 
তিরোধান হয় না, তথাপি অগ্নির শাক্তর নাশ বাঁ তিরোধান হয়। তরাং 
দাহের হেতু শক্তির অথবা শক্তিসহিত অগ্নির অন্তাব *ওয়ায় দাহ হয় ন'। 
যে সময়ে প্রতিবন্ধের সমীপে উত্তেজক থাণে. সে সময় প্রতিবন্ধদ্বারা অগ্নির 
“শক্তির নাশ বা তিরোধান হইলেও, উত্তেডঈকদ্বার৷ পুনরায় শক্তির উৎপত্তি ব! 
প্রাদুর্ভাব হয়, পরে প্রতিবন্ধ সত্বেও উত্তেজকের মহাত্মে। দাহের হেতু শক্তি বা 
শক্তি সহিত অগ্নিদ্বারা দাহ হইয়া থাকে । স্থতরাং যে শক্তি প্রতিবন্ধদ্বারা নাশ 


১১৮ তত্বজ্ঞানামৃত । 


হয় আর উত্তেজকদ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাই দাহের হেতু, অগ্নি নহে। কাধ্যের 
বিরোঁধীকে প্রতিবন্ধ বলে, আর ইহারই নামান্তর প্প্রতিবন্ধক*। প্রতিবন্ধক 
সত্বেও যে কার্যোর সাধক হয় তাহার নাম উত্তেজক । প্রতিবন্ধক ও উত্তেজক 
মণি, মন্ত্র, ওষধ হয়। যে মণি, মন্ত্র বা ওষধের সন্নিধানে দাহ হয় না, তাহা 
“প্রতিবন্ধক* ; আর যে মণি, মন্ত্র ওষধের সন্নিধানে প্রতিবন্ধকের সপ্তাবেও দাহ 
হয়, তাহা “উত্তেজক” । অতএব প্রসিদ্ধ অনুভব বলে অগ্নিতে যে শক্তি প্রতীত 
হয়, তাহার লোপ সম্ভব নহে। এইরূপ বহ্ছির ন্যায় সর্বপদার্থে শক্তি আছে, 
শক্তি ব্যতীত কোন হেতুদ্ধারা কোন কাৰ্য্য হয় না। কথিত কারণে পদেও 
অর্থের বোধ জন্মাইবার সামর্থযরূপ শক্তি অঙ্গীকরণীয় । 

ব্যাকরণমতে পদে অর্থজ্ঞানের জনকতারূপ মোগ্যতাই শক্তি বলিয়া কথিত 
হয়। ইহাও বেদাস্তোক্ত সামর্থযরূপ শক্তির নামান্তরভিন্ন অন্ত কিছু নহে । যদি ইহা 
অস্বীক্ৃত হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত হইবে__-পদে সামর্থ্য আছে কিনা? প্রথম পক্ষ 
বলিলে, বেদান্তমতের অনুসারেই সামর্থাবপ শক্তি সিদ্ধ হইবে। দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে, 
অর্থাৎ পদে সামর্থ্য নাই, এরূপ বলিলে, “অসামর্থ্য পদ যোগ্য অর্থাৎ অর্থ-জ্ঞানের 
জনক” এই বাকা “নপুংসকের অমোঘ বাধ্য এই বাকোর ন্তায় বদতোবাঘাত 
দোষতুষ্ট হইবে। ব্যাকরণমতের যোগ্যতারূপ পদশক্তি সম্বন্ধে অন্ত সকশ দুষণ 
জানিবার ইচ্ছা হইলে দর্পণগ্রন্তের এক্তিপ্রকরণ দেখা আবশ্যক. অর্থ ক্রিষ্ট 
হওয়ায় পরিত্যক্ত হইল । 

ভট্ট মভাবলম্বীরা পদের অর্থের সহিত “তাদাক্সাসন্বন্ধশকে শক্তি বেন । 
তাদাতুয সম্বন্ধের নামান্তর ভেদা-ভদনূপ সম্বন্ধ । তাহাদের অভিপ্রায় এই- -আঅগি 
পদের অঙ্গার অর্গের সহিত অত্যন্ত ভেদ নাই, যদ অতান্ত ভেদ হইত, তাই! 
হইলে যেমন অগ্নি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জলাদির অগ্নিপদর্ধারা প্রতীতি হয় না, 
তদ্রপ অগ্নিপদদ্বার1 অঙ্গার রূপ অর্থেরগ প্রতীতি হইত না। এই প্রকারে 
পদের আপনার অর্থের সহিত বেরূপ অতাস্ত ভেদ নাই, সেইরূপ অত্যন্ত 
অভেদও নাই। বদি বাচ্য-বাচকের অত্যন্ত অভেদ হইত, তাহা হইলে যেমন 
অগ্নি পদের বাঁচা অঙ্গারহইতে মুখ দগ্ধ ভয় তদ্রপ অঙ্গারবাচক অগ্নিপদের 
উচ্চারণে মুখ দগ্ধ হুদা উচিত হইত । অতএব স্বীকার করিতে হইবে 
অগ্নি পদের অঙ্গার রূপ অর্থের সহিত ভেদসভিতঅভেদ সম্বন্ধ ভয়। ভেদ 
থাকায় মুখ দগ্ধ হয় না, তভ্রণ থাকার অগ্নিপদদ্বার৷। জলাদির প্রতীতি হয় 
না। এই হীতানুসারে সর্কভই আপন আপন বাচ্য সহিত বাচক পদ সকলের 


শক্তিবৃত্তি বিষয়ক মতভেদের কিঞ্চিৎ বিবরণ । ১১৯ 


ভেদসহিতঅভেদ সম্বন্ধ হয়। এই ভেদসহিতঅভেদকে ভট্টানুসারী তাদায্মা 
সথন্ধ বলেন, ও ভেদাভেদসন্বন্ধ বলেন। এ বিষয়ে তাহারা বেদেরও প্রমাণ দিয়! 
থাকেন । যথা £--মাওুক্যাদি বেদবাক্যে “ও অক্ষর ব্রহ্ম” এই উপদেশ আছে। 
ব্যাকরণ অনুসারে প্প্রকাশরূপ, রক্ষাকর্তা” ও অক্ষরের অর্থ এবং ইহ! ব্রন্দেরও 
লক্ষণ । সুতরাং ওঁঅক্ষর ব্রহ্মের বাচক আর ব্রহ্ম বাচ্য। যদি বাচ্যবাচকের 
পরম্পর অত্যন্ত ভেদ হইত, তাহা হইলে বাঁচক-গুঁ-মক্ষর আর বাচা-ব্রহ্ম উভয়ের 
অভেদ মাওুক্য উপনিষদাদিতে উপদিষ্ট হইত না, কিন্তু “ও অক্ষর বরহ্ধ” 
এইরূপ অভেদ উপদেশই হইয়াছে । স্থতরাং বাচ্যবাচকের অভেদ বিষয়ে 
বেদবচন প্রমাণ, আর ভেদ সর্বলোকের অন্ুভবসিদ্ধ। কেননা অগ্মি 
আদি পদ বাণীতে থাকে ও অঙ্গীরাদি অর্থ বাণীর বহির্দেশে অর্থাৎ মহানসাদিতে 
থাকে । এই রূপ গুঅক্ষরপদ বাণীতে আর ব্রহ্ম বাণীর বাহ দেশে অর্থাৎ স্ব 
মহিমায় স্থিত । যদ্যপি ব্ৰহ্ম ব্যাপক হওয়ায় বাণীতে ব্রন্মের অভাব নাই, তথাপি 
ব্ৰহ্মেই বাণীর স্থিতি ভয়, বাণীতে ব্রন্গের স্থিতি হয় না। ফলিতার্থ, পদের স্থিতি 
বাণীতে আর অর্থের স্থিতি বাণীর বাহা দেশে প্রতীত হয় । স্থতরাং বাচ্য- 
বাচকের ভেদ অন্ুজবসিদ্ধ আর অভেদ বিষয়ে বেদবচন প্রমাণ । অতএব 
পদের অর্থের সহিত ভেদাভেদ রূপ তাদাগ্সাসন্বন্ধ অপ্রামাণিক নহে, প্রতাত 
বেপ প্রমাণ দ্ধ । 

ভষ্টমতাবলম্বীরা আরও বলেন--খেদান্ত মতেও কাঁধ্যকারণ, গুগ-গুণী, 
গাঁতি-ব্যক্ত, ক্রিরাক্রিয়াবান্‌, এই সকলের তাদাগ্াসন্বন্ধ স্বীকৃত হয়। রূপ, রস, 
গন্ধাদি.ক ' গুণ” বলে তাহাদের আশ্রয় গুণা, যেমন রূপ প্রতৃতির আশ্রয় ভূমি 
শুণী। অনেক পদার্থে থাকে যে এক ধন্ম, তাহার নাম “জাতি*। যেমন সর্ব 
বরাহ্মণশরারে থাকে এক ব্রাহ্মণত্ব, পব্বজীবে এক জীবত্ব, সব্বপুরুষে এক 
পুরুষত্ব ইত্যাদি। জাতির আশ্রয় ব্রাহ্মণাদিকে ' বান্তি” বলে। গমনাগমনা'দি 
“ক্রয়া” বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর তদ্ধিশিষ্ট ব্যক্তি “ক্রিয়াবান্য শব্দে অভিহিত হয়। 
অভিপ্রায় এই--গুণ-গুণীর পরস্পরের তাাত্ম্যসন্বন্ধ হয়। কার্ষ্যের কারণ ও গুণ- 
গুণীর স্তায় তাঁদাত্ম্যসন্বন্ধ হয়। এইরূপ জাতি ও ব্যক্তিরও পরস্পর তাদাত্মা- 
সম্বন্ধ হয় । আর পরস্পর ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের'ও উক্ত সম্থদ্ধ হয়। তাদাত্ম্যের নাম 
ভেদ সহিত অভেদ। 

যদ্যপি নিমিত্তকারণের ও কাধ্যের ভেদাতেদ-রূপ তাদাত্ম্য হয় না, কিছু 
তদুভয়ের অত্যন্ত ভেদই হয়, তথাপি উপাদান বারণের ও কাধ্যের ভেদাভেদরূপ 


১২০ , তত্বজ্ঞানামৃত । 
তাঁদাত্মযসম্বন্ধই হইয়া থাকে । যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ যে কুলাল, দণ্ড, চক্রাদি, 
সে সকলের ঘটরূপ কার্য্ের সহিত অত্যন্ত ভেদ হয় কিন্তু উপাদানকারণ মৃৎ- 
পিণ্ড ও তাহার কার্ধ্য ঘট এই দুয়ের সহিত ভেদসহিতঅভেদই হয়। যদি মৃংপিণ্ড 
হইতে ঘট অত্যন্ত ভিন্ন হইত, তাহা হইলে যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে অত্যন্ত ভিন্ন 
তৈলের উৎপত্তি হয় না, তদ্রুপ ঘটেরও উৎপত্তি হইত না। এ দিকে উপাদান- 
কারণের কাধ্যহইতে যদি অত্যন্ত অভেদ হইত, তাহা হইলে মৃৎপিণ্ডহইতে 
ঘটের উৎপত্তি হইত না, কারণ, নিজের স্বরূপহইতে নিজের উৎপত্তি 
অসম্ভব। সুতরাং উপাদানকারণের স্বীয় কার্যের সহিত ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য 
হয়। কথিত রীত্যন্থসারে উপদান কারণের স্বকার্য্য সহিত ভেদাভেদ রূপ তাদাস্ম্য 
যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে । প্রতীতিদ্বারাও উপাদানের স্বীয় কাধ্যের সহিত ভেদাভেদই 
সিদ্ধ হয়। ইহা মৃংপিণ্ড, ইহা ঘট হঁত্যাদি প্রকারের ভিন্ন প্রতীতিদ্বারা ভেদের 
সিদ্ধি হয়,আর বিচার দৃষ্টিতে ঘটের বাহ্ান্তর মুন্তিকাহইতে ভিন্ন কোন বস্তু প্রতীত 
হয় না কিন্তু কেবল মৃত্তিকাই প্রতীত হয় বলিয়া অভেদও সিদ্ধ হয়। কথিত 
প্রকারে উপাদানকা'রণের স্বকার্যের সহিত “ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধই” হয় । 
এইরূপ গুণগুণীরও ভেদাভেদ হয়। যদি ঘটের রূপের ঘট সহিত অত্যন্ত ভেদ 
হইত তাহা হইলে যেরূপ দঘটহইতে পটের অত্যন্ত ভেদ হওয়ায় পট ঘটের আশ্রিত 
নহে কিন্তু স্বতন্ব, ভতদ্রপ ঘটের রূপ ঘল্টর "আশ্রিত হইত না। এদিকে 
গুণ-গুনীর অত্যন্ত অভেদ হইলে ঘটের ক্বপ ঘটের আশ্রিত হইত না, কারণ, 
আপনার আশ্রয় আপনি হয় না। সুতরাং গুণগুণীর'ও তাদাস্মাসন্বন্ধ ঘুক্তিসিদ্ধ । 
এই প্রকার যুক্তি জাতি-ব্যক্তি ও ক্রিয়া-ক্রিয়াবান বিষয়েও জানিবে। 64 
আরও যে সকল যুক্তি আছে, সে সমন্ত গ্রন্থশ্বয়ধরুদ্ধি ভয়ে বলা হইল না। 

ভষ্টমতের প্রতিবাদ এই $-_ 

যদ্যপি এক ঘটে আপনার অভেদ হয় অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপে সদাই অভেদ 
হয়, আর স্বীয় স্বরূপেব সহিত অপরের সদাই ভেদ হয়, তথাপি যাহার অভেদ 
হয়, তাহার তেদ হয় না, আর যাহার ভেদ হম, তাহার অভেদ হয় না, এইরূপে 
এক বস্তুর ভেদাভেদ বিরুদ্ধ | স্থতরা এক বৃ্তে স্বস্বরূপে অভেদ ও অপরের 
স্বরূপ সহিত ভেদ হইলেও ভেদ যাহ।,ত থাকে তাহাতে অভেদ থাকে 
না, আর যাহাতে অভেদ থাকে তাহাতে নদ থাকে না, অতএব এক 
বস্তুতে ভেদাভেদ অসম্ভব; £5দাভেদ পরম্পর বিরোধী, এক বস্তুতে 
হুই বিরুদ্ধ ধন্ম থাঁকে শা, সুতরাং নাহার ভেদ হয় তাহার অভেদ আর যাহার 
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তাঁদাত্ম্যের ভট্টমতে অঙ্গীকার অন্যায্য। এ on 
ভট্টমতে বাচাবাঁচকের ভেদাভেদ বিষয়ে পূর্বে যে বেদ-প্রমাণ পিত 
হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত। বেদে প্রণব বর্ণ (ওঁ অক্ষর) ও ব্রহ্ম এই হইরের, 
অভেদের যে উল্লেখ আছে, তাহার তাৎপধ্য বাচ্যরাচকের অভেদে নহে) ভাহাতে 
অন্ত রহস) ( গোপ্য অভি প্রায় ) আছে, ভট্ট তাহ! গ্রহণ করেন নাই।. প্র 

অক্ষর ব্রহ্ম’ এইরূপ যে স্থলে উপদেশ আছে, সেস্থলে ও অক্ষর ও ব্রহ্ম এই হরেক 
অভেদে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নভে, “ও অক্ষর ব্রহ্মরূপে উপাস)* এই অভিগ্রাঞ্জে 
উক্ত বাক্য কথিত হইয়াছে। যাহার উপাসনা বিহিত, সেই উপাস্য 
শ্ব্ূপের ইহা নিয়ম নহে, যেরূপে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেই রূপই: 
তাহার স্বরূপ হইবে কিন্তু উপাস্যের প্রকৃত স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্ত 
স্বরূপেও উপাসনা সঙ্গত হইতে পারে। যেমন শালগ্রাম ও নর্দদেশ্বরের বিষ: 
ও শিবরূপে উপাসনা হয়। পুরোদেশে শালগ্রামের শঙ্খচক্রা্দি সহিত চতুতৃক্জ 
বিষুঃমুত্তি নাই, আর নর্দাদেশ্বরের গঙ্গাভূষিত জটাজ্টডমরুচর্শ্বকাপালিকাসহিত' 
শিবমুত্তি নাই, উভয়ই শিলারূপ। শাস্ত্রের আজ্ঞায় উক্ত শিলারূপের 
মুণ্ডি অংশ ত্যাগ করিয়া উভয় উপাস্যের ক্রমে বিষ্ণুক্ূপে ও শিবরূপে উপাসনা 
হইতে পারে। অতএব উপাসন। উপাম্যস্বরূপের অধীন নহে বিধির 
অধীন। যে রূপ শাস্ত্রের বিধান, সেই রূপই উপাসনা হয়। যেমন 
ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চান্মি-বিদ্যা প্রকরণে স্বর্গলোক, মেঘ, ভূমি, পুরুষ, ও জী 
এই পাঁচ পদার্থের অগ্নিকূপ ভাবে ; আর শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষা, অন্ন ও বীর্ষ্য এই পঞ্চ 
বস্তুর উক্ত পঞ্চ অগ্নির আহুতিরূপে উপাসনার প্রকার আছে। প্রকৃতপক্ষে 
স্ব্গাদি অগ্নি নহে এবং অদ্ধাসোমাদি আহুতি নহে, তবুও বেদের আজ্ঞায স্বকী 
লোকাদির অর্গিপে আর শ্রদ্ধা্দির আহুতিরূপে উপাসনা কইয়া থাকে |. 
কথিত রীত্যন্সারে বেদে ওঁ অক্ষরের ব্রহ্মভারে উপাসনার অর্থ ইহা! নহে হে 
ওঁ অক্ষর ব্রহ্মরূপ, তাহার কেবল ব্রহন্মভাবে উপ।সনামাত্র বিহিত হয়া 
গ্রদর্শিতরূপে ব্রন্মের সবিশেষ যায়িকরূপের আধারে শক্তি, শিব, বিষ্ণু, আদি 
ও গণেশ, এই 'পঞ্চদেবতার ঈশ্বরত্বওড পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইরাছে'। 
ইহার তাৎপর্ধাও ত্রদ্ষের সহিত অভেদ প্রতিপাদনে নহে, কিন্ত গণেশাদি, 
পঞ্চদেবতা জ্রদ্ধর্নণে উপাস্য, এই অর্থেই তাৎপর্য । কেন না, চিত্তের একাগ্রতা 
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নিমিত্ত ধ্যানের আলম্বন স্থূল পদার্থ হওয়া উচিত, যেহেতু চেতনের বিবর্ড ও 
মায়ার পরিণাম হওয়ায়, জগৎ সহিত জগতের সমুদায় পদার্থ বঙ্গের স্বরূপ বা 
উপলক্ষণ মাত্র । সুতরাং ব্রহ্মবোধার্থ তাহাদের ব্রহ্মভাবে উপাসনার বিধান 
শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । অতএব বেদে প্রণব বর্ণ ও ব্রহ্ম এ দুইয়ের অভেদের 
যে উপদেশ তাহ! রঙ্গের উপা'সনা-বিধায়ক, বস্ত-তত্ব প্রতিপাদক নহে। 

উপাসন৷ বাক্যে বস্তুর অভেদের অপেক্ষা নাই, ভিন্ন বস্তুর ভিন্নরূপেও 
উপাসনা হইতে পারে । বিচার দৃষ্টিতে ব্রন্মের বাচক ও অক্ষরের আপন বাচ্য 
বর্ষের সহিত যদ্যপি অভেদও সম্ভব, তথাপি ঘটাদি পদের স্ব স্ব জড়রূপ 
অর্থের সহিত অভেদ কখনই সম্ভব নহে । কারণ, সর্ব নাম রূপ ব্রহ্মে কল্পিত, 
ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠান। ও অক্ষরও ব্রন্দের নাম, সুতরাং ব্রহ্মে কলিত। 
অধিষ্ঠান হইতে কলিত বস্ত্র ভিন্ন নহে, অধিষ্ঠানরূপই হয়, সুতরাং ও 
অক্ষর ত্রহ্ম্প । আর ঘটাদি পদের যে জড়বূপ অর্থ, তাহা অধিষ্ঠান নহে, 
বাচ্যসহিত ঘটাঁদিবাচকপদ বন্দে কল্পিত হওয়ায় বহ্মই সে সকলের অধিষ্ঠান । 
সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সকলের অভেদ সম্ভব হইলেও, ঘটাদি পদের আপন 
জড়রূপ বাচ্যার্থের সহিত অভেদ কোন রীতিতে সম্ভব নহে। অতএব ভট্টমতে 
বাচ্য-বাচকের অভেদ অসঙ্গত । 

' ষে মতে বাচা বাচকের কেবল ভেদ হয়, সে মতে ভট্ট যে সকল দোষ 
বলিয়াছেন তাহাঁও সম্ভব নহে। তথাহি-যদি ঘটপদের বাঁচা ঘটপদহইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন হয়, ভাত হইলে মেক্স ঘটপদহইতে 'অত্ন্ত ভিন্ন বন্মজপ 
অংর্থর প্রতীতি হয় না, তদ্রুপ ঘটপদ্দ্ধারা অত্যন্ত ভিন্ন কলসরূপ অর্থের 
প্রতীতি হইবে না। আর ঘটপদহইতে বাচ্যকে ভিন অঙ্গীকার কত্রিয়। 
যদি সেই বাঁচোর ঘটপ্দদ্বার' প্রতাঁত অঙ্গীকার কর, তাঁভা ভইলে যেমন 
ঘটপদহইতে অত্যন্ত ভিন্ন কলসগ্ধপ অর্থের প্রতীতি ভয়, সেইরূপ 'অতান্ত 
ভিন্ন বস্ত্রেরও ঘ্টপদদ্ধারা প্রতাতি হওয়া উচিত । ইহার উত্তর এই যে, যে সকল 
মতে সামর্থ্য থা ইচ্ছারূপ শক্তির অঙ্গীকার নাই সে সকল মতেই কথিত 
দোষের আপত্তি হইতে পারে। বে সবব মতে শক্তির অঙ্গীকার আছে সে 
সকল মতে উক্ত পোষ স্থানপ্রাপ £' সা। কারণ, ঘটপদের বাচ্য কলস 
ও তাহার "কাচা খর্পাদি, এ উভয়ই বদাপি ঘটপদহইতে ভিন্ন, তথাপি ঘট- 
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'পদেই কলসরূপ অর্থের জ্ঞান বার শি আছে; ভথভে। অন্য অর্থের জন 
জন্মাইবার শক্তি নাই। কাজেই ঘটপদত্বারা কলসরূপ অর্থহইতে ক্রি 
অর্থের প্রতীতি হয় না। এই প্রকারে যে পদে যে অর্থের শক্তি আছে কা 
পদদ্বারা সেই অর্থেরই প্রতীতি হইয়া থাকে অন্ত অর্থের নহে। অতএব 
বাচ্য বাঁচকের অত্যন্ত ভেদপক্ষে কোনও দোষ নাই, কিন্তু ভেদসহিত অতো? 
রূপতাদান্মাসন্ন্ধপক্ষেই দোষ আছে। যেরূপে আছে বলিতেছি। পন 

ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী । সুতরাং উপাদানকারণেরও কার্যে 
সহিত ভেদনহিত অভেদ ভয় না, কেবল ভেদই হয়। কেবল ভেদ পক্ষে বে 
দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নৈয়ায়িক ও শক্রিবাদা নতে নাই । কারণ কারোর 
অতান্ত ভেদ পক্ষে এই দোষ প্রদত্ত হইয়াছে ১-যদি মুৎপিগুহইতে অত্যন্ত ভি হি 
ঘটের উৎপত্তি হয়, তাহ। হইলে মৃংপিণুদ্দারা অত্যন্ত ভিন্ন তৈবেরক্ক 
উৎপত্তি ভ৪য়া উচিত, আর নি অত্যন্ত ভিন্ন তৈলের উৎপত্তি না ত্য 
তাহা হইলে মুৎপিগুদ্বারা অত্যান্ত ভিন্ন ঘাটর৪ উৎপত্তি হওয়া উচিত নহে 
উক্ত দো নহি মতে নাই, কারণ ৷নয়ায়িক প্রাগভাবকে সর্ব বর 
উৎ্পন্তিতে কারণ কহেন । যেমন ঘটের উতপন্তিতে দণ্ড চক্র কুলাল কারণ, 
তেমনি বটের প্রাপভাব ও থটছ কারণ। এই রূপে সব্ববস্তুর প্রাগভাব সৰ্ব, 
বস্ত্র উৎপত্ডির কারণ। থটের প্রাগ ভাব ঘটের উপাদানকারণ মৃংপিণ্ডে থাকে? 
অন্য বস্তুতে নহে, তলের প্রাগভাব তিলে থাকে, অনা পদার্থে নছে। এইরগী 
সর্ব কাষোর পাগভাব স্ব স্ব উপাদান কারণে থাকে । বে পদার্থে বাহার পরার 
ভাব, সেহ পদার্থে হাহারই উৎপত্তি হয়, মনোর নহে । যেমন মৃংপিণ্ডে বেঙ্ক: 
পাগভাব থাঁকাকধ খটেরই উৎপত্তি হয়, তৈদের নহে । তৈলের প্রাগভাব তিল্লে 
থাকে বলিয়া £তলেরই উৎপও্ি হয়, ঘটের নহে । এইরূপে সায় মতে সকল 
কাধো প্রাগভাব কারণ । ম্ুতরাং কারণ-কাযোর অত্যন্ত ভেদ অঙ্গীকার 
করিশেও ন্যার মতে দোষ হয় না। রা 

সামর্থারপ শক্তিবাদী মতে ও দোষ নাই, কারণ মৃংপিণ্ডে টের সামর্থযরূপ শক্তি 
আছে, তৈলের নহে, আর তিলে তেলের সামর্থ্য আছে, টের নহে। স্তর 
মুংপিণ্ডহইতেই ঘটের উৎপত্তি হর, তৈলের নঙে ' এইরূপ তিলহহতে তৈল 
উৎপত্তি হয়, i নহে। এই প্রকারে উপাদানক'বণের ও কাষোর অত্যন্ত 
ভেদ অঙ্গীকার করিলেও দোষ হয় না, ভেদাভেদ অসঙ্গত। ভট্ট যে নকল দোষ 
ভেদপক্ষে ও অভেদপক্ষে দেখাইয়াছেন, সে সকণ দোষ ভট্ট মতেই অবস্থান করে; 
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কারণ তন্মতে ভেদ সহিত অভেদ অঙ্গীকৃত হওয়ায়, এই অর্থ সিদ্ধ হয় 
কারণ-কার্যের ভেদও হয়, অভেদও হয়, ভেদ হয় বলিয়া ভেদ পক্ষোক্ত 
দোষের প্রসক্তি হয়, আর অভেদ হয় বলিয়া অভেদ পক্ষোক্ত দোষের আপত্তি 
হয়। যেমন চৌর্ধাদোষ ও দ্যতদোষের পৃথক পৃথক অপরাধী হইলে, যেরূপ 
পৃথক পৃথক অপরাধীর প্রতি পৃথক পথক 'দোষের প্রসঙ্গ হয়, আর উক্ত উভয় 
দোষের একজন অপরাধী হইলে অর্থাৎ এক ব্যক্তি উভয় ব্যসনাক্রান্ত হইলে 
যেরূপ উক্ত একই ব্যক্তি উভয় দোষেরই ভাগী ভয়, তদ্রপ ভট্ট মতে উভয় 
পক্ষোস্ত দোষেরই সিদ্ধি হয়। এইরূপ কারণ কাযা, গুণ-গুণী, জাতি-ব্যক্তি 
প্রভৃতি বিষয়েও ভেদাভেদ অঙ্গীকার করায় ভট্রমতে ভেদ ও অভেদ 
উভয় পক্ষোক্ত দোঁষেরই প্রসক্তি হর। শক্তিবাদীর মত কেবল ভেদ 
অঙ্গীকার করায় দোব হয় না, যেহেতু কারণ-কাধোর ন্যায় গুণীতেই গুণ 
ধারণ করিবার শক্তি হয় অন্য বস্তু ধারণ করিবার শক্তি নাই । অতএব 
ভেদপক্ষে যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে বথা-_“ঘটের রূপার্দি যেমন ঘটহইতে ভিন্ন 
তদ্রপ পটাদিও ঘটহইতে ভিন্ন, সুতরাং রূপাদির ন্যায় পটার্দিও ঘটে থাক! উচিত, 
অথবা পটাদির ন্যায় রূপাদিও ঘটহইতে তিন্ন হওয়া উ১৩* এই 
দোষের অবকাশ শক্তিবাদী মতে নাই, কিন্তু যাহারা শক্তি অঙ্গীকার করেন না, 
তীঁহাদর মতেই উক্ত দোষ হয়। এইরূপে শক্কিবাদী নতে কেবল ভেদ-অঙ্গাকার 
স্থলে কোন দোব হয় না। প্রত্যুত ভট্‌ মতে ভেদাভেদ উভয়ই অঙ্গীকার করার, 
উভয় পক্ষোত্ত দোষেরই আপত্তি হয়, আর ভেদাজেদ বিরোধী ধর্ম্মের সহাবস্থানরূপ 
অপস্তব দৌষও হর । কথিত রা'তানসারে জাতি-বাক্তির ও ক্রিয়া ক্রিয়াবানের ও 
কেবল ভেদ হয়, কেননা বাক্তিতত জাতি লারণের শক্তি ভয় ও ক্রিরাবানে ক্রি! 
ধারণের শক্তি ভয়, অনা বস্থু ধারণের শক্তি হয় না। প্রদশিত কারণে উপাদান 
ও কার্ষোর তথা গ্রণ-গুণা প্রভৃতির ভেপাভেদরপ তাদাত্ম্যসন্বন্ধ 'অসঙ্গত। 
যদ্যপি বেদান্তপিদ্ধান্তে কার্য, গুণ, জাতি ও ক্রিয়াস, স্বন্দ উপাদান, গুণা, ব্যক্তি ও 
ক্রিয়াবা.নর সহিত অত্যন্ত ভেদ নাই এবং উক্ত মনেও এই সকল স্থলে তাদাস্ম্য- 
সম্বন্ধই স্বাকৃত হয়, তথাপি বেদান্ত মে ভেদ: তক্ূপ তাদাস্মযের অঙ্গাকার নাই, 
ভেদাভেদহইতে বিল্মদ্ৎ অনির্ধাচনাগর এ ভাধাস্থাসন্ধ হয়। ভেদহইতে 
বিপক্ষণ ভওরায় ভেদপক্ষে|ক্ত দোষ নাই আব অভেদ হইতে বিলক্ষণ হওয়ায় 
অভেদপক্ষোক্ত দোষ নাত; গইরূপে ভেদাভেদহহতে :বিলক্ষণ অনির্বচনীয়, 
তাদাস্মান্বন্ধ বেদান্ত নতে ত্বীক্ষ্ড হয়, ভট্ররীত্যন্থ্যায়ী ভেদাভেদরূপভাদাস্থা 
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নহে। অতএব ভট্টমতে বাঁচ্য-বাঁচকের ভেদাঁভেদরূপতীদা স্থ্যসন্বন্ধ শক্ত 
বলিয়া যে স্বীকৃত হয়, তাহা সমীচীন নহে । পদ শুনিবাণাত্রই পদে অর্থবোধের 
যে সামর্থ্য তাহাই পদশক্তি ; এই পক্ষই সমীচীন। 

প্রদর্শিত রীতিতে বাচ্য-বাচকসন্বন্ধীপদের শ্রবণসাক্ষাত্কার হইলে 
পদের সামর্থে যে অর্পের জ্ঞান হয় তাহাই শক্তি । কিন্ত এই. শক্তি বঙ্যাদির 
দাহিকা শক্তহইতে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ, মর্থাৎ বঙ্যাদি পদার্থে বে দাহ ক্রিয়ার 
সামর্থ্যরূপ শক্তি আছে তাহাতে জ্ঞানের অপেক্ষা নাই । শক্তি জ্ঞাত হউক অথবা 
অজ্ঞাত হউক উত্তর অবস্থাতেই বঙ্িদ্বার। দাহাঁদি কাধ্য হইয়া থাকে । কিন্তু 
পদ বিষয়ে যখন পদের শক্তির জ্ঞান হয়, অর্থাৎ যখন “অমুক পদ 
অমুক অর্থের বোধক” এইরূপ পদশাক্তর জ্ঞান হয়, তখনই অর্থের 
শৃতিরূপ কাৰ্য্য হয়, নচেৎ নহে। সুতরাং পদের সামর্থ্যরপশক্তির জ্ঞাততা 
স্থলেই পদার্থের স্বৃতিরূপ কাযা হয়। শঙ্কা-বে স্থলে অতীত পদের স্মৃতি 
হয়, সে স্থলে পদের স্বৃতিরূপক্ঞানদ্বারা অর্থের স্মতি সম্ভব নহে, কেনন! 
সামর্থারপশক্তিবিশি্ পদের পর্ংদ হওয়ার অর্থের স্মৃতিহেহে যে পদ ঠাহার 
অভাবে স্মৃতি অনসম্ভব। সমাধান--মীমাংন| মতে সমস্ত পদ নিত্য, অতএব 

উৎপত্তি নাণ রহিত, সুতরাং এমতে পদের ধ্বংস সম্ভব নহে। যে মতে 
পদ অনিতা, সে নতে উক্ত 'আপত্তির পরিহার এই--পদার্থ-গ্রতির সামর্থ্য 
পদে নাই, পদজ্ঞানে পদার্থস্মতির শক্তি হয়। প.দর ধ্বংস হইলেও 
পদের স্মিবূপ জ্ঞান থাকে । বর্তমান পদ স্থলে পদের শ্রবণ-সাক্ষাৎকারের 
তেতু জ্ঞান, আর এই জ্ঞান পদার্থছাতিরও হেত এবং তাহাই শক্তি । এ 
পক্ষে শদ শাক্তবিশিষ্ট নহে, পদের জ্ঞানই শান্ত কথিত পক্ষ গদাধর 
ভষ্ভাচাযাকতশ।ক্ুবাদগ্রন্থ জানবার বণিয়া  প্রখ্যাত।  প্রদশিত 
বাঁঙান্তুপারে পদের সামর্থ্য বা পদের জ্ঞাচনর সানথ্য শক্তি বলির! উক্ত। 
দ্বিতার পক্ষেও “পদশক্তি বাশই” এহ ব্যবহারের নিমিত্ত পদের ধর্ম শক্তি 
অগোক্ষত হইলে পিপজ্ঞানের বে অথের গতিতে সামর্থা হয়, সেই 
পদের সেই অর্থে শক্তি হয়” এইরূপ বললে দোষ হয় নাঁ। যেরূপ পদ 
অর্থের “শাক্তর স্বরূপ” নিরূপণে মতভেদ আছে, সেইরূপ শক্তির বিষয়রূপ 
শক্যের নিরূপণেও মতের ভেদ আছে, ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে 
প্রদর্শিত হইতেছে 


১২৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 
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কথিত প্রকারে শক্তির সহিত পদ জ্ঞানদ্বার৷ পদার্থের স্বৃতি হয় । যে ংে 
পদার্থের স্মৃতি হয়, সে সে পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞানকে অথবা সম্বন্ধ সহিত সে সকল 
পদার্থের জ্ঞানকে বাক্যার্থ জ্ঞান বলে এবং ইহাই শাবী প্রমা। “নীলে! ঘটঃ, 
এই বাক্যে চারিটা পদ আছে। ১ নীল পদ--২ ওকার পদ--৩ ঘট পদ---৪ বিসন 
পদ। নীলপ্ধপবিশিষ্টে নীল পদের শক্তি হয়. ওকার পদ নিরর্থক ( এই অথ 
বাতপত্তিবাদাদিগ্রন্তে স্পই) অথবা ওকার পদের অভেদ অর্থ হর। 
ঘট পদের ঘটত্ববিশিষ্টে শক্তি হয়, বিসগের একত্ব সংখ্যাতে শক্তি হয়। 
শক্তির জ্ঞান কোষবাকরণাদিঘ্বারা হর। নীলপীতাদ্দি পদের বর্ণে বা বর্ণ__ 
বিশিষ্টে শক্তি £কাষদ্বারা অবগত হওয়া যায়। ধিসগের বে একত্ব সংখ্যাতে শক্তি 
তাহা বাাকরণদ্বাবা জানা যার! ঘটপদের ঘটত্ববিশিষ্টে শক্তি--ইহা ব্যাকরণ 
গ্রন্থে ও শক্তিবাদাদিতক-গ্রঞ্থে বর্ণিত আছে। গায় সুত্রে গৌতম বলিয়াছেন 
“ভাত্যাকৃতিবাক্তি পদার্প?” অর্থাৎ জাতিমাকতিবিশিঞ বাক্তিতে সকল পদের 
শক্তি ভয় । অবয়বের সংবোগুকে “আকৃতি বলে। বে এক নিত্য বন্ম অনেক 
পদার্থে সমবেত থাকে তাহার নাম “জাতি । যেমন অনেক ঘট থাকে, 


নিত্য ও এক ঘটত জাতি। জাতির মাশ্রয় “ব্যক্তি” বলিয়া উক্ত 
গৌতমমতে কপালসংযোগসাহত ঘটন্বধিশিঠবটে  ঘটপদের শক্তি । 


দীধিতিকারশিরোমণিজট্রাচাধ্যঘতে বাক্তি মাত্র সবল পদের শক্তি, দা 
ও আকৃতিতে নহে । এদতে ঘইউপনের বাচ্য কেবল ব্যক্তি, ঘটত্ব ও কপাঁল- 
ংযোগ ঘটপদের বাচা নহে। কারণ বে পদের এব অর্থে শক্তি সেই পদের 
সেই অর্থকে বাচ্য ৪ শক; বলে।  রকবণব্যক্তিতে শক্তি হয় বলির! 
কেবলব্যক্তি বাচ্য 1 শঙ্কা_ঘটপদের উচ্চারণে ঘটত্ব, গো পদের 
উচ্চারণে গোত্ব, ব্রাহ্মণ পদের উচ্চারণে ত্রাঙ্গণত্বই প্রভাত হয় । এমতে ইহা 
সম্ভব নহে । কেননা পদদ্বারা 'অবাচোর প্রভাতি লক্ষণা বাতিরেকে 
(লক্ষণব ম্বজূপ অবাবহিত পর ব্যক্ত হইবে ) সম্ভব নগে। যদি পদদ্বান্া 
অবাচ্য অর্থের প্রঠীতি লক্ষণ! বিনা হালাকার কও 
পদের অবাচ্য বটদত্বর গ্ঠান,। 5" বাঁচাপটেরও প্রতাঁতি স্বীকার 
করা উচিত ।॥ ননাধান---পদদ্বার। ব্যাক্তর, আর বাচ্যবুন্তি জাতির গ্রতীতি 
হয়। অতএব নিয়ম এই--জাতি ভিন্ন সবাচোর প্রতীতি হয় 
না, আব গাচ্যবুহি যমে জা শাহ! আঅবাচ্যও প্রতীত হয়। শ্বতবাৎ 
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ঘটপদদ্বারা অবাচ্য ঘটত্বের, প্রতীতি হয় পটাদির নহে! পুনঃ শঙ্কা__ 
পদদ্বার! বাচ্যবুত্তিঅবাচ্যজাতির প্রতীতি মান্য করিলে ঘটপদদ্বারা পৃথিবীত্ব- 
জাতিরও প্রতীতি হওয়া উচিত। কারণ, ঘট পদের বাচো্য যেমন ঘটত্ব জাতি 
থাকে তদ্রপ পৃথিবীত্বও থাকে, উভয়ই বাচ্যবৃত্তি ও অবাচ্য, সুতরাং ঘটত্বের 
ন্যায় পৃথিবীত্বেরও প্রতীতি হওয়া উচিত। গো পদের বাচ্য গোতে গোত্বের 
ন্যায় পশুত্বও থাকে, আর উভয়ই অবাচ্য। এই রূপ ব্রাহ্গণপদে ব্রাহ্মণত্বের 
নায় মনুষাত্বেরও প্রতীতি হওয়া উচিত । স্মাধান--পদদ্বারা বাচাতা- 
বচ্ছেদক অবাচোর তথা বাচোর প্রতীতি ভয়, অন্যের নহে ।  ঘেমন 
ঘটপদবার1 ঘটপদের বাচা ঘটবাক্তির এবং বাঁচ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্বের প্রতীতি ভয়, 
পুথিবাঁত্ব বাচ্য নহে ও বাচ্যতাবচ্ছেদক নভে, সুতরাং ঘটপদদ্বারা পৃথিবীত্বের 
প্রতীতি হর না। বাচাতা হইতে নানবুত্তি ও অধিকবত্তি না হইলে অৰ্থাৎ 
নশুটুকু দেশে বাচাতা থাকে, ততটুকু দেশে থাকিলে তাহাকে “বাচ্যতাবচ্ছেদক” 
বলে।  ঘটপদের বাচ্যতা সকল ঘটবাক্তিতে থাকে, ঘটত্বও সকল ঘট 
ব্ক্তিতে থাকে, সুতরাং ঘটের বাচাতাভইত্তে ন্ানবুত্তি ও 'অপিকনুত্তি ঘটত্ব 
নহে, কিন্তু সমানাদশতুন্তি হওয়ায় ঘটত্ব ঘটপদের বাচ্যতাবচ্ছেদক । ঘট 
পদের বাচাতা পঢ়ে নাই, কিছ পৃথিবাঙ্গ এট আছে, সুতরাং অধিক বুত্তি হওয়ায় 
পৃথিবীত্ব খটপদের বাচাতাবচ্ছেদক নতে! গোপপের বাচাতা সকল গে 
বাক্তিতে থাকে, গোত্বও সকল গোবাক্তিতে থাকে, সুতরাং গোত্ব গোপদের 
বাচা তাবচ্ছেছক | আঅশ্বেতে গোগপদের বাচাতা নাহ তাহাতে পশ্রত্ব আছে, 
স্রতরাৎ গোপদের বাচাভইতে অধিক বৃত্তি হওয়ার গোপদের পশুত্ব 
বাচাতাবচ্ছেদক নঠে। এইরূপ ব্রাহ্মণপদের বাচাতা সকল ব্রাহ্মণ বাক্তিতে থাকে, 
বাদ্দণত্বও সকল ব্রাহ্মণ ব্যক্তিতে থাকে সুতরাং বাহ্মণত্ব ব্রাহ্মণপদের 
বাচাতাবচ্ছেদক । ক্ষাত্র়াদিতে ব্রাহ্ষণপদের বাচাতা নাই, মনুষ্যত্ব আছে, 
স্তরাং অধিকরুণ্ডি ভপয়ায় মনুষ্যত্ব ব্রাহ্মণ পদের বাচ্যতাবচ্ছেদেক নহে। 
এহ রীতিতে ঘটাদি পদহহঁতে ঘটত্বাদিন প্রতীতি হয়, শক্তি না থাকায় ঘটত্বাদি 
ঘটাদিপদের বাচা নহে কিন্তু বাচাতাধচ্ছেদক । ইহ! দীধিতিকারশিরোমণি 
‘ভট্টাচাযোর মত। 

ঘটাদি পদের জাতি মাত্রে শক্ত হয়, বাঞ্তে নঙে, ইহা! মীমাংসার মত। 
শঙ্কা--যে পদের ষে অর্থে শক্তির জ্ঞান চয়, সেই পদদ্বারা সেই অর্থের স্মৃতি হইয়া 
শাব্দীপ্রমা হয। পদের শক্তি ব্যতীত পণদ্বারা ব্যক্তির সতি ও শাব্দী পমা 


১২৮ '_ তত্বজ্ঞানামৃত । 


সম্ভব নহে। সমীাধান-_ শব্দপ্রমাণঘারা জাতিরই জ্ঞান হয়, অর্থাপত্তি- 
প্রমাণদ্বার! ব্যক্তির জ্ঞান হয়। যেমন দিবসে অভোজীপুরুষের স্থূলতা রাত্রি- 
ভোজন ব্যতীত সম্ভব নহে, সেরূপ ব্যক্তি ব্যতীত কেবল জাতিতে কোন ক্রিয়! 
সম্ভব নহে, সুতরাং অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা ব্যক্তির বোধ হয়। “গামানয়” এই 
বাক্যদধারা গোত্বের আনয়নের বোধ হয়, গোত্বের আনয়ন গো ব্যক্তির আনয়ন 
ব্যতীত সম্ভব নহে। গোব্যক্তির আনয়ন সম্পাদক গোত্বের আনয়ন সম্পাদ্য, 
সম্পাদকজ্ঞানের হেতু সম্পাদাজ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে ও সম্পাদক 
জ্ঞানকে প্রমা বলে। এস্থানে জাতির জ্ঞান প্রমাণ, ব্যক্তির জ্ঞান প্রমা, ইহ! 
ভট্টমীমাংসকের মত। কোন কোন জাতিশক্তিবাদী অনুমানদ্বারা ব্যক্তির 
জ্ঞান অঙ্গীকার করেন। প্রসঙ্গবুদ্ধিভয়ে বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। যাহার! শক্তি 
কেবল জাতিতে মানেন, তাহাদের মতে শব্দপ্রমাণদ্বার! ব্যক্তির বোধ 
হয় না, অর্থাপত্তি বা অনুমানদ্বারা ব্যক্তির বোধ হর। কোন গ্রন্থকার 
জাতিতে কুজশক্তি মানেন, এমতে ব্যক্তির জ্ঞান শব্দপ্রমাণদ্বারাই 
হয়! উক্ত কুজশক্তিবাদের রীতি এই £-_পদের সকল শক্তি জাতিবিশিষ্ট 
ব্যক্তিতে হয় পরস্থ যাহার শক্তির জ্ঞান আছে তাহারই পদদ্বার৷ অর্থের স্মৃতি 
ও শাব্দবোধ হয় অন্তের নহে, এস্থলে ঘটপদের ঘটতে শক্তি। এই প্রকারে 
জাঁতিশক্তির জ্ঞান পদার্থের স্বৃতি ও শাব্দবোধের হেড । ব্যক্তিতে শক্িজ্ঞানের 
উপযোগ নাই, ব্যক্তি অনন্ত, সকল ব্যক্তির জ্ঞান সম্ভব নহে। এই কারণে 
ব্যক্তি শক্তিস্বরূপে পদার্থের স্মতি ও শাব্দ বোধের তেতু, তাহার জ্ঞান হেতু 
নহে । এইরূপে ঘট পদের ঘটত্ববিশিষ্টে শক্তি হওয়ায় ঘট পদের বাচা ঘটত্ব ও 
ঘট উভয়ই । সুতরাং ঘটপদের বন্য ঘটত্ব ও ঘট এই ছুই/য়র শাব্দ- 
বোধের হেতু ঘটত্বে শক্তির জ্ঞান। এই পক্ষ কুজশক্তিবাদ বলিয়া 
অভিছিত। এগদাধরভট্টাচাধ্য কুক্শক্তিবাদ অন্ত প্রকারে বর্ণন 
করিয়াছেন, কঠিন বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। এমতে ঘটাদ্দি পদ- 
দ্বারা যেমন জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির বোধ যর, তেমনি জাতির আশ্রয় ব্যক্তিতে 
বে সমবারাদি সম্বন্ধ আছে তাহারও বোধ 2য় । সুতরাং জাতি, ব্যক্তি ও সম্বন্ধ, 
এই তিনেই ঘটাদি পদের শক্তি হয়। ইহ গদাধরভট্রাচার্য্যে মত। এই 
রূপ আরও অনেক মত আছে কিন্তু জাতি বিশিষ্টব্যক্তিতে ঘটাদি পদের শক্তি 
ইহা অধিক*ংশ গ্রন্তকারের মত। সুতরাং ঘটপদের ঘটত্ববিশিষ্টে শক্তি অঙ্গীকার 
করিলে '্মধিকাংশ মতের অনুকূল হয়। 


পদের লক্ষণারৃত্তির কথন । 


এক্ষণে শব্দের লক্ষণাবৃত্তির বিবরণ বলা! যাইতেছে । যে পদের যে অর্থে 
বৃত্তি, সেই পদদ্বারা সেই অর্থের প্রতীতি হয়। পূর্বে বল! হইয়াছে শক্তি 
ও লক্ষণা ভেদে বৃত্তি দুই প্রকার। ঈশ্বরের ইচ্ছা অথব। বাচ্যবাচকভাব- 
সম্বন্ধমূলতাদাত্ অথবা পদার্থবোধহেতু সামর্থ্য “শক্তি” শব্দে কথিত। 
পদের যে অর্থে শক্তি, সেই অর্থ “শক্য” বলিয়া উক্ত। “শক্য 
সম্বন্ধঃ লক্ষণা” অর্থাৎ যে পদের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, সেই 
পদের শক্যার্থের যে উক্ত পদের সহিত সম্বন্ধ তাহার নাম লক্ষণা। অল্প 
কথায় শক্য-সন্বন্ধের নাম লক্ষণা। যেমন গঙ্গাপদের প্রবাহেতে শক্তি । 
সুতরাং গঙ্গা পদের শক্য প্রবাহ, তাহার সহিত তীরের সংযোগ । এইরূপে 
অর্থের সহিত পদের যে পরম্পরাসম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণা বলে। যেমন গঙ্গা পদের 
তীরের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধ, এস্কলে পরম্পরাসম্বন্ধে তীরে গঙ্গাপদের লক্ষণ! 
কারণ, সাক্ষাৎ-সন্বন্ধবিশিষ্টের সহিত যে সম্বন্ধ তাহারই নাম “পরম্পর! 
সম্বন্ধ” | গঙ্গাপদের শক্তিরূপ সম্বন্ধ প্রবাহেতে হয়, তাহার সহিত তীরের 
ংযোগ সুতরাং তীর সহিত গঙ্গাপদের ম্বশক্যসংযোগরূপ পরম্পরাসন্বন্ধ। 
কথিত পরম্পরাসন্বন্ধই লক্ষণ । অতএব এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হইল --যে অর্থের 
সহিত যে পদের শক্তিরূপসাক্ষাৎসন্বপ্ধ, সেই অর্থ সেই পদের “শক্য”। 
যে অর্থের সহিত যে পদের শক্যের সম্বন্ধ, সেই অর্থ সেই পদের “লক্ষ্য” বলিয়া 
অভিহিত। যেমন গঞঙ্গাপদের শক্য যে প্রবাহ, তাহার তীররূপ অর্থের সহিত 
ংখধোগসন্বন্ধ। সুতরাং গঙ্গাপদের শক্য প্রবাহ ও তীর লক্ষ্য। 

উক্ত প্রকারে পদের সাক্ষীৎসন্থদ্ধ ও পরম্পরাসন্বন্ধরূপবৃস্তি শক্তি ও 
লক্ষণা ভেদে ছুই প্রকার । যাহার পদবৃত্তির জ্ঞান নাই অর্থাৎ যাহার 
পদবৃত্তি অজ্ঞাত, তাহার পদের শ্রাবণপাক্ষাৎকার হইলেও পদার্থের স্মৃতি ও শাবা- 
বোধ হয় না। সুতরাং শক্তিলক্ষণ(রূপবৃত্তির জ্ঞানই পদার্থের স্থৃতি ও শাবা- 


বোধের হেতু । রর 


বাক্যার্থ-জ্ঞানের ক্রম । 
শাব্দবোধের ক্রম এইযে পুক্কষের পদের বৃত্তির জ্ঞান আছে, সেই পুরুষের 
বাক্যের সকল পদের সাক্ষাৎখ্গন্ম হইলে অর্থের স্থৃতি হয়, তদনস্তর পরস্পর' 
সম্বন্ধবিশিষ্ট সকল পদার্থের জ্ঞানদ্বারা অথবা সকল পদার্থের পরম্পর সম্বন্ধ জ্ঞান- 
2৭ 
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দ্বারা বাক্যার্থ জ্ঞান হুইয়! থাকে । যেমন ণগামানয় ত্বং” এই বাক্যে গো আদি 
পদ আছে। এই সকল পদে স্ব স্ব অর্থে প্রথমে বৃত্তির জ্ঞান এইরূপ 
হওয়া উচিত। যথা--গোপদের গোত্ববিশিষ্টপণুবিশেষে শক্তি । দ্বিতীয়া! 
বিভক্তির কর্্মতাতে শক্তি। আনয়নে মাপূর্ব নী পদের শক্তি। 
য়কারোত্তর অকারের কৃতি ও প্রেরণাতে শক্তি হয়। সম্বোধনযোগ্য চেনে স্বং 
পদের শক্তি হয়। এইরূপে শক্তির জ্ঞান যে পুরুষের আছে, সেই পুরুষেরই 
“গামানয় ত্বং* এই বাক্যের শ্রোত্রসহিত সম্বন্ধ হুইবামাত্রই গো আদি সকল 
পদের সাক্ষাৎকার হইয়া সেই সকল পদের শক্য অর্থের স্মৃতি হয়। যেমন 
হস্তিপালকের জ্ঞানদ্বারা তাহার সম্বদ্ধী হস্তির স্বতি হয় তদ্রপ পদ 
সকলের জ্ঞানদ্বারা তাহাদের সম্বন্ধী শক্যার্থ সকলের স্থতি হয়। আর “এই 
ব্যক্তি হস্তিপালক” এই প্রকার হস্তী ও মাহুতের সন্বন্ধের জ্ঞান যাহার নাই 
“মনুষ্য” এই জ্ঞান আছে, তাহার হস্তিপালক দেখিলেও হস্তির স্থৃতি হয় না। 
কথিত প্রকারে যাহার এই পদের এই শক্য অথবা এই লক্ষ্য এইরূপ শক্তি ব! 
লক্ষণারূপ সম্বন্ধের পূর্বজ্ঞান নাই, তাহার পদের শ্রবণেও অর্থের স্থৃতি হয় না। 
সুতরাং বৃত্তি সহিত পদের জ্ঞান পদার্থ-স্মৃতির হেতু,কেবল পদের জ্ঞান হেতু নহে। 
পদের জ্ঞানদ্বারা সকল পদার্থের স্মৃতি হইয়া সকল পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান 
- হয়; অথবা, পদসকলের জ্ঞানছারা! পরস্পর সম্বন্ধরহিত যে সকল খদার্থের 
স্মরণ হয়, পরস্পর সম্বন্ধ সহিত সেই সকল পদার্থের জ্ঞান হয়। উক্ত পদার্থের 
সম্বন্ধের জান অথবা সম্বন্ধ সহিত পদার্থের জ্ঞান বাঁক্যার্থ জ্ঞান বলিয়া উক্ত, 
আর ইহাই শাবীপ্রমা । “গামানয় ত্বং” এই বাক্যে গে! পদার্থের দ্বিতীয়ার্থ 
কর্মতাতে “আধেয়ত1” সম্বন্ধ হয়। আধেয়তার নামান্তর“ বৃত্তিত্ব”। 'আপূর্বব 
নীর” অর্থ আনয়নে কর্ম্মতার “নিরূপকতা” সম্বন্ধ হয়। য়কারোত্তর অকারের 
কৃতি ও প্রেরণা এই দুই অর্থ হয়। ইহার মধ্যে কৃতিতে আনয়নের “অন্কুলতা 
সম্বন্ধ” হয়। কৃতির ত্বং পদার্থে “আশ্রয়ত!” সম্বন্ধ হয় । প্রেরণার ত্বং পদার্থে 
" এবিষয়তা* সগন্ধ হয়। সুতরাং বাক্যশ্রোতার “গোবৃত্তিকর্মতানিরপক আনয়নান্ু- 
কুলকুত্যা শ্রয়ঃ প্রেরণাবিষয়ঃ ত্বংপদার্ঘঃ” এই জ্ঞান হয়। এস্থলে বৃত্তিবিশিষ্ট 
সকল পদের জ্ঞান শবপ্রমাণ, পদের জ্ঞান হইতে অর্থের স্বৃতি ব্যাপারবীক্যার্থ 
জ্ঞান ফল। এইরূপে লৌকিক বৈদিক বাক্যসকলদ্বার অনেক স্থানে 
' পদার্থের সম্বন্ধের বা সম্বন্ধ সহিত পদার্থের বোধ ফল হয়। 


লক্ষণার প্রকার । 


শক্য সহিত পদের যে সম্বন্ধ তাহার নাম “লক্ষণা”, সুতরাং পদের পরম্পরা- 
সম্বন্ধকে লক্ষণ। বলে। কারণ শক্যদ্ারা পদের সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ হয়, উক্ত 
শক্যের সম্বন্ধ লক্ষ্যদ্বারা হয়। অতএব শক্যদ্বারা পদের সম্বন্ধ 
হওয়ায় পরম্পরা সম্বন্ধরূপ লক্ষণাবৃত্তি হয়। যে স্থলে পদের সাক্ষাৎসম্বন্ধরূপ শক্তি- 
বৃত্তি সম্ভব নহে, সে স্থলে পরম্পরাসন্বন্ধরূপ লক্ষণাবৃত্তি হয়। এই কারণে 
গ্রস্থকারগণ বলিয়াছেন, যে স্থানে শক্যার্থে বক্তার তাৎপধ্্য বোধ সম্ভব নহে, সে 
স্থানে লক্ষণাবৃত্তিারা পদের লক্ষ্যার্থ অঙ্গীকারষোগ্য। যে স্থানে 
শক্যার্থে বক্তার তাৎপধ্য বোধ সম্ভব, সে স্থানে লক্ষ্যার্থের স্বীকার উচিত 
নহে। ৭কেবল-লক্ষণা” ও “লক্ষিত-লক্ষণা” ভেদে লক্ষণা দুই প্রকার। 
পদের শক্যের সাক্ষাৎ্সম্বন্ধকে “কেবল-লক্ষণা” বলে। যেমন গঙ্গ।- 
পদের তীরে লক্ষণা হয়, এ স্থলে গঙ্গাপদের শক্য যে প্রবাহ, তাহার 
তার সহিত সাক্ষাৎনশ্বন্ধনংযোগ হয়। সুতরাং গঙ্গাপদের তীরে “কেবল- 
লক্ষণ!” হয়! শক্যের পরম্পরাসম্বন্ধের নাম “লক্ষিত-লক্ষণা” অথবা 
শক্য-সন্বস্ধীর স্বন্ধকে পলক্ষিত-লক্ষণা” বলে। স্তায় মীমাংসাদি মতে 
লক্ষিত-লক্ষণার উদাহরণ “'দ্বিরেফো রৌতি”, ব্যাকরণমতে “সিংহে। দেবদত্তঃ” 
ইতাদি। দদ্বিরেফো রৌতি” এই বাকো “হুই রেফ ধ্বনি করিতেছে” এই 
অর্থ পদের শক্তিদ্বারা প্রতীত হয়, কিন্তু বর্ণরূপ রেফে ধ্বনি সম্ভব 
নহে। সুতরাং বক্তার শক্যার্থে তাৎপর্য নাই, কিন্ত দ্বিরেফ পদের 
ছুই রেফবিশিষ্ট ভ্রমর পদের শক্যে লক্ষণ হয়। ইহাকে “কেবল- 
লক্ষণা” বলা যায় না) কারণ, যে অর্থে পদের শকোর সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয় 
তাহাতেই পকেবল-লক্ষণা” হয়। দ্বিরেফপদের শক্য ছুই রেফ। 
ভ্রমর পদে ইহার অবয়বিতা-সম্বন্ধ ভ্রমর পদের শক্তিরূপসন্বন্ধ স্বীয় 
বাচ্য মধুপে হয়। সুতরাং শক্য-স্বন্ধবী ভ্রমর পদের মধুপে সম্বন্ধ 
হওয়ায় শক্যের পরম্পরাসন্বন্ধ হয়, অতএব ইহ লাক্ষত-লক্ষণী।। ব্যাকরণ 
মতে পদ্বিরেফো-রৌতি” ইহা কেবল লক্ষণার উদাহরণ । এই মতে লক্ষিত 
লক্ষণার উদাহরণ--“সিংহো! দেবদত্তঃ”! এই বাক্যে “সিংহ হইতে অভিন্ন 


১৩২ তত্বজ্ঞানামৃত। 


দেবদত্ত*” এই 'অর্থ পদের শক্তিবৃত্তিঘবার৷ প্রতীত হয়, "কিন্তু ইহা সম্ভব 
নহে, কারণ পণুত্বজাতি ও মনুষ্ত্বজাতি পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং 
সিংহ শব্দের শুরতাক্রুরতাদিধর্মমবিশিষ্টপুরুষে লক্ষণা। উক্ত পুরুষ সহিত 
সিংহ-শক্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধা না থাকায় “কেবল-লক্ষণা” হয় না, কিন্ত 
শুরতাদি সহ সিংহ-শব্ধের শক্যের “আধেয়তা' সম্বন্ধ আর শক্য- 
সম্বস্ধী শূরতাদির পুরুষে 'আশ্রয়তা” সম্বন্ধ হয়। পরস্ত সিংহের শূরতা ও 
পুরুষের শূরতার অভেদ অঙ্গীকার করিলে সিংহের শুরতার দেবদত্তে ‘অধি- 
করণতা সম্বন্ধ হয়। যদি উভয়ের শূরতার পরস্পরের ভেদ অঙ্গীকার করা 
যায়, তাহা হইলে সিংহের শুরতার পুরুষে *শ্বজাতীয়শুরতাধিকরণতা” 
সম্বন্ধ হয়। এইরূপে শক্যের পরম্পরাসম্বন্ধ হওয়ায় সিংহ শব্দের শুরতাদি- 
গুণ-বিশিষ্টে “লক্ষিত-লক্ষণা” হয়। এই সকল মতে দূষণ ভূষণ অনেক আছে, 
সে সমন্ত সিদ্ধান্তের অনুপযোগী জানিয়া বলা হইল না, কেবলমাত্র উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইল। 


শব্দের তৃতীয় গৌণীবৃত্তির কথন। 


অনেক গ্রন্থকার আবার এইরূপ লিখিয়াছেন-_“সিংহো দেবদত্তঃ” ইত্যাদি 
বাক্যে সিংহাদি শব্ধ “গৌনীবৃত্তিদ্বারা” পুরুষাদির বোধক | যেমন শক্তি 
ও লক্ষণা পদের বৃত্তি, তদ্রপ তৃতীয় গৌণীবুত্তি। পদের শক্যার্থে যে 
গুণ তদ্ধিশিষ্ঠ অশক্যার্থে পদের “গোণীবৃত্তি”। যেমন সিংহপদের শক্যে 
যে শ্রতাদি গুণ, তদ্গুণবিশিষ্ট অশক্যপুরুষে সিংহশবের গোণীবুর্তি। 
ইহ! পূর্বপ্রদর্শিত রীত্যন্থদারে লক্ষণারই নস্তভূতি। 


শব্দের চতুর্থ ব্যপ্জনার্বত্তির কথন ' 


চতুর্থ ব্যঞ্জনাবৃত্তি অলঙ্কারগ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহার উদাহরণ 
এই- শক্রগৃহে ভোজনে প্রবৃত্ত পুরুষকে অন্ত প্রিয় পুরুষ বলে “বিষং 
ভুঙ.ক্ষ’। এস্থলে শক্তিবৃত্তিদ্বারা উক্ত বাক্যের “বিষ ভোজন কর” এই অর্থ 
হয়। কিন্তু এই কথার [ভাজনহইতে পতিনিবৃত্ত করাই বক্তার তাৎপর্য্য। 
উক্ত ভোজনে শক্তিবিশিষ্ট পদের অভাবে লক্ষণা সম্ভব নহে। স্থতরাং 
শক্রগৃহ হইতে তোজননিবৃত্তি বাক্যের “ব্যঙ্গ” অর্থ হয়। ব্যঞ্রনাবৃত্তিঘার! 
যে অর্থ প্রতীত হয় তাহাকে “ব্যঙ্গার্* বলে। কথিত প্রকারে ব্যঞ্জনা. 


জহগ্লক্ষণার নিরূপণ। ১৬৩ 


বৃত্তির অনেক উদাহরণ কাব্যপ্রকাশ কাব্যপ্রদীপাদী গ্রন্থে মম্মটগোবিন্দভট্ট 
প্রভৃতি গ্রস্থকারগণ লিখিয়াছেন। উল্লিখিত উদ্দাহরণগুলি সমস্তই শৃঙ্গার রস- 
বিষয়ক ৷ স্তায় গ্রস্থানুসারে ব্যঞ্জনাবৃত্তিও লক্ষণাবৃত্তির অন্তভূতি। 


লক্ষণার ভেদ কথন। 


কেহ কেহ তাৎপর্য নামে আর একটী বৃত্তি হ্বীকার করেন। কিন্তু 
শক্তি ও লক্ষণা এই দুই বৃত্তিই সকল মতে স্বীকৃত হইয়া থাকে । আর মহা- 
বাক্যের অর্থ নিরপণেও উক্ত ছুয়েরই উপযোগ। শক্তির নিরূপণ পূর্বে 
হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে শক্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ও পরম্পরাসন্বন্ধ ভেদে “কেবল- 
লক্ষণ!” ও “লক্ষিত-লক্ষণা” রূপ লক্ষণার ছুই ভেদও বলা হইয়াছে । “জহল্লহ্মণা” 
“অজহল্লক্ষণ।” “ভাগত্যাগ-লক্ষণা” ভেদে পুনরায় লক্ষণা! তিন প্রকারে বিভক্ত। 
সিদ্ধান্তের বিশেষ উপযোগী হওয়ায় ইহাদের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবর্ণ নিয়ে 
প্রদর্শিত হইতেছে। 


জহল্লক্ষণার নিরূপণ । 


‘“লক্ষ্যতাবচ্ছেদক রূপেণ লক্ষ্যমাত্রবোধপ্রয়োজিক। লক্ষণা জহল্লক্ষণ!”” অর্থাৎ 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপে লক্ষ্যমাত্র বোধের হেতুভূত যে লক্ষণা তাহার নাম 
“জহলক্ষণ?” । ভাব এই--ঘে স্থলে শক্যের প্রতীতি হয় না, কেবল শক্য- 
সম্বন্ধীর প্রতীতি হয়, সেস্থলে “জহল্লক্ষণা” হয়। যেমন “গঙ্গায়াং গ্রামঃ”, এই 
বচনে গঙ্গাপদের শকাসন্বন্ধরূপতীরে লক্ষণা, এই লক্ষণা তীর্ত্বরূপ- 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপে তীররূপলক্ষ্যমাত্র-বোধের হেতু হওয়ায় গঙ্গাপদের 
তীরে যে লক্ষণা হয় তাহাই জহল্লক্ষণা। অথবা যেমন “বিষং ভুঙ ক্ষ”, এস্থলে 
শক্য বিষভোজন ত্যাগ করিয়া শক্যসম্বস্ধীভোজননিবৃত্তির প্রতীতি 
হওয়ায় জহল্লক্ষণা। যদ্যপি যে স্থলে শক্যার্থের সম্বন্ধ সম্ভব নহে সে 
স্থলেই জহল্পক্ষণ। স্বীকৃত। যেমন পগঙ্গায়াং গুম, এ স্থানে পদের 
শক্যার্থের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব নহে, কিন্তু “বিষং ভুউক্ষ” এস্থানে 
“শক্যার্থের অন্বয় সম্ভব, মরণের হেতু বিষ হইলেও ভোজনে বিষের 
অন্বয় হয়। তথাপি অন্বয়ান্থুপপত্তিলক্ষণে বীজ নাই, কিন্তু তাৎপর্য্যান্ঈপপত্তি- 
লক্ষণেই বীজ হয়, ইহ! সকল গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ভাব এই 


“অন্বয় অর্থাৎ শক্যার্থের সম্বন্ধে, অনুপপত্তি অর্থাৎ অসম্ভবত। ঘেস্থলে 


১৩৪ তত্বজঙ্ঞানামৃত। 

হয়, সেস্থলে লক্ষণা হয়” ইহা! নিয়ম নহে। ইহাই নিয়ম হইলে, “যষ্টীঃ 
প্রবেশয়” এই বাক্যে যষ্টিপদের যষ্টিধরে লক্ষণা হইবে না, কারণ, এ স্থলে 
ষষ্টিপদের শক্যের প্রবেশে অন্বয় সম্ভব। সুতরাং তাৎপর্্যান্থপপত্তি- 
লক্ষণাতেই বীজ অন্বরলান্থপপত্তিতে নহে। তাৎ্পর্যের বাক্যবক্তার 
ইচ্ছার অনুপপত্তি অর্থাৎ শক্যার্থে অসম্ভবতা লক্ষণা অঙ্গীকারের 
বীঞ্জ অর্থাৎ হেতু । “যষ্টীঃপ্রবেশয়”” এই বাক্যে তাৎপর্য্যানুপপত্তি হয়, 
কারণ শক্যার্থ যষ্টির প্রবেশ বক্তার তাৎপর্য্য সম্ভব নহে। সুতরাং 
যষ্টি পদের যষ্টিধর পুরুষে লক্ষণা। এইরূপ মরণহেতু বিষভোজনে 
পিতার তাৎপর্য সম্ভব নহে। স্থতরাং ভোজননিবৃত্তিতে জহল্লক্ষণা হয়। 
“গঙ্গায়াং গ্রামঃ” এ স্থলেও তাৎপধ্যান্ছপপত্তি হয়। অতএব তাঁং- 
পর্ধ্যান্থপপত্তি স্থলেই লক্ষণ! হয়, ইহা নিয়ম | প্গঙ্গায়াং গ্রামঃ” এ বাক্যেও 
গঙ্গা পদের শক্য দেবনদীর প্রবাহকে ত্যাগ করিয়া শক্যসম্বন্ধীতীরের প্রতীতি 
হয়, অতএব জহল্লক্ষণ। ৷ জঙহল্পক্ষণার নামান্তর জহতি বা জহৎ লক্ষণ! । 


অজবল্পক্ষণার নিরূপণ । 

“লক্ষযতাবচ্ছেদ করূপেণ লক্ষ্যশক্যোভয়বোধপ্রয়োজিক1 লক্ষণা অজহল্লক্ষণা” 
অর্থাৎ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপে লক্ষ্য ও শক্য উভয়েরই বোধের হেতু যে 
লক্ষণ! . তাহার নাম “অজহল্লক্ষণা” । যেস্থলে সামান্ত তীরবোধে বক্তার 
তাৎপর্য নাই কিন্তু গঙ্গাতীরবোধে বক্তার তাৎপর্য, সে স্থলে গঙ্গাপদের 
গঙ্গাতীরে অজহল্লক্ষণা অর্থাৎ যে পদদ্ধারা শক্য সহিত সম্বন্ধীর জ্ঞান 
হয় সেই পদে অজহত্লক্ষণা হয়। অজহল্পক্ষণার অসাধারণ উদীহরণ 
“কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাং” ইত্যাদি? ভোজন নিমিত্ত দধি-রক্ষাতে 
বক্তার তাৎপর্য্য, তাহা বিড়ালাদি হইতে দধি-রক্ষা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। 
সুতরাং কাকপদের দধি-উপঘাতকবিষয়ে অজকল্লক্ষণা। বাহাদের ম্পশে 
দধি ভক্ষণের অযোগ্য হয়, তাহাদিগকে দধিউপঘাতক বলে। যেমন 
কাক, বিড়াল, শ্বানাদি, জন্ত। এইরূপে “হত্রিণে। যান্তি” এ স্থানে ছত্রীপদের 
একপার্থবাহী পুরুষসকলে অজহল্লঙ্গগা | ন্তায়মতে নীলাদিপদের 
গুণমাত্রে শক্তি। “নীলে ঘটঃ” ইত্যাদি বাক্যে নীলাদি পদ লক্ষণাদ্বারা- 
নীলরূপ বিশিষ্টেক বোধক। এস্থলে শক্যসহিত সন্বন্ধীর প্রতীতি হয় বলিয়া 
অনহল্পক্ষণ'! কোধকারের মতে নীলাদিপদের গুণ ও গুণীতে শক্তি 


বেদাস্তের তত্বমস্যাদি মহাবাক্যে লক্ষণার নিরূপণ । ১৩৫ 


হওয়ায় লক্ষণা নহে। বেদাস্তপরিভাষাগ্রন্থে নীলাদিপদের গুণীতে অজহল্লক্ষণ। 
কথিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ন্যায়ের মত। অজহল্লক্ষণার অন্য নাম অজহতি বা 
অজহৎ লক্ষণ । 

জহদজহল্লক্ষণার নিরূপণ । 


“শৃক্যতাবচ্ছেদকপরিত্যাগেন ব্যক্তিমাত্রবোধপ্রয়োর্জিক।৷ লক্ষণ! জহদজহ্‌- 
ল্লক্ষণা” অর্থাৎ যে লক্ষণ! পদের শক্যতাঁবচ্ছেদকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়! ব্যক্তিমাত্র 
বোধের হেতু তাহাকে “জহদজহন্লক্ষণা” বলে। ভাব এই-_শক্যার্থের এক অংশ 
ত্যাগ করিয়া এক অংশের বোধে বক্তার তাৎপর্য্য হইলে জহদজকল্লক্ষণা হয়। 
যেমন “সোয়ং দেবদত্তঃ”, এস্থলে পরোক্ষ বস্তু তৎপদের অর্থ, অপরোক্ষ 
বস্তু ইদং পদের অর্থ, আর দকারাদি বর্ণবিশিষ্টনামক পুরুষশরীর দেবদত্তপদের 
অর্থ। তৎপদার্থের ইদংপদার্থহইতে অভেদ তৎপদ্দোত্তরবিভক্তির অর্থ। 
ইদংপদার্থের দেবদত্বপদার্থহইতে অভেদ ইদং পদৌত্তর-বিভক্তির অর্থ। অথবা 
তৎপদ ইদংপদ হইতে উত্তরবিভক্তি নিরর্থক । সমা'নবিভক্তিবিশিষ্টপদের 
সন্নিধানদ্বারা পদার্থের অভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং “পরোক্ষবস্ত 
হইতে অভিন্ন অপরোক্ষবস্তস্বরূপদেবদত্বনামকশরীর” ইহ! উক্ত বাক্যের পদ 
সকলের শক্যার্থ, কিন্তু ইহা "উষ্ণ শীতল” এই দৃষ্টাস্তের স্যায় বাধিত। বাধিত 
অর্পে বক্তার তাৎপৰ্য্য সম্ভব নহে। সুতরাং তৎপদ ইদংপদের শক্যে পরোক্ষতা 
অপরোক্ষতা অংশ পরিত্যাগ করিয় বস্তভাগে লক্ষণা হওয়ায় অহদজহল্লক্ষণা। 
ইহার অন্যনাম ভাগত্যাগ লক্ষণ! ও জহতি-অজহতি লক্ষণা ৷ 


বেদান্তের তত্বমন্াদি মহাবাক্যে লক্ষণার নিরূপণ । 


বেদান্তশান্ত্রে তক্বমস্যাদিমহাবাক্যে ভাগত্যাগ-লক্ষণার উপযোগিতা 
অতি প্রসিদ্ধ। কথিত কারণে মহ্থাবাক্যচতুষ্টয়ে উক্ত লক্ষণার যে রূপে 
সঙ্গতি হয় তাহার প্রকার সংক্ষেপে বলা যাইতেছে এবং তাহাতে শঙ্কাসমাধান 
রূপ যে বিবাদ আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে । তথাহি-_ 
॥  সামবেদীয় ছান্দোগ্যান্তর্গত “ততত্বং অসি” এই মহাবাক্যে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, 
বিভু (ব্যাপক), ঈশ (সকলের প্রেরক), স্বতন্ত্র ( কর্ম্মের অন্ধীন ), 
পরোক্ষ (জীবগণের প্রতাক্ষের অবিষয় ), মার়ী (মায়া যাহার অধীন ), বন্ধ 
মোক্ষরহিত, ইত্যাদি ধর্ম সম্পন্ন ঈশ্বর-চেতন তৎপদের বাচ্যার্থ (শক্যার্থ)। 


১৩৬ তত্বজ্ঞানামূত । 

উক্ধ প্রকার ঈশ্বরের ধর্ম হইতে বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট জীব-চৈতন্য ত্বংপদের 
বাচ্যার্থ, অর্থাৎ অল্পশক্তি, অন্পজ্ঞ, পরিচ্ছিন্ন, অনীশ, অশ্বতন্ত্র( কর্মের অধীন ), 
অবিদ্যামোহিত, বন্ধমোক্ষধর্মযুক্ত ও প্রত্যক্ষ ( যদ্যপি ঈশ্বরের স্বরূপ ঈশ্বরের 
নিকটে প্রত্যক্ষ, তথাপি তাহার স্বরূপ জীবের নিকটে অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং ঈশ্বর 
পরোক্ষ । জীবের স্বরূপ জীবেশ্বর উভয়েরই নিকট প্রত্যক্ষ, সুতরাং জীব 
প্রতাক্ষ। এই সকল ধর্ম্ম সংযুক্ত জীবচেতন ত্বংপদের শক্যার্থ। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, উদ্দালক মুনি আপনার পুত্র শ্বেতকেতুর 
প্রতি জগৎকর্তী ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিয়া “তত্বমসি” মহাবাক্যের উপদেশ 
করেন। তত্বমসি বাক্যের বাচ্যার্থ এই-_“তৎ*-সেই জগৎকর্ত! সর্বশক্তিমান্‌ 
সর্বজ্ঞাদি ঈশ্বর, “ত্বং”» তুমি--অল্পশক্তি অলজ্ঞতাদিধর্্মবিশিষ্ট জীব, 
“অসি” হও ।--এই উপদেশে জীবেশ্বরের এ্রক্য বাচ্যার্থারা প্রতীত হয়, 
কিন্তু ইহা অসম্ভব। কারণ, সর্বশক্তি ও অল্পশক্তি, সর্বজ্ঞ ও অল্লজ্ঞ, 
বিভুও পরিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি ধর্ম সকল পরস্পর বিরুদ্ধ এবং “অগ্নি শীতল” 
বাক্যবৎ বাধিত। এই কারণে বাচ্যার্থের বিরোধ বশতঃ লক্ষণ! স্বীকৃত 
হয়। জহল্লক্ষণা ও অজহল্লক্ষণা প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভব নহে, ভাগত্যাগ লক্ষণাই 
সম্ভব। কি রূপে তাহা! বলা যাইতেছে । 

সাক্ষীচেতন ও ব্রহ্মচেতন সম্পূর্ণ বেদান্তের জ্ঞেয় (যাহাকে জানিতে হইবে 
তাহা) হয়েন। এই সাক্ষীচেতন ও ব্রক্ষচেতন ত্বংপদ ও তৎপদের 
বাচ্যে প্রবিষ্ট (অবস্থিত )। জ্রহল্লক্ষণ! স্থলে বাচ্যের সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়া 
তাহার সশ্বন্ধী অন্য জ্ঞেয়ের গ্রহণ হয়। ম্থতরাং মহাবাক্যে জহল্লক্ষণ। 
স্বীকার করিলে বাচ্যাবস্থিত চেতনহইতে নূতন অন্ত কেহ জ্ঞেয় হইবে। 
চতনহুইতে ভিন্ন অন্য সর্ববস্ত অদৎং জড় ও ছুঃখরূপ, ইহাদের জ্ঞানে 
পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। হ্থতরাং মহাবাকোো জহলক্ষণা সম্ভব নহে । 

অজহল্লক্ষণা স্থলে বাচ্যার্থের ও বাচ্য হইতে অধিকের গ্রহণ হয়। 
মহাঁবাক্যে অজহল্লক্ষণার গ্রহণ হইলে, বাচ্যার্থ সমুদায় থাকিবে, তীহীতে 
বিরোধের পরিহার হইবে না, অর্থাৎ সর্জন্ঞ, অল্পন্ প্রভৃতি ধর্ম্মের পরম্পরের 
বিরোধ যেরূপ ছিল, সেই রূপই থাকিবে, তাহার পরিহার হইবে না এবং পরিহার 
না হইলে “অগ্নি শীতল” এই বাক্যের স্তায় উক্ত অর্থ বাধিত হইবে । সুতরাং 
অজহল্লক্ষণাও মহাবাক্যে অঘটিত। 


কী 


বেদাস্তানুযায়ী জীবশখ্বরের স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৩৭ 


পরিশেষে মহাবাক্যে ভাগত্যাগ-লক্ষণাই সম্ভব। তৎপদের বাচ্য ঈশ্বর, 
ংপদের বাচা জীব। তৎ ত্বং পদের পরম্পরের বিরোধী অর্থ ত্যাগ করিয়া শু 
অসঙ্গ চেতন ভাগত্যাগলক্ষণার লক্ষ্যার্থ। | 


বেদাস্তানুযায়ী জীবেশ্বরের স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 


এস্থলে বেদাস্তানুষায়ী জীবেশ্বরের স্বরূপে: বা লক্ষণের জ্ঞান না হইলে 
মহাঁবাক্যে ভাগত্যাগ-লক্ষণার উপযোগিত। বুদধস্থ হইবে না। সুতরাং বেদাস্তোক্ত 
জীবেশ্বরস্বরূপবিষয়ক কিঞ্চিৎ বিচার প্রসঙ্গাধীন আরস্ত করা যাইতেছে, স্থানান্তরে 
বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে । 
ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বিষয়ে অদ্বৈতগ্রন্থে অনেক প্রকার রীতি বর্ণিত 
আছে। বিবরণগ্রন্থে অজ্ঞানে প্রতিবিষ্ব জীব ও বিশ্ব ঈশ্বর বলিয়া উক্ত। 
বিদ্যারণ্যস্বামীর ( পঞ্চদণীকারের ) মতে শুদ্ধসব্বগুণ মায়াতে আভাস ঈশ্বর, আর 
মলিনসত্বগুণ সহিত অন্তঃকরণের উপাদান কারণ অবিদ্যার অংশে আভাস জীব 
বলিয়া কথিত। বদ্যপি পঞ্চদরশীগ্রন্থে বিদ্যারণ্যস্বামী অস্তঃকরণের আভাসকে জীব 
বলিয়াছেন, আর অন্তঃকরণের আভাসকে জীব বলাতে আুযুপ্থিতে অন্তঃকরণের 
অভাব হওয়ায় জীবের৪ অভাব তৎপঙ্গে নিদ্ধ হয়, কিন্তু প্রাজ্ঞর্ূপজীবের 
সুযুধিতে অভাব সম্ভব নহে। তথাপি বিগ্ারণ্যস্বামীর অভিপ্রায় এই-__অস্তঃ- 
করণরূপে পরিণামপ্রাপ্ত অবিদ্যার অংশে আভাসের নাম জীব। উক্ত 
অবিদাংশ নুষুপ্তিতেও থাকে, সুতরাং স্ুযুণ্ততে গ্রাজ্ঞের অভাব নাই। 
কেবল আভামই জীবেশ্বর নহে, কিন্তু মায়ার অধিষ্ঠান-চেতন ও মায়া 
সহিত আভাস ঈশ্বর বলিয়া উক্ত, আর অবিদ্যাংশের অধিষ্ঠানচেতন 
ও অবিদ্যার অংশ সহিত আভাস জীব বলিয়া কথিত। ঈশ্বরের উপাধি গুদ্ধনত্বগুণ 
হওয়ায় ঈশ্বর সর্বশক্তি সর্ধজ্ঞতীদিধন্মসম্পন্ন হয়েন আর জীবের উপাধি মলিন- 
সত্বগুণ হওয়ায় জীবের অল্নশক্তিঅল্লজ্ঞতাদিধন্ম হয়। এই পক্ষ আভাসবাদ 
ব্‌লিয়। গ্রসিন্ধ। 
” বিবরণ মতে যদ্যপি জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি এক অজ্ঞান 
ও তৎকারণে উভয়ই অন্নজ্ঞ হওয়া উচিত, তথাপি বাহাতে বা ফে উপাধিতে 
প্রতিবিষ্ব পরে, সে উপাধির স্বভাব এই যে, সে আপন দোষ প্রতিবিদ্বে 
অর্পণ করে, বিশ্ব নহে। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রাতিবিশ্ব 
পরিলে দর্পণের শ্তামপীতলোহিতাদি অনেক দোষ প্রতিবিষ্বে প্রতীত হয় 
১৮ 


১৩৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


বিশ্বন্থানীয় গ্রীবান্থ মুখে নহে, তজ্রপ দর্পণস্থানীয় অজ্ঞানকৃত অল্লজ্ঞতা- 
পরিচ্ছিন্নতাদিরপ দোষসকল প্রতিবিষ্বরূপ জীবে প্রতীত হয়, বিশ্বরূপ 
ঈশ্বরে নহে। সুতরাং ঈশ্বরে সর্বজ্ঞতাদি আর জীবে অল্পজ্ঞতাদি হয়। 

আভাসবাদ ও প্রতিবিষ্ববাদ এ দুয়ের মধ্যে ভেদ এই--আভাস পক্ষে 
আভাস মিথ্যা আর প্রতিবিষ্ববাদে প্রতিবিষ্ব মিথ্যা নহে, সত্য। কারণ 
প্রতিবিষ্ববাদের সিদ্ধান্ত এই-দর্পণে যে মুখের প্রতিবিষ্ব পরে, তাহা 
মুখের ছায়া নহে, কারণ ছায়ার নিয়ম এই যে, যে দিকে ছায়াবানের 
মুখ ও পৃষ্ঠ হয়, সেই দিকে ছায়ারও মুখ ও পৃষ্ঠ হয়। দর্পণস্থ প্রতিবিদ্বের 
মুখ ও পৃষ্ঠ বিশ্বের বিপরীত দিকে হয়। স্থৃতরাং দর্পণস্থ প্রতিবিষ্ব 
ছায়রূপ নহে। দর্পণকে বিষয় করিবার জন্য নেত্রদ্বারা বহির্গত 
অন্তঃকরণের বৃত্তি দর্পণকে বিষয় করতঃ তৎকালেই উহাহইতে 
প্রতিহত হইয়া গ্রীবাস্থ মুখকে বিষয় করে। যেমন আলাত ভ্রমণের 
বেগে চক্ররূপ ভান হয়, কিন্ত উহ! স্বরূপতঃ চক্র নহে, সেই রূপ দর্পণ 
ও মুখ বিষয় করিবার জন্য বহিস্থ বৃত্তির বেগহেতু মুখও দর্পণে 
স্বিত বলিয়া ভান হয়, বস্তুতঃ মুখ গ্রীবাতেই স্থিত, দর্পণে নহে এবং উহা 
ছাক়াও নহে। বৃত্তির বেগহেতু দর্পণে যে মুখের প্রতীতি হয় তাহাই 
প্রতিবিশ্ব। এই রীতিতে দর্পণরূপ-উপাঁধির সম্বন্ধে শ্রীবাস্থমুখই বিশ্বর্ূপ 
ও প্রভিবিশ্বরপ ভান হয়, বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বপ্রতিবিষ্বভাব নাই । 
কথ্তি প্রকারে অজ্ঞানরূপ-উপাধির সম্বন্ধে অসঙ্গচেতনে বিশ্বস্থা নীয়-ঈখর- 
ভাব ও প্রতিবিশ্বস্থানীয়-জীবভাব প্রতীত হয়, কিন্ত বিচার-দৃষ্টিতে ঈশ্বরতা 
জীবতা নাই। অজ্তানদ্বারা চেতনে জীবভাবের প্রতীতিকেই অজ্ঞানস্থিত 
প্রতিবিদ্ব বলা যায়। স্থতরাং বিশ্বত্ব ও প্রতিবিশ্বত্ব মিথ্যা কিন্ত স্বরূপতঃ বিশ্ব 
গ্রতিবিত্ব সত্য, কারণ বি্বপ্রতিবিস্বের স্বরূপ দৃষ্টান্তে মুখ হওয়ায় আর দ্রাষ্টান্তে 
চেতন হওয়ায় মুখ ও চেতনের স্তায় বিশ্ব ও প্রতিবিশ্ব সত্য । এইরূপে প্রতি- 
বিষ্ববাদে প্রতিবিষ্ব স্বরূপে সত্য, কিন্তু আভাঁসবাদে আভাসের উৎপত্তি স্বীকৃত 
হওয়ায় আভাস মিথ্য।। ইহাই আভাসক্দ ও প্রতিবিষ্ববাদের মধ্যে ভেদ। 

অন্ত গ্রন্থের মতে গুদ্ধসত্বগুণ সহিত মার়াবিশিষ্টচেতন ঈশ্বর ও মলিনসত্ব গুণ- 
সহিত অন্তঃকরণের উপাদান অবিদ্যার অংশবিশিষ্ট-চেতন জীব। এইপক্ষ 
অবচ্ছেদবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এপক্ষে আভাসের অঙ্গীকার নাই, কেবল 
বিশিঈচেতনই ঈশ্বর ও জীব বলিয়া কথিত। উক্ত সকল প্রক্রিয়া এক 


মহাবাক্যেভাগত্যাগ লক্ষণার রীতিবর্ণন। ” ১৩৯ 


অত্বৈত-আত্মার ৰোধনে পরিসমাপ্ত। সুতরাং যে পক্ষ জিজ্ঞাস্সুর বোধের 
অনুকূল, সে পক্ষই তাহার আদরণীয়। তথাপি বাক্যবৃত্তি ও উপদেশ- 
সহআীতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য আভাসবাদই সমর্পণ করিয়াছেন এবং সুত্রকার 
ব্যাসদেবও ব্রন্মস্থত্রে আভাসবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব আভাস- 
বাদই মুখ্য । 
মহাবাক্যে ভাগত্যাগ-লক্ষণার রীতি বর্ণন। 

উক্ত আভাস পক্ষের রীত্যন্থুসারে সর্বশক্তি সর্বজ্ঞতা দিধর্মসহিত মায়া, মায়াতে 
আভাস, ও মায়ার অধিষ্ঠান চেতন, এই তিনসংযুক্ত ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এবং 
ইনিই তৎপদের বাচ্য । আর অল্পশক্তিঅন্নজ্ঞতা দিধর্্মসহিশ ব্যষ্টি-অবিদ্যা, তাহাতে 
আভাস, ও তাহার অধিষ্ঠান চেতন, এই তিন সংযুক্ত, জীব বলিয়া উক্ত এবং 
ইহাই ত্বং পদের বাচ্য । “তত্বমসি* মহাঁবাঁক্যে এতহুভয়ের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, 
কিন্তু পূর্কোল্লিখিত ভাবে বিরোধ হওয়ায় উহা সম্ভব নহে। সুতরাং আভাস সহিত 
মায়া ও মায়াকৃত সর্বশক্তিসর্ধবজ্ঞতাদি ধর্শ, এই বাচ্যাংশ ত্যাগ করিয়া 
চেতনাংশমাত্রে তৎপদের তাগত্যাগ-লক্ষণ! হয়। এইরূপ আভাস সহিত অবিদ্যা- 

ংশ ও অবিদ্যাকৃত অল্পশক্তিঅন্পজ্ঞতাদিধন্ম যাহা ত্বংপদের বাচ্য ভাগ, 

তাহ! পরিত্যাগ করিয়া চেতনাংশে ত্বংপদের ভাগত্যাগলক্ষণা হয়। কথিত 
রীত্যন্থসারে ভাগত্যাগ-লক্ষণাদ্বার! ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপের লক্ষ্য যে চেতনাংশ 
তাহারই এঁক্য “তত্বমসি* মহাবাক্যে বোধিত হইয়াছে । 

প্রদর্শিত রূপে অথর্ধবেদোক্ত “অয়ং আত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যে আত্মপদের 
বাচ্য জীব আর ব্রহ্মপদের বাচ্য ঈশ্বর। পূর্বের ন্যায় উক্ত উভয় পদে 
লক্ষণ! । লক্ষ্যার্থ পরোক্ষ নহে, এই অর্থ বিজ্ঞাপনার্থ “অয়ং* পদ, অর্থাৎ 
মকলের অপরোক্ষ-আত্ম। ব্রহ্ম হয়েন, ইহা উক্ত বাক্যের অর্থ । 

যন্র্বেেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ স্থিত “অহং ব্রহ্মান্মি” মহাবাক্যে অহংপদের 
বাঁচ্য জীব আর ব্রহ্মপদের বাচ্য ঈশ্বর । উভয় পদের চেতন ভাগে লক্ষণ! । 
“আমি ব্ৰহ্ম” ইহা বাকোর অর্থ। 

খগ্বেদীয় এতরেয় উপনিষদ অন্তর্গত “প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” মহাবাক্যে জীব 
প্রন্তানপদের বাচ্য, ঈশ্বর বহ্মপদের বাচ্য। পূর্বের ন্তাষ লক্ষণ । লক্ষ্য 
ব্ৰহ্মাত আনন্দগুণবিশিষ্ট নছেন, আনন্স্বরূপ, এই অর্থ জ্ঞাপন করিবার 
জন্যই আনন্দপদ, অর্থাৎ আত্মাহইতে অভিন্ন ব্র্দ আনন্দরূপ হয়েন। ইহা 
বাক্যের অর্থ। 


১৪৯ তত্বজ্ঞানামৃত । 
অবান্তরবাক্যে ভাগত্যাগ লক্ষণার প্রকার বর্ণন | 


ভাগত্যাগ-লক্ষণ যেরূপ মহাবাক্যে তদ্রপ অবাস্তরবাক্যেও হয়। অবাস্তর- 
বাক্যে সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, প্রভৃতি পদও ভাগত্যাগ-লক্ষণাদ্বারা শুদ্ধব্রন্গের 
বোধক, শক্তিদ্ধা। নহে। কারণ শুদব্রক্ম কোনও পদের বাচ্য 
নহেন, ইহা সিদ্ধান্ত। স্মুতরাং সকল পদ বিশিষ্টের বাচক আর 
শুদ্ধের লক্ষক। মায়ার আপেক্ষিক সত্যতা ও চেতনের নিরপেক্ষ 
সত্যতা এই ছুই মিলিয়া সত্য পদের বাচ্য, নিরপেক্ষ সত্য লক্ষ্য। 
বুদ্ধিবৃত্তিরপ জ্ঞান ও স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান এই ছুই-সংযুক্ত জ্ঞানপদের বাচ্য, 
আর স্বয়ংপ্রকাশ অংশ লক্ষ্য । বিষয়সন্বন্ধজন্য সুখাকার সাত্বিক অন্তঃকরণের 
বৃত্তি আর পরমপ্রেমের আল্পদস্বরূপ সুখ, এই দুয়ের যোগ আনন্দ পদের 
বাচ্য আর বৃত্তিভাগ ত্যাগ করিয়া স্বরূপস্থখভাগ লক্ষ্য। এই প্রকারে 
শুদ্ধে সৰ্ব্ব পদের লক্ষণা শারীরকে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 


মহাঁবাক্যে একপদ লক্ষণাঁবাদীর মত বর্ণন ও উক্ত মতের 
অসারতা প্রদর্শন । 


এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন, এক পদে লক্ষণা স্বীকার 
করিয়া বিরোধের পরিহার সম্ভব হইলে ছুই পদে লক্ষণার অঙ্গীকার নিপ্রয়োজন। 
ইহার ভাব এই--যদ্যপি সর্বজ্ঞতাদি বিশিষ্টের সহিত অল্পজ্ঞতাদি বিশিষ্টের এক্য 
সম্ভব নহে, তথাপি এক পদের লক্ষ্য হে শুদ্ধ তাহার সহিত বিশিষ্টের একতা! সম্ভব 1 
যেমন “এই শুদ্রমনষ্যু ব্রাহ্মণ” এই রীতিতে শুদ্রতধন্মবিশিষ্টমন্ুয্যের সহিত 
ব্রাহ্মণত্বধর্ম্মবিশিষ্টের একতা বিরুদ্ধ, কিন্তু “এই মনুষ্য ব্রাহ্মণ” এই রীতিতে 
শূদ্রত্বধৰ্ম্মরহিত মন্ুষ্যকে ব্রাহ্মণত্ববিশিষ্ট বলাতে বিরোধ নাই । এইরূপ 
অল্পজ্ঞতা দিধন্মনবিশিষ্টচেতনের ও সর্বজ্ঞতাদিধন্মমবিশিষ্টচেতনের একতা 
যদ্যপি বিরুদ্ধ, তথাপি জীববাচকপদ ও ঈশ্বরবাচকপদ এই ছুই পদের 
চেতনে লক্ষণা করিয়া চেতনমাত্রের সর্বজ্ঞতাদিধর্্মবিশিষ্টের সহিত অথবা 
অল্লজ্ঞতাদিবিশিষ্টের সহিত একতা! বলিলে কোন বিরোধ নাই। সুতরাং 
ছুই পদে লক্ষণার অঙ্গীকার নিক্ষল। কথিত আপত্তির উত্তর এই যে, 
যাহার! এক পদে লক্ষণ' অঙ্গীকার করেন তাহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই 
মহ।বাক্যের ছুই পদের মধ্যে কোন পদে লক্ষণ! বিবক্ষিত 2 প্রথম পদে লক্ষণা 


উক্ত মতের অসারত। প্রদর্শন । ১৪১ 


স্বীকৃত হইলে দ্বিতীয়েতে না হইলে অথবা দ্বিতীয় পদে স্বীকৃত হইলে 
প্রথমে না হইলে উক্ত কথার এই ভাব দীড়াইবে। সকল বাক্যে প্রথম পদে 
নিয়মপুর্বক লক্ষণা অঙ্গীকার করিলে “অহং ব্রহ্মান্ম”, “প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” 
“অয়মাত্ম। ব্ৰহ্ম”, এই তিন বাক্যে জীববাচক পদ প্রথমে থাকায় আর “তত্বমসি” 
বাক্যে ঈশ্বরবোধক পদ প্রথমে থাকায় পুর্ব তিন মহাবাক্যের এই অর্থ 
হইবে «চেতন--সর্বজ্ঞতাদিবিশিষ্টঅংশ সমস্ত ঈশ্বররূপ” আর “তত্বমসি* বাক্যের 
এই অর্থ হইবে, “চেতন-_-অল্পজ্ঞতাদিবিশি সংসারী জীবরূপ |” কারণ প্রথম 
তিন বাক্যে জীববাচকপদ প্রথমে থাকায়, তাহার চেতন ভাগে লক্ষণ! 
হইবে ও ঈশ্বরবাচকপদদ পশ্চাৎ থাকায় তাহার বাচ্যের গ্রহণ হইবে। 
এদিকে “তত্বমসি* বাক্যে আদি ঈশ্বরবাচকপদের চেতনাংশে লক্ষণ! 
হইবে ও দ্বিতীয় জীববাচকপদের বাচোর গ্রহণ হইবে। এইরূপে 
লক্ষণার নিয়ম করিলে বাক্যচতুষ্টয়ের পরস্পরের বিরোধ হইবে। পক্ষা- 
স্তরে সর্ব মহাব!ক্যের দ্বিতীয়পদে লক্ষণা স্বীকার করিলে তিন বাক্যের 
আদিতে যে জীবপদ, তাহার বাচোর গ্রহণ হওয়ায় ও উত্তরে ঈশ্বর পদের 
চেতন ভাগে লক্ষণা হওয়ায়, “চেতন অন্পজ্ঞ হাদি ধর্মমবিশিষ্ট”, এইরূপ তিন 
বাক্যের অর্থ হইবে । এবং “তত্বমসি” বাক্যে আদি ঈশ্বর পদের বাচ্য 
গ্রহণ করায় ও দ্বিতীয় জীবপদের চেতন ভাগে লক্ষণা করায় “চেতন 
সর্বজ্ঞতা দিধম্মবিশিই৮ এই “তত্বমসির” অর্থ হইবে । সুতরাং এপক্ষেও বাক্য- 
চতুষ্টয়ের পরস্পরের বিরোধ পরিহার হয় না। অতএব প্রথম বা দ্বিতীয় : 
উভয় পদেই লক্ষণার নিয়ম সম্ভব নহে। যদি বল সর্ব মহাবাকো যে ঈশ্বর 
বাচকপদ আছে তাহাতেই লক্ষণ! স্বীকৃত হইবে, ঈশ্বরবাচকপদ পূর্বে হউক বা 
উত্তরে হউক তাহাতে আগ্রহ নাই। ইহার উত্তরে বলিব যদি ঈশ্বরবাচক পদে 
লক্ষণা হয়, তাহা হইলে মহাবাক্যের পদের এই অর্থ হইবে “তৎ পদের লক্ষ্য যে 
অদ্বয় অসঙ্গ মায়ামলরহিত চেতন, তিনি কাম, কর্ম, অবিদ্যার অধীন, অল্নজ্ঞ, 
অল্পশক্তি, পরিচ্ছিন্ন, তথা পুণ্যপাপ, স্ুথছুঃখ, জন্ম, মরণ, গমনাগমন, প্রভৃতি অনস্ত 
অনর্থের পাত্র” । যদি বল মহাবাক্যে যে জীববাচক পদ আছে তাহাতে লক্ষণ! 
স্বীকার করিব, ঈশ্বর বাঁচক পদে নহে, কারণ জীববাচক পদে লক্ষণা অঙ্গীকার 
করিলে মহাবাক্যের এই অর্থ হইবে, পত্বংপদের লক্ষ্য চেতনাংশ 
সর্বশক্তি, সর্বও, স্বতন্ত্র, জন্মাদিবন্ধরহিত, ঈশ্বর-রূপ” এই অর্থে পুকুযার্থেরও 
সিদ্ধি হইবে। এরূপ বলিলেও দোষংইতে নিষ্কৃতি নাই, কারণ জীববাচক 


১৪২ তত্বজ্ঞানামৃত । 


পদে লক্ষণা অঙ্গীকার করিলে, জিজ্ঞাস্য হইবে, ত্বংপদের লক্ষণ! ব্যাপকচেতনে, 
কি উপাধিদেশস্থ অর্থাৎ যতটুকু দেশে উপাধি আছে ততটুকু দেশের 
সাক্ষীচেতনে স্বীকার করিবে? ব্যাপকচেতনে ত্বংপদের লক্ষণ! স্বীকার 
করা, সম্ভব নহে, কারণ বাচ্যার্থে যাহার প্রবেশ হয়, অর্থাৎ যেটা বাচ্যার্থের 
বোধক তাহাতেই ভাগত্যাগ-লক্ষণা হয়। বাচ্যার্থে প্রবেশ ব্যাপকচেতনের নাই, 
জীবত্বের উপাধিদেশে স্থিত সাক্ষীচৈতন্য বাচ্যে প্রবিষ্ট তৎকারণে তাহাতেই 
অর্থাৎ সেই সাক্ষীচেতনেই ত্বং পদের লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হইবে 
ব্যাপকচেতনে নহে, কিন্তু ইহাতে উক্ত সাক্ষীচেতনে সর্ধহৃদয়ের প্রেরকত্ব 
তথা সর্বপ্রপঞ্চে ব্যাপকত্বাদি ঈশ্বরধর্ম্ম অসম্ভব হইবে। সাক্ষী সদা অপ- 
রোক্ষ তাহাতে পরোক্ষাদি ঈশ্বরধর্ম্ম অসম্ভব । এইরূপ সাক্ষী মায়ারহিত হওয়ায় 
তাহাকে মায়াবিশিষ্ট বলাও অসম্ভব । যেমন দণ্ড রহিত ব্যক্তিকে দণ্ডী বলা, তথা 
ংক্কাররহিত দ্বিজবালককে সংস্কারবিশিষ্ট বলা অসম্ভব । অতএব সাক্ষীচেতনকে 
ঈশ্বরহইতে অভেদ বলিলে মহাঁবাক্যকে অসন্তবার্থের প্রতিপাদক বলিয়! স্বীকার 
করিতে হইবে। 

কথিত সকল কারণে ছুই পদে লক্ষণা অঙ্গীকার করাই নির্দোষ । কারণ 
ছইপদের বাচ্যভাগে একতার বিরোধী ধৰ্ম্ম সকলকে ত্যাগ করিলে সর্ব ধর্ম্মরহিত 
্বয়ংগ্রকাশরূপচেতনে উভয় পদের লক্ষণা স্বার্থে সিদ্ধ হয়। উপাধি ও 
উপাধিকৃত ধর্মদ্বার চেতনের ভেদ হয়, স্বরূপে চেতনের ভেদ নাই। উক্ত 
উপাধি ও ন্টপাধিক্লত সকল ধর্মের পরিত্যাগ হইলে ছুই পদের লক্ষ্য চেতন 
সহিত এক্য সহজে উপপন্ন হয়। যেমন ঘটাকাশে ঘটদৃষ্টি ত্যাগ করিলেও 
মঠবিশিষ্টআকাশের সহিত উহার এঁকা সম্ভব নহে, কিন্ত মঠদৃষ্টি ত্যাগ 
করিলে একতা সম্ভব হয়। লক্ষণ! বিষয়ে আরও বে সকল আপত্তি আছে তাহা 
অগ্রে ব্যক্ত হইবে। 


মহাবাক্যে ওতপ্রোতভাবহ্বারা পরোক্ষতা ও পরিচ্ছিন্নতা 
ভ্রান্তির নিবৃত্তি নিরূপণ । 


সর্ধবাক্যে “তৎ ত্বং“ দ্ত্বং তৎ” এই প্রকারে ওতপ্রোতভাবের রী 
জানিবে, কারণ, ওতপ্রোতভাবদ্বারা বাক্যের অর্থে পরিচ্ছিননতা ভ্রান্তি 
নিবারিত হয় । তৎ ত্বং বাক্যে তৎ পদার্থের সহিত ত্বং পদার্থের অভেদ 
হয়, ত্বং পদের অর্থ সাক্ষী নিঙা অপরোক্ষ, সুতরাং অপরোক্ষ হওয়ার তৎ 


প্রয়োজনবতী ও নিরূঢ় লক্ষণ। | ১৪৩ 


পদে অপরোক্ষতা ভ্রান্তি বিদুরিত হয়। “ত্বং তৎ” এই বাক্যে ত্বং পদার্থের 
সহিত তৎ পদার্থের অভেদ হয়, তৎ পদের অর্থ ব্যাপক, সুতরাং ব্যাপক 
হওয়ায় ত্বং পদে পরিচ্ছিন্নত ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়। এই প্রকার “অহংব্রহ্ম” 
পপ্রজ্ঞানং ব্ৰঙ্গ”, “আত্মাব্রহ্ম” বাক্য-ত্ৰয়ে পরিচ্ছিন্নতা নিবারিত হয় আর “ব্রহ্ম 
অহং”, ক্রহ্গগ্রজ্ঞানং৮, “ব্রহ্ষমআত্মা%” এই তিন বাক্যে পরোক্ষতার নিবৃত্তি 
হয়। 


লক্ষণার প্রয়োজনবতী লক্ষণা ও নিরঢ় লক্ষণা ভেদে 
পুনঃ দুই বিভাগ বৰ্ণন £-- 


পূর্বোক্ত তিন প্রকার লক্ষণা পপ্রগ্নোজনবতীলক্ষণা” ও “নিরূঢ়লক্ষণা” 
ভেদে পুনরায় ছুই প্রকার। শক্তিবিশিষ্টপদ ত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক শব্দ 
প্রয়োগে যে প্রয়োজন অর্থাৎ ফল হয়, তাহাকে পপ্রয়ৌজনবতীলক্ষণা” বলে। 
বেমন গঙ্গাপদের তীরে প্রয়োজনবতীলক্ষণা হয়। “তীরেগ্রামঃ* এরূপ 
বলিলে তীরে শীতপাবনাদির প্রতীতি হয় না। গঙ্গাপদদ্বারা তীরের বোধ 
হইলে, গঙ্গার ধর্ম শীতপাঁবনাদি তীরে প্রতীত হইয়া থাকে। এই কারণে 
আলম্কারিক বাঞ্জনাবুত্তিকে একটী পৃথক্‌ বৃত্তি স্বীকার করেন। ন্যায় মতে 
শ!তপাবনাদি শাব্বোধের বিষয় নহে, অন্ুমিতির বিষয়, তথাহি-_ 
গঙ্গাত'রং শীতপাবনত্বাদিমৎ গঙ্গাপদবোধ্যত্বাৎ গঙ্গাবৎ এই অনুমান সর্বথা 
প্রনৌজনবতী লক্ষণ! । 

পদের যে অর্থে শক্তি বৃত্তি নাই আর শক্যের ন্যায় যে পদহইতে অর্থের 
প্রতীতি সর্ধলোক প্রসিদ্ধ, সেই অর্থে সে পদের «প্রয়োজনশৃন্ঠলক্ষণা নিরূঢ়- 
লক্ষণা” হয়। যেমন নীলাদি পদে কোষের রীতিতে গুণ গুণীতে শক্তি 
স্বীকার করিলে গৌরব দোষ হয় ও শক্যতাবচ্ছেদক এক একটী ধর্মের লাভ 
হয় না। সুতরাং গুণমাত্রে শক্তি হয় এবং "নীলোঘটঃ* ইত্যাদি বাক্য- 
, শ্রবণমাত্রেই সর্ধ লোকের গুণীর প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং নীলাদি 
পদের গুণীতে গ্রয়োজনশূন্যলক্ষণা হওয়ায় নিরূঢ়লক্ষণা। নিরঢলক্ষণা 
শক্তির সদৃশ হইয়া থাকে। কোন বিলক্ষণ অনাদি তাৎপর্য হইলে 
নিরূঢুলক্ষণা হয়। 


১৪৪ তত্বজ্ঞানামৃত। 
এঁচ্ছিক লক্ষণাঁর অসমীচীনতা -- 


যে স্থলে প্রয়োজন ও অনাদি তাৎপর্য এ উভয়ই নাই কিন্ত গ্রন্থকার 
স্বইচ্ছায় বিনাপ্রয়োজনে লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ করেন, সে স্থলে তৃতীয় 
“্রচ্ছিক লক্ষণা” হয়। পরস্ত অনাদিতাৎপর্যরহিত ও প্রয়োজনরহিত 
লাক্ষণিক শব্দের প্রয়োগ বিদ্বানগণ সমীচীন বিবেচনা করেন না। এই 
কারণে কাবাপ্রকাশাদি অলঙ্কারগ্রন্থে নিরূঢ়-লক্ষণা ও প্রয়োজনবতী-লক্ষণ! ভিন্ন 
চ্ছিকলক্ষণার উল্লেখ নাই। গদাধরভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রস্থকারগণ এ্রচ্ছিক 
লক্ষণার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের তাৎপর্য্য প্রচ্ছিক-লক্ষণার 
সম্ভাবনা মাত্রে, “এচ্ছিকলক্ষণা“বশিষ্ট পদের প্রয়োগ সাধু” এই অর্থে তাৎপর্য্য 
নাই। মন্মট প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ লক্ষণার আরও অনেক অবান্তর ভেদ 
লিখিয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত গ্রন্থে সে সকলের কোন উল্লেখ নাই, এবং জিজ্ঞাস্থর 
পক্ষে কোন প্রয়োজনও নাই, সুতরাং পরিতাক্ত হইল । 

মীমাংসা! মতে লাক্ষণিক পদে শাব্দবোধের অহেতুতাবর্ণন 

এবং উক্ত মতের অশুদ্ধতা প্রদর্শন । 


যেমন শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি হয়, তদ্রপ লক্ষাতাবচ্ছেদক তীরত্বাদিতে 
গঙ্গাদি পদের লক্ষণা হয় না, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রে লক্ষণাবুত্তি হয় আর পদের 
বৃত্তি বিন! লক্ষতাবচ্ছেদকের স্মৃতি ও শাব্দবোধ হয়, এই অর্থ শব্দার্থনিণয় 
গ্রন্থাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । মীমাংসামতে লাক্ষণিক শন্দদার! 
যদ্যপি লক্ষ্যার্থের স্মৃতি হইয়া থাকে, তথাপি লক্ষ্যার্থের শাব্দবোধের হেতু 
লাক্ষণিক পদ নতে, লাক্ষণিক পদের সমীপ যে পদোত্তর তাহাই 
আপনার শক্যার্থের তথা লক্ষ্যার্থের শাব্দবোধের হেতু হয়। বেমন 
প্গঙ্গায়।ং গ্রামঃ’? এই বাক্যে প্গঙ্গা”্পদ তীরে লাক্ষণিক এবং উহা 
তীরের স্বতিরও হেতু কিন্তু তীরের শাকবোধের হেতু নহে, 
গ্রাম পদই তীরের ও আপন শক্যের শান্দবোধের হেতু । এমতের সাধক 
যুক্তি এই-_ লাক্ষণিক শব্দকে শাকুবোদের জনক অঙ্গীকার করিলে শাব্দ- 
বোধের জনকতাঁর অবচ্ছেদক সকল ধর্মের লাভ হইবে না। কারণ মীমাংসা 
মতে শাব্ববোধের জনকত। লাক্ষণিক পদে নাই কিন্ত শক্ত পদে হওয়ায়, 
তাহাতেই শাব্দবোধের জনকতার অবচ্ছেদক শক্তি হয়। যদি লাক্ষণিক 
পদকেও শাববোধের জনক বল, তাহা হইলে উক্ত জনকতাহুইতে 


মীমাংসা-মতে লাক্ষণিক পদে স্কাব্ষবোধে অহেতুতাবর্ণন ইত্যাদি । ১৪৫ 


শক্তি নৃনবৃত্তি হওয়ায় তাহার অবচ্ছেদক হইবে না। যেটা বাহার নুযনদেশ- 
বৃত্তি নহে ও অধিকদেশবৃত্তিও নহে, সমান দেশ বৃত্তি, সেটা তাহার 
অবচ্ছেদক হয়। শাববোধের জনকত! সকল শক্ত পদে হয়, তাহার সমান- 
দেশে শক্তি থাকে । সুতরাং শাববোধের জনকতার অবচ্ছেদক শক্তি 
হয়। লাক্ষণিকপদেও শাব্দবোধের জনকত! হইলে, “লাক্ষণিকপদে শক্তি 
নাই অথচ তাহার শাব্দথবোধের জনকতা হয়'” এরপে ম্যুনদেশবৃত্তি 
হওয়ায়, শাব্বোধের জনকতার অবচ্ছেদক শক্তির সম্ভব না থাকায় 
শাব্ববোধের জনকতা নিরবচ্ছেদক হইবে। নিরবচ্ছেদক জনকতা৷ অলীক । 
দণ্ড কুলালাদিতে ঘটাদির জনকতার অবচ্ছেদক দণ্ডস্ব কুলালত্বাদি হয়, সুতরাং 
নিরবচ্ছেদক জনকত! অগ্রসিদ্ধ। এইরূপে লাক্ষণিকপদে শান্দবোধের জনকতা 
নাই__ইহা মীমাংসার মত। এই মত অদ্ৈতবাদের অতিবিরোধী, কারণ 
মহাঁবাক্যে পদসকল লাক্ষণিক হওয়ায় তদ্বারা শাববোধের অন্থপপত্ভি 
হইবে, অতএব এইমতের খণ্ডন অবশ্য কর্তব্য । এমতে দোষ এই-_“গঙ্গায়াং 
গ্রামঃ” এই বাক্যে “গ্রাম” পদদ্ধারা তীরের শান্ববোধ অঙ্গীকার করিলে 
“গ্রাম” পদে ও তীরের শাববোধের শক্তি হওয়া উচিত । কারণ, বে পদ 
যে অর্থের লক্ষণাবিন! শাব্দবোধের জনক হয় সেই পদের সেই অর্থে শক্তি 
হয়, ইহ নিয়ম। মীমাংসা মতে গ্রাম পদ লক্ষণাবিন। তীরের শাব্দবোধের 
জনক হইলে তীরের শাব্ববোধের হেতু গ্রাম পদেও তীর বুঝাইবার শক্তি 
হওয়। উচিত। কারণ যে পদে যে অর্থের বৃত্তি হয়, সেই পদদ্বারা সেই 
অর্থের স্থৃতি হয় আর সেই অর্থের সেই পদদ্ধারা শাব্বোৌধ হয়। মীমাংসা- 
মতে এই নিয়মের ব্যভিচার হয়, কেননা, তন্মতে যদ্যপি তীরে গঙ্গা পদের 
লক্ষণাবৃত্তি, তথা গঙ্গাপদদ্বারা তীরের স্থতিও হয়, তথাপি তীরের শাব্দ- 
বোধ গঙ্গাপদধ্ধার৷ হয় না, গ্রামপদদ্বার হয়, অথচ তীরের বোধের 
হেতু উক্ত গ্রাম পদে শক্তি বা লক্ষণাবৃত্তি নাই, তীরের স্থতিরও হেতু 
গ্রাম পদ নহে, এই মত বুদ্ধিমানের হান্যান্পদের বিধয়। অন্য দোষ এই 
তীরের গ্রাম পদদ্বারা শাব্দবোধ অঙ্গীকার করিলে গ্রাম পদদ্ধার গ্রামের 
শাববোধ হইবে না। কারণ যে স্থলে হরি আদি এক পদের অনেক অর্থে 
শক্তি হয়, সে স্থলেও হরিপদদ্বার এক সময় এক পুরুষের একই অর্থের 
বোধ হয়। এককালে এক পদহার। অনেক পদার্থের বোধ হইলে, 
“হরি” এই - কথাঘ্বার “বানরের উপর সূর্য্য” এইরূপে লাববোধ হওয়া 
১৯ 


১৪৬ ; . | তত্বজ্ঞানামৃত। 


উচিত। যেমন এক গ্রাম পদদ্বার পরস্পর সম্বন্ধী গ্রাম তীরের শাববোধ 
হয় তদ্রপ এক হরি 'পদদ্বার পরস্পর সম্বন্বী বানর হৃর্ষ্েরও শাব্দবোধ 
হওয়া উচিত। যদি বল, এক পাদদ্বারা দুই শক্যের শান্ববোধ হয় না, 
তাহা হইলে এক পদদ্বারা স্বীয় শক্যের সহিত স্বীয় অশক্য অলক্ষ্যের 
সম্বন্ধের শাব্ববোধ ত অত্যন্ত দুরাবস্থিত। সুতরাং মীমাংসার “লাক্ষণিকং 
নান্ুভাবকং” এই বচন অতি অসঙ্গত। লাক্ষণিক শব্দের শব্দাম্ুভবের 
জনকতাতে যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সমাধান এই-_শবে শক্তি ও 
লক্ষণাবৃত্তি ভেদে বৃত্তি দুই প্রকার। অর্থের কোন স্থলে শক্তিবৃতি 
কোনস্থলে লক্ষণাবৃত্তি হয়। শাকবোধের জনকতা শব্দমাত্রে হয়, বৃত্তিও 
শবমান্রে হয়, অথবা শাববোধের জনকতার অবচ্ছেদকযোগ্য শব্দত্ব হয়। 
এইরূপে লাক্ষণিক পদদ্বারাও শাব্দবোধ হইয়া থাকে। 


মহাবাক্যে লক্ষণার উপযোগিতাবিষয়ে শঙ্কা সমাধান £- 


পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে মহাবাক্যে জহল্লক্ষণা ও অজহল্লক্ষণার উপযোগিতা নাই 
ভাগত্যাগ্ক্ষণারই উপযোগিতা হইয়া থাকে । মহাবাক্যে উক্ত ভাগত্যাগলক্ষণ! 
লক্ষিত-লক্ষণারূপ নহে, কেব্ললক্ষণারূপ হয়। কারণ, লক্ষ্চেতনের সহিত 
বাচ্যের সাক্ষাৎসন্বন্ধ হয়, পরম্পরা নহে। ভাগত্য:গলক্ষণ। স্থলে বাচ্যের এক দেশ 
লক্ষ্য হয়। একদেশদ্বার! বাচ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, সুতরাং কেবললক্ষণ! ৷ 
মহাবাক্য দ্বার! জিজ্ঞান্ুর অখগড ব্রদ্মের বোধ হয়, ইহা ঈশ্বরের অনাদি তাৎপর্য, 
অতএব নিরূঢ়-লক্ষণা, প্রন্নোজনবতী নহে । এস্কলে এই শঙ্কা হয়-__বেদে আছে, 
‘ব্ৰহ্মঅসম্গ” অতএব অর্থের লক্ষ'.চতন সহিত সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিলে 
লক্ষ্যার্থে অসঙ্গতার হানি হইবে । এদিকে সম্বন্ধ অঙ্গীকার না করিলে লক্ষণাই 
নিষ্ফল হইবে, কারণ শক্য সন্বন্ধের অথবা বোধ্য সন্বন্ধের নাম লক্ষণা, 
“অসঙ্গে” সম্বন্ধ অসম্ভব। সমাধান- বাচ্য অর্থে চেতন ও জড় ছুই ভাগ 
আছে। তন্মধ্যে চেতনাংশের লক্ষ্যার্থ সহিত তাদাত্ম্যসহন্ধ হয়। সকল 
পদার্থের স্বরূপে তাদাস্ম্যসশ্বন্ধ হয়। বাচ্যাংশচেতনের স্বব্ূপই লক্ষ্যচেতন, 
সুতরাং বাচ্যের চেতনাংশের লক্ষ্চেতনসহিত তাদাত্মাসম্বন্ধ হয়। 
আর বাচ্যের জড়াংশের লক্ষ্যচেতনসহিত অধিষ্ঠানতাসম্বন্ধ হয়। 
কল্পিতের সম্বন্ধে অধিষ্ঠানের স্বভাব বিকারী হয় না এবং স্বীয় তাদাত্ম্য- 
সম্বন্ধঘারাও ম্বভাবের কে'ন হানি হয় না। স্থতরাং লক্ষ্যার্থের অসঙ্গতা 


ধর্শরাঁজমতে লক্ষণাবিন! শক্তি-বৃতিতবারাই মহাবাক্যে অদ্বৈত ইত্যাদি । ১৪৭ 


বিষয়ে কথিত দোষের অবকাশ নাই। অন্য শঙ্কা--তৎপদের অখণ্ড 
চেতনে লক্ষণা অঙ্গীকার করিলে এবং ত্বং পদেরও অথণ্ড চেতনে লক্ষণা 
অঙ্গীকার করিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। সুতরাং “ঘটোঘটঃ” এই বাক্যের 
ন্যায় অপ্রমাণ। এদিকে ছুই পদের লক্ষ্যার্থ ভিন্ন অঙ্গীকার করিলে 
অভেদ বোধকতার অভাব হয়। সমধান-_মায়াবিশিষ্ট ও অন্তঃক রণবিশিষ্ট 
তৎপদ ও ত্বং পদের শক্য, উপস্থিত লক্ষ্য। যদি ব্রহ্গচেতনই হুই পদের 
লক্ষ্য হইতেন তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ হইত। ব্রহ্মচেতন লক্ষ্য নহেন 
মায়াউপহিত ও অন্তঃকরণউপহিত চেতনই লক্ষ্য, উপাধি ভেদে ভিন্ন, 
* সুতরাং পুনরুক্তি দোষ নাই। উভয় উপহিত পরমার্থতঃ অভিন্ন হওয়ায় 
মহাবাক্যে অভেদবোধকতা। সম্ভব । কথিত বীত্যন্থসারে তৎপদার্থ ও 
ত্বং পদার্থের উদ্দেশ্য-বিধেয্-ভাব অঙ্গীকার করিলে অভেদ বোধকত। নির্দোষ । 
তত পদাথে' পরোক্ষতাত্রমের নিবৃত্তিজন্য তৎ পদার্থ উদ্দেশ্য করিয়! 
ত্বং পদার্থতা। বিধেয়, আর ত্বং পদার্থে পরিচ্ছিন্নতাভ্রাস্তি নিবারণার্থ ত্বং 
পদার্থ উদ্দেশ্য করিয়া তৎ পদীর্থতা বিধেয়। পুনরুক্তি দোষের পরিহাবার্থ 
' অন্য কোন গ্রন্থকার বলেন_-দুই পদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষকতা অঙ্গীকার 
করিলে পুনরুক্তি শঙ্কা হইত, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষকতার স্বীকার নাই, 
মীমাংসারীত্যন্ুলারে ছুই পদ মিলিয়া অখণ্ড বর্ষের লক্ষক। যদ্যপি 
উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবশূন্য অর্থের বোধক বাক্য লোকে অপ্রসিদ্ধ, তথাপি 
মহাবাক্যের অর্থ অলৌকিক । সুতরাং উক্ত অপ্রসিদ্ধতা দোষ নহে, ভূষণ। 
কথিত প্রকারে লক্ষণার প্রদঙ্গে প্রাচান আচার্ধযগণ অনেক বিচার 
লিখিয়াছেন। 
ধর্মরাজমতে লক্ষণাবিনা শক্তি-বৃতিদ্বারাই মহাবাক্যে 
অদ্বৈত ব্রন্মের বোধকতা বর্ণন ও তাহাতে 


দোষ প্রদর্শন । 


“ কোন আধুনিক গ্রন্থকার ( ধন্মরাজ নামক বেদান্ত পরিভাষার গ্রনস্থকর্তা ) 
লক্ষণাব্যতীত কেবল শক্তি বৃত্তিঘারাই মহাবাকো অদ্বিতীয় বর্গের বোধকতা 
অঙ্গীকার করেন। তাহার যুক্তি এই--বিশিষ্টবাচকপদ্দের অর্থের অন্য 
পদের বিশিষ্টার্থ সহিত যে স্থলে সম্বন্ধ সম্ভব নহে, সে স্থলে পদের শক্তি 
ছারাই বিশেষণ ত্যাগ করিয়া বিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে । যেমন 


১৪৮ তথ্বজ্ঞানামৃত । 

“অনিত্যোখটঃ” এই বাক্যে ঘটত্ববিশিষ্টব্যক্তির বাচক ঘট পদের অনিত্যত্ব 
বিশিষ্ট অনিত্য পদার্থের সহিত অভেদসম্বন্ধ প্রতীত হয়। কিন্তু ঘটত্ব 
জাতি নিতা, সুতরাং ঘটত্ববিশিষ্টের অনিত্য পদার্থ সহিত অভেদ বাধিত 
হওয়ায় তাহার অনিত্য পদার্থ সহিত অভেদসন্বন্ধ সম্ভব নহে। অতএব 
উক্ত স্থলে ঘটত্বরূপ বিশেষণ ত্যাগ করিয়া ঘটপদঘ্ধারা বাক্তিমাত্রের 
স্থৃতি ও অনিত্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধবোধ-রূপ শার্ববোধ হইয়া থ'কে। 
এইরূপ “গেছে ঘটঃ” এই ৰাক্যেও ঘটত্বরূপ বিশেষণ ত্যাগ করিয়া ঘট পদ- 
দ্বারা বিশেষ্য ব্যক্তিমাত্রের স্মৃতি ও শাব্ববোধ হয়। এই প্রকার “ঘটে রূপং” 
এই বাক্যেও ঘটত্ব ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিমাত্রের প্রতীতি হয়। কেননা, 
“গেছে ঘট” এই বাক্যে গেহের আধেয়তা ঘট পদার্থে প্রতীত হয়, আর 
ঘটত্ব জাতিতে আপনার আশ্রয় ব্যক্তির আধেয়তা হুয়, গেহের 
আধেরত। বাধিত, সুতরাং ঘটত্ব ত্যাগ করিয়। ব্যক্তিমাত্রে গেহের আধেয়তার 
সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, এই রূপ গেহ পদার্থেও গেহত্বের ত্যাগ হয়। “ঘটে রূপং” 
এই বাক্যেও ঘটত্ব ত্যাগ করিয়া দ্রব্য-স্বরূপ ব্যক্তিমাত্রে অধিকরণতা ও 
রূপত্ব ত্যাগ করিয়! গুণমাত্রে আধেয়তা প্রতীত হয়। ঘট পদার্থের 
আধেয়তা-বিশিষ্টরূপ পদার্থ হয়, ইহা বাক্যের অর্থ। ' এস্লে ঘটত্বের 
আধেয়তা কোন পদার্থে ন! থাকায় ঘটত্ব ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিমাত্র ঘট পদের 
অর্থ হয়, তাহার আধেয্নতা রূপত্ব জাতিতে নাই, কিন্তু রূপব্যক্তির আধ্যেতা 
রূপত্বে হয়, সুতরাং রূপ পদার্থে বূপত্বের ত্যাগ হয়। এইরূপ “উৎপন্নোঘটঃ» 
“নষ্টোখটঃ” ইত্যাদি বাক্যেও জাতিরুপ বিশেষণ পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিনাত্র 
ঘটাদি পদের অর্থ হয়, কারণ জাতি নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাশ সম্ভব নহে। 
যেমন পূর্ব বাক্য সকলে শক্তি বলেই বিশিষ্টবাচক পদে ধিশেষ্যমাত্রের 
বোধ হয়, তন্জ্রপ মহাবাক্যেও বিশিষ্টবাচক পদসকলে শক্তিবৃত্তিদ্বারাই 
মায় অন্তঃকরণ রূপ বিশেষণ ত্যাগ করিয়া চেতনরূপ বিশেষ্যমাত্রের প্রতীতি 
সম্ভব হওয়ায়, লক্ষণার অঙ্গীকার নিক্ষল। পরস্ত এন্থলে কিঞ্চিৎ ভেদ 
এই $-_বিশিষ্টবাচক পদের বাচোর একঅংশ বিশেষ্য ও একঅংশ বিশেষণ 
জাতি বিশেষণ, ব্যক্তি বিশেষ্য । পদশক্তিদ্বারা৷ বিশেষ্যাংশের বোধ হয়, 
বিশেষণের বোধ হয় না। যদি বিশিষ্টবাচকশবের শক্তিদ্বারা বাচোর মাত্র 
বিশেষণেরও বোধ হইত তাহ! হইলে “অনিত্যোধটঃ+ এই বাকোর 
নাদ “নিত্যোঘটঃ” এই বাক্যও ঘট পদদ্বারা জাতি মাত্রের বোধ করতঃ 
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সাধু হওয়া উচিত হইত। অতএব বিশিষ্ট বাচক পদের শক্তিদ্বারা কেবলমাত্র 
বিশেষ্যেরই প্রতীতি হয় বিশেষণের নহে। “সোয়ং দেবদত্ত* এই বাক্যেও শক্তি- 
বৃত্তিদ্বারা পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্ব বিশেষণ ত্যাগ করিয়া বিশেষ্যমাত্রেরই প্রতীতি 
হয়। অতএব ভাগত্যাগলক্ষণার কোন উদাহরণ নাই। সুতরাং জহতি-লক্ষণা 
অজহতি-লক্ষণ! ভেদে ছুই প্রকারই লক্ষণ! স্বীকার কর! উচিত, ভাগত্যাগ- 
লক্ষণা অলীক । বেদান্ত পরিভাষাতে ধন্মরাজ প্রদর্শিত প্রকারে মহাবাক্যে 
লক্ষণার খণ্ডন করিয়! পুনরায় ভাগত্যাগলক্ষণার স্বরূপও উদাহরণ নিয্নোক্ত- 
রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাহি--সাম্প্রদায়িক রীতিতে বাচ্যের 
এক দেশে বৃত্তি ভাগত্যাগলক্ষণার স্বরূপ, ধর্ম্মরাজের মতে বাচ্যের একদেশে 
বৃত্তি শক্তির স্বরূপ, ভাগত্যাগলক্ষণার স্বরূপ নহে, শক্যে ও অশক্যে বৃত্তি 
ভাগত্যাগলক্ষণার 'স্বরূপ। যদ্যপি অজহল্লক্ষণাতেও শক্য ও অশক্য 
বৃত্তি হয়, তথাপি যে স্থলে শক্যার্থের বিশেষণতারূপে ও অশক্যের 
বিশেষ্যতারূপে বোধ হয় সে স্থলে অজহল্লক্ষণ! হয়। যেমন “নীলোঘটঃ” 
এই বাক্যে নীলপদের শক্য রূপ। তাহার বিশেষণতারপে বোধ হয় 
আর নীলরূপের আশ্রয় দ্রব্য অশক্য, তাহার বিশেষ্যতারূপে বোধ 
হয়। মুতরাং নীলপদের নীলরূপের আশ্রয়ে অজহল্পক্ষণা এইরূপ 
“মঞ্চাঃক্রোশস্তি” এই বাক্েও মঞ্চপদের শক্য বিশেষণ। অশক্য 
পুরুষ বিশেষ্য, অতএব অজহল্লক্ষণা। যে স্থলে শক্য অশক্য উভয়ই 
বিশ্যো ও শক্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপক লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বিশেষণ, 
সে স্থলে ভাগত্যাগলক্ষণ হয়। যেমন “কাকেভ্যোদধি রক্ষ্যতাং” এই 
বাক্যে কাকপদের শক্য বায়স ও অশক্য বিড়ালাদি উভয়ই বিশেষ্য, 
আর শক্যতাবচ্ছেদক কাকত্বের ব্যাপক দধ্যুপঘাতকত্ব লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বিশেষণ । 
কারণ, দধির উপঘাতক কাকবিড়ালাদিহইতে দধির রক্ষা কর, ইহা 
বাক্যের অর্থ । একস্থলে কাকত্ববিশিষ্টব্যক্তি কাকপদের শক্য, কাক- 
পদ হইতে: কাকত্বের ত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বার! দধ্যুপঘাতকত্ববি।শষ্টকাক- 
বিড়ালাদির বোধ হওয়ায় কাকপর্দের বাচ্যের এক ভাগ কাকত্বের ত্যাগ 
হয়, ব্যক্তিভীগের বোধ হয়। এইরূপ বিড়ালত্বাদিরও ত্যাগ ও ব্যক্তির 
বোধ হয় সুতরাং ভাগত্যাগলক্ষণা হয় । এই প্রকারে “ছত্রিণোষান্তি” এ বাক্যেও: 
ভাগত্যাগলক্ষণ' হয়। কারণ ছত্রসহিত ও ছত্ররহিত উভয় প্রকার লোকই 
এক সঙ্গে গমন করিতেছে, ইহা বাকের অর্থ। এস্থলেও ছত্রিপদের শক্য 
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ছত্ৰ সহিত, ও অশক্য ছত্ররহিত, উভয়ই বিশেষ্য, আর শক্যতাবচ্ছেদক ছত্রতার 
ব্যাপক, এক সার্থবাহিতা লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বিশেষণ। এ স্থানেও ছত্রের 
সম্বন্ধবিশিষ্ট ছত্রী পদের শক্যহইতে ছত্র সম্বন্ধ রূপ শক্যতাবচ্ছেদক 
ত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্ধারা এক সার্থবাহিত্ববিশিষ্টছত্রসহিত ও ছত্ররহিত 
ব্যক্তি সকলের বোধ হওয়ায়, বাচ্যের একাংশ ছত্রসন্বন্ধ ত্যাগদ্বারা 
ব্যক্তিঅংশের বোধ হওয়ায় ইহা ভাগত্যাগলক্ষণা। কথিত প্রকারে 
ধৰ্ম্মরাজ বেদীস্তপরিভাষাতে ভাগত্যাগলক্ষণার উদাহরণ লিখিয়াছেন কিন্ত 
ইহা সকল সাম্প্রদায়িক মতে মজহল্লক্ষণার উদাহরণ। কোন স্থলে 
অজহল্লক্ষণার উদ্দাহরণে শক্যার্থ বিশেষণ হয়, কোন স্থলে বিশেষ্য হয়, 
শক্যসহিত অশক্যের প্রতীতি সমান হয়, কিঞ্চিৎ ভেদ দেখিয়া লক্ষণার 
ভেদ অঙ্গীকার করা নিক্ষল। সকল আচাধ্য অজৰললক্ষণার যে সমস্ত 
উদাহরণ দিয়াছেন সে 'সমন্তকে ভাগত্যাগলক্ষণার উদাহরণ বলাতে 
ধর্মরাজের অন্য আচাধ্যগণের বচন সহিত বিরোধই ফল। শক্যার্থের 
বিশেষণত! ও বিশেষ্যতাদ্ধারা অজহ্ল্লক্ষণা ও ভাগত্যাগলক্ষণার ভেদ স্বীকার 
করিলে ষে স্থলে শক্যার্থের বিশেষণতা হয়, সে স্থলে ভাগত্যাগলক্ষণা হয় ও যে 
স্থলে শক্য ও অশক্য, উভয়েরই বিশেষ্যতা হয় সে স্থলে অজহল্লক্ষণা হয় এইরূপ 
যদি বিপরীত অঙ্গীকার করা যায় তাহা হইলে তাহারও কোন বাধক হেতু নাই । 
সুতরাং মহাবাক্যে তথা “সোয়ং দেবদত্তঃ” এই বাক্যে লক্ষণার নিষেধ করিয়া 
ভাগত্যাগলক্ষণার স্বরূপ ও উদাহরণ বলিবার ধর্ম্মরাজের কোন প্রয়োজন ছিল 
না। সে যাহা হউক, ধর্মরাজ মহাবাক্যে লক্ষণাবিনা যেরূপে নির্ব্বাহের 
কথা বলিয়াছেন তাহা অযুক্ত ও অসঙ্গত। কারণ ঘটাদি পদের জাতি- 
বিশিষ্টে শক্তি অঙ্গীকার করিয়া পদদ্বারা লক্ষণাবিনা কেবল বাক্তির 
বোধ বলা সর্ব্থ৷ নিযুক্তিক। কেবল ব্যক্তিতেই যদি শক্তি মানিতেন ও 
জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে যদি শক্তি ন! মানিতেন তাহা হইলে কদাচিৎ ঘটাদি 
পদ্দদ্ধার কেবল ব্যক্তির বোধ সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু ইহা স্বীকার 
না করিয়া বিশিষ্টব'চক পদের শক্তিদ্বারাই বিশেষ্য মাত্রের বোধ হয় বলাতে 
ধর্দরাজের এই বচন শক্তিবাদাদি গ্রন্থে নিপুণমতি পণ্ডিতগণের আশ্চর্যের 
বিষয়। শক্তিবাদ গ্রচ্থে এই প্রদঙ্গ আছে-_-কোন শব্দ এক ধর্ম্মবিশিষ্টধৰ্দীর 
বাচক হয়। কোন শব্দ অনেক শর্্মবিশিষ্ধন্মীর বাচক হয়। আর কোন 
শব্দ অনেক ধর্াবশিষ্ট অনেকধন্ম।॥র বাচক হয়। যে পদের যে অর্থে শক্তি 
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সেই পদ সেই অর্থের বাচক হয়। যেমন ঘটপদের ঘটত্বরপ এক ধর্ম- 
বিশিষ্টধর্মীতে ও গোপদের গোত্বরপ এক ধর্ম্মবিশিষ্টধ্ম্মীতে শক্তি 
হয়, তাহাই তাহার বাচক। ধেনুপদের প্রসব ও গোত্বরূপ অনেক ধর্ম্ম 
বিশিষ্ট এক ধন্মীতে যে শক্তি, তাহাই তাহার বাচক। পুষ্পবস্ত পদের চন্রত্ব 
সূর্য্যত্বরূপ অনেকংন্মবিশিষ্ট অনেকধন্মী চন্দ্রনূর্যে যে শক্তি, তাহা চন্ত্র- 
সূর্য্য উভয়েরই বচক। যে ধর্মমবিশিষ্টে শক্তি হয়, সেই ধর্ম ত্যাগ করিয়া 
কেবল আশ্রয়ের বোধ লক্ষণাদ্ধারা হয়, লক্ষণ! বাতিরেকে হয় না। 
সুতরাং ঘটাদি পদে লক্ষণাদ্ধারা কেবল ব্যক্তিই বোধ হয়। অনেক- 
ধর্মমবিশিষ্টধর্মীর বাচক ধেনু পদহইতে একটী . ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়৷ 
একধন্মবিশিষ্টধর্মীর বোধ লক্ষণাব্যতিরেকে হয় না। সুতরাং ধেনুপদে 
শত্তিদ্বারা অপ্রস্থত গোর বা প্রস্থত মহিষীর বোধ হয় না। অবশ্য 
ধেন্ু পদদ্বারা কচিৎ গোমাত্রের বোধ হয়, কিন্তু উহ! ভাগত্যাগলক্ষণা- 
দ্বারাই হয়, শক্তিদ্বারা নহে। এই রূপ পুষ্পবস্ত পদহইতে শক্তিদ্বারা 
চন্দ্র ত্যাগ করিয়া সুর্যের ও সুর্য ত্যাগ করিয়া চন্দ্রের বোধ হয় না। 
শক্তিবাদে এই রীতি উক্ত হইয়াছে এবং ইহাই সম্ভব। শক্তি বিশিষ্টে হয় 
কিন্তু শক্তিদ্বার বোধ কেবল বিশেষ্যের হয়, এই উক্তি সর্বথ! দুরুক্তি | 
ধর্মবিশিষ্ট অর্থে পদের যত শক্তি হয়, তাহাহইতে ন্যান বা অধিক অর্থ 
লক্ষণাদ্বারা প্রতীত হইয়া থাকে। শক্তিদ্বার যতটুকু শক্তি হয় 
ততটুকুই ধৰ্ম্মবিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়, ইহ! নিয়ম। যদি বল, বাক্তি মাত্র 
শক্তি হয়, বিশিষ্টে নহে, ইহ! ধৰ্ম্মরাজের অভিপ্রায় । একথ! সম্ভব নহে, 
কারণ, ধর্মর'জ “বিশিষ্ঠ বাচক' পদের শক্তিদ্বারাই বিশেষের বোধ হয়”, 
বলিয়াছেন। যদি ব্যক্তিমাত্রে শক্তি বাঞ্ছিত হইত, তাহা হইলে পদের 
শক্তিদ্বারা ব্যক্তিমাত্রের বোধ হয় এরূপ বলিতেন, “বিশিষ্ট বাচক” 
এই পদের প্রয়োগ করিতেন না। ব্যক্তিমাত্রে শক্তির অঙ্গীকার কাহারও 
মতে নাই, ইহ! সর্ব মত বিরুদ্ধ। যদ্যপি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ব্/ক্তিমাত্রে 
শক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি তন্মতেও পদদ্বার! অর্থের স্থৃতি ও শাববোধ 
জাতিবিশিষ্টের হয়, শক্তিদ্বারা ব্যক্তিমাত্রের শাববোধ কাহারও মতে নাই। 
যদি বল, ঘটাদি পদের শক্তি কচিৎ জাতিবিশিঞ্টে হয় ও কৃচিৎ ব্যক্তিতে হয়, 
যেমন হরিপদ নানার্থ তদ্রুপ সকল পদ নানার্থ। এই অর্থ অত্যন্ত অগুদ্ধ, ধর্মরাজের 
গ্রস্থেও উক্ত অর্থ নাই, অশ্ুদ্ধতার হেতু এই-_যে স্থলে লক্ষণাদ্বারা নির্বাহ 


১৫২ ,  তত্বজানামৃত । 


হয় সে স্থলে নানা অর্থে শক্তির ত্যাগ হয়, অর্থাৎ এক অর্থে শক্কি ও দ্বিতীয় 
অর্থে লক্ষণা হয়। ধর্মরাজই বলিয়াছেন, নীলাদি শব্দের গুণে শক্তি ও 
গুণীতে পক্ষণা উভয়েতে শক্তি বলেন নাই। অতএব লক্ষণার ভয়ে 
নানার্থতা অঙ্গীকার করেন নাই কিন্তু নানার্থতার ভয়ে লক্ষণার অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । স্থতরাং বিশিষ্টেও শক্তি আর বাক্তিমাত্রেও শক্তি এই 
অগুদ্ধ অর্থে ধর্মমরাজের তাৎপর্য নাই। কিন্তু বিশিষ্টে সকল পদের শক্তি হয়, 
উক্ত বিশিষ্টে শক্তির মাহাত্ম্য কখনও বিশিষ্টের অন্য পদার্থ সহিত অন্বয় 
হয়। যে স্থলে বিশিষ্টে অন্বয়ের যোগ্যতা হয় সে স্থলে বিশিষ্টের ও যে 
স্থলে বিশিষ্টে অন্বয়ের যোগ/তা নাই সে স্থলে বিশেষ্যমাত্রের শক্তিদ্বারা 
অন্বয় বোধ হয়, ইহাই ধৰ্ম্মরাজের মত। কিন্তু ইহা অসঙ্গত, কারণ শক্তি বিশিষ্টে 
লক্ষখাব্যতিরেকে ব্যক্তিমাত্রের অন্বয় বোধ স্বীকৃত হইলে ধেন্ুপদদ্বারাও 
লক্ষণাবিন! অপ্রস্থত গোর অথবা প্রস্থত মহিষীর প্রতীতি হওয়া উচিত আর 
পুষ্পবস্ত পদদ্বারা এক সুর্য্যের অথবা এক চন্দ্রের বোধ হওয়া উচিত কিন্তু 
এরূপ হয় না। সুতরাং “অনিত্যোঘটঃ” ইত্যাদি বাক্যে ঘটাদি পদের ব্যক্তি- 
মাত্রে ভাগত্যাগলক্ষণা হয়। যদি বল বাহুল্য প্রয়োগে ব্যক্কিমাত্রের 
শক্তিদ্বারাই বোধ হয়, ইহার উত্তর এই যে, প্রয়োগ বাহুলো যদি অর্থে 
শক্যত! স্বীকৃত হয় তাহ! হইলে নীলাদি পদের প্রয়োগ বাহুল্য গুণীতে 
হওয়ায় গুণীও শক্য হওয়া উচিত। গুণী নীলাদি পদের শক্য নহে, 
লক্ষ্য, ইহ! ধৰ্ম্মরাজ নিজে বলিয়াছেন। সুতরাং যে স্থলে বিশিষ্টবাচক পদ- 
দ্বারা বিশেধ্যমাত্রের বোধ হয়, সে স্থলে সমুদায়ভাগত্যাগলক্ষণা হয়, কিন্ত 
তাহা নিরূঢ-লক্ষণা। নিরঢ়-লক্ষণার সহিত শক্তির ঈষং ভেদ হয় তাহার 
প্রয়োগ বাহুল্য হইয়া থাকে । যে অর্থে শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য হয়, সেই 
অর্থে সমুদায় শক্তি স্বীকৃত হইলে জাতি শক্তিবাদের সিদ্ধান্ত যে ব্যক্তির 
বোধ সর্ব স্থলে লক্ষণান্থারা হইয়া থাকে, তাহা অসঙ্গত হইবে। ন্যায় 
মতে “রাজ পুরুষ” ইত্যাদি বাক্যে রাজ পদের রাজ সম্বন্ধীতে যে সমস্ত স্থলে 
লক্ষণ! হয় তাহাঁও অস্ঙ্গত হইবে। প্রদর্শিত কারণে বিশিষ্টবাচক পদদ্বার। 
বিশেষ্যমাত্রের বোধ পক্ষণা বিন! সম্ভব নহে। সুতরাং মহাবাক্যে ভাগত্যাগ 
লক্ষণা হয়, ইহা সাম্প্রদায়িক মত এবং ইহাই [জজ্ঞান্গুর উপাদেয়। বেদান্ত 
বাক্যদ্বার৷ অসঙ্গ ব্রন্দের আত্মরূপে সাক্ষাৎকার হইয়! প্রবৃত্তি-নিবৃতি-শুন্য 
ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি ফল হয়, ইহ! অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত । 


প্রাচীন বৃত্তিকারের আক্ষেপ । ১৫৩ 


উক্ত বৈদিক সিদ্ধান্তে মীমাংসকগণের আক্ষেপ । 


প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের প্রতি মীমাংসামতান্ুসারিগণ এইরূপ আপত্তি করেন 
সমুদায় বেদ প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তিবোধক, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রহিত অর্থের বোধক বেদ 
নহে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইতে ভিন্ন মর্থের বোধক হইলে, নিক্ষল অর্থের বোধক 
হওয়ায়, বেদ অপ্রমাণ হইবে। স্তরাং বিধিনিষেধশূন্যবেদাস্তবাক্যের বিধি- 
বাক্যের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় বেদান্ত বাক্য বিধিবাক্যের শেষ অর্থাৎ উপকার 
হয়। কোন বাক্য কর্মকর্তার স্বরূপ-বোধক হয়, যেমন ত্বং পদার্বোধক পঞ্চ 
কোশ বাক্য । কোন বাক্য কর্্মশেষদেবতার শ্বরূপ-বোধক হয়, যেমন তৎ পদার্থ 
বোধক বাক্য। জীব-্রক্ষের অভেদ বোধক বাক্যের অর্থ এই- কর্ম কর্ত। 
জীব দেবভাব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কর্ম্ম অবশ্য কর্তব্য। এইরূপে কর্ম্মফলের 
স্তুতি করায় অভেদবোধক বাক্য অর্থবাদরূপ হয়। যদ্যপি মীমাংসা মতে 
কেবল মন্ত্রময়ী দেবতা স্বীকৃত হয়, বিগ্রহবান্‌ এখর্য্যবিশিষ্ট কোন দেব নাই ও 
তৎকারণে তন্মতে দেবভাবের প্রাপ্তিও সম্ভব নহে, তথাপি সম্ভাবন৷ 
মাত্রে কর্মফলের স্ততি হয়। যেমন “কৃষ্কপ্রভা কোটা সৃর্ধ্যপ্রভা 
তুলা”, এস্থলে কোটি সূর্য্য প্রভা অলীক, কিন্তু সম্ভাবনায় উপম! দেওয়া 
হয়, অর্থাৎ কোটী হুর্যোর প্রভ। একত্র হইলে কৃষ্ণ প্রভার উপমা হয়। এইরূপ 
যদি নর্বজ্ঞতাদি গুণবিশিষ্ট পরম খ্রশ্ব্য্যবান কোন অদ্ভুত দেব থাকে তাহ। 
হইলে ভততুলা কর্মকর্তার স্বরূপ হয়, এই সম্ভাবনায় দেবভাবের প্রাপ্তি 
বর্ণিত হইয়াছে । সুতরাং সমস্ত বেদ সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি বোধক, প্রবৃত্তির অনুপযোগী বেদবাক্যদ্ধারা ব্রহ্ম বোধ সম্ভব নহে। 


প্রাচীন বৃত্তিকারের আক্ষেপ । 


প্রাচীন বৃত্তিকার (ভত্বৃপ্রপঞ্চ বেদানস্তের একদেশী ) বৈদাস্তিক বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । এ বিষয়ে বৃত্তিকারের মত এই ৪--কর্্মবিধি প্রকরণে বেদাস্তবাক্য 
পঠিত নহে, ভিন্ন প্রকরণে পঠিত বেদান্তবাক্য কর্ম্মনিধির শেষ হইতে পারে 
ন।। বেদাস্তবাক্য উপাসনাবিধি প্রকরণে পঠিত, সুতরাং সকল বেদাস্ত 
বাক্য উপাসনাবিধির শেষ (উপকাঁরক )। খংপদার্থবেধক বাক্য উপাঁসকের 
স্বরূপ-বোধক ও তৎপদার্২বোধক বাক্য উপাস্যের স্বরূপ-বোধক । 
ংপদার্থ ও তৎপদার্থঅভেদবোধক বাক্যের অভিপ্রায় এই--সংসারদশায় 
জীব ব্ৰহ্মের ভেদ হয়, উপাসনার বলে গোক্ষদশায় অভেদ হয়। অদ্বৈত- 

নটি 


১৫৪ তত্বজ্ঞানামূত। 

বাদে জীব ব্ৰহ্মের সদা অভেদ হয়, সংসার দশাতে ভেদপ্রতীতি 
ত্রম্ূপ। বৃত্তিকারের মতে জীব ব্রন্গের সংসার দশাতে ভেদ ও 
মোক্ষ দশাতে অভেদ হয়। মোক্ষ দশাতে জীব ব্রন্দের যে অভেদ হয় তদ্বিষয়ে 
জীব ব্ৰহ্মের ভেদ-বাদিগণ বৃত্তিকারমতে এই আপত্তি করেন। জীব ব্রহ্ষের 
ভেদ স্বরূপতঃ? কি উপাধিকৃত* প্রথম পক্ষ বলিলে, অর্থাৎ স্বরূপে ভেদ 
বুলিলে স্বরূপের বিদ্যমানে ভেদের নিবৃত্তি অসম্ভব । মোক্ষ দশাতে ভেদ নিবৃত্তি 
জন্য যদি স্বরূপের নিবৃত্তি অঙ্গীকার কর, তাহ! হইলে সিদ্ধান্তের ত্যাগ হইবে 
ও মোক্ষের অপুরুষার্থত। সিদ্ধ হইবে। কারণ, মোক্ষ দশায় স্বরূপের নিবৃত্তি 
কোন বাদীর মতে স্বীকৃত নহে, এবং বৃত্তিকারেরও উহ! অন্বীকাঁধ্য। 
স্বরূপের নিবৃত্তি বিষয়ে কোন পুরুষের অভিলাষ হয় না। পুরুষের অভিলাষের 
যে বিষয় তাহার নাম “পুরুষার্থ”। সুতরাং মোক্ষে পুকুতার্থতার অভাব হওয়ায় 
সিদ্ধান্তের ত্যাগ হইবে ও অপুরুষার্থতা সিদ্ধ হইবে । কথিত কারণে প্রথম 
পক্ষে জীব ব্রহ্গের স্বরূপতঃ ভেদ অসম্ভব । দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ জীব ব্রহ্গের 
ভেদ উপীধিকৃত হইলে, উপাধির নিবৃত্তি স্থলেই মোক্ষ দশায় অভেদ 
সম্ভব, কিন্ত ইহাতে অদ্বৈতমতের সিদ্ধি হইবে অর্থাৎ অদ্বৈত সিদ্ধান্তাহণ- 
রূপ ভেদের ভ্রম্রূপত্তা অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুতরাং উপাধিকৃত ভেদ 
মিথ্যা ও ভ্রমরূপ হওয়ায় অদ্বৈতবাদের ন্যায় কেবল জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃদ্তি 
স্বীকার যোগ্য। জ্ঞানম্বারা নিবর্তনীর় ভেদের উপাসনাদ্বারা মে+ক্ষ 
দশায় অভেদ বল! অসঙ্গত! কথিত কারণে মোক্ষনিমিত্ত উপাসন! নিষ্ফল । 
নৈয়ায়িক ও অপর ভেদবাদিগণের উল্লিখিত আপত্তির পরিহারে বুত্তিকারের 
অন্থুসারিগণ বলেন, জীবের ব্রহ্ম সহিত ভেদ স্ববপতঃ নহে, উপাধিরূত। 
উপাধি যদি মিথ্যা! হয়, তবে উপাধিকৃত ভেদও মিথ্যা হইতে পারে এবং তাহার 
নিবৃত্তিও কেবল জ্ঞানদ্বার| সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী 
আকাশাদি পদার্থ মিথ্যা] নহে, এইরূপ জীবের উপাধি অন্তঃকরণাদিও সত্য। 
সুতরাং জ্ঞানদ্বারা সত্য উপাধির নিরৃত্তি অসম্ভব । যদ্যপি মোক্ষ দশাতে 
অন্তঃকরণাদির নাশ হওয়ায় ধ্বংসশূন্য =এনযতারূপ নিত্যতা বৃত্তিকারের মতেও 
সম্ভব নহে, তথাপি তন্মতে জ্ঞানঅবাধ্যতারূপ নিত্যতা সকল পদার্থে সম্ভব 
সুতরাং উপাধি সত্য এবং উক্ত উপাধিকৃতভেদও সত্য। যেমন 
পৃথিবীতে জলসংযোগরূপ সত্য উপাধিকৃত শীতলত! সত্য, তদ্রপ সত্য 
অস্বঃকরণানিক্প উপাধিকৃত জীব ব্রন্গের ভেদও সত্য। উক্ত সত্য ভেদের ও 
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উপাধির কেবল জ্ঞানত্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে না, নিত্যকর্প ও 
উপাসনা সহিত জ্ঞানদ্বার৷ উপাধির নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ দশায় ভেদের নিবৃত্তি 
হয়। অদ্বৈত মতে সকল উপাধি ও ভেদ মিথ্যা হওয়ায় তন্মতে কেবল 
জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি সম্ভব। উক্ত মতে স'সার দশাতেও মিথ্যা উপাধিদ্বার' 
পারমার্থিক অদ্বৈততার কোন হানি নাই। এই প্রকার বৃত্তিকারের ও অদ্বৈত- 
বাদের মধ্যে মতের ভেদ আছে। বৃত্তিকার ভেদ্বোধক ও অভেদবোধক 
বেদবাক্যের সঙ্গতি এইরূপে করেন- জীবে ব্রহ্মের ভেদবোধক বাক্য সংসারী 
জীবের স্বর্ূপ-বোধক ও অভেদবোধক বাক্য মুক্ত জীবের শ্বরূপ-বোধক যাহার! 
মুক্তি দশাতে ভেদ অঙ্গীকার করেন, তাহাদের মতে অভেদবাক্য বাধিত। 
এদিকে অদ্বৈতবাদে সদা অভেদের অঙ্গীকার থাকায়, এমতে জীব ব্রন্গের 
তেদবোধক বাক্যের বাধ হয়। অতএব সংসার দশাতে ভেদ ও মুক্তি দশাতে 
অভেদ স্বীকার করাই যৌগ্য। 
উক্ত হুই মতের অসমীচীনতা । 

উক্ত ছুই মত সমীচীন নহে; কারণ, সকল বেদাস্তবাক্য অহেয় ও 
অন্ধপাদেয় ব্রন্দের বোধক, বিধিশেষঅর্থের বোধক নহে। এই অর্থ ব্রহ্ম 
সুত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ হ্ত্রের ব্যাখ্যানে ভাষ্যকার অতি বিস্তারিত 
রূপে যুক্তি, অনুভব, ও শাস্ত্র প্রদর্শনপূর্ববক বর্ণনা করিয়াছেন। কাহারও 
মীমাংসা বুত্তিকারাদি মতে অধিক শ্রদ্ধা হইলে এবং শাস্ত্রে প্রবেশ হইলে, 
স্ববুদ্ধিদোষ নিবারণাভিপ্রায়ে ভামতিনিবন্ধ ত্রহ্গবিদ্যাতরণাদি টাকা সহকারে আদি 
ভাষা বিচার করা উচিত। কিম্বা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সহিত উপনিষদ 
বিচারেও বুদ্ধিদৌষের নিবৃত্তি হইতে পারে। মীমাংসাদি শাস্ত্রের খণ্ডন প্রসঙ্গে 
উক্ত হুত্রের ব্যাখ্যা এ গ্রন্থেও স্থানান্তরে উদ্ধৃত হুইয়াছে। যাহাদের 
শাস্ত্রে প্রবেশ নাই অথচ উক্ত সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা আছে, 
তাহাদের পক্ষে উক্ত সূত্রের বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত উপযোগী হইতে পারে, স্চারণ 
তদ্বারা হহা অনায়াসে নিশ্চিত হইবে যে বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য অহেয় 
অনুপাদেক ব্রদ্মবৌধে পরিসমাপ্ত, কর্ম্ম বা! উপাসন! বিধিতে উহার তাৎপর্য্য নাই। 


ষট্‌ বৈদিক-বাক্যের-তাৎপর্যের লিঙ্গ । 


বৈদিকবাক্যের তাৎপধ্যবোধের প্রক্কষ্ট উপায় উপক্রমোপসংহারাদি ষট. 
লিঙ্গ হয়। যথা--১ উপক্রম উপসংহার, ২ অভ্যাস, ৩ অপুর্বাতা, ৪ ফল, 


১৫৬. তথ্বজ্ঞানামৃত । 


৫ অর্থবাদ, ও ৬ উপপত্তি (যুক্তি যোজনা)। এই ছয়টীদ্বার! প্রস্তাব-তাৎপর্য্য ও 
শান্ত-তাৎপর্ধ্য বুঝ! যায় বলিয়া “লিঙ্গ” শব্দে কথিত। যেমন ধুম জ্ঞানে অগ্নির 
জ্ঞান জন্মিলে ধূম অগ্নির লিঙ্গ হয়, তদ্রপ । 

উপক্রম = আরম্ভ, উপসংহার সমাপ্তি। আরম্তকালের বাক্য ও সমাপ্ডি- 
কালের বাক্য যদি একরূপ বা একার্থবাচক হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহাই 
তৎপ্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। যেমন ছান্দ্যোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 
উপক্রমে (আরস্তে ) ও উপসংহারে ( সমাপ্তিতে ) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপার্দিত 


হইয়াছেন। অতএব উপক্রমোপসংহারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের একরূপতা 
হওয়ায় জানা যাঁর যে অদ্বিতীয় বঙ্গের প্রতিপাদনই উক্ত প্রস্তাবের বিষয় । 


‘অভ্যাস শব্দের’ অর্থ পুনঃ পুনঃ উপক্রাস্ত পদার্থের বার বার উপদেশ 
ধা উল্লেখ থাকিলে “অভ্যাস” শব্দে কথিত হয়। উক্ত উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
নব্বার তত্বমসি মহাবাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অভ্যাস । 
কথিত উপদেশ অন্যত্ৰ অলব্ধ হইলে “অপুর্ব” নামে কহা! যায়। যথা-- 
উপনিষদরূপ শব্দ প্রমাণ ব্যতিরেকে জ্ঞেয় ব্রহ্মে অন্য প্রমানের বিষয়তা 
নাই। সুতরাং অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অজ্ঞাত রূপ অপূর্ব্বতী হয়, অর্থাৎ প্রমাণাস্তর- 
দ্বার অক্ঞাততার প্রত্যাখ্যান অসম্ভব হওয়ায় অদ্বিতীয় ব্রন্গে অপূর্ববতী হয়। 

- ফল শব্দের অর্থ, অদ্বেতবরন্ধের জ্ঞানদ্বারা মূল সহিত ( অজ্ঞান সহিত ) 
শোক মোহের নিবৃত্তি, অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারদ্বারা কারণ সহিত কাধে"; 
নিবৃত্তি ও রঙ্গ স্বরূপে স্থিতি “ফল” বলিয়া কথিত হয়। 

স্তুতি বা নিন্দা বোধক বচন “অর্থবাদ” শব্দে উক্ত । “প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতর- 
পরং বাক্যং অর্থবাদঃ” অর্থাৎ বিহিত অর্থের স্ততিপর বাক্য অথবা নিষিদ্ধ অর্থের 
নিন্দাপর বাক্য “অর্থবাদ” শব্দের বাচ্য। গুণবাদ, অনুবাদ, ভূতার্থবাদ, ভেদে 
অর্থবাদ তিন ভাগে বিভক্ত । “প্রমাণাস্তর বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপকঃ শব্দঃ গুণবাদঃ” 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরুদ্ধ অর্থের বোধক বাক্য “গুণবাদ” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
যেমন “আদিতোযুপঃ, অর্থাৎ “আদা কাষ্ঠময় স্তম্তরূপ, এই বাকো 
আদিত্যের যুপ সহিত অভেদতা প্রত্যক্ষ প্রমাণ্ছ্ারা বাধিত, অতএব বিরুদ্ধ 
অভেদার্থ বোধক হওয়ায় গুণবাদ। “প্রমান্তরে* নির্ণীতার্থ জ্ঞাপকঃ শব্দঃ 
অঙ্বাদঃ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণনিণীত অর্থের বোধক বাক্যকে “অনুবাদ 
বলে। যেমন ণঅগ্নিহিমস্য ভেষজং” অর্থাৎ অগ্নি শীতের নিবৃত্তির উপায়। 
“তৎকালে তদ্গুণজ্ঞাপকঃ শব্দঃ তৃতার্থবাদ*, অর্থাৎ বিদ্যমান কালের গুণবোধক 
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বাক্যকে “ভূতার্থবাদ” বলে। “জরায়ামপায়ং শূরঃ” অর্থাৎ এই পুরুষ 
বৃদ্ধাবস্থাতেও শুর, এইবাক্য বিদ্বমান জরা অবস্থাতেও শৃরতা গুণের জ্ঞাপক । 

প্রতিপান্ অর্থের অনুকূল যুক্তির নাম “উপপত্তি” অর্থাৎ অনুকূল যুক্তি- 
দ্বার বেদশান্ত্রের বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করাকে “উপপত্তি” বলে । ছান্দোগ্যে সকল 
পদার্থের ব্রহ্ম সহিত অভেদ বোধনার্থ কার্য কারণের অভিন্নতা অনেক দৃষ্টাস্ত- 
দ্বারা কথিত হইয়াছে । অনুকুল যুক্তির অবতারণা পূর্বক প্রস্তাবিত বিষয়ের 
তাৎপর্যা অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে সৎসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায় । 
অতএব যুক্তি যোজনার নাম “উপপত্তি”। 

উক্ত রূপে ষটলিঙ্গদ্বারা উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিৰ্ণীত হয়, 
ইহা ভাষ্যকার উপনিষদের ব্যাখ্যানে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তর্কপ্রিয় 
পাঠকগণের মধ্যে যাহাদের এইরূপ ধারণা আছে যে শাস্ত্রীয় বচন সকল যুক্তি- 
হীন প্রলাপবাক্যবৎ অসার, তাহাদের উচিত যে “উপপত্তি” শব্দটা কণ্ঠস্থ করিয়া 
রাখেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উক্ত আপত্তির স্থল থাকিবে না। তাহাদের 
ইহাঁও জান! উচিত যে গুরু-উপদেশ ভিন্ন কেবলমাত্র নিজবুদ্ধি বলে শান্ত্র- 
তাঁৎপর্য্যনির্ণয় হয় না। শাস্ত্র একটী বিশাল সমুদ্র বিশেষ, নিজ বুদ্ধি বলে শাস্ত্র- 
রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিলে সর্বপরিশ্রম মরীচিকা'জলে তৃষ্ণা নিবৃত্তির ন্যায় 
নিক্ষল হইবে । যেমন সমুদ্রের জল নিজের উদ্যোগে লাভ করিয়া পান করিলে 
তাহার বিষবৎ পরিণাম অপরিহার্ধা, কিন্ত বাম্পরূপে আকর্ষিত হইয়া! মেঘঘ্বারা 
পৃথিবীতে পতিত হইলে উহাই আবার অমৃতের সদৃশ হয়। তদ্রপ নিজ বুদ্ধি- 
দ্বারা শান্ত জ্ঞান উৎপাদিত হইলে সফল হয় না, মেঘরূপী গুরুদ্বার! 
শ্রুত হইলে পরম কল্যাণের আম্পদ হয়। এই অর্থ বেদও ছুইটা মন্ত্রে ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তথাহি 

“নৈষ!| তকেণ মতিরপনেয়! দির সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ইতি 
“কোহদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ ইয়ং বিস্থষ্টি ও আবভূব” শ্রুতি 

অর্থ--এই মতি, এই ব্ৰহ্ম জ্ঞান, কেবল মাত্র নিজ বুদ্ধিতে উৎপাদিত করিতে 
নাই এবং কুতর্কবাধিতও করিতে নাই। ইহা অন্য কর্তৃক অর্থাৎ বেদতত্বজ্ঞ 
গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ফলবতী হয়, অন্তথা বিফল হয়। 

ধাহাহইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে কে তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে, 
জান! দুরে-থাকুক, তাহাকে বলে, বুঝাইয়! দেয় এমন ব্যক্তিই বা কে আছে। 

এ সকল কথা স্থৃতিতেও আছে থান 


১৫৮ তথ্বন্ঞানামৃত । 


অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তকেণি যোজয়েৎ। 
গ্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ ত দচিস্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
অর্থ--যাহা চিন্তার অতীত তাহ! তর্কে আরোহিত হইবার নহে অর্থাৎ তাহা 
তর্কের অপ্রাপ্য। যেহেতু প্রক্কতির পর, সেই হেতু তাহা অচিন্ত্য । অচিন্ত্যতাই 
সে বস্তুর লক্ষণ। 
পূর্ব প্রসঙ্গ এই--উক্ত প্রকারে ষট্লিঙ্গদ্বারা বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য 
অদ্বৈতব্ৰহ্ধে নিশ্চিত হয়, আর শব্দের শক্রি-বৃত্তি অথবা লক্ষণাবৃত্তির জ্ঞান 
শাব্বোধের হেতু হয়। 
আকাজ্কাদি চারি পদার্থ শাব্দবোধের সহকারী । 


শান্দবোধের প্রতি পদজ্ঞান , অথবা পদশক্তিজ্ঞান করণ, পদজন্ পদার্থের 
উপস্থিতি ব্যাপার, আর আসত্তি, যোগ্যতা, আকাজ্ষ।, ও তাৎপর্য্য জ্ঞান 
সহকারী । পদ সকলের সন্ধান অর্থাৎ অবিলম্বে উচ্চারণের নাম “আসত্তি” 
অর্থাৎ যোগ্যপদের বৃত্তিরূপ সম্বন্ধহইতে ব্যবধান রহিত পদার্থের স্থৃতিকে 
“«আসত্তি”” বলে। এক পদার্থের পদার্থাস্তর সহিত সমন্বন্ধকে “যোগ্যতা” 
বলে। এক পদার্থের পদার্থাস্তর সহিত অন্বযবোধের অভাব “আকা” নামে 
প্রসিদ্ধ। স্থল রীতিতে আকাজ্কার নাম ইচ্ছা, এই ইচ্ছ' যগ্যপি চেতনে হয় 
তথাপি যতক্ষণ পদীর্থাস্তর সহিত অন্বয় জ্ঞান ন হয়, ততক্ষণ আপন অর্থের 
অন্বয়ের জন্তু পদাস্তরে ইচ্ছা সদৃশ প্রতীত হয়, পরে অন্বয় বোধ হইলে 
গ্রতীত হয় না ইহাই আকাজ্জা। বক্তার ইচ্ছাকে “তাতৎপর্যা” কলে। 
“আসত?” আদি সম্বন্ধে শঙ্কা সমাধানরূপ তর্ক অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে 
পরিত্যক্ত হইল। 

উক্ত আসত্তি প্রভৃতি মধ্যে আকাজ্জ।, যোগ্যতা ও তাতৎপধা, এই তিনের জ্ঞান 
শাববোধের হেতু হয়, ন্বরূপে আকাক্ষাদি হেতু নহে। আসত্বি স্বরূপে 
শাব্দবোধের হেতু হয়, তাহার জ্ঞান হেতু নহে। এই প্রকারে আকাজ্ষা- 
জ্ঞান, যোগ্যতা-জ্ঞান, তাৎপধ্য-জ্ঞান, ও আসভি, শাব্দ বোধের হেতু এবং এই 
চারি শাব্ব-সামগ্রী বলিয়! প্রসিদ্ধ । 


উৎকট জিজ্ঞাসার ব্রহ্মবোধে জন্কতা! নিরূপণ । 


অন্ুমিতির সামগ্রী ব্যাণ্ডিক্রান হয় ও গ্রাত্যক্ষের সামগ্রী ইন্দ্রিয় 
ংযোগাদি হয়! যে স্থলে ছু রানের সামগ্রী সমান, সে স্থলে উভয় 


উৎকট জিজ্ঞাসার ব্রহ্মবোধে জনকতা৷ নিবারণ।  . ১৫৯ 


সামগ্রীর ফল এক সময় হয় না, কারণ, এক ক্ষণে ছুই জ্ঞানের উৎপত্তি 
সম্ভব নহে। যদ্যপি জ্ঞানদ্বয়ের আধার একক্ষণ হইতে পারে, তথাপি 
জানদ্বয়ের উৎপত্তির আধার একক্ষণ হয় না। কিন্তু হুই ব্যধিকরণ 
জ্ঞানের উৎপত্তি একক্ষণে হইয়া থাকে। যেমন দেবদত্তের জ্ঞান ও বজ্ঞ- 
দত্তেরজ্ঞান এই দুই জ্ঞান ব্যধিকরণ, তাহাদের উৎপত্তি একক্ষণে সম্ভব । 
অতএব সিদ্ধান্ত এই : সমানাধিকরণ ছুই জ্ঞানের উৎপত্তি একক্ষণে হয় না। আর 
যেহেতু একক্ষণে ছুই সমান বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে সেই হেতু ছুই 
সামগ্রীর ফল এককালে হইলে প্রবল সামগ্রীর ফলদ্বারা দুর্বল সামগ্রীর ফল 
বাধ হইয়া থাকে । প্রবলতা দুর্বলতা অনুভবের অনুসারে অনুমেয় । যেমন 
যেকালে ভূতল ও ঘটের সহিত নেত্র সংযোগ হয়, সেই কালে “ঘট বড়ুতলং* এই 
বাক্যেরও যদি শ্রবণ হয়, সে সময়ে “ঘটবিশিষ্ট ভূতল” এইরূপ প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানের সামগ্রী ও শাব্বজ্ঞানের সামগ্রী উভয় জ্ঞানের সামগ্রীর সন্তাব 
সত্বেও প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, শাব্বজ্ঞান হয় না। সুতরাং সমান বিষয়ক 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের ও শাবজ্ঞানের ছুই সামগ্রী স্থলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের সামগ্রী 
প্রবল ও শাব্জ্ঞানের সামগ্রী ভুর্বল। যে স্থলে যে সময়ে ভূতল- 
সংযুক্ত ঘটসহিত নেত্রসংযোগ হয়, সেই সময়ে পপুত্রস্তে জাতঃ” এই 
বাকে।র যদি শ্রবণ হয়, সে স্থলে ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে 
না, কিন্তু পুত্রের জন্মের শাব্দবোধই হইবে। সুতরাং ভিন্ন বিষয়ক জ্ঞানের 
প্রতাক্ষসামগ্ী ও শাব্সামগ্রী এককালে হইলে শাব্বপামগ্রী প্রবল ও 
প্রত্যক্ষসামগ্রী দুর্বল। এইরূপে বাধা-বাধক ভাবের বিচারপূর্বক 'প্রবলতা 
দুর্বলত! নিশ্চিত হইয়া থাকে । কিন্তু জিজ্ঞাসাশৃন্ত স্থলেই পূর্বোক্ত বাধ্য- 
বাধকভাঁব হয়। যে স্থলে এক বস্তুর জিজ্ঞাসা হয়, অপর বস্তুর জিজ্ঞাসা হয় 
না, আর উভয়েরই বোধের সামগ্রী আছে, সে স্থলে জিজ্ঞাসিতেরই বোধ হয়, 
অজিজ্ঞাসিতের বোধ হয় না। স্থতরাং জিজ্ঞামিতের বোধের সামগ্রী প্রবল 
এবং অজিজ্ঞাসিতের বোধের সামগ্রী দুর্বল । জ্ঞানের ইচ্ছাকে “জিজ্ঞাসা” 
বলে, তাহার বিষয় “জিজ্ঞাসিত” শব্দে কথিত হয়। জিজ্ঞাসা সহিত 
সামগ্রী সর্বদা প্রবল হইয়া থাকে । যেস্থলে উভয়ের জিজ্ঞাস! হয়, সেস্থলে 
উৎকট জিজ্ঞাসা-বাধক হয়| কথিত কারণে অদ্বৈত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে 
যে উৎকটজিক্ঞাসাবান্‌ পুরুষেরই ব্রহ্মবোধ হয়, উৎকট-জিজ্ঞাসারহিত 
পুরুষের ব্রহ্মবোধ হয় না । কারণ ধে পদার্থের জিজ্ঞাসাসহিত বোধসামণ্ী 


১৬৩ তত্বজানামৃত । 


হয়, উৎকট-জিজ্ঞাসা-সহিতবোধ-সামগ্রীদ্বারা সে পদার্থের বোধ হয়, অন্তথা 
জিজ্ঞাসাসহিতসামগ্রীত্থারা অন্য সামগ্রীর বাধ হইয়া থাকে । কথিত কারণে 
লৌকিক পদার্থের জিজ্ঞাসার তণা লৌকিক পদার্থের প্রত্যক্ষাদি বোধের সামগ্রীর 
জাগ্রতকালে সর্বদা সড়াব থাকায়, তন্বারা জিজ্ঞাসারহিত ব্রঙ্গবোধের সামগ্রীর 
বাধ হয় বলিয়া লৌকিক পদার্থের জিজ্ঞাসাসহিত প্রত্যক্ষাদিবোধের সামগ্রীর বাধ- 
জন্ত ব্রন্মের উৎকটজিজ্ঞাসা হওয়া উচিত। হেতু এই যে, উৎকট জিজ্ঞাসা-সহিত 
ব্রদ্মবোধের সামগ্রীদ্ধারাই লৌকিক পদার্থ বোধের সামগ্রীর বাধ হওয়া সম্ভব । 


উপসংহার ! 


বেদবাক্যের তাৎপর্য জ্ঞানের হেতু উপক্রমাদি ষট্‌ লিঙ্গ হয়, ইহা পুর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । মীমাংসামতে বেদ নিত্য, সুতরাং কর্তার ইচ্ছারূপ 
তাৎপৰ্য্য তাহাতে সম্ভব নহে, অধ্যাপকের ইচ্ছাই সম্ভব। এই মতে 
বর্ণ নিতা আর সমুদায় বর্ণ বিভু। কণ্ঠাদিদেশে অধ্যাত্মবাযুর সংযোগে 
উহার অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে বর্ণসমুদায়রপ বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয় 
অর্থাৎ কোন পুরুষদ্ধারা রচিত নহে । স্তায়মতে শব তৃতীয় ক্ষণে নাশ 
হয়, বেদও শব্দরূপ, সুতরাং ক্ষণিক । তৃতীয় ক্ষণে যাহার নাশ হয় তাহ! 
ক্ষণিক। এই মতে উচ্চারণ ভেদে বেদের ভেদ হয়। একবার উচ্চারিত 
হইয়া! পুনর্ব্বার উচ্চারিত হইলে উত্তর বাক্য পূর্ববাকা হইতে ভিন্ন হয়, 
পরস্ত পুর্ববাক্যের স্বজাতীয় উত্তরবাক্য হয় বলিয়া অভেদ ভ্রম হয়। স্তায়মতে 
ভারতাদির ন্যায় বেদও পৌরুষেয় | কারণ বর্ণ সমুদায় হইতে বেদ ভিন্ন নহে, 
বর্ণসমুদায়ই বেদরূপ । উক্ত সমুদায় প্রত্যেক বর্ণহইতে ভিন্ন নভে, সুতরাং বেদ 
বর্ণরূপ । উক্ত বর্ণ শব্বরূপ আর আকাশের গুণ শব্দ । মীমাংসামতে যেটা বর্ণের 
অভিব্যক্তির হু তাহাই স্তারমতে উৎপত্তির হেতু! সাংখা ও যোগমতে ও বেদ 
অনাদি । বেদান্তমতে বর্ণ ও বর্ণের সমুদায়রূপ বদ নিত্য নহে, তাহার উৎপত্তি 
শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । চেতনহইতে ভিন্ন সকলই অনিত্য । অতএব বেদ 
নিত্য নহে এবং ক্ষণিক৪ নহে । স্থষ্টির আদিকাঁলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সংকলে 
শ্বাসের স্যার অনায়াসে বেদের উৎপত্তি হইয়া থাকে । বেদান্তমতে ভারতাদির ন্ায় 
ঈশ্বররূপ পুকষদ্বঃলা রচিত হওয়ায় যদ্যপি বেদ পৌরুষেয়, তথাপি ভারতাদির 
আন্ুপুব্ৰী যেরূপ সর্বজ্ঞ ব্যাঁসাদিদ্ধ'রা প্রত্যেক কল্পে ভিন্ন ভিন্ন হুইয়া থাকে 


সাংখ্যতত্বকৌমুদীরীত্যুক্ত শ।বপ্রমাণ বর্ণন। ১৬১ 


তদ্রপ বেদের আইহপুববাঁ ভিন্ন ভিন্ন ও বিলক্ষণ নহে, পূর্কা পূর্ব করের 
আনুপুবর্বার সমান উত্তর উত্তর কল্পের আন্ুপুবর্ধী প্রবাহরূপে অনবচ্ছিন্ন। 
অতএব পুরুষ রচিততাব্ূপপৌরুষেয়তা বেদে ভারতাঁদির সমান হইলেও 
অন্ত সর্গের (স্যষ্টির ) আম্পুব্ৰা স্মরণ ব্যতীত পুরুষরচিতত্ব্ূপপৌরুষেয়ত্ 
যেরূপ ভারতাদিতে হয়, সেরূপ বেদে নহে, কিন্তু বেদে পূর্ব সর্গের আন্ুপুবা 
স্মরণ করিয়! পুকুষরচিতত্ব হয়। এইরূপে বেদের আম্পুবর্বা অনাদি ও 
ঈশ্বররূপ পুরুষদ্বারা রচিত হওয়ায় পৌরুষেয়ও বটে। কথিত কারণে বেদের 
অনাদিত্ব প্রভৃতি কথনও বিরুদ্ধ নহে। 


সাংখ্যতত্বকৌমুদীরীত্যুক্ত শাব্দপ্রমাণ বর্ণন । 


প্রত্যক্ষাদি প্রকরণের ন্তায় সাংখ্যতত্ব কৌমুদীর শাব্দপ্রমাণ প্রকরণের 
অংশও এস্থলে উদ্ধত হইল। কৌমুদীর সুন্দর অথচ সক্কিপ্ত বর্ণনা পাঠক- 
গণের অতিশয় প্রীতির কারণ হইবে এবং অনেকগুলি কথা যাহা উপরে বল! 
হয় নাই, সেই সকল বিষয়েরও সমালোচনা থাকায় অতীব উপযোগীও বটে । 
তথাহি-_ 

বঙ্গানুবাদ ঘে)__প্রয়োজক বৃদ্ধের ( অনুমতি কাঁরকের, উত্তম বুদ্ধের, বাটীর 
প্রাচীন লোকের) আদেশ গামানয়, ( গাভী নিয়ে এস ) এই প্রকার শুনিয়া 
গয়োজ্া বৃদ্ধের ( যাহাকে আদেশ করা হয় তাভার, মধ্যম বৃদ্ধের ) গো আনয়নে 
প্রনৃত্তি হয়, এই প্রবৃত্তির কারণ উক্ত বিষয়ে জ্ঞান, এই জ্ঞানের অনুমান ( ঘ 
চিহ্নিত মন্তব্যে দ্রষ্টব্য) দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ( শক্তি, এই শব্দদ্ধার 
এই অর্থের বোধ হয় ইত্যাদি) জ্ঞান হয়, উক্ত সন্বন্ধ-জ্ঞানসহকারে শব্দসকল 
অর্থকে বুঝায়, অতএব শব্দদ্বার অর্থজ্ঞান স্থলে পূর্বে অনুমানের আবশ্তকতা 
আছে বলিয়া অনুমান নিরূপণ করিয়া শব্দ নিরূপণ করিতেছেন । আশু- 
নচনের অর্থ আপ্তক্রুতি অর্থাৎ সত্য বাক্য। কারিকার আপ্র-বচন পদটা লক্ষের 
বাচুক, অবশিষ্টটুকু লক্ষণ অর্থাৎ আগুশ্রুতিকেই 'শাপ্তবচন বলে। আপ্ত 
শবের অর্থ প্রাপ্ত অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত প্রামাণিক, বার্থ আন্ত যে শ্রুতি (শব) 
তাহাকে আপ্তশ্রতি বলে। শ্রুতি শব্দে বাকাজন্য বাঁক্যার্থ জ্ঞান অর্থাৎ চিত্ত- 
বৃত্তি বুঝাইবে (সাংখ্যমতে চিত্তবৃত্তিকেই প্রমাণ বলে )। উক্ত বাক্যার্থ জ্ঞান 
্বতঃ প্রমাণ অর্থাৎ উহা প্রমাণ কি না? জানিবার নিমিত্ত অন্য প্রমাণের 
অপেক্ষা করে না, কারণ পুরুষক্ৃত নহে, এরূপ নিত্য বেদবাকাজনিত বলিয়া 

২১ 


১৬২ ত্ত্বজ্ঞানামৃত । 


কোনরূপ দুষ্ট নহে, (লৌকিক বাক্যস্থলে পুরুষের দোষ ভ্রম প্রভৃতি শবে 
আরোপ হয় ) সুতরাং যুক্ত অর্থাৎ সত্য । 

বেদের ন্যায় বেদমূলক স্থৃতি ইতিহাস ও পুরাণাদি বাক্যজনিত জ্ঞানও যুক্ত 
অর্থাৎ প্রমাণ হয়। প্রথমতঃ সুপ্ত পরে জাগ্রৎ ব্যক্তির পূর্ববদিনের কথার পর- 
দিনে স্মরণ হওয়ার ন্যায় আদি বিদ্বান কপিলের পূর্বকল্লে ( প্রলয়ের পূর্বে 
সৃষ্টিতে) অধীত বেদ বাক্যের স্মরণ পর কল্পের প্রথমে হইতে পারে। এরূপ 
অনেক দিনের কথা স্মরণের বিষয় ( মহাভারতে ) অবট্য জৈগীষব্য সম্বাদে বর্ণিত 
আছে, ভগবান্‌ জৈগীষব্য দশ মহাকল্পে ( কল্প অতি দীর্ঘকাল, ব্রহ্মার এক দিন) 
বারম্বার পরিবর্তন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া ইত্যাদি গ্রন্থ ভাগঘ্বারা নিজের 
দশ মহাকল্পকালীন জন্মপরম্পরার স্মরণ বলিয়াছেন। আগ পদদ্বারা অযুক্ত 
অর্থাৎ প্রমাণ রহিত বৌদ্ধ ক্ষপণক অবধৃত শ্বেত-পট প্রভৃতির শাস্ত্র পরিহার 
হইতেছে, এ সমস্ত গ্রন্থ প্রমাণ নহে, কারণ উহাদের নিন্দা শ্রবণ আছে, উহাদের 
মূল নাই, (স্থৃতি প্রভৃতির মূল বেদ) উহাতে প্রমাঁণ-বিরুদ্ধ বিষয়ের উক্তি 
অর্থাৎ বোদ্ধাদি গ্রন্থে যাহা! বলিয়াছে, তাহ! প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বিরুদ্ধ পণ্ডতুল্য 
পুরুষাধম শ্নেচ্ছপ্রভৃতি লোকেই উহাকে শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে (কোন 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি গ্রহণ করেন নাই ), অতএব বোদ্ধাদিপ্রণীত গ্রন্থ যুক্ত 'নহে- 
( স্থতরাং প্রমাণ নহে) । “তু” শব ( আগ্ত বচনং তু) দ্বার শব্দকে অন্ুমান- 
হইতে পৃথক কর! হইয়াছে, অর্থাৎ অনুমানের রীতিতে শব্দ প্রমাণদ্বার৷ অর্থবোধ 
হইবে না, শব্দ স্থলে বাক্যার্থ ( এক পদার্থ বিশিষ্ট অপর পদার্থ) প্রমেয় অর্থাৎ 
শব্দরূপ প্রমাণদ্বারা বাক্যার্থের বোধ হইয়া থালে, বাক্য বাক্যাথের 
ধর্ম নহে, ধৰ্ম্ম হইলে বাক্যকে হেতু বলিয়া বাক্যার্থরূপ ধন্মীর অঙ্গুমান 
হইতে পাঁরিত ( যেমন ধুমকে হেত করিয়া বহ্ছিবিশিষ্ট পর্বতের অনুমান হয় )। 
বাক্য বাক্যার্থকে বুঝাইতে গিয়া সম্বন্ধ গ্রভণকে ( ব্যাপ্ডিজ্ঞানকে, ব্যাপ্তিজ্ঞান- 
সহকারে হেতুজ্ঞান্দ্বারা সাধ্যের অন্তমান ভুয়া থাকে ) অপেক্ষা করে না। 
নূতন কবি বিরচিত শ্রেঃকদ্বারা কোনও এক্ট) অপুর্ব ভাবের বোধ হইয়া থাকে, 
এ স্থলে তাদুশ ব্যাপ্তির € যেখানে গামানয় ইত্যাদি বাক্য, সেখানেই গোর 
আনয়ন বুঝায় হত্যাদির) সম্ভাবনাও নাই, অথচ নূতন শ্লোকদ্বার৷। আভনব 
ভাবের বোধ ভয় থাকে । 

মন্তব্য (ঘ)।-- অনুমানের নিরূপণ করিয়া শব্দের নিরূপণ কর! হইয়াছে, এই 
উভয়ের মপ্যে কোনরূপ সঙ্গতি থাকা আবশ্তক, সেই সঙ্গতি “এক কার্ধ্যতা” 


সাংখতত্বকৌমুদীরীত্যুক্ত শাব্দপ্রমাণ বর্ন । ১৬৩ 


শাব্-বোধরূপ কার্যজননে শব্ধ ও অনুমান উভয়ের উপযোগিতা আছে, কিরূপে 
আছে দেখান যাইতেছে, কেবল শব্শ্রবণেই অর্থ বোধ হয় না, শক্তিজ্ঞানের . 
অপেক্ষা করে। “এই শব্দের এই অর্থ” “এই অর্থের বাচক এই শব্দ” 
এইরূপ জ্ঞানকে শক্তিজ্ঞান বলে। অনুমান ব্যতিরেকে শক্তিজ্ঞান হয় না, 
ব্যবহার দর্শনদ্বারা৷ শক্তির অনুমান হয়। বাটার প্রাচীন লোক যুবাপুরুষকে 
“গাভী নিয়ে এস” বলিয়া অনুমতি করিলে যুবাপুরুষ গাভী লইয়া আসিয়া 
থাকে, তখন পাৰ্শ্বস্থ ব্যক্তির বোধ হয়, “এই ব্যক্তির গবানয়নে চেষ্টা (শরীর 
ব্যাপার ) প্রবৃত্তি ( মানসব্যাঁপার, যত্ববিশেষ ) জন্ত হইয়াছে, কেন না আমারও 
চেষ্টা আমার প্রবৃত্তি-জন্ত হইয়া থাকে, চেষ্টামাত্রই প্রবৃত্তি-গস্ত ৷ এ প্রবৃত্তিটী 
চিকীর্যা অর্থাৎ কাধ্য করিতে ইচ্ছ! ও ইষইসাধনত জ্ঞান হইতে হইয়াছে, 
গবানয়ন আমার কর্তব্য, উহাতে আমার প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, এইরূপ জ্ঞান 
হইলেই গবানয়নে প্রবৃত্তি (যত্ব) হইয়৷ থাকে । গ্জ্ঞানজন্ত! ভবেদিচ্ছ! ইচ্ছা- 
জন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্তা ভবেঙ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়াভবেৎ” ইষ্টসাধনতা 
জ্ঞান হইতে ইচ্ছা ( চিকীর্ষা ), ইচ্ছা হইতে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি হইতে চেষ্টা এবং 
চেষ্টা হইতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতএব ক্রিয়াদ্ার চেষ্টার, চেষ্টাদ্বারা প্রবৃত্তির, 
গ্রশ্থততিত্বার! ইচ্ছার এবং ইচ্ছাদ্বার! জ্ঞানের অন্ুমিতি হইতে পারে, এইটা 
কাধ্য-লিঙ্গক কারণান্ুমীন। যুবাপুরুষের গবানয়ন বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে 
স্থির হইল, এই জ্ঞানের প্রতি কারণ কি? উপস্থিত আর কোনও কারণ 
দেখা যায় না, কেবল বুদ্ধের উচ্চারিত “গাভী নিয়ে এস* এই বাক্যটা 
আছে, অতএব উক্ত বাক্যশ্রবণেই যুবার গবানয়ন জ্ঞানপুর্বক তাহাতে 
প্রবৃত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে । উক্ত বাক্যের অবশ্যই এমন কোন শক্তি 
আছে যাহাতে গবানয়নবিষয়ে জ্ঞান জন্মাইতে পারে। এইরূপে প্রথমতঃ 
বাক্যের শক্তিগ্রহ হইলে অনস্তর “গাভীটা বেঁধে রাখ “অশ্বটী লইয়। এস” 
এইরূপে উল্টা! পাণ্টা করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিলে প্রত্যেক পদে শক্তি- 
জ্ঞান. হইতে পারে। 

_ শক্তি জ্ঞানের প্রতি অনেক কারণ আছে "_ 


“শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কো"ষাপু-বাক্যাদ্‌ ব্যবহারতশ্চ । 
বাক্যস্ত শেষাদ্‌ বিরৃতের্বদন্তি সানিধ্যতঃ সিদ্বপদস্য বৃদ্ধা ॥৮ 
ব্যাকরণন্বার! ধাতুপ্রকৃতি প্রত্যয়াদির শক্কিজ্ঞান হইয়া থাকে, উপমানদ্বার! 
গবাদি পদের শক্তিজ্ঞান হয়, সাংখ্যমতে এ স্থলে অম্ুমানদ্বারা শক্তিজ্ঞান 


১৬৪ " তত্বজ্ঞানামৃত ৷ 


হয়, এ কথা উপমান প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। শ্বর্গাদি অধিকাংশ শব্দের 
শক্তিজ্ঞান কোষ অর্থাৎ অভিধান হইতে হয়। ব্যবহারদ্বারা যেরূপে 
গবাদি শব্দের শক্তিজ্ঞান হয় তাহা দেখান হইয়াছে! “্যবময়শ্চরুর্ভ বতি” 
যবদধারা চরু প্রস্তুত করিবে, যবটী কি জানা যায় নাই, বসম্তকালে 
অপর ওষধিসকল স্নান হয়, কেবল এই গুলি (যবসকল) হৃষ্টপুষ্ট 
থাকে, এই বাকা-শেষভাগদ্বারা দীর্ঘশুক বিশেষে যব শব্দের শক্তিগ্রহ হইয়া 
থাকে। এই আত্রতরুতে পিকপক্ষী মধুর কূজ্ন করিতেছে, এ স্থলে আত্র ও 
মধুররবাদি শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ পিকশব্দের কোকিলে শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। 
কোন স্থলে বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথায় শত্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, এই পুরোবর্তী 
পপ্তটী উদ্ীপদের বাচ্য, ইহাকে উট বলে, এরূপ শুনিয়া উষ্টপদের পণশুবিশেষে 
শক্তিগ্রহ হয়। | 

শাব্দবোধের প্রতি পদজ্ঞানকরণ, পদ জন্য পদার্থের উপস্থিতি ব্যাপার, 
শক্তিজ্ঞান-সহকারী কারণ! আসত্তি, যোগ্যতা, আকাজ্ষা! ও তাৎপর্যযজ্ঞান 
শাব্দবোধের প্রতিকারণ। পদসকলের সন্নিধান অর্থাৎ অবিলপ্ধে উচ্চারণের 
নাম আসত্তি। পদার্থসবলের পরম্পরে অন্বয়ে বাধ না থাকাকে যোগ্যতা 
বলে। অর্থবোধে যাহাদের পরম্পর নিয়ত অপেক্ষা, সেই উভয়ের আক! 
থাকে, ক্রিয়াপদ ও কারকপদে সেইরূপ আছে, ক্রিয়াপদ ছাড়িয়া কারকপদের 
অর্থ হয় না, কারকপদ ছাড়িয়া ক্রিয়াপদের অর্থ বোধ হয় না। বক্তার 
অর্থাৎ বাক্য প্রয়োগ-কর্তীর ইচ্ছাকে তাৎপর্য বলে, বিস্তারিত বিবরণ 
স্ায়শব্বথণ্ডে দ্রষ্টব্য । ন্যায়নতে শবের বৃত্তি ছুইনি, শক্তি ও লক্ষণা। 
অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যঞ্জনা নামে একটা বৃত্তির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ 
তাৎপৰ্য্য নামে আর একটী বৃত্তি স্বীকার করেন, বাহুল্য ভয়ে ইহাদের বিবরণ 
পরিত্যক্ত হইল। 

আপগ্তশব্দে ভ্রম প্রমাদাদি দোষশূন্ত পুরুষ বুঝায়, উহার উক্তিকে 
আপু শ্রতি বল! যাঁয়। অথবা “জাগমো ভ্ঞাপ্ত বচনং” বেদাদি শাস্্রকেই 
আপগ্ত বলে। আগ্তন্ত শ্রাতিঃ, অথব। আন্ত শ্রুতিঃ, তৎপুরুষ বা কর্ম্মধারয় 
উভয়বিধ সমাসই হইতে পারে। হন্দরিয জন্তু চিত্তবুত্তিটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
ন্যায় শব্দ ভন্ চিন্তবৃত্তিটাই প্রমাণ, শব্ধ নহে, “আয়ুর্বে ঘ্বতম্” ইত্যাদি 
প্রয়োগের ম্তায় কাধ্যকারণের অভেদ বিবক্ষা করিয়া প্রমাণের কারণেতে 
প্রমাণ বলা হইয়াছে। সাংখ্যমতে সর্বত্রই চিত্তবৃত্তি প্রমাণ। 


সাংখ্যতত্বকৌমুদীরীত্যুক্ত শবপ্রমাণ বর্ন । ১৬৫ 


চিত্তবৃত্তিটা স্বতঃ প্রমাণ, উহার প্রামাণ্যগ্রহণের নিমিত্ত অন্যের আশ্রয় 
লইতে হয় না। সাংখ্য, বেদাস্ত ও মীমাংসা মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞানাস্তরের 
প্রকাশ্ত নহে। চিত্তবৃত্তিরপ জ্ঞানটী পুরুষচৈতন্তদ্বারা গৃহীত হয়, গ্রহণ কালে 
তদগত প্রামাণাও গ্রহণ করে। এরূপ হইলে, “ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা?” 
এরূপ সংশয় হইতে পারে না, জ্ঞানটা যদি প্রমা' বলিয়াই নিশ্চয় হয়, তবে 
আর প্রমা কি না? এরূপ সংশয় কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কায় নৈয়ায়িক 
জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, উত্তরকালে অনুমানদ্বার। জ্ঞানের 
প্রামাণা হয় এরূপ বলেন। জ্ঞানটী যদি উপযুক্ত কারণদ্ারা উৎপন্ন 
হয়, কোনরূপ দোষের সম্পর্ক না থাকে, তবেই প্রমা বলিয়া অনুমান 
হয়। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদীও সংশয়ের অনুরোধে দোষাভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, 
“দ্রোষাভাবে সতি যাবৎ ্বাশ্রয়-গ্রাহক-সামগ্রীগ্রাহত্বং স্বতত্বং” স্ব শবে 
প্রমাত্ব, তাহার আশ্রয় চিত্তবৃত্তিরূপ-জ্ঞান, তাহার গ্রাহক বেদাস্তমতে 
সাক্ষিচৈতন্ঠ, সাংখ্যমতে চিতিশক্তি পুরুষ, পুরুষরূপ চৈতন্য চিত্তবৃত্তিরূপ জ্ঞানের 
গ্রহণকালে তদগত প্রমাত্বও গ্রহণ করে। “প্ঞানজনকসামগ্র্যতিরিক্তজন্তত্বং 
পর্তন্তং অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ যে সমস্ত তদতিরিক্ত কোন পদার্থদ্বার। 
জন্মিলে, তাহাকে পরতঃপ্রমাণ বলে। স্তায়মতে তাদৃশ অতিরিক্ত কারণ 
গুণ, “দে'ষোহ প্রমায়াজনকঃ প্রমায়ান্ত গুণোভবেৎ” পিত্তদূরত্বাদি দোষ অপ্রমার- 
জনক। বিশেষণযুক্ত বিশেষা ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ইত্যাদি গুণ প্রমার জনক । 
প্রমাণসাধারণে অনুগত দোষ বা গুণ নাই, প্রমাণভেদে দোষ গুণের 
ভেদ আছে। ন্বতঃপ্রমাণবাদী বলেন, যদিচ দোঁষাভাবরূপ অতিরিক্ত কারণটা 
প্রমাত্বনিশ্চয়ের হেতু হয়, তথাপি উহা ভাবরূপ নহে, আগন্তক ভাবজন্য 
হইলেই, স্বতঃ প্রামাণ্যের হানি হয়। 

বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষক্ৃত নহে । এ বিষয়, “বেদঃ অপৌরুষেয়ঃ 
সম্প্রদায়াবিচ্ছেদেসতি অন্মর্যামাণকর্তৃকত্বৎ আত্মবৎ এইরূপ অনুমা* দ্বারা 
প্রতিপন্ন কর! যাইতে পারে। বেদের সম্প্রদায় অর্থাৎ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন, 
উহাকে কেহ রচন। করিয়াছে এরূপও জান! যায় না, অতএব আত্মার স্তায় 
উহ! অপৌরুষেয় । মীমাংঘকমতে ঈশ্বর নাই। কেবল বেদ বলিয়া কথা 
নহে, শব্বমাত্রই নিত্য। সাংখ্যমতেও বেদকর্তা ঈশ্বর নাই, আদি বিদ্বান 
কপিল মহধি প্ষুর্বকল্পের অধীত বেদের স্মরণ করিয়! পরকল্পে জনসাধারণে 
প্রচার করেন। শব্দের নিজের কোন দোষ নাই, একই শববারা সত্য 


১৬৬ ৷ তত্বজ্ঞানামুত । 
মিথ্যা উভয়বিধ পদার্থের বোধ হইতে পারে। ভ্রান্ত পুরুষদ্বার৷ উচ্চারিত 
হইয়া সেই ভ্রম শব্দে আরোপ হয় মাত্র । অপোরুষেয় নিতাবেদে সেরূপ 
দোষারোপের সম্ভাবনা নাই। বেদকে পৌরুষেয় বলিলেও কোন ক্ষতি নাই, 
কারণ সে পক্ষেও বেদের কর্তা ঈশ্বর, তাহাতে ভ্রম প্রভৃতি কোন দোষের 
লেশমাত্র নাই, সুতরাং উচ্চারয়িতার দোষ শব্দে সংক্রমিত হইবার কোন 
আশঙ্কা নাই । 

একমাত্র বেদই প্রমাণ ; স্বৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্য বেদমূলক, 
অর্থাৎ বেদকে স্মরণ করিয়াই মন্নু প্রভৃতি স্থৃতি ও ইতিহাস পুরাণাদি 
'বিরচিত হইয়াছে, এই নিমিত্তই বেদের ইতর সাধারণ শান্ত্রকেই (কেবল 
মন্থ প্রভৃতি নহে) স্মৃতি বলা যায়। বৌদ্ধ প্রভৃতিদ্বারা প্রণীত শাস্ত্র 
সমুদায়ের সেরূপ কোন মূল নাই, উহার! পরম্পর বিরুদ্ধবাদী, অতএব সে সমস্ত 
প্রমাণ নহে। 

কণাদ ও স্থগত, শব্দকে অতিরিক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। 
শব্দ শ্রবণে যে অর্থবোধ হয় না, এরূপ কথা নহে, সেই অর্থ বোধটী শাব্দ- 
বোধের রীতিতে হয় না, কিন্তু অনুমানের প্রণালীতে হয়, ইহাই তাহাদের 
অভিমত। শব্দের শক্কিগ্রহ না থাকিলে তাহাদ্ধারা অর্থ বোধ হয় না, 
শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিয়ত, অতএব শব্ধ শ্রবণ করিলে নিয়ত সম্বদ্ধ অর্থের 
অনুমান হইতে পারে। সাংখাকার বলেন, ওরূপভাবে শব্দদ্ধারা অর্থের 
অনুমান হইতে পারে সতা, কিন্তু পদার্থ টাই যে বাক্যার্থ এরূপ নহে, পদার্থ 
সমুদায়ের সম্বন্ধ বা বিশিষ্ট পদার্থই ব।'কণার্থ, উহা অতিরিক্ত, বাক্যারথস্থলে 
নিয়ত সম্বন্ধ থাকে না। প্রতিভাশালী কবি কর্তৃক প্রচলিত শবদ্বার! 
কাব্য রচিত হইলেও, তাহাতে কেমম একটী অভূতপূর্ব অজ্ঞাত ভাবের 
বোধ হয়, কাব্যপাঠের পুর্বে তাদৃশ ভাবের জ্ঞান থাকে না, স্থতরাং তাদৃশ স্থলে 
কবিতারূপ বাক্যকে হেতু করিয়া অভূতপুর্ব অজ্ঞাত ভাব-রূপ বাক্যার্থের 
অনুমানদ্বারা বোধ হয় এরূপ বলা যার না, কারণ তাদৃশ কবিতা-রূপ বাক্য ও 
তাদৃশ হৃদয়গ্রাহী অশ্রুতপূর্বব ভাব-রূপ বাক্যার্থের সম্বন্ধ পূর্বে জানা যায় নাই, 
কেবল শব্দের মহিমাতে সেরূপ ভাবের বোধ হইয়া থাকে । অতএব 
শব্দ প্রমাণ অনুমানের 'অতিরিক ' 


মতাস্তরীয় ভেদ প্রদর্শন-পূর্ববক উপমানপ্রমাণ বর্ণন। 


হ্ায়রীত নুসারে উপমান উপমিতির দ্বিধা স্বরূপের মধ্যে 
সাদৃশ জ্ঞানজন্য উপমান উপমিতির স্বরূপ । 


“উপমিতিকরণং উপমানং* অর্থাৎ উপমিতি প্রমার করণকে উপমান প্রমাণ 
বলে। ন্যায়ের রীতিতে উপমিতিউপমানের স্বরূপ এই-_“সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সন্বন্জ্ঞানং 
উপমিতিঃ” অর্থাৎ পদের নাম সংজ্ঞা আর অর্থের নাম সংজ্ঞী, এই পদ ও অর্থ 
উভয়ের যে শক্তিরূপসম্বন্ধের জ্ঞান তাহাকে উপমিতি বলে। এইরূপে সংজ্ঞাতে 
সংজ্ঞীর বাচ্যতার জ্ঞানের নাম *উপমিতি”, তাহার করণ অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট 
অসাধারণকারণ “উপমান”*। যেমন কোন নগরবাসী পুরুষ গবয় শব্দের 
বাচ্যার্থ না জানায় “গোর সদৃশ গবয়” এইরূপ আরণ্যক পুরুষের বাক্য শ্রবণ 
করতঃ বনে গো সদৃশ গবয় দেখিলে “গোর সদৃশ গবয়” এই অর্থ স্মরণ 
করিয়া উক্ত দৃষ্ট পণ্ডতে গবয় পদের বাচাতা বোধ করিয়া থাকে। পণ্ড 
বিশেষে গবয়-পদ-বাচ্যতাজ্ঞান উপমিতি, তথা আরণ্যকপুক্ষবোধিত বাক্যার্থের 
শব্দান্ুভব করণ, তথা গোসদৃশ পিণ্ড দেখিয়া বাঁক্যার্থের স্মৃতি ব্যাপার, আর 
গোসদৃশ গিণ্ডের প্রত্যক্ষ, সংস্কারের উদ্বোধক হওয়ায়, সহকারী । সুতরাং 
বাক্যার্থান্মভব উপমান, বাক্যার্থস্বৃতি ব্যাপার, আর যেমন আকাজ্জাদি শব্দের 
সহকারী, তদ্রপ গোসদূশ পিণ্ডের প্রত্যক্ষ সহকারী, এবং উপমিতি ফল, ইহা 
ন্যায়ের সাম্প্রদায়িক মত। 

নবীন নৈয়ারিক মতে গোসদৃশপিণ্ডের প্রত্যক্ষ যাহ! উপরে সহকারী 
বলিয়া উক্ত তাহা উপমান, বাক্যার্থ স্ৃতিব্যাপার, আর গবয়পদের বাচ্যতার 
জ্ঞান উপমিতিরূপ ফল। এমতে বাক্যার্থের অনুভব, কারণের কারণ হওয়ায় 
কুলালের পিতার ন্যায়, অন্যথাসিদ্ধ। অর্থ এই-_ যেমন কুলালের পিতা ঘটের 
সামগ্রী হইতে বাহা, তদ্রপ বাক্যার্থানুভৰ উপমিতি সামগ্রী হইতে বহ্য। 
এই ছুই মতের শঙ্কা সমাধানরূপ বিচার ন্যায়কৌন্তভাদি গ্রস্থে বর্ণিত আছে, 
সিদ্ধান্তের অনুপযোগী হওয়ায় পরিত্যক্ত হইল ৷ 


বৈধর্ম্যজ্ঞানজন্য উপমান উপমিতির স্বরূপ । 


যেরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানদারা উপমিতি হয়, তদ্দপ বিধর্শজ্ঞানঘারাও উপমিতি 
হইয়া! থাকে । যথা, যে ব্যক্তির থড়ামুগপদের বাচ্যতার জ্ঞান নাই আর যদি 


১৬৮ তত্বজ্ঞানামূত। 


আরণ্যক পুরুষ্ধারা * উদ্বিধর্মা শৃঙ্গনাসিকাবিশিষ্ট পশুবিশেষ খড়ামুগপদের 
বাচ্য” এই বাক্য শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে ব্ক্তিরও বাক্যার্থান্ুভবের 
অনস্তর অরণ্যে উদ্বিধর্মথড়ামুগ দেখিয়া দৃষ্ট গণ্ডারপশুবিশেষে খড়ামুগপদের 
বাচ্যতার বোধ হইয়] থাকে। কিম্বা, যদি কাহারও “পৃথিবী” পদের বাচ্যের 
জ্ঞানাভাবে “জলাদিবৈধন্ম্যবতী পৃথিবী” এইরূপ গুরু বাক্য শ্রবণদ্বারা জ্ঞংন 
হয়, তবে তাহারও উক্ত গুরু বাক্য শুনিয়া জলাদি বৈধর্ম্যবান্‌ পদার্থ দৃষ্টে, 
বাকার্থ স্মরণ করতঃ দৃষ্ট পদার্থে পৃথিবীপদের বাচ্যতার জ্ঞান হইয়া! থাকে । 
বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টের নাম “বিধর্ম্ম?। বিরুদ্ধধন্মের নাম “বৈধ” | খজামুগের 
উষ্হইতে বিরুদ্ধধর্ম্ম হ্ৃস্বগ্রীবাদি । পৃথিবীতে জলাদিহইতে বিরুদ্ধধর্ম্ম গন্ধ। 
কথিত ছুই উদাহরণে সাম্প্রদায়িক রীত্যন্থসারে বাক্যার্থানভব করণ, 
বাক্যার্থন্বতি ব্যাপার, বিরুদ্ধধর্ম্মবৎপদার্থদশন সহকারী। নবীন রীতিতে 
বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টপদার্থের প্রত্যক্ষ করণ, বাক্যার্থস্থতি বঝাপার, বাক্যার্থানুভব- 
সামগ্রী বাহ, খড়গমূগপদের বাচ্যতাজ্ঞান ও পৃথিবীপদের বাচাতাজ্ঞান 
উপমিতি রূপ ফল। এইরূপে ন্তায়মতে সংজ্ঞার বাচ্যতাজ্ঞান উপমানপ্রমাণের 
ফল। প্রাচীন মতে বাক্যার্থান্থভবৰ ণউপমানপ্রমাগ”। নবীন মতে সাদৃশ 
বিশিষ্টপিওদর্শন বা বৈধন্ম্যাবিশিষ্টপিগুদর্শন উপমানপ্রমাণ। 


বেদান্ত রীত্যনুলারে উপমান-উপমিতির স্বরূপ । 


বেদাস্তমতে উপমিতি ও উপমানের স্বরূপ অন্ত প্রকারে কথিত হইয়াছে । 
তথাহি-_ গ্রামে গোড্রষ্টী পুরুষ অরণ্যে গবন্ধ দেখিলে তাহার “দৃষ্ট পণ্ড গে! সদৃশ” 
এইরূপ নিশ্চয় হইয়া পরে “আমার গো উক্ত দৃষ্ট পশুর সদৃশ” এইরূপ 
জ্ঞান হয়। এই প্রকারে গবয়েতে গোর সাদৃশ্তজ্ঞানকে “উপমান প্রমাণ” 
বলে, আর গোতে গবয়ের সার্দৃম্তজ্ঞানের নাম “উপমিতি*। এমতেও 
উপমিতির করণ উপমান কিন্তু উপমিতির স্বরূপ ও লক্ষণ ভিন্ন । ন্তায়মতে 
সংজ্ঞার সংজ্জীতে বাচাতাজ্ঞানকে উপনিত বলে আর বেদাস্তমতে সাদৃশ্ত- 
জ্ঞানজন্যজ্ঞানকে উপনিতি বলে। গবয়েতে গোর সাদৃশ্ জ্ঞানদ্বার গোতে 
গবয়ের সারৃশ্তজ্ঞান জন্ত। এইরূপে বেদাস্তমতে উপমিতির লক্ষণ স্তাররমত 
হইতে ভিন, তাহার করণ উপমান অর্থাৎ সাদৃশ্তজ্ঞানজন্তজ্ঞানরূপউপমিতি 
গোতে গবয়ের সাদৃশ্তজ্ঞান হয়, তাহার করণ গবয়েতে গোর সাদৃশ্টজ্ঞান 
উপমান। বেদান্তমতে উপমানপ্রমাণ ব্যাপারহীন, উপমানের অনন্তর 


ন্যায়ের বৈধশ্মাজ্ঞানজন্যউপমিতির স্বরূপ বেদাস্তমতেও অঙ্গীকরণীয়। ১৬৯ 


উপমিতির উৎপত্তিতে কোন ব্যাপার নাই। এমতে বৈধন্থ্যবিশিষ্টজ্ঞানদ্বারা 
উপমিতির অঙ্গীকার নাই, কারণ সাঘৃশ্তজ্ঞানজন্তজ্ঞানই উপমিতি বলিয়া কথিত 
হয়, বৈধন্দ্য বিশিষ্টজ্ঞান উপমিতি নহে। 


ন্যায়ের বৈধন্ম্যজ্বানজন্যউপমিতির স্বরূপ বেদীস্তমতে ও 
অঙ্গীকরণীয় । 


ষ্ধপি  বেদাস্তপরিভাষাদি গ্রন্থে সাদৃশ্তজ্ঞানজন্জ্ঞানই উপমিতির 
লক্ষণ বলিয়! স্বীকৃত হয়, তথাপি স্তায়রীতুযুন্ত উপমিতিউপমানের স্বরূপ 
স্বীকৃত হইলে অধ্বৈতসিদ্ধান্তে কোন হানি হয় না, বরং স্তায়ের রীতি 
অবলম্বন করিলে সিদ্ধাস্তান্ুকুল উদাহরণ সহজলভা হয়। কারণ যেরূপ 
ন্যায়মতে বৈধন্থ্যজ্ঞানদ্বারা উপমিতি হয়, সেইরূপ বেদাস্তে উপমিতির স্বরূপ 
স্বীকৃত হইলে সিদ্ধান্তের অনুকুল উদাহরণ এইরূপে লাভ হয়। যথা-_ 
“আম্মাপদ্ের অর্থ কি 2 এই প্রশ্রের “দেহাদিবৈধন্ম্যবান্‌ আম্মা” গুরুপ্রমুখাৎ 
এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া, “অনিত্য, অশুচি, ছুঃখস্বর্ূপ, দেহাদিহইতে 
বিধম্মা, নিতাশুদ্ধ, আত্মপদের বাচ্য” ইত্যাদিপ্রকারে একান্ত দেশে বিচারদ্বারা 
মনের আত্মসহিত সংযোগ হইলে উপমিতি জ্ঞান সম্ভব হয়। সাদৃশজ্ঞান- 
অন্তজ্ঞানকেই উপাঁমতি অঙ্গীকার করিলে আগ্রাতে বা আত্মার সহিত 
ক।হারও লাদৃশ্ঠতা ন! থাকায় [জজ্ঞান্থুর বোধার্থ অনুকূল উদাহরণ সুসম্ভব 
নহে। যদাপি অসঙ্গতাদি ধর্শনারা “আকাশের সদৃশ আত্মা হন’ এইরূপে 
মাকাশে আম্মার সাদৃশ্টজ্ঞান উপমান ও আত্মাতে আকাশের সাদৃশজ্ঞান 
উপমিঙি হইতে পারে। এই রীতিতে উপমিতির সিদ্ধান্তাভিমত অনুকুল 
উদ্বাহরণও সম্ভব । তথাপি যে কালে গুরুবাকাদ্ধারা জিজ্ঞান্সুর এইরূপ 
দৃঢ়নিশ্চয় হয় যে আকাশাদি সকল পদার্থ গন্ধৰ্ব নগরের স্যায় দৃষ্টনষ্ট- 
স্বভাববান্‌, আত্মার স্বভাব তাহাহইতে বিলক্ষণ, আকাশাদিতে আম্মার 
বা, আকাশাদির সহিত আত্মার কিঞ্চিৎ মাত্ত সাঘৃশ্ত নাই, সে সময়ে 
মাকাশ ও আত্মার সাদৃশাজ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং উত্তম জিন্ঞান্থর বোধের 
জন্ত সিদ্ধান্তের অনুকুল উপমিতির উদাহরণ প্রদান কর! সম্ভব নহে। 

কথিত কারণে বেদাস্তেও উপমানের স্বরূপ বা লক্ষণ “সাদৃস্টজ্ঞান অথবা 
বৈধর্থযজ্ঞানজন্তজ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে কোন একটা হইলে উপমতি হয়" 


এইরূপ হইলে সর্বাঙ্গনুন্দর হয় | থড়গম্বগে উদ্ের বৈধর্শ্যজ্ঞানস্বার! উদ্টরে 
২২ 


১৭৬ তত্বজ্ঞানামূত । 


খড়ামুগের বৈধর্দ্যজ্ঞান হয়। পৃথিবীতে জলের বৈধর্ঘাজ্ঞানদ্বারা জলে পৃথিবীর 
বৈধর্্াজ্ঞান হয়। সুতরাং উদ্ট্রে থড়গামূগের বৈধন্ম্যজ্ঞান ও জলে পৃথিবীর 
বৈধর্ম্যজ্ঞান উপমিতি, ও তাহার করণ অর্থাৎ খড়ীমবগে উদ্টের বৈধন্ম্যজ্ঞান 
তথা পৃথিবীতে জলের বৈধন্থ্যজ্ঞান উপমান। আর বিপরীতও উপমানউপমিতি- 
ভাব সম্ভব হয়। যেমন ইন্দ্রিয়সন্বন্বস্থলে সাদৃশ্তজ্ঞান উপমান হয় আর 
ইন্জ্িয়ব্যবহিত স্থলে সাদৃশ্তজ্ঞান উপমিতি হয়। প্রদশিত প্রকারে প্রপঞ্চে 
আত্মার বৈধন্মাজ্ঞানদ্বারাও আত্মাতে প্রপঞ্চের বৈধন্ম্যজ্ঞান উপমিতি হইয়া 
থাকে । কথিত রীত্যনুসারে সাদৃশ্তজ্ঞানজন্তজ্ঞান ও বৈধন্ধ্যজ্ঞানজন্যজ্তান উভয়কে 
উপমিতি অঙ্গীকার করিলে জিজ্ঞাসুর পক্ষে অনুকূল উদাহরণ সহজলভা হয়। 


বেদাস্ত-পরিভাষ! গ্রন্থে ম্যায়োক্ত দ্বিতীয় প্রকারের 
উপমিতি খণ্ডনে যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে 
তাহার অসারতা ও অসমীচীনতা 
প্রতিপাদন। 


বেদাস্তপরিভাষাতে এক সাদুশ্ঠগুানজন্তজ্ঞানই উপমিতির লক্ষণ বলিয়া 
কথিত হইয়াছে এবং তাহার ব্যাখ্যানে গ্রন্থকর্তীর পুত্র ন্তায়োক্ত দ্বিতীয় 
প্রকারের উপমিতির থগুনে এই হেতু বলিয়াছেন। যেস্লে “কমলেন 
লোচনমুপমিনোমিশ এইরূপে উপমানউপমেয়ভাব হয়, সেম্থলে উপমান 
প্রমাণ হয়, বৈধন্্যজ্ঞানে উপমানউ:,মেয়ভাব সম্ভব নহে । অতএব 
বৈধন্দ্যজ্ঞানে উপমান প্রমাণের অঙ্গীকার অযোগ্য । এই আপত্তির প্রতি 
জিজ্ঞান্ত এই :- বৈধর্মাজ্ঞানজন্তউপমিতির বে উদাহরণ পূর্বে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, তাহাতে উপমিতি বিষয়ের জ্ঞান উপমানপ্রমাণদ্বারা ন! 
হইলে কোন প্রমাণছ্থারা হইবে? যে প্রমাণদ্বার তাহার জ্ঞান 
বলিবে সেই প্রমাণদ্বারা সাদৃহজ্ঞানজন্তউণমিতির বিষয়েরও জ্ঞান হইবে। 
অন্ত কোন ভিন্ন প্রমাণ অঙ্গীকার করিলে, প্রয়োজনের অভাবে উপমান 
প্রমাণই নিষ্ফল হইবে। যদি বল গবয়ের প্রত্যক্ষতা স্থলে গোর সাদৃশ 
যদ্যপি প্রতাক, তথাপি গোতে গবয়ের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ নহে। কারণ, 
ধর্মার সহিত ইন্ত্রিয়ের দংবোগ হইলে ইকঞ্জিয়সংযুক্ততাদাত্মানন্বন্ধে সাদৃপ্য- 
ধর্মের এত্যক্ষ হয়। গোরূপধর্মীর সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগের অভাবে গোতে 


বেদাস্ত-পরিভাষ৷ গ্রন্থে ন্যায়োক্ত দ্বিতীয় প্রকারের উপমিতি-- ১৭১ 


গবয়ের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সুতরাং গোতে গবয়ের সাদৃশ্তজ্ঞানের 
হেতু গবয়েতে গোর সাদৃশ্তজ্ঞানূপ উপমানপ্রমাণ আবশ্যক । ইহার 
উত্তরে বলিব, খড়গমৃগে উদ্টের বৈধন্ম্যের প্রতাক্ষজ্ঞান হয়, উদ্ট্রের সহিত 
ইন্ছ্রিয-সংযোগের অভাবে উষ্্রে খড়ীমুগের বৈধর্থ্যজ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ সম্ভব 
নতে। এই কারণে খজ্গমুগে উদ্টের বৈধর্মাজ্ঞানবূপউপমানপ্রমাণই 
অঙ্গীকার করা যোগ্য । বেদাস্তপরিভাষার টীকাতে আছে জ্ঞানের 
উত্তরে “উপমিনোমি” এইরূপ প্রতীতি জ্ঞাতার হইলে সেই জ্ঞান “উপমিতি” 
হয়। বৈধন্শ্যজ্ঞানজন্বৈধর্্্যজ্ঞানের উত্তরে প্উপমিনোমি”* এইরূপ প্রতীতি 
হয় না, সুতরাং উপমিতি নহে। এই অর্থও অশুদ্ধ, কারণ মুখচন্দ্রের সাঁদৃশ্য- 
প্রত্যক্ষের অনন্তর “মুখং চন্দ্র উপমিনোমি” এইরূপ প্রতীতি হয়। মুখ 
চন্দ্রের সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, উপমিতি নহে, সুতরাং “উপমিনোমি” 
এই ব্যবহারের বিষয় “উপমালঙ্কার হয়। যেস্থলে উপমান উপমেয়ের সমান 
শোভা হয় সেস্থলে তাহাকে “উপমালঙ্কার” বলে। অলঙ্কারের সামান্ত 
লক্ষণ ও উপমাদ্দির বিশেষলক্ষণ অলঙ্কারচন্দ্রিকাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ। কঠিন 
ও অনুপযোগী জানিয়! এস্থানে বল! হুল না। সুতরাং যেস্থলে “উপমিনোমি” 
এরুপ প্রতীতি হয়, সেম্থলেও তাহার বিষয় উপমিতিজ্ঞান নহে, কিন্তু সাদৃশ্ত- 
জ্ঞানগন্যজ্ঞানে বা বৈধন্ম্যজ্ঞানজন্যজ্ঞানে উপমিতি শব্দ পারিভাষিক । 
শাস্ত্রের সঙ্কেতকে “পরিভাষা” বলে, পরিভাষাবোধক শব্দের নাম “পারি- 
ভাঁষক””। অতএব অদ্বৈতশাস্ত্রে সাদৃশ্ঠজ্ঞানজন্যজ্ঞানের ন্যায় বৈধর্দ্যজ্ঞান- 
জন্যজ্ঞানও উপমিতি শব্দের অর্থ হওয়া! উচিত । 

ভেদসহিত সমানধৰ্ম্মকে “সাদৃশ্ঠ+ বলে। যেমন গোর ভেদসহিত 
সমান অবয়ব গবয়েতে হয়, ইহাই গোর সাদৃশ্য। গোর সমানধন্ম গোতে 
হয়, ভেদ নহে। গোর ভেদ অশ্বে হয়, সমান ধন্ম নহে, সুতরাং সাদৃশ্য 
নহে। চন্দ্রের ভেদসহিত আহ্লাদজনকতারূপসমানধশ্থ্ব মুখে হয়, তাহাই 
মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য। এইরূপে উপমান-উপমেয়ের ভেদসহিত সমান ধর্ম 
সাদৃশ্য পদের অর্থ। কোন গ্রন্থকার বলেন সাদৃশ্য নাম কোন ভিন্ন পদার্থের, 
উপমান-উপমেয় তাহার বৃত্তি তথা উহ! উপমান-উপমেয়ের নির্ণাত ধৰ্ম্ম 
হইতে ভিন্ন। একথা সমীচীন নহে কারণ যেস্থলে ছুই পদার্থের মধো 
সমান ধর্ম অল্প হয়, সেস্থলে তাহাকে “অপকৃষ্টসাদৃশ্য” বলে, আর সমান 
ধৰ্ম্ম অধিক হইলে “উৎকৃষ্ট সাদৃশ্য” বলিয়া উক্ত হয়। এইকপে সমান 


১৭২ তত্বজ্ঞানামৃত। 


ধর্ম্মের নানতা ও অধিকতা নিবন্ধন সাদৃশ্তে অপকর্ষউৎকর্ষভাব হয়। 
নির্ণীত ধৰ্ম্মহইতে অতিরিক্ত সাদৃশ্ত হইলে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির স্তায় অখণ্ড 
হইবে, তাহাতে অপকর্ষউৎকর্ষভাব সম্ভব হইবে না। স্থৃতরাং ভেদসহিত 
সমান ধর্মই সাদৃশ্য । 


ন্যায়োক্তকরণলক্ষণের বেদান্তমতে অনুমিতি অর্থাপত্তি ও 
অনুপলক্ধি এই তিন প্রমাণে অব্যাপকতা 
হইলেও অদোষ । 


উপমিতি শব্দের পরিভাষাতে স্তায়মত ও অদ্বৈতমতের মধ্যে ভেদ আছে, 
কিন্ত উপমান শব্দের অর্থে কোন ভেদ নাই, কারণ উপমিতির করণ উপমান 
উভয়মতে স্বীকৃত হয়। ন্যায়নতে গবয়পদের বাচ্যতাজ্ঞান উপমিতিপদের 
পারিভাষিক অর্থ, তাহার করণ “বাক্যার্থান্থভব” বা ““সাদৃশ্তবিশিষ্টপিগু- 
প্রত্যক্ষ ।”  অদ্বৈতমতেও সাদৃশজ্ঞানজনাজ্ঞানের ন্যায় বৈধন্ম্জ্ঞানজন্য 
জ্ঞানকে উপমিতি পদের পারিভাষিক অর্থ বলিলে, তাহার করণ “সাদৃশ্ঠ- 
জ্ঞান” ও “বৈধর্ম্যজ্ঞান” উভয়ই । এইরূপে উপমিতি শব্দের পরিভাষাতে 
ভেদ থাকায় যদাপি তাহার ভেদে উপমানেরও ভেদ সিদ্ধ হয় তথাপি উপমানপর্দ 
পারিভাষিক নহে, পরন্থ যৌগিক । ব্যাকরণের রীতিতে যে পদ অবয়বার্থ 
ত্যাগ করে ন! তাহাকে “যৌগিক পদ” বলে। সুতরাং ব্যাকরণের রীতিতে 
উপমিতির করণ উপমান “যৌগিকপদ”। বেদানস্তমতে উপমানদ্বারা উপমিতির 
উৎপত্তিতে ব্যাপার নাই। বেদাস্তপরিপ্টাষাগ্রন্থে ব্যাপারবংকরণ করণ 
বলিয়৷ প্রতিপার্দিত হইয়াছে । কিন্তু বাপারবৎক!রণই যে করণ হইবে ইহার 
কোন নিয়ম নাই, নির্বাপারকারণও করণ হইতে পারে। যদ্যপি ন্যায়মতের 
নিরূপণে ব্যাপারবিশিষ্ট অসাধারণকাঁরণেরই করণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
সুতরাং নির্বাপারকারণের করণতা সম্ভব নাহ, তথাপি সিদ্ধান্তমতে ব্যাপার- 
হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ নির্বযাপার ও সব্যাপার উভয়বিশিষ্ট অসাধারণ 
কারণকে করণ বলা উচিত, কেবল ব্যাপারবিশিষ্ট অসাধারণকারণকে 
করণ বল! উচিত নহে। যেমন ব্যাপারবৎ বলিলে ব্যাপারে করণলক্ষণের 
প্রবেশ নাই, তদ্রপ ব্যাপারভিন্ন বলিলেও ব্যাপারে করণলক্ষণ প্রবিষ্ট 
হয় না। কারণ যেরূপ ব্যাপারে ব্য'পারবত্তা নাই, সেইরূপ ব্যাপারে 
ব্.পার-ছিন্নতাও নাই। এইরূপে ব্যাপারভিন্ন অসাধারণকারণকে করণ 


ন্যায়ো ক্রকরণলক্ষণের বেদাস্তমতে অন্ুুমিতি অর্থাপত্তি--_ ১৭৩ 


বলিলে ইহা নির্বাপার ও সব্যাপার উভয় রূপই হইতে পারে। বে ননা, 
বেদাস্তমতে প্রত্যক্ষ, অন্মান, ও শব্দ, এই তিন প্রতাক্ষ প্রমা, অন্ুমিতি 
প্রমা, ও শাব্দীপ্রমার, ব্যাপারবিশিষ্টকারণ হয়, তথা উপমান, অর্থাপত্ভি, 
ও অনুপলব্ধি, এই তিন উপমিতিআদিপ্রমার নির্বাপারকারণ হয়। 
অতএব সিদ্ধান্তমতে করণলক্ষণে “ব্যাপারবৎ” পদের স্থানে ব্যাপার- 
ভিন্ন বলিলে করণলক্ষণ নির্দোষ হয়। ন্তায়মতে শেষোক্ত তিন প্রমাণ সম্বন্ধে 
ব্যাপারের করণলক্ষণে ব্যাপারবপদের নিবেশ অথবা! ব্যাপারভিন্ন- 
পদের নিবেশ হউক বা না হউক তন্মতে করণলক্ষণে দোষ নাই। কারণ 
উক্ত মতে উপমিতিপ্রমার করণ উপমানপ্রমাণে বাক্যার্থস্বতি ব্যাপার, 
হয়, এই অর্থ পুর্বে ন্যায়ের উপমান নিরূপণে বলা কইয়াছে। সুতরাং 
উপমিতির করণ উপমানে ব্যাপারবৎ বা ব্যাপারভিন্পপদের করণলক্ষণে 
নিবেশ না থাকিলেও তন্মতে অব্যাপ্তি নাই। নৈয়ায়িক অর্থাপত্তির 
অন্তর্ভাব অন্রমানগ্রমাণে অঙ্গীকার করেন। নমুতরাং অর্থাপন্ভিতে গ্রমাক রণতা- 
রূপ প্রমাণতার 'অনঙ্গীকারে, তন্মতে করণতাব্যবহারের অপেক্ষা নাই। 
এইরূপ ন্যায়মতে অভাবপ্রমাতে অন্ুগলন্ধির কেবল সহকারিকারণতা 
স্বীকৃত থাকায় আর অনুপলন্ধির প্রমাকরণতারূপ প্রমাণতা স্বীক্কৃত 
ন! থাকায় কিন্তু অন্ুপলন্বিপ্রমাতে অন্ুপলবিসহকৃতইন্ট্রিয়াদিরই 
প্রমাণত। স্বীরত থাকায় অনুপলব্ধিতেও তন্মতে প্রমাকরণতারূপ প্রমাণতার 
অনঙ্গীক'রে করণতাবাবহারের অপেক্ষা নাই। এই স্থানে নিক্র্ষয এই-_ 
অর্থাপত্তি ও অন্ুপলব্ধিতে করণতা৷ ব্যবহার ইষ্ট হইলে তছুভয়েতে ষদি 
করণলক্ষণ না থাকে, তাহ! হইলে অবশ্যই করণলক্ষণে অব্যান্তি দোষ হইবে। 
অতএব অর্থাপত্তি ও অন্ুপলব্ধিতে প্রমাণতা হইলে করণতার 
অবশ্য অপেক্ষা হইবে, কারণ, প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। স্থতরাং 
প্রমাণতাতে করণতার প্রবেশ হওয়ায় করণতাবাতীত প্রমাণতা সম্ভব 
নহে। ন্তায়মতে উক্ত প্রমাণতার অর্থাপত্তি ও অন্ুপলন্ধিতে স্বীকার না 
থাকায় উভয়েতে করণতাব্যবহার অপেক্ষিত নহে। সুতরাং তন্মতে 
করণতাঁরহিত অর্থাপত্তি ও অন্থপলন্ধিতে করণলক্ষণ না হওয়ায় অব্যাণ্ডিদোষের 
প্রসক্তি নাই। কথিত রীত্যন্ুসারে গ্ায়মতে ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণকে 
করণ বলিলেও অব্যাপ্তি নাই কিন্তু সিদ্ধান্তমতে ব্যাপারব বলিলে উপ- 
মানাদি তিন প্রমাণে করণলক্ষণের অব্যাপ্ডি হয়। কারণ সিদ্ধান্তে ইন্দিয়- 


১৭৪ তত্বজ্ঞানামৃত। 


সম্বন্ধী পপ্ততে বাবহিত পপ্তর বৈধর্ম্মাজ্ঞান *উপমিতি প্রম!” হয়। এই 
প্রকারে উপমানঘ্ধারা উপমিতির উৎপত্তিতে কোন ব্যাপার সম্ভব নহে। 
এদিকে উপমিতি প্রমার করণকে উপমান প্রমাণ বলিলে উপমানগ্রমাণে করণতা 
ইষ্ট হয়। এইরূপ অর্থাপত্তি তথা অন্ুপলন্ধিরও প্রমাণতা অদ্বৈতমতে স্বীকৃত 
হওয়ায় তছৃভয়েতে করণতাব্যবহার ইষ্ট, অথচ ব্যাপারের সম্ভব নাই । 
সুতরাং উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধিতে করণলক্ষণের অব্যাপ্তি হওয়ায় 
সিদ্ধান্তে করণের লক্ষণে “ব্যাপারবৎ” পদের পরিবর্তনে “ব্যাপার ভিন্ন” বল৷ 
উচিত। বেদাস্তপরিভা ষাগ্রস্থে ধর্মরাজ করণলক্ষণ ও প্রমাণলক্ষণ এইরূপে 
করিয়াছেন । যথ!--“বাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণং” ইহ! করণলক্ষণ। 
প্প্রমাকরণং প্রমাণম” ইহা প্রমাণলক্ষণ। তাহার পুত্র উক্ত গ্রন্থের টীকাতে 
বলিয়াছেন__উপমিতির অসাধারণকারণ উপমান ব্যাপারহীন । এইরূপ অর্থাপত্তি 
অনুপলব্ধিও ব্যাপারহীন কারণ। সুতরাং উপমানাদি তিনের লক্ষণে ব্যাপারের 
প্রবেশ নাই । উপমিতি প্রমার বাপারবৎঅসাধারণকারণ উপমানপ্রমাঁণ উপপাদক- 
গ্রমার ব্যাপারবৎঅসাধারণকারণ অর্থাপত্তিপ্রমাণ আর অভাব্প্রমারবাপারবৎ 
অসাধারণকারণ অনুপলন্িপ্রমাণ হয়। এইরূপে উপমানাদি তিনের 
“ব্যাপারবৎ* পদঘটিত লক্ষণে ব্যাপারবনত্ধের অভাব উপমানাদির লক্ষণে 
অব্যাপ্তিদোষ হয়, অধিক কি, উপমানাদির লক্ষণই অসম্ভব হইয়া! পড়ে। কথিত 
কারণে উপমানাদি তিনের “ব্যাপারবৎ” পদরহিত বিশেষ লক্ষণ করিলে 
অর্থাৎ "উপমিতি প্রমার অনাধারণ কারণ উপমান প্রমাণ হয়” এইরূপ 
মাত্র এক একটীর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ করি”ল কোন দোষ হয় না। কিন্বা 
মুলকারণের করণ লক্ষণের “ব্যাপারবৎ' পদের ব্যাখ্যা “ব্যাপার ভিন্ন” 
করিলেও সর্ব ইষ্টের সিদ্ধি হয় আর তৎকারণে ব্যাপাররহিতউপমানা- 
দিতেও উপমিতি আদি প্রমার করণতা সম্ভব হয়! সে যাহ! হউক কথিত 
রীত্যন্থু্সারে “প্রপঞ্চে বর্ষের বিধর্মতার জ্ঞান” উপমান, তথা “প্রপঞ্চের 
বিধৰ্ম ব্ৰহ্ম” উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি জ্ঞান। ইতি । 


সাংখ্যমতে উপমানপ্রমাঁণের অনঙ্গীকার । 
সাংখ্যাচার্ধাগণ উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, 
কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অন্তত বলেন। তাহাদের রীতি ও যুক্তি সাংখ্য- 
তত্বকৌমুদী”ত আছে-_পাঠসৌ কর্ধ্যার্থ নিয়ে উদ্ধত হইল। 


সাংখ্যমতে উপমানপ্রমাণের অনঙ্গীকার । ১৭৫ 


বঙ্গান্ুবাদ (১)। এইরূপ প্রমাণ-সামান্যের ও প্রমাণবিশেষের লক্ষণ নিরূপিত 
হইল, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি উপমানাদি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন, 
তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ তিনটাতে অন্তর্ভত হইবে, তাহা এই ভাবে-- 
যেরূপ গো, সেইরূপ গবয়, (গবয় গো-তুল্য বন্তজন্ত'বিশেষ, গলকন্বল ভিন্ন 
উহাদের অন্য সমস্ত অবয়ব গরুর ন্যায়) ইত্যাদি বাক্যকে অথবা উক্ত বাঁকা- 
জনিত চিত্ববৃত্তিকে যদি উপমান বলা যায়, ( বেদাস্তমতে সাদৃশ্য-জ্ঞান জনক 
প্রমাণ উপমান ) তবে তাহা! আগম অর্থাৎ আগুবচন শব্ব-প্রমাণের অতিরিক্ত 
নহে। গবয় শব্দ গো-সদৃশের বাচক, এইরূপ জানাও অনুমান ভিন্ন আর 
কিছুই নহে, ( নৈয়ায়িকমতে উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিয়া, 
উহাদ্বারা শব্দের শক্কিগ্রহ হয়, সাংখামতে অন্ুমানদ্বারাই শব্দের শক্তি 
অর্থাৎ সঙ্কেতজ্ঞান হইয়া থাকে ) বুদ্ধগণ যে শব্দটাকে যে বিষয়ের বোধের 
নিমিত্ত প্রয়োগ করেন, উহ! অন্ত বৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তি ন! থাকিলে তাহারই 
বাচক হইয়া পাকে, যেমন গো শব গোত্ব-জাতির বাচক, এরূপেই বৃদ্ধগণ 
গবয় শব্দকে গোসাদৃগ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং গবয় শব্দ গো 
সদ্বশৈর বাচক, অতএব উক্ত জ্ঞান অনুমান ভিন্ন নহে। চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট 
অর্থাৎ সমীপবর্তী গবয় জন্ত গেরতুল্য, এইরূপ জ্ঞান প্রতাক্ষ। স্বর্য্যমাণ 
অর্থাৎ যাহাকে মনে পড়িতেছে, এরূপ গো (গৃহস্থিত গে!) গবয়ের সদৃশ 
এইনপ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ; কেন না, গোতে গবয়ের সাদৃশ্য এবং গবয়ে গো- 
সাদৃশ্য পৃগক্‌ নহে, অনা জাতীয় বস্তুর অধিকাংশ অবয়বের সম্বন্ধ অন্ত জাতীয় 
বস্তুতে থাকিলে তাহাকে সাদৃশ্য বলে, উক্ত অবয়বসাধারণের সম্বন্ধ একই, 
উহা! (গোর সাদৃশ্য ) যদি গবয়ে প্রত্যক্ষ হইল, তবে গোতে (গবয়ের সাদৃশ্য ) 
প্রত্যক্ষ না হইবে কেন? অতএব অন্তর্ূপে উপমানের এমন একটা প্রমেয়, 
(যাহাকে বুঝাইতে হইবে, জ্ঞেয় ) নাই, যেখানে উপমান অতিরিক্তভাঁবে 
প্রমাণ হইতে পারে, অতএব উপমান প্রত্যক্ষাদির অতিরিক্ত প্রমাণ নহে । 

মন্তব্য ১)।-_প্রতাক্ষ, অনুমান ও শব্দ ইহার কোনটা অস্বীকার করিলে 
চলে না, যুক্তিদ্বারা ইহ! স্থির করা হইয়াছে । উপমানাদি অতিরিক্ত প্রমাণ 
স্বীকারের আবশ্যক নাই, উহা প্রত্যক্ষাদির অন্তভূতি, সম্প্রতি এ বিষয় 
প্রতিপন্ন কর! যাইতেছে । ন্তায়মতে গবয়াদি পদের শক্তিগ্রহের নিমিত্ত 
অতিরিক্ত উপমান প্রমাণ স্বীকার কর! হুইয়। থাকে । “গৌো-সদৃশ পপ্তটীকে 
গবয় বলে” এই কথা কোন অরণ্যবাসীর মুখে গুনিয়!, গ্রামবাসী ব্যক্তি 


১৭৬ তশ্বজ্ঞানামৃত। 


অরণ্যে গিয়া যদি সেই পণুটীকে দেখিতে পান তখন তাহার মনে হয়, এই পণুটা 
গো-সদূশ, অনন্তর গবয় পণ্ডটী গোর সদৃশ এই অতিদেশ বাক্যের স্মরণ 
হইলে গবয় পণ্ড গবয়পদ্দের বাচ্য এইরূপ জ্ঞান হয়, এ স্থলে গবয় পপ্ততে 
গোর সাদৃশ্য জ্ঞানটী করণ, “গবয়পণ্ড গোর সঘৃশ*” এই অতিদেশ বাক্যার্থের 
স্মরণ্টী ব্যাপার, গবয়ে গবয়পদের শক্তিগ্রহ ফল। উক্তর্বধ স্থলে গবয়াদিপদের 
শক্তিগ্রহ অনুমানঘারাই হইতে পারে, এ কথা উপমান প্রস্তাবে অনুবাদভাগে 
বিশদরূপে বল৷ হইয়াছে। 

বেদাস্ত-পরিভাষাকার বলেন, উপমানটী সাদ্রশ্য-জ্ঞানের কারণ, গবয়ে গোর 
সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইলে গৃহস্থিত গোতে গবয়ের সাদৃশ্ত-জ্ঞান হইয়া থাকে, এটা 
উপমান প্রমাণের ফল। সাংখাকার বলেন, সাদৃশ্যটী পৃথক্নহে, গবয়ে গৌর 
সাদৃশ্ত একটা, গোতে গবয়ের সাদৃশ্ত আর একটা এরূপ নহে, অতএব গবয়ে 
সাদৃশ্ত প্রতাক্ষ হইলে গোতেও প্রত্যক্ষ হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। 

সাৃশ্তটাকে পৃথক্‌ বলিয়া স্বীকার করিলেও অস্ুমানদ্বার। গোতে গবয়ের 
সাদৃশ্ত জ্ঞান হইতে পারে, যেটী যাহার সদৃশ, সেটা তাহার সদৃশ, গবয়টী গোর 
সদৃশ হইলে গোটাও গবয়েত্র সদৃশ তাহার সন্দেহ নাই, পরিভাষাকার বলেন, 
“ওরূপ অনুমানের অবতারণা না করিয়াই গৃহস্থিত গোতে গবয়ের সাদৃশ্ত-জ্ঞান 
হইয়! থাকে এবং উপম! ( অনুমান নহে) করিতেছি এরূপ নিজের অনুভব হয়, 
অতএব উপমান একটা অতিরিক্ত প্রমাণ ।” 

ফল কথা উপমানকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন নাই, 
পদের শক্কিগ্রহই হউক অথবা সাদৃশ্ত জ্ঞানই হউক, সমস্তই প্রত্যক্ষাদিদ্বারা 
সম্পাদিত হইতে পারে, অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার প্রক্রিরা-গৌরবমাত্র । 


মতান্তরভেদ প্রদর্শনপূর্ববক অর্থাপত্তিপ্রমাণ নিরূপণ । 


অর্থাপত্তি প্রমার ও প্রমাণের স্বরূপ নির্ণয়। 


ন্তাঁয়মতে পূর্বোক্ত চারি প্রমাণই স্বীকৃত হয়, তন্মতে অর্থাপত্তিরূপ ভিন্ন 
প্রমাণের অঙ্গীকার নাই, ব্যতিরেকীঅনুমানে অর্থাপত্তি প্রমাণের অন্তর্ভাব 
হয়। বেদাস্তমতে কেবলব্যতিরেকীঅন্ুনানের অঙ্গীকার নাই, কেবলব্যতিরেকী- 
অনুমানের প্রয়োজন অর্থাপত্তিদ্বারা সিদ্ধ হয়। স্থতরাং ভট্ট, প্রভাকর, ও 
বেদাস্তমতে অর্থাপত্তি ভিন্ন প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

অর্থাপত্তির স্বরূপ এই-_“উপপাদককল্পনাহেতৃভূতোপপা্তজ্ঞানং অর্থা- 
পত্তিপ্রমাণং” অর্থাৎ উপপাদক কল্পনার হেতু উপপাদ্যজ্ঞানকে “অর্থাপত্তি প্রমাণ” 
বলে, আর উপপাদকজ্ঞানকে “অর্থাপত্তি প্রমা” বলে। উপপাদক, সম্পাদক 
ইতার! পধ্যায়শক। এইরূপ উপপাদ্য, সম্পাদ্যও পর্য্যায় শব । যেটা বিন! 
যেটা সম্ভব নহে, সেটা তাহার “উপপাদ্য” । যেমন রাত্রিভোজন ব্যতীত 
দিব-অভোজী পুরুষে স্থলত! সম্ভব নহে, সুতরাং রান্রিভোজনের স্থলত! 
“সম্পাদ্য”় বা “উপপাদ্য” । যাহার অভাবে যাহার অভাব হয়, তাহা 
তাহার “উপপাদক”। যেমন রাত্রিভোজনের অভাবে দ্িবা-অভোজী পুরুষের 
সুণতার অভাব হয়, নুতরাং রাব্রিভোজন স্থুলতার “সম্পাদক” বা “উপ- 
পাদক” । শঙ্কা__কথিত রীতিতে ব্যাপকের উপপাদকতা ও ব্যাপ্যের 
উপপাদ্যতা সিদ্ধ হয়। উপপাদকজ্ঞানের হেতুভূত উপপাদ্যজ্ঞানকে অর্থাপত্তি- 
প্রমাণ বলিলে ব্যাপকজ্ঞানের হেতু বাপাজ্ঞান অর্থাপত্তিপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধ হয়, 
ইহ! অন্ুমানপ্রমাণ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, অর্থাৎ অর্থাপত্তি-প্রমাণের অনুমান- 
প্রমাণহইতে কোন ভেদ প্রতীত হয় না। উত্তর-স্থলতা রাত্রিভোজনের 
ব্যাপ্য, তথা স্থুলতাবিশিষ্ট দেবদত্ত নামক পুরুষ, এই ছুই জ্ঞান হইয়। যে স্থলে 
রাত্রিভোজনের জ্ঞান হয়, সে স্থলে অন্মিতিজ্ঞান হয়। আর দিবা-অভোজীপুরুষে 
রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে স্থলতার অনুপপত্তি হয়, এইমাত্র জ্ঞানের অনন্তর রাত্রি- 
ভোজনের জ্ঞান অর্থাপত্তিপ্রমা হয়। এই কারণে প্রথম রীতিতে রাব্রিভোজন- 
জ্ঞানের উত্তরে “স্থৌশ্যেন রাত্রিভোজনমন্ুমিনোমি* এইরূপ অন্ুবাবসায় হয়। 
দ্বিতীয় রীতিতে রাত্রিভোজনজ্ঞানের অনস্তর্র 'স্থুলতান্ুপপত্ত্যা বাব্রিভোজনং 
কল্পয়ামি” এইরূপ অন্ুব্যবসায় হয়। এইরূপে উপপাদ্যান্ুপপত্তিজ্ঞানদ্বার! 


১৭৮ তথ্ন্ঞানামৃত ৷- 


উপপাদক কল্পনা “অর্থাপত্তি প্রম৷”, আর উপপাদক কল্পনার হেতু উপপাদ্যের 
অন্থপপত্তিজ্ঞান “অর্থাপত্তি প্রমাণ” | অর্থ শব্দে উপপাদক বস্তু, তাহার আপত্তি 
অর্থাৎ কল্পনা । এইরূপ অর্থাপত্তি শব্দ প্রমার বোধক, এস্থলে “অর্থস্ত আপত্তিঃ” 
এইরূপ ষঠীতৎপুরুষসমাস হয়। আর “অর্থন্ত আপত্তিরন্বাৎ” এই বহুত্রীহিসমাঁস- 
দ্বারা যাহাহইতে অর্থের কল্পনা হয় তাহা উপপাদ্যের অনুপপত্তিজ্ঞানরূপ প্রমাণ 
অর্থাপত্তি শব্দের অর্থ । “দৃষ্টার্থাপত্তি””, “শ্রতার্থাপত্তি” ভেদে অর্থাপত্তি ছুই 
প্রকার। যে স্থলে উপপাদ্যের অনুপপত্তিজ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনা হয় 
সে স্থলে তাহাকে “দৃষ্টার্থপত্তি” বলে। যেমন দ্িবা-অভোজী পুরুষের স্থুলত৷ 
বিষয়ে রাত্রিভোজনের জ্ঞান দৃষ্টার্থাপত্তি, কারণ উপপাদাস্থলতা দৃষ্ট । যে স্থলে 
শ্রুত উপপাদ্যের অন্ুপপত্তিজ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনা হয়, সে স্থলে 
তাহাকে *শ্রতার্থাপত্তি” বলে। যেমন “গৃহে সন্‌ দেবদত্তোজীবতি” এই 
বাক্য শুনিলে গৃহের বাহাদেশে দেবদত্তের সত্তা ব্যতীত গৃহে অসৎ 
দেবদত্তের জীবন সম্ভব নহে বলিয়া গৃহে অসৎ দেবদত্তের জীবনের 
অন্ুপপত্তি হওয়ায় দেবদত্তের গৃহের বাহ্সত্তা অর্থাৎ গৃহের বাহিরে দেব- 
দত্তের সত্তা কল্পনা করা হয়। এস্কলে গৃহে অসৎ দেবদত্ের জীবন দুষ্ট 
নহে, শ্রুত। ক্রুত অর্থের অনুপপত্তি হেতু উপপাদকের কল্পনাকে 
“শ্রুতার্থ।পত্তি প্রমা” বলে, তাহার হেতু শ্রত অর্থের অনুপপত্তির জ্ঞানকে 
'শ্রতার্থাপত্ভি প্রমা»” বলে। এ স্থানে গৃহে অসৎ দেবদত্তের জীবন “উপপাদ্য” 
গৃহের বাহাসন্তা “উপপাদক”।  শ্রতার্থাপত্তিও ছুই প্রকার, একটা 
“অভিধানান্ুপপত্তি”, দ্বিতীয়টী “অভিহিতানুপপত্তি” ।  “দ্বারম্”ঠ অথবা 
“পিধেহি” ইত্যাদি স্থানে যে স্থলে বাক্যের একদেশ উচ্চারিত হয়, একদেশ 
অনুচ্চারিত থাকে, সে স্থলে শ্রতপদের অর্থের অন্বয়যোগ্য অর্থের অধ্যাহার 
হয়, অথবা অন্বয়যোগ্য অর্থের বোধকপদের অধ্যাহার হয়, ইহাই গ্রন্থে ক্রমে 
“অর্থাধ্যাহারবাদ” ও “শব্াধ্যাহারবাদ” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরন্ত অর্থের 
অধ্যাহারের জান ব! পদের অধ্যাহারের জ্ঞান অন্য প্রমাণত্বারা সম্ভব নহে, 
অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারাই সম্ভব । অতএব ইহা “অভিধানান্ুপপত্তিক্নপ শ্রুতার্থাপত্ভি” । 
কারণ অব্যবোধফলাবশিষ্টশব্ধ প্রয়োগকে “অভিধান” বলে। শ্দ্বারম্‌” 
ইত্যাদি শব্বপ্রয়োগরূপমভিধানের পিধানরূপনমর্থের অধ্যাহার ব্যতীত বা 
“পিধেহি” পদের অধ্যাহার ব্যতীত অনুপপত্তি হয়। অথবা এ স্থানে এক পদার্ণের 
দৃটপদা্থাস্তর সহিত অন্বয়বোধে বক্তার তাৎপর্য অভিধান শব্দের অর্থ। 


অর্থাপত্তির জিজ্ঞান্ুর অনুকুল উদাহরণ । ১৭৯ 


গ্বারম্” এইমাত্র বলিলে শ্রোতার দ্বারকর্ম্মতার নিরূপকতাসম্বন্ধে 
পিধানান্বয়ি-বোধ হওয়াক্ বক্তার তাৎপর্যযব্পঅভিধান হয়। “পিধেহি” 
মাত্র বলিলেও পূর্বোক্ত প্রকারে বক্তার তাৎপর্যযরূপ অভিধান 
হয়। বক্তার তাৎপর্যযরূপ অভিধানের অধ্যাহার ব্যতিরেকে অন্প- 
পত্তি হওয়ায় অভিধানান্ুপপত্তি হয়। এ স্থলে অর্থের অধ্যাহার অথব! 
শব্দের অধ্যাহার উপপাঁদক, বোধফলক শব প্রয়োগ উপপাদ্য, অথবা পূর্বোক্ত 
তাংপধ্য উপপাদ্য। বোধফলকশর্বপ্রয়োগরূপউপপাদ্যের অন্থুপপত্তি হেতু 
অথবা তাৎপধ্যক্পউপপাদ্যের অনুপপত্তিহেতু অর্থরূপ অথব! শব্দরূপ উপপাদ- 
কের কল্পনা হয়। সুতরাং অধ্যান্থত অর্থের বা শব্দের বোধ অভিধানান্থপ- 
পত্তিরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণদ্বারা হয়। যে স্থলে সমুদায় বাক্যের অর্থ অন্ত 
অর্থ কল্পন! ব্যতীত অনুপপন্ন, সে স্থলে “অভিহিতান্ুপপত্তিরূপ শ্রুতার্থাপত্তি” 
হয়। যেমন “ন্র্গকামো যজেত* এই বাক্যের অর্থ অপূর্ব কল্পন। ব্যতীত 
অন্ুুপপন্ন, সুতরাং ইহা “অভিহিতানুপপত্তিরপ শ্রুতার্থাপত্তি” । যাগের স্বর্গসাধনতা 
উপপাদ্য, তাহার অনুপপত্তি হওয়ায় উপপাদক অপূর্বের কল্পনা হয়, আর ্বর্গ- 
সাধনতা দৃষ্ট নহে, শ্রুত, অতএব শ্রতার্ধাপত্তি । 


অর্থাপত্তির জিজ্ঞাস্থর অনুকুল উদ্বাহরণ। 


জিজ্ঞান্ুর অনুকুল শ্রুতার্থাপত্তির উদাহরণ এই-_“তরতি শোকমাত্মবিৎ+। 
এ স্থলে জ্ঞানদ্বার শোকের নিবৃত্তি শ্রুত, শোকমিথ্যাত্ব বিনা তাহার 
অনুগপত্তি হওয়ায় জ্ঞানদ্বারা শোকনিরত্তির অস্থপপত্ভতিহেতু বন্ধমিথ্যাত্বের 
করন! হয়। বন্ধমিথ্যাত্ব উপপাদক, জ্ঞানদ্বারা শোকনিবৃত্তি উপপাদ্য, ইহা 
দৃষ্ট নহে শ্রুত, অতএৰ শ্রতার্থাপত্তি। এইরূপ মহাবাক্যে জীব ব্রন্ধের 
অভেদ শ্রুত হইলে, ওপাধিকভেদস্থলেই উহা সম্ভব, স্বরূপে ভেদ হইলে সম্ভব 
নহে। সুতরাং জীবব্রহ্মের অভেদের অন্ুপপত্তি হেতু ভেদের ওপাধিক হজ্ঞান 
অর্থাপত্তি প্রমাণজন্য । এ স্থানে জীবব্রদ্ষের অভেদ উপপাদ্য, ভেদের ওপাধিকত। 
উপপাদক, উপপাদ্যজ্ঞানমাত্রই প্রমাণ, আর উপপাদক জ্ঞান প্রম।। জীব 
ব্ৰহ্মের অভেদ বিদ্বানের দৃষ্ট, অন্যের শ্রুত, সুতরাং ইহা! দৃষ্টার্থাপত্তি ও 
শ্রতার্থাপত্তি উভায়রই উদ্নাহরণ । এইরূপ রজতের অধিকরণ শুক্তিতে 
রজতের নিষেধ দৃষ্ট-রজতের মিথ্যাত্ব ব্যতীত সম্ভব নহে, সুতরাং 
নিষেধের অন্থগপত্তিত্বনিরদ্ধন রজতমিথ্যাত্থের কল্পনা হয় ইহা দৃষ্টার্থাপত্তির 


১৮০ তত্বজ্ঞানামৃত। 


উদাহরণ । রজত নিষেধ উপপাদ্য, মিথ্যাত্ব উপপাদক । মনের বিলয় হইলে 
নিৰ্বিকল্প সমাধিকালে অগ্থিতীয় ব্রহ্মমাত্র শেষ থাক্ষেন, অন্ত সকল অনাত্স- 
বস্তুর অভাব হয়। উক্ত সমস্ত অনাত্মবস্ত মানস হইলেই মনের বিলয়ে উহাদের 
অভাব সম্ভব, মানস না হুইলে মনের বিলয়ে অভাব সম্ভব নহে। কারণ, 
অন্ঠের ৰিলয়ে অন্তের অভাব হইতে পারে না, সুতরাং মনের বিলয় হওয়ায় 
সকল দ্বৈতাভাবের অন্থুপপত্তি হেতু সকল দ্বৈত মনোমাত্র, ইহা! কল্পনা হয়। 
এ স্থলে মনের বিলয়ে সকল দ্বৈতের বিলয় উপপাদ্য, তাহার জ্ঞান 
অর্থাপত্বি প্রমাণ। সকল দ্বৈতের মানসতা ( মনোৌরূপতা ) উপপাদক, তাহার 
জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমা। এই স্থানে উপপাদক প্রমার অসাধারণ কারণ অর্থাপত্তি 
প্রমাণ, ইহা নির্ব্যাপার হইলেও তাহার বিষয়ে উপপাদক প্রমার করণতা 
সম্ভব হয়, ইহা উপমান নিরূপণে বলা হইয়াছে। 


সাংখ্যমতে অর্থাপত্তির অস্বীকার । 


হ্তায়বৈশেষিক মতের ন্যায় সাংখ্যকারগণও অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার করেন না, অনুমানের অন্তর্গত বলেন। সাংখ্যমতের যুক্তি 
কৌমুদী হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিয়ে প্রদান করা যাইতেছে । তথাহি-_ 

বঙ্গানুবাদ ছ)৷--এই রূপ উপমানের স্তায় জর্থাপত্তিও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। 
অর্থাপত্তি প্রমাণ এইরূপ,-_জীবিত চৈত্র (কোন এক ব্যক্তি ) গৃহে নাই দেখিয়। 
বাহিরে আছে ( যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে না ) কল্পন। হয়, বুদ্ধগণ উহাকে অর্থাপত্তি 
( একটী বিষয়ের উপপত্তি না হওয়ায়, সান্য বিষয়ের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে ) 
বলিয়া থাকেন। এই অর্থাপত্তিও অক্ুমানের ভিন্ন নহে, অব্যাপক ( প্রাদেশিক, 
বিভু নহে, যে বস্তু একক্ষণে উভয় স্থানে থাকিতে পারে ন!) অথচ বর্তমান পদার্থ 
যখন এক স্থানে থাকে না, তখন অন্ত স্থানে থাকে, উক্ত অব্যাপক পদার্থ যখন 
এক স্থানে থাকে, তখন অন্ত স্থানে থাকে না, এরূপ ব্যাপ্তির নিশ্চয় আপনার 
শরীরেই মনারাসে হইতে পারে। অতএব সৎ জীবিত অর্থাৎ বর্তমান চৈত্রের 
গৃহাভাবরূপ হেতুদ্বার! বাহিরে অবস্থানের প্রতীতি হয়, উহ! অনুমানই । 

কোন স্থানে অবস্থানদ্বার৷। চৈত্রের গৃহে অনবস্থানের অপলাপ হয় না, 
( অনির্দিষ্টূপে কোন স্থানে আছে বলিয়া, গৃত্তেই থাকিতে হইবে, এরূপ নে ) 
সেরূপ হইলে গৃহাভাবটা স্বয়ং অসি হওয়ায় বহিঃমবস্থানের অন্ুমাপক হইত 
না, ( হেত্বসিদ্ধি দোষ হইত ) চৈত্র গৃহে নাই বলিয়া একেবারে নাই এরূপও বল! 


ংখামতে অর্থাপত্তির অস্বীকার। ১৮১ 


যায় না, তাহ! হইলে চৈত্রের সত্তার (বর্তমানতার, অবস্থিতির ) উপপত্তি না 
হওয়ায় অর্থাৎ চৈত্র নাই, এরূপ স্থির হওয়ায়, সত্তা আপনাকে বাহিরে রাখিতে 
পারিত না, অর্থাৎ চৈত্র বাহিরে আছে, এরূপ জ্ঞান হইতে পারিত না, (সাধ্যশূন্য- 
পক্ষ-রূপ বাধ দোষ হইত )। বিচার করিয়া দেখা যাঁউক,_-চৈত্রের গৃহে অসত্তার 
সহিত কি সত্বামাত্রের বিরোধ? না গৃহে সত্তার বিরোধ ? অর্থাৎ চৈত্র গৃহে 
নাই বলিয়া কি একেবারে নাই? অথবা! গৃহে নাই? গৃহে অসত্তার সহিত 
যে কোন স্থানে (অনির্দিষ্টরূপে ) সত্তার বিরোধ নাই ; কারণ, উভয়ের বিষয় 
পৃথক ( গৃহে থাকা না থাকায় বিরোধ আছে, যে কোন স্থানে থাকার সহিত গৃহে 
না থাকার বিরোধ হইবে কেন? ) দেশসামান্যদ্বার! গৃহরূপ দেশ-বিশেষের 
পাক্ষিকভাবে আক্ষেপ হইতে পারে, অর্থাৎ চৈত্র আছে বলিলে কোন স্থানে 
( দেশ সামান্তে ) আছেঃবুঝায় ; এই দেশ-সামান্তরূপ কোন স্থান, হয় গৃহ না হয় 
গৃহ ভিন্ন, সুতরাং এক পক্ষে গৃহে আছে, এরূপও বুঝাইতে পারে ) অতএব 
উভয়ের ( থাকা না থাকার ) গৃহরূপ এক বিষয় হইয়াছে বলিয়া বিরোধ আছে 
এরূপও বলা যায় না; কারণ, গৃহে অনত্বাটা প্রমাণ-নিশ্চিত ( প্রত্যক্ষ সিদ্ধ) 
গৃহে সত্তাটা পক্ষে প্রাপ্ত (পাক্ষিক ) বলিয়া সন্দিদ্ধ, সন্দিগ্বন্বারা নিশ্চিতের 
নিরাস হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বার! নিশ্চিতরূপে অবগত গৃৃহে-অসত চৈত্রের 
পাক্ষিক গৃহ-সত্তাকে নিরাদ করিয়া সামান্ততঃ সত্তাকে কিম্বা (বাহিরে আছে 
কি না? ) সংশয়কে (বহিঃসত্বার সংশয়ের আবশ্যক আছে, সংশয় থাকিলে 
অনুমান হয়, “সন্দিপ্ধ-সাধাবত্বং পক্ষত্বং ) নিরাস করিবে ইহা ঠিক নহে, গৃহ 
অবচ্ছেদে ( অংশে বিভাগে ) চৈত্রের অভাবদ্ধার! বিরোধবশতঃ গৃহে সন্তারই 
নিরাস হইয়া থাকে, সামান্ততঃ সত্তার নহে; কেন না, সামান্ততঃ সত্তার প্রতি 
গৃহে অসত্ব! উদাসীন অর্থাৎ গৃহে অসত্তা দেখিবে, গৃহে সত্তা থাকিল কি না? 
যে কোন স্থানে থাকে না! থাকে, তাহাতে গৃহে অসত্তাব ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, সুতরাং 
তাহাকে নিরাস করিতে ব্যগ্র হয় না। অতএব প্রমাণদ্বার অবগত গৃহে অসতা- 
রূপ হেতুদ্বার! জীবিত ব্যক্তির বহিঃদত্তার অনুমান হইয়! থাকে, ইহ! উপযুক্ত । 
বিরুদ্ধ-গ্রমাণদ্বয়ের বিষয় ব্যবস্থা করিয়া! বিরোধ পরিহার করা অর্থাপত্তি 
প্রমাণের প্রয়োজন, এ কথাও পুর্বোক্ত যুক্তিদ্বার নিরম্ত হইল, অর্থাৎ চৈত্র 
বাচিয়া আছে, এ কথা জ্যোতিষ-শান্ত্র বা আগু-বাকারূপ শব্দ-প্রমাণদ্বারা জান! 
গিয়াছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা জান! যাইতেছে, চৈত্র গৃহে নাই ; একই চৈত্রের 
থাকা ও না থাক! উভয় প্রমাণের বিষয় বায়া বিরোধ হইয়াছে, অর্থাপত্তি প্রমাণ 


১৮২ ্‌ তত্বক্জানাম্ৃত । 
উহাদের বিষয় বাবস্থা করিয়াছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত শব্দের বিষয় বাহিরে চৈত্রের 
সত্তা, প্রতাক্ষের বিষয় গৃহ-অবচ্ছেদে (গৃহে চৈত্র নাই ), কিন্ত ওরূপে অবচ্ছিন্ন 
( সীমাবদ্ধ, গৃহে নাস্তি) ও অনবচ্ছিন্নের (সামান্ততঃ সত্তার) বিরোধ হয় না, 
( গৃহে আছে, গৃহে নাই, ইহাদের বিরোধ হয় এবং সামান্ততঃ আছে বা নাই, 
ইহাদেরও বিরোধ হইতে পারে )। 

এই ভাবেই অর্থাপত্তির অন্য অন্ত উদাহরণ অন্ুমানে অন্তর্ভীব করিতে হইবে 
(“পীনে৷ দেবদত্তঃ দিবা ন ভূঙেক্ত, অর্থাৎ রাত্রো ভূঙেক্ত” দেবদত স্থূলকায়, 
অথচ দিবাতে আহার করে না, সুতরাং রাত্রিতে আহার করে, কেন না, দিবা- 
রাত্রি কোন সময়ে আহার না করিলে স্থূলকায় হওয়া যায় না, স্থূলকায় ব্যক্তি 
অবশ্যই কোন সময় ভাগ করে, এরূপ ব্যাণ্তিঘ্বারা অনুমান হইবে ( ছ চিহ্নিত 
মন্তব্য দেখ ) অতএব অর্থাপত্তি অনুমান হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। 

মস্তব্য/(ছ)।-__অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়! ভট্ট, প্রভাকর ও বেদাস্তী 
স্বীকার করেন, ইহারা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমান বলেন না । অর্থাপত্তি- 
খণ্ডনবাদী ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্যকার বলেন, ব্যতিরেকব্যাপ্তিদ্বারাই চরিতার্থ 
হয়, অতএব অর্থাপত্তি মানিবার আবশ্যক নাই, কেবল নামমাত্রে বিবাদ, 
একপক্ষে ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া অর্থাপত্তি খণ্ডন, অপর পক্ষে অর্থাপত্তি 
স্বীকার করিয়! ব্যতিরেকব্যাপ্তি খগ্ডুন। 

উপপাণ্য-জ্ঞানদ্বার উপপাদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে, যেটী ব্যতিরেকে 
যেটী উপপন্ন হয় না, সেটী তাহার উপপাদ্য, যাহার অভাবে অন্ুপগন্ন 
হয়, সেইটা উপপাদক, রাব্রিভোজন ব্যর্তি*রকে দিবা অভুক্ত ব্যক্তির স্থলত সম্ভব 
হয় না, অতএব স্কুলতাটা উপপাদ্য, রাত্রি ভোজনটী উপপাদক, জীবিত ব্যক্তির 
বাহিরে অবস্থান ব্যতিরেকে গৃহে অনবস্থান সম্ভব হয় না, অতএব বাহিরে 
অবস্থানটা উপপাদক, গৃহে অনবস্থানটা উপপাদ্য, উপপাদ্য স্থুলত্বদ্বার' উপপাদক 
রাত্রি ভোজনের, এবং উপপাদ্য গৃহে অনবস্থানদ্বারা উপপাদক বাহিরে অবস্থানের 
কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। “অর্থের জাপত্তি” অর্থাৎ কল্পনা! এইরূপ যষ্ঠীতৎপুরুষ 
সমাস করিয়া অর্থাপত্তি শব্দদ্বারা রাত্রি ভোজনাদি উপপাদক জ্ঞান বুঝায়, 
“অর্থের আপত্তি হয় যাহাপত্বাঁরা” এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া অর্থাপতি শবে 
উপপাদ্য স্কুলভাদি জ্ঞানকে বুঝায়, এইরূপে করণ ও ফল অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমা 
উভয়েই অর্থাপতি শব্দের প্রয়োগ হদ। দৃষ্টার্থাপত্তি, শ্রুতার্থাপত্তি প্রভৃতি 
অর্থাপত্তির অনেক তেদ আছে, বেদাস্ত পরিভাষায় দ্রষ্টব্য । 


মতান্তরীয় ভেদ প্রদর্শন পুর্ববক অন্ুুপলব্ধি-প্রমাণ নিরূপণ 
অভাবের সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ । 


অন্থপলব্ি-প্রমাণদার অভাব্প্রমা হয়, স্থতরাং অভাবপ্রমার অসাধারণ- 
কাঁরণকে অন্ুপলব্ি-প্রমাণ বলে। অভাবের সামান্য লক্ষণ এই-_পনিষেধমুখ 
প্রতীতিবিষয় অভাবঃ* অর্থাৎ যে পদর্থ নিষেধমুখপ্রতীতির বিষয় তাহার 
নাম “অভাব” । অথবা, “সম্বন্ধসাদৃশ্যািভিন্নত্বে সতি প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞান- 
বিষয়ঃ অভাব” অর্থাৎ সন্বন্ধনাদৃশ্যহইতে ভিন্ন তথ প্রতিযোগিবিষয়ক 
জ্ঞানের অধীনে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের যে বিষয় তাহাকে “অভাব” বলে। 
এই প্রকারে কথিত লক্ষণে লক্ষিত যে অভাব তাহ! দ্বিবিধ, যথ!--সংসর্গাভাব ও 
অন্যোন্যাভাব। প্রাচীন ন্যায়মতে প্রথম সংসর্মীভাব ১ প্রাগভাব, ২--প্রধ্বং- 
সাভাব, ৩-অত্যন্তাভাব, ও ৪-সাময়িকাভাব, ভেদে চতুর্ব্বিধ, এই প্রকারে সমস্ত 
অভাব প্রাচীন মতে পঞ্চবিধ । নবীন মতে সাময়িকাতাবের অঙ্গীকার নাই সুতরাং 
এই মতে সমস্ত অভাবপদার্থ প্রাগভাব, প্রধবংসাভাব, অত্যন্তীভাব, ও অন্যোন্যা- 
ভাঁৰ ভেদে কেবল চারি প্রকার হয়। “বিনাশ্যভাবঃ প্রাগভাবঃ” অর্থাৎ যে 
“অভাবের বিনাশ হয় তাহার নাম “প্রাগভাব। অথবা, অনাদিসাস্তঃ প্রাগভাবঃ” 
অর্থাৎ যে অভাব অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত তথা সাস্ত অর্থাৎ যাহার নাশরূপ 
অন্ত হয় তাহাকে “গ্রাগভাব” বলে । অথবা প্প্রতিযোগিজনকাভাবঃ প্রাগভাবঃ” 
অর্থাৎ আপনার প্রতিযোগীর জনক যে অভাব তাহার নাম প্প্রাগভাব”। “উৎপত্তি- 
মান্‌ অভাবঃ প্রধ্বংসাভাবঃ' অর্থাৎ যে অভাবের উৎপত্তি হয় তাহার নাম 
৭প্রধ্বংসাভাব”। অথবা উৎপত্তিমান্‌ অনস্তঃ প্রধবংস1ভাবঃ৮ অর্থাৎ যে অভাব 
উৎপত্তিবাশষ্ট তথা নাশরূপ অন্তহইতে রহিত তাহাকে প্প্রধবংসাভাব” 
বলে। অথবা “অবিনাশিত্বে সতি প্রতিযোগিসমবায়িমাবৃত্তাভাবঃ প্রধবংসা- 
ভাবঃ, অর্থাৎ যে অভাব অবিনাশী অর্থাৎ বিনাশ রহিত তথা আপনার 
প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণমাত্রে থাকে তাহাকে “প্রধ্বংসাভাব” বলে। “নিতাঃ 
সংসর্গাভাবঃ অত্যন্তাভাব*, অর্থাৎ যে অভাব নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি নাশ- 
রহিত তথা সংসর্থীভাবর্ূপ অর্থাৎ অনোন্তাভাবহইতে ভিন্ন অভাবরূপ 
তাহাকে “অত্যন্তাভাব” বলে। উৎপর্ডিবিনাশবান্‌ অভাবঃ সাময়িকাভাবঃ” 


১৮৪ তত্ব্জানামৃত । 


অর্থাৎ যে অভাব উৎপত্তিবিশিষ্ট তথ বিনাশবিশিষ্ট তাহার নাম “সাময়িক!- 
ভাব”। “তাদাত্মাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোহংভাবঃ অনোন্যাভাবঃ”” অর্থাৎ 
যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্মাসম্বন্ধত্বারা অবচ্ছিন্ন হয় তাহার নাম 
“আন্যোন্যাভাব”। ভাব এই--অভেদরূপ যে স্বরূপসম্বন্ববিশেষ তাহার নাম 
তাদাত্মাসম্বন্ধ, এই তাদাত্ম্যস্বন্ধ সর্ব বস্তুর স্বরূপেই থাকে, স্ব-স্বরূপ- 
হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ থাকে না। যেমন ঘটের অভেদরূপতাদাস্ম্য 
সম্বন্ধ ঘটস্বরূপেই থাকে, ঘটহইতে ভিন্ন পটাদিতে থাকে না। এইরূপ 
আপন আপন স্বরূপেই সকল বস্তুর তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হয়, অন্যত্র হয় না। 
ভেঁদকে অন্যোন্যাভার বলে, আপনার ভেদ আপন স্বরূপহহতে অন্যত্র থাকে, 
আপনার স্বরূপে থাকে না। অতএব এই অর্থ সিদ্ধ হইল-_“ঘটঃ পটো ন” 
অর্থাৎ ঘট, পট নহে, লোকের এই প্রকার প্রতীতি হইয়া থাকে। এই 
প্রতীতিতে ঘটে পটের ভেদরূপ অন্যোন্যভাব প্রতীত হয়। ঘটনিষ্ঠঅনোযোন্যা- 
ভ'বের প্রতিযোগী পট, এই পটস্থিতঅন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা 
তদাত্ম্যসম্বন্ধে অবচ্ছিন্ন হয় তথা পটত্বধর্ম্মেও অবচ্ছিন্ন হয়। আর যে পদার্থ 
যে সম্বন্ধে যে অধিকরণে থাকে না, সেই পদার্থের সেই অধিকরণে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন- 
প্রতিষোগিতাক অভাব থাকে । যেমন বাধুতে রূপ সমবায়সম্বন্ধে থাকে না, 
স্থতরাং বাঘুতে উক্ত রূপের সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাৰই 
থাকে । অন্ত এব “ঘট:পটোন* এই প্রতীতিতে ঘটে যে পটের তাদাস্মা সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব প্রতীত হয় সেই অভাবকে “অন্যোনা ভাব” বলে। 
উপরে অভাবের সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ বলা হইল, এ ক্ষণে ইহার বিস্তার, 
তথা পাক্ষিক ভেদ, তথা প্রাচীন ও নবীন ন্যায়মতের পরস্পরের বিলক্ষণতা, 
তথা বেদান্ত সহিত ন্যার়মতের ভেদ, ইহা সকল বর্ণিত হইতেছে । তথাহি £__ 


উপরিউক্ত অর্থের বিস্তার__ 


(১) নিষেধমুখ প্রতীতির যে বিষয়, অথব1 (২) প্রতিযোগিসাপেক্ষ প্রতীতির 
যে বিষয়, তাহাকে “অভাব” বলে। প্রথম = ক্ষণটী প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের আর 
দ্বিতীয়টা নবীন মতের। নবীন মতে ধ্বংস ও প্রীগভাবন” শব্দজন্য (নিষেধমুখ) 
প্রতীতির বিষয় নহে, এই অর্থ অনতিবিলম্বে স্পষ্ট হইবেক, নবীনমতানু- 
মোদিতদ্বিতীয় লক্ষণ-_ প্রতিযোগী ত্যাগ করিয়া অভাবের প্রতীতি হুয় না, 
সুতরাং প্রতিযোগিসাপেক্ষ প্রতীতির বিষয় সকল অভাব হয়। যদ্যপি অভাবের 


উক্ত অর্থের বিস্তার । ১৮৫ 


ন্যায় “সম্বন্ধ সাৃশ্যও* গ্রতিষোগিনিরপেক্ষ প্রতীতির বিষয় নহে, 
প্রতিযোগিসাপেক্ষ প্রতীতিরই বিষয় হইয়া থাকে, সুতরাং এতছুভয়েতে অভাব 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, তথাপি অভাবের প্রতিযোগিতাহইতে সম্বন্ধ ও সাদৃশ্যের 
প্রতিযোগিতা বিলক্ষণ। অভাবপ্রতিযোগিতান্বরূপ ন্যায়গ্রন্থে “অভাবাভাবরূপ” 
বলিয়! প্রতিপাদিত হইয়াছে, সম্বন্ধ ও সাদৃশ্যের তদ্রপ প্রতিযোগিতা হয় ন!। 
অতএব অন্ভাবের সিদ্ধ'লক্ষণ এই--যাহার প্রতিযোগী সম্বন্ধ ও সাদৃশ্যের 
প্রতিষোগিতাহইতে বিলক্ষণপ্রতিযোগিতাবিশিষ্ট, তাহার নাম “অভাব” । 
স্থলরীতি এই-_সন্বন্ধ ও সাদৃশ্যহইতে ভিন্ন তথা প্রতিযোগিনাপেক্ষ প্রতীতির 
যে বিষয় তাহার নাম অভাব। সংসর্গীভাব ও অন্যোনাাভাব ভেদে অভাব 
ছুই প্রকার। অনোন্যাভাব একই বিধ হয়, কিন্তু সংসর্গীভাব চারি ভাগে 
বিভক্ত, ষথা--১-প্রাগভাব, ২-প্রধ্বংসাভাব, ৩-সানয়িকাভাব, ও ৪-অত্যন্তাভাব। 
এই চারিপ্রকার সংসর্গাভাব তথ! অন্যোন্যাভাব মিলিয়া অভাব পাঁচপ্রকার হয়। 
ঘটেব উৎপত্তির পূর্ব্বে কপালে যে ঘটের অভাব থাকে, বা রক্ত-রূপের উৎপত্তির 
পূর্বে অপককপালে যে রক্তের অভাব থাকে, তাহার নাম “প্রাগভাব”। 
ঘটের উৎপত্তির অনন্তর মুধগরাদিহ্বারা কপালে ঘটের অভাবকে “প্রধ্বংসাভাব” 
বলে। পঞ্চকপালে শ্যামরূপের যে অভাব তাহাও প্রধ্বংসাভাব ৷ স্তায়মতে 
প্রধ্ব:স।ভাব সাদি ( আদিবিশিষ্ট_-উৎপত্তিবিশিষ্ট) ও অনন্ত (নাশ রহিত )। 
কারণ মুদগরাদিদ্বারা ঘটধবংসের উৎপত্তি অন্ুভবসিদ্ধ কিন্তু ধ্বংসের ধ্বংস সম্ভব 
নহ, =েন না প্রাগভাব, প্রতিযোগী, ও ধ্বংস, এই তিনের মধ্যে একটীর অধি- 
করণকাল অবশ্যই হয়। প্রাগভাব ধ্বংসের অনাধারকাল প্রতিযোগীর আধার 
হইয়া থাকে, ইহা নিয়ম। যেমন ঘটের উৎপত্তিকালে এবং নাশেরপুর্বে ঘটপ্রাগ- 
ভাবের অনাধারকাল হয়, কারণ প্রাগভাবের নাশ হওয়ায় ও ঘটের ধ্বংস না 
হওয়ায় ঘটধ্বংসের যে অনাধাগকাল তাহা ঘটের আধার কাল হয়। যদি ঘট- 
ধ্বংসের ধ্বংস মানা যায়, তবে ঘটধ্বংসের যে ধ্বংস তাহার অধ্দিকরণকাল 
ঘটগ্রাগভাবের ও ঘটধ্বংসের অনাধার হওয়ায় ঘটের আধার হওয়া উচিত । 
এইরূপে ধ্বংসের ধ্বংস মানিলে প্রতিযোগীর উন্মজ্জন (পুনর্জন্ম) হইবেক। 
এই কারণে ন্যায়মতে গ্রাগভাবকে অনাদি বল! যায়। এদিকে উহা সাদি 
অঙ্গীকার করিলে প্রাগভাবের উৎপত্তির পুর্বকাল প্রাগভাবের তথা ধ্বংসের 
অনাধার হওয়ায় প্রতিযোগীর আধার হওয়া! উচিত, সুতরাং প্রাগভাব অনাদি ও 
২৪ 


১৮৬ তত্বজ্ঞানামুত। 


সাস্ত আর ধ্বংস সাদি ও অনস্ত । ভূতলে যে স্থলে ঘট আছে সে স্থলে না 
থাকিলে ঘটশুনাকালে ঘটের সাময়িকাভাব হয়। যে বস্ত কোন সময় হয় 
তাহার নাম “সাময়িকাভাব” । বায়ুতে রূপ কখনই থাকে না, সুতরাং বায়ুতে 
রূপের “অত্যন্তাভাব” হয়। ঘটের ইতর পদার্থ সহিত ঘটের ভেদকে 
ঘটের “অন্যোন্যাভীব” বলে । সামায়কীভাব সাদি ও সাস্ত, অত্যন্তাভাব ও 
অন্যোন্যাভাব উভয়ই অনাদি ও অনস্ত। এইরূপে স্তায় মতে পাঁচ প্রকার 
অভাব স্বীকৃত হয়। 


প্রাচীন ন্যায়মতে অভাবের পরস্পরের বিলক্ষণতার 


সাধক প্রতীতি । 


ইতঃপুর্বে বলা হইয়াছে প্রাচীন ন্যায়মতে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই 
দুই অভাবও অন্যোন্তাভাবের ন্যায় ন শব্জন্য প্রতীতির বিষয়, কিন্তু নবীন 
মতে উক্ত উভয় অভাব ন শব্ধজন্য প্রতীতির বিষয় নহে । প্রাচীন মতের সাধক 
যুক্তি এই--"কপালে ঘটোনাস্তি”ঁ এই প্রতীতির বিষয় ঘটের প্রাগভাব, 
কারণ প্রতিযোগীর উপাদানকারণে সামফিকাভাব ও জঅত্যন্তাভাব থাকে না 
(ইহার কারণ পরে বলা যাহবেক ) কিন্ত আপনার প্রতিযোগীর উপাদান ত্যাগ 
করিয়া অন্য স্থানে উক্ত উভয় অভাব থাকে । সুতরাং “কপালে ঘটোনান্তি* 
এই প্রতীতির বিষয় সাময়িকাভাব ও অত্যন্তাভাব নহে। ঘটের উৎপত্তির 
পূর্বের ধ্বংস সম্ভব নহে, কাবণ নিমিত্ত কারণ ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়, কারণের 
পূর্বে কাধ্য থাকে না, সুতরাং ঘটেব উৎপত্তির পূর্বে “কপালে ঘটোনাস্তি* 
এই প্রতীতির বিষয় ঘটধবংসও নভে | ঘটের অগ্ঠোন্যাভাব যদ্যপি কপালে 
সর্বদা থাকে, তথাপি “কপালে! ন ঘটঃ” এইরূপ অন্তোন্যাভাবের প্রতীতি হয়, 
“কপালে ন ঘটঃ” এই প্রকার প্রতীতি অন্তোন্যাভাবের হয় না, এই 
প্রতীভির বিষয় প্রাগভাব। মুদগরাদিহইতে ঘটের আদর্শন হইলে 
“কপালে ঘটে নাস্তি” এই প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব নহে, কারণ, প্রাগভাবের 
নাশ প্রতিযোগিরূপ হয়। ঘটের উৎপত্তির উত্তরে প্রাগভাব সম্ভব নহে 
আর সাময়িকাঁভাব, অত্যস্তাভাব, অন্ঠোন্যাভাব, এই তিন অভাবও পুর্ববোক্ত 
রীতিতে সম্ভব নহে । সুতরাং মুদগরাদি জন্য ঘটের অদর্শন কালে “কপালে 
ঘটোনান্তিঁ এই প্রতীতির বিষয় প্রধ্বংসাভাব। এরূপে প্রাগভাব ও 


অভাবের দ্বিতীয় লক্ষণ ও বিলক্ষণ গ্রতীতি। ১৮৭ 


প্রধবংসাভাব এই ছুই অভাবও ন শব্দ জন্য প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, ইহ! 
প্রাচীন মত। « 


নবীন ন্যায়মতে অভাবের পরস্পরের বিলক্ষণতার 


সাধক প্রতীতি । 


নবীন মতে পতিযোগীর উপাদান কারণেও অত্যন্তাভাব থাকে, হেতু এই 
যে, অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীরই সহিত বিরোধ হয়, অন্যের সহিত নহে। যে 
সকল স্থলে প্রতিযোগী থাকে না সে সমস্ত স্থলে অত্যন্তাভাব থাকে। সুতরাং 
ঘটের উৎপত্তির পূর্বে এবং প্রতিযোগীর নাশ কালে প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাব 
থাকাঁয় “কপালে ঘটোনাস্তি* এই প্রতীতির বিষয় অত্যস্তাভাব হয়। উক্ত 
প্রতীতিদ্বারা পপ্রাগভাব প্রধ্বংসাভাবের সিদ্ধি হয় না, কিন্তু “কপালে ঘটো 
ভবিষাতি*” এরূপ প্রতীতি ঘটোৎপত্তির পূর্বে হওয়ায় উহার বিষয় প্রাগভাব। 
আর “ঘটোধ্বস্তঃ৮ এইরূপ প্রতীতির বিষঙ্ন ধ্বংস । এইরূপে ঘটোৎপত্তির 
প্রথমে কপালে ঘটের অত্যন্তাভাব ও প্রাগভাব উভয়ই থাকে । ইহার মধ্যে 
“কপালে ঘটোনান্তি” এই প্রতীতির বিষয় কপালে ঘটের অত্যন্তাভাব 
আর “কপালে ঘটোভবিষ্যতি” এই প্রতীতির বিষয় কপালে ঘটের প্রাগভাব। 
এইরুপে মুধগরাদিদ্বারা কপালে ঘটের অদর্শন হইলে “কপালে ঘটে! 
নান্তি” ৭ “কপালে ঘটোধবন্তঃ” এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হয়, তন্মধো আদ্য 
গ্রতীতির বিষয় ঘটের অতাস্তাভাবৰ আর দ্বিতীয় প্রতীতির বিষয় কপালে 
ঘটের প্রধ্বংসাভাব। প্রদর্শিত রীত্যন্ুসারে নবীনমতে প্রাগভাব 
প্রধবংসাভাব ন শব্দজন্যপ্রতীতির বিষয় নহে। প্রাচীন মতানুযায়ী প্রথম 
লক্ষণ, উভয় মতানুযায়ী দ্বিতীয় লক্ষণ, সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষণই সমীচীন । 


অভাবের দ্বিতীয় লক্ষণ ও বিলক্ষণ প্রতীতি । 


সম্বন্ধ ও সাদৃশ্যহইতে ভিন্ন অন্যসাপেক্ষ প্রতীতির বিষয়কে অভাব 
বলে, এইরূপ অভাবের দ্বিতীয় লক্ষণ পূর্বে বলা হুইয়াছে। এই দ্বিতীয় 
লক্ষণে “ভূতলে ঘটোনান্তি” এই প্রতীতির বিষয় প্রাগভাব ও ধ্বংস নহে, 
কারণ এই ছুই অভাব প্রতিষোগীর উপাদানে থাকে । ঘটাভাবেবর প্রতিযোগী 
ঘটের উপাদান ভূতল৷ নহে, সুতরাং উক্ত প্রতীতির বিষয় উল্লিখিত ছুই অভাব 
নহে। অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব নিত্য, ভূতলে ঘটাভাব আনতা, স্থতরাং 


১৮৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


ঘটের সাময়িকাভাবই উক্ত গ্রতীতির বিষয়। ্বায়ৌ রূপং নাস্তি” এই 
প্রতীতির বিষয় কেবল ঞ্জত্যস্তাভাব, অনস্ত হওয়ায় প্রাগভাব নহে, অনাদি 
হওয়ায় ধ্বংস নহে, সর্বদা হওয়ায় সামায়কাভাৰ নহে, অতএব উক্ত প্রতীতির 
বিষয় অত্যন্তাভাব। “বায়ু ন রূপবান” এই প্রতীতির বিষয় অন্যোন্যা- 
ভাব, কারণ উক্ত প্রতীতিদ্বারা বায়ুতে রূপবত্বের ভেদ হয়। এইরূপে 
“্ঘটঃ পটো ন” এই প্রতীতির বিষয়ও অন্টোন্যাভাব, অন্যোন্যাভাবকেই 


ভেদ বলে। 
অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান । 


অভেদের নিষেধক যে অভাব তাহার নাম “অন্যোন্যাভাব*। প্ঘটঃ 
পটো ন” এই বাক্যে ঘটে পটের অভেদের নিষেধ হয়। সুতরাং ঘটে পটের 
অভেদের নিষেধ ঘটে পটের অন্যোনাভাব হয় । কারণ ন শব্দ ব্যতীত যাহাতে 
যাহার প্রতীতি হয়, ন শব্দদ্বারা তাহাতে তাহার নিষেধ হয়। যেমন ন শৰ 
বিনা “ঘটঃ পটঃ এই বাকাদ্বারা “ নীলোঘট£” ইত্যাদি বাক্যের নায় পটে ঘটের 
অভেদ বা ঘটপটের অভেদ প্রতীত হয়, এই অভেদের নিষেধ ন শব্দদ্ারা 
হয়। পরস্ত এস্থলে কিঞ্চিৎ ভেদ এই-যে পদসহিত ন শব্দের লহন্ধ হয় 
সেই পদদ্বারা অর্থেরই নিষেধ হয়। যেমন “ঘটঃ পটো ন” এই বাক্যে পট- 
পদ সহিত ন শব্দের সম্বন্ধ ভয়, এস্থলে ঘটে পটপদের অর্থের অভেদের নিষেধ 
হয়। “পটঃ ঘটে? ন” এই বাক্যে ন শব্দের সম্বন্ধ ঘটপদ সহিত হয়, এ স্থলে ঘট 
পদের অর্থের অভেদের নিষেধ পটে হয়| এই কারণে ণ্ঘটঃ পটো ন” এই 
বাক্যদারা যে অন্োন্যাভাব প্রতীত হয় তাহার ঘট অন্থযোগী ও পট 
প্রতিষোগী। এইরূপ “পটে! ঘটোন” এই বাক্যে প্রতীত অন্যোন্যাভাবের 
পট অন্ুযোগী ও ঘট প্রতিযোগী | যাহাতে অভাব থাকে, তাহ! অভাবের 
অনুযোগী এবং যাহার অভাব হয় তাহ! প্রতিযোগী । শঙ্কা-যাহার নিষেধ 
হয় তাহারই অভাব বলা যায় এবং তাহাই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া 
উত্ত। পূৰ্ব্বে বলিয়াছ ““ঘটঃ পটো ন” এই বাক্যে ঘটে পটের অভেদের 
নিষেধ ভয়। সুতরাং “ঘটঃ পটে! ন?” এই বাক্যে প্রতীত অভাবের 
প্রতিযোগী পটের “অভেদ”, পট নহে। এইরূপ “পটো ঘটো ন” 
এই বাক্যজন্য প্রতীত অভাবের প্রতিযোগী ঘটের “অভেদ”, ঘট নহে। 
নতবাং উভয় বাক্যে অভেদের নিষেধ বলিলে পটে ও ঘটে ক্রমে প্রতি- 


অন্তোন্ভাভাবের লক্ষণ ও তত্বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান । ১৮৯ 


যোগিতা কথনে বিরোধ হয়। সমাধান--অসাধারণধর্ম্ের নাম অভেদ। যে 
আপনার আত্মা ব্যতিরেকে অন্য পদার্থে থাকে না, .কেবল আপনাতেই থাকে, 
তাহাকে আপনার অসাধারণধর্ম্ম বলে। ঘটের অভেদ ঘটেই থাকে অন্যত্র 
নহে, সুতরাং ঘটের অভেদ ঘটের অসাধারণধণ্ম। উক্ত অসাধারণ- 
ধর্মরূপঅভেদ সকল পদার্থের স্বরূপসন্নিবিষ্ট, অর্থাৎ অভেদের আপনাতেই সম্বন্ধ 
হয়। এইরূপ সকল পদার্থের অসাধারণধর্্নরূপঅভেদসন্বন্ধ আপনার স্বরূপে 
হয়। যে পদার্থ যে সম্বন্ধে যাহাতে থাকে, সেই পদার্থ সেই সম্বন্ধে তাহাতে 
থাকে । যেমন ঘটের সংযোগসন্বন্ধ ভূতলে হইলে সংষোগসন্বন্ধে ভূতলে 
ঘট থাকে এইরূপ বাবহার হয়। সুতরাং “ঘটের সংযোগসম্বন্ধ ভূতলে হয়” 
অথব। “সংযোগসন্বন্ধে ভূতলে ঘট থাকে” এ উভয়েরই একই অর্থ । এইরূপে 
“সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে ঘটাভাব থাকে” অথবা “ভূতলে ঘটসংযোগের অভাব 
হয়” এই দুই বাক্যেও অর্থের ভেদ নাই। এই প্রকারে “পটে অভেদসন্বন্ধে 
ঘটাভাব” অথব! “পটে ঘটের অভেদসন্বন্ধের ভাব” উত্তয়ই সমনিদ্ধত হওয়ায় 
একই পদার্থ। সমনিয়ত যে সকল অভাব তাহাদের ভেদ হয় না। যেমন 
ঘটত্বাত্যস্তাভাব ও ঘটান্যোন্যভাব উভয়ই ঘট হইতে ভিন্ন সকল পদার্থে 
থাকে এবং উভয় সমনিয়ত হওয়ায় পরম্পর ভিন্ন নহে, কিন্তু একই অভাবে 
টত্বাত্যন্তাভাবত্ব ও ঘটান্যোন্যাভা বত্ব দুই ধৰ্ম্ম হয় এবং একই অভাবের ঘটত্ব 
এ ঘট দুই প্রতিযোগী হয়। ঘটত্বাত্যান্তাভাবত্বরূপে যে অভাবের ঘটত্ব প্রতিযোগী 
সেই ভাবের ঘটান্যোন্যাভাবত্বরূপে ঘটও প্রতিযোগী । যে প্রকারে 
একই অভাবের রূপভেদে দুই প্রতিযোগী হয়, সেই প্রকারে রূপভেদে 
একই অভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হই সম্বন্ধ হয়। ঘটত্বাত্যস্তাভাবত্বরূপে 
প্রতিযোগিতা বচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধ হয় আর ঘটান্যোন্যাভাবত্বরূপে সেই অভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সমবায়সন্বন্ধ হয়। এই প্রকারে পটাদি সকল পদার্থে 
ঘটাভেদের অত্যন্তাভাব ও অন্তোন্যাভাব এক এবং এই এক অভাবের 
ঘটাভেদাত্যন্তাভাবত্ব ও ঘটান্তোন্তাভাবত্ব ছুই ধৰ্ম্ম হয়। ঘটাভেদাত্যন্তা- 
ভাবত্বরূপে সেই অভাবের ঘটাভেদ প্রতিযোগী হয় ও প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক ন্বরূপসন্বন্ধ হয় এবং ঘটান্যোন্যাভাবত্বরূপে সেই অভাবের ঘট প্রতি- 
যোগী হয় ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 'সভেদসন্বন্ধ হয়। উক্ত অভেদসন্বন্ধ- 
কেই “তাদাব্ম্য” ও “তদ্বাক্তিত্ব* বলে । এই রীতিতে ঘটাভেদের নিষেধের ঘট 
প্রতিযোগী, অতএব বিরোধ নাই। অস্থলে নি্র্য এই -যে বাক্যঘ্বারা 
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ন শব্দ রহিত যে পদার্থে যে সম্বন্ধে যেটা প্রতীত হয়, ন শব্ধ সহিত 
সেই বাক্যত্বারা সেই পদার্থে সেই সম্বন্ধে সেইটীর নিষেধ প্রতীত 
হয়। যেমন “নীলোঘটঃ”” এই বাক্যে ঘটপদার্থে অভেদসন্বন্ধে নীলপদার্থ 
প্রতীত হয়, কেননা অভেদ সম্বন্ধে "নীলবিশিষ্টঘট” ইহা উক্ত বাক্যের অর্থ। 
ন শব সহিত “বটো ন নীলঃ” এই বাক্যে অভেদসন্বন্ধে নীলের নিষেধ ঘটে 
প্রতীত হয়। এইরূপ প্ঘটঃ পটঃ* বাক্যদ্বারাও ন শব বিনা পটপদার্থে 
অভেদ সম্বন্ধে ঘট পদার্থ প্রতীত হয়। কেনন! যেস্থলে উভয় পদের সমান 
বিভক্তি হয় সে স্থলে এক পদার্থে অভেদসন্বন্ধে অপর পদার্থ প্রতীত হয় ইহা 
নিয়ম । “নীলোঘটঃ* এই বাক্যের - যায় “ঘটঃ পটঃ” বাক্যে উভয় পদ সমান 
বিভক্তিবিশি্ট । সুতরাং ন শব্দ রহিত “ঘটঃ পটঃ” বাক্যেও পটপদার্থে অভেদ- 
সম্বন্ধে ঘট পদার্থ প্রতীত হয়। যদ্যপি অভেদসন্বন্ধে পটপদার্থে ঘটপদার্থের 
প্রতীতি সম্ভব নহে, তথাপি এক পদার্থে অভেদসম্বন্ধে অপর পদার্থের প্রতীতির 
সামগ্রী সমান বিভক্তি । উক্ত সমানবিভক্তি “ঘটঃ পটঠ* এই বাক্যেও 
আছে, স্থতরাং ন শব্দ রহিত “ঘটঃ পটঃ” এই বাক্যন্বারা পটপদার্থে অভেদ- 
সম্বন্ধে ঘট প্রতীত হয়। পরস্তু পটপদার্থে অভেদসম্বন্ধে ঘটপদার্থের যে 
প্রতীতি তাহ! ভ্রমরূপ, প্রমা নহে । অতএব যে স্থলে ন শব্দ রহিত এক পদার্থে 
যে শব্দদ্ধারা অপর পদার্থের ভ্রমরূপ ব1 প্রমারূপ প্রতীতি হয়, সে স্থলে ন শব্দ 
সহিত সেই পদার্থে সেই সন্বন্ধদ্বারা অপর পদার্থের নিষেধ হয়। এই প্রকারে 
এক পদার্থে অভেদসন্বন্ধে অপর পদার্থের নিষেধক অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। 


প্রাচীন রীতিতে সংসর্গাভাবের চারি ভেদ, 
তাহাদের লক্ষণ ও পরীক্ষা । 


অন্যোন্তাভাবহইতে ভিন্ন যে অভাব তাহার নাম সংসর্গাভাব। সংসর্গী- 
ভাব প্রাচীন মতে চতুর্বিধ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । অনাদি সাস্ত যে 
অভাব তাহার নাম প্রাগভাব, এই প্রাগহাব আপন প্রতিযোগীর উপাদ্ানকারণে 
থাকে। যেমন ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘট, তাহার উপাদানকারণ 
কপালে ঘটের প্রাগন্াৰ থাকে । কপালের উৎপত্তির পুর্বেও কপালের উপাদান 
কারণে ঘটেন প্রাগভাব থাকে । এই রীতিতে স্বষ্টির পূর্বে ঘটারস্তকপরমাণু 
সমূহে ঘটের প্রাগভাব থাকে । পরমাণু ও ঘটের মধ্যে যে দ্বাণুকাদি কপালাস্ত- 
অবয়বী, সে সকলের প্রাগভাব সৃষ্টির প্রথমে পরমাণুতে থাকে । এই কারণে 


প্রাচীন রীতিতে সংসর্ধাভাবের চারিভেদ, তাহাদের লক্ষণ ও পরীক্ষা । ১৯১ 


প্রাগভাৰ অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত ও সান্ত অর্থাৎ অন্ত বিশিষ্ট, অস্ত শব্দে 

ংস বা নাশ বুঝায় । ঘটের উৎপত্তির যে সামগ্রী তাহাহইতে প্রাগভাবের অস্ত 
হয়। সুতরাং ঘটের প্রাগভাবের অস্ত ঘটরূপ, ঘটের প্রাগভাবের ধ্বংস ঘটহইতে 
পৃথক নহে। যগ্ভপি প্রধবংসাভাব অনন্ত আর ঘট সান্ত, ঘট প্রাগভাবের 
ধ্বস ঘটব্প হইলে প্রধ্বংসাভাবকেও সাস্ত বলা উচিত, আর সাস্ত বলিলে 
«প্রধ্বংসাভাব অনন্ত” এ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়, তথাপি ধ্বংস দুই প্রকার, একটা 
ভাবপদার্থের নাশরূপ ধ্বংস, ও দ্বিতীয়টী অভাবের নাশরূপ ধ্বংশ । ভাবপদার্থের 
নাশরূপধ্বংদ অভাবরূপ হয় এবং ইহাই প্রধবংসাভাব। যেমন ঘটাদিভাঁব- 
পদার্থের নাশ অভাবরূপ হয়, অতএব প্রধ্বংসাভাব। অভাবপদার্থের নাশরূপ 

ংস ভাবরূপ হয়, ইহাকে ধ্বংস-প্রধ্বংম বলে, ধ্বংসাভাব প্রধ্বংসাভাব বলে 
না। যেমন ঘটের প্রাগভাব অভাবপদার্থ, উহার নাশরূপ ধ্বংশ ঘট ভাব- 
পদার্থ, ইহা প্রধ্বংসাভাব নহে, কিন্তু ঘটের প্রাগভাবের নাশরূপঘট আপন 
প্রাগভাবের ধ্বংস বা প্রধ্বংস বলিয়। উক্ত। এই রীতিতে ধ্বংস 
দ্বিবিধ, তন্মধ্যে ভাবরূপধ্বংস সান্ত এবং অভাবরূপধবংস অনস্ত। এই 
কারণে যগ্তপি ঘটের প্রাগভাবের ধ্বংস ঘটরূপ সাস্ত তথাপি প্রধ্বংসাভাব অনস্ত, 
সুতরাং সিপ্ধস্তভঙ্গ দোষ নাই। কথিতরূপে মনাদি সামন্ত যে অভাব তাহা 
শ্রাগভাব, অনাদি অভাব অত্যন্তাভাবও হয় কিন্তু উহ! অনন্ত, সাস্ত নহে । সাস্ত 
জতাব সাম্য়িক!ভাব বটে, কিন্তু উহা অনাদি নহে। 

বেদান্ত সিদ্ধান্তে মায়া অনাদি ও সান্ত, কিন্তু মায়া অভাবরূপ নহে। কারণ 
জশতের উপাঁদানকারণ মায়, মায়া অভাবরূপ হইলে উহার বিষিয়ে উপাদান- 
কারণতা সম্ভব হইত না। ঘটাদি পদার্থের উপাদানকারণ ( উপাদান নিমিত্ত 
কারণাদির স্বরূপ কারণ নিরূপণে বণিত হইবে) কপালাদি ভাবরূপই প্রসিদ্ধ। 
অভাব কোন বস্তুর উপাদানকারণ হইতে পারে ন।। সুতরাং মারা অভাবরূপ 
নহে, ভাবরূপ। যদ্যপি মায়া ভাবাভাবহইতে বিলক্ষণ অনির্বঘনীক়, 
সুতরাং উহার ভাবরূপতাও সম্ভব নহে তথাপি মায়! অভাবরূপ নহে। 
অতএব প্রাগভাবের লক্ষণে অভাবপদের প্রবেশ থাকায়, মায়াতে প্রাগভাবের 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নাই। “মায়! ভাবরূপ নহে” ইহার অভিপ্রায় এই-- 
কালত্রয়ে যাহার বাধ হয় না তাহা “পরমার্থ সং” ও ভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ, এরূপ 
বস্তু ব্ৰহ্ম, মায়া নহে, কারণ জ্ঞানের উত্তর কালে মায়ার বাধ হয়। সুতরাং মায় 
পন্মার্থ সতরূপ নহে, তথাপি বিধিমুখ প্রতীতির যে বিষয় তাহাকেও 
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সৎ বরা ভাব বলা যায়। নিষেধমুখ গ্রতীতির বিষয়কে অভাব বলে। 
নিষেধমুখ প্রতীতির বিষয়তা মায়াতে ন! থাকায় মারা ভাবরূপ। 
যদ্যপি মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা, অজ্ঞান প্রভৃতি পর্য্যায় শর্ব আর অবিদা। 
অজ্ঞান শব্দে অকার নিষেধের বাচক, স্থতরাং মায়াও নিষেধমুখ 
প্রতীতির বিষয় হওয়ায় তাহাকে অভাবরূপ বলা উচিত, তথাপি অকারের কেবল 
নিষেধ অর্থ নহে, কিন্ত বিরোধী, ভেদবান্‌, অন্নও অকারের অর্থ 1 যেমন 
“অধৰ্ম্ম” এস্থলে অকারের বিরোধী অর্থ, ধর্ম্মের বিরোধীকে অধৰ্ম্ম বলে। 
“অব্ৰাক্ষণো নাঁচার্যয এই বাক্যে অকারের ভেদবান্‌ অর্থ, “ব্রাক্ষণহইতে ভিন্ন 
ব্যক্তি আচাধ্যতার যোগ্য নহে” ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ । “অনুদর! দে বদত্তকন্যা” 
এ স্থানে অকারের অর্থ অল্প, অর্থাৎ “দেবদত্ত কন্যার উদর অন্ন” ইহা উক্ত 
বাক্যের অর্থ। এই প্রকারে অন্ঞানশব্দে ও অবিদ্যাশবে অকারের 
বিরোধী অর্থ, নিষেধ অর্থ নহে। মায়ার জ্ঞান সহিত বধ্য-ঘাতক- 
ভাব বিরোধ হয়, সুতরাং অজ্ঞান অর্থাৎ মায়! বধ্য, জ্ঞান ঘাতক। বেদাস্তবাঁক্য- 
জন্য ব্রহ্গাকার বৃত্তির নাম বিদ্যা, এই বিদ্যা মায়ার বিরোধিনী, অতএব মায়াকে 
অবিদ্যা বলা যায় অর্থাৎ অবিদ্যা ও অজ্ঞান শব্দেরও মায়া বাচ্য 1 অকারের 
বিরোধী অর্থ হওয়ায় মায়া ভাব্বূপ, কিন্তু ভাবরূপত্রহ্মের ন্যায় পরমার্থ সৎরূপ 
নহে। বিধিমুখ প্রতীতির বিষয় হওয়ায় ব্যবহারিক সতরূপ অথবা প্রাতিভাসিক 
সংরূপ। ( সত্তাত্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টবা । ) 

প্রাগভাবের লক্ষণে যদি অভাবপদ না থাকিত তবে মায়াতে উক্ত লক্ষণের 
অতিব্যাধি হইত। কারণ মায়া ভাবরূপ অনাদি ও সান্ত, কিন্তু অভাবরূপ 
অনাদিও সাস্ত যে পদার্থ তাহার নাম প্রাগভাব। 

সাদিঅনন্তঅভাবকে প্রধ্বংসাভাব বলে। মুদগরাদিদ্বারা ঘটাদির ধ্বংস হয়, 
অতএব সাদি । প্রধবংসীভাবের অনস্তত। বিষয়ে যুক্তি পূর্বে বলা হইয়াছে । 
অনস্তমভাবকে প্রধবংসাভাব বলিলে অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হয়, এই 
কারণে গ্রধ্বংসাতাখের লক্ষণে সদিপদ প্রবিষ্ট অত্যন্তাতাব সাদি নহে 
কিন্তু অনাদি । সাঁদিঅভাবকে প্রধ্বংসাভাব বলিলে, সাদিঅভাব সাময়িক!- 
ভাবও হয় বলয় তাহাতে অতিব্যাপ্তি হয়, সামগ্নিক।ভাব অনন্ত নহে কিন্তু সাস্ত। 
সাদিঅনস্তকে প্রধ্বংসাভাব বলিলে মোক্ষে অতিব্যাপ্তি হয়, কারণ জ্ঞান দ্বার! 
মোক্ষের উৎপত্তি হয় বলিয়। মোক্ষ সাদি এবং মুক্তাত্মাদিগের পুনঃ সংসার 
হয় না বলয় অনস্ত। কিন্ত মোক্ষ ভাবরূপ, অভাবরূপ নহে, সুতরাং 


প্রাচীন রীতিতে সংসর্ধভাবের চারিভেদ, তাহাদের লক্ষণ ও পরীক্ষা । ১৯৩ 


প্রধবংসাভাবের লক্ষণে অভাবপদের প্রবেশ হওয়ায় মোক্ষে অতিব্যাঞ্চি নাই । 
স্তপি অজ্ঞান ও তাহার কাধ্যের নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলে আর ধ্বংসের নাম 
নিবৃত্তি। সুতরাং যেরূপ সকল নাশ ধ্বংসাভাবের লক্ষণের লক্ষ্য হয়, 
তদ্ৰূপ অজ্ঞান ও তৎকার্যের ধ্বংসের মোক্ষে লক্ষ্যতা হওয়ায়, অর্থাৎ মোক্ষ 
সকল নাশের অন্তভূত কার্ধ্য সহিত অজ্ঞানের নাশরূপ হওয়ায় মোক্ষকেও 
অভাবরূপ বল! উচিত। তথাপি কল্লিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ হয়। অজ্ঞান ও 
তাহার কার্য কন্পিত হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি অধিষ্ঠানব্রন্মম্বরূপ । এই কারণে 
মোক্ষ অভাবরূপ নহে, ব্রহ্মরূপ হওয়ায় ভাবরূপ, তাহাতে ধ্বংসের লক্ষণের 
গমন নাই। সুতরাং সাদিঅনন্তরূপ যে অভাব তাহার নাম প্রধ্বংসভাব। 

উৎপত্তিনাশবিশিষ্টমভাবকে সাময়িকাভাব বলে। যেস্থানে পদার্থ কদাচিৎ 
থাকে, কদাচিৎ না থাক, সেম্থানে পদার্থশূন্যকালে সে পদার্থের 
সাময়িকাভাৰ হয়। যেমন ভূতলে ঘটাদিপদার্থ কদাচিৎ ধাঁকে, কদাচিৎ 
থাকে না, সুতরাং ঘটশুন্যকাঁলসম্বন্ধীতৃতলে ঘটাদিপদার্ধের সামগ্নিকাভাব 
হয়। সময় বিশেষে উৎপন্ন হয় ও সময় বিশেষে নষ্ট হয় বলিয়া সাময়িকা- 
ভাব বলা যায়। ভূতলমশ্বন্ধবী ঘটকে একস্থানহইতে অন্য স্থানে সরাইলে, 
প্রথম স্থানে ঘটের অভাব উৎপন্ন হয়, পুনরায় ঘটকে সেই স্থানে লইয়। 
আসিলে সেস্থানে ঘটের অভাব নই হয়। এই কারণে সাময়িকাভাব উৎপত্তি- 
নাশবিশিষ্ট । উৎগত্তিবিশিষ্টঅভাব প্রধ্বংসাভাবও বটে, কিন্তু অতিব্যাপ্তি 
পরিহারার্থ সাময়িকাভাবের লক্ষণে নাশপদ প্রবিষ্ট । প্রধ্বংসাভাব যদ্যপি 
উৎপন্তিবিশিষ্ট হয়, তথাপি নাশবিশিষ্ট নহে বলিয়া তাহাতে সাময়িকা- 
ভাবের অতিব্যাপ্ড নাই। কেবল নাশবিশিষ্টউঅভাবকে সাময়িকাভাব বলিলে 
প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি হওয়ায় সামগ্ষিকাভাবের লক্ষণে উৎপত্তিপদ বলা 
হইয়াছে । লক্ষণে উৎপত্তি পদের প্রবেশ থাকায় প্রাগভাৰে অতিব্যান্তি নাই, 
কেনন! প্রাগভাবের নাশ হয়, কিন্ত অনাদি হওয়ায় উৎপত্তি রহিত। সাময়িকা- 
ভাবের লক্ষণে যদি অভাবপদ না থাকিত আর যদি কেবল উৎপত্ভিনাশবিশিষ্টকে 
সাময়িকাভাব বলা হইত, তাহা হইলে ঘটাদি “'দার্থে অতিব্যাপ্তি হইত। কারণ 
ভূত ভৌতিক ষাবৎ পদার্থ উৎপত্তিনাশবিশিষ্ট । সুতরাং অভাবপদের লক্ষণে 
প্রবেশ থাকায় এবং ঘটাদ্িপদার্ধের ভাবরূপতা হওয়ায় ইহা সকলেতে 
সাময়িকাভাবের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নাই। এইরূপে ভূতলাদিতে ঘটাদিপদার্থের 
উৎপত্তিনাশবিশিষ্টনভাবর্কে সাময়িকাভাব বণে। 

২৫ 


১৯৪ ‘"_ তন্বজ্ঞানামূত। 


জন্যোন্যাভাবহইতে ভিন্ন যে উৎপত্তিশুন্য "ও. নাশশুন্য অভাব .তাহাঁকে 
অত্ন্তাভাব বলে, যে পদার্থ কোন কালে থাকে না সে পদার্থের 
অত্যস্তাভাব হয়। যেমন বাধুতে রূপ কোন কালে থাকে না, সুতরাং বায়ুতে 
রূপের অত্যন্তাভাব হয়। গন্ধ বাষুতে কখনই থাকে না, সুতরাং গন্ধের 
বাযুতে অত্যন্তাভাব হয়। স্নেহগুণ কেবল জলেতেই থাকে, সুতরাং জল 
ব্যতীত অন্য পদার্থে স্নেহের অত্যন্তাভাব হয়। আত্মাতে রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, শব, কখনই থাকে না, সুতরাং আত্মাতে রূপাদির অত্যস্তাভাব 
হয়। পৃথিবীতে ও জলে রস থাকে অন্যত্র থাকে না, স্থতরাং পৃথিবী 
জল ভিন্ন অন্য সকল পদার্থে রসের অত্যন্তাভাব হয়। পৃথিবীত্বজ।তি 
কেবল পৃথিবীতে থাকে, জলাদিতে থাকে না, সুতরাং জলাদিতে পৃথিবীত্বের 
অত্যন্তাভাব হয়। ব্রাঞ্ষণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদিতে ব্ৰাহ্মণত্ব কদাপি থাকে না, 
সুতরাং ক্ষত্রিয়াদিতে ত্রাঙ্গণত্বের অত্যন্তাভাব হয়। আকাশ কাল, দিশা ও 
আত্মা, বাপক হওয়ায় ক্রিয়া রহিত, সুতরাং আকাশাদিতে ক্রিয়ার অত্যন্তাভাব 
হয়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনে, কদাচিৎ ক্রিয়া হয়, কদাচিৎ ক্রিয়ার 
অভাব হয়। যখন পৃথিব' জলাদি নিক্ষিয় থাকে তখন পৃথিবী জল তেজ বায়ু 
ও মনে ক্রিয়ার অত্যন্তাভাব হয় ন! তথা সামফ়িকাঁভাবও হয় না, কারণ সাময়িক!- 
ভাব কেবল দ্রব্যেরই হয়, ক্রিয়ার সাময়িকাভাব হয় না, ইহার হেতু পরে 
ব্যক্ত হইবে, কিন্তু উক্ত পঞ্চ বিষয়ে ক্রিয়ার প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব হয় । 


চারি সংসর্ণাভাবের এতিঘোগীর সহিত বিরোধ 
অন্যোন্যাভাবের অবিরোধ । 


ভূতলাদিতে 'ষে সময় কদাচিৎ ঘট থাকে ন! সে সময়ে সাময়িকাভাব হয়, 
অত্যন্তাভাব নহে ।. যে সময়ে প্রতিযোগী থাকে সে সময়ে অভাব থাকে না কিন্ত 
অভাবের অভাব থাকে। সুতরাং ভূতলাদিতে যে.সময়ে কদাচিৎ ঘট থাকে ও 
কদাচিৎ না থাকে সে সময়ে অত্যন্তাভাব স্বীকৃত হইলে অত্যস্তাভাবের নিত্যতা 
বিধায় ঘট কাঁলেও ঘটের অত্যস্তাভাব থাকায় অত্যন্ত/ভাবের আপন প্রতিযোগীর 
সহিত বিরোধ হইবে না। সুতরাং ভূতলাদিতে ঘটাদির অত্যন্তভাব সম্ভব 
নহে। এইরূপ ঘটের উৎপত্তির পূর্বে কপালে ঘটের প্রাগভাব থাকে, ঘটরূপ 
গতিযোগীর উৎপত্তি হইলে কপালে ঘটের প্রাগভাব থাকে না, তাহার নাশ হয়, 


চারি সংসর্গাভাবের গ্রতিযোগীর সহিত বিরোধ ইত্যাদি । ১৯৫ 


সুতরাং প্রাগভাবের প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হয়। এই প্রকারে কগালে 
ঘটের প্রধ্বংসাভাব থাকিলে ঘট থাকে না, যে কাল পর্য্যন্ত ঘট থাকে সে কাল 
পর্য্যন্ত কপালে ঘটের প্রধ্বংসাভাব থাকে ন', স্থতরাং প্রধবংসাভাবেরও প্রতিযোগীর 
সহিত বিরোধ স্প্ট। কথিতরূপে ভূতলাদিতে সংযোগসম্বন্ধে যতকাল ঘটাদি 
থাকে, ততকাল ভূতলাদিতে ঘটাদির সাময়িকাভাব হয় না, কিন্তু ঘটাদি 
প্রতিযোগী ভূতলাদিতে না থাকিলে সাময়িকাভাব হয় আর থাকিলে 
সাময়িকাভাবের নাশ হয়। উপস্থিত ঘটকে স্থানান্তরিত করিলে ঘটের 
অন্য সাময়িকাভাব উৎপন্ন হয়, এই কারণে সাময়িকাভাবের উৎপত্তি নাশ 
স্বীকৃত হয়। কথিত প্রকারে সাময়িকাভাবেরও প্রতিযোগীর সহিত 
বিরোধ স্পষ্ট। যেরূপ প্রাগভাবাদির প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হয় তদ্রপ 
অত্যন্তাভাবেরও প্রতিযোগী সহিত বিরোধ হয়। যদ্যপি অত্যস্তাভাবের 
প্রতিযোগী সহিত বিরোধ বল! অন্চিত, কারণ অত্যন্তাভাঁৰ উৎপত্তি নাশ রহিত 
হওয়ায় নিত্য ও অনন্ত । আর এইরূপে অভাবমাত্রেরই প্রতিষোগীর সহিত বিরোধ 
বলা সম্ভব নহে, কেনন! যে কালে ভূতলে ঘট আছে সে কালে ভূতলে ঘটের 
অন্যোন্যাভাবও আছে। ভেদের নাম অন্যোন্তাভাব, যাহাকে আপনার অতি- 
রিক্ততা, ভিন্নতা, পৃথকৃতা বলে। সুতরাং ঘটবিশিষ্টভূতলে ঘটের অন্তোন্তাভাব 
থাকা ঘটের অন্োন্তাভাবের ঘটরূপ 'প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ নাই। এইরূপ 
পটাদির অপ্তোন্যাভাবের পটাদির সহিত বিরোধ নাই। প্রদর্শিত কারণে সকল 
অভাবের প্রতিষোগীর সহিত বিরোধ বল! সম্ভব নহে, কিন্ত কোন অভাবের 
প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হয় কোন অভাবের নহে এরূপ বলাই সম্ভব। 
আর যেহেতু অত্যন্তাভাব ও অন্তোন্যাভাব এ উভয় অভাব অনাদি ও অনস্ত, 
সেই হেতু প্রাগভাবাদির দৃষ্টান্তে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ 
বলিতে গেলে অন্তোন্যাভাবের দৃষ্টান্তে অত্যন্তাভাবের'প্রতিযোগীর “সহিত. অবি- 
রোধও বল! যাইতে পারে এবং তৎ কারণে অন্যোন্যাভাবের ন্যায় ঘটের অত্য্তা- 
ভাবও ঘটের অধিকরণে থাকা! উচিত । তথাপি ঘটের অধিকরণে ঘটের অত্যন্তা- 
ভাব সম্ভব নহে। কারণ পঞ্চবিধ অভাবে যদি ও অভীবত্বপর্্ম সমান এবং নিষেধ 
মুখ প্রতীতির বিষয়তাও সর্ব অভাবে সমান, তথাপি অন্যোন্যাভাবহইভে 
চভূর্বিধসংমর্গীভাবের বিলক্ষণতা অনেকবিধ। যে বাক্যে প্রতিযোগি-অনুযোগি- 
বোধক ভিন্নবিভক্তিবিশিষ্টপর্দ থাকে, সেই বাক্যে সংসর্গাভাবের 'প্রতীতি 
হয়। যেমন উৎপত্তির পূর্বে “কপালে ঘটো নাস্তি” এই বাক্যে অন্থযোগিবোধক 


১৯৬ তত্বজ্ঞানামূত । 


কপালপদ সপ্তম্স্ত ও প্রতিযোগিবোধক ঘটপদ প্রথমান্ত হয়, সুতরাং 
এরূপ স্থলে প্রাগভাবের প্রতীতি হয়। এইরূপ মুদগরাদিদ্বারা ঘটের অদর্শন হইলে 
উক্ত বাক্যে ঘটধ্বংলের প্রতীতি হয়। '“বায়ৌ রূপং নান্তি* এই বাকাযদ্বার 
বাযুতে রূপাত্যস্তাভাবের প্রতীতি হয়, এস্থলেও অন্থযোগিবোধক বাযুপদ 
সপ্তম্যন্ত আর প্রতিযৌগিবোধক রূপপদ প্রথমান্ত হয়। “ভূতলে ঘটো নাস্তি” 
এই বাক্যজন্য প্রতীতির বিষয় সাময়িকাভাব, এস্থলেও অন্থযোগিবোধক 
ভূতলপদ সপ্ম্যস্ত ও প্রতিযোগিবোধক ঘটপদ প্রথমান্ত হয়। “ভূতলং ন 
ঘটঃ* এই বাক্যদ্বারা ভূতলে ঘটের অন্যোন্যাভাব প্রতীত হয়, এ স্থলে 
অন্ুযোগিবোধক ভূতলপদ ও প্রতিযোগিবোধক ঘটপদ উভয়ই প্রথমান্ত 
হয়। কথিত রীত্যন্থারে ভিন্নবিভক্ত্যস্তপদঘটিতবাক্যজন্য প্রতীতির 
বিষয়তা সংসর্গাভাবে হয়, অন্যোনাভাবে নহে, ও সমানবিভক্ত্যন্তপদঘটিতত 
বিষয়তা অন্যোন্যাভাবে হয়, সংসর্গীভাবে নহে । প্রদর্শিত প্রকারে চতুর্বিধ 
ংসর্থাভাব অন্যোন্যাভাবহইতে বিলক্ষণম্বভাববিশিষ্ট হয়। স্থতরাং প্রাগ- 
ভাব প্রধ্বংসাভাবের দৃষ্টান্তে অতান্তাভাবের প্রতিযোগীর সহিত বিরোধই সিদ্ধ 
হয়, বিলক্ষণস্বভাববিশিষ্টঅন্যোন্যাভাবের দৃষ্টীস্তে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর 
সহিত অবিরোধ সিদ্ধ হয় না । 


চতুর্তিধ সংসর্গাভাবের পরস্পর বিরোধ ও অন্যোন্যাভাবের 
ংসর্গাভাব সহিত অবিরোধ। 


ংসর্গাভাব অন্যোন্যাভাবের মধ্যে অন্য বিলক্ষণতা আরও আছে যথা, এক 
ংসর্গাভাবের অধিকরণে অপর সংসর্গাভাব থাকে না । যেমন কপালে ঘটোৎপত্তির 
পূর্বে ঘটের প্রাগভাব থাকে, তৎকালে ঘটের ধ্বংস, অত্যস্তাভাব 
বা সাময়িকাভাব থাকে না । কপালে ঘটের ধ্বংন হইলে প্রাগভাবাদি তিন 
সংসর্গাভাব থাকে না, কিন্তু কপালে ঘটের অন্যোন্যাভাব সর্বদ1- থাকে । 
ভূতলে ঘটের সামর়িকাভাব থাকিলে ঘটের প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যস্তাভাব 
এই তিনই থাকে না, কিন্তু ঘট্ের অন্যোন্যাভাব উক্ত স্থলেও থাকে। এইরূপে 
বাযুতে কূপের অত্যস্তাভ।ব স্থলে রূপের প্রাগভাব, 'প্রধংসাভাব, সাময়িকাভাব, 
এই তিনই থাকে না, কিন্তু বায়ুতে রূপের অন্ঠোন্তাভাব থাকে। এই রীতিতে 
চহুৰ্কিধ সংসর্গাভাবের পরস্পরের বিরোধ হয়, অস্বোন্যাভাবের তাহা সকলের 


প্রাচীন প্তায়-রীতিতে অভাব সকলের পরম্পর সহিত ইত্যাদ্দি। ১৯৭ 


সহিত অবিরোধ. হয়। অতএব অন্যোন্যাভাবের অন্য সকল অভাব সহিত 
অবিরোধ থাকিলেও যেরূপ তন্দারী প্রাগভাবাদি পরম্পরের অবিরোধ সিদ্ধ 
হয় না, তদ্রপ অন্যোন্তাভাবের পরম্পর তথ। প্রতিযোগিসহিত বিরোধ 
থাকিলেও কোন সংসর্গভাবের প্রতিযোগিসহিত অবিরোধ সিদ্ধ হয় না। 


প্রাচীন ন্যায়-রীতিতে অভাব সকলের পরস্পর সহিত 
ও প্রতিযোগী সহিত বিরোধাবিরোধের 
বিস্তারিত বিবরণ । 


যদ্যপি গ্রতিযোগীর উপদান কারণে প্রাগভাব ও প্রধবংদাভাব উভয়ই থাকে, 
যেমন ঘটের উপাদানকারণ কপালে, ঘটের উৎপত্তির "পুর্বে ঘটের প্রাগভাব 
থাকে তথ! যুদগরাদিদ্বার ঘট চূর্ণ হইলে ঘটের প্রধ্বংসাভাবও সেই কপালে 
থাকে । সুতরাং প্রাগভাব ও প্রধ্বংদাভাবের পরম্পরের বিরোধ বল! সম্ভব 
নহে। তথাপি এক সময়ে উক্ত দুই অভাব থাকে না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
থাকে। অতএব একদাসহানবস্থানরূপবিরোধ প্রাগভাব ও প্রধবংসাভাবের পর- 
স্পরের হইয়া থাকে । এদিকে অন্যোন্যাভাবের কোন অভাবের সহিত বিরোধ. 
নাই, কারণ কপালে যখন ঘটের প্রাগভাব থাকে তখনও অন্যোন্যাভাব থাকে । 
যখন কপালে ঘটের প্রধ্বংসাভাব উৎপন্ন হয় তখনও অন্তোন্যাভাব থাকে । 
তন্ততে মে সময়ে ঘটের অতান্তাভাব থাকে সে সময়েও অন্যোন্যাভাব থাকে । 
ভূতলে ঘটের সাময়িকাভাবকালেও ঘটের অন্তোন্যাভাব থাকে । এইরূপে 
অন্যোন্যাভাবের কোন অভাব সহিত বিরোধ নাই। কিন্তু সংসর্গাভাবের 
স্বভাব এই--চতুর্বধ সংসগাভাবের মধ্যে যে কালে এক সংসর্গাভাব থাকে সে 
কালে দ্বিতীয় সংসর্গাভাব থাকে না। ঘটের প্রধ্বংসাঁভাবস্থলে প্রাগভাব থাকে না। 
সাময়িকাভাব ও অত্যন্তাভাব কপালে ঘটের কখনই থাকে না। যদিও কপালে 
ঘটের প্রাগভাব প্রধ্বংসাঁভাব থাকিলে, সে সসয়ে কাস পটের অত্যস্তাভাবও 
থাকে, তবুও এক প্রতিযোগীর ছুই সংসর্ণাভাব এক সময় থাকে ন| ইহ! নিয়ম, 
অপর প্রতিযোগীর অপর সংসর্গাভাব এক সময় থাকিতে পারে, ইহাতে বিরোধ 
নাই। এইরূপে 'ভূতলাঙ্দিতে ঘটের সাময়িকাভাব থাকিলে ঘটের অত্াস্তাভাব তথা 
প্রাগভাব তথ প্রধ্বংপাঁভাব এই তিনই থাকে না। এইরূপ বাধুতৈ রূপাত্যন্তাভাব 
থাকিলে বায়ুতে রূপের প্রাগভাবাদি থাকে ন/। যদ্যপি সংযোগসখন্ধে কদাচিৎ 
ভূতলাদিতে ঘট থাকে, ?আর সমবায়সন্থন্ধে কপাল ব্যতীত অন্য পদার্থে ঘট 


১৯৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


কদাপি থাকে না, সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব ও সংযোগসদ্বন্ধে 
ঘটের সাময়িকাভাৰ ভূতলাদিতে থাকায় সাময়িকাভাব ও অতাস্তাভাবের পর- 
স্পরের বিরোধ বলা সম্ভব নহে। তথাপি ঘটের সংযোগদম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাময়িকাভাব 
সহিত ঘটের : সংযোগসন্ধন্ধাবচ্ছিন্নঅত্যন্তীভাবের বিরোধ হয়, সমবাঁয়সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্নঅত্যন্তাভাবের বিরোধ নাই। অতএব এই নিয়ম সিদ্ধ হইল-- 
যে অধিকরণে, যে কালে, যে পদার্থের যে সম্বন্ধে, এক সংসর্গীভীব থাকে 
সেই অধিকরণে সেই কালে সেই পদার্থের সেই সম্বন্ধে অপর সংসর্গাভাব 
থাকে না, অন্য সম্বন্ধে থাকে। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে পদার্থ থাকে না, সে 
স্থলে সে পদার্থের “তৎসম্বন্ধাবচ্ছিম্নীভাব” হইয়া থাকে। ভূতলে সংযোগ- 
সম্বন্ধে কদাচিৎ ঘট গ্রাকিলে সংযোগগম্বন্ধাবচ্ছিননঅত্যন্তাভাব ভূতলে ঘটের 
থাকে না। এইরূপ ভূতলত্বজাতিতে ও ভূতলের রূপাদিগুণে সংযোগ- 
সম্বন্ধে ঘট কদাপি থাকে না। কারণ ছুই দ্রব্যের সংযোগ হয়, দ্রব্যের 
ও জাতির তথা দ্রব্যের ও গুণের সংযোগ হয় না। সুতরাং ভূতলত্বে ও 
ভূতলের রূপাদদিগুণে ঘটের নংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অতান্তাভাব হয়। এই 
»প্রকারে ভূতলত্বে তথ! রপাদিগুণে সমবয়াসম্বন্ধেও ঘট কদাপি থাকে না। 
কারণ, কাধ্যদ্রব্যের আপন উপাদানকারণসহিতই সমবায়সন্বন্ধা হয়, 
অন্যের সহিত নহে। গুণের সমবায় গুণীতে হয়, জাতির সমবায় বাক্তিতে 
হয়, ক্রিয়ায় সমবায় ক্রিয়াবানে হয়, অন্তস্থানে সমবায়সন্বন্ধ হয় না। যদ্যপি 
পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যেও বিশেষ পদার্থের সমবায় নৈয়ায়িক অঙ্গীকার 
করেন, তথাপি বিশেষ পদার্থ অপ্রপিদ্ধ, তাহার কল্পনা নিশ্রয়োজন, ইহা অদ্বৈত 
গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর দীধিতিকার শিরোমণী ভট্টাচার্য্যমহাশয় ও 
বিশেষ পদার্থের খণ্ডন করিয়াছেন । অতএব উপাদানকারণ, গুণী, ব্যক্তি, 
ও ক্রিয়াবানেতেই কাাদ্রব্য, গুণ, জাতি, 'ও ক্রিয়ার ক্রমে সমবায়সন্বদ্ধ হয়, 
অন্য কাহারও কোন' পদার্থে সমবায়ন্বন্ধ হয় নাঁ। এইরূপ, ভূতলত্বে ও 
তৃতলের রূপাদিগুণে ঘটের সমবায়সন্বন্ধ সম্ভব , নহে, কিন্তু -কপালেতেই 
ঘটের সমবায় হয়। অতএব ঘটের উপাদানক্ারণ কপালকে পরিত্যাগ করিয়া! 
অন্য সকল স্থলে বটের সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নমত্যন্তাভাব হয়. ঘটের অন্য 

ংসর্গীভাব উক্ত অত্যন্তাতাবের সহিত থাকে না। কারণ, ঘটের প্রাগতাব 
প্রধ্বংসাভাব 'এহ দুই অভাব কপাল ব্যতীত অন্য স্থলে থাকে না, আর 
যদ্যপি সানয়িকাভাব সে স্থানে থাকে, তথাপি যে স্থলে যে কালে ষে সম্বন্ধে 


প্রাচীন স্তায়-রীতিতে অভাব সকলের পরস্পর সহিত ইত্যাদি। ১৯৯ 


প্রতিযোগী থাকে, সে স্থলে সেই সম্বন্ধে সেই কালে প্রতিযোগী না থাকিলে, 
সেই কালে তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসামগ্লিকাঁভাব হয়। যেস্থলে কোন কালেই যে 
সম্বন্ধে প্রতিযোগী থাকে না, সেস্থলে তৎসন্বন্ধাবচ্ছিন্নঅত্যতন্তাব হয়। কপাল 
ব্যতীত অন্ত পদার্থে সমবায়সম্বন্ধে ঘট কদাপি থাকে না। সুতরাং ঘুটের 
সমবায়সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন অত্যনস্তীভাবের অধিকরণে ঘটের সমবায়সন্বন্ধা বচ্ছিন্নসামপ্নিক- 
ভাব হয় না। . : 

বিচার দৃষ্টিতে দ্রবোর সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্সাময়িকাভাব অপ্রসিদ্ধ, সংযোগ 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্নসাময়িকাভীবই দ্রব্যের প্রলিদ্ধ। কেনন! নিত্যব্রব্য সমবায়- 
সম্বন্ধে কান পদার্থে থাকে না। স্থতরাং নিত্যদ্রব্যের সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছির- 
অত্যন্তাভাবই হয়, সমবা্সন্বন্ধাবচ্ছিন্সসাময়িকাভাব হয় না। কার্য্যদ্রব্যের 
উপাদানকারণে প্রাগভ!ব অথবা প্রধবংসাভাব থাকে, সমবায়সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন- 
সাময়িকাভাব অথবা সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নমতাস্তাভাব এ উভয়ই থাকে না। 
আপন উপাদানকারণ ত্যাগ করিয়া যদি অন্য পদার্থে সমবায়সন্বন্ধে 
কার্ধদ্রবায কদাচিৎ থাকিত ও কদাচিৎ না থাকিত তাহা হইলে কাৰ্য্য 
দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাময়িকাভাব সম্ভব হইত। কিন্তু উপাদানহইতে : 
ভিন্ন স্থানে কার্যাদ্রব্য কদাপি থাকে না। ম্থতরাং উপাদানহইতে ভিন্ন পদার্থে 
কাধ্যদ্রবোর সনবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্সামগ়িকাভাব সম্ভব নহে। উক্ত স্থলে কার্ধা- 
দ্রব্যের সমবায়সম্বন্ধা বচ্ছিন্ন নত্যন্তাভাবই সম্ভব । এই কারণে দ্রব্যের সমবায়- 
সম্বন্ধা বাচ্ছন্নস।ময়িকাভাব অপ্রাসদ্ধ। 

এইরূপ গুণক্রিয্নারও সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নসাময়িকাভাব অগ্রসিদ্ধ। কারণ 
সমবায়সন্বঙ্ধে গুণ ক্রিয়া যে দ্রব্যে উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হয়, সে দ্রবো সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাময়িকাভাব হয় না, কিন্তু প্রথম প্রাগভাব হয় পশ্চাৎ প্রধ্বংসাভাব 
হয়। এইরূপে ঘটের গুণাক্রয়া সম্বায়সন্বন্ধে অন্য দ্রব্যে কদাপি থাকে 
না, সুতরাং উক্ত সকল দ্রব্যে গুণক্রিয়ার সমবায়সম্বস্ধাব/চ্ছনঅত্যন্তাভাবই 
হয়, সামগ্িকাভাব হয় না। কথিত কারণে গুপক্রিয়ার সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিনন- 
মাময়িকাভাব অপ্রসিদ্ধ। এই প্রকারে সংযোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্নসময়িকভাবও গুণ 
ক্রিয়ার অপ্রসিদ্ধ.। কারণ যে বস্তুতে সংযোগসম্বন্ধে গুণুক্রিয়া কদাচিৎ থাকে 
ও কদাচিৎ না থাকে, সে বস্ততেই গুণ ক্রিয়ার সংযোগসহ্বন্ধাবচ্ছিন্নসামস্গিকা- 
ভাব সম্ভব। কিন্তু যে হেতু কোন স্থানে গুণক্রিয়ার সংযোগ হয় না। 
সেই হেতু গুগক্রিয়ার সংযোগসম্বপ্ধাবচ্ছিন্নঅত্যগ্ডাভাবই হয়, সংষোগ- 


২৬৩. , তখ্বজ্ঞানামৃত। | 


সম্বন্ধাবচ্ছিন্নসমায়িকাভাব ' হয়. না। উক্ত অতান্তাভাব সকল পদার্থে 
থাকে, কেন না সংযে!গসম্বন্ধে যদি গুণক্রিয়া কোন পদার্থে থাকিত, তাহা 
হইলে সে 'পদার্থে সংযোগসম্বদ্ধা বচ্ছিন্ন-অত্যস্তাভাব গুণক্রিয়ার হইত না। 
কিন্ত সংযোগসগ্ধন্ধে গুণ ক্রিয়ার কোন আধার নাই, সুতরাং গুণক্রিয়ার সংযোগ- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অত্যন্তাভাব কেবলাম্বয়ী হইয়া থাকে । যাহার অভাব কখন হয় না 
তাহাকে কেবলান্বয়ী বলে। উক্ত অত্যন্তাভাবের অভাব কখন হয় না বলিয়া 
কেবলান্বয়ী। এই কারণে গুণ ও ক্রিয়ার সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নসাময়িকাভাব 
অপ্রসিদ্ধ। | 

উক্তরূপে জাতিরও সাময়িকাভাব অপ্রসিদ্ধ। কারণ সংযোগসন্বন্ধে জাতি 
কোন পদার্থে থাকে না। সুতরাং সকল পদার্থে জাতির সংযোগমন্বন্ধা বচ্ছিন্ন- 
অত্যন্তাভাব হয়, সাময়িকাঁভাব হয় না । জাতি সর্বদা আপন আশ্রয় ব্যক্তিতে সম- 
বায়সম্বন্ধে থাকে । উক্ত ব্যক্তিতে জাতির সমবায়সম্বন্ধে কোন অভাব থাকে না। 
যেমন ঘটত্ব জাতি ঘটব্যক্তিতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে, তাহাতে ঘটত্বের অত্যন্তা- 
ভাব বা সাময়িকাভাব অথবা প্রাগভাব বা প্রধবংসাভাব হয় না। কারণ প্রাগ- 
ভাব প্রধ্বংসাভাব অনিতা পদার্থের হয় । ঘটত্ব নিত্য, তাহার প্রাগভাব প্রধ্বংসা- 
ভাব সম্ভব নহে। যে স্থলে প্রতিযোগী কখন থাকে না সে স্থলে অত্যান্তাভাব হয়। 
যে স্থলে প্রতযোগী কদাচিৎ থাকে ও কদাচিৎ না থাকে, সেস্থলে সাময়িকাভাবৰ 
হয়। ঘটে ঘটত্ব সদ! সমবার়সন্বন্ধে থাকে, সুতরাং ঘটে ঘটত্বের সমবারসম্বন্ধ+ 
বচ্ছিললাত্যস্তাভাব ও সমবায়দন্বন্ধাবচ্ছিন্নসাময়ি কাভাব সম্ভব নহ। এই প্রকারে 
ঘটহইতে ভিন্ন পটাদি সকল পদার্শ ঘটত্বের অনাধার হওয়ার তাঁচা সকলেতে 
ঘটত্বজাতি সমবারসন্থন্ধে কদাপি থাকে না। ম্থতরাং পটাদতে ঘউহজাতির সমবায় 
সম্বন্ধবচ্ছিন্নস(মায়কাভাব হর ন!, কিন্ত লনবারসন্বন্া বচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাব হয়। এই 
রীত্যন্ুসারে দ্রব্যহইতে ভিন্ন পদার্থের সানয়িকাভাব অপ্রলিন্ধ । 

দ্রব্যও নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। পৃথিবা, জল, তেজ, বায়ু, 
দ্বাণুকাদিরূপদ্রখ্য অনিত্য । আকাশ, কাল, দিশা, আম্মা, মন, তথা পরমাণুরূপ 
পৃথিবী, জল, তেজ 5৪ বাধু, ইহা সকল নিত্যদ্রবা। নিতাদ্রব্য সমবায়সন্থদ্ধে 
কদাচিৎ কোন পদার্থে থাকে না,.লতরাং নিতাদ্রব্যের সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
সাময়িকাভাব হয় না, কিন্তু নিতাপ্রব্যের সর্ধদ। সমবায়সন্বন্ধবচ্ছিন্ন অত্যন্তাভাবই 
হয়। এই প্রকারে নিত্য দ্ব্যণুকাঁদি দ্রব্য নমবায়সন্বন্ধে আপনার অবয়ব পরমাণু 
আদিতেই থাকে, অবরন ব্যতীত অন্য পদার্থে অনিত্যপ্রব্য সমবায়সন্বন্ধে 


প্রাচীন স্তার-রীতিতে অভাব সকলের পরম্পর সহিত ইত্যাদি । ২১ 


কদাপি থাকে না। অবয়বে অবয়বীর প্রাগভাব প্রধবংসাভাৰ হইয়| থাকে; 
সুতরাং কার্ধ্যদ্রব্যের সমবার়-সন্বন্ধাবচ্ছি্রসাময়িকাভাব সম্ভব নহে। অবয়বহইতে 
ভিন্ন পদার্থে সমবায়সম্বন্ধে অবয়বী কদাপি থাকে না বলিয়া উক্ত স্থলে 
সমবায়সন্বন্বাবচ্ছিন্ন-অত্যন্তাভাবই হয়, সমবার়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নসামগ্লিকাঁভাব নহে। 
এই কারণে দ্রবোরও সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নসামগ্িকাভীব অপ্রসিদ্ধ, কেবল 
ংযোগনন্বন্ধাবচ্ছিন্নসামপ্িকাভাবই দ্রব্যের প্রনিদ্ধ। উক্ত সংষোগসন্বন্ধাবচ্ছি- 
সাময়িকাভাবও্ড কেবল কার্যাদ্রব্যেরই হয়, নিত্যদ্রব্যের কেবল সংযোগ- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ননত্যন্তাীভাব হয়। সাময়িকাভাব নিত্যদ্রব্যের কখন হয় না, 
কারণ নিতাদ্রব্যের অবৃত্তিম্বভাব হইয়া থাকে, সুতরাং সংখোগসন্বন্ধে নিত্য- 
দ্রবা কোন পদার্থে কোন কালে থাকে না। যদ্যপি নিত্যদ্রব্যেরও অপর দ্রব্যের 
সহিত সংযোগ হর, আর যাহার সংযোগ যাহাতে হয়, তাহাতে তাহার লংযষোগ- 
সন্বন্ধ হয়, তথাপি মংযোগবৃত্তি নিতাদ্ৰব্যের নিয়ামক নহে। যেমন কুগ্ডবদরের 
/ কুণ্ড -পাত্রবিশেষ, বদর = কুলফল ) সংযোগ বদর-বৃত্তির নিয়ামক হয়, 
কুণ্ড-বৃত্তির নিয়ামক নহে, তদ্রপ নিতাদ্রবোর কার্য্যদ্রব্য সহিত সংযোগ কাঁধ্য- 
দ্রব্যবৃত্তির নিয়ামক হয়, নিত্যন্রধাবৃত্তির নিয়ামক নছে। এই কারণে 
ংযে!গসন্বন্থা বচ্ছিন্নদাময়িকাভাব নিতাদ্রব্যের অপ্রসিদ্ধ। সংযোগসন্বন্ধে 
বা সমবারসম্ব দ্ধ যে পদার্থ কখন কোন স্থানে থাকে না তাহাকে অবৃত্তি 
থলে। নিত্াদ্রবো সংযোগসম্বঞ্ধে ও সমবায়সন্বন্ধে অন্য পদার্থ থাকে, কিন্ত অন্য 
পদার্থে সংযোগনম্বন্ধে ব৷ সমবায়সম্বন্ধে নিত্যপদার্থ থাকে না। এই কারণে 
নিত্যপ্রন্যকে অবৃন্তি বলে। এঃরূপে সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব ভেদে অভাব 
ছুই প্রকার, তন্মধে' সংসগা ভাবের চারি ভেদ হয় এবং এই চারি অভাবের 
পরস্পরের বিরোধ হয় এবং উক্ত চারিরই আপন আপন প্রতিযোগীরও সহিত 
বিরোধ হয়। প্রতিযোগীর সহিত বিরোধের প্রকার এই --যে প্রতিযোগী 
বেসঙ্বন্ধেযে স্থানে থাকে সে স্থলে তাহার তৎসন্বন্ধীবচ্ছিন্নাভাব হয় না, 
কিন্তু এক সন্বন্ধে প্রতিযোগী থাকিলে অন্য সম্বন্ধে তাহার অভাবও থাকে। 
যেমন লংবোগণন্বন্ধে ভূতলে ঘট থাকিলে সমবারনঘন্ধে ঘট থাকে না। 
সুতরাং সে সময়ে সংযোগসম্বন্ধে ঘটসংযুক্তভূতণেও ঘটের সমবায়- 
সধন্ধাবচ্ছিন্না ঠাপ্তাভাব হয়। অতএব যে সম্বন্ধে প্রতিযোগী থাকে তৎ" 
সম্ন্ধা বচ্ছি্িসংসঞ্গীভাবেরই গ্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হয়। সংসর্গাভাবের 


পরম্পরের বিরোধ সমান সন্বন্ধেই হয়। একসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন একসংসর্গীভাব 
২৬ 


২৩০২ তত্বজানামৃত। 


যে স্থলে থাকে, সে স্থলে অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অপর সংসর্গাভাবও থাকে । 
যেমন ঘটশুন্যভূতলে যখন ঘটের সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাময়িকাভাব হয়, 
তখন সেই ভূতলে ঠঘটের সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্যস্তাভাবও হয়। এই প্রকারে 
প্রতিযোগীর সহিত সংসর্গীভাবের সমান সম্বন্ধে রিরোধ হয়, আর 
অগ্ঠোন্তাভাবের যেমন প্রাগভাবাদির সহিত বিরোধ নাই তেমনই তাহার 
্বপ্রতিযোগীর সহিতও বিরোধ নাই। কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে যদ্যপি অন্যোন্যা- 
ভাবের মনা অভাবের সহিত বিরোধ নাই, তথাপি আপন প্রতিযোগীর সহিত 
অন্যোন্যাভাবেরও ' বিরোধ হইয়া থাকে। অনেক ন্যায়গ্রস্থে আছে-_ 
ংসর্গাভাবের আপনার প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হয়, অন্যোন্তাভাবের 
স্বগ্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হয় না, কিন্তু প্রতিযোগিতা বচ্ছেদ কধন্মেরই 
সহিত বিরোধ হয়। মেমন ষে সময়ে ভূতলে ঘট আছে, সে সময়ে ঘটের 
অন্যোন্যাভাবও আছে, কারণ ভেদকে অন্যোনাভাব বলে। ঘটসংযুক্ত 
ভূতল ঘটরূপ নহে, ঘটহইতে ভিন্ন অর্থাৎ ঘটের ভেদবিশিষ্ট। 
ঘট ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থ ঘটহইতে ভিন্ন ঘটে ঘটত 
থাকে, ঘটত্বে ঘটের ভেদবূপঅন্যোন্যাভাব থাকে না। ঘট ব্যতীত অন্য 
সকল পদার্থে ঘটত্ব থাকে না, তৎসকলেতে ঘটের অন্যোন্যাভাব থাকে । 
এইরূপে ঘটান্যোন্যাভাবের ঘটের সহিত বিরোধ নাই, কিন্তু ঘটত্বের সহিত 
বিরোধ হয় । ঘটান্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী ঘট হয় ও প্রতিযোগিতা বচ্ছেধ ক- 
ঘটত্ব হয়। যাচার অভাব হর তাহাকে প্রতিযোগী বলে, প্রতিনোগাতে যে 
ধৰ্ম্ম থাকে তাহাকে প্রতিষেগিতাবচ্ছেদক বলে, যদাপি প্রতিযোগাঁতে অনেক 
ধৰ্ম্ম থাকে, যেমন ঘটে ঘটত্ব থাকে, তদ্ধপ ঘটে পাথবাহ, দ্রবাত্ব, পদার্থত্ব 
প্রভৃতি ধন্মও থাকে । অতএব এই সকল ধন্মকেও ঘটান্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বল৷ উ'চত। তথাপি পৃথিবীত্বাদি ঘটান্তোন্তাভাবের 
প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক নভে । কারণ, পরথিবীমন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক পৃথিবাত্ব হয়। দ্রণ্যান্যোনা!আাবের শ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব 
হয়। সুতরাং ঘটান্যোন্যাভাখের প্রাতযোগিতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্ব দ্রব্া- 
ত্বাদি নহে। ঘটবুপপ্রতিযোগীতে উক্ত সকল ধৰ্ম্ম থাকিলেও ঘটত্বের 
ন্যায় ঘটান্যোন্যাভ'বের প্রতিযোগিতাহচ্ছেদক পৃথিবীত্ব দ্রব্যত্বাদি নহে ।, 
কেন না অভাববোধকপদের সঙ্গে গ্রতিষোগিপদ উচ্চারিত হইলে যে ধর্দ্দের 
গ্রতীতি হয় তাঁহাকে গ্রতিষোগিতাবচ্ছেদক বলে। ঘটান্যোন্যাভাব বলিলে 


প্রাচীন স্ায়-রীতিতে অভাব গকলের পরস্পর সহিত ইতাদি। ২০৩ 


প্রতিযোগিবোধক ঘট পদ হয়। এইরূপে “পটোঘটোন” এই বাক্যেও প্রতিযোগি- 
বোধক ঘটপদ হয়, কারণ উক্ত বাকোর উচ্চারণে ঘটত্বের প্রতীতি হয়। 
সুতরাং ঘটান্যোন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ ক ঘটত্ব হয়, পৃথিবীত্বাদি নহে। 
প্জলং পৃথিবী ন” এই পৃথিবীঅন্যোন্যাভাববোধকবাক্যে প্রতিযোগিবোধক 
পৃথিবীপদ হয়, তাহার উচ্চারণে পৃথিবীত্বের প্রতীতি হয়, সুতরাং প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক পৃথিবাত্ব হয়। গুণে! দ্রব্ং ন’' এই ভ্তব্যান্যোনাভাববোধক- 
বাক্যে প্রতিযোগিবোধক দ্রব্পদ হয়, এবং দ্রব্ত্বের 'প্রতীতি হওয়ায় 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব হয়। ঘটপদের উচ্চারণে ঘটত্বের প্রতীতি হয় 
পৃথিবীত্বার্দির নহে, এ বিষয় হেতু এই--ঘটপদের ঘটত্ব বিশিষ্টে শক্তি হয়। 
যে ধর্ম্মবিশিষ্টে যে পদের শক্তি হয় সেই পনদ্বারা সেই ধর্মের প্রতীতি 
হয়। এই প্রকারে ঘটান্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব হয়। 
ঘটান্যোন্যাভাব ঘটে থাকে না, ঘটহইতে ভিন্ন সকল পদার্থে ঘটের 
অন্যোন্যাভাব থাকে, সে সকল স্থানে ঘটত্ব থাকে না। সুতরাং ঘটত্বরূপ 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সহিত ঘটানো ন্যাভাবের বিরোধ হয়, ঘটরূপ 
প্রতিযোগীর সহিত নহে । আর চতুর্বিধ সংসর্গাভাবের প্রতিযোগিতার সহিত 
বিরোধ আছেই। কথিত রাতানুসারে স্তায়গ্রন্থে অন্টোন্তাভাবের শ্বপ্রতি- 
যোগীর সহিত অবরোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং সংসর্গাভাবের ও 
অনো'নাভাবের লক্ষণও প্রদশিত অর্থের অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে । যথা, 
প্রতিযোগিব্তিরাধী যে অভাব তাহার নাম সংসর্গাভাব ও প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদ্বাকর বিরোধা যে অভাব তাহার নাম আন্যোন্যাভাব। কিন্ত গ্রন্থকারদিগের 
উল্লিখিত সমস্ত কথা স্থূল দৃষ্টিতে বল! হইয়াছে, বিবেক দৃষ্টিতে নহে । কারণ 
অত্যন্তাভাবের যেরূপ প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হয় সেইরূপে অন্যোন্যাভাবেরও 
প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ হইয়া থাকে । যে ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে 
সেই ভূতলে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাত্যন্তাভাবেরও প্রতিযোগীর সহিত 
সর্বথা বিরোধ নাই। কিন্তু যে সম্বন্ধে প্রতিযোগী থাকে তৎসন্বন্ধা বচ্ছিন্না- 
তাস্তাভাব থাকে না। স্থুতরাং অভাবের প্রতিযোগিতা বচ্ছেদ কসন্বন্ধ- 
বিশিষ্টপ্রতিযোগীরই সহিত বিরোধ হয়, প্রতিযোগিতা বচ্ছেদ কসম্বন্ধের অন্য 
সম্বন্ধবিশিষ্টগ্রতিযোগীর মহিত কোন অখাবের বিরোধ নাই। যে সম্বন্ধে 
পদার্থের অভাব হয় তাহাকে গ্রতিষোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলে। অতান্তা- 
ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ অনেক । কারণ যে অধিকরণে এক সম্বন্ধে 
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যে পদার্থ থাকে দেই অধিকরণে সে পদার্থের অপর সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাতাস্তাভাবও 
থাকে। যেমন পৃথিবীতে সমবায়সম্বন্ধে গন্ধ থাকে, সংযোগসম্বন্ধে কখনই 
থাকে মা, সুতরাং পৃথিবীতে গন্ধের সংযোগসম্বন্ধা বচ্ছিন্নাতাস্তাভাব হয়। 
এস্কলে অত্ান্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধ হয়। জলে 
সংযোগ সম্বন্ধে বা সমবায়সন্বন্ধে গন্ধ থাকে না কিন্তু কালিকসঘন্ধে জলেও 
গন্ধ থাকে । ম্ুতরাং জলে গন্ধের সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্যস্তাভাব তথা 
সমবায়সন্বন্ধীবচ্ছিন্নাতাস্তাভাব উভয়ই হয়। প্রথম অভাবের প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদ কসংযোগসম্বন্ধ হয় ও দ্বিতীয় অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
সমবায়সন্বন্ধ হয়। কালিকসম্বন্ধে এক এক জনাকার্যো সমস্ত পদার্থ থাকে, 
সুতরাং দ্বাণুকাদিরূপজলে গন্ধ থাকায় জলবৃত্তিগন্ধাভাবের প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক কালিকসন্বন্ধা নহে। নিতাপদার্থে কালিকসন্বন্ধে কোন পদার্থ 
থাকে না বলিয়া পরমাণুরপজলে গন্ধের কালিকমম্বন্ধাবচ্ছিন্নাতাস্তাভাব 
হয়। সুতরাং পরমাণুবত্তিগন্ধাভাবের প্রতিযোগিতা বচ্ছেদ ক- 
কালিকপন্বন্ধ হয়। এইরূপ অতান্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ 
অনেক, অন্য অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসন্বন্দধা এক একটী হয়। 
যেমন ঘটের প্রাগভাব কপালে থাকে, অন! স্থানে নহে । উক্ত কপালে 
ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সন্বন্ধ হয়, প্রাগভাবের প্রতি- 
ষোগিতা'বচ্ছেদক অন্য সম্বন্ধ হয় না। যংসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রাগভাব যাহার যাহাতে 
হয় তৎসন্বন্ধে তাহার উৎপত্তি তাঁচাতে হয়, ইভা নিয়ম । কপালে ঘ'উর উৎপত্তি 
সমবায়সন্বন্ধে হয় অনা সম্বন্ধে হয় না, সুতরাং কণালে ঘটের সগবারসন্বস্থা- 
বচ্ছিন্নপ্রাগভাব ভয়, তাহার প্রতিযোগিতাবক্ছেদক এক সমবায়সন্বন্ধ হয়। 
“কপালে সমবায়েন ঘটোনষ্টঃ” এইরূপ গ্রতীতি প্রধ্বংলাভাবের ভয়, সুতরাং 
ংসেরও প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক এক সমবায়সন্বন্ধ ভয়। সাসয়িকাভাব জনা- 
দ্রব্যেরই হইয়া থাকে, সুতরাং জনাদ্রধোর কেবল সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নসামগ্রি ক '- 
ভাব হয়, সমবায়সপ্থন্ধাবচ্ছি্নসামযিকাঠাব জনাদ্রবোর অগ্রসিদ্ধ, ইত! 
পূর্বে বলা তইয়াছে। সুতরাং সাময়িশাবেরও গ্রঠিযোগিতাবচ্ছেদকে এক 
ংযোগসম্বন্ধ হয়। কথিত প্রকারে অন্যোন্যাভাবের প্রতিবোগিতাবচ্ছেদক 
এক অভেদসম্বন্ধ হয়। এট অভেদকেই নৈরায়িক তাদাত্রাসন্বন্ধ বলেন মার এই 
অভেদসম্বপ্ধাবচ্ছিন্নীভীবকেই অন্যোন্যাভাব বলেন। অন্য সন্বন্ধাবচ্ছিম্নাভাবকে 
সংসর্গাভাব বলেন, অনোন্যাভাব বলেন না। এরূপে অন্যোন্যাভাৰের প্রতি 
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যোগিতা বচ্ছেদ কদন্বন্ধ এক তাদাত্মানামক অভেদ হয়। অন্যোন্যাভাবের প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক অনা কোন সম্বন্ধ হয় না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ- 
বিশিষ্ট গ্রতিযোগীরই সহিত অভাবের বিরোধ হয়। অন্য সম্বন্ধবিশিষ্ট 
প্রতিষ্গীর সহিত অত্যন্তাভাবেরও বিরোধ নাই, ইহা নির্দীত। অন্যোন্যা- 
ভাবের" প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে অভেদসন্বন্ধ হয়, সেই অভেদসম্বন্ধে ঘট _ 
আপনার আম্মাতেই ( শ্বরূপেই ) থাকে, ভূতল কপালাদিতে অভেদসম্বন্ধে ঘট 
কদাপি থাকে না। যে সকল স্থলে অভেদসম্বন্ধে ঘট থাকে না, সে সমস্ত স্থলে 
ঘটের অন্যোন্যাভাব হয়। আর ঘট নিজ স্বরূপে অভেদসন্বন্ধে থাকে বলিয়া 
ঘটের অন্যোন্যাভাব হয় না। এইরূপে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ ক সম্বন্ধবি শিষ্ট- 
প্রতিযোগীর যেমন অত্যন্তাভাবের সহিত বিরোধ হয় তদ্রুপ অন্যোন্যাভাবেরও 
সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কবিশিষ্টপ্রতিযোগীর বিরোধ স্পষ্ট । প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদ কদম্বন্ধবিশিষ্টপ্রতিযোগীর সহিত, মত্যন্তাভাবের ন্যায়, অন্যোন্যাভাবের . 
বিরোধ স্পষ্ট থাকায় প্রতিযেগীর সহিত অপিরোধ কথন অসঙ্গত। কথিত 
কারণে সকল অভাবের প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ বলাই যুক্তিযুক্ত । প্রথম 
প্রসঙ্গ এই --যে স্থলে ভূতলাদিতে কদাচিৎ ঘট থাকে ও কদাচিৎ না থাকে, সে 
স্থলে ঘটের সাময়িকাভাব হয়, অত্যন্তাভাব নছে। এস্থলে অতাস্তাভাব মান) 
করিলে এই দোষ হয়---অভাবের প্রতিযোগীর সহিত বিরোধ উল্লিখিত প্রকারে 
নির্টিত, সুতরাং ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট থাকিলে, সে সময়ে ঘটের সংযোগ- 
সন্বন্ধাবচ্ছিনা তান্তাভাব হয় ন, ও ঘটকে উঠাইয়। লইলে, সে সময়ে বটের সংযোগ 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্যন্তা ভাব হয়, এরূপ অঙ্গীকার করিতে হইবেক, এবং ইহা অঙ্গী- 
কার করিলে ভূতলে ঘটের অত্যন্তালাবের উৎপত্তি নাশ মান্য করিতে হইবেক। 
উৎপত্তি নাশ স্বীকার না করিলে, কদাচিৎ আছে ও কদাচিৎ নাই এরূপ বল৷! 
অত্যন্তাভাবের বিষয়ে সম্ভব হইবে না। প্রত্যুত ঘটাত্যন্তাভাবের উৎপত্তি নাশ 
বলাই অসঙ্গত। কারণ যে সকল স্থলে সংযোগসম্বন্ধে ঘট নাই সে সকল স্থ”ল 
ঘটের সংযোগসম্বন্ধা বচ্ছিন্না তান্তাভাব হয়। উক্ত ঘটের অত্যন্তাভাব সকল পদার্থে 
এক, নান! নহে। কারণ প্রতিযোগিভেদ্দে অভাবের ভেদ ভয়, অধিকরণ ভেদে 
অভাবের ভেদ হয় না, ইহা তাকিক সিদ্ধান্ত । যেমন ঘটাভাব পটাভাবের প্রতি- 
যোগী ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এই অভাব ভিন্ন। আর ভূতলে মংযোগনম্বন্ধে ঘটাত্যস্তা- 
ভাব হয়, ভূতলত্বেও সংযোগসন্বন্ধে ঘট থাকে না, এইরূপ ঘটত্বজাতিতেও 
ংযোগসম্বন্ধে ঘট থাকে না। সুতরাং এই সকল স্থলে সংযোগসম্বন্ধা বচ্ছিনন- 
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ঘটাতান্তাভাৰ হয়। এইরূপ পটত্বাদিজাতিতেও সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাত্যন্তা- 
ভাব হয়। কথিত প্রকারে অনস্ত অধিকরণে সংষোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাত্যস্তা- 
ভাব একই হয়, কারণ তাহার অণ্ধকরণ যদ্যপি অনন্ত তথাপি প্রতিযোগী 
এক ঘট হওয়ায় সংযোগসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নঘটাতান্তাভাবও এক হয়! কিন্তু ভূতলত্ব 
ঘটত্বাদিজাতিতে ঘটের দংযোগসন্বন্ধ কদাপি হয় না বলিয়া ভূতলত্ব ঘটত্বাদি 
জাতিতে ঘটের সংযোগসম্বন্কাবচ্ছিপ্নাতাস্তাভাব উৎপত্তি নাশ রহিত নিত্য। 
আর এদিকে ভূতলাদিতে সংযোগসম্বন্ধে কদাচিৎ ঘট থাকে ও কদাচিৎ থাকে 
ন! বলিয়া, ঘটকালে ভূতলবৃত্তি ঘটাত স্তাভাব নষ্ট হয় ও ঘটের অপসরণে 
ঘটাত্যান্থাভাব উৎপন্ন হয়, এই রীতিতে ঘটত্বা্দিজাতিতে ঘটাতানস্তাভাবকে নিত্য 
বলিলে তথা ভূ তলাদিতে সেই অতান্তাভাবকে উৎপত্তিনাশবিশিষ্ট অনিতা বলিলে, 
ইহ! অসঙ্গত হইবে । অতএব সংযোগসন্বন্ধে যেস্থলে ঘট কদাচিৎ থাকে, সে 
স্থলে ঘটশুন্যকালে ঘটের সংযোগদধ্বন্ধাবচ্ছিন্নভাব কোন অনিত্য অভাব 
মানা উচিত এবং উক্ত অনিতা মভাবকেই সাময়িকাভাব বলা যায়: আর উক্ত 
ভূতলে সমবায়সন্বচন্ধ ঘট কদাপি থাকে না বলিয়া সে স্থলে ঘটের সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্যন্তাভাব হয়। এইরূপ ঘটত্বভৃতলত্বাদিতে সংযোগসম্বন্ধে ঘট কখন 
থাকে না, আর সমবায়সম্বন্ধে৪ কপাল বাতীত মন্য পদার্থে ঘট থাকে না, 
সুতরাং ঘটত্বাদিতে সংযোগসহ্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাতাস্তাভাব € অন্য স্থলে সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটা তান্তাভাব হয় এবং এই 'অত্ন্তাভাবই উৎপত্তিনাশরহিত নিত্য । 
অতএব এই নিক্র্ষ হইল শে স্থলে সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগী কদাচিৎ থাকে ও 
কদাচিৎ ন! থাকে সেম্কলে সংযোগশধ্বন্ধাবচ্ছিন্সাময়িকাভাব হয়। ঘটের 
সাময়িকাভাব উৎপত্তিনাশবিশিষ্ট এবং প্রতিযোগিভেদ বাতিরেকেও এক 
ঘটের সাময়িকাভাব অনন্ত হয়। যে সম্বন্ধে যে স্থলে ঘটরূপপ্রতিযোগা কদাপি 
থাকে না সে স্থলে ঘটের তৎসম্বন্ধাবচ্চিন্নাতান্তীতাৰ হয়, ইহা উৎপত্তি নাশ 
রহিত হওয়ায় নিতা। ঘটের সংযোগসম্বন্দাবচ্ছিন্নাতান্তাভাব অনস্ত অধিকরণে 
এক । এইরূপ সমবায়সন্বন্ধাণচ্ছিনঘউংভাস্তাভাবও অনস্ত অধিকরণে এক । 
কোন একটী অধিকরণের নাশ হহলে মেই অত্যান্তাভাব অন্ত অধিকরণে 
থাকে, ন্গতরাং অন্যান্তাভীবের নাশ হয় ন!। যেমন ঘটের সমবায়সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন- 
অত্ন্তাভাব তন্থতে ভয়, তত্ত্ব জাতিতে হয়, ঘটত্বে হয়, পটত্বে হয়, কপালত্বে 
হয়, অর্থাৎ এক কপাল হঠ্যাগ করিয়া সমস্ত পদার্থে হয়। ইহা সকলেতে 
সমবার়সন্বন্ধা বচ্ছিন্নীঘটা ত্যন্তাভাব এক । তঙ্ধ আদি অনিত্যপদার্থের নাশ হইলেও, 


নবীনমতে সাময়িকাভাবের অনঙ্গীকার ইত্যাদি । ২৪৭ 


তন্তত্বাদি নিত্যপদার্থে উক্ত অত্যন্তাভাব থাঁকে। সুতরাং অতান্তাভাব নিত্য তথা 
প্রতিযোগী ভেদে অত্যন্তাভাবের ভেদ হইয়া থাকে । যেরূপ ঘটাত্যস্তাভাৰ 
হইতে পটাত্যন্তাভাব ভিন্ন হয় তদ্রপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধের ভেদে 
প্রতিযোগিভেদ ব্যতিরেকে ও অতান্তাভাবের ভেদ হয়। সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিল্প- 
গন্ধাত্যন্তাভাবের তথা সংষোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্নগন্ধাত্যনস্তাভাবের প্রতিযোগী এক 
গন্ধ হয়, কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ছুই হওয়ায় ছুই অভাব হয়! যদি ছুই 
স্বীকৃত না হয় কিন্তু একই স্বীকৃত হয় তাহ! হইলে পৃথিবীতে সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
গন্ধাত্যনস্তাভাব না থাকায়, সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ঈগন্ধাত্যনস্তাভাবও থাকিবেক না। 
যদি বল পৃথিবীতে সংযোগনন্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্যস্তাভাবই সম্ভব নহে, তাহ! হইলে 
"পৃথিবাং সংযোগেন গন্ধোনান্তি” এইরূপ প্রতীতি হওয়! উচিত হইবে ন1। 
ন্ুতরাং পৃথিবীতে সংযোগনসন্বন্ধা বচ্ছিন্নগন্ধাতান্তাভান হয়, সমবায়সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্গন্ধাতান্তাভাব হয় না। কথিত কারণে প্রতিযোগিভেদে যেমন 
অত্যন্তীভাবের ভেদ হয় তন্রপ 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধভেদেও অত্যন্তা- 
ভাবের ভেদ হয়। নাময়িকাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেণকসন্বন্ধের ভেদ 
বাতিরেকেও গময় ভেদে ভেদ হয়। যে সময়ে ভূতলে ঘ?টর সংযোগ নাই সে 
সময়ে বটের সংযষোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নদাময়িকাঁভাব হয়। ভূতলে ঘটের সংযোগ হইলে, 
বটের পথম সামস্িকাঁভাবের নাশ হয়। আর ভূতলহইতে ঘটকে সরাইয়! লইলে 
সে স্থলে ঘটের অন্ত মংযোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্নসামফ়িকাভাব উৎপন্ন হয়। এইরূপে 
ভূতলে ঘটের সংযোগ হহঁণে, ঘটের প্রথম সাময়িকাভাবের নাশ হয়। ঘটকে 
সবাইয়া লইলে সেম্থলে ঘটের সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন দ্বিতীয় সাময়িকাভাব হয়। সেই 
ঘটকে ভূতলে পুনর্ধার আনিলে দ্বিতীয় সামরিকাভাব নষ্ট তয়। ইত্যাদি 
প্রকারে প্রতিযোগিভেদ বিনা, তথা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদবকসম্বন্ধভেদ বিনা, 
কেবল কালভেদে সাময়িকাভাবের ভেদ হয়। এই রীতিতে সাময়িকাভাবের ও 
অত্যন্তাভাবের পরস্পরের বিলক্ষণতা অতিষ্পই। এইরূপে প্রাচীন ন্তায়মতে 
পাচ প্রকার অভাব হয়। 


নবীনমতে সামধিকাভাবের অনঙ্গীকাঁর তথা সাময়িকা- 
ভাবের স্থানে নিত্য অত্যন্তীভাবের স্বীকার । 


নবীন তাকিকর্দিগের মতে সাময়িকাভাব অপ্রসিদ্ধ, তাহার! সাময়িক! 
ভাবের স্থানে নিতাঅত্যস্তাভাবই অঙ্গীকার করেণ। যে স্থলে প্রাচীন মতে 


২০৮ তত্বজ্ঞানামূত। 


ভূতলাদিতে ঘটাদির সাময়িকাভ1ব হয় সে স্থলেও নবীন মতে অত্যন্তাভাব 
হয়। প্রাচীনেরা বলেন, ভূতলাদিতেও ঘটাদির সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্যস্তাভাব 
স্বীকার করিলে এই দোষ হয়। যথা_জাতি গুণাদিতে ঘটের সংযোগ- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাতান্তাভাব নিত্য । ভূতলাদিতে সেই ঘটের সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্না- 
ভাব অনিতা । উক্ত নিতানিতা পরস্পর ভিন্ন ও বিরোধী, এক নহে ' 
জাতিগুণাঁদিতে তথা ভূতলাদিতে সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নের ভেদ মান্য না করিলে 
নিতাতা অনিত্যতারূপ বিরোধী ধর্মের সঙ্কর হইবে। কথিত দোষের 
সমাধান গজেশোপাধ্যারপ্রভৃতি নবীনতাকি কগণ এইরূপে করেন । ভূতলাদিতেও 
ঘটের সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাৰ অনিত্য নহে, নিত্য। যখন ভূতলে ঘটের 
ংযোগ হয় তখনও ঘটের সংযোগসশ্বন্ধীবচ্ছিন্নাত্যন্তাভাব থাকে, তাহার নাশ হয় 
না। সুতরাং অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী। যহার অভাব কখন হয় না, 
যাহা সকল পদার্থে সর্বদা থাকে, তাহাকে কেবলান্বয়ী বলে। যদি বল, যে সময়ে 
ংযোগসম্বন্ধে ঘট থাকে সে সময়ে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাত্যন্তাভাব স্বীকার 
করিলে, সংযোগসম্বন্ধে ঘটসংযুক্তভূতলে “সংযোগেন ঘটো নাস্তি” এইরূপ প্রতীতি 
হওয়া উচিত। নবীনেরা ইহার পরিহার এইরূপ করেন--যন্যপি সংযোগ- 
সম্বন্ধে ঘটসংযুক্তভূতলে, নির্ঘটভূতলের নায়, সংযোগসন্বন্ধাণচ্ছিন্নাতান্তা- 
ভাবও ঘটের থাকে, তথাপি নির্ঘটভূতলে “সংযোগেন ভূতলে ঘটো নাস্তি” 
এইরূপ যে প্রতীতি হয় আর সঘটভূতলে যে শাদৃশ প্রতীতি হয় না তাহার 
কারণ এই-_উক্ত প্রতীতির বিষয় কেবল ঘটের অত্যন্তাভাব নহে, কিন্ত ভূতল- 
সম্বন্ধ ঘটের আধারকালহইতে অ্তরিক্তকাল তথা সংযোগপন্থক্গা বচ্ছিন্ন- 
ঘটাত্যস্তাভাব এই €ই যে স্থলে থাকে, সেস্থলে “সংযোগেন ঘটে! নাস্তি” এরূপ 
প্রতীতি হয়। ভূতলে সংযোগসন্বন্ধে ঘট না থাকলে ভূতলসন্বন্ধীঘটাধার- 
কাল থাকে না, কিন্ত ভূতলাসম্বন্বী যে ঘট তাঁহার আধারকাল থাকে । 
এইরূপে ভূতলসন্বন্ধী ঘটের আধারকালহষ্ঠতে আঁতরিক্তকাল তথা সংযোগ- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটা ত্যান্তাভাব উভয়ই যে সময়ে থাকে সে সময়ে “সংযোগেন ঘটে! 
নান্তি” এইরূপ প্রতাঁতি হয়। আর যে সময়ে ভূতলে সংযোগসন্বস্ধে 
ঘট থাকে, সে সময়ে অত্যন্তাভাবের নিতাতা বিদায় সংষোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
ঘটাত্যস্তাভাবও থাকে তথা ভূতলসন্বন্ধা ঘটের আধারকালও থাকে । 
সুতরাং ভূতিলসম্বন্ধীঘটাধারকালহইন্ে অতিরিক্তকাল থাকে না বলিয়! 
ংযোগসধ্বন্ধে ঘট থাকায় “সংখোগেন ভূতলে ঘটে নাস্তি” এইরূপ প্রতীতি 


নবীন মতের অসমীচীনতা। ৷ ২০৯ 


হয় না। এই প্রকারে অত্যস্তাভাৰ সর্বস্থলে (প্ৰতিযোগী থাকুক বা না থাকুক) 
সর্বদ! থাকে, কিন্তু অভাবের ঘটাদি প্রতিযোগীর সম্বদ্ধী যে ভূতলাদি অন্ুযোগী 
তাহার আধারকাল প্রতিযোগী থাকিলেই থাকে বলিয়া, আর প্রতিযোগিসম্বন্বী- 
অন্থুযোগীর আধারকালহইতে অতিরিক্তকাল সে সময় থাকে না বলিয়। 
«প্রতিযোগী নাস্তি” এরূপ প্রতীতি প্রতিযোগীর বি্তমানে হয় না। আর 
গপ্রতিযোগীর অবিস্তমানে প্রতিষোগীর সন্বন্ধী অন্ুযোগীর আধারকালহইতে 
অতিরিক্তকাল ও অতাস্তাভাব উভয়ই থাকে বলিয়া “ভূতলে সংযোগেন ঘটো 
নাস্তি” এরূপ প্রতীতি হইয়! থাকে । এই প্রকারে যে সকল স্থলে প্রাচীনমতে 
সাময়িকাভাব হয় সে সমস্ত স্থলে নবীন মতে অত্যন্তাভাব হয়। 


নবীন মতের অসমীচীনতা | 


[কিন্ত নব্য গ্রন্থকারগণের উক্ত মত সমীচীন নহে, প্রাচীন মতই সমীচীন। কারণ 
প্রতিষোগীর বিদ্যমানে অতাস্তাভাব অঙ্গীকার করিলে “প্রতিযোগা ও অভাবের 
পরস্পর বিরোধ হয়” এ নিয়মের উচ্ছেদ হইবে । যদি নবীনেরা বলেন, বিরোধ দুই 
প্রকার, একটা “সহানবন্থুন” রূপ বিরোধ ও দ্বিতীয়টী “সহা প্রতীতি" 
রূপ বিত্বোধ। এক অধিকরুণে এক কালে না থাকিলে তাহাকে সহানবস্থানর্প 
বিরোধ বাল। যেরূপ মাতপশীতের বিরোধ হয় সেরূপ বিরোধ অভাব প্রতি- 
যোগী নহে, কারণ প্রতিযোগীর বিদ্যমানে ও অত্যন্তাভাব থাকে । কিন্তু অভাব 
প্রতিযোগীর সংপ্রতীতিরূপবিরোধ হয়, এক কালে এক অধিকরণে যাহার 
প্রভাঙ হয় না, তাহার সহাপ্রতীতিরূপবিরোধ হয়। প্রতিযোগীর বিস্তমানে 
অত্যন্তাভাবের যে প্রতীতি হয় না তাহার হেতু এই যে, প্রতিযোগী অভাবের 
সহা প্রতীতিরূপ বিরোধ হয়, সহানবস্থানরূপবিরোধ নহে। নবীন নৈয়ায়িকগণের 
উক্ত সমাধান সর্ব লোক শান্ত্রাবরুদ্ধ, কারণ অভাবের অভাবকে প্রতিযোগী বলে। 
যেস্থলে অভাব থাকে না দেস্থলে অভাবের অভাব থাকে। যেমন বট সংযুক্ত 
দেশে ঘটের অভাব থাকে না কিন্তু ঘটাভাবের অভাবরূপ যে ঘট তাহা থাকে আর 
উক্ত ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী । এইরূপে পর্ধশাস্ত্রে মভাবের অভাব 
প্রতিযোগী বলিয়া! উক্ত | নবীনরীতিতে উক্ত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়, কারণ 
নবানমতে ঘটসংযৃক্তদেশে ঘটের অভাব থাকে বলিয়া তন্মতে ঘটাভাবের 
অভাব বলা সম্ভব নহে । যগ্যপি বক্ষামাণ রীতিতে ঘটফইতে তিন্নই ঘটাভাবাভাবৰ 
হয়, ঘটন্ধপ নহে, তথাপি ঘটের লমনিয়ত খটাতাবাতাব হয়, এ বাকা নির্বিবাদ । 

২৭ 


২১০ তত্বজানামূত 


সুতরাং নবীনরীতিতে ঘটসংযুক্তদেশে ঘট।ভাব থাকায় তথ! ঘটাভাবের অভাব 
না থাকায় উভয়ের সমনিয়ততা সম্ভব নহে, অতএব নবীনমত শান্ত্রবিরুদ্ধ। 
এদিকে প্রতিযোগী ও অভাব সমান।ধিকরণ হয় না, ইহ! সর্বধলোক প্রসিদ্ধ, এই 
লোকপ্রপিদ্ধ অর্থের নবীনকল্পনায় বাধ হয়। অপিচ ঘটের অধিকঃণে ঘটের 
অতাস্তাভাব থাকে একথা প্রমাণশূন্ত অর্থাৎ কোন প্রমাণে পিদ্ধ নহে। যে 
স্থলে ঘট নাই সেস্থলে “ঘটোনাস্তি' এই প্রতীতিছ্ছার৷ অত্যন্তাভাবের সিদ্ধি 
হয়। ঘটনংযুক্তদেশে প্ঘটোনান্তি” এরূপ প্রতীতি হয় না, অন্ত কোন 
প্রতীতি ঘটসংযুক্ত দেশে অত্যন্তাভাবের সাধক নাই । মুতরাং পতিযোগিদেশে 
অত্যন্তাভাবের অঙ্গীকার প্রমাণপিদ্ধ নহে । প্রত্যুত ইহার বিপরীত ঘট সংযুক্ত 
দেশে “ঘটাত্যন্তাভাবোনাস্তিঃ এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে । এই প্রতীতির বিরুদ্ধে 
অত্যন্তাভাব অঙ্গীকার করিলে নবীনপক্ষে “বৃদ্ধির লোভে মূলধন নষ্ট” এই 
্তায়ের প্রাপ্তি হওয়ার অত্যন্তাভাবেরই মুলচ্ছেদ হয়। কারণ অত্যন্তাভাবকে 
কেবলান্বয়ী সাধিবার জন্য তথা তাহার নিত্যতা সাধনের জন্য ঘটসংযুক্তদেশে 
ঘটাত্যন্তাভাব স্বীকার করায় অত্যন্তাভাব নিষ্ফল ও নিস্প্রমাণ হইয়া পড়ে । সর্ব 
পদার্থের ব্যবহারসিদ্ধিহ ফল বলয় উক্ত, “ঘটোনাস্তি” এই ব্যবহারসিদ্ধি ব্যতীত 
অন্য কোন ফল ঘটাতাস্তাভাবদারা সম্ভব নহে, উক্ত ব্যব্হারসিদ্ধিই 
ফল। অতএব “ঘটোনান্তি” এই প্রভাতিদ্বারা ঘটাত্যন্তাভাবের সিদ্ধি 
হওয়ায়, উক্ত প্রতীতি ব্যতীত ঘটাত্যন্তাভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন গ্রমাণ 
নাই। নবীনমতে ঘটাত্যন্তাভাবদ্বারা “ঘটোনাস্তি' এই ব্যবহারের সিদ্ধি 
হয় না, কিন্তু ঘটসম্বদ্ধী ভূতলাধিকরণ কালহইতে অভিরিক্তকালদ্বার: উক্ত 
ব্যবহারের পিদ্ধি হয়। কারণ তন্মতে ঘটসম্বন্গী ভুতলাধিকরণ কালঠইতে 
অতিরিক্তকাল হইলে “ঘটোনান্তি” এই প্রভাতি হয়, ঘটসম্বন্ধীভতলা- 
ধিকরণকাল হইলে “ঘটোনান্তি'” এরূপ প্রতীতি হয় না। এই রীতিতে 
“ঘটোনাস্তি” এই প্রতীতিগ্গারা ঘটসহ্বন্ধা ভূতল।ধিকরণকালহইতে অতিরিক্ত- 
কালেরই সিদ্ধি হয়, ঘটাত্যন্তাভাবের ‘সিদ্ধি হয় না। আঅত£ব "ঘটোনাস্তি” 
এই ব্যবহারের সিদ্ধি নবীন্দতে বটাত্যস্তাভাবদ্ধারা হয় না, উক্ত 
কালঘবার। "ঘটোন!ক্ঠি” এরূপ ব্যবহার হয়। সুতরাং নবীনমতে 
ঘটাত্যন্তাভাব নিষ্ফল ও নি্প্রমাণ। এই প্রকারে নবীন তার্কিকের! অতাস্তা- 
ভাবের নিত্যত! সাধন করিতে গিয়৷ প্রতিযোগিদেশে অত্যান্তাভাব যে অঙ্গী- 
কার করেন তদ্দাবা তাহার! সমূলে অতান্তাভাবের উচ্ছিন্নতাই সাধন করেন৷ 


হ্তায়মতে ঘটগ্রধবংসের প্রাগভাবের ঘট ও ঘটগ্রাগভাবরূপতা । ২১১ 


সুতরাং ঘটসংযুক্ত দেশে ঘটাত্যস্তাভাব সম্ভাবিত নহে। অপিচ বে স্থলে ভূতলে 
কদাচিৎ ঘট থাকে সেস্থলে অত্যন্তাতাব স্বীকার করিলে অত্যন্তাভাব সংজ্ঞাই 
নিরর্থক হইবে। কেন না যে স্থলে অত্যন্তাভাব থাকে, প্রতিযোগী তিন কালে 
থাকে না, সে স্থলে অত্যন্তাভাবসংজ্ঞাদ্বারা উক্ত অভাবের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 
আর যে স্থানে প্রতিযোগী কদাচিৎ থাকে ও কদাচিৎ না থাকে সেম্থানে 
কালত্রয়ে প্রতিযোগীর অভাব না হওয়ায়, অত্যন্তাভাব সম্ভব নহে বলিয়া তাহা- 
হইতে ভিন্ন কোন অভাব অবশ্য অঙ্গীকরণীয় এবং এই অভাবই সাময়িকাভাব 
নামে প্রসিদ্ধ । 
ন্যায়মতে ঘটপ্রধ্বংসের প্রাগভাবের ঘট ও ঘট- 


প্রাগভাবরূপতা। 


উক্তরূপে চারি প্রকার সংসর্গাভাবও অন্তোন্যাভাব সহিত পঞ্চবিধ অভাব 
হয়। এই অভাব আবার এক একটা দ্বিবিধ, অর্থাৎ একটা “ভাবপ্রতিযোগিক” 
ও দ্বিতীয়টা “অভাব প্রতিযোগিক* : ভাবের অভাবকে পভাবপ্রতিযোগিক- 
অভাব” বলে। অভাবের অভাবকে “অভাবপ্রতিযোগিকঅভাব” বলে । যেমন 
প্রাগভাব ছুই প্রকার হয়, কপালাদিতে ঘটাদ্ির প্রাগভাব ভাৰ প্রতিযোগিক 
5য়। যেরূপ ভাবপদার্থের প্রাগভাব হয় তদ্রপ অভাবের প্রাগভাব হয়, কিন্তু 
সাদ পদ'র্সেরহ প্রাগভাব হয়, অনাদি পদার্থের প্রাগভাব হয় না। অত্যন্তাভাব 
অনোান্যাভাব, প্রাগভাব, এই তিন ভাব অনাদি, সুতরাং উক্ত তিন অভাবের 
প্রাগভাব সম্ভব নহে । প্রধবংসাভাব অনন্ত কিন্তু সাদি, এই কারণে প্রধবংসা- 
ভাবের গাগভাব হয়। এইরূপ সাময়িকাভাবও সাদি হওয়ায় তাহার প্রাগ- 
ভাব হয়। 
উক্ত প্রধবংসাভাবের প্রাগভাব *গ্রতিযোগিরূপ* তথা প্প্রতিযোগীর প্রাগ- 
ভাবরূপ” হয়। যেমন মুদগরাদিদ্বারা ঘট নাশ হহলে ঘটের প্রধ্বংসাভাব হয় । এই 
প্রধবংসাভাবমুদগরাদদি জন্য হয়, মুদগরাদিব্যাপারের পূর্বে - ঘট কালে-_তথা! ঘটের 
প্রাগভাবকালে, প্রধ্বংসাভাব হয় না বলিয়া সাদি । সুতরাং মুদগরাদির ব্যাপারের- 
পূর্বে ঘটধবংসের 'প্রাগভাব হয়। অর্থাৎ উক্ত শ্বংদের প্রাগভাব ঘটকালে 
তগা ঘটের উৎপত্তির পুর্বে ঘটের প্রাগভাবকালে হর। ন্ুৃতরাং ঘটধবংসের 
প্রাগভাব ঘটকালে ঘটরুপ হয় ও ঘটের উৎপত্তির পুর্বে ঘটের প্রাগভাবরূপ 
হয়। এই প্রঞ্চারে ঘটধ্বংসের প্রাগভাব ঘট ও ঘটের প্রাগভাবের অন্তত 
হয়, তাহাহইতে অতিরি ক্রু নহে, ইহ। সান্প্রদাগ্জিক মত। 


২১২ তত্বজ্ঞানাম্ৃত 
উক্ত মতের যুক্তিবিরুদ্ধতা আর ঘটধ্বংসের প্রাগভাবের 
অভাব্প্রতিযোগিকপ্রাগভাবরূপত! । 


কিন্ত উক্ত মত যুক্তি-বিরুদ্ধ, কেন না ঘট ভাবরূপ ও সাদি, তথা 
ঘটের প্রাগভাব অভাবরূপ ও অনাদি । একই ঘটধবংস-প্রাগভাবের কদাচিৎ 
ভাবরূপত্তা ও কদাচিৎ অভাবরূপতা কথন বিরুদ্ধ, এইরূপ কদাচিৎ সাদিরূপতা ও 
কদাচিৎ অনাদিরূপতা কথনও বিরুদ্ধ । ঘটকালে “কপালে সমবায়েন ঘটোহস্তি”, 
“ঘট প্রধ্বংসোনান্তি” এইগ্রকার বিধিরূপ ও নিষেধরূপ ছুই বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। 
এই প্রতীতির বিষয় পরম্পর বিলক্ষণ ছুই পদার্থ মান) করা উচিত। এইরূপ 
ঘটের উৎপত্তির পূর্বেও “কপালে ঘটোনাস্তি*, “ঘটপ্রধবংসোনাস্তি'ঃ এই 
প্রকার ছুই প্রতীতি হয়। যদ্যপি উক্ত ছুই প্রতীতি নিষেধমুখ, তথাপি বিলক্ষণ, 
কারণ প্রথম প্রতীতিতে নাস্তি বলায় যে অভাব প্রতীত হয় তাহার প্রতিযোগী 
ঘটের প্রতীতি হয় আর দ্বিতীয় গ্রতীতিতে নাস্তি বলায় প্রতীত অভাবের ঘট- 
প্রধবংস প্রতিযোগী প্রতীত হয়। স্থতরাং কথিত প্রকারে প্রতিযোগীর ভেদ 
হওয়ায় ঘটপ্রাগভাবের ও ঘটপ্রধবংস প্রাগভাবের অভেদ সম্ভব নহে, কিন্তু ঘট ও 
তাহার প্রাগভাবহইতে ঘট-ধবংসের প্রাগভাব ভিন্ন হওয়া উচিত। অন্ুভবসিদ্ধ 
পদার্থের লাঘব বলে লোপ সম্ভব নচে। সুতরাং সাম্প্রদায়িকরীতিন্তে ঘট- 
প্রধ্বংস প্রাগভাবের ঘট ও ঘটের প্রাগভাবে অন্তর্ভাব মানা করিলে ল*ববও 
অকিঞ্চিংকর। কথিত প্রকারে প্রধ্বংসাভাবের 'প্রাগভাব অভাবপ্রতিযোগিক- 
প্রাগভাবরূপ অভাব হওয়া উচিত । 


সাময়িকাভাবের প্রাগভাবের ৪ অভাব-প্রতিযোগিক- 
প্রাগভাবরূপত| । 


এইরূপ সামগ্িকাভাবও সাদি হওয়ায় তাহার প্রাগভাবও অভাব-প্রতিযোগিক- 
প্রাগভাব হয়। 


সাম্প্রদাধিকরীতিতে প্রাগভাবপ্রধ্বংসের প্রতিযোগি- 
প্রতিযোগী ও প্রতিযোগি-প্রতিমোগীর ধ্বংসে 
অন্তভাব কথন তথা এই মতের অসারতা 
প্রদর্শন-পুর্ববক প্রাগভাবধ্বংসের 
অভাবপ্রতিযোগিত। 
প্ৰতিপাদন । 


অত্যন্তাভাৰব অনোন্যাভাবের প্রধবংসাভাব হয় না, কারণ উক্ত উভয় অভাব 
অনাদি ও অনন্ত । এইরূপ প্রধ্বংসাভাবও অনন্ত, তাহারও প্রধ্বংদ সম্ভব নহে। 
কেবল 'প্রাগভাব ও সাময়িকাভাবের প্রধবংস হয় । সাম্প্রদায়িক রীতিতে প্রাগভাব- 
ধংস প্প্রতিষোগি-প্রতিযোগীশ তথা প্প্রতিযোগি-প্রতিযোগীর” ংসের 
অন্ত্ভুত হয় তাহাহইতে পৃথক্‌ নহে। যেমন ঘটের প্রাগভাবের ধ্বংস, 
ঘটকালে থাকে ও ঘটের ধ্বংসকালে থাকে । ঘটকালে ঘটপ্রাগভাবের 
ংস প্রতিযোগি-প্রতিষোগিস্বরূপ হয়, কারণ ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংসের প্রতি- 
যোগী ঘটপ্রাগ্াৰব ও ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘট হয়। সুতরাং 
খটক'কল ঘট প্রাগভাবের ধ্বংস প্রতিযোগীর প্রতিযোগিস্বরূপ হয়। যখন 
মুদগর'দিদ্বারা ঘটের নাশ হয় তখন ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংস থাকে, ঘট থাকে না। 
সুতরাং তৎকালে খটপ্রাগভাবের ধ্বংশ 'প্রতিযোগি- গতিযোগীর ধ্বংসরূপ 
হয়! কারণ ট-প্রাগভাব্ধ্বংসের প্রতিযোগী যে ঘটপ্রাগভাব তাহার 
প্রতিযোগী ঘট, উত্ত* ঘটের ধ্বংসই ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংস হয়, ঘট-ধবংসহইতে 
পৃথক, নহে । এই প্রকারে প্রাগভাবের ধ্বংস কদাচিৎ আপনার প্রতিযোগীর 
প্রতযোগিরূপ হয় ও কদাচিৎ আপনার প্রতিযোগি-প্রতিষোগীর ধ্বংসম্বরূপ 
হয় প্রাগভাবধ্বংস পৃথক্‌ নহে। 
কিন্তু উক্ত সাম্প্রদায়িকরীতিও যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ ঘট সাস্ত ও ভাৰরূপ 
আর প্রধবংস অনন্ত ও অভাবরূপ। একই ঘটপ্রাগভাবধ্বংসকে সাস্ত ও অনস্ত- 
রূপে অভেদ বলা তথা ভাব ও অচ্গাবরূপে অভেদ বলা যুক্তি-বিগহিত | ঘটের 
উৎপত্তি হইলে “ঘটে! জাতঃ” আর “ঘট-প্রান্ভীবে। নষ্টঃ” এইরূপ দুই বিলক্ষণ 
প্রতীতি হয়। ইহার মধ্য “ঘটে৷ জাতঃ* এই প্রতীতির বিষয় উৎপন্নঘট হয় 
আর “ঘট প্রাগভাবো নষ্টঃ” এই প্রতীতির বিষয় খট প্রাগভাবের ধ্বংস হয়, এই 


২১৪ তত্বজ্ঞানামৃত 


দুয়ের অভেদ অসম্ভব। এই প্রকারে মুদগরাদিদ্বারা ঘটের ধ্বংস হইলে 
“ইদানীং ঘটধ্বংসো, জাতঃ”, “ধট-প্রাগভাবধ্বংসঃ পুর্ব ঘটোৎপত্তিকালে জাতঃ* 
এইরূপ দ্বিবিধ প্রতীতি হয়, তন্মধ্যে প্রথম প্রতীতিগ্বার বর্তমানকালে 
ঘটধ্বংসের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় ও দ্বিতীয় প্রতীতিদ্বারা অতীতকাঁলে ঘট. 
প্রাগভাবধবংসের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। বর্তমানকালউৎপত্তিবিশিষ্টের সহিত 
অতীতকালউৎপন্তিবিশিষ্টের অভেদ সম্ভব নহে । সুতরাং ঘট প্রাগভাবধবংস 
ঘটের ধ্বংসহইতে পৃথক্‌। যদ্কপি বেদান্তপরিভাষাদিঅগ্থৈতগ্রস্থেও ধ্বস. 
.প্রাগভাৰ তথা '্রাগভাবের ধ্বংস পৃথকৃরূপে উল্লিখিত হয় নাই, পূর্বোক্ত 
হ্যয়রীতানুসারে তছুভয়ের অন্তভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি শ্রুতি, 
সূত্র, ও ভাষা, এ বিষয়ে উদাসীন । সুতরাং যুক্তি ও অন্ুভবসিদ্ধ অর্থ অঙ্গীক রণীয় 
যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ আধুনিক গ্রন্থকারদিগের উক্তি অঙ্গীকরণীয় নহে । কথিত 
রীতিতে প্রাগভাবের ধ্বংস অভাব্প্রতিযোগিক প্রধবংসাভাব হওয়া উচিত। 


ঘটান্যোন্যাভাবের অত্যন্ত।ভাবের ঘটত্বরূপতা। ও 
তাহাতে দোষ । 


সাময়িকাভাব কেবল দ্রব্যেরই হয় ইহ! পুর্বে বল! হইয়াছে, সুতরাং 
অভাবপ্রতিযোগিকসামরিকাভাব অপ্রসিদ্ধ। অভাবপ্রতিযোগিক অত্যান্তা 
ভাবের উদাহরণ অনেক । বথা--কপালে ঘটের প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব 
থাকে, তন্তৃতে নহে, স্থৃতরাং তন্ধতে ঘটপ্রাগভাবের তথা ঘট প্রধ্বংসাভাবের 
অত্যন্তাভাব হয়। কপালে ঘটের 'াময়িকাভাব ও ঘ;টর মত্যন্ত'ভাব থাকে 
না, সুতরাং কপালে ঘটের সানয়িকাভাবের অত্যন্তাভাৰ ও ঘটাতাস্তাভাবের 
অত্যন্তাভাব হয়। এইরূপ কপালে কপালের অন্তোন্তাভাব হয় না, 
সুতরাং এন্থলে কপালান্যোন্যাভাবের অত্যস্তাভাব হয়। এই প্রকারে ঘটে ঘটের 
অন্যোন্যাভাব হয় না, স্তরাং দটানোন্যাাভাবের অতান্তাভাব হয়। 
পরন্ত প্রাচীনমতে অন্যোন্যাভাহৰর অতান্তাভাব পৃথক, নহে, অন্যোন্যা- 
ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধশ্মরূপ হয়। যেমন ঘটান্যোন্যাভাবের প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম ঘটত্ব, তাহ! কেবল ঘটেই থাকে আর ঘটান্যোন্যা- 
ভাবে অন্তান্থাডাবএ ঘটে থকে । এদিকে ঘটহইতে ভিন্ন সকল পদার্থে 
ঘটান্যোস্তাতাব থাকে, সুতরাং ঘটান্টোন্যাভাবের অতান্তাভাব ঘটহইতে ঠিন্ন 
পদার্গে থাকে না! এই প্রকারে ঘটতের দমনিয়ত্ত ঘটানানাভারবর আতন্1- 


অত্যস্তাভাবের অত্যস্তাভাবেরও অভাব্প্রতিযোগিতা । ২১৫ 


ভাব হওয়ায় ঘটত্বরূপই ঘটান্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব হয়। এই প্রাচীন 
উক্ত শ্রন্ধাযোগা নহে, কারণ “ঘটে সমবায়েন ঘটত্বং* এই প্রতীতির বিষয় ঘটত্ব 
হয়। “্ঘটে ঘটান্যোন্যাভাবো নাস্তি” এই প্রতীতির বিষয় ঘটানোন্যাভাবের 
অতাস্তাভাব হয়। সুতরাং অন্যোন্যাভাবের অত্যান্তাভাব অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগিতা বচ্ছেদ কধর্ম্মরূপ নহে, তাহাহইতে পৃথক্‌ অভাবরূপ হয়। 


অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবেরও অভাবপ্রতিযোগিত। | 


প্রাচীনমতে অত্যন্তাভাবের অতান্তাভাব প্রথম অত্যান্তাভাবের প্রতিযোগিরূপ 
হয়। যেমন যেস্থলে ঘট কখনও থাকে ন! দেম্থলে ঘটের অত্যন্তাভাব হয়, আর 
যেখানে ঘট আছে সেখানে ঘটাতাস্তাভাব হয় না, সুতরাং তাহার অর্থাৎ ঘটাত্যন্ত।- 
ভাবের অত্যন্তাভাব হয়। এই প্রকারে ঘটাতান্তাভাবের অতাস্তাভাব প্রথম 
অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহার সমনিয়ত হওয়ায় ঘটম্বরূপ হয়, তাহ- 
হইতে পৃথক নহে । ঘটাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে ঘটরূপ না বলিয়া পৃথক্‌ 
বলিলে অত্যন্তাভাব সকলের অনবস্থা হইবে। যেমন ঘটাত্যস্তাভাবের 
অত্যন্তাভাব পৃথক, তেমনি দ্বিতীয় অত্যান্তাভাবের তৃতীয় অত্যন্তাভাব পৃথক্‌ হইবে, 
তৃতীয়ের চতুর্থ ক্বাত্যন্তাভাব পৃথক হইবে, চতুর্থের পঞ্চম পৃথক. হইবে, এইরূপ 
অত্যন্থাভাবের সমাপ্তি না হওয়ায় অত্যান্তাভাব অনস্ত আবচ্ছেদ ধারায় পরিণত 
হইবে . দ্বিতীয় অত্যন্তাভাবকে পথম অত্যন্তাভাবের গ্রতিযোগিস্বরূপ মানিলে 
অনবস্থ। দোলের পরিহার হর। কারণ ঘটা তান্ত;ভাবের অতান্ত'ভাবকে ঘটরূপ 
অঙ্গীকার করিলে দ্বিতীয় অত্যাস্তাভাবের অতান্তাভাবও ঘটাত্য গ্াভাবই হয়। কেন 
না দ্বিতীয় অত্যন্তাভাব ঘটরূপ হওয়ায় তাহার অত্যন্তাভাব ঘটেরই অতান্তাভাব 
হয়। এরূপ তৃতীয় অত্যন্তাভাবের চতুর্থ অত্যন্তাভাব পুনরায় ঘটরূপ হয়, চতুর্থ 
অত্যন্তাভাবের পঞ্চম অত্যন্তাভাব ঘটাত্যন্তাভাবন্ধপ হয়। এই প্রকারে প্রতিযোগী 
ও এক অত্যন্তাভাবের অন্তভূতি সমস্ত অত্যন্তাভাব হওয়ায় অণবস্থা দোষ হয় না। 
কথিতরূপে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রথম অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ 
হয়, ইহ] প্রাচীন নত। 

' উক্ত মতে নবীন গ্রস্থকারের। এই দে'ষ দেখান, তথাহি--যেস্থলে ভুঁতলে ঘট 
আছে সেস্ুলে ভূতণে “ঘটোইন্তি” “ভূতলে বটাত্যন্তাভাবোনান্তি” এইরূপ হুই 
বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। একই পদার্থের বিধিমুখ প্র 5।তি ও নিষেধমুখ প্রতীতি সম্ভব 
নহে। স্ুতরাং বিধিমুখ প্রতীতির বিষয় ঘট হয় ও নিষেধমুখ প্রতীতিব [বিষয় 
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ঘটাত্যন্তাভাবের অত্যস্তাভাব হয়, তাহ! ঘটরূপ নহে, অভাবরূপ হয়, সুতরাং 
ঘটহইতে পৃথকৃ। দ্বিতীয় অত্যন্তাভাবকে পৃথক্‌ মানিলে যে অনবস্থা দোষ হয় তাহার; 
সমাধান এই ৷ দ্বিতীয় অত্যন্তাভাব প্রথম অত্যন্তাীভাবের প্রতিযোগীর সমনিয়র্ 
হয়। তৃতীয় অভাব প্রথম অভাবের সমনিয়ত হয়, প্রতিযোগীর সমান দেশে 
দ্বিতীয় অভাব তাহার সমনিয়ত চতুর্থ অভাব হয়। প্রথম তৃতীয়ের সমনিয়ত পঞ্চ 
অভাব হয় । এই প্রকারে যুগ্ম সংখ্যার সমস্ত অভাব দ্বিতীয় অভাবের সমনিয়ত হয় 
বিষম সংখ্যার সমস্ত অভাব প্রথম অভাবের সমনিয়ত হয় । এস্থলে দ্বিতীয় অন্তু 
যদ্যপি প্রথম অভাবের প্রতিযোগীর সমনিয়ত, তথাপি ভাব অভাবের শ্ক্য সন্ত 
নহে, স্থতরাং ঘটের সমনিয়ত হইলেও ঘটাত্যন্তাভাবাভাব ঘটহইতে পৃথকৃ। আর 
প্রথম অভাবের সমনিয়ত তৃতীয় অভাব প্রথম অভাবস্বরূপ হয়, পৃথক নহে । কারণ 
“ঘটোনান্তি” এই নিষেধমুখ প্রতীতির বিষয় প্রথম অভাব হয় । আর “ঘটাত্যন্তা- 
ভাবাভাবে নাস্তি” এই নিষেধমুখ প্রতীতির বিষয় তৃতীয় অভাব হয়, স্থতরাং তৃতীয় 
অভাব প্রথম অভাবরূপ হয়। এইরূপ প্ঘটাতান্তাভাবে। নাস্তি এই নিষেধমুখ 
প্রতীতির বিষয় দ্বিতীয় অভাব হয়। “তৃতীয়াভাবো নাস্তি” এইরূপ চতুর্থাভাবও 
নিষেধমুখ প্রতীতির বিষয় হয়। সুতরাং দ্বিতীয় অভাবের সমনিয়ত চতুর্থ অভাব 
দ্বিতীয়াভাবরূপ হয়, কিন্তু ঘটের সমনিয়ত হইলেও দ্বিতীয়! ভাবাভাবরূপঘটহই তে 
পৃথক্‌ অভাবরূপ হয়। এই প্রকারে প্রথম অভাবের তথা দ্বিতীয় অভাবের 
অন্তভূত সমস্ত অভাবধারা হওয়ায় অনবস্থা দোষ নাই। যদ্যপি প্রাচী 
রীতিতে প্রতিযোগী ও অভাবের অন্তত সমস্ত অভাব একই এবং নবা* 
রীতিতে দুই অভাব হয়। এইরতগ নবীন মতে গৌরব দোষ হয়, তথাপি ভা 
অভাবের প্রক্য অসম্ভব। সুতরাং প্রাচান নত প্রমাণধিরুদ্ধ এবং নবীন মং 
অন্ুভবানুগৃীত । অতএব প্রমাণসিদ্ধ অর্থ গৌরবদোষকর নহে । কথিও 
প্রকারে ঘটাত্যন্তাভাবের অত্যস্তাভাবও অভাব প্রতিযোগিক'অভাব হয়। 


অন্যোন্যাভাবেরও অভাব প্রতিযোগিতা ও তদ্দিষয়ে ই 
উদাহরণ প্রদর্শন | এ 


অভাব প্রতিযোৌগিকঅন্যোন্যানাবের স্টদাহরণ অতি স্পষ্ট । প্রাগভা 
অন্যোন,ভাব প্রাগভাবে থাকে না, অন্য সকল পদার্থে থাকে । কারণ 
ভেদের নাম অন্যোন্যাংাব, স্বরূপে ভেদ থাকে না, স্বরূপাতিরিক্ত সকল বস্তুতে 
সঞচল বস্তুর ভেদ থাকে ৷ সুতরাং প্রাগভাবহইতে ভিন্ন সকল পদার্থে প্রাগভাবের 


1 উক্ত বেদাত্ত-বিরুদ্ধ অংশ প্রদর্শন ও অনাদি প্রাগভাধের থণ্ডন। ২১৭ 


মন্যোন্যাভাব হয়: প্রধ্বংসাভাবহইতে ভিন্ন পদার্থে প্রধ্বংসাভীবের অন্োন্তাভাব 
ছয় । অতভ্যন্তাভাবহইতে ভিন্ন পদার্থে অত্যন্তাভাবের অন্যোন্যাভাব হয়। 
অন্যেন্যাভাবহইতে ভিন্ন পদার্থে অন্োন্যাভাবের অন্যোন্যাভাব হয়। চারি 
প্রকার সংসর্গাভাব তথা সকল ভাবপদার্থ অন্যোন্যাভাবহইতে ভিন্ন। 
[রণ সংসর্গাভাৰ আর ভাবপদার্থ অন্যোন্যাভাবরূপ নহে, অন্যোন্যাভাব- 
হইতে ভিন্ন। যে যাহাহইতে ভিন্ন হয় তাহাতে তাহার অন্যোন্যাভাব হয়। 
ক ংসর্গাভাব ও মকল ভাবপদার্থে অন্যোন্যাভাবের অন্যোন্যাভাব হয় । 
ই প্রকারে অন্যোন্যাভাবও অভাবপ্রতিযোগিক অভাব হয়। ভাবপ্রতিযোগিক 
অভাব অতি প্রসিদ্ধ। প্রদর্শিত প্রকারে অভাবের নিরূপণ ন্যায় শান্তর রীতিতে 
দমাপিত হইল । সম্প্রতি স্তায়মতে যে সকল বেদান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল বিরুদ্ধ 
ংশ আছে তাহ! সকল অব্যবহিত পরে বর্ণিত হইবে। 


উক্ত ন্যায়মতে বেদান্ত বিরুদ্ধ অংশ প্রদর্শন ও অনাদি 
গ্রাগভাবের খণ্ডন | 


উক্ত প্রকারে ন্যায়রীতানুঘায়ী অভাবের নিরূপণে যে সকল অংশ বেদাস্ত- 
পান্ত্রবিরুদ্ধ সে সকল অংশ এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে । তথাঁহি-- 

কপালে বটের প্রাগ ভাব অনাদি ইহা প্রম!ণ বিরুদ্ধ, সুতরাং বেদান্তানুসারী 
বহে। ঘটপ্রাগভাবের অধিকরণ কপাল সাদি তথা প্রতিযোগী ঘটও সাদি, 
অথচ প্রাগভাব অনাদি, ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। যদি মায়াতে সকল 
চাধোর প্রাগভাবকে অনাদি বলা যায়, তাহা হইলে ইহ! সম্ভব, 
কারণ মায়া অনাদি, কিন্তু মায়াতে কার্যোর প্রাগভাব স্বীকার কর! 
ব্যর্থ আর সিদ্ধান্তে ইষ্টও নহে । কেন না ন্যায়মতে প্রাগভাবের প্রয়োজন এই 
ঘটের উৎপত্তি কপালে হয় অন্য পদার্থে নহে, পটের উৎপত্তি তন্ততে হয় 

পালে নহে। সুতরাং ঘটের প্রাগভাব কপালে হয় তন্বতে নহে, পটের 
hi তন্তৃতে হয় কপালে নহে । যাহার যাহাতে প্রাগভাব হয় তাঁহার 
[হাতে উৎপত্তি হইয়। থাকে, অন্তের নহে। সকল স্থানে সর্বদা 
[ কল কাৰ্য্যের উৎপত্তির আপত্তি নিরাসের জনা ন্যায়মতে প্রাগভাব স্বীকৃত 
হয়। কিন্ত প্রাগভাবের মুখা প্রয়োজন ন্যায় মতে এই--কপাল তন্ত প্রভৃতির 
ঘট পটাদি পরিণাম নহে, কপালে ঘটের “আরম্ভ” হয়, তন্তৃতে পটের 
“আরম্ভ” হয়। পরিণামবাদে ঘটাকার প্রাপ্তির উত্তরে স্বরূপে কপাল থাকে 
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না, এইরূপ পটাকার প্রাপ্তির উত্তরে স্বরূপে তন্ত থাকে না। কিন্তু আরস্ত- 
বাদের রীতিতে কপাল পুর্ববৎ থাকিয়া আপনাতে ঘটের উৎপত্তি করে। ঘটের 
উৎপত্তির পরে ঘটের সামগ্রী পূর্বের ন্যায় যেমন তেমনই থাকে । পরিণ!ম- 
রাদে কাধ্যের উৎপত্তির পরে উপাদান কারণ থাকে না, উপাদানই কার্য্য- | 
রূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঘটাকারে পরিণত যে কপাল তাহ! ঘটের সামগ্রী 
নহে। কিন্তু আরম্তবাদে উপাদান আপন স্বরূপ ত্যাগ করে না, উপাদান- 
হইতে ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি হয় এবং উপাদানকারণ স্বস্বরূপেই স্থিত থাকে । 
স্থতরাং ঘটের উৎপত্তির পরেও সামগ্রী যেমন তেমনই থাকে বলিয়। পুনরায় 
ঘটের উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে । যদ্যপি এক ঘটের উৎপত্তি হইলে অন্ত 
ঘটের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক প্রথম ঘট হয়, অর্থাৎ ঘটনিরুদ্ধকপালে অন্ত ঘটের 
উৎপত্তি হইতে পারে না, তথাপি প্রথম উৎপন্ন ঘটের পুনঃ উৎপত্তি হওয়! উচিত, 
পুনঃ উৎপত্তির কোন নিবারক হেতু নাই। যদি প্রথম উৎপত্তির পুনঃ উৎপত্তি মানা 
যায়, তাহ! হইলে উৎপত্তিকাঁলে যেমন “ঘট উৎপদ্যতে” এই ব্যবহার হয়, তদ্রপ 
উৎপত্তিকালের উত্তরকালেও “ঘট-উৎপদ্যতে" এই ব্যবহার হওয়া উচিত। 
সিদ্ধঘটের আধারকাল ঘটের উৎপত্তিকালহইতে উত্তরকাল হয়, সিদ্ধঘটের 
আধারকালে “উৎপন্নোঘট*” এইরূপ ব্যবহার হয়। আর “উৎপদ্াাতে ঘটঃ” 
এরূপ ব্যবহার প্রথম উৎপত্তিক্ষণে হয়। ঘটের আধার দ্বিতীয়াদি ক্ষণে 
“উৎপদ্যতে ঘটঃ’” এরূপ ব্যবহার হয় না। কারণ “বর্তমান উৎপত্তিবিশিষ্ট ঘট” 
এই অর্থ “ঘট উৎপদ্যতে” এই বাক্যে প্রতীত হয় আর “উৎপন্ো ঘটঃ* এবাক্যে, 
অতীত উৎপন্তিবিশিষ্ট ঘট প্রতীত হয়। উৎপন্নের উৎপত্তি মানিলে ঘটের 
সিদ্ধদশাতেও অন্ত উৎপত্তি বর্তমান থাকিবেক। স্থুতরাং উৎপন্নবটেও 
“উৎপদ্যতে ঘটঃ” এরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত হইবেক। যখন উৎপন্নঘটের, 
পুনঃ উৎপত্তি দেখা যায় না তখন ঘটের উৎপত্তির সামগ্রী থাকে ন।, এইরূপ: 
মানা উচিত। এন্থলে অন্য সামগ্রী কপালাদি বিদ্যমান আছে, কিন্তু ঘটেরু 
প্রাগভাব নাই। ঘটের প্রাগভাব বটোৎপত্তিক্ষণে ধ্বংস হয়, উক্ত প্রাগভাবাই 
ঘটের উৎপত্তির কারণ, এবং তাহার অভাবে উৎপন্ন ঘটের পুনঃ উৎপত্তি হর 
না। ইঠাই প্রাগগাবের মুখ্য প্রয়োজন! 

উক্ত দুই প্রকার প্রয়োজন মধ্যে মায়াতে ঘটাদি প্রাগভাবের প্রথম টিকে 
সম্ভব নহে। কারণ থটাদির সাক্ষাৎ উপাদান মায়া নহে কপালাদি। 
যদ্যপি সহল পদার্থে মারার সাঁক্ষাৎউপাদানতাও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্বীকৃত হয় 
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তথাপি মায়াতে অদ্ভূতশক্তি হওয়ায় মায় কার্যের উৎপত্তিতে অন্য কারণের 
অপেক্ষা করে না। সুতরাং প্রাগভাবাদিরূপ অন্য কারণের অপেক্ষা নাই, 
অতএব মায়াতে কাহারও 'প্রাগভাব নাই। কপালে ঘটের উৎপত্তি হয়, পটের 
নহে, ইহার হেতু গ্রাগভাব নহে, কেননা কপালে ঘটের কারণতা হয়, পটের নহে। 
অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা কারণতার জ্ঞান হয়, কপালের অন্বয় অর্থাৎ সত্বা হইলে 
টের অন্বয় হয়, কপালের বাতিরেকে অর্থাৎ অভাবে (অসন্তাতে) ঘটের ব্যতিরেক 
হয়। এইরূপে কপালের অন্বয়ব্যতিরেক দৃষ্টে ঘটের অন্বয়ব্যতিরেকের জ্ঞান হয়, 
পটের নহে। পটাদির ব্যাবৃত্তি জন্ত ঘটের প্রাগভাব কপালে সম্ভব নহে। আর 
মুখ্য প্রয়োজন প্রাগভাবের যে কথিত হইয়াছে যথা, কপালে ঘটের উৎপত্তির 
অনন্তর প্রাগভাবের অভাবে পুনঃ উৎপত্তির আপত্তি হইবে, এই দোষ পরিণাম- 
বাদে নাই, কেন না! স্বন্বরূপে স্থিত কপাল ঘটের উৎপত্তি করে, কার্ধ্যরূপে 
পরিণত কপাল অন্ত বা পুনঃ উৎপত্তির হেতু নহে। সুতরাং পরিণামবাদে 
প্রাগভাঁৰ নিক্ষল। 

বিচার দৃষ্টিতে আরম্তবাদেও প্রাগভাব নিক্ষল। কেন না ঘটোৎপত্তির পুনঃ 
উৎপত্তি নিবারণের জন্ত যদ প্রাগভাব স্বীকৃত হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা 
বটান্তরের উৎপাত্র নিবারণের জন্য বা উৎপন্ন ঘটের পুনঃ উৎপত্তি নিবারণের জন্ত 
প্রাগভাব স্বীকার্ধ্য ১ প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ যে কপালে যে ঘটের উৎপত্তি 
হয় সেই কপালে সেই ঘর কারণত। হয়, ঘটাস্তরের কারণতা। কপালান্তরে 
হয়। সুতরাং অন্ত ঘটের উৎপত্তির প্রাপ্তি নাই। দ্বিতীয় পক্ষও অসম্ভব, 
হেতু এই যে, কপালহইতে ঘট উৎপন্ন হইলে প্রথম উৎপত্তি পুনঃ উৎপত্তির 
প্রতিবন্ধক হয়, সুতরাং পুনঃ উৎপত্তির প্রতীতি নাই, অতএব প্রাগভাব নিক্ষল। 

উৎপত্তির স্বরূপের সুন্ম বিচার করিলে পুনঃ উৎপত্তি হওয়৷ উচিত একথা 
বলাই বিরুদ্ধ । কারণ আদ্যক্ষণের সহিত মন্বন্ধকে উৎপত্তি বলে। ঘটের আদ্বক্ষণ 
সহিত সন্বন্ধকে ঘটের উৎপত্তি বলে। ঘটাধিকরণক্ষণের ধ্বংসের অন্ধি- 
করণ যে ক্ষণ তাহাকে ঘটের আ্মক্ষণ বলে। ঘটের অধিকরণ অনন্তক্ষণ হয়। 
তন্মধ্যে ঘটের অধিকরণ যে দ্বিতীয়াদিক্ষণ তাহাতে ঘটাধিকরণক্ষণের ধ্বংস 
থাকে প্রথমক্ষণে ঘটাধিকরণক্ষণের ধ্বংস থাকে না । অতএব ঘটাধিকরণ ক্ষণের 
'ধ্বংমের অনধিকরণ ঘটের প্রথমক্ষণ হয়, সেই ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ হইলে বটের 
EE হয়। দ্বিতীয়াদিক্ষণের প্রথমক্ষণের সহিত সম্বন্ধ হয় না, সুতরাং প্রথম- 

ণেই “উৎপত্বতে” এইরূপ ব্যবহার ইয়, দ্বিতায়াদিক্ষণে নহে। এই রীতিতে 
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“গ্রথমক্ষণসন্বন্ধরূপ উৎপত্তি পুনঃ হওয়। উচিত” একথ। “মম জননী বন্ধ্যা” এই 
বাক্যের তুল্যার্থ। কারণ ঘটের উৎপত্তির উত্তরক্ষণ ঘটাধিকরণক্ষণের ধ্বংসের 
অধিকরণ হয় এবং ঘটা খধিকরণক্ষণের ংসের অনধিকরণক্ষণ পুনরায় 
সম্ভব নহে। সুতরাং “উৎপন্নের উৎপত্তি হওয়া উচিত” এরূপ বল! বিরুদ্ধ, 
অতএব প্রাগভাব নিক্ষল। “কপালে সমবায়েন ঘটোনাস্তি” এই প্রতীতির বিষয় 
সাময়িকাভাবই সম্ভব। “কপালে ঘটোভবিষ্যতি” এই প্রতীতির বিষয়ও 
ঘটের ভবিষ্যৎ কাল হয়, প্রাগভাব অসিদ্ধ। 

হাায়শাস্ত্রের সংস্কারদ্বারা যদি একান্তই প্রাগভাঁব অঙ্গীকার করিতে হয় তাহ! 
হইলে প্রাগভাবকে সাদি বল! উচিত, অনাদি নহে । কারণ অন্তমতে অধিকরণ- 
ভেদে সকল অভাবের ভেদ হয়। ন্তায়মতে অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ হয়না, 
প্রতিযোগিভেদ্দে অভাবের ভেদ হয়, স্থতরাং এই মতে এক প্রতিযোগিক 
অভাব নান! অধিকরণে একই । পরন্ত প্রাগভাব ন্যায়মতে ও অধিকরণ- 
ভেদে ভিন্নই হইয়া থাকে । কারণ ঘটের 'প্রাগভাব ঘটের উপাদানকারণ 
কপালেই থাকে । যে ঘট যে কপালে উৎপন্ন হয়, সেই ঘটের প্রাগভাব সেই 
কপালে থাকে, অন্য ঘটের প্রাগভাব অনা কপালে থাকে । এইরূপ এক প্রাগভাব 
একই অধিকরণে থাকে | উক্ত কপালাদি প্রাগভাবের অধিকরণ সাদি, তাহাতে 
স্থিত প্রাগভাবের কোন রীতিতে অনাদিতা সম্ভব নহে। যদি অনাদি ও সাদি 
অধিকরূণে একই 'প্রাগভাব হইত, তাহা হইলে তাহাকে অনাদি বলা সম্ভব হইত । 
যেহেতু নানা অধিকরণে এক প্রাগভাব সম্ভব নহে, সেই হেতু কপাপমাত্রবৃত্তি 
প্রাগতাবের অনাদিতা অসম্ভব। যঠি বল, কপা,লর উৎপত্তির পুর্বকালের 
অবয়বে ঘটের প্রাগভাব থাকে তাগাহইতে ও পুর্ববাবগবের অবয়বে থাকে, 
এইবূপে অনাদি পরমাণুতে ঘটের প্রাগভাব অনাদি! একথাও সম্ভব নহে, কারণ 
আপন প্রতিষোগীর উপাদান কারণে প্রাগভাব থাকে, অন্যত্র নহে, ইহা নৈয়ায়িক- 
দিগের নিয়ম । কপালের অবয়ব কপালের উপাদানকারণ, ঘটের নহে, 
সুতরাং কপালাবয়বে কপালেরই প্রাগভাব সম্ভব, ঘটের প্রাগভাব কপালেই 
হয়, কপালাবয়বে সম্ভব নহে। এইরূপ পরমাণু কেবল দ্বাণুকের উপাদান কারণ, 
সুতরাং দ্বাগু,কর প্রাগভাব পরমাণুতে হয়। দ্বাণুকের পরে ত্র্াণুকাদিহইতে 
ঘট পর্য্যন্ত গ্রাগভাব পর্মাগুতে সম্ভব নহে। পরমাণুতে দ্বাণুকভিন্ন অন্ত 
পদার্থের প্রাগভাব অঙ্গীরুত হইলে পরমাণুহইতেও ঘটের উৎপত্তি স্বীকার 
কর! উচিত । 


অনন্ত প্রধ্বংসাভাবের খণ্ডন । ২২১ 


পরিণামবাদে কাধ্যকারণের অভেদ হওয়ায় দ্বাণুকহইতে অস্তাবয়বী ঘট 
পর্য্যন্ত কার্যাকারণধারার ভেদ নাই। উক্ত মতে পরমাণুতে দ্ব্যণুকের প্রাগভাবই 
ঘটপর্য্যস্ত কাধ্যধারার প্রাগভাব হয়, সুতরাং তন্মতে পরমাণুতে ঘটাদির প্রাগভাব 
বলা সম্ভব হয়। আরম্তবাদদে কাধ্যকীরণের অভেদ স্বীকৃত নে, কাধ্যকারণের 
অত্যন্ত ভেদই স্বীকৃত, অতএব কপালাবয়বে ঘটের প্রাগভাব নাই। এইরূপ 
পরমাণুতে দ্বাণুককার্যেরও প্রাগভাব সম্ভব নহে। কথিত কারণে সাদি কপালা 
দিতে ঘটাদির প্রাগভাবকে অনাদি বলা অসঙ্গত । 


অনস্ত প্রধ্বংসাভাবের খণ্ডন । 


উক্ত প্রকারে ন্যায়মতে প্রধবংসাভাবও আপন প্রতিযোগীর উপাদানে 
থাকে । সুতরাং ঘটের ধ্বংস কপালমাত্রবৃত্তি হওয়ায়, তাহাকে অনস্ত বলা 
অসঙ্গত। কেননা ঘটধবংসের অধিকরণ বে কপাল তাহার নাশে ঘটধ্বংসের নাশ 
হয়। ঘটধবংসের নাশে নৈয়াফ়িক এই দোষ দেখান -ঘটধ্বংসের ধ্বংস 
অঙ্গীকার করিলে ঘটের উজ্জীবন হওয়! উচিত । কারণ প্রাগভাব গ্রধ্বংসা- 
ভাবের অনাধারকাল প্রতিযোগীর আধার হয়, ইহ! নিয়ম । যে কালে ঘটধ্বংসের 
ংস হয় সেকাল ঘটধ্বংলের অনাধার হইবে আর প্রাগভাবেরও অনাধার 
হইবে, এজপে ঘটের আধার হইবে । এই প্রকারে ধ্বংসের ধ্বংস মানিলে 
ঘটাদি 'গ্রতিযে'গীর উজ্জীবন হইবেক। ইহার প্রতিবাদ এই যে, যাহারা প্রাগ 
ভাবের অনা।?ত' ও প্রধ্বংসের অনন্ততা মানেন তাহাদের পক্ষে উক্ত নিয়মের 
সিঞ্চি হয় আর উক্ত নিয়ম অঙ্গীকার করিলে প্রাগভাবের অনাদ্দিতা ও ধ্বংপের 
অনস্ততা সিদ্ধ হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে প্রাগভাব সাদি, স্ুতরা 
প্রাগভাবের উৎপত্তির পূর্বকাল ঘট-প্রাগভাবের তথা ঘটধ্বংসের অনাধাঃ 
হয়, ঘটের আধার নহে। অথবা মুখ্য সিদ্ধান্তে সর্বথ! প্রাগভাবের অঙ্গীকার 
নাই, সুতরাং ঘটের উৎপত্তির পূর্বকাল ঘট-প্রাগভাবের অনাধার হয়, তথ 
ঘটধ্বংসের অনাধার হয় এবং ঘটরূপ প্রতিযোগীরও অনাধার হয় 
ঘটরূপ গ্রতিযোগীর আধার নহে । কথিত কারণে প্রাগভাব ধ্বংসের অনাধার 
কাল প্রতিযোগীর আধার হয়, এ নিয়ম সম্ভব নহে। অতএব ঘটধ্বংস্রও ধবং 
হয় আর ন্যায়োক্ত নিয়মের অসিদ্ধিতে, ঘটের উজ্জীবনেরও আপত্তি নাই। 


২২২ _ তত্বজ্ঞানামুত । 
অত্যন্তাভাব অন্যোন্যাভাবের সাদি সান্ততা 
ও অনাদিতা অঙ্গীকার । 


উক্ত প্রকারে অন্যোন্যাভাবও সাদি সান্ত অধিকরণে সাদি সাস্ত হওয়া উচিত । 
যেমন ঘটে পটের অন্যোন্যাভাব হয় তাহার অধিকরণ ঘট সাদি ও সান্ত, সুতরাং 
ঘটবৃক্তিপটান্যোন্যাভাবও সাদি সান্ত। অনাদি অধিকরণে অন্যোন্যাভাব 
অনাদি, কিন্ত এই অনাদিও সান্ত, অনন্ত নহে। যেমন ব্রহ্মজীবের যে 
ভেদ তাহা জীবের অন্যোন্যাভাব, তাহার অধিকরণ ব্রহ্ম অনাদি, ম্থুতরাং 
ব্রন্মে জীবের ভেদরূপ অন্যোন্যাভাব অনাদি আর ব্রঙ্গজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি 
হইলে ভেদের অন্ত হয়, অতএব সান্ত। জ্ঞানদ্বারা অনাদি পদার্থেরও নিবৃত্তি 
অদ্বৈতবাদে ইষ্ট । এই কারণে ১-শুদ্ধচেতন, ২-জীব, ৩-ঈীশ্বর, ৪-অবিদ্যা, ৫- 
অবিদ্যাচেতনের সম্বন্ধ ও ৬-অনাদি পদার্থের পরম্পর ভেদ, এই যটুপদার্থ অদ্বৈত 
মতে স্বপ্ধপে অনাদি ও শুদ্ধচেতন ব্যতীত অপর পঞ্চের জ্ঞানদ্বার। নিবৃত্তি হইয়া 
থাকে । শঙ্কা__জীব ঈশ্বর অঙ্ৈতবাদে মায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ, মায়ার কার্য মায়িক 
হয়, জীব ঈশ্বর মায়ার কার্ধ্য অথচ অনাদি একথা! বিরুদ্ধ । সমাধান-_-জীব ঈশ্বর 
মায়ার কার্ধ/, ইহা মায়িক পদের অর্থ নহে, কিন্তু মায়ার স্থিতির অধীনে জীব ঈশ্বরের 
স্থিতি হওয়ায় মায়িক বলা যায়। মায়ার স্থিতি ব্যতীত জীব ঈশ্বরের স্থিতি সম্ভব 
নহে, সুতরাং জীব ঈশ্বর মায়িক আর মায়ার ন্যায় অনাদি। এইরূপে অনাদি 
অন্যোন্যাভাব সান্ত, অনন্ত নহে । এই প্রকার অত্যন্তাভাবও আকাশাদর ন্যায় 
অবিদ্যার কার্ধা ও বিনাশা। কথিত রীতিতে অদ্বৈতবাদে সমস্ত অভাব 
বিনাশী, কোন মভাঁব নিত্য নহে। এই মতে অনাস্মপদার্থ সমস্তই মায়ার 
কাৰ্য্য, আম্মা ভিন্ন নিত্যতা কাহারও নাই। যেরূপ ঘটাদি পদার্থ মায়ার কার্ধ্য 
তন্জরপ অভাবও মায়ার কার্ধা। যদ্যপি অদ্বৈতবাদে মায়া ভাবরূপ, অভাব- 
পদার্থের উপাদানতা মায়াতে সম্ভব নহে। কার্ধোর সঙজাতীয় উপাদান 
হইয়া থাকে, অভাবের সঙ্গাতায় মায়! নহে, মায়া ও অভাব ক্রমে ভাবত্ব 
তথা অভাবস্বরূপে বিজাতীয়, মায়াতে ভাবত্ব হয় ও অভাবে অভাবত্ব হয়। 
তথাপি সকল আভাঁবের উপাদান মায় হয়, কারণ অনির্বচনীয়ত্ব, মিথ।ত্ব, 
জ্ঞাননিব্ত।ত্ব, অনাত্মত্বাদি, ধ্দের অপেক্ষাতে মায়া ও অভাব সঙ্গাতীয়। 
যদি সফল ধৰ্ম্ম অপেক্ষা কারয়া উপাদান ও কার্য্যের সজাতীয়তা বিবঙ্ষিত হয়, 
তাহ! হইলে ঘট কপালে ও ঘটত্ব কপালত্ব বিজাতীয় ধৰ্ম্ম হওয়ায় ঘটের উপাদান 


স্ায়মতে ভ্রমপ্রত্যক্ষে বিষয়ের অনপেক্ষা । ২২৩ 


কপাল হইবে না। যেমন মৃন্ময়ত্বাদি ধর্মের অপেক্ষায় ঘট কপালের সঙ্গাতীয়, 
তদ্রপ অনির্বচনীয়ত্বাদি ধর্মের অপেক্ষায় অভাব ও মায়! সজাতীয়, স্থতরাং 
সকল অভাব মায়ার কার্য, অত এব মিথ্যা । 


অভাবের বিষয়ে কোন অদ্বৈত গ্রস্থকারের মত । 


কোন অদ্বৈতগ্রন্থকার এক অতান্তাভাবই অঙ্গীকার করেন ও অন্য 
নকল অভাবকে অলীক বলেন। যথা, ঘটের প্রাগভাব কপালে অলীক, কারণ 
ঘটের উৎপত্তির পূর্ববকাল সন্বন্ধী কপাঁলই "ঘটোভবিষ্যতি*, এই প্রতীতির বিষয় 
হয়, বটের প্রাগভাব অপ্রপিদ্ধ। মুধগরাদিদ্বারা চুর্ণীকৃত কপালহইর্তে অথবা 
বিভক্ত কপাঁলহইতে পৃথক্‌ ঘটধবংসও অপ্রপিদ্ধ। ঘটাসন্বন্ধীভূততলই ঘটের 
সাময়িকাভাব, ঘট বিদ্যমানে ঘটের সম্বন্ধী ভূতল হয়, ঘটের 'অসম্বন্ধী নহে, 
এরূপে সাময়িকাভাব অধিকরণহইতে পৃথক, নহে। ঘটে পটের ভেদকে ঘট- 
বৃত্তিপটান্যোন্যাভাব বলে, উহা উভয়ের অভেদের অত্যন্তাভাবরূপই হয়, ছুই 
পদার্থের অভেদাত্যন্তাভীবহইতে পৃথক্‌ অন্যোন্যা ভাব অপ্রসিদ্ধ । এই রীতান্ধু- 
মারে এক অত্যন্তাভাবই প্রসিদ্ধ আর অন্য সমস্ত অভাব অগ্রসিদ্ধ। কথিত 


প্রকারে অভাবের নিরূপণে অনেক বিচার আছে, গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে রীতিমাত্র 
প্রদর্শিত ২হইল। 


ন্যায়মতে ভ্রমপ্রত্যক্ষে বিষয়ের অনপেক্ষা । 


অভাবের স্বরূপের নিরূপণ শেষ হইল, এক্ষণে অভাব প্রমার হেতু প্রমাণের 
নিরূপণ আরম্ভ করা যাইতেছে । অভাবের দুই প্রকার জ্ঞান হয়, একটা 
ত্রমরূপ, দ্বিতীয়টা প্রমারপ। ত্রমজ্ঞানও প্রমার ন্যায় প্রত্যক্ষ পরোক্ষ তেদে ছুই 
প্রকার। ঘটদংযুক্ততৃতলে ইন্দ্রিসসংযোগে ঘটের উপগন্ধি না হইলে 
ঘটাভাবের প্রত্যক্ষভ্রম হয়। বিষয় ব্যতীত প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, পরঞ্ত 
অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে (ন্যায়মতে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ খ্যাতি- 
নিরূপণে দ্রষ্টব্য) ভ্রম প্রত্যক্ষে বিষয়ের অপেক্ষা নাই, অন্য পদার্থের 
অন্যরূপে জ্ঞানই অন্যথাখ্যাতি বলিয়া উক্ত। সুতরাং যে পদার্থের অনারূপে 
জ্ঞান হয়, তাহার যদ্যপি অপেক্ষা হয়, যেমন রজ্জ,র সর্পবূপে জ্ঞান হইলে রজ্জ,র 
অপেক্ষা হয়, তথাপি যে ন্যিয়ের জ্ঞানে আকার প্রতীত হয়, তাহার অপেক্ষা 
অন্তথাখ্যাতিবাদীর মতে নাই, যেমন সর্পের আকার ভ্রমে ভান হইলে তাহার 
অপেক্ষা নাই। 


২২৪ ্‌ তত্বজ্ঞানামূত। 
অদ্বৈতবাদে পরোক্ষভ্রমে বিষয়ের অনপেক্ষা তথ! 


অপরোক্ষভ্রমে অপেক্ষা | 
অদ্বৈতবাদে অনির্বচনীয় খ্যাতি স্বীকৃত হয়। মেস্থলে প্রত্যক্ষভ্রম হয় সেম্থলে 
ভ্রম-জ্ঞনের ন্যায় অনির্বচনীয় বিষয়েরও উৎপত্তি হয়, সুতরাং ব্যাবহারিক ঘট- 
সংযুক্ত ভূতলে প্রাতিভাসিক ঘটাভাব অনির্বচনীয় উৎপন্ন হয়। ব্যাবহারিক ঘটের 
ব্যাবহারিক ঘটাভাব সহিত বিরোধ হয়, প্রাতিভাসিক ঘটাভাব সহিত ব্যাবহারিক 
ঘটের বিরোধ নাই । স্থতরাং ব্যাবহারিক ঘটসংযুক্ত ভূতলে অনির্বচনীয় ঘটাভাব 
ও তাহার অনির্বচনীয় জ্ঞান উভয়ই উৎপন্ন হয়। এস্থলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষভ্রম 
হয়। যেস্থলে অন্ধের বিপ্রলম্ভক বাকদ্বারা ঘট সংযুক্ত ভূতলে ঘটাভাবের 
জ্ঞান হয় সেস্থলে অভাবের গরোক্ষভ্রম হয়। পরোক্ষজ্ঞানে বিষয়ের অপেক্ষা 
নাই, কারণ অতীত অনাগত বিষয়েরও পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে । সুতরাং 
যেস্থলে অভাবের পরোক্ষভ্রম হয়, সেস্থলে প্রাতিভাসিক অভাবের উৎপত্তি হয় 

না, কেবল অভাবাকার বৃত্তিরূপ জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। 

অদ্বৈতমতে অভাবভ্রমাদিস্থানে অন্যথাখ্যাতির অঙ্গীকার । 


অথবা পরোক্ষভ্রমের ন্যায় যেস্থলে অভাবের প্রতাক্ষভ্রম হয়, সেস্থলে 
প্রাতিভাসিকঅভাবের উৎপত্তি হয় না, কিন্ত অভাবের ভ্রম অন্যথাখ্যাতিবূপ 
হয়। কেননা রজ্ঞ, প্রভৃতিতে সর্পাদিভ্রমকে অন্যথাখ্যাতিরূপ স্বীকার করিণে এই 
দোষ হয়। যথা, রজ্জতে সর্পত্বধর্ম্মের প্রতীতিকে অন্যথাখাতিরূপবল। সম্ভব 
নহে, কারণ ইন্জিয়ের সম্বন্ধ রজ্জ, ও রজ্জ,ত্বের সহিত হয়, সর্পত্বের সহিত ইন্দ্রিয়ের 
সম্বন্ধ হয় ন!। বিষয় সম্বন্ধ ব্যতীত ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া রজ্জ,র সর্পত্ব- 
ধর্মের প্রতীতিরূপ অন্যথাখ্যাতি অসম্ভব । এই কারণে যদ্য'প অধিষ্ঠান-আরোপা- 
অসন্বন্ধী প্রত্যক্ষভ্রমস্থলে অন্যথাখ্যাতির নিষেধ করিয়া অনির্বচনীয়খ্যাতি স্বীকৃত 
হয়, তথাপি যে স্থলে অধিষ্ঠান ও আরোপ্য উভয় ইন্দ্রিয়সশ্বন্ধী হয়, সেম্থলে 
উক্ত দোষ নাই বলিয়! অদ্বৈতসিদ্ধান্তগ্রন্থে প্রোক্তস্থণে অন্যথাখ্যাতি ও 
আঙ্গীকৃত হয়। যেমন জবাপুষ্প ও স্ফটিক একস্থানে থাকিলে স্ফটিকে 
রক্ততার প্রত্যক্ষ ভ্রম হয়। এস্থলে রক্রুতার সহিত নেত্রের সংযুক্রসমবায় 
অথবা পংযুক্ততানামযসপন্ধ হর ও স্ষটিকের সহিত নেত্রের সংযোগসন্বন্ধ 
হয়) রক্ততা আরোপ্য ৪ স্টিক অধিষ্ঠান, পুশ্পের ব্যাবহারিক 
রক্তত! স্টিক প্রতীত হয়, স্ফটিকে অনির্বচনীয় রক্ততা উৎপন্ন হয় না, 


অদ্বৈতমতে অভাবভ্রমআদিম্থানে অন্তথাখ্য।তির অঙ্গীকার । ২২৫ 


কারণ যদি সর্পত্বের ন্যায়, রক্ততার সহিত, নেত্রের সংযোগ না হইত, তাহ! 
হইলে বিষয়সম্বন্ধব্যতীত যে ইন্দরিয়জন্য জ্ঞান হয় না, এই দোষ হইত, 
কিন্ত নেত্রের সহিত রক্ততার উক্ত প্রকারে সম্বন্ধ হওয়ায় কথিত দোষের আপত্তি 
নাই। সুতরাং আরোপ্যের সন্নিধান স্থলে অন্তথাখ্যাতিও সম্ভব হয়। এইরূপ 
ঘটসংযুক্তভৃতলে ঘটাভাব ভ্রম হইলে, আরোপ্য-অধিষ্ঠানের সন্ধান বশতঃ 
আধষ্ঠানের ন্যায় আরোপ্যেরও সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। কারণ অধিষ্ঠান ভূতল 
হয় আর আনোপ্য ঘটাভাব যদ্যপি ভূতলে নাই তথাপি ভূতলন্বে ঘটাভাব হয় ও 
ভূতলবৃত্তি যে রূপম্পর্শাদিগুণ তাহ সকলেও ঘটাভাব হয়। ভূতলত্বের সহিত ও 
ভূতলের স্পর্শাদিগুণের সহিত ঘটের সংযোগ হয় না, কারণ দুই দ্রব্যেরই সংযোগ 
*য়। ঘট দ্রব্য, ভূতলত্ব দ্ৰব্য নহে, জাতি, তাহার সঠিত ঘটের সংযোগ 
সম্ভব নহে। ভূতলের রূপম্পর্শাদিও দ্রব্য নহে ম্থতরাং ইহাদেরও সহিত ঘটের 

ংযোগ মস্তব নহে । যাহাতে যে পদার্থের সংযোগসগ্ন্ধ হয় না তাহাতে সে পদার্থের 

ংযোগ-সন্বন্ধা'বচ্ছিন্নাতাস্তাভাব হয়। এই প্রকারে ভূতলে সংযোগসম্বন্ধে ঘট 
থাকিলেও ভূতলত্বে তথা ভূতলের গুণে সংযোগসম্বন্ধে ঘট ন! থাকায় ঘটত্বাদিতে 

ংযোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্নঘটাত্যস্তাভাব হয়। এস্থলে অধিষ্ঠান ভূতল আর 
'আরোপ্য ঘটাতান্তাভাব, ইহার ভূতল সহিত স্বাধিকরণসমবাক়সন্বন্ধ হয়। 
স্ব অর্থাৎ ঘটাত্যন্তাভাব তাহার অধিকরণ ভূতলত্বের তথা ভূতলের রূপাদি গুণের 
সমবায় ভূতলে হয়। ঘটাত্যন্তাভাব সহিত ভূতলের ব্বসমবেতবৃত্তিত্বসন্বন্ধ হয়। 
স্ব অর্থাৎ ভূতল তাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধেস্থিত ভূতলত্ব ও গুণ তাহাতে 
বৃত্তিত্ব অর্থাৎ গাধেয়তা ত্যন্তাভাবের হুয়। এইরূপে আরোপ্য-অধিষ্ঠানের 
পরস্পর সম্বন্ধ হওয়ায় সন্লিধান হয়। স্মতরাং ভূতলত্ববৃত্তি তথা রূপম্পর্শাদি 
বৃত্তি ষে ব্যবহারিক ঘটা ত্যন্ত(ভাব তাহার ভূতলে প্রতীতি হওয়ায় অভাবের 
ভ্রম অন্যথাখ্যাতিরূপ হয়, প্রাতিভাসিক অভাবের উৎপত্তি নিপ্রয়োজন। এই 
রীতান্ুসারে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভেদে অভাব ভ্রম দিবিধ। 


২০ 


খু 


প্রত্যক্ষরূপ, পরে।ক্ষরূপ, যথার্থরূপ, ভ্রমরূপ, অভাবপ্রমার 
ইন্দ্রিয় ও অনুপলম্তাদি সামগ্রীর কথন । 


অভাবপ্রমা ৪” প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভেদে ছুই প্রকার । স্তায়মতে ইন্দ্রিয়-জন্য 
জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বলে, তাহাহইতে ভিন্ন জ্ঞানকে পরোক্ষ বলে। 
যেস্থলে অভাবের সহিত হইন্দ্রিয়ের বিশেষণতা অথবা স্বসন্বন্ধবিশেষণতা সম্বন্ধ হয় 
সেম্থলে অভাবের প্রতাক্ষপ্রমা ও পরোক্ষ প্রমা হয়। যেমন শ্রোত্রসহিত শব্দা- 
ভাবের সম্বন্ধ হইলে শর্ধাভাবের শ্রোত্রজন্য প্রত্যক্ষ প্রমা হয়। এইরূপ ভূতলে 
ঘটাভাব হইলে নেত্রসন্বন্ধীভূতলে অভাবের বিশেষণতাসম্বন্ধ হওয়ায় ঘটাভাবের 
নেত্রজন্য প্রত্যক্ষ প্রমা হয়। কিন্তু পুরুষশূন্যভু তলে যেস্থলে স্থাণুতে পুরুষভ্রম হয়, 
সেস্থলে যদ্যপি পুরুষাভাব হয় ও পুরুষাভাবসহিত নেত্রের স্বসম্বদ্ববিশেষণতা সম্বন্ধ 
হয়, তথাপি প্রতিযোগীর অঞ্রপলম্ভরূপ সহকারী কারণের অভাবে পুরুষাভাবের 
প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ ও প্রতিযোগীর অনুপলস্ত 
সহকারী । যেস্থলে স্থাণুতে পুরুষ ভ্রম হয় সেস্থলে প্রতিযোগীর অনুপলম্ভ হয় না 
কিন্তু পুরুষরূপ প্রতিযোগীর উপলস্ত অর্থাৎ জ্ঞান হয়। যেমন ঘটাদিদ্রব্যের চাক্ষ্ষ- 
প্রতাক্ষে নেত্রকরণের বিস্তমানে ও অন্ধকারে ঘটের চাক্ষুষপ্রতাক্ষ হয় না। স্থতরাং 
নেত্রজন্ত চাক্ষুষ প্রতাক্ষে আলোকসংযোগ সহকারী, কারণ অন্ধকারস্থঘট 
স্থলে যদ্যপি নেত্র ইন্দ্রিয় আছে, নেত্রইন্দ্িয়ের ঘটের সহিত সংষোগও আছে, 
তথাপি ঘটের আলোক সহিত সংযোগরূপ সহকারী না থাকায় অন্ধকারস্থ 
বটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। আবার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে আলো কসংষোগ 
সহকারী হইলেও কেবলইন্্রিয়ের সহিত আলোকসংযোগ হেতু নহে, কিন্ত 
বিষয়ের সহিত আলোক সংযোগ হেতু হয়। কেন ন! প্রকাশস্থিত পুরুষের 
অন্ধকারস্থ ঘটের প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে, ইহার কারণ এইযে, ইন্দ্রিয়ের সহিত আলোক 
সংযোগ হইলেও বিষয় যে ঘট তাহার সহিত আলোক সংযোগ না হওয়ায় বিষয় 
প্রত্যক্ষ হয় না। এদিকে মন্ধকারস্থিত পুরুষের 'প্রকাশস্থঘটের প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে, এস্থলে ইন্দ্রিয়ের সহিত আলোকের সংযোগ নাই, বিষয়ের সহিত 
আলে:কের সংযোগ হওয়ায়, বিষয় ও আলোকসংযোগ নেত্রজন্য জানের 
সহকারী । কিন্ত যদি ঘটেত্র পূর্বদেশে আলোকের সংযোগ হয় ও পশ্চিম দেশে 
নেত্রের সংসোগ হয় সেস্থ'লেও চাক্ষষ প্রত্যক্ষ ঘটের হয় না। কারণ যন্তপি বিষয়ের 


গ্রত্যক্ষরূপ, পরোক্ষরূগ, যথার্থরূপ, ভ্রমরূপ অভাবগ্রমার ইত্যাদি। ২২৭ 


সহিত আলোকের সংযোগরূপসহকারী আছে তথা সংযোগরূপ-ব্যাপারবিশিষ্ট 
নেত্রইন্দ্রিয়করণও আছে তথাপি যে ঘটদেশে নেত্রসংযোগ হয় সেদেশেই আলোক- 
ংযোগ সহকারী হয়, অন্যত্র নহে। যেরূপ দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে আলোক- 
ংযোগ সহকারী, তদ্রপ অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ ও প্রতিযোগীর 
অন্পলস্ত সহকারী । স্থতরাং স্থাণুতে পুকুষভ্রম হইলে প্রতিষোগীর অঙ্ছুপ- 
লঙরূপ সহকারী কারণ না থাকায় পুরুষাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ 
ভূতলে যেস্থলে ঘট নাই কিন্তু ঘটের সদৃশ অন্য কোন পদার্থ আছে 
তাহাতে ঘটভ্রম হইলে সেম্থলে উক্ত ভূতলে ঘটাভাব আছে তথা ঘট- 
ভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের ন্বসন্বদ্ধবিশেষণতাসন্বন্ধবও আছে। কারণ ঘটের 
এম হইয়াছে কিন্তু ঘট নাই, ভ্রমসিদ্ধ ঘটাভাব আছে তাহার সহিত ভূতলের 
বিশেষণতানশ্বন্ধও আছে, আর সেই ভূতলের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগও আছে, 
এইরূপ উক্তম্থলে যদ্যপি সন্থন্ধণ্যাপার'বিশিষ্টইন্দ্রিয়করণাদিরূপ সকল সামঞ্জীই 
আছে, তথাপি প্রতিযোগীর অন্ুপলম্ত সহকারী নাই। জ্ঞানকে উপলম্ভ বলে, 
জ্ঞান ভ্রমরূপ হউক অথবা প্রমারূপ হউক তাহাতে কোন বিশেষ নাই । যেস্থজে 
ঘটের ভ্রম হয় সেস্লে ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট তাহার অনুুপলস্ত ন' 
হওয়ায় কিন্তু ভ্রমরূপ উপলম্ত অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ায় ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। 
এই প্রকারে অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ ও প্রতিযোগীর অনুপলস্ত সহকারী । 
কেবল প্রাতযোগী'র অন্থপলস্তকে সহকারী বললেও নির্বাহ হয় না, কারণ স্তম্ভে 
পিশাচের ভেদ প্রত্যক্ষ কিন্তু স্তম্ভে পিশাচের অত্যন্তাভাব প্রতাক্ষ নহে। “এই 
স্তস্ত পিশাচ নহে” এরূপ অন্কুভব সকল লোকের হয়, আর “স্তম্ভে পিশাচ নাই” 
এরূপ কাহারও নিশ্চয় হয় না। প্রথম অনুভবের বিষয় স্তমতবৃতিপিশাচান্তোন্যাভাব 
ও দ্বিতীয় অনুভবের বিষয় পিশাচাত্যস্তাভাব। উভয় অভাবের প্রতিযোগী 
পিশাচ এবং উভয়েতে পিশাচের অন্ুপলভ্ত হয়। যদ্যপি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ স্তম্ভ 
হয়, তাহাতে পিশাচান্তোন্তাভাব তথা পিশাচাত্াস্তাভাব উভয়ই বিশেষণতাসম্বন্ধে 
থাকে, তথাপি পিশাচাত্যস্তাভাবের প্রতাক্ষ হয় না, পিশাচান্তোন্ঠাভাবের 
প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু পিশাচান্যোন্যাভাবের ন্যায় পিশচাত্যস্তাভাবেরও প্রত্যক্ষ 
হওয়। উচিত। এইরূপ আত্মাতে স্ুখাভাব ছুঃখাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, 
ধন্মাতাব অধর্্মাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহ! সকলের অন্ুুভবসিদ্ধ। “হইদানী: 
ময়ি জুখং নাস্তি”, “ইদানীং ময়ি দুঃখং নান্তি”, এরূপ অনুভব সকলের হয়। 
উক্ত অন্ভব ন্যা়মতে মানসপ্রত্যক্ষরূপ। সুথাভাব দুঃখাভাবের সন্তিত 


২২৮ | তদ্বজ্ঞানামৃত । 


মনের শ্বসংযুক্তবিশেষণতাসম্বন্ধ হয়। স্ব অর্থাৎ মন তাহার সহিত সংযুক্ত 
অর্থাৎ সংষোগবিশিষ্টআত্মা, তাহাতে বিশেষণতা সম্বন্ধে সুখাভাব ছুঃথাভাব থাকে । 
এইরূপ ধর্মাভাব অধর্ম্মাভাবেরও সহিত মনের সংযুক্ত বিশেষণতা সম্বন্ধ হয়, কিন্ত এই 
সম্বন্ধের সন্ভাবেও ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় না। “ময়ি ধর্ম্মো নাস্তি, মফ়জি অধর্ম্মে। 
নানি” এরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব কাহারও হয় না । সুখাভাব ছুঃথাভাবের প্রতিযোগী 
সুথছুঃখের যেরূপ অন্ুপলম্ত অভাবকালে হয় তদ্রপ ধর্ম্মাভাব অধশ্মাভাবের 
প্রতিযোগী ধর্মাধর্মেরও অন্ুুপলস্ত হয়। অতএব প্রতিষোগীর অন্ুপলস্তর্ূপ 
সহকারী সহিত মনদ্বারা যেরূপ স্থথাভাব ও ছুঃখাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, 
সেইরূপ ধন্মীধর্মরূপপ্রতিযোগীর অন্ুপলস্তরূপসহকারীসহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের 
অভাবেরও মনদ্বারা প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। কথিত প্রকারে বাষুতে রূপাভাব 
প্রত্যক্ষ, গুরুত্বাভাব প্রত্যক্ষ নহে। রূপাভাবের প্রতিযোগী রূপ, গুরুত্বা- 
ভাবের প্রতিযোগী গুরুত্ব, উভয়েরই বায়ুতে অনুপলস্ত হয়। নেত্রের বায়ুর সহিত 
সংযোগ সম্বন্ধ হয়, নেত্রসংযুক্তবায়ুতে রূপাভাব গুরুত্বাভাবের বিশেষণতা সম্বন্ধ 
হয়। সুতরাং স্বসন্বদ্ধবিশেষণগাস্থন্ধে যেরূপ বাধযুতে রূপাভাবের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ নেত্রের স্বসহ্বদ্ধবিশেষণভা সম্বন্ধ গুরত্বাভাবেরও সহিত হওয়ায় 
“বায়ৌ রূপং নাস্তি” এইরূপ বাযুতে রূপাভাবের চাক্ষুষপ্রতীতির ন্যায় 
“বায়ে গুকুত্বং নাস্তি” এই রূপ বাধুতে গুরুত্বাভাবেরও চাক্ষুষ প্রতীতি হওয়া 
উচিত । অতএব ইন্ত্রিরজন্য অভাবের প্রতাক্ষে কেবল অন্গপলস্ত সহকার" 
নহে, যোগ্যান্থপলস্ভ সহকারী । বাধুতে যেমন রূপের অন্ুপলস্ত হয, 
তেমনই গুরুত্বেরও 'অন্ুপলস্ত হয়, কিন্তু যোগ্যান্থুপলন্ত রূপের হয়, গুরুত্বের 
যোগ্যাঙ্ছগলভ্ত হয় না। প্রত্যক্ষযোগ্যের অপ্রতীতিকে যোগ্যান্ুপলস্ত বলে। 
ন্ূপ প্রত্যক্ষযোগা, কিন্তু গুরুত্ব প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কারণ ভুলাদণ্ডের 
উদ্ধাদিভাবদ্ারা গুরুত্বের অনুমিতি হয়। কোন ইন্জ্রিয়ত্বারা গুরুত্বের জ্ঞান 
হয় না, সুতরাং গুরুত্ব প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে বলিয়া তাহার অনুপলস্ত যোগ্যান্ুপ- 
লম্ভ নডে। এইরূপ আত্মতে সুখাভাব হুঃখাভাবের মানসপ্রত্যক্ষ হয়। 
এস্থলেও প্রত্যক্ষযোগ্য সুখ ও দুঃখের অন্ুপলস্ত হওয়ায় যোগ্যান্ুপলস্তের সহকারী 
কারণতা। সম্ভব হয়। কিন্ক ধন্মীভাবের অধর্দীভীবের আম্মণতে মানসপ্রত্যক্গ 
হয় না, ধৰ্ম্মাধন্ম কেবল শাস্্রবেদ্য, প্রত্যক্ষযোগ্য নহে । সুতরাং ধর্ম্মাধর্ন্মের 
যোগ্যান্পলস্ত সম্ভব নহে আর এই যোগ্যান্ুপলস্তের অভাবে ধর্ম্মাভাবের অধন্দী- 
ভাবের মানস প্রতাক্ষ হয় না। 


স্তস্তে পিশাঁচের দৃষ্টান্তে শঙ্কা সমাধানরূপ 
বিচারপূর্ববক অনুপলন্তের নির্ণয় । 


উক্তরূপে স্তম্ভে পিশাচাত্যন্তাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয় না, এস্থলেও যদাপি পিশাচ- 
কূপ প্রতিযষোগীর অন্থপলম্ত হয়, তথাপি প্রত্যক্ষযোগ্য পিশাচ নহে বলিয়া 
যোগ্যান্থপলম্ত হয় ন৷। প্রত্যক্ষ যোগ্য গ্রতিযোগীর অন্ুপলস্তকে যোগ্যানুপলস্ত 
বলে। পিশাচাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী পিশাচ প্রত্যক্ষঘোগ্য নহে, সুতরাং 
পিশাচের অনুপলস্ত যোগাম্পলস্ত নহে। শঙ্কা :- স্তম্ভে পিশাচের তেদও 
প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত নহে। কারণ পিশাচান্তোন্তাভাবের নাম পিশাচভেদ 
তাহার প্রতিযোগী পিশাচ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। যোগ্যান্রপলস্তের অভাবে 
পিশাচাতাস্তাভাবের স্তায় পিশাচান্যোন্যাভাবও অপ্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। যদি 
সিদ্ধান্তী বলেন_-যোগ্যান্ুপলম্ত উক্তরূপ নহে, কিন্ত প্রত্যক্ষষোগ্য অধিকরণে 
প্রতিযোগীর অন্থপলস্তকে যোগ্যান্পলম্ত বলে। প্রতিযোগী প্রতাক্ষযোগ্য 
হউক অথবা এপ্ত্যক্ষ হউক, ইহাতে আগ্রহ নাই, কিন্তু অভাবের অধিকরণ 
প্রতাক্ষমোগ্য হওয়া উচিত ও তাহাতে প্রতিষোগীর অনুপলস্ত হওয়া উচিত। 
স্তক্তে পিশাচান্যোন্যাভাঁবের প্রতিযোগী পিশাচ যদ্যপি প্রত্যক্ষষোগ্য নহে ও 
তাহাতে প্রত্যক্ষযোগ্যতার অপেক্ষাও নাই, তথাপি পিশাচান্যোন্যাভাবের 
অধিকরণ স্তম্ভ প্রত্যক্ষযোগা হওয়ায়, ষোগ্যানুপলস্তের সস্ভাব হয়, স্থতরাং 
পিশাচের অন্যোন্যাভাব স্তম্ভে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । সিদ্ধান্তীর এই সমাধান 
যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ উক্ত রীতিতে এই অর্থ সিদ্ধ হয়__-অভাবের প্রতিযোগী 
প্রত্যক্ষযোগ্য হউক অথবা প্রত্যক্ষের অযোগ্য হউক, যেস্কলে অভাবের 
অধিকরণ প্রত্যক্ষ সেস্থলে প্রতিযোগীর অনুপলন্ত হইলে উক্ত 
যোগান্থপলস্ত অভাবের প্রত্যক্ষে সহকারী। এই অর্থ স্বীকৃত হইলে 
ব্তম্তে পিশাচাত্যস্তাভাবও প্রত্যক্ষ হওয়৷ উচিত। এইরূপ আত্মাতে ধর্মভাব 
অধন্্াভাবও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। কারণ স্তম্ভবৃত্তি পিশাচাতাস্তাভাবের 
আঁধকবণ স্তম্ভ প্রত্যক্ষযৌগা তথ আত্মবৃত্তি ধন্মীভাবের অধন্মীভাবের অধিক রণ 
আত্মাও প্রত্যক্ষযোগ্য । এস্কলে ভেদ এই-_স্তভ বাহ্‌ইন্দরিয়জন্য প্রত্যক্ষযোগ্য, 
সুতরাং স্তম্ভে পিশাচাত্যস্তাভাবের বাহইন্দ্রিয়জন্ত প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। আত্মা 
মানসপ্রত্যক্ষযোগ্য, সুতরাং আত্মীতে ধন্দীভীবের অধন্দীভীবের মানসপ্রত্যক্ষ 


২৩০ তত্বজ্ঞানামৃত । 


হওয়া উচিত । বায়ুর প্রত্যক্ষযোগ্যতা মানিলে বায়ুবৃত্তি গুরুত্বাভাবেরও প্রত্যক্ষ 
হওয়! উচিত, আর বায়ুর প্রত্যক্ষযোগ্যতা না মানিলে, বায়ুবৃত্তিরপাভাবেরও 
প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত নহে। বায়ুতে রপাভাব প্রত্যক্ষ, ইহা সিদ্ধান্ত এবং 
অনুভব সিদ্ধও বটে, এই অর্থ অনতিবিলম্বে স্পষ্ট হইবেক । যদি সিদ্ধান্তী কথিত 
আপত্তির পরিহারে বলেন, যোগ্যান্ুপলস্ত দুই প্রকার ' একটা 'প্রত্যক্ষযোগ্য 
প্রতিযোগীর অনুপলনম্ত যোগ্যান্ুপলস্ভ ও দ্বিতীয়টী প্রত্যক্ষযোগ্য অধিকরণে প্রতি- 
যোগীর অনুপলন্ত যোগ্যান্থুপলস্ত। অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষে প্রথম যোগ্যানুপলস্ত 
সহকারী। স্থতরাং অধিকরণ প্রতাক্ষযোগ্য হউক বা অযোগ্য হউক, যে 
অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী প্রতাক্ষযোগ্য তাহার অনুুপলস্ত অত্যন্তাভাবের 
প্রত্যক্ষে সহকারী । অন্তোন্তাভাবের প্রত্যক্ষে দ্বিতীয় যোগাযান্ুপলম্ত সহকারী । 
স্থতরাং অন্তোন্তাভাবের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষযোগ্য হউক, অথবা অযোগ্য হউক, 
প্রত্যক্ষযোগ্যঅধিকরণে প্রতিযোগীর অন্থুপলস্ত অন্তোন্তাভাবের প্রত্যক্ষ 
সহকারী । অতএব কোন দোষ নাই। স্তম্ভে পিশাচাত্যস্তাভাবের প্রতি- 
যোগী পিশাচ প্রতাক্ষযোগা নহে। সুতরাং স্তত্তবৃত্তিপিশাচাত্যস্তাভাব 
অপ্রতাক্ষ। আর স্তস্তবৃত্তিপিশাচান্তোন্তাভাবের অধিকরণ স্তম্ভ প্রত্যক্ষ । 
স্থতরাং স্তম্ভে পিশাচান্তোন্তাভাব প্রত্যক্ষ । আত্মবুত্তি-নুখাত্যস্তাভাব হুঃখাত্যন্তা- 
ভাবের প্রতিযোগী সুখ হছঃখ মানসপ্রত্যক্ষযোগা, স্থতরাং সুখছ্ঃখাত্স্ত।- 
ভাবের মানসপ্রত্াক্ষ হয়। আর ধন্মাধন্ম (প্রত্যক্ষযোগ্য নহে বলিয়া 
ধর্ম্মাধ্ন্মের অতান্তাভাবের প্রতাক্ষ হয় না। রূপগুণ প্রতাক্ষযোগ্য হওয়ায় 
বাযুতে রূপাত্যস্তীভাবের প্রত্যক্ষ হয়। গুরুত্ব প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় 
বায়ুতে গুরুত্বাত্যস্তাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না । কথিত প্রকারে এই অর্থ সিদ্ধ হয় 
অধিকরণের প্রত্যক্ষযোগ্যতা ও প্রতিযোগীর অন্ুপলস্ত অন্তোন্তাভাবের প্রত্যক্ষে 
সহকারী আর প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা তথা প্রতিযোগীর অনুপলন্ত 
অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ সহকারী। দিদ্ধান্তীর এ নিয়মও সম্ভব নহে। কারণ 
অন্যোন্যাভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণের যোগ্যতা হেতু হইলে বাধুতে রূপ- 
বন্ধেদের যে প্রত্যক্ষ হয় তাত! হওয়া উচিত নহে। “বায়ু রূপবান? এরূপ 
প্রত্যক্ষ সকলের হয় ও বক্ষ্যমাণ রীতিতে সম্ভব হয়। এস্থলে অন্তভোন্তাভাবের 
অধিকরণ যে বায়ু তাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে! এদিকে আগ্রহে বায়ুর প্রত্যক্ষ- 
যোগ্যতা মানিলে বাহুতে গুকুত্ববন্তেদেরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। “'বায়ুঃ 
গুরুত্ববায়* এরূপ প্রত্যক্ষ কাহার হয় না ও বক্ষ্যমাণ রীতিতে সম্ভবও নহে। 


স্তম্ভে পিশাচের দৃষ্টান্তে শঙ্কা সমাধানরূপ বিচারপূর্ব্বক অনুপলস্তের নির্ণয় । ২৩১ 


আর স্তম্ভে পিশাচবস্তেদ অগ্রত্যক্ষ। অন্যোন্যাভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণের 
যোগ্যতা হেতু হইলে পিশাচবত্তেদের অধিকরণ স্তম্ভ প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় 
পিশাচবদ্‌অন্যোন্যাভাবরূপপিশাচবস্তেদ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। পস্তস্তঃ পিশাচবন্ন” 
এরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষযোগ্য অধিকরণে প্রতিযোগীর 
অন্থপলস্তরূপ যোগ্যানুপলম্ভ অন্যোন্যাভাবের প্রত্যক্ষে সহকারী হয় এ নিয়ম 
সম্ভব নহে। এইরূপে অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর যোগ্যতাকে সহকারী 
মানিলে জলপরমাণুতে পৃথিবীত্বাত্যস্তাভাবের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। কারণ জল- 
পরমাণুবৃততিপৃথিবীত্বাত্যস্তাভাবের প্রতিযোগী পৃথিবীত্ব, তাহার ঘটাদিতে চাক্ষ ষ- 
প্রত্যক্ষ হওয়ায় উহ! প্রত্যক্ষ যোগ্য । কিন্তু উহার জলপরমাণুতে উপলস্ত অর্থাৎ 
প্রতীতি হয় না, অতএব অন্ুপলস্ত, অথচ জলপরমাণুসহিত নেত্রের সংযোগ হয় 
এবং জলপরমাণুবৃ ত্বিপৃথিবীত্বাত্যস্তাভাৰ সহিত নেত্রের সংযুক্ত বিশেষণতা সম্বন্ধও 
হয়। যদি বল পরমাণু নিরবয়ব, তাহার সহিত নেত্রের সংযোগ সম্ভব নহে, কারণ 
পদার্থের একদেশে সংযোগ হয়, অবয়বকে দেশ বলে, পরমাণুর অবয়বরূপ দেশ 
সম্ভব নহে। সকল পরমাণুদেশে সংযোগ বলিলে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগের শ্বভাব 
হইবে না। এক দেশে হইলে আর এক দেশে না হইলে তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্ি 
বলে, সুতরাং পরমাণু সহিত নেত্রের সংযোগ হয় না। একথাও সম্ভব নহে, 
কারণ পরমাণুর সংযোগ না হইলে দ্বাণুক উৎপন্ন হইবে না আর পরমাগুতে যে 
মহস্াত্যন্তা ভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তাহাও হইবে ন। পরমাণুতে মহত্বীভীবের 
যেরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহ! পরে স্পষ্ট হইবেক। সুতরাং নেত্রসংযুক্তবিশেষণতা- 
সম্বন্ধে যেক্প পরমাণুতে মহন্বাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ নেত্রসংযুক্ত- 
বিশেষণত'সম্বন্ধে পৃথিবীত্বাভাবেরও প্রত্যক্ষ হওয়! উচিত। নেত্রসংযুক্ত 
পরমাধুতে মহত্বাভাবের ন্যায় পৃথিবীত্বাভাবের বিশেষণতাসন্বন্ধ হয়। পরমাণুর 
ংযোগ ব্যাপ্যবুত্তি হয়) ইহা মঞ্জুযার টাকায় ব্যক্ত আছে। সুতরাং 
জলপরমাণুতে পৃথিবীত্বাত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষের সামগ্রী থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ 
হওয়া উচিত, কিন্ত বক্ষ্মমাণ রীতিতে পরমাথুতে পৃথিবীত্বাত্যস্তাভাবের প্রত্যক্ষ 
হয় না। এই প্রকারে সকল অভাবের গ্রত্যক্ষে একরূপ যোগ্যান্থপলস্ত সম্ভব 
নহে এবং অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবি শিট 
যোগ্যান্থুপলস্তের সহকারিতাও সম্ভব নহে। 
উপরিউক্ত শঙ্কার সমাধান এই-_-"যোগো অনুপলম্ভঃ ষোগ্যানুপলন্তঃ”” এইরূপ 
নপ্তমী সমাস করিলে আঁধকরণে প্রত্যক্ষযোগ্যত' হইয়া! যোগ্যান্পলস্ত শব সিদ্ধ 


২৩২ তত্বজঞানামৃত। 


হয়। “যোগ্যস্য অন্ুপলস্তঃ যোগ্যান্পলস্তঃ” এরূপ ষষ্ঠী সমাস করিলে গ্রতি- 
যোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা হুইয়া ষোগ্যানুপলম্ত সিদ্ধ হয়। উভয় প্রকারে যোগযানু- 
পলস্তের লক্ষণে দোষ হয় বলিয়া, অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবের প্রত্যক্ষে আধিকরণযোগ্য- 
তার সাধক সপ্তমী সমাসবিশিষ্ট যোগ্যান্ুপলস্ত অঙ্গীকার করিলে, তথা অত্যন্তাবের 
প্রতাক্ষে প্রতিযোগীর যোগ্যতাধাধক ষষ্ঠী সমাঁসবিশিষ্ট যোগ্যান্ুপলস্ত সহকারী 
স্বীকার করিলে, এইরূপে অভাব ভেদে লক্ষণের ভেদ করিলে দোষ হয় 
বলিয়া, যোগ্যান্ুপলম্ভ শব্দের অন্য লক্ষণ এই। যোগ্যান্ুপলস্ত শব্দে উল্লিখিত 
প্রকারে সপ্তমী সমাস ও যী সমাস উভয়ই অথটিত ও অসঙ্গত হওয়ায় 
“নীল ঘটঃ এই শব্দের ন্যায় যোগ্যান্ুপলম্ত শবে প্রথম! সমাস হয়। তাহা এই 
রীতিতে হয়_-যেরূপ পনীলশ্চাদেই ঘটো নীলঘটঃ* এই শব্দে প্রথমা সমাস 
( কর্মধারয় ) হয়, যে স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস হয়, সেস্লে পুর্ব পদার্থের উত্তর 
পদার্থ সহিত অভেদ প্রতীত হয়। সেইরূপ “যোগ্যশ্চাসৌ অন্থুপলস্তঃ যোগ্যান্থ- 
পলভ্তঃ* এই প্রকারে কন্মধারয সমাস করিলে যোগ্যান্ুপলস্ত শব্দদ্ধারা 
যোগ্যপদার্থের অন্রপলম্ত পদার্থসহিত অভেদ প্রতীত হয়। এই কারণে 
অভাবের প্রতিযোগী ও অধিকরণ যেরূপই হউক তাহাদের যোগ্যতার প্রয়োজন 
নাই, কিন্তু অন্ুপলস্ভে যোগ্যতা আবশ্যক । যেস্থলে প্রতিযোগীর অন্পলস্ত 
যোগ্য হয় সেম্কলে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। যেস্কলে প্রতিযোগীর অন্ুপলস্ত অযোগ্য 
হয় সেস্থলে অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। অন্ুপলস্তে যোগ্যত। অযোগ্যতার প্রকার 
এই--উপলস্তের অভাবকে অন্ুপলস্ত বলে। প্রতীতি, জ্ঞান, উপলম্ত, ইহ! সকল 
তুল্যার্থ। প্রতিযোগীরঃ প্রতীতির অভাব অস্থুপলম্ত শব্দের অর্থ। সুতরাং ইন্দ্রিয় 
সহিত ঘটাভাবের প্রত্যক্ষে ঘটের 'খতীতির অভাব সহকারী । এস্থলে 
ঘটাভাবের জ্ঞান প্রমারূপ ফল আর ঘটল্ঞানের অভাব ঘটাভাবপ্রমার সহকারী । 
উক্ত ঘট জ্ঞানের অভাব যোগ্য হওয়া উচিত। ঘটজ্ঞানাভাবকেই ঘটানুপলস্ত 
বলে। এস্থলে উক্ত অভাবরূপ অনুপলস্তে অন্য প্রকারের যোগ্যতা সম্ভব 
নহে কিন্ত বে অন্ুপলস্তের উপলন্তর্ূপ প্রতিযোগী যোগ্য হয় তাহাকে 
অনুপলস্তযোগ্য বলে আর যে অন্ুপল'স্তর প্রতিযোগী উপলম্তমযেোগ্য 
হয় তাঁহার নাম অন্ুপলস্তমযোগ্য। অতএব যোগ্যউপলস্তের অভাবরূপ 
যোগ্যান্ুপলম্ত সহকারী বলিলে অনুপলস্তের যোগ্যতার উপলন্তের যোগ্যতাতে 
পর্ধযবসান হয় । স্থতরাং উপলজ্পে যোগ্যতা আবশ্যক, যোগ্য উপলম্তের অভাবই 
যোগ্যাঙ্গপলস্ত । উপলস্তের ফে'গ্যতা। অন্থপলস্তে ব্যবহার হয়। যদ্যপি যোগ্য- 


স্তম্ভে পিশাচের দৃষ্টান্তে শঙ্কাসমাধানরূপ বিচারপুর্র্বক অনুপলস্তের নির্ণয়। ২৩৩ 


উপলস্তের অভাবকে যোগ্যাঙ্গপলস্ত বলিলে লাঘব হয় ও তৎকাঁরণে উপলস্তরূপ 
প্রতিযোগীত্বারা অন্থপলস্তকে যোগা বলা নিক্ষল, তথাপি ব্যাকরণের মর্যাদায় 
যোগ্যান্থপলভ্ত শব্দের অর্থ করিলে অন্ুপলস্তে যোগ্যতার প্রতীতি হয়। এই 
কারণে উপলম্তবৃত্তিমুখ্যযোগ্যতার অনুপলস্তে আরোপ হয়। অতএব এই সিদ্ধ 
হইল-_ফেস্থলে প্রতিযোগীর যোগ্য উপলস্তের অভাব হয়, সেস্থলে অভাবের 
প্রত্যক্ষ হয। যেস্থলে প্রাতযোগীর সত্তাহেতু নিয়মপূর্কাক প্রতিযোগীর উপ- 
লস্তের সত্বা হয়, সেস্থলে উপলম্ভ যোগ্য এবং প্রতিযোগীর অভাব অনুপ- 
লম্ত যোগ্য । যেস্থলে প্রতিযোগী থাকিলেও. নিয়মপূর্বক প্রতিযোগীর 
উপলম্ত হয় না সেস্থলে উপলস্ত অযোগ্য আর প্রতিযোগীর অভাব অন্পলস্ত 
অযোগ্য। যেমন আলোকে ঘটের সত্তাহেতু ঘটের উপলম্ত নিয়ম- 
পূর্বক হয়, এস্থলে ঘটের উপলম্তযোগ্য, তাহার অন্ুপলভ্তও যোগ্য । এইরূপ 
সংযোগসন্বন্ধে যেস্থলে পিশাচ থাকে সেম্থলে পিশাচের সত্তা হইলেও নিয়মপূর্ব্বক 
পিশাচের উপলম্ত হয় না, সুতরাং পিশাচের উপলভ্ত অযোগ্য, তাহার 
অভাব পিশাচান্ুপলস্তও অযোগা। এই রীতিতে ঘটান্ুপলস্ত যোগ্য হওয়ায় 
ঘটাভাবের প্রত্যক্ষের হেতু হয়। পিশাচানুপলস্ত যোগা নহে, সুতরাং পিশাচা- 
হুপলস্তন্বারা৷ পিশাচাত্যস্তাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। যদ্যপি ঘটাভাবাধিকরণে 
ঘটের সত্তা ও ঘটোপলস্তের সত্তা সম্ভব নহে, তথাপি উক্ত স্থলে ঘটেরু ও ঘটে! 
পলস্তের এরূপ আরোপ হইয়! থাকে “যদি ভূতলে ঘটঃ স্তাৎ, তদ! ঘটোপলস্তঃ 
স্যাৎ” । সুতরাং ঘট ভাবাধিকরণেও আরোপিত ঘটের সত্তা তথা ঘটোপলস্তদ্বার! 
আরোপিত ঘটোপলস্তের সত্তা সম্ভব। অতএব এই নিক্র্ষিত অর্থ লব্ধ হইল 
যে অভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর আরোপ করিলে প্রতিযোগীর উপলঙ্তের 
নিয়মপুর্বক আরোপ হয় সেই উপলজ্জ যোগা তথা প্রতিযোগীর অনুপলস্তও 
যোগ্য এবং সেই অধিকরণে সেই অভাব প্রতাক্ষ। যে অভাবের শধিকরণে 
যে অভাবের গ্রতিষোগীর আরোপ করিলে প্রতিযোগীর উপলস্তের আরোপ 
হয় না, সে অভাব অপ্রত্যক্ষ। যেমন অন্ধকারে ঘটাভাব প্রত্যক্ষ নহে, কারণ 
অন্ধকারে “্যদি অত্র ঘটঃ সাৎ, তদা তস্যোপলস্তঃ স্যাৎ” এইরূপ ঘটের 
আরোপ হইলেও ঘটের উপলম্ভের আরোপ সম্ভব নহে, সুতরাং অন্ধকারে 
ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। স্তন্তে পিশাচের ভেদ প্রত্যক্ষ, কারণ “যদি তাদাত্মোন 
পিশাচ; স্তম্ভে স্যাৎ তদা উপলভোত” এইরূপ স্তম্তবৃত্তি তাদাস্মাসত্বদ্ধে পিশাচের 


আরোপ হুইলে পিশাচের উপলস্তের আরোপ নিয়মপুর্বক হয়। কেন না যেরূপ 
৩৩ 


২৩৪ তত্বজ্ঞানামূত । 


স্তম্ভে তাদাত্মাসম্বন্ধে থাকায় স্তম্ভের নিয়মপূর্ববক উপলন্ত হয় তদ্রুপ ষদি 
পিশাচও তাদাত্ম। সম্বন্ধে স্ুম্ভে থাকিত তাহা হইলে স্তম্ভের ন্যায় তাহারও নিয়ম- 
পূৰ্ব্বক উপলম্ভ হইত। এই উপলস্তের অভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পিশাচ নাই বুঝিতে 
হইবে, সুতরাং স্তম্ভে পিশাচের তাদাত্মাসন্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাব হয়। এই তাদাত্মাসম্বন্ধাব- 
চ্ছিন্নাভাবকেই অন্যোন্যাভাৰ বলে। এইরূপ স্তস্তে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপপিশাচাত্যন্তা- 
ভাব তথা সমবায়সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন-পিশাচাত্যস্তাভাব৭ প্রত্যক্ষ নহে । কারণ “স্তম্ভে 
যদি সংযোগেন পিশাচঃ স্যাৎ, সমবায়েন বা পিশাচঃ সাৎ তদা তস্যোপলস্তঃ স্যাৎ” 
এইরূপ সংযোগদন্বন্ধে অথবা সমবায়সন্বন্ধে পিশাচের স্তম্ভে আরোপ করিলে 
পিশাচের উপলভ্তের আরোপ হয় না। কেন না শ্বশানের বৃক্ষাদিতে সংযোগ- 
সম্বন্ধে পিশাচ থাকিলেও আর আপন অবয়বে সমবায়সন্বন্ধে পিশাচ থাকিলেও 
পিশাচের উপলম্ত হয় না। এদিকে স্তম্ভে যে সকল বস্তু সংযোগসম্বন্ধে বা 
সমবার়সন্বন্ধে থাকে সে সমস্ত যদি উপলস্ত হইত তাহা হইলে স্তম্ভে সংযোগসন্বন্ধে 
বা সমবারসম্বন্ধে পিশাচের আরোপে পিশাচের উপলভ্ভের আরোপ হইত । স্তম্ভে 
দ্বাণুকাদির সংযোগ হয় ও বায়ুর সংযোগ হয়, স্তরাং দ্বাগুকবায়ু সংযোগনন্বন্ধে 
স্তম্তবৃত্তি হয়, ইহাদের উপলস্তভ হয় না। আর সমবায়সম্বন্ধে গুরুত্বাদি অপ্রত্যক্ষ 
গুণ থাকে, ইহাদেরও স্তম্ভে উপলম্ত হয় না। সুতরাং সংযোগসন্বন্ধে বা 
সমবায়সন্বন্ধে পিশাচর আরোপ হইলে তাহার উপলস্তের আরোপ সম্ভব নহে। 
এই কারণে স্তম্ভে সংষোগসন্বন্ধা বচ্ছিন্নপিশাচাত্ান্তীভাব ও পমবায়সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন- 
পিশাচাত্যন্তাভাব অপ্রত্াক্ষ। যদাপি যেস্থলে তাদাত্মাসন্বন্ধে পিশাচ থাকে, 
সেস্থলেও তাহার নিয়মপুর্বক উপলন্ত হয় না, কারণ তাদাস্মাসন্বন্ধে পিশাচ 
পিশাচে থাকে আর উপলস্ত হয় না। সুতরাং তাদাখ্থাসম্বন্ধেও পিশাচের আরোপ 
হইলে নিয়মপূর্রববক পিপাচের উপলন্তের আরোপ সম্ভব নহে। এইরূপ অত্যন্তা- 
ভাবের রীতি অন্যোন্যাভাবেও আছে। তথাপি তছুভয়ের মধ্যে অন্তপ্রকার 
ভেদ এই-_ধেটী স্তম্ভে তাদাম্ম্যসন্বন্ধে থাকে তাহার নিয়মপুর্বক উপলস্ত হয়। 
যদি অন্য কোন পদার্থ তাদাম্মাসন্বন্ধে স্তম্ভে থাকে তাহ! হইলে স্তম্ভের ন্যায় 
তাহারও উপলম্ত হওয়া উঁচত। এই কারণে তাদাত্ম্যসন্বন্ধে স্ুম্ভে পিশাচের 
আরোপ হইলে তাহার উপলস্তের নিম্নমপূর্বক আরোপ হয়। “্যদি ভাদাত্মোন 
পিশাচঃ স্তত্তঃ স্যাৎ, তদ! তলা স্তম্ভসোব উপলস্তঃ স্যাৎ' এইরূপ স্তম্ভে তাদাত্মা 
দ্বারা পিশ!ডের আরোপে পিশাচোপলন্তের আরোপ হয়, সুতরাং স্তম্ভে পিশাচ 
ভেদ প্রত্যক্ষ এবং সেই স্তম্ভে পিশাচবদৃভেদ? অপ্রত্যক্ষ । কারণ “যদি তাদাত্মোন 


উপলস্তের আরোপ ও অনারোপদ্বার অভাবের প্রত্যক্ষত। ইত্যাদি । ২৩৫ 


স্তম্তঃ পিশাচবান্‌ স্যাৎ তদ! পিশাচবস্বেন স্তম্তস্যোপলস্তঃ স্যাৎ'* এই প্রকারে 
স্তম্ভে তদাত্মাঘারা পিশাচবৎ .আরোপে পিশাচবৎ উপলম্তের আরোপ সম্ভব নছে। 
কারণ পিশাচবৎ বৃক্ষাদিতে পিশাচবত্বের উপলম্ত হয় না, স্থুতরাং স্তম্ভে পিশাচবদ্‌ 
ভেদের অপ্রত্যক্ষ হয়, পিশাচের ভেদের ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে। এই প্রকারে 
প্রতিযোগীর উপলস্তের আরোপ যেস্ুলে সম্ভব হয়, সেস্কলে অভাব প্রত্যক্ষ হয়। 


উপলস্তের আরোপ ও অনারোপদ্বার অভাবের প্রত্যক্ষতা 
অপ্রত্যক্ষতার উদাহরণ প্রদর্শন । 


কথিতরূপে "মাত্মনি যদি স্থখং দুঃখং বা স্যাৎ তদা সুখস্যচ ছঃখসাচ উপলস্তঃ 
স্যাৎ” এই প্রকারে আত্মাতে সুখ ছুঃখের আরোপ হইলে তাহাদের উপলস্তের 
নিয়মপূর্বক আরোপ হয়। কারণ সুখ দুঃখ অজ্ঞাত হয় না। সুতরাং সুখ 
দুঃখের আরোপ হইলে তাহাদের উপলস্তের আরোপ নিয়মপুর্ববক হয়। 
অতএব আস্মবৃত্তি সুখাভাব হুঃখাভাব প্রত্যক্ষ । “আম্মনি ধর্ম্মো যদি স্যাৎ 
অধন্মোবা সাৎ তদ! তস্য উপলম্তঃ স্যাৎ” এই প্রকার ধর্মমাধন্মের আরোপদ্বার! 
তাহাদের উপলস্তের মারোপ হয় না । কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানকে উপলম্ত বলে। যন্তপি 
জ্ঞান, প্রতীতি উপলন্ত, ইহ! সকল পর্য্যায় শব্দ, সুতরাং জ্ঞানমাত্রের নাম 
উপলম্ভ । ওথাপি এই প্রসঙ্গে যে ইন্দ্রিয়দ্ধারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয় সেই 
ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানই উপলগ্ত শব্দে গুহীত হইবে। যেমন সুথাভাব হুঃখাভাবের 
মানসপ্রত্যক্ষ হয়, এস্থলে সুখ দুঃখের আরোপে স্থথ দুঃখের উপলস্তের আরোপ 
অর্থাৎ মানসপ্রতাক্ষের আরোপ হয়। এইরূপ বায়ুতে রূপাভাবের চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষতা স্থলে রূপের আরোপে তাহার উপলস্তের আরোপ অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
আরোপ হয়। এই প্রকারে যেস্থলে অনা ইন্দ্রিয়দ্বার অভাবের প্রত্যক্ষ হয় 
সেস্কলে অন্য ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষই উপলম্ভ শব্দের অর্থ। ধন্দবাধন্দ কেবল 
শান্ত্রবেদা, উহাদের উপলম্ত ইন্দ্রিয়জনাজ্ঞানদ্বারা হয় না। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের 
'আরোপে উহাদের উপলস্তের আরোপ হয না । অতএব ধন্মাভাব অধন্মাভাৰ 
প্রত্যক্ষ নহে। এইরূপ বায়ুতে গুরুত্বাত্যস্তাভাব প্রতাক্ষ নহে কিন্ত রূপাতা- 
স্তাভাব প্রত্যক্ষ, কারণ “বায়ুতে যদি গুরুত্ব থাকিত তাহ' হইলে তাহার উপলম্ত 
হইত” এইরূপ গুরুত্বের আরোপে গুরুত্বের উপলস্তের আরোপ হয় না । কারণ 
যেস্থলে পৃথিবী জলে গুরুত্ব হয় সেস্থলেও গুরুত্বের প্রত্যক্ষরূপ উপলস্ত হয় না, 
কিন্ত গুরুত্বের অন্ুমিতি জ্ঞান হয়। সুতরাং বাধুতে গুরুত্বের আরোপে গুরুত্বের 


২৩৬ তত্বজ্ঞানামৃত 


উপলস্ভের আরোপ হয় ন! বলিয়| বায়ুতে গুরুত্বাভাব প্রত্যক্ষ নহে। বাষুধে 
রূপ থাকিলে ঘটরূপের স্তায় বায়ুরূপের উপলম্ত হইত, কেবল রূপের উপল 
কেন? বাযুরও উপলম্তভ হইত । কারণ যে দ্রব্যে মহত্বগুণ ও উদ্ভূতরূপ হুঃ 
সেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় আর ঘে দ্রবো মহত্বমাত্র হয় তাহার কেবল রূপই প্রতাঙ্গ 
হয়। পরমাণু দ্বাণুকে মহত্ব না থাকায় তাহাদের রূপ প্রত্যক্ষ নহে। ত্রাণুকাদির' 
বায়ুতে মহত্ব হয়, তাহাতে রূপ থাকিলে বত্রাণুকাদিরূপ বায়ুর প্রত্যক্ষ হইত 
ও তাহার রূপেরও প্রতাক্ষ হইত, এই প্রকারে পরমাণু দ্বাণুকরূপ বায়ু ত্যা 
করিয়া ত্রাণুকাদিরূপ বায়ুতে রূপের মারোপ করিলে রূপের উপলমন্তের আরো" 
হয়, সুতরাং ত্রাণুকাদি বায়ুতে রূপাভাব প্রত্যক্ষ । পরমাণুরূপ বায়ুতে রূপে: 
আরোপ করিলেও মহত্বের অভাবে রূপের উপলম্ভের আরোপ না হওয়ায় পরমা, 
দ্বাণুক বায়ুতে রূপাভাব প্রতাক্ষ নহে। এইরূপ জলপরমাণুতে পৃথিবীত্বাভা' 
প্রত্যক্ষ নহে, কারণ জলপরমাণুতে পৃথিবীত্ব থাকিলে তাহার উপলস্ত হইত 
এই রীতিতে জলপরমাণুতে পৃথিবীত্বের আরোপ করিলে পৃথিবীত্বের উপলস্তে। 
আরোপ হয় না, হেতু এইযে আশ্রয় প্রত্যক্ষ হইলে জাতির প্রতাক্ষ হয় 
স্থতরাং জলপরমাণুতে জলত্ব থাকিলে ও যখন জলত্বের প্রত্যক্ষ হয় না তখন 
আরোপিত পৃথ্থিবীত্বের উপলস্তের আরোপ সম্ভব নহে । অতএব জলপরমাণুতে 
পৃথিবীত্বের অভাব প্রত্যক্ষ নহে। পরমাণুতে নহত্বের অভাব প্রত্যক্ষ, কার, 
পরমাণুতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সামগ্রী উদ্ধ তরূপ হয় তথা স্বাচপ্রতাক্ষের সামগ্রী 
উদ্ভৃতম্পর্শ হয়, কিন্তু মহত্ব না থাকায় পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না এবং মহত্ব! বে 
পরমাণুর প্রতাক্ষযোগ্যরূপাদিশুণেরও প্রত্যক্ষ হয় না, কেন না মহত্ব বশিষ্ট 
দ্রবোরই রূপাদিগুণ প্রত্যক্ষ হয়। "রমাণুতে মহত্ব থাকিলে পরমাণুর প্রত্যক্ষ 
হইত এবং পরমাণুর প্রতাক্ষযোগা গুণেরও প্রত্যক্ষ হইত। ঘটাদির মহত্ব প্রত্যক্ষ 
সুতরাং রপাদির ন্যায় মত্বগুণ প্রত্যক্ষযোগ্য । আকাশাদিতে মহৰ আছে কিছ 
যেহেতু উদ্ভ তর্ূপ সমানাধিকরণ মহত্বেরই প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে, সেই হেতু 
আকাশাদিতে উদ্ভট তরূপ না থাকায় আকাশাদির মহত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ 
মহত্ব গুণ প্রত্যক্ষযোগ্য। এই রীতিতে পরমাণুতে মহত্ব গুণ ন' থাকায় প্রতাক্ষের 
অন্য সামগ্রী থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ হয় ন!। যদি পরমাথুতে মহত্ব থাকিও 
তাহ! হইলে পরমাণুর তথা তাহার গুণের প্রত্যক্ষ হুইত। সুতরাং 
পরমাণুতে মহত্বের আরোপে তাহার উপলস্তের আরোপ সম্ভব । মহত্বের আরোপ 
যে কেবল মহত্বেরই উপলভ্তের আরোপ হয় এরূপ নহে, পরমাণু 


যে ইন্জিয়ারা উপলস্তের আরোপ হয় ইত্যাদি। ২৩৭ 


উপলস্তের তথা! পরমাণুতে সমবেত প্রত্যক্ষযোগ্যগুণাদিরও উপলন্তের আরোপ 
হয়। ষরদি পরমাথুতে মহত্ব থাকিত তাহা হইলে পরমাণুর উপলম্ভ হইত, এবং 
পরমাগুতে লমবেত প্রহ্যক্ষধোগাগুপণেরও উপলম্ত হইত, কিন্তু যেহেতু পরমাণু 
আদির উপরস্ত হয় না, সেই হেতু তাহাতে মহত্ব নাই, অতএব পরমাণুতে 
মহত্বাভাব গ্রত্যক্ষ। কথিত প্রকারে যে মধিকরণে যে অভাবের প্রতিযোগীর 
আরোপ হইলে উপলভ্তের আরোপ হয়, সেই অধিকরণে সেই অভাব 
প্রত্যক্ষ । 


যে ইন্ড্রিয়দ্ধারা উপলন্তের আরোপ হয় সেই ইব্ডিয়দ্বারা 
উপলস্তের আরোপে অভাবের প্রত্যক্ষতা কথন । 


যে ইন্দ্রিয়জ্জন্য উপলম্তের আরোপ হয় সেই হইন্দ্িয়্বার অভাবের 
প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ভূতলে ঘট থাকলে নেত্রদ্বার। ঘটের উপলস্ত হওয়া উচিত, 
কিন্তু উপলস্ত না হইলে “ঘট নাই” এরূপ নেত্রজন্য উপলস্তের আরোপ 
হইলে ঘটা ভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। আর এইরূণ ভূতলে ঘট থাকিলে ত্বক 
ইন্দ্রিয়ধারাও উপপন্ত হওয়া উচিত, এই রীতিতে অন্ধকারে বা অন্ধপুরুষের 
ত্বকৃইক্ত্িক্ঞ্জন্য উপলম্ভের আরোপ হইলে ঘটাভাবের ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। 
এইরূপ যে ইন্দ্রিগন্য উপলন্তের আরোপ হয় সেই ইন্দ্রিয়ঘরা অভাবের 
প্রত্যক্ষ হয়| বায়ুতে রূপাভাবের চাক্ষ্ধপ্রতাক্ষ হয়, ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না, 
কারণ বাধতে কপ থাকিলে রূপের নেত্রইন্জিয়দন্য উপলন্ত হইত, 
কিন্তু উপল হয় ন। বলিয়। বাধুতে রূপ নাই। এই প্রকারে নেত্রে- 
ব্রিয়সন্যরূপোপলপ্ডের আরোপ হইয়া থাকে । বায়ুতে রূপ থাকিলে ত্বকৃদ্বারা 
তাহার উপলস্ত হইত, এরপে ত্বকৃইন্দ্িয়জন্য রূপোপলস্তের আরোপ হয় না, 
কারণ রূপসাক্ষাৎকারের হেতু কেবল নেত্র, ত্বক নহে। এই প্রকার রসনাদি- 
ইন্্রি়জন্যরূপোপলস্তের আরোপ হয় না, কেনন! রূপাভাবের কেবল চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষ হয়। মধুর দ্রব্যে তিজ্ঞরদাভাবের রান প্রতঃক্ষ হয়, কারণ মিসরীতে তিক্ত 
রদ থাকিলে তাহার রসনেঞ্জিয়দ্বার উপলম্ত হইত, কিন্তু উপলম্ভ হয় না বলিয়! 
মিসরীতে তিক্ত রন নাই। এইরূপে মিসরীতে তিক্তরসের আরোপে রসনেজ্জিয়- 
জন্য তিক্তরমোপলস্তের আরোপ হয়, অন্য ইন্ভ্রিয়জন্য উপলস্তের আরোপ হয় 
না, সুতরাং এন্থলে রদনজন্যই রপাভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ম্পর্শাভাবের 
গত্যক্ষ ত্বক্‌ ইন্দ্রিয় জন্য হয়, কারণ অগ্নিতে শীতম্পর্শ থাকিলে ত্বক্ইন্জরিয়ারা 
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উপলম্ত হইত, কিন্তু অগ্নিতে শীতস্পর্শের ত্বকৃত্বারা উপলস্ত হয় না বলিয়া অগ্নিতে 
শীতম্পর্শের আরোপে ত্বকৃজন্য উপলন্তের আরোপ হয়। সুতরাং স্পর্শাভাবের 
প্রত্যক্ষ কেবল ত্বক্‌ জন্য হইয়া থাকে । এইরূপ পরমাণুতে মহত্বাভাবের চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষ হয়, কারণ পরমাণুর ভেদ মহত্ব হয়, উহ! ত্বক্‌প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। 
যদ্যপি পরিমাণগুণের জ্ঞান চক্ষু ও ত্বক উভয়দার! হয় ইহ! অনুভবসিদ্ধ,ষেমন ঘটের 
হস্ব দীর্ঘাদির নেত্র ত্বক্‌ উভয় ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান হয়, সুতরাং উভয় ইন্দ্রিয়ের বিষয় 
মহত্ব হয়, তথাপি অপকৃষ্টতম মহত্বের ত্বাচদ্বার! জ্ঞান হয় না, হইলে ত্র্ণুকের 
মহত্বেরও ত্বক্দ্বার| জ্ঞান হইত, স্থুতরাং অপকৃষ্টতম মহত্বের কেবল নেত্র- 
দ্বারা জ্ঞান হয়। এইরূপে পরমাণুতে অপকৃষ্টতম মহত্বেরই আরোপ হয়, উক্ত 
অপকুষ্ঠতম মহত্বের ত্বাচপ্রত্যক্ষ হয় না, চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং 
পরমাণুতে মহত্বেরে আরোপে নেত্রজন্য উপলন্তের আরোপ হওয়ায় 
পরমাণুতে মহত্বাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। যদি পরমাণুতে মহত্ব হইত তাহা 
হইলে ত্রাগুকমহত্বের ন্যায় নেত্রদ্বারা তাহার উপলম্ত হইত, এইরূপে পরমাণুতে 
চাক্ষষউপলস্তের আরোপ হয়, ত্বাউপলস্তের আরোপ হয় না। আত্মাতে 
স্থথাভাবা্দর মানপ পত্যক্ষ হয়, কারণ আম্মাতে সুখ হইলে মনদ্বারা সুখের 
উপলস্ত হয় । এসময়ে সুখের উপলম্ত নাই, কারণ এসময়ে আমাতে সুখ নাই, 
এইরূপে আত্মাতে সুখের আরোপে মানসউপলস্তের আরোপ হয়, সুতরাং 
স্থখাভাবের মানসপ্রতাক্ষ হয়। কথিত প্রকারে ছুঃখাভাব ইচ্ছাভাব 'দ্বষা- 
ভাবাদিরও মানসপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । কিন্তু আপনার সুথাদিরই অভাব প্রত্যক্ষ 
হয়, পরন্খাদির অভাব প্রত্যক্ষ হয় না। শব্াধিদ্বারা পরস্থখাদির পরোক্ষ জ্ঞান 
হয়, কারণ অন্যের স্থাখাদির উপলম্ভ অনে;র হয় না। খৃতরাং অনোর সুখ হইলে 
“আমার উপলভ্ত হইত” এরূপে অন্যবৃত্তিস্খাদির উপলস্তের আপনাতে 
আরোপ হয় না, অতএব অন্যবৃত্তি সুখাদির অভাব প্রত্যক্ষ নহে, প্রদর্শিত- 
রীত'নুসারে প্রতিযোগীর আরোপে যেস্থলে উপলস্তের আরোপ হয় সেস্থলে 
অভাব প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রকারে উপলস্ভের অভাবরূপ অন্ুপলন্ত হইলে 
যোগ্যান্থুপলন্ত হয়। অতএব প্রতিযোগীর আরোপে যে উপলস্তের আরোপ 
হয় সে উপলস্ত যাহার প্রতিযোগা হয় তাহাকে যোগ্যান্থপলস্ত বলে, 
এরূপ বলিলে কোন দোষ নাই। এই রীতিতে যে অধিকরণে যে পদার্থের 
ইঞ্জিয়জন্য আবোপিত স্টিপলন্ক সম্ভব সেই অধিকরণে তাহার অভাব প্রত্যক্ষ 
হয়। কথিত কারণে যেস্থলে গ্রতিযোগীর যে ইন্ত্রিয়জন্য আরোপিত উপলস্ত 
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হয় সেই ইন্দ্রিয়দ্থারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয় এবং যে স্থলে উক্ত রীতিতে উপলম্ত 
সম্ভব নহে সেস্কলে অভাবের পরোক্ষ জ্ঞান হয়। ইহা ন্তায়শান্ত্রের সাম্প্রদায়িক 
মত। উক্ত মতে অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণ, অভাবে ইন্দ্রিয়ের বিশেষণতা 
অথব৷ স্বসন্বদ্ধ বিশেষণতা ব্যাপার, অভাবের প্রত্যক্ষ গ্রমাফল £বং ষোগ্যান্পলস্ত 
ইন্দ্রিয়ের সহকারীকারণ, করণ নহে । 


ন্যায়মতের রীতিতে সামগ্রী সহিত অভাবপ্রমার কথন । 


যেমন ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে আলোকনংযোগ সহকারীকারণ আর 
নেত্রইন্দ্রিয় করণ, তদ্রপ মণাবের প্রতাক্ষে যোগান্ুপলভ্ত সহকারী, 
আলোকমংযোগ সহকারী নহে । যদ্যপি অন্ধকারে ঘটাভাবের ত্বাচপ্রত্যক্ষ 
হয়, চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু আলোকে ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং 
অভাবের চাগ্ষ প্রতাক্ষের অন্বয়-বাতিরেকদ্বারা আলোকসংযোগকে সহকারী 
বল! উচিত, তথাপি ঘটে কুলাল পিতার ন্যায়, অভাবের চাক্ষবপ্রত্যক্ষে আলোক- 
সংযোগ অন্যথানিদ্ধ। ঘেমন কুলালের পিতা ঘটের কারণ কুলাল সিদ্ধ করিয়া 
ঘটের কারণসামগ্রী হইতে বাহ্য হওয়ায় ঘটের কারণ নহে, কিন্তু ঘটের 
কারণের কারণ, তদ্রপ আলোকসংযোগ অভাবপ্রতাক্ষের সহকারীকারণ যে 
যোগ্যানুপপন্ত তাহাকে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষের কারণ সামগ্রী হইতে বাহ্য থাকে । 
কেননা অনুপপ,ম্থর প্রতিযোগী যে উপলস্ত, তাহার যেস্থলে আরোপ সম্ভব হয়,সেস্থলে 
অন্থপলস্ত যোগ্য হয়। ঘটের চাক্ষুষ উপণপস্তেষ্ধ আরোপ আলোকে হয়, অন্ধকারে 
চাক্ষুষ উপলগ্তের গারোপ হয় না, সুতরাং ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহ কারী- 
কারণ যে যোগার্ুুপলম্ত তাহার সাধক আলোক | এইরূপে আলোক 
ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের পাক্ষাৎকারণ ন! হওয়ায় কারণ সামগ্রীহইতে 
বান্ত,। অতএব কুলালের পিতার ন্যায় অন্যথামিদ্ধ। যেমন কুলালপিতা 
ঘটের কারণ নহে, তদ্রপ আলোকসংযোগও অভাবের চাক্ষুষ প্রতাক্ষের কারণ 


নহে, কিন্তু চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কারণ যে যোগ্যান্ুপলস্ত তাঁহার উক্ত প্রকারে 
সাধক। 


প্রাচীন গ্রন্থানুসারে যোগ্যানুপলস্তের স্বরূপ । 
শতায়ের প্রাচীনগ্রস্থে যোগ্যানুপলস্ত নিয়োক্ত প্রকারে গ্রতিপাদিত হইয়াছে । 
ষথা-যেস্লে প্রতিযোগী ব্যতীত প্রতিযোগীর উপলস্তের সকল সামগ্রী আছে, 
আর উপলভ্ত হয় না, সেস্থলে যোগ্যান্থপলস্ত হয় । যেমন আলোকে ঘট নাই, 
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এস্কলে যোগ্যানুপলস্ত হয়, কারণ ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট নাই, 
তাহা বিন! সেস্থলে আলোকসংযোগ ত্রষ্টার নেত্ররূপ ঘটের চাক্ষ্ুষউপলস্তের 
সামগ্রী হওয়ায় যোগ্যান্থপলস্ত হয়। অন্ধকারে যেস্লে ঘট নাই, সেস্থলে 
যোগ্যান্থপলস্ত হয় না, কারণ প্রতিযোগীর চাক্ষুষ উপলভ্তের সামগ্রী যে 
আলোকসংযোগ তাহার অভাব হয়। এই প্রকারে স্তম্ভে তাদাত্মাসম্বন্ধে যে 
থাকে তাহার উপলস্তের সামগ্রী স্তস্তবুত্তিউডভুূতরূপমহত্ব হয়, সুতরাং স্তম্ভে 
তাদাত্মাসপ্বন্ধে পিশাচের অনুপলম্ত যোগা। সংষোগস্মন্ধে যে স্তস্তবৃত্তি হয় 
তাহার উপলম্তভের সামগ্রী স্তম্ভের উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব নহে, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে 
যে পদার্থ থাকে তাহার উদ্ভূতরূপ ও মহত্ব হওয়া উচিত, তাহ! পিশাচে নাই । 
স্থতরাং সংযোগসম্বন্ধা বচ্ছিন্ন-পিশাচাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে পিশাচ তাহার 
উপলস্তের সামগ্রী পিশাচবৃত্তি উদ্ভুতরূপের অভাবে, সংযোগসন্বন্ধে পিশাচের 
অনুপলভ্ত যোগ্য নহে । এই প্রকারে প্রতিযোগী ব্যতীত প্রতিযোগীর উপ- 
লমন্ভের সকল সামগ্রী থাকিয়া ও যদি উপলম্ত ন! হয় তাহা হইলে উক্ত যোগ্যানুপ- 
লম্ভ অভাবের প্রতাক্ষের সহকারীকারণ। কথিত রীত্যন্তসারে যেস্থলে 
যোগ্যান্সপলস্ত হয় ও ইন্দ্রিয়ের অভাব সহিত সম্বন্ধ হয় সেম্থলে অভাবের ইঞ্জিয়- 
জনা প্রত্যক্ষপ্রমা হয়। যেস্থলে যোগ্যানুপলন্ত হয় না সেম্থলে অভাবের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু অনুমানাদিদ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান হয়। ন্যার়রীতিতে 
অভাবের প্রত্যক্ষে যোগ্যান্পলম্ত সহকারী ও ইন্দ্রিয় করণ। 


ন্যায়মতহইতে বিলক্ষণ বেদান্তমতে তথা ভট্টমতে 
অভাবপ্রমার নামগ্রী কথন । 


ভষ্টমতে তথা অদন্বৈতমতে যোগ্যান্ুপলস্ত করণ, অভাবজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের 
করণত সম্ভব নহে, সুতরাং অন্ুপলব্ধি নামক ভিন্ন প্রমাণ ভট্টমতে স্বীকৃত হয়। 
উক্ত ভট্টমতের রীত্যন্ষায়ী অদ্বৈতগ্রন্থে অভাব পতাক্ষের হেতু অঙ্থপলদ্ধিবূপ 
ভিন্ন প্রমাণ প্রতিপার্দিত ভইয়্াছে। অনুপলস্তের নাম অন্থপলব্ধি। যেরূপ 
যোগ্যান্থপলভ্ত ন্যায়মতে সহকারী তদ্রপ ভট্ট ও অদ্বৈতমতে যোগ্যান্ুপলস্ত 
সহকারী নহে, প্রমাণ। ন্তায়মতে অভাবপ্রত্যক্ষের হেতু ইন্দ্রিয় ও 
যোগ্যান্ুপলস্ত উভয়ই, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়করণ হওয়ায় অভাবপ্রমার প্রমাণ, 
ও অন্কুপলস্ত অভাবপ্রমার সহকারীকারপ, করণ নহে, অতএব অনুপলস্ত 
প্রমাগ কে | আর ভট্টাদিমতে অনুপলন্ধিই প্রমাণ । যদ্যপি অভাব প্রমার উৎ- 


বেদাস্ত রীতিতে ইন্ড্রিয়জন্াপ্রতাক্ষের লক্ষণ নির্ণয় । ২৪১ 


পত্তিতে অনুপলব্ষির কোন ব্যাপার নাই এবং বাপারবিশিষ্টপ্রমাঁর কারণই প্রমাণ 
বলিয়! স্বীকৃত হইলে অন্ুপলব্ধিবিষয়ে প্রমাণতা সম্ভব নহে, তথাপি ব্যাপার-বিশিষ্ট 
প্রমার কারণেরই প্রমাণতা হয় এই নিয়মও ন্য।য়মতেই স্বীকৃত হয়। ভট্টাদিমতে 
প্রমাণ সকলের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয়, কোন লক্ষণে ব্যাপারের প্রবেশ হয় ও কোন 
লক্ষণে নহে । যেমন প্রত্যক্ষ প্রমার ব্যাপারখিশিষ্টঅসাধারণকারণ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ, অনুমিতি প্রমার ব্যাপারবিশিষ্টঅপাধারণকারণ অনুমান প্রমাণ, শাব্দ- 
প্রমার ব্যাপারবিশিষ্ট অসাধারণকারণ শাঙ্জপ্রমাণ। এই তিন প্রমাণের লক্ষণে 
ব্যাপারের প্রবেশ হয় এবং উক্ত প্রমানত্রয় নিরূপণে উহার যেরূপে সঙ্গতি হয় 
তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু উপমান অর্থাপত্তি ও অন্গপলন্ধি এই তিন প্রমাণের 
লক্ষণে ব্যাপারের প্রবেশ নাই। কারণ ভট্টাদিমতে উপমিতির অসাধারণ- 
কারণকে উপমান প্রমাণ বলে, এইরূপ উপশাদক কল্পনার অপাধারণহেতু 
উপপাদোর 'অন্ুপপত্তির জ্ঞানের নাম অর্ধাপত্তি প্রমাণ আর অভাবপ্রমার 
অনাধারণকারণ অনুপলব্ধিপ্রমাণ, ইত্যাদি প্রকারে প্রমাণ সকলের ভিন্ন 
ভিন্ন লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে । যদ্যপি অভাবের পরোক্ষজ্ঞান অনুনানাদি- 
পারাও হয় ইহা পুর্ব বলা হইয়াছে, সুতরাং অভাবন্ঞানের জনক অনুমানাদিতে 
অনুপলব্ধির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, তথাপি অন্থমানাদিপ্রমাণ ভাব ও 
অভাব উভয় পরমার সাধারণকারণ, অভানপ্রমার অসাধারণকারণ নহে। 
অন্ুপলক্িদ্বারা কেবল অভা/?বরই জ্ঞ'ন হয়, সুতরাং অভাবপ্রমার অসাধাঁরণ- 
কারণ অলগপলদ্গি প্রমাণ, অন্ত নহে । এইরূপে শেষোক্ত তিন প্রমাণের লক্ষণে 
ব্যাপাবেব প্রবেশ নাই এবং অপেক্ষাও নাহ । অন্থপলন্ধি প্রমাণদ্বারা অভাবের 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, অনুমান ও শব্দদ্বারা অভাবের পরোক্ষ জ্ঞান হয় । যেসকল 
স্থলে নৈয়ার়িক অগাবের জ্ঞান ইন্দ্রির়গন্য বলেন সে সমস্ত স্থলে ভট্টাদিমতে 
অন্থপলব্ধি প্রমাণজন্ত হয় অর্থাৎ ন্য.য়মতে অভাবজ্ঞানের সহকারীকারণ 
অন্কপলন্ধি হয় ও অভাবপ্রমার ইঞ্জিপ্ন প্রমাণ হয়। বেদাগ্ঞাদ্দিমতে অভাব- 
জ্ঞানের সহকারীকারণ ইন্দিয় হয় ও অভাবপ্রমার প্রমাণ অগ্ুপলব্ধি হয় । 
বেদান্তমতে অন্ুপলব্ধি প্রমীণজন্ত অভাবের জ্ঞানও স্যায়ন-তর ্ভায় প্রত্যক্ষ, 
পরোক্ষ নহে । 
বেদান্ত রীতিতে ইন্ড্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ণয় । 


এস্লৈ বেদাস্তমতে এই শঙ্কা হয়--ইন্দ্ৰিয়জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ হইয়| থাকে, 


অভাবজ্ঞানের ইন্জ্রিয়জন্যতা বেদাস্তমতে নিষিদ্ধ হওয়ায় অভাবের প্রত্যক্ষতারই 
২৩১ 


২৪২ তত্বজ্ঞানামৃত। 


নিষেধ হয়। সমাধান--যদি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই প্রতাক্ষ হয় তাহ! হইলে ঈশ্বরের 
জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা উচিত নহে, কারণ ন্যায়মতে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, ইন্দ্রিয়জন্য 
নহে, আর বেদাস্তমতে ঈশ্বরের জ্ঞান মায়ার বৃত্তিরূপ, ইন্দ্রিয়জন্য নহে । অন্য 
সকল গ্রন্থে ইন্দ্রিয়নন্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা বিষয়ে অনেক দোষ প্রদত্ত হইয়াছে। 
সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই যে প্রত্যক্ষ হয়, ইহার কোন নিয়ম নাই, কিন্ত প্রমাণ- 
চেতন সহিত বিষয়চেতনের অভেদ হইলে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় যেস্থলে বিষয় 
সম্মুখ হয়, সেস্থলে ইন্জ্রিযব্ষিয় সমবর্থে্ট অন্তঃকরণের বৃত্তি ইন্দরিয়দ্বারা ঘটদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া ঘটের সমানাকার হয়। এস্থলে বৃত্তিঅবচ্ছিন্নচেতনকে প্রমাণচেতন 
বলে। বিষয়সংযুক্তচেতনের নাম বিষয়চেতন। প্রমাণচেতন ও বিষয়চেতন 
স্বরূপে সদা একই । উপাধিভেদে চেতনের ভেদ হয়, উপাধি ভিন্ন দেশে থাকিলে 
উপহিতের ভেদ হয়, উপাধি একদেশে থাকলে উপহিতের ভেদ হয় না । যেমন 
ঘটের রূপ ও ঘট এক দেশে থাকে বলিয়া ঘটরূপোপহিত আকাশ ও ঘটোপ হৃত 
আকাশ একই হয়। এইরূপ গৃহের ব! মঠের অন্তরে (ভিতরে) ঘট থাকিলে 
ঘটোপহিত আকাশ মঠাকাশহইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ একই হয়। যদাপি 
মঠাকাশ ঘটাকাশহইতে ভিন্ন, কারণ ঘটশূনা দেশেও মঠ থাকে, তথাপি মঠশুন্ত 
দেশে ঘট না থাকায় মঠাকাশ হইতে-ঘটাকাশ ভিন্ন নহে । এইরূপে বৃত্তি ও 
বিষয় ভিন্ন দেশে খাকিলে, বুত্তিউপহিতচেতন ও বিষয়উপহিতচেতন ভিন্ন 
হয় আর বৃত্তি বিষয়দেশে থাকিলে বিষয়চেতনই নূত্তিচেতন হয়; সুতরাং বুক্তি- 
চেতনসহিত বিষয়চেতনের ভেদ থাকে না, অভেদ হয়। যদ্যপি বিষয়- 
দেশে বৃত্তি গমন করিলে দ্রষ্টার শরীরের অন্তরে বে শ্মন্তঃকরণ তাহাহইতে বিষয় 
পধ্যন্ত বৃত্তির আকার হয়। সুতরাং বিষয়ের বাহ্য দেশেও বৃত্তির স্বরূপ থাকায় 
বিষয় চেতনহইতে ভিন্ন বুত্তিচেতন হওয়া উচিত । তথাপি উক্ত কালে বৃত্তি- 
হইতে ভিন্ন দেশে বিষয় নাই বলিয়া বুত্তিচেতননহিত বিষয়চেতনের অভেদ 
বলা যায় । অথবা উভয়ের অভেদ এরূপেও বলা যাইতে পারে । যথা, ঘটদে4. 
মাত্রে যে বৃত্ত্যংশ সেই বৃত্তাংশরূপ উপহিতচেতন ঘটচেতনহইতে পৃথক নহে । 
এইপ্পে যেস্থলে বিষম্চেতনের বুন্তিচেতনসহিত অভেদ হয় সেস্থলে জ্ঞান 
প্রত্যক্ষ ভয। 


প্রত্যভিজ্ঞ। ও অভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষজ্ঞানের তথা স্মৃতি আদি 
পরোক্ষ-জ্ঞ।নের সামগ্রী সহিত নির্ণয় । 


যেস্থলে বিষয়চেতনের বৃত্তিচেতনসহিত অভেদ হয় না, সেস্থলে জ্ঞান 
পরোক্ষ হয়। সংস্কারজন্য স্বরণরূপ অন্ত:ঃকরণের বৃত্তি শরীরের অন্তরে থাকে, 
তাহার বিষয় দেশাস্তরে থাকে অথবা নই হইয়াছে। সুতরাং বিষয়চেতনের 
বুন্তিচেতনপহিত অভেদ ন! হওয়ায় স্বৃতিজ্ঞান পরোক্ষ ভয়। যে পদার্থের 
পূর্বানুভবজন্য সংস্কার হয় এবং উক্ত পদার্থের সহিত ইন্দ্রি়সংযোগ হয়, তাঁহার 
“সোয়ং” এইরূপ জ্ঞান হয়, ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান বলে। এস্কলেও ইন্দ্রিবজনা 
বৃত্তি বিষয় দেশে গমন করে বলিয়া বিষয়চেতনের বুস্তিচেতনসহিত অভেদ 
হওয়ায় প্রত)ভিজ্ঞা-জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয় । কেবল হীগ্রয়জন্য বৃত্তি হইলে “অয়ং” 
এরূপ প্রত্যক্ষ হয়, ইহাকে অিজ্ঞাপ্রতাক্ষ বলে। মুখ্য সিদ্ধান্তে পুর্বানুভব 
জন্য “পোয়ং” এই জ্ঞান “তত্তা” অংশে স্মতিরূপ হওয়ায় পরোক্ষ আর “অয়ং” 
₹শে প্রতাক্ষ। সুতরাং “লায়ং এই ঢোনে কেবল যে প্রতাক্ষত্ব আছে তাহ! 
নহে, কিন্তু সং ভেদে পরোক্ষত্ব প্রত্যক্ষত্ব ছুই ধর্ম্ম আছে। কেবল 
ংস্কারজন্যবুত্তি হইলে তাহার “সঃ” এক্সপ আকার হয়, ইহাকে স্থৃতি 
বলে। যে পদার্থের ইন্দ্রিয়াদি অথবা অনুমানাদিদ্বারা পূর্বজ্ঞান হয় তাহারই 
স্বৃতি হয়। সুতরাং স্থতিজ্ঞানের পুর্বান্নুভব করণ, অন্কুভবজন/ সংস্কার 
ব্যাপার। যদ্যপি বে পদার্থের পুৰব্বজ্ঞান হয় তাহারই কালান্তরে স্থৃতি হয়, 
এখানে স্মৃতির অব্যবহিত পৃর্বকালে অন্থভব নাই। অব্যবহিত পুর্বকালে যে 
থাকে সেই হেতু হয়, সুতরাং স্থৃতির সাক্ষাংকারণ পূর্ব্বান্ুভব হইতে পারে না। 
তথাপি যে পদার্থের পূর্ব্বান্ুভখ নাই তাহার স্থতি হয় না, পুর্বান্ুভব 
যদি স্বতির কারণ না হয় তাহ! হইলে যে পদার্থের অনুভব হয় নাই তাহারও 
সুতি হওয়া উচিত । অন্বয়-ব্যতিরে কদ্ধার। কার্ধ্য-কারণ ভাব জান: যায়, পুর্ববা- 
গভব জন্য স্মৃতি হইলে তাহাকে অন্বয় বলে, পুর্বব অগ্ভব ন! হইলে স্থৃতি হয় 
না, ইহ! ব্যতিরেক। যে এক থাকিলে অপর থাকে তাহার নাম অন্বয়, যে এক 
নী থাকিলে অপর থাকে না তাহাকে ব্যতিরেক বলে। পুর্ব অন্ৃভব ও স্মৃতির 
অন্বর-বাতিরেক দুষ্ট তদৃভয়ের কার্ধকারণভাবের জ্ঞান হয়। কিন্তু যেহেত 


২৪৪ তত্বজ্ঞানামৃত । 


অব্যবহিতপূর্বকালে পূর্বান্থভব নাই সেই হেতু স্মৃতির উংপত্তিতে পুর্বব- 
ভবের কোন ব্যাপার মানা আবশ্যক । যেস্থলে' প্রমাণ "বলে কারণতার 
নিশ্চয় হয় ও অব্যবহিতপূর্বকালে কারণের সত্তা সম্ভব নহে, মেস্থুলে ব্যাপাঁরের 
কল্পনা হয়। যেমন শান্ত্ররূপী প্রমাদ্বারা যাগে (অন্ত্য আহুতিকে যাগ বলে) 
স্বর্গের সাধনতা নিশ্চয় হয়, উক্ত যাগনাশের কালান্তরে স্বর্গ ( স্থখ বিশেষের নাম 
স্বর্গ ) হয়। স্বর্গের অবাবহিতপুর্বকালে যাগের অভাবে যাগের কারণতা সম্ভব 
নহে। সুতরাং শান্তর নিণীত কারণতার নির্ব্বাহ নিমিত্ত যাগের ব্যাপার “অপূর্ব” 
পদার্থের অঙ্গীকার হয়। অপূর্ব স্বীকার করিলে প্রদর্শিত দোষের পরিহার 
হয়, কেননা কার্যের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে কারণ অথবা ব্যাপার এই দুয়ের মধ্যে 
কোন একটা থাক! আবশ্যক। স্থলবিশেষে উভয়ই থাকে, পরন্ত উভয় ন! 
থাকিলে একটা অবশ্য থাকা চাই এবং ইহাকেই ধর্ম্ম বলে। উক্ত ধর্ম যাগ- 
জন্য এবং অপূর্ব নামে কথিত, এই অপুর্ব যাগজন্যন্বর্গের জনক, ন্ুতরাং 
ব্যাপার। যেরূপ যাগের স্বর্গমাধনতার নির্বাহ নিমিত্ত অপূর্বরূপ ব্যাপার 
স্বীকৃত হয় এবং এই অপুর্ব সদা পরোক্ষ, তদ্রপ অনয়-বাতিরেকযুক্তি বলে 
সিদ্ধ যে পূর্বানুভবের স্মৃতির কারণতা তাহার নির্বাহ জন্য সংস্কার স্বীকৃত 
হয় এবং এই সংস্কারও পরোক্ষ । যে অস্থঃবরণে পৃর্বান্থীভবঞজন্য স্মৃতি ভয় 
সেই অন্তঃকরণের পম্ম সংস্কার হয়। ন্যায়মতে অনুভব, সংস্কার, সম্মতি, আম্মার 
ধৰ্ম্ম । অনুভবজন্য সংস্কার তন্মতে “ভাবনা” বলিয়া উক্ত হয়। এই সংস্কার 
পূর্ববান্জভবজন্ত এবং পূর্ববান্থভবজন্ত যে স্মৃতি তাহার জনক হওয়ায় ব্যাপার। 
'এইরূপে পূর্বান্থভব স্মতির করণ ও সংস্কার ব্যাপার। বন্তাপ স্বাতর 
উৎপত্তির মবাবগিতপূর্র্বকালে পুর্বান্ুভবের নাশ হওয়ায় তাহার অভাব হয়, 
তথাপি তাঁহার ব্যাপার সংস্কার থাকায় পূর্বান্তভবের নাশ সন্থেও স্মতি উৎপন্ন 
হয়! উক্ত সতঙ্কার প্রত্যক্ষ নহে, অনুমান অথবা অর্থাপত্তিদ্বারা সংস্কারের 
সিদ্ধি হয়। সুতরাং যতকাল পর্য্যন্ত পুর্বান্ুভৃতের স্বতি হয় ততকাপ 
পর্য্যন্ত সংস্কার থাকে, আর যে স্মৃতির উন্তরে পদার্থের স্মৃতি হয় না তাহাকে চরম 
স্থতিবলে। চরম (অন্থ্য) স্মৃতিদ্বারা সংস্কারের নাশ হয়, নাশ হইলে পুনরার 
সে পদার্থের আর স্মৃতি হয় না। এইরূপে পূর্ব্বাঙ্ণুভবসংস্কার দার! অনেকবার 
স্মৃতি ভয়, একই সংস্কার চরম স্মৃতি পর্যান্ত বিদ্যমান থাকে । স্মৃতির চরমতা কার্্য- 
দ্বারা অনুমের, যে স্মৃতির পরে অন্ত সজাতীয় স্তি না হয়, সেই স্মৃতিতে :অনুমান- 
দ্বার। চরমতার জ্ঞান হয়। আবার কাহারও মতে পূর্ববান্ভাঁব সংস্কারদ্বার! 


ইন্ড্রিয়জন্তত। নিয়মহইতে রহিত প্রত) ক্গজ্ঞানের অনুসন্ধীন। ২৪৫ 


প্রথম স্থৃতি হয়। প্রথম স্থৃতির উৎপত্তি হইলে পূর্ধ্ব সংস্কারের নাশ হয় ও অন্ত 
ংস্কার উৎপন্ন হয়। উক্ত সংস্কারদ্বারা পুনরায় সজাতীয় দ্বিতীয় স্মৃতি উৎপন্ন 
হয়। সেই ম্মতিদ্বার স্বজনক সংস্কারের নাশ হয় ও অন্য সংস্কার উৎপন্ন হয় 
তাহান্বার তৃতীয় স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এইরূপে স্থৃতিদ্বারা সংস্কারের উৎপত্তি 
হয়, যেস্থৃতির উত্তরে সজাতীয় স্থৃতি উৎপন্ন হয় না সে স্থৃতি সংস্কারের হেতু 
নংহ। এমতে সংস্কারদ্বার! স্বৃতিজ্ঞান উত্তর-স্থৃতির করণ ও প্রথম স্বৃতির করণ 
অনুভব, উভয় স্থলে সংস্কার ব্যাপার। প্রথম মতে স্থৃতিজ্ঞানের করণ স্থৃতি 
নহে কিন্তু পূর্বানুভবজন্ত উৎপন্ন যে সংস্কার সে একই সংস্কার চরম স্মৃতি 
পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে । সুতরাং উক্ত পূর্ববান্থভবই স্থৃতির করণ এবং পূর্ববান্থভব- 
জন্য সংস্কার সকল সজাতীয় স্মৃতির ব্যাপার । উভয়পক্ষে স্তৃতিজ্ঞান গ্রমা নহে, 
কারণ প্রথম পক্ষে স্থৃতিজ্ঞানের করণ পূর্বান্থভব, তাহ! ষটংপ্রমাণহইতে ভিন্ন 
আর যেহেতু প্রমাণজন্যকজ্ঞানের নাম প্রমা, সেই হেতু পুর্বান্ুভব প্রমাণ নহে। 
দ্বিতীয় পক্ষে প্রথম স্থৃতির করণ পূর্ববান্থভব আরা 'দ্বতীয়াদি স্মৃতির করণ স্থৃতি। 
উক্ত স্মৃতিও ষট প্রমাণের অন্তর্গত নহে, স্থৃতরাং স্থতি প্রমা নহে। যদ্যপি 
স্মতিতে প্রনাত্ব নাই, তথাপি যথার্থ অযথার্গ ভেদে স্তি দ্বিবিধ। ভ্রমরূপ 
আন্ুভব-সংস্কারহইতে উৎপন্ন যে স্থৃতি তাহা অবথার্থ আর প্রমারূপ অন্ুভব- 
সংস্কারহইতে উৎপন্ন মে স্মৃতি তাহা যথার্থ । কথিত প্রকারে স্মৃতি বিষয়ে ছুই 
পক্ষ গ্রন্থে গ্রতিপাদিত হইয়াছে । উভয় মতে দূষণ ভূষণ অনেক, গ্রন্থবাহুল্য 
ভয়ে কেবল রাতিমাত্র প্রদশিত হইল। 
উক্তরা'প মনুমানাদি প্রমাণজন্যজ্ঞানও পরোক্ষ হইয়া থাকে । কারণ যেরূপ 
স্মৃতির বিষয় বুত্তিহইতে ব্যবহিত হয় সেইরূপ অন্মানজন্যজ্ঞানের বিষয়ও বৃত্তি- 
দেশহইতে বাবহিত হয়, অর্থাৎ ব্যবহিত পর্বতাদি দেশে থাকে । এইরূপ অতীত 
অনাগত পদার্থেরও অনুমানাদি অনুমিত্যাদিদ্বার! বর্তমান জ্ঞান হয়। কিন্তু 
মনুমানাদিজন্য জ্ঞানের দেশে ও কালে বিষয় থাকে না. অনুমিত্যাদিজ্ঞানের দেশ 
ও কালহইতে ভিন্ন দেশে ও কালে তাহাদের বিষয় থাকে । 


ইন্দিয়জন্যত! নিয়মহইতে রহিত প্রত্যক্ষজ্ঞানের . 
অনুসন্ধান । 


জ্ঞানে দেশ কালহইতে ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় 
থাকে ন! কিন্ত জ্ঞানের দেশ কালেই থাকে, স্বতরাং ইন্দ্রিয়গ্রনা জ্ঞান মাত্রই 


২৪৬ তত্বজ্ঞানামূত। 


প্রভাক্ষ হইর! থাকে । অঙৈতমতে অন্তঃকরণের পরিণাম যে বৃত্তি তাহাকে 
জ্ঞান বলে। জ্ঞান ও বিষয় একদেশে থাকে অথবা বৃত্তি ও বিষয় একদেশে থাকে 
বলিলে উভয়ের একই অর্থ হয়। ইউন্দ্রি়জনাজ্ঞানই প্রত্যক্ষ হয় ইহার কোন 
নিয়ম নাই। অন্য প্রমাণজন্য বৃত্তিদেশে বিষয় থাকিলে সেম্থলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হইয়া! থাকে । যেমন “দশমস্তরমসি” এই শব্দোৎপন্ন বৃত্তিদেশে বিষয় থাকে বণিয়। 
শব প্রমাণজনা জ্ঞানকে ও প্রতাক্ষ বল৷ যায় । মহাবাকাজন্ব্রঙ্মাকারবন্তি ও বরহ্মাত্ধ! 
উভয়ই একদেশে থাকায় মহাবাকাজন্য ব্ৰহ্মাত্ম-জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে 
ঈশ্বরের জ্ঞানের উপাদান কারণ মায়ার দেশে সর্বপদার্থ থাকে বনিয়! ঈশ্বরের 
জ্ঞান ইন্দ্রিয়মন্য নহে, না হইলেও ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ । কথিশ্রূপে অন্ুপ- 
লব্দিপ্রমাণঞরন্য অভাবের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ: কারণ যেস্থলে ভূতলে ঘটাভাবের 
জ্ঞান হয়, সেম্থলে ভূতলপহিত নেত্রের সম্বন্ধ হইলে ভূতলে “ঘটে! নাস্তি” এরূপ 
বৃত্তির আকার হয়। এখানে ভূতল অংশে বৃত্তি নেত্রজন্য ও ঘটাভাব অংশে 
অন্থপলব্ধি জন্য: যেরূপ “পর্বতো বহ্িমান্” এই বৃত্তি পর্বত অংশে নেত্রজনা 
ও বন্ধ অংশে অনুমানজনা, তদ্রস বেস্থলে একই বুক্তি অ'শভেদে ইন্দ্রিয় ও 
অন্থপলন্ধি ছুই প্রমাণদ্বারা উৎপন্ন হয় সেস্থলে ভৃতলাবচ্ছিন্নচেতনের বৃত্তি- 
অবচ্ছিন্নচেতনপহিত অভেদ ঠওরায় ভূতলাব'চ্ছন্নচতনই ঘটাভাবাবচ্ছিন্ন 
চেতন হয়। নম্ুতরাং ঘটাভাবাবচ্ছিন্নচেতনেহ9 বৃত্তিঅবচ্ছিন্নচেতননহিত 
অভেদ হয়। অতএব অনুপলন্ধি প্রমাণজন্যঘটাভাবের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয়। 
পরন্ধ যেস্থলে অভাবের অধিকরণ প্রত্াক্ষযোগা হয় ও অধিকরণের প্রতাক্ষে 
ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হর, সেস্থলেই উক্ত রাতি সম্ভব হয়, এবং বেস্কলে আঁধকরণের 
প্রতাক্ষে ইন্দ্িয়ের ব্যাপার ন'ই, সেস্কলে মন্ুপলব্ধিজন্য অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ 
নহে, পরোক্ষ । যেমন বায়ুতে যোগ্যান্থুপলন্ধিদ্থারা নিমীলিতনয়নের ও 
রূপাভাবের জ্ঞান হয় ও পরমাণুতে বোগ্যান্থপলব্ধিদ্বার! নেত্রের উন্মীলন ব্যাপার 
ব্যতিরেকে ও মহত।(ভাবের জ্ঞান হয়। উভয় স্থলে বিষয়দেশে বৃত্তি গমন করে 
না, সুতরাং বারুতে অন্ুপলব্ধ প্রমাগজন্/রূপাভাবের জ্ঞান তথা পরমাণুতে 
মহত্বাভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ । বেদাস্তপরিভাষাদিগ্রন্থে 
মন্থপলবি প্রমাণজনা অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং 
তদ্বিময়ে উদাহরণ ও প্রদর্শিত হইয়াছে. কিন্ত তাহাতে অন্ুপলন্ধি জন্য পরোক্ষ 
জ্ঞানের উদ! ]ণ না পাকার এই এম তয় যে অনুপলবিঙ্ন্য জ্ঞান সর্বত্র গ্রত্যক্ষই 
হইয়া থাকে, পরোক্ষ নহে। 


অভাবজ্ঞানের সর্বত্র পরোক্ষতা'র নির্ণয়। 


সুক্ম বিচার করিলে অন্ুপলব্ধিপ্রমাণজন্য অভাবের জ্ঞান সর্বত্র পরোক্ষই 
হয়, কোন স্থলে প্রত্যক্ষ নহে। কারণ প্রমাণ চেতন সহিত বিবয়চেতনের 
অভেদ হইলেও যদি প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় না হয়, তাহ! হইলে তাহার জ্ঞান 
পরোক্ষই হইবে । যেমন শব্দাদি প্রমাণদ্বার৷ ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান হইলে প্রমাণ. 
চেতন সহিত বিষয়চেতনের ভেদ হয় না, অভেদই হয়। কারণ অন্তঃ- 
করণদেশে ধর্ম্মাদর্ম্ম থাকে, স্থৃতরাং অন্তঃকরণ ও ধর্মাধন্মরূপ উপাধি ভিন্ন 
দেশে না থাকায় ধন্মাধন্মাবচ্ছিন্নচেতন প্রমাণচেতনহইতে ভিন্ন নহে, না 
হইলেও যেহেতু ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষযোগ্য নহে সেই হেতু শন্দাদিজন্য ধন্মাধশ্মের 
জ্ঞান কখনই প্রত্যক্ষ নহে। অনুভবের অনুসারে বিষয়ের যোগ্যতার অযোগ্যতার 
নির্ণয় হইয়া থাকে । যেরূপ ধন্মাধম্ম প্রত্যক্ষযোগা নহে তদ্রপ অভাবও প্রত্যক্ষ- 
যোগা নহে । যদি অভাব পদার্থ প্রত্যক্ষ হইত তাহা হইলে বাদীদিগের মধ্যে 
বিবাদের স্থল খাকিত না। মীমাংসক অভাবকে অধিকরণরূপ বলেন, নৈয়ায়ি- 
ক।দি সভাবকে অধিকরণহইতে ভিন্ন বলেন, নাস্তিক অভ।বকে তুচ্ছ ও অলীক 
বলেন আর আস্তিক অভাবকে পদার্থ বলেন, এইরূপে অভাবের স্বরূপ বিষয়ে 
শাদীগণের বিবাদ আছে। প্রত্যক্ষযোগ্য যে ঘটাদি বস্তু তদ্িষয়ে কাহারও কলহ 
নংই অর্থাং উহারা আঁধকরণক্প বা অধিকরণহইতে ভিন্ন ইত্যাদি প্রকার কোন 
বিবাদ না । এতএব অভাবপদার্থ প্রত)ক্ষযোগ্য নহে। কথিত কারণে 
যেস্লে ভূতলে দটাভাবের জ্ঞান হয় সেস্থলে যগ্তপি প্রমাণচেতনসহিত ঘটাভাবা- 
বচচ্ছন্নচেতনের অভেদ.হয়, তথাপি অভাব অংশে পরোক্ষ হয় আর ভূতল অংশে 
অপরোক্ষ হয়। প্রদশিত প্রকারে অনুপলন্ধি প্রমাণজন্য অভাবের জ্ঞানকে 
সর্বত্র পরোক্ষ অঙ্গীকার করিলে ভট্টেরও মতের সহিত অবিরোধ হয়, কারণ 
ভট্টমতে অনুপলন্ধি জন্য অভাবের জ্ঞান পরোক্ষই হয়, প্রত্যক্ষ নহে। 

অভাবের জ্ঞান নৈয়ায়িক ইন্দ্রিয় জন্য অঙ্গীকার করিয়! প্রত্যক্ষ বলেন ইহা 
সর্বথ। অসঙ্গত। কারণ বায়ুতে রূপাভাবের ও পরমাণুতে মহব্বাভাবের চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহা নেয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত, কিন্তু ইহ! সম্ভব নহে। কেননা বাষুতে 
কপাভাবের জ্ঞানের নিমিত্ত কেহ নেত্রের উন্মীলন ব্যাপার করে না, কিন্ছ নিমী- 
লিত নেত্রেরও বাযুতে রূপাভাবের জ্ঞান যোগ্যান্ুপলব্বিদ্বারা হই! থাকে । এই কূপ 
পরমাণুতে মহত্বাভাবের জ্ঞানও উন্মীলিতনেত্রের স্তায় নিমীলিতনেত্রেরও হয়। 


২৪৮ তত্বজঞানামৃত । 


নিমীলিতনেত্রে ঘটা দির চাক্ষুষজ্ঞান কদাপি হয় না। মুতরাং বাযুতে রূপাভাবের 
তথা পরমাণুতে মহত্বাভাবের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ সম্ভব নহে, কিন্তু যোগ্যান্থপলব্ধি- 
দ্বারা তাহাদের পরোক্ষ জ্ঞানই সম্ভব ৷ 

যদি নৈয়ায়িক বলেন, অভাবজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অন্বয় বাতিরেক দৃষ্টে অভাব 
জ্ঞানে ইন্দ্রিয় হেতু । ইহার সমাধান ভেদধিকারাদিগ্রন্থে এইরূপে উক্ত 
আছে। যথ।-_ইন্দ্রিয়ের অন্বয়-বাতিরেক অধিকরণের জ্ঞানে চরিতার্থ । যেমন 
ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞান হইলে নেত্রইন্ত্িয়দ্বারা অভাবের অধিকরণ যে ভূতল 
তাহার জ্ঞান হয়। সেই নেত্রসন্বন্ধীজ্ঞাত ভূতলে যোগণান্ুপলন্ধিদ্বারা ঘটা- 
ভাবের জ্ঞান হয়, এই প্রকারে ঘটাভাবের অধিকরণ যে ভূতল তাহার জ্ঞানেই 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ অর্থাৎ সফল হয়! এই শঙ্কা ও সমাধান উভয়ই অপঙ্গত, হেতু 
এই যে, বাযুতে রূপাভাবের তথা পরমাণুতে মহত্বাভাবের জ্ঞান নেত্রব্যাপার 
ব্যতিরেকে ও হইয়! থাকে । অতএব কোন স্থলে অভাবজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অনয়- 
বাতিরেক দেখিয়া সমস্ত অভাবস্থলে ইন্দ্রয়ের কারণত! বলা যুক্তিযুক্ত নহে। 
কেননা সকল অভাবের জ্ঞানে হন্দ্রিয়ের অন্বয় ব্যতিরেক অসিদ্ধ। এইরূপে 
শিথিলমূল শঙ্কার সমাধান শিখিলমুল হওয়ায় অসঙ্গত। 

যদি নৈয়ায়িক বলেন, “ঘটাম্ুপলন্ধা। ইন্ড্রিয়েণাভাবং নিশ্চিনোমি” এইরূপ 
প্রতীতি হওয়ায় অগ্রুপলন্ধি ও ইন্দির উভরই ঘটাদির অভাবজ্ঞানের হেতু! 
এই শঙ্কার উপরিউক্ত ব্ূপে সমাধান করিলে অর্থাৎ “ঘটা ভাবের অধিকবণের জ্ঞান 
ইন্দ্রিয়দ্বারী হয় ও ঘটাভ।বের জ্ঞান অগ্ুপলন্দিদ্বার! হয়?” এইরূপ সমাধান 
করিলে, ইহা সম্ভব নঠে। কারণ যেস্থলে অপিকরণ হন্ত্রিয়যোগা সেস্ক,ল” 
উক্ত সমাধান সম্ভব আর বেস্থলে অধকরণ ন্ড্রিয়মাগ্য নহে যেস্লে প্রদাশত 
সমাধান সম্ভব নভে । যেনন “বায় বূপান্থুপলন্ধা। নেত্রেণ রূপাভাবং নিশ্চিনোমি” 
এই রা ততে বাযুতে রূপাভাবের প্রঠীতি অনুপলদ্ধ জন্য ও বায়ুর গ্রতীতি নেত্র 
জন্য ভান হয়। এস্থলে বাহুর প্রতীতি নেত্রঙ্গন্য ও রূপাভাবের প্রর্তীতি 
অন্ুপলন্িঞন্ত বলা সম্ভব নহে ; কারণ বাযুত বাপের অভাবে নেত্রের যোগ্যতা 
নাই। সুতরাং অভাব জ্ঞানকে কেবল অশ্নপলব্ধিজন্ত অঙ্গীকার কাঁরলে উভয় 
জন্যতার প্রতীতি হেতু যে বিরোধ হয় তাহার পরিহারে অদ্বৈতবাদীর সমাধান 
এই, “ভূতলে অনুপলব্ধ্যা নেত্রেণ ঘটাভাবং নিশ্চিনোমি'” এই বাক্যে “অনুপলঞ্ধি 
সহকৃত পেত্র দ্বারা ভূতলে ঘটা'ভাবের নিশ্চয় কর্তা আমি” ইহ! অভিপ্রায় নহে, কিন্ত 
প্তৃতলে ইন্দ্রিয়জন্য ঘটের উপলব্ধির অভাবে ঘটাভাবের নিশ্চয় কর্তা আমি” এই 


অগ্গুপলব্ধি প্রমাণের অঙ্গীকারে নৈয়ারিকের শঙ্কাসমাধান । ২৪৯ 


তাৎপৰ্য্য হয়। অভাবনিশ্চয়ের হেতু অনুপলন্ধি হয় ও অন্পলব্ধির_ প্রতিযোগী 
যে উপলব্ধি তাহাতে ইন্দ্রিয়জন্যতা ভান হয়। সুতরাং নিষেধনীয় উপলব্ধিতে 
ইন্দ্রিয়জনাতা প্রতীত হওয়ায় ইন্দ্রিয়ন্ত উপলব্ধির অভাবে ঘটাভাবের 
নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। এইরূপে “বায়ো রূপান্থুপলদ্ধা নেত্রেণ রূপাভাবং 
নিশ্চিনোমি” এই বাক্যেও “রূপের অন্থপলব্িন্হিত নেত্রদ্বারা বূপাভাবের 
নিশ্চয় কর্তা আমি” এরূপ তাৎপর্য নহে, কারণ নেত্রের ব্যাপার বাতিরেকেও 
রূপঃভাবের নিশ্চয় হয়। “নেত্র জন্য রূপের উপলব্ধির অভাবে বাধুতে 
রূপাভাবের নিশ্চয় কর্তা আমি” এই মর্ম্মে উক্ত বাক্যার্থের পর্য্যবসান হয়। 
সুতরাং যে উপলব্ধির অভাব রূপাঁভাবের নিশ্চয়ের হেতু সেই উপলব্ধিতে 
নেত্রজন্ততা প্রতীত হইয়া থাকে । এই রীতিতে সমস্ত অভাবনিশ্চয়ের হেতু 
যে অন্ুপলন্ধি তাহার প্রতিযোগী উপলব্ধিতে ইন্দ্রিযনজন্ততা৷ হয় কিন্ত অবিবেকে 
অভাবনিশ্চয়েতে ইন্দ্রিয়জন্যত প্রতীত হয়। নৈয়ায়িকদিগের শঙ্কার 
এই সমাধান সর্বত্র ব্যাপক আর “অধিকরণজ্ঞানের ইন্দ্রিরজন্যতা অভাব- 
জ্ঞানে ভান হয়” এই ভেদধিককার বেদান্তপরিভাবষাদি গ্রন্থোক্ত সমাধান 
সর্বত্র ব্যাপক নহে। যেস্কলে প্রত্যক্ষযোগ্য ভূতলাদি অভাবের অধিকরণ 
হয়, সেস্থলেই উক্ত সমাধান সম্ভব হয়, যেস্থলে প্রত্যক্ষ অযোগ্য বায়ু পরমাণু 
এভৃতি অভ।বের অধিকরণ হয় সেস্থলে তাহা সম্ভব নহে। এই প্রকারে 
“অনুপপন্ধ। রসনেন্দিয়েণায়রসাভাবমামে জানামি” এস্থানেও অধিকরণের জ্ঞান 
রসনেন্দ্িরঙ্ন্ত সম্ভব নহে, কারণ অল্নরসের অভাবের অধিকরণ আতম্ফল, তাহার 
জ্ঞানে রদনেন্দ্রিং'মূর সামর্থ্য নাই । রসনেন্দ্রিয়ের কেবল রসজ্ঞানে সামর্থ্য হয়, 
দ্রব্যজ্ঞানদে নভে । সুতরাং “রসনেন্দ্রিয়জন্য অন্নরসোপলান্ধর অভাবে আতম্রফলে 
রসের অভাবের নিশ্চয় কর্তা আমি” এই তাৎপর্য্যে উক্ত ব্যবহার হয়। যদ্যপি 
উক্ত বাক্যের অক্ষরমর্য্যাদায় উক্তমন্্ন ক্লিষ্ট তথাপি অন্যগতির অসম্ভবে 
প্রদর্শিত অর্থই সম্ভব। কথিত রীত্যন্্সারে অনুপলক্ধি প্রমাণদ্বার অভাবের 
নিশ্চয় সর্বত্র পরোক্ষ হয়, এই পক্ষই নির্দোষ । 


অনুপলন্ধি প্রমাণের অঙ্গীকারে নৈয়ায়িকের শঙ্কা সমাধান । 


যদি নৈয়ায়িক এইরূপ শঙ্কা করেন-_অতাবপ্রমার পৃথক. প্রমাণ অঙ্গীকার 

করিলে গৌরব হয়। ঘটাদির প্রত্যক্ষপ্রমাতে ইন্জিয়ের প্রমাণতা নির্দীত, এই 

নিণীতপ্রমাণদ্থারা অভাব প্রমার উৎপত্তি স্বীকার;করিলে লাঘব হয়। নৈয়ায়িকের 
৩২ 


২৪৯ তথজ্ঞানীমৃত । 
এই শঙ্কা অসঙ্গত, কারণ হইন্দ্রিয়ের প্রমাণতাবাদী নৈয়ায়িকগণও অনুপলব্ধির 
কারণতা স্বীকার করেন কিন্ত অনুপলন্ধিকে করণ বলেন ন! । অদ্বৈতবাদী 
ইন্ড্রিয়ের করণতা অভাবে অঙ্গীকার করেন না এবং অভাবে ইন্জিয়ের স্ব- 
সম্বন্ধবিশেষণতা ও শুদ্ধবিশেষণতাসম্বন্ধও স্বীকার করেন নাঁ। নেয়ায়িক মতে 
অপ্রসিদ্ধসন্বন্ধের কল্পনা গৌরবদোধষ দুষ্ট । অন্ুপলন্ধির সহকারিকারণত৷! ন্যায়- 
মতেও স্বীকৃত হয়, কিন্ত অদ্বৈতবাদে উহ! প্রমাণরূপ হয়, সুতরাং ন্যায়মতেই 
গৌরব হয়, অদ্বৈতমতে নহে। 

বেদাস্তপরিভাষার টীকাকারের ( মুলকারের পুত্রের ) ন্যায়ের সংস্কার অধিক 
ছিল, তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে মূলের ব্যাখ্য! করিয়! ন্যার়মতের উজ্জীবন করিয়া- 
ছেন। তথাহি-_অন্থপলব্ধি পৃথক্‌ প্রমাণ নহে, অভাবের জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারাই 
হয়। যদি বল, অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না আর বিষয় সম্বন্ধ ব্যতীত 
অভাবের জ্ঞান সম্ভব নহে। অতএব বিশেষণতা ও স্বসম্বদ্ববিশেষণতা সম্বন্ধ যে 
নৈয়ায়িক অঙ্গীকার করেন তাহ! অপ্রসিদ্ধ, স্থুতরাং অপ্রসিদ্ধকল্পনা গোৌরব। 
ইহার উত্তরে বলিব, উক্ত সকল কথা অসঙ্গত, কারণ “ঘটাভা ববদভূতলং* 
এই প্রতীতি সর্ববাদী সম্মত ৷ উক্ত প্রতীতিতে ঘটাভাবে আধেয়তা ও ভূতলে 
অধিকরণতা ভান হয়। পরম্পর সম্বন্ধ ব্যতীত আধারাধেয়ভাঁব হয় না। ম্ৃতরাং 
ভূতলাদি অধিকরণে অভাবের সম্বন্ধ সকলের ইষ্ট। যাহার! অভাবের প্রত্যক্ষত! 
মান্য করেন না তাহারও অভাব অঙ্গীকার করেন ও ভূতলাদিতে অভাবের 
অধিকরণতাও অঙ্গীকার করেন। এইরূপে অধিকরণে অভাবের সম্বন্ধ সকলের 
ইষ্ট হওয়ায় উক্ত সম্বন্ধের ব্যবহার নিমিত্ত কোন নাম রাখ! উচিত । ন্থুতরাং 
অধিকরণে অভাবের সম্বন্ধ বিশেষণতা নামে ব্যবহার হয় । অতএব বিশেষণতাঁ- 
সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ নহে ও তৎকারণে অপ্রসিন্ধ কল্পনারূপ গৌরবদোষ ন্যায়মতে 
নাই । অভাবের অধিকরণ সহিত সম্বন্ধ তথা ইন্দ্রিয়মধিকরণের সংযোগাদিসন্বন্ধ 
সর্ববমতে অভীষ্ট হওয়ায় স্বসন্বদ্ধবিশেষণতাসন্বন্ধও অগ্রসিদ্ধ নহে। আর 
“নির্ঘটং ভূতলং পশ্যামি” এইরূপ অন্ুব্যবসায় হওয়ায় ইহাদ্বারাও স্থির হয় 
যে ভূতলাদ্দিতে অভাবের জ্ঞান নেত্রাদিজন্য হম্ঘ। যে স্থলে নেত্রজন্ত জ্ঞান হয় 
দে স্থলেই *পন্তামি” এরূপ অন্বাবসার় হয়। অদ্বৈতমতে ভূতলাদির জ্ঞান 
নেত্র জনা, কিন্তু ঘটাভাবের জ্ঞান অনুপলন্ধিজন্য, নেত্রজন্য নহে বলিলে 
অনুব্যবসা জ্ঞানে আপন বিষয় ব্যবসায়ের বিলক্ষণতা ভান হওয়া উচিত। 
“পর্রবতোবহ্িমান্ এই জ্ঞান পর্বত অংশে প্রত্যক্ষ ও বহি অংশে অগ্থমিতি 


অনুপলব্ধি প্রমাণের অঙ্গীকারে নৈয়ার়িকের শঙ্কাসমাধান। ২৫১ 


তাহার «“পর্বতং পশ্যামি”, “বহ্িমন্থুমিনোমি” এরূপ অন্ব্যবসায় হয়। এই 
অন্ুব্যবসায়েতে ব্যবসায়ের বিলক্ষণত। ভান হয় ও উক্ত বিলক্ষণত এস্থলে নেত্র- 
জন্যত্ব ও অন্মানজন্যত্ব উভয়রূপ হয় এইরূপ অভাবজ্ঞানেও নেত্রজন্যত্ব ও 
অন্ুপলন্ধিজন্যত্বরূপ বিলক্ষণতা হইলে উক্ত বিলক্ষণতা৷ অনুব্যবলায়েতে ভান হওয়া! 
উচিত। কিন্তু কেবল নেত্রাজন্যত্বই অনুব্যবসায়েতে ভান হওয়ায় অভাবের 
জ্ঞান ইঞক্সিয়জন্য হইয়া থাকে, পৃথক্‌ প্রমাণ জন্য নহে। যদি অভাবজ্ঞানে 
ইঞ্জরিয়জন্ততা অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী অন্ুুপলব্িজন্য মানিয়। 
অভাবকে যে প্রত্যক্ষরূপ বলেন তাহা অনঙ্গত হইবে । কারণ সকল প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্তই হইয়া থাকে ইহা নিয়ম, এই নিয়মের অদ্বৈতবাঁদে বাধ হয়। 
অতএব অভাবের জ্ঞান ইন্ছ্রিয়জন্তই স্বীকার করা উচিত। বেদান্তপরিভাধার 
টাকাতে নৈয়ায়িকমতের উক্ত প্রকার উজ্জীবন সমস্ত অদ্বৈতগ্ৰন্থের বিরুদ্ধ এবং 
যুক্তিরও বিরুদ্ধ। প্রথমে যে বলা হইয়াছে, অভাবের অধিকরণসহিত সম্বন্ধ 
সকলের ইষ্ট, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ কল্পনা নহে, ইহা অসঙ্গত, হেতু এই যে, অভাব 
ও অধিকরণের সম্বন্ধ যদ্যপি ইষ্ট, তথাপি বিশেষণত। সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
কারণতা অপ্রপিদ্ধ, অতএব ইষ্ট নহে। নায়মতে অভাবজ্ঞানে ইন্জিয়জন্ততা! হয়, 
সুতরাং তন্মতে বিশেষণতা সম্বন্ধের ইন্ড্রিয়জন্যজ্ঞানে কারণতা স্বীকৃত হয়। অন্ত- 
মতে বিশ্ষণতা। স্থদ্ধের ইন্ট্রিযজন্ত জ্ঞানে কারণত! সম্ভব নহে, সুতরাং অ প্রসিদ্ধ 
কল্পনার শরিংার স্তায়মতে হয় না। আর অভাবজ্ঞানে পৃথক, প্রমাণজন্ততা 
অঙ্গীকার করায় যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা, “নির্ঘটং ভূতলং পশ্যামি” এইরূপ 
অনুব্যবসায় হুওয়' উচিত নহে, একথাও সম্ভব নহে। কারণ, “ঘটাঁভাববিশিষ্ট 
ভূতলের চাঁক্ষুষন্ঞানের কর্তা আমি”, এইরূপ যে অনুব্যবমায় হয়, সেই 
অন্থব্যবসায়েতে ঘটাভাব বিশেষণ ও ভূতল বিশেষ্য । এই বিশেষাভূতলেই চাক্ষুষ 
জ্ঞানের ব্ষয়তা হয়, ঘটাভাব বিশেষণে নহে, তবুও উক্ত চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয়ত! 
ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতলে প্রতীত হয়। কোনস্থলে বিশেষণমাত্রের ধর্ম, কোনস্থলে 
বিশেষ্য মাত্রের ধর্ম ও কোনস্থলে বিশেষণ বিশেষ্য উভয়ের ধৰ্ম্ম বিশিষ্টে প্রতীত 
হয়। যেমন “দণ্ডী পুরুষঃ” এন্থলে দণ্ড বিশেষণ ও পুরুষ বিশেষ্য । যে স্থলে 
দণ্ড নাই, পুরুষ আছে, মেস্থলে “দণ্ডী পুরুষে! নাস্তি” একপ প্রতীত আর এই 
প্রতীতিতে যদাপি দণ্ডরপবিশেষণের অভাব হয় পুরুষরূপবিশেষ্যের নহে, 
তথাপি বিশেষণমাত্রবৃত্তি অভাব দগুবিশিষ্টপুরুষে প্রতীত হয়। যে স্থলে দণ্ড 
আছে, পুরুষ নাই, সে স্থলে বিশেষ্যমাত্রের অভাব হয়, কিন্তু “দণ্ডী পুরুষে 
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নাস্তি এইরূপ দগ্ুবিশিষ্টপুরুষে প্রতীত হয়। যে স্থলে দণ্ড ও পুরুষ উভয় 
নাই সেস্থলে বিশেষণ ও বিশেষ্ম উভয়ের অভাববিশিষ্টে প্রতীত হয়। এই 
প্রকার বিশেষ্যভূতলে চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয়তা হয়, বিশেষণঘটাভাবে নহে, তথাপি 
. ঘটাভাববিশিষ্টভূতলে প্রতীত হয়। এইরূপ “বক্নিমন্তং পর্বতং পশ্যামি” এই 
বাক্যেও পর্বতে প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় হয়। চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয়ত! বিশেষ্য 
পর্বতে হয়, বিশেষণ যে বহ্নি তাহাতে হয় না, তথাপি বহ্বিবিশিষ্টপর্ব্বতে চাক্ষুষ- 
জ্ঞানের বিষয়ত! প্রতীত হয়। এস্থলে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, ঘটাভাব ও 
ভূতল বিজাতীয় জ্ঞানের বিষয় হইলে পপর্বতং পশ্যামি”, পবহ্িমন্থমিনোমি” 
এইরূপ বিলক্ষণ ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ীভূত অন্থব্যবসায় হওয়া উচিত, এ 
আশঙ্কা ও অদ্বৈতগ্ৰস্থের শিখিলসংস্কারবান্‌ ব্যক্তিদিগের হইয়া থাকে । কারণ 
অভাবের জ্ঞান অন্ুুপলন্ধি প্রমাণজন্ত হয়, এই অর্থ যাহারা অঙ্গীকার করেন, 
তাহাদের “ঘটাঙ্ণুপলন্ধ্যা ঘটাভাবং নিশ্চিনোমি”, “নেত্রেণ ভূতলং পশ্যামি” 
এরূপ অনুব্যবসায় অবাধিত হয় এবং তদ্বার! ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়তাও 
ঘটাভাবে ও ভূতলে বিলক্ষণ হয়। অন্ুপলব্িজন্যতা অঙ্গীকার করিয়! 
অদ্বৈতবাদী অভাবজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলেন আর যেহেতু প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দরিয়- 
জন্যই হইয়া থাকে সেই হেতু অনুপলন্ধিবাদীর মতে উক্ত নিরমের বাধ হয়, 
এদোষও সিদ্ধান্তের অন্ঞানবশতঃ প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ অনুপলক্ধিপ্রমাণ- 
জন্ত সকল অভাবজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে কিন্তু স্থলবিশেষে কোন জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। 
যেমন বায়ুতে রূপাভাবের জ্ঞান ও পরমাণুতে মহত্ব'ভাবের জ্ঞান ইহ! সকল 
অনুপলব্িজন্য, তথাপি পরোক্ষ । অথবা 'অন্গপলবিপ্রমাণজন্য সকল অভাবের 
জ্ঞান পরোগ্ষই হইয়া থাকে, ইহ। পুর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে কথিত 
কারণে বেদান্তপরিভাষাগ্রন্থের মূলকারের পুত্রের কথন যে অন্ুপলবি প্রমাণতা. 
বাদীরমতে অভাবজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, এ কণ! অজ্ঞানমূলক । অদ্বৈতগ্রন্থে বে 
সকল স্থানে অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহ! প্রোঢ়িবাদে 
কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ মনুপলন্ধি প্রনাণপ্রন্য অভাবজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ মানিলে৪ 
বক্ষ্যমাণ রীতিতে অভাবজ্ঞানে ইন্জিয়দন্যত! পিদ্ধ হয় না, ইহা গ্রন্থকারদিগের 
প্রৌঢ়িবাদ । প্রতিবাদীর উক্তি অঙ্গীকার করিয়। স্বমতে দোষের পরিহার 
করিলে, তাহাকে প্রৌঢ়িবাদ বপে। অভাবজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ মানিয়া ইন্্রি়জন্ঠ তা 
না| মানি:ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দিয়জন্য হয়, এ নিয়মের বাধ হইবেক, এ কথাও 
অসঙ্গত। কারণ, যাঁহারা এরূপ বলেন তাহাদের জিজ্ঞাস্য --প্রত্যক্মজ্ঞান 
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কি ইন্দ্রিয়জন্তই হয়, ইন্জিদ্জন্য ভিন প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না এরূপ নিয়ম ? অথবা 
ইন্্িয়জন্ জ্ঞান হইলে প্রত্যক্ষই হয়, প্রত্যক্ষহইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান 
হয় না এরূপ নিয়ম ? ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান 
প্রত্যক্ষ অথচ ইন্দ্রিয়জন্য নহে। ন্তায়মতে নিত্য, বেদান্তমতে মায়াজন্ত। ঈশ্বরে 
ইন্জ্িয়ের অভাব সকল মতে স্বীকার্ধা, স্থতরাং তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্ত নহে। 
“দশমস্বম্‌সি’” এই বাক্যোৎপন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অথচ ইন্দ্রিয়জন্য নহে। যদি বল, 
দশম পুরুষের স্বশরীরে দশমতাঁর জ্ঞান হয়, উক্ত শরীর নেত্রযোগ্য, অতএব 
দশমের জ্ঞানও নেত্রজন্ত । একথা সম্ভব নহে, কারণ নিমীলিতনেত্রেরও 
দশমতাঁর জ্ঞান হয়। নেত্রজন্য হইলে নেত্রব্যাপার ব্যতীত উক্ত জ্ঞান হওয়া 
উচিত নহে, সুতরাং দশমের জ্ঞান নেত্রজন্য নহে । যদি বল, দশমের জ্ঞান 
মনোজন্য, অতএব ইন্দ্রিয় জন্য । তাহা ও সম্ভব নহে, কারণ দেবদত্ত যজ্ঞ- 
দত্াদি নাম আত্মার নহে, নায়মতে শরীরবিশি্ট আম্মার, বেদাস্তমতে 
সুন্মবিশিষ্টস্থলশরীরের। এইরূপ ত্বং অহং ব্যবহারও সুক্ষবিশিষ্টস্থুলশরীরে হয়। 
স্থলশরীরের জ্ঞান মনদ্বারা সম্ভব নহে, বাহ পদার্থের জ্ঞানে মনের সামর্থ্য 
নাই । যদি বল, মনের অবধানে বাক্দ্বারা দশমের জ্ঞান হয় বিক্ষিপ্ত 
মনে হয় না। সুতরাং অন্বর-বাতিরেক বলে দশমজ্ঞানের হেতু মন 
হওয়ায় দশমের জ্ঞান মানস, সুতরাং ইন্দ্রিয় জন্য । ইহাঁও সম্ভব নহে কারণ 
কথিত রীতিতে অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা সমস্ত জ্ঞানের হেতু মন হয়, 
বিক্ষিগ্ুমনোবিশিষ্টপুরুষের কোন প্রমাণে জ্ঞান হয় না সাবধানমনেই 
সকল জ্ঞান হয়, এহক্ূপে সমস্ত জ্ঞান মানস। সুতরাং সর্বজ্ঞানের সাধারণ 
কারণ মন, এই মন ইন্দ্রিয় অনুমানাদি সকল প্রমাণের সহকারী। 
মন সহিত নেত্রদ্বার৷ চাক্ষুষজ্ঞান হয়, মনসহক তঅনুমান গ্রমাণদ্বারা অন্থমিতি 
জ্ঞান হয়, মনসহকৃতশাব্ প্রমাণদ্বারা শাব্দজ্ঞান হয়। অন্য প্রমাণ ব্যতীত 
কেবলমাত্র মনদ্বারা জ্ঞান হইলে তাহাকে মানস জ্ঞান বলে। কেবল মনঘারা 
আস্তরপদার্থ সুখাদির জ্ঞান হয়, আস্তরপদার্থের জ্ঞানই মানস হুইয়া থাকে । 
বাহ্যপদার্থের জ্ঞান ইন্দ্রিয় অনুমানাদি ব্যতীত কেবল মনঘ্বার! হয় না। সুতরাং 
দশমের জ্ঞানকে মানস বল! সম্ভব নছে। আন্তরপদণর্থের জ্ঞান যে মানস হয়, 
ইহাও নৈয়ায়িক রীতিতে বলা হইয়াছে, অপ্বৈতসিদ্ধান্তে কোন জ্ঞান মানস নহে। 
কারণ শুদ্ধনাত্মা স্বযং-প্রকাশ, তাহার- প্রকাশে কোন প্রমাণের অপেক্ষা নাই, 
অতএব আত্মার জ্ঞান মানস নহে। স্ুথাদি সাক্ষিভাস্য, যেসময়ে ইঞ্টপদার্থের 
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সপ্বন্ধে অন্ত করণের স্থুখাকার পরিণাম হয় ও অনিষ্টপদার্থের সম্বন্ধে অস্তঃকরণের 
£খাকার পরিণাম হয় সেসময়ে সুখ ছু:খের বিষয়ীভূত অন্তঃকরণের সর্বগুণের 
পরিণাম বৃত্তি হয়, সেই বৃত্তিতে আরুচ়সাক্ষী সুখহঃখ প্রকাশ করে। আসুখ হুঃখের 
উৎপত্তিতে ইষ্টসম্বন্ধ ও অনিষ্টসম্বন্ধ নিমিত্ত হয়। এই নিমিত্তত্বার! সুখ দুঃখের 
বিষয়ীভূত অন্তঃকরণের বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহার উৎপত্তিতে কোন প্রমাণের 
অপেক্ষা নাই। এই কারণে স্থখদুঃখ সাক্ষিভাপ্য বলিয়া উক্ত। যদ্যপি ঘটাদির 
প্রকাশও কেবল বৃতিদ্বার! হয় না, বৃত্্যারড় চেতনদ্বারাই সকলের প্রকাশ 
হয়, এইরূপে সমস্ত পদার্থকে সাক্ষিভাস্য বলা উচিত, তথাপি এ বিষয়ে ভেদ 
এই--ঘটাদির জ্ঞানরূপ অস্তঃকরণের বৃত্তি উৎপন্ন হইলে, তাহাতে ইন্দ্রিয় অনু- 
মানাদির অপেক্ষা হয় আর মুথাদির জ্ঞানরূপ বৃত্তির উৎপত্তিতে কোন প্রমাণের 
অপেক্ষা নাই। সুতরাং বৃত্তারূঢ়পাক্ষীদ্বারা বিষয় প্রকাশিত হইলে যেস্থলে 
ইন্দ্রিয় অনুমানাদি প্রমাণনার! বৃত্তির প্রকাশ হয়, সেম্থলে বিষয়কে সাক্ষিভাস্য 
বলে না, তাহাকে প্রমাণজনা জ্ঞানের বিষয় বলা যায়। প্রমাণের ব্যাপার 
বাতীত বৃত্তির উৎপত্তি হইলে বৃত্তারূঢপাক্ষীদ্বারা যে বিষয়ের প্রকাশ 
হয় তাঁহাকে সাঞ্ষিভাঁদ্য বলে। ঘটাদিগোচর অন্তঃকরণের বৃত্তি ইন্দ্রিয় 
অনুমানাদিপ্রমাণদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং বৃত্তারূড সাক্ষীদ্ধারা প্রকাশিত 
হয়, সুতরাং ঘটার্দিকে প্রমাণগোচর বলে, সাক্ষিভাস্য বলে না। 
স্ুথাদিগোচর বৃত্তি প্রমাণজন্য নহে কিন্তু সুখাদিজনক ধরন্মাদিজন্য হওয়ায় 
স্থখাদিকে সাক্ষিভান্য বল! যায়। উক্ত রীতিতে স্ুখাদি ও তাঁহার জ্ঞান 
সমান সামগ্রীর উৎপন্ন হয় বলিয়া অজ্ঞাত সুখাদি হয় না, জ্ঞাতই হয়। 
সুখাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের হেতু সুথাদিও নহে, পুর্বকালে সুখাদির সত্তা হইলে 
স্বন্ঞানের হেতু হইত। সুখাদি ও তাহার জ্ঞান সমানকালে ও সমান সামগ্রী- 
দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের কার্ধ্যকারণ ভাব হয় না। 
ঘটাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের হেতু ঘটাদি হইয়া থাকে, কারণ প্রতাক্ষ জ্ঞানের পূর্বে 
ঘটাদি বিদ্যমান থাকে বলিয়া স্বগোচর প্রত্যক্ষের হেতু ঘটাদি হয়। যেস্কলে 
ঘটাদির অনুমিত্যাঁদি জ্ঞান হয়, সেম্কলে অনুমিত্যাদির হেতু ঘটাদি নহে। 
অনুমিতিজ্ঞানে বা শব্দজ্ঞানে বিষয়েরও কারণত1 হইলে অতীত অগোচর 
পদার্থেরও অনুমিত্যাদিজ্ঞান হওয়। উচিত, অতএব অন্গমিতিজ্ঞান শব্খজ্ঞানা দিতে 
বিষয় কীরণ নছে। এইরূপে নুখাদি স্বগোচরজঞানের কারণ নহে। পূর্ব প্রসঙ্গ 
এই-_স্খাদিজ্ঞান মানস নহে, কিন্তু সুথাদি সাক্ষিভাস্য, স্থতরাং মনের 
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অসাধারণ বিষয় ন! থাকায় সমস্ত জ্ঞানের উপাদানকারণ অস্তঃকরণ হয়। 
এই কারণে জ্ঞানের স্বতন্ত্র কারপরূপ ইন্দ্রিয় যে নৈয়ারিক মন শব্দে কহেন তাহ! 
অসঙ্গত। অতএব দশমের জ্ঞান মানস নহে, বাক্য জন্য (অর্থাৎ স্বতন্ত্র 
শাব্দ প্রমাণ জন্য) ও প্রত্যক্ষ। এই রীতিতে প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দিয়জন্যই হয় 
এনিয়ন সম্ভব নহে, সুতরাং প্রথম পক্ষ অধুক্ত। দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে, অর্থাৎ 
ইন্জরিয়ক্ন্য জ্ঞান 'প্রত্যক্ষই হয়, ইন্জ্রিয়জন্য কোন জ্ঞান অপ্রত্যক্ষ নহে, এপক্ষে 
সিদ্ধান্তের কোন হানি নাই, কারণ ইন্ত্রিয়জন্যজ্ঞান অদ্বৈতবাদেও অপ্রত্যক্ষ 
নহে। ইন্দ্রি়জন্য জ্ঞান সমস্ত স্থলে প্রত্যক্ষই হয়, স্থলবিশেষে শবজন্য জ্ঞানও 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহা সিদ্ধান্ত । সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষোক্ত নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। কথিত 
কারণে নৈরায়িকান্ুযায়ী ধর্মরাজের পুত্রের আপত্তি অজসঙ্গত। উক্ত প্রকারে 
ত্ভাবজ্ঞান ইন্দট্রিয়জন্য নহে, যোগ্যান্থূপলন্ধি নামক পৃথক প্রমাণ জ্ন্য। 
যে্ছলে “প্রতিযোগী থাকিলে তাহার উপলম্ত হইত” এইরূপে প্রতিযোগীর 
আরোপ হইলে উপলস্তের আরোপ হয়, সেস্থলে অভাবের জ্ঞান যোগ্যান্নপলন্ধি- 
প্রমাণজন্য হয়। অন্ধকারে ঘটাতাবের জ্ঞান অনুমানাদি জন্য হয়, কারণ 
“অন্ধকারে ঘট থাকিলে তাহার উপলম্ত হইত” এইরূপে ঘটরূপপ্রতিযোগীর 
আরোপ হইলে ঘটের উপলস্তের আরোপ সম্ভব নহে । এই প্রকারে ন্যায়মতে 
যে সকল স্থলে অভাব জ্ঞান ইন্দ্রিম়জন্য হয় সেসকল স্থলে বেদাস্তমতে কেবল 
অন্ুপলন্ধিজন্য হয়। ন্তায়মনতে ইন্দ্রিয় করণ, অন্ুপলব্ধি সহকারী কারণ, 
সুতরাং ইন্দ্িয়ে প্রনাঁণতা হয়, অনুপলব্ধিতে নহে । বেদাস্তমতে অনুপলন্ধিতেই 
প্রমাণতা হয়। অনুপলব্ধির স্বরূপ উভয়মতে স্বীকৃত। ন্যায়মতে বিশেষণতা- 
সম্বন্ধকে জ্ঞানর কারণতা অধিক বলা হয়। অধিকরণ অভাবের সম্বন্ধ- 
স্বরূপে উভয়মতে অপীকৃত হয়। যদ্যপি উপরিউক্ত প্রকারে বেদাস্তমতে 
অন্ুপলব্ধিতে প্রমাণতা অধিক বল! হয় আর এইরূপ ন্যায়মতে বিশেষণত। 
সম্বন্ধে জ্ঞানের কারণতা অধিক বল! হয়, এইরূপে উভয়মতে পরস্পরের 
কল্পনা সমান হওয়ায় কোনমতে লাঘব গৌরব নাই, তথাপি ইক্জিয়েতে অভাব 
জ্ঞানের কারণতা স্তায়মতে অধিক অঙ্গীক্কত হওয়ায় এই মতেই গৌরব হয়। 
বায়ুতে রূপাভাবের জ্ঞান নেত্রব্যাপার বিনাও হইয়া পাকে অথচ ইহা চাক্ষুষ 
জান বলিয়া! ন্যায়মতে স্বীকৃত হয়। এইরূপে পরমাণুতে মহত্বাভাবের জানও 
নেত্রব্যাপার ব্যতিরেকে হইয়া থাকে, ইহাকেও নৈরাকিক চাক্ষুষজ্জান বলেন। 
কথিত রীত্যন্থসারে অনেকস্থলে যে ইঞ্জিয়ের ব্যাপার ব্যতীত যে অভাবের জ্ঞান 
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হয়, তাহাকে সেই ইন্দ্িয়তন্য বলা অস্থভববিরুদ্ধ। কারণ নিয়ম এইযে 
ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারদ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই ইন্ত্রিয়জন্যই সেই জ্ঞান হুইয়া থাকে । 
অপিচ ষে হন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিনা যে জ্ঞান হয়, সেই ইনঞ্জিয়জন্যত| সেই জ্ঞানে 
অঙ্গীকার করিলে, সকল জ্ঞান সকল ইন্দ্রিয় জন্য হওয়া উচিত। সুতরাং 
অভাবজ্ঞানকে ইন্দ্রিয় জন্য বলা স্তায়মতে সমীচীন নহে । কথিত কারণে অভাবের 
জ্ঞান কেবল অনুপলব্ধিপ্রমাণজন্য হয়, পরস্ত অভাবজ্ঞানের উৎপত্তিতে 
ব্যাপারহীন অপাধারণকারণ অন্ুপলব্ধি হয়। এইরূপে অদ্বৈত ও ভট্ট মতে 
অভাবজ্ঞানের অসাধারণকারণতা অন্থপলব্ধি প্রমাণের লক্ষণ । 


অনুপলব্বিপ্রমাণ নিরূপণের জিজ্ঞাস্থর উপযোগ । 


জিজ্ঞান্থু পক্ষে অনুপলন্ধি নিরূপণের উপযোগ এই--“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
ইত্যাদি শ্রুতি প্রপঞ্চের ত্রেকালিক-অভাব বলিয়াছেন। অন্ুভবসিদ্ধ 
প্রপঞ্চের ত্রেকালিকনিষেধ সম্ভব নহে। সুতরাং প্রপঞ্জের স্বরূপে নিষেধ 
উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য নহে, প্রপঞ্চ পারমার্থিক নহে ইহাই শ্রুতির অর্থ, 
অর্থাৎ পারমার্থিকত্বধিশিষ্ট প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকঅভাব শ্রুতিদ্বারা উপদিষ্ট 
হইয়াছে। এইরূপে পারমার্ধিকত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চের অভাব শ্রুতিসিদ্ধ এবং 
ইহা অন্ুপলন্ধিপ্রমাণদ্বারাও সিদ্ধ। যদি প্রপঞ্চ পারমার্ধিকত্ববিশিই হইত 
তাহ! হইলে যেরূপ প্রপঞ্চের স্বরূপে উপলব্ধি হয়, তদ্রুপ পারমার্থিক প্রপঞ্চেরও 
উপলব্ধি হইত । আর যদাপি প্রপঞ্চের স্বরূপে উপলব্ধি হয় তত্রাপি পারমার্ণিক- 
রূপে প্রপঞ্চের উপলব্ধি হয় না বলিয়া পারমার্থিকত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চের মভাবহ হয়। 
এইরূপে প্রপঞ্চাভাবের জ্ঞান মন্ুপলব্ধিভন্য হয়, আস9 অনেক অভাবের জ্ঞান 
জিজ্ঞানুর হই, তাহার ও হেতু অন্ুপলব্ি প্রমাণ। 


সাংখ্যমতে অনুপলব্ধি প্রমাণের অনঙ্গীকার । 


সাংখ্যমতেও অনুপলব্ধি প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত । ন্যায়মতের স্তায় 
এমতেও অগ্ুপলন্ধি অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়! স্বীকৃত নহে । সাংখ্যতত্বকৌমুদী 
হইতে উক্ত মতের পোধকধুক্তি উদ্ধৃত কর' যাইতেছে 
অনুবাদ (ভ)--এইরূপ অভাব ও ( অনুপলন্ধিও) প্রত্যক্ষ বই আর কিছু নহে, 
ভূতলের কৈবল্যন্ধণ (কেবলের ভাব, একাকী থাকা, কেবল ভূতল, ঘটবিশিষ্ট 
ভূতল নহে : পরিণাম-বিশেষের অতিরিক্ত থটাভাব নামক কোন পদার্থ নাই 
( অনুপল্ৰ্ধি প্ৰমাণদ্বারা “তুতলে ঘটে! নাস্তি” ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়, 


সম্ভব প্রমাণ বর্ণন। ২৫৭ 
কিন্ত তৃতলের অতিরিক্ত ঘটাভাব নামক কোন পদার্থ নাই, “জ* চিহ্নিত মন্তব্য 
দ্রষ্টব্য )। চিতিশক্তি অর্থাৎ পুরুষ ব্যতিরেকে সমস্ত জড়বর্গই প্রতিক্ষণে পরিণত 
হয়, ভূতলের পরিণাম যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বার| গৃহীত হুইল, তবে প্রত্যক্ষের 
বিষয় নহে, এমন আর কি প্রমেয় আছে? যাহার নিমিত্ত অভাব ( অনুপলন্ধি ) 
নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। 

মন্তব্য (ব)--“ভূতলে ঘটোনাস্তি'” ভূতলে ঘট নাই, ইত্যাদিস্থলে ভূতলাদিতে 
অতিরিক্ত অভাব পদার্থের অবতারণা না করিয়া ঘট নাই অর্থাৎ কেবল ভূতল, 
ঘটবিশিষ্ট ভূতল নহে, এই রূপে ভূতলাদির কেবল ভাবের অবতারণাই যুক্তিযুক্ত ৷ 
চিতিশক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে জড়বর্গমাত্রই কখন বিশিষ্টভাবে কখন বা কেবল 
স্বরূপে অবস্থান করে। ভূতলে ঘট নাই বলিলে কেবল ভৃতল বুঝায়, ঘট 
আছে বলিলে বিশিষ্ট ভূতল বুঝায়, এইরূপে উপপত্তি হইলে অভাবনামক 
অতিরিক্ত পদার্থ ও তাহার গ্রহণের নিমিত্ত অন্ুপলব্ধি ( অভাব ) নামক অতি- 
রিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। অভাব বোঝাই 
করিয়া নৌকা ডুবাইয়া অথবা অসংখ্য অভাব মাথায় করিয়া ঘাড়, বেদন! 
করিয়া লাভ কি?। এইরূপ প্রাগতাবটী কার্যের অনাগত অবস্থা এবং 
ধবংসাভাবটী কার্যোর অতীত অবস্থা, সাংখ্যমতে কাৰ্য্য সৎ। অন্তোহন্ঠাভাবটা 
অধিকরণ খ্বরূপ। এইভাবে উপপত্তি হইলে অসংখা অভাব গলার বাধিয়। 
বেড়াইব'র প্রয়োজন করে না। 


সম্ভব প্রমাণ বর্ণন । 


দর্শন শাস্ত্রে উক্ত প্রমাণের স্বীকার নাই। পৌরাণিকগণের মতে সম্ভবও 
অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। সাংখাতত্বকৌমুদীতে সম্ভবকে অতিরিক্ত 
প্রমাণ না বলিবার কারণ এই ।-- 

অনুবাদ (ঝ)।-_খারীতে (পরিমাণ বিশেষে ) দ্রোণ আঁঢ়ক প্রভৃতি পরিমাণের 
জান হয়, অর্থাৎ দ্রোণ আঢ়ক প্রভৃতি পরিমাণ না জানিয়া খারী-পরিমা৭ 
জান! যায় না, খারীর জ্ঞান হইলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণ।দির জ্ঞান হয়, পৌরাপিক- 
গণ ওরূপ স্থলে সম্ভব নামক একটা প্রমাণ বলিয়! থাকেন। উহ! অনুমান 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্রোণাদির ব্যাপ্য খারীত্বটী ( ঘটিতটি ঘটকের ব্যাপ্য 
হয়, দিনের ব্যাপ্য মাস ) অবগত হুইয়া খারীতে দ্রোণাদির সত্বা বুঝাইয়! দেয়। 

মন্তব্য (ব)--ঘটিত জ্ঞানটি ঘটকজ্ঞানের ব্যাপ্য, যেটা গঠিত হয়, তাহাকে 


৩৩ 


২৫৮ তথ্জানাম্বৃত। 


ঘটিত এবং যাহাত্বারা গঠিত হয় তাহাকে ঘটক বলে। মাসটি দিনসসূহদ্বারা 
গঠিত, মাসের ঘটক দিন, মাসের জ্ঞান হইলে সঙ্গে সঙ্গে দিনের জ্ঞান হইয়া 
যায়, কেন না মাস বুঝিতে হইলে ত্রিংশদ দিনের জ্ঞান আবশ্যক। এইরূপে 
খারী পরিমাণের জ্ঞান হইলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণ আঢ়কাদি পরিমাণের জ্ঞান হইয়া 
যায়, কেন না খারী পরিমাণটা দ্রোণাদি পরিমাণদ্বারা গঠিত। 


“অফটমুস্তির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োইফ্টৌতু পুক্ষলং। 
পুক্ষলানিচ চত্বারি আটকঃ পরিকীর্তিতঃ। 
চতুরাটো ভবেদ্দ্রোণঃ খারী দ্রোণ-চতুষ্টয়ং ॥৮ 
অতএব খারীপরিমাণজ্ঞানদ্বার৷ দ্রোণাদি-পরিমাণের জ্ঞানের নিমিত্ত সম্ভব 
নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 


এতিহ্য প্রমাণ বর্ণন | 


এই প্রমাণেরও দর্শন শাস্ত্রে অঙ্গীকার নাই। পৌরাণিকগণ সম্ভবের ন্যায় 
ইহাকেও অতিরিক্ত প্রনাণ বলিয়া স্বীকার করেন। সাংখ্যতত্ব কৌমুদীর 
উদ্ধত অংশ হইতে বিদিত হইবে যে উহা শব্দ প্রমাণেরই অস্ততূতি।-_তথাহি, 

অনুবাদ (ট)-_এ্রহিহা নামে আর একটী প্রমাণ আছে । “ইতি হ উচুঃ বৃদ্ধ!ঃ৮ 
প্রাচীনগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন (ইতিহ+বণ এ্রতিহ্া), উহার বক্তার 
নিশ্চয় নাই, কেবল কিম্বদন্তী অর্থাৎ জনশ্রতিপরম্পরা মাত্র, যেমন এই 
বটবৃক্ষে যক্ষ বসতি করে। উ'৬ অএঁতিহ্যটী প্রতাক্ষাদির অতিরিক্ত নহে, 
কেন না, যদি বক্তার নিশ্চয় না হয়, তবে, “বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে কি না।” 
এরূপ সংশয় হয় (সংশয় প্রমাণ নহে )। কথায় বিশ্বাস হয়, এরূপ কোনও 
বক্কার নিশ্চয় হইলে তাহার উক্কিটা ! ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতি ইত্যাদি ) 
আগম অর্থাৎ আপ্তবচনরূপ প্রমাণ হইবে । অতএব প্রমাণ তিন প্রকার 
ইহ! স্থিরীকৃত হইল ॥ ৫ ॥ 

মন্তব্য ট)--অযুক বটগাছে ভূত আছে, অমুক বেলগাছে ব্রহ্মদৈত/ আছে, 
এরূপ প্রবাদ প্রায় সর্বত্রই শুন! যায়, উহার কোন মূল নাই, চিরকাল জনরব 
চলি: আসিতেছে দাত । ওরূপ অমুলক বিষয় বোধের নিমিত্ত খঁতিহ্য নামে 
ভাতরিক্ত প্রমাণ মাণ্বার আবশ্যক করে না। মুল স্থির হইলে কোন বিশ্বপন্ত 
ব্যক্তি বলিয়াছে এরূপ নিশ্চয় হইলে শব্দ প্রমাণের অন্তডূতি হইবে, নতুবা! মিথ্যা 


উপসংহার । ২৫৯ 


পদার্থের নিমিত্ত প্রমাণের অন্বেষণ নিশ্রয়োজন। অতএব স্থির হইল, প্রমাণ 
তিন প্রকার অতিরিক্ত নহে। 


ংসারের বিষয় অপলাপ করা যায় না; প্রমাণের সংখা অল্পই হউক 
বিস্তরই হউক, সকল মতেই পদার্থজ্ঞানের উপপত্তি হইয়া থাকে । প্রমাণের 
ংখ্য। অধিক করিলে উপদেশের উপায় সুগম হয় সন্দেহ নাই । অক্পপ্রমাণে 
সমস্ত পদার্থজ্ঞানের উপপত্তি করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর হয়। পুরাণাদি 
শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণনাই অধিক, তাই প্রমাণের সংখ্যাও অধিকরূপে স্বীকার 
আছে॥ 


উপসংহার । 


পূর্বে বলিয়াছি যে দার্শনিক মতে সম্ভব ও এঁতিহ্য এই শেষোক্ত ছুইপ্রমাণের 
অঙ্গীকার নাই, অতএব প্রত্যক্ষা্দি ষটুবিধ প্রমাণই দর্শনশান্ত্রের অভিমত । যদ্তপি 
প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে বাদিগণের বিবাদ আছে, তথাপি সংখ্যা অল্পই হউক 
অথব! বিস্তরই হউক কেহ কোনটা অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, 
কেহ তাহাকে কোন অন্যটার অন্তভূতি বলেন ও আবার কেহ তাহাও অস্বীকার 
করেন। এইরূপ সকল মতেই পদার্থ জ্ঞানের নিমিত্ত ঘট ( অথবা অষ্ট) বিধ 
প্রমাণের আবশাক হয়। কথিত কারণে মুখারূপে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সংখ্যা 
ষট্বিধ এবং তাহাতে শেষোক্ত ছুই প্রমাণের অন্তভাব হয়। প্রমাণ সকলের 
বিবরণ বিস্তানিতরূপে বল! হইয়াছে কিন্ত অনেকের বিষয় বিস্তৃত বিবরণ দুর্ব্বোং 
হইবে বলিয়া পুনরার চুম্বক স্বরূপ তাহা সকলের সারাংশ নিয্নে প্রদান কর 
যাইতেছে । 

চার্বাকমতে এক প্রত্যক্ষ প্রমাণই স্বীকৃত হয়, অন্ত প্রমাণ অলীক, ইন্ত্রিয়াদি' 
খারা যে জ্ঞান হয় তাহ প্রত্যক্ষ । 

কণাদ ও স্থগত (বৌদ্ধ) প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনুমান প্রমাণও স্বীকার 
করেন। কারণ কেবল এক প্রত্যক্ষপ্রমাণ অঙ্গীকার স্থলে তৃপ্যার্থীর ভোঞ্জনে যে 
প্রবৃত্তি হয় তাহা হওয়া উচিত নহে। কেননা অতুক্তভোজন বিষয়ে তৃপ্তির 
হেতৃভার প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান নাই । তৃতক্তভোজন বিষয়ে তৃপ্তির 
হেতুতার যে পুর্ববান্থভব তাহ! অন্ুমানঘ্বারা৷ অভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্তির হেতু হয 
স্থতরাং অন্থমান প্রমাণ স্বীকার করা আবশ্তক। 

সাংখ্যশান্্রকর্তীকপিলম্তানুযায়িগণ উক্ত ছুই প্রমাণ সহিত তৃতীয় শব 


২৬৪ তদ্ধজানাম্বত। 


প্রমাণও অঙ্গীকার করেন। কারণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুই মাত্র প্রমাণ 
দ্বীকৃত হইলে, কোন ব্যক্তির পিতার দেশাস্তরে মৃত্যু হইলে যথার্থ বক্তাদ্বার! 
পিতার মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তিতে পুত্রের যে তাহাতে নিশ্চয় হয়, তাহা হওয়া উচিত 
নহে, কারণ দেশাস্তরস্থ পিতার জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা সম্ভব নহে। 
সুতরাং তৃত'য় শব্দপ্রমাণের অঙ্গীকার আবশ্তক। 

ন্যায় শাস্ত্রের কর্তা গৌঁতমমতাবলম্বিগণ উক্ত তিনপ্রমাণ সহিত উপমান নামক 
চতুর্থ প্রমাণও অঙ্গীকার করেন, কারণ প্রত্যক্ষাদি তিন প্রমাণ মাত্র স্বীকৃত 
হইলে গবয়াদি পদের শক্তিগ্রহ হইবে না । “গো সদৃশ পণুটাকে গবয় বলে” এই 
কথা কোন অরণ্যবাসীর মুখে গুনিয়। গ্রামবাসী ব্যক্তি অরণ্যে গিয়া যদি সেই 
পপ্তটীকে দেখিতে পায় তখন তাহার অরপ্যনিবাসীপুরুষের বাক্য ম্মরণদ্বারা "এই 
পশুটী গোর সদৃশ” এইরূপ জ্ঞান হয়, সুতরাং এই বিলক্ষণ জ্ঞানের হেতু উপমান 
প্রমাণ। এই প্রমাণের ম্বরূপ ভ্তায়ের রীতিতে বলা হুইল। বেদাস্তমতে 
উপমিতি উপমানের স্বরূপ এই--গ্রামবাসী পুরুষ অরণ্যে গবয় দেখিয়া “এই 
পণ্তটী আমার গোসদৃশ” এইরূপ নিশ্চয় করতঃ পরে “আমার গরু এই পণ্র 
সদৃশ" এইরূপ জ্ঞান করে। এই প্রকারে গবয়েতে গোরসাদৃশ্যের জ্ঞানকে 
উপমান প্রমাণ বলে ও গোতে গবয়ের সাদৃশ্যজ্ঞানকে উপমিতি বলে ৷ স্তায়- 
মতে যেমন সাদৃশ্য জ্ঞানদ্বারা উপমিতি হয় তেমনি বিধর্শজ্ঞানদ্বারাও উপমিতি 
হয়। যেমন কোন গ্রামনিবাসা ব্যক্তি 'অরণ্যনিবাপী পুরুষদ্ধার। “উদ্ব'বধন্মা 
শৃঙ্গনাসিকাবিশিষ্ট পশুবিশেষ খড়গামুগপদের বাচয” এই বাকা শ্রবণ করিয়া 
'ৰাক্যার্থ অনুভবের অনন্তর অরণ্যে উষ্টবিধন্ম থড্গামৃগ দেখিয়! দৃষ্ট গণ্ডার পণ্ড 
বিশেষে খড়ামৃগ পদের বাচ্যতা বোধ করে। এইরূপ বিলক্ষণ জ্ঞানের হেতু 
উপমান প্রমাণও স্ায়মতে স্বীকৃত হয়। 

পূর্ববমীমাংসার একদেশী ভট্টের শিষা প্রভাকর ও তাহার অনুসারিগণ 
উক্ত চারি প্রমাণ সহিত অর্থাপত্ভিও অঙ্গীকার করেন। দিবা অভোজী পুরুষের 
সুলকায় দেখিয়া “এই ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে” এইরূপ নিশ্চয় হয়, 
কারণ রাত্রিভোর্ধন ব্যতীত দিবাসভোজী পুরুষের স্থলত! সম্ভব নহে। 
সুতরাং রাত্রিঅভোন্গনের স্থলত! সম্পাদক (উপপাদক ) ও রাত্রি-ভোজন 
সম্পাদ্য (উপপাদ্য )। উপপাদদা বা সম্পাদ্য জ্ঞানের হেতু উপপাদক 
ব! সম্পাদক জ্ঞানকে ( কল্পনাকে ) অর্থাপত্তি বলে। যাহা ব্যতিরেকে যাহা 
উপপন্ন হয় না, তাহ! তার উপপাদ্য আর যাহার অভাবে যাহা অনুপপন্, 


উপসংহার। ২৬১ 


সেইটা তাহার উপপাদক। রাত্রিভোজন ব্যতীত দিবাঅভোজী ব্যক্তির 
স্থলত! সম্ভব নহে, সুতরাং স্থূলতা উপপাদ্য রাত্রিভোজন উপপাদক । উপপান্ত 
স্থলতাদ্বার৷ উপপাদক রাত্রিভোজনের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। 

পূর্বমীমাংসার বার্তিককার ভট্ট উক্ত পঞ্চম সহিত ষষ্ঠ অনুপলবি প্রমাণও 
অঙ্গীকার করেন এবং বেদাস্তেও ষট. প্রমাণ স্বীকৃত হয়। অনুপলব্ধিগ্রমাণের 
প্রয়োজন এই-_গৃহাদিতে ঘটার্দির অভাবের জ্ঞান হয়, যে স্থলে যে পদার্থ 
প্রঠীত ভূয় না সে স্থলে সে পদার্থের অভাবের জ্ঞান হয়। অপ্রতীতির নাম 
অন্ুপলব্ি, ঘটাদির যে অন্থপলব্ধি অর্থাৎ অপ্রতীতি তদ্বারা ঘটের অভাব 
নিশ্চিত হয়। কথিত প্রকারে পদার্থাদির অভাবনিশ্চয়ের হেতু যে পদার্থের 
অগ্রতীতি তাহাকে অন্ুপলব্বিপ্রমাণ বলে। 

উপরিউক্ত প্রকারে প্রত্যক্ষার্দি ষড় বিধ বাহ্যপ্রমাবৃত্তি হয়। সুখাদি 
গোচর আস্তরবৃত্তি, স্থৃতি, ও ঈশ্বরের বুত্তিজ্ঞান, এই তিন যদ্যপি ভ্রম ও প্রম। 
হইতে বিলক্ষণ, তথাপি যথার্থ। এইরূপে প্রমা ও যথার্থ ভেদে বৃত্বিজ্ঞান নব 
বিধ। এতত্বাতীত পঞ্চ অযথার্থ অপ্রমা হয়। অপ্রমার বিস্তৃত বিবরণ 
তৃতীয় পাদে আরম্ভ হইবে। ইতি । 


গু ঞ্ন্ম শব । 
তৃতীয় পাদ। ূ 
(বৃত্তির কারণসামগ্রী, সংযোগ, তথা অপ্রমারৃত্ির বিশেষ 
' বিবরণ ও ভেদ, অনির্ধ্বচনীয় খ্যাতি আদির বিস্তৃত 
বর্ণন এবং প্রসঙ্গভ্রমে স্বতঃপ্রমাত্ব, পরতঃ- 
প্রমাত্ববাদ নিরূপণ | ) 


সমবায়ী ( উপাদান ) অসমবায়ী ও নিমিত্কারণের 
বিবরণ ও সংযোগের লক্ষণ। | 
t 


অপ্রমাবৃত্তি নিরূপণের পূর্বে বৃত্তির নিমিত্ত উপাদানাদিকারণসামগ্রীর 
নিরূপণ আবশ্যক। গ্রন্থের দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে “বৃত্তির স্বরূপ কি?” 
এই প্রশ্নের উত্তরে বৃত্তির সামান্য লক্ষণ ও নববিধ ভেদের ( ষট্‌ প্রমাবৃত্তি ও 
তিন বথার্থবৃত্তি, এইরূপে নব প্রকার মুখা ভেদে) বিশেষ লক্ষণ বলা! 
হইয়াছে । এক্ষণে “বৃত্তির কারণ কি?” প্রয়োজন কি +? এই ছুই বিষয়ের 
নিন্নপণ আবশ্যক ; বৃত্তির প্রয়োজন চতুর্থ পাদে বর্ণিত হইবে। সম্প্রতি 
বৃত্বির কারণসামগ্রীর বিবরণ বলা যাইতেছে, পরে জপ্রমাবুত্তির বিশেষ লক্ষণ 
ও ভেদ বিভ্বৃতরূপে বলা যাইবে । 

কারণসমুদারকে সামগ্রী বলে। নায় ভিন্ন অন্য সকল মতে কারণ 
দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত । যে কারণের স্বরূপে কারোর স্থিতি হয় 
তাহার নাম উপাদ্দানকারণ। যেমন ঘটের উপাদানকারণ কপাল । 
এই উপাদানকান্কু£ট নায় মতে সমবায়িকারণ বলিয়া উক্ত। বীর্য 
হইতে .তটস্থ থাকিয়া যে কার্োর জনক হয়, তাহাকে নিমিত্ত- 
কারণ বলে, যেমন কুলাল দণ্ড চ্াদি ঘটের নিমিত্তকারণ। ভ্তায়- 
বৈশেষিকমতে নমবারী অসমবায়ী ও নিমিদ্ব ভেদে কারণ ভ্রিবিধ, তাহাদের 
' প্রত্যেকের লক্ষণ এই--প্বৎসমবেতং কার্ধামুৎপদ্াতে তৎ সমবায়িকারণং" 
অর্থাৎ যে এবো সনবারমন্থরধে কার্য উৎপর হয় সেই গ্রব্য উক্ত কার্ধ্যের সমবায়ি- 
কারণ! বেমন তন্করূপদ্দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে পটরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয়, কিনা, 


বৃত্তির কারণসামগ্রীর প্রমাত্ববাদ নিরূপণ । ২৬৩ 


_ খটপটাদিদ্রব্যে রূপরসাদিগুপরূপকার্ধ্য: তথ! কর্মরূপ কাধ্য সমবায়সন্বন্ধে 
্ৎপর হয়। ' “সমৰায়্বসমবায়িসমবায়ান্ততরসম্বন্ধেন সমবায়িকারণে প্রত্যা- 
১ সন্ধে সতি জ্ঞানাদিতিয়ত্বে সতি কারণং অসমবায়িকারণং” অর্থাৎ যে পদাথ 
যে ক্যর্যের সমবায়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে স্থিত হইয়া অথবা স্বসমবায়িসমবায়- 
সম্বন্ধে স্থিত হইয়া তথা আত্মার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণহইতে ভিন্ন হইয়া যে কার্য্যের 
প্রতি কারণ হয়, সেই পদার্থকে সেই কার্যের প্রতি অসমবায়িকারণ বলে। এই 
লক্ষণে অসমবায়িকারশের দুই প্রকার বিভাগ সিদ্ধ হয়, এক অসমবায়িকারণটী 
আপনার কার্যের সমবায়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে স্থিত কাধ্যের জনক হয়, আর 
দ্বিতীয় অসমবাদ্িকারণটা আপনার কার্যোর সমবায়িকারণে শ্বসমবায়িসমবায় 
সম্বন্ধে স্থিত কার্যের জনক হয়। প্রথম অসমবায়িকারণের উদাহরণ এই £-_ 
যেমন তত্র সংযোগ পটরূপকাধ্যের সমবায়িকারণরূপতন্ততে সমবায়সন্বন্ধে 
থাকে, এই তন্তসংযোগ জ্ঞানাদি গুণহইতে ভিন্ন হয়৷, আর তন্ত সকলের পরস্পর 
ংযোগ বিনা পটের উৎপত্তি হয় ন! বলিয়া উক্ত তন্তসংযোগ পটেরও কারণ হয়। 
এইরূপে তন্তনংযোগ পটের অসমবায়িকারণ। কপালসংযোগ ঘটের 
অসমবায়িকারণ, তথা পরমাণুসংযোগ দ্বাণুকের অসমবারিকারণ, ইত্যাদি 
প্রকার অপমবায়িকারণের উদাহরণ জানিবে। দ্বিতীয় অসমবাস্িকারণের 
উদাহরণ বলা যাইতেছে, পটাদ্িঅবয়বীতে স্থিত যে রূপরসাপ্দগুণ, সেই 
পটাদিঅবয়বিনিষ্টরূপারিগুণের তন্ক আদি অবয়বের রূপাদিগুণ যথাক্রমে 
অসমবায়িকারণ হয়। এস্থলে রূপা্দিকার্যোর সমবায়িকারণরূপ পটাদিতে তন্ত.. 
আদি অবয়বের রূপাদিগুণ সমবার়সম্বন্ধে থাকে না, তন্তু আদির রূপাদিগুপ 
স্বসমবায়িসমবায়নদ্বন্ধে পটাদি অবয়বীতে থাকে । এখানে “শ্ব’’ শবদ্বারা তন্তু- 
আদি অবয়বের রূপাদিগুণের গ্রহণ হইবে । এই রূপাদির সমবায়িকারণ যে তন্ত- 
আদি অবয়ব, সেই তন্তআদি অবয়বে পটাদি অবয়বী সমবার়সন্বন্ধে থাকে । এই 
প্রকারে পটাদি অবয়বীতে স্বদমবারি সমবায়সম্থন্ধে স্থিত তন্তুঞ্জীদি অবয়বের বে 
রূপাঁদি গুণ, সেই রূপাদিগুণ অবয়বীর রূপাদি গুণের যথাক্রমে জনক হয়, তথা 
জানাদি গুণহইতে ভিন্নও হয়। সুতরাং তস্তত্দি অবয়বে রূপাদিগুণ পটা্দি 
অবয়বীর রূপাদিগুণের অসমবায়িকারণ। পৃব্বোক্ত 'অসমবায়িকারণের লক্ষণে 
“জ্ঞানাদি ভিন্নত্বে সতি” এই পদ যদি না বল! হইত তাহ! হইলে আত্মার জানাদি 
বিশেষ গুণে অনবার়িকারণের লক্ষণের অতিব্যাঞ্তি হইত । কারণ ইচ্ছার সমবাসি- 
কারণরূপ আত্মাতে সমবায়নম্বন্ধে স্থিত যে জ্ঞান তাহা ইচ্ছার জনক হয়। তথ! 


২৬৪ ৃ তথজ্ঞানামৃত । 


প্রবত্বের সমবায়িকারণরূপ আত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে স্থিত যে ইচ্ছা তীহা পযত্রের 
জনক হয়। তথা সুখ দুঃখের সমবারিকারণরূপআত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে স্থিত 
যে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম তাহা সুখ হুঃখ্র জনক হয়! এইরপে উক্তজ্ঞানাদিগুণে অসমধযায়ি- 
কারণের লক্ষণের অতিব্যান্তি হয়। কিন্ত উক্ত জ্ঞানাদি ইচ্ছাদির অসদবায়ি- 
কারণ নহে, নিমিত্তকারণ, সুতরাং অতিব্যাপ্তিদোষ নাই। যদ্যপি পটাদি 
কার্যের অসমবায়িকারণের লক্ষণের তুরী তস্ত সংযোগাদিনিমিত্তকারণে 
অতিবাপ্তি হয়, তথাপি যেরূপ অসমবায়িকারণের সামান্য লক্ষণে জ্ঞানাদিহইতে 
ভিন্নত্বের নিবেশ হইয়াছে তদ্রপ প্রত্যেক পটাদি কার্যের অসমবায়িকারণের 
লক্ষণে তুরী তন্ত সংযোগার্দিহইতে ভিন্নত্বের নিবেশ হইবে। অর্থাৎ “পট- 
সমবারিকারণে সমবায়সম্বন্ধেন প্রত্যাসন্নত্বে সতি তুরীতন্তসংযোগাদিভিন্নত্বে সতি 
পটকারণং পটাসমবায়িকারণং* এই প্রকারে সেই সেই পটাদিকার্ষ্যের 
সেই সেই তন্থসংযোগাঁদি অসমবায়িকারণের বিশেষ লক্ষণ করিলে, তুরী তন্ত 
ংযোগাদিনিমিত্তকারণে পটাদি কার্য্যের অসমবায়িকারপের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। এক্ষণে নিমিত্তকারণের লক্ষণ বলা যাইতেছে, "তদুভয়ভিন্নংকারণং 
প্নিমিত্তকারণং” অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমবায়িকারণ তথা অসমবায়িকারপহইতে 
ভিন্ন যে কারণ তাহাকে নিমিস্তকারণ বলে। যেমন তুরী তন্ত বেমী আমি 
পটের তথা দণ্ড চক্র কপালাদি ঘটের নিমিত্ত কারণ, এইরূপ ঈশ্বরও দেশ 
কালাদি সর্ব পদার্থের নিমিত্ত কারণ। ক্র সমবায়ী, অসমবারী ও মিষিভ, 
এই তিন কারণ দ্রব্যগুণকর্ম্মরূপভাবকার্য্যের হইয়া থাকে আর প্রধ্বংল!- 
ভাবাদিরূপঅভাবকার্ধ্যের কেবল নিমিত্তকারণই তয়, সমবায়ী ও অগমবায়ি- 
কারণ হয় না। 

অসমবারিকারণকে স্থল রীতিতে বলিতে গেলে এই ভাব দীড়ায় :-_কার্য্যের 
সমবায্িকারণের সম্বন্ধী হইয়া যে কাধ্যের জনক হয়, তাহার নাম অসম্বাঁয়ি- 
কারণ। যেমন ' কপালসংযোগ ঘটের, তথা তন্তসংযোগ পটের অসমবারি- 
কারণ। ঘটের সমবারিকারণকপালের সম্বন্ধী ও ঘটের জনক কপাল- 
ংযোগ হয়, এইরূপ পটের সমবারিকারণ তন্কর সন্বন্থী ও পটের জনক তন্ক 
ংযোগ হয়। পমবাযিকারণের সংযোগকে কাধ্যের জনক অঙ্গীকার না করিলে 
বিষুক্ত পালহইতে ঘটের, তথা বিষুকক তন্তহইতে পটের উৎপত্তি হওয়া 
উচিত। এই রীতিতে দ্রব্যের উৎপন্তিতে অবয়বসংযোগ কারণ 1' উক্ত 
জবয়বসংযোগে কার্যের স্থিতি হয় না, কিন্ত অবয়বে কার্ধ্য প্রব্যের স্থিতি হয়। 


সমবায়ী অসমবায়ী ও নিমিত্কারণের বিবরণ ও সংযোগের লক্ষণ। ২৬৫ 


সুতরাং অবয়বসংযোগে সমবাগ্লিকারণতা সম্ভব নছে। উক্ত সংযোগ 
কার্ষের তটস্থও নহে, কিন্তু অবয়বসংযোগ ও কার্যাদ্রব্য উভয়ই অবস্নবেতে 
সমানাধিকরণ হয়, সুতরাং নিমিত্তকারণতাও অবয়বসংযোগে সম্ভব নছে। 
এই কারণে স্তায়মতে সমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণহইতে বিলক্ষণ অসমবারি- 
কারণ হওয়ায় কারণ তিন প্রকার । যেপ্ধপ দ্রব্যের উৎপত্তিতে অবয়ব-সংযোগ 
অসমবায়িকাঁরণ হয়, তন্রপ গুণের উৎপত্তিতে কোন স্থলে গুণ অসমবারি কারণ 
হয় ও কোন স্থলে ক্রিয়া অসমবায়িকারণ হয় । যেমন নীলতম্তহইতে নীলপটের 
উৎপত্তি হয়, পীতের নহে। সুতরাং পটের নীলরূপের তন্তর নীলরূপ কারণ। 
উক্ত পটের নীলরূপের সমবায়িকারণ পট, তন্তর নীলরূপ তাহার সমবায়িকারণ 
নহে। এইরূপ তন্তর নীলরূপ পটের নীলরূপহইতে তটস্থ নহে, কিন্তু 
তন্তর নীলরূপ তস্ততে থাকে আর পটের নীলরূপও তস্ততে থাকে, সুতরাং 
উভয়ই সমানাধিকরণ হওয়ায় সম্বন্ধী হম়। অসন্বন্ধীকে তটস্থ বলে। যস্ধপি 
পটের নীলরূপ সমবায়সন্বন্ধে পটে থাকে, তথাপি ম্বসমবায়িসমবায়সন্বন্ধে 
পটের নীলরূপ তন্কতেই থাকে । স্ব শব্দে পটের নীলরূপ, তাহার সমবায়ী যে 
পট, তাহার সমবায় তন্তৃতে হওয়ায় পটের নীলরূপসহিত তন্কর নীলরূপের 
সমানাধিকরণ হয়। তন্তর নীলরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তন্ততে থাকে, উক্ত তন্ততেই 
পটদ্বারা পর্ম্পরাসন্বন্ধে পটের নীলরূপ থাকে । স্থুতরাং পটের নীলরূপহইতে 
তন্তর নীলরূপ তটম্থ না হওয়ায়, তন্ত্র নীলরূপে নিমিত্তকারণত। সম্ভব নহে। 
কিন্ত পটের শীলবপের সমবান্নিকারণ যে পট ভাঙার সন্বন্ধী তস্তর নীলরূপ হয় 
ও পটের নীলরূপের জনক হওয়ায়, তাহার অসমবার়িকারণ তন্তর নীলরূপ 
হয়। তস্তর নীলরূপ ও পট উভয়ই তস্ততে সমবায়সন্থদ্ধে থাকে, সুতরাং 
 সমানাধিকরণসগ্বন্ধে তন্তর নীলরূপ পটের সন্বন্ধী হয়! যেমন কার্যের রূপের 
অসমবায়িকারণ উপাদানের রূপ হয় তেমনই রসগন্ম্পর্শাদিতেও জানিবে। 
গুণের উৎপত্তিতে গুণের ক্রিয়া যে রীতিতে অদমবায়িকারণ হয় সেই রীতি 
ন্যায় বৈশেষিক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, অনুপযোগী জানিয়া পরিত্যক্ত হইল । 

ংযোগের প্রসঙ্গ অনেক স্থানে হয়, বলিয়। গুণের উৎপত্তিতে 
ক্রিয়া-অসমবায়িকারণের উদ্দাহরণ প্রদর্শনার্থ সংযোগের স্বরূপ ও উৎপত্তির 
প্রকার বল! যাইতেছে । সংযোগের লক্ষণ এইঃ-_-"জন্তদ্রব্যবৃত্বিত্বে সৃতি 
স্বসমানাধিকরণাভাব্প্রতিযোগী বিভাগভিন্নঃ গুণঃ মংযোগঃ* অর্থাৎ যে গুণ অন্ত- 


্রবাবৃত্তি হয় তথা স্বসমানাধিকরণঅভাবের প্রতিযোগী হয় তথা বিভাগহইতে 
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ভিন্ন হয় তাহাকে সংযোগ বলে । যেমন বৃক্ষস্থিত পক্ষীর 'যে বৃক্ষের সহিত 
সংযোগ, এই সংযোগ বৃক্ষপক্ষিরূপজন্যদ্রব্যবৃত্তি হয়। আর বৃক্ষের শাখা 
সহিত পক্ষীর সংযোগ হইলেও বৃক্ষের মূলের সহিত সংযোগের অভাব হয়, এই 
অভাবের প্রতিযোগিতা সংযোগে হওয়ায় উক্ত সংযোগ স্বসমানাধিকরণ অভাবের 
প্রতিযোগী হয়। এইরূপ সংযোগ বিভাগহইতে ভিন্নও বটে তথা গুণরূপও 
বটে। সংযোগের আরও তিনটা লক্ষণ আছে বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল । 
কথিত লক্ষণে লক্ষিত উক্ত সংযোগগুণ হুই প্রকার, একটী “কর্ম্মজ- 
সংযোগ” ও দ্বিতীয়টী “সংযোগজসংযোগ”। যাহার উৎপত্তিতে ক্রিয়! অসমবারি- 
কারণ হয়, তাহাকে “কর্ম্মজসংযোগ” বলে। সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ- 
হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে “সংযোগজ-সংযোগ’” বলে । কর্ম্মজসংযোগণ্ড 
“অন্যতরকর্ম্মজ-সংযোগ”” ও “উভয়কর্মজসংযোগ” ভেদে ছুই প্রকার। 
ংযোগের আশ্রয় হুই বস্ত হয়, তন্মধ্যে একটার ক্রিয়ার যে সংযোগ হয় 
তাহার নাম “অন্ততরকর্ম্মজজনংযোগ” । যেমন পক্ষীর ক্রিয়াতে বৃক্ষ পক্ষীর 
ংযোগ হইলে উহাকে “অন্যতরকর্্মজনংযোগ+” বলা যায় এস্থলে বৃক্ষ ও পক্ষী 
ংযোগের সমবায়িকারণ, এই সংযোগের সমবায়িকারণপক্ষীতে তাহার 
ক্রিয়ার সমবায়সন্বন্ধ হওয়ায় পক্ষিবূপসমবায়িকারণের সম্বন্ধিনী তথ! পক্ষিবৃক্ষের 
সংযোগের জনক পক্ষীর ক্রিয়া হয়, স্থতরাং উক্ত ক্রিয়া পক্ষিবৃক্ষদংযোগের 
অসগবায়িকারণ। মেষতয়ের ক্রি়াঘারা যে মেষদ্য়ের সংযোগ হয় 
তাহাকে “উভয়কম্মর্জসংযোগ” বলে। মেষদ্ধয়ের সংযোগের মেষত্বর 
সমবায়িকারণ ও তাহাদের ক্রিয়া অসমবায়িকারণ। যেস্লে হস্তের 
ক্রিয়াারা হস্ততরুর সংযোগ হয়, সে স্থলে হস্ততরু পরস্পর 
সংযুক্ত হয়, হস্ততরুর সংযোগে কারতরুও সংযুক্ত হয়। এম্থলে হস্ততরু- 
ংযোগের হন্তের ক্রিয়া অসমবাফিকারণ। কায় বা তকরুতে 
ক্রিয়া হইলে কায়তরুর সংযোগও ক্রিয়া জন্য হইত। ক্কারেতে তরুর ন্তায় 
ক্রিয়া নাই, সকল অবয়বে করিনা হইলেই অবয়বীর ক্রিয়৷ বলা যায়। 
হস্তের ক্রিয়াদ্ছারা ইতর সকল অবয়ব নিশ্চল থাকে বলিয়া কায়েতে ক্রিয়া বলা 
সম্ভব নহে। ম্থৃতরাং কায়তরুসংযোগ অসমবায়িকারণ নহে, অন্ততর- 
কর্মজহস্ততরুসংযোগই কারতরুসংযোগের অসমবায়িকারণ। কারণ কারতরু- 
সংযোগের সমবারিকারণ যে কায়, তাহাতে স্বসমবাক্লিসমবেতত্ব সম্বন্ধে 
হন্ততযুসংষোগ সম্বন্ধী হয়, আর কায়তরুসংযোগের জনক হওয়ায় অসমবারি- 


সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিতরা!রণেরবিররণ ও সংযোগের লক্ষণ । ২৬৭ 


কারণ. হয়। স্ব শব্দে. হস্ততরুসংযোগ, তাহার সমবায়ী হস্ত, তাহাতে সমবেত: 
যে কায়. তাহার সমবেতত্বধর্ম্মসম্বন্ধ হয়.।. এই রীতিতে পরম্পরাসন্বন্ধের 
সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে পর্য্যবসান হয়। এখানে হস্ততরুসংযোগ সমবায়সদ্বন্ধে 
হস্তে থাকে ও কায়ও সমবায়সম্বন্ধে হন্ডে থাকে ।. সুতরাং উভয়ই সমানাধি- 
করণ হওয়ায় উভয়ের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ হয়। যেরূপ কায় ও সংযোগ হস্তে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সমানাধিকরণ হয়, তদ্রপ একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
থাকিলে ও দ্বিতীয়টী পরম্পরাসম্বন্ধে থাকিলে তাহাকেও সমানাধিকরণ বলে ও 
তাহাদেরও সামানাধিক রণ্যসম্বন্ধ হয়। হম্ততরুসংযোগের প্রতীতি হইবামাত্রই 
কায়তরুসংযোগেরও প্রতীতি হইয়া থাকে আর হস্ততরুসংযোগের প্রতীতি না 
হইলে কাঁয়তকুমংযোগেরও প্রতীতি হয়৷ ন । সুতরাং কা সতক্ষসংযোৌগের হস্ত- 
তরুসংযোগ কারণ । ইহা! সংযোগজমংযোগের উদাহরণ, এই সংযোগের 
নামান্তর “কারণাকারণসংযোগজন্ত কার্যযা কার্ধযসংযোগ”। এস্থলে ছুই সংযোগহয়, 
একটা হস্ততরুর সংযোগ, ইহ! হেতুসংযোগ । আর দ্বিতীয়টা কায়তরুর সংযোগ 
ইহার নাম ফলসংষোগ । এখানে কারণ শব্দে ফলসংযৌগের আশ্রয়ের যে সম- 
বায়িকারণ তাহার গ্রহণ হইবে। ফলসংযোগের আশ্রয় কায় তরু উভয়ই, 
তম্মধো কায়ের স্মবায়িকারণ হস্ত, সুতরাং কারণ শব্দে হস্তের গ্রহণ হইবে। 
অকারণ শব্দে তরুর গ্রহণ হইবে, কারণ কায়ের বা তরুর সমবায়িকারণ তরু 
নহে বলিয়া অকারণ। এইরূপ হেতুসংযোগের আশ্রয়ে যে জন্য তাহার কার্য্য 


শবে গ্রহণ হইবে আর হেতুসংযোগের আশ্রয়ে যে অজন্য তাহার অকাৰ্য্য শব্দে 
" গ্রহণ হইবে। হেতুসংযোগের আশ্রয় হস্ত ও তরু উভয়ই, তন্মধ্যে হুস্তজন্য যে 
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কায় তাহ! কার্য, আর হস্তহইতে তথ! তরুহইতে অজন্য ধে তরু তাহ! অকাধ্য। 
এই প্রকারে কারণ যে হস্ত ও অকারণ যে তরু তাহাদের সংযোগে কাৰ্য্য যে 
কায় ও অকাৰ্য্য যে তরু তাহাদের সংযোগ উৎপন্ন হয়। এই সংযোগটাকে 
কারণাকারণসংযোগজন্যকাধ্যাকাধ্যসংযোগ বলে। ইহাই সংযোগজসংযোগ, 
অন্যথা কন্মজসংযোগই হুইয়া থাকে । যেস্কলে কপালের কর্মে কপালঘ্বয়ের 
সংযোগ হয় ও কপালসংযোগহইতে কপালাকাশের সংযোগ হয়, সেস্থলে 
কর্মজসংযোগ হয়, সংযোগজনংযোগ নহে। কারণ যে কপালের কর্ম্মদ্বার! 
কপালঘ্বয়ের সংযোগ হয়, সেই কপালের কর্ম্মন্বারাই কপালাকাশের 
ংযোগ উৎপন্ন হয়। কৰুপালদ্বয়ের সংযোগ ও কপালাকাশের সংযোগ উভয়ই 
একক্ষণে উৎপন্ন হওয়ায়. তাহাদের পরস্পরের কারণকার্যয-ভাব সম্ভব নহে। 
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সুতরাং কপালদ্বয়ের সং ংযোগের ন্যায় কপালাকাশসংযোগও কপালের ক্রিয়াজন্য 
হওয়ায় কর্ম্মজসংযোগ হয়। কথিত রীত্যন্থলারে “কারণাকারণসংযোগজন্য- 
কার্ধ্যা কার্ধ্যসংযোগ” পঅন্যতর কর্মজসংযোগ* ও “উভয়কর্ম্মজসংযোগ” ভেদে 

সংযোগ ত্রিবিধ। কোন গ্রন্থকার “সইজসংযোগ”ও অঙ্গীকার করেন। যেমন 
স্থবর্ণে পীতরূপ তথা গুরুত্বের পার্থিবাংশ তথা অগ্নির সংযোগে নাশ 
হয় না এরূপ দ্রব্যত্বের আশ্রয়ে তৈজস ভাগ, এই সকলের সহজসং যোগ হয়। 
ংযোগীর জন্মের সহিত উৎপন্ন হইলে তাহাকে “সহজসংযোগ* বলে। সুবর্ণ 
কেবল পার্থিব হইলে পার্থিব দ্রব্যত্বের যেরূপ অগ্নিসংযোগে নাশ হয় তদ্রপ 
সুবর্ণের দ্রব্যত্বেরও অগ্নিসংযোগে নাশ হইত, এদিকে কেবল তৈজস বলিলে 
পীতরূপ ও গুরুত্বের অভাব হইত, সুতরাং সুবর্ণ তৈজসপািবাংশসংযুক্ত। 
মীমাংসামতে প্নিত্যসংযোগণ্ও স্বীকৃত হয়। কিন্তু স্যায়মতে উপরি উক্ত ত্রিবিধ 
ংযোগই স্বীকাধ্য এবং তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ এই প্রকারে কথিত 
হইয়াছে। যথা £__ক্রিয়াংভাববৎসমবেতত্বে সতি ক্রিগ্লাবংসমবেতসংষোগঃ 
অন্ততরকর্ম্মজস-যোগঃ”” অর্থাৎ যে সংযোগ শ্বজনকক্রিয়ার অভাববিশিষ্টদ্রব্যে 
সমবায়সন্বন্ধে থাকে, তথা স্বজনক ক্রিয়াবিশিষ্টদ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, 
তাহাকে “অন্ঠতরকর্মজমংযোগঃ* বলে। যেমন পক্ষিক্রিয়াজন্য পক্ষীর পর্ববত- 
সহিত সংযোগ হয়; এখানে পক্ষিপর্বতের সংযোগ স্বজনকক্রিয়ার অভাব-বিশি্ট- 
পর্বতেও হয় তথা স্বজনকক্রিয়াবিশি পক্ষীতেও হয় বলিয়া পক্ষিপর্বতের 
ংযোগ অন্ততরকর্ম্মজসংযোগ বলিয়া উক্ত। “স্বজনক ক্রিয়াইতাববদসমবেত- 
ংযোগঃ উভয়কর্ম্মজসংযোগঃ” অর্থৎ যে সংযোগ স্বজনকক্রিয়ার অভাববিশিষ্- 
দ্রব্যে সমবারসন্বন্ধে থাকে ন! তাহার নাম “উভয়কর্ম্মজসংযোগ’”। যেমন ছুই 
মল্লের ক্রিয়াজন্য যে ছুই মল্লের সংযোগ হয় তাহা স্ব্সনক ক্রিয়ার অভাববিশিষ্ট- 
দ্রব্যে থাকে না। স্থতরাং এইরূপ সংযোগকে উভয়কর্মজসংযোগ বলে। 
“কর্মাজন্যসংযোগঃ সংযোগজসংযোগঃ” অর্থাৎ যে সংযোগ ক্রিয়ারূপ কর্ম্মদ্বারা 
অজন্ত তাহাকে “সংযোগজসংযোগ” বলে। যেমন হস্তবৃক্ষের সংযোগজন্য যে 
কায়তরুর সংযোগ, তাহা ক্রিয়ারূপ কর্ম্মদ্বারা জন্য নহে বলিয়া কিন্তু হস্তবৃক্ষের 

ংযোগদ্বারা জন্য বলিয়া সংযোগজসংযোগ শব্দে কথিত। পূর্বোক্ত কর্ম্মল্- 

ংযোগ (১)অভিঘাতাখ্যসংযোগ, ও (২) নোদনাখ্যসংষোগ, ভেদে পুনঃ হুই 
প্রকার। “ম্পর্শবেগোভয়বদ্দ্রব্যসংষোগঃ অভিথাতাখ্যসংযোগঃ” অর্থাৎ স্পর্শ 
ও বেগ এই ছুই গুণবিশিষ্টদ্রব্যের যে অপর মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযোগ 


সমবায়ী ও নিমিত্তকারণের অঙ্গীকারপূর্ব্াক অসমবারিকারণের খণ্ডন । ২৬৯ 


তাহাকে “অভিঘাতাখাস্ংযোগ*বলে । এই অভিঘাতাখ্যসংযোগ মূর্তদ্ববোর ক্রিয়ার 
অসমবায়িকারণ, তথ, অুর্থত্রব্যাবচ্ছিন্নাকাশে উৎপন্ন হয় যে শব তাহার 
নিমিত্তকারণ ৷ ৭ম্পর্শবদদ্রবাসংযোগঃ নোদনাখ্যসংযোগঃ” অর্থাৎ ম্পর্শবিশিষ্ট- 
দ্রব্যের যে অপর মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগ তাহার নাম “নোদনাখ্য- 
সংযোগ” । এই নোদনাখাসংযোগ শব্দের জনক নহে কিন্তু মূর্তদ্রবো ক্রিয়া 
মাত্রেরই জনক। 

উক্ত প্রকারে দ্রব্যের উৎপত্তিতে অসমবার়িকারণ: অবয়বসংযোগ হয় 
আর গুণের উৎপত্তিতে কোন স্থলে গুণ ও কোন স্থলে ক্রিয়া অসমবায়িকারণ 
হয়! সমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণের লক্ষণ অসমবায়িকারণে সম্ভব নহে; 
কিন্ত সমবায়িকারণের সম্বন্ধী বে কার্যের জনক তাহা তৃতীয় অসমবায়িকারণ 
হওয়ায়, সমবায়ী, অসমবায়ী, নিমিত্ত, ভেদে ফাল্সণ তিন প্রকার স্তায়- 
বৈশেষিক গ্রন্থে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 


সমবায়ী ও নিমিত্কারণের অঙ্গীকা রপূর্ব্বক 
অসমবায়িকারণের খণ্ডন । 


ন্ায়বৈশেষিক মতহইতে ভিন্ন সকল মতে “উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ”” 
ভেদে কারণ ছুই প্রকার, নৈয়ায়িক যাহাকে অসমবায়িকারণ বলেন, তাহা 
উক্ত একল মতে নিমিত্তকারণের অন্তর্গত । নৈয়ায়িক যে বলেন, নিমিত্তকারণের 
লক্ষণ অসমবারিকারণে না থাকায় অসমবায়িকারণকে নিমিত্তকারণ বল! যাইতে 
পারে না। ইহার সমাধান যথা £- কার্য্যের তটস্থ থাকিয়া কাধ্যের জনক হইলে 
ভ্রিবিধকারণবাদীর মতে নিমিত্তকারণ হয়, মতান্তরে উপাদানহইতে ভিন্ন যে 
কারণ তাহার নাম নিমিত্তকারণ। উক্ত নিমিত্তকারণ অনেকবিধ। কোন 
নিমিত্তকারণ কাধ্যের উপাদানে সমবেত থাকে, যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ 
কপালসংযোগ, তাহা ঘটের উপাদান কারণ কপালে সমবেত থাকে । কোন 
নিমিত্তকারণ কার্য্যের উপাদানের উপাদানে সমবেত থাকে, যেমন পটের রূপের 
নিমিস্তকারণ যে তত্তর রূপ, তাহ! পটরূপের উপাদান যে পট, তাহার উপাদান 
তন্ততে সমবেত থাকে । কোন নিমিত্তকারণ- কর্তৃরূপ চেতন হয়, তাহা স্বতন্ত্র 
যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুলাল। কোন নিমিত্তকারণ জড় হয়, তাহ! কর্তার 
ব্যাপারের অধীন, যেমন ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদি ৷ এইরূপ নিমিত্তকীরণের অনেক 
ভেদ হয়, কিঞ্চিৎ বিলক্ষণত। দৃষ্টে অসমবায্নিকারণ পৃথক অঙ্গীকার করিলে, 


২৪৪ তন্বগনাসত.। 


ঘটের.. কারণ. কগপালসংযোগেও তথা ঘটরূপের কারণ কপালরূপেও্ড কারণতার 
ভেদ অঙ্গীকার করা উচিত। কারণ ঘটের কারণ কপালসংযোগ কার্য্যের 
উপাদানে সমবেত থাকে, আর ঘটরূপের কারণ কপালরূপ কার্য্যের উপাদানের 
উপাদানে সমবেত থাকে.। এইরূপ বিলক্ষণকারণ হইলেও নৈয়ারিক তদুভয়কে 
অসমবায়িকারণ বলেন ; তাহাদের পরস্পরের বিলক্ষণকারণতা স্বীকার করেন 
না। এইরূপ চেতন জড়ভেদে বিলক্ষণত। হইলেও তাহাদিগকে নিমিত্তকারণই 
বলেন। নিমিত্তকারণের, অন্তরূপ বিলক্ষণত। আরও আছে যথা £--কোন 
নিমিত্তকারণ কার্যকাল বৃত্তি হয়, আর কোন নিমিত্তকারণ কাধ্যকালহইতে 
পূৰ্ব্বকাল বৃত্তি হয়। যেমন জলপাত্রের সন্নিধানে ভিত্তিতে সূর্ধ্যপ্রভার গ্রতিবিশ্ব 
পড়িলে, উক্ত প্রতিবিশ্বের সন্নিহিত জলপাত্র কার্ধ্যকালবৃত্তিনিমিত্তকারণ, 
কেনন! জ্লপাত্রের অপসরণে প্রতিবিশ্বের অভাব হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষয় 
সকলও কার্ধযাকালবুতিনিমিত্ককাঁরণ । দও্ডচক্রাদি ঘটের পুর্বকাঁলবৃত্তিনি মিত্ত- 
কারণ। এইরূপে নিমিত্তকারণের ও অসমবায়িকারণের অবান্তর অনেক 
ভেদ থাকিলেও নৈয়ায়িকগণ সমবায়িকারণহইতে ভিন্ন দ্বিবিধ কারণতাই অঙ্গী- 
কারকরেন অর্থাৎ কোন স্থলে অসমবায়িকারণ ও কোন স্থলে নিমিত্তকারণ 
অঙ্গীকার করেন, নানা কারণ অঙ্গীকার করেন না, কিন্তু সমবায়িকারণহইতে 
ভিন্ন সকল কারণে অন্য সকল মতের ন্যায় একবিধ কারণতাই অঙ্গীকার করা 
উচিত। উক্ত সমবাম্িকারণহইতে ভিন্ন কারণকে অসমবাস্বিকারণ বল বা 
নিমিত্তকারণ বল, সমবায়িকারণসম্বদ্ধিত্ব অসম্বন্ধিত্ব অবান্তর ভেদদ্বারা পৃথক্‌ 
ংজ্ঞাকরণ নিশ্রয়োজন। সুতরাং সমবায়িকারণ নিমিত্কারণভেদে কারণ 
কেবল ছুই প্রকারই অঙ্গীকরণীয়। 
যদি নৈয়ায়িক বলেন, যেরূপ অসমবায়িকারণ নিমত্তকারণের পৃথক্‌ সংজ্ঞা 
ন্প্রিয়োজন, তন্রপ সমবায়িকারণ নিমিত্কারণেরও ভেদ প্রতিপাদন 
নিশ্রয়োজন, কেননা উভয়ের পরস্পরের বিলক্ষণতা জ্ঞানঘারা কোন পুরুযার্থের 
প্রাপ্তি নাই। লোক মধ্যেও ব্যবহার জন্য কারণতা মাত্রই প্রসিদ্ধ, সমবায়ি- 
কারপতা, নিমিত্তকারণতী, অগ্রাসদ্ধ। সুতরাং লোকব্যবহারজ্ঞানজন্যও 
দ্বিবিধ কারণতা নিরূপণের প্রয়োজন নাই, লোকে কেবল কার্ধয-কারণ-ভাবেরই 
ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব যাহার বিদ্যমানে কাধ্যের উৎপত্তি হয় ও 
যাহার অবিদ্যমানে কাধ্যের উৎপত্তি, হয় না, এরূপ কার্ষের অব্যবহিত 
পূর্ববক1লবৃত্তিকে. কারণ. বলে, এহ. প্রকার সাধারগলক্ষণই কারণের করা 
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উচিত, ভেদদ্বয়ের নিরূপণ নিপ্রয়োজন। এই শঙ্কা সমাধান এই, = 
যদ্যপি কারণের ভেদধয় নিরূপণে পুরুষার্থ সিদ্ধি বা লোকব্যবহারসিদ্ধি প্রয়োক্গন 
নহে, তথাপি পুরুষার্থের হেতু যে ব্ৰহ্মজ্ঞান তাহার উপযোগী দ্বিবিধ কারণের 
নিরূপণ নিশ্রয়োজন নহে। যেমন “সমস্ত জগতের কারণ ব্ৰঙ্গ, কারণহইতে 
অভিন্ন কার্ধা হয়, সুতরাং সর্ব জগৎ ব্রহ্ম, জগংহইতে পৃথক ব্রহ্ম নহে” ইহ! 
শ্রবণ করিয়া! জিজ্ঞাস্থুর এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে, কারণহইতে পৃথক্‌ 
কার্ধা না হইলে, দণ্ড কুলালাদিহইতে ঘট অভিন্ন বা অপৃথক. হওয়া উচিত। 
এই শঙ্কার পরিহার এইরূপে হইবে, উপাদান ও নিমিত্ত ভেদে কারণ হই প্রকার, 
ইহার মধ্যে যেটা উপাদানকারণ, তাহাহইতে অভিন্ন কার্য্য হয়, যেমন মৃৎ- 
পিগুহইতে অভিন্ন ঘট, স্বর্হইতে অভিন্ন কটক কুগুলাদি, লৌহহইতে 
অভিন্ন নখনিকস্তন ক্ষুরাদি। যেটা নিমিত্তকারণ হয়, তাহাহইতে অভিন্ন 
কার্ষ্য হয় না, ভিন্নই হয়, যেমন তুরী তন্ত বেমী আদি পটের তথা দণ্ডচক্রাদি 
ঘটের নিমিত্তকারণ। ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, নিমিত্ত কারণ নহেন, 
স্থতরাঁং সর্ধজগৎ ব্রন্গহইতে ভিন্ন নহে। এই প্রকারে কারণের দ্বিবিধ 
ভেদের নিরূপণ অদ্বৈতজ্ঞানের উপযোগী, অন্যবিধ কারণের পরস্পরের 
বিলক্ষণতা৷ নিরূপণ নিষ্ফল হওয়ায় তত্বজ্ঞানোপযোগীপদার্থনিরূপকগ্রস্থাদিতে 
কারণের তৃতীয় ভেদ নিরূপণ অনঙ্গত। 

ন্যায়-বৈশেষিকগ্রন্থে নৈয়ায়িকগণ তত্বজ্ঞানোপযোগীপদার্থনিরূপণের 
প্রতিজ্ঞা করিয়া তত্বঙ্জানের অত্যন্ত অনুপযোগী পদার্থাদির সবিস্তারে নিরূপণ 
করায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। যদি তাকিক এইরূপ বলেন, তব্জ্ঞানের হেতু 
মনন, “আত্ম।-ইতরপদার্থভিন্নঃ আত্মত্বাৎ, যো৷ ন ইতরভিন্নঃ কিন্তু ইতরঃ, স নাত্মা, 
যথ! ঘটঃ, এই ব্যতিরেকী অনুমানঘ্ার আত্মাতে ইতর ভেদের যে অন্্মিতি 
জ্ঞান হয় তাহা মনন। ইতর পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত আত্মীতে ইতরভেদের 
জ্ঞান সম্ভব নহে, কারণ প্রতিযোগীর জ্ঞান ব্যতীত ভেদজ্ঞান হয় না। সুতরাং 
আত্মাতে ইতরভেদের অন্ুমি'তরূপ মননের উপযোগী ইতরপদার্থের নিরূপণ 
তত্বজ্ঞানের সহকারী । এ কথা সম্ভব নহে, কারণ শ্রোত অর্থের নিশ্চয়ের 
অনুকূল প্রমেয়সন্দেহ নিবর্তক যুক্তিচিত্তনকে মনন বলে। ভেদজ্ঞানে অনর্থ 
হয়, “সৰ্ব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যে অভেদে সকল বেদের তাৎপর্য্য। 
“দ্ধিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি সইহ নানেব শশ্ততি” ইত্যাদি 
বাক্্যদ্বার৷ শ্রুতি ভোদজ্ঞানের নিন্দ। করিয়াছেন। সুতরাং ভেদজ্ঞামের 


২৭২ তত্বজানামৃত। 


সাক্ষাৎরূপে বা তত্বজ্ঞনদ্বার৷ পূরুষার্থ অনকতা সম্ভব নহে। মননপদদ্বারাও 
আত্মাতে ইতরভেদের প্রতীতি হয় না, মনন পদের চিন্তন মাত্র অর্থ । বাক্যা- 
স্তরের অন্থরোধেও অভেদচিস্তনে মনন শব্দের পর্যাবসান হয়, কোন প্রকারে 
মনন শব্দে আত্মাতে ইতর ভেদের অর্থ হয়না। ইতর পদার্থের জ্ঞানদ্বার! 
পুরুযার্থপাধন তত্বজ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভব হইলে সকল লোকেরই তত্বজ্ঞান হওয়া 
উচিত, অথব! কাহারও তত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হওয়। উচিত নহে । কারণ, যদি ইতর- 
পদার্থের সামান্তজ্ঞান অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত সামান্তজ্ঞান সকল 
পুরুষেরই আছে, সুতরাং ইতরজ্ঞান পূর্বক ইতরভেদজ্ঞানঘ্বারা সকলের 
তত্বজ্ঞান হওয়া উচিত। যদি সর্ববপদার্থের অসাধারণধশ্মস্বরূপবিশেষরূপে 
ইতরজ্ঞান অপেক্ষিত হয়, তাহ! হইলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অসাধারণধন্মরূপে 
সকল ইতরের জ্ঞান কাহারও সম্ভব নহে। অতএব ইতরজ্ঞানের অসম্ভবত্থ 
নিবন্ধন ইতরভেদজ্ঞানের অভাবে তন্বজ্ঞান কাহারও হইবে না। সুতরাং 
প্রমাণাদি নিরূপণ ব্যতীত অনুপযোগী নানাবিধ পদার্থের নিরূপণ নিশ্রয়োজন 
হওয়ায় কারণের তৃতীয় ভেদ নিরূপণ অনপেক্ষিত। 

যদি তাকিক বলেন, ভাবকার্ষ্যের উৎপত্তি ত্রিবিধকারণদ্বারা হইয়া থাঁকে। 
পঞ্চবিধ অভাবের মধ্যে প্রাগভাব অনাদিসাস্ত, তাহার নাশ হয়, উৎপত্তি হয় ন।। 
অন্যোন্যাভাব অনাদি অনন্ত হওয়ায় উৎপত্তি নাশ রহিত। সামক্সিকাভাঁব 
সাদ সাস্ত, সুতরাং উহার উৎপত্তি ও নাশ উভয়ই হয়। প্রধ্বংদাভাব অনস্ত সাদি 
হওয়ায় যদ্যপি তাহার নাশ হয় না, তথাপি উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে ছুই 
অভাবের উৎপত্তি হয়, সুতরাং উভয়ই কার্য্য, তাহাদের উৎপত্তিতে সমবায়ি- 
কারণ অলমবারিকারণ সম্ভব নহে। কেনন! যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য উৎপন্ন 
হয় তাহা সমবায়িকারণ, সমবায় সম্বন্ধে অভাব কোন পদার্থে থাকে না, সুতরাং 
অভাবের সমবায়িকারণ সম্ভব নহে। সমবায়িকারণের সন্বন্বী যে কার্য্যের জনক 
তাহাকে অনমবাফ়িকারণ বলে, স্মবাফ়িকারণের অভাবে তাহাতে সম্বন্ধী 
জনকের সম্ভব ন! হওয়ায় অসমবায়িক।রণতাও অভাবের সম্ভব নহে। সুতরাং 
কেবল নিমিত্তকারণদ্বার! সামায়কাভাব ও প্রধ্বংসাভাব উৎপন্ন হয়। ভূতলাদি- 
দেশহইতে ঘটের বে অপসরণ তাহা ভূতলাদিদেশে ঘটের সাময়িকাভাবের নিমিত্ত 
কারণ। ঘটের প্রধ্বংসাভাবের নিমিত্তকারণ ঘট । এইরূপ ঘট সহিত মুদগরাদির 
সংযোগও ঘটধ্বংসের নিমিত্ত কারণ। কথিত প্রকারে বদ্যপি অভাবকার্ধ্য 
নিমিতৃকারণমাত্রজন্য তথাপি সকল ভীবকার্ধ্য ভ্রিবিধকারণজন্য হুইয়া থাকে, 


2৫ সবুর কিস 


সমবায়ী ও নিমিত্তকারণের অর্গীকারপূর্বক অসমবায়িকারণের খণ্ডন । ২৭৩ 


ইহা নিয়ম । এই তাঁফিকবচনের সর্থের ( স্থষ্টির ) আদিকালে ঈশ্বরের চিকীর্ায় 
যে পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া হয় তাহাতে ব্যভিচার হয়। কারণ উক্ত পরমাণুর 
ক্রিয়ার পরমাণু সমবায়িকারণ, ইঈশ্বরেচ্ছাদি নিমিত্তকারণ, পরমাণুসন্থন্ধী 
যদি কোন ক্রিয়ার জনক থাকিত তাহা হইলে অসমবায়িকারণতা সম্ভব 
হইত। যেহেতু পরমাণুসন্বন্ধী উক্ত ক্রিয়ার কোন জনক নাই, সেই হেতু 
সৰ্গারস্তে পরমাণুর ক্রিয়া কারণন্থরজন্যই হয়, কারণত্রয়জন্য নহে, অতএব তাঁকিক- 
গণের উক্ত নিয়ম সম্ভব নহে। মতভেদে এই আপত্তির পরিহার তাকিকগণ 
এই প্রকারে করেন, যথা,_-€কোন গ্রন্থকার বলেন, উক্ত পরমাণুসকলের সহিত 
প্রযত্ববান্‌ ঈশ্বরের যে সংযোগসন্বন্ধ, সেই সন্বন্ধই উক্ত ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ। 
অন্ত গ্রন্থকার বলেন, পুণ্য পাপরূপ অদৃষ্টবান্‌ জীবাত্মার যে পরমাণুর সহিত 
সংযোগ সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ উক্ত ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ। এস্থলে তাৎপধ্য 
এই- ঈশ্বরাত্মা তথা জীবাত্মা উভয়ই বিভু। স্তায়মতে সর্ব মূর্তদ্রব্য সহিত যাহার 
ংযোগসম্বন্ধ হয়, তাহাকে বিভূ বলে। পৃথিব্যাদি পরমাণু মূর্তদ্রব্য' সুতরাং 
স্থষ্টর আদিকালে পরমাণুদকলের সহিত ঈশ্বরাত্মার তথ! জীবাম্ীর সংযোগ 
সম্বন্ধ বিদ্যমান আছেই, এই সংযোগসন্বন্ধ পরমাণুর ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ । 
আবার অন্য কোন গ্রন্থকার বলেন, এক প্রমাণুর সহিত যে দ্বিতীয় পরমাণুর 
নোদনাধ্যসংযোগ তাহা পরমাণুর ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ। শঙ্কা-নোদ- 
নাখাসংযোগরূপক্রিয়ার 'অসমবায়িকারণতা অঙ্গীকার করিলে অনবস্থাদোষের 
প্রাপ্তি হর। কারণ যে দ্বিতীয় পরমাণুর নোদনাখ্যসংযোগে প্রথম পরমাণুতে 
ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই দ্বিতীয় পরমাণুর নোদনাখ্যসংযোগও সেই দ্বিতীয় 
, পরমাণুর ক্রিয়া জন্য হইবে । আর সেই দ্বিতীয় পরমাণুর ক্রিয়াও দ্বিতীয় পরমাণু- 
সংযুক্ত তৃতীয় পরমাণুর নোদনাখ্যসংযোগদ্বারা জন্য হইবে । এইরূপ তৃতীয় 
পরমাণুর নোদনাখ্যসংযোগও তৃতীয়পরমাণুর ক্রিয়াজন্য হইবে, আর সেই তৃতীয় 
পরমাণুর ক্রিয়াও তৃতীয় পরমাণুর সহিত চতুর্থ পরমাণুর নোদনাখ্যসংযোগন্ধার' 
জন্ত হইবে । এই প্রকারে ক্রিয়াসকলের তথা নে'দনাখ্যসংযোগসকলের 
পরম্পরা মানিলে অনবস্থাদোষ বশতঃ এক পরমাণুসহিত দ্বিতীয় পরমাণুর 
নোদনাখ্যসংযোগবিষয়ে পরমাণুর ক্রিয়ার অসমবাগ্িকারণতা সম্ভব নহে। 
সমাধান__-যেমন বীজহইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেই অস্করহইতে পুনঃ বীজ 
উৎপন্ন হয়, সেই বীজহইতে পুনঃ অঙ্কুর উৎপন্ন হন, সেই অস্কুরহইতে পুনঃ বীজ 


উৎপন্ন হয়, এই প্রকারে বীন্গ অস্কুরের অনবস্থাকে শান্ত্রকারগণ দোষ বলিয়! গণ্য 
৩৫ 


২৭৪ তথ্বজ্ঞানাষৃত 


করেন না। কিংবা, যেমন শরীরহইতে পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, অদৃষ্টহইতে 
পুনঃ শরীর উৎপন্ন হয়, শরীরহইতে পুনঃ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এই প্রকারে শরীর 
অদ্বৃষ্টের অনবস্থাদোষ নগণ্য বলিয়া শান্ত্রকারগণ অঙ্গীকার করেন, তেমনি 
পরমাণুর ক্রিয়ার তথা নোদনাখ্যসংযোগের অনবস্থারও দোষরূপত! নাই । মুল 
অর্থের নাশক যে অনবস্থা তাহাকেই শান্ত্রকারেরা দোষ বলিয়! স্বীকার করেন। 
সুতরাং এক পরমাণুর সহিত অপর পরমাণুর নোদনাখাসংযোগ বিষয়ে পরমাণুর 
ক্রিয়ার অসমবায়িকারণতা সম্ভব হয়। পুনঃ অন্য গ্রন্থকার বলেন, 
পরমাণুদকলেতে যে বেগাখ্যসংস্কারনামক গুণ আছে সেই বেগই পরমাণুর 
ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ। যেমন বাণাদির দ্বিতীয়াদি ক্রিয়ার বেগ অসমবায়ি- 
কারণ তদ্রপ পরমাণুর ক্রিয়ারও বেগ অসমবায়িকারণ। এস্থলেও 
পূর্বের ন্যায় এই শঙ্কা হয়__পরমাণুর বেগকে পরমাণুর ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ 
বলিলে কল্পনাগৌরব হয়। কারণ যেরূপ প্রথম নোদনাখ্যসংযোগে বাণে ক্রিয়া 
উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়াহইতে বাণে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগহইতে বাণে 
পুনঃ দ্বিতীয় ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই দ্বিতীয় ক্রিয়া হইতে বাণে দ্বিতীয় বেগ 
উৎপন্ন হয়, এই প্রকারে যে পর্য্যন্ত বাণ ভূমিতে পতিত না হয় সে পর্যাস্ত 
বাণে ক্রিয়ার ধার! তথা বেগের ধারা কল্পনা করিতে হয়, সেইরূপ পরমাণুর 
ক্রিয়ার অসমবায়িকারণরূপবেগও পরমাণুর দ্বিতীয় ক্রিয়াদ্ারা জন্য হইবে, এই 
দ্বিতীয় ক্রিয়াও কোন দ্বিতীয় বেগদ্ধারা জন্য হইবে, এবং উক্ত দ্বিতীয় বেগ 
পুনঃ তৃতীয় ক্রিয়াদ্বারা জন্য হইবে, ইত্যাদি প্রকারে প্রলয়ের আদিক্ষণহইতে 
আরম্ভ করিয়! স্য্টিকাল পর্য্যন্ত ক্রিয়া তণা বেগের ধারা কল্পনা করিতে হইবে, 
এই কল্পনা গৌরবদোষ ছুষ্ট। সমাঁধান-_কল্পনাগোরব সর্বত্র দোষরূপ নহে, 
যে কল্পনা-গৌরব নিক্ষল হয় তাহাই গৌরবদোষে দূষিত। ফলজনক- কল্পনা- 
গৌরবে দোষের প্রসঙ্গ নাই। এস্থলে দ্বাণুকাদি কাধ্যের উৎপত্তিবূপ ফল বিদ্যমান, 
সুতরাং ফলের জনক বলিয়া কল্পনীগৌরবে দোষের প্রাপ্তি না হওয়ায় 
পরমাণুনিষ্ঠবেগে পরমাণুক্রিয়ার অসনবায়িকারণত! সম্ভব হয়। নৈয়ায়িকগণের 
উক্ত সমস্ত কথ! অসার, কারণ প্রয়ত্ব, অদৃষ্ট, নোদনাখ্যসংযোগ, অভিঘাভাখা- 
ংযোগ, ইহ! সকলের পরমাণুর আদ্যক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ্তা সম্ভব নহে। 
ক্রিয়াদ্বারা সংযোগ জন্মে এবং ক্রিয়া ও জন্য পদার্থ বলিয়া তাঁহারও কোন নিমিত্ত 
আবশ্যক । অভিঘাত, 'অনৃষ্ট ঈশ্বরের প্রযত্ব, অনৃষ্টবান্‌ জীবাত্মার পরমাণু সহিত 
ংযোগ, ইহ! সকল পরমাণুর আত্তক্রিয়ার নিমিত্ত হইতে পারে না, কারণ এই যে 


উপাদান কারণের ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন। ২৭৫ 


উক্ত নিমিত্ত সকল নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত হওয়ায় পরমাণুর প্রথম সংযোগের 
হেতু নহে, হেতু বলিলে নিত্যন্থষ্টি হওয়ার আপত্তি হইবে। অন্তকথা এই, শরীর না 
থাকায় সে সময়ে আত্মগুণ থাকে না, শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ না 
হইলে আম্মার 'গ্রধত্ব গুণ জন্মে না, এই কথাতে অভিথাঁতাদি না থাকারও প্রত্যা- 
খ্যান হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ফলতঃ এই সকল বিষয় বেদাস্ত দর্শনের তর্ক পাদে 
বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হওয়ায় আর এই গ্রস্থেও ন্যায়বৈশেষিকমতের খগ্ডনে 
বেদান্ত দর্শনের তকর্পাঁদ হইতে উপযোগী অংশ উদ্ধৃত হওয়ায় এস্থলে বিস্তৃত 
বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। অতএব ন্যায়মতে যাবৎ ভাবকার্য্য ত্রিবিধ কারণ 
জন্য হয় এই নিয়মের সর্গারস্তে পরমাণুর আদ্য ক্রিয়াতে ব্যভিচার হওয়ায় 
তন্মতে অসমবায়িকারণের অতিরিক্তরূপে অঙ্গীকার সমীচীন নহে। বেদান্ত মতে 
যাবৎ ভাবকার্ধয উপাদান ও নিমিত্ত কারণ জন্য হয় তাহাদের কুত্রাপি ব্যভিচার 
নাই। যেস্তুলে স্তায়মতে কারণত্রয় জন্য কার্ষেযর উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে, 
সেম্থলেও তাকিক অভিমত অসমবায়িকারণই নিমিত্তকারণ, সুতরাং ভাবকার্য্যে 
দ্বিবিধ কারণতাই হয়, ত্রিবিধ নহে। এই প্রকারে নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে 
কারণ িবিধ। সাধারণ অসাধারণ ভেদে কারণ পুনঃ ছুই অংশে বিভক্ত । 
ঈশ্বরাদি নব সাধারণকারণ বলিয়? উক্ত, ইহাসকলহইতে ভিন্ন কপালাদি ঘটাদির 
অসাধারণকা বণ বলিয়া কথিত। তন্মধোও কোনটা নিমিত্ত কারণ ও কোনটা 
উপাদান কারণ, উপাদান নিমিত্তকারণহইতে ভিন্ন তৃতীয় অসমবায়িকারণ 
অলীক । 
উপাঁদানকারণের ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন । 


নিমিত্তকারণ বিষয়ে বিচার সমাপ্ত হইল, এক্ষণে উপাদান কারণের ত্রিবিধ 
ভেদ বলা যাইতেছে । উপাদান কারণ তিন ভাগে বিভক্ত, যথ। £__আরস্তক- 
উপাদান”, “পরিণামী উপাদান” ও প্বিবর্ত উপাদান” । ন্যায়মতে আরম্ভক 
উপাদান স্বীকৃত হয়, ইহার বিস্তৃত বিবরণ অভাব নিরূপণে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
আরম্তববাদে উপাদান স্বস্বরূপে স্থিত হইয়! আপ্নহইতে ভিন্ন কার্য্যের উৎ- 
পাদক হয়। যেমন কপালরূপ উপাদানহইতে ঘটের উৎপত্তি হইলে, কপাল 
ঘট নহে, কিন্তু কপালে ঘটের আরম্ভ হয়, এইরূপ তন্ততে পটের আরস্ত হয়। 
এই রীত্যন্থুসারে উপাদান আপনার স্বরূপ ত্যাগ না করিয়া আপনাতে ভিন্ন 
কার্য্যের উৎপাদক হইলে তাহাকে আরম্তবাদ বলে। 


২৭৬ তথজ্ঞানাম্বত । 

পরিণামবাদীর মতে উপাদানই শ্বকার্ধরূপে পরিণত হয়, যেমন ঘটাকারে 
পরিণত কপাল নিজ স্বরূপে থাকে না, ঘটরূপ হয়, ঘটাকারে পরিণত তস্ত 
তন্তরূপে না থাকিয়। পটরূপ হয়, দধিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত দুগ্ধ, ছুগ্ধরূপে না 
থাকিয়া! দধিরূপ হয়। এইরূপ পরিণামবাদে উপাদানই স্বকার্য্যর্লপ বিকার 
প্রাপ্ত হয়, ইহা সাংখ্য মত। 

বিবর্ত বাদীর মতে (ইহা বেদান্ত মত ) মিথ্যা অন্যথা প্রতীতি বিবর্ত বলিয়া 
প্রখ্যাত। ফল কথা, “বিকার” ও “বিবর্ত” এই দুই পরিণামেরই ভেদ । 
তথাহি *_ 

সতত্বতোহন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদবাহৃতঃ। 
অতন্বতোইহন্যথ প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ ॥ 

অর্থাৎ যথার্থরূপে একটী বস্তু অন্যরূপে পরিণত হুইলে বিকার হয়, যেমন 
মৃত্বিকার বিকার ঘট, সুবর্ণের বিকার অলঙ্কার ইত্যাদি, ইহ! পরিণাম বাদ। 

অধথার্থরূপে একটা বস্তু অন্যভাবে পরিণত হইলে, অর্থাৎ (ভ্রান্তিদ্বার! 
একটা বস্ত অন্যরূপে প্রতীত হইলে) তাহ'কে বিবর্ত বলে, যেমন রজ্জুর 
বিবর্ত সর্প, গুক্তির বিবর্ত রজত, ব্রন্মের বিবর্ত জগৎ, ( জগৎ অজ্ঞানের বিকার 
ও বটে) ইত্যাদি । 

আরম্তবাদী ও পরিণামবাদীর মতে ক্রমে নিত্য পরমাণু ও প্রধানহইতে 
বিশ্ব উৎপন্ন হওয়ায় জগৎ সত্য। 

বিবর্তবাদীর মতে এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগৎ তাত্বিক সত্তাশূন্য, অতএব মিথ্যা । 

আরম্তভবাদের নিক্র্য এই £- বটের উৎপত্তি-সামগ্রী কপাল ও প্রাগভাব 
হয়। কপাল ঘট উৎপন্ন করিয়া নিজে আপনার কাধ্য ঘটে স্বন্বরূপে স্থিত 
থাকে, কিন্তু প্রাগভাব ঘটের উৎপণ্ডিক্ষণে ধ্বংস হয় বলিয়া সিদ্ধ ঘটের পুনঃ 
উৎপত্তির নিষেধক হয়। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত,.লব্ধ হয় যে সৎকারণ পরমাণু 
হইতে অসৎ কারণ দ্বাণুকাদির উৎপত্তি হয় । 

শুন্যবাদী বোদ্ধগণ বলেন অসৎহইতে সতের জন্ম হয় অর্থাৎ অভাব 
হইতেই বস্তুর উৎপত্তি হয়। 

বিবর্তবাদী ( অদ্বৈত বহ্মবাদিগণ ) বলেন, এক পরমার্থ সত্বস্তর ( সচ্চিদানন্দ 
ব্ৰহ্মের ) বিবর্কই এই কার্যাবর্গ, সুতরাং কার্য্যবর্থ সত্য নহে, মিথ্যা। 

উক্ত সকল মতের খণ্ডনে পরিণামবাদী সাংখ্যকার বলেন, সৎকারণহইতে 
সৎকার্য্যেরই উৎপত্তি হয়, সৎকারণহইতে অসৎরূপের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ 


উপাদানকারণের জিবিধ ভেদ বর্ণন । ২৭৭ 


অসৎহইতে সৎরূপেরও উৎপত্তি বা সতের বিবর্ত হয় না। এই সকল মতের 
বিস্তৃত বিবরণ সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে আছে, পাঠসৌকণ্যার্থ এ স্থলে উপযোগী 
ংশ উদ্ধত হইল £₹_ 

কৌমুদীর অনুবাদ ॥ কার্য্যদ্বারা কারণমাত্রের অবগম হয়, অর্থাৎ স্থুলকার্ধ্য 
দেখিয়া সামান্তভাবেই জগতের মূল ুক্ম কারণের বোধ হয়, নেই কারণটা কি? 
তাহ! বিশেষ করিয়া জান! যায় না। এ বিষয়ে (জগতের মূল কারণে) 
বংদিগণের পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি আছে। কেহ কেহ (শুন্তবাদা বৌদ্ধগণ ) 
বলেন অসৎহইতে সতের জন্ম হয়, অর্থাৎ অভাবহইতেই বস্তুর উৎপত্তি হয়। 
অপর সম্প্রদায়ে ( অদ্বৈত ব্রহ্মবাদিগণ ) বলেন এক পরমার্থ সৎ বস্তুর ( সচ্চিদা- 
নন্দ ব্রন্মের ) বিবর্তই ( সর্পরূপে রজ্জুর অন্যথাভাবের ন্তায় ) কাধ্যবর্গ, এ কার্য্য 
সকল বস্তু সং নহে অর্থাৎ মিথ্যা। অন্যেরা (ন্যায় বৈশেষিক ) বলেন, সৎ- 
কারণ (পরমাণু) হইতে অসৎ কার্য্য উৎপয় হয়। সংকারণহইতে সংকাধ্যের 
উৎপত্তি হয়, ইহাই বৃদ্ধ অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্রকারগণের অভিমত । 

উক্ত পক্ষচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিনটা পক্ষে প্রধান সিদ্ধি হয় না। প্রধানের 
( জগতের মুলকারণের ) স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় ; 
স্থথটী সত্বের, দু'খটী রজের এবং মোহটী তমের ধর্ম অর্থাৎ কার্য । সাংখ্যমতে 
কাধ্য ও কারণের অভেদ এবং সুথদুঃখাদি বিষয়ের ধন্ম, সুতরাং পূর্বোক্ত 
প্রধান্টা সুখ ছুঃখ মোহ্রূপবিশেষযুক্ত এবং স্বরূপের (প্রধানের ) পরিণাম 
শব্ধাদ প্রপঞ্চের অভিন্ন, অর্থাৎ সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট শব্বাদি সংপ্রপঞ্চ প্রলয়কালে 
অবংক্ত অবস্থায় প্রধানে থাকিয়া সুষ্টিকালে তাহাহইতে আবিভূতি হয়। 

অসতহইতে মতের উৎপত্তি ( শূন্যমতে ) হইলে অসৎটী নীরূপাখ্য অর্থাৎ 
অনির্বচনীক় (যাহাকে বিশেষ করিয়। বল! যায় ন!) হইয়! কিরূপে সুখাদি- 
স্বরূপ শব্দাদির অভিন্ন হইবে? সৎ ও অসতের তাদাত্মা ( অভেদ) হইতে 
পারে না। এক পরমার্থ সৎ পদার্থের বিবর্ত (স্বাজ্ঞানকল্িত, মিথ্য! ) শব্দাদি 
প্রপঞ্চ এরূপ বলিলেও ( অদ্বৈতমতে ) ‘সৎহইতে সতের জন্ম হয়’, এ কথা বলা 
হইল না, কারণ, ( উক্তমতে ) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সৎশব্দাদি প্রপঞ্।আক হয় এরূপ 
নহে, প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মের প্রপধভিন্নরূপে জ্ঞান হয়, উহা ভ্রম মাত্র। 
কণাদ ও অক্ষপাদ গোতামর মতে সৎকারণ পরমাণুহইতে অমৎকার্য্য হথাণুকাদির 
উৎপত্তি হয়, উহাদের মতেও সৎ ও অসতের অঁত্যের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং 
কারণটা কার্ধ্যাত্বক অথাৎ কার্যের অভিন্নহ্ইতে পারে না, কাজেই প্রধানের 


২৭৮ ৰ তত্বজ্ঞানামৃত। 


সিদ্ধি হয় না। অতএব প্রধান পিদ্ধির নিমিন্ত মুলকার প্রথমতঃ “কার্ধ্য সৎ” 
ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন ॥ 

মন্তব্য ॥ বৌদ্ধ চারি প্রকার ; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌব্রান্তিক ও বৈভা- 
ধিক। মাধ্যমিক সর্বশূন্যতাবাদী, যোগাচার বাহ্যশুনাতা অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী, 
সৌন্রান্তিক বাহ্যপদার্থের অনুমেয়তাবাদী ও বৈভাষিক বাহ্যপদার্থের অ প্রত্যক্ষতা- 
বাদী। সকল মতেই পদার্থ ক্ষণিক অর্থাৎ একক্ষণ স্থায়ী । শুন্যবাদই বৌদ্ধের 
অভিমত, শিষ্গণ একরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াও আপন আপন অধিকার- 
ভেদে পূর্বোক্ত চারিসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে । বোদ্ধার ভেদে একরূপ বাক্য- 
হইতেও নানাবিধ অর্থবোধ হয় “গতোহস্তমর্কঃ” ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। 
শুন্যবাদী মাধ্মিকগণের মতে অভাবহইতে ভাব কার্যের উৎপত্তি হয়, 
“অভাবাদভাবোত্পতিঃ নাহ্ুপমুদ্য প্রাহ্ভাবাৎ।” শ্রন্যবাদিগণ শ্বমতের 
পোষকরূপে “অসদেবেদমগ্র আনীৎ” ইত্যার্দি শ্রুতি প্রমাণ দিয়! থাকেন। 
বীজাদির নাশ হইলেই অঙ্কুরাদি জন্মে, হুপ্ধাদির নাশে দধ্যাদি জন্মে, অতএব 
বুঝিতে হইবে, অসংহইতেই সতের উৎপত্তি হয়। এই মতে আত্মার স্বরূপ 
উচ্ছেদই মুক্তি, শুন্যমতে প্রধানসিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ, অলীক অনৎ 
পদার্থ কিরূপে সৎকার্যের অভিন্ন হইবে? সাংখ্যকারের মতে প্রধানটা সৎ 
উহার কাৰ্য্য ও সৎ এবং কাৰ্য্য ও কারণের অভেদ। শারীরকভাষ্যের তর্কপাদ 
ও সর্ববদর্শন সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধমতের বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে! 

অদ্বৈতমতে জগৎ মিথ্যা, একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্ৰহ্মই পরমার্থ সত্য। 
রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞান এবং রজ্জু ও সর্পের সাদৃশ্যজ্ঞান-জন্য সংস্কার থাকিলে, 
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, এ জ্ঞান “অয়ং সর্পঃ প্রত্যক্ষঃ”, স্থতরাং একটী অনির্বচনীয় 
সর্প উৎপন্ন হয়, ইহাকেই জ্ঞানাধ্যান ও বিষয়াধ্যান বলে। অজ্ঞানের আবরণ 
ও বিক্ষেপ নামক ছুইটী শক্তি আছে, আবরণ শক্তিদ্বারা রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের 
আচ্ছাদন হয়, অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জব বলিয়া জানা যায় না, বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা 
সর্পাদির উদ্ভাবন হইয়া থাকে । তদ্রপ অনাদ্িকালহইতে ব্রহ্মবিষয়ে 
জীবগণের যে অজ্ঞান আছে, জীবগণ আপনাকে ব্রন্ধ বলিয়৷ জানে না, 
চিরকালই আমি সুখী ইত্যাদি অনুভব ও তজ্জন্য সংস্কার হইয়! আসিতেছে। 
উক্ত অক্ঞানের আবরণ শক্তিদ্বার৷ ব্রহ্মস্বরূপের আচ্ছাদন হওয়ায়, সংস্কার- 
সহকারে বিক্ষেপশক্তিবার| অধৈত-্রদ্দে দ্বৈত আকাশাদির উৎপত্তি হয়। 
স্থষ্টির আদি নাই, ভ্রমজ্ঞানহুইতে সংস্কার, সংস্কারহইতে পুনর্ব্বার ভ্রম, এইরূপে 


উপাদানকারণের ভ্রিবিধ ভেদ বর্ণন। ২৭৯ 


স্কার ও ভ্রমের চক্র ঘুরিয়া৷ আসিতেছে, প্রথম সৃষ্টিতে কিরূপ হুইল, এরূপ 
আশঙ্কার কারণ নাই। 

বিকার ও বিবর্তভাবে ছুই প্রকার পরিণাম হয়) “সত্বতোহন্যথা প্রথা 
বিকার ইত্যুদীর্যতে। অতত্বতোহনাথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ” যথার্থরূপে 
একটী বস্তু অন্যকূপে পরিণত হইলে বিকার হয়, মৃত্তিকার বিকার ঘট, 
দুক্ধের বিকার দধি। অযথার্থরূপে একটা বস্তু অন্যভাবে পরিণত ( পরিজ্ঞাত 
বস্তটীর কিছুই হয় না, কেবল ভ্রান্ত ব্যক্তি একটাকে আর একটী বলিয়া 
জানে) হইলে বিবর্ বলে, রজ্ভুর বিবর্ত সর্প, শুক্তির বিবর্ত রজত । 
জগৎ বর্ষের বিবর্ত ও অজ্ঞানের বিকার, জগৎ মিথ্যা, উহাতে পরমার্থিক 
সত্তা নাই, বাবহারিক সত্তা আছে, অর্থাৎ ব্যবহার দশাতে সৎ বলিয়া 
বোধ হয়। উক্ত মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্গতত্বহইতে স্ত্যজগতের উৎপত্তি 
হয় না, প্রপঞ্চরহিতব্রহ্মকে প্রপঞ্চ-বিশিষ্টব্ূপে জানা যায় মাত্র, সুতরাং সং- 
হইতে সতের উৎপত্তি না হওয়ায় প্রধানসিদ্ধি হইল না । 

ন্যায়-বৈশেষিকমতে পরমাণু জগতের মুলকারণ, উহা! সৎ, এই সংৎকারণ 
হইতে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ছিল ন! ( প্রাগভাব প্রতিযোগী ) এরূপ 
দ্বাণুকাদির উৎপত্তি হয়। কার্যনাশ হইলে সেই কার্যের সত্তা থাকে না, 
কার্ধাটী ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়। সুতরাং কার্য সকল যাহাতে অব্যক্ত 
থাকিয়া, কারণদমবধানে আবিভূ্তি হয় এবং তিরোহিত হইয়া অব্ক্তরূপে 
পুনর্বার যাহাতে অবস্থান করে, এরূপ মুলকারণ প্রধানের সিদ্ধি উক্ত মতে 
হইতে পারে ন! । বাদিগণ বলিতে পারেন, প্রধানসিদ্ধির প্রয়োজন কি? 
নাই হইল, এইরূপ আশঙ্কায় প্রধানসিদ্ধির নিমিত্বই সংকার্ধযবাদের 
অবতারণা ॥ 
কারিকা ॥ 

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাঁৎ সর্ববসম্ভবাভাঁবাঁ। 
শক্তস্য শক্যকারণাৎ কারণভাঁবাচ্চ সৎকার্য্যম্‌ ॥ ৯ ॥ 


তাৎপর্য ॥ উৎপত্তির পূর্বেও কার্ধা সৎ, কেন না, কার্য্যটী অসৎ হইলে 
কেহ তাহাকে উৎপন্ন করিতে পারিত না। কাধ্য ও কারণের নিয়ত সম্বন্ধ 
থাকা চাই, নতুবা সকল বস্ততেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, সং ও 
অসতের সম্বন্ধ হয় না, অতএব কার্য সৎ। শক্ত কারণ হইতেই শক্যকার্যের 
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উৎপত্তি হয়, অসৎকাধ্য শক্তির নিরূপক হয় না, অতএব সৎ। কার্ধ্যটা 
কারণের অভিন্ন কারণটী সৎ, অতএব কার্য্যও সৎ॥ ৯॥ 

অনুবাদ ॥ (ক) কাৰ্য্য বিদ্যমান, এই সঙ্গে কারণব্যাপারের ( ক্রিয়ার, 
উৎপাদনের ) পূর্বেও এইটুকু যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ কারণব্যাপারের 
উত্তরকালের ন্যায় তৎপুর্বকাঁলেও কার্ধ্য বিদ্যমান এরূপ বুঝিতে হইবে। 
এইভাঁবে কারণব্যাপারের পুর্বে সৎ বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করায় নৈয়ায়িক পুক্রগণ 
আর সিদ্ধসাধন (বিজ্ঞীতের জ্ঞাপন, যেটা জানা আছে তাহাকে পুনর্ব্বার 
জানান) দোষের উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না; (মন্তব্য দেখ)। যদিচ 
বীজ ও মৃত্তিকাদির বিনাশের পরেই অঙ্কুর ঘটাদির উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়, তথাপি ওরূপ স্থলে বীজের নাঁশটা অস্কুবের. কারণ নহে, কিন্তু বীজাদির 
অবয়ব রূপ ভাব পদার্থই অস্কুরাদির কারণ। অসৎ কারণহইতে সৎকার্য্যের 
উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যেটা যেখানে না থাকে, সেটাও জন্মিতে পারে, এরূপ 
বলিলে প্র অসংরূপ অভাবটী সর্বত্র থাকায় ( অভাবের সংগ্রহ করিতে 
হয় না, অযত্বসিদ্ধ) সকল স্থানে সর্বদা সকল কার্যের উৎপত্তির আপত্তি, 
এ কথা আমরা স্তারবার্তিক তাৎপর্য্য টীকায় উল্লেখ করিয়াছি। বাধকজ্ঞান 
(এটা ইহা নহে, অথবা এটী এখানে নাই এরূপ জ্ঞান, পুর্ববন্তী মিথ্যা- 
জ্ঞানের বাধক, উত্তরবন্তী সত্যজ্ঞান) নাই, এরূপ অবস্থায় প্রপঞ্চ প্রত্যয় 
অর্থাৎ পরিদৃশামান বিশ্বসংসারের জ্ঞানকে মিথ্যা বিষয় বশিয়! ভ্রম বলা 
যায় না। অতএব (শূন্য ও অদ্বৈতমত সহজে খণ্ডিত হওয়ায়) কেবল 
কণাদ ও গোতমের মত খণ্ডন করিতে অবশিষ্ট আছে, এ মত খগ্ুনের 
নিমিত্ত “কার্যাসৎ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা (সাধানির্দেশঃ যেটা প্রতিপাদন করিতে 
হইবে তাহার উল্লেখ কর। ) কর! হইয়াছে । উক্ত প্রতিজ্ঞায় হেতু “অসদকরণাৎ 
অসৎ পদার্থ কর! যায় না, অসৎটী কার্য্য হয় না, স্থতরাঁং কার্যাকে সৎ 
বলিয়া জানিতে হইবে । কারণব্যাপারের পূর্বের কার্যযটী অসৎ অবিষ্যমান 
হইলে কেহই উহা করিতে সমর্থ হয় না, শত সহজ শিল্পী একত্র হইলেও 
নীলকে পীত করিতে পাবে না। ( অসৎ কার্য্যবাদী নৈয়ায়িক বলিতেছেন ) 
“সত্তা ও অসত্ত। উলয়টী ঘটের ধৰ্ম্ম’ এইরূপ কেন বলা যাউক না, অর্থাৎ 
উৎপত্তির পুর্বে অসত্তা এবং পরে সত্তা এরূপ বলায় ক্ষতি কি? (সাংখ্যকার 
এ কথায় বলিতেছেন) সেরূপ হইলেও ধৰ্ম্ম (ঘট ) না থাকিলে তাহার ধর্ম 
( অসন্তা ) কির্ূপে বলা যাইতে পারে? অসত্বা-রূপ ধর্ম্মটী ঘটের এরূপ 
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বলিতে হইলে উৎপত্তির পূর্বে প্রকারাস্তরে ঘটের সত্তাই আসিয়| পড়ে, কাজেই 
অসতা সিদ্ধ হয় না। অসত্তা-ব্লপ ধর্মটা ('বৃত্তিমত্বং ধৰ্ম্মত্বং, যেটা কোনও 
আশ্রয়ে থাকে তাহাকে ধর্ম বলে ) ঘটরূপ ধন্মীতে সম্বন্ধ ( ধর্ম্ধধন্মীর ভেদমতে ) 
অথবা ঘটের শ্বরূপ ( ধর্ম্মধন্মার অভেদমতে ) না হইলে ওঁ অসতারূপ ধর্ল্ম- 
দ্বারা “অসন্‌ ঘটঃ* এরূপ জ্ঞান হয় না। অতএব কারণব্যাপারের (উৎপাদনের) 
উত্তরকালের ন্যায় তাহার পূর্বকাঁলেও কার্ধ।টীকে সৎ বলিয়! স্বীকার করিতে 
হইবে। উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় কার্য্য থাকে, উৎপাদন- 
রূপ কারণব্যাপারঘ্বারা কেবল উহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে 
বাক্তরূপে প্রকাশ হয় মাত্র । কারণব্যাপারদ্বারা সৎপদার্থেরই প্রকাশ 
দেখা বাক্স, দৃষ্টান্ত যেমন,--তিলের মধ্যে তৈল থাকে, পীড়ন করিলে বাহির 
হয়, ধান্তের মধ্যে তুল থাকে, অবঘাত (মুষলাদির আঘাত ) করিলে বাহির 
হয়, গ্রাভীতে দুগ্ধ থাকে, দোহন করিলে বাহিয় হয়। উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় 
অসৎটাকে করা যাইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পাওয়। যায় না, অসৎ বস্ত 
অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হইতেছে এরূপ দেখা যায় না। 

(খ৷ কারণব্যাপারের পূর্বে কাধ্যকে সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে 
হইবে, এ বিষয়ে আরও হেতু আছে,__উপাদান গ্রহণ. উপাদান শব্দের 
অর্থ কারণ, উহার সহিত কাধ্যের সম্বন্ধ অর্থাৎ উপাদানের ( স্কায়মতে সম- 
বায়িকারণের ) সহিত কার্ষ্যের সম্বন্ধ বশত; কার্য্যকে সৎ বলিয়া স্বীকার কর! 
আবশ্যক । এই ভাবে বলা যাইতেছে, _কার্যের সহিত যে কারণের কার্যা- 
কারণভাবরূশ নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাদৃশ কারণই কাধ্যের জনক হয়, কার্ধ্য 
অসৎ হইলে অর্থাৎ উৎপত্তির পুর্বে বিস্তমান না থাকিলে উক্ত সম্বন্ধের সম্ভাবনা 
থাকে না। অতএব সৎ। 

(গ) যাহা হউক কারণদ্বার অসম্বদ্ধ কার্যই কেন জন্থুক না? 
তাহা হইলে অসৎ কাৰ্য্যই উৎপন্ন হইতে পারিবে, (সম্বন্ধের অনুরোধে আর 
কাধ্যকে সৎ বলিতে হইবে না) এইরূপ আশঙ্কায় বলা ঘাঁইতেছে,__সর্কতর 
সকল কাধ্য জন্মে না। সম্বন্ধরহিত কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অনম্বদ্ধতা 
অর্থাৎ সম্বন্ধাভাবের কিছু বিশেষ না থাকায় সকল কাৰ্য্যই সর্বদা! সকল কারণ- 
হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, সেরূপ হয় না। অতএব ”"অসম্বদ্ধ কারণহইতে অসম্বপ্ধ 
কাৰ্য্য জন্মে” এরূপ না বলিয়! “সম্বদ্ধ কার্য্য সম্বন্ধ কারণ হইতে হয়” এরূপ 
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বলিয়াছেন ; “কাধ্যের অসতা স্বীকার করিলে সত্তাশ্রশ্ন অর্থাৎ বিস্তমান কারণ 
সকলের সহিত উক্ত কার্ধ্যের' সম্বন্ধ হয় না। ( সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না, ) 
অসম্বন্ধ কার্ষ্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে নিয়ম থাকে না, অর্থাৎ তিলহইতে 
তৈল জদ্মিবে, এরূপ নিয়ম না! থাকিয়া তৈল সর্বত্রই জন্মিতে পারে ।” 

(ঘ) যাহা হউক, কাৰ্য্য অসম্বদ্ধ হইলেও সেই কার্য্কেই সেই কারণ 
উৎপাদন করিবে, যে কারণ যে কার্যে শক্ত, অর্থাৎ যে কার্য্যের অন্গকূল শক্তি 
যে কারণে আছে, সেই কারণ সেই কার্যযই করিবে, অন্তকে নহে। কার্যে 
উৎপত্তি দেখিয়া উক্ত শক্তির অনুমান হইবে, অর্থাৎ মৃত্তিকাহইতে ঘট উৎপন্ন 
হুইল দেখিয়া বোধ হইবে, ঘটের অনুকূলশক্তি মৃত্তিকাতে আছে বলিয়া 
মৃত্তিকায় ঘট জন্মিল, অন্যত্র নাই বলিয়া সেখানে জন্মে না, এইক্ধপে 
উপপত্তি হইলে পূর্বোক্ত অব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মভঙ্গ হইবে না, এইরূপ 
আশঙ্কায় বলিয়াছেন,_ শক্তকারণ শক্যকার্য্যকে জন্মায়, শক্তকারণে অবস্থিত 
উক্ত শক্তিটা কি সকল পদার্থেই থাকে? (নিরূপকত! সম্বন্ধে থাকে, 
শক্তির নিরূপক কার্ধ্য, কার্য্যনিরূপিত শক্তি) না, কেবল শক্য কাৰ্য্যে? 
সর্বত্র থাকে এরূপ বলিলে পূর্বোক্ত অব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ সকল বস্ততেই সকল 
কার্য জন্মিতে পারিবে, কোন নিয়ম থাকিবে না। শক্তিটা (নিরূপকতাসম্বন্ধে) 
শক্য কার্যে থাকে এরূপ বলিলে, শক্য কার্য অসৎ, অথচ তাহাতে শক্তি থাকিবে, 
ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? 

কারণে এমন কোন শক্তিবিশেষ থাকে, যাহার প্রভাবে কেবল কোনও 
একটী কাৰ্য্য জন্মায়, সকল নহে, এরূপ যদি বল, তবে ছুঃখিতভাবে ( নৈয়া- 
য্িকের আয়াসে সাংখ্যকারের কষ্ট হইতেছে) জিজ্ঞাসা করি,--সেই শক্তি- 
বিশেষ কার্যের সহিত সম্বন্ধ? কি অন্বদ্ধ? সম্বপ্ধ বলিলে, অসৎ কার্যের 
সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, সুতরাং কাধ্যকে সৎ বলিতে হয়। অসম্বন্ধ 
বলিলে পূর্বোক্ত অব্যবস্থা অর্থাৎ সর্বত্র সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি হইয়া পড়ে, অতএব 
শক্তকারণ শক্যকার্ধ্যকে উৎপন্ন করে বলিয়া কার্যাকে সৎ বলিতে হইবে, এ 
কথা ভালই বল! হইয়াছে। ূ 

(চ) কাৰ্য্য সৎ, এ বিষয়ে আরও হেতু আছে, তাহা দেখাইতেছেন,__ 
কাট কারণের স্বরূপ, অর্থাৎ কারণহইতে ভিন্ন নহে, উক্ত কারণটা সৎ, 
অতএব সেই সৎ কারণের অভিন্ন হইয়া কার্য্যটী কিরূপে অসৎ হুইবে? 
কখনই নহে, সতের অভিন্ন সংই হইয়া থাকে, অসৎ হয় না )। 
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(ছ) কার্য ও কারণের অভেদ সাধক অনেকগুলি প্রমাণ অ'ছে, অর্থাৎ 
কাধ্য কারণের অভিন্ন, এ কথা নানারূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। 
( প্রতিজ্ঞা ) বস্ত্র সুত্রসকলহইতে ভিন্ন নহে, (হেতু) কারণ, বস্ত্র সুত্রের 
ধর্ম অর্থাৎ আশ্রিত, (উদ্বাহরপ, অবীত অনুমানে ব্যতিরেকদৃষ্ান্ত ) 
লোকে যেটী ষাহাহছইতে ভিন্ন, সেটা তাহার ধর্ম হয় না, যেমন গোটা 
অশ্বের, অর্থাৎ গোটা অশ্বহইতে ভিন্ন বলিয়া অশ্বের ধর্ম্ম নহে, ( উপনয়ন ) 
বস্ত্র হুত্রসকলের ধর্ম, (নিগমন ) অতএব হৃত্রসকলহইতে বস্তু অর্থান্তর অর্থাৎ 
পৃথকৃনহে। 

সুত্র ও বস্থ্বের উপাদানোপাদেয় অর্থাৎ কার্যাকারণ ভাব আছে, (ন্যায়ের 
সমবায়িকারণকে সাংখ্শাস্ত্রে উপাদান বলে), অতএব পদার্থান্তর নয়, (পরস্পর 
বিভিন্ন পদার্থ গোনমহিষাদি পরম্পর কাঁধ্য-কারণ হয় না.)। | 

সুত্রসকলের ও বস্ত্রের ভেদ নাই, এবিষয়ে আরও প্রমাণ -_সংযোগ ও বিয়ো- 
গের ( অপ্রাপ্তির ) অভাব, পদার্থহয় পরস্পর বিভিন্ন হইলে কুণ্ড ( পাত্রবিশেষ ) ও 
বদরের (কুল ফলের) ন্যায় উহাদের সংযোগ দেখা যায়, অথবা হিমালয় ও বিন্ধ্যের 
ন্যায় পরম্পর বিয়োগ দেখা যায়, সুত্সকল ও বস্ত্রের নংযোগ বা বিয়োগ নাই, 
অতএব সুত্র ও বস্ত্রের ভেদ নাই। 

স্থত্রসকলহইতে বস্ত্র ভিন্ন নহে, এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ,--অন্য গুরুত্ব কার্ধ্যের 
অগ্রহণ, এক পোয়া ওজনের সুত্সকলে যতটুকু ভার হয়, তুঙ্গাদণ্ডকে যতটুকু 
অবনত করে, এ এক পোয়া ওজনের সুত্রসকলদ্বারা নির্মিত বস্ত্রেও ততটুকু 
ভার, তুলাদগুকে ততটুকু অবনত করে, কমবেশী দেখা যায় না, অতএব সুত্র ও 

বস্ত্রের ভেদ নাই। সংসারে ষেটাহইতে যেটা ভিন্ন, তাহাহইতে বিভিন্নটার 
: গুরুত্বান্তর-কার্য্য দেখা যায়, এক-পল-পরিমিত স্বস্তিকের (পল পরিমাণ 
বিশেষ, কর্ষচতুষ্য়, তও্লচূর্ণ রচিত ব্রিকোণ দ্রব্যবিশেষকে স্বস্তিক বলে ) যতটুকু 
অবনতি বিশেষরূপ গুরুত্ব কার্য, তাহ! অপেক্ষা দ্বিগপলরচিত ্বস্তিকের অবনতি 
বিশেষরূপ গুরুত্ব কার্ধয অধিক দেখ! যায়। সুত্রসকলের ( যাহাদ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত 
হইয়াছে) গুরুত্ব কাঁধ্য অপেক্ষা বন্ত্রের গুরুত্ব কাঁধ্য অন্য প্রকার দেখা যায় না, 
অতএব কুত্রসকলহইতে বস্ত্র ভিন্ন নহে। প্রদর্শিত অবীত অর্থাৎ কেবল ব্যতি- 
বেকী অনুমান সকল কার্ধ্য ও কারণের অভেদ বোধক ( তন্ত ও পট স্থল প্রদর্শন 
মাত্র, উহাত্বারা সমস্ত কারণ ও কার্ধ্য বুঝিতে হইবে )। এইরূপে অতেদটা 
প্রতিপাদিত হইলে, 'সুত্রসকলই সেই সেই আকারে ( যে যে ভাবে সাঁজাইলে 
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বস্ত্র হয়) সজ্জিত হইলেই বস্ত্র বলিয়া ব্যবহার হয়, বাস্তবিক" পক্ষে ত্রহইতে 
বিভিন্ন বস্ নামে কোন পদার্থ নাই। 

জে) আপনাতে (১) ক্রিয়া (উৎপত্তি, সুত্রহইতে বন্থ উৎপন্ন হয়, এরূপ 
জ্ঞান হইয়! থাকে, কার্য্যকারণের অভেদ হইলে সেরূপ হয় না, আঁপনাতে আপ- 
নার জন্ম অসম্ভব) (২) নিরোধ, (প্রধ্বংস, সুত্রে বস্ত্র বিনষ্ট হইতেছে এরূপ প্রতীতি 
হয়, অভেদ হইলে আপনাতে আপনার নিরোধ অসম্ভব), (৩) ব্যপদেশ, (ব্যবহার, 
সুত্রে বস্ত্র আছে, এরূপ আধারাধেয়ভাবের বোধ হয়, অভেদ হইলে উহ! হইতে 
পারে না), (৪) অর্থক্রিয়াভেদ, (নান! প্রয়োজন সাধন, সেলাই করা আবরণ প্রভৃতি 
নানাবিধ প্রয়োজন এক বন্ত্রদ্ধারা সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব সুত্র ও বস্ত্র 
বিভিন্ন) এবং (৫) ক্রিয়া ব্যবস্থা ( গ্রয়োজনসাধনে নিয়ম, সুত্রদ্বার কেবল সেলাই 
করা হয়, আবরণার্দি হয় না, বন্ত্রঘ্ধারা আবরণ হয়, সেলাই হয় না, সুত্র ও বন্ধ 
অভিন্ন হইলে এরূপ নিয়ম হইতে পারিত না, উক্ত পাঁচ প্রকার হেতুদ্বার! 
নৈয়ায়িক কার্য ও কারণের ভেদসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সাংখ্যকার ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন )। এই সকল হেতু একান্তরূপে (নিশ্চিতভাবে ) 
কাধ্য ও কারণের ভেদসাধন করিতে পারে না ; কারণ, অভিন্নবস্ততেও সেই সেই 
বিশেষের ( তত্তৎকার্যোপযোগী স্বরূপের) আবির্ভাব ও তিরোভাবের অর্থাৎ 
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অবস্থাদ্বার। প্রদর্শিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। 
যেমন কুর্ম্মের অঙ্গ (মস্তকাদি) কৃম্মশরীরে প্রবেশ করিলে তিরোহিত এবং 
শরীরহইতে বাহির হইলে আবিভূর্তি বলিয়া ব্যবহার হয়, কুর্মমহইতে উহার 
মন্তকাদি অবয়ব উৎপন্ন বা বিনষ্ট কিছুই হয় না, তদ্রপ একটি মৃৎপিও ৰা 
স্থবর্ণথগ্ডের (সামান্তের, অন্ুগতের ) ঘট মুকুটাদি নানাবিধ বিশেষ ( কাধ্যা- 
বন্ধ) প্রকাশিত হইলে আবির্ভূত বা উৎপন্ন বলিয়। ব্যবহৃত হয়, এবং 
মৃৎস্ুবর্ণাদি কারণে প্রবেশ করিলে ( কারণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ) তিরোহিত বা 
বিনষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অসতের উৎপত্তি সতের বিনাশ হয় না। 
ভগবান্‌ বেদব্যাস ( ভগবদগীতায় ) ও কথাই বলিয়াছেন, অসতের (অলীক 
যেটী নাই) উৎপত্তি হয় না, সতের ( বিদ্যমানের ) বিনাশ হয় না, অর্থাৎ 
কেবল আবিভভান ও তিরোভাঁব হয়। সঙ্কোচী ও প্রসারী মস্তকাদি নিজ অবয়ব- 
হইতে যেমন কৃণ্ম ভিন্ন নহে, তদ্রপ ঘটমুকুটাদি ৃত্ন্বর্ণাদিহইতে বিভিন্ন বস্ত 
নহে। এগপ হইলে অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অভেদ স্থির হইলে সুত্র সকলে 
বস্তু আছে এরূপ ব্যবহার “এই বনে তিলক ( বৃক্ষবিশেষ, জন্বীর )* এইরূপ 
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ব্যরহাঁরের ' ন্যায় উপপন্ন হইবে, অর্থাৎ অভেদে ভেদ বিবক্ষা করিয়া আধারাধেয়- 
ভাব বুঝিতে হইবে । অর্থ ক্রিয়ার ভেদও অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রয়োজন সাধনটিও 
( সুত্ৰদ্বারা সেলাই, বস্বধারা আবরণ ইত্যাদি ) কার্ধযা ও কারণের ভেদসিদ্ধি 
করিতে পারে নু, কারণ অভিন্ন বস্তরও নানাবিধ অর্থক্রিয়া দেখ। গিয়। থাকে, 
যেমন একই অগ্নি দাহ প্রকাশ ও পাক করে (দাহ, প্রকাশ ও পাকরূপ অর্থক্রিয়।- 
ভেদে যেমন বহ্ির ভেদ হয় না, তদ্রপ সেলাই ও আবরণাদিদ্বারা সুত্র ও বস্ত্রের 
ভেদসিন্ধি হইবে না)। অর্থক্রিয়ার ব্যবস্থা, অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনে নিয়ম, 
প্কুত্রদ্বারাই সেলাই, বন্ত্রধারাই আবরণাদি” ইত্যাদিদ্বারা বস্তুর ভেদসিদ্ধি 
হয় না, কেন না, কারণ সকলেরই সমস্ত ও ব্যন্তভাবে (মিলিত অবস্থা ও পৃথক্‌ 
অবস্থা , অর্থক্রিয়ার নিয়ম দেখা গিয়া থাকে, যেমন বিষ্টিগণ ( বাহক, বেহার! ) 
প্রতোকে এক একজনে কেবল পথ-প্রদর্শন রূপ অর্থক্রিয়া ( মালে! লইয়! প্রভুর 
সঙ্গে যাওয়া) সম্পন্ন করিতে পারে, শিবিক! (পাল.কী ) বহন করিতে পারে ন! 
পরম্পরে মিলিত হইয়া শিবিকা বহন করিতে পারে,তদ্রপ হ্ত্রমকল প্রত্যেকে 
প্রাবরণ (কোন বস্ত আচ্ছাদন ) করিতে না পারিলেও পরস্পর মিলিত হওয়ায় 
বন্ত্ররপে আবিভূর্তি হইয়া (বস্ত্র পৃথক্‌ বস্তু নহে, সুত্রসকল পরম্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া 
থাকিলেই বস্তু বলে) প্রাবরণ করিবে । 

(ঝ) যাহা হউক, (সাংখ্যকাঁরকে নৈয়ায়িক জিজ্ঞাসা করিতেছেন )৮- 
কারণের ব্যাপারের ( উৎপাদনের ) পূর্বে বস্ত্রের আবির্ভাবটী সৎ কি অসৎ? 
অসৎ বলিলে অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। যদি বল সৎ, তবে কারণের 
ব্যাপার নিশ্রয়োজন ; কেন না, (পূর্বহইতেই) কাধ্য থাকিলে কারণের ব্যাপারের 
কিছুই আবশ্যাকতা৷ দেখা যায় না। আবিৰ্ভাব-সত্বে অন্য আবির্ভাবের কথ! বলিলে 
অনবস্থা দোষ হয়, ( আবির্ভাবের আবির্ভাব, তাহার আবির্ভাব তুঁহার আবির্ভাব 
ইত্যাদি) অতএব সুত্রসকলকে বন্ত্রূপে আবির্ভূত কর! হয়, এ কথাটা নিরর্থক 
অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে আবির্ভাব আবির্ভাব করিয়া বাগাড়ম্বরে কোন ফল নাই। 

(ট) ভাল! ( নৈয়ায়িকের প্রতি সাংখ্যকারের উক্তি) অসতের উৎপত্তি 
হয়, এই মতেও অসতের উৎপত্তিটা কিরূপ? বিদ্যমান (সতী ) কি অবিদ্যমান 
( অনতী ), বিদ্যমান বলিলে কাঁরণব্যাপার নিরর্থক হয়। অসৎ, অবিদ্যমান হইলে 
তাহার উৎপত্তি, সেই উৎপত্বিটাও অসৎ সুতরা" তাহারও উৎপত্তি এইরূপে 
অনবস্থা হইয়া উঠে। যদি বল, বস্ত্রের উৎপত্তি বন্ত্রহইতে বিভিন্ন নহে, উৎপত্তিটা 
বন্ত্রই, এ পক্ষেও বস্ত্র এই কথ! বলিবামাত্র উৎপন্ন হইতেছে, ইহাও বল! হইয়! 


২৮১ তথত্বন্ঞানাৰৃত । 


যার, ( বস্ত্র বলিৰামাত্ৰ সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তিও বলা হয়, পুনর্ববায় “পটঃ উৎপদ্যতে” 
উৎপত্তির উল্লেখ করিলে নিশ্চয় পুনরুক্তি )। এইরূপ বস্ত্র বিনষ্ট হইতেছে ইহাও 
বলা হুঞ্চর হয়, একক্ষণে এক বস্তুতে উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিতে পায়ে না, 
অর্থাৎ উৎপত্তিবিশিষ্ট বস্তু সমক্ষণে বিনষ্ট হইতে পারে না। অত্যব বস্ত্রের এই 
উৎপত্তিটীকে ম্বকারণ-সমবায়, ( স্বস্য পটাদেঃ কারণেধু তত্বাদিযু লমবায়ঃ নিত্য- 
সম্বন্ধঃ ) অর্থাৎ কারণে নিজের ( কার্য্যের ) সমবায় সম্বন্ধ, অথবা স্ব-সত্তা-সমবায় 
সম্বন্ধ বলিতে হইবে, উত্তয়পক্ষেই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ, সমবায় নিত্য 
বলিয়া তত্তিন্ন উৎপত্ি-ক্রিয়াও নিত্য হুইয়া পড়ে, নিত্যের উৎপত্তি নাই। 
এইরূপে যেমন উৎপত্তির সম্ভব হয় না, অথচ এর উৎপত্তির নিমিত্ত কারণের 
ব পার হয়, তদ্রপ বস্ত্রাদি সৎ হইলেও উহার আবির্ভাবের নিমিত্ত কারণের 
অপেক্ষা আছে, এ কথা সঙ্গত। বস্ত্রের রূপের (শুর্ল-নীলাদির ) সহিত সুত্রাদি 
কারণ সকলের সম্বন্ধ হইতে পারে না, ( সেরূপ হইলে বলা যাইত, বস্ত্রের রূপের 
নিমিত্ত কারণের ব্যাপার ) কারণ, বস্ত্রের রূপটা ক্রিয়া! নহে, ক্রিয়ার সহিত কারণ- 
সকলের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, (ক্রিয়াতে অন্বিত কারণকেই কারক বলে, “ক্রিয়া- 
স্বরিত্বং কাঁরকত্বং )।৮ অতএব “উৎপত্তির পুর্ব কার্ধ্য সৎ” এ কথা ভালই 
বলা হইয়াছে ॥ ৯ ॥ | 

মন্তব্য॥ (ক) কারিকায় “অকরণাৎ” এইটী ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত, 
পউৎপাত্তেঃ পূর্বং কার্যং সৎ, কার্ধাত্বাৎ, ষন্নৈবং তন্নৈবং যথা অসৎ” কাধ্যত্বটী 
সত্তার ব্যাপ্য, সত্তারূপ ব্যাপকের অভাবে কার্য্যত্বরূপ ব্যাপোর অভাব হয়, 
অর্থাৎ যেটী সৎ নহে, ( অসৎ, সম্ভাভাঁববৎ) সেটা কার্ধ্যও নচে, এখানে 
“তদভাব-ব্যাপকীভূতাভাব- প্রতিষোগিত।””- রূপ সত্তার ব্যতিরেকব্যাপ্তি কাধ্যতে 
আছে, সত্বাভাবের ব্যাপক কাধ্যত্বাভাব, কার্যত্বাভাবের প্রতিযোগী কার্যত । 
“অসদকরণাৎ+ এটী কাধ্যরূপ পক্ষে থাকে না, সুতরাং হেতু নহে, কিন্ত 
ব্যতিরেকব্যাত্তির সুচকমাত্র, সত্বা-সাধক-অনুমিতিতে কাধ্যত্বকেই হেতু 
করিতে হুইবে। কার্ধ্যমাত্রই ( অবচ্ছেদাবচ্ছেদে ) পক্ষ, স্থুতরাং অন্বয়ে 
দৃষ্টান্ত হুর্লভ। “ঘটঃ সন্‌ কাধ্যত্বাৎ এরূপে বিশেষ বিশেষ কার্যের উল্লেখ 
করিলে অন্বয়ে দৃষ্টান্ত পটাদি হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অভিমত নহে, 
কারণ পটাদির সত্তাও অদ্যাপি সিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং কি উৎপত্তির পূর্বে 
কার্য্যের সম্ভাসিদ্ধি, কি কার্ধ্যকারণের অভেদসিদ্ধি , সর্বত্রই কেবল ব্যতিরেকী 
অবীত অন্থষানই করিতে হইবে। 


উপাদানকারণের জিবিধ ভেদ বর্ণন | * ২৮৭ 


অনুমানের পূর্বে প্রতিবাদী যেটা স্বীকার করেন, সেই শ্বীকৃত বিষয়টীর 
অনুমানদ্বার! পুনর্ব্বার সিদ্ধি করিলে বাদীর পক্ষে “সিদ্ধি-সাধন’” দোষ হয়, 
উৎপত্তির পরে নৈয়ায়িকগণও কার্যের সত্তা স্বীকার করেন, অসঙ্গকরণাৎ 
ইতযাদিত্বারা উৎপত্তির পরে সেই সত্তাটীকে যদি সাংখ্যকার সাধন করেন, 
তবে তাহার পক্ষে সিন্ধদাধন দোষ, এই নিমিত্তই বাচস্পতি বলিয়াছেন, 
“কারণব্যাপারাৎ প্রাগপীতি শেষঃ । 

কারণরূপ সামান্যটী সর্বত্র বিশেষরূপ কার্য্যে অনুগত হয়; মৃৎ স্বর্ণ 
বীজাবয়ব প্রভৃতি কারণ; ঘট কুণ্ডল অস্কুরাদি কার্যে অনুগত, তাহা 
না হইলে ঘটাদিতে মৃত্তিকাদি জ্ঞান হইত না। কারণ সামান্যে আশ্রিত 
থাকিয়া তত্তৎ কার্ধ্যের আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র । এক একটী বিশেষ 
কা্ধা অন্য বিশেষ কাধ্যের জনক হয় না, সর্বত্র সামান্য কারপত্বারাই 
বিশেষ কাধ্য জন্মে, সুবর্ণহইতে কুগুল জন্মে, পুবর্ধার কুণ্ডল নষ্ট করিস! 
বলয় প্রস্তুত হয়, এ স্থলে যেমন কুগুলটা বলয়ের কারণ নহে, কিন্তু সর্বত্র 
সুবর্ণখণ্ডুই কারণ তদ্রুপ বীজাস্কুর স্থলে বীজের অবয়বই অস্কুরাদির কারণ, 
সেই অবয়বরূপ সামান্য কারণহইতে বীজ, অঙ্কুর ও প্রকাও প্রভৃতি তত্তৎ বিশেষ 
কার্যের আবির্ভাব হয় বীজ ধ্বংস হইয়া অঙ্কুর হয় বলিয়া বীজের ধ্বংসটীকে 
'অঙ্কুরের কারণ বলা যায় না, অভাবহইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, হইলে 
কার্যযবর্গও অভাব বলিয়া প্রতীত হইত। 

মহৰি গে'তমের কৃত ন্যায় সূত্রের উপর বাৎস্যা়নভাষা, ভাষ্যের উপর 
উদ্বোতকরের বার্তিক, বার্তিকের উপর বাচম্পতি মিশ্রের ন্যাক়বার্থিক-তাতপর্ধ্ের 
টীকা, এই টাকার উপর উদয়নাচার্ধ্যের তাৎপর্যয-পরিশুদ্ধি ইত্যাদি ন্যায়ের 
সম্প্রদায় গ্রন্থ । সর্বতন্ত্র-স্বতপগ্র অলৌকিক প্রতিভাশালী বাচম্পতি মিশ্র 
ষড়দর্শনের টীকা, স্থৃতিসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 

উত্তরকালে বাঁধকজ্ঞান জন্মিলে পূর্বজ্জান ও তদ্বিষয়ের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 
হয়, “নেদং রজতং” এইরূপ উত্তরকালীন জ্ঞানদ্বারা “ইদং রজতং* এই 
জ্ঞান ও তাহার বিষয় অনির্বচনীয় রজতের বাধ হয়, ঘটপটাদি স্থলে 
সেরূপ কোন বাধকজ্ঞান নাই, ঘট বলিয়া ধেটা ব্যবহৃত হয়, চিরকালই 
তাহা সমান থাকে, ঘটট্টু ঘট নহে, এরূপ কখন হয় না। প্রত্যেক 
পরিদৃশ্যমান খটপটাদি প্রপঞ্চ সত্য নহে, উহ! ব্রন্ধের বিবর্ত, মিথ্যা, এর 
কল্পনা কেবল অজ্ঞতারই পরিচায়ক, এইরূপ কটাক্ষ করিয়াই সাংখ্যকা' 


২৯৮ | তত্বজানামূত। ' 


বিবর্তবাদ বেদান্তমত যেন খগ্ডনের যোগ্য নহে বলিয়া হুই চারি কথা বলিয়। 
উপেক্ষা করিয়াছেন । 

উল্লিখিত আপত্তিতে বেদাস্তী বলেন, ব্যবহার দশাতে ঘটপটাদি 
প্রপঞ্চের বাধ নাই, ইহাতে ব্যবহারিক সত্বাই স্থির হয়, প্রপঞ্চের পরমার্থ 
সত্তা আছে, এ কথা কে বলিল? সত্তা তিন প্রকার--পারমার্থিক, 
ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক। যাহা কোন কালে বাধিত হয় না, তাহাকে 
পরমার্থ সৎ বলে, ব্ৰহ্মই একমাত্র পরমার্থ সৎ। ব্যবহার দশাতে অর্থাৎ 
ংসার অবস্থায় যাহার বাধ হয় না, তাহাকে ব্যবহারিক সৎ বলে, ঘটপটাদি 
সমস্তই ব্যবহারিক সৎ, দেহাদিতে আত্মজ্ঞনও ব্যবহার দশাতে বাধিত 
হয় না। ব্যবহার দশাতেই যাহার বাধ হয়, যাহ। কেবল জ্ঞানকালেই 
থাকে, তাহাকে প্রাতীতিক সৎ অর্থাৎ প্রতীতি-সম-সত্তাক বলে, শুক্তিতে 
উৎপন্ন অনির্বচনীয় রজতাদি প্রাতীতিক-সৎ, রজতজ্ঞান যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণই উক্ত রজত থাকে, রজতভ্ঞানের নাশ হইলে আর থাকে না! 

মহধি কণাদ তওণুলকণ (খুঁদ) ভোজন করিয়। কোনরূপে শরীর 
ধারণ করিয়! শান্ত্রপ্রণরন করিতেন, এই নিমিত্ত তাহাকে কণভক্ষ বা কণাদ 
বলা যায়। মহর্ষি গোতম বিষয়ে প্রবাদ এইবূপ,__ভগবান বেদব্য।স মহৰি 
গোতমের শিষ্য হইয়াও স্বরচিত বেদান্তদর্শনে “এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি 
ব্যাখ্যাতাঃ* ইত্যাদি সুত্রন্থারা ন্যায়মত সাধুগণ স্বীকার করেন নাই বলিয়া, 
গোতমরূত ন্যায়মতকে অনাদরপূর্ব্বক খণ্ডন করায় উপদেষ্টা গোঁতম ক্রুদ্ধ হইয়! 
প্চক্ষুঃদ্বার আর ব্যাসের মুখ দেখিব না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর শিষ্য 
বেদব্যান অনেক অন্রনয়-বিনয়-সহকারে তাহার ক্রোধাপনোদন করেন, 
গোতম যোগবলে স্বকীয় চরণে দৃক্শক্তির আবির্ভাব করিয়া তদ্দ্বারা 
প্রিয় শিষ্য ব্যাদদেবের মুখাবলোকন করেন, তদবধি গোতমকে অক্ষপাদ 
বলা যায়। 
সাংখ্যমতে সমবায় নাই, সমবাজিকারণকে সাংখ্যমতে উপাদান কারণ বা 
প্রকৃতি বলা! যায় । ন্যায়মতে সমবাগিকারণে যে কার্য্ের প্রাগভাব থাকে, সেই 
কাধ্য উৎপন্ন হয়, সাংখামতে উপাদানকারণে যে কার্ধাটী অব্যক্তভাবে থাকে, 
সেইটা উৎপন্ন হয়, এইরূপ নিয়ম থাকায় অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সকল বস্তুতে 
সকল কাধ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। ন্যায়ের উৎপত্তি ও বিনা'শের স্থলে 
সাংখামতে বথাক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝিতে হইবে । 
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সমবায়সন্থন্ধে সত্তাজাতি থাকায় “সন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদি ব্যবহার হওয়ার 
ন্যায় “অসন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইলে অসত্তার সহিত ঘটের 
বিশেষ সম্বন্ধ থাক আবশ্যক, উৎপত্তির পুর্বে ঘটাদি না থাকিলে অসত্তারূপ 
ধন্মুটী কোথায় দাড়াইবে, কাজেই “অসন্‌ ঘটঃ» অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ঘটকে 
অসৎ বলিলেও প্রকারান্তরে সম্তাই আসিয়া পড়ে। 

(খ) কেহ কেহ “উপাদানগ্রহণাৎ” এ স্থলে গ্রহণ শব্দের আদান ( লওয়! ) 
'ার্থ করেন, দধির অর্থ ব্যক্তি হুপ্ধের গ্রহণ করেন, অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন ন; 
কারণ, দুক্ধেই অব্যক্তভাবে দধি থাকে, অন্যত্র থাকে না, অতএব উৎপত্তির 
পূর্বেও দুঞ্ধে দধি আছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাঁচস্পতি 
মিশ গ্রহণ শব্দের সম্বন্ধ অর্থ করিয়া, যেরূপে তদ্দ্বার! সৎকাধ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহা অন্ুবাদভাগে দেখান হইয়াছে। সম্বন্ধমাত্রই উভয়নিষ্ঠ অর্থাৎ ছুইটী 
অধিকরণে থাকে, কার্যয-কারণভাব-রূপ সম্বন্ধের অধিকরণ একটা কারণ, অপরটা 
কাধ্য, উৎপত্তির পূর্বে কাধ্য না থাকিলে উক্ত সন্বন্ধের একটা আশ্রয় হানি হয়, 
সম্বন্ধ থাকিতে স্থান পায় না, স্থুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, উৎপত্তির পূর্বেও 
কাধ্য সৎ। 

(গা, উপাদান গ্রহণের হেতু সর্ব-সম্তবাভাব, অর্থাৎ সর্বত্র সকল বস্তুর 
উৎপত্তি হয় না বলিয়াই কাৰ্য্য ও কারণের সম্বন্ধ আবশ্যক, সকল বস্তুতে উক্ত 
সম্বন্ধ থাকে ন! বলিয়াই সর্বত্র সকল বস্তু জন্মে না, যেখানে থাকে, সেখানেই 
কাধ্য জন্মে । 

(ঘ) সাংখ্য, বেদান্ত ও মামাংসামতে শক্তি স্বীকার আছে, সাংখ্যকার 
কার্ষোর অব্যক্ত অবস্থাকেই শক্তি খলিয়াছেন। অগ্রিতে দাহানুকুল শক্তি 
আছে, চন্দ্রকান্তমণি নিকটে থাকিলে অগ্নিতে দাহ হয় না, ওঁ মণিকে স্থানাস্ত- 
রিত করিলে অথবা সৃর্য্যকান্তমণি নিকটে রাখিলে সেই অগ্নিতেই দাহ জন্মে, 
এ স্থলে বুঝিতে হইবে, চন্দ্রকান্তমণির প্রভাবে অগ্নিতে দাহশক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল, 
উক্ত মণি স্থানান্তরিত করায় অথবা! সুর্ধ্যকান্তমণির সন্গিধানে পুনর্ধার অগ্সিতে 
দাহশক্তি জন্মিয়াছে। এরূপ স্থলে নৈয়ায়িক বলেন, কারণসমুহের অতিরিক্ত . 
শক্তি মানিবার প্রয়োজন নাই, দাহের প্রতি বহ্যাদিত ন্যায় চন্দ্রকাস্তমণির অভাবও 
একটী কারণ, এই নিমিত্তই উক্ত মণিকে প্রতিবন্ধক বলে, “কারণীভূতাভাব 
প্রতিষোগিত্বং প্রতিবন্ধকব্দম্” অর্থাৎ যে কার্ধ্যের প্রতি যে অভাবটী কারণস্বরূপ 
হয়, তাহার প্রতিযোগীকেই প্রতিবন্ধক বলে। উ-গুক সু্ধ্য কান্তমণি সন্নিধানে 
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২৯০ তত্বজ্ঞানামৃত । 

চন্দ্রকান্তমণিরূপ প্রতিবন্ধক সত্বেও দাহ হয়, এ নিমিত্ত উত্তেজকা-ভাব-বিশিষ্ট- 
মণি-সামান্যাভাবকেই কারণ বলিতে হইবে। এইরূপে উপপত্তি হইলে অনন্ত 
শক্তি স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই । 

“সা শক্তিঃ শক্তকারণাশ্রয়া সর্বত্র বা স্যাৎ শক্যে বা” এ স্থলে প্রশ্ন হইতে 
পারে, শক্তিটী কারণে থাকে, তবে আর কোথায় থাকে এরূপ জিজ্ঞাসা কিরূপে 
হয়? হরিদাস গৃহে থাকে বলিলে, কোথায় থাকে এরূপ প্রশ্নের অবকাশ 
হয় না। ইহার উত্তর, শক্তিটী স্বরূপসম্বন্ধে শক্তকারণে থাকিলেও নিরূপকতা 
সম্বন্ধে কোথায় থাকে, এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এক সম্বন্ধে কোন বস্তুর 
অধিকরণ স্থির হইলেও, সম্বন্ধাস্তরে অন্য অধিকরণের জিজ্ঞাসায় বাধা কি? 
শক্তিটা নিরূপকতাসন্বন্ধে কার্যে থাকে, কার্য্যনিরূপিত শক্তি। নিরূপকতা 
সম্বন্ধে শক্তিটী যে কোন বস্তুতে থাকে, কিংবা শক্যকার্ধ্যে থাকে, যে কোন 
বস্তুতে থাকিলে অতিপ্রসঙ্গ হয়, শক্যকারণে থাকে বলিলে অসৎ পদার্থ নিরূ- 
পক হয় না, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বেও কাধ্যকে সৎ বিয়া অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হয়। 

(৮) কাধ্য ৪ কারণের ভেদ স্বীকার করিয়া সমবায়সন্বন্ধে কারণে কার্য 
থাকে, এরূপ প্রতিপাদন কর! প্রক্রিয়া গৌরবমাত্র, সাধারণকে বুঝাইবাঁর একটা 
সুগম উপায়, এরূপও বলা যায় না, কারণ, সহস্র চীৎকার করিলেও সাধারণে 
সমবাস্রসন্বন্ধ বুঝিতে পারিবে না। একটুকু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া! দেখিলে 
স্প্তঃ বোধ হইতে পারে, কারণের অবস্থাবিশেষই কার্ধা, অতিরিক্ত নহে। 
ন্যায়ের সমবারসন্বন্ধ স্থলে সাংখ্যমতে তাদাম্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। 
কার্যয ও কারণের স্তায় দ্রব্যগুণ, জাতিব্যক্তি প্রভৃতিরও সমবারস্থলে তাদাত্ম্য- 
সম্বন্ধ বুঝা উচিত, সাংখামতে দ্রব্হইতে গুণাদি, বা ব্যক্তিহইতে জাতি 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে। 

(ছ) কাৰ্য্য ও কারণের সংযোগ বিয়োগ নাই, এ নিমিত্বই বৈশেষিকদর্শনে 
“যুত-সিদ্ধয়োঃ সংযোগঃ” এবং “অযুতসিদ্ধয়োঃ সমবায় এইরূপে সংযোগ ও 
সমবায়ের পার্থক্য দেখান হইয়াছে । যু ধাতুর অর্থ মিশ্রণ, যাহার! বিভিন্নস্থানে 
থাকিয়া একত্র হয় ও পরিজ্ঞাত হয়, তাহারা যুতসিদ্ধ, যেমন তরু ও পক্ষী । তন্ত 
ও পটের সেরূপ হয় না, উহার! কখনই পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয় না, এ নিমিত্ত 
উহার অধুতসিদ্ধ। কার্ধা ও কারণ তরু ও পক্ষীর ন্যায় বাশুবিক ভিন্ন পদার্থ 
হলে উহাদেরও যুতসিদ্ধির বাঁধা থাকিত না। 
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তন্তর গুরুত্ব কার্ধ্য তুলাদণ্ডের অবনতি বিশেষহইতে পটের গুরুত্বাস্তর 
কাৰ্য্য নাই বলিয়া তন্ত ও পটের অভেদসিদ্ধি কর! হইয়াছে এজন্ত যে বস্তু দুইটার 
গুরুত্ব কার্য তুল্য তাহারা অভিন্ন এরূপ বুঝা উচিত নহে। সেরূপ হইলে 
পরিমাণ-যন্ত্র (পড়েন, বাঁটখারা ) ও পরিমেয় তওুলাদির অভেদ হইয়া উঠে, 
তাহা হইবে না, উক্ত স্থলে অভেদসিদ্ধির প্রতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিবন্ধক, 
পরিমাণযন্ত্র ও পরিমেয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ হয়, কার্য ও কারণের ভেদ প্রত্যক্ষ হয় 
না, সুতরাং সে স্থলে গুরুত্বাস্তর কার্যের অদর্শন বশত; অনুমান প্রমাণদ্বার! 
ম.ভদসিদ্ধি হইবে। 

জে) কৌমুদী পর্যযালোচনা করিলে “স্বাত্মনি ক্রিয়া-নিরোধ” ইত্যাদি স্থলে 
পক্রিয়া-বিরোধ-ব্যপদেশার্থক্রিয়াভেদ-ক্রিয়াব্যবস্থাশ্চ৮* এইরূপ পাঠ সঙ্গত বোধ 
হয়, ক্রিয়া শব্দে উৎপত্তি ও নিরোধ উভয় বুঝিতে হইবে। উৎপত্ভিবিরোধ, 
নিরোধ বিরোধ, ব্যপদেশ, (ব্যবহার, আধারাধেয়ভাব ), অর্থক্রিয়াভেদ ও ক্রিয়া- 
ব্যবস্থা এই পঞ্চবিধ হেতুদ্বারা নৈয়ায়িক কার্ধা ও কারণের ভেদসিদ্ধি করিতে চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। 

পরকীয় হেতুসকলে দোষ প্রদর্শন ন! করিলে স্বকীয় হেতুদ্বারা সাধ্য সিদ্ধি 
হয় না, বিরুদ্ধ হেতুদ্বার আক্রান্ত হইয়! স্বকীয় হেতু সৎ-প্রতিপক্ষ হয়, এ নিমিত্ত 
প্রতিবাদীর ভেদসাধক হেতুনকলকে অন্যথারূপে উপপন্ন কর! হইয়াছে, প্রতিবাদী 
যে সমস্ত হেতুদ্বারা ভেদসিন্ধি করিবেন, তাহ! অভেদেও উপপন্ন হইতে পারে, 
এ কথ বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। 

(ঝ) সাংখ/নতে কাৰ্য্যটী উৎপত্তির পুর্বে সৎ হইলেও উহার আবির্ভাবের 
নিমিত্ত করণের অপেক্ষা বল! যাইতে পারে, কিন্ত সেই আবির্ভাবটীও যদি সৎ 
হয়, তবে আর এমন কোঁন্টী অসৎ থাকিল, যাহাকে সৎ করিবার নিমিত্ত কারণ- 
ব্যাপার আবশ্যক হইতে পাঁরে। আবির্ভাবের আবির্ভাবের নিমিত্ত কারণের 
ব্যাপার বলিলে আবিভাব-ধারা চলে, অনবস্থা হয়। উক্ত আশঙ্কার কোন 
সদুত্তর দিতে না পারিয়া সাংখ্যকার জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, “তোমার অসন্ুপত্তিট 
সৎ কি অসৎ?” স্বকীয় দোষের প্রতিবিধান করিতে ন। পারিয়। এই দোষ 
প্রতিবাদীরও উপরে অর্পণ করাকে প্রতিবন্ধি বলা যায়। সাংখ্যকার দেখা- 
ইয়াছেন, নেয়ায়িক--প্রদর্শিত দোষ কেবল সাংখ্যমতে হইবে না, উক্ত দোষ 
ন্া়মতেও হইবে । উভয়ের দোষ, দোষ বলয়াই গণ্য নহে। 


২৯২ তত্বজ্ঞানামুত । 


“ফ্শ্চোভযোঃ সমে। দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সম । 
নৈকস্তত্রানুযোজ্যঃ স্তাৎ তাদৃগর্থ-বিনির্ণয়ে ॥” 
অর্থাৎ দোষ ও তাহার উদ্ধার উভয়েরই তুল্য হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে 
কেবল একজন অনুযোগের ভাগী হয় না, তাদৃশ অর্থের বিচার করিতে গিয়! 
দোষী হইতে হয়, উভয়েই হুইবে, না৷ হয় কেহই হইবে না। ৃ 
'(ট) “পটঃ উৎপদ্যতে” বাক্যের অর্থ উৎপত্তিবিশিষ্ট পট, উৎপত্তিটী পটের 
স্বরূপ হইলে আর “উৎপদ্যতে” বলিবার প্রয়োজন থাকে না, বলিলে পুনরুক্তি 
হয়। এইরূপ “পটঃ বিনশ্যতি” ইহাও বল৷ যায় না, উৎপত্তিবিশিষ্ট পট উৎপত্তি 
ক্ষণে বিনষ্ট হইতে পারে না, প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ািক্ষণে স্থিতি ও তৎপরে 
বিনাশ হয়, উৎপত্তিক্ষণে বিনাশ কেবল ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধমতেই হইয়া! থাকে । 
“স্বকারণ-সমবায়2 অর্থাৎ কারণে সমবায়সন্বন্ধে কার্যের থাকা, অথবা 
“স্ব-সত্তা-সমবায়ঃ* অর্থাৎ কার্যে সমবায়সন্বন্ধে সম্ভাজাতির থাকা, ন্যায়মতে 
ওঁ রূপেই উৎপত্তি বলা ষায়। সমবায়সম্থন্ধে কারণে কার্য থাকে, দ্রব্য, গুণ ও 
কন্মরূপ ব্যক্তিতে জাতি থাকে,-- 
“ঘটাদীনাং কপালাদে দ্রব্যেষু গুণ-কন্মণোঃ । 
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধ? সমবায়ঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” 
পূর্কোক্তরূপে উৎপত্তিটীকে সমবায়স্বরূপ স্বীকার করিলে তাহার নিমিত্তকারণের 
অপেক্ষা হইতে পারে না, সমবায়টী নিত্য, “সমবায়ত্বং নিত্যসন্বন্ধত্বং” নিত্য- 
সমবায়াত্মক উৎপত্তিটী নিত্য হইলেও যেমন তাহার নিমিত্ত কারণের অপেক্ষা 
হয়, তদ্রপ কাধ্য সৎ হইলেও তাহার নিমিত্ত কারণের অপেক্ষ। হইতে আপত্তি 
কি? সাংখ্যমতে আবিভীবকে কার্যাস্বরূপ বলা যায়, ন্যা়মতে উৎপত্তিকে 
কাৰ্য্যস্বরূপ বল! যায় না, উৎপন্তিকে সমবার়স্বরূপ স্বীকীর করা হইয়াছে, সমবায় 
ন্যায়মতে কাধ্যহইতে অতিরিক্ত পদার্থ ॥ ৯ ॥ 
উপরে সাংখ্যের পরিণামবাদ যে বর্ণিত হইল, তাহাতে যে সকল দূষণ 
আছে তাহা সমস্ত সাংখ্যমতের খণ্ডনে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে । 


পরিণামের ত্রিবিধ স্বরূপ বর্ণন | 
“ধদ্মপরিণাম”, “লক্ষণপরিণাম” ও প্অবস্থাপরিণাঁম* ভেদে পরিণাম পুনঃ 
ত্রিবিধ। পাঁতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদের ( বিভূতি পাদের) ত্রয়োদশ হুত্রের 


পরিণামের ত্রিবিধ স্বরূপ বর্ণন । ২৯৩ 


ব্যাস্ভাষ্যে উক্ত পরিণামত্রয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। কথিত ভাষ্যের 
যুক্ত পূর্ণচন্দ্রবেদান্তচুঞ্ কৃত বঙ্গানুবাদ বিস্তৃত মন্তব্য সহিত পাঠকগণের পাঁঠ- 
সুগমতার জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তথাহি-_ 

সূত্র ১৩-_-এতেন ভূতেন্দ্রিয়েযু ধর্লক্ষণাবস্থাপরিণাম! 


ব্যাখ্যাত! ? 
গিট চিত্ত পরিণাম প্রদর্শনদ্বারা স্থল পঞ্চভূত ও একাদশ 


ইন্থ্িয়ের ধন্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম দেখান হইয়াছে । 
ব্যাসভাষ্যের অনুবাদ । পূর্বোক্ত ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনপ্রকার 
চিত্তপরিণামদ্বার! স্থলভূত ও ইন্দ্রিয়গণে ধর্মপরিণাম ও লক্ষণপরিণাম ও অবস্থা" 
পরিণাম উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে চিত্তরূপ-ধন্মীতে বুযখান ও 
নেরোধব্ধপ ধর্ম্ম্বয়ের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাহুর্ভাবকে ধর্মপরিণাম বলে । লক্ষণ- 
পরিণাম যথা, নিরোধটী ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিনটা অধ্ব ( কাল ) ছার যুক্ত 
(পরিচিত ), সেই নিরোধ অনাগত ( ভবিষ্যৎ) লক্ষণ প্রথমতঃ পরিত্যাগ করিয়া 
ধন্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া বর্তমানরূপ লক্ষণকে (কালকে) প্রাপ্ত হয়, 
যেখানে এই নিরোধের স্বরূপতঃ প্রকাশ পায়, এইটী ইহার দ্বিতীয় অধবা 
( অবস্থা, কাল ), এই অবস্থায়ও অতীত ও ভবিষ্যৎ লক্ষণদ্বার! বিষুক্ত হয় 
না। এইরূপ বুখানও ভ্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিনটা অধব (অবস্থা, কাল) যুক্ত 
হইয়া বৰ্তমান লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া অতীত 
অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, এইটী (অতীতটা ) হহার তৃতীয় পথ (অবস্থা ), এই 
অবস্থায়ও অনাগত বর্তমান লক্ষণদ্বারা বিষুক্ত হয় না। এইরূপে পুনর্বার 
ব্যুখান বঙ্ডখান্ভাবে উপস্থিত হইয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অবস্থ। পরিত্যাগ 
করিয়া ধর্ম্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া (নিজেই ধর্ম্মরূপেই থাকিয়। ) বর্তমান 
অবস্থাকে প্রান্ত হয়, যেকালে ইহার স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়া ব্যাপার হয়, 
(কাৰ্য্য করিতে পারে) এইটা ইহার দ্বিতীয় অবস্থা, এই অবস্থায়ও অতীত ও 
ভবিষাৎ অবস্থা বিষুক্ত হয় না (সুস্ভাবে থাকিয়া যায় ), এইরূপে পুনর্ধার 
নিরোধ ও পুনর্ব্বার ব্যুখান উপস্থিত হয়। অবস্থাপরিণাম বলা যাইতেছে, 
দবল দুৰ্ব্বল, নূতন পুরাতন প্রভৃতি অবস্থাপরিণ!, নিরোধ কালে নিরোধ- 
স্কার সমস্ত বলবান্‌ হয়, তখন ব্যুথথান সংস্কার সকল দুর্বল হইতে থাকে, 
ইহাই ধৰ্ম্মসমুদ্ায়ের অবস্তাপরিণাম । উক্ত পারণামত্রয়ের মধ্যে ধর্ম্মদ্বার ধন্মীর, 
লক্ষণদ্ধারা ধর্ম্ম-সমুদায়ের এবং অবস্থাঘ্থার। লক্ষণ সকলের পরিণাম হয় বুঝিতে 


২৯৪ তত্বজ্ঞানামৃত । 


হইবে । এই ভাবে ধৰ্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা! এই তিনপ্রকার পরিণাম বিরহিত হুইয় 
গুণবৃত্ত অর্থাৎ জড়বর্থ ক্ষণকালের জন্তও অবস্থান করে না, অর্থাৎ কেবল 
চিতিশক্তি পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত জড়জাতই কোনও না কোনও 
একটা রূপে পরিণত হইয়া থাকে । গুণের স্বভাবচঞ্চলতা অর্থাৎ পরিণাম- 
শীলতা, গুণের এই স্বভাবই তাহাদের প্রবৃত্তির ( কার্য্যারন্তের ) কারণ 
( পুরুষার্থ অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল আবরণ অর্থাৎ প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে )। 
প্রদর্শিত পরিণামদ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলে ধর্ম ও ধর্মা অপেক্ষা করিয়া 
তিন প্রকার পরিণাম বল! হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ( ধর্ম্মীহইতে ধর্মের ভেদ 
বিবক্ষা করিয়া এই ত্রিবিধ পরিণাম বলা হইল, অভেদ বিবক্ষা করিলে) 
বাস্তবিকরূপে একটা মাত্র পরিণাম হয়, অর্থাৎ সমস্তই ধন্মীর বিক্রিয়া, 
ধৰ্ম্ম সকল ধর্মীর স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে, বিশেষ এই, ধর্ম্ম লক্ষণ ও 
অবস্থা (ধৰ্ম্মশব্দে ধৰ্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা বুঝিতে হইবে ) দ্বারা ধন্মারই বিক্রিয়া 
(পরিণাম ) বিস্তারিত ভয়, এজন্যই এইটা ধর্ম্ম-পরিণাম এইটা লক্ষণ-পরিণাম 
ইত্যাদি অসঙ্ধীণভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে । ধর্মীতে অবস্থিত ধর্ম্মের অতীত, 
অনাগত ও বর্তমানকালে কেবল ভাবের (সংস্থানের, মুনির) অন্যথা হয়, 
দ্রব্যের অন্যথা হয় ন!, একথণ্ড নুবর্ণকে ভঙ্গ করিয়া অন্যরূপে পরিণত 
করিলে ক্ুচকম্বস্তিক প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার রূপে তাহার পরিণাম হয়, 
সুবর্ণ স্থুবর্ণই থাকিয়া যায়, অন্যথাভাব হয় ন|। ধর্মসমূহহইতে ধৰ্ম্মী পৃথণক্‌ 
নহে, এইরূপে ধর্মম-ধন্মীর অত্যন্ত অভেদরূপ একান্ত বাদী ( ভেদ বা অভেদ 
একপক্ষ বাদী ) বৌদ্ধ বলেন, ধন্মী ধন্দেরই সমূহ, অর্থাৎ প্রতিক্ষণ যে নানারূপ 
ধর্ম হইতেছে, উহাই ধন্মী, অনুগত ধৰ্ম্মা নামক কোনও বস্তু নাই, যদি 
পূর্বাপর অবস্থা অনুগামী স্বতন্ত্র ধর্মী স্বীকার করা৷ হয়, তবে এ ভাবে 
অতীতাদি স্থলেও ধৰ্্মীর অন্ুগম সম্ভব হয়, তাহা হইলে চিতিশক্তি পুরুষের 
স্তায় কূটস্থভাবেই পরিবন্তিত হওয়া সম্ভব (সিদ্ধান্তে জড়বর্ পুরুষের ন্যায় 
কুটস্থনিত্য নহে, তথাপি পুরুষের ন্যায় হইলে পতঞ্জলমতেও আঁনষ্টের 
আপাদন হয়, অতএব স্বীকার করিতে হইবে প্রতিক্ষণ জায়মান ধর্মসমূহই 
ধর্মী, অতিরিক্ত কখনই নহে), এই আশঙ্কায় উত্তর করিতেছেন, উক্ত দোষ 
হইবে না, কারণ পাতগ্রল্মতে একান্ত অভ্যুপগম অর্থাৎ ধর্ম্ম-ধন্মীর অতান্ত 
ভেদ বা অত্যন্ত অভেদ স্বীকার নাই, কথঞ্চিৎ ভেদ ও কথঞ্চিৎ অভেদ 
সীকার আছে । এই ভ্রৈলোক্য অর্থাৎ জড়জগৎ ব্যক্তি অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা 


পরিণামের ত্রিবিধ স্বরূপ বর্ণন। ২৯৫ 


হইতে অপগত হয় (অতীত হয় ), কেন না ইহার নিত্যতা খণ্ডন করা হইয়াছে, 
অপগত হুইয়াও (সুক্মভাবে) থাকে, কেন না ইহার বিনাশ প্রতিবিদ্ধ 
হইয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে কিছু থাকে না এরূপ বলা হয় নাই, ধর্ম্ম বা 
কার্ধ্যরূপে বিনষ্ট (তিরোহিত) হয়, ধর্ম্মা বা কারণরূপে অবস্থিত হয়। কার্য সকল 
ংসর্দ অর্থাৎ স্বকারণে লয়বশতঃ সুক্ম বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এই সুক্মতাবশতঃই 
আনাবির্ভীবকালে উপলব্ধি হয় ন! । 
লক্ষণ হইয়াছে পরিণাম যার তাদৃশ ধর্ম (ঘটাদি) অধৰ অর্থাৎ কালত্রয়ে 
বর্তমান, তন্মধ্যে সতীতকালে অবস্থিত হইয়াও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান লক্ষণ 
বিরহিত হয় না ( ঘটাদিঅতীতকালে সুস্্মভাবে ভবিষ্যৎ ও বর্তমান থাকে ), 
এইরূপে অনাগত (ভবিষ্যৎ ) লক্ষণযুক্ত হইয়া বর্তমান ও অতীত লক্ষণ বিরহিত 
হয় না, এইরূপে বর্তমান-লক্ষণবিশিষ্ট হইয়! অহীত ও অনাগত লক্ষণ বিরহিত 
হয় না; দৃষ্টান্ত, যেমন কোনও একটা কামুক পুরুষ একটা স্ত্রীতে অন্ুরক্ত 
থাকে বলিয়া অন্ত সত্রীগণে তাহার অনুরাগ থাকে না এরূপ বলা যায় না, বিশেষ 
এই, পূর্বোক্ত স্ত্রীতে উক্ত কামুকের অনুরাগ বর্তমান থাকে, এ কালে অন্য 
স্ত্রীতে সুন্মভাবে অবস্থান করে । এই লক্ষণ পরিণামে কেহ কেহ (নৈয়ায়িক ) 
আশঙ্কা করেন, যদি বর্তমান কালেও অতীত অনাগত থাকিয়া যায় তবে অধ্ব 
( কাণের সঙ্কর ন! হইবার কাঁরণ কি? সমকালেই বর্তমান, অতীত ও 
ভবিষ্যৎ কেন না হইবে ? ইহার উত্তর এই, ধৰ্ম্ম সকলের ধর্ম্মত্ব অপ্রসাধ্য 
অর্থাৎ পূর্বেই নলা হইয়াছে, নূতন করিয়া! সাধন করিতে হইবে না, ধর্ম্মত্ব সিদ্ধ 
হইলে তাহাতে লক্ষণভেদও অব্য স্বীকার করিতে হইবে, কেবল বর্তমান 
সময়েই ইহার ধর্দ্মত্ব এরূপ নহে, তাহা হইলে চিত্ত ক্রোধকালে রাগ-ধর্ বিশিষ্ট 
হইতে পারে না, কেননা, ক্রোধকালে রাগের আবির্ভাব নাই । আরও কথা 
এই, একটা বস্তুতে অতীতাদি লক্ষণত্রয়ের এককালে আবর্ভীব সম্ভব হয় না, 
আপন আপন অভিব্যঞ্জক সহকারে ক্রমশঃ আবির্ভাব হয় (ইহাতে অধ্বসঙ্কর 
অথবা, অসছুৎপন্তি কোন দোষেরই সম্তীবন। নাই )। এ বিষয়ে পঞ্চশিখীচার্ধ্য 
বলিয়াছেন, “আবিভূতিরূপে রূপাতিশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধশ্মাদি আটটা ও সুখাদিবৃত্তি 
ইহার! পরস্পর বিরোধী হয়, অর্থাৎ একটার আবির্ভাবকালে অপরটীর আবি- 
ভাব ( ফলজননে আভিমুখ্য ) হইতে পার না, সামান্য অর্থাৎ চিন্তরূপংশ্ট্ণ 
সর্বত্রই অনুগত হয়,” অতএব সঙ্করের আশঙ্কা নাই। যেমন এক রাগেরই 
বিষয়বিশেষে সমুদাচার ( সম্যক আবির্ভাব) কালে বিয়য়ান্তরে অভাব থাকে 


8: রি 
২৯৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 
না, সে স্থলে কেবল সামান্য অর্থাৎ চিত্বরূপ ধর্মীতেই সুক্মভাবে অবস্থান করে। 
লক্ষণ, পরিণামস্থলেও এইরূপ জানিবে, অর্থাৎ কোথাও বা সমুদাচার কোথাও 
অতীত অনাগত ইত্যাদি। বিশেষ এই, ধন্মীর ধৰ্ম্ম প্রিণাম ও ধর্মের লক্ষণ 
পরিণাম হয়, ধর্মী অর্থাৎ মৃত্স্বর্ণাদি ত্র্যধব, অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান 
এই তিন ভাবে হয় না, অতীতাদি ত্রয় ধর্ম্মেরই ( ঘটাদিরই ) হইয়া থাকে । 
ঘটাদি ধৰ্ম্ম সকল লক্ষিত ( বর্তমান ) ও অলক্ষিত ( অতীত, অনাগত ) রূপে সেই 
সেই অবস্থা ( সবল ছুর্বলভাব ) প্রাপ্ত হইয়া ধৰ্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা বশতঃ আর 
একটীরূপে প্রতীয়মান হয়, দ্রব্যান্তররূপে হয় না অর্থাৎ মৃদ্ঘট নূতন পুরাতন, 
অনাগত বর্তমান হইতে পারে কিন্ত কখনই মুদ্রূপ পরিত্যাগ করে না । যেমন 
একটা রেখা (১) শত স্থানে (১০০) শত হয়, দশ (১০) স্থানে দশ হয়, ও এক. 
স্থানে (১) এক বলিয়। নির্দিষ্ট হয়, যেমন একই স্ত্রী পুভ্রাপেক্ষা করিয়া মাতা, 
পিতাকে অপেক্ষা করিয়া দুহিতা ও ভ্রাতাকে অপেক্ষা করিয়া ভগিনী হয়। 

ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণামে কেহ কেহ ( বৌদ্ধগণ ) কোটস্থ্য ( সর্বদা 
সত্তারূপ নিত্যতা) আপত্তি দোষের উদ্ভাবন করিয়। থাকেন. কিরূপে এ দোষ 
হয় তাহ! দেখান যাইতেছে, দধিরূপ ধন্মণর যে অনাগত অধ্বা তাহার ব্যাপার 
দুঞ্ধের বর্তমানতা, এই ব্যাপারদ্বারা ব্যবভিত বলিয়া দধি আপন ব্যাপার 
(শরীর পোধষণাদি দধিকাধ্য ) করিতে পারে না, এই কালে অনাগত বলা যায়, 
যখন আপন কাৰ্য্য করে তখন বর্তমান ও যখন স্বকাধ্য সম্পাদন করিয়! নিবৃত্ত 
হয় তখন অতীত বলা যায়, তবেই দেখা যাইতেছে দপি চিরকালই থাকে, 
কেবল অভিব্যস্ত অন ভব্যক্তরূ” পার্থক্য থাকায় কাধ্য করা ও না করা এই 
বৈচিত্র্য হয় মাত্র। এইরূপে ধর্ম, ধন্মী, লক্ষণ ও অবস্থা সকলেরই কোৌটস্থ্য 
( চিরস্থাপ্িতা ) প্রসঙ্গ হয়, (ধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ের সর্বদা সত্তা বা সর্বদা! অসত্তা 
কোনও পক্ষেই উৎপত্তি হয় না, সর্বদা! সত্তা স্বীকার করিলেই কৌটস্থ প্রসঙ্গ 
হইয়া পড়ে, এইরূপ ভিন্ন পুরুষের কৌটস্থ্যেও কোন বিশেষ নাই), উক্ত 
আপত্তির উত্তর এই, উল্লিখিত দোষ হইতে পারে না, যেহেতু 'গুণীর ( ধর্মীর ) 
নিত্যতা থাকিলেও গুণের ( ধন্মের ) বিমর্দ অর্থাৎ পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবক- 
রূপে বৈলক্ষণ্য হয়, (কেবল নিত্যতা মাত্রই কোটস্থ্যের লক্ষণ নহে, কিন্তু 
একাত্তিক নিত্যতাই কোটস্থ্য, উহা! কেবল চিতিশক্তি পুরুষেরই আছে, সত্বাদি- 
গুণব্য় নিত্য হইলেও তাহাদের ধর্মের (কাধ্যের ) আবির্ভাব তিরোভাব বশতঃ 
কোটস্থ্য প্রসঙ্গ হয় না)। যেমন বিনাশশীল আদিমৎ সংস্থান অর্থাৎ পৃথিব্যাদি 


' পরিণামেপ ত্রিবিধ স্বরূপ বর্ণন।। . ২৯৭ 


পঞ্চমহাভূত, তদপেক্ষায় অবিনাশি শব্দতম্মাত্ৰাদির ধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ বিকার, 
এইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ মহত্তত্বও আদিমৎ ও বিনাশশীল, উহা! অবিনাশি সত্বাদি 
গুণত্রয়ের ধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ বিকার, এই মহত্তত্বাদিরূপ ধর্শ্মেই বিকার অর্থাৎ 
পরিণাম সংজ্ঞা হয় । উক্ত বিষয়ে উদাহরণ এইরূপ, মৃত্তিকারূপ ধর্ী পিগাকার 
ধর্মহইতে ঘটরূপ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মপরিণাম লাভ করে, অর্থাৎ 
মুংপিগ্ডের ধর্ম্মপরিণাম মুদঘট । ঘটরূপ ধর্ম অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়। 
বর্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, এইটী লক্ষণপরিণাম। ওঁ ঘট নূতন ও পুরাতন ভাব 
পরিগ্রহ করিয়া গ্রতিক্ষণেই অবস্থাপরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । কোনও একটা 
ধ্্মীর এক ধর্মহইতে অন্ত ধৰ্ম্ম পরিগ্রহ করাকে অবস্থা বল! যাইতে পারে; 
এইরূপ ধর্মেরও এক লক্ষণহইতে অন্ত লক্ষণ পাঁওয়াকে অবস্থা বল! যায়, 
অতএব একটা ( অবস্থা) দ্রব্য-পরিণামকেই ভেদ করিয়া ( গোবলীবর্দন্তায়ে 
সামান্য বিশেষভাবে ) ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অন্তান্ত 
প্দার্থস্থলেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে । ধৰ্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা! এই ত্রিবিধ 
পরিণাঁমের একটাও ধৰ্্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না, অর্থাৎ সকলেই ধৰ্ম্মীতে 
অনুগত থাকে, অতএব ধর্ম ও ধন্মীর অভেদবশতঃ তিনটাকেই কেবল ধর্ম্মপরিণাম 
বল! যাইতে পাবে। 

প্রশ্ন, -পরিণাম কাহাকে বলে? উত্তর, অবস্থিত অর্থাৎ কোনও রূপে স্থির 
পদার্থের পূর্বধর্ম্ম ( ধর্ম্ম লক্ষণ অবস্থা যাহা কিছু) বিনিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর উৎপত্তি 
হইলে তাহাকে পরিণাম বলে ॥ ১৩ ॥ 

মন্তব্য ' একখণ্ড স্ুুবর্ণকে পিটিয়! বলয়রূপে পরিণত করা যায়, এ বলয়কে 
পিটিয়! কুণ্ডল করা যায়, এইরূপে অসংখ্যরূপে পরিণাম হইতে পারে। ন্ুবর্ণরূপ 
ধর্মার বলয় কুগুল প্রভৃতি ধর্ম্মপরিণাম ৷ ্বর্ণকারের ব্যাপারের পুর্বে বলয় ছিল 
না, বলয়ের তখন অনাগত ( ভবিষৎ ) ভাব, স্বর্ণকার ডায়মণ্ড কাটা বলয় প্রস্তুত 
করিল, রং মিশাইল, বলয়ের তখন বড়ই সৌভাগ্য, বৎসর কাল গৃহিণীর হস্ত 
উজ্জ্বল করিল, কিন্ত কিছুকাল পরে আর সে শোভা নাই, তখন গৃহিণীর পছন্দ 
হইল না, ভাঙ্গিয়া কুণ্ডল করা হইল । যতকাল গৃতিণীর হস্তে ছিল এটী বলয়ের 
সমুদাচার অর্থাৎ বর্তমান ভাব। কুণ্ডল হইলে তখন বলয় অতীত হুইয়াছে, বলয় 
আর দেখা যায় না। এটা বলয়রূপ ধর্শ্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীতরূপ 
লক্ষণপরিণাম । বর্তমানটাও নুতন (উজ্জ্বল অবস্থায়) ও পুরাতন (মলিন 


অবস্থায়) ভাব অবলম্বন করে, ইহাকেই অবস্থাপরিণাম বলে। : বস্তমাত্রেরই 
৩৮ 


২৯৮ .. তথজ্ঞানাশ্বৃত। 
উক্ত নুতন পুরাতন ভাব চেষ্টা ব্যতিরেকেই হইয়! থাকে, চেষ্টাদ্বারাও কেহ 
উহা! নিবারণ করিতে পারে না। আপনার অথবা বিকারঘার! অবস্থা পরিণাম 
হয়, যাতার বিকার নাই সেই কুটস্থ নিত্য পুরুষের অবস্থাপরিণাম নাই, 
নূতন পুরাতন ভাব নূতন কাল অপেক্ষা করিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, গুণত্রয় 
নিতা হইলেও উহার পরিণাম আছে, সদৃশ পরিণামহইতে বিসদূশ পরিণাম 
(মহদাদি) প্রাপ্তি কালকে এবং বিসদৃশ পরিণামহইতে সদৃশ পরিণামপ্রাপ্ডি 
( গ্রলয়ের প্রথম ক্ষণ ) কালকে নূতন বলিয়। গ্রহণ করিয়া উহাকে জপেক্ষা 
করিয়! পুরাতন বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। পুরুষ চিরকালই সমান, 
তাহার নূতন ভাব গৃহীত হইতে পারে না । এই নিমিত্ত পুরুষকে কুটস্কনিত্য ও 
গুণত্রয়কে পরিণামনিত্য বলা যাঁয়। 

পূর্বব পূর্ব সুত্র সকলে নাম করিয়া তিন প্রকার পরিণাম বলা না হইলেও 
বস্তুতঃ তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে । ধন্মীর অবস্থাসত্বে পূর্বব ধর্ম তিরোধান- 
পূর্বক ধর্ম্মান্তরের আবির্ভাবকে ধর্শপরিণাম বলে। নিরোধপরিণামসুত্রে 
ধন্মপরিণাম বলা হইয়াছে, বাখান ও নিরোধ উভয়ই চিত্তের ধৰ্ম্ম, চিত্তরূপ 
ধন্মীর অবস্থিতিসত্বে উক্ত উভয়বিধ ধর্মের আবির্ভাব ও তিরোভাবকে 
চিন্তরূপ ধর্ম্মীর ধন্্পরিণাম বলে, নিরোধ পরিণামন্তত্রে লক্ষণ পরিণামও বলা 
হইয়াছে, লক্ষণশব্ৰে কাঁলভেদ বুঝায়, একটা সুক্ষ কাল ক্ষণারদদ্বারা তৎকালীন 
বস্তুকে আর একটী সুস্মকালীন বস্তহইতে পৃথক্‌ করা যাইতে পারে। 

পুর্বে স্থবর্ণবলয় ও কুণ্ডল দৃষ্ান্তদ্বারা অচেতনের পরিণাম দেখান হইয়াছে, 
সচেতনের পরিণাম৭ এরূপ বুঝিতে হইবে, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতরূপ ধর্ম্মীর গবাদি 
ধর্দপরিণাম, গবাদি ধর্ম্মের অনাগত, বর্তমান ও অতীতরূপ লক্ষণপরিণাম, বর্তমান 
গবাদির বাল্য, কৌমার ও বার্ধক্য প্রভৃতি অবস্থাপরিণাম । এইরূপে ইন্টরিয় 
গণেরও পরিণাম বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয়রূপ ধন্মার নীলপীতাদদি বিষয়ে আলোচন 
ধর্মপরিণাম, আলোচনরূপ ধর্ম্মের বর্তমান্ত। প্রভৃতি লক্ষণপরিণপাম, এ লক্ষণের 
স্ফুট অস্ফুটভাব অবস্থাপরিণাম । 

নৈয়ারিকের আশঙ্কার অভিপ্রায় এইরূপ, লক্ষণত্রয় ক্রমশঃ হয় ইহাও বলা 
যায় না, তাঁহা। হইলে অসৎকার্ষোর উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাঁছা সাংখা 
পাতগ্রলের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে কেবল একটী মাত্র 
শর্ভমানই অবস্থা, জনাগত বা অতীত শকে তত্তৎ লক্ষণবিশিষ্ট বস্তু বুঝায় না, কিন্ত 
জন্নাগত শবে প্রাগভাব্প্রতিযোগী ও অতীত শবে ধ্বংসঞতিযোগী বুঝায়! 


উক্ত অর্থে শঙ্কা সমাধান প্রদর্শনপূর্কাক কিঞ্চিৎ বিশেষ বিচার । ২৯৯ 


পূর্বে বলা হইয়াছে চিত্তের একটা ম্ৃখাদি বৃত্তিকালে অগ্তবিধ বৃত্তি ছঃখাদি 
হয় না, সম্প্রতি “যথ! রাগন্থৈব সমুদ্রাচার ইতি” ইত্যাদি স্থলে বলা যাইতেছে, 
চিত্তের একবিধ বৃত্তিই (রাগই ) এক বিষয়ে আবির্ভাবকালে বিষয়ান্তরে 
আবিভূতি হয় না। 

ধর্ম ও ধৰ্ম্মীর ভেদাভেদ সম্বন্ধ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অত্যন্ত তেদ 
থাকিলে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হয় না, গো ও গশ্থের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। অত্যন্ত অভেদ 
হইলেও হয় না, একটা অশ্ব স্বয়ং নিজের ধর্ম হয় না। অতএব স্বীকার করিতে 
হইবে ধর্মধক্সীর কথঞ্চিৎ ভেদ ও কথঞ্চিৎ অভেদ আছে, ইহাকেই ভেদলহিষুঃ 
- অভেদ বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ - 

উক্ত অর্থে শঙ্কা সমাধান প্রদর্শনপূর্ববক কিঞ্চিৎ 
বিশেষ বিচার । 

এ স্থলে অনেকে (শুন্যবাঁদী বৌদ্ধগণ) এইরূপ আশঙ্কা করেন, যদি কারণ 
কাৰ্য্য উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তবে উৎপত্তির পুর্বে কারণ-কার্ষ্যের প্রতীতি 
হয় না কেন? আর যে হেতু প্রতীতি হয় না, সেই হেতু মান! উচিত, ঘটাদির 
ন্যার্ন নাম রূপ বিভাগবুক্ত এই দৃশ্যমান জগত সৃষ্টির পৃর্ব্ষে ছিল না, কেবল শুন্য 
ছিল, অর্থ'ৎ উৎপত্তির পূর্বে কারণ বা কার্ধ্য কিছুই ছিল না। অতএব যেমন ঘট 
উৎপত্তির পূর্বে অনৎ তজ্রপ উৎপন্ন হওয়ায় উৎপত্তির পূর্বে জগৎও অনৎ। 
যদি সিঞ্খান্তী (নৈয়ায়িক) বলেন, কারধ্যের অসভ্ভাবে কারণের অসদ্ভাব হয় না, 
কেননা মৃৎ্ণিগ' দি কারণের দর্শনরূপ হেতু দৃষ্টে কারণের নাস্তিত্ব সম্ভব নহে, 
যে কার্ধাটা প্রতীত হয় না তাহারই নাস্তিত্ব হউক, কারণ প্রতীয়মান হওয়ায় 
তাহার নাস্তিত্ব কথন অধুক্ত। এ কথা সম্ভব নহে, কারণ উৎপত্তির পূর্বে 
সকলেরই, অর্থাৎ কারণ ও কাধ্য সমুদায় পদার্থেরই 'অপ্রতীতি হয়, যে অপ্রতীতি 
অভাবের প্রতি হেতু সেই অপ্রতীতি উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ-ফার্যয-রূপ সর্ব 
জগৎ বিষয়ে হেতু হওয়ায় সর্ববেরই অভাব অঙ্গীকরণীয়, কেনন! বিবাদের 
বিষয় যে কারণ তাহার প্রতীতিযোগ্যতাদত্বেও অপ্রতীতি হইলে তাহাকে 
শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অনৎ বলা উচিত। (এক্ষণে সৎকারণকার্ধযবাদী বৈদান্তিক 
বলিতেছেন) এক্সপ পুর্ব্বপক্ষ সমীচীন নহে, কারণ স্থষ্টির পূর্বে বিদ্যমানরূপ 
কারণ-কাধ্য উদ্ভয়ই অন্ধকারে আবৃত ঘটাদির ন্যায় অজ্ঞানকপ আবরণ 
দ্বার আচ্ছাদিত থাকায় অপ্রতভীত থাকে, অর্থাং বিদ্যামান থাঁকিয়াও 
প্রতীত হয় নাঃ ইহা যেরূপ উপরিউক্ত শান্রাদ্দ্বারা সিদ্ধ, তদ্রপ যুক্তি- 


৩৩৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 


চে 


ছবারাও সিদ্ধ। যুক্তিত্বারা যেক্ধপে সিদ্ধ তাহা প্রথমতঃ কারণসম্বন্ধে বল! 
যাইতেছে । যে কাৰ্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যটীর উৎপত্তি কারণের বিদ্যমানতা 
স্থলেই দেখা যায়, কারণের অবিদ্যমানতা স্থলে নহে। সুতরাং উৎপত্তির 
পূর্বে জগতের কারণের অস্তিত্ব ঘটের কারণের যে আদি কারণ তাহার 
অস্তিত্বের ন্যায় অন্ুমানদ্বারা পরিজ্ঞাত হয়। যদি বল, ঘটাদির যে কারণ 
তাহার সর্বদ। অসস্ভীবই হয়, হেতু এই যে, মৃৎ্পিগাঁদি কারণের উপমর্দদন বা নাশ 
না হইলে ঘটাদির উৎপত্তি হয় না। এ আশঙ্ক। উপযুক্ত নহে, কেননা মৃত্তিক 
প্রভৃতি অন্বয় (কার্যে অনুগত ) দ্ৰব্যই সর্বত্র কারণ হয়, পিগাদি বিশেষ 
অন্বয়ের অভাবে ও অব্যাপক হওয়ায় কারণ নহে। স্থতরাং যে হেতু উক্ত 
ৃষ্টান্তে মৃত্তিকান্বর্ণাদি ঘটভুষণাদির কারণ হয়, পিণ্ডাদি আকার বিশেষ কারণ 
নহে, কেননা মৃত্তিকা ও স্বর্ণের অভাব হইলে ঘট কুগুলাদির অভাব হয়, 
পিগাকারবিশেষের অভাবসত্বেও মৃত্তিকা নুবর্ণাদি কারণন্পদ্রব্য-দ্বারাই ঘটভূষণাদি- 
কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়, সেই হেতু পিণ্ডাদি আকার বিশেষ ঘট কুগুলাদির 
কারণ নহে, মৃত্তিক! সুবর্ণাদিই কারণ। যদি বল, মৃত্তিকা ঘটাদ্দির কারণ 
হইলে পিগীদিদ্বারা ঘটাদির উৎপত্তি হইত না, সাক্ষাৎ মৃত্তিকাহইতেই ঘটাদির 
উৎপত্তি হইত। এ আশঙ্কাও সম্ভব নহে, কারণ, ব্রঙ্গে যদ্যপি অবিদ্যার বশে 
পুর্ব্বোৎপন্ন স্বকার্যের তিরোধান ব্যতিরেকেও অন্যের উৎপত্তি সম্ভব হয়, 
তথাপি লৌকিকৃষ্টিতে যে কারণ হয় সে পুর্ববোৎপন্ন আপন কার্ষ্যের তিরোধান 
করিয়াই অন্য কাধ্য উৎপন্ন করে, কেনন! এক কারণে এক কালে অনেক 
কাধ্যের উৎপত্তির বিরোধ হয়। যদি বল, অম্বয়িদ্রব্য পুর্ব্বোৎপন্ন স্বীয় কার্য্যের 
তিরোধান করিয়া অন্য কার্ধ্য উৎপন্ন করিলে, উক্ত পুর্বব কাধ্যের সহিত তাদাসত্ম্য 
( অভেদ) বশতঃ আপনিও নাশপ্রাপ্ত হইবে, তাহ! হইলে হেতুর অভাবে উত্তর 
কার্য্ের উৎপত্তি হইবে না। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু অন্যকার্য্যে ও 
অর্থাৎ উত্তর কার্যেও মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের অশ্রবৃত্তি নিয়ম পুর্ব্বক হুইয়া 
থাকে আর কারণের অন্য কার্য্যরূপে স্থিতি বা সঙ্ভাব থাকার পিগাদি পুর্ব কার্ষের 
নাশ (তিরোধান ) সত্বেও কারণের স্বরপের নাশ হয় না। অতএব যে হেতু 
পূর্বকার্যের নাশ স্থলেও কারণের স্বরূপের নাশ হয় না, কিন্ত তাহার 
স্বরূপেন অন্য কার্যে অবস্থান হইয়া থাকে, সেই হেতু পিগাদি পূর্ব্বকার্ধ্যের 
নাশসত্বেও উত্তরকাধ্যের উৎপত্তির দর্শনরূপ হেতুদ্বারা কাধ্যের উৎপত্তির 
পুর্বে! কারণের সন্ভাব অতি স্পষ্ট । যদি বল, উক্ত কথ! অযুক্ত, কারণ অন্বয়ি- 


উক্ত অর্থে শঙ্কা সমাধান গ্রদর্শনপূর্ববক কিঞ্চিৎ বিশেষ বিচার । ৩০১ 


দ্রবা যে মৃত্তিকা তাহার প্রমাণের অভাবে অভাব হওয়ায় উহ! কারণ নহে, 
হেতু এই যে পিগাদির ব্যতিরেকে ( অভাবে) মৃত্তিক প্রভৃতির অসভ্ভাবই 
হইয়! থাকে। অর্থাৎ তোমার মতে পিণ্ডাদি পূর্ববকার্য্ের (প্রথম কার্ষ্যের ) নাশ 
হইলে মৃত্তিকা প্রভৃভি কারণের নাশ হয় না কিন্তু উক্ত মৃত্তিক প্রভৃতি ঘটাদি 
অন্য কার্ধ্যে অর্থাৎ পিগাদির নাশের অনস্তর বর্তমান থাকে, একথা সম্ভব নহে, 
কারণ পিণ্ড ও ঘটাদির ব্যতিরেকে মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের অপ্রতীতি নিয়ম 
পূর্বক হইয়া থাকে। এ আক্ষেপ বৃথা, কেননা ঘটাদির উৎপত্তিকালে পিণ্ডাদি 
পূর্বকাৰ্য্যের নিবৃত্তি স্থলেও মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের অনুবৃত্তি অবশ্তই হয়। “মৃদ্‌- 
ঘট”, “সুবর্ণকুগুল,* ইত্যাদি তাদাত্ম্যের প্রতীতি স্থলে, পিগাদিহইতে ভিন্ন মৃত্তিকা 
প্রভৃতির অভাবের অসম্ভবে, ঘটাদিতে মৃত্তিকাআদির অনুবর্তন অবস্ত অঙ্গীকরণীয়। 
কিংবা, “যে মৃত্তিকা! পূর্ব দিবসে পিওরূপে ছিল, তাহাই এই,” এই প্রত্যভিজ্ঞা- 
দ্বারা কার্য্যে অনুগত মৃত্তিকার সিদ্ধি হওয়ায় তাহার কারণতা বিষয়ে কোন শঙ্কা 
হইতে পারে ন! । যদি বল, ঘটাদি ও মৃত্তিকা! প্রভৃতির পরস্পর সাদৃশ্তে উভয়েতে 
উভয়ের অন্বয়ের দর্শন (ভ্রান্তিজ্ঞান) হয়, কারণের অন্বৃত্তি নহে । যে সৎ 
(বিদ্কমান) তাহ! ক্ষণিক, যেমন দীপশিখা, এই অন্ুমান্দ্বার সর্বপদার্থে 
ক্ষণিকতার সিদ্ধি হওয়ায়, কার্য্যেকারণের অন্বয়ের যে দৃষ্টি তাহা কার্ধ্যকারণের 
সাৃষ্তে ভ্রাস্তরূপ হইয়া থাকে । এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর উক্তিও সম্ভব নে, 
হেতু এহ্‌ যে, প্রত্যভিজ্ঞাার সিদ্ধ যে কারণ তাহাহইতে বিরুদ্ধ যে ক্ষণিক 
অর্থের বোথরূপপিঙ্গবিশিষ্ট অনুমান তাহ! অনুষ্-তাপের স্তায় প্রমাণ নহে। 
কেনন! পিগাদিতে মৃত্তিকাদি অবয়বেরই ঘটাদিতে প্রত্যক্ষ হওয়ায় অনুমানা- 
ভাসদ্বার৷ সাদৃগ্যাদিরপের কল্পনা (সাদৃশ্ত-প্রতাভিজ্ঞার ভ্রাস্তিরপতা আদির 
করন!) অসম্ভব হয়। আর প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিরোধও ব্যভিচারী 
( অনিয়মিত ) নহে, অব্যভিচারী (নিয়মিত), কারণ অনুমান প্রত্যক্ষ পূর্বক 
উৎপন্ন হর। (তাৎপধ্য এই--প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিরোধ স্থলে, অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষত্বারা কারণকার্যের একতা! প্রতীত হইলে আর অনুমানদ্বারা তহুভয়ের 
ভেদ প্রতীত হইলে, এইরূপে উভয়ের বিরোধস্থলে যে হেতু অভিজ্ঞা ও 
প্রত্যভিজ্ঞ৷ উভয় স্বজাতীয় হওয়ায় উভয়ই প্রতাক্ষরূপ আর যেহেতু অন্থমান 
প্রত্যক্ষের আশ্রিত তথা প্রত্যক্ষ অনুমানের আশ্রয় বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুমান 
মপেক্ষা প্রবল, সেই হেতু বস্তর প্রত্যক্ষতা স্থলে প্রমাণাভান অনুমানের 
বাধ হয় আর এই বাধের নিম্বম প্রস্তাবিত স্থলেই যে হয় তাহা নহে, 


৩২ ৃ তত্বজ্ঞানামূত । 

সর্বদা সর্ব স্থলে অব্যভিচরিতরূপে হইয়া থাকে ।) এ দিকে আবার 
বাদীর মতে উক্ত প্রকারে সর্ব স্থলে অনাস্থার প্রসঙ্গ হয়। কিরপে? 
বলিতেছি,--যখন ক্ষণিকরূপ সর্ব বস্তু “সেই, এই,” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত্বার! 
জ্ঞানগোচর হয়, তখন প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানের স্বতঃপ্রমাণতার অভাবে তাহার 
জ্ঞানের অন্ত জ্ঞানের অপেক্ষা হইবে, সেই জ্ঞানের ও অন্ত জ্ঞানের অপেক্ষা হইবে, 
এইরূপ অনবস্থা হইলে “তাহার সদৃশ এই” এই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানও মিগ। 
হওয়ায় সর্ব স্থানে অনাস্থ! হইবে। পুনশ্চ, প্রতাভিজ্ঞাজ্ঞানের ভ্রাস্তিরূপতা 
স্বীকৃত হইলে “সেই” ও “এই” এই দুই জ্ঞানের ৪ কর্তার অভাবে সম্বন্ধের 
অসম্ভব হইবে। বদি বল, উক্ত দুই জ্ঞানের সাদৃপ্তে তাহাদের সম্বন্ধ হয় অর্থাৎ 
সম্বন্ধ না হইয়াও “সেই” ও “এই” এই দুই জ্ঞানের সাদৃশ্যে উক্ত সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। 
একথ! সম্ভব নহে, কারণ, “সেই ও এই” এই ছুই জ্ঞানের পরস্পরের বিষয়তার 
অসম্ভবত্ব প্রযুক্ত, এতদ্রপে পরস্পরের বিষয়তার অভাব হওয়ায়, সানৃশ্তের গ্রহণ 
অসম্ভব হয়, অর্থাৎ “সেই” ও “এই” এই ছুই জ্ঞান স্বসন্বেগ্ত হওয়ায় তহুভয়ের 
অন্ত গ্রাহকের (দ্রষ্টার) অভাবে সাদৃগ্যের সিদ্ধি হয় না। যদি বাহার্থবাদী বৌদ্ধ 
বলেন, বিন! সাদৃশ্তেই ( সাদৃণ্যের অভাবেই ) তহুভয়ের জ্ঞান হউক, তাহ! হইলে 
৭সেই+, ও “এই” এই ছুই জ্ঞানেরও সাদৃণ্যজ্ঞানের স্তায় অসতবিষয়বত্তার 
প্রসঙ্গ হইবে। যদি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী, “পব্ধ জ্ঞানের অসৎবিবয়বন্তা হউক” 
এইরূপ বলেন, তবে তাহার জানিবার যোগ্য স্বসিদ্ধান্তের জ্ঞানেরও অসৎ- 
বিষয়বন্তার আপত্তি হইবেক, কারণ বিজ্ঞান “নির্বিষয় ক্ষণিক হইয়া থাকে” 
এই জ্ঞানের অসৎবিষয়বত্ত। হওয়ায় বিজ্ঞানবাদের অনিদ্ধি হইবে। এস্কলে 
শূন্যবাদী “তাহাও হুউক” বলিলে ইহাও সম্ভব হইবে না, কেন না সর্ব্বজ্ঞানের 
মিথ্াত্ব স্থলে অবুদ্ধিও (শূন্যবুদ্ধি ও) অসম্ভব হহবে। অতএব সাদৃশ্যদ্বার| উহাদের 
জ্ঞান হয়, একথা অপঙ্গত হওয়ায় কার্যের উৎপত্তির পুব্বে কারণের সন্ভাবই 
সিদ্ধ হয়। 

' কথিত প্রকারে কার্য্যের ও অভথ্যক্তি (আবির্ভাব) রূপ লিঙ্গ থাকায় 
উৎপত্তির পুর্বে তাহার সন্তাব প্রসিন্ধ । যদি বণ, “অভিব্যক্তি রূপ |লঙ্গ থাকায়” 
ইহ! কার্ষ্যের সন্তাব প্রতি হেতু হইণে তাহা সম্ভব হইবে না, কারণ “অভিব্যক্তি 
হয় লিঙ্গ যাহার” এহ অর্থ কল্পনা করিয়া “অ(ুব্যক্তিরূপ লিঙ্গ থাকায়” এইপ্রকার 
কাধ্যের সন্ভাব বিষয়ে হেতু বলা সঙ্গত নহে, তৎপ্রতি কারণ এই যে, কার্ষ্যের 
স্ব সিদ্ধ হইলে “অভিব্যক্তি হয় লিঙ্গ যাহার” এই কল্পনা সিদ্ধ হয় আর তাহার 
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বলে কার্ধোর সন্তাব সিদ্ধ হয়, এতদ্রপে অন্তোষ্তাশ্রয় দোষ হয়। এ আশক্কা 
সম্ভব নহে, কারণ সাধিত অভিব্যক্তিত্বার আবৃত কার্যের সন্তাব সাধিত হওয়ায় 
উক্ত দোষ নাই, অর্থাৎ “অভিব্যক্কতিরূপ কার্যের আবির্ভাব হয় লিঙ্গ যাহার” 
এইরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়তার যে প্রাপ্তি তাহাই অভিব্যক্তি, আর অভি- 
ব্যক্তির যে বিষয় হয় তাহ! অভিবাক্তির পূর্বে থাকে, যেমন অন্ধকারস্থিত 
গটার্দি। অতএব যেরূপ প্রসিদ্ধ অন্ধকারাদিতে আবৃতঘটাদিবস্তর প্রকাশাদি- 
দারা আবরণ তিরস্কৃত হইলে উহার! জ্ঞানের বিষয়ত! প্রাপ্ত হইয়া পূর্বসত্তীবের 
প্রতি ব্যতিচাঁর প্রাপ্ত হয় না, তদ্রপ এই জগৎও উৎপত্তির পুর্বসস্ভাবের প্রতি 
ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না, কেন না যে বস্তু আবিদ্যমান তাহারই প্রকাশ সত্বেও 
প্রতীতি হয় না, যেমন এবিদ্যম!ন ঘট স্বর্য্যের প্রকাশ সত্বেও অপ্রতীত 
থাকে। যদি বল, উক্ত কথ প্রামাণিক নহে, কারণ ঘটাদ্ির অবিদ্যমানতার 
অভাবে উক্ত ঘট প্রতীত হইবেই, কেনন! তোমাদের মতে ঘটাদি কার্য কখনই 
অবিদ্যমান নহে, সুতরাং সুর্যোর উদয় স্থলে উহার প্রতীতি ভিন্ন অপ্রতীতি 
হইবে না, হেতু এই যে মৃত্তিকাপিণ্ডের (বিরোধী অন্য কার্য্যের ) দূরবর্তী হওয়ায় 
ও অন্ধকারাদি আবরণ ন! থাকায় উক্ত ঘট বিদ্যমান হওয়ায় সদাই প্রত্যক্ষ । 
কিন্তু বর্তমান পটাদির স্তায় যদি ভূতভবষ্যৎ ঘটাদি সৎ হয় তাহা হইলে অবশ্তই 
সূর্য্যোদয়াদি সামগ্রীর সম্তাবে বর্তমান ঘটাদির ন্যায় তাহার উৎপত্তির পুর্বে ও 
নাশের "রে প্রতীতি হওয়া উচিত, আর যেহেতু ভাদৃশ প্রতীতি হয় না সেই হেতু 
কার্যের সদা সঞ্ভাব বলা অযুক্ত। প্রতিবাদীর কণিত আপত্তিও অবিবেক- 
মূলক, কেন না 'বদ্যমানভ1 মাত্র কার্য্যের সদা প্রতীতির সাধক নহে। 
বিদ্যমান ঘটাদি বিষয়ে অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্কি রূপ যে নিয়ম তাহাই তাহার 
প্রতীতি অপ্রতীতির হেতু হইয়া থাকে । আর উক্ত নিয়মেরও একরূপত নাই, 
কারণ ঘটাদি কার্যের দ্বিবিধ আবরণ হয়। মুত্তিকাগ্রভৃতি কারণহইতে 
মভিব্যক্ত ( উৎপন্ন ) ঘটাদিকার্যের অন্ধকার ও ভিত্যাদি আবরণ হয়, আর 
মৃন্তিকাহইতে অভিব্যক্তির ( উৎপত্তির ) পূর্বে মৃত্তিকার্দি কারণের অবয়বের 
পিগাদি অন্য কাধ্যন্ধপে যে স্থিতি তাহা উক্ত ( অন্ুৎপর ) ঘটাদিকার্য্যের 
আবরণ হয়, কথিত কারণে উৎপত্তির পূর্বে বিদামানই ঘটা'দিকাধ্য আবৃত হওয়ায় 
গ্রতীত হয় না। এস্থলে ভাব এই :-_উৎপন্ন ঘটাদির ভিত্তিআদি আবরণ 
হয় ও অনুৎপন্ন ঘটাদির অন্যকার্ধ্যরূপে স্থিতিদ্বারা বিশিষ্টকারণ আবরণ হয়, 
এইরূপে আবরণের দ্বিবিধতা হয়। দ্বিতীয় আবরণের বিষয়ে বিচার এই :_ 
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ষখন প্রতীয়মান কারণের অবয়বের অন্য ( পিণ্ডাদি ) কার্যের আকারে স্থিতি 
হয় তখন উক্ত ঘটাদিকার্য্য প্রতীত হয় না। এস্থলে উক্ত স্থিতি বিন! ঘটাদি 
কার্যের স্বরূপ প্রাপ্তি হইত না, এই অম্বয়ব্যতিরেকদ্বারা সিদ্ধ যে অন্ত- 
কার্য্যাকারে স্থিত কারণ তাহারই ঘটাদি কার্ধ্যের প্রতি আবরকতা হয়। এই 
কারণে উৎপত্তির পুর্বে বিদ্যমানই ঘটাদিকার্য্য আবৃত হওয়ায় অগ্রতীত থাকে, 
আর “ঘট নষ্ট, উৎপন্ন ভাবরূপ, অভাঁবরূপ,” এই প্রকারে প্রতীতিরূপ 
ব্যবহারের ভেদ যে কথিত হইয়া! থাকে তাহা আবির্ভাব ও তিরোভাবের 
দ্বিবিধতার নিন্দা ( ব্যপদেশ ) ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, এবং তন্ার! কার্যের অসস্তাব 
সিদ্ধ হয় না। যথা, কপালাদিদ্বারা তিরোভাব হইলে “নষ্ট” ব্যবহার হয়, পিণ্ডাদি 
আবরণের ভঙ্গ হইলে অভিব্যক্ত ঘটে “উৎপন্ন” ব্যবহার হয়, দীপাদিদ্বার। অন্ধ- 
কারের নিরাশ হইলে “ভাব” ব্যবহার হয়, আর পিপ্তাদিত্বারা তিরোভাব 
হইলে “অভাব” ব্যবহার হয়, এইরূপে কার্য্যের সদ! সন্ভাবস্থলেও কথন 
প্রতীতিরূপ ব্যবহারের ভেদের সিদ্ধি দেখা যায়। যদি বল, মৃৎপিও 
কপালাদির আবরণহইতে বিলক্ষণত! হয়, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে উক্ত 
আবরণত্বারা ( মৃংপিণ্ড কপালাদিদ্বারা) ঘটাদির অগ্রতীতি বলা অযুক্ত। 
কারণ অন্ধকার ভিত্তাদি যে সকল ঘটাদির আবরণ তাহ! সমস্ত ঘটাদি- 
হইতে ভিন্নদেশবিশিই হইয়। থাকে, কিন্তু মুৎপিণ্ড কপালাদি ঘটাদির ভিন্ন- 
দেশে দেখা যায় না, একদেশই দেখা যায় । ম্ুতরাং মৃৎপিণ্ড ও কপালের দেশে 
বিদ্যমানই ঘট আবৃত হওয়ায় তাহার অপ্রতীতি হয়, এ উক্তি ছুরুক্তি, কেন না 
মুৎপিণ্ ও কপাল ভিন্নদেশরূপ অ'বরণধর্ম্মহইতে বিলক্ষণ হয়। এই সকল 
কথার নিক্র্ষয এই £--পিগাদি ঘটাদির আবরণ নহে, কারণ, পিও্ডাদি ঘটাদির 
সমান দেশ বিশিষ্ট হয়, ষেটা যাহার আবরণ হয়, সেটা তাহার সমান দেশবিশিষ্ট হয় 
না, যেমন ঘটহইতে ভিন্ন দেশবিশিষ্ট অন্ধকার ভিত্ত্যার্দি ঘটের আবরণ হয়। 
এক্ষণে প্রতিবাদীর কথিত আক্ষেপের প্রতি জিজ্ঞাস্য £-- প্রদর্শিত সমান- 
দেশস্থতা কি “এক আশ্রয়বত1” রূপ স্বীকার কর? অথব! “এক কারণ- 
বত্তা” রূপ স্বীকার কর? যদি প্রথম পক্ষ বল, তাহা হইলে উহ! সম্ভব নহে, 
কারণ ক্গীরসহিত মিলিত হইয়! আবরণধুক্ত যে নীরাদি (জলাদি) তাহার 
ক্ষীরাদি 'আবরণন্বার! আচ্ছাদন ও আবরণ উত্তয়েরই একদেশবত্ব! দৃষ্টে, ভিন 
দেশবিশিঃই যে আবরণ হইয়া থাকে এ নিয়ম অযুক্ত। যদি বল, ঘটাদিকাধ্যে 
কালের চুর্ণাদি অধয়বের অন্তর্ভাবে তাহার ( কপালের ) আবরণ রূপতা সম্ভব 
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হয় না, কারণ যে মৃত্তিকার কপাল কাৰ্য্য, সেই মৃত্তিকার স্বরূপে উক্ত কপালের 
চর্ণাদি অবয়বের স্থিতি হওয়ায় মৃত্তিকা স্বরূপের ন্যায় উক্ত চুর্ণবিশিষ্টকপালের 
আবরণরূপতা বলা সঙ্গত নহে, এইরূপ “এককারণবত্তারপ”” দ্বিতীয় 
পক্ষ বলিলে ইহাও সম্ভব নহে । কারণ বিভাগপ্রাপ্ত কপালের অবয়র্বের অন্ত 
কার্ধারূপতা হওয়ায় আবরণরূপত। সম্ভব হয়। যদি বল, এরূপ ক্ষেত্রে 
অ+বরণের অভাব বিষয়েই যত্ব কর্তব্য, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ড বা কপালাবস্থানিষ্ঠ বিদ্কমানই 
ঘটাদি কার্য আবৃত হওয়ায় প্রতীত হয় না বলিলে, ঘটাদি কাৰ্য্যের অর্থা 
পুরুষের সেই ঘটাদির আবরণের বিনাশ বিষয়েই যত্ব হইবে, বিদ্যমান যে ঘটাদি 
তাহার উৎপত্তি বিষয়ে যত্ব হইবে না। কেনন! যে স্থলে বিদ্যমান বস্তু আবরণ- 
যুক্ত হয় সে স্থলে তাহার অপ্রতীতি হইলে আবরণের তিরস্কার বিষয়েই যত্ব হইয়। 
থাকে, ঘটাদির উৎপত্তি বিষয় নহে। অত্তএব যেহেতু উৎপত্তির পুর্বে কার্ধ্য 
বিদ্যমান নাই বলিয়া তাহার উৎপত্তি বিষয়ে যত্ব কর্তব্য হয়, আবরণের তিরস্কার 
বিষয়ে নহে, সেই হেতু বিদ্যমানই ঘটাদি কাৰ্য্য আবৃত হওয়ায় প্রতীত হয় না 
বল! সর্ব! যুক্তিও অনুভব বিরুদ্ধ। কথিত প্রকার নিয়মের অভাবে বাদীর এ 
উক্তিও সমীচীন নহে, কারণ আবরণযুক্ত বস্তুর প্রকাশজন্য আবরণ ভঙ্গ 
বিষয়েই যে হত্ব হইয়া থাকে তাহার কোন নিয়ম নাই, কেনন! কেবল প্রকাশ 
মাত্রের প্রফড়েই ঘটাদির অভিবাক্তি নিয়মিত হওয়ায় অন্ধকারাদিদ্বারা আবৃত 
ঘটাদি বস্তুর প্রকাণজন্যই দীপাদির উৎপত্তিতে প্রযত্ব দুষ্ট হইয়া থাকে । যদি 
বল, তাহাও অংকা'রের নাশার্থ অর্থাৎ দীপার্দির উৎপত্তিতে যে প্রধত্ব দৃষ্ট হয় 
তাহাও 'ন্ধকারের তিরস্কারাথই হয়, উক্ত অন্ধকার নষ্ট হইলে ঘট আপনিই 
প্রতীত হইয়া থাকে । কারণ যদি ঘটের প্রকাশ জন্য দীপকাদি হইত, তাহ! হইলে 
ঘট অবশ্যই প্রকাশাদি ধারণ করিত, কিন্তু ঘট প্রকাশাদি কিছুই ধারণ করে না 
বলিয়া দীপাদি অন্ধকারের নাশার্থ হয়, ঘটের প্রকাশ ধারণার্থ নহে । একথাও সম্ভব 
নহে, কারণ যখন দীপক হইলেই প্রকাশবিশিষ্টঘট প্রতীয়মান হয় দীপক হইবার 
পূর্বে নহে, তখন অন্ধকারের তিরকস্কারার্থ ই দীপকের প্রতি যত্ব নহে কিন্তু প্রকাশ- 
বস্তা অর্থেই দীপকের প্রতি যত্ব হয়, কারণ দীপক্গ'র! প্রকাশযুস্ত হইলেই 
ঘট প্রতীয়মান হয়, নচেৎ নহে। স্থলবিশেষে আবরণের বিনাঁশ বিষয়েও যত্ধ 
হইয়া থাকে, যেমন ভিত্ত্যাদির বিনাশ বিষয়ে যত্ব হয়। অতএব অভিব্যক্তির অর্থী 
পুরুষের আবরণের বিনাশ বিষয়েই যে যত্ব যোগা, এরূপ নিয়ম নাই। প্রকাশক 


ব্যাপার হইলে নিপ্নমপুর্বক ঘট প্রকাশিত হয়, তাহার অভাবে হয় না, এই 
৩৯ | 


৩.৬ তত্বজ্ঞানামৃত। 


অম্বয়-ব্যতিরেকদ্বার নিশ্চিত ঘটাদি অর্থে কুলালাদির ব্যাপার হয়, এই 
ব্যাপারের সফলতা! জন্য অভিব্যক্তিরূপ অর্থতাই গ্রযত্বের যোগ্য হয় ও আবরণভঙ্গ 
ত আর্থিক অর্থাৎ নিজেই হয়। এইরূপে কারকাদি নিয়ম অর্থবান্‌ (সফল) হওয়ায় 
কারণে বর্তমান যে কার্য তাহা অন্য কার্ষেের আবরণরূপ হইয়া থাকে, 
"ইহা সিদ্ধ হইল। এস্থলে যখন কেবল পুর্বোৎপন্ন পিগুরূপ কার্যের বা ব্যবহিত 
কপালের বিনাশ বিষয়েই যত্ব হয়, তখন চূর্ণাদি কাধ্যও উৎপন্ন হয়, এতদ্বারাও 
আবৃত ঘট প্রতীত হয় না, সুতরাং পুনরায় অন্ত প্রযত্বের অপেক্ষাই হয়, 
এই কারণে ঘটা'দ কার্য্যের অভিব্যক্তির (আবির্ভাব রূপ উৎপত্তির) অর্থা 
পুরুষের নিয়মিতই কর্তাদি যট্‌কারকের ব্যাপার অর্থবান্‌ হয়, অতএব উৎপত্তির 
পূর্বেও কাৰ্য্য সৎ। আরও দেখ ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটের প্রতীতি 
ভেদে, ভূত ঘট ও ভবিষ্যৎ ঘট এই হই প্রতীতি বর্তমান ঘটের প্রতীতির ষ্তায় 
সবিষদ্ধ হওয়াই যুক্ত, নির্বিষয় হওয়! যুক্ত নহে। ভবিষ্যৎ ঘটার্থী পুরুষের 
প্রবৃত্তিরূপ হেতু দৃষ্টে ভবিষ্যৎ ঘটের অসৎ ( অভাব) হইতে বিলক্ষণত! হয়, 
হেতু এই যে লোকের অসৎ বস্তুতে অধিত্বরূপ প্রবৃত্তি দেখ! যায় না, ভবিষ্যৎ 
ঘট বিষয়ে তাহার অর্থী হওয়ায় লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অত্যন্ত অসৎ ঘটে 
উক্ত প্রবৃত্তির অভাব হয়। প্রদর্শিত কারণে উক্ত ভবিষ্যৎ ঘটের ও তাহার 
উপলক্ষণ ভূত ঘটের অসৎ তুচ্ছরপ (নিঃস্বরূপ বন্ধ্যাপুত্রাদি) হইতে 
বিলক্ষণত। অর্থাৎ অনির্বচনীয়ভাবরূপতা৷ হয়। কিংবা, যোগী পুরুষের তথা 
ঈশ্বরের সকল ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ বিষয়ক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তাহ! সত্য 
হইয়া থাকে, কেননা উক্ত জ্ঞান বিদ্যমান পদার্থের গ্রতীতিরূপ হয়, ইহা * 
আন্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন। যদি ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘট অপৎ হয় তবে 
যোগী ও ঈশ্বরের ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটের বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞান মিথ্য। হইবে, 
কিন্ত যোগী ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপচার প্রাপ্ত (মিথ্যা) হয় না। অপিচ, 
ঘটের জন্য কুলালাদি প্রবৃত্ত হইলে “ঘটে ভবিষ্যতি” ইহা যখন নিশ্চিত, 
তখন যে (ভবিষ্যৎ) কালের সহিত ঘটের সম্বন্ধ হইবে সে কালে “ঘট 
অসৎ” এরূপ ঘটের নিষেধ করিলে ভবিষ্যৎ ঘট “অসৎ” অর্থাৎ “নাই” 
এইরূপ ব্যাঘাতরূপদৌধধুক্ত উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে, যেমন “এই বর্তমান ঘট 
নাই” তন্রপ। ভাব এই £--কারকব্যাপারের দশাতে “ঘট অসৎ” এরূপ 
বলিলে, এস্থলে “অসৎ” শব্দের অর্থ কি? কি উক্ত ঘটের ভবিষ্যত্তাদি সে 
সময়ে নাই, এই অর্থ? অথবা সফল ক্রিয়ার ( কার্ধ্য করিবার ) তাহাতে 


উক্ত অর্থে শঙ্কসমাধান প্রদর্শনপূর্ববক কিঞ্চিৎ বিশেষ বিচার । ৩০৭ 


সামর্থ্য নাই, এইরূপ অর্থ? যদি প্রথম পক্ষ বল, তবে ঘটের অর্থে কুলালাদির 
ব্যাপার কালে “ঘটে! ভবিষ্যত” এই প্রকার ঘটের সন্তাব যখন প্রমাণদ্বারা 
নিশ্চিত, তথন প্রতিবাদী সেই প্রমাপবিরুদ্ধ ঘটের পূর্ব অদস্তাব বলিতে শক্য 
নহেন। অতএব কারকাদি ব্যাপারদ্বার! যুক্তকাঁলের সহিতই ঘটের ভবিয্যদ্‌- 
রূপ ও ভূতরূপ কালের “ঘটো ভবিষ্যতি* ও “ঘটোহভূ২* এই প্রকার সম্বন্ধ 
হওয়ায় সেই কালেই ঘটের সেই প্রকার সন্তাবের নিষেধে ব্যাঘাতরূপদোষ 
অনি স্পষ্ট । কেননা যে ঘট কারকব্যাপারের দশাতে ভবিষধ্যত্তাদিরূপে স্থিত, 
সেই দশাতে “নাই” বলিলে, সেই ঘটের সেই অবস্থাতে সেই আকারে অসপ্তাবন্ধপ 
অর্থ হয়। সুতরাং ঘট যখন যে আকারে আছে তখন তাহা সে আকারে নাই 
বলিলে, এই কথ! “মম জননী বন্ধা!” এই বাক্যের ন্যায় ব্যাঘাতদোষযুক্ত হয়। 
পক্ষান্তরে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট মনৎ এই বাক্যে ঘটের জন্য কুলালাদি প্রবৃত্ত হইলে, 
যেমন কুলালাদি ব্যাপাররূপে বর্তমান, তন্দ্রপ ঘট বর্তমান নহে অর্থাৎ কারকের 
ব্যাপার অবস্থাতে ঘটের সফল ক্রিয়ার প্রতি সামর্থ্য নাই, এইরূপ যদি অসৎ 
শব্দের দ্বিতীয় অর্থ কর, তাহা হইলে উহ! অন্মৎসিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধ নহে, কেননা 
তৎকালে আপন ভবিষ্যৎ রূপেই ঘট বর্তমান থাকে । অতএব যেহেতু মৃৎ্পিগ্ডের 
যে বর্তমানত। তাহ! কপালের বা ঘটের হয় না আর ঘটের যে ভবিষ্যত্বা তাহা 
উক্ত মৃংপিণ্ডের বা কপালের হয় না, সেই হেতু কুলালাদি ব্যাপারের বর্তমানত। 
কালে উৎপত্তির পূর্বে ঘট অসৎ অর্থাৎ তাহার বর্তমানতা নাই, এই প্রকার 
অসৎ শব্দের অর্থে বিরোধ হয় না। যদি ঘটের নিজ ভবিষাত্তাদি কার্য্য- 
রূপের নিষেধ হইত তবেই তাহার নিষেধে বিরোধ হইত, যখন ইহার নিষেধ 
নাই তখন বিরোধও নাই। কেনন! কুলালাদি কারকের প্রবৃত্তি দশাতে ঘটের 
ভবিষ্যতাদিরূপের সন্তাব স্বীকৃত হইলে ব্যাঘাতদেষ হয় না ও ঘটের অর্থক্রিয়ার 
সামর্থযমাত্রের নিষেধে বিরোধের প্রাপ্তি হয় না। কিংবা, উৎপত্তির পূর্বে 
শশশুঙগের ন্যায় ঘট অভাবরূপ হইলে, তাহার স্বকারণ সত্তার সহিভ সম্বন্ধ অসম্ভব 
হইবে, কারণ সম্বন্ধ ছুই সম্বন্ধীর আশ্রয়ে স্থিত হইয়া থাকে । যদি বল, অযৃত- 
সিদ্ধ ( মিলিত হইয়া সিদ্ধ) কার্যকারণারদি পদার্থ বিষয়ে কোন দোষ নাই। 
একথা! সম্ভব নহে, কারণ ভাব ও অভাব পদার্থে অধুত।সন্ধতা অসম্ভব, ভাবরূপ 
দুই পদার্থ মধ্যেই যুতসিদ্ধত|৷ ( পৃথক্‌-সিদ্ধত। ) ব| অধুতসিন্ধত হইয়। থাকে, 
ভাবাভাবরূপ বা অভাঁবরূপ ছুই পদার্থে নহে। কিংবা, সত্য সত্যই যদি 
উৎপত্তির পূর্বে কাৰ্য্য না থাকে, কোন আকারেই না থাকে, অর্থাৎ 


৩০৮ তত্বজানাযুত 


নিঃন্বরূপ সতাশুন্া হয়, তবে এমতে কারকব্যাপারের সর্বদা নৈচ্ষল্যই জানিবে, 
কারণ অভাব ( যাহা নাই ) কাহারও বিষয় হয় না। অযোগ্য বস্তুতে কোন 
কারক কৃতকাৰ্য্য হয় না, শত শত কারকাদিব্যাপারদ্বারা আকাশহইতে ঘট 
উৎপন্ন হইবে না এবং শত শত খড়গাদি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেও আকাশে হননাদি 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না । অতএব উৎপত্তির পূর্কোত্তরে অর্থাৎ বর্তমানের ন্তায় 
ভূতও ভবিষ্যৎ অবস্থাতেও কার্য সৎ ও কারণাতিরিক্ত নহে, ইহ! সিদ্ধ হইল। 
এ বিষয়ে দার্শনিক বিচারযোগ্য আরও যে সকল কোটি আছে তাহা! ক্রিষ্ট জানিয়া 
পরিত্যক্ত হইল । 

এস্থলে কারণ সামগ্রীর বিচার শেষ হইল, এক্ষণে বেদাস্তাভিমত বুত্তিজ্ঞানের 
প্রমা অপ্রমা স্বরূপ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আরম্ভ হইবেক । 

বেদান্তাভিমত বৃত্তিজ্ঞানের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বর্ণন 

তথা বৃত্তির লক্ষণ তথা প্রত্যক্ষের লক্ষণ সহিত প্রম। 
অপ্রমারূপ বৃতিজ্জানের ভেদের 
বিস্তারিত বিবরণ । 
বৃত্তিজ্ঞানের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বর্ণন | 

অস্তঃকরণের জ্রানরূপবৃত্তির উপাদানকারণ অন্তঃকরণ, আর প্রতাক্ষাদি 
প্রমাণ তথা ইন্ড্রিয-সংযোগাদিব্যাপার নিমিত্তকারণ। ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বৃত্তির 
উপাদানকারণ মায়া, নিমিত্তকারণ অনুষ্টাদি। ভ্রমবৃত্তির উপাদানকারণ "বিদ্যা, 
নিমিত্তকারণ দোষ। ইহা খ্যাতি নিন্বপণে স্পষ্ট হইবেক। 

বৃত্তির লক্ষণ ও ভেদ । 

বৃত্তির লক্ষণ গ্রন্থের দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে এইরূপ কথিত হইয়াছে, যথা, 
বিষয় প্রকাশের হেতু অস্তঃকরণ ও অবিদ্যার পরিণামকে বৃত্তি বলে আবার অনেক 
গ্রন্থে অন্ঞাননাশক অন্তঃকরণ বা অবিদ্যার পরিণাম বৃত্তি বলিয়া উক্ত । “বৃত্তি 
চৈতন্যাভিব্াঞ্জকোহস্তঃকরণাজ্ঞানয়োঃ পরিণামবিশেষঃ বৃত্তিঃ” অর্থাৎ অস্তঃকরণ বা 
'জ্ঞনের পরিণামবিশেষ বাঁহাদ্বারা ঘটপটাদিরূপ বিষয়াবচ্ছিপ্নচেতনের 
প্রকাশ হয় তাহার নান বৃত্তি। অভিব্যগজক শব্দের অর্থ এই :--“অপরোক্ষ- 
বাবহারছ্রনকত্বং আঅভিবাঞজকত্বং, অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্যবহারের যে হেতু 
তাহাকে অচিব্যপ্জক বলে। এস্কলে এই শঙ্কা হয়, অপরোক্ষবৃত্তিদ্বারা বিশেষ 
চেতনের অভিনাঞ্জকতা হইলে অনুমানাদি পরোক্ষবৃত্তিতে অপরোক্ষবাবহারের 


বৃত্তির লক্ষণ ও ভেদ । ৩০৯ 


ব্যভিচার হয়। সুতরাং পরোক্ষবৃতির লক্ষণে অভিব্যগ্রকতার অভাবে উক্ত. 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ পরোক্ষবৃত্তিতে অব্যাপ্তিদোষ হয়। ইহার 
সমাধানে অভিব্যঞ্জকতার দ্বিতীয় লক্ষণ যথা, “আ বরণনিবর্তকত্বং অভিব্যঞ্জকত্বং” 
অর্থাৎ বৃত্তিদ্বারা আবরণের নিবর্তকতার নাম অভিব্যগ্রকতা, এইরূপ অর্থ 
করিলে অব্যাপ্তি দোষের পরিহার হয়। কারণ ধুমরূপ হেতুর জ্ঞানে “পর্বতে! 
বহ্নিমান” এইরূপ অনুমান তথা শান্তর প্রমাণাদিত্বার! স্বর্গাদর পরোক্ষ জ্ঞান 
হওয়ায় «পর্বতে বহ্নি নাই তথা শ্বর্গাদি নাই” এই প্রকারের নাস্তি ব্যবহার 
নিবৃত্ত হয় । সুতরাং অন্মিতি আদি পরোক্ষ বৃত্তিতে অসত্তাপাদক আবরণের 
নিবৃত্তি হওয়ায় উক্ত আবরণনিবর্তকত্বরূপ অভিব্যগ্রকতার লক্ষণে পূর্বোক্ত 
দোষের প্রসক্তি হয় না। কিন্তু এই অভিব্যঞ্রকতার লক্ষণেও যদ্যপি পরোক্ষ- 
জ্ঞানদ্বারা অনত্তাঁপাঁদক অজ্ঞানাংশের নাশ হয়, তথা অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা বিষয়- 
ঢেতনস্থ অজ্ঞানের নাশ হয়, তথা পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা গ্রমাতৃচেতনস্থ অঙ্ঞানেরও 
নাশ হুইস্জা থাকে, এইরূপ পরোক্ষবৃত্তিতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি নাই, 
তথাপি সুখদুঃখের জ্ঞানরূপবৃত্িতে, তথা মায়াবৃত্তিপ্ূপ ঈশ্বরের জ্ঞানে, তথা শুক্তি- 
রক্জতাদিগোচর ভ্রমরূপ অবিদ্যাবুত্তিতে উক্ত লক্ষণের অবাপ্তি হয়। কারণ 
যদি প্রথমে অজ্ঞাত নৃখাদি হইত, পরে তদ্‌গোচর জ্ঞান হইত, তাহা! হইলে সুখাদি- 
জ্ঞানদ্বার! নুখার্দিবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ সম্ভব হইত, কিন্তু অজ্ঞাত সুখাদি হয় 
না, সুখাদি ও তাহার জ্ঞান এক সময় উৎপন্ন হওয়ায়, অজ্ঞাত স্ুথাদিগোচর 
বৃত্তিদ্বারা সুখাদি বিষয়ক অক্ঞানের নাশ সম্ভব নহে। এইরূপ ঈশ্বরের 
অসাধারণ স্বরূপে সকল পদার্থ সদা প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, সুতরাং ঈশ্বরের বিষয়ে 
অল্ঞানের অভাবে মায়ার বুত্তিরূপ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ সম্ভব নহে। গুক্তি, 
রজতাদি মিথ্যা পদার্থ ও ত্দগোচর জ্ঞান এককালে উৎপন্ন হওয়ায় ভ্রমবৃত্বি- 
দ্বারাও অজ্ঞানের নাশ সম্ভব নহে। এই প্রকারে ধারাবাহিক বৃত্তি স্থলেও উক্ত 
লক্ষণের দ্বিতীয়াদি বৃত্তিতে অব্যাপ্তি হয়, কারণ জ্ঞানধারাকালে প্রথম জ্ঞানদ্বারা 
অজ্ঞানের নাশ হওয়ায়, দ্বিতীয়াদি জ্ঞানদ্বারা তাহার নাশ সম্ভব নহে। অতএব 
প্রকাশক পরিণামমাত্রকে বৃত্তি বলিলে, অথব! বুত্তিজ্ঞানে আবরণনিবর্তকতাশাত্র 
অভিব্যঞ্কতা। শব্দের অর্থ করিলে, উক্ত প্রকারে অব্যাপ্ডি দোষ হওয়ায় অভি- 
ব্যঞগ্নকতা শব্দের তৃতীয় লক্ষণ যথা, “অন্িব্যবহারজনকত্বং অভিব্যঞ্জকত্বং*। 
অর্থাৎ ঘটোস্তি, পটোস্তি, 'ণইরূপ অস্তি ব্যবহারের জনকতাকে অভিব্যঞ্চকতা 
বলে। ভাবার্থ এই ঃ__-অন্তি ব্যবহারের হেতু মে অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের 


৩১৪ তত্বজানানৃত। 


পরিণাম তাহার নাম বৃত্তি, এইরূপ অর্থে কোন দোষ নাই। মাত্র প্রকাশক 
পরিণামকে বৃত্তি বলিলে এই দোষ হয়, অজ্ঞাত পদার্ধাগোচরবৃত্তিতেই প্রকাশতা 
হয়, অনাবৃতগোচনবৃত্তিতে গ্রকাশত। হয় না, কারণ অনাবৃতচেত্তনের সম্বন্ধে 
বিষয় প্রকাশ সম্ভব হওয়ায় বৃত্তিতে প্রকাশতা কল্পনা অযোগ্য । স্থতরাং বুত্তিতে 
অজ্ঞাননাশকতা বিনা অন্তবিধ গ্রকাঁশতাঁর অসম্ভবে দ্বিতীয় লক্ষণোক্ত অজ্ঞান- 
নাশক পরিণীমরূপবৃত্তির লক্ষণে প্রথম লক্ষণোক্ত বিষয় প্রকাশের হেতু 
অন্তঃকরণ ও অবিদ্যার পরিণামরূপবৃত্তির লক্ষণের হায়, সুখাদিগোচর বৃত্তিতে 
অব্যাপ্তি দোষ হওয়ায় মস্তি ব্যবহারের হেতু অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের পরিণামকে 
বৃত্তি বলিলে বৃত্তির লক্ষণ নির্দোষ হয়। পরোক্ষবৃত্তিতেও অস্তি ব্যবহারের 
হেতুতা স্পষ্ট । ঘটাদিগোঁচর অন্তঃকরণের বৃত্তিকে ঘটাদি জ্ঞান বলে। যদ্যপি 
অই্বৈতসিদ্ধীস্তে বৃত্তিঅবচ্ছিন্নচেতনকে প্রমাজ্ঞান বলে আর বাধিত রজ্জু- 
সর্পাদিগোচরবৃত্যবচ্ছিন্নচেতনকে অগ্রমা জ্ঞান বলে, তথাপি চেতনে জ্ঞান- 
শবের প্রয়োগ বৃত্তিসন্বন্ধে হয় খলিয়া বৃত্তিও অনেক স্থলে জ্ঞানশবে উক্ত হুইয়া 
থাকে । এই রীতিতে প্রমা অপ্রমা ভেদে বৃত্তি ছুই প্রকার বলা যায়। 


প্রত্যক্ষের লক্ষণ তথা প্রমা অপ্রমা- 
রূপ বৃক্তিজ্ঞানের ভেদ । 


অগপ্রমাও যথার্থ অবথার্থ ভেদে দুই অংশে বিভক্ত । ঈশ্বরের জ্ঞান ও নুখাদি- 
গোচর জ্ঞান, যথার্থমপ্রমা শুক্তিরজতাদিভ্রম অধথার্থঅপ্রমা। প্রমাণ 
জন্ত বথার্থজ্ঞ।নকে প্রম। বলে। হীরের জ্ঞানাছি প্রমাণলন্য নহে বলিয়া প্রমা 
নহে এবং দোষ জন্য নহে বলিয়া ভ্রমও নহে। আবার অনেক গ্রন্থে প্রমার 
লক্ষণ অন্ত প্রকারে বণিত হইয়াছে, তদনুসারে ঈশ্বর-জ্ঞানাদিও যথার্থ জ্ঞান 
প্রমা। পরন্ত অধিকাংশ গ্রন্থের মতে স্থৃতি যথার্থ অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ 
এবং উভয়ই প্রকার স্ৃতি প্রমা নহে, কারণ এই সকল মতে অবাঁধিত 
অর্থের বিষয়ীভৃত যে স্থৃতিহইতে ভিন্ন জ্ঞান তাহাই প্রমার লক্ষণ 
বলিয়া উক্ত । শুক্তি-রজতাদি জ্ঞান স্বতিহইতে ভিন্ন হইলেও অবাধিত- 
অর্থ বিষয় করেনা কিন্তু বাধিত অর্থ বিষয় করে বলিয়া প্রমা 
নছে। ন্বাঁধিতঅর্থগোচর স্বৃতিজ্ঞানও হয় কিন্ত তাহাতে প্রম! ব্যবহার 
হয় না। আর যদ্যপি অন্ত যথার্যজ্ঞানের ন্যায় ষথার্থস্থতিও সন্বাদি প্রবৃত্তির 
জনন এবং তৎকা রণে স্মৃতি সাধারণেও প্রমালক্ষণ হওয়া উচিত,তথাপি সম্থাদি- 


গ্রতাক্ষের লক্ষণ তথা প্রদা অগ্রমারপ বৃত্তিজ্ঞানের ভেদ । ৩১১ 


প্রবৃত্তির উপযোগী যে গ্রমাত্ব স্থৃতিতে হয় তাহ! প্রবৃত্তির উপযোগী অবাধিত- 
অর্থগোচরত্বরূপ হয়, প্রমা ব্যবহারের উপযোগী প্রমাত্বরূপ নহে। কারণ 
লৌকিক ও শাস্ত্র ভেদে ব্যবহারের ছুই ভেদ হয়, শাস্ত্রের বাহে শব্দ প্রয়োগ 
হইলে তাহাকে লৌকিব্যবহার বলে, আর শাস্ত্রের পরিভাষান্ুসারে শব্দ 
প্রয়োগকে শাস্ত্রীয়ব্যবহার বলে। শাস্ত্রের বাহে কেহ প্রমা শব্দের ব্যবহার 
করে না, যদি কেহ করেন তাহা তিনি শাস্ত্রীয় পরিভাষার সংস্কারদ্বারাই করেন, 
সুতরাং প্রমাব্যবহার কেবল শাস্ত্ীয়। প্রাচীন গ্রস্থকারেরা স্থৃতিহইতে ভিন্ন 
যথার্থ জ্ঞানেই প্রম! ব্যবহার করিয়াছেন। “্যথার্থান্ুভবঃ প্রমা” এই প্রমার 
লক্ষণ প্রাচীন আচার্যের! লিখিয়াছেন, আর স্মৃতি হইতে ভিন্ন জ্ঞানকে অন্ৃভৰ 
বলিয়াছেন, সুতরাং স্মৃতিতে প্রমা ব্যবহার ইষ্ট নহে। প্রত্যক্ষাদি সকল 'জ্ঞানে 
অনুভবত্ব থাকে, তাছ। স্থৃতিতে নাই, স্থতরাং মন্ুততবত্বের বিলক্ষণ্তায় 
প্রত্যক্ষাদি ও স্মতি পরস্পর বিজাতীয় । যেরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, শাবাদি 
জ্ঞানে, প্রতঃক্ষত্ব, অনুমিতিত্ব, শাব্দত্বাদি বিলক্ষণ ধৰ্ম্ম থাকায় প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান 
পরম্পর বিজাতীয় এবং বিজাতীয় প্রমার করণরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাবাদি 
প্রমাণও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তদ্রপ সকল অনুভবহইতে স্মৃতি বিজাতী্ন হওয়া, তাহার 
কারণ অনুভব, ইহ! কোন প্রমার করণ নহে, সুতরাং প্রমাণ নহে। যদ্যপি 
ব্যাস্তির প্রত্যক্ষ অনুমিতির কারণ হওয়ায় তাহাকে অনুমান প্রমাণ বল! যায়, 
পদের গ্রত্যক্ষকে শাব প্রমাণ ধলা যায়,গবস্গেতে গোসাদৃশ্রের প্রত্যক্ষকে উপমান- 
প্রমাণ বলা যান, এইরূপ প্রতাক্ষজ্ঞান৪ অনুভব বিশেষ সুতরাং অন্থভব প্রমাণ 
নহে বলা অপঙ্গত, তথাপি ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বরূপ ব্যার্থিজ্ঞান অন্ুমিতির হেতু, 
অঙুভবত্বর্ূপে ব্যাণ্ডিজ্ঞান অনুমিতির হেতু নহে, এইরূপ পদ প্রত্যক্ষ তথ! সাদ্ৃশ্ত- 
জ্ঞানও অনুভবত্বরূপে শাব্দপ্রমা তথা উপমিতিপ্রমার হেতু নহে। স্বতিজ্ঞানে 
অঙুভবসত্বরূপে পূর্ববান্ণুভব স্থৃতির হেতু, সুতরাং প্রমাণ নহে। স্বতিজ্ঞানকে প্রমা 
বলিলে বিজাতীয় প্রমার করণ পৃথক্‌ প্রমাণ অঙ্গীকার কারতে হয় এবং ইহা 
অঙ্গীকার করিলে, স্তায়শান্ত্রে অন্তুভবনামে পঞ্চম প্রমাণ, সাংখ্য মতে চারি প্রমাণ 
আর ভট্ট তথা বেদান্ত মতে সপ্ত প্রমাণ, এইরূপে সকল মতে এক অধিক প্রমাণ 
স্বাকার করিতে হয়। অতএব অধিক গ্রন্থকারের মতে স্থৃতিতে প্রমাব্যবহার 
ইষ্ট নছে। পক্ষান্তরে যদি কেহ যথার্থজানমাত্রে প্রমাব্যবহার হষ্ট বিব্চেন। 
করেন, তাহা হইলে সে পক্ষেও প্রমালক্ষণে “স্বতিভিয়” এই শব্দের নিবেশ 
না করিয়া “অবাধিতার্থগোচরজ্ঞান প্রমা” এইটুকু মাত্র বলিলে, 
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তাহাতেও দোষ হইবে না। কেন না ভ্রম অনুস্তব জন্ত অধধার্থ স্থবৃতি কেবল 
বাধিতার্থব্ষয়ক হয় বলিয়া ভ্রমস্থতিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নাই। 
যথার্থ অন্ুভবজন্য স্মৃতিতে উক্ত লক্ষণের গমন হওয়ায়, গ্রমা ব্যবহার সঙ্গত 
হয়, অলক্ষ্যে লক্ষণের গমনকে অতিব্যাপ্তি বলে, যথার্থস্থৃতি লক্ষ্য হওয়ায় 
অতিব্যাপ্তি নাই। কিন্তু এই লক্ষণের অনুসারে যথার্থস্থৃতি প্রমা আর অধথার্থ- 
স্মৃতি অপ্রম! হওয়ায় প্রমার সপ্ত ভেদ হয় যথা-_-১) প্রত্যক্ষ, (২) অন্ুমিতি, (৩) 
শাব্য, (৪) উপমিতি, (৫) অনুপলব্ধি, আর (৭) যথার্থস্থবতি। অধিকাংশ 
গ্রন্থের মধ্যাদানুরোধে ম্থৃতিতে প্রম। ব্যবহার ইষ্ট নহে বলিয়! প্রত্যক্ষার্দি ভেদে 
প্রমারূপবৃত্তি ষটু প্রকারই হয়, সপ্ত নহে। বাহা ও আতন্তর ভেদে প্রত্যক্ষ 
প্রমা দ্বিবিধ, অবাধিতবাহাপদার্থগোচরবৃত্তি বাহ প্রত্যক্ষ প্রমা বলিয়া! উক্ত। 
শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিযত্বারা পঞ্চবিধ বাহ প্রত্যক্ষপ্রমা হয়। কোন স্থলে 
শবঘার1ও বাহাগোচর অপরোক্ষবৃত্তি হয়, যেমন “দশমন্ত্মসি+”, এই বাক্যে স্থূল 
শরীরের অপরোক্ষজ্ঞান হয়। এই রীতিতে করণ ভেদে বাহ প্রত্যক্ষ প্রমার 
যট্‌ ভেদ হয়। কোন কোন গ্রন্থকার অস্পলব্ধি প্রমাণজন্য অভাবগোচর 
বৃত্তিকেও অপরোক্ষবৃত্তি বলেন, এ মতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তথ! 
শব এবং অনুপলব্ধি এই সপ্ত বাহ্বপ্রতাক্ষপ্রমার করণ। কিন্তু এই গ্রন্থের 
রীতিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের স্যার প্রত্যক্ষযোগ্যতা অভাবে নাই বলিয়া বৃত্তায- 
বচ্ছিন্নচেতনসহিত অভাবাবচ্ছিন্ন£চতনের অভেদ হইলেও অভাবগোচর- 
বৃত্তি অপরোক্ষ না হওয়ায় অনুমিত্যাদির ন্যায় অনুপলাব প্রমাণজন্ত 
অভাবগোচরবৃত্তি প্রত্যক্ষবৃত্তিহইতে (বলক্ষণ হওয়ায় বাহ প্রত্যক্ষপ্রমার ষট্‌ ভেদই 
অঙ্গীকরণীয়, সপ্ত ভেদ নহে। আন্তরপ্রতাক্ষ প্রমাও ছুই প্রকার, একটা 
"আত্মগোচর*, দ্বিতীয়টী “অনাত্মগোচর” । আত্মগোচরও ছুই প্রকার, একটা 
“গুক্ধাত্মগোচর””, দ্বিতীয়টী “বিশিষ্টাক্মগোঁচর”।  শুদ্ধাত্মগোচরও ছুই প্রকার 
একটা ক্ব্রহ্মাগোচর'”, দ্বিতীয়টা “ব্রহ্মগোচর” | ত্বংপদার্থবোধকবেদাস্তবাঁকা- 
দ্বার! “শুদ্ধ: গ্রকাশোহছম এইরূপ অস্তঃকরণের বৃত্তি হয়, উক্ত বৃত্তিদেশে অন্তঃ- 
করণউপহুতগ্তদ্ধচেতনও থাকে, সুতরাং বৃব্যবচ্ছিপ্নচেতন ও বিষয়।বচ্ছিন্ন- 
চেতন উভয়ের অভেদ হওয়ায় উক্ত বৃত্তি অপরোক্ষ হয়। এই বৃত্তির বিষয় শুদ্ধ- 
চেতনে এক্ষতাও হয়, হইলেও ব্রক্গাকার বৃত্তি হয় না, কারণ অবাস্তরবাকাথারা 
উক্ত বৃত্তি উৎপন্ন হওয়ায় তদ্বার! ব্রহ্মাকার বৃত্তি সম্ভব নহে, মহাবাক্যদ্বার! 
উৎপন্ন হইলেই ব্ৰহ্মাকার বৃত্তি হয়। শবজন্তজ্ঞানের স্বভাব এই যে, শব 


প্রত্যক্ষের লক্ষণ তথ! প্রমা অগ্রমার পবৃতিজ্ঞানের ভেদ । ৬১৩ 


যেরূপে সন্নিহিত পদার্থ বোধন করে, তদ্রপই উক্ত পদার্থের জ্ঞান হয় আর 
যেক্mপে বোধন করে না সেরূপে পদার্থ শবভন্ত জ্ঞানের বিষয় হয় ন1। 
যেমন দশমপুরুষকে প্দশমোস্তি” বলিলে শ্রোতার প্দশমোহম্* এই রীতির জ্ঞান 
হয় না। যদাপি দশমে আত্মতাঁ আছে, তথাপি আত্মতাবোধকশব্বাভাবে 
আত্মতার জ্ঞান হয় না। এইরূপে আত্মাতে ব্রহ্গতা সদাই আছে, কিন্ত 
ব্হ্মতাবোধ কশব্দাভাবে উক্ত জ্ঞান ন! হওয়ায় প্রোক্ত বৃত্তি E্রহ্মাগোচরগুদ্ধাত্মগোচর 
আস্তরপ্রত্যক্ষপ্রমা হয়। 

বেদান্তসিদ্ধান্তে ইন্জিয়জন্য জ্ঞানই যে প্রত্যক্ষ হয়, ইহার অঙ্গীকার নাই, 
বুত্ত্যবচ্ছিনচেতনদহিত বিষয়চেতনের অভেদই জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার 
হেতু। ষে স্থলে ঘটাদিদহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই স্থলে ইন্দ্িয়দবারা 
অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহ্যদেশে গমন করতঃ বিষয়ের সমানাকার হইয়া বিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধবতী হয়। সুতরাং বুত্তিচেতন ও বিষয়চেতনের উপাধি সমদেশ- 
বর্তী হওয়ায় উপহিতচেতনেরও অভেদ হয়। এইরূপ সুখাদি জ্ঞান যদ্যপি 
ইন্জিয় জন্ত নহে আর শুদ্ধাত্মজ্ঞানও শব্দজন্যই হয়, ইন্দ্রিয় জন্য নহে, তথাপি 
বিষয়চেতন ও বুত্তিচেতনের ভেদ নাই বলিয়। এই সকল জ্ঞানকে ও প্রত্যক্ষ বল৷ 
যায়, কারণ সুখাকারবৃত্তি অন্তঃকরণদেশে হয় আর সুখ অন্তঃকরণে হয় বলির! 
বৃত্তিউপহিতচেতনণ ও বিষয়উপহিতচেতনের অভেদ হয়। আত্মাকার 
বৃত্তির উপাদান কারণ অস্তঃকরণ, এই অন্তঃকরণ উপহিতচেতনের অভিমুখ হওয়ায় 
-আত্মাকারবৃত্তিও অন্তঃকরণদেশে হয়, এদিকে অন্তঃকরণ শুদ্ধ আত্মারও উপাধি, 
এইরূপে উ“5য় উপাধি একদেশে হওয়ায় বৃত্তিচিতন ও বিষয়চেতনের অভেদ 
হয় বলিয়া সুথাদি জ্ঞান ও শুদ্ধাত্মজ্ঞান উভয়ই প্রত্যক্ষরপ। এস্থলে 
নিষ্ধর্ধ এই-_যে স্থলে বিষয়ের সহিত প্রমাতার বৃত্তিদ্বার! সম্বন্ধ হয় অথবা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ হয় সে স্থলে বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং বিষয় ও প্রত্যক্ষ। যেমন ঘটের 
প্রত্যক্ষজ্ঞান হইলে বৃত্তিদ্বারা বাহ্যপদার্থের প্রমাতৃসহিত সম্বন্ধ হয় আর সুখাদির 
প্রত্যক্ষতা। স্থলে প্রমাভূমহিত স্ুখাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। অতীত সুখাদির 
 প্রমাতৃসহিত বর্তমান সম্বন্ধ নাই, সুতরাং অতীত আসুখাদির জ্ঞান স্থতিরূপ, 
প্রত্যক্ষরূপ নহে। যগ্তপি অতীত সুখাদির প্রমাতৃসহিত পূর্ব্বসন্বন্ধ ছিল, তথাপি 
প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বর্তমানের নিবেশ হওয়ায় উক্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষরূপ বলা যায় না। 
সুতরাং প্রতাক্ষের প্প্রমাতৃসহিত বর্তমান সন্বন্ধী যোগ্য বিষয়কে প্রত্যক্ষ বলে এবং 
প্রমাত্‌সহিত বর্তমান সম্বন্ধী যোগ্যবিষয়ের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে” এরূপ 
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লক্ষণ করিলে কোন দোষ হয় না। যোগ্যপদ লক্ষণে নিবেশ না করিলে ধর্ম্মাদি সদা 
প্রমাতার সন্বদ্ধী হওয়ায় ধন্মাদিরও সর্বদা প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত আর তাহাদিগের 
শব্দা্দিদ্বারা জ্ঞান হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া উচিত। ধর্মাদি প্রত্যক্ষষোগ্য 
নহে, স্থতরাং লক্ষণে যোগ্য শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ায় উক্ত দোষ নাই। যোগ্যতা 
অষোগ্যতা অনুভবের অনুপারে অনুমেয় । যে বস্ততে প্রত্যক্ষতার অনুভব হয় 
তাহাতে যোগ্যতার এবং যাহাতে প্রতাক্ষতারু অনুভব হয় না তাহাতে ণ 
অযোগাতার জ্ঞান অনুমান বা অর্থাপত্তিদ্বারা হইয়া থাকে। যোগ্যতা 
অযোগ্যতা এই রীতিতে ন্তায়নতেও অঙ্গীকরণীয়, কারণ স্তায়মতে সুথাদি তথা 
ধর্মাদি আত্মার ধর্ম সে সকলে মনের মনঃসংযুক্তসমবায়সন্বন্ধ হয়, হইলেও 
যোগ্যতা হওয়ায় সুখাদির মানসসাক্ষাৎকার হয় তথা যোগ্যতার অভাবে 
ধর্্মাদির সাক্ষাৎকার হয় ন!। এই রীতিতে প্রত্যক্ষযোগ্যবস্তুর প্রমাতা সহিত 
বর্তমান সম্বন্ধ হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। কিন্ত উক্ত অর্থে এই শঙ্কা হয়__ 
উল্লিখিত প্রকারে অবান্তরবাক্যদ্বার। ব্রহ্মগোচর জ্ঞানও পরোক্ষ হওয়া উচিত নহে, 
কারণ যদি ব্রন্মের প্রমাতৃঘহিত অসন্বন্ধ হইত তাহা হইলে বাহ্যাদি জ্ঞানের 
ন্যায় ব্রহ্গজ্ঞান পরোক্ষ হইত। কিন্তু অবাস্তরবাক্যদ্ধারা “সত্যস্বরূপ, জ্ঞান 
স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম” এইরূপ বৃত্তি হয়, তৎকালে ব্রহ্গের প্রমাতৃনহিত 
সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সিদ্ধান্তে, অবান্তরবাক্যজন্যব্র্শজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ, 
ইহ! উক্ত রীতিতে সম্ভব নুহ । সমাধান-- প্রত্যক্ষলক্ষণে বিষয়ের যোগাতা 
যেরূপ [বশেষণ, তদ্রপ যোগ্য গমাণজন্যতাও জ্ঞানের বিশেষণ, সুতরাং 
উক্ত দোষ নাই। কারণ প্রমাতৃসহিত বগুমানসন্বন্ধবিশিষ্ট যে যোগ্যাবষয় 
তাঁহার যোগ্য প্রমাণজন্যজ্ঞানকে ঈত)ক্ষজ্ঞান বলিণে লক্ষণটা নির্দোষ 
হয়। বাক্যের স্বভাব এই--শ্রাতার ন্বরূপবোধকপদ্টি তবাকাদ্বার! 
অপরোক্ষজ্ঞান হয়। শ্রোতার স্বরূপবোধকপদরহিতবাক্যদ্বার| পরোক্ষজ্ঞান 
হয়। বিষয় সন্নিহিত এবং প্রত্যক্ষযোগ্য হইলেও স্বরূপবোধক পদ না থাকিলে 
বাক্যদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হর না। বেঃন দশমবোধকবাক্যে “্দশমোস্তি* ও | 
প্দণমন্্রমপি” এই দ্বিবিধ বাক্য হয়, তন্ম(., প্ৰথন বাক্য শ্রোতার স্বরূপবোধক 
পদরহিত আর দ্বিতীয় বাক্য শ্রোতার স্বরূপবোধকপদবটিত অর্থাৎ তাহাতে যে 
ত্বং পদ আছে তাহার সহিত ঘটিত অর্থাৎ যুক্ত। সুতরাং প্রথম বাক্যদ্ধারা 
শ্রোতার দশমের পরোক্ষন্ঞান হয় আর দ্বিতীর বাক্যদ্ধার! অপরোক্ষদ্ঞান হয়। 
বাক্যজনা জ্ঞানের বিষয় দশমপুরুষ উক্ত, বাক্যপ্রন্য জ্ঞান উভয় স্থানে, 


প্রতাক্ষের লক্ষণ তথা প্রমা অপ্রমারূপ বৃত্তিজ্ঞানের তেদ। ৩১৫ 


অতি সন্নিহিত। যে স্বরূপহইতে ভিন্ন অথচ সম্বন্ধ তাহাকে সন্নিহিত বলে। 
দশম পুরুষ শ্রোতার শ্বরূপহইতে ভিন্ন নহে আোতারই স্বরূপ হওয়ায় অতি- 
সন্নিহিত আর প্রত্যক্ষযোগ্য । যদি প্রত্যক্ষযোগ্য না হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় 
বাক্যদ্বারাও দশমের প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব হইত না, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যছারা 
দশমের প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে, সুতরাং দ্বিতীয় বাকাজনা জ্ঞান প্রত্যক্ষ 
যোগ্য। এই রীতিতে অতি সন্নিহিত হইলেও যদি বাক্যজন্য প্রত্যক্ষযোগ্য- 
দশমের বাক্যদ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান না হয়, তাহা হইলে বাক্য অধযোগ্য। 
দ্বিতীয় বাক্যত্বারা দশমের অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় দ্বিতীয় বাক্য যোগ্য । 
এস্থলে বাক্যের যোগ্যতা অযোগাতা বিষয়ে অন্ত কোন হেতু নাই, শ্বরূপ- 
বোধকপদঘটিতত্ব, তথ! স্বরূপবোধকপদরিতত্ব, ইহারাই যোগাত। 'অযোগ্যতার 
সম্পাদক । সুতরাং প্দশমন্তমপসি” এই বাক্য যোগাপ্রমাণ হওয়ায় তাহা- 
হইতে জন্য “দশমোহং” এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। প্দশমৌস্তি” এই বাক্য 
অযোগ্য প্রমাণ, তাহাহইতে জন্য অর্থাৎ উৎপন্ন “দশমঃ কুত্রচিদক্তি” এইরূপ দশমের 
জ্ঞান পরোক্ষ । প্রদর্শিত প্রকারে ব্র্গবোধক বাক্যও দ্বিবিধ, “সত্যং 
জ্ঞানমনস্তং ব্ৰহ্ম” ইহ। 'অবান্তরবাকা, “তত্বমসি” ইহা মহাকাক্য। অবাস্তর- 
বাক্যে শ্রোতার স্বরূপ বোধক পদ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করিবার 
যোগাতা তাহাতে নাই । মহাবাক্যে শ্রোতার স্বরূপবোধক ত্বং আদি পদ থাকার 
প্রত্যক্ষজ্ঞানজননের যোগ্য মহাবাক্য হইয়া থাকে । এইরূপে যোগ্য প্রমাণ 
মহাবাক্য হওয়ায় তাহাহইতে উৎপন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষ আর অধযোগাপ্রমাণ 
“সত্যং জ্ঞ।নমনন্তং ব্ৰহ্ম” ইত্যাদি বাক্যহইতে উৎপন্ন ব্রঙ্গের জ্ঞান পরোক্ষ। 
অবান্তর বাক্যও ছুই প্রকার, তৎপদার্থবোধক ও ত্বংপদার্থবোধক। তন্মধ্যে 
তৎপদার্থবোধক বাক্য অযোগ্য আর “য এষ হৃদ্যন্তর্যোতিঃ পুরুষঃ” 
ইত্যাদি ত্বংপদার্থবোধক অবাস্তরবাক্য মহাবাক্যের ন্যায় যোগা, অযোগ্য 
নহে। কারণ শ্রোতার স্বরূপবোধক পদ উক্ত বাক্যে আছে, সুতরাং ত্বংপদার্থ- 
বোধক অবান্তরবাক্যদ্বারাও অপরোক্ষজ্ঞান হয় । কিন্তু এই অপসোক্ষজ্ঞান 
ব্ৰহ্মাভেদগোচর নহে, সুতরাং পরম পুরুষার্থের সাধক নহে, কিন্তু পরম 
পুরুষার্থের সাধন যে অভেদজ্ঞান তাহার পদার্থ শোধনঘারা উপযোগী হয়। 
কথিত কারণে প্রমাতৃসন্বন্ধী যদ্যপি ব্রহ্ম হয়েন ও যোগ্য হয়েন, তথাপি 
অযোগ্য ষে অবাস্তরবাকা তদ্বার! ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষ জান হয় 
না। এস্থলে অন্য শঙ্ক। যথা-_প্রমাতৃসন্ইিত বর্তমানসন্বদ্ববিশিষ্ট যে যোগ্য বিষয় 


৩১৬ | তত্বজানামুত। 
তাহার যোগ্যপ্রমাণজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জান ৰলিলে, সুখাদিপ্রত্যক্ষে উক্ত 
লক্ষণের অভাব হয়। কারণ স্খাদিপ্রত্যক্ষে প্রমাণজন্যতার অভাবে যোগা- 
প্রমাণজন্যতা সর্বথা সম্ভব নহে, অতএব উক্ত লক্ষণ অব্যাপ্তিদোষহ্ষ্ট । সমাধান-_- 
যোগ্য গ্রমাণজন্যতাঁর লক্ষণে প্রবেশ নাই, কিন্তু অযোগাপ্রমাণজন্যতার প্রবেশ 
হয়, সুতরাং অব্যাপ্তি নাই। কারণ প্রমাভৃসহিত বর্তমানসন্বন্ধবিশিষ্ট যে 
যোগ্য বিষয় তাহার অধোগ্যপ্রমাণহইতে অজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিলে 
অবান্তরবাক্যজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি হয়। উক্ত রীতিতে ব্রহ্গমাত্রের বোধক 
অবান্তরবাক্য অযোগ্য প্রমাণ, “বন্মান্ডি” এই পরোক্ষজ্ঞান তাহাহইতে জন্য, 
অজ্ন্য নহে, সুতরাং পরোক্ষজ্ঞানে লক্ষণের গমন নাই। স্থখারদিগোচর 
জানের সংগ্রহ হয়, কারণ স্থখাঁদিগোচরজ্ঞান কোন প্রমাণহইতে জন্য নহে, 
সুতরাং অযোগ্য প্রমাণহইতে অজন্য। ইন্ড্রিয়জন্য ঘটাদি জ্ঞান তথা মহাবাঁকা- 
জন্য ব্রমঙ্ঞান প্রমাণজন্য হওয়ায় অযোগ্যপ্রমাণহইতে অজন্য। অতএব 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উক্ত লক্ষণ সর্বদোষহইতে রহিত। 

পূর্ব প্রসঙ্গ এই--সুদ্ধাস্বগোচর প্রত্যক্ষপ্রমা দুই অংশে বিভক্ত, একটা 
দ্রঙ্গাগো চর”, দ্বিতীয়টী “ব্রহ্মগোচর”। ব্রহ্মাগোচরের বিবরণ পূর্বে বলা হইয়াছে। 
মহাবাক্য জন্য “অহং ব্রহ্গাশ্মি” এই রীতিতে ব্রহ্মহইতে অভিন্ন আম্মাকে যে 
জ্ঞান বিষয় করে তাহাকে ব্রহ্মগোচর্ুদধাত্মগোঁচর প্রত্যক্ষ পরম! বলে। “অহং 
ঙ্ধান্মি* এই জ্ঞান বাচম্পতি মনোজন্য বলেন। অন্ত আচার্যাগণের মতে উহ! 
বাক্যজন্ত । এ বিষয়েও কিঞ্চিৎ ভেদ এই-_সংক্ষেপশারীরকের সিদ্ধান্তে মহাবাক্য- 
দ্বারা বঙ্গের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, পরোক্ষজ্ঞান হয় না। অন্য সকল গ্রঙ্থকারের 
মতে, বিচারসহকৃতমহাবাক্যদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান ভয়, কেবল বাক্যদ্বার! 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। সকলের মতে “অহং ব্রহ্মান্ম” এই জ্ঞান গুদ্ধাত্মগোচর 
তথা ব্রহ্মগোচর এবং প্রত্যক্ষ, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। এইরূপে 
গুদ্ধাযগোচর প্রমার হুই ভেদ জানিবে: বিশিষ্টাম্গোচর প্রতাক্ষ প্রমার ভেদ 
অনন্ত, যথা, অহ্মক্ঞঃ, অহং কর্তা, অহং সুখী, অহং দুঃখী, অহং মন্গুষাঃ, 
ইত্যাদি । যদাপি অবাধিত অ্গগোঁচর জ্ঞানকে প্রমা বলে আর “অহং কর্তা” 
ইত্যাদি জ্ঞান “মহং ন কর্তা” ইত্যাদি জ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায় উহাকে প্রমা 
বল। সম্ভব নহে, তথাপি সংসার দশাতে বিষয় অবাধিত হইলে তাহাকেও 
গ্রমা বল! ধার, সংস'র দশাতে উক্ত জ্ঞানের বাধ হয় না, সুতরাং প্রমা। 
এইরূপ আম্মগোচরনাস্থর প্রত্যক্ষগ্রমার ভেদ জানিবে। আর মতি স্থখং, 


“ 


প্রত্যক্ষের লক্ষণ তথ! প্রা অগ্রমারূপ বৃত্তিজানের ভেদ । ৩১৭ 


ময়ি হুঃখং, ইত্যাদি সুথাদিগোচর জ্ঞানও আত্মগোচর প্রত্যক্ষপ্রম।। কিন্ত 
অহুং সখী, অহং ছুঃখী ইত্যাদি প্রমাতে অহং পদের অর্থ আত্মা বিশেষ্য ও 
সুখদুঃখাদি বিশেষণ আর ময়ি স্থখং, ময়ি হুঃখং, ইত্যাদি প্রমাতে সুখ হুঃখাদি 
বিশেষ্য, আত্মা বিশেষণ | সুতরাং ময়ি সুখং, ময়ি দুঃখং ইত্যাদি 
জ্ঞান আম্মগোচর প্রত্যক্ষপ্রমা নহে, কিন্ত সুখাদি বিশেষ্য হওয়ায় অনাত্মগোচর 
আস্তরপ্রত্যক্ষপ্রম।। বাচস্পতি মতে বিশিষ্টাত্মজ্ঞান তথ! আুখাদি জ্ঞান 
মনোলন্য, সিদ্ধান্তমতে অন্তঃকরণবিশিষ্ট আত্মাতে অন্তঃকরণ ভাগ সাক্ষিভাসা 
ও চেতনভাগ স্বর়ংপ্রকাশ। এইরূপ ন্ুখাদিও সাক্ষিভাস্য, কোন জ্ঞান 
মনোজন্ত নহে, সুতরাং মন ইন্দ্রিয় নহে। কথিত রীত্যন্সারে স্থৃতিহইতে 
ভিন্ন বথার্থবুত্তিকে প্রমা বল! যায়, ইহার ভেদ উপরে বলা হইল। স্থৃতিবূপ অস্তঃ- 
করণের বৃত্তিও যথার্থ অযথার্থ ভেদে ছুই প্রকার। ইহার মধ্যে যথার্থ স্থৃতিও ছুই 

ংশে বিভক্ত, একটা “আত্মস্থতি” ও দ্বিতীয়টা “অনাত্মস্থৃতি” । তব্মমসাদি 
বাকাজন্তঅন্ুভবদ্বারা আত্মতত্বের স্মৃতি যথার্থআত্মস্থিতি বলিয়া উক্ত । 
ব্যবহারিকপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুভবদ্বারা তাহার সংস্কারহইতে মিথ্যাত্বরূপ 
প্রপঞ্চের শ্মতিকে যথার্থঅনাত্মস্থতি বলে। অবথার্থ স্থতিও দ্বিবিধ, একটা 
“আত্মাগাঁচর মযথার্থস্থৃতি” দ্বিতীয়টা “অনায্মগোচর অধথার্থন্থৃতি” । অচস্কারাদিতে 
আত্মত্বভ্রমরূপ অনুভবের সংস্কারদ্বারা মহঙ্কারাদিতে আম্মত্বেরম্থতিকে আত্মগোচর 
অবথাধস্থতি বলে। আত্মাতে কর্তৃত্বান্থভব সংস্কারদ্বারা আত্ম! কর্তা এইরূপ স্থতি 
হইলে তাহাকেও আত্মগোচরঅবথার্থস্বতি বলে। আর প্রপঞ্চে সত্যত্বত্রম- 
-স্কারদ্বারা “প্রপঞ্চ সত্য” এরূপ প্রতীতিকে অনাত্মগোচর অযথার্থ স্থৃতি বলে। 

প্রদর্শিত রীত্যন্ূসারে যথার্থ অযথার্থ ভেদে বৃত্তি দুই প্রকার। স্ৃতিভিন্ন 
যথার্থবৃত্তি প্রমা । যথার্থঅনুভবজন্ত স্থৃতি যথার্থ, অযথার্থ অন্ুভবজন্থাম্থৃতি অযথার্থ । 
অনুভবে যথার্থতা অবাধিত অর্থরুত, স্থৃতর'ং অবাঁধিতঅর্থবিষয়কঅস্থভব 
যথার্থ এবং ইহা প্রমা। এইরূপে অবাধিত অর্থের অধীন অনুভবে যথার্থতা 
হয়। স্মৃতিতে ষথার্থতা অবথার্থতা অন্রভবের অধীন । স্থৃতিতিপ্ন জনকে 
অন্থভব বলে, উহ যথার্থ অবথার্থ ভেদে হুই প্রকার । যথার্থ অনুভবের বিবরণ 
উপরে বলা হইল, এক্ষণে অযথার্থ অনুভবের নিরূপণ আরম্ভ হইবে । অবথার্থ 
স্বৃতির নিরূপণ পূর্বে হইয়াছে তাহাও অবথার্থ অনুভবের অধীন। 


০২ 


৩১৮ তত্বজানামূত। 
সংশয়রূপ ভ্রমের লক্ষণ ও ভেদ । 


সংশয়রূপ ও নিশ্চয়রূপ ভেদে অধথার্থানুভবও ছুই অংশে বিভক্ত । অযথার্থ- 
কেই ভ্রম বলে। সংশয়জ্ঞঞনও ভ্রমরূপ হইয়া থাকে। কারণ শ্বাভাবাধিকরণে 
অবভাসকে ভ্রম বলে, আর সংশয়জ্ঞন পরম্পর বিরুদ্ধ উভয় বিষয়ক হওয়া 
তন্মধো একের অভাব হয় বলিয়া সংশয়েতেও ভ্রমের লক্ষণ সম্ভব হয়। এক 
বিশেষ্তে বিরুদ্ধ ছুই বিশেষণের জ্ঞানকে সংশয় বলে। যেমন স্থাণুতে "স্থাণুর্নবা” 
এরূপ জ্ঞান হইলে অথবা "স্থাণুর্বা পুরুষোবা" এরূপ জ্ঞান হইলে উভয়কেই 
সংশয় বলে। প্রথম সংশয়েতে স্থাণু বিশেষ্য ও স্থাণুত্ব তথা স্থাণুত্বাভাব 
বিশেষণ, আর উভয়ই বিশেষণ বিরুদ্ধ, এক অধিকরণে থাকে না। সুতরাং 
স্থাণুরপ এক বিশেষ্যে স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাবরূপ বিরুদ্ধ উভয় বিশেষণের জ্ঞান 
হওয়ায়, প্রথম সংশয়তে ভ্রমের লক্ষণ সম্ভব হয়। কারণ স্থাণুরূপ এক 
বিশেষে, স্থাণুত্ব পুরুষত্বরূপ বিরুদ্ধ উভয় বিশেষণের জ্ঞান হয় আর এই 
জ্ঞানে যেরূপ স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাৰ উভয়ের পরম্পর বিরোধ হয়, তদ্রপ স্থাণুত্ব 
পুরুষত্বেরও বিরোধ অন্থভবপিদ্ধ হওয়ায়, প্রথম সংশয় বিরুদ্ধভাবাভাব 
উভয়গোচর হয় তথ! দ্বিতীয় সংশয় বিরুদ্ধউভয়ভাবগোচর হয়। 
কিন্ত স্যায়গ্রন্থের রীতিতে ভাবাভাবগোচরই সংশয় জ্ঞান হয়, কেবল ভাব- 
গোচর সংশয় জ্ঞান হয় না। তন্মতে যে স্থলে “স্থাণুর্বা পুরুষোবা” এইরূপ সংশয় 
হয়, সেস্থলেও স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব তথা পুরুষত্ব ও পুরুষত্বাভাব এই চারি 
কোটি হয়। সুতরাং দ্বিকোটিক ও চতুফ্ষোটিক ছুই প্রকার সংশয় হয়, 
“হ্থাণুর্নব!” ইহা দ্বিকোটিক সং-য়, "শ্থাণুর্বা পুরুষো'বা” ইহা চতুষ্ষোটিক সংশয় । 
এক ধর্্াতে প্রতীত ধর্ম্মকে কোটি বলে। কথিত প্রকারে কেবল 'ভাবগোচর 
সংশয় ন্যায়মতে অপ্রসিদ্ধ। সর্ধ প্রকারে সংশয় ভ্রমরূপ, ছুই বিরুদ্ধ বিশেষণ 
এক ধন্মীতে থাকে না, একের অভাবই হইয়া থাকে। যেমন স্থাণুতে স্থাণুত্ 
থাকে, স্থাপুত্বের অভাব থাকে দন? সুতরাং স্থাণুত্বাভাবরহিত স্থাগুতে স্থাণুত্বের 
অভাবের জ্ঞান ভ্রমরূপ। কিন্তু এক অংশে সংশয়জ্ঞান ভ্রমরূপ, সকল 
ংশে ভ্রমরূপ নহে। যে স্থলে স্থাধুতে “স্থাণুনবা” এইরূপ সংশয় হয়, সে 
স্থলে অভাব অংশে ভ্রম হয়, যে স্থলে পুরুষে “স্থাণুনব!” এইরূপ 
সংশন হয়, মে স্থলে অভাব অংশ পুরুষে হয়, স্থাণুত্ব অংশ নহে, সুতরাং 
ভাব অংশে ভ্রম হন। এইরূপ ভাবাভাব গোচর সংশয় হয়, তন্মধ্যে এক 
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অবশ্যই থাকে বলিয়া সংশয় জ্ঞান এক অংশে ভ্রমরূপ। পক্ষান্তরে, বিরোধী 
উভয়ভাবগোচর সংশয় অঙ্গীকার করিলেও, সকল অংশে ভ্রমত্ব সম্ভব 
হয়। যেমন স্থাণুর্ব! পুরুষোবা” এই সংশয়কে চতুকফ্ষোটিক না মানিয়া দ্বিকোটিক 
মানিলে আর স্থাণু ও পুরুষহইতে ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থে “স্থাণুর্বা পুরুযোবা” 
এইরূপ সংশয় হইলে, এ স্থলে সংশয়ের ধন্মীতে স্থাণুত্ব পুরুষত্ব উভয়ই না থাকায় 
উভয়েরই জ্ঞান ভ্রমরূপ হয়। সংশয়েতে যে বিশেষ্য তাহা সংশয়ের ধর্মী তথা 
বিশেষণ ধৰ্ম্ম, এইরূপে এক ধৰ্ম্মীতে বিরুদ্ধ নান! ধর্মের জ্ঞানকে সংশয় বলিলে, 
বিরুদ্ষউভপনভ।বগোচরসংশয়ও সম্ভব হয় আর এই উভয় পদঘটিত- 
ভাবগোচরলক্ষণ সহিত চতুষ্ষোটিক লক্ষণের কোন ভেদ থাকে না। 
যন্তপি উভয়পদঘটি তসংশয়েতে উভয় পদ থাকায় তাহার সহিত চতুফ্কোটিক 
পদের ভেদ হয়, কারণ চতুক্ষোটিক শব্দে চারি পদ থাকে, তথাপি একহইতে 
অতিরিক্তকে নানা বলে, এই ভাবে দ্বিকোটিকসংশয় একের অতিরিক্ত 
হওয়ায় নানাধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, সুতরাং এই সংশয়ের ন্যায় চতুফোটি কসংশয়ও 
চারিধন্দগোচর হওয়ায় তাহাকেও নানাধর্ম্মগোচর বলা যায়, অতএব ভেদ 
নাই। সে যাহা হউক, কথিতরীতান্থসারে সংশয়ও ভ্রমরূপ। 

ধশয়রূপভ্রমও দ্বিবিধ, একটা “প্রমাণমংশয়”, দ্বিতীয়টী ‘‘প্রনেয়- 
সংশয়” ।  গ্রমাণগোচরসন্দেহকে প্রমাণ্সংশয় বলে, ইহারই নামান্তর প্রমাণ- 
গত অসম্ভবনা। বেদান্তবাক্য অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কিনা? ইহা প্রমাণ. 
ংশয়, ইহার নিবৃত্তি শারীরকের প্রথমাধ্যায়ের পাঠ বা শ্রবৎদ্বারা হইয়া থাকে । 
“প্রম্রেসংশয়ও আম্ম-সংশয় ও অনাত্-সংশয়' ভেদে ছুই প্রকার। অনাত্মসংশয় 
অনন্তবিধ, তাহার বিবরণ নিক্ষল। আত্মনংশয়ও অনেকবিধ যথা, আত্ম! 
ব্রহ্ষহইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন, অভিন্ন হইলে সর্বদ! অভিন্ন অথবা মোক্ষকালে 
অভিন্ন, ভিন্ন হইলে আত্মা আনন্দা্দি প্রশ্থর্য্যবান অথবা আনন্দাদি রহিত, 
আনন্দাদি গরখর্য্যবান্‌ হইলে উক্ত আনন্দাদি গুণ, অথবা ব্রহ্মান্মার স্বরূপ, 
ইত্যাদি রূপ তৎপদার্থভিন্ন অনেক প্রকার আত্মসংশয় হয় ।' 

এইরূপ কেবল ত্বংপদার্গোচরসংশনও আত্মগোচর সংশয় । আত্ম 
দেহাদিহইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, ভিন্ন হইলে অণুরূপ বা! মধ্যমপরিমাঁণ বা বিভু, 
বিভু হইলে কর্তা কি অকর্তা, অকপ্ভা হইলে পরস্পর ভিন্ন অনেক, কি এক, 
ইত্যাদি অনেক নংশয় কেবল ত্বংপদার্গোচর হয়। 

এই প্রকারে কেবল তৎপদার্থগোচর বিষয়েও অনেকবিধ সংশয় হয়। 


৩২০  তথ্বজ্ীনাধৃত ৷ 
বৈক্ুণ্ঠা্দিলোক'বশেষবাসীঙ্শ্বর পরিচ্ছিন্নহস্তপাদাদিঅবয়ববিশিষ্টশরীর ধারীপুরুষ 
অথবা শরীররছিত বিভূ। শরীররছিত বিভু হইলে পরমাণু আদি সাপেক্ষ 
জগতের কর্তা অথবা নিরপেক্ষ কর্তা । নিকত্পেক্ষ কর্ত। হইলে কেবল কর্তা 
অথবা অভিন্নিমিত্তোপাদানরূপ কর্তী। অভিন্ননিমিস্তোপাদান হইলে প্রাণি- 
কর্শনিরপেক্ষ কর্তা বা সাপেক্ষ কর্তা, নিরপেক্ষ কর্তী হইলে বিষমকারিতাদি 
দোষরহিত বা দোষসহিত কর্তী। এই এই রীতির অনেকবিধ তৎপদার্থ 
গোচর সংশয় হয়, এই সকল সংশয়কে প্রমেয়-সংশয় বলে, মননন্বার! 
ইহা সকলের নিবৃত্তি হয়। শারীরকের দ্বিতীয়াধ্যায়ের অধ্যয়ন বা! শ্রবণে 
মননের সিদ্ধি হয়) তন্দ্রা প্রমেয়-সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া! থাকে । 

জ্ঞানসাধনের সংশয় আর মোক্ষসাধনের সংশয় ও প্রমেয়-সংশয়। কারণ 
উক্ত উভয়ই প্রমার বিষয় হওয়ায় প্রমেয়, এই সংশয়ের নিবৃত্তি শারীরকের তৃতীয় 
অধ্যায়দ্বার! হইয়! থাকে । 

এইরূপ মোক্ষের স্বরূপের নংশয়ও প্রমেয়-সংশয়, শারীরকের চতুর্থ 
অধ্যায়দ্বার! উক্ত সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। যদ্যপি শারীরকের চতুর্থ অধ্যায়েতে 
প্রথম সাধনবিচার তাঁহার পরে ফলবিচার আছে, এবং এই ফলকে মোক্ষ বলে, 
তথাপি চতুর্থাধ্যায়ের সাধনবিচার অংশের সহিত তৃতীয় অধ্যায়দ্বার! সাধন- 
সংশয়ের নিবৃত্তি হয়, অবশিষ্ট চতুর্থ অধ্যায়দ্বার৷ ফল-সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। 


নিশ্চয়রূপ ভ্রমজ্বানের লক্ষণ । 


উক্ত প্রকারে সংশয় নিশ্চয়রূপে ভ্রমের ছুই ভেদ হয়, সংশয় ভ্রমের নিরূপণ 
শেষ হইল, এক্ষণে নিশ্চয়রূপ ভ্রমের বিবরণ সবিস্তারে বলা যাইতেছে । কারণ 
সংশয় নিশ্চয়রূপ ভ্রন সকল অনর্থের হেতু হওয়ার এবং ইহার নিবৃত্তি পরম 
পুরুষার্থের সাধন হওয়ায় জিক্ঞান্্ুব অতীব বাঞ্ছনীয়। সংশয়হইতে ভিন্ন জ্ঞানকে 
নিশ্চয় বলে। শুক্তির শুক্তিত্বরূপে মখার্থজ্ঞান আর গুক্তির রজত্বরূপে ভ্রমজ্ঞান উত- 
য়ই সংশয়হইতে ভিন্নন্ঞান হওয়ায় নিশ্চয়র্ূপ । বাধিত অর্থ বিষয়ক যে সংশয়হইতে 
ভিন্ন জ্ঞান তাহা নিশ্চন্ক্ষপপ্রম, গুক্তিতে -রজতনিশ্চয়ের বিষয় রজত বাধিত, 
কারণ সংসারদশ।তেই শুকর জ্ঞানদ্বারা-রজতের বাধ হয়। ব্রসঞ্জান বিনা যাহার 
বাধ হয় না তাহাকে অবাঁধিত বলে আর ত্রঙ্গজ্ঞান বিনাই গুক্তি আদির জ্ঞান- 
সয় যাহায় বাধ হয় তাঙ্থাকে বাধিত বলে। জথব৷ প্রমাতার বাধ বিন! যাহার 
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বাধ হয়না তাহার নাম অবাধিত, আর প্রমাতার বিদ্যমানে যাহার বাধ হয় 
তাহার নাম বাধিত। অবাধিত ছুই প্রকার, একটা সর্বদাই অবাধিত, 
দ্বিতীয়টী ব্যবহারিক অবাঁধিত। যাহার সর্বদা বাঁধ নাই অর্থাৎ কোন কালে 
যাহার বাধ হয় না, তাহা চেতন। ব্যবহার দশাতে যাহার বাধ হয় ন! তাহা 
অজ্ঞান, মহাভূত তথা ভৌতিকপ্রপঞ্চ। সুখ্মদি প্রাতিভাদিক হইয়া থাকে, 
তথাপি ব্ৰহ্মজ্ঞান বিনা বাধ হয় না, অতএব অবাধিত, তাহার জ্ঞান ভ্রম নহে। 
বাধিত অর্থও ছ্বিবিধ, এক ব্যবহারিকপদার্থাবচ্ছিন্চেতনের বিবর্ ও দ্বিতীয় 
প্রাতিভাসি কপদার্থাবচ্ছিন্চেতনের বিবর্ত। রজতের অধিষ্ঠান গুক্ত্যবচ্ছিন্চেতন 
ও শুক্তি উভয়ই ব্যবহারিক । আর স্বপ্নে শুক্তি প্রতীত হইয়া তাহাতে রজত 
ভ্রম হইলে, উক্ত রজতের স্বপ্নেই শুক্তিজ্রানদ্বার! বাধ হওয়ায় রজতের অধিষ্ঠান 
স্বপ্শুক্ত্য বচ্ছিন্নচেতন তথ স্বপ্নের শুক্তি প্রাতিভাসিক। এইরূপে বাধিত পদার্থ 
দুই প্রকার, তাহাদের নিশ্চয় ভ্রম-নিশ্চয় বলিয়া অভিহিত । 


অধ্যামের লক্ষণ ও ভেদ। 


ল্রমজ্ঞান বিষয়ে শান্ত্রকারগণের মধ্যে অনেক বিবাদ আছে, এই সকল মত- 
হইতে বিলক্ষণ ভাষ্যকার ( শঙ্করাচাষ্য ) ভ্রমের স্বরূপের অসাধারণ লক্ষণ করিয়া 
ছেন। অন্য শান্্রকারেরা যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহ! এই বক্ষ্যমাণলক্ষণে সম্ভব 
নহে, অতএব অসাধারণ। ভাঁষাকারোক্ত লক্ষণ এই-_-অধিষ্ঠানহইতে বিষমসত্তা- 
বিশিষ্ট অবতাসের নাম অধ্যাস। ঘে স্থলে শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, সে স্থলে 
শুক্তিদেশে রজত উৎপন্ন হয়, তাহার জ্ঞান ও তাৎকালিক রজত এ উভয়কে 
সিদ্ধান্তে অবভাম ও অধ্যাস বলে। অন্ত সকলশান্ত্রে শুক্তিদেশে রজতের 
উৎপত্তি স্বীকৃত নহে। ইহাই সর্ধমতহইতে বিলক্ষণতার হেতু । যদ্যপি 
সৎখ্যাতিবাদেও শুক্তি দেশে রজতের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়, তথাপি এই মতহইতে 
উক্ত লক্ষণের যে বিলক্ষণতা আছে তাহ! সংখ্/তিবাদনিরূপণে ব্যক্ত হইবে। 
ব্যাকরণের রীতিতে অব্ভাসপদের অবভাসের বিষন্ন ও জ্ঞান উভয়ই বাচ্য। সুতরাং 
অর্থাধ্যাস, গ্জানাধ্যাস, ভেদে অধ্যান ছুই প্রকার । অথাধ্যান অনেকবিধ» কোন 
স্থলে কেবল সন্বন্ধমাত্রের অধ্যাস হয়, কোন স্থলে সম্বুন্ধবিশিষ্টসন্বন্বীর অধ্যাস 
হয়, কোন স্থলে কেবল ধর্মের অধ্যাস হয়, কোন স্থলে ধর্শবিশিষ্টধঙ্মথীর অধ্যাস 
হয়, কোন স্থলে অন্যোন্যাধ্যাস -হয়, আর কোন স্থলে অন্যতরাধ্যাস হয়। 
অম্যতরাধ্যাসও ছুই অংশে বিভক্ত, একটী আত্মাতে অনাত্মাধ্যাস, দ্বিতীয়টা 

৪১৯ 


৩২২ তত্বজ্ঞানামৃত। 


অনাত্মাতে আত্মাধ্যাস। ইত্যাদি প্রকারে অর্থাধ্যাস অনেকবিধ এবং উক্ত 
লক্ষণের সর্বত্র সমন্বয়ও হয়। তথাহি-_মুখ্যসিদ্ধান্তে সকল অধ্যাসের অধিষ্ঠান 
চেতন হয়েন, যে স্থলে রজ্জুতে সর্প প্রতীত হয়, সে স্থলেও ইদমাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন- 
চেতনহইতে অভিন্ন রজ্জুঅবচ্ছিন্নচেতনই সর্পের অধিষ্ঠান হয়, রজ্জু অধিষ্ঠান 
নহে, ইহা! পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে । . এস্থলে চেতনের পরমার্থসত্তা হয়, অথবা 
তাহার উপাধি রজ্জু ব্যবহারিক হওয়ায়, রজ্জবুঅবচ্ছিন্নচেতনের ব্যবহারিকসত্তা 
হয়। উভয় প্রকারে সর্প ও তাহার জ্ঞানের প্রাতিভাসিক সত্তা হওয়ায় 
অধিষ্ঠানের সত্তাহইতে বিষমসত্তাবিশিষ্টঅবভাস সর্প ও তাহার জ্ঞান হয় 
এবং উভয়ই অবভাস ও অধ্যাস শব্দের অভিধেয়। ভ্রমজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়কে অবভান বলে। এই রীতিতে সর্বত্র অধ্যাসের অধিষ্ঠানকে চেতন 
বলিলে, অধিষ্ঠানের পরমার্থসত্তা তথ! অধ্যস্তের প্রাতিভাসিক সত্বা হওয়ায় 
'অধিষ্ঠানহইতে বিষমসত্বাবিশিষ্ট অবভাস অর্থাৎ জ্ঞান ও তাহার বিষয় স্পষ্ট। 
রজতের অধিষ্ঠান গুক্তি এই বাবহার লোকে প্রসিদ্ধ । সুতরাং অবচ্ছেদক তা- 
সম্বন্ধে গুক্তিকে রজতের অধিষ্ঠান বলিলে শুক্তির ব্যবহারি কসত্তা হয়। কথিত 
রীত্যনুসারে সকল 'অধ্যাসে আরোপিতহইতে অধিষ্ঠানের বিষমসত্ত। হয়। যে 
পদার্থে আধারতা প্রতীত হয় তাহাকে অধিষ্ঠান বলে, এই আধারতা পারমার্থিক 
হউক অথবা আরোপিত হউক, আর পরমার্থরূপ হইলেই অধিষ্ঠান হইবে, এরূপ 
আগ্রহ এ প্রসঙ্গে নাই। কারণ যেরূপ আত্মাতে অনাত্মার অধ্যান হয়, তদ্রুপ 
অনাত্মাতেও আত্মার অধ্যাস হয়। অনাস্সাতে পরদার্থরূপে আম্মার আধারতা 
হয় না, আরোপিত আধারত' হয়। সুতরাং আধারতা মাতের এই প্রসঙ্গে 
অধিষ্ঠানতা হয়। যেস্থলে অনাত্মাতে আত্মার অধ্য'স হয়, সে স্থলে অধিষ্ঠান 
অনাত্মা হওয়ায় ইহার ব্যবহারিকসন্তা হয় আর আত্মার পারমার্থিকসত্ত! হয়, 
স্থতরাং অধিষ্টানহইতে বিষমসত্তাবিশিষ্ট অবভান হয়। 


অন্যোন্যাধ্যাস বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান । 


যদ্যপি আত্মার অধিষ্ঠান অনাক্মা৷ এরূপ বলিলে, আত্মার. আরোপিতত্ব সিদ্ধ 
হয়, ফেন না যে আরোপিত হয় সে কল্পিত হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মাকে 
কল্পিত বলিলে অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস বলা সম্ভব নহে। তথাপি ভাষ্য- 
কার শারীরকের ভূমিকাতৈ আত্মা অনাত্মার অন্যোন্তাধ্যস বলিয়াছেন, সুতরাং 
অনাত্মাতে আত্মার অধ)াসের নিষেধ হইতে পারে ন|। : পরস্পর অধ্যাসের নাম 


অন্তোন্ঠাধ্যাস বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান। ৩২৩ 


অন্তোন্যাধ্যাস, অতএব অনাস্বাতে আত্মার অধ্যাস অঙ্গীকার করিলে উক্ত 
শঙ্কার সমাধান এই )-_- 

অধ্যাস দুই প্রকার, একটী ম্বরূপাধ্যাস, দ্বিতীয়টা সংসর্গীধ্যাস। যে 
পদার্থের স্বরূপ অনির্বচনীয় উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বরূপাধ্যান বলে, যেমন 
শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি হইলে গশুক্তিতে রজতের স্বরূপাধ্যাস হয়, এইরূপ 
আত্মীাতে অহংকারাদিঅনাত্মার শ্বরূপাধ্যাস হয়। যে পদার্থের স্বরূপ 
প্রথম সিদ্ধ, ইহা! ব্যবহারিক হউক বা পারমার্থিক হউক, তাহার অনি- 
ব্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হইলে তাহাকে সংসর্গাধ্যাস বলে। যেমন মুখের 
সহিত দর্পণের কোন সম্বন্ধ নাই এবং উভয়ই পদার্থ ব্যবহারিক, কিন্তু 
দর্পণে মুখের সম্বন্ধ প্রতীত হইলে, উক্ত সম্বন্ধ অনির্বচনীয় উৎপন্ন 
হয়। এই প্রকারে রক্তবন্ত্রে “রক্ত: পটঃ* এরূপ প্রতীতি হইলে, 
এই প্রতীতিতে রক্তরূপবিশিষ্টপদার্থের তাদাত্ম্সম্বন্ধ পটে ভান হয়) রক্ত- 
রূপবিশিষ্ট কুম্তম্তদ্রব্য, তাহাতেই রক্তরূপবন্্ের তাঁদাত্মা হয়, পটে 
নহে। রক্তরূপবৎকুন্থম্তদ্রব্য ও পট ব্যবহারিক, তাহাদের তাদাত্মা- 
সম্বন্ধ অনির্বাচনীয় উৎপন্ন হয়। এইরূপ “লোহিতঃ ক্ষটিকঃ” এই প্রতীতিতে 
লোহিতের তাঁদাত্মযসন্বন্ধ স্ষটিকে ভান হয়, কিন্তু লোহিতের তাদাস্ম্য পুষ্পে 
হয়, ন্ফটিকে নহে, সুতরাং লোহিতের অনির্বচনীয় তাঁদাত্ম্যসন্বন্ধ স্ফটিকে 
উৎপন্ন হয়। এই রীতিতে অনেক স্থানে সদ্বন্ধী ব্যবহারিক তাহার 
সম্বন্ধের জ্ঞান অনির্বচনীয় উৎপন্ন হয় এবং ইহাই সংসর্থাধ্যাস। কথিত 
প্রকারে অহঙ্কারে চেতনের অধ্যাস হয় না, কিন্তু চেতন পারমার্থিক হওয়ার 
অহঙ্কারে তাহার সন্বন্ধের অধ্যাম হয়। আত্মতা চেতনে হয় আর অহঙ্কারে 
প্রতীত হয়, সুতরাং আত্মার তাদায্ম্য চেতনে হওয়ায় তথা! অহঙ্কারে 
প্রতীত হওয়ায় আত্মচেতনের তাদাত্মাসন্বন্ধ অনির্বচনীয় হয়। অথবা 
আত্মবৃত্তি তাদাত্মোর অহঙ্কারে অনিব্বচনীয় সম্বন্ধ হয়, সুতরাং চেতন কল্পিত 
নহে, কিন্তু চেতনের অহঙ্কারে তাদাত্মাসধন্ধ কল্পিত, যদ্বা আত্মচে তন- 
তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ কল্পিত। যদ্যপি অহৈতগ্রন্থে উক্ত সকল উদ্নাহরণে 
অন্তথাথীতি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ব্রঙ্গবিদ্যাতরণে প্রদর্শিত রীতিতে 
সর্বস্থানে অনীর্বচনীয়খ্যাতিত্বারাই নির্বাহ কর! হইয়াছে, অন্যথাখ্যাতি 
প্রমিদ্ধ নহে। অদ্বৈতগ্রন্থে তথা এই গ্রস্থেও স্থানে স্থানে অধিষ্ঠান- 
সহিত আরোপ্যের সন্বন্বস্থলে অন্যথাণ্যাতির যে সম্ভবত বলা হইয়াছে 


৩২৪ তত্বজ্ঞানামুত। 


তাহা গ্রস্থান্তরের রীতিতে কথিত হুইয়াছে। কারণ অধিষ্ঠানসহিত 
আরোপের সম্বন্বস্থলে অন্যথাখ্যাতির আগ্রহ হইলে অহঙ্কারেও চেতনের 
তাদাত্মা অন্যথাখ্যাতিছ্বারা প্রতীত হয় বলিলেও কোন দোষ নাই। 
এই রীতিতে পারমার্থিকপদার্থের অভাব যে স্থলে প্রতীত হয় সে স্থলে 
পারমার্থিকপদার্থের ব্যবহারিকপদার্থে অনির্বচনীয়সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় ও তাহার 
জ্ঞানও অনির্বচনীয় উৎপন্ন হয়! আর ব্যবহারিক পদার্থের অভাব ষে স্থলে 
প্রতীত হয় সে স্থলে অনির্বচনীয় অন্ত সম্বন্ধী উৎপন্ন হয় আর সম্বন্ধীর 
অনির্বচনীয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কচিৎ সম্বন্ধমাত্র ও সম্বন্ধের অনির্বচনীয়জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। সকল স্থলেই অধিষ্ঠান হইতে অধ্যন্তের বিয়ম সত্তা অনির্বচনীয় 
হয়। যে স্থলে আত্মার অনাত্মাতে অধ্যাস হয় সেস্থলেও অধিষ্ঠান অনাসত্মা 
ব্যবহারিক, আত্মা অধ্যন্ত নহে, কিন্তু আত্মার সম্বন্ধ অনাসত্মা অধ্যস্ত, সুতরাং 


অনির্বচন্ীয়। 


অনাত্মাতে অধ্যস্তআত্মার পরমার্থসভ্ভাবিষয়ে তাৎপধ্য । 


পূর্বে বলা হইয়াছে, অনাসত্মাতে আত্মাধ্যাস হইলে অরধান্তের পরমার্থ- 
সত্তা হওয়ায় বিষমসত্ত! হয়, আর ত্রহ্ধবিদাভরণে উক্ত স্থলে অধ্যন্তের 
পরমার্থনস্তাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । তাহার তাৎপর্ধ্য এই বিশিষ্ট শুদ্ধ 
পদার্থহইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অনাআ্সাতে আত্মার সম্বন্ধের অধ্যাস 
বলিলে সম্বন্ধবিশি্ঠআত্মারই অধাস বলা হয়। আর স্বরূপে আত্মা 
সত্য হওয়ায়, স্বরূপদৃষ্টিতে অধাস্তের পরমার্থসন্তা হয়। অধ্যস্ত কল্পিত হুইয়। 
থাকে, সুতরাং অনান্মসন্বন্ধবিশিষ্ঠ কল্পিত হইলেও শুদ্ধ কল্পিত হয় না, কারণ 
বিশিষ্ট শুদ্ধহইতে ভিন্ন হওয়ায় বিশিষ্টের কল্লিতত! শুদ্ধে হয় না। অতএব 
কেবল আন্মসন্বদ্ধের অধ্যাস বলিতে হইলে সম্বন্ধবিশিষ্টআক্মার অধ্যাস 
বল! আর অধ্যস্তের পরমার্থসত্তা বলাই শ্রেষ্ঠ! কারণ কেবল সম্বস্ধের, 
অধ্যান বলিলে অধিষ্ঠানের মারোগিতহইতে বিষমসত্তা সম্ভব নহে। 
হেতু এই যে, আন্মার সম্বন্ধ অন্তঃকরণে অধ্যস্ত তথা স্ফুরণরূপ চেতনের 
তাদান্মাসন্বন্ধ ঘটাদিতে অধ্যন্ত, “বটঃ ক্ষ রতি” এই ব্যবহার ঘটে স্ফুরণসন্বন্ধে 
প্রতীত হুইয়া থাকে। চেতনের সম্বন্ধের অধিষ্ঠান অন্তঃকরণ ও ঘটাদি 
ব্যবহারিক, সে স্কলে চেতনের সম্বন্ধও ব্যবহারিক, প্র/তিভাসিক 


অধ্যাসের অন্ত লক্ষণ। ৩২৫ 


নহে। যদি চেতনের সম্বন্ধ প্রাতিভাসিক হইত, তাহ! হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতি- 
রেকেও তাহার বাধ হইত, যেহেতু বাধ হয় না, সেইহেতু আত্ম- 
সম্বন্ধের তথা অধিষ্ঠান অনাত্মার উভয়েরই ব্যবহারিকসত্তা বশতঃ 
বিষমসত্তার অভাবে অধ্যাসের লক্ষণ অসঙ্গত হয়। কথিত কারণে সম্বন্ধবিশিষ্ট 
আত্মারই অনাত্মাতে অধ্যাস হয় আর বিশেষ্ভাগের পরমার্থসত্তা হওয়ায় 
বিশিষ্টেরও স্বরূপদৃষ্টিতে পরমার্থসত্তা হয়, তথা অধিষ্ঠানঅনাআ্মীর ব্যব- 
হারিক সত্তা হয়, এইরূপে উভয়ের বিষমসত্তা হওয়ায় অধ্যাসের লক্ষণ সম্ভব 
হয়। স্বপ্নের অধিষ্ঠান সাক্ষী, তাহার স্বরূপের পারমার্থিকসত্তা হয়, অন্য 
সকল পদার্থের প্রাতিভাসিক সত্তা হয়, স্থতরাং অধিষ্ঠানহইতে বিষম সতত 
হওয়ায় অধ্যাসলক্ষণের এস্কলেও সমন্বয় হয়। ৰ | 

যদ্যপি সত্তাস্বরূপই চেতন, তাহার ভেদ বলা সম্ভব নহে, তথাপি চেতন- 
স্বরূপসত্বাহইতে ভিন্ন যে সকল সত্তা প্রতীত হয়, সে সকলে উৎকর্ষ অপকর্ষ 
ভাব হয়, এবং তাহাদের পারমার্থিক, সাবহারিক ও প্রাতিভালিকরূপ তিন 
ভেদ হয়। প্রাতিভাসিকেও উৎকর্ষাপকর্ষ হয়, স্বপ্নে কত শত পদার্থ প্রতীত হয়, 
তাহাদের স্বপ্নেই বাধ হয়, যাহাদের জাগ্রতে বাধ হয় তাহাদের অপেক্ষা স্বপ্নে 
নাঁধিতপদার্থ সকলের অপকৃষ্ট সত্তা হয় । শ্রতিতেও চেতনন্বরূপসত্বাহইতে ভিন্ন 
সগার স্বরূপ এইরূপে ব্যক্ত আছে যথা, “সত্যন্ত সত্যং প্রাণ বৈ সত্যং তেষা- 
মেষ সত্যমিতি ” রজতের সন্তাহইতে শুক্তির সত্তা উৎকৃষ্ট ইহা! সকলের 
অন্তুন্ডৰ সিদ্ধ । সুতরাং উতৎকর্ষাপকর্ষবিশিষ্ট যে সত্তা তাহ! চেতনহইতে ভিন্ন । 


অধ্যাসের অন্য লক্ষণ । 


অধ্যাসের অন্য লক্ষণ এই--শ্বাভাব অধিকরণে (আপনার অভাবের 
অধিকরণে ) অবভাসের নাম অধ্যাস। শুক্তিতে রজতের পার্মার্থিক ও 
ব্যবহারিক অভাব হয়, আর রজত অআঅনির্বচনীয় হওয়ায় রজঙাভাবের 
অধিকরণ যে শুক্তি তাহাতে রজতের প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান ও তাহার বিষয় 
রজতের রজতাবভান হয়, অতএব অধ্যাস। এই রীতিতে কল্লিতের অধিকরণ্ে 
কল্িতের অবভাস হওয়ায় মমস্ত অধাসে উক্ত লক্ষণ সম্ভব হয়। 


৩২৬ তত্বজানাঘৃত । 


এক অধিকরণে ভাবাভাবের বিরোধবিষয়ে 
| শঙ্কা ও সমাধান । 


" যদ্যপি এক অধিকরণে ভাবাভাবের বিরোধ হয়, সংযোগ ও তাহার 
অভাবও এক অধিকরণে মুলাদি দেশভেদেই থাকে, একদেশে থাকে না, 
সুতরাং এক অধিকরণে ভাবাভাব সম্ভব নহে, তথাপি পদার্থের বিরোধ 
অন্ুভবান্ুমেয় । কেবল .ভাবাভাবের বিরোধ নাই, কিন্তু ঘটত্ব পটত্ব উভয়ই 
ভাব, এক অধিকরণে থাকে না, তাহাদের বিরোধ হয়, আর দ্রব্যত্ব ঘটত্বের 
বিরোধ নাই। এইরূপ ঘটের অধিকরণ ভূতলে অতীতকা'লবিশিষ্টঘটের অভাব 
হয়, জুতরাং শুদ্ধ ঘটাভাব সহিত ঘটের বিরোধ হয়, বিশিষ্ট ঘটাভাব সহিত ঘটের 
বিরোধ নাই। এইরূপ সংযোগসন্বন্ধে ঘট-বিশিষ্ট ভূতলে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন- 
ঘটাভাব থাকে, তাহার সহিত ঘটের বিরোধ নাই । এই প্রকারে সমানসত্তা- 
বিশিষ্টপ্রতিযোগী অভাব এক অধিকরণে থাকে না, বিষমসত্তীবিশিষ্টপ্রতিযোগী 
অভাব এক অধিকরণে থাকে, স্থুতরাং বিষমসত্তাবিশিষ্গ্রতিযোগীর অভাব সহিত 
বিরোধ নাই। কল্িতের অভাবের পারমার্ধিকসত্তা অথবা ব্যবহারিকসত্ব! 
হয়, কল্পিতের প্রাতিভাসিকসত্তা হয়, অতএব অবিরোধ। যে স্থলে গুক্তিতে 
রজত ভ্রম হয়, সেস্থলে ব্যবহারিক রজত নাই, স্থতরাং রজতের ব্যবহারিক 
অভাব হয়। আর শুক্তিতে পারমার্থিকরজত কখনও থাকে ন! বলিয়া রজতের 
পারমার্ধিক অভাব কেবলান্বয়ী, সুতরাং শুক্তিতে রজতের পারমার্থিক অভাবও 
হয়। অনির্বচনীয় রজত ও তাহার জ্ঞান এককালে উৎপন্ন ও নাশ হওয়ায় 
রজত প্রাতিভাসিক । প্রতীতি কালে যাহার সত্তা হয় তথা 'প্রতীতিশৃম্যকালে 
যাহার সত্তা হয় না, তাহাকে '্রাতিভাসিক বলে। এই রীতিতে ভ্রমজ্ঞান 
ও তাহার বিষয় অনির্ধচনীয়্ উৎপন্ন হয়। সৎ অসংহইতে বিলক্ষণকে 
অনির্বচনীয় বলে, তাহার অভাব ব্যবহারিক। সুতরাং প্রতিযোগী অভাবের 
পরম্পর বিরোধ নাই, কিন্তু বাবগারিক অভাবের ব্যবহারিক প্রতিযোগী সহিতই 
বিরোধ হয়। 


অধ্যাসের প্রসঙ্গে চারি শঙ্ধা। ৰ ৩২৭ 


অধ্যাসের প্রসঙ্গে চারি শঙ্কা । 


এই প্রসঙ্গে চারি শঙ্কা হয়, যথা £_-(১) পূর্ব্বে বলিয়াছ স্বপ্ন প্রপঞ্জের 
অধিষ্ঠান সাক্ষী, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কারণ যে অধিষ্ঠানে ষেটী আরোপিত, 
তাহাতে সে অধিষ্ঠানের সম্বন্ধ প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন শুক্তিতে 
রজত আরোপিত হইলে “ইদং রজতং* এইরূপে শুক্তির ইদংত্বসন্বন্ধ প্রতীত 
হয়। আত্মাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হইলে “অহং কর্তা” এইরূপ সম্বন্ধ 
গ্রতীত হয়। 'কথিত প্রকারে স্বপ্নের গজাদি সাক্ষীতে আরোপিত হইলে “অহং 
গজঃ, ময়ি গজঃ” এইরূপে সাক্ষীতে গজাদির সম্বন্ধ প্রতীত হওয়া উচিত। 

(২) পূৰ্ব্বে বলিয়াছ যে, শুক্তিতে রজতাভাব ব্যবহারিক ও পারমার্থিক 
উভয়ই কিন্তু অভাবের পারমার্থিকত। সম্ভব নহে, কারণ অদ্বৈতবার্দে এক 
চেতনই পারমার্থিক, তাষাহইতে ভিন্ন পারমার্থিক হইলে অদ্বৈতবাদের হানি 
হইবেক । যদি পারমার্থিক রজত হইত, তবেই পারমার্থক রজতের অভাব 
বলাও সম্ভব হইত কিন্তু পারমার্থিক রজতাঁভাবে অভাবের পারমার্থিকসত্বা 
সম্ভব নহে । 

(৩) শুক্তিতে অনির্বচনীয় রজতের উৎপত্তি নাশ বলাও অসঙ্গত, 
কারণ রজতের উৎপত্তি নাশ হইলে, ঘটের উৎপত্তি নাশের ন্যায় রজতেরও 
উৎপত্তি নাশ প্রতীত হওয়া উচিত। যেরূপ ঘটের উৎপত্তি হইলে “ঘট উৎপন্ন 
হইল” আর ঘটের নাশ হইলে “ঘট নাশ হইল” এই রীতির প্রতীতি হইয়া 
থাকে, তদ্ৰূপ শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি হইলে প্রজত উৎপন্ন হইল”” আর 
শুক্তির জ্ঞানদ্বারা রজতের নাশ হইলে ০শুক্তি দেশে রজতের নাশ হইল” 
এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত। শুক্তিতে কেবল রজতই প্রতীত হয়, তাহার 
উৎপত্তি নাশ প্রতীত হয় না। সুতরাং শাস্তাঙরের রীত্ান্যাক়ী অন্যথা- 
খ্যাতি আদিই সমীচীন, অনির্বচনীয়খ্যাতি সম্ভব নধে। | 

(৪; সৎ অসৎহইতে বিলক্ষণ অনির্বচনীয় রজতাদির উৎপত্তি বল! 
সৰ্বথা অসঙ্গত। সংহইতে বিলক্ষণ অসৎ হয় আর অসৎহইতে বিলক্ষণ 
সৎ হয়। সংহইতে বিলক্ষণ অনৎ নহে আর অসৎহইতে বিলক্ষণ সৎ নহে, 
একথা বিরুদ্ধ । 
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১--সাক্ষীতে স্বপ্নাধ্যাস হইলে “অহং গজঃ”” “ময়ি গজঃ এইরূপ গ্রতীতি 
হওয়া উচিত, এই শঙ্কার সমাধান £-__পুর্বান্থভবজনিত সংস্কারহইতে অধ্যাস 
হইয়া থাকে, যেরূপ পূর্ব অনুভব হয় সেরূপই সংস্কার হয়, আর সংস্কারের সমান 
অধ্যাস হয়। যগ্যপি সর্ব অধ্যাসের উপাদান কারণ অবিদ্যা সকল অধা!সে সমান 
তথাপি পূর্বান্ছভবজন্য সংস্কার অধ্যাসের নিমিত্ত কারণ, তাহ! বিলক্ষণ। যেরূপ 
অন্গভব জন্য সংস্কার হয় তদ্রপই অবিদ্যার পরিণাম হয়। যে পদার্থের অহমাকার 
জ্ঞানজন্ত সংস্কারসহিত অবিদ্যা হয়, সে পদার্থের অহমাকার অবিস্যার 
পরিণামরূপ অধ্যাস হয়। যে বস্তুর মমতাকার অন্ুুভবজন্ত সংস্কার সহিত 
অবিদ্যা হয়, সে বস্তুর মমতাকার অবিষ্ভার পরিণামরূপ অধ্যাস হয়। যে 
পদার্থের ইদমাকার অনুভবজন্ত সংস্কারসহিত অবিদ্যা হয়, সে পদার্থের 
ইদ্রমাকার অবিদ্ভাব পরিণামরূপ অধ্যাস হয়। স্বপ্নের গজাদি পূর্বান্থভব 
ইদমাকার হওয়ায়, অহমাকারাদি ন! হওয়ায় অর্থাৎ অন্ুভব্জন্ত সংস্কার তৎকালে 
গজাদিগোচর ইদমাকার হওয়ায় “অয়ং গজঃ” এইরূপ প্রতীতি হয়, “ময়ি গজঃ, 
অহং গজঃ* এইরূপ প্রতীতি হয় না। সংস্কার অনুমেয়, কাধ্যের অনুকুল 
স্কারের অন্ুমিতি হইয়া থাকে । সংস্কারজনক পূর্ববান্ুভবও অবিষ্ভার পরিণাম 
হওয়ায় অধ্যাসরূপ, তাহার জনক সংস্কার ইদমাকারই হইয়া থাকে । অধ্যাস 
প্রবাহ অনাদি, প্রথম অনুভবের ইদমাকারতার কোন হেতু নাই, কারণ অনাদি 
পক্ষে কোন অন্থভব প্রথম নহে, পূর্বব পূর্বহইতে উত্তরোত্তর সমস্ত অনুভব হয়। 

২--অভাবকে পারমার্থিক বলিলে অদ্বৈতৈর হানি হইবে, এই শঙ্কার 
সমাধান £-_সিদ্ধান্তে সকল পদার্থ কল্পিত, তাহার অভাব পারমার্থিক, ইহা 
ব্রঙ্গরূপ। এই অর্থ ভাষ্যকারেরও সম্মত, এ বিষয়ে যুক্তি স্থানান্তরে প্রদর্শিত 
হইবে, অতএব অদ্বৈতের হানি নাই। 

৩--শুক্তিতে রজতের উতৎপন্তি বলিলে, উৎপত্তির প্রতীতি হওয়া! উচিত, 
এই শঙ্কার স্মাধান। শুক্তিতে তাদাস্মাসম্বন্ধে রজত অধ্যস্ত হওয়ায় আর” 
শুক্তির হদংতসন্বন্ধ রজতে অধ্যন্ত হওয়ায় “ইদং রজতং৮ এই রীতিতে 
রজতের প্রতীতি হয়! যেরূপ শুক্তির ইদংস্বসন্বন্ধ রজতে অধ্যস্ত, তন্রপ 
শুক্তিতে যে প্রাক স্বত্ব ধর্ম্ম আছে তাহার সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হয়। রজত- 
প্রতীতিকালহইতে প্রথম সিদ্ধকে গ্রাকৃসিদ্ধ বলে। রঙ্জতপ্রতীতিকাল- 
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হইতে প্রথমসিন্ধ গুক্তি, তাহাতে প্রাকৃসিত্বত্ব ধর্ম থাকে এবং এই ধর্ের 
সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হওয়ায় “ইদানীং রজতং* এরূপ প্রতীতি হয় না, কিন্ত 
“প্রাগ্জাতং রজতং পশ্যামি” এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে । এই শেষ গ্রতীতির 
বিষয় যে প্রাগজাতত্ব তাহা রজতে নাই কিন্তু রজতে ইদানীংজাতত্ব হয়। 
এস্থলে যগ্তপি রজতে যে প্রাগজাতত্ব প্রতীতি হয়, তাহার রজতে অনির্বচনীয় 
উৎপত্তি মানিলে গৌরব হয়, এদিকে শুক্তির গ্রাগ্জাতত্বের রজতে প্রতীতি 
অঙ্গীকার করিলে অগ্তথাখ্যাতি মানিতে হয় আর এরূপ স্থলে অদ্বৈতবাদে অন্তথা- 
খাতিও স্বীকৃত হইয়া থাকে, তথাপি শুক্তির প্রাগজাতত্ব ধর্মের অনির্বচনীয় 
সম্বন্ধ রজতে উৎপন্ন হয় বলিলে কোন দোষ হয় না এবং ইহা বলাই সমীচীন । 
এই রীতিতে শুক্তির প্রাকৃসিদ্বত্বের সম্বন্ধের প্রতীতি উৎপত্তি-প্রতীতির 
প্রতিবন্ধক । প্রাকৃসিদ্ধতা' ও বর্তমান উৎপত্তি উভয়ই পরস্পর বিরোধী । যেস্থলে 
প্রাকৃসিদ্ধত। হয় সে স্থলে অতীত উৎপত্তি বুঝায়, বর্তমান উৎপত্তি স্থলে প্রাকৃ- 
সিদ্ধতা হয় না। কথিত কারণে শুক্তিবাও্প্রাকৃসিদ্বত্বপ্বন্ধের প্রতীতি উৎপত্তি- 
প্রতীতির প্রতিবন্ধক হওয়ায় রজতের উৎপত্তি হইলেও উৎপত্তির প্রতীতি হয় না । 
এইরূপ রজতের নাশ হইলে তাহার 'প্রতীতি হওয়া উচিত, একথাও সঙ্গত নহে, 
কারণ, যগ্ভপি অধিষ্ঠান জ্ঞান হইলে রজতের স্বরূপতঃ নাশ হয়, তথাপি 
অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা রজতের বাধ নিশ্চিত হয়, পশুক্তিতে কালব্রয়ে রজত নাই” 
এই নিশ্চয়ের নাম বাধ, এরূপ নিশ্চয় নাশ-প্রতীতির বিরোধী । নাশে 
প্রতিযোগী কারণ হয়, আর বাধে প্রতিযোগীর সদ! অভাব ভান হয়। যে বস্তুর 
অভাব বলিয়া প্রতীত হয় সে বস্তুতে নাশবুদ্ধি হয় না। কিংবা, যেরূপ 
ঘটাদির নুগ্দরাদিদ্বার। চুণীভাবরূপ নাশ প্রতীতি হয়, তদ্রপ কল্পিতের প্রতীতি 
হয় না। অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানরূপ উপাদান সহিত কল্পিতের নিবৃদ্ধি 
হওয়ায়, অধিষ্ঠানমাত্রের অবশেষই অজ্ঞানসহিত কল্পিতের নিবৃত্তি বল৷ ষায়। 
এই অধিষ্ঠান শুক্তি, তাহার অবশেষরূপরজতের নাশ অনুভব-সিদ্ধ হওয়ায় 
রজতের নাশের প্রতীতি হয় না বলা অতিসাহস মাত্র । 

৪ সং অলদৎহইতে বিলক্ষণ কথন বিরুদ্ধ, এই শঙ্কার সমাধান 
হ্বরূপরহিতকে সদ্বিলক্ষণ তথ! বিদ্ভমানম্বরূপকে অসদ্বিলক্ষণ বল! বিরুদ্ধ, 
কারণ একই পদার্থে স্বরূপ-সাহিত্য তথা স্বরূপ-রাহিত্য সম্ভব নহেঞ$্ স্থতরাং 
সদসদ্বিলক্ষণের উক্ত অর্থ নহে। কালত্রয়ে যাহার বাঁধা হয় না, তাহাকে সৎ 
বলে, যাহার বাধ হয় তাহাকে সদ্ধিলক্ষণ বলে। শশশ্জ 'বন্ধ্যাপুজের স্ভাক 
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স্বরূপহীনের ন্বাম মদৎ, তাহাহইতে বিলক্ষণ স্বরূপবান্। এইন্নূপে বাধযোগ্য 
স্বরূপবিশিষ্ট সদ সদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ অর্থাৎ সদ্বিলক্ষণ শব্দের বাধধোগ্যু অর্থ 
আর স্বর্নপবান_ ইহা অপদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ । 


উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ববক উক্ত সকল অধ্যাসের ভেদ বর্ণন। 


প্রদর্শিত প্রকারে বেদীন্তমতে যেস্থলে ভ্রম জ্ঞান হয় সেস্থলে সমস্ত অনি 
বর্বচনীর় পদার্থের উৎপত্তি হয়। কোন স্থলে সম্বন্ধীর উৎপত্তি হয়, যেমন শুক্তিতে 
রজতের উৎপত্তি হয়। কোন স্থলে সম্বন্ধের উৎপত্তি হয়, যেমন রজতে শুক্তি- 
বৃত্তিতাদাত্মাসম্বন্ধের উৎপত্তি হয়। এস্থলে শুক্তি-বৃত্তি স্বতাদাত্মের রজতে অন্তথা- 
খ্যাতি নহে। এইরূপ শুক্তিতে গ্রাকৃসিদ্ধত্ব ধর্ম হয় তাহার অনির্ব্চনীয়- 
সম্বন্ধের রজতে উৎপত্তি হয়, ইহাও অন্যথাখ্যাতি নহে । ইহ! অন্তোন্যাধ্যাসের 
উদাহরণ, তথা ইহা সম্বন্ধাধ্যাসেরও উদাহরণ আর সম্বন্ধী অধ্যাসেরও 
উদীহরণ। অনির্বচনীয় বস্তর প্রতীতিকে জ্ঞানাধ্যান বলে আর জ্ঞানের 
অনির্বচনীয় বিষয়কে অর্থাধ্যাস বলে, অতএব উহা জ্ঞানাধ্যাস এবং অর্থাধ্যাসের ও 
উদাহরণ। যে স্থলে অন্ঠোন্তাধ্যাস হয়, সে স্থলে উভয়ের পরস্পরের স্বরূপে 
অধ্যাস হয় না! আরোপিতের স্বরূপাধ্যাস হয় ও সত্যবস্তর ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ 
অধ্যস্ত হয়। সহ্বন্ধাধ্যাসও হই প্রকার, কোন স্থলে ধর্মের সম্বন্ধের 
অধ্যাম হয় ও কোন স্থলে কেবল সম্বন্ধের অধ্যাম হয়। যেমন উপরি উক্ত 
উদাহরণে শুক্তি বৃত্তি ইদংঠার ধর্মের সহন্দের রজতে অধান হয়, “রক্তপটঃ* 
এ স্থানে কুমুম্তবুত্তি রক্রূপ ধন্মের সম্বন্ধ পটে অধাস্ত আর দর্পণে মুখের কেবল 
সম্বন্ধ মধ্যন্ত। অন্তঃকরণের আম্মাতে শ্বরূপাধ্যাস হয়, আত্মার অন্তঃ- 
করণে স্বরূপাধ্যাস হয় না, কেবল সংসর্গাধাস হয়। জ্ঞানম্বরূপ 
আত্মা হয়েন, অন্তঃকরণ নহে, কিন্ত জ্ঞানের সম্বন্ধ অন্তঃকরণে প্তীত হওয়ায় 
আত্মার সম্বন্ধের মন্তঃকরণে অধ্যান হয়। “ঘটঃ স্ফুরতি, পটঃ স্কুরতি* এই স্ফুরণ 
সম্বন্ধ সর্বপদার্থে প্রতীত হওয়ার আত্মসম্বন্ধেরে নিখিল পদার্থে 
অধ্যান হয় । এইরূপ আম্মাত্ে কাণত্বাদি ইন্দ্রিযধর্ম্ম প্রতীত হওয়ায় 
ত।ন্মাতে কাণত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের অধ্যাস হয়। হন্দরিয়াদির আত্মাতে তাদাত্মা- 
ধ্যাস হয় না, কার" “অহং কাণঃ” এরূপ প্রতীতি হয়, “অহং নেত্রং* এইরূপ 
প্রতীতি হয় না, সুতরাং নেত্রধর্দ কাণত্ব আত্মাতে অধান্ত, নেত্র অধ্যন্ত নে, 


উদাহরণ গ্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত সকল অধ্যাসের ভেদ বর্ণন। ৩৩১ 


ইহা ধৰ্ম্মাধ্যাসের উদাহরণ। যদ্যপি নেত্রাদি নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাস আত্মাতে ' 
হয়, তথাপি ব্রহ্ষচেতনে সমগ্র প্রপঞ্চের অধ্যাস হয়, ত্বংপদার্থে নিখিল প্রপঞ্চের 
অধ্যাস হয় না। অবিদ্যার এরূপ মভ্ভূত মহিমা যে, একই পদার্থের এক ধর্া- 
বিশিষ্টের অধ্যাস হয়, অপর ধর্ম্মবিশিষ্টের অধ্যাস হয় না। ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্ম- 
বিশিষ্ট শরীরের আত্মাতে তাদাত্ঘ্যাধ্যাস হয়, শরীরত্ববিশিষ্ট শরীরের অধ্যাস 
হয় না,এই কারণে বিবেকীও “ ব্রাহ্মণোহহং মন্তষ্যোহহম» এইরূপ ব্যবহার করেন 
“শরীরমহং” এনূপ বাবহার করেন না। অবিদ্যার অদ্ভুত মহিম! হওয়ায় 
ইন্ত্রিয়ের অধ্যাস বিনাও আত্মাতে কাণত্বাদি ধর্মের অধ্যাস হইয়া থাকে, ইহ! 
ধর্ম্মাধ্যাসের উদাহরণ । যেটী অন্তাশ্রিত, স্বতন্ত্র নহে, তাহাকে ধর্ম্ম বলে, সম্বন্ধও 
ধর্ম তাহার অধ্যাসও ধর্ম্মাধ্যাস । পরজ্ত ধর্ম ছুই প্রকার, কোন ধৰ্ম্ম প্রতিযোগী 
অন্থযোগী প্রতীতির অধীনে প্রতীত হয় এবং কোন ধৰ্ম্ম অনুযোগী মাত্রের 
প্রতীতির অধীনে প্রতীত হয় ও কদাচিৎ অন্ুযোগীর প্রতীতি বিনাই 
প্রতীতির বিষয় হয়। যেমন ঘটত্বাদির প্রতীতিতে অনুযোগি প্রতীতিরও 
অপেক্ষা নাই, এইরূপে ধৰ্ম্ম দ্বিবিধ। যেটা অন্ুযোগী প্রতিযোগিরূপ 
দুই সম্বন্বীর আশ্রিত তথা উভয়হইতে ভিন্ন, অথবা অনুযোগী প্রতিযোগীর 
প্রতীতি বিনা যাহার প্রতীতি হয় না, এইরূপ ধর্মকে সম্বন্ধ বলে। ঘটত্বাদিকে 
কেবল ধৰ্ম্ম বলে, সম্বন্ধ বলে না। এই রীতিতে সন্বন্ধাধ্যাসকেও ধর্ম্মাধ্যাস বলা 
যায়। কথিত প্রকারে সকল ভ্রমে পূর্ব্বোলিখিত ছুই লক্ষণেরই সমন্বম্ন হয়, 
অথাৎ অধিষ্টানহইতে বিষমসত্তীবিশিষ্ট অবভাসবরূপ অধ্যাস এই এক লক্ষণ 
আর আপনার অভাবের অধিকরণে অবভাসরূপ অধ্যাস এই এক লক্ষণ, এ 
উভয়’ লক্ষণের ভ্রমকৃত অনির্বচনীয়বিষপ্ ও তাহার জ্ঞানের উৎপত্তি 
বিষয়ে সমন্বয় হয়। পরজ্ত পরোক্ষ অপরোক্ষ ভেদে ভ্রম ছুই প্রকার, 
অপরোক্ষভ্রমের উদাহরণ উপরে বলা হইল, এক্ষণে পরোক্ষভ্রমের উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইতেছে। যেস্কলে ঝইশুন্যদেশে বহর অন্ুুমিতি জান হয়, 
তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলে, তাহা এইরূপ, যথা--মহানসত্ব বহ্নির ব্যাপ্য 
নহে, কিন্তু মহানসে বারগথার বহ্নি দেখিয় সহানসত্বের ব্যাপ্যতা ভ্রম হইলে বহ্ি 
শূন্যকালে এইরূপ অনুমান হয়, “ইদং মহানসং বহ্নিমৎ, মহানসত্বাৎ, রব 
মহানসবৎ* এই রীতির মহানসে বহির অন্মিতিরূপ ভ্রমজ্ঞান হইয়া থাকে। 
বিপ্রলভ্তক বাক্যদ্বারাও শব্দভ্রম হইয়| থাকে) উক্ত উভয়ই পরোক্ষজ্ঞান। 
পরোক্ষভ্রমে 'অনির্ব্চনীয় বিষয়ের উৎপত্তি স্বীকৃত নহে, উক্ত দেশে অসৎ 


৩৩২ তথ্বজ্ঞানামৃত । 


বন্িরই প্রতীতি হয়, সুতরাং অধ্যাস লক্ষণের লক্ষ্য পরোক্ষভ্রম নহে। 
যন্তপি বহ্নবির অভাবের অধিকরণে বহ্নির প্রতীতি হওয়ায় স্বাভাবাধিকরণে অবভাস 
হয়, বিষয় আর জ্ঞানকে অবভাস বলে, এইরূপে বহ্নির অভাব অধিকরণে 
পরোক্ষ জ্ঞানরূপ অবভাস হওয়ায় উক্ত লক্ষণের অতিবাপ্তি হয়, তথাপি লক্ষণে 
অবভাসপপদ্ধারা অপরোক্ষজ্ঞানের গ্রহণ হওয়ায় পরোক্ষভ্রমে অধ্যাস- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নাই। পরোক্ত্রমে যেরূপ নৈয়ায়িকাদি অন্যথাথ্যাতি- 
আদিদ্বারা নির্বাহ করেন তাহাহইতে বিলক্ষণ কথনে অদ্বৈতবাদীর কোন 
আগ্রহ নাই। অপরোক্ষত্রম বিষয়েই প্রতিভাসিক অধ্যান বিলক্ষণ স্বীকৃত হয়, 
কারণ কর্তৃত্বাদি অনর্থরূপত্রম অপরোক্ষ ও তাহার শ্বরূপ জ্ঞাননিবর্ততনীয়, 
তদথে অধ্যাস নিরূপণ আবশ্যক, পরোক্ষভ্রম বিষয়ে শাস্ত্রাস্তরহইতে বিলক্ষণ 
কথনে প্রয়োজন নাই । 


সিদ্ধান্ত সম্মত অনির্ববচনীযখ্যাতির রীতি । 


সাম্প্রদায়িক মত । 


অদ্বৈতবাদে অনির্বচনীয়খ্যাতি হয়, তাহার রীতি পুর্বে বল! হইয়াছে। 
সজ্ষেপে-যে স্থলে রজ্জুআদিতে সর্পাদি ভ্রম হয়, সে স্থলে অধিষ্ঠানের 
সামান্যজ্ঞান অধ্যাসের হেতু । রজ্জুর যে ইদমাকার জ্ঞ'ন তাহাই সামান্য 
ঞান। এই সামান্য জ্ঞান যদ্যপি দোষসহিত নেত্ররূপ প্রমাণ্দ্বারা উৎপন্ন, 
তথাপি রজ্জুর ইদংতাকে বি:য করে বলিয়া আর সত্য হওয়ায় গুমা এবং 
ইহাই সর্প ও সর্পের জ্ঞানরূপঅধ্যাসের হেতু । কারণ উক্ত সামান্য জ্ঞান- 
দ্বারা দোষসহিত নেত্রজন্য ইদমাকারবৃত্বিঅবছিন্নচেতনস্থ অবিদ্যার সর্পাকার ও 
জানাকার দুই পরিণাম হয়, সর্প বিষয় ও সর্পজ্ঞান জ্ঞানাভাস বলিয়া উক্ত। যে 
রূপে উক্ত সামান্যজ্ঞান প্রত্যক্ষেন বিষয় হয় তাহার প্রকার এই--দোধ সহিত 
নেত্রের রজ্জুসহিত সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণের ইদমাকার বৃত্তি রজ্জুদেশে গমন 
করে; করিলে প্রমাতৃচেতন সাত ইদমবচ্ছিন্নচেতনের অভেদ হয়, হইলে 
রজ্জুর সামান্য ইদংরূপ প্রতাক্ষ হয় ও প্রতাক্ষবিষয়ের ইদমাকার জ্ঞানও প্রত্যক্ষ 
হয়। তৎপ্রতি হেতু এই যে, যে বিষয়ের গ্রমাতৃচেতন সহিত অভেদ হয়, সে 
বিযয় প্রত্যক্ষ তথ. গ্রতাক্ষবিষয়ের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ । অথব1 গ্রমাণচেতনসহিত 
বিষয় চেতনের অভেদই জ্ঞানের গ্রত্যক্ষতায় প্রয়োজন বঞ্চিলে, উক্ত স্থলে গ্রমাতৃ- 


সিদ্ধান্ত সম্মত জনির্বচনীয়খ্যাতির রীতি । ৩৩৩ 


চেতনের অভেদও বৃত্তিহারা হওয়ায় বৃত্তিক্প প্রমাণচেতনের বিষয়চেতন 
সহিত অভেদও অবাধিত হয়। যেমন তড়াগজলের কুলী ( নালী ) দ্বারা কেদার- 
জলের সহিত অভেদ হইলে কৃলীজলেরও কেদারজলসহিত অভেদ হয়। 
এ স্থলে তড়াগজলসমানপ্রমাতৃচেতন, কূলিসমানবৃত্তি, কুলীজলসমানবৃত্তি- 
চেতন, কেদারসমানবিষয় আর কেদারস্থজলসমান বিষয়চেতন। যদ্যপি 
উক্ত প্রকারে বিষয়চেতনের প্রমাতৃচেতন সহিত অভেদ সম্ভব হয়, কিন্ত 
প্রমাতৃচেতন সহিত ঘটাদি বিষয়ের অভেদ সম্ভব নতে, যেমন তড়াগজল সহিত 
কুলীদ্বারা কেদারজলের অভেদ হইলেও পার্থিব কেদারের তড়াগজল সহিত 
অভেদ হয় না, সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষে প্রমাতৃচেতনস হত অভেদ 
বল! সম্ভব নহে, তথাপি প্রমাতৃচেতন সহিত অভেদকে বিষয় প্রত্যক্ষতার হেতু 
বলায় গ্রমাতৃচেতনের তথ! বিষয়ের একতা বিবক্ষিত নহে, কিন্ত প্রমাতৃচেতনের 
সত্তাহইতে বিষয়ের পৃথক্‌ সত্বা না হইলে, অর্থাৎ প্রমাতৃচেতনের সত্তাই বিষয়ের 
সত্তা হইলে সেই বিষয় প্রতাক্ষ, এই অর্থ বিবক্ষিত। ঘটের অধিষ্ঠান ঘটাবচ্ছিন্ন- 
চেতন, রজ্জুর অধিষ্ঠান রজ্জু মবচ্ছিন্নচেতন, এইরূপে সকল বিষয়ের অধিষ্ঠান বিষয়া- 
বচ্ছিন্নচেতন। অধিষ্ঠানের সত্তাহইতে পৃথক্‌ অধ্যাসের সত্বা হয় না, অধি- 
ঠানের সত্তাই অধ্যস্তের সত্তা হইয়া থাকে, সুতরাং বিষয়াবচ্ছিন্ন চেতনের সত্তা- 
হইতে বিষয়ের পৃণক্‌ সত্তা নাই । অন্তঃকরণের বুত্তিদ্বারা পমাতৃচেতনের বিষয়- 
চেতন সহিত অভেদ হইলে প্রমীতৃচেতনও বিষয়চেতন সহিত অভিন্ন হইয়া 
বিষয়ের অধিষ্ঠান হয় । সুতরাং অপরোক্ষবৃত্তির বিষয়ের অধিষ্ঠান যে প্রমাতৃ- 
চেন তাহার সন্তাহইতে বিষয়ের ভিন্ন সত্তার অভাবই প্রমাতৃচেতন সহিত 
বিষয়ের অ.ভদ বলা যায় এবং ইহা কথিত প্রকারে সম্ভবও হয়। এই কারণে 
অপরোক্ষস্থলে বৃত্তির নির্গমন স্বীকৃত হয়। যেরূপ কুলীসন্বন্ধ ব্যতীত তড়াগ- 
জল ও কেদারজলের একতা হয় না সেই রূপ বৃত্তিসশ্বন্ধ ব্যতীত প্রমাতৃ- 
চেতন ও বুত্তিচেতনের একতা হয় না। অতএব যেরূপ পরোক্ষজ্ঞ'নকালে 
প্রমাতৃচেতন বিষয়চেতনের ভেদে প্রমাভৃচেতনহইতে বিষয়ের ভিন্ন সত্তা 
হয়, তদ্রপ বৃত্তির নির্গমন বিনা অপনোক্ষজ্ঞানকালে বিষয়ের ভিন্ন সত্তা 
হয় বলিয়া বিষয়দেশে বৃত্তির নির্গমন স্বীকৃত হয়। এই প্রকারে "অয়ং সর্পঃ 
ইদং রজতং” ইত্যাদি অপরোক্ষভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে ভ্রমের অব্যবহিত 
পূর্ববকাঁলে ভ্রমের হেতু অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান হয়, ইহা! প্রত্যক্ষরূপ প্রমা, তাহা- 
হইতে সর্পা্দি বিষয় ও তাহার জ্ঞান উৎপক্ন হয়, ইহ! সাম্প্রদায়িক মত। 


৩৩৪ তত্বজ্ঞানামূত ৷ 
বিষয়দেশে বৃত্তির নির্গমন পক্ষে শঙ্কা ও সমাধান । 


৷ পরস্ত উক্ত পক্ষে অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন, বিষয়ের অপরোক্ষ- 
জ্ঞানকালে বাহাদেশে বৃত্তির নির্গমন বলা অপেক্ষা বিষয়ের জ্ঞান নেত্রসম্পর্কে 
নেত্রদ্দেশে বিষয়াঁভাসঘ্বারা বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ বৃত্তি বাহাদেশে যায় না 
ক্ষিন্ত বিষয়ের আভাস (প্রতিছায়! ব! প্রতিবিষ্ব ) নেত্রে পতিত হুইয়া নাড়ী 
যুক্ত মস্তিস্কদ্বারা আত্মাতে সমর্পিত হইলে, অথবা মনদ্বারা আত্মা নিবেদিত 
হইলে বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। এরূপেও প্রমাতৃচেতনসহিত ছায়াদ্বারা 
বিষয়চেতনের একতা হওয়ায়, বিষয়ের সত্তা প্রমাতৃচেতনের সত্বাহইতে ভিন্ন 
নহে, উভয়েরই এক সত্তা হয়। এ পক্ষে বিষয়ের প্রতাক্ষতা জন্য বাহাদেশে 
বৃত্তির নির্গমন স্বীকার্ধা নহে কিন্তু নেত্র দেশেই বিষয়ের ছায়াদ্বার! বিষয়ের নেত্র- 
জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকৃত হয় । তাৎপৰ্য্য এই-_বিষয় পুরোবর্তী দেশে তথা নেত্র- 
বৃত্তি স্বগোলকে স্থিত, সুতরাং একের অন্তের সহিত সম্বন্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
সম্ভব নহে বলিয়া বিষয়ের বাহাদেশে বৃত্তির গমন অথব! বিষয়-ছায়ায় নেত্রদেশে 
প্রবেশ, এই দুইয়ের মধ্যে একতর পক্ষ অবশ্য অঙ্গীকরণীয়, কিন্তু উক্ত দুই 
পক্ষের মধ্যে কোনটা সঙ্গত, ইহা এস্বলে বিচারণীয়। বিচারদৃষ্টিতে ছায়া 
পক্ষ অসঙ্গত বলিয়া অবধারিত হয়, কারণ ছায়াপক্ষে এই সকল 
দোঁষ হয়। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে, ইঠা সকলের মন্থুভব-সিদ্ধ, 
সুতরাং ছায়াপ্রত্যক্ষতাবাদীর প্রতি জিজ্ঞাসা--নেএদেশে বিষয়াভাস- 
( প্রতিছায়!) দ্বার! প্রমাতৃচে 5এনের ( জীক্রে) বিষয়গত অজ্ঞানের নাশ হয়? 
অথবা ছায়াসম্বন্ধী মন ব! বুততিদ্বার। ১ প্রথম পক্ষ বলিলে, অর্থাৎ ছায়াদ্বার! 
অজ্ঞানের নাশ বলিলে বিষয় জড় কিন্তু তাহার ছায়া জ্ঞানস্বরূপ, ইহা! 
ৃষ্টি-বিপরীত, সুতরাং অনুভব-বিরুদ্ধ। যদি বল. বিষয়গত অজ্ঞানের নিবর্তৃক্ 
যে প্রমাতৃচেতনের জ্ঞান তাহার ছায়াছবার। উদ্রেক হয়, এই জ্ঞান 
বিষয়প্রকাশছ্ারা বিষয়গত 'ঞ্জানের নিবর্তক, এ কথা সম্ভব নহে, কারণ 
অনেক পদার্থের ছায়া! এককালে যুগপৎ নেত্রে পতিত হয় বলিয়া সকল ছায়াই 
সমন রূপে নিমিত্ত হওয়ায় সকলেরই এককালে যুগপৎ জ্ঞান হওয়া উচিত। যদি 
বল, ম্নঃসম্থন্থ' ছায়াবিশেষদ্থারাই বিষয় বিশেষের জ্ঞ'নহয়, মন অসন্থন্ধী ছায়াদ্বার! 
জ্ঞান হয় না, সুতবাং যুগপৎ জ্ঞানের আপত্তি নাই এ উক্তি ছুরুক্তি, কারণ ইহার 
কোন নিয়ামক হেতু নাই, অর্থাৎ অনেকগুলি বিষয়ের ছায়া নেত্রে পড়িয়া সকলই 


বিষয়দেশে বৃত্তির নির্গমন পক্ষে শঙ্ক! ও সমাধান । ৩৩৫ 


লমানরূপে নিমিত্ত হওয়ায় তন্মধ্যে কোন একটী ছায়াবিশেষের সহিতই মনের 

সম্পর্কে মাত্র একটীরই জ্ঞান হইবে অন্যের নহে, ইহার কোন মাধক প্রমাণ নাই ।. 
যদি বল, জীবের ইচ্ছ। বিশেষই মনের সম্পর্কের নিয়ামক হইবে, এ কথাও সম্ভব 

নহে, কারণ বাদীর রীতিতে সক’ ছায়াই সমানরূপে জীবের বিষয়গতঅজ্ঞন- 

নিবর্তক জ্ঞানের নিমিত্ত হওয়ায় জীবের ইচ্ছা অনিচ্ছারূপ কোন কথারই স্থল 

নাই। এ পক্ষে অন্ত দোষ এই, ছাঁয়! বিষয়গত অজ্ঞানের নাশক হউক অথবা! 

অজ্ঞাননাশক জ্ঞানের হেতু হউক, উভয় প্রকারে প্রমাতৃচেতনের জ্ঞান 
ছায়া-উপলন্ধিরূপ হইবে, বিষয্ন-উপলব্ধিরূপ নহে, কারণ ছায়ারই সহিত প্রমাতৃ- 
ঢেতনের নেত্রজন্যনঘ্বন্ধ হয়, বিষয়ে র সহিত নহে। কথিত কারণে প্রথম পক্ষ 
সম্ভব নহে এবং প্রদর্শিত হেতুবাদদ্বার! দ্বিতীয় পক্ষোক্ত মাক্ষেপও নিরাকৃত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। কেননা নেত্রে ছায়াসধন্ধী মন বা বৃত্তিত্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিলে 
"নেত্রস্থিত ছাঁয়ারই আমার জ্ঞান হইল, বিষয়ের নহে” এই রূপই প্রমাতৃচেতনের 
আবরণতগরূপজ্ঞানের আকার হুইবে, অন্য রূপ নহে, যেহেতু পুর্বে বলিয়াছি, 
বৃত্তির সম্বন্ধ ছায়ারই সহিত হয়, বিষয়ের সহিত নহে । কিংবা, ছায়া পক্ষে 
বাহপদার্থাদি সহিত তৎসকলের গুণ, রূপ, ক্রিস।, ব্যবধানা দির জ্ঞান, কম্মিন্কালে 
সম্ভব হইতে পারে না, কারণ নেত্রস্থিত ছায়াতে নিজের রূপ ভিন্ন ক্রিয়া গুণ 
ব্যবধানা দির স্বতন্ধরূপে লেশও নাই, সুতরাং ছায়ার জ্ঞানে তাহার কাঁরণীভূত 
বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব নহে আর ইহা যদি স্বীকারও করা যায় তবুও ছায়ার নিয়ম- 
পূর্বক শ্ঠামরূপ হওয়ায় সকল পদার্থ নিয়ম পৃর্ববক শ্যামরূপ বলিয়! প্রতীত হওয়া 
উচি5। যদ্যপি ছায়ার প্রতিবিধ্বরূপত! পক্ষে শ্যামতা দোষ নাই, তথাপি 
তাহাতেও অন্য সকল দোষ যেমন তেমনই থাকে বলিয়া! ছায়ার প্রতিবিশ্ব 
রূপতাও ছায়া পক্ষের সমর্থক হেতু হইতে পারে না। আরও দেখ, 
যোগিগণের যোগার্দি সাধনদ্বারা ব্যবহিত পদার্থের তথা অন্যের হৃদয়ের 
জ্ঞান হইয়! থাকে, ব্যবহিত পদার্থের তথা অন্যের হৃদয়স্থিত সংস্কারাদিক ছায়! 
নেত্রদেশে পড়া সম্ভব নহে, এইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানেও পদার্থের ছায়া পড়িবার 
সম্ভাবনা নাই, হেতু এই যে ঈশ্বর দেহেন্দ্িয়াদিরহিত। কথিত কারণে 
ছাঁয়াপক্ষ সমীচীন নহে, বৃত্তির নিগঁমন পক্ষই সমীচীন । কারণ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট 
চেতন, তথা অন্তঃকরণের পরিণামবৃত্তি ও বিষয়, ক্রমে জ্ঞাত! জ্ঞান ও জেয়শন্দের 
বাচ্য অর্থাৎ অস্তঃকরণোপহিত চেতন ( গ্রখাতৃচেতন ) জ্ঞাতা হয়েন, বৃত্ত, পহিত 
চেতন (প্রমাণ-চেতন) জ্ঞান হয়েন ও বিষয়োপহিত চেতন ( বিষয় চেতন ) জেয 


৩৩৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 


হয়েন। এইরূপে বিষয়ই জ্ঞাত] ও জ্ঞানের বিষয় হুয়। যেটা যাহার বিষয় হয় সেটা 
তাহাহইতে বিপরীত স্বভাববান্‌ ও বিপরীত রূপবান্‌ হইয়া থাকে । যেমন 
আলোকের বিষয় ষে ঘট, তাহার আলোকরূপ বিষয়ীহইতে বিপরীত স্বভাব 
তথা বিপরীত রূপ হয়। এইরূপ ঘটাদি পদার্থ বৃত্তিচেতনের বিষয় হওয়ায় চেতন- 
হইতে বিপরীত স্বভাব ও রূপবিশিষ্ট হয়। সুতরাং যেরূপ প্রদীপাদ্দির প্রকাশ 
বিষয়ের আবরণভঙ্গার্থ বিষয়দেশে প্রসারিত হয়, তদ্রপ আবরণ ভঙ্গের নিমিত্ত 
ঘটাদিদেশে বৃত্তির নির্গমণ আবশ্যক হয়। কেননা বিষয় সকল স্বভাবে জড়, 
অন্ধকারে আচ্ছন্নপদার্থের ন্যায় সদাই তমোবৃত, বৃতিসন্বন্ধ ব্যতীত তাহাদকলে 
চেতনের প্র তবিষ্ব গ্রহণের যোগ্যতা নাই, আর এই প্রতিবিষ্ব গ্রহণের যোগ্যতার 
অভাবে তাহাদের প্রকাশ সম্ভব না হওয়ায় আবরণ নাশের জন্য বৃত্তির বহির্দেশে 
গমন হইয়া থাকে । যদ্যপি বৃত্তিও জড় তথাপি সত্বগুণের প্রধানতায় তাহাতে 
চেতনের প্রতিবিম্ব গ্রহণের ষোগাতা হয়, এইরূপে সাভাস বৃত্তিতে আরুঢ় চৈতন্য 
জ্ঞান পদের বাচ্য হওয়ায় চেতনে জ্ঞান ব্যবহারের সম্পাদক বৃত্তি হয়। কথিত 
রীতিতে চেতনের জ্ঞানত্ব ধর্মের উপাধি বৃত্তি হওয়ায় বৃত্তিও জ্ঞান শব্দে অভিহিত 
হয়। অন্তঃকরণ, অন্কঃকরণের বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদি সকল্‌সত্বগুণ প্রধান হওয়ায় লঘুও 
প্রকাশবান স্বভাব, লখু অর্থাৎ মন্দার] শীঘ্র গমনাগমন কাৰ্য্য কাঁরিতাদি জন্মে আর 
প্রকাশস্বভাব অর্থাৎ যদ্বারা বিষয়ের উদ্ভাসন অর্থাৎ বোধ হয়। এ দিকে বিষন্ন 
সকল তমোগুণ প্রধান হওয়ায় গুরু, আবৃতম্বভাববান--অবিবেকী ও জড়, তৎ- 
কারণে বিবেকপুর্বক কার্ধযকারিতাদি ক্রিয়া রহিত। কথিত কারণে ভমঃ প্রধান 
জড়রূপ বিষয়ের আবরণভঙ্গাগ প্রদাপাদি প্রকাশের স্তায়, সত্ব পধান প্রকাশন্থভাব 
বৃত্তির প্রয্নোজন হওয়ায় ঘটাদি দেশে সাভাস বৃত্তির বহির্গমন হইয়া থাকে, 
এবং বল! বাছল্য এই পক্ষই সমীচীন । 


অনির্বচনীয়খ্যতিরূপ অর্থে শঙ্কা ও সঙ্ক্ষেপ- 
শারীরকের সমাধান । 


অপরোক্ষপ্রমান্বারা অন্ঞ/নের নিয়মপুর্বক নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই অর্থ 
বৃত্তির প্রয়োজন প্রতিপাদনে এই খণ্ডের চতুর্থ পাদে বিশেষ রূপে বল! যাইবে। 
উক্ত অনির্বচনীয়খাতিরপ অর্থে এই শঙ্কা হয়_-রজ্জ, শুক্তি প্রভৃতির ইদমাকার 
অপরোক্ষ প্রমাদ্ধারা বিষয়চেতনের অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ার, অজ্ঞানরূপ 
উপাদানের অভাবে সর্পাদি ও তাহাদের জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে। এই 


কবিতার্কিকচক্রবর্তী নৃসিংহ ভট্টোপাধ্যায়ের মতের অনুবাদ ও অনাদর ৷ ৩৩৭ 


শঙ্কার সমাধানে সজ্কেপশারীরকের অন্ুসারিগণ বলেন, ইদমাকার বৃত্তি- 
দ্বারা বিষয়ের ইদমংশের নিবৃত্তি হয়, রজ্জুত্ব শুক্তিত্বাদি বিশেষাংশের 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। অপিচ, রজ্জুত্ব শুক্তিত্বাদি বিশেষাংশের জ্ঞানই 
অজ্ঞান নিবৃত্তির হেতু হওয়ায় বিশেধাংশের অজ্ঞানই অধ্যাসের হেতু, 
সামান্যাংশের অজ্ঞান অধ্যাসের হেতু নহে। বদি সামান্যাংশের অজ্ঞানও 
অধ্যাসের হেতু হইত, তাহ! হইলে ইদমাকারপামান্যজ্ঞানদ্বারাও অধ্যাসের 
নিবৃত্তি হওয়া উচিত হইত, কারণ যাহার অজ্ঞানদ্বার ভ্রম হয়, তাহার জ্ঞান- 
দ্বার! ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, ইহ! নিয়ম । সুতরাং ইদমাংশের অক্ঞানের অধ্যাসে 
অপেক্ষা নাই, প্রত্যুত ইদমাকারনেত্রজপ্রমার অপরোক্ষঅধ্যানে অপেক্ষা হয়, 
কারণ রজ্জ, প্রভৃতি সহিত নেত্রের সংযোগ হইলে সর্পাদিঅপরোক্ষভ্রম হয়, 
নেত্রের সংযোগ না হইলে হয় না। স্থতরাং নেত্রজন্যঅপরোক্ষ প্রমারূপ 
অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানই অধ্যাসের হেতু । এস্লে অন্য প্রকারে সামান্য- 
জ্ঞানের অধ্যাসে উপযোগ সম্ভব নহে,.অধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের ক্ষোভ 
সামান্যভ্ঞানদ্বারা মানা উচিত। এই রীতিতে অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানের 
অধ্যাসে কারণতা হওয়ায় ইদংত1 অংশের অজ্ঞান অধ্যাসের হেতু নহে। 


কবিতাকিকচক্রবন্তী নৃসিংহ ভটোপাধ্যায়ের 
মতের অনুবাদ ও অনাদর । 


নৃসিংহ ভট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাসে অধিষ্ঠানের সামান্তজ্ঞানের হেতুতা 
নিষেধ করিয়াছেন। অধিষ্ঠান সহিত নেত্রসংযোগ হইলে সর্পাদি অধ্যাস 
হয়, নেত্রসংযোগ না হইলে সপাদি অধঠাস হয় না। এই রীতিতে ইন্দ্রিয় 
অধিষ্ঠানের সংযোগের অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বার! যে সামান্তজ্ঞানের অধ্যাসে কারণত। 
পুর্ববমতে স্বীকৃত হয়, সেই অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠানের সংযাগেরই 
অধ্যাসে কারণতা। সিদ্ধ হয়, ইঞ্জ্রিয়সংষোগজন্য সামান্তজ্ঞানের অধ্যাসে 
কারণতা সিদ্ধ হয় না। কারণ অন্বস-ব্যতিরেকদ্বারা কারণতার নিশ্চয় 
হইয়। থাকে, যে স্থলে সাক্ষাৎকারণতা সম্ভব হয়, সে স্থলে পরম্পরা 
কারণতা কল্পনা অযোগ্য । সুতরাং ইন্ত্রি়মংযোগের অন্থপ-ব্যতিবেকদ্বার। 
অধ্যাসে ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠানের সংযোগেরই সাক্ষাৎকারণতা বলা! উচিত, 


অধিষ্ঠানের সামান্তজ্ঞানঘ্বারা। ইন্ক্রির়সংযোগের কারণত। বল। উচিত নছে। 
৪৩ - 


৩৩৮ তত্বজ্ানামৃত । 

এইরূপ অধিষ্ঠানের সামান্তজ্ঞানদ্বার অবিস্তাত্তে ক্ষোভ স্বীকার কর! উচিত 
নহে, কিন্তু অধিষ্ঠানইন্দ্রিযসংযোগদ্বারাই ক্ষোভ স্বীকার করা উচিত। 
অপিচ, অধিষ্ঠানের সামান্তজ্ঞান অধ্যাসের হেতু বলিয়া স্বীকৃত না 
হইলে, অধ্যাসের পূর্বে ইদমাকার অপরোক্ষপ্রমা বিষয়ে যে অন্ঞাননিবৃত্তির 
শঙ্কা ও সমাধান উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও নির্মল হয়, ইহাঁও 
অনুকুল লাঘব। কথিত রীত্যন্থুসারে ভট্টোপাধ্যায়মহাশয় অধিষ্ঠানের সামান্ত- 
জ্ঞানের কারণতা অধ্যাসে নিষেধ করিয়াছেন, ইনিও অধৈৈতবাদী, কিন্ত 
তাহার উক্তি সাম্প্রদায়িক মত বিরুদ্ধ। এই মতের কুটযুক্তি ও তাহার খণ্ডন 
বিস্তারিত রূপে অনতিবিলম্বে বলা যাইবে। 


সঙ্ক্ষেপশারীরকমতের অধ্যাসের কারণত। 
বিষয়ে রহস্য । 


অধিষ্ঠানের সামান্তজ্ঞান অধ্যাসের হেতু হওয়ায় ইদংতাঅংপের অজ্ঞানের 
অধ্যাসে অপেক্ষা নাই বলিয়া! সংক্ষেপশারীরকে অধিষ্ঠান আধারের ভেদ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । যথা, সবিলাস অজ্ঞানের বিষয়কে অধিষ্ঠান বলে 
কার্যের নাম বিলাস, সর্পাদি বিলাস সহিত অজ্ঞানের বিষয় রঙ্জু আদি বিশেষরূপ 
হওয়ায় সর্পাদির অধিচ্ঠান রজ্জ, আদি বিশেষরূপ হয়। অধ্স্ত সহিত অভিন্ন 
হইয়া যাহার স্ফুরণ হয় তাহার নাম আধার। “অয়ং সর্পঃ ইদং রজত” উত্যাপি ভ্রম 
প্রতীতিতে অধ্যন্ত সর্প রজতা।দহইতে অভিন্ন হইয়া সামান্য ইদংঅংশের স্ফ,রণ 
হওয়ায় সামান্তাংশ আধার। এ মতে অধিষ্ঠান অধ্যস্তের এক জ্ঞানের 
বিষয়ত! হয়, এই নিয়মের স্থানে আধার অধ্যন্তের এক জ্ঞানের বিষয়তা হয়, এই 
নিয়ম । যদি অধিষ্ঠান অধ্যস্তকে এক জ্ঞানের বিষয় বলা যার, তাহা হইলে 
রজ্জ, শুক্তি আদি বিশেষরূপের অধিষ্ঠানতা হওয়ায় “রজ্জ সর্প:, গুক্তিরজতং” 
এইরূপ ভ্রম হওয়া উচিত আর যেহেতু সামান্য ইদমংশে আধারতা৷ হয়, 
অধিচানতা নহে, সেই হেতু “অয়ং মর্পঃ ইদং রজতং” এই প্রকার ভ্রম হইয়া! 
থাকে। সুতরাং এমতে বিশেষাংশের অজ্ঞানই অধ্যাসের হেতু হওয়ায় 
আধার অধান্তের এক জ্ঞানের বিষয়তা হয়। 


পঞ্চপাদিকা ও সংক্ষেপশারীরকের মতের বিলক্ষণত ও তাহার রহস্য । ৩৩৯ 
অধ্যস্তের কারণতাবিষয়ে পঞ্চপাঁদ্দিকা বিবরণ- 
কারের মত । 


পঞ্চপাদিকা বিবরণকারের ' মতান্ুসারিগণ বলেন, আবরণ ও বিক্ষেগ ভেদে 
অজ্ঞানের ছুই শক্তি। আবরণশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানাংশের জ্ঞানসহিত বিরোধ 
হওয়ায় নাশ হয়। বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানাংশের জ্ঞান সহিত বিরোধ 
নাই, সুতরাং জ্ঞানদ্বারা তাহার নাশ হয় না। কারণ, যে স্থলে জলপ্রতিবিষ্বিত 
বৃক্ষের উদ্ধভাগে অধোদেশস্থত্ব ভ্রম হয়, সে স্থলে বৃক্ষের বিশেষরূপে জ্ঞান 
হইলেও উর্ধভাগে অধোদেশস্থত্ব অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় না। এইরূপ জীবনুক্ত 
বিদ্বানের ব্রহ্মাত্মার বিশেষরূপে জ্ঞান হইলেও অস্তঃকরণাদিরূপ বিক্ষেপের 
নিবৃত্তি হয় না। এ স্থলে পুর্বমতের ন্যায় সামান্তরূপে জান ও বিশেষরূপে 
অজ্ঞান বল! সম্ভব নহে, কিন্তু বিক্ষেপশক্তিবিশি্ই অন্ঞানাংশের জ্ঞানদ্বারা 
নিবৃত্তি ২য় না, আবরণশক্কতিবিশিষ্ট অজ্ঞানাংপেরই জ্ঞানদ্বার! নিবৃত্তি হয়, এরূপ 
বলাই সঙ্গত। ‘এইরূপ রজ্জ, শুক্তি আদির সামান্তজ্ঞানদ্বারা ইদং অংশের 
আবরণে হেতু অজ্ঞানাংশের নাশ হয় আর সর্প রজতাদি বিক্ষেপ হেতু 
অক্কানাংশের নাশ হয় না। সুতরাং ইদমাকার সামান্তজ্ঞান হইলেও সর্পাদি 
বিক্ষেপের হেতু অজ্ঞানের বিষয়তা জ্ঞাতবস্ততেও সম্ভব হওয়ায় ইদমংশের 
অক্ঞানও সম্ভব হয়। এইরূপে ইদমাকার সামান্যজ্ঞন হইলেও সবিলাস 
অজ্ঞানের বিষয় রজ্জ, আদি সামান্তাংশ সম্ভব হয়। কথিত রীতিতে ইদং 
অংশে অধিষ্ঠানতার সম্ভব হওয়ায় অধিষ্ঠান অধাস্তের এক জ্ঞানের বিষয়তা যে 
সম্প্রদায় প্রাপ্ত তাহারও সহিত বিরোধ মাই। 


পঞ্চপাদিকা ও সংক্ষেপশারীরকের মতের বিলক্ষণতা 


ও তাহাতে রহস্য । 


ংক্ষেপশারীরকের রীতিতে বিশেষাংশে অধিষ্ঠানত| হয়, আধারতা নহে 
আর সামান্ত।ংশে অধিষ্ঠানতা নহে। পঞ্চপাদিকামতে সামান্যাংশে অধি- 
ঠানতা। হয় এই মাত্র ভেদ আর বিশেষাংশে আধারতার অভাব এমতেও 
স্বীকৃত। কারণ, অধ্যস্তহইতে অভিন্ন হই? শ্রতীত হইলে তাহাকে আধার বলে, 
গ্রুজ্জুঃ সর্পঃ” এরূপ যদি গ্রতীত হইত, তাহা হইলে অধ্াস্তহইতে অভিন্ন হইয়া 


৩৪০ তত্বজ্ঞানামূত । 


বিশেষাংশ প্রতীত হইত, আর এই রীতিতে প্রতীত হয় না বলিয়। বিশেষরূপে 
রজ্জু আধার নহে। কথিত প্রকারে প্রথম পক্ষে ইদংত্বরূপে রজ্জু ও শুক্তিতে 
প্রমাণজন্য জ্ঞানের প্রমেয়তা হয়, তথা রজ্জৃত্বরূপে ও শুক্তিত্বরূপে প্রমেয়তার 
অভাবে অজ্ঞাতত্ব হওয়ায় সর্প ও রজতের অধিষ্ঠানতা হয়। দ্বিতীয় পক্ষে আবরণ 
শক্তি বিরোধী প্রমার বিষয়তারূপ প্রমেয়তা যগ্তপি ইদংত্বরূপে হয়, তথাপি 
বিক্ষেপ শক্তিমজ্জ্ঞানের বিষয়ত। জ্ঞাত বস্তুতে সম্ভব হয় বলিয়া ইদংত্ব্ূপেই 
রজতাদির অধিষ্ঠানতা হয়। 

এস্থলে রহস্য এই ঃ__অজ্ঞান কৃত আবরণ চেতনে হয়, স্বভাবে আবুতরূপ 
জন্মান্ধের সমান জড় পদার্থে অজ্ঞানকৃত আবরণ সম্ভব নহে । এই রূপ প্রমাণ- 
জন্য জ্ঞানের বিষয়তারপ প্রমেয়তাও চেতনে হয়। যদি ঘট পটাদি জড় পদার্থেও 
আবরণ থাকিত তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তিজন্য প্রমেয়তার প্রয়োজন হইত। 
চেতনে অজ্ঞানের বিষয়তারূপ অজ্ঞাততা হওয়ায় চেতনেই জ্ঞাততা ও প্রমেয়ত! 
'হয়। এইরূপ সকল অধ্যাসের অধিষ্ঠান চেতন, জড় পদার্থ নহে, জড় পদার্থ 
নিজে অধান্ত, অনোর অধিষ্ঠান হইতে পারে না। শ্লুতরাঁং কথিত রীতিতে 
যদ্যপি রজ্জুপ্তক্তি আদিতে অজ্ঞাততা তথা জ্ঞাততা তথা অধিষ্ঠানতা কোন 
প্রকারে সম্ভব নহে, তথাপি মূলাজ্ঞানের বিষয়তারূপ অজ্ঞাততা নিরবয়বাবচ্ছিন্ 
বিভু চেতনে হওয়ায় অবচ্ছেদ কতা! সম্বন্ধে মূলাজ্ঞানের বিষয় তারূপ অজ্ঞাততা সকল 
বিষয়াবচ্ছিনন চেতনেও হয়, এই অর্থবৃত্তির প্রয়োজন নিরূপণে স্পষ্ট হইবেক | 
এইরূপ ব্রঙ্ধজ্জানের বিষয়তারূপ জ্ঞাততা নিরবয়বাবচ্ছিন্নচেতনে হয়, তথা ঘটাদি 
জ্ঞানের বিষয়তারূপ জ্ঞাতত! ঘটাদিঅনচ্ছিন্ন চেতনে ভয়! কথিত প্রকারে 
অবিদ্ভার অধিষ্ঠানতা নিরবয়বাবচ্ছিন্নচেতনে হয়, মার ভূত ভোতিক প্রপঞ্চের 
অধিষ্ঠানতা অঙ্ঞানাবচ্ছিন্চেতনে হর । প্রাতিভাসিক সর্পবজতাদির অধিষ্ঠানত। 
রজ্জঅবচ্ছি্ন ও শুক্তিঅবচ্ছিন্ন চেতনে হয়। এই রীতিতে চেতনে অজ্ঞাততা 
জ্ঞাততা অধিষ্ঠানতাঁদির অবচ্ছেদক জড় পদার্থ হয়, সুতরাং অবচ্ছেদ কতাসম্বন্ধে 
জড় পদার্থেও 'অভ্ঞাততাদির সম্ভব হওয়ায় রজ্দ, অদ্ঞাত, জ্ঞাত, সর্পের 'অধিষ্ঠান 
ইত্যাদি প্রকার ব্যবহার সম্ভব হয়। প্রদর্শিত রীতানুসারে সর্পাদি ভ্রমের 
হেতু বজ্জ,আদিসহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে ইদমাকারসামান্যজ্ঞান প্রমারপ 
অন্তঃকরণের বুন্ত হয়। সেই সামান্যজ্ঞনদ্বারা ক্ষোভবতী অবিদ্যার সর্পাদিরপ 
পরিণাম তথা সর্পাদির জ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। রজ্জু আদি বিষয়উপহিতচেতনম্থ- 
অবিদাঅংশের সর্পাদ বিষয়াকার পরিণাম হয়, ইদমাকারবৃত্তিউপহিতচতনস্থ 


বিষ়উপহিত ও বৃত্তিউপহিত চেতনের অভেদে শঙ্কা ও সমাধান । ৩৪১ 


অবিদ্যা অংশের জ্ঞানাকার পরিণাম হয়, রজ্জ অবচ্ছিন্নচেতন সর্পের অধিষ্ঠান হয় 
আর ইদমাকারবৃত্তিঅবচ্ছিন্নচেতন সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়। 


বিষয়উপহিত ও বুত্তিউপহিত চেতনের 
অভেদে শঙ্কা ও সমাধান । 


উক্ত স্থলে এই শঙ্কা হয়_-ইদমাঁকার প্রত্যক্ষ বৃত্তি হইলে, বিষয়োপহিত- 
চেতন ও বৃত্ত, পহিতচেতনের অভেদ হয় কিন্ত ইহ! পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে 
সম্ভব নহে, যেহেতু উপরে বিষয় ও জ্ঞানের উপাদানের তথা অধিষ্ঠানের 
ভেদ কথিত হইয়াছে । সর্পা্দি বিষয়ের অধিষ্ঠানহইতে জ্ঞানের অধিষ্ঠানকে 
ভিন্ন বলিলে সর্পাদির অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা সর্পাদি জ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে না। 
কারণ আপনার অধিষ্ঠানের জ্ঞানদ্বারাই অধ্স্তের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা 
নিয়ম । অন্তের অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা অধান্তের নিবৃত্তি হইলে, সর্পের অধিষ্ঠান 
রজ্জুর জ্ঞানদ্বারা অধ্যন্ত সংসারের নিরৃত্তি হওয়া উচিত। ন্ৃতরাং একের জ্ঞান- 
দ্বার! সর্পাদি বিষয় ও তাহাদের জ্ঞানের নিবৃত্তি নিমিত্ত উভয়ের অধিষ্ঠান এক 
হওয়া উচিত। সমাধান--যে স্থলে এক বস্তুর উপাঁধিকৃত ভেদ হয় সেস্থলে 
উপাঁধির নিবুত্তিতে অভেদ হয় আর ছুই উপাধি একদেশে থাকিলে, সে স্থলেও 
উপঠিতের অভেদ হয়। কিন্ত উপাধির একদেশস্থত্বব্বার। যে স্থলে উপহিতের 
স্মভেদ হয়, সে স্থলে একই ধন্মীতে তত্ব উপহিতত্ব ছুই ধর্ম হয়। 
যেমন এক আকাশের ঘট মঠ উপাধিভেদে ভেদ হইলে, ঘট মঠের নাশে 
অভেদ হয় আর মঠদেশে ঘট থাকিলে যন্তপি ঘটাকাশ মঠাকাশের ভেদ 
নাই, তবুও এক ধর্মারূপ ঘটাকাশে ঘটোপহিতত্ব ও মঠোপহিতত্ব ছুই ধর্ম 
হয়, আর যে কাল পর্যন্ত ঘট মঠ উভয়ই থাকে সে কাল পর্যন্ত ঘটাকাশ 
মঠাকাশ এই ছুই প্রকার ব্যবহারও হয়। এইরূপ রজ্জু আদি বিষয়দেশে 
বৃত্তির নির্থমনকালে বৃত্তিউপহিতচেতনসহিত বিধয়চেতনের যদ্যপি অভেদ 
হয়, তথাপি উভয় উপাধির সপ্ভাবে বুস্তিউপহিতত্ব রজ্জুউপহিতত্ব 
ছুই ধৰ্ম্ম থাকায়, তন্মধো সর্পাদি বিষয়ের 'মধিষ্ঠানতাৰ অবচ্ছেদকধর্ম্ম রজ্জু- 
উপহিতত্ব হয়, তথ! সর্গাদি জ্ঞানের অধিষ্ঠানতার অবচ্ছেদকধর্ম্ম বৃত্তিউপহিতত্ব 
হয়। এই রীতিতে সর্পাদি বিষয়োপাদান অজ্ঞানাংশের চেতনে অধিকরণতার 
অবচ্ছেদক রজ্জুউপহিতত্ব হয়, আর ভ্রান্তি জ্ঞানোপাদান অজ্ঞানাংশের চেতনে 


৩৪২ তত্বজানামৃত। 


অধিষ্ঠানতাঁর অবচ্ছেদকবৃত্তিউপহিতত্ব হয়। এই প্রকারে একদেশে উপাধি 
থাকিলে, উপহিতের অভেদ হইলেও ধর্ম্মের ভেদ থাকায় বৃত্তিউপহিতত্বা- 
বচ্ছিন্নচেতননিষ্ঠ অজ্ঞানাংশে ভ্রমজ্ঞানের উপাদানতা হয় আর রজ্জু আদি 
বিষয়োপহিতত্বাবচ্ছিন্ন সেই চেতননিষ্ঠ অজ্ঞানাংশে ভ্রমের বিষয়ের উপাদানতা 
হয়, তথা বৃত্তাপহিতত্বা বচ্ছিন্নচেতনে ভ্রমজ্ঞানের অধিষ্ঠানতা হয় আর রজ্জু 
আদি বিষয়োপহিতত্বাবচ্ছিন্ন সেই চেতনে সর্গাদি বিষয়ের অধিষ্ঠানতা হয়। 
প্রদর্শিতরূপে উপাঁধির সন্ভাব কালে একদেশস্থ উপাধি হওয়ায় উপহিতের 
অভেদ হইলেও উপাধিপুরস্কারে ভেদব্যবহারও হইয়া! থাকে। ভিন্ন দেশে 
উপাধি থাকিলে, কেবল ভেদব্যবহারই হয়, উপাধির নিবৃত্তি হুইলে 
ভেদব্যবহার নিবন্ত হয়, কেবল অভেবব্যবহার হয়। অতএব যখন বৃত্তি 
ও বিষয় উভয় এক দেশস্থ হয়, তখন চেতনের অভেদ হইলেও উপাধি পুরস্কারে 
পূর্বোক্ত উপাদান ও অধিষ্ঠানের ভেদ কথন অসঙ্গত নহে, আর স্বরূপে 
উপহিতের অভেদ হওয়ায় এক অধিষ্ঠানের জ্ঞানে সর্পাদি বিষয় ও তাহাদের 


জ্ঞানের নিবৃত্তিও সম্ভব হয়। 
রজ্জু আদির ইদমাকার প্রমাহইতে যে সর্পাঁদি 


ভ্রমজ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে দুইপক্ষ । 


ষেস্থলে রজ্জু প্রভৃতির ইদমাকার প্রমাহইতে সর্পাদি ভ্রম জ্ঞান ভয়, সে 
স্থলে গ্রন্থে দুই পক্ষ আছে । এক পক্ষ বলেন, “অয়ং সর্পঃ, ইদং রজতং৮ এইরূপে 
অধিষ্ঠানগত ইদংতা তথা তাহ!র সর্পাদিতে সম্বন্ধ বিষয় করতঃ সর্প রজতাদি 
গোচর ভ্রম হয়, অধিষ্ঠানের ইদংতা তথা ইদংতার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কেবল 
সর্প রজতাদিগোচর ভ্রম হয়না । যদি কেবল অধ্যস্তগোচরই ভ্রম হইত, 
তাহা হইলে “সর্পঃ, রজতং” এইরূপ ভ্রমের আকার হইত। কিন্তু “ইমং 
সর্পং জানামি, ইদং রজতং জানামি* এইরূপ ভ্রমের অনুব্যবসায় ইদংপদার্থে 
তাদাত্ম্মাপর সর্প রজতাদিগোচর ব্যবসায় বিষয়ক হইয়া থাঁকে। কল্পিত 
সর্পাদিতে ইদংতা নাই, কারণ বর্তমান কাল ও পুরোদেশের সন্বন্ধকে ইদংত। 
বলে। ব্যবহারিকদেশকালের প্রাতিভাসিক সহিত ব্যবহারিক সম্বন্ধ 
সহ নহে। অধিঠানের ইদংতার কল্লিতে গ্রতীতিত্বারা ব্যবহার নির্বাহ 
হইলে কল্পিতে ইধংতার অঙ্গীকার নিক্ষল। যদি অন্যথাখ্যাতিতে বিছ্বেষ 


রজ্জু আদির ইদমাকার প্রমাহইতে সর্পাদি ভ্রমজ্ঞান ইত্যাদি। ৩৪৩ 


হয়, ভাঁহা হইলে অধিষ্ঠানের ইদংতার কল্পিতে অনির্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপর 
হয় বলিলে দোষ হইবে না, কল্পিতে ইদংতার অঙ্গীকার অন্তাধ্য। কিন্ত যে- 
হেতু সম্বন্ধীকে ত্যাগ করিয়া কেবল সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না, সেই হেতু অধিষ্ঠানের 
ইদংতা ত্যাগ করিলে অধ্যস্তগোচর অপরোক্ষত্রম সম্ভব নহে। এই রীতিতে 
ইদংপদার্থের দ্বিধা প্রতীতি হয়, একটী ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠানের সংযোগে ইদমাকার- 
প্রমা অস্তঃকরণের বৃত্তিরূপপ্রতীতি হয়, দ্বিতীয়টী বৃত্তযপহিতচেতনস্থ অবিদ্যার 
পরিণাম সর্পরজতাদি গোচর ভ্রমগ্রতীতি হয়, ইহা অধ্যস্তে৮ ইদং পদার্থের 
তাদাত্ম্যবিষয় করতঃ ইদংপদার্থগোচর হয়। এই প্রকারে সমস্ত অপরোক্ষ- 
ভ্রম ইদমাকার হইয়া অধ্যস্তাকার হয়, ইহা কোন আচার্যের মত। 

অনেক গ্রন্থকার আবার এইরূপ বলেন, অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়ের সংযোগে 
ইদমীকার অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপপ্রমাহইতে ক্ষোভবতী অবিদ্ার কেবল 
অধ্যস্তাকার পরিণাম হয়, অবিদ্ভার ইদমাকার পরিণাম হয় না। কারণ, 
অবিদ্যার ব্যবহারিকপদার্থাকার পরিগাম সম্ভব নহে, সাক্ষাৎঅবিদ্যাজন্ 
প্রাতিভাসিক পদ্দার্থাকারই অবিদ্যার পরিণাম ভ্রমজ্ঞান হয়। ম্থতরাং 
অধিষ্ঠানের ইদংতাতে ভ্রমজ্ঞানের বিষয়তা নাই, কেবল অধান্তেই ভ্রমের 
বিষয়ত! হয়। আর প্রথম মতের আপত্তি যে, “অয়ং সর্পঃ, ইদং রজতং” 
এইরূপ ভ্রমের আকার হয়, তথা “ইদং রজতং জানামি” এইরূপ ভ্রমের 
অনুব।বসার হয়, অধ্যস্ত মাত্র গোচর ভ্রম হইলে, “সর্পঃ, রজতং"* এইরূপ ভ্রমের 
আকার হওয়া উচিত, তথা “রজতং জানামি” এইরূপ অন্ুব্যবসায় হওয়া! উচিত। 
সমাধান--বেরপ সর্প রজতাদির অধিষ্ঠানগত ইদংতার অধ্যন্তে ভান হয়, অথবা 
যেরা" অধিষ্ঠানগত ইদংতার অধ্যস্ত সর্পাদিতে অনির্বচনীয়সন্বন্ধ উৎপন্ন হয়, 
তদ্রপ সর্পাদি জ্ঞানাভাসের অধিষ্ঠান ইদমাকার প্রমাবৃত্তি হওয়ায়, সেই প্রমা 
বুত্তিতে ইদংপদার্থ বিষয়কত্ব হয়, তাহার প্রতীতি সর্পণাদি ভ্রমে হয়, অথব! প্রমা- 
বৃত্তিরপ অধিষ্ঠানে যে ইদং পদার্থ বিষয়কত্ব হয়, তাহার অনির্বচনীয়সন্বন্ধ 
সর্পাদি জ্ঞানে উৎপন্ন হয়, এইরূপে ইদমাকা রত্বশূন্তভ্রমজ্ঞানে ইদমাক'রত্বের 
প্রতীতি হইয়া থাকে। অথবা ইদমাকারবৃত্তিউপহিতচেতনই সর্গাদি 
জ্ঞানাভাসের অধিষ্ঠান,ন সুতরাং যে কালে রজত সর্পাদির ভ্রমজ্ঞান 
হয় সে কালে অস্তঃকরণের ইদমাকাঁর বৃত্তিও হয়, ইহা অবশ্ত অঙ্গী- 
করণীয়, কারণ অধিষ্ঠানের সন্তাকালহইতে অতিরিক্ত কালে অধান্ত 
থাকে না। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের সময়ে বৃত্তযপহিতচেতনের অধিষ্ঠানতার 


৩৪৪ ৃ তব্জ্ঞানামৃত। 


উপষোগিনী ইদমাকার অস্তঃকরণের বৃত্তি থাকে আর রজতাকার অবিদ্যা- 
বৃত্তিও থাকে । এইরূপে ণ্অয়ং সর্পঃ, ইদং রজতং” এই ছুই জ্ঞান হয়, 
ইদমাকার প্রমাবৃত্তি হয় তথ। সর্প রজতাদি আকারবিশিষ্ট ভ্রুমবৃত্তি হয়, 
আর এই ভ্রমবৃত্তির অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে ইদমাকারপ্রমাবৃত্তি অধিষ্ঠান 
হয়, তথা সর্প রজতাদি আকারবিশিষ্ট ভ্রমবৃত্তি হয়, আর এই ভ্রম- 
বৃত্তির অবচ্ছেদকতাসন্বন্ধে ইদমাকার প্রমাবুত্তি অধিষ্ঠান হয়। যেমন 
ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চে সর্বমিদং ব্ৰহ্ম” এই প্রতীতির বিষয় অভেদ হয়, তদ্রপ 
“অয়ং সর্পঃ, ইদং রজতং ইত্যাদি স্থলেও উভয় বৃত্তির অভেদ-প্রতীতি 
হয়। যদ্যপি কথিত রীতিতে বৃতিদ্বয় হইলে “অধিষ্ঠান অধ্যন্ত 
উভয়ই এক জ্ঞানের বিষয় হয়” এই প্রাচীন বচন অসঙ্গত হয়, তথাপি 
«এক জ্ঞানের বিষয় হয়” ইহার অর্থ ইহা নহে যে, উহা এক বৃত্তির বিষয় 
হয়, কিন্তু “অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত এক সাক্ষীর বিষয় হয়” ইহাই প্রাচীন বচনের 
অর্থ। রজ্জুশুক্তি আদর দেশেই সর্প র্গতাদি হইয়। থাকে আর ইদমাকার বৃত্তিও 
রজ্জুগুক্তিআদি দেশে গমন করে, সুতরাং ইদমাকারবৃত্তিউপহিতসাক্ষী 
অধিষ্ঠান আর বিষয় অধ্যস্ত। এই রীতিতে “অধিষ্ঠান ও অধ্যস্ত এক 
জ্ঞানের বিষয় হয়” এই প্রাচীন বচনে জ্ঞানপদের অর্থ সাক্ষী, রুত্তি নহে। 
প্রদর্শিত প্রকারে ভ্রমবুত্তির অধ্যস্তমাত্রগোচরতাপক্ষে অনেক আচার্সে।র 
সম্মতি আছে। 
কবিতাকি কচক্রবন্তা নৃসিংহ 
ভওট্রাপাধ্যাগ্গের মত। 

ভট্রোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, প্রনারূপ ইদমাকারজ্ঞান ভ্রমের হেতু নহে, 
কিন্ত “অয়ং সপঃ, ইদং রজতং এইরূপে ভ্রমরূপ একই জ্ঞান হইয়া 
থাকে। কারণ, ভ্রমের পুর্বে রজ্জুশুক্তি আদির হদংপদার্ধাকার প্রমারূপ 
সামান)জ্ঞান যাহার! মানেন, তাহাদের প্রতি প্রষ্টব্য--অন্ুভবের অনুসারে 
জ্ঞানদ্বয়ের অঙ্গীকার? অথবা ভ্রমরূপ কাধ্যের অনুপপত্তি হেতু ভ্রম ভিন্ন সামান্য- 
জ্ঞান অঙ্গীকার? যদি অনুভবের অনুসারে জ্ঞানদ্বয় বল, তাহা হইলে ইহ! 
সম্ভব নহে, কারণ প্রথম মতে ইদং পদার্থগোচর ছুই বৃত্তি হয়, একটা প্রমারূপ 


অস্তুঃকরণের ইদমাকার বৃক্তি হয় আর দ্বিতীপটা অবিদ্যার ত্রমরূপবৃত্তি ইদং- 
পদার্থ বিষয় করতঃ রজতগোচর “হদং রজতং” এইরূপ হয়, এই প্রকারে এ 


উপাধ্যায়ের মতে সামান্তজ্ঞানবাদীর শঙ্কা ও সমাধান । ৩৪৫ 


মতে ইদংপদার্থের দ্বিধা প্রতীতি হয়, ইহা কাহারও অনুভবে আরূঢ় নহে। 
সর্পরজতাদি জ্ঞানের ন্যায় ইদংগোচর একই জ্ঞান সকলের অন্্ভবসিদ্ধ, 
সুতরাং প্রথম মত অনুভবানুসারী নছে। দ্বিতীয় মতে ইদংপদার্ধের ছুই জান 
স্বীকৃত নহে কিন্ত “অয়ং সর্পঃ””, “ইদং রজতং” ইত্যাদি প্রত্যেক ভ্রমে ছুই জ্ঞান 
স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ ইদমাকার প্রমা তথা সর্পরজতাদিগোচর ভ্রম, এরূপ ছুই 
জ্ঞান স্বীকৃত হয়, ইহাও অন্ুভববিরুদ্ধ। কারণ রজ্জু ও শুক্তির জ্ঞানদারা 
সর্পরজতের বাধের অনন্তর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, “তোমার কিরূপ ভ্রম 
হইয়াছিল”, সে এইরূপ উত্তর করিয়া থাকে “অয়ং সর্পঃ, ইদং রজতং”, এরূপ 
আমার ভ্রম হইয়াছিল, ইদমাকার প্রম! হইয়াছিল, সর্পাকার রজতাকার ভ্রম 
হইয়াছিল, এরূপ কেহ কহে না। ম্তরাং দ্বিতীয় মতের বীতিতেও 
জ্ঞানদ্বয়ের অঙ্গীকার অন্ুুভববিরুদ্ধ। কথিত কারণে ইন্দ্রিয়জন্য অস্তঃ- 
করণের বৃত্তিরপ ইদমাকারজ্ঞান প্রমা হয় তথা ইদমাকার জ্ঞানজন্য সর্প 
রজতাদ্িগোচর ইদংপদার্থবিষয়ক অথবা ইদংপদীর্থাবিষয়ক অবিদ্যার বৃত্তিরূপ 
জ্ঞানাভাস হয়, এই রূপে জ্ঞানদ্বয়ের অঙ্গীকার অন্ুভবান্থসারী নহে । 


উপাধ্য।য়ের মতে সামান্য জ্ঞান ( ধনম্মিজ্ঞান ) 
বাদীর শঙ্ক। ও সমাধান । 


যদি সাধানাজ্ঞানবাদী বলেন, রজ্জু আদি সহিত ইন্ট্রিয়সংযোগ হইলে সর্পাদি 
অধ্যাস হয়, ইন্দ্রিয়সংযোগ না হইলে অধ্যাস হয় না, এইরূপ অন্বস্প-ব্যাতিরেক- 
দ্বার যদাপি অধ্যাসে অধিষ্ঠান সহিত ইন্দ্রিযসংযোগের কারণতা সিদ্ধ হয়, 
তথাপি অধিষ্ঠানইন্ট্রিয়সংযোগের অধিষ্ঠানের জ্ঞানঘ্বারাই কারণত। সিদ্ধ হয় অন্য 
প্রকারে নহে । কেবল ইন্দ্রিয়সংযোগের অধ্যাসে কারণতা৷ বলিলে, তাহা সম্ভব 
হইবে না, কারণ, অধিষ্ঠান ইন্জ্রিয়ের সংযোগ বিনাও অহঙ্কারাদি অধ্যাস হইয়! 
থাকে । সুতরাং অধ্যাসমাত্রেই অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান হেতু । অহঙ্কারাদি ওধ্যা- 
সের অধিষ্ঠান প্রত্যকৃত্বরপআত্মা হয়েন, তাহ স্বয়ং প্রকাশ। সর্পাদি অধ্যাসের 
অপিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান ইঞ্জিসসংযোগহার! হয় । এই রূপে নিজগ্রকাশশুন্য অধি- 
ঠানের সামান্যজ্ঞানদ্বারাই ইনঞ্জিয়সংযোগের অধ্যাসে উপযোগ হয়, সাক্ষাৎ 
উপযোগ নহে! সুতরাং অধিষ্ঠানের সামানাজ্ঞানই অধ্যাসের কারণ, আর যেহেতু 


অধ্যাস কার্ধ্য, সেইহেতু যে স্থলে কাধ্য গ্রতীত হয় কারণ প্রতীত হয় না, সে স্থলে 
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কার্য্যের অন্যথা অন্থপপত্তি হেতু কারণের কল্পনা হইয়া থাকে । ভ্রমস্থলে ইদমা- 
কার প্রমা! যদ্যপি অন্কভবসিদ্ধ নহে, তথাপি ভ্রমরূপকার্য্যের সামানাজ্ঞানরূপকারণ 
বিনা অনুপপত্তি হওয়ায় সামান্যজ্ঞানের কল্পনা হয়। এই রীতিতে ধর্দিজ্ঞানবাদী 
আক্ষেপ করিলে, তাহ! সম্ভব নহে। অধ্যাসের হেতু সামান্যজ্ঞানকে ধন্মিজ্ঞান 
বলে। এই প্রসঙ্গে ধাহারা সামান্যজ্ঞানকে অধ্যাসের কারণ বলেন, তাহারা পুর্বব- 
পক্ষী আর সামান্যজ্ঞানের অপলাপী উপাধ্যায় সিদ্ধাস্তী। উপাধ্যায় মহাশয় বলেন, 
যদি সামান্যজ্ঞান বিনা কোন অধ্যাস না হইত, তাহা হইলে অবশ্যই অধ্যাসে 
সামান্যজ্ঞানের কারণতা৷ সঙ্গত হইত, অধিষ্ঠানের সামীন্যজ্ঞান বিনাও ঘটাদি অধ্যাস 
হইয়া থাকে, সুতরাং অধিষ্ঠানমাত্রে অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান কারণ নহে। যদি 
ধর্দিজ্ঞানবাদী ঘটাদি অধ্যাসের পূর্বে সামান্যজ্ঞান অঙ্গীকার করেন, তাহা 
হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য--ঘটাদি অধ্যাসের হেতু অধিষ্ঠান সহিত নেত্র- 
সংযোগ জন্য অন্তঃকরণের বৃত্তিরপ সামান্যজ্ঞান হয়? অথবা চেতনস্বরূপ 
প্রকাঁশই সামান্যজ্ঞান হয়? বদি প্রথম পক্ষ বলেন, তবে ইহ! সম্ভব নহে, 
কারণ ঘটাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান অজ্ঞানাবচ্ছিন্নব্র্দ নীরূপ হওয়ায় অন্তঃ- 
করণের চাক্ষুষবৃত্তি সম্ভব নহে। দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে, চেতনন্বরূপ প্রকাশ 
আবৃত, সেই আবৃত প্র কাশরূপসামান্যজ্ঞানকে অধ্যাসের হেতু বলিলে, রজ্জু- 
আদি সহিত ইন্ড্রিয়সংযোগ বিনা ও সর্পাদি অধ্যাস হওয়া উচিত, সুতরাং আবুত 
প্রকাশরূপ সামান্জ্ঞান অধ্যাসের হেতু নহে । কপিত কারণে ঘটাদি অধ্যাসের 
পূৰ্ব্বে সামানাজ্ঞান অসম্ভাবিত হওয়ায় অধ্যাসমাত্রে সামানাজ্ঞানের কাগণতার 
অভাবে, অধ্যাসরূপকার্ষোর অনুপপত্তি হেতু সামান্াক্ঞানকূপ ইদমাকারবৃত্তি 
কল্পনা সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে যদি ধর্ম্মিজ্ঞানবাদী বলেন, যদি সকল অধ্যাসে 
আমর! অনাবৃতপ্রকাশরূপ সামান্যজ্ঞানকে হেতু বলিতাম, তাহা হইলে ঘটাি 
অধ্যাসে ব্যভিচার কথন সম্ভব হইত । অধ্যাসমাত্রে আবৃত বা অনারত সাধারণ- 
প্রকাশ হেতু আর প্রাতিভাসিক অধ্যাসে অনাবৃতপ্রকাশ হেতু । যেরূপ 
উপাধ্যায়ের মতে সর্পাদি অদ্বযাসের হেতু অধিষ্ঠান সহিত ইন্দ্রিয়ংযোগ 
স্বীকৃত হয় আর ঘটাদি অগ্যাসের হেতু ইন্দ্রিয়সংযোগ স্বীকৃত নহে এবং 
সম্ভব নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযোগের অভাবকালে সর্পাদি অধ্যাস হয় 
না তথা ঘটাদি অধ্যাস অধিষ্ঠান সহিত ইঞ্জিয়সংযোগ বিনাও হুইয়া থাকে। 
সেইরূপ আমাদের মতে প্রাতিভাসিক সর্পাদি অধ্য/সের হেতু অনাবৃত প্রকাশের 
কারণতা হওয়ায় আবরণ ভঙগার্থ সর্পাদি অধ্যাসের পুর্বে ইদমাকারসামান্য- 


উপাধ্যায়ের মতে সামান্তজ্ঞানবাদীর শঙ্ক। ও সমাধান । ৩৪৭ 


জ্ঞানরূপ প্রমার অপেক্ষা হয়। আর ঘটাদি অধ্যাসের হেতু সাধারণপ্রকাশ 
হওয়ায়, এই সাধারণ প্রকাশের সত্তাবে ঘটাদি অধ্যাসে অধিষ্ঠান সহিত নেত্র- 
ইযোগজন্য বৃত্তির অপেক্ষা নাই। সুতরাং সামান্যজ্ঞানরূপ বৃত্তির অভাব 
কালে সর্গাদি অধ্যাস হয় না আর ঘটাদি অধ্যাস উক্ত বৃত্তি বিনাও হইয়! থাকে । 
ধর্দিজ্ঞানবাদীর এই কখনও অসঙ্গত, কারণ, প্রাতিভাসিক অধ্যাসের পূর্বে 
ইন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণের ইদমাকার বৃত্তি যে নিয়মপূর্ব্বক হয়, ইহার শঙ্ঘের 
পীতিমাধ্যাসে তথা কৃপজলের নীলতাধ্যাসে ব্যভিচার হয়। ব্রহ্ষজ্ঞান বিনাই যাহার 
বাধ হয় তাহাকে প্রাতিভাসিক অধ্যাস বলে । ব্রহ্গজ্ঞানের প্রথমেই শঙ্খ-শ্বেতত! 
ও জল-শ্বেততা জ্ঞানদ্বারা শঙ্খে পীতিমার তথা কুপজলে নীলতার বাধ হওয়ায় 
উক্ত উভয় অধাস গ্রাতিভাসিক। এস্থানে ধর্মিজ্ঞানবাদীর প্রক্রিয়া এই 
প্রাতিভাসিকঅধাসে অনাবৃত প্রকাশের কারণতা নিয়মপূর্বক হয়, সুতরাং 
শঙ্খের ও জলের সহিত নেত্রসংযোগ হইলে অন্তঃকরণের ইদমাকার ৰৃবৃত্তিদ্বার! 
অভিব্যক্ত শঙ্খাবচ্ছিন্নচেতনে তথ! জলাবচ্ছিন্নচেতনে পীতিমাঁধ্যাস ও নীলতা- 
ধ্যাস হয়। আর উপাধ্যায়ের মতে শঙ্খ ও জলের সহিত নেত্রের সংযোগ হুইলে 
পীতরূপের তথা নীলরূপের অধ্যাস হয়, ইদমাকার বৃত্তির অপেক্ষা নাই। 
সুতরাং ধর্দিজ্ঞানবাদীর প্রতি প্রষ্টব্য-_রূপবিনাই কেবল শঙ্খাদিপ্রব্য ইদমাকার 
বৃত্তির বিবয় ? অগবা রূপবিশিষ্টশঙ্খ তথা বূপবিশিষ্টজল ইদমাকার বৃত্তির বিষয় ? 
রূপ ত্যাগ করিয়। কেবল দ্রবাকে বৃত্তি বিষয় করে বলিলে, ইহা সম্ভব 
নহে। কারণ নেত্রজনা বৃত্তির স্বভাব এই যে, উহা রূপ সহিত 
রূপবিশিষ্ট দ্রব্যও বিষয় করে, কেবল দ্রব্য বিষয় করে না। আর রূপ ত্যাগ 
কমিগ্না কেবল দ্রব্য বিষয় করিলে ঘটের চাক্ষুষজ্ঞান স্থলে ঘটের নীলতাদিতে 
সন্দেহ হওয়া উচিত আর রূপরহি'ত পবনাদি দ্রব্যেরও চাক্ষুষ জ্ঞান হওয়! উচিত। 
সুতরাং সামানাজ্ঞানরূপ কেবল দ্রব্যগোচর শঙ্খাদির ইদমাকার চাক্ষুষবৃত্তি সম্ভব 
নহে। এদিকে রূপবিশিষ্টশঙ্খগোচর তথা রূপবিশিষ্টজলগোচর বৃত্তি বলিলে, 
পুনরায় জিজ্ঞান্য-_শুর্ুবূপবিশিষ্টশঙ্খ ও গুরুরূপবিশিষ্টজলকে উক্ত বৃত্তি বিষয় 
করে? অথবা অধ্যস্তর্বপবিশিষ্টকে বিষয় করে? যদি প্রথম পক্ষ বল, তাহা হইলে 
শুরুরূপ বিষয় করতঃ ইদমাকার বৃত্তির উত্তর কালে পুর্ব বৃত্তির বিরোধী পীত- 
ভ্রম তথা নীলভ্রম হইতে পারে না। স্থতর।ং পীতভ্রম তথা নীলভ্রমের পূর্বে শুরু 
রূপবিশিষ্টশঙ্খজলের ইদমাকারজ্ঞান সম্ভব নহে। দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে, অর্থাৎ 
অধ্যস্তরূপবিশিষ্টগোচর ইদমাকারবৃত্তি বলিলে, শঙ্খে অধ্যন্ত যে পীতরূপ 


৩৪৮ তত্বজ্ঞানামত । 


আর জলে অধাস্ত যে নীলরূপ, তন্ধিশিষ্ট জ্ঞানই ভ্রম, এই ভ্রমকে ভ্রমের হেতু 
বল! আত্মাশ্রয় দোষ হওয়ায় সম্ভব নহে। অপিচ, ধর্িজ্ঞানবাদী ইদমাকার 
জ্ঞান প্রমারূপই অধ্যাসের হেতু বলিয়া অঙ্গীকার করেন, কিন্তু যেহেতু অধ্যন্ত- 
রূপবিশিষ্টজ্ঞানই ভ্রমরূপ হইয়া থাকে সেইহেতু প্রমারূপ ধর্ষ্িজানকে অধ্যাসের 
হেতু বলায় ধর্দিজ্ঞানবাদীর মতে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ হয়। কথিত প্রকারে শঙ্খে 
পীততাভ্রমের তথা জলে নীলতাভ্রমের পূর্বে অধিষ্ঠানের সামান্যজান সম্ভব নহে, 
কিন্তু অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়সংযোগেরই কারণতা সম্ভব হয়। সুতরাং সামান্যজ্ঞানের 
ব্যভিচার তথ! ইন্দ্রিয় সংযোগের অব্যভিচার বশতঃ অধিষ্ঠান সহিত ইন্দ্রিয় 
ংযোগই অধ্যাসের হেতু, সামান্যজ্ঞান হেতু নহে। 


প্রাচীন আচার্য্য ধর্থিজ্ঞানবাদীর মত । 


প্রাচীন আচার্য ধর্দিজ্ঞানবাদী উক্ত আক্ষেপের সমাধানে বলেন, অধাস 
মাত্রে সামান্যঙ্জান হেতু নহে, কিন্তু অধ্যাসবিশেষে দাদৃশ্তজ্ঞানত্বরূপে 
সামান্যজ্ঞানের কারণতা বলিবার অভিগ্রায়ে অধ্যাসের ভেদ বলিতে- 
ছেন। প্রাতিভাসিকঅধ্যাস ছুই প্রকার, একটী ধন্মীর [বিশেষজ্ঞানদ্বার। 
প্রতিবন্ধ, দ্বিতীয়টী বিশেষজ্ঞানদ্বারা অপ্রতিবন্ধ। নীলপুৃষ্ঠতা ত্রিকোণতাদি 
বিশেষধর্ম্মের জ্ঞান হইলে রজতাধ্যাস হয় না, সুতরাং রজতাধ্যাস বিশেষ- 
জ্ঞানন্বারা প্রতিবন্ধ। এইরূপ সর্পাদি অধ্যাসও বিশেষজ্ঞানদ্বার প্রতিবদ্ধ। 
শ্বেততারপ বিশেষধন্নের জ্ঞানসত্বেত শঙ্ধে পীততাধাান তথা জলে 
নীলতাধ্যাস হইন্না থাকে, সুতরা' এই অধ্যাস বিশেষজ্ঞানদ্বারা অপ্রতি- 
বন্ধ। এই প্রকারে রূপরা.হতা বিশেষধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলেও আকাশে 
নীলতাধ্যাস হয়, ইহা ও বিশেষজ্ঞানদ্বার! অপ্রতিবদ্ধ। মিশ্ীতে কটুতা অধ্যাসও 
বিশেষজ্ঞানদ্বারা অপ্রতিবন্ধ। “আকাশ নীরূপ” এই নিশ্চয়সত্বেও আর 
অনেকবার নিশ্রীতে মধুরতা| নিশ্চয় করিয়া ও লোকের আকাশে নীলতাধান তথা 
পিত্তদোষে মিশ্রীতে কট্তা অধাস হইয়! থাকে । এই রীতিতে অধ্যাস দ্বিবিধ, 
তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রকার 'অপ্যাদ অপিষ্ঠান অধ্যন্তের সাদৃশ্যজ্ঞান ব্যতি- 
রেকেও হইয়া থাকে । এই সকল স্থলে অধিষ্ঠান অধ্যস্তের বিরোধী ধৰ্ম্ম হয়, 
সাৃপ্য নহে, পরস্পর বেধর্ম্মন্ঞানসত্বেও এই সকল অধ্যাস হয়। সুতরাং ভ্রম- 
রূপ সাদৃশাজ্ঞান উক্ত নকল অধ্যাসের হেতু নহে। কিন্তু বিশেষজ্ঞানদ্বার! 
যে প্রতিবন্ধ হয় এরূপ রজত সর্পাদি 'অধাসে অধিষ্ঠান অধ্যপ্তের সাদুশ্যজ্ঞান 


ধর্টিজ্ঞানবাদীদের মতে উপাধ্যায়ের শঙ্কা ও সমাধান । ৩৪৯ 


হেতু হয়। বিশেষজ্ঞানদ্বারা প্রতিবন্ধঅধ্যাস সারদৃশ্যজ্জানজন্ত অঙ্গীকার ন! 
করিয়া ছুষ্টইন্দ্রিযদংযোগজন্য বলিলে, শুক্তিতে রজতাধ্যাসের ন্যায় 
ুষ্টনেত্রসংযোগে ইঙ্গালেও ( অগ্নিদগ্ধ নালকাষ্ঠেও) রজতাধ্যাস হওক 
উচিত। রজ্জতে সর্পাধ্যাসের ন্যায় দুষ্টনেত্রসংযোগে ঘটেও সর্পাধ্যাস হওয়! 
উচিত। এই রূপে বিশেষজ্ঞানদ্বারা প্রতিবদ্ধ প্রাতিভাসিকঅধ্যাসে সার্ৃশ্য- 
জ্ঞান হেতু, এই সাদৃশ্যজ্ঞানই সামান্যজ্ঞানরূপধর্মিজঞান। গশুক্তিতে ও 
রজতে চাকচক্যরূপ সাদৃশ্য হয়, রজ্জুতে ও সর্পে ভূমিসম্বদ্ধদীর্ঘস্ব সাতৃশ্ত হয়, 
পুরুষে ও স্থাণুতে উচ্চৈস্ব সাদৃশ্য হয়, এই প্রকারে অধিষ্ঠান অধ্যস্তে সমানধর্ম্মই 
সাদৃশ্ঠপদার্থ, তাহার জ্ঞানকে সামান্তজ্ঞান ও ধর্শিজ্ঞান বলা সম্ভব হয়। এই 
রীতিতে বিশেষজ্ঞানদ্বার৷ প্রতিবন্ধ যে প্রাতিতাসিক অধ্যাস তাহাতে সাঘৃশ্ত- 
জ্ঞানরূপধর্দিজ্ঞানই হেতু, ছুষ্টইন্দ্রিয়সংযোগের সাদৃশ্জ্ঞান্ার! উক্ত অধ্যাসে 
উপযোগ হয়। 


ধর্দিজ্ঞনবাঁদীর মতে উপাধ্যায়ের শঙ্কা ও সমাধান । 


যদি উপাধ্যায়র অনুসারিগণ বলেন, প্রমাতৃদোষ, প্রমাণদোষ ও প্রমেয়দোষে 
ধর্িজ্ঞানপ্রতিবন্ধঅধাস হয়। সাদৃশ্তজ্ঞানকে উক্ত অধ্যাসের হেতু বলিলে, 
প্রমাতার ধন্মজ্ঞান হওয়ায় গ্রমাতৃদৌষে সাদৃশ্জ্ঞান হেতু হয়। এদিকে সাদৃশ্যকে 
অদ্যাসের হেতু বলিলে বিষয়দোষে সাদৃশ্যজ্ঞান অধ্য/সের হেতু হয়। যেরূপ প্রমাতৃ- 
দোষরূপ সাদৃশ্জ্ঞানকে অধ্যাসের হেতু বলিলে, ইঙ্গালে রত অধ্যাসের আপত্তির 
পরিহার হয়, তদ্রুপ বিষয়দোষরূপ সাদৃশ্তকেও অধ্যাসের হেতু অঙ্গীকার করিলে, 
উক্ত আপত্তির পরিহার হয়। সুতরাং সাদৃশ্থজ্ঞানরূপ ধশ্শিজ্ঞানের প্রাতিভাসিক- 
প্রতিবদ্ধঅধ্যাসে হেতুতার অঙ্গীকার নিক্ষল। উপাধ্যায়ান্ুসারিগণ এইরূপ 
বলিলে, ধর্ন্মিজ্ঞানবাদীর সমাধান এই-_দৃরদেশস্থসমুদ্রহছলে নীলশিলার ভ্রম 
হইলে, ইহাও বিশেষজ্ঞানদ্।র! প্রতিবন্ধ অধ্যান। কারণ, জলে শ্ুরুরূপ ও 
জলত্বের জ্ঞান নীলশিলাত্রমের প্রতিবন্ধক। জলে নীলশিলার সাদৃস্ত 
নাই, কিন্তু সমুদ্রজলে নীলকূপের ভ্রম হইয়। নীলশিশার ভ্রম হয়। এস্থলে 
নীলরূপের জ্ঞানই ভ্রমরূপে সাদৃস্তজ্ঞান, সুতরাং ভ্রমপ্রম। সাধারণ সাদদৃশ্যজ্ঞানই 
উক্ত অধ্যাসের হেতু, স্বরূপে সাদৃশ্য হেতু নহে। আর যদি উপাধ্যায়ের 
অনুসারিগণ বলেন, ইঙ্গালাদিতে রজতার্দির অধ্যাসের আপত্তি পরিহার 
নিমিত্ত ধর্মিজ্ঞানবাদীকেও সাৃশ্যজ্ঞানের সমগ্রীরই উক্ত অধ্যাসে কারণতা 


৩৫০ তত্বজ্ঞানামৃত। 


মানিতে হয়, সাদৃশ্য জ্ঞানের কারণত। নহে। অধিষ্ঠান অধ্যন্তের সমান 
ধর্ম্মরূপ সে সাদৃশ্য তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের স্বসংযুক্ততাদাত্ম্যরূপ যে সম্বন্ধ তাহাই 
সাগৃশাজ্ঞানের সামগ্রী । সমুদ্রজলে নীলশিলার অধ্যাসের হেতু ভ্রমরূপ যে 
সাদৃশ্যজ্ঞজন তাহার সামগ্রী দোষবৎইন্দ্রিয়ের জলসছিত সংযোগ। এই 
রূপে যেটা সাদৃশ্যজ্ঞানের সামগ্রী তাহাই উক্ত অধ্যাসের ছেতু। অতএব 
সাদৃশ্তজানকে উক্ত অধ্যাসের হেতু বলিলে, সাদৃশ্তজ্ঞানে ইঞ্জিয়- 
সন্বন্ধের কারণতা অবশ্য মানিতে হয়ঃ সুতরাং সাদৃশ্তজ্ঞানের কারণকেই 
অধ্যাসের হেতু বলা উচিত, উক্ত উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্তজ্ঞানের অঙ্গীকার 
নিচ্ষল। আর শঙ্খ-পীততাদি অধ্যাসে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেরই কাঁরণতা হয়, এখানে 
সাদৃশ্তজ্ঞান সম্ভব নহে। স্থতরাং যে স্থলে সাদৃশ্ত জ্ঞানের অপেক্ষ হয়, সেম্থছলেও 
সাহৃশ্রজ্ঞানের সামগ্রী অধ্যাসের কারণ, সাদৃশ্যজ্ঞান কারণ নহে। সাঘৃশ্তজ্ঞানের 
সামগ্রীকে অধ্যাসের কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, সকল অধ্যাসে এক ইন্দ্রিয় 
ংযোগের কারণতা সিদ্ধ হওয়ায় লাঘব হয়, আর সাদৃশ্যজ্ঞানকে কারণ বলিলে 
বিরূপঅধ্যাসে ইন্দ্রিয়সংযোগের হেতুত! মানায় তথা সাদৃশ্য অধ্যাসে সাদৃশ্জ্ঞনের 
হেতৃতা মানায়, অধ্যাসে কারণদ্য়ের কল্পনায় গৌরব হয়। সুতরাং যে 
স্থলে সাদৃশ্তজ্ঞান হেতু, সেম্থলে ৪ সাদৃশ্তলানের সামগ্রীই অধ্যাসের হেতু । কণিত 
আপত্তির পরিহারে ধন্মিজ্ঞানবাদী বলেন, ইন্ড্রিয়সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে, রজতাদি বিষয়ের উৎপত্তি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে সম্ভব নছে। বলিয়াছিলে, 
সাদৃশ্তজ্ঞান অধ্যাংসর হেতু হইলে কারণদ্বয়ের কল্পনায় গৌরব হয়, এ আপান্তও 
অসঙ্গত। কারণ, ধন্মিজ্ঞ'নবাদীর পক্ষে করণদ্বর়ের কলনাতে যেরূপ হিতৃ 
খ্যার কল্পনা হয়, তদ্রপ উপাধায়ের মতে সাদৃশ্যজ্ঞানের সানগ্রীকে মধ্যাসেন 
কারণ বলায় কারণের অধিক শরীর কল্পনা করিতে হয়। সাদৃশ্ঠজ্ঞানের 
সামগ্রীর স্বরূপের অস্তভূতি সাদৃস্তজ্ঞান হয়। উপাধ্যায়ের মতে সাদৃশ্যজ্ঞান- 
সামগ্রী অধিক শরীরবতা অধ্যাসের হেতু মানিতে হয়। এইরূপে যদ্যপি লাঘব 
গৌরব উভয় মতে সমান, তথাপি জ্ঞানের সামগ্রীদ্ধারা বিষয়ের উৎপত্তির 
অসস্তবরূপ যুক্তির বিরোধ উপাধাক্সের মতে অধিক দোষ। কথিত কারণে 
সাদৃশ্তক্ঞানই উক্ত অধ্যাসের হেতু, সাদৃপ্যজ্ঞানের সামগ্রী হেতু নছে। 


হাতের 


উপাধ্যায়স্বারা অধ্যাসে সারৃশ্তজ্ঞানের কারণতার খণ্ডন । ৩৫১ 


উপাধ্যায়দারা অধ্যাসে সাদৃশ্যজ্ঞানের 


কারণতার খণ্ডন । 

উপরিউক্ত প্রকারে ধর্শিজ্ঞানবাদী সাদৃশ্তজ্ঞানত্বরূপে সামান্তপ্ঞানের বিশেষ- 
জ্ঞান-প্রতিবন্ধঅধ্যাসে কারণভা বলিলে উপাধ্যায়ের মতে সমাধান এই 
বিরূপেও অধ্যাস হওয়ায় সকল অধসে সাদৃশ্তজ্ঞানের কারণতা সম্ভব নহে, 
কিন্ত ইঙ্গালাদিতে রজতাদি অধ্যাসের পরিহারার্থ বিশেষজ্ঞান-প্রতিবন্ধ- 
অধ্যাসেই সাদৃশ্যজ্ঞানের ধর্িজ্ঞানবাদীর মতে হেতুতা স্বীকৃত হয়। এস্থলেও 
রজতাদি অধ্যাসে যেরূপ নীলপৃষ্ঠব্রিকোণতাদি বিশেষধর্ম্নের জ্ঞান অধ্যাসের 
প্রতিবন্ধক, তন্রপ বিশেষধর্মরজ্ঞানের সামগ্রীও অধ্যাসের প্রতিবন্ধক হওয়ায় 
ইঙ্জালাদিতে রজতাদি অধ্যাসের আপত্তি হয় না, সুতরাং সাদৃশ্যজ্ঞানকে 
অধ্যাসের হেতু বলা নিক্ষল। যে পদার্থের জ্ঞান যাহার প্রতিবন্ধক হয়, 
সে পদার্থের জ্ঞানের সামগ্রীও তাহার প্রতিবন্ধক হয়, ইহা নিয়ম । যেমন 
পর্বতে বহ্ছি-অভাবের জ্ঞান বহ্ছির অঙ্তুমিতির প্রতিবন্ধক, তন্দ্রপ তাহার সামগ্রী 
যে বহ্যভাবব্যাপোর জ্ঞান তাহাও বহ্নির অনুমিতির প্রতিবন্ধক। কারণ 
ব্যাপ্যের জ্ঞানদ্বারা ব্যাগকের জ্ঞান হইয়া থাকে । বহ্ির ব্যাপ্য ধূম, তাহার 
জ্ঞানহইতে যেরূপ ব্যাপক বহ্ির জ্ঞান হয়, তদ্রুপ বনহির অভাবের 
ব্যাপ্য যে জলাদি তাহাদের জ্ঞানদ্বারাও বহ্নির অভাবের জ্ঞান হয়। সুতরাং 
বঙ্গযভাবের জ্ঞানের সামগ্রীও বহ্যযভাঁবের ব্যাগ্যের জ্ঞান। কথিতরূপে বহ্নির 
অভাবে: জ্ঞান যেরূপ বহ্নির অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক তদ্রপ বহ্যভাব জ্ঞানের 
সামগ্রী যে বন্কিমভাবের ব্যাপ্যের জ্ঞান তাহাও বহ্নির অনুমিতির প্রতিবন্ধক । 
এই রীতিতে প্রতিবন্ধক জ্ঞানের সামঞ্ীকেও প্রতিবন্ধক বলা যায়। যদ্যপি মাত্র 
প্রতিবন্ধকের সামগ্রীকে প্রতিবন্ধক বলিলে দাহের প্রতিবন্ধক যে মণি তাহার 
সামগ্রীর দাহের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে ব্যভিচার হয়, তথাপি গ্রতিবন্ধকজ্ঞানের 
সামগ্রীকে প্রতিবন্ধক বলিলে ব্যভিচার নাই। এই প্রকারে অধ্যাসের প্রতিবন্ধক 
যে বিশেষ জ্ঞান তাহার সামগ্রীও অধাসের প্রতিবন্ধক। কথিতবীতিতে 
যেরূপ নীলতাদিরূপ বিশেষ ধর্মের জ্ঞান রজতাধ্যাসের প্রতিবন্ধক, তদ্রুপ তাহার 
সামগ্রী যে নীলাংশব্যাপিনেত্রসংযোগ তাহাও রজতাধ্যাসের প্রতিবন্ধক । 
কারণ নীলাংশের শুক্তিসহিত নেত্রসংযোগ হইলে শুক্তিরই জ্ঞান হয়, রজতভরম হয় 
না, কিন্তু শুক্তির ন।লহইতে ভিন্নাংশ যে চাকচক্যদেশ তাহার সহিত নেত্রের 
ংযোগ হইলে রজত ভ্রম হয়। এই রীতিতে নীলরূপবৎ ধন্দীর জ্ঞান রজতা- 


৩৫২ . তত্বজানামৃত। 


ধ্যাসের প্রতিবন্ধক আর নীলরূপের আশ্রয় সহিত নেত্রের সংযোগসন্বন্ধ তথ! নীল- 
রূপসহিত নেত্রের সংযুক্ততাদাত্বাসম্বন্ধরূপ যে প্রতিবন্ধবঞ্জানের সামগ্রী তাহ।ও 
রজতাধ্যাসের প্রতিবন্ধক । ইঙ্গালসহিত নেত্রদংযোগ হইলে এই সংযোগ নীলরূপ- 
বিশিষ্টেরই সহিত হয়, সুতরাং ইঙ্গালসহিত নেত্রের সংযোগে আর তাহার নীলরূপ 
সহিত সংযুক্ষতাদাত্মাসন্বন্ধরূপ প্রতিবন্ধকজ্ঞানের সামগ্রীর সন্তাবে, রজতাধ্যাসের 
প্রাপ্তি ন! হওয়ায় তাহার পরিহারার্থ সাদৃশ্যজ্ঞানের হেতুতার অঙ্গীকার নিক্ষল। 


ধন্মজ্ঞানবাদীকৃত উপাধ্যায়ের মতে দোষ ও তাহার 
পরিহার । 


যদি ধর্মজ্ঞানবাদী বলেন, ' পুগুরীকাকারকর্তিতপটে পুগুরীক ভ্রম হইয়! 
থাকে, বিস্তৃত পটে পুগুরীক ভ্রম হয় না, সুতরাং সাদৃশ্থাজ্ঞানই অধ্যাসের হেতু । 
এই আপত্তিরও অধ্যাসপ্রতিবন্ধক বিশেষজ্ঞানের সামগ্রীকে অধ্যাসের 
প্রতিবন্ধক বলিলে পরিহার হয়। যথা__বিস্তারবিশিষ্টপটে নেত্রের সম্বন্ধ পটের 
বিশেষজ্ঞানের সামগ্রী । যে স্থলে বিস্তৃত পটের সহিত নেত্রের সম্বন্ধ হয়, সে 
স্থলে পুগুনীকাধ্যাস হয় না, আর যেখানে পুগুরীকাকার পটমহিত নেত্রসদ্বন্ধ 
হয়, সেখানে পটের বিশেষজ্ঞানের সানগ্রীর অভাব হওয়ায় পুপ্তরীকাধ্যাস 
হইয়া থাকে। যস্তপি যে স্থলে সমুদ্রজলের সমুদায়ে নীলশিলাতলের অধ্যাস 
হয়, সে স্থলে বিশেষজ্ঞানের সকল সামগ্রী আছে, যথা, শুরুগুণম্বপ্ূপবিশেষজ্ঞানের 
হেতু নেত্রসংযুক্ততাদায্মাসন্বন্ধ আছে, তথা চাক্ষুষজ্ঞানের হেতু জলসহিত 
আলোকসংযোগ আছে জার জলরাশিত্বরূপবিশেষের ব্যঞ্রক শরঙ্গাদির 
প্রত্যক্ষও আছে। এইরূপে সমুদ্রজলসমুদায়ের বিশেষজ্ঞানের সামগ্রীতে তিন 
পদার্থ আছে, যথা--(১) শুরুবূপসহিত নেব্রসংযুক্ততাদাত্ম, (২) আলোক- 
ংযোগ আর (৩) জলরাশিত্বের ব্যঞ্জক তরঙ্গাদির গ্রত্যক্ষ। এই তিনের 
সন্ভাবেও সমুদ্রের জলসমুদায়ে নীলশিলাতলের ভ্রম হওয়ার বিশেষ দর্শনের 
সামগ্রীর অধ্যাসের প্রতিবন্ধকতী। বিষয়ে ব্যভিচার ভয়। তথাপি প্রতিবন্ধক- 
রহিত বিশেষর্শনের সামগ্রীই অধ্যাসের প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধক দহিত 
বিশেধদর্শনের পাঁমগ্রী অধ্যাসের প্রতিবন্ধক নহে । যে স্থলে সমুদ্রের জল- 
সধুদায়ে নীলশিলাতলের অধ্যান হয়, সেম্থলে সমুদ্রজলে নীলরূপের শ্রম হইয়া 
নীলশিলার অধ্যাস হয় আর নীলরূপ ভ্রমন্তানের কারণহেতু জলে গুক্লরূপের জ্ঞান 
হয় না। সুতরাং জলের বিশেষধর্ণা যে শুরুরূণ তাহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক 


উপাধ্যায়ের মতে ধর্শিজ্ঞানবাদীর শঙ্কা সমাধান । ৩৫৩ 


নীলরূপের ভ্রম। এইরূপ দুরত্বদোষে জ্লরাশিত্বের ব্যঞ্জক তরঙ্গাদির প্রত্যক্ষ হয় 
না, সুতরাং জলরাশিত্বরূপবিশেষজ্ঞ!নের প্রতিবন্ধক দুরত্ব দোষ। অতএব প্রতি- 
বন্ধক সহিত বিশেষ জ্ঞানের সামগ্রী যগ্পি আছে তথাপি প্রতিবন্ধকরহিত বিশেষ- 
জ্ঞানের সামগ্রী অধ্যাসের বিরোধিনী হওয়ায় সমুদ্রজল সমুদায়ে উক্ত বিশেষজ্ঞানের 
সানগ্রী সত্বেও নীলশিলাতলের অধ্যাস হয়, তাহার প্রতিবন্ধ হয় না । অধিক কি, 
সকল কারণহইতে স্বকার্য্যের উৎপত্তি প্রতিবন্ধক রহিত হইলেই হয়, প্রতিবন্ধক 
থাকিলে কোন কারণহইতে কাৰ্য্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং প্রতিবন্ধকের 
অভাব৪ সকল কাধ্যের সাধারণকারণ হওয়ায় প্রতিবন্ধক বিদ্যমানে নেত্র সংযে!- 
গদি সকল অনাধারণকারণের সপ্ভাবেও বিশ্যেজ্জানের সামগ্রীর অভাবই হয়। 
কারণ সহকারণকে সামগ্রী বলে, ষেস্থলে অনেক কারণ হয়, তন্মধ্যে যদি একটার 
অভাব হয় সে স্থলে সামগ্রী হয় না। এই কারণে জলে নীলতাভ্রমের গুরুরূপ 
জ্ঞানে তথ! দূরত্বদৌষের জলরাশিত্বজ্ঞানে প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় এই প্রতি- 
বন্ধকের সগ্তবে প্রতিবন্ধকাভীবঘটিত বিশেষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাববশতঃ 
নীলশিলাতল ভ্রম সম্ভব হয়। এস্কলে এই অর্থ জ্ঞাতব্য-_-সমীপস্থ পুরুষের 
আলোকবিশিষ্টদেশে নেত্রসংযোগ হইলেও জল সমুদায়ে নালরূপের ভ্রম হইয়া! জলে 
নীলরূপভ্রমের বিশেষজ্ঞানদ্বার| বা তাহার সামগ্রীদ্বারা প্রতিবন্ধ হয় না। 
সুতরাং বিশেষ্জ্ঞানদ্বারা অপ্রতিবধা হওয়ায় জলের শুক্লরূপসহিত নেত্রেব 
সংযুক্ততাদাত্মাসম্বন্ধ হইলেও জলে নীলরূপের ভ্রম সম্ভব হয়। ধন্মীজ্ঞানবার্দীর 
মতে উক্ত ভ্রমই সামান্যজ্ঞানত্বরূপে সমুদ্রজলে নীলশিলাতল অধ্যাসের হেতু । 
উপাধা।য়ের মতে দোষত্বরূপে বিশেষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক দ্বার! বা! প্রতি বন্ধকাভা ব- 
রহিত বিশেষজ্ঞানের সামগ্রীর অভাব সম্পাদনদ্বার শিলাতল অধ্যাসের হেতু । 
এইরূপে উপাধ্যায়ের মতে সামান্যজ্ঞাননূপ ধরন্মিজ্ঞানের অধ্যাসে কারণত। 
নাই, আর ধর্শিজ্ঞানবিন। ইঙ্গালাদিতেও রজতাধ্যাসের অভাব সম্ভব হয়। 
সুতরাং তন্মতে অধ্যাসে ধর্থিজ্ঞানের কারণতার অভাবে কার্সাচুপদত্তি 
হ্বার। ধর্মিজ্তান্রূপইদমাকারপ্রমাবৃত্তির কল্পনা সম্ভব নহে। এই রীতিতে 
উপাধ্যায়ানসারিগণ অন্থুভবানুদারে বা কার্য.-হুপপত্তিত্বা্। ইদমাকার বৃত্তির 
অধ্যাসে নিষেধ করিয়াছেন। 
উপাধ্যায়ের মতে ধন্ষিজ্ঞজানবাদীর শঙ্কা ও সমাধান । 

যদি ধৰ্শিজ্ঞানবাদী বলেন, বিষয় সহিত ই'ন্দয়ের সম্বন্ধ অস্তঃকরণের বিষয়া- 

কার বৃত্তির হেতু । শুক্তি আদি বিষয় সহিত নেত্রের সংযোগ হইলে ইদমাকার 
৪৫ 


৩৫৪ তত্বজানামৃত। 


বৃত্তি অবশ্যই হয়। অন্তত্রব্যাসঙ্গচিত্তে বিষয় সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেও 
বিষয়ের জ্ঞানরূপবৃত্তি হয় না, অন্তত্রব্যাসঙ্গরহিত চিত্তেরই বিষয় সহিত ইন্দ্রিয়- 
সংযোগ হইলে বিষয়াকার বৃত্তি হইয়া! থাকে । সুতরাং অন্তত্রব্যাসঙ্গ রূপ প্রতি- 
বন্ধকের অভাব সহিত নেত্রসংযোগে রজ্জু শুক্তি আদি ব্ষয়করতঃ অন্তঃকরণের 
বিষয়াকার বৃত্তি হয়, সেই বৃত্তি নেত্রাদি প্রমাণ জন্ত হওয়ায় এবং শুক্তি আদির 
অবাধিত ইদ্ংতাগোচর হওয়ায় প্রমারূপ, এইরূপে কারণ সন্ভাবে ইদমাকার 
প্রমার কল্পনা! হয়। কথিত আপত্তির সমাধান উপাধ্যায়ের অনুস্রারিগণ এইরূপে 
করেন £-যদ্যপি নেত্রসংযোগাদিদ্বারা ইদমাকারবৃত্তি হয়, তথাপি দোষসহিত 
নেত্রজন্ত হয় বলিয়া আর “ইদং রজতং” এইব্ূপে স্বকালে উৎপন্ন মিথ্যা রজত বিষয় 
করে বলিয়া ভ্রমরূপ হয়, প্রমা নহে। এস্থলে উপাধ্যায়ের মতের নিফর্ষ এই__দোষ 
সহিত ইন্দড্রিয়ের সম্বন্ধে বিষয়চেতননি্ অবিঘ্যাতে কাধ্যের অভিমুখতারূপ ক্ষোভ 
হইয়! সর্প রজতাদিরূপ অবিদ্ার পরিণাম হয়। নেত্রসংযোগের উন্তরক্ষণে 
অবিদ্যাতে ক্ষোভ হয়, তাহার উত্তরক্ষণে অবিদ্যার সর্পরজতাদি পরিণাম হয়। 
যেক্ষণে অবিদ্ভার সর্পরজতাদি পরিণাম হয়, সেই ক্ষণে উক্ত রজতাদির বিষয়ীভূত 
“ইদং রজতং* এইরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ জ্ঞান হয়। যে দুষ্ট নেত্রসংযোগে 
অবিদ্যাতে ক্ষোভদ্বারা সর্পরজতাদির উৎপত্তি হয়, সেই সংযোগে অস্তঃকরণের 
পরিণাম বুত্তিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এইরূপে রজ্জু শুক্তি আদি সহিত দুষ্ট 
ইন্ছ্রিয়ের সংযোগে অন্থঃকরণের পরিণামরূপজ্ঞান তথা ব্ষিয়াবচ্ছিন্নচেতনস্থ 
অবিদ্যার পরিণাম সর্প রজতাদি এককালে উৎপন্ন হয় আর তাহাদের বিষয়, 
বিষয়িভাব হওয়ায় অন্তঃকরণের পরিণামরূপ বৃত্তিজ্ঞানও হুষ্টইন্দ্রিয় জন্য হয় 
তথা মিথ্যা পদার্থগোচর হয়, অতএব ভ্রম, প্রমা নহে। ধর্দিজ্ঞানবাদীর মতে 
অবিদ্যাক্ষোভের হেতু সামান্য জান হওয়ায় তন্মতে ইদমাকার বৃত্তির উত্তরকালে 
ক্ষোভবতী অবিদ্যার সর্প রজতাদি পরিণাম হয়। উত্তরকালভাবিপদার্থে প্রতা ক্ষ- 
জ্ঞানের বিষয়তা সম্ভব হয় না, সুতরাং ইদমাকার বৃত্তির বিষয় সর্প রজতাদি মিথ্যা! 
পদার্থ নহে, কিন্তু শুক্তি রজ্জু আদি সত্য পদার্থ হওয়ায় ইদমাকার বৃত্তি প্রম! 
আর সর্প রজতাদ্দির বিষয়ীভূত অবিদ্যর পরিণামরূপবৃত্তি ভ্রম অর্থাৎ অপ্রমা। 
এই কারণে ধর্টিগ্ঞানবাদীর মতে ভ্রম বৃত্তি ধন্দ্ি্বক নহে। সাক্ষাৎ ইন্সিয়ের 
সহতগ্ধ হইলে তাহাকে প্রন্দ্িয়ক বলে। ত্রমবৃত্তির অধিষ্ঠান যে ইদমাকারবৃ্তি 
তাহার উৎপত্তিদ্বাতা পরম্পরাতে ইন্দ্িয়সন্বন্ধের ভ্রমবৃত্তিতে উপযোগ হয়, 
সাক্ষাৎ নহে। উপাধ্যায়ের মতে সর্পরজতাঁদির উপাদানভূত অবিদ্যাতে ক্ষোভের 


উপাধ্যায়ের মতে শঙ্কাও সমাধান। ৩৫৫ 


নিমিত্ত দোষব্ৎ হন্জিয়সংযোগ। সুতরাং একই ইন্সিয়সংযোগে অবিদ্যার 
পরিণাম দর্পরদরতাদি ও তাহাদের বিষরীভূত অন্তঃকরণের পরিণাম ইদমাকাঁর 
বৃত্তি এককালে উৎপন্ন হয়। এইরূপে উপাধায়ের মতে ইদমাকার বৃত্তি ভ্রমরূপ 
হয় আর সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে উৎপন্ন হওয়ায় এঁন্দ্রিয়ক বলা যায়। ইন্জরিয়সন্বন্ধে যে 
ইদমাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহ! স্বক।লে উৎপন্ন সর্পরজতাদি বিষয় করে বলিয়া 
"অয়ং সর্প: ইদং রজতং” এইরূপ ভ্রমগোঁচর হয় কেবল ইদংপদার্থ গোচর হয় না। 
উপাধ্যায়ের মতে শঙ্কা ও সমাধান । 
উপাধ্যায়ের মতে এই শঙ্ক! হয়, যে পদার্থসহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তদেগাচরই 
বৃত্তি হয়, হহা নিয়ম । অনোর সহিত হন্দ্রিয়সন্বন্ধে অন্ত গোচর বৃত্তি হইলে ঘট- 
সহিত ইন্দ্রিয়সন্বন্ধে পটগোচর বৃত্তি হওয়া উচিত। অ‘ধক কি, এক পদার্থ- 
সহিত ইন্দিয়ের সম্বন্ধে সকল পদার্থ গোচর বৃত্তির আপত্তি হওয়ায় সকল 
পুরুষ অনায়াসে সর্বজ্ঞ হইতে পারে। শ্থতরাং অন্ত পদার্থ দহিত ইন্দ্রিয়ের 
সম্বন্ধে অন্য গোচর বৃত্তি সম্ভব নভে, কিন্ত বাহার সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হয় 
তদেগাচরই বৃত্তি হইয়| থাকে । কথিত কারণে উপাধায়ের মতে রজ্জু শুক্তি আদি 
সহিত নেত্র সংযোগে উৎপন্ন যে বৃত্তি তাহার সর্পরজতাদি গোচরতা সম্ভব নহে । 
এই আশঙ্কার উপাধ্যায়ের মতে সমাধান এই ২--শ্বসন্বন্ধ সহিত তথা স্বতাদাত্বয- 
বিশিইনহিত ইন্দ্রিয়সন্বন্ধে স্বগোচর বৃত্তি হইয়া থাকে, বৃত্তির বিষয় স্বপদের অর্থ। 
যে পদার্থকে বৃত্তি বিষয় করে, সেই পদার্থধপহিত হন্দিয়ের সম্বন্ধ অথবা সে 
পদার্থের ত'গাত্মাবিশিষ্টসহিত “ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়া উচিত। ভ্রমরৃত্তির বিষয় 
সর্পরলতাদি, এহ্থলে যদ্যপি বৃত্তির বিষয় সহিত নেত্রসন্বন্ধ নাই, তথাপি সর্প 
রজতাদির তাদাক্স্যবিশিষ্ট যে রজ্জু গুক্ত্যা'দি তাহাদের সহিত নেত্র সম্বন্ধ ভয়। 
অধিষ্ঠান সহিত অধ্যস্তের তাদাত্মাসম্বন্ধ হইয়া থাকে, আর সরপ্পরজতাদির অধি- 
ষ্ঠানতার অবচ্ছেদক হওয়ায় রজ্জু গুক্যাদিও সর্পরজতাদির অধিষ্ঠান হয়। এই- 
রূপে সর্পরজতাদির তাদাত্ম্যবিশিষ্ট রর্জু শুক্তি আদি সম্বন্ধে উৎপন্ন বৃত্তির বিষষ 
সর্পরজতাদিও সম্ভব হয়। ঘটে পটের তাদাজ্মা নাই, সুতরাং ঘট ইঞ্জিয় সম্বন্ধে 
উৎপন্ন বৃত্তি পটগোচর হয় না । এই প্রকারে এক পদার্থের সম্বন্ধে বৃত্তি উৎপন্ন 
হইলে সকল পদার্থ গোচর হয় না। ব্রন্মহইতে ভিন্ন কোন এক পদার্থে সকলের 
তাদাত্ম্য নাই, ব্রন্মেই সকল পদার্থের তাদাত্ম। হয়, পরস্ত ব্রহ্ম অসঙ্গ, তাহার সহিত 
ইন্সিয়ের সম্বন্ধ সপ্তব নহে। সুতরাং এক পদার্থ সহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধে বৃত্তি 
হইলে সর্ধজ্ঞতার আপত্তি নাই। ধর্শ্মিজ্ঞাবাদীর মতে সর্পরজতাদি জেয ও 


৩৫৬ তত্বজানামৃত ৷ 


তাঁহাদের জ্ঞান উভয়ই অবিদ্যার পরিণাম। উপাধ্যায়ের মতে সর্পরজতাদি 
যদ্যপি অবিদ্যার পরিণাম তথাপি তাহাদের জ্ঞান কথিত প্রকারে অন্তঃকরণের 
পরিণাম আর এই অন্তঃকরণের পরিণাম ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে হওয়ায় এন্দ্রিয়ক। কথিত 
রীত্যন্ুসারে সর্পরজতাদি সহিত নেত্রসংযোগের অভাব হইলেও রজ্জু গুক্তি 
প্রভৃতি সহিত দুষ্ট নেত্রসংযোগজন্ চাক্ষষত্রমবৃত্তির বিষয় সর্প রজতাদি হয়, ইহ! 
উপধ্যায়ের মত। ্চক্ষুষ! সর্পংপশ্ঠা মি, চক্ষুষা রজতং পশ্যামি” এই অন্ুব্যবসায়- 
দ্বারাও সর্প রজতাদি গোচর ভ্রমরূপ চাক্ষ্ষবৃত্তি সিদ্ধ হয়। রজ্জ, গুক্ত্যাদিগোচর 
ইদমাকার প্রম! বৃত্তিতে সর্প রজতাদির অভিব্যক্ত সাক্ষিগোচরতা ধর্িজ্ঞানবাদী 
যে স্বীকার করেন, তাহাতে উক্ত অন্ুব্যবসায়ের বিরোধ হয়। 


ধর্মিজ্ঞানবাদীদ্বারা অধ্যাসে নেত্রের পরম্পরা উপযোগ কথন 
আর উপাধ্যায়দ্বারা শঙ্খ পীততাধ্যাসে সাক্ষাৎ 
উপযোগ বর্ণন । 


ধর্ল্মজ্ঞানবাদী যদি বলেন, সর্পরজ্তাদির প্রকাশ সাক্ষী রূপ, পরস্ধ অভি 

ব্যক্ত সাক্ষীদ্বারাই তাহাদের গ্রকাশ হয়। ম্থতরাং সাক্ষীর অভিবাঞ্জক 
ইদমাকার বৃত্তি নেত্রজন্য হওয়ায় পরম্পরাতে সর্পরজতাদির সাক্ষিরূপ প্রকাশেও 
নেত্রের উপযোগ হয় খলিয়! সর্পরজতা'দ জ্ঞানে চাক্ষুষত্ব বাবার হয়। স্ুুতবা' 
ধন্বিজ্ঞানবাদীর মতে নর্পরজতাদির সাক্ষিভাস্যতা স্বীকৃত হইলেও উক্ত 'অন্জ- 
ব্যবসায়ের বিরোধ নাই। ধর্পিজ্ঞানবাদীর এ উক্তিও অসঙ্গ 5, কারণ বছ্চপি উর 
স্থলে পরম্পরাতে নেত্রের উপযোগ হওয়ায় চাক্ষুষত্ব ব্যবহারের নির্বাহ সম্ভব হয়, 
তথাপি শখ পীতভ্রম হইলে, পরল্পর।তেও নেত্রের উপযোগ সম্ভব নহে। কারণ 
রূপ বিনা কেবল শঙ্খে নেত্রের যোগ্যতা! নাই, এদিকে, রূপবিশিষ্টে বলিলে, শঙে 
শুরুরূপের গ্রহণ হইলে পীততার অধ্যাস হইতে পারে না, সুতরাং অধ্যন্ত পীতরপ 
বিশিষ্টেই নেত্রের যোগ্যতা মান্ত করতে হইবে। কিন্তু ইহা ধর্ম্মজ্ঞানবাদীর মতে 
সম্ভব নভে, কারণ অধ্যন্ত পদার্থ ধন্ছিজ্ানবাদীর মতে এন্দ্রিয়ক নহে । এই 
প্রকারে রূপ বিনা কেবল শবঙ্থজ্ঞানে বা রূপবিশিষ্ট শঙ্খ জ্ঞানে নেত্রের উপযোগ 
সম্ভব নহে। উপাধ্যায়ের মতে শঙ্খসহিত নেত্রের সম্বন্ধই পীতরূপ অধ্যাসের 
তেতু, উক্ত নেন্দের সম্বন্ধ রূপরহিত কেবল শঙ্খসহিত বা শুরুরপাবশি 
সভিতও সম্ভব হয়। 


ধর্ম্িজ্ঞানবাদীমতে শঙ্ঘপীততার স্বরূপে অনধ্যাস আর 
উপাধ্যাযদ্বারা তাহার অনুবাদ ও দোষ কথন। 


এ স্থানেও যদি ধর্শিজ্ঞানবাদী বলেন, যেস্থলে শঙ্ঘে পীতরূপের অধ্যাস 
হয়, সে স্থলে সর্পরঙ্গতাদির ন্যায় পীতিমাঁর স্বরূপে অধ্যাস নহে, কিন্ত যেমন 
স্কটিকে জবাকুম্ুমবৃত্তি লৌহিত্বের সংসর্গের অধ্যাস হয় তদ্রপ নেত্রবৃত্তি পীত- 
সম্বন্বী পীতিমার সন্দ্ধের শঙ্খে অধ্যান হয়। পীতপিত্বের জ্ঞান বিনা তাহার 
সম্বন্ধের জ্ঞান সম্ভব নহে, সুতরাং পীতপিত্তের জ্ঞানে নেত্রের উপযোগ হওয়ায় 
শঙ্খপীতের অধাসেও পরম্পুরাতে নেত্রের উপযোগ হয়। আর এই কারণে 
“পীতশঙ্খং চক্ষুষা পশ্যামি” এই অন্ুব্যবসায় সম্ভব হয় তথা শঙ্খে পীতরূপের সম্বন্ধ 
অনির্বচনীয় উৎপন্ন হওয়ায় অন্যথাখ্যাতিবাদেরও আপত্তি নাই। ধর্দিজ্ঞান 
বাদীর এ কথার প্রতি জিজ্ঞাস্য-_শঙ্ঘে পীতরূপের সংসর্গাধ্যাসের হেতু যে 
পিস্তপীততার জ্ঞান, তাহা! কি নয়নদেশন্থ পিত্বের পীততার প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান 2 অথবা শঙ্খদেশে যে পীততদ্রব্য প্রাপ্ত হয় তাহার পাততার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ? 
প্রথম পক্ষ বলিলে, নয়নদেশস্থ পিতৃদ্রব্যসছিত, নয়নস্থ অঞ্জনের ন্যায়, নেত্র 
সংযোগের অশস্তবে, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে না, কিন্তু নয়নস্থ পীতপিত্ত- 
গেচির পরোক্ষবুত্তি হইবে, এই পরোক্ষবৃত্তিস্থসাক্ষীদ্বারা শঙ্খের পীততার অপরোক্ষ 
প্রবাশ হইতে পারে নঃ। অপিচ, যদি নয়নস্থ পিত্তপীততাগোচর চাক্ষুযবৃত্তি 
কোন প্রকারে স্বীকারও করিয়া লই, তবুও সেই বুত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষী 
সহিত নয়নদেশস্থ পিত্তপাততারই সম্বন্ধ হইবে, শঙ্খসহিত তথা শঙ্খে 
পীততার সন্বঞ্ধসহিত সাক্ষীর সম্বন্ধ হইবে না। সুতরাং শঙ্খের তথা শঙ্খে 
পীতিমার সম্বন্ধের সাক্ষীসাহত অসম্বন্ধ হওয়ায় প্রকাশ হুওয়। উচিত নহে। 
তাৎপর্য এই-_-জবাকুনুমসম্বন্ধী রক্ততার অনির্বচনীত্ন সম্বন্ধের স্ফটিকে 
উৎপত্তি হইলে, সে স্থলে রক্ততা, শ্ষটিকতা, তথা রক্কতার সম্বন্ধ, এই তিন 
পদার্থ পুরোদেশে থাকায় তাহাসকল এক বৃত্তিতে অভিনাক্ত সাক্ষীর বিষয় হয়। 
আর পীতশঙ্খ অধ্যাসে গীতিমা নয়নদেশে হয়, কিন্তু পাতিমার সম্বন্ধ সহিত শঙ্খ 
পুরোদেশে থাকে, সুতরাং এক বৃত্তিতে আভব্যক্ত সাক্ষীদ্বারা উক্ত তিনের 
প্রকাশ সম্ভব. নহে। সুতরাং নয়নদেশস্থ পিত্তগীতিমার জ্ঞানে নেত্রের উপ- 
যোগ ন! হওয়ায় প্রথা: পক্ষ সম্ভব নহে। এদিকে, দ্বিতীয় পক্ষ বললে অর্থাৎ শঙ্খ 
দেশে প্রাপ্ত পিত্তদ্রব্যের পীততার অপরোক্ষ জান অথবা শঙ্খে গীততার অনি- 


৩৫৮ তত্বজ্ঞানাযূত। 


কঁচনীয় সন্বন্ধের জ্ঞান নেত্রত্বার| হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে, যদ্যপি উক্ত 
দোষ নাই। কারণ যেমন কুন্তস্তসম্বস্বী পটে কুনুস্তদ্রব্যের রূপের প্রতীতি 
হয়, এস্থলে এক বৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষীত্বার! কুম্ুস্তরক্তরূপ তথা তৎসন্বন্ধী 
পটের প্রকাশ হয়। আর ক্ষটিকে লৌহিত্য ভ্রম হইলে, এস্থলেও একবৃত্তিতে 
অভিব্যক্ত সাক্ষীদ্বারা সকলের প্রকাশ হয়। তদ্রপ শঙ্ঘ-পীতত্রম বিষয়েও 
নয়নদেশহইতে নিঃস্থত পীতপিত্ত শঙ্খদেশে প্রাপ্ত হওয়ায় তথা তাঁহার অনি- 
ব্চনীয় সম্বন্ধের শঙ্ঘে উৎপত্তি হওয়ায় পীতপিত্ত ও শঙ্খ একদেশস্থ হয় বলিয়া 
পীতপিত্তগোচর চাক্ষুষবৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষীত্বারা শঙ্খ ও শঙ্খে পীততার 
ংসর্গের প্রকাশ মানিলে কোন বাধা নাই। কেন না শঙ্খদেশে প্রাপ্ত যে. 
পীতপিত্ব তাহার অনির্বচনীয় সন্বন্ধের গ্রতীতি শঙ্ঘে উৎপন্ন হওয়ায় শঙ্খদেশস্থ 
পীতপিত্তের নেত্রজন্ প্রত্যক্ষ হয় আর শঙ্খে সংসর্গাধাস হয়। সুতরাং পর- 
ম্পরাতে শঙ্খপীতাধাসে নেত্রের উপযোগ হওয়ায় চাক্ষুষত্ব প্রতীতিও সম্ভব হয়। 
তথাপি ধর্মজ্ঞানবাদীর এই উক্তিও সম্ভব নহে, কারণ সত্যসত্যই শঙ্খদেশে 
পীতরূপবিশিষ্ট পিত্তের নির্গমন হইলে শঙ্খে পীততার প্রতীতি সকল দ্রষ্টার 
হওয়। উচিত । ৃ 
ধর্মিজ্ঞানবাদীকৃত উক্ত দোষের দ্বিতীয়বার 
সমাধান আর উপাধ্যায়কৃত 
দ্বিতীয়বার দোঁষকীর্তন । 

উক্ত আপত্তির পরিহারে যদি ধর্ষিজ্ঞানবাদী বলেন, যাহার নেত্রে পিত্তবদোষ 
আছে সে ব্যক্তি যদি দূষিতনেত্রে পিত্ত নিঃস্থত হইতে দেখে, তবে তাহারই 
শঙ্খলিপ্ত পিত্তপীতিমার প্রতীতি হয়, যাহার নেত্রে পিত্তদোষ নাই তাহার নেত্র 
হইতে নিংম্ৃত পিত্ত দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় শঙ্খে পিত্বপীততার প্রতীতি 
হয় নাঁ। যেমন ভূমিতে উর্ধগমন কর্তা পক্ষীর আদি উদগমন ক্রিয়া তথা 
মধ্যক্রিয়া দেখিলে পক্গীর অতি উর্ধদেশে প্রতীতি হইয়া থাকে, অধোদেশে 
উদগমন কর্তা পক্ষীর ক্রিয়া ন! দেখিলে পক্ষীর অতি উর্ধদেশগতির প্রতীতি 
হয় না। তেমনই যাহার নেত্রহইতে পীতপিত্ত নিঃস্থত হয় সেই নিঃস্যত পীতপিত্ত 
দেখিলেই তাহা শঙ্খদেশে পীতপিত্তের গ্তীতি হয়, অন্টের নহে। এই 
দৃষ্টান্তর ঘ:গ1 ধর্দিজ্ঞানবাদী অন্য পুরুষের পীতিমাপ্রতীতির আপত্তি সমাধান 
করিলে তাঁহা৪ সম্ভব নহে। কারণ যে ব্যক্তির উর্ধদেশগত পক্ষীর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 


ধর্ম্মিজ্ঞানবাদীকৃত উক্ত দোষের দ্বিতীয়বার সমাধান, ইত্যাদি । ৩৫৯ 


আছে সে ব্যক্তি অপরকে অঙ্গুলি নির্দেশ ব1 অন্য সঙ্কেতদ্বারা বোধিত করিলে, 
সেই অপর পুরুষেরও উর্দদেশগত পক্ষীর প্রতীতি হইয়! থাকে । কিন্ত শঙ্খলিপ্র 
পিত্তপীতিমার প্রতীতি কোন রীন্তিতে অন্য পুরুষবিষয়ে সম্ভব না হওয়ায় 
উক্ত দৃষ্টান্ত বিষম, অতএব শঙ্খদেশে পিত্বের নির্গমন সম্ভাবিত নহে। যদি 
ধর্মিজ্ঞানবাঁদী পুনঃ বলেন, যাহার দোষবৎ নেত্রহইতে নিঃশ্যত পীতপিত্তপীতিমার, 
দোষবৎ নেত্রঙ্গারা অপরোক্ষ হয়, তাহারই শঙ্খে পীতিমার অধ্যাস হয়, অন্তের 
নহে। শঙ্খদেশস্থ পিত্তপীতিমার নেত্রইন্দ্রিয়দারা অপরোক্ষ অনুভব হয় 
আর নেত্রান্ুভূত পীতিমার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ শঙ্খে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাক্ষী 
প্রকাশ করে। এইরূপে শঙ্খে পীতিমাসম্বন্ধের প্রতীতিতে পরম্পরারূপে নেত্রের 
উপযোগ হওয়ায় চাক্ষুষত্বব্যবহারও সম্ভব হয়। এই প্রকার ধর্মিজ্ঞানবাদীর 
সমাধানও অন্ভূঘমানারোপেই সম্ভব হয়, স্বর্য্যমানারোপে নহে। অন্যত্র 
অন্ুভূতের অন্যত্র প্রতীতিকে অন্ুভূয়মানারোপ বলে। যেমন নেত্রের পিত্ত- 
পীতিমার সম্বন্ধ শঙ্খে প্রতীত হইলে, ইহা! অনুভূয়মানারৌপ। যে সকল স্থলে 
সন্নিহিত পদার্থের ধর্ম অন্যে প্রতীত হয় সেই সকল স্থলে অনুভুয়মানারোপ হয়। 
প্রতাক্ষ অনুভবেব বিষয়ের আরোপ হইলে, তাহাকে অনুভূয়মানারোপ বলা যায়, 
সন্নিহিত উপাধিতেই প্রতাক্ষ অনুভবের বিষয়তা হয়। জলে শীতলতার অধ্যাস 
হইলে, ইহা ন্বর্যামানারোপ, স্থৃতির বিষয়কে স্বর্যামান বলে। জলাধার ভূমি 
নীল হইলে অথবা নীলমুত্তিকামিশ্রিত জল হইলে, এই সকল স্থলে জলে 
নীলতাধাদ অনুভূয়মানারোপ রূপ হয়। পর্ন্থ ধবল ভূমিস্থ নির্মল জলে তথ। 
আকাশে নীলতার ন্বর্যামানারোপ হয়, এ সকল স্থানে নীলরূপ সংসর্গা অধিষ্ঠান- 
গোচর চাক্ষুষবৃত্তির ধর্শিজ্ঞানবাদীর মতে অঙ্গীকার না হওয়ায় পরম্পরাতেও 
নেত্রের উপযোগ সম্ভব নহে । স্থৃতরাং তম্মতে উক্ত অধ্যাসে চাক্ষুষত্ব প্রতীতি 
সম্ভব নহে। উপাধ্যায়ের মতে অধ্যন্ত পদার্থের এন্দ্রয়ক বৃত্তি হওয়ায় উক্ত 
অধ্যাসেও চাক্ষুষত্ব প্রতীতি সম্ভব হয়। আর স্তনের মধুর ছুগ্ধে যে স্থলে বালকের 
তিক্তরসের ভ্রম হয়, সে স্থলে মধুর ছুগ্ধ অধিষ্ঠান হয়। দ্রব্যগ্রহণে রসনইন্দ্রিয়ের 
যোগ্যতার অভাবে মধুর ছুদ্ধের জ্ঞানে রসনইন্ড্রিয়ের উপযোগ সম্ভব নহে। 
কেননা ধন্মীজ্ঞানবাদে এন্দ্রিযকবৃত্তি হয় ন! বলিয়! মধুর ছুগ্ধে তিক্ততা ভ্রমের 
রাসনত্ব ব্যবহার উচিত হইবে ন!। উপাধ্যায়ের মতে তিক্ততাগোচর রাসন- 
বৃত্তি হওয়ায় তিক্ততা ভ্ৰমে রাসনত্বব্যবহার সম্ভব হুয়। 


৩৬৪ তত্ত্জ্ঞানামৃত । 


মধুর দুঞ্ধে তিক্তরসাম্বাদের রাসনগোচরতাবিষষে 
উপাধ্যায়ের মতের নিক্ষর্ষ। 


এস্থলে উপাধ্যায়ের মতের নিষ্কর্ষ এই :--সর্পরজতাদি অধ্যাসে নেত্রের 
সম্বন্ধে অধিষ্ঠানগোচর চাক্ষুষবৃত্তি হয়, সেই বৃত্তির সমকাঁলোৎপন্ন সর্পরজতাদিও 
তাহারই বিষয় হয়। মধুর ছুগ্ধে তিক্তরদাধ্যান হইলে হুগ্ধাকার রাদনবৃত্তি 
সম্ভব নহে, কিন্তু শরীরব্যাপী ত্বক্‌ হওয়ায় সেই ত্বাচবৃত্তি মধুর ছুপ্ধাকার হয়, 
তদ্দারা মধুর ছুগ্ধের প্রকাশ হয়। যে কালে মধুর দুগ্ধ সহিত সংযোগ হয়, 
সেই কালে দোষদুষিত রসনার দুগ্ধের সহিত সংযোগ হয়। রসন সংযোগে 
ছুগ্ধাবচ্ছিন্নচেতনস্থ অবিদ্যাতে ক্ষোভ হইয়া অবিদ্যার তিক্তরসাকার পরিণাম 
তথা তিক্তরসগোচর রাসনবৃত্তি এক সময়েই হয়। এই রীতিতে মধুর ছুদ্ধের 
তিক্তরসাধ্যাস হইলে মধুর দ্রব্যে ত্বাচবৃত্তিঅবিচ্ছিন্ন-চেতনদ্বার৷ তিক্তরসের 
প্রকাশ হয়। ত্বাচবুত্তি তথা রাসনবৃত্তি হুপ্ধদেশে গমন করে, সুতরাং এক- 
দেশস্থ হওয়ায় উভয় বৃত্তি-উপহিত চেতনের ভেদ থাকে না অর্থাৎ অভেদ হয়। 
এইন্নপে অধিষ্ঠান অধ্যন্তের এক জ্ঞানের বিষয়তাও সম্ভব হয়। তিক্তরসগোচর 
রাসননুত্তি যদি না মানা যায় কিন্তু ত্বাচবুত্তিতে অভিব্যক্ত চেতনদ্বারাই 
তিক্তরসের প্রকাশ মানা যায়, তাহা হইলে তিক্তরসের জ্ঞানে রাসনত্ব প্রতীতি 
সম্ভব হইবে না। ধর্মিজ্ঞানবাদীর মতে সর্পরজতাদি অধ্যাসে অধ্যাস-কারণ অধি- 
ষ্টানের জ্ঞানে নেত্রের উপযোগ হওয়ায় পরম্পরাতে অধান্তজ্ঞানের ও নেত্রজনাতা 
হয় আর তিক্তরসের অধ্যাসে তাহার অধিষ্ঠান যে মধুর ছুগ্চ, তাহ! দ্রব্যরূপ 
হওয়ায় তাহার জ্ঞানে রসনেন্দ্রিয়ের উপযোগের অভাবে পরম্পরাতেও তিক্তরস- 
জ্ঞানের রাঁসনজন্যতা সম্ভব নহে। সুতরাং তিক্তরসাধ্যাসে রাসনপ্রতীতির 
নির্বাহ জন্য ধন্দিজ্ঞানবাদেও রাননবৃত্তি অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। এইরূপ তন্মতে 
সর্পরজতাদি অধ্যাসেও অধ্যস্তগোচর “এন্দ্রিয়কবৃত্তি হওয়ায় তাহাহইতে ভিন্ন 
অধ্যস্তগোচর অবিগ্ভার পরিণাম অনির্বচনীয় বৃত্তির কল্পনা নিক্ষল। উপধ্যায়ের 
মতে অবি্যার পরিণাম কেবল বিষয়াকারই হয়, সেই অনির্বচনীয় বিষয়ের জ্ঞান- 
রূপ বুত্তি অন্তঃকরণের হয়, দুষ্ট ইন্দ্রিয়নংযোগে এই বৃত্তি হওয়ায় ভ্রমরূপ, 
আর আঁধষ্ঠান সহিত দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের মন্বন্ধই অবিদ্ভাতে ক্ষোভদ্বারা অধ্যাসের হেতু, 
অধিষ্ঠানের সামীন্যজ্ঞান অধ্যাসের হেতু নহে। 


me “খ wh 


প্রাচীন আচাধ্যগণের উক্তি ৩৬১ 


প্রাচীন আচার্য্যগণের উক্তি তথা যুক্তিসহিত উপাধ্যায়- 
মতের বিরুদ্ধতা এবং ধন্মিজ্ঞানবাদীর মতে উক্ত 
দোষের সমাধান । 


উপরে কবিতাঞ্ষি কচক্রবন্তী নৃসিংহ ভট্টাচার্যের মত যাহা বর্ণিত হইল, 
তাহাসকল প্রাচীন আচাধ্যের মতহইতে বিরুদ্ধ। তথাহি-_ পুর্ব্বান্ুভবজন্য 
'স্কাবদ্বারা অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞানদোষ অধাসের হেতু, ইহা প্রাচীন 
মত। উপাধ্যায়মতে অধিষ্ঠানমহিত হইন্দ্ৰিয়সংযোগই অধ্যাসের হেতু, 
মধ্ঠানের পামানা জ্ঞান নহে, সুতরাং প্রাচীনমতের বিরুদ্ধ। অর্থাধ্যাস 
জ্ঞানাধাস ভেদে অধ্যান্‌ দ্বিবিধ সকল অদ্বৈত মতে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
উপাধ্যায়মতে জ্ঞানাধ্যাস অপ্রসিন্ধ, কারণ, অনির্ধচনীয় সর্পরজতাদি গোচর 
অবিদ্যার পরিণামকে জ্ঞানাধ্যাস বলে, উপাধ্যায় ভ্রমবৃত্তি এন্দ্রিয়ক মানিয়। 
তাহা লোপ করেন, ইহাও প্রাচীন মত বিরুদ্ধ। বক্ষ্যমাণ রীতিতে উপাধ্যায়ের 
মত যুক্তির বিরুদ্ধ যথা, অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই সকল অধ্যাসের কারণ বলিয়া 
স্বীকৃত হইলে অহঙ্কারাদি অধ্যাসের অন্ুপপন্তি হইবে, কারণ অহঙ্কারাদি 
খাবহারিক হওয়ায় অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠান ব্রহ্ম অথবা সাক্ষীচেতন 
নীরূপ, তাহারদিগের সহিত জ্ঞানহেতু হন্দ্রিয়সম্বন্ধ সম্ভব নহে। যদি প্রাতিভাসিক 
অধ্যাসেই ইন্দ্রিরসন্বপ্ধের কারণতা অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে যে মতে অহ- 
স্কারাদি অধ্যাস প্রাতিভাসিক, সে মতে ইন্দ্রি়সন্বদ্ধের অভাবে অহঙ্কারাদি 
অধ্যাসের্ অন্থপপত্তি হইবে । এইরূপ উপাধ্যায়মতে স্বপ্রাধ্যাসেরও অন্ুপপত্তি 
হয়, কারণ, সকল মতে স্বপ্রাধ্যাস প্রাতিভাসিক, তাহার অধিষ্ঠান সাক্ষীচেতন, 
হওয়ায়, তাহার সহিত ইন্ত্রয়সন্বন্বের অসম্ভবে প্রাতিভাসিক অধ্যাসেও অধিষ্ঠান 
সহিত ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধের কারণতা সম্ভব নহে । এই রীতিতে উপাধ্যায়ের মত সমীচীন 
নহে, আর ধর্দিজ্ঞানবাদে উপাধ্যায় যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা, অধিষ্ঠান 
জ্ঞানে ইন্ড্রিযসন্বন্ধের উপযোগ মানিলে, শঙ্খ পীতিমাধ্যাসস্থলে রূপ বিন! কেবল 
শঙ্খের চাক্ষুষ স্বীকার করিলে নীব্ধপ বায়ুরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। 
এদিকে গুরুরূপবিশিষ্ট শঙ্খের চাক্ষুষ বলিলে, পীতর্ুপ জ্ঞানের বিরোধী শুক্ু- 
রূপ জ্ঞানের সপ্তাবে পীতরূপের অধ্যাস সম্ভব হইবে না। এ সকল কথা উপা* 
ধ্যায়ের অবিবেকমুলক, কারণ, রূপবিশিষ্ট দ্রব্যেরই চাক্ষুষ জ্ঞান হয়, ইহ! নিয়ম । 
কচি দোষবলে রূপভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল আশ্রয়ের চাক্ষুষ হয় আর 
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৩৬২ তত্বজ্ঞানান্ৃত। 

নির্দোষনয়নে রূপবিশিষ্টের চাক্ষুষ হয়, পরস্ত নীরূপের চাক্ষুষ হয় না, সুতরাং 
নীরূপ বায়ুর চাক্ষুষজ্জানের আপত্তি নাই। আর যে স্থলে রূপবিশিষ্ট শঙ্ঘের 
রূপাংশ ত্যাগ করিয়া ছুষ্টনেত্রের চাক্ষুষ হয়, অথবা শুরুরূপবিশিষ্ট শঙ্খের চাক্ষুষ 
হয়, সে স্থলে যদ্যপি পীতরূপজ্ঞানের বিরোধী শুরুরূপ হয়, তথাপি শুক্লরূপে 
শুরুত্বঙ্ঞানের প্রতিবন্ধক নয়নে দোষ হওয়ায় পীতরূপ অধ্যাসও সম্ভব হয়। 
কারণ শুক্লপ্ববিশিষ্ট শুরুরূপের জ্ঞানই পীতরূপের জ্ঞানের বিরোধী, কেবল 
শুরুব্ধপ ব্যক্তির জ্ঞান রূপান্তর জ্ঞানের বিরোধী নহে, এই অর্থ প্রতিবধ্যপ্রতি- 
বন্ধকভাবনির্ণায় কগ্রন্থে প্রসিদ্ধ । কথিতরীতিতে শঙ্খে পীততা অধ্যাসের হেতু 
শঙ্খরূপ অধিষ্ঠানের ইদমাকার চাক্ষুষন্তান সম্ভব হয়, তাহা কেবল শঙ্খগোচর 
হয়, অথব! দোষবলে শুর্ুত্ব ত্যাগ করিয়া শুরুরূপবিশিষ্ট শঙ্খগোচর হয়, আর 
পরম্পরাতে পীততাজ্ঞানে নেত্রের উপযোগ হওয়ায় পীততা অধ্যাসে চাক্ষুষত্ব 
গ্রতীতির নির্ববাহও ধর্ষিজ্ঞানবাদে সম্ভব হয়। আর মধুরছুগ্ধে তিক্তরসাধ্যাস হইলে 
ধর্শিজ্ঞানবাদে রাসনবৃত্তির আবশ্যকতা হয়, এই বলিয়া উপাধ্যায় যে আক্ষেপ 
করিয়াছেন অর্থাৎ উপাধ্যায় যে বলিয়াছেন, ধর্মিজ্ঞনবাদে তিক্তরসের অধিষ্ঠান 
যে মধুর দুগ্ধ তাহার সামান্য জ্ঞানরূপ রাসনবৃত্তি.সম্ভব নহে, কিন্তু ত্বাচবৃত্তিই 
অধিষ্ঠানগোঁচর হওয়ার সম্ভব হয়, সুতরাং উক্ত ত্বাচবৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষী- 
দ্বার! তিক্তরসের প্রকাশ স্বীকার করিলে তিক্তরসের প্রতীতিতে রাসনত্ব ব্যবহার 
সম্ভব হইবে না। অতএব তিক্তরসের প্রতীতিতে রাদনত্বব্যবহার জন্ত যেরূপ 
ধর্মিজ্ঞানবাদীকেও তিক্তরসের ভ্রমরূপ প্রতীতি রাসনজন্য মানিতে হয়, 
সেইরূপ রজতাদি ভ্রমজ্ঞানও ইন্দ্রিয়জন্য মানা উচিত! ইত্যাদিপ্রকার 
উপাধ্যায়ের ষে আপত্তি তাহা মধুর দুঞ্ধকে অধিষ্ঠান মানিলে সঙ্গত হয়, কিন্ত 
মধুররসবিশিষ্ট ছুগ্ধরূপদ্রব্য অধিষ্ঠান নহে, তিক্তরসাধ্যাসের অধিষ্ঠান ছুদ্ধের 
মধুররস, তাহার জ্ঞানে রসনের উপযোগ হওয়ায় তিক্তরসের প্রতীতিতে 
রাসনত্বের প্রতীতি তথ! ব্যবহার সম্ভব হয়। যদ্যপি মধুর রসের জ্ঞান হইলে 
তাহার বিরোধী তিক্তরসের অধান সম্ভব নহে, ভথাপি মধুরত্বধর্ম্মবিশিষ্ট মধুর 
রসের জ্ঞানই তিকরসজ্ঞানের বিরোধী, মধুরত্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল মধুররস- 
ব্যঞ্জির সামান্তজ্ঞান তিক্তরসঅধ্যাদের বিরোধী নহে। যেমন শুক্কিত্বরূপে 
গুক্তির জান রজতাধাসের বিরোধী হইলেও শুক্তির সামান্তজ্ঞান রজতা- 
ধাসের বিরোধী নহে। বরং তৎবিপরীত যেরূপ গুক্তির সামান্যজ্ঞান - 
রজতাধ্যাসের হেতু, তন্দ্রস মধুররসের সামান্যজ্ঞানও তিক্তরসঅধ্যাসের 


মুখ্য সিদ্ধান্তের কখন। ৩৬৩ 


হেতু। এই রীতিতে . ধর্শমিজ্ঞানবাদেও তিক্তরসের অধিষ্ঠান যে মধুররম 
তাহার সামান্যরাসনজ্ঞানঘারা তিক্তরসঅধ্যাস হওয়ায় পরম্পরাতে রসন- 
ইন্ত্রিয়ের তিক্তরসাধ্যাসে উপযোগ হয়, সুতরাং তিক্তরসের গ্রতীতিতে রাসনত্ব 
ব্যবহারও সম্ভব হয়। 


কোন গ্রস্থকারের মতে তিক্তরসাধ্যাসে মধুর হুগ্ধের 
অধিষ্ঠানত। মাঁনিলেও রসনের অনপেক্ষা । 


কোন গ্রন্থকার বলেন-_মধুর ছুপ্ধকে তিক্ত রসের অধিষ্ঠান অঙ্গীকার 
করিলেও তিক্তরসাধ্যাসে রসনের অপেক্ষা নাই। কিন্তু হুপ্ধগোচর ত্বাচবৃত্তি হও- 
যার, তন্ার। যত্যপি তিক্তরসের প্রকাশ সম্ভব নহে, তথাপি ত্বাচবৃত্তিতে অভিব্যক্ত 
সাক্ষী নিরাবৃত হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে তিক্তরসের প্রকাশ হয়। আর তৎকারণে 
তিক্তরসের প্রতীতিতে রসনের ব্যাপার ভান হয় না, সুতরাং তিক্তরসাধ্যাসে রাসনত্ব 
ব্যবহার অপ্রামাণিক। এপক্ষেও তিক্তরদাধ্যাস কেবল অর্থাধ্যাস, তিক্তরসাকার 
অবিস্তার বৃত্তি নিষ্ফল বলিয়! স্বীকৃত নহে। এই রীতিতে কোন গ্রন্থকার মধুর 
গ্রপ্ধকে তিক্তরসাধাসের অধিষ্ঠান মানিয়া মধুরহদ্ধগোচর ত্বাচবৃত্তিতে অভিবাক্ত 
সাক্ষী দ্বার! তিক্তরনের প্রকাশ অঙ্গীকার করেন আর তিক্তরস রাদনবৃত্তির অভাব 
বলেন। কিন্তু এই মতও অসঙ্গত, কারণ, স্বাকারবৃত্তিতে অভিব্যক্ত চেতনঘ্বারাই 
বিষয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহ! নিয়ম । অন্তাকার বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চেতন- 
দ্বার! স্বসন্বন্ধী বিষয়ের প্লকাশ মানিলে, রূপবৎ ঘটাকার বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চেতন- 
দ্বারা ঘটগত পরিমাণ সংখ্যাদিরও প্রতীতি হওয়! উচিত । “রূপবান্‌ ঘট, এইরূপ 
জ্ঞান হইলেও ঘটের স্থূলতাদির প্রকাশ হয় না, স্থতরাং মধুরছপ্জাকার ত্বাচ- 
বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চেতনহইতে তিক্ঞরসের প্রকাশ সম্ভব নহে। পরস্ত দোষের 
অদ্ভূত মহিমা অঙ্গীকৃত হওয়ায় দোষদুষ্ট ইন্দ্িয়জন্ত বৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষীদ্বারা 
কচিৎ বৃত্তির অগোচর চেতন সম্বন্ধবীরও প্রকাশ মানিলে যথা কথঞ্চিৎ উক্ত উক্তিও 
সম্ভব হয়। রূপবৎ ঘটাকার বৃত্তি দোষজন্য নহে, সুতরাং এই বৃত্তির অগোচর 
পরিমাণাদির উক্ত বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চেতনদ্বার! প্রকাশ হয় না। 


মুখ্য সিদ্ধান্তের কথন ! 


এবিষয়ে অধৈতবাদের মুখ্যমিদ্ধান্ত এই-_যেরপ স্বপ্নাবস্থাতে সমস্ত পদার্থ 
সাক্ষীভাস্য, তাহাসকলেতে চাক্ষুষত্ব রাসনত্বাদি প্রতীতি ভ্রমরূপ, তজ্রপ সর্প- 


- ৩৬৪ তত্বজ্ঞানামৃত। 


রজতাদি অনির্বচনীয় পদার্থও সাক্ষীভাস্য, তাহাসকলেতে চাক্ষুষত্বাদি প্রতীতি 
ভ্রমূপ। কেবল সর্পরজতাদিই সাক্ষীভাসা নহে, যাবৎ অনাত্মপদার্থ 
সাক্ষীভাসা, '্বপ্নের ন্যায় ঘটাদিপ্রমেয় তথা নেত্রাদি প্রমাণজন্য নেত্রাদির ঘটাদি 
সহিত সম্বন্ধ এককালে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রমাণপ্রমেয় 
ভাব সম্ভব নহে, আর প্রতীত হওয়ায় অনির্বচনীয়, ইহ! সিদ্ধান্ত । ব্যবহারিক 
প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধির উপযোগী সাক্ষীভাপ্যতার সাধক মিথ্যা সর্পরজতাদি 
দৃষ্টান্ত, ইহাসকলকে প্রীন্দ্রির়ক বলিলে [সন্ধাস্তের সাধক দৃষ্টান্ত প্রতিকূল 
হয় । সুতরাং উপাধ্যায়ের মত সিদ্ধান্তের বিরোধী এবং উপরিউক্ত প্রকারে 
যুক্তিরও বিরুদ্ধ। 


ধন্মিজ্ঞানবাদে উপাধ্যায়োক্ত আকাশে নীলতাধ্যাস- 
দোষের পরিহার । 


অধাস্ত পদার্থকে এন্দ্রিয়ক না মানিলে আকাশে নীলতাদোষের অক্গুপপত্তি 
হয়, ধৰ্ম্মিজ্ঞানবাদে এই দোষ অবশ্য নিরাকরণীয়। কারণ আকাশ নীরূপ 
হওয়ায় তন্মতে আকাশসহিত নেত্রের সামানা জ্ঞান সম্ভব নহে, সামান্তজ্ঞান 
সম্ভব হইলে, অধ্যাসও সম্ভব হইত। উপাধ্যায় মতে আকাশসহিত নেত্ৰের 
ংযোগ হওয়ায় আকাশাবচ্ছিন্চেতনস্থ অবিদ্যাতে ক্ষোভদ্বার। নীলরূপের 
তথা নীলরূপ বিশিষ্ট আকাশগোচর নেত্রসংযোগজন্ত অন্তঃকরণের চাক্ষুষবৃত্তি 
এককালে উৎপন্ন হয় বলিয়। -শকাশে নীল্বূপাধ্যাস সম্ভব ইয়। ধর্শিজ্ঞান- 
বাদেও উক্ত অধ্যাসের অন্ুপপত্তি নাই, কারণ আকাশ নীণরূপ হইলেও আলোক- 
দ্রব্য রূপবৎ । সুতরাং আলোক সহিত দুষ্টনেত্রের সংযোগ হইলে আলোকগোচর 
আলোকব্যাপি আকাশাকার প্রমারূপ সামান্তজ্ঞান হয়, তদনস্তর আকাশাবচ্ছিন্ন- 
চেতনস্থ অবিষ্ভাতে ক্ষোভদ্বার! নীলরূপাকার অবিদ্ভার পরিণাম হয়। এইরূপ 
ইদমকারবৃত্তঅবচ্ছিন্টচেতনস্থ আবস্তার নীলরূপগোচর জ্ঞানাকার পরিণাম 
হয়। আকাশগোচর প্রমাবৃন্তি তথা নীলরূপগোচর অবিদ্যাবৃত্বি একদেশে হওয়ায় 
উভয় বুত্তিউপহিঙসাক্ষীও এক হয়, সুতরাং অধিষ্ঠান অধ্যস্তের এক সাক্ষীদ্বারা 
প্রকাশও সম্ভব হয়। যগ্তপি বিশেষরূপে অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে অধ্যাস 
সম্ভব নহে আর আকাশাকার প্রমাবৃত্তির অনস্তর অধ্যাস বলায় আকাশত্বরূপে' 
আকাশের জ্ঞান অধ্যাসের হেতু বলিয়া সিদ্ধ হয়, এই রীতিতে বিশেষরপের 
ক্ঞান অধ্যাসের হেতু বলিয়! প্রতীত হয়, তথাপি আকাশত্বরূপে আকাশের 


সর্পাদিভ্রম স্থলে চারিমত ও চতুর্থ মতে দোষ । ৩৬৫ 


জানও সামন্ত জ্ঞান, বিশেষ জান নহে। পনীরূগমাকাশং” এইরূপে নীরগ ত্ব- 
বিশিষ্ট আকাশের জ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান। কারণ অধ্যাসকালে অপ্রতীত অংশকে 
বিশেষ অংশ বলে আর তাহাকেই অধিষ্ঠান বলে। “আকাঁশং নীলম্‌” এইরূপে 
ভ্রান্তিকালে আকাশত্বরূপে আকাশের প্রতীতি হয় আর “নীরূপং আকাশং” 
এরূপ নীরূপত্বধর্ম্মে আকাশের প্রতীতি ভ্রাস্তিকালে হয় না। ম্তরাং 
আকাশত্বরূপে আকাশের জ্ঞানও সামান্ত জ্ঞান হওয়ায় তাহার অনস্তর নীলরূপের 
অধ্যাস সম্ভব হয়। 


সর্পাদিভ্রম স্থলে চারিমত ও চতুর্থ মতে দোষ । 


উক্ত প্রকারে সর্পরজতাদি ভ্রম বিষয়ে তিন মত প্রদর্শিত হইল। তন্মধ্যে 
একটী উপাধ্যায়েয় মত, এই মতে দুষ্ট ইন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে অন্তঃকরণের পরিণাম- 
রূপ একই জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান অধিষ্ঠানের সামান্য অংশকে তথা অধ্যস্তকে 
বিষয় করতঃ ভ্রমরূপ, তাহাহইতে পৃথক্‌ অধিষ্ঠানের সামান্যঅংশমাত্র গোচর 
প্রমাজ্ঞান তন্মতে স্বীকার্ধ্য নহে । ধর্শিজ্ঞানবাদে ছুই মত বলা হইয়াছে, অর্থাৎ 
এক মতে, ইদমাকারসামান্যজ্ঞান প্রমারূপের অনন্তর “অয়ং সর্গঃ, ইদং রজতং», 
এই রীতিতে যে ভ্রমজ্ঞান হয় তাহ! অবিস্তার পরিণামরূপ হয় আর অধিষ্ঠানের 
সামান্য: অংশ বিষয় করতঃ অধ্যস্তকেও বিষয় করে বলিয়া ইদমাকার তথা 
অধ্যস্তাকার হয়। ধর্মিজ্ঞানবাদের দ্বিতীয়মতে অধ্যাসহেতু ইদমাকার সামান/জ্ঞান 
প্রমারূপ হয় তাহার উত্তরক্ষণে সর্পরজতাদিগোচর অব্দ্যার যে পরিণাম জ্ঞান হয় 
তাহ! ভ্রমরূপ, স্থুতরাং অধিষ্ঠানগোচর নহে, কেবল অধ্যস্তগোচর হয়। সেই 
ভ্রমজ্জানে ইদংপদার্থবিষয্নকত্ব নহে কিন্তু তাহার অধিষ্ঠানজ্ঞনে যে ইদম্পদার্থ- 
বিষয়কত্ব হয় তাহার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ ভ্রমজ্ঞানে উৎপন্ন হয়। এই রীতিতে 
কেবল অধ্যস্ত পদার্থগোচর ভ্রমজ্ঞান হয় আর এই মতই সমী'চীন। 

ধর্মিজ্ঞানবাদে কোন গ্রন্থকার তৃতীয়পক্ষ অঙ্গীকার করেন, এই পক্ষে 
অধ্যাসহেতু অধিষ্ঠানের যে সামান্যজ্ঞান তীহাহইতে ভিন্ন সর্পরজতা্দ গোচর 
অবিদ্যার জ্ঞানরূপবৃত্তি নিক্ষল। কারণ অধিষ্ঠানগোচর অস্তঃকরণের যে ইদমাকার 
বৃত্তি যাহাকে অধ্যাসের হেতু বলা যায়, মেই বৃত্তিতে অভিব্যক্তচেতনন্বারাই সর্প- 
রজতাদির প্রকাশ হয়। নম্ুতরাং সর্পরজ্জতাদি জ্ঞেয়ক্ূপ যস্তপি অবিদ্যার 
পরিণাম হয়, তথাপি জ্ঞানরূপ পরিণাম অবিদ্যার হন্ন না। এ মতেও উপাধ্যায়ের 
মতের স্যার গুক্তি রজতাদিতে কেবল অর্থাধ্যাস হয়, জ্ঞানাধ্যাসের অঙ্গীকার 


৩৬৬ তত্বজ্ঞানামূত । 


নাই। ইহাও উপাধ্যায়ের মতের ন্যায় সকল আচাধ্যবচনহইতে তথা যুক্ধিহইতে 
বিরুদ্ধ। কারণ, এই মতেও ভ্রমজ্ঞানের লোপ হয়, যেহেতু ইদমাকার যে 
জ্ঞান তাহা অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়ের সংযোগে অন্তঃকরণের বৃত্তিরপ হওয়ায়, তথা 
অধিষ্ঠান-গোচর হওয়ায়, প্রমা, তাহাহইতে ভিন্ন জ্ঞানের অঙ্গীকারে ভ্রম 
জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে । যদি বল অধিষ্ঠানগোচর ইদমাকা রজ্ঞানই সর্পরজতাদি 
বিষয় করে, স্থতরাং বাধিতপদার্থগোচর হওয়ায় তাহাকে ভ্রম বলা যায়। এরূপ 
বলিলে সেই জ্ঞানের অবাধিতঅধিষ্ঠানগোঁচরত৷ হওয়ায় তাহাকে প্রমাত্বও বলা 
উচিত, এইরূপে এক জ্ঞানে ভ্রমত্বগ্রমাত্বের সঙ্কর হইবে। ধদ্দি বল, সত্যরজত- 
গোচর ও শুক্তিরজতগোঁচর এক জ্ঞানে ভ্রমত্বপ্রমাত্বের সঙ্কর প্রসিদ্ধ, স্থৃতরাং 
অবচ্ছেদকভেদে যেরূপ এক পদার্থে সংযোগ তথা সংযোগের অভাব এই ছুই 
বিরোধী পদার্থ থাকে, তদ্রপ একজ্ঞানেও অবচ্ছেদক ভেদে ভ্রমত্ব প্রমাত্ব বিরোধী 
ধৰ্ম্ম সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তে যেরূপ বৃক্ষবুত্তি সংযোগাভাবের অবচ্ছেদকমূলদেশ হয় 
তথা সংযোগের অবচ্ছেদক শাখাদেশ হয়, তদ্রপ জ্ঞানেও বাধিতবিষয়ক তব 
ভ্রমত্ের অবচ্ছেদকধর্ম্ম আর অবাধিতবিষয়কত্ব প্রমাত্বের অবচ্ছেদক ধর্ম্ম । 
সুতরাং একই জ্ঞানে বাধিতবিষক্নকত্বাবচ্ছিন্ন ভ্রমত্ব তথা অবাধিত বিষয়কত্বা- 
বচ্ছিন্ন প্রমাত্ব হওয়ায় ভ্রমত্ব প্রমাত্বের সঙ্করদোষ নাই। তথাপি ভ্রমত্ব প্রমাত্বের 
ন্যায় বাধিতবিষয়কত্ব ও অবাঁধিতবিষয়কত্ব, ইহারাও পরস্পর ভাবাভাবরূপ হওয়ায় 
বিরোধী, তাহাদের অবচ্ছেদক ভেদ্বিনা এক জ্ঞানে সমাবেশ প্রস্তব নহে! 
তাহাদের অন্ত অবচ্ছেদক উপলব্ধি হয় না, কোন অন্তের কল্পনা করিলে, পরস্পর 
বিরোধীই কোন অবচ্ছেদক মানিতে হইবে এবং তাহাদের আবার অন্ত 
অবচ্ছেদক মানিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা হইবে, এই রীতিতে এক জ্ঞানে 
ভ্রমত্ব প্রমাত্বের সঙ্কর সম্ভব নহে। সতারজতগোচর শুক্তিরজতগোচর এক 
জ্ঞানে ভ্রমত্ব প্রমাত্বের সঙ্করও সিদ্ধান্তের অবিবেকে কথিত হইয়াছে । কারণ, 
সত্যরজতগোচর অন্তঃকরণের বৃত্তি তথা শুক্তিরজতগোচর অবিস্তার বৃত্তি, 
এইরূপে সত্যরজতগোচর তথ! শুক্তিরজতগোচর ছুই জ্ঞান হয়। উভয়জ্ঞান 
সমানকালে উৎপন্ন হয় ও সজাতীর গোচর হয় বলিয়া তাহাদের পরম্পরের ভেদ 
প্রতীত হয় না, তাহাতে একত্ব ভ্রম হয়। কথিত কারণে ভ্রমত্ব প্রমাত্বের 
সঙ্কর অদৃষ্ট গোঁচর হওয়ার ইদমাকার 'প্রমাবৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষীার৷ অধ্যস্তের 
প্রকাশ সম্ভব নতে। অপিচ, অধিষ্ঠানগোচর বৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষীদ্বার! 
অধান্তের প্রকাণ স্বীকার করিয়া অধ্স্ত গোচর অবিস্তার বৃত্তি না মানিলে 


সর্পাদিভ্রম স্থলে চারিমত ও চতুর্থ মতে দোঁষ। ৩৬৭ 


অধ্যস্ত পদার্থের স্থৃতি সম্ভব হইবে না। কারণ, অনুভবের নাশে সংস্কার উৎপন্ন 
হয়, অন্যগোচর অনুভবদারা অন্ভগোচর সংস্কার-স্মৃতি হইলে পটগোচর অনুভব- 
হইতে ঘটগোচর সংস্কার-স্থতি হওয়া! উচিত। সুতরাং সমান গোচর অনুভব- 
হইতে সংস্কারদ্বার! স্বতিউৎপত্তির নিয়ম থাকায় অধিষ্ঠান গোচরবৃত্তিবূপ অনুভব- 
হইতে অধ্যস্তগোচর সংস্কারদ্বার। স্মৃতির উৎপত্তি সম্ভব নহে । অপিচ, অধ্যস্ত- 
গোচর সাক্ষীরূপ অন্ভবহইতে সংস্কারদ্বারা স্থৃতির উৎপত্তি বলা সৰ্ব্বথা অসঙ্গত। 
কারণ, অনুভবের নাশে সংস্কারের উৎপত্তি হয়, সাক্ষী নিত্য, তীহার সংস্কার. 
জনকতা সম্ভব নহে। যদি বল, যে বৃত্তিহইতে চেতনের অভিব্যক্তিদ্বারা৷ যে 
পদার্থের প্রকাশ হয় সেই বৃত্তিহইতে সেই পদার্থগোচর সংস্কারদ্বার! স্থৃতি হয়। 
পটগোচর বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চেতনছার! ঘটের প্রকাশ হয় না, সুতরাং পটগোচর 
অন্থভবহইতে ঘটগোচর সংস্কারদ্বার! ন্বৃতির আপত্তি নাই। এই ব্বীতিতে অধিষ্ঠান 
গোর অন্তঃকরণের ইদমাকার বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চেতনদ্বারা অধ্যাসের প্রকাশ 
হয়। সুতরাং অধিষ্ঠঠনগোচর ইদমাকার প্রমাহইতে অধ্যস্তগোচর সংস্কারদারা 
স্বৃতি সম্ভব হওয়ায় অধ্যস্তগোচর অবিপ্বাবৃত্তির অঙ্গীকার নিক্ষপ। একথাও 
অদঙ্গত, কারণ অধিষ্ঠানগোচর ইদমাকার জ্ঞানদ্বারী অধ্যন্তের প্রকাশ বলিলে 
জিজ্ঞস্য হইবে, ইদমাকার জ্ঞান অধ্যস্তাকারও হয় অথবা নহে। 
অধ্যন্তাকার হয় বল! সম্ভব নহে, কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আকার সমর্পণের 
হেতু বিষয় হইয়া থাকে, ইদমাকার জ্ঞানের উত্তর ক্ষণে অধ্যন্ত পদার্থের 
. উৎপত্তি হওয়ায় ভাবিবিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে স্বাকারের সমর্পণ সম্ভব নহে। 
অতএব ইদমাকার জ্ঞান অধ্যস্তাকার হয় না, এই দ্বিতীয় পক্ষ বলাই 
সম্ভব হয়। কারণ অন্তাকার বৃত্তিতে অভিবাক্ত সাক্ষীন্থারা অন্তের প্রকাশ 
হয় না, ইহ! পূর্বে বল! হইয়াছে। ইদমাকার বৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষী- 
সম্বন্ধে আকারসমর্পণঅকর্তারও প্রকাশ অঙ্গীকার করিলে, ইদমাকার 
বৃত্তিতে অভিবাক্ত সাক্ষীসন্বন্ধী যে অধিষ্ঠানের বিশেষ অংশ তাহারও প্র কাশ 
হওয়া উচিত। সুতরাং ইদমাকার সামান্যজ্ঞানহইতে ভিন্ন অবিদ্যার পরি- 
ণামরূপ অধান্তাকার বৃত্তিরূপ জ্ঞান অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। এবিষয়ে ছুই পক্ষ 
বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে যেমতে অধিষ্ঠটানগোচর তথা 'অধ্যস্তগোচর অনির্বচনী় 
জ্ঞান হয় তাহা প্রথম পক্ষ, ইহা সমীচীন নহে, কেনন। আনর্বচনীয় 
মিথ্যা জ্ঞানকে উভয়গোচর মনিলে প্রমাত্বভ্রমত্বে সঙ্করদোষ হইবে । সুতরাং 
ইদমাকার সামান্জ্ঞানের উত্তরক্ষণে কেবল অধ্যন্তগোচর বিদ্যার 


৩৬৮ তর্বজ্ঞানামৃত। 


বৃত্তি অবশ্য স্বীকর্তবা। কারণ যেরূপ সর্পরজতাদি মিথ তজ্জপ তাহাদের 
জ্ঞানও মিথ্যা, এই কারণেই সর্প রজতাদির বাধের ন্যায় তাহাদের জ্ঞানেরও বাধ 
হইয়৷ থাকে । এদিকে ইদমাকার গ্রমাবৃত্তিতে অভিব্যক্ত সাক্ষীদ্বারাই অধ্যস্তের 
প্রকাশ অঙ্গীকৃত হুইলে, সাক্ষী সদা অবাধ্য হওয়ায় আর ইদমাকার বৃত্তি 
অবিগ্ার পরিণাম হওয়ার ঘটাদি জ্ঞানের ন্যায় ব্যবহারকালে অবাধ্য বলিয়া 
ব্ৰহ্মজ্ঞান বিনা অধান্তের জ্ঞানের বাধ হওয়া উচিত হুইবে না। 


অনির্ববচনীয় খ্যাতিতে উক্ত চারিপক্ষের সঞ্গ্ষেপে অনুবাদ 
- ও অনির্ববচনীয় খ্যাতিবাদের উপসংহার । 


কথিত প্রকারে সর্পরজতাদি ভ্রম হইলে, সিদ্ধান্তে অনির্বচনীয়খ্যাতি 
স্বীকৃত হয়, তাহাতে চারিপক্ষ আছে। একটী কবিভার্কিক নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মত, এই মতে অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়ের সন্বন্ধই অধ্যাসের হেতু, 
অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান হেতু নহে। অন্ত আচার্যযগণের মতে অধ্যাসের সামান্ত- 
জ্ঞানই অধ্যামের হেতু, সামান্যজ্ঞানের নামান্তর ধর্মিজ্ঞান । উপাধ্যায়ের মতহইতে 
ভিন্ন তিন মতে সামান্য জ্ঞানের কারণতা অধ্য:সে স্বীকৃত হয়, সুতরাং এই তিনই 
মত ধর্দিজ্ঞানবাদী নামে উদ্ত। তন্মধ্যেও অধ্যস্ত পদার্থাকার অবিদার 
বৃত্তিন্ধপ ভ্রমজ্ঞান যেমতে অন্গীকৃত হয়, সেপক্ষই সমীচীন। অধিষ্ঠানগত 
ইদমাকার তথ। অধ্যস্তাকাঁর আবদ্যার বৃত্তি হয়, এই পক্ষ আর ইদমাকারবৃত্তিন্প 
সামানাজ্ঞান যাহা অধ্যাসের হেতু তদ্বারাই নির্বাহ হয়, অধ্যন্তগোচর বিদ্যার 
বৃত্তির অনঙ্গীকার পক্ষ, এ উভয়ই সমাচীন নহে । এইরূপ অধ্যাসের হেতু 
সামান্যজ্ঞানের অনঙ্গীকার পক্ষ উগাধ্যায়েরও সমীচীন নহে। এস্কলে 
বৃত্তিপ্রভাকরগ্রন্থের কর্তা নিশ্চল দাস বলেন, যদি তিনি স্ববুদ্ধিবলে উক্ত 
চারি পক্ষের বিচার করেন, তাহ! হইলে তাহার বিবেচনায় সকল মতেই দূষণ ভূষণ 
সমান। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধনে অন্বৈতবাদের অভিনিবেশ, অবান্তর মতভেদের 
প্রতিপাদনে বা খণ্ডনে অভিনিবেশ নাই। স্থতরাং কাহারও যদি খণ্ডিত 
পক্ষই বুদ্ধিতে আরুঢ় হয়, তাহাতে ও হানি নাই, আর একই মতের অন্ুকুল 
যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহ! প্রাটীন আচার্যাগণের মার্হইতে উৎপথ-* 
গমনের নিরোধার্থ বর্ণিত হইয়াছে। 


শান্ত্রাস্তরোক্ত পঞ্চ খ্যাতির নাম। 
শান্প্তরে ভ্রমের লক্ষণ ও স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
ভাঁহাহইতে বিলক্ষণ মের লক্ষণ ও স্বরূস বেদান্তমতে স্বীকৃত হয়। গুক্তিতে 


রর শুক্তিতে সত্যরজতের সামগ্রীর সংখ্যাতিবাদীদ্বারা কথন ইত্যাদি। ৩৬৯ 


রজতাদি ভ্রম হইলে, বেদাস্তসিদ্ধাস্ততিন্ন অপর পঞ্চমতে ভ্রমের নাম যথা, | 
১--সত্খ্যাতি, ২--অসত্খ্যাতি, ৩-_আত্মখ্যাতি, ৪--অন্যথাখ্যাতি, ও 
৫--অখ্যাতি। সকলের মতে পঞ্চনামে অন্যতম ভ্রমের নাম প্রসিদ্ধ । 


সৎখ্যাতির রীতি । » 


সত্খ্যাতিবাদীর সিদ্ধান্ত এই--শগুক্তির অবয়বে সর্বদা রজতেরও অবয়ব 
থাকে । যেরূপ শুক্তির অবয়ব সত্য, তদ্রপ রজতেরও অবয়ব সত্য, মিথ্য। নহে। 
দোষ সহ্তি নেত্রসপ্থন্ধে যেরূপ অন্বৈতসিদ্ধাস্তে অবিদ্ভার পরিণাম অনির্বচনীয় 
রজত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দোষসহিত নেত্রসম্বন্ধে রজতাবয়বহইতে সত্য 
রজত উৎপন্ন হয়। অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা যে প্রকারে সিদ্ধান্তে অনির্বচনীয় 
রজ.তর নিবৃত্তি হয়, সেই প্রকারে শুক্তির জ্ঞানদ্বারা সত্যরজতের আপনার 
অবয়বে ধ্বংস হয়। 


সৎখ্যাতিবাদের খণ্ডন । 


উক্ত মত অতান্ত অন্দার ও খণ্ডনের অযোগ্য হইলেও অবশ্ঠ 
নিরাকরণীয়, কারণ শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তে গ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের অন্ুমিতি হইয়া 
থাকে। সৎখ্যাতিবাদে শুক্তিতে রজত সত্য হওয়ায় গুক্তি রজতের দৃষ্টান্তে 
প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সন্ধ হয় না। এপক্ষে দোষ এই-_শুক্তি জ্ঞানের অনস্তর “কাল- 
ত্রয়েপি শুক্তৌ রজতং নাস্তি এই রীতিতে শুক্তিতে ত্রেকালিক রজতাভাব 
পতীত হয়। সিদ্ধান্তে অনির্ব্চীয় রজত মধ্যকালে হয় আর ৰাবহারিক রজতা- 
ভাব ত্ৰৈকাঁলক : সৎখ্যাতিবাদে ব্যবহারিক রজতকালে ব্যবহারিক রজতাভাব 
বলা সম্ভব নহে, সুতরাং ত্রেকালিক রজতাভাবের প্রতীতি স্থলে ব্যবহারিক 
রজত কথন বিরুদ্ধ। অনির্ধচনীয় রজতের উৎপত্তিতে প্রসিদ্ধ রজতের 
সামগ্রীর আবশ্তকৃতা। নাই, দোষ-সহিত অবিদ্যাারা। তাহার উৎপত্তি সম্ভব হয়। 
ব্যবহারিক রজতের উৎপত্তি রজতের প্রসিদ্ধনামগ্রী বিনা সম্ভব নহে, সুতরাং 
শুক্তিদেশে প্রসিদ্ধলামগ্রী না থাকায় সত্যরজতের উৎপত্তি গুক্তিদেশে 
সম্তবে না। | 

শুক্তিতে সত্যরজতের সামগ্রীর সংখ্যাতিবাদীদ্বার! 
কথন ও তাহার খণ্ডন । 


যদি বল, শুক্তিদেশে রজতের যে অবয়ব, তাহাই সত্য রজতের সামগ্রী । 
৪৭ 


৩৭০ তত্বজ্ঞানামৃত। 


এরূপ বলিলে জিজ্ঞাস্য_রজতাবয়বের:রূপ উদ্ভুত ? অথবা! অনুভুত ? উদ্ভৃত- 
রূপ বলিলে, রজতাবয়বেরও রজতের উৎপত্তির পুর্বে প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। 
যদি অন্ুভুতরূপ বল, তাহা হইলে অন্তদ্ভূতরূপবিশিষ্টঅবয়ব হইত রজতও 
অনুভূতরূপবিশিষ্ট হইবে, সুতরাং রজতের প্রত্যক্ষ হইবে না। যদিও উদ্ভৃত- 
রূপবৎ ত্র্যণুকারস্তক দ্বযণুকে অনুস্ভতরূপ নাই, উদ্ভ,তরূপ হয়, তত্রাপি মহত্ব 
না থাকায় উদ্ভূুতরূপ সত্বেও দ্বণুকের প্রত্যক্ষ হয় না। দ্বযগুকেই 
যে কেবল উদ্ভৃতরূপ আছে তাহা নহে, পরমাণুতেও নৈয়ায়িক উদ্ভূতরূপ 
স্বীকার করেন। যদি বল, দ্ধণুকের ন্যায় রজতাবয়বও উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট হয়, 
পরস্ত মহত্বশুন্ত হওয়ায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। একথাও সম্ভব নহে, কারণ 
মহৎপরিমাণের চারি ভেদ হয়। আকাশাদিতে “পরমমহত-পরিমাণ” হয়, পরম 
মহত-পরিমীণবিশিষ্টকেই নৈয়াযিক “বিভু” বলেন। বিভূহইতে ভিন্ন পটাদিতে 
“অপকৃষ্টমহৎ-পরিমাণ” হয়। সর্ধপাদিতে“অপকৃষ্টতরমহৎ-পরিমাণ” হয়| ত্রাণুকে 
*অপকৃষ্টতমমহৎ্-পরিমাণ” হয়। যদি রজতের অবয়বকে মহৎ্পরিমাপশুন্ত বল, 
তাহা হইলে ইহা সম্ভব নহে, কারণ, দ্বাণুকারব্‌ ত্রাণুকের স্তায় মহত্বশূন্ত অবয়ব 
হইতে আরব রজতাদিও অপকৃষ্টতমমহৎ্পরিমাণবিশিষ্ট হওয়া উচিত, অতএব 
রজতাঁবয়বকে মহত্বশূন্য বলা সম্ভব নহে। রজতাবয়বে মহত্তবের অভাব বল৷ 
কোন রীতিতে সম্ভব হইলেও যেস্থলে বল্মীকে ঘটের ভ্রম হয়, পেস্থলে ঘটাবয়বকে 
কপাল বলিয়া মানিতে হইবে আর যেস্থলে স্থাথুতে পুরুষভ্রম হয়, সেম্থলে 
স্থাণুতে পুরুষের অবয়ব হস্তপাদাদি মানিতে হইবে । কপাল হস্তপ'দাদিকে মহত্ব- 
শুন্য বলা সম্ভব নহে! রজতত্ব জাতি অণুসাধারণ হওয়ায় সুন্মাবয়বেও রজত- 
ব্যবহার সম্ভব হয়, কিন্ত ঘটত্ব, কপালত্ব, হস্তপাদত্ব, পুরুষত্ব'দি জাতি মহান্‌ অবয়বী 
মাত্র বৃত্তি হওয়ায় তাহা মকলের হুক্াবয়বে কপালত্বাদি জাতি সম্ভব নহে । সুতরাং 
ভ্রমের অর্িষ্ঠানদেশে, আরোপিতের ব্যবহারিক অবয়ব হইলে তাহার প্রতীতি 
হওয়া! উচিত। কথিত কারণে ব্যবহারিকঅবয়বহইতে রজতাদির উৎপত্তি 
বলা অসঙ্গত। যদি সৎখ্যাতিবাদী বলেন, শুক্তিদেশে রজতের সাক্ষাৎ অবয়ব 
নাই, কিন্তু অবয়বের অবয়ব পরমমুল দ্যগুক অথবা পরমাণু থাকে। এইরূপ 
বন্মীকদেশে ঘটের তথা স্থাণুদেশে পুরুষের সাক্ষাৎ অবয়বের অবয়ব পরম মুল 
দ্যণুক অথবা পরমাণু পাকে । দোষলহিত নেত্রের সম্বন্ধে ঝঁটিতি অবস্নবী ধারার 
উৎপাত হইয়া রজত ঘট পুরুষ উৎপন্ন হয়। দোষের অদ্ভূত মাহাত্ম্য এরূপ 
বেগ ত্যণুকাদির ধারা উৎপন্ন হয় যে মধ্যের অবয়বী কপাল হস্তপাদাদি প্রতীত 


খ্যাতিবাদে রজতজ্ঞানের নিবৃত্িতে ইত্যাদি । ৩ ৭১ 


হয় না। অন্ত্য অবয়বী ঘটাদির উৎপত্তি হইলে কপাঁলাদির প্রতীত সম্ভবে না, 
সুতরাং ভ্রমের অধিষ্ঠানে আরোগিতের অবয়বের গ্রতীতির আপত্তি নাই। 
রজতাদ্দির ব্যবহারিকঅবয়ব হয়, অথবা গুক্তিদেশে রজতের মহতঅবয়ব হয়, 
বল্মীকদেশে ঘটের অবয়ব কপাল হয়, স্থাধুদেশে পুরুষের অবয়ব হস্তপাদাদি হয়, 
এই রীতিতে ভ্রমের অধিষ্ঠানে সমস্ত অবয়ব থাকে, থাকিলেও অধিষ্ঠানের বিশেষ- 
রূপে গ্রতীতি সেই সকল অবয়বের প্রতীতির প্রতিবন্ধক, সুতরাং মহৎ- 
অবয়ব প্রত্যক্ষ হয় না। সংখ্যাতিবাদের এই সমাধান'ও সমীচীন নহে, কারণ 
শুক্তিদেশে বাবহারিক রজতের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও অনুভবানুরোধে 
রজতের নিবৃত্তি শুক্তিজ্ঞানদ্বারাই মানা উচিত। 


সৎখ্যাঁতিবাদে রজতঙজ্ঞানের নিবৃত্তিতে প্রাতিভামিক 
ও ব্যবহারিক রজতের নিবৃত্তি কথন এবং 
তাহাতে দোষ প্রদর্শনপুর্ববক 
খখ্যাঁতিবাদের খণ্ডন । 


সংখ্য।তিবাদী যদি বলেন, রজতের নিবৃত্তিতে গুক্তিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই, 
কিন্ত য়জতজ্ঞানাভাবদ্বারা রজতের নিবৃত্তি হয়। যেকাঁল পর্য্যন্ত রজতের জ্ঞান- 
থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত রজত থাকে, রজতজ্ঞানের অভাব হইলে রজতের নিরুত্তি 
হয়। ক্ষচিৎ শুক্তির জ্ঞান বরজতজ্ঞানের নিবৃত্তির হেতু । কৃচিৎ শুক্তিজ্ঞান 
বিনা অন্য পদার্থের জ্ঞানদ্বারা রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, এই রজতঙজ্ঞানের 
নিবুত্তর উত্তরক্ষণে রজতের নিবৃত্তি হয়। অথবা যদ্বারা রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি 
হয়, তদ্ধবারাহ রজতজ্ঞানের নিবুত্তিক্ষণে রজতের নিবৃত্তি হয়। এই রীতিতে 
জ্ঞানকালেই রজতের স্থিতি হওয়ায় যদ্যপি রজতার্দি প্রাতিভাসিক, তথাপি অনি- 
ব্বচনীয় নহে, কিন্তু ব্যবহারিক সত্য। যেমন সিদ্ধান্তে সুখাদিকে প্রাতিভাসিক 
বলে, তবুও স্বপ্ন নখ দিহইতে বিলক্ষণ ব্যবহারিক স্বীকৃত হয়, আর এইরূপ স্তায়মতে 
দ্িত্বাদি. গ্রাতিভাসিক হইলেও ব্যবহারিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। কথিতরূপে 
আমাদের মতে রজতাদি প্রাতিভাসিক হইলেও ব্যবহারিক সত্য। প্রদর্শিত 
প্রকারে রজতঙজ্ঞানের নিবৃত্তির উত্তরক্ষণে রজতাদির নিবৃত্তি হয়, অথব। রজত- 
জ্ঞানের নিবুত্তির হেতু যে শুক্তির জ্ঞান অথবা পদ থান্তরের জ্ঞান তদ্বারা রজত- 
জ্ঞানের নিবৃত্তিক্ষণে রজতের নিবৃত্তি হয়। গুক্তির জ্ঞানদ্বারাই যে রজতের নিবৃত্তি 
হইবে, ইহার কোন নিয়ম নাই। ইত্যাদি প্রকারে সংখ্যাতিৰাঁদীর উক্তি লোকা - 


৩৭২ : তত্বজানামৃত'। 


ক্ুতব বিরুদ্ধ, সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ, স্বসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ এবং যুক্তিরও বিরুদ্ধ। কারণ 
শুক্তিজ্ঞানদ্বারা রজতভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা সর্ধলোক প্রসিদ্ধ, সর্বশান্তর 
প্রসিদ্ধ, আর সংখ্যাতিবাদীরও এই সিদ্ধাস্ত। সৎখ্যাতিবার্দেও বিশেষরূপে শুক্তির 
জ্ঞান রজতাবয়বের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, স্থতরাং রজতাবষব জ্ঞানের বিরোধী 
গুক্তির জ্ঞান নিণীত। রজতাবয়ৰ প্রতীতির বিরোধী শুক্তিজ্ঞানকে রজত- 
জ্ঞানের বিরোধী মানিলে কপ কল্পনা হয়। নির্ণীতকে করগুবলে, শুক্তিজ্ঞান 
বিনা অনাদ্বারা রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি বলিলে অক১প্ত কল্পনা হয়। এই 
রীতিতে কগুকল্পনা যোগ্য, তদ্বিপরীত হইলে যুক্তিরও সহিত বিরোধ হয়। 
অতএব শুক্তিজ্ঞানদ্বারাই রজত ও তাঁহার জ্ঞানের নিবৃত্তি অঙ্গীকার করা যোগ্য। 
আর এদিকে যদি আমর! পুর্বোক্তপ্রকারে রজতজ্ঞানাভাবদ্বার রজতনিবৃত্তির তথা 
রজতজ্ঞাননিবৃত্তির অনেক সাধন স্বীকাঁরও করিয়া লই তবুও বক্ষ্যমাণ দোষহইতে 
সৎখ্যাতিবাদীর উদ্ধার সম্ভব নহে। যথা, যেস্থলে শুক্তিতে যেক্ষণে রজত ভ্রম 
হয়, সেক্ষণে শুক্তিসহিত অগ্নির সংযোগ হইয়া উত্তরক্ষণে শুক্তির ধ্বংস ও ভন্মের 
উৎপত্তি হইলে, সেস্থলে রজতজ্ঞানের নিবৃত্তির কোন সাধন নাই, সুতরাং 
শুক্তির ধ্বংস ও ভম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে রজতের নিবৃত্তি না হওয়ায় ভন্মদেশে 
রজতের লাভ হওয়া উচিত । কারণ রজতদ্রব্য তৈজস, তাহার গন্ধকাদি 
ংযোগ বিনা ধ্বংস সম্ভব নহে, সুতরাং ভ্রমস্থানে ব্যবহারিক রজতরূপ সৎ 
পদার্থের খ্যাতি বল! অসঙ্গত। যেস্থুলে এক রজ্জুতে দশ পুরুষের :ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের ভ্রম হয়, কাহারও দণ্ডের, কাহারও মালার, কাহারও সম্পর কাহারও 
জলধারার, ইত্যাদি, প্রকারে এফ রজ্জতে অনেক পদার্থের ভ্রম হয়, 
সেস্থলে সকল পদার্থের অবয়ব হ্বল্পরজ্ছুদেশে সম্ভব নহে, কারণ মুর্তুদ্রব্য 
স্থানের অবরোধক হওয়ায় স্বল্প দেশে উক্ত সকল পদার্থের অবয়বের 
সহাবস্থিতি সম্ভব হয় না, তথ! ভ্রমকালে দণ্ডাদি অবয়বীও স্বল্পদেশে থাকিতে 
পারে না। সিদ্ধান্তে অনির্বচনীয় দণ্ডাদি হয়, উহার! ব্যবহারিক দেশের 
অবরোধক নহে । আর যদি সৎখ্যাতিবাদী উক্ত দণ্ডাদির স্থাননিরোধাদি ফল 
স্বীকার না করেন, তাহা! হইল তাহাদিগকে সৎ বলা বিরুদ্ধ ও নিক্ষল। 
দণ্ডাদির কেবল প্রতীতিমাত্র হয় অন্ত কাধ্য তাহা সকলঘ্বারা সিদ্ধ হয় না 
বলিলে অনির্বচনীয়বাদই সিদ্ধ হয়। ভ্রমস্থলে সৎ পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে সৎখ্যাতিবাদে অন্য প্রবল দোষ. এই হয়--অগ্সিসহিত মরুভূমিতে যেস্থলে 
জলভ্রম হয়, সেস্থলে জলদ্বারা অগ্নি শান্তি হওয়া উচিত, আর তৃলোপরি 


শৃন্তবাদীরীত্যুক্ত অসৎখ্যাতিবাদের খণ্ডন! ৩৭৩ 


গুঞ্জাপুঞ্গে ( কৃ'চরাশিতে) অগ্নিত্রম হইলে তুল দাহ হওয়া উচিত। 
যদি বল, দোষসহিত কারণদ্বার উৎপন্ন যে সকল পদার্থ তাহাদের অন্দ্বারা 
গ্রাতীতি হয় না, যাহার দোষহইতে উৎপন্ন হয় তাহারই প্রতীতি হয়, আর 
দোষের কার্ধ্য জল অগ্নিদ্বারা আ্্রীভাব দাহাদি কার্য্য হয় না। তবে 
তাহাদিগকে সত্য বলিতে পার না৷ অবয়ব স্থাননিরোধাদির হেতু নহে, 
অবয়বীদ্ধারা কোন কাৰ্য্য হয় না অথচ উক্ত সকল পদার্থকে সত্য বল! কেবল 
ঃভামাত্র। কথিত কারণে সৎখ্যাতিবাদীর উক্তি সর্বপ্রকারে অসম্ভব, 
এবং সৰ্বথা নির্যুক্তিক। যে পক্ষের কোন প্রকারে উপপাদন হয়, পরে তর্কাদি- 
বলে খণ্ডন হয়, সে পক্ষেরই উল্লেখ আবশ্যক । সংখ্যাঁতিবার্দের উপপার্দন 
কোন রীতিতে সম্ভব নহে বলিয়া শাস্ত্রান্তরেও উহার উল্লেখ অতি বিরল। 


ত্ৰিবিধ অসৎখ্যাঁতির রীতি ও খণ্ডন ॥ 
শুন্যবাদীরীত্যোক্ত অসৎখ্যাঁতিবাদের 
খণ্ডন । 


শৃন্যবাদও সৰ্ব্বথা যুক্তি অনুভব শুন্য, তবুও বেদমার্গের প্রতিদ্বন্দী হওয়ায় 
বেদান্তহ্তত্রে উক্ত মতের খণ্ডন হইয়াছে। অসৎখ্যাতিবাদ দ্বিবিধ, একটা 
শূন্য বাদীনান্তিকঅসৎখাতির মত । এমতে সমস্ত পদার্থ অসৎরূপ, শুক্তিও 
অসৎ, রন্দতও অসৎ, অর্থাৎ অসতঅধিষ্ঠানে রজত অসৎ, সুতরাং অসৎ- 
খ্যাতিবাদে নিধিষ্টান ভ্রম হয়। এইরূপ জ্ঞাতা জ্ঞানও অসৎ। শারীরকের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের তকর্পাদে এমতের বিশদরূপে খণ্ডন হওয়ায় এস্থলে 
বিস্তৃত বিবরণ পরিতাক্ত হইল। সজ্ষেপে, এমতের রীতি ও খণ্ডনের 
প্রকার এই-_সর্ধহ্থানেই শূন্য, এবং শুনাই পরমতত্ব, অতএব শুন্যবাদে 
শুন্যই সর্বস্থানে হওয়ায় কোন প্রকার ব্যবহার এমতে সিদ্ধ হওয়া 
উাচত নহে। এদিকে শৃন্যদ্ধবারা ব্যবহার মানিলে জলের প্রয়োজন অগ্নিদ্বার! 
তথা অগ্নির প্রয়োজন জলদ্বার! সিদ্ধ হওয়া উচিত, আর এইরূপ নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও 
সর্বদা! সর্ববার্থ সিদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ, অগ্নি জল সত্য বা মিথ্যা কুত্রাপি নাই, 
কেবল শৃন্যতত্বই আছে, তাহা সমস্ত একরস, তাহাতে কোন বিশেষ নাই, 
অতএব সদা প্রাপ্ত এবং সকলেরই স্থলভ। শূন্যে কোন বিশেষ অঙ্গীকার করিলে 
শূন্যবাদের হানি হইবে, কাগণ এই ৰিশেষেরই শুন্য হইতে ভিন্নতা সিদ্ধ হইবে। 
যদি বল, শূন্যে বিলক্ষণতারূপ বিশেষতা হয়, তন্ধারা ধ্যবহারভেদ হয় আর এই 


৩৭৪ তত্বজ্ঞানামুত। 


বিশেষ ও ব্যবহার তথা ব্যবহারের কর্তা, ইহা! সকল পরমার্থরূপে শুন্য, সুতরাং 
শূন্যতার হানি নাই। এ উক্তিও ছুরুক্তি, কারণ শূন্যে বিশেষ বল! বিরুদ্ধ, 
বিশেষবিশিষ্ট বলিলে শূন্যতার হানি হইবে, আর শুন্য বলিলে বিশেষবত্তার 
হানিদ্বারা ব্যবহারভেদ অসম্ভব হইবে, এই রীতিতে শুন্যবাদ অসঙ্গত, ইহ! 
মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত। 


কোন তান্ত্রিকরীত্যনুষায়ী অসৎখ্যাতিবাদ। 


কোন তান্ত্রিক অসংখ্যাতি এইরূপ স্বীকার করেন, শুক্তিআদি ব্যবহারিক 
পদার্থ অসৎ নহে, কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয় যে অনির্ধবচনীয় রজতাদি সিদ্ধান্তে 
অঙ্গীকৃত হয়, তাহাই অসৎ। ব্যবহারিক রজতাদি স্বস্থানে স্থিত, তাহাদের শুক্তি 
সহিত সম্বন্ধ নাই, অনাথাখ্যাতিবাদীর ন্যায় শুক্তিতে রজতত্বের পপ্রতীতি নাই, 
অনির্বচনীয়রজতের উৎপত্তি নাই, অখাতিবাদীর ন্যায় হুই জ্ঞান নাই, শুন্যবাদীর 
নায় শুক্তি অসৎ নহে, জ্ঞাতা জ্ঞানও অসৎ নহে, কিন্তু শুক্তি তথা জ্ঞাত! ও জ্ঞান 
সৎ। দোষসহিত নেত্রের শুক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে, শুক্তির জ্ঞান হয় না, 
বিন্ধ শুক্তিদেশে অসৎ রজতের প্রতীতি হয়। যদ্যপি অন্যথাথ্যাতিবাদে শুক্তি 
দেশে রজত অসৎ আর কান্তীকরে তথা হাটে (বাঁজারে) রজত সৎ, আর এ কথা 
অন্মদ্মতে'ও স্বীকৃত, তথাপি অন্থাখ্যাতিবাদে দেশাস্তরস্থ সত্যরজতবৃত্তি-রজতত্বের 
শুক্তিতে ভান হয় আঁর অসংখ্যাতিবাদে দেশান্তরস্থ রজতের যে রজ্জতত্বধর্ম্ম 
তাহার শুক্তিতে ভান হয় না, কিন্ত অসৎগ"চর-রজতজ্ঞান হয় । শুক্তি- 
সহিত দেৌঁষসহকৃত নেত্রের সম্বন্ধে রজতভ্রম হইলে তাহার বিষয় 
শুক্তি নহে, যদি শুক্তি রজতভ্রমের বিষয় হইত, তাহা হইলে “ইয়ং গুক্তিঃ” 
এইরূপ জ্ঞান হইত আর যদি শুক্ষিত্বূপ বিশেষ ধন্মের দোষবলে ভান 
ন! হইত তাহা হইলে সামান্য অংশর “ইয়ম এইমাত্রই জ্ঞান হইত। 
স্গুতরাং ভ্রমের বিষয় শুক্তি নহে, এইরূপ ভ্রমের বিষর রজতও নহে, 
কারণ পুরোবন্তি দেশে রজত নাই আর দেশাস্তর রজতের নেত্রের সহিত সম্বন্ধ 
নাই, এইরূপে রজত ভ্রমের কোন বিষয় নাই। শুক্তিজ্ঞানের উত্তরকালে “ইহ 
কালত্রযেপি রজতৎ নাস্তি” এইরূপ প্রতীতি হয়, সুতরাং রজতভ্রম 
নিব্বিষয়ক হওয়ায় ত'সৎগোচর হয়, এই অপৎগোচরজ্ঞানকেই অসৎ 
খাঁ বলে। 


উক্ত ছিবিধ অসংখ্যাতিবাদের খণ্ডন । ৩৭৫ 
ন্যায়বাচস্পত্যকারের রীতিতে অসত্খ্যাতিবাদ । 


আর কেহ অসৎখ্যাতির স্বরূপ এইরূপ বলেন, গুক্তি সহিত নেত্রের সম্বন্ধ 
রজতল্রম হইলে রজতভ্রমের বিষয় গুক্তি হয়। শগুক্তিতে গুক্তিত্ব তথা 
গুক্তিত্বের সমবায় উভয়ই দোষ বলে ভান হয় না কিন্ত গুক্তিতে রজতসত্বের সমবায় 
ভান হয়, আর যেহেতু রজতত্বৈর সমবায় গুক্তিতে নাই, সেই হেতু অসৎখ্যাতি 
হুশ। রজতত্বগ্রতিযোগীর শুক্তিজনুযোগিকসমবায় অসৎ, তাহার খ্যাতি অর্থাৎ 
প্রতীতিকে অসংখাতি বলে! রজতত্বপ্রতিযোগিকসমবায় রজতে রজতত্বের 
প্রসিদ্ধ আর শুক্ত্যননযোগিকসমবায় শুক্তিতে শুক্তিত্বের প্রসিদ্ধ। পরন্ত রজতত্ব- 
প্ররতিযোগিকসমবাঁয় রজতান্ুযোগিকই প্রসিদ্ধ, শুক্তযন্থবোগিক নহে আর 
শুক্ত্যন্যোগিকসমবায় যাহ! প্রসিদ্ধ, তাহা শুক্তিত্বপ্রতিযোগিক, রজতত্ব- 
প্রতিযোগিক নহে । এই রীতিতে বরজতত্বগ্রতিযোগি কশুক্তযন্বযোগিকসমবায় 
অগ্রসিদ্ধ হওয়ায় অসৎ বলা যায় তাহার প্রতীতির নাম অলৎখাতি। শুক্তি 
যাহার অনুষোগী অর্থাৎ ধন্মী তাহাকে শুক্তান্ুযোগিক বলে। রজতত্ব যাহার 
প্রতিযোগী হয় তাহাকে রজতত্বপ্রতিষোগিক বলে। ভাব এই-_কেবল সমবায় 
প্রসিদ্ধ, রজতত্বপ্রতিযোগিক সমবায় রজতেই প্রসিদ্ধ আর শুক্ত্যন্নুযোগিক সমবায় 
শুক্তিধর্দ্দের শুক্তিতে প্রসিদ্ধ। সমবৰায়েতে যেরূপ সমবায়ত্ব ধন্ম প্রসিদ্ধ, 
তজ্প রজতত্বগ্রতিষোগিত্বও সমবায়েতে প্রসিদ্ধ, আর এইরূপ শুক্ত্যগযোগিত্বও 
সমবায়েতে প্রসিদ্ধ । পরস্ত রজতত্বগ্রতিযোগিকত্ব তথা শুক্ত্যন্থযোগিত্ব এই ছুই 
ধন্ম এক স্থানে সমবায়েতে অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অসৎ, তাহার খ্যাতি অসৎ- 
খ্যাতি বলিয়া উক্ত, ইহা গ্ভায়বাচম্পত্যকারের মত। কথিত রীত্যননসারে 
অধিষ্ঠান অঙ্গীকার করিয়া অসৎখাাতি ভ্ুই প্রকার হয়। একটা অধিষ্ঠানে 
অসত্রজতের গ্রতীতিরূপ আর দ্বিতীয়টী শুক্তিতে অসতরজতত্ব সমবায়ের 
প্রতীত্বিরূপ। 


উক্ত দ্বিবিধ অসৎখ্যাতিবাদের খণ্ডন । 


উক্ত উভয়ই অসৎখ্যাতিবাদ অসঙ্গত, কারণ যাহারা অসৎথ্যাতি মানেন, 
তাহাদের জিজ্ঞাস্য-_অসৎথ্যাতি শব্দে, অবাধ্যবধিলক্ষণ অসৎ শব্দের অর্থ? 
অথবা অসৎ শব্দের নিম্বরূপ অর্থ? যদি বল, অনৎ শব্দের অর্থ নিম্বরূপ, 
তাহা হইলে “মুখে মে জিহ্বা নাস্তি” এই বাক্যের স্কায় অসৎখ্যাতিবাদের অলীকার 
নির্শজ্জতামূলক । কারণ, সত্তাস্কু্ডিঃহিতকে নিশ্বরূপ বলে, সত্তাপ্ফ ্তিশুন্টেরও 


৩৭৬ তত্বন্ঞানামৃত । 


প্রতীতি হয় এইরূপে অসংখ্যাতিবাদের সিদ্ধি হওয়ায় ইহ! সম্ভব নহে, হেতু 
এই যে, সত্তাস্ফুত্তিশুন্যের প্রতীতি বলা বিরুদ্ধ । যদি অবাধ্য-বিলক্ষণ অসংশবের 
অর্থ কর, তাহা হইলে অবাধ্য বিলক্ষণকে বাধ্য বলে, অর্থাৎ বাধের যোগ্যকে 
বাধা বলে । এ পক্ষে বাধের যোগ্যের প্রতীতি অসতখ্যাতি বলিয়া সিদ্ধ হয় 
এবং ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তে আনির্বচনীয়খ্যাতি স্বীকৃত হয় 
আর বাঁধষোগ্যই অনির্বচনীয় হইয়া থাকে, অতএব সিদ্ধাস্তহইতে বিলক্ষণ 
অসংখ্যাতিবাদ বল! সম্ভব নহে। 


আত্মখ্যাতির রীতি ও খণ্ডন ॥ ৮ 
আন্তর পদার্থীভিমানী আত্মখ্যাঁতিবাদীর অভিপ্রায় | 


প্রদর্শিত প্রকারে আত্মখ্যাতিবাদও অসঙ্গত । বিজ্ঞানবাদীমতে আত্মখ্যাতি 
স্বীকৃত হয়, ক্ষণিক বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানবাদী আত্মা বলেন। এমতে বাহৃরজত নাই। 
কিন্তু আন্তর বিজ্ঞানরূপ যে আত্মা তাহার ধন্দ রজতের দোষবলে ৰাহ্যপ্ৰতীতি 
হয়। শুন্তবাদীর মত ভিন্ন আস্তর পদার্থের সত্তাতে কোন আসুগত শিষ্যের 
বিবাদ নাই। বাহ্‌ পদার্থ কেহ মানেন, কেহ মানেন না, এইরূপে বাহ্য পদার্থের 
সত্তাতে তাহাদের বিবাদ আছে, আন্তর বিজ্ঞানের নিষেধ শৃন্বাদীবিনা কেহ 
করেন না। সুতরাং আত্মখ্যাতিবাদে আন্তররজতের বিজ্ঞানরূপ আত্মা অধিষ্ঠান, 
তাহার ধর্মরজত আন্তর, দোষবলে বাহ্যের স্তায় প্রতীত হয়, জ্ঞানদ্বারা 
স্বরূপে রজতের বাধ হয় না, কিন্ত রজতের বাহ্যতার বাধ হয়। অনির্বচনীর- 
খাঁতিবাদে রজতধন্মীর বাধ তথ! ইদংতারূপ বাহাবৃত্তিততার বাধ মানিতে হয় আর 
আত্মখ্যাতিমতে রজতের স্বরূপে বাধ মানিতে হয় না, কেবল বাস্ধতারূপ ইদংতার 
বাধ মানিতে হয়। সুতরাং অনির্বচনীয়বাদে ধর্ধন্্ীর বাধকর্পনায় গৌরব হয় 
তথা আত্মখ্যাতিবাদে ধর্মীর বাঁধব্যতীত ইদংতারূপ ধর্ম্ম মাত্রের বাধ কল্পনায় লাঘব 
হয়। এই মতে রজত আস্তর সত্য, তাহার বাহ্যদেশে প্রতীতি ভ্রম, সুতরাং 
রজত জ্ঞানে রজতগোচরত্ব অংশ ভ্রম নহে, কিন্তু রজতের বাহাদেশস্থত্ব-প্রতীতি- 

ংশ ভ্রম । 


আন্তরপদার্ধাভিমানী আত্মখ্যাতিবাদের মত খণ্ডন | 


উ-্্ত মত সমীচীন নহে, রজত আস্তর, এরূপ অস্ুভব কাহারও হয় না। 
শ্রম স্থলে বা যথার্থ স্থলে রজতাদির আন্তরতা কোন প্রমাণে সিদ্ধ নহে । সুখাদি 


সৌগতমতের ছইভ্দেযধ্যে আত্মখ্যাতির অনুবাদ । ৩৭৭ 


আন্তর তথ! রজতার্দি বাহ্য, এইরূপই অনুভব সর্বজন প্রসিদ্ধ । রজত আস্তর 
বলিলে অনুভব সহিত বিরোধ হইবে, আস্তরতার সাধক কোন প্রমাণ যুক্তি নাই, 
সুতরাং আস্তর রজতের বাহ্য-প্রতীতি কথন অসঙ্গত। 


সৌগতমতের হুইভেদমধ্যে বাহৃপদার্থবাদী 
আত্মখ্যাতির অনুবাদ । 


সৌগতমতের ছুইভেদ যথা, একটা বিজ্ঞানবাদ আর দ্বিতীয়টা বাহ্যবাদ। 
বাহ্যবাদেও ছইভেদ আছে, একটা বাহ)পদার্থের পরোক্ষবাদ ও দ্বিতীয়টী বাহ্য- 
পদার্থের অপরোক্ষবাদ। পরোক্ষবাদে কেবল জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ হয়, জ্ঞানদ্বার! 
জ্েয়ের অনুমিতি হয়, ইহা বাহ্যপদার্থের পরোক্ষবাদ। বাহ্যপদার্থও 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়, ইহ! বাহাপদার্থের অপরোক্ষবাদ। তন্মধ্যে বিজ্ঞান- 
বাদীমতে ব্যবহারিকরজতও বাহ্য নহে, আর বাহ্যপদার্থবাদীমতে যথার্থ জ্ঞানের 
বিষয় রজত যদ্যপি বাহ্য, সুতরাং উপরিউক্ত অনুভবের বিরোধ নাই, তথাপি ভ্রম 
স্থলে বাহ্যরজতের অঙ্গীকার নিক্ষল। কারণ, কটকাদিসিদ্ধি উক্তরজতদ্বার! 
হয় না, তাহার কেবল প্রভীতিমাত্র হয় আর যেহেতু বিষয়বিনা প্রতীতি হয় না, 
শ্ইহেতু ভ্রম গ্রতীতির সবিষয়তাসিদ্ধিই উক্ত রজতের ফল, ইহা আন্তর অঙ্গীকার 
করিলেও উক্ত ভ্রমগ্রতীতির সবিষয়তা সিদ্ধির হানি হয় ন।। যাহার! বাহ্য মানিয়। 
প্রতীতির সবিষয়ত! সিদ্ধ করেন, -তীাহাদের মতে উক্তরীতিতে ধর্ম্মধন্মীর বাধ 
কল্পনায় গৌরব হয়। আন্তর রজতের দোষ বলে বাহ্য প্রতীতি মানিলে, কেবল 
ইদংতার বাধকলনায় লাঘব হয়। যথার্ঘজ্ঞানের বিষয় রজত পুরোবর্তিদেশে থাকে, 
ভ্রমজ্ঞানের বিষয় রজতও পুরোবন্তিদেশে থাকিলে যথার্থ জ্ঞান তথা ভ্রমজ্ঞান এই 
দুইয়ের মধ্যে কোন বিলক্ষণতা৷ থাকিবেক না।!আত্মখ্যাতিমতে যথার্থজ্ঞানের বিষয় 
রজত পুরোবর্ভিদেশে থাকে তথা ভ্রমজ্ঞানের বিষয় রজত আস্তর থাকে । সুতরাং 
বাহ্যত্ব আস্তরত্বরূপ বিষয়ের বিলক্ষণতা দ্বারা যথার্থত্ব অযথার্থত্ব ভেদজ্ঞান হইয়া 
থাকে । বাহ্যদেশেই ভমের বিষয়ের উৎপত্তি মানিলে, গুক্তিদেশে উৎপন্ন 
রজতের সকলের প্রতীতি হওয়া উচিত। আর এক অধিষ্ঠানে দশধুরুষের তির 
ভিন্ন পদার্থের ভ্রম হইলে, এক এক পুরুষের সকল পদার্থের প্রতীতি হওয়া 
উচিত। আত্মখ্যাতিমতে যাহার অন্তরে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহারই সেই 
পদার্থ প্রতীত হয়, সুতরাং অন্য পুরুষের তাহার প্রতীতির আপত্তি নাই । যে মতে 
ভ্রমের বিষয়ের বাহ্য গ্রতীতি স্বীকৃত হয়, সে মতে ভ্রমের বিষয় বাহ, অথচ 

৪৮ 


৩৭৯ | তত্বজ্জানাৰৃত । 
অন্ত পুরুষের প্রতীতি হয় না কেন? ইহ সমাধানের অন্বেষণরূপ ক্লেশই ফল 


হ/ কথিত রীতিতে বাহাপদার্থবাদী সৌগতমতে ব্যবহারিকপদার্থই বাহ্য, 
গ্রাতিভামিকরজতাদি বাহ্য নহে, কেবল আস্তর । . 


বাহ্যপদার্থাভিমানী আত্মখ্যাতিবাদের মত খণ্ডন । 


উক্ত মতও অশুদ্ধ, কারণ, স্বপ্নব্তীত রজভাদি পদার্থের জাগ্রৎকালে 
আস্তরতা৷ অপ্রসিদ্ধ, বাহাম্বভাবের ভ্রমস্থলে আস্তরকল্পনা দোষ বলিয়। গণ্য। 
সত্য সত্যই যদি রজত আন্তর হইত, তাহা হইলে “ময়ি রজতং অহং রজতং* 
এইরূপই প্রতীতি হইত, “ইদং রজতং* এইগ্রকার প্রতীতি হইত না। যদি 
বল, যন্তুপি রজত আস্তর, বাহা নহে, তথাপি দোষের মাহাত্ম্য আস্তর পদার্থের 
বাহ্য প্রতীতি হইয়া থাকে । বাহাতারূপ ইদ্দংতা গুক্তিতে হয়, দোষবলে গুক্তির 
ইদংতা রজতে ভান হয়। যে দোষে আস্তর রজত উৎপর হয়, সেই দোষে আস্তর 
উৎপন্ন রজতে শুক্তির ইদংত। গ্রতীত হয়। রজতের বাহ্যদেশে উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে, বাহ্যদেশে সত্যরজত সম্ভব নহে বলিয়া অনির্বচনীয় মানিতে হইবে। 
কিন্তু অনির্বচনীয় বস্তু লোকে অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ কল্পনা দোষ বলিয়া 
গণ্য। আর আতন্তর সত্যরজত উৎপন্ন হয় এবং আস্তর হওয়ায় তাহার ভান 
উপাদান অশক্য হয়, সুতরাং সত্য বলিলেও কটকাদি সিদ্ধিরপ ফলের অভাব 
সম্ভব হয়। কথিতরূপে আত্মখ্যাতিবাদে অনির্বচনীয় বস্তুর কল্পনা করিতে হয় 
লা, ইহাও আত্মখ্যাতিবাদে অনুকূল লাঘব। এসকল কথাও অসঙ্গত, 
গুক্তির ইদংতা রজতে প্রতীতি হয় বলিলে, অন্তথাখ্যাতি স্বীকার করিতে 
হইবে। যদি ইদংতার প্রতীতিতে অন্তথাথাযাতি স্বীকার কর তাহা হইলে গুক্তিতে 
রজতত্ব ধর্দের প্রতীতিও অন্যথাখ্যাতিদ্বার মান! উচিত, আস্তরল্রতের উৎপত্তি 
বল! নিষ্ষল। রজত পদার্থ শুক্তিহইতে ব্যবহিত হওয়ায় তাহার ধর্মের 
শুক্তিতে প্রতীতি অসম্ভব বলিলে আত্মখ্যাতিবাদেও শুক্তিহইতে ব্যবহিত আস্তর- 
দেশে রজত হওয়ায় তাহাতে শুক্তির ধর্ম ইদংতার প্রতীতিরও অসম্ভবত্বদোষ তুল্য। 


আত্মখ্যাতিবাদ হইতে বিলক্ষণ অদৈতবাদের সিদ্ধান্ত । 


সিদ্ধান্ত মতে গুক্তিবৃতি তাদাত্মোর অনির্বচনীয় সম্বন্ধ রজতে উৎপর হয়, 
ইহাকে সংসর্গাধ্যাস বলে। যে সমস্ত স্থলে অধিষ্ঠানের সম্বন্ধ আরোপিতে . 
প্রতীত হয় সে সকল স্থলে অধিষ্ঠানের সংসর্থীধ্যাস হয়, সংসর্দীধ্যা ব্যতীত 
অধিষ্ঠানের ধর্ম্ম অন্যে প্রতীত হয় না। কথিত কারণে অধ্যাস বিনা শুক্তিবৃততি 


আত্মখ্যাতিবাদহইতে ধিলক্ষণ অধৈতবাদের সিদ্ধান্ত । ৩৭৯ 


ইদস্তার আস্তর রজতে প্রতীতি অসম্ভব হওয়ায় আত্মখ্যাতিবাদ অসঙ্গত। আর 
অনির্বচনীয় বস্তুতে অগ্রসিদ্ধ কল্পনা বলিয়া যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও 
অবিবেকে প্রদত্ত হইয়াছে । কারণ অদ্বৈতবাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত এই--চেতন 
সত্য, তাহাহইতে ভিন্ন সকল মিথ্যা, অনির্বচনীয়কে মিথ্যা বলে, সুতরাং 
চেতনহইতে ভিন্ন সকল পদার্থকে সত্য বলিলে অগ্রসিদ্ধ কল্পনা হয়। চেতন- 
হইতে ভিন্ন সকল পদার্থের অনির্বচনীয়তা অতি প্রসিদ্ধ: যুক্তি সহিত বিচার 
করিণে কোন অনাত্ম পদার্থের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না, অথচ প্রতীত হয়, সুতরাং 
অনাত্ম-পদার্থমান্রই অনির্বচনীয়। সিদ্ধান্তে কোন অনিত্য পদার্থ সত্য নহে, গন্ধর্ব 
নগরের ন্যায় সমস্ত প্রপঞ্চ দৃষ্ট নষ্ট স্বভাব, স্বপ্রহইতে জাগ্রৎ পদার্থের কিঞ্চিৎ 
বিলক্ষণতা নাই । আর গশুক্তি-রজত প্রাতিভাসিক; কাস্তাকরাদিতে রজত 
ব্যবহারিক, এই রীতিতে অনা ত্মপদার্থে মিথ্যাত্ব সত্যত্বর্ূপ বিলক্ষণত। যে কথিত 
হইয়াছে তাহা স্থুলবুদ্ধিবাক্তির অদ্বৈতবোধের উপায় স্বরূপ অরুন্ধতী ন্যায় বলা 
হইয়াছে । স্থলবুদ্ধিপুরুষকে মুখ্য সিদ্ধান্তের রীতি প্রথমহইতেই বলিলে, 
অড়ুত অর্থ শ্রবণ করিয়া অনাম্মসত্যত্বভাবনাপন্ন উক্ত পুরুষ মোহপ্রাপ্ত 
হইয়! শান্ত্রংইতে বিমুখ তথ। পুরুতার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে। এই অভিপ্রায় 
অনাত্ম সকল পদার্থের ব্যবহারিক প্রাতিভাসিক ভেদে দ্বিবিধ সত্ব! এবং 
চেতনের পারমার্থিক সত্তা বলা হইয়াছে । কারণ প্রপঞ্চের চেতনহইতে নূন 
সত্তা বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে সকল অনাত্মপদার্থের স্বপ্নাদি দৃষ্টাস্তে প্রাতিভাসিকতা 
অবগত হইয়! শ্রতিবোধিত নিষেধবাক দ্বারা উক্ত সর্ব অনাত্মপদার্থের সত্তা- 
্কর্তিশুন্যভা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইহাই সতাতেদর বলিবার কারৎ 
অনৈতসিদ্ধান্তে অনাম্মপদার্থদকণের পরস্পরের সতাভেদ প্রতিপাদনের অন) 
কোন তাৎপর্য নাই। সুতরাং অধ্বৈতবাদে অনির্বচনীয় পদার্থ অপ্রসিদ্ধ, এরূপ 
বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করা ন্যায়, আর প্রকারাস্তরের অসম্ভবে লাঘব 
গৌরব বলাও অসঙ্গত। কারণ, অনির্বচনীযখ্যাতি ব্যতীত যদি অন্য প্রকার 
সম্ভব হইত তাহা হইলে গৌরব দোষ দেখিয়া এই পক্ষের ত্যাগ যোগ্য হইত 
কিন্তু বক্ষ্যমাণ রীতিতে সৎখ্যাতিআদি কোন পক্ষ সম্ভব না হওয়ায় গৌরব 
লাঘব বিচারই নিক্ষপ। বিচার দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তে গৌরবদোষও নাই, ইহা! 
অবাবছিত পরে ব্যক্ত হইবে। 


৮০ ৮ ক তত্বজ্জানাসৃত। - 
সিদ্ধান্তে গৌরবদোষ পরিহারপূর্ববক দিবিধ বিজ্ঞানবাদের 
| অসম্ভবত্ব বৰ্ণন । 


আত্মখ্যাতি নিরূপণের প্রারস্তে এই আপত্তি প্রদর্শিত হুইয়াছিল যে, বাহ্য- 
রজতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে রজত ধর্মী তথা ইদস্তা ধর্ম এই ছুইয়ের বাধমানায় 
গৌরব হয় আর আত্মখ্যাতি স্বীকার করিলে ইস্তামাত্রের বাধ মানায় তথা ধর্মীর 
বাধ নী মানায় লাঘব হয়। এ কথাও অকিঞ্চিংকর, কারণ শুক্তির জ্ঞান হইলে 
মিথ্যা রজত প্রতীত হইয়াছিল এরূপেই রজতের বাধ সকলের অনুভবসিদ্ধ । 
আত্মখাতির রীতিতে রজতে মিথ্যা বাহাতা৷ প্রতীত হইয়াছিল এইরূপ বাধ 
হওয়া উচিত। অতএব ধর্মীর বাধ লাঘব বলে লোপ করিলে পাকা 
ফলসাধক ব্যাপার সমুহে এক ব্যাপারদ্ধারা লাঘববলে অধিক ব্যাপারের 
ত্যাগ হওয়! উচিত। ভ্রমাত্ম পুরুষকে আপ্ত উপদেশ করিলে, সে ”নেদং রজতম্‌ 
কিন্তু শুক্তিরিয়ম্” এই রীতিতে রজতের স্বরূপে নিষেধ করিয়া থাকে । আত্ম- 
খ্যাতির রীতিতে “নাত্র রজতং কিন্তু তে আত্মনি রজতং” এইরূপে রজতের 
দেশ মাত্রের নিষেধ হওয়া উচিত। অতএব আত্মধাতে উৎপন্নের বাহ্যদেশে খ্যাতি 
হয়, এই অর্থে তাৎপর্য হওয়ার বাহাপদার্থবাদী সৌগতের আত্মখ্যাতিবাদ 
অসঙ্গত। আর বিজ্ঞানহইতে ভিন্ন কোন বাহ্য তথা আস্তর পদার্থ নাই, কিন্ত 
বিজ্ঞানরূপ আত্মার আকার সর্ব পদার্থ হয়, এই রীতিতে বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞান 
রূপ আত্মার রজতরূপে খ্যাতি হয়, এই তাৎপধ্যেও আত্মখ্যাতিবাদ অসঙ্গত । 
রজত বিজ্ঞানহইতে ভিন্ন এবং জ্ঞানে? বিষয় হইয়া থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানরূপ 
আত্মাহইতে অভিন্ন বল! সম্ভব নহে। বিজ্ঞানবাদী মতে সমস্ত পদার্থ ক্ষণিক বিজ্ঞান 
রূপ, তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞা অনন্তবা্দি অনন্ত দুষণ আছে, ইহা সকলই 
বৌদ্ধমতের খণ্ডনে বিষদরূপে বর্ণিত হইবে বলিয়া এ স্থলে পরিত্যক্ত হইল । 
বলিয়াছিলে যে, বাহ্যদেশে ভ্রমের বিষয়ের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে, শুক্তি 
দেশে উৎপন্ন রজতের সকল লোকের প্রতীতি হওয়া উচিত। এ আশঙ্কা 
শিথিলমূল, কারণ যাহাগ্ন দোষসহিত নেত্রসম্বন্ধে যে পদার্থের উৎপত্তি হয় 
তাহারই সে পদার্থ প্রতীত হয়, অন্যের নহে, এই অর্থ অনির্বচনীয়খ্যাতি 
নিরূপণে প্রদর্শিত হইয়াছে । আর এক আপত্তি যে, গুক্তিদেশে রজতের উৎপত্তি 
হইলে, উক্ত রজতঙ্বারা বটকাদ্ির সিদ্ধি হওয়া উচিত। এ কথাও অজ্ঞানে 
কথিত হইয়াছে, কারণ সত্তার ভেদবশতঃ প্রাতিতাসিক রজতের কট কাঁদি 


সিদ্ধান্তে গৌরবদোঁষ পরিহারপূর্ব্বক দ্বিবিধ বিজ্ঞানবাদের অসম্ভবত্ব বর্ণন। ৩৮১ 


সিদ্ধির উপযোগী সাধনসামগ্রী ব্যবহারিক পদার্থে নাই। সুতরাং যেরূপ 
প্রাতিভাসিক পদার্থঘার1 ব্যবহারিক প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না তদ্রপ ব্যবহারিক 
পদার্থন্বারা গ্রাতিভাদিক পদার্থেরও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ন|। প্রস্তাবিত 
স্থলে ব্যবহারিক বিষয়াবচ্ছিন্নচেতনের অবচ্ছেদক গু ক্রতে মতিরিক্ত দোষ হেতু 
কেবল একমাত্র প্রাতিভাসিক রজতাধ্যাম হওয়ায় আর অন্য সকল পদার্থ 
ব্যবহারিকরূপে স্থিত হওয়ায় প্রাঁতিভাসিক কটকাদি সিদ্ধির উপযোগী সাধন 
সামগ্রীর অভাবে উক্ত রঞজতহইতে ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। 
যদি শুক্তির ন্যায় সমগ্র প্রপঞ্চে প্রাতিভীদিক অধ্যাস হইত, তাহা হইলে 
যেরূপ ম্বপ্নে এক কটকাদিরই সিদ্ধি কেন? সকল প্রয়োজনেরই সিদ্ধি হইয়! 
থাকে তদ্রপ বিবদ্দিত স্থলেও সকল প্রয়োজন সফল হইত । অথবা! ব্যবহারিক- 
সত্বা ত্যাগ করিয়া যদি কেবল পারমার্থিক প্রাতিভাসিক ভেদে দুই সত্তাই স্বীকৃত 
হয়, তাহ! হইলেও দোষ নাই, কারণ, গ্রাতিভামিক পদার্থেও উৎকর্ষাপকর্ষ সত্ব! 
হওয়ায় রজতাদি অপকর্ষ সন্তাক বলিয়। প্রতীতিসমকালেই নষ্ট হয়। যেমন 
প্বপ্নরকালে কত শত পদার্থ প্রতীত হয় আর তাহাদের স্বপ্নেই বাধ হয়, সুতরাং 
এই সকল পদার্থের যেরূপ অপক্ষ্টনন্তা হয় সেইরূপ গুক্তি রজতের অপকৃষ্ট সত্তা 
হওয়ায় তদ্ব(রা কটকাদি সিদ্ধির আপত্তি হইতে পারে না। কথিত কারণে 
দ্বিবিধ বিজ্ঞানবাদের আত্বখ্যাতি অনুভবধুক্তি বিগহিত হওয়ায় শ্রদ্ধার 
অযোগ্য । 


দ্বিবিধ অন্যথাখ্যাতির রীতি ও খণ্ডন 
of 
_ প্রথম প্রকার অন্যথাখ্যাতিবাদীর তাৎপর্য । 


অন্যথাখ্যাতিবাদের তাৎপর্য এই-_যে পুরুষের সত্য পদার্থের অনুভব 
জন্য সংস্কার হয় সে পুরুষের দোষ সহিত নেত্রের পূর্বাদৃষ্ট সদৃশপদার্থসহিত 
পুরোবর্তী দেশে সম্বন্ধ হইলে, পুরোবন্তী সদৃশ পদার্থের সামান্য জ্ঞানরূপ পূর্বব- 
দৃষ্টের স্থৃতি হয়, অথবা স্থৃতি না হইয় সদৃশের জ্ঞানদ্বার! সংস্কার উদ্ভূত হয়। 
যে পদার্থের স্বৃতি হয় অথবা উদ্ভূত সংস্কার হয়, সেই পদার্থের ধৰ্ম্ম পুরোব্্তা 
পদার্থে প্রতীত হয়। যেমন সত্য রজতের অনুভব জনা সংস্কার সহিত পুরুষের 
রজতমদৃশগুক্তিসহিত দোষদুষ্টনেত্রের সম্বন্ধে রজতের স্থতি হয়, এই স্থতি- 
দারা রঙ্গতৈর রজতত্বধর্ম শুক্তিতে ভান হয়। অথবা নেত্রের সম্বন্ধ হইলে 
রজত ভ্রমে বিলম্ব হয় না বলিয়! নেত্রসধ্বন্ধ তথা রজতের প্রত্যক্ষ ভ্রমের অন্তরালে 


৩৮২ ' তথ্জ্জানাৰ্ৃত । 

রজতের স্থৃতি না হইয়া কিন্তু রজতান্ুভবের সংস্কার উদ্ভূত হইয়া স্থৃতির ব্যবধান 
বিনা শীঘ্রই গুক্তিতে রজতত্ব ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়। স্থতিস্থলে যেরূপ পূর্বৃষ্ট 
সদৃশের জ্ঞানদ্বারা সংস্কারের উদ্বোধ হয়, তদ্রপ ভ্রমন্থলে পূর্ববদৃই সদৃশ পদার্থ 
সহিত ইন্দিয়সঘন্ধ হই বামাত্রেই সংস্কার উদ্ধ্ধ হইয়া সংস্কারগোচর ধর্দের পুরো বর্তী 
দেশে ভান হয়। ইহারই নাম অনাথাখ্যাতি, অন্যরূপে প্রতিভীকে অন্যথা- 
খ্যাতি বলে। গুক্তি পদার্থে শুক্তিত্বধন্ম হয়, রজতত্ব নহে, গুক্তির রজতত্ব 
রূপে প্রতীতি অর্থাৎ অন্যরূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্যথাখ্যাতি হয়। 


দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাখ্যাতির রীতি ও খণ্ডন 1/ 


দ্বিতীয় অন্যথাখাতির রীতি এইযে স্থলে রজত ভ্রম হয়, সে স্থলে 
কান্তাকরাদিতে স্থিত রজতের গুক্তি নেত্রের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হর, সুতরাং 
কান্তাকরে বা হাটে স্থিত রজতের পুরোবর্তীদেশে প্রতীতিকে অন্যথাখ্যাতি 
বলে। এমতে ধর্্-ধক্ষমীর অংশে রজতের জ্ঞান যথার্থ, কিন্তু দেশ-অংশে 
অনাথাজ্ঞান হয়। যদাপি হাটে স্থিত রজত ব্যবহিত তাহার সহিত নেত্রের 
সম্বন্ধ সম্ভব নহে, তথাপি দোষনহিত নেত্রের সম্বন্ধে বাবহিত রজতেরও জ্ঞান 
হইতে পারে, ইহ! দোষের মাহাত্ম্ম । এই রীতির অনাথাখাতির বর্তমান 
ন্যায়াদিগ্রন্থে উপলস্ত নাই, না হইলেও উহার খণ্ডন অনেক গ্রন্থে আছে। 
এ পক্ষে দোষ এই-__যদি দেশান্তরস্থ রজত সঠিত নেত্রের সম্বন্ধ সম্ভব হয়, তাহা 
হইলে হাটে স্থিত রজতের সন্নিহিত অন্য সকল পদার্ধেরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত 
আর কান্তাকরস্থ রজতের প্রতাঙ্ছ সময়ে কাস্তার করও প্রত্যক্ষ হুওয়! 
উচিত ৷ যদি বল, অন্যথাখাতি কেবল ইন্ত্রিযবারা উৎপন্ন হয় না, পূর্ববান্থভব 
জনিত সংস্কারসহিত সদোষ নেত্রসম্বন্ধে অন্যথাখাতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, স্থতরাং 
উদ্ভূত সংস্কার নেত্রের সহকারী । রজত গোচর উদ্ভূত সংস্কার সহিত নেত্রদ্বার! 
রজতেরই জ্ঞান হয়, এ স্থলে যদ্যপি অন্য পদার্থ গোঁচর সংস্কারও আছে, তথাপি 
উদ্ব দ্ধ নহে বলিয়া অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না। সংস্কারের উদ্ব দ্ধতা 
অনুদ্দ্ধতা কার্যাদ্বারা অনুমেয় সুতরাং দোষ নাই । এ কথাও সম্ভব নচে, 
কারণ যে স্থলে গুক্তিতে রল্গত ভ্রম হয়, সে স্থলে শুক্রির সমান আরোপিত 
রজতের পরিমাণ প্রতীত হয়। লঘু শুক্তিতে রজত ভ্রম হইলে আরোপিত 
রল্তেও লঘুতার ভান হয়, মহৎ শুক্তিতে রজত ভ্রম হইলে, মহৎ পরিমাণবিশি 
বজত তান হুয়। এই রীতিতে আরোপিত পদার্থে অধিষ্ঠান পরিমাণের নিয়ম 


প্রথমোক্ত অনাথাখাতিবাদের খণ্ডন। ৩৮৩ 


থাকায় গুত্ত্যাদি সমান রজতত্ব ধর্ণ্ের প্রতীতি হয়। অন্য দেশস্থ রজতের 
গ্রতীতি হইলে আরোপিতে অধিষ্ঠান পরিমাণের নিয়ম হুওয়া উচিত নহে। 
সুতরাং যে হেতু গুক্তির সমানই লঘু তথা মহৎ পরিমাণ ভান হইয়া! থাকে, সেই 
হেতু দেশাস্তরস্থ রজতের প্রতীতি বলা! সম্ভাবিত নহে। অপিচ, রজত সংস্কার 
বিশিষ্ট পুরুষের যদ্যপি অন্য পদার্থের প্রতীতি সম্ভব নহে, তথাপি সমস্ত দেশের 
অনন্ত রজতের প্রতীতি অবশ্যই হওয়া উচিত। কথিত প্রকারে এই পক্ষ 
অনেক দৃষণগ্রস্ত হওয়ায় বর্তমান ন্যায়গ্রস্থে উহার উপলম্ভ নাই। 


প্রথমোক্ত অন্যথাখ্যাতিবাদের খণ্ডন । 


শুক্তিতে রজতত্বধর্মের গ্রতীতিরূপ অন্যথাখ্যাতিবাদ অনেক ন্যায় 
গ্রস্বকারের মতে স্বীকৃত হয়, কিন্ত ইহাও শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ হওয়ায় শ্রদ্ধাযোগ্য 
নহে। স্বপ্নজ্ঞানকে নৈয়ায়িক মানসবিপ্যয় বলেন, অন্ঠথাখ্যাতিফে 
বিপর্যয় বলেন। শ্রতিতে স্বপ্ন পদার্থের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে “ন তত্র 
রথা ন রথযোগা ন পদ্থ'নো ভবস্তি অথ রথান্‌ রথযোগান্‌ পথঃ সুজতে’” এই 
ক্রুতি ব্যবহারিক রথ অশ্ব মার্গাদির স্বপ্নে নিষেধ করিয়া অনির্বচনীয় রথ অশ্ব 
মার্গের উৎপত্তি বলিয়াছেন। এইরূপ “সন্ধ্যে স্থষ্টিরাহহি হি” (৩ অ, ২ পা, ১ সু)। 
এই সুত্রে ব্যাসদেবও স্বপ্নে অনির্বচনীয় পদার্থের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যাস- 
দেবের সুত্র স্থতিরূপ । এইরপে নৈয়ায়িকগণের অন্যথাখাতিবাদ শ্রুতি 
স্বৃতি বিরুদ্ধ। এইরূপ অন্যথাখ্যাতিবাদ যুক্তির বিরুদ্ধ। কারণ, নেত্রদ্বার! 
ব্যবহিত রজতত্বের জ্ঞান সম্ভব নহে । দি শুক্তির সমীপে রজত থাকিত, তাহা 
হইলে উভয়ের সহিত নেত্রের সংযোগ হইয়া রজতবৃত্তি রজতত্বের শুক্তিতে নেত্র- 
জন্য ভ্রমবৃত্তি সম্ভব হইত। যে স্থলে শুক্তির সমীপ রজত নাই, সে স্থলে 
গুক্তিতে রজতত্ব ভ্রম নেত্র জন্য সম্ভব নহে কারণ, বিশেষণ বিশেষ্য সহিত 
ইন্জির সম্বন্ধ হইলে ইন্দ্রিয় জন্য বিশিষ্ট জ্ঞান হইয়! থাকে । যেখানে সত্য 
রজত আছে) সেখানে বিশেষণ রজতত্ব তথা বিশেষা রজত ব্যক্তি আছে, 
ব্জতব্যক্তির সহিত নেত্রের সংযোগ সম্বন্ধ হয়, তথা রূজতত্ব সহিত নেত্রের 
সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধ হয়, সুতরাং “ইদং রজতং এইরূপ রজতত্ববিশিষ্টের নেত্রজন্য 
জ্ঞান হয় যে স্থানে শুক্তিতে ব্ধতত-বিশিই ভ্রম হুয়, সে স্থানে বিশ্য্য 
শুক্তি সহিত যদ্যপি নেত্রের সংযোগ সম্বন্ধ হয়, তথাপি রজতত্ববিশেষণ সহিত 
দমবায় সংযুক্ত নাই। যদি রঞ্জতব্যক্তি সহিত সংযোগ হইত তাহা হইলে 


৩৮৪ তত্বজ্ঞানামৃত । 


রজতত্বসছিত সংযুক্তসমবার হুইতু॥ সুতরাং রজতব্যক্তি সহিত সংয়োগের 
অভাবে রঙতত্ব সহিত সংযুক্ত সমবায়ের অভাব হওয়ায় রজতত্ববিশিষ্ট শুক্তির 
জ্ঞান সম্ভব নছে। 


প্রত্যক্ষজ্ঞানের হেতু ষড়বিধ লৌকিক তথা ভ্রিবিধ 
অলৌকিক এই ছুই প্রকারসন্বন্ধ কথন । 


যদি নৈয়ায়িক বলেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের হেতু বিষয় ইঞ্জিয় সম্বন্ধ ছুই প্রকার, 
একটা লৌকি ক-সন্বন্ধ ও দ্বিতীয়টী অলৌকি ক-সন্বন্ধ। সংযোগাদি ঘট প্রকার সম্বন্ধ 
লৌকিক-সম্বন্ধ নামে কথিত, আর সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ, যোগজ ন্য-ধর্মমলক্ষণ 
এই তিন প্রকার সম্বন্ধ অলৌকি ক-সম্বন্ধ শব্দে অভিহিত। লৌকিক-সন্বন্ধের 
উদাহরণ ও স্বরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণে বর্ণিত হইয়াছে এক্ষণে অলৌকিক 
সন্বন্ধের স্বরূপ বলা যাইতেছে । তথাহি-_ 
সামান্যলক্ষণসন্বন্ধের উদাহরণ সহিত স্বরূপ ষথ!--“ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ বিশেষ্যক 
জ্ঞানগ্রকারীভূতং সামান্যং সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ:” অর্থাৎ চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের 
ংযোগাদিলোকি কসম্বপ্ধবিশিষ্ট যে পদার্থ, সে পদার্থ হয় বিশেষ্য যাহার এই 
রূপ চাক্ষুষাদি জ্ঞানে প্রকারীভূত যে সামান্য, তাহাকে সামানা লক্ষণসন্নিকর্ধ 
বলে। যেমন মহানসাদিতে ধুম সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধের অনস্তর 
“অয়ং ধুম£” এই প্রকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রতাক্ষজ্ঞানে চক্ষু ইঞ্জিয়ের 
ংযোগবিশিষ্ট ধুম বিশেষ্য হয় তথা ধূমবৃত্তি ধুমত্ব জাতি প্রকার হয়। সুতরাং 
চক্ষু ইন্দ্ৰিয়সহ্বদ্ধ ধূমবিশেষ্যকগুত্যক্ষজ্ঞানে একার রূপ হওয়ায় ধূমত্ব জাতিকে 
সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলে। উক্ত ধূমত্ব জাতিরূপসামান্য সকল ধূমে সমবায় 
সম্বন্ধে থাকে অর্থাৎ পূর্ব নষ্ট হইয়াছে তথা পরে উৎপন্ন হইবে যে সমস্ত ধূম, 
তথা ইদানীং বর্তমান কালে স্থিত যত দেশাস্তরস্থ ধূম সেই সকল ধূমে 
ধূমত্বসামান্য সমবার়সন্বদ্ধে থাকে । এই ধূমত্ব জাতিরূপ সামান্যই চক্ষু ইন্দিয়ের 
উক্ত সমস্ত ধূমের সহিত সম্বন্ধ বল৷ যায় সুতরাং “অয়ং ধুম: এই প্রকার 
চাক্ষ্ষজ্ঞানের অনস্তর পুরুষের উক্ত ধূমত্বরূপ সামান্তলক্ষণসন্নিকর্ষদারা “সর্বে 
ধুমাঃ, এইরূপ সর্বধূমবিবয়ক অলৌকি কচাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার 
“তং ঘটত” এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অনন্তর পুরুষের ঘটত্বরূপ সামান্যলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষদ্বার৷ “সর্ব ঘটাঃ” এই প্রকার সকল ঘটবিষয়ক অলোৌকি কচাক্ষ্য- 
গ্রতাক্ষ হইয়া থাকে । অর্থাৎ যে যে ইন্জিয়ন্থারা যেসকল ভ্রব্যুগ্চণকর্মাদিপদার্থের 


প্রত্যক্ষজ্ঞানের হেতু যড়বিধ লৌকিক তথ! জ্মিবিধ অলোঁকিক ইত্যাদি ৩৮৫ 


পৌঁকিকপ্রত্যক্ষ হয় সেই প্রতাক্ষে প্রকারীভূত যে সামান্য, উক্ত সামান্তলক্ষণ- 
সন্বিকর্ষপহকারে সেই সামান্তের আশ্রয়ভূত দ্রব্যগুণকর্শ্মাদিরপ সকল 
পদার্থের সেই সেই ইন্জ্রিয়দ্বারা অলৌকি কপ্রত্যক্ষ হয়। যেমন ভ্রাণইন্্রিয়ঘার! 
গন্ধপ্রতাক্ষের অনন্তর গন্ধত্বরূপ সামান্তলক্ষণসন্গিকর্ষ সহকারে সর্ধগন্ধের অলৌ- 
কিক ব্রাণজ প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ রসনইন্দ্রিয়ধারা রসের প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনস্তর 
রসত্বরূপ সামান্তলক্ষণসন্গিকর্য সহকারে সর্বরসের অলৌকিক বাসন প্রত্যক্ষ হয় । 
এইরূপ মনইন্দ্রিয়দ্বারা আত্মার তথা আত্মবুত্তি জ্ঞানাদিগুণের প্রত্যক্ষের অনস্তর 
আত্মত্বরূপ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষসহকারে সকল আত্মার তথা জ্ঞানত্বাদিরূপ 
সামান্ঠলক্ষণসন্নিকর্ষ সহকারে সকল জ্ঞানাদির অলৌকি ক-মানসপ্রতাক্ষ হয়। এই 
প্রকার রীতি ত্বগাঁদি অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় বিষয়েও জানিবে। উক্ত সকল বাক্যের 
তাৎপর্য এই -- যেস্কলে একটী ঘটের সহিত নেত্রের সংযোগ হয়, সেস্থলে একই 
মাত্র ঘটের যে নেত্রদ্বারা সাক্ষাৎকার হয় তাহ! নহে, কিন্তু ঘটত্বাশ্রয় সকল 
বটের নেত্রদ্ধারা সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । নবীন মতে নেত্রসংযুক্ত ঘটের তথা 
দেশাস্তরবৃত্তিঘটের একই ক্ষণে সাক্ষাৎকার হয় আর প্রাচীন মতে নেত্রসংযুক্ত 
ঘটের প্রথম ক্ষণে তথা দেশাস্তরবৃত্তি ঘটের দ্বিতীয়ক্ষণে সাক্ষাৎকার. হয়। 
উভয় সাক্ষাৎকার নেত্রজন্ত হয় পরস্ত সম্বন্ধ ভিন্ন হয়। এই হুই মতের মধ্যে 
প্রাচীনরীতি সুগম, তাহার প্রকার এই-_পুরোবর্তিদেশে ঘট সহিত নেজ্রের সংযোগ 
হইয়া পঅয়ং ঘটঃ” এইরূপ এক ঘটের সাক্ষাৎকার হইলে, উক্ত সাক্ষাৎকারের 
হেতু সংযোগসম্বন্ধ। এই সাক্ষাৎকার লৌকিক-সম্বন্ধজন্য, এবং ঘট ও ঘটত্ব 
উভয়ই উহার বিষয় হয়, তন্মধ্যে ঘটব্যক্তি বিশেষ্য হয় তথা ঘটত্ব প্রকার হয়, 
বিশেষণের নাম প্রকার । এই জ্ঞানে প্রকার যে ঘটত্ব তাহ! যাবৎ ঘটে থাকে 
বলিয়! পূরোবর্তী ঘটের জ্ঞানকালে নেত্র ইন্দ্রিয়ের স্বজন্ত জ্ঞানপ্রকারীতৃত ঘটত্ব- 
বস্তাসন্বন্ধ সকল ঘটে হওয়ায় সেই সম্ন্ধদ্বার৷ নেত্রইন্র্রিয় জন্য সকল খটের 
সাক্ষাৎকার দ্বিতীয় ক্ষণে হয়। এই সাক্ষাৎকারের বিষয় পুরো বর্তী ঘটও হয়, কারণ, 
বটত্ববত্ত। যেরূপ অন্ত ঘটে হয় তদ্রপ পুরোবর্তী ঘটেও হয় । সুতরাং পুরোবত্ী 
ঘটগোচর ছুই জ্ঞান হয়, গ্রথমক্ষণে লৌকিকজ্ঞান হয় ও দ্বিতীয়ক্ষণে অলৌকিক- 
জ্ঞান হয়। ইহাই উক্ত সম্বন্ধ অলৌকিক আর অলৌকিকসম্বন্ধ জন্য জ্ঞানও 
অলৌকিক । ইন্ড্রিয়ের সকল ঘটসহিত শ্বজন্তজ্ঞান প্রকা রীভূত ঘটত্বব্ত! সম্বন্ধ হয়। 
যেস্থুলে নেত্রজন্য সাক্ষাৎকার এক খটের হয়, সেস্থলে শ্বশবানেত্রের বোধক আর 
যেস্থানে স্বকৃদ্বারা এক ঘটের জ্ঞান হয়, সেস্থানে স্বশব্দ ত্বকের বোধক। 


a> 


৩৮৬ 'তত্তবজ্ঞানামুত । 
এইরূপে যে ইন্দ্রিরদ্বারা এক ঘটব্যক্তির জ্ঞান হয় সেই ইন্দ্রিয়জন্যই সকল ঘটের 
অলোঁকিক-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। নেত্র ইন্ত্রিয়জন্য এক ঘটের লৌকিক- 
সাক্ষাৎকার হইলে, ত্বক্‌ ইন্দরিয়্ন্ত সকল ঘটের অলৌকিক-সাক্ষাৎকার হয় না। 
নেত্রজন্য এক ঘটের জ্ঞান হইলে স্ব অর্থাৎ নেত্র তাহাহইতে জন্য “অয়ং ঘটঃ» 
এই জ্ঞান হয়, তাহাতে প্রকারীভূত অর্থাৎ বিশেষণ যে ঘটত্ব, তদ্বত্তা অর্থাৎ তাহার 
আধারতা সকল ঘটে হওয়ায় সকল ঘটজ্ঞানের হেতু অলৌকিকমম্বন্ধ হয়। 
কথিতরূপে এক ঘটের জ্ঞান হইলে নেত্রজন্য জ্ঞানে ঘটত্ব প্রকার হয়, পুরোবর্তী 
ঘটের লৌকিক জ্ঞানদ্বারা উক্ত সম্বন্ধ সম্ভব নহে বলিয়া লৌকিকজ্ঞান প্রথম ক্ষণে 
হয়, ইহ! প্রাচীম মত । নবীনমতে একই জ্ঞান সকল ঘটগোচর হয়, পুরো বস্তা 
ঘট অংশে লৌকিক হয়, দেশাস্তরস্থ ঘট অংশে অলৌকিক হয়। প্রসঙ্গ প্রাপ্ত 
এক রীতি বলিলাম, বিস্তার ভয়ে তথা কঠিন হওয়ায় নবীনরীতি পরিত্যক্ত হইল। 
ইহাই সামান্যলক্ষণ সম্বন্ধ, জাতির নাম সামান্য, সামান্ত শবে জাতি, লক্ষণ শব্দে 
স্বরূপ, সুতরাং জাতিম্বরূপ সম্বন্ধ । ফলিতার্থ--নেত্রজন্যজ্ঞানপ্রকারীভূত ঘটত্ব- 
বন্তা বলিলে ঘটত্বই সিদ্ধ হয়, সুতরাং উক্ত সম্বন্ধ সামান্যস্বরূপ । অথব! ঘটত্বাধি- 
করণতাকে ঘটত্ববন্তা বলিলে, ইহাঁও সামান্যলক্ষণ সন্বন্ধ। কারণ, অনেক 
অধিকরণে অধিকরণতাধন্মও সামান্য শব্দে উক্ত। এস্থলে অনেকে যে সমানধর্ম্ম 
হয় তাহ! সামান্য শব্দের অর্থ, কেবল জাতিই সামান্য শব্দের অর্থ নহে। স্থৃতরাং 
অনেক ঘটে ঘটত্বের অধিকরণতা ও সমান ধর্ম হওয়ায়, সাহান্য শব্দে বলা যাসস। 
এই রীতিতে এক বাক্তির সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে ইন্জিয়সহন্ধী ব্যক্তির সমান 
ধন্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সহ্বন্ধা সকলব্যক্তির সহিত ইন্দ্রিয়ের স'মান্যলক্ষণ অলাকি ক সম্বন্ধ 
হওয়ায় ব্যবহিত অব্যবহিত বস্তুর ইন্দ্রিয়জন্য সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । 
জ্ঞানলক্ষণসম্বন্ধের উদাহরণ সহিত স্বরূপ--“ম্ববিষয়ব্ষিয়ক প্রত্যক্ষজনকো 
জ্ঞানবিশেষঃ জ্ঞানলক্ষণ্‌সন্নিকর্ষঃ” অর্থাৎ মে জ্ঞানের যে বস্তু বিষয়, সে বস্তরমাত্রের 
বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ বলে। 
যেমন যে পুরুষ পূর্বে অনেকবার চন্দনের সৌগন্ধ দ্রানেন্রিয়দ্ধারা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে, সেই পুরুষের অনা চন্দনখণ্ড দেখিয়া “সুরভিচন্দনং* এইরূপ চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এস্থলে উক্ত চগ্দনখণ্ডের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সদ্বন্ধ 
হয়, সুতরাং উক্ত চন্দনখণ্ডাংশের প্রত্যক্ষ লৌকিক। দুরদেশবৃত্তিচন্দন সঠিত 
বাণ-ইঞ্জিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ হয় না, কারণ যেরূপ চক্ষু ইন্দ্রিয় আপন গোলক 
ত্যাগ করিয়। দুরদেশ্বুত্তি পদার্থ সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তত্ত্রপ ত্রাণাি ইন্জিয় 


প্রতাক্ষজ্ঞানের হেতু হড়বিধ লৌকিক তথা ব্রিবিধ অলৌকিক ইত্যাদি ৩৮৭ 


আপন গোলক ত্যাগ করিয়া দুরদেশবৃত্তি পদার্থের সহিত সম্বন্ধ প্রাণ হয় না, 
কিন্ত আপন গোলকসম্বন্ধী পদার্থেরই গন্ধাদি গ্রহণ করে। সুতরাং স্রাণ- 
ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তসমবায়সহ্বন্ধদ্বার চন্দনের সৌগন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। 
যদ্যপি চক্ষু ইন্ড্রিয়ের সৌগন্ধের সহিত সংযুক্তদমবায় সম্বন্ধ আছে তথাপি চক্ষু 
ইন্জ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ তাহাতে গন্ধগুপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদনের যোগাত। নাই। 
সুতরাং “স্রভিচন্দনং” এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সৌগন্ধ অংশে লৌকিক- 
প্রত্যক্ষরূপত! সম্ভব নহে অলোৌকিক-প্রত্যক্ষ রূপতাই সম্ভব হয়। এন্থলে 
চন্দনথণ্ড দেখিয়া পুর্ববাহ্ুভূত সৌগন্ধের সংস্কার উদ্ৃদ্ধ হয়, উক্ত উদ্ধ দ্ধ সংস্কার- 
দ্বারা সৌগন্ধের স্মৃতি হয়, এই সৌগন্ধবিষয়ক স্তি জ্ঞানকেই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের 
চন্দনের সৌগন্ধ সহিত জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ বলা বায়, এই জ্ঞানলক্ষণসন্নি কর্ষদ্বারা 
পুরুষের সৌগন্ধের অলোৌকি কচাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রকার রঙ্জুতে 
“অয়ং সর্প” এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলে, উক্ত ভ্রান্তিরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কুরদেশ- 
বৃত্তি সর্পহ দোষবলে রজ্জুদেশে প্রতীত হয়। এ স্থলে দূরদেশবৃত্তি সর্পের সহিত 
চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব নহে, কিন্তু সর্পের সাদৃশা দোষে পূর্বদৃষ্ট সর্পের 
স্কার উদ্ব দ্ধ হইয়া সর্পের স্থৃতি হয়, এই স্থৃতি-ভ্ঞানই চক্ষু ইন্দরিয়ের দূরদেশ- 
বৃত্তি সর্পের সহিত জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ হয়, উক্ত জ্ঞানলক্ষণসঙ্লিকর্ষবারা সর্পের 
দোষবলে রজ্জুদেশে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। যদি কদাচিৎ জ্ঞানলক্ষণসঞ্নিকর্ষ 
অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে রজ্জ,তে “অয়ং সর্পঃ””, শুক্তিতে “ইদং রজতং”, 
মরুভূমিতে “ইদং জলং” এই প্রকার সর্প রজতাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব 
হইবে না। স্থতরাং ভ্রমরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সিদ্ধি জন্যও জ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্ষ 
অবস্থ স্বীকর্তব্য। শঙ্কা--পূর্ব্বে সামান্তলক্ষণসন্নিকর্ষের জ্ঞানরূপত। প্রতিপার্দিত 
হইয়াছে, এক্ষণে জানলক্ষণ সন্নিকর্ষকেও জ্ঞানরূপ বলিতেছ, উভয়ই জ্ঞানরূপ 
হইলে উভয় সন্নিকর্ষের ভেদ সিদ্ধ হইবে না। সমাধান-_ষেটা সামান্য লক্ষণ- 
সন্গিকর্ষ সেটা ধুমত্বাদি সামান্তের আশ্রয় ধুমাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জনক হয় 
মার জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ সৌরভাদি বস্তু বিষয় করে বলিয়া সৌরভার্দি বস্তুরই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জনক হয়, সৌর্ভাদির আশ্রয়ের প্রতাক্ষ জ্ঞানের জনক নহে। 
সুতরাং উক্ত উভয় সন্নিকর্ষের মধ্যে কথিত প্রকার বিলক্ষণতা থাকায় উভয়ের 
ভেদ সম্ভব হয়। প্রস্তাবিত সমস্ত 'প্রসঙ্গের স্থূল তাৎপর্য এই-ষে স্থলে 
'হন্দিয়যোগ্য পদার্থসহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় আর হইন্দ্রিরসন্বন্ধকালে উক্ত 
ঈন্দ্র়অযে'গ্য পদার্থের স্বৃতি জ্ঞান হয়, সেস্থণে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধী পদার্থের তথ! স্থৃতি- 


৩৮৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


গোচর পদার্থের এক জ্ঞান হয়। এন্থলে যে পদার্থের স্থৃতি হয় সে অংশে 
অলোৌপ্কিক হয় আর যে অংশে ইন্ত্রিরসন্বন্ধজন্য হয় সে অংশে লৌকিক 
হয়। যেমন চন্দন সহিত €নত্রইন্দ্রিয়ের সংযোগ কালে সুগন্ধ ধর্মের স্থৃতি হইলে 
নেত্রইক্ছ্িয়জন্য “সুগন্ধি চন্দনং* এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এখানে চন্দনত্ববিশিষ্ট 
চন্দন নেত্র যোগা আর চন্দনের ধৰ্ম্ম যদ্যপি সুগন্ধ তাহার সহিত নেত্রের সংযুক্ত 
সমবারসন্বদ্ধও হয়, তথাপি নেত্রষোগা স্থগন্ধ নহে স্রাণযোগা । সুতরাং 
নেত্রসংযুক্ত সমবায়সম্থন্ধে হুগন্ধধন্মের চাক্ষুষসা ক্ষাৎকার হয় না, কিন্তু নেত্র যোগে 
চন্দন বাক্তির তথা নেত্রনংযুক্তসমবায়দ্বারা চন্দনত্বের চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। অতএব 
চন্দনের স্থগন্ধগুণসহিত নেত্রের সংযুক্রসমবায়সম্বন্ধের বিদ্তমানতা অকিঞ্চিৎ- 
কর বলিয়া আর নেত্রের সংযোগকালেই “সুগন্ধি চন্দনং” এইরূপ চন্দন গোচর 
চাক্ষুষজ্ঞান অনুভবসিদ্ধ বলিয়া চন্দনবৃত্তি স্থগন্ধগুণ সহিত নেত্রের সাক্ষাৎকার- 
হেতু কোন সম্বন্ধ মানা উচিত। উক্ত স্থলে কোন সম্বন্ধ নেত্রের সুগন্ধ সহিত 
নাই, নেত্রসংবুক্তদমবায় আছে বটে, কিন্তু তাহা গন্ধ জ্ঞানের জনক নছে। 
অন্বয়-ব্যত্তিরেকদ্বার৷ কারণতার জ্ঞান হইয়া! থাকে । যে ব্যক্তি চন্দনের স্ুগন্ধতা 
দ্রাণদ্বারা পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছে সে ব্যক্তিরই চন্দনের নেত্রঘার। “স্থগন্ধি চন্দনং” 
এইরূপ জ্ঞান হয়, যে ব্যক্তি চন্দনের সুগন্ধতা পূর্বে স্রাণদ্বার! অনুভব করে নাই, 
তাহার চন্দন সহিত নেত্র সংযোগ হইলেও “সুগন্ধিচন্দনং” এরূপ জ্ঞান হয় না। 
এই রীতিতে পুর্ববান্ছভবজন্য স্গন্ধ সংস্কারের “সুগন্ধি চন্দনং” এই প্রত্যক্ষে 
অন্বয়ব্যতিরেক হওয়ায় “সুগন্ধি চন্দ*ং" এই চাক্ষুষ জ্ঞানের স্গন্ধান্নুভবজন্তসংস্কার 
বা স্থগন্ধ-স্থৃতি হেতু বলিয়! প্রতীত হয়। কিন্তু সুগন্ধের গত্যক্ষে শ্রগন্ধসংস্কারের 
বা সুগন্ধ-স্থৃতির স্বতন্ত্র কারণতা স্বীকার বলিলে সুগন্ধ অংশে এই জ্ঞান চাক্ষষ 
হইবে না আর “স্থগন্ধি চন্দনং” এই জ্ঞান হ্গন্ধ-অংশেও চন্দন চন্দনত্বের স্ায় 
চাক্ষুষই অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত জ্ঞানের হেতু সংস্কার বা স্বতি সহিত নেত্রের 
কোন সম্বন্ধ মানা উচিত । কারণ নেত্রের সম্বন্ধেই সংস্কার ব। ম্মৃতিরূপ সুগন্ধন্তান 
নেত্রসম্বন্ধ জন্য হইলে চাক্ষুষ হইতে পারে, পরস্ত সংস্কার বা স্মৃতি নেত্র নিরূপিত 
হইলেই তাহাকে নেত্রের সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। যেমন ঘটনিরূপিত মংযোগকে 
ঘটের সম্বন্ধ বল! যায়, পট নিরূপিত সংযোগকে পটের সম্বন্ধ বলা ষায়। এইরূপে 
নুগদ্ধগোঁচরস্থতি তথা সংস্কার যদি নেত্রনিরূপিত হয় তবেই নেত্রের সম্বন্ধ হইতে 
পারে, অন্যথা নেত্রের সম্বন্ধ সুগন্ধের স্থৃতি বিষয়ে বা স্থগন্ধের সংস্কার বিষয়ে সম্ভব" 
হইবে না। এন্থণে উক্ত সম্বন্ধ যেঁরূপে নেত্র নিরূপিত হয়, তাহার প্রকার এই-_ 


গ্রতাক্ষজ্ঞানের হেতু ষড়বিধ লৌকিক তথা ত্রিবিধ অলৌকিক ইত্যাদি ৩৮৯ 


যখন চন্দনের সাক্ষাৎকার হয়, তখন মন আম্মার সম্বন্ধ হইয়া মন ও নেত্রের 
সম্বন্ধ হয়। আত্মসংযুক্তনেত্রের চন্দন সহিত সংযোগ হয়। এইরূপে 
মন আত্মার সংযোগ তথা নেত্রের সংযোগ চন্দন সাক্ষাৎকারের হেতু হয়। 
যেকালে আত্মসংযুক্ত মনের নেত্রমহিত সংযোগ হয়, সেকালে সুগন্ধের স্থৃতি 
অথবা সুগন্ধের সংস্কার আত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে, তাহার বিষয় সুগন্ধ হয়। 
স্থতরাং স্বসংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্মসমবেত জ্ঞান অথবা স্বসংযুক্তমনঃসংযুক্তাস্মসমবেত 
ংস্কার চন্দনের স্গন্ধে হয়। কারণ স্বশব্দে নেত্রের গ্রহণ হইবে, তাহার সহিত 
সংযুক্ত অর্থাৎ সংযোগবিশিষ্ট মন হয়, তাহার সহিত সংযুক্ত আত্ম হয়, তাহাতে 
সমবেত অর্থাৎ সমবায়সন্বন্ধে চন্দনবৃত্তিম্থগন্ধের স্থৃতি হয় আর ম্ুগন্ধের 
ংস্কারও সমবায় সম্বন্ধে আত্মবৃত্তি। সুতরাং নেত্রসংযুক্ত মনঃসংযুক্তাত্ম- 
সমবেত স্থৃতিজ্ঞান তথা নেত্রসংযুক্তমনঃসংযুক্তাতআসমবেত সংস্কার উভয়ই 
নেত্র-নিরূপিত হয়। এই নেত্রধটিতম্বরূপ পরম্পর! হয়, স্থৃতরাং নেত্র-সম্বন্ধ 
হয়, উক্ত পরম্পরাসন্বন্ধের প্রতিযোগী নেত্র হয় আর অন্ুযোগী সুগন্ধ 
হয়। যাহাতে সম্বন্ধ থাকে তাহ! সম্বন্ধের অনুযোগী, স্থৃতিরপ অথবা 
সংস্কারনূপ যে উক্ত পরম্পরারূপ নেত্র-সম্বন্ধ তাহার বিষয় সুগন্ধ হওয়ায় উক্ত 
সম্বন্ধের ন্তগন্ধ অন্থুযোগী হয়। বিষয়েতে জ্ঞানের অধিকরণতা অন্ুভবসিদ্ধ, 
সুতরাং আত্মার ন্যায় বিষয়ও জ্ঞানের অধিকরণ তথা অনুযোগী হয়। 
যেমন “ঘটজ্ঞানং+ এই ব্যবহারে প্ঘটবৃত্তি জ্ঞানম্‌’” এরূপ অর্থ হয়। 
এই রীতিতে বিষয়ও আত্মার ন্যায় জ্ঞানের আধার হওয়ায় অনুযোগী, পরজ্ধ 
মমবায়সন্বন্ধে জ্ঞানের আধার আত্মা আর বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞানের আধার 
সুগন্ধাদিবিষয় । যে জ্ঞানের আধার হয়, সেই সংস্কারেরও আধার হয়, কারণ, 
পূর্বান্ুভবহইতে সংস্কার উৎপন্ন হয় আর অনুভবের সমান উত্তরস্থৃতিআদি 
হওয়ায় পূর্ব্বানুভব, স্থৃতি ও সংস্কার, এই তিনের আশ্রয় বিষয় সমান হয়। 
সুতরাং স্ুগন্ধগোচর সংস্কারও বিষয়তা সম্বন্ধে স্থগন্ধে থাকায় নেত্র- 
প্রতিযোগিকসংস্কারের অনুষোগী সুগন্ধ হয়। এই রীতিতে নেত্রের 
স্থৃতিক্ূপ অথবা সংস্কাররূপসম্বন্ধ সুগন্ধ সহিত, তথা সংযোগসঘ্বন্ধ চন্দনব্যক্তির 
সহিত, তথ! সংযুক্তসমবায় চন্দনত্ব সহিত হয়, সুতরাং এই তিনের বিষয়ীভূত 
প্নুগন্ধি চন্দনং” এই চাক্ষুষ “সাক্ষাৎকার হয়, “সুগন্ধবিশিষ্টচন্দন” ইহা! 
বাকের অর্থ। নেত্রথার। সুগন্ধের, চন্দনত্বের তথ! চন্দনের সাক্ষাৎকার হইলে, 
চন্দন চন্দনত্ব সহিত লৌকিক-সন্বন্ধ হগ, স্থৃতি ও সংস্কার লৌকি কমন্বন্ব- 


৩৯৪ তত্বজানামৃত। 


হইতে ভিন্ন হওয়ায় অলৌকিক হয়। যেস্থলে চন্দন-নেত্রের সন্বন্ধকালে 
নুগন্ধ-স্থৃতি অন্ুভবসিন্ধ, সেস্কলে স্থৃতিরূপ সম্বন্ধ হয় আর স্মৃতির অনুভব না 
হইলে সংস্কাররূপ সম্বন্ধ হয়। এই সংস্কাররূপ তথ! স্বতিরূণ অলৌকিক- 
সম্বন্ধের নাম জ্ঞানলক্ষণসন্বন্ধ। স্বৃতিতে জ্ঞানশব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ, আর 
স্কারও জ্ঞান জন্য হয়, সুতরাং জ্ঞানের সম্বন্ধী হওয়ায় জ্ঞান শব্দে কথিত হয়। 

এক্ষণে তৃতীয় যোগজর্মমলক্ষণ-সন্নিকর্ষের স্বরূপ বলা যাইতেছে-__-“যোগাভ্যাস- 
জনিতোধর্মবিশেষঃ  যোগজধর্মলক্ষণ-সন্লিকর্ষ;৮ অর্থাৎ__-যোগাভ্যাসদ্বারা জন্য 
যে ধৰ্ম্মবিশেষ তাহাকে যোগজধন্মলক্ষণসন্নিকর্ষ বলে। যোগিপুরুষের ইন্ট্রিয়- 
সন্বন্ধী পদার্থের সাক্ষাৎকারের ন্যায় বাবহিত পদার্থেরও সাক্ষাৎকার হইয়! থাকে, 
অর্থাৎ পূর্বনষ্ট পদার্থের, অতীত পদার্থের, তথা ভাবিপদার্থের, তথা বর্তমান 
পদার্থের, তথা অতিদূরদেশবৃত্তিপদার্থের, তথা পরমাণু আকাশাদি অতীন্ট্রির 
পদার্থের, ইত্যাদি সকল পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান যোগিদিগের হইয়া থাকে। 
এস্থলে চক্ষ আদি ইন্দ্িয়ের উক্ত সকল পদার্থ সহিত সংযোগাদিরূপ লৌকিক- 
সন্নিকর্ষ সম্ভব নহে আর ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধ বিন! প্রতাক্ষজ্ঞান হয় না বলিয়া 
যোগিপুরুষের চক্ষ আদি ইন্দ্রিয়ের উক্ত সকল পদার্থ সহিত যোগজধর্শ্ম লক্ষণ 
সন্গি কর্ষই মানিতে 'হইবে । কারণ, যোগাভ্যাসদ্বার৷ ইন্দ্রিয়েতে বিলক্ষণ সামর্থ্য 
উৎপন্ন হয়, স্ুতধাং যোগজপন্মও ইন্জিয়ের সম্বন্ধ বলিয়া! উক্ত হয়। এস্থলে মত 
ভেদ আছে, জগদীশ ভট্টাচার্দা মহাশয়ের মতে, যে ইন্দ্রিয়ের যোগ্য যে পদার্থ 
হয় সেই ইন্দ্রিয়দ্বার! সেই পদার্থের জ্ঞান হয়। সে ইন্দ্রিয়ের থে পদার্ণ যোগ্য নক 
সে ইন্দ্রিয়দ্বার! উক্ত পদার্থের সাক্ষাৎকার বোগীরও হয় না। যেমন রূপের জ্ঞান 
নেত্রদ্বারাই হয়, র্‌সাদিদ্বারা নহে । অন্য গ্রস্থকারগণের মতে, যোগের মহিম! 
অদ্ভুত হওয়ায় অভ্যাসের উৎকর্ষতা 'অপকর্ষতা নিবন্ধন যোগজধর্ম্ম বিলক্ষণ হয়। 
কাহারও অভ্যাসের উৎকর্ষতায় এক ইন্দ্রিয়যোগ্যাযোগ্য সকল বস্তুরই জ্ঞান 
হয়, কাহারও অভ্যাসের অপকর্ষতায় যোগ্যব্ষয়ের জ্ঞানেরই সামর্থ্য হয়। সকল 
মতেই যোগজধর্মদার! ব্যবহিত আদি সকলপদার্থের জ্ঞান হয়, সুতরাং যোগজ- 
ধর্দকে অলৌকিক সম্বন্ধ বলা যায়। উক্ত যোগিগণ, যুক্তযোগী, বিষুক্তযোগীভেদে 
দুই প্রকার, যথা, “কাদাচিৎক সমাধিমান্‌ যোগী যুক্তযোগী ।” “সর্বদা সমাধিমান্‌ 
যোগী বিধুক্তযোগী ।” অর্থাৎ অভ্যাসের নানতাবশতঃ কদাচিৎ সমাধিতে স্থিত 
আর কদা:চৎ সমাধিহইতে ব্যুখান প্রাপ্ত যে সকল যোগিপুরুষ, তাহাদিগকে যুক- 
যোগী বলে! অত্যন্ত অভ্যাসের পরিপক্ক তাবশতঃ সর্বদা সমাধিতে স্থিত এরূপ 


হ্টায়মতে অলোৌকিক-সম্বন্ধে দেশাস্তরস্থ রজতত্বের গুক্তিতে প্রত্যক্ষ ভান ৩৯১ 


যোগিপুরুষগণকে বিষুক্ত-যোগী বলে। যুক্ত-যোগিগণের সমাধিকালেই যোগজ- 
ধর্ম্মলক্ষণসন্নিকর্ষস্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, বুখানকালে উক্ত প্রত্যক্ষ হয় 
না। আর সমাধিদশাতেও যোগজধর্মরূপ সন্নিকর্ষদবারা মনরূপ ইন্দ্রিয় সহকারে 
অতীন্দ্ৰিয় পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়দ্বারা নহে। বিষুক্ত যোগি 
পুরুষগণের যোগজধর্ম্মলক্ষণ সন্নিকর্ষদ্বারা সর্বকালে সকল পদার্থের মন 
তথা চক্ষুআদি সকল ইন্দ্রিয়দ্বার। প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ কেবল মনরূপ ইন্ত্রিয়েরই 
যে সন্নিকর্ষ হয় তাহ! নহে, কিন্তু চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়েরও সন্িকর্ষ হয়। এস্থলে কোন 
গ্রন্থকার পূর্বোক্ত যুক্তযোগা যুঞ্জান-ষোগী বলিয়া! তথ! বিষুক্ত-যোগী বুক্তযোগী 
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 


ন্যায়মতে অলৌকিক-সন্বন্ধে দেশান্তরস্থ রজতত্বের শুক্তিতে 
প্রত্যক্ষভান আর এই ভানের স্থগন্ধিচন্দনের 
ভানহুইতে বিলক্ষণত। | 


প্রদর্শিত প্রকারে ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ বিন! যেরূপ অলৌকি ক-সম্বন্ধে 
ইন্জিয়জন)সাক্ষাৎকার হয়, তদ্রপ দেশাস্তরস্থরজতবুত্তিরজতত্তেরও গুক্তিতে 
অলৌ[িক-সম্বন্ধে চাক্ষুষসাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ যেমন সুগন্থস্থৃতি বিশিষ্ট চন্দন 
সহিত নেত্রের সংযোগ হইলে “ম্ুগন্ধি চন্দনং” এইরূপ যোগ্যাষোগ্য অনুভবগোচর 
চাক্ষুষজ্ঞান হয়, তেমনি দোষসহিত নেত্রের শুক্তিসহিত সংযোগ হইলে শুক্তিব্যক্তি 
নেত্রষোগ্য হয় আর রজতত্ব জাতিও যদ্যপি প্রত্যক্ষ যোগ্য, তথাপি জাতির আশ্রয় 
ব্যক্তি যেখানে প্রত্যক্ষগোচর সেখানে জাতি যোগ্য আর যেখানে জাতির আশ্রয় 
প্রত্যক্ষ গোচর নহে সেখানে জাতি অযোগ্য! এস্থলে রজতত্বের আশ্রয় রজত 
ব্যক্তি নেত্রের ব্যবহিত হওয়ায় নেত্রযোগ্য নহে, সুতরাং রজতত্ব জাতিও নেত 
অযোগা, তবুও যেরূপ সুগন্ধ অংশে চন্দন জ্ঞান অলৌকিক তদ্রুপ “ইদং রজতং” 
এই জ্ঞানও রজতত্ব অংশে অলৌকিক । কিন্তু এস্কলে ভেদ এই-_-“ম্থগন্ধি চন্দনং” 
এই জ্ঞানে চন্দনবৃত্তিন্ুগন্ধ চন্দনে ভান হয়, তথা “ইদং রজতম্‌” এই জ্ঞানে 
অবৃত্তি রজতত্ব ইদংপদীর্থে ভান হয়। অন্ত বিলক্ষণত1 এই--"স্ুগন্ধি চন্দনং” 
এই জ্ঞানে নেত্রের অযোগা সুগন্ধ ভান হয় তথা চন্দনের সকল সামান্ত বিশেষত 
ভান হয়, আর “ইদং রজতং” এই জ্ঞানে রজত ব্যবহিত হওয়ায় নেত্রের অযোগা 
রজতত্বের ভান যদ্যপি সুগন্ধ ভানের সমান তথাপি চন্দনের বিশেষরূপ চন্দনত্বের 


৩৯২ তখজ্ানামৃত । 


ভানের স্তায় শুক্তির বিশেষরূপ শুক্তিত্বের ভান হয় না । অর্থাৎ চন্দনে মলয়াচলো- 
ভূত কাষ্টবিশেষরূপ চন্দনের অবয়ব ভান হয়, তথা শুক্তিতে ত্রিকোণতাদিবিশিষ্ট 
গুক্তির অবয়ব ভান হয় না। এই রীতিতে ছুই জ্ঞানের ভেদ হয় এবং ক্রমে 
এই ভেদককত যথার্থত্ব অবথার্থত্ব হয়। যদ্যপি ইন্দ্ৰিয় সংযোগ তথা অযোগ্য ধর্মের 
স্থৃতিরূপ সামগ্রী দ্রই জ্ঞানে সমান আর সামগ্রীভেদ ব্যতীত উক্ত প্রকারের বিল- 
ক্ষণতা সম্ভব নহে, তথাপি সামগ্রীতে দোষরাহিত্য ও দোষসাহিত্যবিলক্ষণতা 
বশতঃ উক্ত ভেদ সম্ভব হয়। যেমন "ম্থরভিচন্দনং* এই স্থানে নেত্রে যেরূপ 
জ্ঞানলক্ষণ সন্বন্ধের নিরূপকতা হয়, তদ্রপ “ইদং রজতং” এই স্থানেও নেত্রসংযুক্ত 
মনঃসংযুক্তাত্মসমবেত জ্ঞানসম্বন্ধ হয়, তাহার নিরূপক নেত্র হয়, তথা রজতত্ব 
বিষয় হয়, ইহ! স্বৃতিজ্ঞানের অন্ুযোগী । যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, সে বিষয় বিষ- 
য়তাসম্বন্ধে জ্ঞানের অনুযোগী হয়। নেত্র সহিত সংযোগবিশিষ্ট হওয়ায় নেত্রসংযুক্ত 
মন হয়, তাহার সহিত সংযুক্ত যে আত্মা তাহাতে সমবেত জ্ঞান রজতত্বের স্থৃতি 
হয়, তাহা বিষয়তা সম্বন্ধে রজতত্বে থাকে । এই রীতিতে নেত্রসংযুক্তমনঃ- 
সংযুক্তাত্মনমবেত জ্ঞানরূপ নেত্রের সম্বন্ধ রজতত্বে হওয়ায় নেত্র-সম্বদ্ব-রজতত্বের 
ভ্রমজ্ঞান প্রতাক্ষ। অথব1 জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ না বলিয়া জ্ঞানের বিষয়তাসন্বন্ধ 
বলিলেও . নেত্রসংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞানবিষয়তাসম্বন্ধ অলোকি ক-সন্বন্ধ 
হয়। পন্ুগন্ধি চন্দনং'” এস্থানে সন্বন্ধরূপ উক্ত বিষয়ত! স্থগন্ধে হয় আর “ইদং 
রজতং” এ স্থানে নেত্রসংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞান রজতত্ব স্মৃতি হয়, 
তাহার বিষয়তা রজতত্বে হয়। এইরূপে বিষয়তা-অংশ সম্বন্ধে যোগ করিলে 
সম্বন্ধের অনুযোগী সুগন্ধ রজতঙত্ব স্প্ট। কথিত রীতানুসারে অন্তথাখ্যাতি সুসম্ভব 
হওয়ায় শান্ান্তরের আপত্তি যে নেত্র সম্বন্ধ ব্যতীত রজতত্বের জ্ঞান সম্ভব নহে 
এই দোষ অন্তথাথ্যাতিবাদে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। প্রদর্শিত প্রকারে ন্যায়মতে 
রজতত্বরূপ বিশেষণ সহিত নেত্রের অলৌকিক-সম্বন্ধ তথা শুক্তিরূপ বিশেষ্য 
সহিত লৌকিক-সন্বন্ধ স্বীকার করিয়া! অন্যথাখ্যাতির সম্ভবতা প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । 


অনির্ববচনীয়খ্যাতিতে ন্যায়োক্ত দোষ । 


ভান্তথাথ্যাতিবাদী অনির্বচনীয়খ্যাতিতে 'এই প্রকারে আক্ষেপ করেন-_ 
“অঠথা-খ্যাতিবাদে কেবল ভ্ম জ্ঞানের কারণতা ই দোষে মানিতে হয়, কিন্ত অনি- 
ঝ্চনীযখ্াযাতিবাদে রজতাদ্দি অনির্বচনীয় বিষয়ের কারণতা তথ! উক্ত বিষয়ের 


অনির্বচনীয়খ্যাতিতে স্তায়োক্ত দোষ । ৩৯৩ 


জ্ঞানের কারণতা মানিতে হয়। সুতরাং অন্তথাখ্যাতি লাঘব তর্কে অনুগৃহীত। 
অপিচ, অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদীর অন্তথাখ্যাতিবিন! নির্বাহও হয় না। কারণ, 
তাহারা কোন স্থলে অন্তথাথ্যাতি অঙ্গীকার করেন আর কোন স্থলে অনির্ববচনীয়- 
খ্যাতি স্বীকার করেন, সুতরাং একরূপতার অনুরোধে অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদে 
এক অন্তথাখ্যাতিই মানা যোগ্য । এদিকে যদি তন্মতাবলম্বীরা সমস্ত স্থলে অনি- 
ব্বচনীয়খ্যাতি অঙ্গীকার করেন, তাহ! হইলে তাহাদের স্বগ্রন্থের সহিত বিরোধ 
হইবে। কেবল অনির্বচনীয়খ্যাতিদ্বারা নির্বাহ হয় না বলিয়া যে স্থলে উহা 
সম্ভব নহে সে স্থলে অদৈতগ্রন্থে অন্তথাখ্যাতি প্রতিপাদিত হুইয়াছে। যেমন 
অনাত্মপদ্ার্থে অবাধ্যত্বরূপ সত্যত্ব প্রতীতি স্থলে 'অনির্বচন্ীয় অবাধ্যত্বের অনাত্ম- 
পদার্থে উৎপত্তি বলিলে উক্ত বাক্যের অর্থ অজন্মের জন্ম, নিত্যের ধ্বংস, এই 
সকল বাক্যের সমান হইবে । সুতরাং আস্মসত্যতার অনাস্মাতে প্রতীতিরূপ 
অন্যথাখ্যাতিই সম্ভব হয় আর এরূপ স্থলে 'দ্বৈতগ্রন্থে অন্যথাখ্যাতিই বর্ণিত 
হইয়াছে। পরোক্ষভ্রম স্থলেও অদ্বৈতগ্রন্থে মন্তথাখ্যাতি স্বীকৃত হয়। অদ্বৈত- 
বাদীর তাৎপর্য এই-_ প্রত্যক্ষজ্ঞান নিয়মপূর্বক বর্তমানগোচর হইয়া থাকে। 
যে বিষয়ের প্রমাতার সহিত সম্বন্ধ হয়, সে বিষয়েরই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, ব্যবাহত 
রজতের রজতত্বের প্রমাতার সহিত সম্বন্ধ সম্ভব নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানস্থলে 
পুরোবন্তী দেশে রজতের সত্ত। অবশ্য হওয়া উচিত। পরোক্ষজ্ঞান অতীত তথ 
ভবিষ্যতেরও হইয়া থাকে বলিয়! পরোক্ষজ্ঞানে বিষয়ের প্রমাতার সহিত সম্বন্ধ 
অপেক্ষিত নহে এবং সম্ভবও নহে । কারণ, যেস্থলে অনুমান প্রমাণ বা শাব্দপ্রমাণ- 
দ্বারা দেশান্তরস্থের বা কালাস্তরস্থের যথার্থ জ্ঞান হয় সে স্থলেও তিন্নদেশস্থ 
তিন্নকালস্থ প্রমাতার সহিত সম্বন্ধ সম্ভব নহে। ভ্রমরূপ পরোক্ষ জ্ঞানে প্রমাতার 
সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ সর্বথ! অসম্ভাবিত। সুতরাং পরোক্ষভ্রম স্থলে অনির্বচনীর 
খ্যাতি নহে, বিষয়শৃন্তদেশেই বিষয়ের প্রতীতিরূপ অনির্বচনীয়খ্যাতি হয়। এইরূপ 
অনেক স্থলে অন্যথাখ্যাতি মানিয়। অপরোক্ষভ্রমে যেস্থলে ব্যবহিত আরোপিত 
হয়, সেম্থলেই অনির্বচনীয়খ্যাতি অদ্বৈতবাদে স্বীকৃত হয়। অপিচ, সে স্থলেও 
অর্থাৎ যে স্থলে পুরোবর্তিদেশে অধিষ্ঠানসন্বস্বী আরোপিত হয়, সে স্থলেও 
অন্তথাথ্যাতি মানা! উচিত, কারণ, অধিষ্ঠানগোচর বৃত্তি হইলে আরোপিত বস্তুর 
প্রমাতার সহিত. সম্বন্ধ অন্তথাখ্যা তি্বারাও সম্ভব হয়, অনির্ব্চনীয় বস্তুর উৎপত্তি 
নিশ্রয়োজন । কথিত রীত্যন্থসারে অদ্বেতবাদে এক অনিব্ব্বচনীয়খ্যাতিদ্বার! 
নির্বাহ হয় না। পক্ষান্তরে অন্তথাখ্যাতি মানিলে অনির্বচনীয়খ)াতি মানিতে 
, ন্‌ 
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হয়না। আর ষে স্থলে ব্যবহিত আরোপিত হয় তথা প্রত্যক্ষ ভ্রম হয়, সে স্থলে 
অদ্বৈতবাদী অন্যথাখ্যাতি অপস্ভব বলিয়াছেন, তাহাও উপরিউক্ত রীতিতে নেত্রের 
জ্ঞানলক্ষণসমন্ধদ্বারা সম্ভব হয়। এইরূপে অন্যথাখ্যাতি প্রত্যক্ষভ্রমবিষয়ে সম্ভব 
হওয়ায় অনির্বচনীয়খ্যাতির অঙ্গীকার প্রয়োজনশুন্য গৌরবদোষাস্রাত বলিয়া 
শ্রদ্ধাযোগ্য নহে। 
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নৈয়ায়িকগণ বিবেকের অভাবে অনির্বচনীয়বাদে উল্লিখিত প্রকারে অনেক 
নিরর্থক আক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাহারা সামান্যলক্ষণাদিসন্বদ্ধকে প্রতাক্ষ- 
জ্ঞানের হেতু বলেন, ইহা সর্ধলোকের অন্কুভববিরুদ্ধ। যে ব্যক্তির এক ঘটের 
নেত্রজন্ত জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রশ্ন করিলে “কত ঘটের চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার তোমার 
হইয়াছে”, সে উত্তরে বলে “আমার নেত্রের অভিমুখ একটা ঘট আছে, কত 
ঘটের সাক্ষাৎকার হইল ইহা তোমার প্রলাপ বাক্য” এইরূপে ঘটের দ্রষ্টা প্রশ্নের 
উপালস্ত করে। নৈয়ায়িকরীতিতে লৌকিক অলৌকিক ভেদে সকল ঘটের 
প্রত্যক্ষের সামগ্রী থাকায় ঘটদ্রষ্টার এই প্রকার উত্তর হওয়া উচিত “এক ঘটের 
লৌকিক চাক্ষুষ হইয়াছে আর অলৌকিক চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার সকল ঘটের হই. 
য়াছে”। ব্যবহিত ঘটের চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার শুনিলে বক্তার বাক্যে লোকের আদ- 
রের অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্তলক্ষণসন্বন্ধঘার। বস্তুর চাক্ষুষ সাক্ষাৎ- 
কার সর্ধলোকবিরুদ্ধ ও সর্বতন্ত্রবিরুদ্ধ। পরস্ত এক টের সাক্ষাৎকার হইলে 
সজাতীয়তাহেতু ঘটান্তরের স্থত্যাদি সম্ভব হয়। কথিত রূপে “স্থরভি চন্দনং* - 
আদি স্থলেও চন্দনে সুগন্ধিধর্ম্মাবগাহী চাক্ষুষসাক্ষাৎকার জ্ঞানরূপসন্বন্ধে নেত্র- 
জন্ত বল৷ বিরুদ্ধ । কারণ চন্দন্রষ্ট| পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলে “কিং দৃষ্টং” সে. 
প্রত্যুত্তরে যদ্যপি বলে, “পুগন্ধচন্দনং দৃষ্টং* তথাপি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে 
“এই চন্দনে যে সুগন্ধ আছে তাহার জ্ঞান তোমার কি প্রকারে হইল” সে 
বলিবে “ইহ! শ্বেত চন্দন, ইহাতে সুগন্ধ অবশ্য থাকিবে; রক্ত চন্দনে সুগন্ধ 
থাকে না” এই রীতিতে “শ্বেত চন্দনে গন্ধ হয়” এইরূপ চন্দনদ্রষ্টা সুগন্ধ জ্ঞানে 
অন্ুমানজন্যঠার সুচক বচন প্রয়োগ করে, নেত্রত্বার! সুগন্ধের সাক্ষাৎকার 
হইয়াছে এরূপ উত্তর করে ন!। সুতরাং স্থগন্ধের জ্ঞান নেত্রজন্য-গ্রতাক্ষরূপ নহে, 
সুগন্ধ অংশে এই জ্ঞান অনুমিতি আর চন্দন অংশে প্রত্যক্ষ । আবার আ্ুগন্ধি 
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চন্দনম্” এই বাক্যের প্রয়োগকর্তা বদি চন্দনগ্রষ্টাকে জিজ্ঞাসা করে “এই চন্দনে 
অল্প গন্ধ আছে ব৷ উৎকট গন্ধ আছে?” তাহ! হইলে সে উত্তরে বলে “নেত্রদ্বার! 
শ্বেতচন্দনের জ্ঞান হয়, তন্দ্রা গন্ধসামান্যের অনুমিতি হয়, যদি গন্ধের প্রত্যক্ষ 
হইত, তাহ! হইলে গন্ধের উৎকর্ষাপকর্ষের জ্ঞান হইত, নাসিকাদ্বারা আষঘ্রাত 
হইলে গন্ধের প্রত্যক্ষ হয়, নেত্রদ্বার! শ্বেত চন্দনের যে জ্ঞান হয় তদ্বার! জ্ঞান- 
সামান্যেরই প্রতীতি হয়” এইরূপ উত্তরেও সুগন্ধ জ্ঞানের কেবল অন্ুমিতি 
হয়, প্রত্যক্ষ হয় না। যে হন্দ্রিয়ত্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের জ্ঞান হয় সেই 
ইন্দ্রিয়দ্বার রূপাদির উৎকর্ষ-অপকর্ষের জ্ঞান হয়। যদি নেত্রইন্দ্রিয়দধারা গন্ধের 
জ্ঞান হইত তাহা হইলে গন্ধের উৎকর্ষ-অপকর্ষেরও জ্ঞান হইত, সুতরাং চন্দনে 
স্থগন্ধের জ্ঞান অন্ুমিতিরূপ হয়, প্রত্যক্ষ নহে। অন্থমিতি জ্ঞানে উৎকর্ষ-অপ- 
কর্ষের অপ্রতীতি অন্ুভবসিদ্ধ, ধূম দেখিয়া বহ্ির জ্ঞান হইলে বহ্নির অল্পত্ব 
মহত্বের জ্ঞান হয় না। যদি নৈয়ায়িক বলেন, লৌকি কসম্বন্ধজন্য প্রত্যক্ষে 
বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ ভান হয়। অলোৌকিকমন্বন্ধে বিষয়ের সামান্য ধর্মই ভান 
হয়, বিশেষ ধর্ম ভান হয় না। একথা অপসঙ্গত, কারণ পরোক্ষজ্ঞানদবারাও 
বিষয়ের সামান্য ধর্দ প্রকাশিত হওয়ায় অপ্রসিদ্ধসন্বন্ধদ্বার৷ অপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ 
কল্পনা নিশ্রয়োজন। বিশেষরূপে সুগন্ধের প্রকাশ হয় না, সামান্যরূপে সুগন্ধের 
প্রকাশ হয়, এরূপেই নেত্রত্থার! সুগন্ধের জ্ঞান হয়, নৈয়াযিকের এই বচনেও 
এই অর্থসিদ্ধ হয়। নেত্রদ্বারা শ্বেতচন্দনের সাক্ষাৎকার হইবামাত্রই স্থুগন্ধের 
সামান্যজ্ঞান অনুমিতি রূপ হয়। উক্ত অনুমিতির প্রযোজক চন্দনের শ্বেততা- 
জ্ঞানদ্বার! নেত্র হয়, এই রীতিতে সুগন্ধের জ্ঞান নেত্রজন্য নহে, অনুমিতি রূপ 
হুয়। যদি নৈয়ায়িক বলেন, যদ্যপি নেত্রজন্য সুগন্ধের জ্ঞান উৎকর্ষাপকর্ষ প্রকাশ 
করে না বলিয়া অনুমিতির সমান, তথাপি অন্পমিতি নহে। কারণ, 
“ন্বগন্ধি চন্দনং” ইহ! এক জ্ঞান, দুই নহে, একই জ্ঞানে সুগন্ধ অংশে অনুমিতিতা 
তথ! চন্দন অংশে গ্রত্যক্ষতা বলিলে অনুমিতিত্ব গ্রত্যক্ষত্ব বিরোধী ধর্মের সমা- 
বেশ হইবে । এ উক্তিও দুরুক্তি, কারণ যদি সর্ধ অংশে প্রত্যক্ষ বলা সম্ভব 
না হয়, আর যদি ন্যায়মতে এক জ্ঞানে লৌকিকত্ব অলৌকিকত্ব বিরোধী ধর্শ্মের 
সমাবেশ সম্ভব হয়, তবে অন্ুমিতিত্ব প্রত্যক্ষত্বেরও এক জ্ঞানে সমাবেশ কেন ন! 
সম্ভব হইবে? প্রত্যক্ষত্ব অনুমিতিত্বের বিরোধ ন্যায়শীন্তরসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরই 
প্রতাঁত হয়, কিন্ত লৌকিকত্ব অলৌকিকত্ব পরস্পর ভাবাভাবরূপ হওয়ায় তছ- 
ভয়ের বিরোধ সকল লোকের ভাসমান হয়। প্রতিযোগী অভাবের পরম্পর 
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বিরোধ সর্বলোক প্রসিদ্ধ । নৈয়ায়িক এই লোকপ্রসিদ্ধ বিরোধীধর্শ্মের এক জ্ঞানে 
সমাবেশ অঙ্গীকার করিয়াও তাহাতে সামান্যজানলক্ষপন্থারাঁ বিরোধী ধর্মের ' 
সমাবেশ বলিয়া যে কীর্তন করেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত:নহে। 

বেদাস্তমতে অস্তঃকরণের বৃত্বিরূপ জ্ঞান সাংশ হওয়ায় এক বৃত্তিতে অংশভেদে 
বিরোধী ধর্ম্মেরও সমাবেশ সম্ভব হয়। ন্যায়মতে জ্ঞান জন্য অর্থাৎ গুণ, দ্রব্য নহে, 
সুতরাং সাংশ নভে, নিরংশ জ্ঞানে বিরোধী ধর্ম্মের সমাবেশ বাধিত । স্থতরাং 
বেদান্ত মতে “সুগন্ধি চন্দনং» এই জ্ঞান সুগন্ধ অংশে অনুমিতিরূপ হয় আর 
চন্দন অংশে প্রত্যক্ষ হয়। অথবা জ্ঞানের উপাদান অন্তঃকরণ সাংশ হওয়ায় 
অস্তঃকরণের পরিণাম ছুই জ্ঞান হয়, “সুগন্ধি” এই জ্ঞান অনুমিতিরূপ হয় তথা 
'“চনানং" এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। ছুই পরিণাম এককালে হয় বলিয়া তাহাদের 
গ্িত্ব ভান হয় না, সুতরাং ণ্ল্গন্ধি চন্দনং” এই জ্ঞান সুগন্ধ অংশে 
চাক্ষুষ নহে । অপিচ, এই জ্ঞানকে কোন রীতিতে যদি অলৌকি কসমন্বজন্য 
মানিয়াও লই, তবুও ‘ইদং রজতং' ইত্যাদি ভ্রমজ্জানের অলৌকি কসন্বন্ধ- 
জন্যতা কোন রীতিতে সম্ভব নহে। কারণ শুক্তি সহিত নেত্র-সম্বন্ধের তথা 
রজতত্ব-স্বৃতির “ইদং রজতং” এই জ্ঞানে কারণতা অঙ্গীকৃত হইলে, জিজ্ঞাস্য 
হইবে--শুক্তিসহিত নেত্রসম্বন্ধ হইলে শুক্তি রজত সাধারণ্ধর্ম্ম চাকচক্য- 
বিশিষ্ট গুক্তির ইদংরূপে সামান্য জ্ঞান হইয়! কি রজতের স্মৃতি হয় তাহার পরে ভ্রম 
হয়? অথবা গুক্তির পামান্যজ্ঞানের পূর্বে শুক্তিসহিত নেত্রসম্বন্ধকালে 
রজতত্ববিশিষ্ট রজতের স্থৃতি হইয়া “ইদং রজতং* এই ভ্রম হয়? প্রথম পক্ষ 
সম্ভব নহে, কারণ প্রথমে শুক্তির সামান্য জ্ঞান, তাহার উত্তরে রজতত্ববিশিঃ 
রজতের স্মৃতি, তাঁহার উত্তরে রজত ভ্রম, এই রীতিতে তিন জ্ঞানের ধারা অনুভব 
বাধিত, “ইদং রজতং এই একই জ্ঞান সর্বজন প্রসি্ধ। এদিকে ন্যায়মতে 
জ্ঞান নিরংশ হওয়ায়, এবং ভিন বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন তিন জ্ঞান উৎপর হওয়ায় 
তিনেরই সমানরূপে প্রকাশ হওয়া উচিত। যদি দ্বিতীয় পক্ষ বল অর্থাৎ গ্রক্তির 
সামান্য জ্ঞানের পূর্বেই শুক্তিপহিত নেত্রের সংযোগকালে রঞ্জতের স্বৃতি হইয়া 
ইদংরজতং এই ভ্রম হয় এরূপ বল,তাঁহা! হইলে ইছাও সম্ভব নহে । কারণ প্রথমতঃ 
গুক্তির সানানাজানের অভাবে সাদৃশ্য দর্শনাদি হেতুর অভাব হওয়ায় রজতের 
বৃতি সম্ভব নহে আর দ্বিতীয়তঃ সকল জ্ঞান চেতনস্বরূপ শ্বপ্রকাশ হওয়ায়, 
তথা বৃত্তিরূপ জান সাক্ষী-ভাস্য হওয়ায়, কোন জান কোন কালে অজ্ঞাত হয় ন!, 
এই অর্থ অখ্যাতিবাদের খগ্ডনে গ্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং গুক্তি সহিত নেত্রের 


সামান্তস্ঞান লক্ষণাদি-অলোকি ক-সন্বন্ধের প্রত্যঙ্ষজ্ঞানহেতুতার ইত্যাদি ৩৯৭ 


সংযোগ কালে রজতের স্মৃতি হইলে স্থৃতির প্রকাশ হওয়া উচিত, কারণ, স্থৃতিতে 
চেতন-ভাগ স্বয়ংপ্রকাশ হওয়ায় তথ! বৃত্তি-ভাগ সাক্ষীর অধীনে সদ! প্রকাশিত 
হওয়ায় স্থৃতির অনুভব অবশ্যই হুইবে। নৈয়ারিককে শপথপূর্বক জিজ্ঞাসা 
করিলে শুক্তিতে “ইদং রজতং” এই ভ্রমের পূর্বকাঁলে রজতন্মৃতির অনুভব 
তোমার হইয়াছিল কি না, যথার্থ বক্তা হইলে স্মৃতির অনুভবের অভাবই বলিবে। 
সুতরাং শুক্তিসহিত নেত্রের সংযোগকালে ভ্রমের পুর্বে রজতের স্থৃতি সম্ভব 
নহে। যদি বল, রজতানুভবজন্য রজতগোচর সংস্কারসহিত নেত্রসংষোগে 
রজত ভ্রম হয়, সংস্কার গুণ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, অনুমেয়, সুতরাং উক্ত দোষ 
নাই। এ কথা বলিলে গ্িজ্ঞাস্য--উদ্বদ্ধ সংস্কার ভ্রমের জনক? অথবা 
উদ্ধ দ্ধ অনুত্বদ্ধ উভয়ই ভ্রমের জনক? উভয়ের জনকতা সম্ভব নহে, কারণ, 
অনুদ্ধদ্ধ সংস্কারহইতে স্থত্যাদি প্রান কখনই হয় না, অন্তদ্ধদ্ধ সংস্কারহইতে 
স্বৃতি বলিলে সর্বদা স্মৃতির আপত্তি হইবে। যদি বল, উদ সংস্কারহইতে 
স্থৃতি হয়, আর ভ্রমস্তান উদ্ধদ্ধসং স্কারহইতেই আত্মলাভ করে, স্ৃতরাং উদ্ব দ্ধ 

ংস্কার ভ্রমের জনক ৷ এ কথা বলিলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, কারণ 

ংস্কারের উদ্বোধক সাদৃশ্য দর্শনাদি.হয়। স্থতরাং শুক্তিনহিত নেত্রমংযোগ- 
ছারা চাকচক্যবিশিষ্ট শুক্তির জ্ঞান হইবার পরে রজতগোচর সংস্কারের উদ্বোধ 
সম্ভব হয়, নেত্রশুক্তির সংযোগকালে রজতগোচর সংস্কারের উদ্বোধ সম্ভব নহে। 
অতএব “এই অর্থ সিদ্ধ হইল, প্রথম ক্ষণে নেত্রসংযোগ, দ্বিতীয় ক্ষণে চাকচ ক্যধর্ম্ম- 
বিশিষ্ট শুক্তির জ্ঞান, তাহার উত্তর ক্ষণে সংস্কারের উদ্বোধ আর তদনস্তর রজত 
ভ্রম, এই রীতিতে নেত্রসংযোগের চতুর্থ ক্ষণে ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি মানিতে 
হইবে, কিন্তু ইহা অনুভববাধিত, নেত্রসংযোগের অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে চাক্ষুষ- 
জ্ঞান হয় আর ইহাই সকলের অন্ুভবসিদ্ধ। অপিচ, প্রদর্শিত রীতিতে শুক্তিতে 

£করণের ছুই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, একটী সংস্কারের উদ্বোধক সামানাজ্ঞান ও 
ছিতীয়টা সংস্কারজন্য ভ্রম জ্ঞান, এই রূপে শুক্তির ছুই জ্ঞানও অন্ুভববিরুদ্ধ । এক 
বিষয়ের এককালে অস্তঃকরণের সামান্য জ্ঞান তথা সংস্কারজন্য ভ্রম জ্ঞান, এরূপ 
ছুই জ্ঞান সম্ভব নহে। নেত্র সংযোগ হইবাম'ত্রই “ইদং রজতং* এই একই জ্ঞান 
সর্বজন প্রসিদ্ধ। বেদাস্তমতে শুক্তিতে অস্তকরণের ছুই জ্ঞান হয় না, কিন্ত 
শুক্তিতে ইদংরূপের সামান্যজ্ঞানরূপ অধিষ্ঠানে অধাস্তাকার অবিদ্যার পরিণাম 
ভ্রম জ্ঞান হয় এবং ইদংরূপ প্রমা বৃত্তি তথ! ভ্রমবৃত্তি উভয়েরই এককালে পরি- 
পাম হওয়ায় উক্ত ছুই জ্ঞানের দ্বিত্ব ভাসমান হয় না, উভয়ই এক জ্ঞান 


৩৯৮ তথ্বজ্ঞানামৃত । ই ছু 


বলিয়া গ্রতীত হয়। সুতরাং ন্যায়মতে রজতানুভৰ জন্য সংস্কারসহিত নেত্র. 
ংযোগে “ইদং রজতং” এই ভ্রম বলা সম্ভব নহে। ্‌ 

বাদীর অনুরোধে “সুগন্ধি চন্দনং* এই জ্ঞানকে না হয় আমরা অলৌকিক. 
প্রত্যক্ষ মানিলাম, তথাপি *ইদং রজতং” এই জ্ঞান কোন প্রকারে জ্ঞানলক্ষণ 
অলৌকি কসম্বন্ধজন্য হইতে পারে না। কারণ “সুগন্ধি চন্দনং+ এই জ্ঞানে 
নুগন্ধের উৎকর্ষাপকর্ষের সন্দেহ হয় বলিয়! স্থগন্ধের উৎকর্ষাপকর্ষের নিশ্চয়রূ 
প্রাকট্য অলৌকিক-জ্ঞানঘারা হয় না, ইহ! অবশ্য অঙ্গীকার 'করিতে হইবে 
অলৌকিক জ্ঞানদ্বারাও বিষয়ের প্রাকট্য হইলে স্ুগন্ধের অপকর্ষাদির সন্দেহ 
হইত না। কিন্তু “ইদং রজতং” এই ভ্রমজ্ঞানে তথা সত্য রজত স্থলে “ইদ' 
রজতং'” এই প্রমাজ্ঞানে রজতের প্রকটতা সম হয়। ভ্রমস্থলে রজতের 
যদি প্রকটতা না হইত, তাহ! হইলে রজতের পরিমাণাদিতে সন্দেহ হইত 
পরিমাণাদির সন্দেহ না হওয়ায় ভ্রমজ্ঞানে রজতের প্রকটতার অভাব বলা সম্ভং 
নহে! অতএব জ্ঞানলক্ষণসন্বন্ধজন্ জ্ঞানদ্বারা বিষয়ের প্রকটতা না হওয়ায় “ইদং 
রজতং*, এই ভ্রমজ্ঞানের হেতু জ্ঞানলক্ষণসম্বন্ধরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে । 

বিচারদৃষ্টিতে জ্ঞানলক্ষণসন্বন্ধা কোন স্থলেই সম্ভব নহে, কারণ জ্ঞান- 
লক্ষণসন্বন্ধপ্ারা অলৌকিক-প্রত্যক্ষ হয়, এ পক্ষের নিক্ষর্ষয এই । যেস্লে 
এক পদার্থের অনুভবজন্ত স্মৃতি হয় অথবা অন্ুভবজন্ত সংস্কার হয়, আর 
অপর পদার্থমহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, সেস্থলে ইন্জিয়সম্বন্ধীতে স্মতিগোচর 
পদার্থের অথবা সংস্কারগোচর পদার্থের প্রতীতি হইলে, ইন্দ্রিয়সশ্বন্ধী পদাথ 
বিশেষ্যর্ূপে তথা স্থৃতিগোচর-পদার্থ বিশেষণরূপে প্রতীত হয়। যেমন দন্ুগন্থি 
চন্দনং এই জ্ঞানে নেত্ররূপ ইন্দ্রি়-সন্বন্ব। চন্দন বিশেষ্য হয় তথা স্বতিগোচর 
সুগন্ধ বিশেষণ হয়। এইরূপ “ইদং রজতং” এই ভ্রমজানেও ইন্দিয়সম্বস্ধী গুক্তি 
বিশেষ্য হয় আর স্মৃতিগোঁচর অথবা সংস্কারগোচর রজতত্ব বিশেষণ হয় এবং 
বিশেষ্য বিশেষণ উভয়েরই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। এই রীতিতে অলৌকিক. 
প্রত্যক্ষতা-পক্ষের অঙ্গীকার হইলে, অন্রুমান প্রমাণের উচ্ছেদ হইবে, কারণ 
পপর্ববতৌবহ্িমান'” এই অগুমিতিজ্ঞান অনুমানপ্রমণদ্বারা হইয়া থাঁকে। 
হেতুতে সাধ্যের ব্যান্তির স্থৃতিহইতে অথবা সাধ্যের ব্যাপ্তির উদ্ব্ধ সংস্কার- 
হইতে অঙ্ুমিতি জ্ঞান হয়, এই অর্থ অনুমান প্রমাণে নির্ণীত । যখন সাধ্যের 
ব্য*প্তর স্থৃতি হয়, তখন ব্যাপ্তিনিরূপক সাধ্যের'ও স্থৃতি হয়, সুতরাং পর্বতসহিত 
নেত্রের সংযোগ তথ, বন্ধির স্থৃতিত্বারা “পর্বতো বহ্কিমান্‌্» এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের 


রর ক্্ীকমান্জানলক্গণাদি-অলৌকিক- “সম্বন্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞানহেতুতার ইত্যাদি ৩৯৯ 


‘সম্ভব হওয়ায় পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়রূপ অনুমিতি জ্ঞানের জনক অনুমান প্রমাণের 
. অঙ্গীকার নিক্ষল। গৌতম কণাদ কপিলাদি সর্বজ্ঞকৃত সুত্রে অনুমান প্রমাণ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণহইতে ভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, অনুমান-প্রমাণ নিশ্প্রয়োজন 
হইলে সুত্রে স্থান প্রাপ্ত হইত না। স্থতরাং অনুমানের প্রয়োজন-সাধক জ্ঞান- 
লক্ষণসন্বন্ধজন্ত অলৌকিক-প্রত্যক্ষ অলীক। যদি অন্তথাখ্যাতিবাদী বলেন, 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়তাহইতে অনুমিতিজ্ঞানের বিষয়ত! বিলক্ষণ হয়। 
প্রত্যক্ষের বিষয়েতে পরিমাণাদির সন্দেহ হয় না, অন্ুমিতির বিষয়েতে পরিমাণা- 


দির সন্দেহ হয়। এইরূপে অন্ুমিতিজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান ভেদে পরোক্ষতা 
অপরোক্ষতারূপ বিষয়তার ভেদ হয়। ম্তরাং পরোক্ষতারূপ বিষয়তার 


সম্পাদক প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, কিন্ত অন্ুমিতি জ্ঞান হয়, ইহার হেতু অন্থমান- 
প্রমাণ। এ কথাও সম্ভব মহে, কারণ লৌকিক-প্রত্যক্ষের বিষয়তা অনুমিতি- 
হইতে বিলক্ষণ বটে, পরস্ত “নুগন্ধি চন্দনং" ইত্যাদি জ্ঞান সুগন্ধাদি অংশে 
অলৌকিক হয় বলিয়া সুগন্ধের জ্ঞান অনুমিতির সমান। যেরূপ অনুমিতি- 
জ্ঞানের বিষয়েতে উৎকর্ষাদি অনির্ণীত, তজ্রপ সুগন্ধের উৎকর্ষাদিও অনির্ণীত, 
সুতরাং অলৌকিক-প্রত্যক্ষের বিষয়তার অনুমিতির বিষয়তাহইতে ভেদ নাই। 
আর ভ্রমঞ্প অলৌকিক-প্রত্যক্ষের বিষয়ত। রজতাদিতে হয়, তাহার যদ্যপি 
অগ্রমিতির বিষয়তাহইতে ভেদ অনুভব সিদ্ধ এবং তৎকারণে রজতের অন্পতাদির 
সন্দেহ,হয় না, তথাপি অনুমিতির বিষয়তার জ্ঞানলক্ষণসম্বন্বজন্য অলৌকি কপ্রত্যক্ষ- 
প্রমার বিষয়তাহইতে ভেদ নাই। যেমন অন্মিতির বিষয়েতে অল্লতাদি অপ্রকট 
থাকে তুজপ অলৌকিক-প্রতাক্ষপ্রমার বিষয় গন্ধেও অপকর্ষাদি অপ্রকট থাকে। 
সুতরাং জ্ঞানলক্ষণ সম্বন্ধদ্বারা পর্বতে বহ্কির অলৌকিক-প্রত্যক্ষহইতে প্রকাশ 
সম্ভব হইলে অনুমিতিজ্ঞানজন্য অনুমান প্রমাণ ব্যর্থ হয়। অনুমানপ্রমাণ 
সর্ববজ্ঞবচনসিদ্ধ হওয়ায় অনুমানের ব্যর্থতাসম্পাদক অলৌকিক-গ্রৃত্যক্ষই 
অপ্রসিদ্ধ হইয়! পড়ে। পূর্বে যে বলিয়াছ বিলক্ষণনিষয়তার সম্পাদক অন্কমিতি 
জ্ঞান হয়, তাহার হেতু অন্ুমানপ্রমাণ বার্থ নহে। একথা অসঙ্গত, কারণ, 
যে সকল স্ত্রলে অনুমাণ গ্রমাণহইতে অনুমিতি হয় সে সমস্ত স্থলে অলৌকিক 
প্রত্যক্ষেরও সামগ্রী থাকে । যেমন পর্বতে বহ্কির অন্থমিতির পূর্বের ধুমদর্শন 
ব্যাণ্তিজান অনুমিতির সামগ্রী তথা পর্বতসহিত নেত্রের সম্বন্ধ ও বহ্ছির 
স্তি, ইহ! অলৌক্ষিক-প্রত্যক্ষের সামগ্রী । ছুই জ্ঞানের ছুই সামগ্রীর বিদ্যমানে 
পর্বতে বহ্নির প্রত্যক্ষরূপই জ্ঞান হুইবে, অন্ুমিতি জ্ঞান হইবে না, এইরূপে 


৪০০ তত্বন্জানামৃত । 


অনুমান প্রমাণ ব্যর্থই হয়। কারণ স্তায়শান্ত্রের নিণীত অর্থ এই--যেস্থলে এক- 
গোচর অনুমিতি-সামগ্রীর তথা অপরগোচর প্রত্াক্ষ-সামগ্রীর সমাবেশ হয়, : 
সেস্থলে অনুমিতি-সামগ্রী প্রবল। যেমন পর্বতসহিত নেব্রসংযোগ পর্বত- 
প্রত্যক্ষের সামগ্রী হয় তথা ধুমদর্শনবাপরিজ্ঞান বহ্ছির অন্ুমিতি-সামগ্রী হয়, 
এই ছুই সামগ্রীর সমাবেশস্থলে বহ্নির অন্ুমিতি হয়, পর্বতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হয় না। যেস্থলে ধুমসহিত তথা বহর সহিত নেত্রের সংযোগ হয়, আর ধুমে 
বহর ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, সেস্থলে বহ্ছির অনুমিতি-সামগ্রী তথা বন্ধির প্রতাক্ষের 
সামগ্রী উভয়ই আছে। স্থতরাং সমানগোচর উভয়জ্ঞানের সামগ্রী থাকায় 
প্রত্ক্ষ-সামগ্রী প্রবল হওয়ায় বহ্নির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, বহ্নির অনুমিতি জ্ঞান 
হয় না। এইরূপ যেস্থলে পুরুষে “পুরুষে! ন বা” এই সন্দেহ হইয়। “পুরুষত্ব 
ব্যাপ্যকরাদিমানস্ম্‌” এই প্রত্যক্ষরূপ পরামর্শ জ্ঞান হয় আর পুরুষসহিত নেত্র- 
ংযোগ হয়, সেস্থলে পরামর্শ পুরুষের অন্থমিতি-সামগ্রী হওয়ায় তথা পুরুষ- 
সহিত নেব্রসংযৌগ পুরুষের প্রত্যক্ষের সামগ্রী হওয়ায় পুরুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই 
হয়, অনুমিতি জ্ঞান হয় না। সুতরাং একবিষয়ক ছুই জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলে 
প্রতাক্ষপামগ্রী প্রবল হওয়ায় বহ্নির অন্ুমিতি সামগ্রীর বিদ্যমানেও অলৌকিক 
সম্বন্ধরূপ সামগ্রীদ্বারা:বহ্নির প্রত্যক্ষজ্ঞানই হইবে । অত এব জ্ঞানলক্ষণ-মলৌকিক 
সগ্ন্ধে প্রত)ক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে অনুমান প্রমাণ বার্থই হয়। 

যদি নৈয়ায়িক বলেন, যদ্যপি ভিন্ন বিষয় স্থলে 'প্রত্যক্ষসামগ্রীহইতে 
অন্ুমিভিসামগ্রী প্রবল আর সমান বিষয় স্থলে অনুমিতিসামগ্রীহইতে প্রত্যক্ষ- 
সামগ্রী প্রবল, তথাপি সমানবিষয় স্থলে লৌকিক-প্রত্যক্ষের সামগ্রী অনুমিতি- 
সামগ্্রীহইতে প্রবল হইলেও অলৌকিক-প্রতাক্ষের সামগ্রী অন্রুমিতিসামগ্রী- 
হইতে সর্ব্থ। দুৰ্ব্বল, সুতরাং পর্বতে বহ্ছির অনুমিতিসামগ্রীত্বারা অলৌকিক 
প্রত্যক্ষমামগ্রীর বাঁধ হওয়ায় অনুমান প্রমাণ নিষ্ফল নহে। এ উক্তিও ছুরুক্তি, 
কারণ, যেস্থুলে স্থাণুতে “স্থাণর্ন ব”এইরূপ সন্দেহের অনন্তর পপুরুষত্বব্যাপ্যুকরাদি- 
মাঁনয়ম্” এইরূপ ভ্রম হইয়া “পুরুষ এবায়ম্” এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়, সেম্থলে নৈয়া- 
য়িক বচনানুদারে অনুমিতি হওয়া উচিত প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত নহে। কারণ উক্ত 
স্থলে স্থাণুতে পুরুষত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় যদ্যপি ভ্রমপ্রত্যক্ষ আর ভ্রমপ্রত্যক্ষের 
তন্মতে অলৌকিক-সামগ্রীও আছে তথাপি অন্ুমিতি-সামগ্রীহইতে. অলৌকিক- 
গ্রত/ক্ষের সামগ্রীকে ছর্বল অঙ্গীকার করিলে উক্ত স্থলে অন্ুমিতি হওয়া 
উচিত। আর যদি উক্ত স্থলে পুরুষের ভ্রম অন্ুমিতিরূপ স্বীকৃত হয়, তাহ 


অনির্ব্বচনীয়বাদে স্তায়োক্ত দোষের উদ্ধার । ৪০১ 


“হইলে উত্তরকালে “পুরুষং সাক্ষাংকরোমি” এইরূপ যে অনুব্যবসায় হয় তাহা 
ওয়া উচিত হইবে না, “পুরুষমন্থুমিনোমি” এইরূপ অনুব্যবমায় হুইৰে। 
সিতএব ছুই সমান বিষয় স্থলেও লৌকিক প্রত্যক্ষের সামগ্রীর ন্যায় অলৌকিক- 
'ঁত্যক্ষ-সামগ্রীও প্রবল, অন্ুমিতিসামগ্রী দুর্ববল । সুতরাং জ্ঞানলক্ষণসম্বন্ধদ্বার' 
প্রত্যক্ষের উৎপত্তি স্বীকার্য্য হইলে অন্তুমিতিজ্ঞানের বাধবশতঃ পর্বতাদিতে 
“বহ্নিমাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান হওয়ায় অনুমান-প্রমাণ নিষ্ফল হইবে। প্রদর্শিত 
‘ হেতুবাদদ্বারা অনুমান প্রমাণের উচ্ছেদদাধক ন্থৃতিজ্ঞান সহিত ইন্দ্রিয-সংযোগে 
“বা সংস্কারসহিত ইন্জ্রিয়ংংষোগে ব্যবহিতবস্তর অলৌকি ক-প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব না 
হওয়ায় শুক্তির রজতত্বরূপে প্রতীতিরূপ অগ্ঠথাখ্যাতি অসম্ভব । 


অনির্ববচনীয়বাদে ন্যায়োক্ত দোষের উদ্ধার। 


অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদে নেয়ায়িক যে দোষ বলিয়াছেন যথা, অনির্বচনীয়- 
 খ্যাতিতে বিষয়ের তথা জ্ঞানের কারণত! দোষে অঙ্গীকৃত হওয়ায় আর অন্তথা- 
/খাতিবাদে কেবল জ্ঞানেরই কারণতা স্বীকৃত হওয়ায় অন্যথাখাতিবাদে লাঘব 
হয়। অনির্বচনীয়থা!তিবাদীকে অন্যথাখ্যাতি ও মানিতে হয়। কিন্ত অন্যথা- 
খ্যাতিবাদীকে অনির্বচনীযখাতি মানিতে হয় না, ইহাও লাঘব। এসকল 
কথা অবিবেকমুলক, কারণ অনাথাখ্যাতিবাদীকেও অন্ততঃ শ্রুতি স্থৃতির আজ্ঞা 
স্বপ্নে অনির্বচন'য়খ্যাতি অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। বেদোক্ত অর্থের পুরুষমতি 
কল্পিত ধুক্তিসমুদায়দারা অনাথাভাব কল্পন আন্তিকের ষোগা নহে। 
পক্ষান্তরে যুক্তিত্বারাও অনির্বচনীরখ্যাতিই সিদ্ধ হয়, অন্যথাথাতি নহে। 
শুক্তিরজতের তাদায্স্য প্রতীত হয়, এইরূপ হইন-পদার্থের তথা রজতত্বের 
াদাআা গ্রতীত হয়, ইদংপদার্থ শুক্তি, শুক্তিরজতের তাদাত্ম অন্ত স্থানে 
প্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং পুষোবস্তী দেশে শুক্তিরজতের তাদাত্ম্য অনির্বচনীয় 
উৎপন্ন হয়। যদি আনির্বচনীয় তাদাস্মোর উৎপত্তি অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে 
'গ্রসিদ্ধের অপরোক্ষপ্রতীতি সম্ভব হইবে না, হেতু এই যে, তাদাত্ধোরই 
সরোক্ষপ্রতীতি হইয়া থাকে । যদি নৈয়ারিক আগ্রছে এরূপ বলেন, শুক্তিতে 
জতত্বের সমধায়ই ভাসমান হয়, অর্থাৎ সমবায়সন্বন্ধে রজতত্ব ভান হয়, গুক্তি 
তের তাদাত্ম্য ভান হয় না। এ কথা বলিলে বলিব, শুক্তিজ্ঞানের উত্তর- 
ল ণনেদং রজতং” এইরূপ বাধ হয়, তাহার বাধা ইদংপদার্থে রজতের 
সময হয়। ভ্রমকাঁলে ইদংপদার্থে রজতের তাঁদস্মা ভান নী হইলে ৰা 
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চে 


৪৪২ তত্বজ্ঞানাসৃত। পি, 
নিবিষয় হইবে। পক্ষান্তরে কেবল রজতত্বের সমবায়ই শুক্তিতে ভান হ্য় 
বলিলে “নাত্র রজতত্বং? এইরূপ বাধ হওয়া উচিত। সুতরাং গুক্তিতে, 
রজতের তাদাত্মাই ভাসমান হয়, এই শুক্তিরজতের তাদাত্্য উভয় সাপেক্ষ), 
অনাত্র প্রসিদ্ধ নহে। এই রীতিতে অনির্বচনীয় তাদাত্মোর উৎপত্তি অন্যথা- 
খ্যাতিবাদেও আবশ্যক, কেবল অন্তথাখ্যাতিদ্বারা নির্বাহ হয় না । 

বলিয়াছিলে, অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদীকে অন্থাখ্যাতিও মানিতে হয়, 
অদ্ৈতগ্রন্থকারের1 স্থলবিশেষে অন্তথাখ্যাতিও অঙ্গীকার করেন, এ কথা 
অদ্বৈতগ্রন্থের সংস্কাররহিত জনগণের কথা, কারণ, অদ্বৈতবাদে কোন স্থলে 
অন্তথাখ্যাতির অঙ্গীকার নাই, সমস্ত স্থলে অনির্বচনীয়খ্যাতিদ্বার! নির্বাহ 
হয়। অধিক কি, যেস্থলে প্রম! জ্ঞান হয় সেম্থলেও অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বিষয় ও জ্ঞান 
অনির্বচনীয় হয়। অবশ্য স্থলবিশেষে কোন কোন গ্রন্থে অন্যথাখ্যাতি প্রদর্শিত 
হইয়াছে সভা, কিন্তু তাহার তাৎপর্য এই যে, যে স্থলে অধিষ্ঠান আরোপ্যের সম্বন্ধ 
হয় তথা যেস্থলে পরোক্ষ ভ্রম হয়, নেস্থলে অন্যথাখ্যাতিও সম্ভব হয়। অর্থাৎ 
উক্ত সকল স্থলে অনথাখ্যাতি অঙ্গীকার করিলেও ক্ষতি নাই। পরস্ত সকল, 
স্থলে অন্তথাখ্যাতি সম্ভব হয় না। আরোপ্য ব্যবহিত হইলে এবং অপরোক্ষজম 
হইলে অনির্বচনীয়খ্যাঁতি আবশ্যক হয়, অন্তথাখ্যাতিদ্বার নির্বাহ হয় না। 
এইরূপে অন্যথাখ্যাতি সম্ভবাভি প্রায় বণিত হইয়াছে, অঙ্গীকরণীয় অভিপ্রায় 
নহে। যেস্থলে আত্মসন্তীর অনাত্মাতে অনখাখ্যাতি বল! হইয়াছে, সেম্কলে ও 
আত্মসন্তার অনির্বচনীয়সন্বন্ধ উৎপন্ন হয়। 'এইরূপে যেস্থানে 'অনিব্বচনীয়- 
সন্বন্ধীর উৎপত্তি সম্ভব নহে, সেস্থলে অনির্বচনীয়সন্বন্ধের অঙ্গীকার হয়। 
পরোক্ষভ্রমস্থলেও অনির্বচনী:!বষয়ের উৎপন্ত ব্রহ্মবিদ্যাভরণগ্রস্থে উক্ত হইয়াছে। 
পরন্ধ পরোক্ষত্রমস্থলে অনাথাখ্যাতি মানিলেও দোষ হয় না বলিয়া সরলবুদ্ধিতে 
পরোক্ষত্রম অন্যথাখ্যাতিরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 

যদি বল, “তদেবেদং রজতং” এইরূপে শুক্তিতে রজতের প্রত্যভিজ্ঞা-ভ্রম 
হইলে, সেস্থলে অনির্বচনীক্প রঙ্জতের পুরোবর্তী দেশে উৎপত্তি বলিলে সন্নিহিত 
রজতে তত্বা সম্ভব নহে। সুতরাং দেশান্তরস্থরঙ্গতবৃতি রজতত্বের তথা 
তত্বার শুক্তিপদার্থে প্রতীতি মানিতে হইবে, অথব! তাঁদাত্মাসম্বন্ধে দেশাস্তরস্থ 
রজতের প্রতীতি মানিতে হইবে, এইরূপে উক্ত স্থলে অন্যথাখ্যাতি আবশ্যক। 
একথাও অসঙ্গত, কারণ উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাতেও অনির্বচনীয় রজতই ব্ষিয় হয়, 
দেশান্তরস্থ নহে। কারণ, প্রমাতার সহিত সন্বন্ধব্যতীত অপরোক্ষ-অধ্যাস সম্ভব 
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নহে, আর তৎকারণে দেশাস্তরস্থরজতের প্রমাঁতার সহিত সম্বন্ধ বাধিত হওয়ায় 
দেশাস্তরস্থ রজতের প্রতীতি অসম্ভাবিত। 'যেস্থলে যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞ৷ হয়, সে 
স্থলেও তত্তা অংশে স্থৃতি হয় ইহ দিদ্ধান্ত। সুতরাং পতদেবেদং রজতং” এই 
ভ্রমরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও তত্তাঅংশে স্তিন্ূপ আর “ইদং রজতং” এই অংশে 
অনির্বচনীয়-প্রতাক্ষরূপ, স্থতরাং কোন স্থলে অন্যথাখ্যাতি আবশ্যক নহে। 
যেস্থলে অনির্ধবচনীয় বিষয়ের উৎপত্তি সম্ভব নহে, সেম্থলে অনির্ধচনীয় সম্বন্ধের 
উৎপত্তি হয়। যেমন আত্মানাজ্সার অন্যোন্যাধ্যানস্থলে অনাত্মাতে আত্মা তথ৷ 
আত্মধন্ম অনির্বচনীয় উৎপন্ন হয় বল! সম্ভব নহে, সুতরাং আত্মার তথা 
আত্মধর্ম্দের অনাত্মাতে অনির্বচনীয়সপ্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এই রীতিতে সমস্ত 
স্থলে অনির্বচনীরখাতিঘ্বারা নির্বাহ হয়, কোন স্থলে অন্যথাথ্যাতি মানিতে 
হয় না। . 

আর অনথাখ্যাতিবাদী আনর্বচনীরখ্যাতিবাদে যে গৌরব বলিয়াছেন 
যথা, দোষে আনির্বচনীকস রজতাদির তথ! তাহাদের জ্ঞানের কারণত অঙ্গীকার 
কর! অপেক্ষা কেবল জ্ঞানের কারণত! অঙ্গীকার করায় লাঘব হয়। অন্যথাখ্যাতি- 
বাদে যদিও রজত দেশাস্তরে প্রদিদ্ধ, তবুও তাহার ধৰ্ম্ম রজতত্বের শুক্তিতে জ্ঞান হয়, 
মথব। তাদাত্মযসন্বন্ধে রজতের শুক্তিতে জ্ঞান হয়, এই রীতিতে কেবল জ্ঞানই দোব 
জন্য, আর অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদে বিষয় ও জ্ঞান উভয়ই দোষজন্য,, অতএব এই 
শেষ পক্ষ গৌরবদৌ গ্রস্ত । একথাও অসঙ্গত, কারণ লাঘ ববলে অনুভবসিদ্ধপদার্থের 
লোপ করিলে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় না মানিয়া বিজ্ঞানবাদীর রীতিতে কেবল বিজ্ঞানই 
অঙ্গীকার করিলে অতি লাঘব হয়। যেরূপ অন্থভবসিদ্ধ ঘটাদির বাহ্যসত্ব। 
স্বীকার করিয়। লাঘবসহকত বিজ্ঞানবাদের ত্যাগ হয়, তত্রপ অপরোক্ষপ্রতীতি- 
সিদ্ধ অনির্কচনীয় রজতাদি মানিয়া অন্যথাখ্যাতিবাদও ত্যাজ্য হয় । অপিচ, বিচার 
করিলে গৌরব অন্যথাখ্যাতিবাদেই আছে, কারণ, দেশাস্তরস্থরজতের জ্ঞান 
মানিলে এই প্রকারে গৌরব হয়। রজত-সাক্ষাৎকারে রজত-নেত্রসংযোগের 
কারণতা নিণীত, এই নির্ণীতের ত্যাগ হয়; আর রজত আলোকসংযোগে রজত 
সাক্ষাৎকার নির্ণীত, অন্যথাখ্যাতিবাদে শুক্তি-আলোকসংষোগে রজতের ভ্রম- 
সাক্ষাৎকার হয়, ইহা অনির্ণীত, অতএব অনির্ণীতের অঙ্গীকার হয়। এইরূপ 
জানলক্ষণসম্থন্ধ অপ্রসিদ্ধ, এই অগ্রস্দ্ধের তন্মতে অঙ্গীকার হয়। এদিকে জ্ঞান: 
লক্ষণসন্বন্ধ স্বীকার করিলেও, যে পদার্থের অলোৌকিকসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয় তাহার 
প্রকটত! হয় না। এই কারণে “সুগন্ধি চন্দনং” স্থলে সুগন্ধের অলৌকিক- 
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প্রত্যক্ষ হইলেও “স্ুগন্ধং সাক্ষাৎকরোমি” এইরূপ অস্ব্যবসায় হয় না। ইহার 
বিপরীত অলৌকিক-সম্বন্ধজনা রজতভ্রম হইলে রজতের প্রকটত! নিয়মপূর্ব্বক 
হয় এবং ততৎকারণে ভ্রমের উত্তর কালে “রজতং সাক্ষাৎকরোমি* এইরূপ অন্ু- 
বাবসায় হয়। এই রীতিতে একদিকে জ্ঞানলক্ষণসম্বন্ধজন্য যথার্থজ্ঞানে প্রাকট্য- 
জনকতা! না হওয়ায় আর এন্দিকে সেই জ্ঞানলক্ষণসন্বন্ধজন্য ভ্রমরূপ 
অধথার্থজ্ঞানে প্রাকট্যজনকতা নিয়মপুর্ববক হওয়ায় এইরূপে উভয়তঃ দোষ হওয়ায় 
ভ্রমস্থলে অলৌকিক-জ্ঞানের প্রাকাট্যজনকতা থাকিলেও ইহ! অপ্রসিদ্ধ কল্পনা । 
প্রদর্শিতরূপে অনেক প্রকার অপ্রসিদ্ধ কল্পনা অন্তখ্যাতিবাদে থাকার এই পক্ষই 
গোৌরবদোষহুষ্ট। দোষে অনির্বচনীয় বিষয়ের জনকত! শ্রুতি স্থৃতি বলে স্বপ্নে 
প্রসিদ্ধ, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ কল্পনা নহে । ব্রহ্মানন্দ কৃত অনির্ধচনীয়বাদে অন্তথা- 
খ্যাতির বিশেষরূপে খণ্ডন হইয়াছে, খণ্ডনের প্রকার কঠিন হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্য'- 
ভরণের সুগম রীতি অবলম্বন করির! অন্তথাখাাতিবাদের হেয়তা প্রদর্শিত হইল। 
কথিতকারণে অন্তথাথাতিবাদ শাস্ত্র যুক্তি অন্ুুভববিরুদ্ধ হওয়ায় সঙ্গত নহে । 
অখ্যাতিবাদের রীতি ও খণ্ডন 
অখ্যাতিবাদীর তাৎপধ্য । 

সৎখ্যাতি আদিবাদের ন্যায় প্রভাকরের অধখ্যাতিবাদও অসঙ্গত। অধ্যাতি- 
বাদীর তাৎপর্য এই--অন্ত সকল শাস্ত্রে যথার্থ অধথার্থ ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার 
স্বীকৃত হয়। বথার্থগ্ঞানে প্রবৃত্তি নিবৃত্ত সফল হয়, অবথার্থজ্ঞানে প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি নিষ্ফল হয় । শান্ত্াস্তরে কথিত প্রকারে জ্ঞানের যে ভেদ বর্নিত হইয়াছে 
তাহা অসঙ্গত, কারণ অধথার্থ জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। সমস্ত জ্ঞান যথাথই হয়, জানে 
অধথার্থতা হইলে, পুরুষের জ্ঞান হইবামাত্রই জ্ঞানত্ব সামান্ত ধম্ম দেখিয়া! উৎপন্ন 
জ্ঞানে অধথার্থের সন্দেহ হহয়া প্ররত্তি নিবৃত্তির অভাব হইবে। কারণ, 
জ্ঞানে যথার্থস্বনিশ্চয্ন আর অধণার্থত্ব সন্দেহের অভাব পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃতির 
ঠ্তু, অধথার্থতা সন্দেহ হইলে প্রবৃত্তি নিবুত্তি উভয়েরই অভাব হয়। 
এদিকে অধথার্থজ্ঞান অঙ্গীকৃত না হইলে, উৎপন্ন জ্ঞানে উক্ত সন্দেহের স্থল 
থাকে না, কারণ সত্যসত্যই যদ কোন জ্ঞান অযথার্থ হয়, তাহা হইলে 
অবশ্যই দেই জ্ঞানে জ্ঞানত্বধর্ম্মের সজাতীয়তা আপনার জ্ঞানে দেখিয়া 
অধথার্থত্ব সন্দেহ হছইবে। কিন্ত মযথার্থ জ্ঞান হয় না, সমস্ত জ্ঞান যথার্থ ই হয় 
বলির জ্ঞানে অবথার্থত! সন্দেহ হইতে পারে না, সুতরাং ভ্রমজ্ঞান জ প্রসিদ্ধ ! 
যেস্থলে শুলক্তিতে রঙ্জতার্থীর প্রবৃত্তি হয় এবং ভক্মহেতু রজ্জবূহইতে নিবৃত্তি হয়, 
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সেম্থলে রজ্রতের তথা সর্পের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। রজতের বা সর্পের প্রত্যক্ষ - 
জ্ঞান উক্ত স্থলে বলিলে উহ! যথার্থ হইবে না, অধথার্থই হইবে, অবথার্থ 
জ্ঞান অলীক। সুতরাং উক্ত স্থলে রজতের ও সর্পের প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, 
পরস্ত রজতের স্থৃতি-জ্ঞান তথা গুক্তির ইদংরূপে সামান্য প্রত্যক্ষ জান হয়। 
এইরূপ পূর্বাানুভূত সর্পেরও স্থৃতি-জ্ঞান আর সামান্য ইদংরূপে রজ্জুর প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হয়। গুক্তিসহিত তথা রজ্ভসহিত দোষসহকৃত নেত্রের সম্বন্ধে গুক্তির 
তথা রজ্জ,র বিশেষরূপ ভাসমান হয় না কিন্তু সামান্তরূপ ইদস্ত। ভান হয়। 
আর শুক্তিসহিত নেত্রের উক্ত সম্বন্ধজন্যজ্ঞানানস্তর রজতের সংস্কার উদ্বদ্ধ 
হইয়া শুক্তির সামান্য জ্ঞানের উত্তর ক্ষণে রজতের স্থৃতি হয়। এইরূপ রজ্জ,র 
সামান্যজ্ঞানের উত্তর ক্ষণে সর্পের স্থৃতি হয়। যদাপি সকল স্বতি-জ্ঞানে 
পদার্থের তত্তাও ভাসমান হয় তথাপি দোষসহকৃত নেত্রসম্বন্ধে সংস্কার উদ্ধন্ধ 
হইলে, দোষের মাহাত্ম্যে তত্ব অংশের প্রমোষ হয় বলিয়! প্রমুষ্টতত্তা স্থতি 
হয়; প্রমুষ্ট শব্দে লুপ্ত হইয়াছে তত্তা যাহার তাহা প্রমুষ্টতত্বীক শব্দের অর্থ । 
এই রীতিতে “ইদং রজতং, অয়ং সর্পঃ” ইত্যাদি স্থলে দুই জ্ঞান হয়, অর্থাৎ 
গুক্তির তথ| গজ্জ,র সামান্য ইদংরূপের যথার্থ পরত্যক্ষজ্ঞান আর রজতের 
তথা সর্পের যথার্থ স্থতিজ্ঞান যদ্যপি গুক্তি রজ্জর বিশেষ অংশ ত্যাগ 
করিয়। প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় আর তত্তা-অংশরহিত স্থৃতিজ্ঞান হয়, তথাপি একাংশের 
ত্যাগে জান অবথার্থ হয় ন! কিন্ত অন্যরূপে জ্ঞান হইলে অধথার্থ হয়। 
ন্মতরাং উক্ত জ্ঞান যথার্থ, অথার্থ নহে, অত এব ভ্রম জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। 
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যাদ শান্তরাস্তরবাদী বলেন, যে পদার্থে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হয় তাহাতে প্রবৃত্তি 
হয় আর যাহাতে অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান হয়, তাহাহইতে নিবৃত্তি হয়ন। 
অধ্যাতিবাদীমতে শুক্তিতে ইঞ্টসাধনত্ব নাই, শক্তিতে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান 
বলিলে ভ্রম অঙ্গীকার করিতে হইবে আর ইহ অঙ্গীকার এ করিলে 
ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাবে শক্তিতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত 
হইবে না। এইরূপ রজ্জতে অনিষ্টমাধনত্ব নাঃ, তাহাতে অনিষ্টসাধনত্ব- 
জ্ঞান অঙ্গীকার করিলে ভ্রমের অঙ্গীকার হইবে, আর ইহা অনঙ্গীকৃত হইলে, 
অনিষ্টসাধনত্ব জ্ঞানের অভাবে নিবৃত্তি হওয়! উচিত হইবে না, সুতরাং ভ্রম 
জ্ঞান আবশ্তক। ইহার সমাধান অখ্যাতিবাদী এই রীতিতে করেন, যে 
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পদার্থে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, সে পদার্থের সামান্যরপে প্রত্যক্ষজ্ঞান, তথা 
ইষ্টপদার্থের স্থৃতি, তথা স্থৃতির বিষয় সহিত পুরোবস্তিপদার্থের ভেদজ্ঞানাভাব 
আর স্বতিজ্ঞানের পুরোবর্তিজ্ঞানসহিত ভেদজ্ঞানাভাব, এই সকল সামগ্রী 
প্রবৃত্তির হেতু হওয়ায় ভ্রম ব্যতিরেকেও প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। যদি বিষয়ের ও 
জ্ঞানের ভেদজ্ঞানাভাবই প্রবৃত্তিতে হেতু বলা যায় তাহা হইলে উদ্দাসীন- 
দশাতে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। বিষয়ের সামানাজ্ঞানসহিত ইষ্টের স্থৃতিকে 
প্রবৃত্তির কারণ বলিলে “দেপান্তরে তদ্রজতং কিঞ্চিদিদম্” এই প্রকার 
দেশান্তর-সহ্বন্ধীরপে রজতের স্থৃতি হওয়ায় তথা শুক্তির কিঞ্চিৎরূপে জ্ঞান 
হওয়ায় রজতার্থার প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। স্থুতরাং ইষ্টপদার্থসহিত 
বিষয়ের ভেদজ্ঞানাভাবও প্রবৃত্তির হেতু, উক্ত স্থলে ইষ্টরজতের গুক্তি- 
সহিত ভেদ জ্ঞান হয় তাহার অভাব নহে, সুতরাং প্রবৃত্তি হয় না। যদি 
ইষ্টপদার্থের পুরোবস্তীহিত ভেদজ্ঞানাভাবই প্রবৃত্তির সামগ্রীতে যোগ করা 
হয় আর উভয়ের জ্ঞানের ভেদ-জ্ঞানাভাব বদি যোগ করা না হয় তাহা হইলে 
“ইদং রজতং” এই রীতিতে ছুইজ্ঞান হইয়া ইদং পদার্থের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইবে 
তথা রজতের স্থৃতি-জ্ঞান হইবে অথবা ইদং পদার্থের জ্ঞান তথা রজত পদার্থের 
জ্ঞান পরম্পর ভিন্ন হইবে, এই রীতিতে যদ্যপি এস্কানে বিষয়ের ভেদজ্ঞান 
নাই তথাপি জ্ঞানের ভেদজ্ঞান হওয়ায় এস্থলেও রজতার্থীর প্রবৃত্তি হওয়া উচিত ৷ 
সুতরাং জ্ঞানের ভেদজ্ঞানাভাবও প্রবৃত্তির সামগ্রীতে প্রবিষ্ট হওয়া উচিত । 
উক্ত স্থলে পুরোবর্তার সামান্যজ্ঞান তথ! ইষ্টরজতের স্মৃতি আছে, এইরূপ 
পুরোবস্তীর সহিত ইষ্টরজতের ভেদজ্ঞানের অভাবও আছে কিন্তু ই জ্ঞানের 
ভেদ জ্ঞান আছে, তাহাদের অভাব নাই। কথিত প্রকারে উভয়বিধ ভেদ- 
জ্তানাভাবসহক্কত ইঠ্-স্থতিসহিত পুরোবস্তীর সামান্যজ্ঞান প্রবৃত্তির হেতু । 
উক্ত পুরোবর্তী শুক্তির ইদংরূপে সামান্যক্ঞান যথার্থ হওয়ার ভ্রমের অঙ্গীকার 
নিক্ষল। যে স্থলে শুক্তিতে রজতের ভেদজ্ঞান হয় সে স্থলে রজতার্থীর 
প্রবৃত্তি হয় না আর গুক্তি জ্ঞানে রঞ্জত জ্ঞানের ভেদগ্রহ হইলেও প্রবৃত্তি 
হয় না। সুতরাং ভেদজ্ঞান প্রবুন্তির গ্রাতবন্ধক, প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ 
হয়। জতএব ভেদজ্ঞানাভাবে প্রবৃত্তির কারণতা অঙ্গীকার করিলে অপ্রপিদ্ধ 
কল্পনা হয় ন!। এইরূপ যে স্থলে রজ্জুদেশহহতে ভয়হেতুক পলায়ন হয় সে 
স্থঞেও লর্পভ্রম নহে কিন্ত ছেষগোচর সর্পের স্থিতি তথা রজ্জুর সামান্য জ্ঞান, তথ! 
স্ান ও তাহার বিষস্র ভেদজ্ঞানাভাব পলায়নের হেতু ও পলায়ন প্রবৃত্তি বিশেষ, 
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কিন্ত এই প্রবৃত্তি বিষয়ের অভিমুখ নহে, বিমুপ্রবৃত্তি । বিমুখ প্রবৃত্তিতে দ্বেষ- 
গোচর-স্থৃতি হেতু হয়, সন্মুখ গ্রবৃত্তিতে ইঞ্ট-গোচর স্থৃতি হেতু হয়। এই রীতিতে 
ভয়জন্য পলায়নাদি ক্রিয়া হইলে, তাহাকে প্রবৃত্তি বল বা নিবৃত্তি বল তাহার হেতু 
দ্বেষগোচর পদার্থের স্বতি। আর যে স্থলে শুক্ভিজ্ঞানদ্বারা রজতার্থার 
প্রবৃত্তির অভাবরূপ নিবৃত্তি হয়, তাহার হেতু শুক্তিজ্ঞান, ইও ভ্রম 
নহে। যে স্থানে সত্যরজতে রজতার্থার প্রবৃত্তি হয়, সে স্থানে রজতত্ব- 
বিশিষ্টরজতের জ্ঞানই রজতার্থার প্রবৃত্তির হেতু, পুরোবর্তী সত্য রজতে 
রজতের ভেদজ্ঞানাভাব প্রবৃত্তির হেতু নহে। কারণ, যেখানে সত্য 
রজত আছে, সেখানে পুরোবর্তিরজতে রজতের ভেদজ্ঞানাভাব প্রবৃত্তির 
হেতু হইতে পারে না। যে প্রতিযোগী প্রসিদ্ধ তাহারই অভাব ব্যবহার 
গোচর হয়, অপ্রসিদ্ধ গ্রতিযোগীর অভাব ব্যবহারযোগ্য নহে। যেমন শশ- 
শৃঙ্গাভাবের প্রতিযোগী অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং শশশৃঙ্গাভাব অলীক । অলীক 
পদার্থত্যর। কোন ব্যবহার সম্ভব নহে, কেবল শব্ধ প্রয়োগ ও বিকল্পরূপ 
জ্ঞান অলীক পদার্থের হইয়। থাকে, অলীক পদার্থে কারণতা, কার্য্যতা, নিত্যতা, 
অনিত্যাদি কোন ব্যবহার হয় না। সুতরাং প্রসিদ্ধ পদার্থের অভাবই 
ব্যবহারযোগ্য হয়, অগপ্রসিদ্ধের অভাব কোন ব্যবহারের যোগ্য নহে বলিয়! 
অলীক। সত্যরজতে রজতের ভেদ নাই বলিয়৷ সত্যরজতে রজতের ভেদ- 
জ্ঞান সম্ভব নহে। যদি ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত তাহা হইলে 
সত্যরজতে রজতের ভেদজ্ঞান সম্ভব হইত । অধাতিবাদীরমতে ভ্রমজ্ঞান 
অগ্রসিদ্ধ, সুতরাং সতারজতে রজতের ভেদজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া 
রজত-প্রতিযোগিক-ভেদজ্ঞানরূপ প্রতিযোগীর অসম্ভবত্ব নিবন্ধন সত্যরজতে 
রজভ-প্রতিযোগিক-ভেদজ্ঞানের অভাব অলীক হওয়ায় প্রবৃত্তির জনকতা 
সম্ভব নহে। অতএব সত্যরজতম্থলে পুরোবত্তী দেশে রজতত্ববিশিষ্ট- 
রজতের বিশিষ্টজ্ঞানই রজতার্থীর প্রবৃত্তির হেতু, এই বিশিষটজ্ঞানে প্রবৃত্তি- 
জনকতার সর্বথা লোপ নাই। অখাতিবাদে যদ্যপি ভ্র-জ্ঞান নাই, 
সমস্ত জ্ঞান যথার্থই হয়, তথাপি কোনস্থলে প্রবৃত্তি সফল হয়, কোন স্থলে 
নিক্ষল হয়, তাহার হেতু এই যে, বিশিষ্টক্জানজন্য গবৃত্তিসফল হয়, ভেদভ্ঞানাভাব- 
জন্য প্রবৃত্তি নিক্ষল হয়। রজতদেশেও ভেদজ্ঞানাভাবন্য প্রবৃত্তি বলিলে 
সমস্ত প্রবৃত্তি সম হইবে, সুতরাং সফল প্রবৃত্তির জনক বিশিষ্টজ্ঞান অবশ্য 
অঙ্গীকরণীয়। আর যে স্থলে সত্যরজতে রজতার্থাঁর প্রবৃত্তি হয় না, সে স্থলে 


৪০৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


গ্রবৃতাভাবরপ নিবৃত্তি হয়, তাহার তেতু রঞ্জতত্ববিশিষ্ট রজতজ্ঞানাভাব। 
এস্থলেও ভ্রমরূপ রজতাভাব জ্ঞান নহে, কারণ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পরস্পর 
প্রতিযোগীঅভাবরূপ হয়। প্রবৃত্বিক্প প্রতিযোগীর হেতু রজতত্ববিশিষ্ট- 
রজতজ্ঞান আর প্রবৃত্তি-অভাবরূপ নিবৃত্তির হেতু রজতত্ববিশিষ্টরজতজ্ঞানের 
অভাব হয়। এই রীতিতে অখ্যাতিবাদে বিষয় না থাকিলে আর বিষয়ার্থার 
প্রবৃত্তি হইলে, তাহার হেতু ইষ্ট স্থত্যাদি হয়, বিশিষ্টজ্ঞান নহে। যে স্থলে 
শুক্তি দেশে “ইদং রজতং” এইরূপ জ্ঞান হয়, সে স্থলে এক জ্ঞান নহে, শুক্তির 
ইদ্দমাকার সামানাজ্ঞান তথা রজতের প্রমুষ্টতভাক স্মৃতি, এই ছুই জ্ঞান- 
দ্বার! প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ভেদ জ্ঞানাভাব হইলে প্রবৃত্তি হয়, ভেদজ্ঞান হইলে 
প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং উক্ত জ্ঞানদ্বয়সহিত ভেদজ্ঞ!নাভাব প্রবৃত্তির হেতু । 

অনেক গ্রন্থে আবার অসন্বন্-গ্রহাভাবদ্বারা প্রবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
ইহার অর্থ এই-_শুক্তিতে রজতত্বের অসম্বন্ধ হয়, এইরূপ রজতেরও ইদং- 
পদার্থে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নাই, এইরূপ যাহার জ্ঞান হয় তাহার প্রবৃত্তি হয় না, 
অতএব অসম্বন্ধ-গ্রহের অভাব প্রবৃত্তির হেতু, ইহারও ভেদ-গ্রহাভাবের সমান 
অর্থ সিদ্ধ হয়, পরস্ত প্রদর্শিত রীতিতে প্রবৃত্তি হইলে নিষ্ফল হয়। বিষয়-দেশে 
বিষয়ার্থার প্রবৃত্তির হেতু বিশিষ্টজ্জান এই বিশিষ্্ঞানদ্বারা প্রবৃত্তি 
সফল হয়। ভ্রমজ্ঞান অপ্রনিদ্ধ, সমস্ত জ্ঞান বথার্থ। জ্ঞানদ্বয়হইতে নিষ্ফল 
প্রবৃত্তি হইলে, জ্ঞানদ্বয়ই মতান্তরে ভ্রম বলিয়া উক্ত হয়। ইহা প্রভাকরের 
অখ্যাতিবাদ। জ্ঞানদ্বয়ের বিবেকাভাব তথা উভয় বিষয়ের বিবেকাভাব অথ্যাতি- 
বাদের পারিভাষিক অর্থ । 


অখ্যাতিবাদের খণ্ডন । 


উক্ত মতও সমীচীন নহে, শুক্িতে রজতভ্রম হইয়া! রজতলাভ ন! হইলে 
লোকে বলিয়া থাকে, “রজতশূন্য দেশে রজতজ্ঞান হইয়া আমার নিশ্ষল প্রবৃত্তি 
হইয়াছিল” এইরূপে ভ্রমজ্ঞান অন্ুভবসিদ্ধ, তাহার লোপ সম্ভব নহে । মক- 
ভূমিতে জলের বাধ হইলে লোকে বলে, আমার “মরুভূমিতে মিথ্যা জলের 
প্রবৃত্তি হইয়াছিল,” এই বাধদ্বারাও মিথ্যা জল ও তাহার প্রতীতি অন্থভবদিদ্ধ। 
অখ্যাতিবাদীর রীতিতে “রজ্গতের স্বতি ও প্রক্রিন্ঞানের ভেদাগ্রহদ্বারা আমার 
গুক্ধিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তথা মরুভূমির প্রত্যক্ষদ্বারা ও জলের স্বতিদ্বার! 
আমার প্রবৃত্তি হইয়াছিল” এইরূপ বাধ হওয়া উচিত। বিষয় তথা ভ্রমজ্ঞান 


অখ্যাতিবাদের খণ্ডন Bon 


উভয়ই ত্যাগ করিয়া অনেক প্রকারের বিরুদ্ধ কল্পনা অখ্যাতিবাদে আছে। 
তথাহি-__নেত্রসংযোগ হইলে দোষের মাহাসত্মো বিনা ভ্রমে শুক্তির বিশেষ- 
রূপে জ্ঞান হয় না, এই কল্পনা বিরুদ্ধ। তত্বাংশের প্রমোষদ্বার! স্থৃতি-কল্পন। 
বিরুদ্ধ। বিষয়ের ভেদ হয় অথচ ভান হয় না, এইরূপ জ্ঞানেরও ভেদ হয় আর 
ভান হয় না, এই কল্পনাও বিরুদ্ধ । আর বিনাভ্রমে বিষয়ের অভিমুখদেশে 
ব্যবহিত রজতের প্রতীতি বল! বিরুদ্ধ। ইত্যা্দ প্রকার অনেক বিরুদ্ধ কল্পনা 
থাকায় অখ্যাতিবাদ অন্ণুভবসিদ্ধ নহে । অখ্যাতিবাদীর মতে রজতের তেদগ্রহ 
প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায় যেরূপ রজতের ভেদগ্রহের অভাব নিবৃত্তির 
রঙ্গতার্থার প্রবৃত্তির হেতু অঙ্গীক্ৃত হয়, তদ্রপ সত্যরজতস্থলে রজতের ভেদ-গ্রহ 
প্রতিবন্ধক অন্ুভবসিদ্ধ হওয়ায় রজতের অভেদগ্রহের অভাবও নিবৃত্তির 
হেতু হওয়া উচিত। এই রীতিতে রজতের ভেদজ্ঞানের অগ্তাব রজতার্থীর 
প্রবৃত্তির হেতু তথ! রজতের অভেদগ্রহের অভাব রজতার্থীর নিবৃত্তির হেতু হইয়। 
থাকে । শুক্তিদেশে “ইদং রজতং” এইরূপ ছুই জ্ঞান হইলে অখ্যাতিবাদীর মতে 
উভয়ই হয়, কারণ, শুক্তিতে রজতের ভেদ হয়, কিন্তু দোষবলে রজতের ভেদের 
দান হয় না বলিয়া প্রবৃত্তির হেতু রজতের ভেদজ্ঞানের অভাব হয়। এদিকে, 
শুক্তিতে রজতের অভেদ নহে আর অখ্যাতিবাদে ভ্রমের অঙ্গীকার ন! থাকায় 
শুক্তিতে রজতের অভেদের জ্ঞানও সম্ভব নহে, সুতরাং শুক্তিতে রজতার্থীর 
নিবৃত্তির হেতু রজতের অভেদজ্ঞানের অভাবও হয়। এই রীতিতে “ইদং রজতং” 
এই জ্ঞানে রজতার্থার প্রবৃত্তি-সামগ্রী ও নিবৃত্বি-সামগ্রী উভয়ই আছে, প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি পরস্পর বিরোধী, এক কালে দুই সম্ভব নহে। উভয়ের অসম্ভৰে উভয়ের 
ও]াগও সম্ভব নহে, কারণ, প্রবৃত্তির অভাবই এস্থানে নিবৃত্তি পদার্থ, স্থতরাং 
প্রবৃত্তি ত্যাগ করিণে নিবৃত্তিপ্রার হয়, নিবৃত্তি ত্যাগ করিলে প্রবৃত্তি প্রায় হয়। 
এইরূপে উভয়ের ত্যাগ .তথা উভয়ের অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় অখ্যাতিবাদ 
অসার ও অসততর্ক কলুষিত বলিয়া আদরের অযোগ্য । এই অর্থে অনেক কোটি 
আছে, ক্লিষ্ট জানিয়! পরিত্যক্ত হইল। 

অখাতিবাদীর মতেও অনিচ্ছাসতে ভ্রমজ্ঞানের সামগ্রী বলপুর্বক সিদ্ধ 
হয়। যেস্ুলে ধূমরহিত বহ্নিদহিত পর্বতে ধুলিপটল দেখিয়! “বহ্নিৰাপ্যধুমবান্‌” 
এইরূপ পরামর্শ হয়, সেস্থলে বহ্নির প্রমারূণ শনুমিতি হয়, কারণ, অনুমিতির 
বিষয় বহ্নি পর্বতে বিদ্যমান, অতএব প্রমা, তাহার হেতু “বন্কিব্যাপা ধূমবান্‌ 
পর্বতঃ*। এই রীতিতে পর্বতে বন্ধিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান অখ্যাতিবাদী মতে 
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সম্ভব নহে, কারণ পর্বতে ধূমের সম্বন্ধ নাই, ভ্রমজ্ঞান যদি অঙ্গীকৃত হইত, তাহ! 
হইলে ধুমসম্বন্ধরহিত পর্বতে ধুমসম্বন্ধের জ্ঞান হইত, ভ্রমজ্ঞানের অঙ্গীকার 
না হওয়ায় ধূমরহিত দেশে ধুমসম্বন্ধের জ্ঞান সম্ভব নহে । সুতরাং পর্বতে 
ধূমের অনন্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবরূপ পরামর্শই উক্ত অনুমিতির কারণ হওয়ায় 
সমস্ত পক্ষে হেতুর অসন্বন্ধ জ্ঞানাভাবই অন্ুমিতির কারণ মান! উচিত। যেস্থলে 
পক্ষে হেতুর সম্বন্ধ হয় সেস্থলে পক্ষে হেতুর অসন্বন্ধ জ্ঞানের অভাব 
হয় আর পক্ষে হেতুর সম্বন্ধজ্ঞানও হয়। কিন্তু যেস্থলে উক্ত পর্বতে ধূম নাই 
অথচ অনুমিতি হয়, সেস্থলে পক্ষে হেতুর নম্বন্ধজ্ঞান সম্ভব নহে, কিন্তু হেতুর 
অসন্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবই সমস্ত স্থলে সম্ভব হয়, সুতরাং পক্ষে হেতুর অসম্বন্ধ- 
জ্ঞানের অভাবই অনুমিতির কারণ অখ্যাতিবাদে সিদ্ধ হওয়ায় বক্ষ্যমাণ রীতিতে 
গলগ্রহন্তায়ে অধ্যাতিবাদ্দিমতে “ইদং রজতং” এই জ্ঞানে শুক্তিদেশে অন্থমিতি- 
রূপ ভ্রমজ্ঞানের সিন্ধি হয়। তথাহি-__যেরূপ বন্থির ব্যাপ্য ধুম হয়, তন্রপ 
ইষ্টসাধনত্বের ব্যাপ্য রজতত্ব হয়, “যত্র যত্র রজতত্বং তত্র ইষ্টসাধনত্বং+ এই 
রূপে রজতত্বে ইষ্টসাধনতার ব্যাপ্তি হয়। যাহাতে ব্যাপ্তি হয় সে ব্যাপ্য হয়, 
যাহার ব্যাণ্ডি হয় সে ব্যাপক হয়। এইরপে ইষ্টসাধনত্ব ব্যাপক, রজতত্ব ব্যাপা, 
ব্যাপ্য হেতু হয়, বাপক সাধ্য হয়। এই রীতি অনুমান প্রমাণে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। সুতরাং রজতত্বহেতুদ্বার৷ ইষ্টসাধনত্বরূপ সাধ্যের অন্ুমিতি হয়, 
এই অর্থ সর্ব মতে নির্বিবিবাদ। উক্ত সকল মতে পক্ষে ব্যাপ্য-হেতুর সম্বপ্ধজ্ঞান- 
দ্বারা ব্যাপক-সাধ্যের অন্ুমিতি হয় আর অখ্যাতিবাদে উপরিউক্ত রীতিতে পক্ষে 
ব্যাপ্য-হেতুর অসন্বন্ধ-জ্ঞানাতাবদ্ধার৷ সাধ্যের অন্ুমিতি হয়! সুতরাং “ইদং 
রজতং, এইরূপ যেস্থলে শুক্তিদেশে জ্ঞান হয় সে স্থলে ইদং পদার্থ শুক্তিতে 
রজতত্বের জ্ঞান নাই কিন্ত রজতত্বের অসন্বন্ধের জ্ঞানাভাব হয়। ম্তরাং 
রজতত্বের অসম্বন্ধের জ্ঞানাভাব হওয়ায় ইদং পদার্থরূপ পক্ষে রজত ত্বরূপ হেতুর 
অসন্বন্ধজ্ঞানাভাবদ্ধারা ইষ্টসাধনত্বরূপ সাধ্যের অনুমিতি ইচ্ছাবিন! সামগ্রী- 
বলে সিদ্ধ হয়। উক্ত ইদংপদার্থে ইষ্টসাধনত্বের অন্ুমিতি ভ্রমরূপ, 
কারণ, ইদংপদার্থ যে শুক্তি তাহাতে ইষ্টসাধনত্ব নাই, ইষ্টসাধনত্বরহিত পদার্থে 
ইষ্টসাধনত্বের অনুমিতি-জ্ঞান ভ্রমরূপ। এই রীতিতে গলগ্রহন্তায়ে 
অধ্যাতিৰাদী মতে ভ্রমজ্ঞানের সিদ্ধি হয়। ধুলিপটল সহিত পর্বতে ধুমের 
পরামর্শ যাহ! উপরে বলা হইয়াছে সে স্থলে পর্বতে ধূমের সন্বন্ধজ্ঞান মানিলে, 
ধুমর সম্বন্ধভ্ঞ/নই ভ্রমরূপ মানিতে হইবে । আর সেই পর্বতে ধুমের অসন্বন্ধ- 
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জ্ঞানাভাব অন্ুমিতির হেতু বলিলে, উক্ত স্থানে ভ্রমজ্ঞানের অনঙ্গীকারেও 
নির্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু সকল অন্মিতিতে হেতুর অসম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবকে 
কারণ বলিতে গেলে শুক্তিতে রজতত্বের অপম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবদ্বারা ইষ্টসাধনত্বের 
ভ্রমর্ূপ অন্ুমিতি সিদ্ধ হওয়ায় সকল স্থলে উহ! সম্ভব হইবে না। এই রীতিতে 
উভয়তঃ পাশ-রজ্জু-ন্যায়ে অখ্যাতিবাদী মতে ভ্রম জ্ঞানের সিদ্ধি হয়। 

অধখ্যাতিবাদে অন্য দোষ এই-_যে স্থলে রঙ্গ (রাড) রজত একত্রিত 
আছে, সে স্থলে “ইমে রজতে” এইরূপ জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান অন্য সকল মতের 
রীতিতে রঙ্গ অংশে ভ্রম তথ! রজত অংশে প্রমা । রঙ্গ, রজত, তথ! রজতত্ব 
ধর্মকে উক্ত জ্ঞান বিষয় করে বলিয়া রঙ্গ অংশেও রজতত্ববিশিষ্ট জ্ঞান হয়। 
অখ্যাতিবাদী মতে ভ্রমজ্ঞান নাই, উক্ত জ্ঞানও সকল অংশে যথার্থ, পরস্ত 
রজতঅংশে রজতত্ব-সংসর্গ-গ্রহ হয় আর রঙ্গ অংশের ইদং রূপে যে জ্ঞান 
হয়, তাহাতে রজতত্বের অসম্বন্ধের অগ্রহ হয়। কিন্তু এই প্রকার ভেদ 
কল্পনা অনুভববিরুদ্ধ, কারণ, রঙ্গ ও রজতের “ইমে রজতে” এই প্রকার 
একরূপই উল্লেখ হইয়। থাকে, তাহাতে উক্ত ভেদকথনের রীতিতে বিলক্ষণ 
উল্লেখ হওয়া উচিত । আর" রঙ্গ অংশে রজতব্বের সম্বন্ধ-গ্রহ ভ্রমের অনঙ্গীকারে 
সম্ভব নহে কিন্তু রজত অংশে রজতত্রে অসম্বন্ধের অগ্রহ অঙ্গীকার করিলে 
তাহ! যগ্তপি সম্ভব হয়, কারণ, রজতে রজতত্বের অসম্বন্ধের গ্রহ নহে কিন্ত 
সম্থঙ্ধের গ্রহ হয়, স্থতরাং এই রীতিতে একরূপ উল্লেখও সম্ভব হয়। 
তথাপি যে স্থলে প্রবৃত্তির বিষয় অভিমুখ, সে স্থলে সংসর্গবিশিষ্টজ্ঞানদ্বারা 
প্রবৃত্তি হয়, এই নিয়ম যে পুর্বে উক্ত হইয়াছে তাহার ত্যাগ হইবে। 
হর্দি বল, যে স্থলে প্রবৃত্তির বিষয় ইষ্ট-পদার্থ অভিমুখ, অনিষ্টপদার্থ অভিমুখ 
নহে, (সে স্থলে সংসর্গবিশিষ্টের জ্ঞান হয়, যেমন কেবল রজতের “ইদং 
রজতং” এই জ্ঞান রজতত্ব বিশিষ্টের জ্ঞান। আর যে স্থলে ইষ্টরজত 
ও অনিষ্টরঙ্গ এই ছুই অভিমুখ আর অনিষ্ট পদার্থের ইঞ্টের ন্যায় 
ইদমাকার জ্ঞান হয়, সে স্থলে ইষ্টপদার্থে রজতত্ববিশিষ্ট জ্ঞান নহে কিন্তু 
রজতত্বের অসম্বন্ধজ্ঞানের অভাব হয়। এ কথাও সম্ভব নহে, কারণ ইহা 
অঙ্গীকার করিলে, যদ্যপি “ইমে রজতে” এই রীতিতে সমান উল্লেখ সম্ভব হয়। 
কারণ, প্রদর্শিতরূপে রজত ও রঙের ইদ্মাকার সামান্যজ্ঞান হয় তথা রঙ্গে 
রজজতত্বের অসন্বন্ধ সত্বেও দোষবশতঃ অসম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। সুতরাং 
রঙ্গে রঙ্রতত্বের অনশ্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব হয় আর রজতেও রজতত্বের অনম্বন্ধ 
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নহে বলিয়া অসন্বর্ধ-জ্ঞানের অভাব হয়, এইরূপে একরূপ উল্লেখ সম্ভব হয়। 
তথাপি উক্ত রীতিতে রজত অংশেও নিক্ষল প্রবৃত্তি হওয়া! উচিত। উক্ত 
স্থলে রজত অংশে রজতত্ববিশিষ্ট জ্ঞান হওয়ায় নিক্ষল প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, 
কারঈ অখ্যাতিবাদীর মতে ভ্রম জ্ঞান নাই যদ্বারা নিক্ষল প্রবৃত্তি হইতে পারে। 
কিন্তু ইষ্টপদার্থের ভেদজ্ঞ।নাভাবদ্ধার! যে প্রবৃত্তি হয় তাহা নিষ্ফল আর বিশিষ্ট- 
জ্ঞানদ্বার! যে প্রবৃত্তি হয় তাহা সফল। হৃতরাং রঙ্গ রজত পুরোবর্তী হইলে 
আর “ইমে রজতে” এইরূপ জ্ঞান হইলে, সে স্থলে রজত রঙ্গের ইদংরূপে 
জ্ঞান সম হইলেও রজতের ইদম্‌ অংশে রজতত্ববিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তথ! রঙ্গের 
ইদম্‌ অংশে রজতত্বের সম্বন্ধের অগ্রহ হয়, অথবা রজতের ভেদাগ্রহ হয়। 
যে স্থলে রজতত্বের অসন্বন্ধ হয় সে স্থলে রজতের ভেদ হয়, এইরূপে রজতত্বের 
অসম্বন্ধের অগ্রহ ও রজতভেদের অগ্রহ বলিলে অর্থের ভেদ নাই। কথিত 
রীতিতে অখ্যাতিবাদে “ইমে রজতে”” ইত্যাদি স্থানে সমান উল্লেখ সম্ভব 
নহে সুতরাং অখ্যা তবাদ অসঙ্গত । 


অখ্যাতিবাদেও নিষ্কম্প প্রবৃত্তির অসম্ভবতা । 


ভ্রমজ্ঞানবাদীর মতে অধ্যাতিবাদী যে দোষ বলিয়াছেন যথা, ভ্রমজ্ঞান 
প্রসিন্ধ হইলে, সমস্ত জ্ঞানে ভ্রমত্ব সন্দেহ হইয়া নিক্ষম্প প্রবৃত্তি হইবে না। 
এই দোষ হইতে অখাতিবাদীও মুক্ত নহেন, কারণ তন্মতে যদ্যপি ভ্রমজ্ঞান 
অপ্র সন্ধ, সকল জ্ঞান যথার্থ ই হয়, তথাপি জ্ঞানদ্বারা প্রবৃত্তি কোন স্থলে সফল 
হয়, কোন স্থলে নিষ্ফল হয় বলিয়! প্রবৃত্তিতে সফলতা নিক্ষলভার সম্পাদক 
জ্ঞানের বিলক্ষণতা অধাণতিবাদ'কেও অঙ্গীকার করিতে হয়। সংসর্গাবশি &- 
জ্ঞানদ্বার! প্রবৃত্তি সফল হয়, সুতরাং সফণ প্রবৃত্তির জনক সংসর্গবিশিষটজ্ঞান প্রমা। 
অগৃহীত-ভেদজ্ঞানহযদ্ধারা নিষ্ফল প্রবৃত্তি হয়, নিষ্ফল প্রবৃত্তির জনক ছুই জ্ঞান 
হর, ইহ! অপ্রমা। যদ্যপি তন্মতে বিষয়ের ভাবাভাবদার! জ্ঞানে প্রমাত্ব অপ্রমাত্ব 
্বীকার্ধ্য নহে, তথাপি প্রবৃত্তির বিলক্ষণতা হেতু প্রমাত্ব অপ্রমাত্ব অখ্যাতিবাদীরও 
ইষ্ট। আর অপ্রমাত্ব সংজ্ঞ'তে অধ্যাতিখাদীর বিদ্বেষ হইলে অগৃহীতভেদজ্ঞান- 
দ্বয়ে সফলগ্রবৃত্তিজনকজ্ঞানচইতে বিলক্ষণতা অনুভবসিদ্ধ এবং ইহ 
অখাতিবাদীও স্বীকার করেন, স্থতরাং ব্যবহারভেদ জনা সংজ্ঞান্তরকরণীয় 
ইইখে, প্রসিদ্ধদংজ্ঞাক্যর৷। ব্যবহার করা আবশ্যক। এই রীতিতে ভ্রম 
জ্ঞানের অনঙ্গীকারেও ভ্রমগ্থানীয় নিক্ষপপ্রবুত্তির জনক যে অগৃগী তভে দ- 


প্রমান্থ অগ্রমাত্বের স্বরূপ, উৎপত্তি ও জ্ঞানের গ্রকার। ৪১৩ 


অযধার্থ জ্ঞান তথা সফল-প্রবৃত্ির জনক রজতে রজতত্ববিশিষ্টষখার্থজ্ঞান, এই ছুই 
জ্ঞানে জ্ঞানত্বরূপ সমান ধৰ্ম্ম দেখিয়া নিষম্প-প্রবৃভিতে সন্দেহ হইতে পারে। 
এই সন্দেহে অখ্যাতিবাদেও নিম্প-প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং নিষ্ষম্প- 
প্রবৃত্তির অসম্ভবতা উভয়মতে সমান হওয়ায় কেহ কাহারও মতে উক্ত দোষ 
প্রদান করিতে সক্ষম নহে।”*কিন্তু ভ্রমজ্ঞানবাদদীর মতে উক্ত দোষ নাই। 
ইহা অনতিবিলম্বে স্পষ্ট হইবে, অতএব অখ্যাতিবাদ অদঙ্গত। 


প্রমাত্ব অপ্রমাত্ের স্বরূপ, উৎপত্তি ও জ্ঞানের প্রকার । 


অনির্বচনীয়খ্যাতিই নির্দোষ, সংখ্যাদি আদি পঞ্চবিধ বাদের বিস্তারিত 
খণ্ডন বিবরণ আদি গ্রন্থে আছে, এস্থলে রীতিমাত্র প্রদর্শিত হইল। অধ্যাতি- 
বাদীর সিদ্ধান্ত মতে নিক্ষম্প- প্রবৃত্তির অসম্ভব দোষ দেখাইয়াছেন, এই দোষের 
অখ্যাতিবাদেও সম্ভব বলা হইয়াছে কিন্তু স্বমতে উদ্ধার বল! হয় নাই, ইহা. 
এক্ষণে বলা যাইবে। যে পদার্থের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানে অপ্রমাত্ব নিশ্চয় 
হইলে, প্রবৃত্তি হয় না, অপ্রমাত্বের সন্দেহ হইলে সকম্প-প্রবৃত্তি হয়, আর 
প্রমাত্বের নিশ্চয় হইলে নি্ষম্প প্রবৃত্তি হয়। অতএব স্বমতে নিফম্প-প্রবৃত্তির 
অসম্ভব দোষ পরিহারাভিপ্রায়ে সর্বপ্রথম প্রমাত্ব অগ্রমাত্বের স্বরূপ, তাহাদের 
উৎপত্তি, তথা জ্ঞানের প্রকার বল! আবশ্যক । পূর্বে প্রমাত্ব অপ্রমাত্বের স্বরূপ 
এইবূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা _স্থৃতিহইতে ভিন্ন যে অবাধিত-অথথগোচরজ্ঞান 
তাহ। পরম এবং তাহাহইতে ভিন্ন জ্ঞান অপ্রমা। ইহার ভাব এই-_স্ৃতিভিন্ন 
অবাধিত-অর্থগোচর জ্ঞানের ধৰ্ম্ম পরনাত্ব, তাাহইতে ভিন্ন জ্ঞানের ধৰ্ম্ম অপ্রমাত্ব । 
যস্তপি পূর্বোক্ত পারিভাধিক-প্রমাত্ব স্থৃতিতে নাই তথাপি প্রবৃত্তির উপযোগী 
প্রমাহ স্থৃতিতেও আছে, যেহেতু স্বতিদ্বারাও পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়! থাকে । স্থতি- 
জ্ঞানে প্রমাত্বের নিশ্চয় হইলে নিফম্প-প্রবৃত্তি হয় বলিয়! প্রবৃত্তির উপযোগী প্রমাত্ব 
স্থৃতিতেও অঙ্গীকরণীয়। সুতরাং উক্তত্বন্ূপ প্রমাত্বহইতে অন্তবিধ প্রমাত্বের 
স্বরূপ বলা যাইতেছে । সকল শাস্ত্র কারের। স্মৃতিহইতে ভিন্ন জ্বানে অন্নুভব 
ব্যবহার করিয়া থাকেন, সংস্কারজন্য জ্ঞানে স্বৃতি ব্যবহার করেন, যথার্থ 
অনুভবে প্রমা ব্যবহার করেন আর তাহাহইতে ভিন্ন জ্ঞানে অপ্রম! ব্যবহার 
করেন। এই রীতিতে জ্ঞানত্ব ধন্ম সকল জ্ঞানে হওয়ায় ব্যাপক, অন্কুভবত্ব 
স্থৃতিত্ব জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য ও পরম্পর বিরোধী । এইরূপ প্রশাত্বধন্মও অন্থভবস্থের 
ব্যাপয, কারণ, অন্ুভবত্ব যথার্থ-অগ্ঘভব ও অযথার্থ-অনুভব উভয়েতেই থাকে, 


৪১৪ তত্বজানামূত । 


তথ! প্রমাত্ব ধর্ম কেবল বধার্থ-অন্ুভবেই থাকে, সুতরাং অনুভবের ব্যাপ্য 
প্রমাত্ব । এইরূপ যথার্থ ত্বেরও প্রমাত্ব ব্যাপ্য কারণ যথার্থত্ব সত্যপদার্থের স্থৃতিতেও 
থাকে, কিন্তু স্থৃতিতে প্রমাত্ব থাকে না, অতএব যথার্থত্বেরও প্রমাত্ব ব্যাপ্য। 
ইহা !শাস্ত্রকারগণের পরিভাষা, এতদনুসারে স্বৃতিহইতে ভিন্ন অবাঁধিত- 
অর্থগোচরজ্ঞান প্রমা বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু স্থৃতিদ্বারাও নিম্পপ্রবৃতি 
হয় বলিয়া প্রমাত্ব স্থৃতিতেও মানা উচিত । অতএব এই প্ৰসঙ্গে ষথার্থত্বের " 
ব্যাপ্য প্রমাত্ব নহে কিন্তু যথার্থত্বের নামই প্রমাত্ব। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত পারি- 
ভাষিক-গ্রমাত্ব স্বৃতিতে নাই কিন্তু স্থৃতিতে ষথার্থত্ব হয় সুতরাং পূর্বোক্ত 
প্রমাত্ব থার্থত্বরূপ নহে, কিন্তু তাহাহইতে ভিন্ন এবং তাহাহইতে ন্যনদেশ- 
বৃত্তি হওয়ায় যথার্থত্বের ব্যাপ্য, তথাপি প্রবৃত্ির* উপযোগী প্রমাত্ব এস্থলে 
বিচারণীয়, তাহা স্মৃতি সাধারণ, সুতরাং যথার্থত্বহইতে ন্যানদেশবৃত্তি নহে, 
যথার্থত্বরূপই প্রমাত্ব হয়। আর যদি স্বৃতিজ্ঞানে প্রমাব্যবহার সর্বথা অনুচিত 
বিবেচিত হয়, তাহা হইলে প্রমাত্বজ্ঞানে নি্ষম্পপ্রবৃত্তি হয়, এই বাক্য ত্যাগ 
করিয়া যথার্থত্ব জ্ঞানদ্বার। নিষষম্পপ্রবুত্তি বলিলে যথার্থত্বধর্ম্ধের নামই প্রমাত্ব 
বুঝাইবে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে প্রমাত্ব শব্দে যথার্থত্ব ধর্ম্মের ব্যবহার 
জানিবে। 
মীমাঁস! বেদাঁন্তাদিমতে জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী- 
হইতে প্রমাত্বের উৎপত্তি ( স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ ) 
তথা ম্যায়বৈশেষিক মতে জ্ঞানের উৎ- 
পাদকসামগ্রী হইতে বাহাসামণ্রী- 
দ্বার! প্রমাত্ব অপ্রমাত্বের উৎ- 
পর্তি (পরতঃ-প্রামাণ্য- 
বাদ ও পরত্তঃ- 
অপ্রামাঁণ/ বাঁদ)। 


পূর্বে গত্যক্ষ অনুমিতি আদি যথার্থ-অনুভব প্রমা বলিয়া কথিত হইয়াছে, 
এই প্রমা ধন্মবিশিষ্টপদার্গে জ্ঞানত্বরূপ যে প্রমাত্ব তাহাকে মীমাংসক তথ! বেদাস্তী 
প্ৰতন্থ অর্থাৎ স্বতঃ-প্ৰামাণ্য অঙ্গীকার করেন আর নৈয়ায়িক পরুতত্ব অর্থাৎ 
পরঙঃ-প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন। উক্ত ম্বতত্ব, উৎপত্তি-স্বতত্ব ও জ্ঞণ্তি-প্বতত্ব 


স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদ ও পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ ইত্যাদি। ৪১৫ 


ভেদে ছুই প্রকার, প্রমাত্বের উৎপত্তি বিষয়ক যে স্বতত্ব তাহার নাম উৎপত্তি- 
স্বতস্বথ আর প্রমাত্বের জ্ঞানবিষয়ক যে স্বতত্ব তাহার নাম জ্ঞপ্ডি-স্বতত্ব। এইরূপ 
পরতস্বও ছুই প্রকার, প্রমাত্বের উৎপত্তিবিষয়ক যে পরতন্ব, তাহ! উৎপত্তি- 
পরতত্ব এবং প্রমাত্বের জ্ঞানবিষয়ক যে পরতস্ব তাহা জ্ঞপ্তি-পরতস্ব । প্রমাত্বের 
উৎপত্তি-স্বতস্তববের লক্ষণ যথা-_“দোষাভাবসহকুতজ্ঞানসামান্তসামগ্রী প্রয়োজ্যত্বং 
উৎপত্তি-স্বতস্বং” অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের কারণীভূত যে দোষ, সেই দৌষাভাব সহকৃত 
জ্ঞানমাত্রের উৎপত্তির সামগ্রীদ্বারা যে প্রয়োজ্যত্ব অর্থাৎ জন্যত্ব, তাহাই উক্ত 
প্রমাত্বে উৎপত্তি-স্বতস্ব । জ্ঞানসামান্তের সামগ্রী আত্মা, আম্মমনের সংযোগ 
ইন্দ্রিয় অনুমানাদি হয়। স্তায়মতে প্রমাত্ববিষয়ক উৎপন্তি-পরতন্ত্ব স্বীকৃত হয় 
তাহার স্বরূপ এই পজ্ঞানমাত্রজ্ন কসামগ্র্যতিরিক্তকারণপ্রয়োজ্যত্বং উৎপত্তি- 
পরতস্বং” অর্থাৎ কেবল জ্ঞানমাত্রের যে জনকসামগ্রী, সেই সামশ্রীহইতে 
ভিন্ন কারণদ্বারা যে প্রয়োজ্যত্ব, তাহাই উক্ত প্রমাত্বে উৎপন্তি-2রতত্ব। 
ভাব এই-্তায়শান্ত্রেরে মতে জ্ঞানের উৎপাদকসামগ্রীহইতে প্রমাত্বের 
জ্ঞান হয় না। ইহাকে পরতঃ প্রামাণ্যবাদ বলে, প্রমাত্বের নাম প্রামাণ্য, 
পরতঃ শব্দে অন্তদ্বারা প্রামাণ্যের উৎপত্তি তথা অন্ধ্র! প্রামাণ্যের 
জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞানের সামগ্রীহইতে ভিন্ন সামগ্রী পর শঝের অর্থ। জ্ঞানের 
উৎপত্তিসামগ্রী ইন্দ্রিয় অনুমানাদি হয়, ইহা পূর্ববে বল! হইয়াছে, তাহাঁসকল- 
হইতে প্রমাত্বের উৎপত্তি বলিলে সকল জ্ঞান প্রমা হওয়া! উচিত, অপ্রমা 
জ্ঞানের লোপ হইবে। স্থতরাং জ্ঞানের উৎপক্তি-সমগ্রীহইতে অধিক 
সামগ্রীদ্বারা প্রমাত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে । যে স্থলে অধিক সামগ্রী 
নাই, সে স্থলে জ্ঞানে প্রমাত্ব ধৰ্ম্ম হয় না বলিয়া ভ্রমজ্ঞানের লোপ নাই। 
উক্ত অধিক সামগ্রীকে গুণ বলে, গুণসহিত ইন্দ্রিয় অনুমানাদিদ্বারা জ্ঞান 
হইলে প্রমা হয়, গুণরহিত ইন্দ্রিয় অনুমানাদিদ্বার। জ্ঞান হইলে, প্রমা হয় 
না। প্রত্যক্ষ-প্রমার উৎপত্তিতে বিষয়ের মঅধিকদেশে ইন্ত্রিয়মংযোগ গুণ 
বলিয়া উক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রম৷ বিষয়ে বিশেষণবি শষ্টবিশেষ্যের সাহত ইন্দ্রিয়ের 
সন্গিকর্ষরূপ গুণই কারণ হয়। সাধ্যের ব্যাপ্য-হেতুর সাধ্যবৎপক্ষে জ্ঞান 
অন্ুমিতি প্রমার উৎপত্তিতে গুণ হয় অর্থাৎ ধূমরূপহেতুর ব্যাপক যে বহ্নি সেই 
বন্ধিবিশিষ্টপর্বতে বন্ছি-ব]াপ্য ধূমের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানরূপ গুণই “পর্ববতোবহন্ধি- 
মান্‌” এইরূপ অন্ুমিতি প্রমার কারণ। যে স্থলে ব্যতিচারীহেতুর পক্ষে 
জ্ঞান হয়, সে স্থলে যদ্যপি অঙ্থস্তিজ্ঞানের সামগ্রী পক্ষে তেতৃর জ্ঞান 


৪১৬ তত্বজ্ঞানামূত । 


আছে, তথাপি ব্যাপ্য-হেতুর জ্ঞানরূপ গুণ নাই, স্থতরাং অন্ুমিতিপ্রম! হয় 
না। এই রূপে জ্ঞানবুত্তি প্রমাত্বধধর্ম্মের উৎপত্তিতে জ্ঞানের জনক সামগ্রী- 
হইতে ভিন্ন গুণের অপেক্ষা হওয়ায় পরতঃ-প্রামাপ্যের উৎপত্তি হয়। 

 প্রমাত্থের ন্যায় জ্ঞানবৃত্তি অপ্রমাত্বেরও পরতঃ-উৎপত্তি হয়, কারণ ভ্রম- 
জ্ঞান দোষজন্য হইর়1 থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ। প্রমাজ্ঞানে দোষ হেতু নহে, সুতরাং 
জ্ঞানসামগ্রীহইতে দোষ বাহ্য, দোষ অনস্তবিধ, অতএব জ্ঞানসামগ্রী- 
হইতে দোষ পর অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া আর তাহাহইতে অপ্রমার উৎপত্তি 
হয় বলিয়া পরতঃ-অপ্রামাণ্যের উৎপত্তি হয়, অপ্রামাণ্যের নাম 'অপ্রমাত্ব। 
এই “রীতিতে ন্যায়বৈশেষিক :মতে প্রমাত্বের তথা অগ্রমাত্বের পরতঃ-উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । 


মীমাংসা বেদান্তাদিমতে জ্ঞান ও জ্ঞানত্বের সামঞগ্ীহইতে 
প্র্মীত্বের জ্ঞানের উৎপত্তি (স্বতঃ-প্রামাণ্যগ্রহনাদ ) 
তথা ন্যায়বৈশেষিকমতে জ্ঞান ও জ্ঞানত্বের 
সাম গ্রীহইতে ভিন্ন কারণদ্বার৷ প্রমাত্বের 
জ্ঞানের উৎপত্তি ( পরতঃ-প্রামাণ্য- 
গ্রহবাদ ) 
মীমাংসা বেদান্তাদি মতে প্রমাত্বের জ্ঞপ্রি-স্বতন্ত্ের লক্ষণ এই :--“দ্রোষাভাব- 
সহকৃতযা বতস্থা শ্রয়গ্রাহকপামগ্রীগ্রাহ্যত্বং জ্ঞপ্তি-স্ব তত্ং” অর্থাৎ স্বশব্দে প্রমাত্বের 
গ্রহণ হইবে, এই প্রমাত্বের আশ্রয়ভূত যে প্রমাজ্ঞান, সেই প্রমা- 
জানের গ্রাহক যতগুলি সামগ্রী অর্থাৎ প্রমাত্বের আশ্রয়ভূত প্রমাজ্ঞনিবিষয়ক 
জ্ঞানের জনক যত গুলি দোষাভাবসহক্ৃত সামগ্রী সেই সামগ্রীর গ্রাহ্যত্ব অর্থাৎ 
সেই সামগ্রীজন্য জ্ঞানের যে বিষয়ত্ব, তাহাই উক্ত প্রমাত্বে জ্ঞপ্ি-স্বতস্ব। 
তাঁৎপধ্য এই-_দোষাভাব সহকৃত সামগ্রীদ্বারা জন্য যে সমস্ত জ্ঞান প্রমাত্বের 
আশ্ররভূত প্রমাজ্ঞান বিষয় করে, তাহাসকল প্রমাত্বকেও বিষয় করে, 
ইহাই উক্ত প্রমাত্তে স্বতোগ্রাহ্যত্ব তথা জ্ঞপ্ডি-স্বতত্ব । ন্যায় মতে জ্ঞপ্তি- 
পরতন্্ব স্বীকৃত হয়, তাহার স্বরূপ এই-_-জ্ঞানমাত্রগ্রাহকসামগ্রীভিন্ন 
সামগ্রীগ্রাহাত্বং জ্ঞপ্রি-পরত স্বং” অর্থাৎ কেবল জ্ঞানমাত্রের গ্রাহক যে সামগ্রী 
তাঁহাহইতে ভিন্ন সামগ্রীদ্বার। যে গ্রাহ্যত্ব, তাহাই প্রমাত্ব বিষয়ে জ্ঞপ্তি- 


তঃ-গ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃ-গ্রামাণ্যবাদ ইত্যাদি । ৪১৭ 


পরতত্ব। যেমন “ইদং জলং” এই ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়ক “জলমহম্‌ জানামি' 
এই প্রকার মানসুপ্রত্যক্ষরূপ যে' অন্ুব্যবসায় জ্ঞান হয়, সেই অন্ুব্যবসায়জ্ঞান 
আত্মাকে বিষয় করে, তথা আত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে বিদ্যমান যে “ইদং জলং” 
এতদ্রপ ব্যবসায়জ্ঞান, তাহাকে বিষয় করে আর ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় যে জল 
তাহাকেও বিষয় করে। কথিত প্রকারে অনুব্যবসায়-জ্ঞানোৎপত্তির কারণী- 
ভূত যে মনঃসংযোগাদি সামগ্রী তাহামাত্র জ্ঞানগ্রাহক হয়, তন্বার প্রমাত্বের 
জ্ঞান হয় না, আর “ইদং জলং” এই ব্যবসায়জ্ঞানের পরে উৎপন্ন যে “জলমহং 
জানামি* এই অন্ুব্যবসায়-জ্ঞান, তাহাও ব্যবসায়জ্ঞানের প্রমাত্বকে বিষয় 
করে না, কেবল ব্যবসার জ্ঞানমাত্রকে বিষয় করে। সুতরাং উক্ত 
জ্ঞানমাত্রগ্রাহক সামগ্রীহইতে ভিন্ন অন্ুমানরূপ সামগ্রীদ্বারা প্রমাত্বের 
অন্মিতি-জ্ঞান হয়। উক্ত অনুমানের আকার এই--"পুর্বোৎপন্ন জল জ্ঞানং 
প্রমা । সফল প্রবৃত্তি জলকত্বাৎ। যন্নৈবং তন্নৈবং ষথ। অপ্রমা””। অর্থাৎ পূৰ্ব্বে “ইদং 
জলং” এই জ্ঞান যে আমার উৎপন্ন হইয়াছিল তাহ! প্রমা, জলের প্রাপ্তিরূপ 
ফলবিশিষ্টপ্রবৃত্তির জনক হওয়ায় ; যে যে জ্ঞান প্রমা নহে সে সে জ্ঞান সফল 
প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন শুক্তিতে “ইদং রজতং” ইহা অপ্রমা। এই 
প্রকারের অস্মান প্রমাণদ্বারা প্রমাত্বের গ্রহণ হয়, ইহাই প্রমাত্ব বিষয়ে 
“রতোগ্রাহ্ত্ব। উক্ত সকল কথা পরিষ্কার্ূপে বলিতে গেলে এই ভাব 
দাড়ান, যথা-_- 

শ্তারমতে জ্ঞানের জ্ঞানগ্রাহক (জ্ঞাগক ) সামগ্রীহইতে প্রমাত্বের জ্ঞান হয় 
না, জ্ঞানের ও জ্ঞানত্বের যে সামগ্রীদ্বার! জ্ঞান হয় তাহাহইতে' ভিন্ন কারণ- 
দ্বার! প্রামত্বের জ্ঞান হয়। যেমন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা ঘটাদির জ্ঞান হইলে 
মনঃসংযুক্তসমবায়সন্বন্ধে ঘটাদিজ্ঞানের জ্ঞান হয়। নেত্রাদি প্রমাণদ্বারা ঘটের 
গান হইলে তাহার “অয়ং ঘটঃ” এইরূপ আকার হয় আর মনঃ-প্রমাণহইতে 
ঘটজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইলে “ঘটমহং জানামি” এইরূপ আকার হয়। “ঘটমহুং 
জানা।ম” এই মানস জ্ঞানের বিষয় ঘটসহিত ঘট-জ্ঞান হয়। জ্ঞানের জ্ঞানকে অনু- 
ব্যবসায় বলে, ঘটাদির জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। অনুব্বসায়-জ্ঞানের স্বভাব এই 
যে, উহ্‌! ব্যবসায়ের বিষয়কে ত্যাগ করে না, কিন্ত বিষয় সহিত ব্যবসায়কে প্রকাশ 
করে। এই কারণে জ্ঞানের জ্ঞান অনুব্যবসায় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত আর ব্যৰসায়েরই 
অন্ুসারী অনুব্যবসায় হয়। যেরূপ ঘটাদি ব্যবসায়ের বিষয় হয় তজ্রপ 
জনুব্যবসায়েরও বিষয় হয়, সুতরাং ব্যবসায়ের অনুসারী অনুব্যবসায় হইয়। 


[| 


৪২৮ :.. তথ্ক্ধানাৰৃত।। 
থাকে। অন্থবাবসায়-জ্ঞানের বিষয় আঁত্মাও হয়, কারণ নিয়ম এই জ্ঞান, 
ইচ্ছা, কৃতি, সখ, দুঃখ, দ্বেষ, এই নকল আত্মার বিশ্লেষপ্ণ । ইহার মধ্যে কোন 
এক গণের প্রতীতি হইলে, আত্মার প্রতীতি হয়, কোনটার প্রতীতি ন 
হইলে, আত্মার প্রতীতি হয় না। সুতরাং উক্ত সকল বিশেষগুণ ত্যাগ করিয়' 
আত্মার প্রতীতি হয না, এইরূপ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কেরল জ্ঞানাদিরও 
প্রতীতি হয় না, অতএব ঘটের জ্ঞান হইলে আত্মারও জ্ঞান হয়। কথিত 
প্রকারে “ঘটমহংজানামি'” এই জ্ঞান ব্যবসায়-স্ঞানকে, তথা তাহার বিষয় ঘটকে 
তথা! ব্যবসায়ের আশ্রয় আত্মাকে প্রকাশ করে এবং ততৎকারণে অনুব্যৰলায়-জ্ঞা, 
ত্রিপুটীগোচর হইয়া থাকে। অনুব্যবসায়-জ্ঞানের কারণ মন, এই মনের সকল 
বিষুয় সহিত যেরূপে সম্বন্ধ হয় তাহার প্রকার এই। যে রূপ ঘট-জ্ঞান আত্মা- 
বিষয়ে হয় তদ্রপ ঘটত্ব, জ্ঞানত্ব, আত্মত্বও ঘটজ্ঞানের জ্ঞানের বিষয় হয়। ঘটজ্ঞান 
সহিত মনের স্বসংযুক্তসমবারসন্বন্ধ হয় আর জ্ঞানত্ব সহিত শ্বসংযুক্তসমবেত- 
সমবারসম্বন্ধ হয়, তথা আত্মার সহিত স্বসংযোগ সম্বন্ধ হয় আর আত্মত্ব সহিত স্ব- 
ংযুক্তসমবায়সন্বন্ধ হয়। ঘটসহিত মনের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের হেতু নহে, 
কারণ, বাহাপদার্থের জ্ঞান স্বতন্ত্র মনদ্বারা হয় না, সুতরাং ঘটসহিত মনের অলো- 
কিক-সন্বন্ধ হয়। লৌকিক-সম্বন্ধে বাহাপদার্থের জ্ঞান মনদ্বারা সম্ভব নহে, উক্ত 
স্মলোৌকিক-সন্বন্ধ জ্ঞানলক্ষণ বলিয়া! উক্ত । অনুব্যবসায়-জ্ঞানের বিষয় যে ব্যবসায়- 
গান তাহাই মন্দের ঘটসহিত সম্বন্ধ, তাহার স্বরূপ এই-_স্বসংযুক্তসমবেত জ্ঞান 
অধবা স্বসংযুক্তসমবেতজ্ঞানবিষয়ত1, এই দুইকে ঘটসহিত মনের মন্বন্ধ বলা যায়। 
জ্ঞানলক্ষণ বাক্যে লক্ষণ শব্দের স্বরূপ অর্থ রিলে, আদ্য সম্বন্ধ হয়, লক্ষণশব্দের 
জ্ঞাপক অর্থ করিলে দ্বিতীয় সম্বন্ধ হয়। স্বশব্দের অর্থ মন, তাহার সহিত 
সংযুক্ত আত্মা, তাহাতে সমবেত ষে ব্যবসায়জ্ঞান তাহ! ঘটে থাকে, স্থতরাং এই 
জ্বানই যনের ঘটসহিত সম্বন্ধ হওয়ায় বটের মানসজ্ঞান হয়। দ্বিতীয় পক্ষে উক্ত 
জ্ঞানের বিষয়তারপ সন্বন্ধ ঘটে হুয়, ব্যবনায়-জ্ঞানের বিষয় ঘট ও ঘটত্ব উভয়ই, 
সুতরাং ব্যবস্বায়রূপ সম্বন্ধে অনুব্যবসায়-জ্ঞানের উভয়ই বিষয় হয়। এই রীতিতে 
ঘটন্ধানাদ্ি অনুব্যবসা়-জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় জ্ঞানের জ্ঞান অনুব্যবলায় হয়, তাহার 
সামেএী মনঃসংযোগাদিরূপ হয়, এবং তদ্বার৷ কেবল জ্ঞানের ও জ্ঞানত্বের জ্ঞান হয়, 
প্রমাত্বের জান হয় না। কিন্ত জ্ঞান হইয়া পুরুষের সফল প্রবৃত্তি হইলে, তাহার 
উত্তর কালে প্রন্ব্তদনক ন্রানে প্রমাত্বের অস্থমিতি জ্ঞান হয়। এই অনুমিতি 
জ্ঞানের হেতু অনুমানের স্বরূপ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা--তড়াগে জলের 


£-ধামাধাবাদ ওঁ পরতঃ-গ্রীমাপ্যবাদ ইত্যাদি। 8১১ 


প্রতাক্ষ জ্ঞানের অনস্তর জলার্ধীর প্রবৃত্তি হইয়া জলের লাভ হইলে পুরুধের 
এইরূপ অনুমান হয় “ইদম্‌ জলজ্ঞানম্‌ পরমা সফল গ্রবৃত্তিজনকথাৎ, ধত্রবত্রসফল- 
প্রবৃত্তিজনক ত্বমতত্রপ্রমাত্বং যথা নির্ণীত প্রমায়াম্*। এস্থলে বর্তমান জলজ্ঞান পক্ষ, 
যস্তপি অশ্থুমানকালে জলঙ্ঞাঁন অতীত, তথাপি বর্তমানের সমীপ ভূত ভবিষ্যংকেও 
বর্তমান বলা যায় বলিয়া! বর্তমান জগজ্ঞানকে পক্ষ বলা হইয়াছে, অতীত নহৈ, 
প্রমাত্ব সাধ্য, হেতুতৃষ্টান্ত ্পষ্ট। ব্যতিরেক-ৃষ্টাস্ত বলিতে হইলে, এইরূপ বাক্য 
বলিবে, প্যত্রযত্র সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বং নাস্তি তত্রপ্রমাত্বং নান্তি, যথা গুক্ঞো- 
রজতজ্ঞানং” এই অন্ুমানদ্বারা জল-জ্ঞানে প্রমাত্বের নিশ্চয় হয়। এই রীতিতে 
সফলপ্রবৃত্তিদ্বারা প্রমাত্বের অন্মিতি হইয়া থাকে । জল-জ্ঞান-গ্রাহক-সামগ্রীকে 
“্জলমহম্জানামি* এই অন্থব্যবসায়ের সামগ্রী বলা যায়, প্রমাত্বগ্রাহকসামগ্রী উক্ত 
অনুমান হয়, ইহা! অন্ুব্যবসায়-সামগ্রী হইতে ভিন্ন হওয়ায় পর, অতএব পরতঃ- 
্রমাত্ব-গ্রহ। যত্যপি স্ায়মতে অন্ুমিতির বিষয় পক্ষও হয় আর উক্ত অনুমিতিতে 
জলজ্ঞান পক্ষ হওয়ায় প্রমাত্বের অনুগানও জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী। এই রীতিতে 
অন্ুব্যবসাও ছুই প্রকার, “জলমহং জানামি* এই এক অনুব্যবসায়, আর যেহ্থলে 
প্রমাত্বনিশ্চয়ের উত্তরে অন্ুব্যবসায় হয়, সেন্থলে “জলং গ্রমিনোমি” এইরূপ অন্ু- 
ব্যবসায় হয়। অতএব উক্ত অনুমানরূপজ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীদ্বার! প্রমাত্বের নিশ্চয় 
হওয়ায় তথা! দ্বিতীয় অনুব্যবসায়ের সামগ্রীও জ্ঞানগ্রাহক হওয়ায় এবং তদ্ারাও 
প্রমাত্বের নিশ্চয় হওয়ায় সিদ্ধান্তকোটি স্বতঃ গ্রামাণ্য-গ্রহের প্রাপ্তি হয়। তথাপি 
যে যে জ্ঞান-গ্রাহক-সামগ্রী তাহা সমস্ত প্রমাত্বের গ্রাহক, ইহা সিদ্ধান্তকোটি। 
জ্ঞানগ্রাহক সকলসামগ্রীর “জলমহমজানামি* এই অনুব্যবসায়ের »সামগ্রীও 
অন্তভূতি, তদ্বার! প্রমাত্বের গ্রহ হয় না, স্থতরাং সিদ্ধান্তকোটির প্রাপ্তি নাই। 
এই রীতিতে ঘটাদির জ্ঞানঘারা ঘটাদি মাত্রেরই প্রকাশ হয়, ঘটাদির প্রকাশ 
হইলেও ঘটাদি জ্ঞানের তথা জ্ঞানের আশ্রয় আত্মার প্রকাশ হয় না। যে সময় 
অনুব্যবসায়-জ্ঞান হয়, সে সময়ই ঘটাদিবিষয় সহিত তথ! আত্মা সহিত খটা 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়। কিন্ত অন্থব্যবসায়জ্ঞানদ্বাস1 ব্যবস্যয়ের ত্রিপুটীর প্রকাশ 
হয়, অন্ুব্যবসায়ের প্রকাশ হয় না। যখন অনুব্যবসায়গোচর আনুবাবসাঁয় 
হয়, তখন প্রথম অনুবাবসায়ের গ্রকাঁশ হয়, দ্বিতীয় অনুব্যবপাঁয় অপ্রকাশিত 
থাকে । প্রথম অন্ব্যবসায় ব্যবসায়গোচর হয়, অন্থব্যবসায়গোচর দ্বিতীয় অনু- 
ব্যবসায় হয়। "ঘটজ্ঞানমহম্জানামি” ইহা দ্বিতীয় অনুব্যবসায়ের স্বরূপ । দ্ি্ীয 
অন্ুব্যবসায়ের ব্যবহার ইষ্ট হইলে “ঘটজানস্যজ্ঞনমহম্‌ জানামি'' এইরূপ তৃতীয় 
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অনুব্যবসায় হয়। কিন্ত ন্যায়মতে ঘটজ্ঞানঘারা“ঘটের প্রকাশ হইলে ঘটের ব্যবহার 
সিদ্ধ হয়, ঘটব্যবহারে ঘটজ্ঞানের প্রকাশের অপেক্ষা নাই। যখন ঘটজ্ঞানের 
ব্যবহার ইষ্ট হয় তখন অনুব্যথসায়দ্বারা ঘটজ্ঞানের প্রকাশ হইয়৷ ঘটজ্ঞানের 
কবহার হইয়া থাকে, অন্ুব্যবসায়ের প্রকাশের “অপেক্ষা নাই। এই প্রকারে 
যাহার ব্যবহার ইষ্ট, তাহারই জ্ঞানের অপেক্ষা হয়, বিষয়ের প্রকাশক যে জ্ঞান 
তাহ! প্রকাশিত হউক বা অপ্রকাশিত হউক তাহার প্রকাশে উপযোগ নাই। 
যদি প্রকাশিতজ্ঞানদ্বারাই বিষয়ের প্রকাশ মানা যায়, তাহা হইলে ন্যায়মতে 
অনবস্থা দোষ হইবে, কারণ, যে জ্ঞানদ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয়, সে জ্ঞান শ্বপ্রকাশ 
নহে বলিয়া তাহার প্রকাশক জ্ঞানাস্তর হইবে। স্থতরাং যে জ্ঞান দ্বার! বিষয়ের 
প্রকাশ হইবে, সেই প্রথম জ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞানাস্তরের অন্যজ্ঞান আবশ্যক 
হইবে, তৃতীয়ের প্রকাশক চতুর্থজ্ঞানের আবশ্যক হইবে, এই রীতিতে অনবস্থ! 
হইবে৷ পরম্পর সাপেক্ষ প্রকাশ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় চক্রিকাদি 
_দোঁষ হইবে। সুতরাং বিষয়ের প্রকাশে জ্ঞান আপনার প্রকাশের অপেক্ষা করে 
না, কিন্তু স্বব্যবহারে প্রকাশের অপেক্ষা হয়। যেস্থলে ঘটাদি বিষয়ের ব্যবহার 
ইষ্ট, সেস্থলে ঘটক্ঞানের ঘটের প্রকাশে অপেক্ষা হয়, অপ্রকাশিত জ্ঞানদ্বারাই 
ঘটের ব্যবহার হয়। যেমন ঘটের জ্ঞান না হইলেও উহ! যেরূপ জলধারণাদি 
প্রয়োজন সিদ্ধি করে, স্বকার্যে নিজ প্রকাশের অপেক্ষা! করে না, তদ্রপ জ্ঞানের 
কাৰ্য্য বিষয়ের প্রকাশ, এই বিষয় প্রকাশরূপকার্যে আপনার প্রকাশের অপেক্ষা 
জান করে না, ঘটের ন্যায় স্বব্যবহারের প্রকাশেই জ্ঞানের অপেক্ষা জ্ঞান করে। 
যে জ্ঞানের ব্যবহার ইষ্ট সেই জ্ঞানেরই জ্ঞান হয়, জ্ঞানের জ্ঞানের গ্রকাঁশের 
অপেক্ষা নাই। কথিত কারণ, ন্যায়মভে যাহার! অনবস্থা-দেষের আপত্তি 
করে, তাহাদের কথা অবিবেকমুলক প্রলাপ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। প্রদর্শিত 
রীত্যন্সারে ন্তায়মতে কোন জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে। যাহাহইতে জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয় তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী বলে। অনুব্যবসায় জ্ঞানের সামগ্রী মনোমংযো- 
গাদি ও জ্ঞানলক্ষপ-অলৌকি ক-সন্বন্ধ, ইহ! অনুব্যবসায় ভেদে নানা। এইরূপ 
“জলক্ঞানং প্রমাণ এই অন্ুমিতিও জ্ঞানের জ্ঞান, তাহার জনক অনুমান, ইহাও 
জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী, কিন্তু ইহাদ্বারা জলজ্ঞানের প্রমাত্বেরও জ্ঞান হয়। আর 
“জলং গ্রমিনোমি* এই অন্ুবাবসায়ের সামগ্রীও জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী এবং ইহ! 
ছার'ও জল-জ্ঞানের পমাত্বের জ্ঞান হয়। কিন্তু “জলমহম্জানামি” এই অন্ব্যব- 
সায়ও যদ্যপি জলংখানের জ্ঞান, তথাপি জলজ্ঞানের প্রমাত্ব প্রকাশ করে ন! 


প্রভাকরের মত। ৪২১ 


বলিয়া কেবল জ্ঞানগ্রাহক-সামগ্রী। অতএব, উক্ত অনুব্যবসায় সামগ্রীদ্বারা 
জলজ্ঞানের প্রমাত্বের অগ্রহণ হওয়ায় তথা জলজ্ঞানগ্রাংক সকলসামগ্রীদ্বারা জল- 
জ্ঞানের প্রমাত্বের গ্রহণ ন! হওয়ায় স্বতঃপ্রামাণ্যগ্রহ হয় না, কিন্তু পরতঃপ্রামাণ্য- 
গ্রহ হয়। যেষে জ্ঞান-গ্রাহক-সামগ্রী তাহা সমস্ত হইতে প্রমাত্ব-গ্রহ হইলে 
তাহাকে স্বতঃ প্রামাণ্য-গ্রহ বলে। এপক্ষে প্রমাত্বধন্মত্যাগ করিয়া কোনও জ্ঞানের 
জ্ঞান হয় না, প্রমাত্ব জ্ঞানত্ব এ উভয় ধর্ম্মবিশিষ্টজ্ঞানের জ্ঞান হয়, কেবল জ্ঞানত্বধর্শ্ম- 
বিশিষ্ট-জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। আর পরতঃ-প্রামাণাগ্রহবাদে প্রথম অন্ুবাবসায় 
বার প্রমাত্বরহিত জ্ঞানত্ববিশিষ্টজ্ঞানের জ্ঞান হয়, তৎপরে অন্য অন্ুব্যবসায়ধারা 
বা উপরিউক্ত অনুমানদ্বার! প্রমাত্বের জ্ঞান হয়। 
মীমাংসক ও সিদ্ধান্তসম্মত স্বতঃ প্রামাণ্যবাদে 
ন্যায়োক্ত দোষ। 


স্বতঃ-প্রামাণাগ্রহবাদে নৈয়ারিক এই দোষ বলেন-_-যেস্থলে এক পদার্থের 
অনেকবার জ্ঞান হইয়। প্রবৃত্তি হয়, সেস্লে জ্ঞানের প্রমাত্বে কখনও সন্দেহ হয় না, 
কারণ, অনেকবার সফল প্রবৃত্তি হইয়া প্রমাত্ব নিশ্চয় হইলে সন্দেহ থাকে না, 

হেতু এই যে, উক্ত প্রমাত্বনিশ্চয় প্রমাত্ব-সংশয়ের বিরোধী । পরস্ত যে পদার্থের 
a জ্ঞান হয় তাহার জ্ঞানে প্রমাত্বের সন্দেহ হয়, কিন্তু ইহা হওয়া! উচিত 
নহে। কারণ, স্বতোগ্রাহ্যত্ববাদীমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কখনই অগৃহীত নহে, 
সদাই গৃহীত, সুতরাং প্রমাত্বও তৎসঙ্গে গৃহীত হওয়ায় প্রকাশিতপদার্ধে সন্দেহ 
হইতে পারে না। উক্ত পক্ষে জ্ঞান প্রকাশরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়, প্রকাশ 
শব্দের জ্ঞান শব্দের সহিত ভেদ নাই. প্রোক্ত মতের নির্ধিত অর্থ এই-_*অয়ং 
ঘটঃ” ইত্যাদি বৃতি-জ্ঞানই প্রমাত্বের আশ্রয়, অর্থাৎ উক্ত বৃত্তি-জ্ঞানের গ্রাহক 
সাক্ষি-জ্ঞান, উজ্ঞ সাক্ষি-জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান গ্রহণ করতঃ বৃত্তি-জ্ঞানের ্রমাত্বকেও 
গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত বেদান্তেরও অভিমত । এস্থলে প্রমাত্বের স্বতোগ্রাহাত্ব- 
বিষয়ে মীমাংসকগণের তিন মত আছে, একট। প্রভাকরের মত, দ্বিতীয়টী মুরারী 
মিশরের মত আর তৃতীয়টী ভট্রের মত, তন্মধ্যে প্রথমে প্রভাকরের মত ৰল! 
যাইতেছে । 


ৃ প্রভাকরের মত। 
ঘটপটাদিবিষয়ক যে সকল প্রমারূপ ব্যবসায়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত 
'ব্যবসারজ্ঞান ধ্ঘটত্বেন ঘটমহংজানামি” অর্থাৎ “বটত্বরপেবেট;আমি, 'জানি” এই 
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শুকাণে উৎপর হয়, ঈুতরাং উক্ত সকল ব্যবসায়-জাঁনে মিডি, মাত, মের, এই, 
তিনই প্রতীত হয়। ব্যবসায়জ্জানের নাম মিতি, উর্ক্ত জ্ঞানের আশ্রয়ভূত 
আত্মার নাম মাতৃ, তথা উক্ত জ্ঞানের বিষয়ভূত ঘটাদির নাম মেয়। এইরূপ 
উক্ত ব্যবসার-জ্ঞান আপনার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্বমিষ্ট গ্রমাত্বকেও গ্রহণ করে। 
ভাব এই--প্রভাকরের মতে বিষয়েতে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে, প্রকাশের 
হেতু জ্ঞান। ঘটের জ্ঞান হইলে, ঘটের জ্ঞান যেরূপ ঘট প্রকাশ করে, 
তদ্রপ আপন স্বরূপ প্রকাশ করে আর আপনার আশ্রয় যে আত্মা তাহাকেও 
প্রকাশ করে, এইরূপে সমস্ত জ্ঞান ব্রিপুটীর প্রকাশক হয়। জ্ঞাতা জ্ঞান জ্রেয় 
এই সমুদ্বায়কে ত্রিপুটী বলে। কথিত প্রকারে প্রভাকরের মতে” জ্ঞান আপনার 
স্বরূপ বিষয় করতঃ আপনার প্রমাত্বও বিষয় করে। 
মুরারী মিশরের মত। 


প্রথমে “অয়ং ঘটঃ” এই প্রকারের ব্যবসায়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপরে 
ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়ক “ঘটত্বেন ঘটমহং জানামি* এই প্রকারের মানসপ্রত্যক্ষরূপ 
অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অন্থবাবসার়জ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশ 
করে আর সেই সঙ্গে ব্যবসায়-জ্ঞ।নরৃত্তি প্রমাত্বকে গ্রহণ করে। অর্থাৎ. এই 
মতে জ্ঞানের প্রকাশ অনুব্যবসায় দ্বার! হয়, এবং এই জ্ঞানের প্রকাশক অন্ন 
ব্যবসায় হইতে প্রমাত্বেরও প্রকাশ হয়। 


ভষ্টপাদের মত । 


ভট্টের সিদ্ধান্ত এই--সকল জ্ঞ'ন অতীন্দ্রির হওয়ায় জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
সম্ভব নহে। কিন্তু “অয়ং ঘটঃ* ইত্যাদি জ্ঞানের অনন্তর ঘটাদিতে এক জ্ঞাতত। 
নামক ফল উৎপন্ন হয়, তাহার অনন্তর “জ্ঞাতে! ঘটঃ» এই প্রকারের জ্ঞাততা. 
বিষয়ক প্রত্যক্ষ হয়, তাহার পরে উক্ত জ্ঞাততারূপ হেতুত্বার! জ্ঞানের অনুমান 
হয়। অনুমানের স্বরূপ এই--্ঘটঃঘটত্ববৎবিশেষ্যকঘটত্বপ্রকার কক্ঞ।ন- 
বিষয়ঃ ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞাততাবতত্বাৎ যর্নৈবং তন্নৈবং যথা পটঃ» অর্থাৎ ঘটত্ব- 
বিশিষ্ট ঘট হয় বিশেষ্য যাহার, তথ! ঘটত্ব হয় প্রকার যাহার, এইরূপ জ্ঞানের 
বিষয় ঘট হয়, ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞাততাবিশিষ্ট হওয়ায় ; যে পদার্থ উক্ত জ্ঞানের 
বিষয় নহে, সে পদার্থ জ্ঞাততাবিশিষ্ট নহে, যেমন পট। অতএব, ভট্টমতে এই 
আনুমান “অয়ং ঘটঃ” এই জ্ঞানকে তথা জ্ঞানবৃততি প্রমাত্বকে গ্রহণ করে। 
তষ্টমতের, সার সঙ্কলন এই--ঘটাদিজ্ঞানের জ্ঞান, প্রত্যক্ষরূপ নহে, করণ, 


সাত 


ভানগণ তারা নহে, হ্তরাং হিপ জান িাতিদ হয, পরা 
প্রত্যক্ষরূপ নহে। উক্ত অনুমিতিজানের খ্রকার এই £ ইজিয়নিয- 
সংযোগে গ্রত্যক্ষজান হউক অথবা অন্থমিতিজ্ঞান হউক, সকল জ্ঞানদার] ঘটার: 
বিষয়ে জ্ঞাত! নাম ধৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানের পরে “জাতে! ঘটঃ” এইরূপ. 
ব্যবহার হয়। জ্ঞানের প্রথমে ঘট-ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ হয় তদ্ব্বারা গু 
ঘটঃ” এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষক্তান সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞাতাতে থাকে, 
বিষয়তাসম্বন্ধে ঘটে থাকে, বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান হইলে সমবায়সন্বন্ধে জ্ঞাত, 
উৎপন্ন হয়। এই রীতিতে ঘটজ্ঞানদ্বারা ঘটে জ্ঞাততার উৎপত্তি হয়, এই 
জ্ঞাততার উপাদান-কারণ ঘট, নিমিত্ব-কারণ জ্ঞান। অসমমবায়ি-কারণ: 
পরিভাষা ভট্টমতে নাই, তন্মতে উপাদান-কাঁরণ হইতে ভিন্ন নিনিত্ত-কারণ হয়; 
সুতরাং কারণের উপাদান ও নিমিত্ত ভেদে ছুই ভেদ হয়, তিন নহে। এই রীতিতে 
জ্ঞানজন্ত জ্ঞাততাধর্্ ঘটে উৎপন্ন হইলে প্রথমে “অয়ং ঘটঃ+ এইরূপ ঘটের: 
প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষদ্বার ঘটে জ্ঞাততাধর্ম্ের উৎপত্তি হইলে বটের 
“জ্ঞাতো-ঘটঃ” এই প্রকার প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপে জ্ঞান্জন্য জ্ঞাততার বাহ্য- 
ইন্জিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্যপদার্থাবগাহীজ্ঞানের বাহ্যইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ 
কাহারও মতে স্বীকৃত নহে । ন্াক্সাদিমতে জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়, ভট্টমডে 
জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষও হয় না কিন্তু ঘটাদি জ্ঞানের অনুমানজন্য অনুমিতিজান 
হয়। অনুমানের আকার উপরে বর্ণিত হইয়াছে, উহার অন্ত প্রকার স্বরূপ 
এই ২--“অয়ং ঘটঃ বিষয়ত! সম্বন্ধেন জ্ঞানবান্‌ সমবায়েন জ্ঞাততাবস্বাৎ, যত্রযত্র 
সমবায়েন জ্ঞাতত। তত্র বিষয়তা সম্বন্ধেন জ্ঞানম্*। এ স্থানে পুরোবত্তী ঘট পক্ষ, 
ব্যিরতা সম্বন্ধে জ্ঞান সাধ্য, হেতু দৃষ্টান্ত । এইরূপে ভট্টপাদন তে অহদান 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় এবং তদ্বারা ঘটজ্ঞানের প্রমাত্বেরও গ্রহণ হয়। 


ন্যায় বৈশেষিক মতের নিক্কর্ষ। 


অনুমানদ্বারা ঘটজনের প্রমাত্বেরও জ্ঞান হইলে, জ্ঞানের . আস 
হইবার পরে গ্রমাত্বের সন্দেহ ভট্টমতে হতয়| উচিত নহে। সুতরাং হানে, 
সবল জ্ঞানদ্বারা প্রমাত্বের নিশ্চয় হয় না, কিন্তু সফল প্রবৃত্তি হইবার পরে জানে 
গ্রমাত্বের নিশ্চয় হয়। ইহ! ন্যায় বৈশেষিক মত্ত, এই মত পরহঃআমাগানা 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী হইতে প্রনাত্বের উৎপত্ধি হর সা; 
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ধক সামী হইতে এ্রমাত্বের উৎপত্তি হয় তথা অধিক সামগ্রী হইতে প্রমাত্বের' 
জান হয়। প্রমাত্বের ন্যায় অপ্রমাত্বেরও পরতঃ উৎপত্তি হয় আর পরতঃ জ্ঞান 
বিলে জ্ঞানের জনকসামগ্রী হইতে জ্ঞানের অপ্রমাত্ব-ধর্শেরও উৎপত্তি বলিলে 
পান অগ্রমা হইবে, সুতরাং জ্ঞানের জনকসামগ্রী হইতে অপ্রমাত্বের উৎপত্তি 
চ্মনা | জ্ঞানের জনক হন্দ্রির অনুমানাদি, তাহা সকলে দোষের সহকার অর্থাৎ 
দৃহাযয হইলে অপ্রমাত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দোষ নানাবিধ । প্রত্যক্ষ-ভ্রমে 
ৈলাদিগত প্রমাণদোষের ন্যায় বিষয়গত সাদৃশ্যদোষও হেতু । স্থলবিশেষে 
্তযক্ষভ্রমে বিষন্নগত সাদৃশ্যদোষের ব্যভিচার ও হয়, কিন্ত সাদৃশ্যেই অনেক ভ্রম 
হ্যে বলিয়া বহুস্থানে সাদৃশাদোষ ভ্রমের হেতু। যেন্থলে বিসদৃশে ভ্রম অন্ুভবলিদ্ধ, 
সৈ স্থলে সাদৃশ্যদোষ ভমের কারণ নহে। একরূপে দোষ হেতু নহে, কিন্ত যে দোষ 
রা যে ভ্রম হয় সেই দোষের সেই ভ্রমে কারণতা হয়। গরোক্ষ-্রমজ্ঞানে 
ুশ্যে অপেক্ষা নাই, ইহা অন্ুভব-সিদ্ধি, সুতরাং পরোক্ষভ্ঞানে বিষয়গত দোষ 
হতে নহে, কিন্তু অন্গমিতিভ্রমে অহ্্যানদোধ হেতু । ব্যাপ্য-হেতুর জ্ঞান 
যান হয়, হেতুতে বাভচারাদি দোষ নারগ্রঞ্থে প্রসিন্ধ। শকাদম হইলো, 
শ্রোভাতে বাক্যতা্পধোর অনবপারণ ধোন, বক্তাতে বিপ্রলম্তকতাদ দোষ, 
ধনে. অন্যথাবোধকত্বাদি দোষ । এই রাতিতে অপ্রমাত্বের হেতু দোষ 
্ভবাহ্‌সারে জ্ঞাতব্য! 
রর Rf " বঁদ্যপি এই প্রসঙ্গে প্রমা’ত্বর অপ্রমাহের উৎপত্তি কথন বিরুদ্ধ বলি প্র তাও 
তে পারে, কারণ, ভূত ভাঁপষাৎ বর্তীঘান কপ প্রমাতে প্রমান এক, এহরূপ 
নিল অগ্রমাতে অপ্রমাত্বদরম্ম ও এ 5, তাহাদের উৎপ' ত বলা সম্ভব নহে, তথাপি 
কারণ হইতে উৎপন্ন ₹ইলে কোন জ্ঞানপ্রমা হয়, কোন জ্ঞান অপ্রম! হয়, 
মাত্ববিপি পরমা হয়, অপ্রমাহবিশিষ্ট অপ্রমা হয়। এই রীতিতে জ্ঞানে 
য়া ও অপ্রমাত্ব ধ'দ্মর বিলক্ষণৃতা গানের জনকসামগ্রীর অধান। কোন 
জানের এরূপ সামগ্রা হয় যন্্ার' প্রদাখবিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর 
কোন সামগ্রী এরূপ হয় যন্বারা অগ্রমাক বিশিষ্টজ্জানের উৎপত্তি হয়। অতএব 
এই অর্থ সিদ্ধি হইল, প্রমাত্দ'য্ হধাপি এক, তাহার সকল প্রমাতে সম্বন্ধ হয়, 
তথাপি প্রমাত্বের সম্ব্ধ পা অধান। অতএব জ্ঞানে প্রমাত্বের প্রয়োজক- 
Hua প্রমাত্ব-উৎপ[€ব হেতু আর অপ্রমাত্বের প্রয়োজক দোষ, স্থতরাং 
fl তন অপ্রমাত্ব বলায় দোষ প্রস্থোজ্যতে তাৎপর্য হয়। আর প্রমাত্ব অপ্রমাত্ব 
নর ত সুখ্য উৎপত্তি হইর! থাকে । 


ন্যায় বেশোষকমতের খণ্ডন। | 8২৫ 


অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সাক্ষী-ভাষ্য প্রমাত হয়, সুতরাং প্রমাত্বের জ্ঞানেরও উৎপত্তি 
বলিলে সাক্ষীর উৎপত্তি প্িদ্ধ হয়, কিন্ত সাক্ষীর উৎপত্তি সম্ভব নহে। কথিত 
কারণে, উক্ত মতে জ্ঞানের উৎপত্তি বলায় বৃত্তির উৎপত্তিতে তাৎপর্য হয়, যে 
হেতু বৃত্তিতে আরূঢ় সাক্ষী প্রমাত্বাদিকে প্রকাশ করে, সুতরাং বৃত্তি জ্ঞানশব্দে 
কথিত হয় এবং তাহার উৎপত্তি হইয়! থাকে বলিয়া প্রমাত্বেরও উৎপত্তি বল! যায়। 
এ কথা পুর্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে । পুনরায় বলিবার অভিপ্রায় এই 
যে, শান্রীয় অর্থ বার-বার কথিত হইলে শ্রোতা অধ্যেতার বোধ দৃঢ় হয়। 
প্রদর্শিত রীতান্রসারে নৈয়ান্নিকগণ পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করেন এবং 
্গতঃগ্রমাণ্যবাদে সংশয়ানুপপন্তি দোষ প্ৰদান করেন। 

ন্যায় বৈশেষিকমতের খণ্ডন | 

ন্যা়আদি সকল মতই অশ্তুদ্ধ। প্রমাত্বজ্ঞানের বিষয়ে পরে বল! যাইবে; অন্ু- 
বাবসায়”ানদ্বার| জ্ঞানের প্রকাশ হয়, ইহার খণ্ডন প্রথমে হওয়া উচিত। 
কান অপ্রকাশ স্বভাব হইলে তাহার সম্বন্ধে ঘটাদির প্রকাশ সম্ভব হইবে না। 
বলিয়াছিলে, ঘটাদ্রি প্রকাশে জ্ঞান আপনার প্রকাশের অপেক্ষা করে না, 
সর্ণাৎ যে্ধপ ঘটাদি অজ্ঞাত ভইয়াও স্বকার্য্য করে, তত্রপ জ্ঞানও অজ্ঞাত হইয়া 
ব্যয়ের একাশরূপ ব্বকাধ্য করে: একথা সম্ভব নহে কারণ প্রকাশহীন 
ক্যাতংদানা কোনও বস্তুর প্রকাশ দৃষ্টিগোচর নহে । যদি প্রকাশহীনও স্বভাব" 
ক হসম্বদ্গীর প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে স্তবর্ণস্থ জ্যোতিভাগ- 
দূর।৪ স্ুবর্ণসপ্ন্বী বটাদির প্রকাশ হওয়া উচিত হইত। স্বরূপপ্রকাশে 
*কাশমান্‌ ভৌতিক জ্যোতিঃদ্বারাই ঘটাদির প্রকাশ দেখা যায়, স্বরূপ- 
প্রকাশরাংত অপ্রকাশ স্বর্ণরজতাদিবপ জ্যাতিঃদ্বারা কাহারও প্রকাশ 
দেখা বায় না। সুতরাং ম্বরূপপ্রকাশে প্রকাশঙান্‌ জ্ঞানের সম্বন্ধেই ঘটাদির 
প্রকাশ হওয়ায় প্রকাশম্বভাবজ্ঞান অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। কেবল দৃষ্টান্ত বলে যে 
জ্ঞানের সগ্রকাশত। সিদ্ধ হয় তাহ! নখে, অন্ুভবদ্বানঠও জ্ঞানের সঙ্'কাশতা 
সিদ্ধ হয়। যে স্থলে দুব্বোধ অজ্ঞাত পদার্থের শান সস, সেস্থলে জ্ঞাতব্য জ্বাতং 
নাবশিষাতে জ্ঞাতুম্ একথা লোকে হর্ষপূর্ক_ বলিয়{ থকে, সে সময় যদিকেহ 
তাঁহাকে এরূপ বলে “এতজ-জ্ঞানম্‌ জ্ঞাতুনণশিষাতে”। সে এই বাক্য শুনিয়া হাস্য 
করে। সুতরাং জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা অনুভবসিদ্ধ, জ্ঞানের প্রকাশ্তার 
অবশেষত। শ্রবণ করিলে লোকের বিস্ময় ১৭: অপিচ “ঘটজ্ঞানম্‌ জ্ঞাতং ন বা” 


এ বাক্যের বক্তা নির্ববদ্ধি বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব জ্ঞানে 
৫৪ 


৪২৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 


অজ্ঞাততা কদাপি সম্ভব নহে বলিয়। অজ্ঞাততার অভাবে জ্ঞানগোঁচর অনুব্যবসায 
বল! সর্বথা অসঙ্গত। কোনও পুরুষের এরূপ সন্দেহ হয় না যে, ঘটের জ্ঞান 
আমার হইয়াছে কি না? ঘটের জ্ঞান অজ্ঞাত হইলে কদাচিৎ উক্ত সন্দেহও হওয় 
উচিত। সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞাত হয় না এবং তৎকারণে জ্ঞানের প্রকাশক অনু. 
বাবসায় হয় এরূপ বলা অসিদ্ধ। যদি বল, জ্ঞানগোচর জ্ঞান না হইলে “অয়ং ঘটঃ 
ঘটমহং জানামি+ এরূপ জ্ঞানের বিলক্ষণ প্রতীতি তওয়া উচিত নহে । কারণ 
শ্তায়মতে প্রথম জ্ঞানের বিষয় ঘট হয় আর দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় ঘটক্ঞান হয় 
স্থতরাং বিষয়ভেদে প্রানের বিলক্ষণতা সম্ভব হয়। স্বপ্রকাশ-জ্ঞানবাদীর মতে 
জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান নহে, উভয় জ্ঞানের বিষয় ঘট হইলে, বিষয়ভেদের অভা 
বিলক্ষণ প্রতীতি হওয়া উচিত নভে । এ আশঙ্কা সম্ভব নহে কারণ, যেরূপ এক! 
ঘটে কদাচিৎ “অয়ং ঘটঃ* এরূপ জ্রান হয়, কদাচিৎ “অনিত্যো ঘট$+ এপ কাত 
হয়। এস্থলে বিষয়ের ভেদ ব্যতিরেকে ও বিলক্গণ জ্ঞান হয়, প্রথম "গানে ঘটে 


অনিতাতা ভাসমান হয় না, দ্বিতীয় জ্ঞানে ঘটের অনিত্যতা ভাসমান ভয় 
আর “অয়ং ঘট, এই জ্ঞানে ঘটের ঢোঁততা! ভাসমান হয় ন!। দান: 


প্রকটতাকে জ্ঞাতভা বলে, দ্বিতীয় গানের বিষয় ঘটবৃি জঞাতিত ওয়, ঘটে: 
ছান নহে । এই কারণে ঘটজ্ঞানের উত্তরকাঁলে কদাচিৎ “খ | 
এই প্রন্তাক্ষের বিষন্ত বটের আতা হয় এই অর্ণ ভটের মন্ত বগি আন্রুভ্রব2 
সারীও বটে। কারণ যেরূপ “আনিত্যোঘটঃ? এই বাকা অন্তত রন 
বিশেষণ অনিতাত্বের ঘটে প্রতাতি ফলের সন্মত ত দস "| তাবটঃ এ 
বাঁক্যেও জ্ঞাতপদার্থে বিশেষণ জ্ঞাতত্বের ঘটে প্রতাতি সব্বাহ্ুতবসিন্ধ 
পঠাঁতো ঘট? এই জ্ঞানের অবসরে “খটম্হং মে এই প্রান থটের জ্ঞাততাবে 
বিষয় করে । এই রীতিতে জানগোঁচর জ্ঞান অঙ্গীকার না করিলেও “অয় শটঃ 
“্বটমহংজানামি” একপ বিলঙগণ জ্ঞান সম্ভব ঠওযানু নৈয়াগ্িকগণ অভবাসায় 
গানের বিষয় ক্গান যে অঙ্গীকাৰ করেন তাহা অসঙ্গত । 


মুরারী মিশরের মত খণ্ডন । 


রী মিশের মত এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক নত তুল্য হওয়ার অসঙ্গত 
সুরার নিশ্রের 15 ছ্ঞানপ্রকাশক অনুবাব্পায়দার! প্রমাত্রের প্রকাশ হয়, এহ 
মাত ম্যারমতুভইতে বিশেষ, তথাপি এই বিশেষ অকিঞ্চিৎকর । কারণ, অগ্রকাশ 


অদ্বৈতসম্মত গ্বতঃপ্রামাণাবাদে ইত্যাদি । ৪২৭ 


স্বভাব জ্ঞানের অন্ুব্যবসায়হইতে প্রকাশ হয়, এই অংশ ন্যায়ের তুল্য হওয়া 
অসমত । 
ভট্টের মত খণ্ডন । 


উক্ত প্রকারে অনুমিতিদ্বার! জ্ঞানের পরোক্ষ প্রকাশ হয় এই ভট্টপাদমত স্তায় 
অপেক্ষাও অসঙ্গত। কারণ, এই মতে যদ্যপি জ্ঞানগ্রাহক-সামগ্রী অনুমানহইতে 
অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশক অনুমিতিহইতে প্রমাত্বের প্রকাশ হয়, এই অংশ স্তায়- 
হইতে বিলক্ষণ আর সিদ্ধান্তের অনুকুল, তথাপি ঘটাদি বিষয়ের অপরোক্ষতা- 
পাঁধক প্রতাক্ষজ্ঞানের অন্থমিতিপূপ পরোক্ষ প্রকাশ হয় বল! হাস্যের আম্পদ । 

প্রভাকরের মত খণ্ডন । 

প্রদর্শিত প্রকারে ঘট-জ্ঞানাদি আপনার প্রকাশে অনুবাবসায়ের অপেক্ষা 
করে না, আর প্রমাহগ্রহ বিষয়েও জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী অন্ত কাহারও অপেক্ষা 
করে শা. প্রভাকর মতের এই অংশ দিদ্ধান্তের অনুকূল হইলেও উক্ত মতও 
শদ্ধীযোগ্য নভে) কারণ যদিও সকল জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তথ! ত্রিপুটিবিবয়ক 
শ্র্থাৎ কেবল ব্ষয়ণেচর কোন ও জ্ঞান হয় না, সমস্ত হ্জান প্ঘটমহং জানামি” 
এব ত্রিপুটীগোচর হয়, পঅন্ধং বট?” এবূপ কেবল বিষয়গোচর জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ। 
পাবি গ্রাভাকরের মতে খউসভিত ইন্দিয়ের সম্বন্ধ হইয়া খটের জান হইলে, 
এই জান হটকে তথা আপনার স্বরূপকে তথা আপনার আশ্রয় আত্মাকে বিষয় 
কবে, এইরূপ আপনার ধন্ম প্রমাত্বও গ্রহণ করে । কথিত প্রকারে ঘটের জ্ঞান 
শাপনার প্রকাশে অন্তের অপেক্ষা করে না, এই অংশ সমীচীন, কিন্ত অংপনার 
প্রকাশ মাপনি কবে, ইহা বিরুদ্ধ। ক্রিয়ার যে কর্তা হয় সে কর্ম্ম হয় না, 
সুতরাং প্রকাশের কর্তা আপনি তথা প্রকাশের কম্মও আপনি, একথা বিরুদ্ধ । 
সিদ্ধান্তে জ্ঞান প্রকাশরূপ হওয়ায় উক্ত বিরোধ নাই । এই রীতিতে যে সকল 
মতে প্রীকাশরূপ জান স্বীকৃত নহে, সে সকল মত অগ্ুদ্ধ। কথিত কারণে, 
অনুব্যবদায়দ্বার! জ্ঞানের প্রকাশ হয়, এই নেয়ামুক বচন স্মসঙ্গত। 


অদ্বৈতসম্মত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদে এাযোক্ত সংশযানুপপত্তি- 
রূপ দোবের পরিহার । 


গ্রানগ্রহকালে প্রমাত্বের গ্রহ হইলে স'শয়ান্ুপপত্তি দোষ হয়, ইহার সমাধান 
এই,--ঘে স্থলে জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রীদার! প্রমাত্বের গ্রহ হয়, সে স্থলে দোষা- 


৪২৮ | - ততজানামর্ত। . . Lo 
ভাবসহক্বৃত জ্ঞানসামগ্রীদ্বারা প্রমাত্বের গ্রহ হইয়া থাকে। সংশয় হইলে 
দোষাভাব হয় না, দোষ না হইলে সংশয় হয় না, কারণ, সংশয়জ্ঞানও ভ্রম, আর 
ভ্রমের উৎপত্তিতে দোষ হেতু, সুতরাং সংশয়স্থলে দোষাভাব সম্ভব নহে। 
এই প্রকারে প্রমাত্বজ্ঞানে দোষাভাৰ কারণ হয় বলিয়া! যে স্থলে সংশয় হয় 
সেস্লে প্রমাত্ব-জ্ঞান হয় না। সিদ্ধান্তে বৃত্তিরপ জ্ঞানের সাক্ষীদ্বারা প্রকাশ 
হয়, সুতরাং জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রী সাক্ষী, তন্দারা বৃত্তিজ্ঞানের প্রমান্থেরও গ্রহ 
হয়। কিন্ত কোন স্থলে জ্ঞান প্রমা হয়, কোন স্থলে নহে, তাহার হেতু এই-_ 
দোযাভাবসহিত জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীন্ধার! প্রমাত্বের গ্রহ হইলে প্রমা হয়। ভ্রম 
ংশয়াদিস্থলে দৌষাভাবসহিত জ্ঞানগ্রাহক সামাগ্রী না থাকায়, কিন্তু দোষসহিত 
সামগ্রী থাকায় প্রমাত্বের গ্রহ হয় না বলিয়া অপ্রমা হয়, এইরূপে প্রমাত্বের 
দোষাভাবসহক্কৃত সাক্ষী প্রকাশক । সাক্ষী্থার অপ্রমাত্বের গ্রহ হয় না, 
কারণ ভ্রমের লক্ষণ দোধজন্তত্ব, অথবা নিক্ষল-প্রবৃত্তিজনক ত্ব, অথবা অধিষ্ঠান 
হইতে বিষমসত্তাবিশিষ্টের অবভাস। এইরূপ ভ্রমের লক্ষণ দোষ-ঘটিত, 
নিক্ষলগ্রবৃত্তিঘটিত, বিষমসত্বা-ঘটিত হওয়ায়, দোষাদি সাক্ষীর বিষয় নহে, 
সুতরাং দোষাদি-ঘটিত অপ্রমাত্ব সাক্ষীর অবিষয়। অপ্রমাত্বের জ্ঞান হ্ায়- 
মতের ন্যায় নিক্ষল প্রবৃত্তি দেখিয়াই হয়। আপ্রমাত্বের উৎপত্তি জ্ঞানের সামান্য- 
সামগ্রীদ্বারা হইলে সকল জ্ঞান অপ্রমা হইবে। দোষসহিত জ্ঞানের উৎপাদক 
সামগ্রীহইতে উৎপত্তি বলিবার তাৎপর্য এই যে, দোষসহকৃত নেত্র অনুমানাদি- 
দ্বার! অপ্রমা-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, অপ্রমাত্ববিশিইভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তিই এস্কলে 
অগ্রমাত্বের উৎপত্তি বলা যায় । আর প্রমাতত্বর উৎপত্তি ত জ্ঞানের সানান্ত- 
সামগ্রীদ্বারা হইয়া থাকে । 


ন্যায়মতোক্ত পরত€-প্রামাণ্যবাদে দোষ । 


নৈয়াগিকগণ প্রমাত্বের উৎপত্তিতে যে গুণ কারণ বলেন, তাহ! সম্ভব নহে, 
কারণ, তন্মতে প্রত্যক্ষস্থলে অধিক অবয়ব সহিত ইন্জিয়ের সংযোগ গুণ, ইহ! 
নিরবরব রূপাদি প্রত্যক্ষে সম্ভব নহে । আর অঙ্গ মিতিতে ব্যাপ্য-হেতুর পক্ষে 
বে জ্ঞান গুণ বণেন তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, যে স্থলে বহ্কিসহিত পর্বতে ধূলি' 
পটলে ধূমন্রম হইয়া বহ্ির জ্ঞান হয়, সে গুলে উক্ত গুণ নাই, অথচ বন্ধির 
অন্গমিতি প্রমা হয়। স্থৃতরাং প্রমাত্বের উৎপত্তিতে গুণের জনকত! সম্ভব 
নহে, জ্ঞান সামান্তের সামগ্রীহইতেই প্রমাত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 


অখ্যাতিবাদীউক্ত দৌবহইতে উদ্ধার। 5৪২৯ 
যদি বল, জ্ঞানসামান্তের সামগ্রীহইতে প্রমাত্বের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে, ' 
ত্রসস্থলেও জ্ঞানসামান্তসামগ্রী থাকার প্রমা-জ্ঞান হওয়া! উচিত। এই আশঙ্কার 
সমাধান উপরে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ দোষ হইলে প্রম! জ্ঞান হয় না, সুতরাং 
প্রমাত্বের উৎপত্তিতে দোষ প্রতিবন্ধক। অধিক কি বলিব, সকল কার্য্যের উৎ- 
পত্তিতে প্রতিবন্ধকাভাব হেতু হয়, সুতরাং দৌষাভাবসহিত জ্ঞানের সামশ্রী- 
দ্বারাই প্রমত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে প্রমাত্বের উৎপত্তি বলায়: 
প্রমাত্ববিশিষ্টজ্ঞানের উৎপত্তিতে তাৎপধ্য হওয়ায় প্রমাত্বধর্ম্মের উৎপত্তি কথন. 
অসঙ্গত নহে । এই রীতিতে দোষাভাবসহকৃত যে জ্ঞানের উৎপাদক নেত্রাদি- 
রূপসামপ্রী তদ্বারা প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় প্রমাত্বের স্বতঃ উৎপত্তি হয়, 
পরতঃ নহে। যদ্যপি জ্ঞান-সামান্তের সামগ্রী ইন্দ্রিয় অনুমানাদি, সামান্ত- 
জ্ঞানের কারণ দোষাভাব নহে, আর প্রমাত্বের উৎপত্তিতে দোষাভাবও কারণ 
বলা হইয়াছে, এইরূপে সামান্ত সামশ্রীহইতে অধিক কারণজন্য হওয়ার, পরতঃ- 
প্রামাণোর অঙ্গীকার হয়। তথাপি জ্ঞানসামান্যসামগ্রীহইতে যদি অধিক- 
ভাবের অপেক্ষা হইত, তাহা হইলে প্রতঃ-প্রামাণ্য হইত, অভাবরূপ দোষাভাবের 
অপেক্ষায় পরতঃ-প্রামাণ্য হয় না। এইরূপে জ্ঞানের গ্রাহক-সামগ্রী সাক্ষী, 
দোবাভাবসহক্কত সাক্ষীদ্বার। জ্ঞানের প্রমাত্বের জ্ঞান হয়। দোষসহিত ইন্দ্রিয় 
অনুমানাদিরূপ জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রীহইতে অপ্রমাঁত্বের উৎপত্তি হয়। 
জ্ঞান সামান্তের সামগ্রী ইন্দ্রিয় অন্মানাদি হওয়ার তাহাহইতে দোষ পর, সুতরাং 
অপ্রমাত্বের উৎপত্তি পরহইতে হয়। আর ভ্রম স্থলে প্রবৃত্তি হইয়া ফলের লাভ 
না হইলে যে অপ্রশাত্ব-অগুনিতিজ্ঞান হয় তাহার হেতু অনুমান । জ্ঞানগ্রাহক 
সামঞীরূপ সাক্ষীহইতে অনুমান ভিন্ন হওয়ায় অপ্রামাণ্যগ্রহও পরুহইতে হয়। 
অনুমানের আকার এই--“ইদং জলজ্ঞাঁনম্‌ অপ্রমা, নিষ্ফল প্রবৃত্তি জনকত্বাৎ, 
যত্ৰ যত্ৰ নিক্ষলপ্রবৃত্তিজনকত্বং তত অপ্রমাত্বং, যথ৷ ভ্রমাস্তরে 1৮ এই রীতিতে 
জ্ঞানের উৎপত্তিতে জ্ঞানের উৎপত্তিকালেই সাক্ষীদ্বারা জ্ঞানের স্বরূপের প্রকাশ 
হয় আর জ্ঞানবৃত্তি গ্রমাত্বেরও প্রকাশ হয়। 


অখ্যাতিবাদীউক্ত দৌঁষহইতে উদ্ধার 
নিশ্চয় জ্ঞানের সংশয়জ্ঞানসহিত বিরোধ সর্বজন প্রসিদ্ধ। প্রমাত্বের নিশ্চয় - 


হইলে প্রমাত্বের সন্দেহ হয় না। ম্ুৃতর।ঃ ভ্রমত্বনন্দেহে নিষম্প-প্রবৃত্তির অভাব 
হয়, এই অথ্যাতিবাদীর বচন অসঙ্গত। যস্তপি প্রমাত্ব সংশয়ের বিরোধী প্রমাত্ব 


৪৩০ ' তত্বজ্ঞানামৃত । 
নিশ্চয়, ভ্রমত্ব-সংশয়ের বিরোধী প্রমাত্ব-নিশ্চয় নহে, কারণ সমান বিষয়ে সংশয় 
নিশ্চয়ের বিরোধ হইয়া থাকে, প্রমাত্ব-নিশ্চয় ও ভ্রমত্ব-সংশয়ের বিষয় প্রমাত্ব ও 
ভ্রমত্ব ভিন্ন, এইরূপে অধ্যাতিবাদীর বচনও সঙ্গত হয়। তথাপি যে জ্ঞানে 
প্রমাত্ব নিশ্চয় হয়, সে জ্ঞানে ভ্রমত্বের নিশ্চয় তথা ভ্রমত্বের সন্দেহ হয় না, ইহ! 
অন্ুভব-সিদ্ধ, সুতরাং প্রমাত্বনিশ্চয় ভ্রমত্ব-সন্দেহেরও বিরোধী । বিচার দৃষ্টিতে 
প্রমাত্ব-সংশয় ও ভ্রমত্ব-সংশয়ের মধ্যে ভেদ নাই, দুই একই পদার্থ। কারণ, 
“এতজ জ্ঞানম্‌ প্রমা ন বা” ইহা! প্রমাত্ব-সংশয়ের আকার, ইহাতে বিধি-কোটি 
প্রমাত্ব ও নিষেধ-কোঁটি ভ্রমত্ব, কারণ, জ্ঞানে প্রমাত্বের নিষেধ করিলে ভ্রমত্ব 
শেষ থাকে। এইরূপ “এতজ-জ্ঞানম্‌ ভ্রমো ন বা,” ইহা ভ্রমত্ব-সংশয়ের আকার, 
ইহাতে বিধি-কোটি ভ্রমত্ব, নিষেধ-কোটি প্রমাত্ব, জানে ভ্রমত্বের নিষেধ করিলে, 
প্রমাত্ব শেষ থাকে । এই রীতিতে উভয়বিধ সংশয়ে ভ্রমত্ব প্রমাত্ব দুই কোটি 
সমান, সুতরাং প্রমাত্ব-সংশয় ও ভ্রমত্ব-সংশয়ের মধ্যে ভেদ নাই। যাহাতে বিধি- 
কোটি প্রমাত্ব হয় তাহাকে প্রমাত্ব-সংশয় বলে আর যাহাতে বিধি-কোটি ভ্রনত্ব 
হয়, তাহাকে ভ্রমত্ব-সংশয় বলে । এই প্রকারে প্রমাত্ব-সংশয় ও ভ্রমত্ব-সংশয়ের 
বিষয় সমান হওয়ায় প্রমাত্ব-নিশ্চয় হইলে যেরূপ প্রমাত্ব-সংশয় হয় না, তন্দরপ 
ভ্রমত্ব-সংশয়ও হয় না। অতএব, সিদ্ধাস্তমতে ভ্রমজ্জান অঙ্গীকুত হইলেও 
নিষম্প প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। অনির্বচনীয়ের নিশ্চয়কে ভ্রম-নিশ্চয় বলে। 


ভ্রান্তিজ্ঞানের ভ্রিবিধতা এবং বৃত্তিভেদ নিরূপণের সমাপ্তি । 


কথিত প্রকারে সংশয় নিচয় ভেদে ভ্রম ছুই প্রকার, তরকজ্ঞানও ভ্রম- 
নিশ্চয়ের অন্তভূতি ৷ ব্যাপ্যের আরোপ করিয়া ব্যাপকের যে আরোপ তাহাকে 
তর্ক বলে (ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ)। যেমন “যদি বহ্ছিনশ্তাৎ 
তদা! ধূুমোপি ন স্তাৎ” এইরূপ জ্ঞান ধূমবহ্নিবিশি দেশে হইলে তাহা তক। 
এস্থলে বহ্নির অভাব ব্যাপ্য, ধুম্বে অভাব ব্যাপক, বহ্নি অভাবের আরোপে 
ধূমাভাবের আরোপ হয়। বহিপুনের বিদ্যমানে বহ্য ভাব ধূমাভাবের জ্ঞানকে 
ভ্রম বলা যার। বাঁধযোগ্য বস্তুতে ভ্রম হইলে তাহাকে আরোপ বলে। ধুম 
বহ্ছির সস্তাব স্থলে, তাহাদের অভাবের বাধ হয়, এবং তাহাদের বিদ্তমানেও 
বহ্যভাবের ধুমাভাবের ভ্রমজ্ঞান হইয়া থাকে, স্ুত্তপ্লাং আরোপ । এই রীতিতে 
আনোপন্বরূপ তর্কও দমের অন্তভূতি, পৃথক নহে। ধর প্রসিদ্ধ ভেদ বর্ণিত 
ইল, অবান্তর ভেদ অনস্ত। 


৪৩১ 
উপসংহার । 


প্রস্তাবিত পাদে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইল দুর্ব্বোধতা নিবন্ধন সাধারণের 
পক্ষে স্থবোধগম্য নহে, সুতরাং পুনরায় তাহ! সকলের সারাংশ প্রদর্শিত হইতেছে । 
তথাহি__সাধারণ অসাধারণ ভেদে কারণ ছুই প্রকার, ঈশ্বর প্রভৃতি নব সাধারণ- 
কারণ ন্যায় শাস্ত্রে প্রসিহ্ধ, তাহাহইতে ভিন্ন অসাধারণ-কারণ নামে প্রখ্যাত। 
অসাধারণ-কারণও উপাদান, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত । 
যাহার স্বরূপে কার্যের স্থিতি হয়, তাহাকে উপাদান-কারণ বলে, এই উপাদান- 
কারণ ন্যার়মতে সমবায়িকারণ নামে কথিত, যেমন ঘটের উপাদান-কারণ 
কপাল, পটের উপাদান-কারণ তন্ত। কার্যের সমবায়িকারণ সম্বন্ধী যে কার্যের 
জনক তাহাকে অসমবায়ী কারণ খলে। যেমন ঘটের অসমবায়িকারণ কপাল- 
ংযোগ, পটের অসমবায়িকারণ তন্তসংযোগ । দ্রব্যের উৎপত্তিতে অবয়ব- 
ংযোগ অসমবায়িকারণ হয় এবং গুণের উৎপত্তিতে কোন স্থানে গুণ ও কোন 
স্থানে ক্রিয়া অসমবায়িকারণ হয়। কার্য্যের তটস্ক থাকিয়া যে কার্য্ের জনক 
হয় তাহার নাম নিমিত্-কারণ। যেমন ঘটের নিমিত্ত-কারণ দণ্ড, চক্র, কুলাল 
প্রভৃতি। বেদান্ত ও ভট্টমতে নিমিত্ত উপাদান ভেদে কারণ ছুই প্রকার হয়, 
ন্যায়োক্ত অসমবায়িকারণ নমিত্ত-কারণের অন্তভ্তি। ন্যায়মতে ব্যাপার- 
বিশিও অসাধারণ-কারণের নাম “করণ” তথা ব্যাপাররহিত অসাধারণ-কারণের 
নাম “কারণ” । কারণহইতে উৎপন্ন হইয়! যে কার্যের উৎপাদক হয়, তাহাকে 
ব্যাপার বলে। যেমন কপাল ঘটের কারণ, আর কপাল-সংযোগ যদ্যপি অসাধারণ 
তথাপি ব্যাপারহীন হওয়ায় ঘটের কারণ, করণ নহে, হেতু এই যে, কপাল- 
ংযোগ কপাল-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া কপালের কার্ধ্য ঘট উৎপন্ন করে! বেদান্ত 
মতে নির্বাপারকারণও করণ অর্থাৎ এই মতে কারণ নির্যাপার সব্যাপার 
উভয়ই প্রকার হয়, করণ-লক্ষণে সব্যাপার নির্ব্যাপারের অপেক্ষা নাই। যে হেতু 
( কারণ) হয়, সে কার্যের অব্যবহিত পর্স্সকাল-বৃত্তি হয়, ব্যবহিতপূর্বকাল-বৃত্তি 
হয় না। যেমন ঘটের নিমিত্ত-কারণ দণ্ড চক্রাদি ঘটের অব্যবহিতপূর্বকাশে 
থাকে, বাবহিত পূর্বকালে নহে। ব্যবহিতপূর্বকাল-বৃততিদ্বারা কাধ্য উৎপন্ন 
হইলে, মৃত কুলাল, নষ্ট দণ্ড চক্রাদিদ্বারা3 ঘটের উৎপত্তি ₹ওয়। উচিত । অন্তরায় 
রহিতকে অব্যবহিত বলে, অন্তরায়সহিতকে ব্যবহিত বলে। কারণ-সামগ্রীহইতে 


সত “তঙ্থালামৃতি 


সি, 
ব বা বে বস্ত তাহার নাম অন্যথাসিদ্ধ যেমন কুলালপন্থী কুলালপিতা, রাসভ, 
. ইত্যাদি কারণ-সামগ্রীর বাহ্‌ হওয়ায় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া উক্ত । 
৷ সংযোগ দুই প্রকার, একটী “কর্ম্মজ-সংযোগ,” দ্িতীয়টী “সংযোগজ- 
সংযোগ” । যাহার উৎপত্তিতে ক্রিয়া অসমবায়িকারণ হয় তাহাকে কর্ম্মজ- 
ংযোগ বলে। সংযোগরূপ অসমবায়িকারণহইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে 
সংযোগজ-সংযোগ বলে। কর্ম্মবজ-সংযোগও “অন্যতরকর্ম্মজসংযোগ’” ও “উভয় 
কর্ম্মজ” ভেদে ছুই প্রকার । সংযোগের আশ্রয় দুই হয়, একের ক্রিয়াতে সংযোগ 
‘হইলে তাহাকে অন্যতরকন্দ্রজসংযোগ বলে, যেমন পক্ষীর ক্রিয়াতে বৃক্ষ পক্ষীর 
ংযোগ হয়, ইহা অন্যতরকম্মজসংযোগের উদাহরণ । মেষদ্য়ের ক্রিয়াতে 
যে মেষঘয়ের সংযোগ হয়, তাহাকে উভয়কম্মজসংযোগ বলে। যে স্থলে 
হস্তে র ক্রিয়াতে হস্ততরুর সংযোগ হয়, সেস্থলে কায়তরুরও সংযোগ হয়, কায়তর 
ংযোগের হস্ততরু-সংযোগ কারণ, ইহ! সংযোগজ-সংযোগের উদাহরণ, এই 
সংযোগের নামান্তর “কারণাকারণনংধোগজন্যকার্ধ্যাকার্ধ্যসংযোগ” । প্রদর্শিত 
রীতিতে সংযোগ ভ্রিবিধ যথা, “অন্য তর-কর্মজ-সংযোগ,* *উভয়-কর্ধরজ-সংযোগ' 
ও “সংযোগজ-সংযোগ” ! কোন গ্রন্থকার “সহজ-সংযোগ” নামে আর এক 
পৃথক্‌ সংযোগ অঙ্গীকার করেণ। মীমাংসামতে পনিত্য-সংযোগ”ও স্বীকৃত হয়। 
আরম্ভক, পরিণাম, বিবর্ত, ভেদে উপাদান-কারণ তিন অংশে বিভক্ত 
' আরম্ভক-উপাদানের উদাহরণ যথা-_যেরূপ ভগ্রগৃহ নষ্ট হইলে উক্ত গৃহস্থ 
ইষ্টকাদি সামগ্রীদ্ধারা অন্য গৃহ আরম্ভ হয়, তাহার ন্যায় কাধ্যরূপ পুিব্যাি 
নাশ হইলে পরমা ণুক্ধপে স্থিত সামগ্রীদ্বার! পুনরায় অন্য পৃথিব্যাদি আরম্ভ হয় 
এই ন্যায় বৈশেষিকমত আরস্ভবাদনামে প্রসিদ্ধ। হু্ধের পরিণাম দি 
মুত্তিকার পরিণাম ঘট, ইত্যাদির ন্যায় প্রধানের ( মূলকারণ প্রক্কৃতির ) পরিণা: 
এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা! সাংখ্য শাস্ত্রের পরিণামবাদ । উপাসকদিগের মতে 
জীব ও জগৎ ব্রঙ্গের পরিণাম বলিয়া স্বীকৃত হয়। বিবর্ত-উপাদানে: 
' উদাহরণ যথা--নির্কিকার রক্জ,রূপ অধিষ্ঠানহইতে বিষমসতাবিশিষ্ট-অন্যথান্বর' 
যে সর্প তাহা! যেরূপ রজ্জুর বিবর্ত ( কল্িতত-কাধ্য ), তদ্রপ নির্বিকার বরঙ্গন্যরূ 
অধিষ্টানহইতে বিষমসত্তাবিশি অন্যথাম্বূপ যে জগৎ তাহা ব্রহ্মের বিবর্থ 
ইহ বেদাস্তমত, ইহা নামান্তর বিবর্তবাদ। 
পরিণাম ধর্ম, লক্ষণ, অবস্থা ভেদে, তিন গ্রকার। ধঙ্দরূণে ধর্ম্মার পরিণা: 
হয়; বেল মৃত্তিকা-ধ্ম্মী বটাদিধর্ম্মে পরিণত হয়, এই প্রকার প্রধানরূপধন্্ 
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কাল নামক কোন পদার্থ নাই, কিন্ত স্তায়মতে কাল একটা নিত্য অখঞ মত 
বলিয়া স্বীকৃত হয়। 
' বেদান্তমতে অস্তঃকরণের জ্ঞানরূপবৃত্তির উপাদান-কারণ অস্তঃকরণ 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ তথ! ইন্্রিয়-সংযোগাদিব্যাপার নিমিত্ত-কারণ। অর 
'উপাদান-কাঁরণ অবিস্যা, নিমিতত-কাঁরণ দোষ । 
অন্তি পরিণামের হেতু অবিস্তা ও অন্তঃকরণের পরিণাম বৃত্তি বলিয়! ই 

প্রমা অপ্রমা ভেদে বৃত্তি ছুই প্রকার। দ্বিতীয় পাদে প্রনারীরা 
বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হুইয়াছে। যথার্থ অধথার্থ ভেদে অপ্রমাও তুই! জা 
বিভক্ত । ঈশ্বরের জ্ঞান, সুখাদিজ্ঞান ও স্থৃতিজ্ঞান প্রমাণজন্ত নহে না 
পরমা নহে, দৌষজন্য নহে বলিয়া অপ্রম! বা! ভ্রমও নহে কিন্তু যথার্থ, এই 
'জ্ঞানও প্রমার ন্যায় অবাধিত অর্থগোচর হইয়া থাকে। অধথার্থ অপ্রমারু 
সমস্ত অনর্থের মূল, অধথার্থ অপ্রমাকেই ভ্রম বলে। সংশয় নিশ্চয়: টি 
আবথার্থ অগমা দ্বিবিধ। এক বিশেষ্যে বিরুদ্ধ ছুই বিশেষ 
জনকে সংশয় বলে, এই লক্ষণের অনুসারে সংশয় বিরুদ্ধতাবাভাৰ তা 
চর অথব! বিরুদ্ধউভয়ভা বগোচর হইয়া থাকে । ন্যায়মতে ভাবা 
গোচরই সংশয় স্বীকৃত হয়, কেবল ভাবখোচর সংশয় তন্মতে স্বীকার্য্য নহে | 
কারে সংশয়ও ভ্রমরূপ । সংশয়হইতে ভিন্ন জ্ঞানকে নিশ্চয় বলে, বারি 
'অর্থবিষয়ক যে সংশয়হইতে নিশ্চয়-জ্ঞান তাহাকে নিশ্চয়-ত্রম বলে। বন্ধক 
ব্যতীত শুক্তি আদিজ্ঞানদ্বারা যাহার বাধ হয় তাহার নাম “বাধিত,” জর 
প্রমাতার বিদ্যমানে যাহার বাধ হয় তাহাকে “বাধিত” বলে। যাহার কখন 
বাধ হয় না তাহাকে “অবাধিত” বলে। বাধিতপদার্থও ছুই প্রকার একর 
'ব্যবহারিক-পদদার্থাবচ্ছিক-চেতনের বিবর্ত, স্বিতীয়টী প্রাতিভাসিক-পদার্থাবি 
চেনের-বিবর্ত। বাধিত পদার্থে যে বিদ্যমানতার নিশ্চয় তাহাকে মি 
ৰলে, ইহারই নামান্তর ভ্রান্তি বা অধ্যাস। ভ্রান্তি জ্ঞানের বিষয় যে মিথ্যা; 
পু জ্ৰাস্তিজ্ঞান তাহার নাম অধ্যাস। . 
. ভ্রমজ্ঞান বিষয়ে শান্ত্রকারগণের অনেক বিপ্রতিপত্তি আছে, ইহার, সী 
বিবর্ণ এই 
ছি 
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১--সৎখ্যাতিবাদে গুক্তির অবয়বে রজতের অবয়ব সদ! থাকে, যেরূপ শুক্তির 
অবয়ব সত্য, তদ্রপ রজতের অবয়ব সত্য, মিথ্যা নহে । যেরূপ দুষ্ট নেব্রসম্বন্ধে 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যার পরিণাম অনির্বচনীয় রজত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছুষ্ট- 
নেত্রসম্বন্ধে রজতাবয়বহইতে সত্য রজতের উৎপত্তি হয়। অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বার! 
যেরূপ সিদ্ধান্তে অনির্বচনীয় রজতের নিবৃত্তি হয়, তদ্রুপ শুক্তিজ্ঞানদ্বারা আপনার 
অবয়বে সত্য রজতের ধ্বংস হয়। এপক্ষ অত্যন্ত নির্যু ক্রিক এবং তৎকারণে 
শান্্রাস্তরে ইহার উল্লেখ কচিৎ দৃষ্ট হয়। 

২_ মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধের অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ রজ্জ এদেশে সর্প 
অসৎ তদ্রপ অন্যদেশেও সর্প অসৎ, অত্যন্ত অসৎ সর্পের রজ্জুদেশে প্রতীতি 
হইয়া থাকে । এই পক্ষ অসংখ্যাতি নামে প্রখ্যাত, অত্যন্ত অসৎ সর্পের খ্যাতি 
কি, নী প্রতীতি ও কথন অসংখ্যাতি শব্দের অর্থ । 

৩-_বিজ্ঞানবাদী বৌদ্বধের মতে, অত্যন্ত অসতবস্তর প্রতীতি সম্ভব নহে। 
রজ্জুদেশে বা অন্যদেশে বুদ্ধির বাহে সপ নাই, কোন পদার্থ বুদ্ধিতইতে ভিন্ন 
নহে, কিন্তু সমুদায় পদার্থের আকার বুদ্ধি ধারণ করে। এই বুদ্ধি ক্ষণিক- 
বিজ্ঞানরূপ, বিজ্ঞানের ক্ষণে ক্ষণে নাশ ও উৎপত্তি হয়, এবং তাহারই সর্পরূপে 
বাহ-প্রতীতি হয়। এই মতের নাম শাত্ম-খ্যাতি, আত্মা কি, না স্বরূপবিজ্ঞাণ- 
রূপবুদ্ধি, তাহার সর্পরূপে খ্যাতি অর্থাৎ ভান ও কথন আন্মখ্যাতি বাঁপয়' প্রসিদ্ধ । 

৪-__ন্যায় বৈশেষিক মতে ছুই পক্ষ আছে, এক পক্ষের অনুসারী বণেন, 
দেশাস্তরস্থ পূর্ব্দৃষ্ট সত্য সর্পের সংস্কার অন্তঃকরণে থাকে । এই সংস্কারসহকৃত 
সদোধনেত্রে দেশান্তরস্থসর্পে: সন্মুখ বুজ্দদেশে প্রতীতি হয়। বদ্যপি সত্য 
সর্পের ও নেত্রের মধো ভিত্তি প্রভৃতি মনেক অগ্তরায় আছে, তথাপি দোষবলে 
অন্তরায় সত্বেও পুরোবন্তী রজ্জুঁতে দেশান্তরস্থ সত্য সর্পের প্রতীতি হয়। যদি বল, 
দোষে সামর্থ্যের ভাপ হয়, বৃদ্ধি হনু না। যেমন বাত পিত্ত কফরূপ দোষে 
জঠরাপ্রির পাচন-সামর্থ্যের হাস হয়, সেইরূপ নোত্রেও তিমিরাদি দোষে সামর্থ্যের 
হ্রাস হওয়া উচিত। গুতরাঃ দেশান্তরস্থ সপের জ্ঞান দুষ্ট নেত্রদ্বারা সম্মুখ রজ্জু, 
দেশে বলা অসঙ্গত। যখন শুদ্ধ নেত্রে অন্যদেশস্থ সর্পের জ্ঞান সম্ভব নহে তখন 
সামর্থাহীন ছুষ্ট নেত্রে উক্তভ্ঞান কখনই সম্ভব হইতে পারে না। একথ। 
অবিবেকমুলক, কারণ, দোষের মহিম! অদ্ভুত, পিত্ত দোষে এরূপ রোগ হইয়া! 
থাকে মে চতুগুণ ভোজন করিণেও তৃপ্তি হয় না। অতএব যেরূপ পিসতদোবে 
জঠরাগিব পাচন-শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নেত্রেও তিমিরাদি দোষে দেশান্তরস্থ 
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সর্প প্রত্যক্ষের সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। এইরূপে অন্যদেশস্থিত সর্পের অন্যথা কিনা, 
অন্য প্রকারে সম্মুখ রজ্জুদেশে খ্যাতি অর্থাৎ ভান ও কথন অন্যথাখ্যাঁতি বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। 

চিন্তামণিকার বলেন, যদি দোষসহিত নেত্রদ্বারা৷ দেশান্তরস্থিত সর্পের জ্ঞান 
সম্ভব হয়, তাহা হইলে মধ্যের অন্য সকল পদার্থেরও জ্ঞান হওয়া উচিত, আর 
অধিষ্ঠানের সমান অধাস্তের পরিমাণের নিয়ম হওয়ায় রজ্ুশুক্তির সমান 
আরোপিত সর্পের তথা রজতের ভান হওয়া উচিত নহে। সুতরাং দেশাস্তরস্থ 
বস্তুর নেত্রদ্বারা জ্ঞান সম্ভব নহে, ছুষ্টনেত্রে রজ্জুর নিজরূপে ভান ন হইয়া 
সর্পরূপে ভান হয়। রজ্জুর অন্যথা কি, না অন্য প্রকারে অর্থাৎ সর্পরূপে ষে 
খ্যাতি তাহাকে অন্যথ!-খ্যাতি বলে, ইহ! ন্যায় শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক মত। 

৫-_অখ্যতিবাদী,প্রভাকরমতাবলম্বিগণ বলেন, সত্খ্যাতি অন্গভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ 
হওয়ায় শ্রদ্ধার অযোগ্য । এইরূপ অসংখ্যাঁতিও যুক্তি অনুভববিগহিত, কারণ, 
অসতের প্রতীতি সম্ভব হইলে, বন্ধ্যাপুত্র শশশুঙ্গাদিরও প্রতীতি হওয়া উচিত। 
ক্ষণিক বিজ্ঞানের আঁকার সর্পাদি হইলে ক্ষণমাত্রের অধিককাল স্থিরত্বের প্রতীতি 
হওয়। উচিত নহে, অতএব আতম্ম-খ্যাতিও অসঙ্গত। অন্যথাখ্যাতির প্রথম রীতি 
|উজ্বামণিকারদার! দুষিত বলিয়। পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু চিন্তামণিকারের মতও 
অ দ্ধ, কারণ, জ্ঞেয়ের অনুসারে জ্ঞান হইয়! থাকে, জেয় রজ্জু, অথচ জ্ঞান সর্পের 
ইহ! অত্যন্ত বিরুদ্ধ । অতএব, এই বক্ষ্যমাণ রীতি অঙ্গীকরণীয়, যথ!-রজ্জুতে সর্প 
ভ্রম হইলে, রজ্জু-নেত্রসম্বন্ধে রজ্জুর ইদংরূপে জ্ঞান হয় এবং সর্পের স্তি হয়। 
"ই সর্প” ইহাতে ছুই জ্ঞান হয়,”এই” অংশে রজ্জুর সামান্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান, “সর্প” 
অংশে সর্গের স্থতিরূপ জ্ঞান। এইরূপে যদ্যপি “এই সর্প” এই বাকে) হুই জ্ঞান 
হয়, তথাপি ভয়দোষ গ্রমাতাতে তথা তিমিরদোষ প্রমাণে হওয়ায় লোকের এরূপ 
বিবেক হয় না যে দুই জ্ঞান হইয়াছে। উক্ত উভয়ই জ্ঞান যথার্থ অর্থাৎ ষে রূপ 
“এই” অংশ রজ্জুর সামান্যজ্ঞান যথার্থ, তদ্রপ পূর্বদৃষ্ট পর্পের স্বতিজ্ঞান ” যথার্থ, 
কিন্তু দোষ বলে “আমার দুই জ্ঞান হইয়াছে অর্থাৎ বহর সামানা প্রত্যক্ষজ্ঞান ও 
সর্পের স্বতিজ্ঞান এই হুই জ্ঞান হইয়াছে” এরূপ বিবেক হয় না। উক্তত্রই 
জ্ঞানের বিবেকাভাবই প্রভাকরের মতে অখ্যাতিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এ মতে 
ভ্রমজ্ঞান অগ্রসিদ্ধ অর্থাৎ ভ্রম বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকৃত নহে। 

অদ্বৈতদিদ্ধান্তে অনির্বচনীয়ধ্যাতি স্বীকৃত হয়, এই মতের অনুসারিগণ 
বলেন, অখ্যাতিবাদও পূর্বোক্ত চারি মতের ন্যায় অন্ুভবযুক্তিরহিত। কারণ, 


৪৩৬ তত্বজানামৃত। 


"এই সর্প” এই জ্ঞানে “এই” এই অংশ রজ্জুর সামান্য প্রত্যক্ষ গ্ঞান এবং “সর্প” 
এই অংশ পূর্ব দৃষ্ট সর্পের স্থৃতি-জ্ঞান, এইরূপে অখ্যাতিবাদীর মতে ছুই 
জ্ঞান স্বীকৃত হয়, কিন্তু ইহা! সম্ভব নহে। হেতু এই যে, সত্য সত্যই পূর্কদৃষ্ট সর্পের 
স্থৃতি-জ্ঞান হইলে তথা সম্মুখ রঙ্জুদেশে সর্পের প্রতীতি না হইলে, সম্মুখ রজ্জু- 
হইতে ভয়ে পলায়নাদি ক্রিয়া, ভয়ের উৎপত্তি, পলায়নাদি চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপার 
সমস্তই অসম্ভব হইয়। পড়ে। ভ্রমকালে সম্মুখ রজ্জুদেশে সর্পের প্রতীতি সকলের 
অনুভব সিদ্ধ, পূর্ব দৃষ্ট সর্পের স্থৃতি নহে। অতএব এ মতেও উল্লিখিত সকল 
মতের ন্যায় জ্ঞেয়ের অনুসারে জ্ঞান হইবার যে নিয়ম তাহার ব্যভিচার হয়া 
কিম্বা, রজ্জুর বিশেষরূপে যথার্থ জ্ঞান হইবার পরে যখন সর্পের এইরূপে বাধ হয়, 
“আমার রজ্জুতে সর্পের মিথ্য! প্রতীতি হইয়া ছিল” তখন এই বাধদ্বারাও নিশ্চয় 
হয় যে রজ্জ,তেই সর্পের প্রতীতি হয়, পূর্বদৃ্ট সর্পের স্মৃতি নহে। “এই সর্প” 
এস্থলে একই জ্ঞান সকলের প্রতীতি গোচর হয়, ছুই নহে, অপিচ, এককালে 
একবিষয়ের অস্তঃকরণের স্বতিরূপ ও প্রত্যক্ষরূপ ছুইজ্ঞানও সম্ভব নহে । বিবরণ 
স্বরাজা সিদ্ধি আদি গ্রন্থে উক্ত পঞ্চমতের খণ্ডন বিস্তৃতরূপে আছে। 
অনির্বচনীয় খ্যাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই--সর্প সংস্কারবিশিষ্ট পুরুষের দুষ্ট 
নেত্রের রক্জ'র সহিত সম্বন্ধ হইলে, রজ্জুর বিশেষধর্্ম রঙ্জুত্বের ভান হয় না এবং 
রজ্জতে যে মুপ্জর্প অবয়ব তাহারও জ্ঞান হয় হয় না, কিন্তু রজ্জ র সামান্যধর্ম 
ইদস্ত। ভান হয়। এইরূপ শুক্কিতে শুক্তিত্ব ও নীলপৃষ্ঠতা ত্রিকোণত! ভান হয় না, 
কিন্ত সামান্যধর্্দ ইদস্তা ভান হয়। স্থতরাং নেত্রের রজ্জ-সংযোগে অন্তঃকরণ- 
বৃত্তির ইদমাকার পরিণাম হইলে, উক্ত, ইদমাকার-বৃপ্তি-উপহিত-চেতননিট 
অবিদ্যার সর্পাকার ও জ্ঞানাকার দুই পরিণাম হয়। এইরূপে যেস্থলে দণ্ডসংস্কার- 
বিশিষ্ট পুরুষের দোষসহিত নেত্ররজ্জ, সম্বন্ধে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেস্থলে উক্তবৃত্তি- 
চেতনাশ্রিত অবিদ্যার দণ্ড ও তাহার জ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। মাল! সংস্কীর 
সহিত পুরুষের সদোয নেত্র-রজ্ভুসম্বন্ধে ইদমাঁকার বৃত্তি হইলে, উক্ত বুর্তি-চেতনস্থ 
'অবিদ্যার মাল! ও তাহার জ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। যে স্থলে এক রজ্জুতে তিন 
পুরুষের দু্টনেত্রসম্বন্ধে সর্প, দণ্ড, মালা, এক একটী এক এক পুরুষের ভ্রম হয়, 
সে স্থলে যাগার বৃত্তিউপহিত-চেতননিষ্ঠ অবিদ্যার পরিণ।মরূপ যে বিষয় উৎগন 
£7, সে বিষয় তাহা'র্ই প্রতীত হয়, অন্যের নহে। এইরপে ভ্রমজ্ঞান ইন্সিয়জন্ত 
নহে, অবিদ্যার এভিরূপ। যে বুত্তিউপভিত-চেতনস্থিত, অবিদ্যার পরিণাম 
রূপ নম য়, সেই ভ্রম নেত্র-রচ্জ, সংযোগে উৎপন্ন ইদমাকার বৃত্তির সম্বন্ধ 


উপসংহার । ৪৩৭ 


হওয়ায় ত্রমজ্ঞানে ইন্দ্িয়জন্তত। প্রতীত হয়। অনির্বচনীয়খ্যাতির রীতিতে 
ভ্রমের লক্ষণ এই £--অধিষ্ঠানহইতে বিষমসত্তাবিশিষ্টের অবভাঁগ, অথবা স্বাভাব 
অধিকরণে অবভাস, ইহ! অধ্যাস বা ভ্রমের লক্ষণ। জ্ঞানাধ্যাস অর্থাধ্যাস ভেদে 
অধাস ছুই প্রকার হয়। অর্থাধ্যাস ষটবিধ হয়, যথা 


১--কেবল সম্বন্ধাধ্যাস -( অনাতআ্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলে, অনাসত্মাতে আত্মার 
তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়, আত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না, স্বৃতরাং অনাত্মাতে 
আত্মার কেবল সম্বন্ধাধ্যাস হয় )। 


২--সম্বন্ধ সহিত সন্বন্ধীর অধ্যাস-__( আম্মাতে অনাম্মার সন্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই 
অধ্যস্ত হওয়ায় আন্মাতে অনাত্মার সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস হয় )। 

৩ --কেবল ধর্ম্মাধ্যাস-_( আত্মাতে স্থুলদেহের শ্যামগৌরতাদি তথা ইন্দ্রিয়ের 
দর্শনাদিধর্মমের অধ্যাস হয়, স্বরূপাধ্যাম হয় না, স্থতরাং আত্মাতে দেহ ও 
ইন্দিয়ের কেবল ধর্শীধ্যাস হয় )। 


৪---ধৰ্ম্মদহিত দ্বার অধ্যাস_-( অন্তঃকরণের কর্তৃত্বাদিধন্ম ও স্বরূপ উভয়ই 
আ্মাতে অধান্ত হওয়ায় আম্মাতে অন্তঃকরণের ধন্মসহিত ধর্মীর অধ্যাঁস 
হর )। 
£-- অন্তে'ন্যাধ্যাস--( লৌহ-অগ্নির ন্যায় আত্মাতে অনাত্বার তথা অনাত্মাতে 
আত্মার যে অধ্যাস হয় তাহা অন্টোন্তাধ্যাস )। 
৩--অনাতরাধ্যান_-(অনাআআতে আদার স্বরূপ অধস্ত নহে কিন্তু আত্মাতে 
অনান্সার স্বরূপ অধ্যস্ত, ইহাই অন্যতরাধ্যাস অর্থাৎ দুইয়ের মধো একের 
অব্যাস হইলে তাহাকে অন্যতরাধ্াযাস বলে )। 
অথবা “স্বরূপাধ্যাস” ও “সংসর্াধ্যাদ” ভেদে অর্থাধ্য/সকে দুই প্রকাঁরও বলা 
যাইতে পারে। জ্ঞানদ্বারা বাঁধযোগাবস্তর স্বরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত, অধিষ্ঠানের 
জ্ঞানঘারা দেহাদি অনাত্মার বাধ হয়, সুতরাং অধিষ্ঠানরূপ আত্মানে অনাস্মার 
স্বরূপ অধ্যন্ত হওয়ায় স্বরূপাধ্যাস হয়! বাবর আখাগ্যবস্র স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না, 
তাহার সম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়, হৃতরাং অনাস্থাতে আত্মার সংসর্গাধ্যা হয়, 
ইহা'রই নামান্তর সম্বন্ধাধ্যাস । এই ছুইণর অন্তর্গত পূর্বোক্ত ষট্‌ ভেদ তথা চেদ 
ভ্রান্তি আদি পঞ্চবিধ ভ্রম হয়। 
ভ্রাপ্তির্প সংসারের পঞ্চবিধ ভেদ খখ!--১ ভেদপ্রান্তি, ২ কর্তৃত্ব ভোক্ত ত্বত্রাস্তি, 
৩ সঙ্গত্রান্তি, ৪ বিকার ভ্রান্তি, আর ৫ এ ভিন্ন জগতের সত্যতার ভ্রান্তি। 


৪৩৮ তত্বজ্ানামুত। 


উল্লিখিত পঞ্চবিধ ভেদত্রান্তির স্বরূপ তথা তাহাদের নিবৃত্ধির উপায় দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন পূর্বক সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । 

১__ভেদত্রাস্তিও পঞ্চবিধ যথা, ঈশ্বর জীবের ভেদ (১), জীব জীবে ভেদ (২), 
জড় জড়ে ভেদ (৩), জীব জড়ে ভেদ (৪), আর জড় ঈশ্বরে ভেদ (৫)। বিশ্ব 
প্রতিবি্বের দৃষ্টান্তে উক্ত পঞ্চ প্রকারের ভেদভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় । যেমন 

ৃষ্টাস্ত_-দর্পণে মুখের প্রতিবিশ্ব ভান হইলে, দর্পণে প্রতিবিষ্বের উৎপত্তি হয় 
না, কিন্তু দর্পণকে বিষয় করিবার জন্য ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীদ্বার! বহির্থত ষে চিত্ববৃত্তি 
তাহ! দর্পণহইতে প্রতিহত হইয়! গ্রীবাস্থ মুখ বিষয় করে এবং বৃত্তির বেগহেতু 
বিশ্বরূপী গ্রীবাস্থমুখই দর্পণে প্রতিবিষ্ববূপ প্রতীত হয়। এইরূপে বিশ্ব যে মুখ 
তাহার সহিত প্রতিবিষ্ব অভিন্ন হওয়ায় অর্থাৎ গ্রীবাস্থমুখেই বিশ্ব প্রতিবিস্বভাব 
প্রতীত হওয়ায় প্রতিবিশ্ব মিথা! নহে, সত্য । পরন্ত প্রতিবিশ্বের ধন্ম যে বিশ্বহইতে 
ভিন্নত্ব, দর্পণে স্থিতিত্ব, তথা বিষ্বহইতে বিপরীত মুখত্ব, এই তিন এবং উক্ত 
তিনের পতীতিরূপ জ্ঞান, ইহ! সকল ভ্রান্তি। উক্ত তিনের মিথ্য।ত্ব নিশ্চয়রূপ 
বাঁধ হইলে বিশ্ব প্রতিবিস্বের 'মভেদ নিশ্চয় হয়। এইরূপ, 

দা্টন্তিক্__বিশ্বস্থানীয় শুন্ধব্রঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে দর্পণস্থানীয় অজ্ঞানে গতি বিশ্ব- 
স্থানীয় জীবরূপভান হয়। স্বপ্নের ন্যায় একই জীব মুখ্য এবং অন্য স্থাবর জঙ্গম 
রূপ যে নানাজীব প্রতীত হয় তাহা সমস্য জীবাভাস। উক্ত প্রতিবিশ্বরূপী জীব 
বিদ্বরূপী ঈশ্বর সহিত সদ অভিন্ন, কিন্তু মায়াবলে সেই জীবের বিশ্বকাপ ঈশ্বর 
হইতে ভিন্নত্ব, জীবত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, সল্পশক্তিত্ব, পরিচ্ছিনত্ব। নাশাত্ব, £তাদি 
যে সকল ধৰ্ম্ম প্রতীত হয় আ উক্তসকলধর্ধ্বর প্রতীতিরূপ দে জ্ঞান হয়, ইত! 
সমস্ত ভ্রান্তি । ভাব এই-__বেরপ দৃষ্টান্তে প্রতিবিশ্বের স্বরূপ বস্তুতঃ বিশ্বরূপী 
গ্রীবাস্থ মুখন্থরূপ হওয়ায় সত্য, কিন্ধ গ্রীবাস্থমুখে বিশ্বত্বপ্রতিবিষ্বত্ব ধন্মের প্রতীতি 
মিথ্যা, তদ্প দা্টান্তিকে অজ্ঞান দর্পণ শুদ্ধ চেতনস্থ বিশ্বস্থানী ঈশ্বরই প্রতিবিষ্ব- 
জীবরূপে প্রতীত হওয়ায়, জীবের স্বরূপ ঈর্থরহইতে অভিন্ন বলিয়া সতা, কিন্ত 
স্বরূপে বিশ্বত্ব প্রতিবিষ্বত্বভাব মিথ'। এইরূপে উক্ত ধর্ম্মসকলের মিথ্যাত্ব- 
নিশ্যয়রূপ বাধ হইলে জীবন্ধপ প্রতিবিষ্ব ও ঈশ্বররূপবিস্বের সদা অভেদ নিশ্চয় 
হয়। প্রদর্শিত প্রকারে বিঙ্গপ্রতিবিশ্ব দৃষ্টান্তদ্থারা ভেদ-ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়। 
এন্ঠাল ইহ! বল! আননাক. জীবব্রদ্ষের অভেগবিময়ক বিচারসন্বন্ধে বেদান্ত সিদ্ধান্তে 
সনেক প্রক্রিয়া মাছে! এই শকল প্রক্রিয়া চতুর্থপাদে বর্ণিত হইবে, উপরে থে 
পরকিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা বিধরণ-গ্রস্থতইতে উদ্ধত । 


উপসংহার । ৪৩৯ 


২__কর্তৃৰ ভোক্ত ত্বত্রান্তি-_-আত্মাতে অন্তঃকরণের কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব 
ধর্ম ভান হয়, জবাস্ষটিক দৃষ্টান্তে এই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়। দৃষ্টাস্ত-_যেমন 
ংযোগসম্বন্ধে ফুলের রক্ততা স্ফটিকে ভান হয়, রক্তত্ব ফুলের ধর্ম, উক্ত 
ংযোগের বিয়োগ হইলে স্ফটিকে রক্ততার অভাব হয়। সুতরাং 
লৌহিত্য স্ষটিকের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু লৌহিত্য স্ষটিকে ত্রান্তিঘবারা প্রতীত হয়। 
দাষ্টান্তিক-_অন্তঃকরণের কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব ধর্ম আম্মাতে তাদাস্ম্য সম্বন্ধে প্রতীত 
হয়। নুষুণ্তিতে আন্মাহইতে অস্তঃকরণের সন্বদ্ধের বিয়োগ হইলে, আত্মাতে 
কর্তৃত্বাদির অভাব হয়। ম্ুতরাং কর্তত্বাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে, ভ্রান্তিন্বার! 
ভান হয়। এইরূপে জবা-স্ফটিক-দৃষ্টান্তে কর্তৃত্ব ভোক্তত্বাদি ল্রান্তির নিবৃত্তি হয়। 
৩ - সঙ্গভ্রান্তি--আজ্মার দেহাদিতে অহস্তারূপ ও গৃহাদিতে মমতারূপ সম্বন্ধ 
হয়। অথবা সঙজাতীয় বিজাতীয় স্বগত বস্তুর সহিত আস্মসন্বন্ধের প্রতীতিকে সঙ্গ- 
ভ্রান্তি বলে। ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে সঙ্গত্রান্তির নিবৃত্তি হয়। দৃষ্টান্ত--ঘট উপাধি- 
বিশিষ্ট আকাশের নাম ঘটাকাশ, এই আকাশ ঘটের সহিত ভান হয়। ঘটের 
উৎপত্তি, নাশ, গমনাগমন, জলধারণাদিধন্ম, আকাশকে ম্পর্শ করে না, স্থতরাং 
আকাশ অসঙ্গ, কিন্তু তাহার সম্বন্ধ ঘটের সহিত প্রতীত হয়, ইহাই ভ্রান্তি। 
দাট্ট9$ক--দেশাদি নংঘাতব্প উপাধিবিশিষ্ট আত্মা জীব নামে প্রসিদ্ধ। আত্ম! 
মংঘাতমহিত প্রতীত হয়, হইলেও জন্ম মরণাদি সংঘাতধন্ম আত্মাকে স্পশ করে 
না! কারণ, সংঘাত দৃশ্য, আত্মা অদৃশ্য, সংঘাত সাব্য়ব, আত্মা নিরবয়ব, 
সুতরাং আত্মা সংঘাতহইতে ভিন্ন ও অসঙ্গ। যেহেতু আম্মা সংঘাতরূপ নহেন, 
“নই হেতু আত্মার সংঘাতসহিত অহস্তারূপসম্বন্ধ নাই আর যে হেতু সংঘাভ পঞ্চ 
মহাভূতের অর্থাৎ আকাশাদি মহাভুতের কাধা, সেই হেতু সংঘাত সহিত আত্মার 
মমতারপ সন্বন্ধও নাই। এইরূপ আত্ম! সংঘাতহংইতে ভিন্ন বলিয়! সংঘাতের 
সন্বন্ধী স্ত্রী পুত্র গৃহাদিসহিতও আত্মার মমতারূপ সম্বন্ধ নাই। অতএব, আত্মা 
অঙ্গ, আত্মার সংঘাতসহিত অহস্তা মমতারূপ মন্বদ্ধ হে প্রতীত হয় তাং! ভ্রান্তি । 
কথিত রীতিতে ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে সঙভ্রান্তির নিবৃত্ত হঈ। 
৪-__বিকার-ভ্রাস্তি_ছুগ্ধের বিকার দা." ন্যায় ব্রণ্দের বিকার জীবজগৎতরূপ যে 
প্রতীতি তাহার নাম বিকার-্রান্তি। রজ্জ-নর্পের দৃষ্টান্তে উক্ত ভ্রাস্তর নিবৃত্তি হয়। 
দৃষ্টান্ত _অস্তঃকরণের বৃত্তিদবারা মন্দান্ধকারম্থ রজ্ছুর আবরণ ভঙ্গ না হইলে, রজ্জ- 
উপহিত চেতনাশ্রিত ক্ষোভবতী তুলা-অবিদ র সর্পরূপ বিকার হয় তথা বৃত্তিউপহিত 
চেতননিষ্ঠ তুলা-অবিদ্যার জ্ঞানরূপ বিকার হয়। উক্ত সর্প ও জ্ঞান, হুঞ্চের পরিণাম 
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দধির ন্যায় তুলা-অবিদ্যার পরিণাম আর রজ্জু-উপহিতচেতন ও বৃত্তিউপহিত- 
চেতনের বিবর্ত্ত । (ঘটাদি-উপাধিবিশিষ্ট চেতনের আবরক যে অবিদ্য। তাঁহাকে 
তুলা-অবিদ্যা বলে । অভিমুখতা বা সম্মুখতারূপ কার্ষ্যের অবস্থাকে ক্ষোভ বলে। 
পূর্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ প্রাপ্তির নাম পরিণাম । অথবা উপাদানের সমান 
সত্তাবিশিষ্ট যে অন্তথারূপ (উপাদানের আকারহইতে অন্ত প্রকারের আকার ) 
তাহার নাম পরিণাঁম। যেমন হুগ্ধের পরিণাম দধি, ইহাঁরই নামাস্তর বিকার।) 
দাষ্টান্তিক-_ত্রহ্মচেতনাশ্রিত মুলা-অবিদ্য| প্রারবূনিমিত্তবশতঃ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া 
জড়-চৈতন্য অর্থাৎ বিদাভাস প্রপঞ্চরূপ বিকার ধারণ করে । এই প্রপঞ্চ অবিদ্যার 
পরিণাম এবং অধিষ্ঠানচেতনের বিবর্ত। কথিত প্রকারে রজ্জ, সর্পের দৃষ্টান্তে 
বিকার-্রান্তি বিদূরিত হয় । দ্ধচেতন ও আত্মার আাবরক যে অবিদ্যা তাহাকে 
মুলা-অবিদ্যা বলে । যে বস্ত স্বয়ং নির্বিকাররূপে স্থিত এবং অবিদ্যাকৃত কল্পিত 
কার্য্ের আশ্রয়, তাহাকে অধিষ্ঠান বলে । যেমন কল্পিতসর্পের অধিষ্ঠান রজ্জব, 
ইহাকেই পরিণামী-উপাদানহইতে বিলক্ষণ দ্বিতীয় বিবর্্-উপাদানও বলে। 
অধিষ্ঠানহইতে বিধম সন্তাবিশিষ্ট (অল্প ও ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ঠ ) তথা অণিষ্ঠানহইতে 
অন্যথান্বরূপ (অন্য প্রকারের আকার) বিবর্ত শব্দে কথিত হয়। যেমন রজ্জুর 
বিবর্ত সর্প, গুক্তর বিবর্ত রজত, ইত্যাদি । বিবর্তের নামান্তর “কল্পিতকা্ধা ও 
কলিত বিশেষ” । তুলা-অবিদ্য ও মুল1-অবিদ্যার বিশেষ বিবরণ ইহার অব্যবহিত 
পর পাদে বিস্তারিতরুূপে বলা যাইবে )। 

৫_ ব্রক্মভিনন জগতের সত্যতার ভরান্তি-_-নুবর্ণকু গুল-দৃষ্টাজে ব্রহ্ম! ভন অগতের 
সত্যত্ব- প্রতীতির ভ্রান্তি বিদুরিত হর। দরগান্ত--স্থবর্ণ ও কুণ্ডলের কারণ- 
কার্ধভাবরূপ যে ভেদ তাহা কন্সিত। বস্তুতঃ স্ববণকুগুলের মধ্যে স্বরূপে ভিন্নতা 
নাই, অন্তবাহ্য নুবর্ণব্যতীত কুগুলে অন্য কোন বস্তু প্রতীত হয় না। আর 
তাহাতে নাম রূপ থে ভান হয় তাহা কল্পিত । সুতরাং সুবর্ণ হইতে ভিন্ন কলিত 
কুণ্ডলে পৃথক্‌ সতী নাই বলিয়। তদুভয়ের পরম্পর বাস্তব অভেদই হয়, ভেদ 
নছে। দার্্টাপ্তিক---ব্ৰহ্ম ও জগতের কারণকাধ্যরূপে ও বিশেষণে যে ভেদ প্রতীত 
হয় তাহ! কল্পিত । বিচার দৃষ্টিতে অস্তি ভাতি, প্রিয়হইতে ভিন্ন নামরূপ জগতের 
সত্যতা কোনরূপে পিদ্ধ হয় না, মিথ্যাত্বই দিদ্ধ হয়। সুবর্ণস্থানী অস্তি ভাতি 
প্রিয় ভিন্ন কুগুলস্থানী নাপরূপবিশিষ্টজগতের অন্তর বাহ্যে কোন বস্তু প্রতীত 
হয় না। কুগুলের নাম রূপের ন্যায়, জগতে যে নামরূপ ভান হয় তাহা কল্লিত। 
যে বস্তু ঘাঁহাতে কল্পিত, সে বস্তু তাহাহইতে ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। প্রদর্শিত 
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রীতিতে ব্রহ্ম সহিত জগতের বাস্তব অভেদ হওয়ায় ব্রহ্গহইতে জগতের ভিন্ন সত্তা 
নাই বলিয়া! কুণ্ডলের ন্যায় জগতের নাম রূপ অংশ কল্পিত, অতএব মিথ্যা। 
এই প্রকারে সুবর্ণকুগুলের দৃষ্টান্তহ্বার৷ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের সত্যতা-প্রতীতির 
নিবৃত্তি হয়। 

যে সকল অধ্যাসের উদাহরণ ও স্বরূপ উপরে বর্ণিত হইল, তাহ! সকলের 
মধ্যে অন্যোন্যাধ্যানই সর্ব অনর্থের মূল । কারণ, অনাসত্মার ধর্ম অসত্যতা, 
জড়তা, হুঃখ ও দ্বৈততা, আত্মাতে স্বরূপে অধাস্ত হইয়া আত্মার সত্যত্ব, চৈতন্যত্ব, 
আনন্দত্ব, ও অদ্বৈতত্ব আচ্ছাদিত করে, আর আত্মার সত্যতাদি চারিধর্ম্ম 
অনাত্মাতে সংসর্গাধ্যান হইয়া অনাত্মার অনত্যতাদি আবুত করে। কার্ধ্যনহিত 
অজ্ঞানরূপ কারণছারা যে আবৃত হয় তাঁহ। অধিষ্ঠান এবং এই অধিষ্ঠান্ই 
জগতের আত্মা। এইরূপে অন্যোন্যাধ্যাস সর্বানর্থের হেতু, আবহমান 
কালহইতে এই অধ্যাদ চলিয়া আসতেছে । এই অন্যোন্যাধ্যাস বিষয়ে 
আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে ষে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহার পাঠে 
প্রতিপন্ন হইবে যে, উক্ত অধ্যাস সকল অনিষ্টের বীজ এবং তাহার উচ্ছেদ 
অতীব প্রয়োজনীর। পাঠসৌকধ্যার্থ উল্লিখিত ভূমিকার বঙ্গানুবাদ বেদান্ত 
দর্শনহইতে এস্থানে উদ্ধত হইল । 

ভাষ্যভূমিকা। যুক্মদ অর্থাৎ ইদং। অন্মদ্‌ অর্থাৎ অহং। “ইদং” ব 
“এই” এতজপ জ্ঞানের আম্পদ্‌ বা আবলম্বন অনেক ; কিন্তু “অহং”--“আমি” 
‘এতজ্রপ জ্ঞানের আম্পদ বা গোচর এক |৯)। দেহ, ইন্জরিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
ও প্রত্যেক বাহাবস্ত, সমস্তই ইদং-প্রত্যয়ের গোচর-_-“এই'” বা “ইহা” বলিবার 
যোগা অথবা “এই” এতন্রপ জ্ঞানের বিবয়। কিন্তু আত্মা অন্মদ্‌ শব্দের 
গোচর ও “অহং” “আমি” এতজ্প জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহ্ংজ্ঞানের 
আলম্বন বা আমি বধলিবার যোগ্য । যাহা ইদংজ্ঞানের জ্রেয় তাহ! 
বিষয় এবং যাহা অহ্ংজ্ঞানের জ্ঞে তাহা বিষয়ী: চিংস্বভাব আত্মা 
বিষয়ী--তাহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি ব্ষয়ী--তন্তির্ন অন্য সমস্ত 


(১) যাহাকে “এই” বলা যায়, সম্বোধন কালে তাঁহাকে “তুমি”' বলাও যায় এবং ধাহাকে 
“তুমি” বল। বায়, নির্দেশ কালে তাহাকে “এই” বলাও যায়; কিন্ত আমি বলা যায় না । 
অতএব, আত্মাভিন্ন সমস্ত পদার্থ ই ইদংশবের ও ই"জ্ঞানের গৌঁচর ; কেবল একমাত্র আব্মাই 
অহংশব্দের ও অহংজ্ঞনের গোচর । 


৫৬ 


38২ তত্বজ্ঞানামৃত । 


তাহার বিষয় (১) অর্থাৎ জড় বা চিত্প্রকাশ্ত। অন্ধকার ও আলোক যেমন 
পরস্পর বিরুদ্বস্বভাব, অহং-প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়-গম্য 
জড়ম্বভাব অনাত্মা, ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্বস্বভাব। যাহ! আলোক 
তাহা অন্ধকার নহে, যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নহে। এইরূপ যাহ! আত্মা 
তাহা অনাত্সা নহে এবং যাহা অনাত্সা তাহা আতা নহে। শ্কৃতরাং 
অহংজ্ঞানজ্ঞের আত্মার সহিত ইদংজ্ঞানজ্ঞের অনাত্মার ইতরেতরত্ব অর্থাৎ 
পরম্পরাধ্যাস বা তাদাস্ম্যবিভ্রম থাক! যুক্তিছ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না (২)। 

যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায় অনাত্মার তাদাত্ম্যবিভ্রম থাক! যুক্তি- 
সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভয়ের ধর্সমূহের ৪ অর্থাৎ জাড্যচৈতন্যাদি- 
গুণের 9 পরস্পর তাদাস্মাভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না (৩)। 

যদিও এই এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানজ্ঞের আত্মায় ( আমাতে ) ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় 
অনাতআার ( দেহাদির) অধ্যাস বা তাদাত্মাত্রম মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং 
তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞের দেহাদিতে অহংজ্ঞানন্ঞেয় আত্মার ( আমার ) 
অধ্যাস বা তাদাক্ম্যবিভ্রম অসত্য হইবার যোগ্য অর্থাৎ অহং মম--আমি আমার 
--ইত্যা(দিবিধজ্ঞানব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে, সতামূলক, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াই 
যুক্তিসিন্ধ (6)। 

তথাপি, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে অত্যন্তবিলক্ষণ ও অত্যন্তবিবিক্ু 
আনার অনাত্মার বিবিক্তা বা পার্থক্যবোধ ন! থাক! প্রযুক্ত আপনাতে অন্তের 
€ অন্যধন্মের এবং অন্তেতে (দেহাদিতি) আত্মার ও আত্মধাম্মের অন্যাস 


(১) যাহার! চিদাস্নাকে বিবিধ প্রকারে বক্ষন করে, নিননপণীয় করে, তাহারা বিষয় । 
প্রত্যেক বাহা বস্তু ও দেহাদি ইহারা চৈশ্ম্যপদাথকে বন্ধন করে, অর্থাৎ আপন আপন 
স্বরূপের অনুরূপে নিরূপণীয় করে, এ কারণে তাহার! বিষয় | 


(২) অর্থাৎ আমি ক্ল, আনি কুশ, আমি যাইতেছি, ইত্যাদি ব্ধিস্থলে যে দেহাদির 
উপর অহংজ্ঞান দেগ| যায় ভাঁহ। অধ্যাসযুলক হইবার সম্তাবন। নাই । যেমন অন্ধকারে 
আলোক জ্ঞান হইবার ও মালোকে অস কার জান হইবার সম্তাবন। নাই, তেমনি, অনাত্মায় 
আক্সজ্ঞান ও আত্মার অনান্সঙ্ঞান হঠ নার »ষ্ভাবন! নাই । 

(৩) অর্থাৎ স্টক ও জবাকুল পৃথক্‌ 'স্থ হহচেও ক্ষটিকে জবাধন্ম লৌহিত্যের অধ্যান ব। 
বিনিময় হুইয়! থাকে, এস্থলে সেরূপ ধর্পুবিনিময় হইবার সম্ভাবনা! নাই । 

(৪) জীব 'আপনাংত আমি মরিল।ম, আমি বুদ্ধ, ইত্যাদি প্রকার জরামরণাদিধর্শ্মের অনু - 
শীলন করে এবং আমি বাইঙেছি, আমি করিতেছি, ইহ্য।দি প্রকার দেহাদির উপর চেঙন- 
ধর্ল্মের নাঁরোপ বা বাবতার করে কিন্ধুত্র অনুভব ও এ ব্যবহার যে অধ্যাসমুলক তাহা যুক্তি- 
দ্বারা প্রতিপন্ন হদ্ধ না। যুক্রিদ্বারা ইহাঙ প্রতিপন্ন হয় যে, অহংজ্ঞানমাত্রেই আত্মীবলম্বী এবং 
ইদংঞ্ঞনমাত্রেই আনাব্ম।বলম্বী। 
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( আরোপ ) করিয়াই লোকে “আমি” “আমার” “এই আমি” “ইহা আমার” 
ইত্যাদিবিধ উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। গর ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও 
সত্য মিথ্যা উভয়ঞ্রড়িত ; সুতরাং অধ্যাসমূলক এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ 
স্বাভাবিক ও অনাদিসিদ্ধ (১)। 

অধ্যাস কি? তাহার স্বরূপ কি? কারণই বাকি? বল! যাইতেছে। 
অধ্যাস এক প্রকার অবভাস অর্থাৎ মিথ্যাপ্রত্যয় এবং তাহ! স্মৃতিজ্ঞানের 
মত ও পূর্ব্প্রতীতি অনুসারে বা অন্ুরূপে উৎপন্ন হয়। স্থল কথা এই যে, 
এক বস্তুতে অন্ত বস্তুর জ্ঞান বা অবভাস হইলেই তাহ! অধ্যাম ও ভ্রম এই 
হুই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবভাদ বা এরূপ মিথ্যাজ্ঞান কিংমূলক 
ও কিংরূপ ? তাহা নির্বাচিত করিতে গিয়া অর্থাৎ এরূপ জ্ঞানের তথ্য নির্ণয় 
করিতে গিয়া! ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কথ! বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, 
এক পদার্থে অন্ত পদার্থের ধর্ম্মবিশেষ গ্রতীত হয় এবং তাহ! অধ্যাস আখ্যা প্রাপ্ত 
হয়। কে বলেন, যাহাতে যাহার অধাস হয় তাহার সহিত তাহার পার্থকা- 
প্রতীতির অভাব থাকে--তৎকারণে এরূপ ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় জন্মে । অন্তে 
বলেন, যান্তে অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীতধম্মের কল্পনা করার নাম 
অধ্যাস। যিনি যে প্রকার বলুন, অথবা লক্ষণ নির্ণয় করুন, কোন লক্ষণই “এক 
পদাগে অন্ত পদার্থের ও অন্তধর্ম্মের অবভাস” এ লক্ষণ অতিক্রম করিতেছে না। 
লোকমন(দেও এরূপ অনুভব প্রসিদ্ধ আছে : সেইজন্তই লোকে বলিয়া! থাকে 
'য, গুক্তি রজতের মত অবভাসিত হইতেছিল এবং একই চন্দ্র দুইয়ের মত 
'পথাইতেছিল । €২) 

যদি বলেন, প্রত্যগাত্মা অবিষয়, তিনি কাহার বিষয় নহেন--অর্থাৎ তিনি 

(১) অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহারমাক্রেই অধ্যাঁসমুলক, এবং তাহা যুক্তিদ্বার| প্রতিপন্ন ন! 


হইলেও “না” বলিবার উপায় নাই। উহ যখন অনাদিসিদ্ক--খন উহা যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও 
স্বত;সিদ্ধ এবং উহার অন্যথ। করিবার উপায় নাই। 


(২) “দেখাইতেছিল'' ইহা! ্রমবিনাশের পরে বোধ হয়: ভ্রমকালে “স্তায়'' বা “মত 
বোধ হয় না, ঠিক বলিয়াই বোধ হয়। অতএব, ভ্রম্খানের পুব্বাপর অনুসন্ধান করিলে ইহাই 
প্রতীত হইবে ষে ভ্রমের আধারটা সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা প্রতীত হয় সাহা! মিথা। | মিথ্য 
বটে; কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অত্যন্ত মিথ্য। নহে ' অআ।ত)স্তিক মিথ্যা হইলে কখনই তাহ! 
গ্রতীতিগোচর হইত না। সুতরাং এরূপ আঁরোপ্যতত্ব যে অনির্ববচনীয়, ত২পক্ষে সংশয় নাই। 
অধান্ত বস্তু থাকে না খলিয়। মি) অর্থাৎ তুচ্ছ, কি€ প্রতীভ হয় বির তাহ! পূর্ণ মিথ] নহে। 
উহার ঠিক রূপটী বল! যায় না, বলিয়! স্তায় ও মত প্রভৃতি উপমাদ্বার। কথঞ্চিৎগ্রকারে 
বুঝাইতে হয়। ক্তরাং ওহ! অনির্ববাচ্য ভিন্ন নিবনাম্য নহে। 


888 তত্বজানামৃত । 
পরাধীন প্রকাশ নছেন। সুতরাং কি প্রকারে তাহাতে বিষয়ের ( দেহাঁদির ) 
ও বিষয়ধৰ্ম্মের ( জরামরণাদির ) অধ্যাস হইতে পারে? যাহা বিষয় যাহ! 
পুরোবত্তী অর্থাৎ যাহ! প্রত্যক্ষীকৃত--তাহাতেই লোকের বিষয়াস্তরের অর্থাৎ 
অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়! থাকে, কিন্তু অনৃষ্টচর ও অবিষয় পদার্থে 
কাহারও কোন অধ্যাস দেখা যায় না। ( গুক্তি প্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ পরাধীন 
প্রকাশ, তজ্ঞন্ত তাহাতে রজত প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে )। কিন্তু 
আপনি বলিতেছেন, প্রত্যগাত্মা অস্মদ্প্রত্যয়ের অতীত, সুতরাং তিনি বিষয় 
নহেন, অবিষয়। 

অবিষয় সত্য ; অবিষয় হইলেও যে প্রকারে তাহাতে বিষয়ের ও বিষয়ধন্ধের 
আরোপ বা অধ্যাস (ভ্রম ) হইতে পারে; ভাহ1 বলিতেছি। 

আত্ম যে নিতান্তই অবিষয়_-কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর ) নহেন, 
এমত নহে । এখন তাহাতে ( এই জীবাবস্থায় তাহাতে ) অন্মদ্‌গ্রতায়ের বিষয়তা 
আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে (১)। 
আত্মা যখন “অহং” “আমি” এতদপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাহাকে একান্ত 
অবিষয় বলা যায় ন! এবং পরোক্ষ ( অপ্রত্যক্ষ ) বলাও যায় না। ( অভিপ্রায় 
এই যে, চৈতন্তমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তৃকল্পে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও 
অবিস্তা-কল্সিত “অহং*-উপাধিদ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ অহং- 
জ্ঞানের গোচর বা বিষয় হইয়াছেন। বিবেককালে বা অনধ্যাসকালে তিনি 
নিরুপাধিক ও নিরংশ কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ | অবগ্ঠা- 
কল্পিত অহং যত কাল থাকিবে তত কালই তিনি অভংবুত্তির পরিচ্ছেত্ব বা বিষয়। 
সুতরাং অবিস্তাকল্লিত অহং-উপাধির বলোপ বা বিগম না হওয়া পযাস্ত তিনি 
একান্ত অবিষয় নহেন। অর্থাৎ আত্মা এখন অহং বৃত্তির বিষয়। অতএব, 
যাহা অহংরত্তির বিষয়--তাহাতে দেহাদির ও দেহার্দির ধর্ন্মের অধাস থাক! 
অনুপপর বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । যাহা অবিষয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞেয় নহে কিরূপে 
তাহাতে বিষয়ের অধাস বা ভ্রান্তি হইতে পারে? এতদ্রপ প্রথম আপত্তির ঝা 
প্রশ্নের থণ্ডন বা! প্রত্যুত্তর হইল। অগ্রতাক্ষ পদার্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর অধ্যাস হয় 
না, এই দ্বিতীয় আপত্তির খগুনার্থ বলা যাইতেছে যে, আত্মা অপ্রত্যক্ষ নহেন, 
তিনি পুর্ণ প্রত্যক্ষ । কেন না, জীবমাত্রেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং 
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(১) প্রসিদ্ধ - গাসমানত! ব! প্রকাশমানরূপে প্রখ্যাত। অর্থাৎ যাহ! সকলেই জানে। 
ঘগরে'ক্ষ সাক্ষাৎকার বা গ্ুভ)ক্ষ | 


উপসংহার । 88৫ 


আমি এতদ্রপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে 1) অপিচ, এমন নিয়ম নাই যে, যাহ! 
চক্ষুরা্দিদ্বারী প্রতীত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তদ্রূপ প্রত্যক্ষেই বিষয়াস্তরের 
অধ্যাস হইবে, ভ্রম হইবে, অন্তত্র হহবে না। আকাশ তন্রপ প্রত্যক্ষ নহে, 
তথাপি উহাতে বিষয়াস্তরের অধ্যাস (ভ্রম) দৃষ্ট হয়। বালকের! অর্থাৎ অজ্ঞ 
মানবের! অগ্রতাক্ষ আকাশে তল-মলিনতাদির (১) অধাস বা আরোপ করিয়া 
থাকে । অতএব, আত্ম। সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ না হইলেও তাহাতে 
অনাত্মার অর্থাৎ বুদ্ধাদির ও বুদ্ধ্যাদিধর্ম্মের অধ্যাস হওয়ার বাধা নাই । 

তত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রোক্ত লক্ষণ অধ্যাসকে অর্থাৎ এরূপ মিথা। জ্ঞানকে 
অবিষ্য! নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেকদ্বারা বা বিচারজনিত প্রজ্ঞা বিশেষ- 
দ্বার! তদস্তর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়া জানেন। এ অবিদ্যা বহুল অনর্থের 
মূল এবং উহারই উচ্ছেদ জন্য বেদান্তশান্ত্রের প্রবৃত্তি । 

অধ্যাসের কথিত প্রকার রূপ বা লক্ষণ স্থির হওয়াতে ইহাঁও স্থির হইতেছে 
যে, যাহাতে যাহার অধ্যাস--তাহাতে তাহার দোষ গুণ অন্পমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। 
রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস ভয়, অথচ তাভাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষগুণ 
স্পৃষ্ট হয় না, সর্পে রজ্ছুর দৌষগুণ অন্ুক্কান্ত হয় না। এইরূপ, আত্মাতে অনাত্বার 
ও অনাজ্মাতে আত্মার অধাস হইলেও কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ বা সংশ্লিষ্টতা 
নাই গুতরাং কেত কাহার দোষ গুণে লিপু হয়না। প্রমাণব্যবহার, প্রমেয়- 
বাবার, অহংমমাদি-জ্ঞান-ব্যবহার, লৌকিক ও বৈদিক যে কোন ব্যবহার, 
সমন্তই এ অর্ব্দা। নামক আত্মানীআর পরম্পরাধাস হইতে উৎপন্ন ও নির্বাহিত 
হইতেছে । সমস্ত বিধি শান্ত, সমস্ত নিষেধ শাস্ত্র, সমুদয় মোক্ষ শান্তর, সমস্তই 
অবিদ)পর অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও অবিদ্যা প্রতিপাদক। অবিদা ব্যতীত 
অর্থাৎ আত্মানাজ্মার অধ্যাস ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অতএব, আম্মা 
ও অনাআ! পরম্পর পরম্পরে অধাস্ত হইয়াই এই বিশ্ব সংসার ও এতস্তগত 
প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি লৌকিক ব্যবহার সকল নির্বাহিত করিয়া আমিতেছে। 

যদি ব বল, )প্রতাক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শান এ সকল অবিদ্যাবদিষয় কেন? 


ERY oe — ইস ১০০১ 
পন পপ সত পপ পপ আস 


0 ) তল= = কটাহ- তল! মলিনতা = নীলকান্তি । যখন মেধ ন! থাকে, তখনও আকাশকে 
নিবিড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায়। যেন একবা:ন নীলকাস্ভমণির কড়া উপুড় করা 
আছে। বস্তুত: আক্কাশের রঙ নাই এবং উহ্‌! চক্ষুগ 1/ও নহে । হৃতরাং এরূপ বোধ অধ্যাস 
মূলক অর্থাৎ ্রম। অজ্ঞ মানবের! অবিবেক প্রযুক্ত পৃথিবীর ছায়াকে ও পৃথিবীর গোলতাকে 
আকাশে আরে'প করিয়! ঈরূপ ভ্রম অনুভব করে। বাঁচল্পতিমিশ্র বলেন, পৃথিবী যে গোল, 
তাহা এবন্বিধ ভ্রমপ্রতীত দ্বার! প্রসাণীকৃত হয়। 


৪৪৬ তত্বজানামুত । 


অর্থাৎ অজ্ঞানবিশি জীবের অধিকারভূক্ত কেন? উহাও যে অধ্যাসমূলক 
তাহা তোমায় কে বলিল? অথবা! প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণ ও বেদাঁদি শাস্ত্র, এ সকল 
যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয়ই হয়, তাহা হইলে, এ সকল কি প্রকারে প্রমাণ 
বলিয়া! গণ্য হইতে পারে? বলিতেছি, অর্থাৎ এ গ্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর করিতেছি। 

ভাবিয়! দেখ, দেহের উপর, ইন্দ্রিয়াদির উপর, অহংমমারধি জ্ঞান গ্যন্ত না 
হইলে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে অভিমানবর্জিত হইলে প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না বা 
কর্তৃত্বাদি জীবভাব থাকে ন1। প্রমাতৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ জীবভাব না থাকিলে, 
দেহাদির প্রতি অহংমমাদিজ্ঞান না থাকিলে, অন্য কোনও প্রকারে প্রমাণাদির 
( চক্ষুরাদির ) প্রবৃত্তি হয় না, হইতেও পারে নাঁ। ইন্জ্রিযগণও নিরাশ্রয়ে 
অর্থাৎ দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত আপন আপন কার্যা করিতে পারে না। 
( ইন্দিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে, অর্থাৎ অহং মমাদি জ্ঞান বজ্জিত হইলে, কি 
দিয়া কি প্রকারে দেখিবে ও শুনিবে? এবং শরীর ভুলিয়া গেলে ইন্দড্রিয়েরাই 
বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন আপন কার্যা করিবে? । ষে দেহে 
অহংমমাদির অধ্যাস নাই, অর্থাৎ যে দেহে অহংমমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, 
সে দেহের দ্বারা কোম জীব কি কার্য সাধন করিতে পারে? কোন্‌ ব্যবহার 
নির্বাহ করিতে পারে? তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্যাপার থাকে (১)। 
অতএব, যখন এরূপ এরূপ অধাস্তভাব ব্যতীত অসঙ্গম্বভাব পরমাআ্মার কর্তৃত 
ভোক্ত ত্ব সব হয় না এবং কর্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃত্বি৪ থাকে 
লা, তখন ইঞা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে মে, প্রতাক্ষাি প্রমাণ ও দাদি 
শানু, সমুদায়ই অবিদ্যাত্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীব্ভাবের অন্তরগগত। 
অর্থাৎ সমস্তই জীবের পরিকল্িত। (বস্তুতঃ গ্রত্যক্ষার্দি প্রমাণ, বেদাঁদি 
শান্ত তদ্ঘটিত ব্যবহার, সমস্তই অবিগ্তামূলক, অধ্যাসমূলক, সুতরাং উহাদের 
বাবহারিক প্রামাণা বা ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্বিক প্রামাণ্য বা পরমার্থ 
সত্যতা নাই । অধ্যাসমুলক-ব্যবহার অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়া পর্যান্তই থাকে 
সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্যও তৎকাল পর্যন্ত থাকে, ইহা অঙ্গীকত হয় )। 


(১) সুপ্তি মুচ্ছাদিকালে শরীরাদিতে অহং-মম-জ্ঞান ব1 অভিমান থাকে না। তৎ. 
কারণে তৎক।লে গরসাতৃত্ব বা জীবভাব লুপ্ত থাকে । ইন্দ্রিয়গণও তখন নিশ্চেষ্ট ব| নির্ব্যাপার 
থাকে । উহ! দেখিয়া! বুঝিয়। সইতে হইবে যে, অসঙ্গ চেতন পরানাত্ম। অহংবৃত্তির-দোগে জীব 
হইয়াছেন এবং ইস্দ্িক্সাদিতে অধ্যাসিত হইয়] তদাভ্িত অঙ্গ সকলকে পরিচালন করিতেছেন। 
সুতরাং শাস্ত্রীয় অশান্ত্রীয় উভয়'বধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও জীবাশ্রিত। 


উপসংহার । ৪৪৭ 


কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে প্রত্যক্ষার্দিব্যবহারে প্রবৃত্ত আছে, এমত নহে। 
জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাহীদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারাও ব্যবহারকালে 
এরূপ এরূপ অধ্যস্তভাব গ্রহণ করিয়! ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

ব্যবহার বিষয়ে বা ব্যবহারকালে জ্ঞানী মন্ুষ্যেরাও পপ্তদিগের সহিত 
সমান__তছিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই। অর্থাৎ প্রা 
যেমন অধ্যাসপূর্বক ব্যবহার করে, জ্ঞানীরাও তদ্রপ অধ্যাসপূর্ববক ব্যবহার 
করেন। অধ্যাস ব্যতীত কাহারও কোন ব্যবহার চলিতে বা থাকিতে পারে না। 

শব্দাদির সহিত শ্রোতাদির সম্বন্ধ হইলে পণু প্রভৃতির যেমন শব্বাদি 
জানিতে পারে এবং জানিবার পর তাহার! যেমন অনুকূল দেখিলে প্রবুত্ত হয়-_ 
জ্ঞানীরাও তদ্রপ এরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং জানিবার পর তাহারাও 
প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অনুকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হন। পশ্তরা যেমন 
দণ্ডোদ্যতহস্ত মনুষাকে আপনার অভিমুখে আসিতে দেখিলে “এ আমায় মারিতে 
আসিতেছে” ভাবিয়! পলায়ন করে এবং তৃণপূর্ণহস্তে আগমন করিতে দেখিলে 
তাঁহার অভিমুখীন হয়, সেইরূপ, জ্ঞানী লোকেরাও আপনার অভিমুখে 
রোষকষায়িতনেত্রে খঙ্হস্ত পুরুষ আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং 
তদ্ধিপরীত দেখিলে তাহার অভিমুখীন হন। সুতরাং জান! যাইতেছে যে, 
মন্থাষ জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্তই 
পণুদি,পর সহিত নমান : কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। 

পশুদিগের প্রতাক্ষাদিবাবহার অবিদ্যামূলক বা অজ্ঞানকত, ইহ! সকলেরই 
জানা আছে এবং তাহার স্থিরতাও আছে (১)। বাবহার মাত্রেই সমান 
সুতর।ং জ্ঞানীর ব্যবহারও পাঁশব-ব্যবহারের সহিত সমান। পপ্তরা যেরূপে 
ব্যবহার কার্য নির্বাহ করে, জ্ঞানীরাও সেইরূপে ব্যবহার কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন। 
তাহ! দেখিয়া নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞানিপুরুষের ব্যবহারও অধ্যাসমূলক এবং 
ব্যবহারকাঁলে নিশ্চিত তাহাদের অধ্যাস থাকে ৷ (২) 


(১) পশুদিগের সামান্যতঃ আত্ম-পর-জ্ঞন আছে পরস্থ তাঁহাদের তদ্বিষয্নক বিবেক 
জ্ঞান নাই। বিবেক জ্ঞান উপদেশ লভ্য ; উপদেশ ন! শ্বাকায় তাঁহাদের বিবেক-জ্ঞান নাই । 

(২) যখন যখন অধ্যাস--তখন তখনই ব)শ্হার,--ইহ) প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। 
সুপ্তিকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস (অহংজ্ঞান) থাকে পা, সুতরাং তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যব- 
হারও থাকে না। জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, সেই জন্য তখন প্রতাক্ষাদি ব্যবহারও থাকে। 
জ্ঞানীর! ষখন সমংহিত কেন, তখন তাহাদের অধ্যাস থাকে না, অর্থাৎ তখন তাহার! 
দেহাদি হইতে বিবিক্ত হন; এজন্য, তৎকালে তাদের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার লুপ্ত ধাকে। 


৪৪৮ তত্বজ্ঞানামৃত । 


যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে (ষজ্ঞাদিকার্ষেয ) বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকারীরাই অর্থাৎ 
জ্ঞানি-মনুষ্যেরাই অধিকারী ; কেন না, আপনার বা আম্মার পরলো ক সম্বন্ধ 
জ্ঞান ব্যতীত তঙ্রপ ব্যবহারে (যজ্ঞাদিতে) প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি, সেই 
সেই বাবহারে আধ্যাসিক জ্ঞান ভিন্ন তত্বজ্ঞানের অর্থাৎ বেদাস্তক্ষুৎপিপাসাদি- 
ধর্মরহিত ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিভেদশুন্ত অখটুকরস আত্মতত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষা 
নাই (প্রয়োজন হয় না)। তেন-না, তদ্রপ আত্মতত্বজ্ঞান এ অধিকারের 
( শান্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি কাৰ্য্যের ) একান্ত অনুপযুক্ত ও বিরোধী ৷ 

কেন-না, আত্মতত্বজ্ঞান না হওয়৷ পর্যযস্তই শাস্ত্র সকল প্রবৃত্ত থাকে ; পরে 
তাহার কিছুই থাকে না অর্থাৎ তাহার কোনও সাফল্য থাকে না। এতদ্দৃষ্টে 
নিশ্চয় হইতেছে যে, যখন শাস্ত্র সকল তত্বজ্ঞানের পুর্বপর্ষ্যস্তই থাকে, পরে থাকে 
না, নিক্ষল হইয়া যায়, তখন আর তাহারা অবিদ্যাবদ্বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে 
পারিতেছে না অথাৎ অধ্যাসের অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। 
( সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত এই যে, শাস্ত্র ও শান্্ীয় ব্যবহার সমন্তই এ কারণে আবিগ্ঠক, 
অধ্যাসমূলক বা অজ্ঞানকল্পিত )। ইহার উদাহরণ দেখ। ব্রাহ্মণ যজ্ঞ 
করিবেন” ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্র সকল যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ গা স্থ্যাদি 
আশ্রম, অষ্টবর্ষাদি বয়স ও শুচিত্বাদি অবস্থা প্রভৃতি অধাস্ত থাকে সেই 
ব্যক্তির প্রতিই প্রবর্তক হয়, সফল হয়, স্বীয় ক্ষমত' প্রচার করিতে পারে; 
অনাথ! নিস্ষল বা বিফল হইয়া বিলীন হইয়। বায় (১)। যে যাহ! বা! যদ্ৰপ 
নহে--তাহাতে তাহার বা তদ্রপের জ্ঞান হওয়াব নাম অধ্যাস এ কথা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । (তাৎপৰ্য্য এই যে, চৈতন্তমাত্রস্বভাব নির্বিতশ্ধ আত! 
অনাত্ম-বুদ্ধাাদির জ্ঞান এবং বুদ্ধ্যাদি অনাত্মপদার্থে অহংমমাদি জ্ঞান,--এইরূপ 
পরম্পরাধ্যাস ব্যতীত কোনও শাস্ত্র ও কোনও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ 
করিতে পারে না ।) 

ইহার উদাহরণ দেখ । পুত্র ভার্য্যাদি ক্রিষ্ট হইলে ও অক্রিষ্ট থাকিলে অজ্ঞ 
জীব আমি ক্লেশে আছি ও আমি সুখে আছি মনে করিতেছে । বাহ্যিক পুত্র 
ভার্ধ্যাদির ক্লেশাক্লেশ আপনাতে আরোপ বা অধ্যস্ত করিয়াই এরূপ অনুভব 
করিতেছে । হল ক্কশত্ব প্রভৃতি দেহ ধর্ম সমূহকে আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে 
0০) যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়| জানে না, “ব্রাহ্মণ যন্দ্র করিবেন, এরূপ শাসন 
বাকা ব! ॥৩ সহস্র শান্ত তহাতে যজ্ঞপ্রবৃত্ত করিতে পারিবে না; সুতরাং তৎপ্রতি সে শান 
বিফল হইবে। এইক্পে অন্যান্স শীন্তের ব্ফিলতার উদাহরণ উন্নয়ন করিয়। লও । 


উপসংহার । 88৯ 


আরোপ করিয়া আমি ক্রুশ, আমি স্থূল, আমি কৃষ্ণবর্ণ আমি গোরবর্ণ, আমি 
স্থিত হইতেছি, আমি যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান ও 
সংব্যবহার নির্বাহ করিতেছে। মুকত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিযধর্মদিগকেও আপনাতে 
আরোপিত করিয়া আমি মুক--কথা কহিতে পারি না, আমি ব্লীব--রতি 
ক্রীড়ায় অক্ষম, আমি বধির-_ শুমিতে পাই না, আমি অন্ধ- দেখিতে পাই না, 
ভাবিতেছে। দ্বেষ, সংকল্প বিকল্প প্রভৃতি মানস ধর্ম্ধকেও আত্মার উপর 
ন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া আমি ইচ্ছা করি, আমি সংকল্প করি, আমি 
বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি,--ইত্যাদি ইত্যাদি 
বহুবিধ জ্ঞানব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে । 

এওঁরূপে লোক সকল অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহং জ্ঞানের আধার বা 
উৎপত্তিস্থান অস্তঃকরণকে তৎপ্রচারসাক্ষীতে অর্থাৎ অন্তঃকরণের অস্তিত্বসাধক, 
দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্ত নামক প্রত্যগাত্বাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে 
--তদ্ভাবাপন্ন 'করিতেছে_ আবার সাক্ষিস্বরূপ সর্বাবভাসক প্রত্যগাআকেও 
অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত বা! তন্তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি করাইতেছে। 

এতদ্বিধ অনাদি ও আবহমানকালাগত স্বতঃ প্রবর্তমান মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ 
অধ্যাস সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভবগোচর। এই অনাদি অনস্ত ও 
অনির্ধ5নীনন অধাসই কর্তৃত্ব ভোক্ত ত্ব প্রভৃতির প্রবর্তক । সকল অনর্থের মুলস্বরূপ 
ওঁ অবিদ্যাছ উচ্ছেদ ও অবিদ্যানাশক একা স্মবিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদাস্ত- 
বিচার আবশ্তক । যে প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের এরূপ অর্থ বা এরূপ তাৎপধ্য 
আাঁনগম্য হয়, সে প্রকার বাসে প্রণালী আমি এই শারীরক মীমাংসায় (১) 
দেখাইব। ইতি। 

সর্বশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে, উপরে যে সকল বৃত্তির ভেদ বর্ণিত হইল, 
তদ্বারা ইহ! বিদিত হইবে যে, যথার্থ বৃত্বিজ্ঞান নববিধ অর্থাৎ ষট্প্রমা, 
ও তিন স্ুখাদি যথার্থ-বৃত্তি। আর এইরূপ অপ্রম-বৃত্তিও পঞ্চবিধ ; যথ! = 
সংশয়রূপ ভ্রম, নিশ্চরূপ ভ্রম, তর্ক, স্বপ্ন ও অবধার্থস্থৃতি। এই প্রকারে চতুর্দশ 
বৃত্তি প্রসিদ্ধ, বৃত্তির অবান্তর ভেদ অনস্ত। ইতি " 


(১) শরীরে ভয়ঃ শরীরের ততঃ কুৎসিতার্থেকঃ। জীব ইত্যর্থ:। তৎসন্বদ্ধিনী 
মীমাংসা-বিচাঁর। শারীরক মীমাংসা অর্থাৎ আত্মতত্ব বিচার । 


৫৭ 


শন আহ £ 
চতুর্থ পাদ । 


(বেদান্ত সিদ্ধান্তানুসাঁরে অজ্ঞান, ঈশ্বর, মোক্ষ 
প্রভৃতির স্বরূপ নিরূপণ |) 


অঙ্ছান বিষয়ে বিচার । 


বৃত্তির লক্ষণ ও ভেদ পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে বৃত্তির প্রয়োজন 
বলিবার জন্য এই পাদের আরম্ভ । বেদাস্তমতে অজ্ঞান-নিবৃত্তি বৃত্তির মুখ্য 
প্রয়োজন, কারণ, ঘটাদি অনাত্মাকার বৃত্তিদ্বার৷ ঘটাদ্দিচেতনস্থ অজ্ঞানের তথ! 
অথগ্ডাকার বৃত্তিদ্বারা নির বচ্ছিন্ন-চেতনস্থ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । সংক্ষেপে 
ইহাই বৃত্তির প্রয়োজন । 

বাচস্পতিমতে বৃত্তিদ্বারা নিবর্তনীয় অজ্ঞানের আশ্রয় জীব, বিবরণকরাঁদি 
মতে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় শুদ্ধচেতন। এই শেষমতে জীবভাব ঈশ্বরভাব 
অজ্ঞানাধীন, সুতরাং জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বল! সম্ভব নহে । এই অর্থের 
জ্ঞালোপযোগী জীবেশ্বরের স্বরূপ নিরূপণাভিপ্রায়ে জীবেশ্বর-নিবূপণোপযোগী 
অজ্ঞানের নিরূপণ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া! সর্বপ্রথম অজ্ঞানেব নির্সণ করা 
যাইতেছে । অজ্ঞান, অবিদ্যা, প্রকৃতি মায়া, শক্তি, এই সক্কল নাম একই 
পদার্থের। মায়া অবিদ্যার ভেদবাদ একদেশীর মত। নৈয়ায়িকগণ জ্ঞান! 
ভাবকে অজ্ঞান বলেন। সিদ্ধান্তে আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তি-বিশিষ্ট অনাদিভাবরূপ 
পদার্থ অজ্ঞান শব্দে কথিত হয়। বিদ্যানাশ্ত হওয়ায় অবিদ্যা নাম হয়, 
প্রপঞ্জের উপাদান হওয়ায় প্রকৃতি শব্দের বাচ্য হয়, দুর্ঘট পটীয়সী হওয়ায় ( ছুর্ঘট 
সম্পাদন করে বলিয়া ) মায়া শব্দের অভিধেয় হয়, আর স্বতন্ত্রতার অভাবে শক্তি 
বলিয়া উক্ত হয়; 

জ্ঞানের অনাদিভাবরূপত। বিষয়ে শঙ্কা সমাধান । 


কন্রানের অনাদিভাবরূপতা! বিষয়ে এই শঙ্কা হয়._অক্তান অনাদিভাবরূপ 
স্বীকৃত হইলে, জিজ্ঞাস.._-জক্ঞাঁণ চেতন হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ? ভিন্ন বলিলে, 


অজ্ঞানের অনা্দিভাবরূপতা| বিষয়ে শঙ্কা সমাধান। 8৫১ 


“নেহ নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রুতিবচনে চেতন হইতে ভিন্ন পদার্থের নিষেধ 
হওয়ায় শ্রুতি-বিরোধ হয়। এদিকে জড়চেতনের অভিন্নত্ব অর্থাৎ অভেদ সম্ভব 
নহে। ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব পরস্পর বিরোধী হওয়ায় চেতন হইতে হিন্লাভিন্ন অজ্ঞান 
বলাও সম্ভব নহে। এইরূপ অজ্ঞানকে সৎ অসংও বল! যাইতে পারে না, 
কারণ, সৎ বলিলে, অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতি সহিত বিরোধ হওয়ায় অজ্ঞানের 
সংরূপতা সম্ভব নহে। প্রপঞ্চকারণতার অনম্ভবে তুচ্ছ-্বরূপ অসৎ" 
রূপতাও সম্ভব নহে। আর পরস্পর বিরোধী ধর্ম এক পদার্থে সম্ভব নহে 
বলিয়া সৎ অসৎ উভগ্নরূপ বলাও সম্ভব নহে। এইরূপ অগ্তানকে সাবয়বও 
বল! যাইতে পারে না, কারণ স্টায়মতে দ্রব্য-আরম্ভক উপাদানকে অবয়ব বলে, 
তথা সাংখ্যাদি মতে দ্রব্যরূপ পরিণামবিশিষ্ট উপাদানকে অবয়ব বলে। কেবল 
উপাদানকে অবয়ব বলিলে শব্দের উপাদান আকাশও শব্দের অবয়ব হইবে । 
এইরূপ আপন গুণ ক্রিয়ার উপাদান-কাঁরণ ঘটাদিও রূপাঁদি গুণের ও চলন রূপ 
ক্রিয়ার উপাদান হইবে। সুতরাং দ্রব্যের উপাদান-কাঁরণকেই অবয়ব বলে, 
দ্রব্য ভিন্ন অন্তের উপাদানকে অবয়ব বলে না। অবয়বজন্তের নাম সাবয়ব। 
যদি অবিদ্যা দ্রব্য হপ তাহ! হইলেই উহার সাবয়বতা সম্ভব হইতে পারে, 
অবিদ্যাতে দ্রবা-দ্রব্যত্ব সম্ভব নহে, কারণ নিত্য অনিত্য ভেদে দ্রব্য দুই প্রকার। 
আবছ! নিত্যদ্রব্য হইলে, সাব্য়বত্ব কথন অসঙ্গত হয় এবং জ্ঞান দ্বার! তাহার 
নাশও উচিত নহে। এদিকে অনিত্য দ্রবারূপ বলিলে, তাহার অবয়ব আত্মা 
হইতে ভিন্ন হওয়ায় অনিত্য হইবে, আর অবয়বের অবয়ব হইলে অনবস্থা 
হইবে। অন্ত অবয়বকে পরমাণুর ন্তায় তথা প্রধানের স্তায় নিত্য অঙ্গীকার 
করিলে অধ্ৈৈতপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে । ন্তায়মতে নিত্য পর- 
মাধুর ও সাংখ্যমতে নিত্যপ্রধানের অঙ্গীকার শ্রুতিবিরুদ্ধ। এই রীতিতে 
দ্রবাত্বের অভাবে অজ্ঞানের সাবয়বত্ধ সম্ভব নহে, তথা উপাদানতার অসপ্তবে 
নিরবয়বতা'ও সম্ভব নহে। সাবয়বই উপাদানকারণ হুইয়। থাকে। স্তায়মতে 
শব্দের উপাদান-কারণ আকাশ নিরবয়ব স্বীকৃত হয়, কিন্তু ইহ! “তম্মাদ বা 
এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ৮ এই শ্রুতির বিরুদ্ধ। এইরূপ তন্মতে দ্যণুকের 
উপাদান-কারণ পরমাণুও নিরবয়ৰ স্বীকৃত হয় 1কন্ত নিরবয়ব পরমাঁণুতে"সংযো- 
গাদির অমস্তবত্ব নিবন্ধন উক্তমতের ব্রহ্মংত্রের তর্কপাদে নিষেধ হইয়াছে। এইরূপ 
সাংখ্যমতোক্ত নিত্যপ্রধানেরও নিষেধ হুইয়াছ। সুতরাং প্রপঞ্চের উপাদানরূপ 
অজ্ঞানের নিরবয়বতা সম্ভব নহে। এদিকে গ্রপঞ্চ বিষয়ে অজ্ঞানের উপাদানত। 


৪৫২ তত্বজ্ঞানামৃত । 


“মায়াং তু প্রক্কৃতিং বিস্তাৎ* এই শ্রুতিতে প্রনিদ্ধ। মায়! ও অজ্ঞান তুল্যার্থ। 
এই রীতিতে অজ্ঞানে সাবয়বতা অথবা নিরবয়তা সম্ভব নহে, তথা পর়ম্পর 
উভয়রূপতাও সম্ভব নহে। প্রদর্শিত প্রকারে কোন ধর্মের দ্বার! অজ্ঞানের 
নিরূপণ অশক্য হওয়ায়, অজ্ঞান অনির্বচনীয় শব্দে অভিহিত হয় । এই মনু 
অজ্ঞানের নিরূপণ অনেক গ্রন্থে আছে। কিন্তু অনির্বচনীয় বলিলেও অজ্ঞানের 
অনাদিভাবরূপত সিদ্ধ হয় না, কারণ ভাবরূপতা শব্দে সৎরূপতা সিদ্ধ হয়, এবং 
সতরূপতা উপরে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

উপরি উক্ত শঙ্কার সমাধান এই,--যেরূপ অজ্ঞান সৎ বিলক্ষণ হয়, 
তন্ধরপ অসৎ বিলক্ষণও হয়। স্থতরাং যদ্ধপি অবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব অজ্ঞানে 
নাই তথাপি তুচ্ছরূপ অসৎ হইতে বিলক্ষণতারূপ সত্যত্বের অজ্ঞানে অঙ্গী- 
কার থাকায়, উহাকে সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্বচনীয় বলা যায়। 
সর্বথ! বচনের অগোচরকে অনির্বচনীয় বলে না, কিন্তু পারমার্ধিক সংস্বরূপ 
ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ তথ! সর্ব্বথ। সত্তা স্ফুর্তিশৃন্ত শশশৃঙ্গাদি অসৎ হইতে বিলক্ষণ 
অনির্বচনীয় শব্দের পারিভাষিক অর্থ। সুতরাং অজ্ঞানের অনাদিভাবরূপত! 
কথন অসঙ্গত নহে। নেয়ায়িকগণের মতে যেরূপ নিষেধমুখ প্রতীতির বিষয় 
জ্ঞানাভাব রূপ অজ্ঞান স্বীকৃত হয় তদ্রুপ অদ্বৈত গ্ৰন্থে অজ্ঞান শব্দের অর্থ নহে। 
কিন্ত জ্ঞানবাধ্য রজ্জু-সর্পাদি যেরূপ বিধিমুখ প্রতীতির বিষয়, তদ্রপ জ্ঞাননিব- 
ভুঁনীয় বিধিমুখ প্রতীতিগোচরকে অজ্ঞান বলা! যায়। অজ্ঞান শব্দে অকারের 
বিরোধী অর্থ, একথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং অক্ঞানের ভাবরূপত্ড কখনও 
সম্ভব হয়। প্রাচীন আচার্য বিবরণ কারাদিগণ অত্যন্ত উদেঘাষে প্রকাশ বিরোধী 
অন্ধকারের ভাবরূপত! প্রতিপাদন করিয়া জ্ঞানাবরোধী অজ্ঞানের ভাবরূপতাই 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানের ভাবরূপত' শ্রবণ করিয়! উৎকণ 
হয় সে ব্যক্তি অন্পশ্রত। এই রীতিতে ভাবরূপ অজ্ঞান হয়, চেতনের সদা 
আশ্রিত বলিয়া উৎপত্তিরহিত, অতএব অনাদি আর ঘটের ন্তায় যদ্যপি অবয়ব 
সমবেতরূপ সাবয়ব নহে, তপাপি অন্ধকারের ন্যায় সাংশ। 


জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে বিচার । 


মায়া অবিদ্য। তেদপূর্ববক জীব ঈশ্বরের স্বরূপে চারি পক্ষ । 


এমণে বেদাস্তের রীতিতে জীবেশ্বর বিষয়ে বিচার আরম্ভ কর! যাইতেছে । 
মায় অবিদ্যা ভেদবাদে চারি পক্ষ আছে যথা।_- 


জীব ও ঈশ্বর বিষয়ে বিচার । ৪৫৩ 


১--গুদ্ধ চেতনের আশ্রিত মুল প্রকৃতিতে চেতনের গ্রতিবিষ্ব ঈশ্বর তথ! 
আবরণশক্কিবিশিষ্ট মূল প্রকৃতির অংশ যে অবিদ্যা তাহার অনন্ত অংশে চেতনের 
অনন্ত প্রতিবিশ্ব জীব। 

২__তত্ববিবেকাদি গ্রন্থে আছে, জগতের মূল প্রকৃতির দুইরূপ কল্পিত, 
এই মূল প্রক্কৃতির প্রসঙ্গে, “মায়াচাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি”” এই শ্রুতি আছে। 
ল্বয়মেব+ শব্দে জগতের মুল প্রকৃতি নিজেই মায়ারূপ অবিদ্যারূপ । শুদ্ধ সত্ব- 
প্রধান মায়া, মলিন সত্বপ্রধান অবিদ্যা। রজোগুণ তমোগুণ দ্বারা অভিভূত 
( তিরস্কৃত ) যে সত্ব তাহাকে “মলিন-সত্ব” বলে, আর যন্বারা! রজোগুণ তমোগুণ 
অভিভূত হয়, তাহাকে “গুদ্ধসত্ব’ বলে। উক্ত রূপ মায়াতে প্রতিবিষ্ব ঈশ্বর এবং 
অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব জীব। ঈশ্বরের উপাধি মায়! শুদ্ধসত্ব হওয়ায় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ 
তথা জীবের উপাধি অবিদ্যা মলিনসত্ব হওয়ায় জীব অল্পজ্ঞ। 

৩-_ কোন অন্ত গ্রন্থকারের মতে, উক্ত শ্রুতিতে প্রকৃতির যে দুইরূপ কথিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে বিক্ষেপশ্‌ক্তির প্রধানতায় মায়া নাম হয় এবং আবরণশক্তির 
প্রধানতায় অবিদ্যা নাম হয়। ঈর্বরের উপাধি মায়াতে আবরণশক্তি নাই, 
সুতরাং মায়াতে প্রতিবিষ্ব ঈশ্বরে অজ্ঞতা নাই। আবরণশক্তিমতী অবিদ্যাতে 
প্রতিবিস্ব জীবের অজ্ঞতা হয়। 

৪--সংক্ষেপশারীরকের মতে, জীবের উপাধি কার্য, ঈশ্বরের উপাধি কারণ, 
ইহা শ্রুতির অভিপ্রায়। সুতরাং মায়াতে প্রতিবিষ্ব ঈশ্বর আর অস্তঃকরণে 
প্রাতবিস্ব জীব । 

উক্ত প্রসঙ্গে প্রতিবিশ্বকে জীব অথবা ঈশ্বর বলায়, কেবল প্রতিবিশ্বের 
জীবত। অথবা ঈশ্বরতা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু প্রতিবিশ্বত্বধন্দবিশিঈচেতনের 
_জীবতা ঈশ্বরতা। বিবক্ষিত। কারণ, কেবল প্রতিবিষ্বের জীবতা ঈশ্বরতা হইলে, 
জীব বাচকপদে তথা ঈশ্বর বাচক পদে ভাগত্যাগলক্ষণা অসম্ভব হইবে। 

এতত্তিন্ন অপর আর এক পক্ষে বিশ্ব প্রতিবিস্বের অভেদবাদও স্বীকৃত হয়। 
অভেদবাদে প্রতিবিষ্ব মিথ্যা নহে, কিন্ত গ্রীবাস্থমুখেই প্রতিবিস্বত্বের প্রতীতি হয় 
আর এই প্রতীতি ভ্রম। স্থতরাং প্রতিবিস্বত্ব ধন্ম মথা', স্বন্গপে প্রতিবিষ্ব মিথ্যা 
নহে, এই অর্থ পরে স্পষ্ট হইবেক । 


8৫৪ তত্বজ্ঞানামুত। 


উক্ত চারিপক্ষে মুক্ত জীবগণের শুদ্ধব্রহ্ম সহিত অভেদ 
তথা ত্ৰিবিধ চেতনের অঙ্গীকার । 


প্রোক্ত চারি পক্ষে জীব ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিশ্বরূপ স্বীকৃত হওয়ায় মুক্ত 
জীবগণের প্রাপ্য শুদ্ধত্রন্ম, ঈশ্বর নহে । কারণ, এক উপাধির বিনাশ হইলে, 
সেই উপাধিস্থ প্রতিবিশ্বের অপর প্রতিবিম্ব সহিত অভেদ হয় না কিন্তু আপনার 
বিশ্ব সহিতই অভেদ হয়: ঈশ্বরও. প্রতিবিশ্ব, সুতরাং জীবরূপ প্রতিবিস্বের উপাধি 
নাশপ্রাধ হইলে, প্রতিবিশ্বরূপ ঈশ্বর সহিত অভেদ সম্ভব নহে, কিন্তু বিশ্বভূত 
শুদ্ধ ব্ৰহ্ম সহিতই অভেদ সম্ভব হয়। এই প্রকারে উক্ত চার পক্ষে জীব, ঈশ্বর, 
শুদ্ধ ব্ৰহ্ম ভেদে ত্ৰিবিধ চেতন অঙ্গীকৃত হয়। কথিত কারণে বার্তিকে ষট পদার্থ 
অনাদি বলিয়! প্রতিপাদিত হইয়াছে । যথা--১--শুদ্ধ চেতন, ২_ ঈশ্বর চেতন, 
৩__-জীব চেতন, ৪--অবিদ্যা, ৫--অবিদ্যা চেতনের পরস্পর সম্বন্ধ আর ৬-- 
উক্ত পাঁচের পরস্পর ভেদ, এই ষট. পদার্থ উৎপত্তি রহিত হওয়ায় অনাদি । উক্ত 
ষট পদার্থের অন্তর্গত চেতনের উল্লিখিত তিন ভেদ হয়। 


চিত্রদীপে বিদ্যরণ্যস্বামী-উক্ত চেতনের চারি ভেদ । 


কিন্তু পঞ্চদশীর চিত্রদীপে বিদ্যারণ্য স্বামী চেতনের নিঙ্নোক্ত প্রকারে চারি 
ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। তথাহি--যেরূপ আকাশের ঘটাকাশ, মহাকাশ, 
জলাকাঁশ, মেঘাকাশ, ভেদে চারি ভেদ হয়, তদ্রুপ চেতনেরও কুটস্থ, ব্ৰঙ্গ, জীব, 
ঈশ্বর, ভেদে চারি ভেদ হয়। ঘটাব্চ্ছি্ আকাশের নাম ঘট।কাশ, নিরবচ্ছিন্ন- 
আকাশের নাম মহাকাশ, ঘটস্থিত জলে আকাশের প্রতিবিশ্ব জলাকাশ বলিয়া 
উক্ত, আর আকাশে বাম্পরপে অবস্থিত জলের পরিণামবিশেষ মেঘমগ্ডলে 
আকাশের প্রতিবিশ্ব মেঘাকাশ বলিয়া কথিত। এইরূপ স্থল সুশ্্ম শরীরে 
অধিষ্ঠান-চেতন কুট ্থব, নিরবচ্ছিন্ন-চেতন ব্রহ্ম, শরীররূপ ঘটে বুদ্ধিন্বরূপ জলে 
চেতনের যে প্রতিবিশ্ব তাহ! জীব, আর মেঘরূপ মায়াতে অবস্থিত জলকণ।- 
সমান বাসনা সকলে প্রতিবিষ্ধ ঈত্বর। স্থযুপ্তিঅবস্থাতে যে বুদ্ধির সু- 
অবস্থা তাহার নাম বাঁদনা। কেবল বুদ্ধি-বাসনাতে প্রতিবিষ্বকে ঈশ্বর বলিলে, 
বুদ্ধিবাসন। অনন্ত হওয়া ঈশ্বরও অনন্ত হওয়া উচিত। স্থুতরাং বুদ্ধিবাসনা- 
বিশিষ্ট অজ্ঞানের যে গগ্রতাবশ্ব তাহাই ঈশ্বর আর বিজ্ঞানময়-কোশ জীব । জাগ্রৎ 
স্বপ্ন অবস্থাতে স্থূল অন্তঃকরণ বিজ্ঞান শব্দে কথিত হয়, তাহাতে প্রতিবিশ্বকে 


"কুট ও ব্রঙ্গের অভেদ স্থলে অতো অভেদ-সাদানাধিকরণ্য। ‘886. 


বিজ্ঞান-ময় বলে। আমি কর্তা, ভোক্তা, স্থল, দুর্বল, অন্ধ, বধির, ইত্যাদি বিশেষ- 
জ্ঞানবিশিষ্ট জীব আর স্থযুধ্যি অবস্থাতে বুদ্ধিবাসনা সহিত অজ্ঞানরূপ 
আনন্দময়-কোশ ঈশ্বর হয়েন। আনন্দময়-কোশের ঈশ্বরতা মাও্ক্য উপনিষদে 
প্রসিদ্ধ । এই রীতিতে বিদ্যারণ্য স্বামী চেতনের চারিভেদ চিত্রদীপে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। 


বিন্বপ্রতিবিন্ববাদ হইতে আভাসবাদের ভেদ । 


বিবরণকারের মতে উপরি উক্ত চারি পক্ষে বিশ্ব প্রতিবিশ্বের অভেদ হওয়ায় 
প্রতিবিদ্ব সত্য । একই পদার্থে উপাধির সন্নিধানে বিষ্বত্ব প্রতিবিষ্বত্ব ভ্রম হয়, 
কিন্তু বিশ্বের স্বরূপই প্রতিবিশ্ব । বিস্যারণ্য স্বামীর মতে দর্পণাদিতে বিশ্বের 
সন্নিধানে অনির্বচনীয় প্রতিবিস্বের উৎপত্তি হওয়ায় প্রতিবিষ্ব মিথ্যা স্থতরাং 
জীবেশ্বরের স্বরূপও মিথ্যা । 


আভাসবাদের রীতিতে জীব ব্রহ্মের অভেদবোধক 
বাক্যে বাধমামানাধকরণ্য । 


অ!ভাসবাদে জীবের ব্রহ্ম সহিত অভেদ প্রতিপাদক বাক্যে বাধসমানাধিক রণ 
হয়, অভেদনানাধিকরণ নহে । যেমন পুরুষে স্থাণুত্রম হইয়! পুরুষ জ্ঞান হইলে 
“এইগ্চাণু পুরুষ' এই রীতিতে পুরুষ সহিত স্থাণুর অভেদ বলিলে “স্থাণুর অভাব- 
বিশ পুক্ষ” অথবা স্থাণুর অভাব পুরুষ” এইরূপ বোধ হয়। অধিকরণ হইতে 
অভাব “থক বলিলে, “স্থাণুর অভাববিশিষ্ট পুরুষ” এরূপ বোধ হইবে। কল্িতের 
অভাব অধিষ্ঠ!নের স্বরূপ বলিলে “স্থাগুর অভাব পুরুষ” এইরূপ বোধ হইবে। 
এই রীতিতে “অয়ংআত্মাব্রদ্চ” শ্তিবাক্যে “অয়ং” শব্দের অর্থ “জীব ব্রহ্ম,” এই 
' বাক্যের “জীবের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম” এই অর্থ হইবে অথবা “জীবের অভাব বঙ্গ” 
এই অর্থ হইবে। অভাবের নাম বাধ, সুতরাং যে স্থলে কল্পিত পদার্থের সত্য 
অধিষ্ঠান সহিত অভেদ হয় সেম্থলে বাধসমানাধিকরণই নিবক্ষিত। 


কুটস্থ ও ব্রন্মের অভেদ স্থলে অভেদ (মুখ্য ) 
সামানাধিকরণ্য । 


যে স্থলে কুটস্থের ব্রহ্ম সহিত অভে' হয়, সে স্থলে অতেদসমানাধিকরণ হয়। 
যেমন জলাকাশের মহাকাশ সহিত অভেদস্থলে জলাকাশের মহাকাশ সহিত 


না রণ হ হয়। ০০৬০৭২১০পুশি সু Sal { এইস, 
2১ রণ স্বামী জীবের ব্রহ্ম সহিত বাধসমানাধিকরণ প্রতিপাদন করিয়াছেন । 


পঞ্চদশীতে উক্তবাঁধসমানাধিকরণে বিরবণকারের বচন 
সহিত অবিরোধের প্রকার । 


বিবরণগ্রন্থে “অহংব্রহ্মাস্ম”” এই বাক্যে অহং শব্দের জীবের ব্র্গ সহিত 
আুধ্যসমানাধিকরণ বর্ণিত হইয়াছে আর উক্ত গ্রন্থে মহাবাক্যে বাধসমানাধিকরণের 
খন, আছে, তাহার সমাধান বিগ্ভারণ্য স্বামী এইরূপে করিয়াছেন। যথা, 
সং চিদাভাস ও কুটস্কবের অন্ঠোন্তাধ্যস হয়, কারণ, চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধির 
ৃিষ্ঠান কৃটস্থ টির? অহ ইজ তর বিষয় চিদাভাপবিশি বুদ্ধি তথা স্বয়ং 


র্‌ চি টি 


কীর্তীতির বিষয় কুটস্থ। ং স্বয়ং জানামি+, “ত্বং স্বয়ং জানাসি”, “স স্বয়ং 
নাতি”, এই রীতিতে সকল রা হতে স্বয়ং শব্দের অর্থ অনুগত আর অহং ত্বং 
দি শব্দের অর্থ ব্যতিচারী। স্বগ্নং শব্দের অর্থ কুটস্থ সর্বত্র অনুগত হওয়ায় 
অধিষ্ঠান আর অহং ত্বং আ'দি শব্দের অর্থ [চপাভাসবিশষটবুদ্ধিকূপ জীব ব্যভিচারী : 
য়ায় অধ্যস্ত। কুটস্থে জীবের স্বরূপাধ্যাস হয় আর জীবে কুটস্থের সম্বন্ধাধ্যান ' 
হর টু, -এই রূপে কুটস্থে জীবের অন্যেন্যাপ্যাস হওয়ায় পরল্পর বিবেকের অভাবে 
Al সর সহিতি কুটগ্থের মুখাসমানাধিকরণের জীবে ব্যবহার হইয়! থাকে । কিন্ত 
রে কুটস্থ ধৰ্ম্মের আরোপ বিনা মিথ্যা জীবের সত্যব্রহ্ম সহিত মুখ্য মানাৰিকরণ 
টি নহে। সুতরাং স্বাশ্রয় অন্তকরণের অধিষ্ঠান যে কুটগ্থ তাঁহার ধর্ম্মের 
রক্ষার জীবের ব্রহ্ম সহিত মুখাসমানাপিকরণ বর্ণিত হইয়াছে । প্রদর্শিত 
তযনূদারে চিত্রদীপে বিদ্যারণ্য স্বামী বিবরণ কারের বচন সহিত অবিবোধেরস 
টিকার লিবিয়াছেন | 


বিদ্যারণ্য স্বামীর বাক্যের প্রৌট়িবাদতা এবং চেতনের 
চারি ভেদের অনুবাদ । 
কিন্ত বিবরণ গ্রন্থের পুর্বোত্তর পাঠ করিলে উক্ত অর্থ প্রতীত হয় না, কারণ, 


জি রি বিশ্বের স্বরূপই গ্রাতিবিশ্ব বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় প্রতিবিদ্বত্বরূপ 
মি নি), রঃ প্রতিবিহ্প জীবের স্বরূপ Ja নহে, সত্য । সুতরাং i 


বিদ্যারণ্য স্বামী-উক্ত বুদ্ধি বাঁসনাতে প্রতিবিষ্বের ঈশ্বরতা খঙঁন। ৪৫৭ 


উপরি-উক্ত প্রকার অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রৌছিবাদ, অর্থাৎ প্রতি- 
বিগ্বকে মিথ্যা অঙ্গীকার করিলে জীবে কুটস্থ্ত্ব বিবক্ষায় মহাঁবাক্যে বিবরণোক্ত 
মুখ্যসমানাধিকরণও সম্ভব হইতে পারে । সুতরাং “মুখাসমানাধিকরণের অনুপপত্তি 
হেতু প্রতিবিষ্বের সত্যত্ব অঙ্গীকরণীয় নহে” এই প্রৌড়িবাদদ্বারা বিদ্যারণ্য স্বামী 
বিবরণমতের উক্ত অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন, কিন্ত বিবরণ গ্রন্থের অভিপ্রায় 
তাহা নহে । প্রৌড়ি শব্দে উৎকর্ষ সহিত যে বাদ অর্থাৎ কথন তাহাকে প্রৌটিবাদ 
জুল। প্রতিবিষ্বের মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলেও মহাবাক্যে বিবরণ গ্রস্থোক্ত 
মুখ্য সমানাধিকরণের প্রতিপাদন সম্ভব হইতে পারে, এই রীতিতে বিদ্যারণ্য 
স্বামী নিজ মতের উৎকর্ষত! বোধন করিয়াছেন । কথিত প্রকারে বিদ্যারণ্য স্বামী 
অস্তঃকরণে আভাস যে জীব তাহাকে বিজ্ঞানময়-কোশরূপ বলেন আর বুদ্ধিবাসনা- 
বিশিষ্ট অজ্ঞানে আভাস ঈশ্বরকে আনন্দময়-কোঁশরূপ বলেন। উভয়ের 
স্বরূপ মিথ্যা হওয়া যেরূপ কুটস্থ ও জীবের অনোন্তাধ্যাস হয়, তদ্দরপ ত্রহ্মচেতন 
ও ঈশ্বরের অন্যোন্যাধ্যাস হয়, সুতরাং জীবে কুট ধর্মের আরোপে পারমার্থিক 
ব্ৰহ্মতা হয় আর ঈশ্বরে আধ্যাসিক ব্রহ্মত্বের বিবক্ষাতে বেদান্তবেদাত্বাদি ধর্ম্ম হয়। 
এই গ্রকারে চেতনের চারিভেদ চিত্রদীপে 'প্রতিপাদিত হইয়াছে । 


বিদ্যারণ্য স্বামী-উক্ত বুদ্ধি বাঁসনাতে প্রতিবিন্বের 
ঈশ্বরতা খণ্ডন । 


বুদ্ধিবাঁসনা5 পতিবিশ্বের ঈগ্ররতা পঞ্চদশীতে বিদ্যারণা স্বামী যেরূপে প্রতিপাদন 
কারিসাছেন তাহা সম্ভব নহে। এইরূপ আনন্দময়-কোশের ঈশ্বরতা কখনও সম্ভব 
নহে । বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট অজ্ঞানে প্রতিবিস্বকে ঈশ্বর বলিলে,জিজ্ঞাস্য-ঈশ্বরভাবের 
উ্লাধ কেবল অজ্ঞান? অথবা বাদনাসহিত অজ্ঞান ? অথব। কেবল বাসনা ? 
প্রথমপক্ষ বলিলে বুদ্ধিবাসনা বিশিষ্ট অজ্ঞানে প্রাতিবিষ্বের ঈশ্বরতা কথন বিরোধযুক্ত 
হইবে। যদি দ্বিতীয় পক্ষ ৰল, তাহা হইলে কেবল অঙ্গ।নকেই ঈশ্বরভাবের 
উপাধি বলা উচিত, বুদ্ধিবাঁসনা বিশিষ্ট অজ্ঞানকে ঈশ্বরের উপাদ বলা নিক্ষল। 
যদি স্বামীর ভক্তের বলেন, কেবল অজ্ঞানকে ঈশ্বরের উপাধি বলিলে, ঈশ্বরে 
সর্ধজ্ঞতার সিদ্ধি হইবে না, সুতরাং সর্ধজ্ঞতার লাভার্গ বুদ্ধি বাসনাও অজ্ঞানের 
বিশেষণ অঙগীকরণীয়। একথা অসঙ্গত, করণ অজ্ঞানস্থ সত্-অংশের সর্বগোচর 
বৃত্তিদ্বারা সর্কন্ঞতাগ লাভ সম্ভব হইলে বুদ্ধিব!সনীকে অজ্ঞানের বিশেষণ অঙ্গীকার 
করা নিক্ষল। অপিচ, অজ্ঞানের সত্ব-অংশের বৃত্তিদ্বারাই সর্বজ্জতার সিদ্ধি 

৫৮ 


৪৫৮ তথ্বজ্ঞানামূত। 


হইয়া থাকে, বুদ্ধিবাসনাদ্বারা সর্ববজ্ঞতাঁর সিদ্ধি হওয়! সম্ভব নহে । কারণ, এক এক 
বুদ্ধিবাসনার নিখিল পদার্থগোচরতা অসস্ভব। সর্বকজ্ঞতা লাভার্থ সকল বাসনার 
অজ্ঞান-বিশেষণতা উচিত বলিলে, প্রলয়কাল ব্যতীত এককালে সর্ববাসনার, 
সন্তাব হয় না বলিয়া সর্বজ্ঞতার সিদ্ধি বাসনাদ্বারা হইতে পারে না। এই 
কারণে ধীবাসনাসহিত অজ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি বলিলে এই দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব 
হইবে ন!। কেবল বাসন! ঈশ্বরের উপাধি, এই তৃতীয় পক্ষ বলিলে, পুনরায় 
প্রষ্টব্য--এক এক বাসনাতে প্রতিবিষ্ব ঈশ্বর ? অথবা সকল বাঁদনাতে এক 
প্রতিবিদ্ব ঈশ্বর? প্রথম পক্ষ বলিলে জীবের ধীবাসনা অনন্ত হওয়ায় তৎ 
সকলে প্রতিবিষ্ব ঈশ্বরও অনস্ত হইবেন আর এক এক বাসনার অন্পগোচরতা 
বশতঃ প্রতিবিশ্বরূপ অনস্ত ঈশ্বর অন্পজ্ঞ হইবেন । দ্বিতীয় পক্ষ বলিলে অর্থাৎ 
সকল বাসনাতে এক প্রতিবিশ্ব ঈশ্বর বলিলে, সমস্ত বাঁন। প্রলয় বিনা যুগপৎ 
সম্ভব নহে । এদিকে অনেক উপাধিতে প্রতিবিম্ব অ:নক হওয়ায় সকলবাসন।তে 
এক প্রতিবিষ্ব বলাও সম্ভব নহে । কণিত কারণে কেবল অজ্ঞানই ঈশ্বরের উপাধি 
হইতে পারে, কেবল বাসনা বা বাসনা সহিত অজ্ঞান নহে । অতএব ব্দারণ্য 
স্বামী চিত্রদীপে বাসনার নিষ্ফল অনুদরণ করিযাছেন | : 


বিদ্যারণ্য স্বামী-উল্ত আনন্দময়-কোশের ঈশ্বরত। খণ্ডন । 


উক্ত প্রকারে আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতা কথনও অসঙ্গত, কারণ, দ্লাঠৎ 
শ্বপ্পে সুল অবস্থাবিশিই প্রতিবিষ্ব সহিত অন্তঃকবরণকে বিজ্ঞানময় বলে 1. বিন 
ময় জীবই সুযুপ্তিকালে গুক্সারূপে বিণীন হইলে আনন্দময়কোশের, বাচ্য হয়। 
তাহাকে ঈশ্বর বলিলে জাগ্রত স্বপ্নে অন্তঃকরণের বিলীন অবস্থাবূপ আনন্দময়ের 
অভাবে ঈশ্ববেনিই অভাব হ্ইঙ্জা পড়ে। অপিচ, 'অনস্ক পুরুষের সুমুপ্তিতে ঈশ্বর 
অনন্ত হওয়া উচিত। জীবের পঞ্চকোশ সকল গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে আনন্দময়ও একটী কোশ, আর পঞ্চকোশ-বিবেকে বিদ্যারণ্য স্বামী 
নিজেও জীবের পঞ্চকোঁশ বলিয়াছেন। আনন্দময়কে ঈশ্বর বলিলে সকল বচন 
অসঙ্গত হইবে, অতএব আনন্দময়ের ঈশ্বরতা মম্ভাবিত নহে 


মাণডুক্যোপনিষন্ত ক্র আনন্দময়ের দর্ববজ্ঞতাদিবচনের অভিপ্রায় ! 
মাডুক; উপানযদে আ'নন্দময়ের সর্ববজ্ঞত। সর্ব্বেশ্বরত!। কথিত হইয়াছে সত্য, 
কিন তদ্বার্া আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় না। কারণ, মাঙুকেযে এই অর্থ 


মাওুক্যোপনিষদুক্ত আনন্দময়ের সর্বজতার্দিবচনের অভিপ্রায়। ৪৫৯ 


প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ভেদে জীবের তিন স্বরূপ, এইরূপ 

বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, অব্যাককৃত ভেদে ঈশ্বরেরও তিন স্বরূপ বা ভেদ । যদ্যপি 
হিরণ্যগর্ভের জীবতা সকল উপনিষদে প্রসিদ্ধ, তথা হিরণ্যগর্ভরূপের প্রাপ্তি 
হেতু উপাসনাঁও উপনিষদে প্রসিদ্ধ আর উপনিষদ-উপাসনা-কর্তী জীবই কল্লান্তরে 
হিরণ্যগর্ভ পদবী প্রাপ্ত হয়। এইব্দপে বিরাটভাবের প্রান্তিযোগা উপাসনাদ্বারা 
কল্পান্তরে জীবেরই বিরাটরূপের প্রাধি হয়। হিরণ্যগর্ডের এ্রশ্বর্যযহইতে 
বিরাটের এঁখর্য্য নুন, ঈশ্বরের এঁখর্য্য সর্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে অপরুষ্ট এশর্য 
সম্ভব নহে। পুরাণেও আছে, হিরণ্যগর্ভের পুত্র বিরাট, তাহার ক্ষুধা 
পিপাসার বাধা হইয়া থাকে । কথিত কারণে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের 
ঈশ্বরতা কথন অসঙ্গত। তথাপি সত্বলোকবাসী সুক্-সমগ্ির অভিমানী 
সুখভোক্তা হিরণ্যগর্ভ জীব শব্দের বাচ্য আর স্থল সমষ্টির অভিমানী বিরাট 
জীব শব্দের বাচ্য। এইরূপ সুন্ম প্রপঞ্চের প্রেরক অন্তর্যামীও হিরণ্যগর্ড 
শব্দের অর্থ অর স্থল প্রপঞ্চের প্রেরক স্মন্তর্ধামী বিরাট শব্দের অর্থ। 
চেতন প্রতিবিহ্বগর্ভ অজ্ঞানরূপ অব্যাকৃতই সুন্ম স্প্টিকালে প্রপঞ্চের প্রেরক 
হওয়ায় হিরণগর্ভ সংগ্ক হয়, আর কুল স্থষ্টিকালে প্রপঞ্চের প্রেরক হওয়ায় বিরাট 
সংদ্রক হয়। এই রীতিতে জীবে ও ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ত শব্দের ও বিরাট শব্দের 
প্রবুদ্ধি হম, কিন্তু সঙ্গ স্ুলের অভিমানী জীবে হিরণ্যগর্ভ শবের তথা 
বিরাট শ্বেত শুক্ষিরৃত্তি হয আর দ্বিবিধ প্রপঞ্চের প্রেরক ঈশ্বরে উক্ত দুই 
শব্দের গৌনা-বুত্ত হয়। যেরূপ জীবরূপ হিরণ্যগন্ডের ও বিরাটের স্বীয়তা সম্বন্ধ 
সুন দুল গ্রপর্চ সহিত হয় তদ্রপ ঈর্বরেরও সুন্ম স্থল প্রপঞ্চ সহিত প্রেধতা 
সম্বন্ধ হয়। সুতরাং সুক্ম পি সন্বন্ধিত্বপ্ধপ হিরণাগর্ভবৃত্তি গুণের যোগে 
আর স্থলন্থষ্টি সম্বন্ধিত্বরূপ বিরাটবৃত্তি গুণের যোগে ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ত শব্দের 
তথ! বিরাট শব্দের গৌনী-বৃত্তি হয়। এইরূপে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট শব্দের 
জীব ঈশ্বর উভয়ই অর্থ, যে প্রসঙ্গে যে অর্থ সম্ভব হয়, সে পসঙ্গে সেই অর্থেরই 
গ্রহণ হওয়া উচিত । গুরু সম্প্রদায় বিনা বেদান্ত গ্রহ অবলোকন করিলে 
পুর্বোক্ত ব্যবস্থার জ্ঞান হয় না, সুতরাং হিরণ্যগ্ড বিরাট শবে কোন স্থলে 
জীবের আর কোন স্থলে ঈশ্বরের সওব দেখিগা লোকে মোহপ্রাপ্ত হুইয়। 
থাকে। মাওুক্য উপনিষদে ত্রিবিধ জীবের ভিবিধ ঈশ্বর সহিত অভেদ চিন্তন 
প্রাতিপাদদিত হইঙ্গাছে; যে মন্দবুদ্দি পুরুষের মহাবাক) বিচীরদ্বার তত্ব 
সাক্ষাৎকার দুর্লভ হয়, সে ব্যক্তির বৌধার্থ প্রণব-০ন্তন মাতুক্যে উপদিই হইয়াছে, 


৪৬০ তত্বজ্ঞানামৃত। 

ইহার প্রকার তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইবে। সে স্থলে বিশ্ব- 
বিরাটের, তথা তৈজস-হিরণ্যগর্ভের তথ! প্রীজ্ঞ-ঈশ্বরের অভেদ-চিস্তন যেরূপে 
উপদিষ্ট হইয়াছে তাহ! পরিস্কৃত রূপে বর্ণিত হইবে । সুতরাং মাগু,ক্য উপনিষদে 
ঈশ্বরের ধর্ম সর্ববজ্ঞতাদি প্রাজ্ঞরূপ আনন্দময়েতে অভেদ চিন্তনার্থ কথিত হইয়াছে, 
আনন্দময়ের ঈশ্বরত্ববিবক্ষায় কথিত হয় নাই। কারণ, বিশ্ববিরাটের অভেদ 
চিন্তনের জন্য সে স্থলে বৈশ্বানরের উনিশ মুখ বল! হইয়াছে, বৈশ্বীনরের নাম 
বিরাট। চতুর্দশ ত্রিপুটী আর পঞ্চপ্রাণ এই উনিশ বিশ্বের ভোগ সাধন হওয়ায় 
বিশ্বের মুখ । বৈশ্বানর ঈশ্বর হওয়ায় তাহার ভোগ সম্ভব নহে, সুতরাং বিশ্ব- 
বিরাটের অভেদ চিন্তনার্থ বিশ্বের ভোগসাধন পদার্ধগুলিকে বৈশ্বানরের ভোগ- 
সাধন বলা হইয়াছে । এইরূপে মাওঁক্যবচনের অভেদ চিন্তনে তাৎপধ্য, বস্তুর 
স্বরূপ প্রাতিপাদনে নহে । বস্তুর শ্বরূপ অনুসারে চিন্তনের নিয়ম নাই, কিন্ত 
অন্য রূপে ও চিন্তন হইয়া থাকে, এই অর্থও তৃতীয় খণ্ডে ব্যক্ত হইবে। কথিত 
কারণে মাণ্ড ক্য বচনদ্বারী আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় না। 


আনন্দমষের ঈশ্বরতা বিষয়ে বিদ্যারণ্য স্বামীরও 
তাৎ্পধ্যের অভাব । 


বিদ্বারণ্য স্বামীও পঞ্চদণীর ব্রঙ্গানন্দে যোগানন্দ পরিচ্ছেদে জীবের অবস্থা 
বিশেষকে আনন্দময়-কোশ বলিয়াছেন । সে স্থলে এই প্রসঙ্গ আছে, জাগ্রং 
স্বপ্পের ভোগপ্রদ কর্ম্ম সমুদায় ক্ষয়িত হইলে নিদ্রাবূপে বিলীন 'অস্তঃকরণের 
ভোগাভিমুখ কর্মের বশে বে ঘন্ভাব হয় তাহাকে বিজ্ঞালময় বলে। এই 
বিজ্ঞানময় স্বুপ্ডিতে বিলীন অবস্থাবিশিষ্ট অন্তঃকরণরূপ উপাধির সৃস্বন্ধে আনন্দ- 
ময় শব্দের বাচ্য হয়। এই রীতিতে বিজ্ঞানময়ের অবস্থা বিশেবই আনন্দষ্জ 
বর্ণিভ হইয়াছে । সুতরাং বিদ্যারণ্য স্বামীরও আনন্দময়-কোঁশে জীবত্ব ইষ্ট; 
যদ্যপি বিলক্ষণ বর্ণনা দেখিয়া এইরূপ কিন্বদস্তি আছে যে, পঞ্চবিবেক ও পঞ্চ 
দীপ বিদ্যারণ্যকৃত তথা পঞ্চ আনন্দ ভারতীতীর্ঘক্কত, তথাপি একই গ্রন্তে 
পূর্ববোন্তরের বিরোধ সম্ভব নহে বলির৷ পঞ্চদশী গ্রন্থে আনন্দময়ের উশ্বরতা 
বিবক্ষিত নহে। তবে যে চিত্রদীপে আনন্দময়ের ঈশ্বরতা কথিত হইয়াছে, 
তাহার মাও ক্য বচনের ন্যায় চিন্তনীয় ঈশ্বরাভেদে তাৎপর্য, আনন্দময়ের 
ঈশ্বরত! প্রতিপাপনে বিদ্যারণ্য স্বামীর তাৎপর্য নহে। এইরূপে বিদ্যারণ্য স্বাসী 
৫চতনের চাঁরিভেদ চিত্রদীপে বর্ণন করিয়াছেন । 


বিবরধকারের মতে অজ্ঞানে গ্রতিবিদ্ব জীব ও বিষ বর । ৬9" 


চেতনের তিনভেদ বিদ্যারণ্য স্বামী সহিত সকল 
গ্রন্থকারের সম্মত । 


কিন্তু দৃগদৃশ্ত বিবেক নামক গ্রন্থে বিদ্যারণ্য স্বামী কৃটস্থের জীবে অর্তভাব 
কহিয়াছেন। সেস্থণে আছে, পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে 
জীব তিন গ্রকার। স্থল সুক্ম দেহদ্বয়াবচ্ছিন্-কুটস্থ-চেতন পারমার্থিক জীব, 
তাহার ব্রন্মের সহিত মুখ্য অভেদ হয়। মায়াতে আবৃত কুটস্থে কল্পিত অস্তঃ- 
করণে যে চিদাভাস তাহ! দেহদ্বয়ের অভিমানকর্তী ব্যবহারিক জীব। ব্রন্ধ- 
জ্ঞানের পূর্বে উহার বাধ হয় না সুতরাং ব্যবহারিক । নিদ্রারূপমায়াতে আবৃত 
ব্যবহারিক জীবরূপ অধিষ্ঠানে কল্পিত প্রাতিভাসিক জীব অর্থাৎ স্বপ্রাবস্থীতে 
গ্রাতিভাসিক প্রপঞ্জের অহংমমাঁভিমানী হওয়ায় প্রাতিভাসিক জীব শব্দের 
বাচ্য। ব্ৰহ্মজ্ঞান বিনা, জাগ্রৎ প্রপঞ্চের বোধদ্বার! প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের 
নিবৃত্তিকালে ব্যবহাঁ(রক জীবের জ্ঞানে প্রাতিভাপিক জীবের নিবৃত্তি হয়। এই 
বীতিতে কুটটস্থের জীবে অন্তভাব হওয়ায় জীব, ঈশ্বর, শুদ্ধচেতন ভেদে চেতন 
ব্রিবিধ, এই পক্ষ সকলের সম্মত এবং বার্তিকবচনেরও অন্থুকুল। 

জীবের মোক্ষদশাতে উক্ত সকল পক্ষে শুদ্ধ ব্রহ্ম সহিত 

অভেদ তথা বিবরণ পক্ষে ঈশ্বর সহিত অভেদ । 

পূর্বোক্ত সকল পক্ষে জীবের স্াস্ ঈশ্বরও প্রতিবিশ্বরূপ হওয়ায় মোক্ষদশাতে 
ঈশ্বর সতত জীবের অভেদ হয় না) কারণ, যেরূপ উপাধির অপ্সরণে এক 
প্রাতবিশ্বের অপর প্রতিবিষ্ব সহিত অভেদ সম্ভব নহে বলিয়া বিগ্ব সহিতই 
অভেদ হয়, তদ্রপ প্রতিবিশ্বরূপ জীবের শুদ্ধ চেতন সহিতই মোক্ষে অভেদ হয়। 
বিবরণকারের মতে বিশ্ব চেতন ঈশ্বর হওয়ায় ঈশ্বর সহিতই জীবের অভেদ হয়। 


বিবরণকারের মতে অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব জীব ও বিন্ব ঈশ্বর । 


বিবরণকারের মতে জীবেশ্বরের উপাধি একই অজ্ঞান হওয়ায় ত জ্ঞানে 
প্রতিবিশ্ব জীব ও বিশ্ব ঈশ্বর। যেমন দর্পণে সুখের প্রতিবিশ্ব প্রতীত হইলে, 
তাহা ছায়া নহে, অনির্বচনীয় প্রতিবিষ্বের উৎপত্তি *হে, ব্যবহারিক প্রতি-. 
বিশ্বেরও উৎপত্তি নহে, কিন্তু দর্পণগোচর চাঙ্ষ্ববৃতি দর্পণ হইতে প্রতিহত 
হইয়া গ্রীবাস্থমুখ বিষয় করে, সুতরাং গ্রীবাস্থ মুখেই বিশ্ব প্রতাবম্বভাৰ প্রতীত 
হয়। এই গ্রীবাস্থ মুখ সত্য হওয়ায় বিশ্ব শ্রতিবিস্বের ম্বরূপও গ্রীবাস্থমুখরূপ 


২ ১০০০ ন্র রর 
৬ """ তত্বজ্ঞানাস্ৃত । 


হওয়ায় সত্য, কিন্ত গ্রীবাস্থ মুখে বিশ্বত্ব ও প্রতিবিহ্বত্ব ধৰ্ম্ম মিথা!। অনির্বচনীয় 
মিথ্যা বিশ্বত্ব প্রতিবিশ্বত্বের অধিষ্ঠান মুখ। এই রীতিতে বিশ্বের স্তায় প্রতিবিষ্বের 
স্বরূপও সত্য হওয়ায় দর্পপস্থানী অজ্ঞানের সন্নিধানে গ্রীবাস্থমুখস্থানী শুদ্ব-চেতনে 
বিশ্বস্থানী ঈশ্বরের ন্যায় প্রতিবিশ্বস্কানী জীবেরও স্বরূপ সত্য এবং তৎকারণে 
মহাবাকো মুখ্য-সমানাধিকরণ সম্ভব হয়। বিশ্বত্বরূপ ঈশ্বরত্ব তথা প্রতিবিশ্বত্বর্ূপ 
জীবত্ব উভয়ই ধৰ্ম্ম মিথ্যা! হওয়ায় তাহাদের অধিষ্ঠান শুদ্ব-চেতন হয়েন। যদ্যপি 
উক্ত রীতিতে জীব ঈশ্বরের উপাধি এক অজ্ঞান হওয়ায় উভয়েরই সর্বজ্তা বা 
অল্পজ্ঞতা হওয়া উচিত, তথাপি দর্পণাদি উপাধির লঘুত্ব পীতত্বাদি ধর্মের 
আরোপ প্রতিবিষ্বে হয়, বিষ্বে নহে। সুতরাং আবরণস্বভাব অজ্ঞানকৃত 
অন্নন্ঞতা জীবে হয়, বিশ্বরূপ ঈশ্বরে স্বরূপ প্রকাশ বশতঃ সর্বজ্ঞতা হয়। আর 
ধর্দিচ বিশ্ব প্রতিবিষ্বের উক্ত প্রকারে অভেদস্থলে বিশ্ব প্রতিবিশ্বের ধর্ম্মেরও 
ভেদ কথন সম্ভব নহে, বিশ্ব প্রতিবিস্বের ভেদ স্থলেই উক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হয়, তবুও 
দ্র্পণস্থত্ব গ্রতিবিশ্বত্বের গ্রীবাস্থ মুখে ভ্রম হওয়ায় ভ্রমসিক্ধ প্রতিবিশ্বত্বের অপেক্ষায় 
বিশ্বত্ব ব্যবহার হয়। সুতরাং একমুখে বিশ্বত্ব প্রতিবিশ্বত্ব উভয়ই আরোপিত 
হওয়ায় একই মুখে বিশ্বত্ব প্রতিবিত্বরূপে ধরন্মীর ভেদের ভ্রম হয় বলিয়া ভ্রান্তি, 
দ্বারা প্রতীত বে বিশ্ব প্রতিবিষ্বের ভেদ তদ্বারা উক্ত ব্যবস্থা নম্ভব হর । 
কথিত রীত্যন্থসারে বিবরণকারের মতে অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব জীব ও বিদ্বঢচেতন 
ঈশ্বর । অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অজ্ঞান-সদ্ভাব-কালেও অক্ঞানের পারনার্থিক 
অভাববশতঃ বিদ্ব প্রতিবিশ্বরূপ চেতন্ই পরমার্থরূপে শুদ্ধচেতন হওয়ায় দশ্বর- 
ভাবের প্রাপ্তিও বস্তুতঃ শুদ্ধচেতনেরই প্রাপ্তি বলিয়া গণ্য । 


অবচ্ছেদবাদীকৃত আভামবাদের খণ্ডন ও ম্বমতের নিরূপণ । 


কোন আচার্য্যের মতে, অন্তঃকরণাঁবচ্ছিন্ন-চেতন জীব ও অন্তঃক রণ. 
অনবচ্ছিন্-চেতন ঈশ্বর। এমতে নীরূপ চেতনের প্রতিবিম্ব স্বীকৃত নহে। 
কারণ, যগ্যপি কুপতড়াগাদি জলগত আকাশে নীলতা বিশালতার অভাবসত্বেও 
“নীলং নভঃ, বিশালং নভঃ” এইরূপ প্রতীতি হওয়ায় বিশালতাবিশিষ্ট ও 
আরোপিত নীলতাবিশিই আকাশের প্রতিবিম্ব মানা উচিত। এইরূপ আকাশে 
রূপ নাই; সুতরাং নীরূপেরও প্রতিবিশ্বা অঙ্গীকরণীয়। তথাপি আকাশে 
ভাস্তি-দিদ্ধ আরোপিত নীলনূপ থাকায় তাহার প্রতিবিশ্ব সম্ভব হয়, কিন্ত চেতনে 
আরোপিত রূপেরও অভাব হওয়ায় তাহার প্রতিবিষ্ব সম্ভব নহে। যে পদার্থে 


অবচ্ছেদবাদীকৃত আভাসবাদের খণ্ডন ও হ্বমতের নিরূপণ । ৪৬৩ 


আরোপিত বা অনারোপিত রূপ হয় তাহা'রই প্রতিবিদ্ব হয়, সর্বথ। রূপরহিতের 
গ্রতিবিষ্ব হয় না। এদিকে নীরূপ উপাধিতেও প্রতিবিশ্ব সর্ববথা অসম্ভব, কারণ, 
রূপ বিশিষ্ট দর্পণাদিতেই প্রতিবিন্ব দেখা যায়। সুতরাং নীরূপ অন্তঃকরণে বা 
নীরূপ অবিগ্যাতে নীরূপ চেতনের প্রতিবিম্ব কোনরূপে সম্ভব নহে। যদি রূপ- 
রহিত শব্দের নীরূপ আকাশে প্রতিধ্বনিরূপ প্রতিবিদ্ব বল, তাহ হইলে একথা 
সঙ্গত হইবে না। কারণ, প্রদর্শিত রীতিতে আকাশ রূপরহিত নহে আর 
আকাশে যে প্রতিধ্বনি হয় তাহ! শব্দের প্রতিবিষষ নহে। প্রতিধ্বনিকে 
শব্দের প্রতিবিন্ব বলিলে আকাশবুত্তি শব্দেরই অভাব হইবেক। কারণ, 
ভেরী দণ্ডাদির সংযোগে পাথিব-শব্দ হইলে, সেই পাখিব-শব্বহইতে তাহার 
সন্মখদেশে পাঁধাণাদি-অবচ্ছিন্নআকাশে প্রতিধ্বনিবূগ শব্দ উৎপন্ন হয়, 
এই প্রতিধ্বনিশব্দের পাথিবশব্দ নিমিত্তকারণ এবং পাধিবধ্বনির 
সমান প্রতিধ্বনি হয়। যদি প্রতিধ্বনিকে শব্দের প্রতিবিত্ধ বল, তাহ! হইলে 
প্রতিবিম্ব বিণ্ডারণ্যস্বামীর মতে অনির্বচণীয় হওয়ায় আর বিবরণকারের 
মতে বিশ্বস্বরূপই গ্িবিষ্ব হওয়ায়, উভয়মূতে আকাশেন্স গুণ প্রতিধ্বনি 
হইবে না। কারণ, ব্যবহারিকআকাশের গুণকে শ্রাতিতাসিক বলা সম্ভব 
নহে, গতরাং অনি্ব্বচনীর প্রতিবিষ্ববাদে প্রতিধ্বনি পাথিবশব্দের প্রতিবিন্ব 
স্বীকৃত গইলে উহাকে আকাশের গুণ বলা! সম্ভব হইবে না। আর বিশ্ব 
প্রভবিষ্বের অভেদ্বাঁদে সাথিবশব্দের প্রতিবিধরূপ প্রতিধবনির আপন বিশ্ব 
সহিত অভেদ হওয়ায় পৃথিবীর গুণই প্রতিধ্বনি হইবে। এইরূপ উভয়মতে 
প্রতিধব:ন শব্দের প্রতিবিশ্ব অঙ্গীক্কত হইলে, কোন প্রকারে আকাশের গুণ 
প্রতিধ্বনি হহবে না। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাধুর শব্ধ প্রতিধ্বনিহইতে ভিন্ন হইয়া 
থাকে, আকাশে প্রতিধ্বনি ভিন্ন অন্ত প্রকারের শব্দ হয় না, সুতরাং প্রতি- 
ধ্বনিকে শব্দের প্রতিবিস্ব বলিলে আকাশকে শব্দরহিত বলিতে হইবে আর 
আকাশকে শব্দরহিত বলা অশাস্ত্রীয়। ভূতবিবেকে বিদ্যারণ: স্বামী বলিয়াছেন, 
কড় কড় শব্দ পৃথিবীর, চুলু চুলু শব্দ জলের, হুগুভুগ্ড শব্দ অগ্নির, বীসী শব্দ বায়ুর 
আর প্রতিধ্বনিরপ শব্দ আঁকাশের। অন্ত শান্ত্রকারেরও আকাশের গু৭ 
প্রতিধ্বনি বলিয়াছেন । সুতরাং শব্দের পা'তবিশ্ব প্রতিধ্ব'ন নহে কিন্তু 
আকাশের স্বতন্ত্র শব প্রতিধ্বনি হয়, তাহার উপাদানকারণ আকাশ । ভেরী 
আদিতে যে পাখিবধ্বনি হয় তাহা প্রতিধ্বনিয্ন মিমিত্ত-কারণ। কথিত প্রকারে 
রূপরহিতের প্রতিবিন্ব সম্ভব নহে। যদি প্রতিবিষ্ববাদী বলেন, কুপাদিতে 


দা) Kae GOO fess 
আকাশের “বিশালং আকাশং* এইরূপ প্রতীতি হয়, আর কুপদেশের আকাশে 
বিশালতা নাই, সুতরাং বাহাদেশস্থ রূপরহিত বিশাল আকাশের কূপজলে প্রতিবি 
হওয়ায় রূপরহিত চেতনেরও প্রতিবিশ্ব শ্বীকর্তব্য। একথাও সমীচীন নহে, 
কারণ, রূপবিশিষ্ট উপাধিতেই প্রতিবিশ্ব হয়, রূপরহিতে নহে। আকাশের 
প্রতিবিশ্বের উপাধি কুপজল, তাহাতে রূপ আছে, কিন্তু অবিদ্য! অস্তঃক রণাদি- 
রূপরহিত, উহ! সকলে চেতনের প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে । কথিত কারণে 
অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচেতন জীব আর অস্তঃকরণানবচ্ছিন্নচেতন ঈশ্বর অথবা 
অবিদ্যাবচ্ছিন্ন-চেতন জীব আর মায়াবচ্ছিন্ন-চেতন ঈশ্বর | 


অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চেতন জীব ও অন্তঃকরণানবচ্ছিন্ন-চেতন 
ঈশ্বর এই পক্ষের খণ্ডন । 


উক্ত ছুই পক্ষের মধ্যে, প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ, অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্নের 
জীবতা তথা অস্ত:ঃকরণ-অনবচ্ছিন্নের ঈশ্বরতা অঙ্গীকৃত হইলে, রুন্গীপ্ডের বাহ্য- 
দেশস্থ চেতনেরই ঈশ্বরতা সিদ্ধ হইবে। হেতু এই বে, ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীবের 
অনস্ত অস্তঃকরণ ব্যাপ্ত থাবায় অন্তঃকরণানবচ্ছিন-চেতনের ব্রহ্মাণ্ডে মধ্যলাভ 
সম্ভব নহে। আর ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যদেশে ঈশ্বরের সন্তাবপক্ষে অন্তর্ধামী 
প্রতিপাদক শাস্ত্রেরও সহিত বিরোধ হইবে । কারণ প্যো বিজ্ঞানে তিষ্টন্‌ 
বিজ্ঞানদস্তরোযমযতি* এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান পদবোধা জীবদেশে উনের 
সন্তাব পঠিত হইয়াছে । সুতরাং অন্তঃকরণানবচ্ছিন্ন-চেতন ঈখর নহ, কি 
মায়াবচ্ছিন্ন চেতনই ঈশ্বর হয়েন | ত পচ, অন্তঃকরপাবচ্ছিনের ঈশ্বরতা হইলে 
অন্তঃকরণদহিত সন্বন্ধাভাবই ঈশ্বরের উপাধি সিদ্ধ হহঁবে আর ঈশ্বরের 
সর্বজ্ঞতাদি ধৰ্ম্ম উপাধিকত হওয়ায় অভাবরূপ উপাধিদ্বারা সর্বজ্ঞতাদি ধন্দের 
সিদ্ধি হইবে না যদি বল, বিদ্যারণ্য স্বামী তৃপ্থিদীপে অন্ত:করণের সদ্বন্ধ 
তথা অন্তঃকরণের সম্বন্ধের অভাব এই ঈদ্তয়কে উপাধি বলিয়াছেন। বলিয়াছেন 
সত্য, কিস্ত তাহার অভিপ্রায় এই--ঘনস অন্থঃকরণের সম্বন্ধ জীবস্বরূপের 
বোধক হওয়ায় উপাধি, শুদ্ধপ অন্তঃকরণের সন্বন্ধের অভাবও ব্রহ্মন্বরূপের 
বোধক হওয়ায় উপাধি । মেনন, লৌহেন শৃঙ্খলন্বার! সঞ্চারের নিরোধ হয় 
তেমনি স্বর্ণের শৃঙ্খল রর গতির নিরোধ হর | কথিত প্রকারে অস্তঃকরণের 
সঙ্ন্ধরূশ ভা উপাবিদ্বারা ঞ্রাবস্বরূপের বোধ তয়, উক্ত সম্বন্ধের অভাবে 
পরমাজন্থরূাগের বোঁধ হয়) এই রীত্যন্ুনারে বিদ্যারণ্য স্বামী আন্তঃকরণ- 


751 সিদ্ধান্ত যুক্তাবলী আদি গ্রস্থোক্তি এক জীববাদ নিরূপণ 7 ৯৬৫. 


রাহিত্যকে যে উপাধি বলিয়াছেন তাহার ভাব এই ঘে, যেরূপ অন্তংকরণেয সম্বন্ধে 
জীবন্বরূপ বোধ হয়, তন্রপ অন্তঃকরণরাহিত্যদ্বার! ক্রক্গত্বরূপের বোধ হওয়ায় 
বরহ্মবোধের উপযোগী অস্তঃকরণরাহিত্য হয়। অতএব বিদ্যারণ্য স্বামীর বচন- 
দ্বারাও অভাবরূপ উপাধিহইতে ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞতাদি সিন্ধ হয় ন|। প্রদর্শিত 
কারণে মায়াবচ্ছিন-চেতনকেই ঈশ্বর বলা সমীচীন, কেননা, ঈশ্বরের উপাধি মায়া! 
সর্ধদেশে থাকায় ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্বাদ ধর্মের অনায়াসে সিদ্ধি হয়। আর যেরূপ 
অন্তঃকরণাঁনবচ্ছিনের ঈশ্বরতা সম্ভব নহে, সেইরূপ অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন 
চেতনকে জীব বলাও সম্ভব নহে, কারণ, এরূপ বলিলে প্রাজ্ঞের লোপ হইবেক। 
সুতরাং অবিদ্যাঁবচ্ছিন্-চেতনই জীব, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চেতন জীব নহে। এই 
রীতিতে অনেক গ্রন্থকার অবচ্ছেদবাদ অঙ্গীকার করেন। আর যে রীতিতে 
প্রৃতিবিস্ব প্রতিপাদক শ্রুতিম্থৃতি ব্চনের বিরোধ পরিহ্ৃত হইয়াছে, তাহা তাহাদের 
গ্রন্থে স্পঈ। 


সিদ্ধান্ত মুক্তাঁবলী-আদি গ্রন্থোঞ্ত এক জীববাদ 
( দৃষ্টি-স্ষ্টিবাদ ) নিরূপণ । 


সিলান্ত সুনাবলী-আদি গ্রন্থের মতে, সদ! অসঙ্গ চিতামুক্ত চিদানন্দ বঙ্গে 
কলিত এবিগ্বাদি সম্বন্ধে প্রতিবিশ্বিতভাব তথা অবচ্ছিনুভীব সম্ভব নহে। যেষন 
বন্ধ তত  কলালব্বার “শশৃ্দণ্ডেরচিত তথা মৃগতৃষ্চাজলেপুরিত ঘটের 
সপ্ধন্ধে আঁাশে প্রতিবিন্বতভাব ঝা 'মবচ্ছিন্নভাব হয় না। কিন্তু আকাশের 
স্ন্নদত্তাবশিষ্ট জলপুরিত ঘটতড়াগাদির সন্বন্ধেই আকাশে প্রতিবিষ্বিততা ও 
অবচ্ছিন্নতা হইয়া থাকে । অবিদ্যা ও তাহার কার্্যবর্ণ ব্রহ্মচেতনের সমান 
সত্তাবিশিষ্ট নহে, কিন্তু স্বতঃ সত্তাশুন্য হওয়ার আর ব্রক্দের সত্তাতেই সত্তাৰান্‌ 
হওয়ায় শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অত্যন্ত অলীক আঁবগ্যাদ্বারা চেতনের সম্বন্ধ কথনই 
সম্ভব নহে, সুতরাং তাহাঁদিগের সম্বন্ধে প্রতিবিণিতভাঁবাছি ৬ ক্ত্যন্ত দুরাবস্থিত। 
অতএব সদ! একরস ব্রচ্গে অবচ্ছিন্নতা বা প্রতিবিস্বিশ্চতারূ” জীবতা বলা সর্বথ 
অপন্গত, কিন্তু কল্পিত অজ্ঞানের কল্পিত সম্বন্ধে বম্মে ন! হইফ়্াও জীবত্ব প্রতীত 
হয়। যেরূপ অবিকারী কুস্তীপুত্রে রাঁধাপুত্রত্:র গ্রতীতি ভ্রমরূপ হইয়াছিল, 
তদ্রপ প্রতিবিষ্বাদি বিকার ব্যতীত ব্রচ্মে ভজীবত্ব ভ্রম হয়, তাহাতে প্রত্বিস্বরূপ 
বা অবচ্ছেদেকূপ জীব্ভাবের প্রাপ্তি নাই। স্বঅবিদ্যাদ্বার জীবভাবাপন্ন 


বন্ধই প্রপঞ্চের করক হওয়ায় সর্বজ্ত্বাদি ধর্ম হিত ঈশ্বরও এপক্ষে জীব কল্পসিত। 
€% 


৮ রও ১.5 তবজ্ঞানীমৃত | 


যেরূপ স্বপ্রকল্িত রাজার সেবার স্বপ্নে ফলের প্রাণি হয়, তজ্রপ শ্বঅবিস্তা কল্পিত 
ঈশ্বর ভজনেও ফলের প্রাপ্তি সম্ভব হক়্। এইরূপ অনাদি অবিস্তার বশে স্বকীয় 
ব্রহ্মভাবের আবরণে জীবত্ব ভ্রম হয়, তত্বমস্যাদিবাকাজন্য সাক্ষাৎকারদ্বারা জীবত্ব 
ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। ভ্রমকালেও জীবত্ব নাই, কিন্তু সদা এক রস নিত্যমুক্ত চিদানন্দ 
স্বরূপ বহ্মই বর্তমান। যেমন কুন্তীপুত্র কর্ণ হীনজাতির সম্বন্ধে আপনাতে 
নিকষ্টতাত্রম দ্বারা অনেকবিধ তিরস্কার জন্য দুঃখের অন্ভব করতঃ স্বতঃসিদ্ধ 
কুস্তীপুত্রতা নিমিত্তক উৎকর্ষহইতে প্রচ্যুত হইয়াছিলেন। কদাচিৎ 
একান্তে সূর্য্য ভগবানের উপদেশে “তুমি স্থতপুত্র নহ, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কুস্তীর 
উদরে উৎপন্ন হইয়াছ” এই প্রকার কুর্্যবচনদ্বারা আপনাতে হীন জাতির ভ্রম 
ত্যাগ করিয়া স্বতঃসিদ্ধ কুস্তীপুত্রতা নিমিন্তক উৎকর্ষ জানিয়াছিলেন। সেইরূপ 
চিদানন্দ বহ্মও অনাদি অবিগ্ভার সম্বন্ধে জীবত্ব ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া স্বতঃসিদ্ধ 

ভাব বিস্মরণ পূর্বক অনেকবিধ দুঃখ অনুভব করেন। ( এস্থলে পাঠক- 
গণের মধ্যে অনেকে হয়ত ব্রহ্মের ভ্রম ও দুঃখ শ্রবণ করিয়া সিহরিয়! উঠিবেন, 
কিন্ত সিহরিবার কোন কারণ নাই, ইহার সম্যক্‌ সমাধান তৃতীয় খণ্ডে বণিত 
হইবে ।) কদাচিৎ তি'ন, স্বপ্কলিত আচার্ধ্যের স্তায়, স্বঅজ্ঞানে করিত 
'আঁচাধ্যন্বারা মহাবাকা শ্রবণ করিয়া স্বগোচর ধি্দ্যার প্রভাবে অধিদ্যার নিরুক্ি- 
পূর্বাক নিজের নিত্য পরমানন্দচৈতন্য স্বরূপে স্থিতি অন্তুভব করিতে পারগ হয়েন। 
এই অর্থ বৃহদারণ্যকে ভাষ্যকারও কোন এক রাজপুল্রের উপমা প্রদর্শন পুর্ব 
বর্ণন করিয়াছেন। য্থা--ত্যাগনিমিস্বের অনি শ্চয়ের বিষয় কেন ব্রাজ্প্ও 
ছিল, সে জাত, নাত্রই মাতা পিত ধারা পরিত্যক্ত হইয়া ব্যাধের গৃহে সম্যক 
গ্রতিপালিত হইয়াছিল। উক্ত বালক নিজের বংখভাব না জানিয়! ব্যাধ জাতির 
প্রত্যরবিশিষ্ট হইয়! ব্যাধ জাতির কর্ম্মেরই অন্ুবর্তন করিত, “আমি রাজা বা 
রাজপুত্র” এই অভিমান পূর্বক রাজজাতির কর্মের অন্ুবর্তন করিত না। পরে 
কোন সময়ে কোন কারুণিক ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইয়া “তুমি ব্যাধ নহ 
তুমি রাজপুভ”' এই পকারের প্র-+োধহার! আপনাতে ব্যাধ জাতির হীনস্ববুঞ্চ 
ত্যাগ করিয়া “আনি রাজা’ এইরূপ আপনার পিতা, পিতামহের পদবীতে 
অনুবর্তিত হইয়াছিল । ৩ই পক্ষের নিষ্চর্য এই--যেরূপ জীবের অবিদ্যাকন্নিত 
আ'চণ্দ” বেদউপদেশের তু, তজ্রপ জীবকল্পিত ঈম্খরও স্বপ্রকলিত রাজার স্তায়, 
ভল্ন্ছার। জীবের কর্ম্ম গলের হেতু । এমতে এক জীববাদ হওয়ার এক জীব 
* ললিত ঈশ্ববন্ত এক, নানা ঈশ্বরের আপত্তি নাই। শুক বামদেবাদির মুক্তি- 


সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী-আদি গ্রস্থোক্ত এক জীববাদ নিরূপণ । ৪৬৭ 


প্রতিপাদক শান্তর দ্বারাও স্বগ্নকপ্পিত নানা পুরুষের ন্যায় জীবাভাসই নানা সিদ্ধ হয়, 
নানা জীববাদের সিদ্ধি হয় না। যেরূপ স্বপ্র-দ্রষ্টাকে নান! পুরুষ প্রতীত হইলে, 
তন্মধ্যে কেহ মহাবনে উৎপথগগামী হইয়া ব্যাস্তাদিজন্য ছুঃখ অন্ভব করে, 
কহ রাজমার্গে অশ্বাদি আরঢ় হইয়া শ্বনগর প্রাপ্ত হয়, কেহ বা রাঁজসিংহাসনারঢ় 
£ইয়! রাজ্য শাসন করে, ইত্যাদি স্থলে বনে ভ্রমণ, স্বনগর প্রাপ্তি, রাজ্য শাসন, 
এই সকল ক্রিয়া স্বপ্ন দ্রষ্টার নহে, কিন্ত আভাস পুরুষগণের হয়, তদ্রুপ অবিদ্য। 
বাবাপন্ন-ব্রহ্গ-রূপ-জীবের বন্ধ মোক্ষাদির প্রাপ্তি নাই, কিন্ত উক্ত সমস্তই আভাসরূপ 
দীবদ্দিগেরই । যদ্যপি জীবাভাদগণের ন্যায় স্বাপ্নিক দ্রষ্টারও বন্ধনাদি ভাবের 
তথ! তজ্জনিত সুখছুংখাদির স্বপ্নে প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব বন্ধমোক্ষের 
প্রতীতি উভয় পক্ষে সমান, তথাপি এখানে বন্ধমোক্ষ প্রাপ্তির অভাব জ্ঞানীর 
টিতে বলা হইয়াছে । কারণ, গ্রবোধের পূর্বে জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়ের প্রতীতি 
পম হইলেও, প্রবোধের পরে জ্ঞানীর যে গ্রতীতি তাহা বাধিত অনুবৃত্তিকূপ 
মিথ্যা হওয়ায়, তাদৃশ প্রবুদ্ধ জীব বন্ধাঁদিভাবের অত্যন্ত অসন্ভাব আপনাতে দেখেন 
এবং আপনি ভিন্ন অন্যের বিদ্যমানতা' স্বাতআধিষ্টানে কল্পিত অধ্যস্ত স্বাপ্রিক 
জীবাভানাদগের ভাসমানতার ন্যায় দিথ্য! অনুভব করেন! প্রারবৃকম্মের 
প্রতিবন্ধকতা বশত গজ্ঞানদদ্ধ অবিদ্যার লেশহেতু উক্ত বাধিত-অন্ুবুত্তিরূপ 
গ্রপঞ্জের গতাতিবিদেহমোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিগ্বমান থাকে, আর যেহেতু 
প্রবোত্ধধ পুর্বোস্তর উভয় অবস্থাতেই নিত্/মুক্ত চিদানন্দ স্বরূপ ত্রহ্মরূপ আত্মা 
এক বস, তাহার স্বরূপে অবিদ্তার অসদ্ভাবের ন্যায়, অবিস্যার সন্তাবেও অবিস্তাজন্য 
কোন প্রাণারের বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য সত্ঘটন হয় না, সেই হেতু জীবনুক্ত 
বিদ্বানের দৃষ্টিতে বন্ধমোক্ষের টত্রকালিক অত্যন্তাতাব তাহার আস্মাতে প্রতীত 
হইয়া! থাকে । এই কারণে একজীববাদ পক্ষটা উত্তম ভূমিকারঢ় বিদ্বানের নিশ্চয় 
বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । 

এ পক্ষে “কাহার জ্ঞানে অবিগ্ভার নিবৃত্তিবূপ মোক্ষ হয়” এরূপ প্রশ্ন হইছে, 
"তোমার জ্ঞানে” এই উত্তর হয়, অথবা। “কাহারও জ্ঞানে নহে” এরূপ উত্তর হয়। 
কারণ, এপক্ষে বন্ধের অত্যন্ত অসস্ভাব আঁত্মাতে হ-, “নিত্যযুত্র আত্মার মোক্ষ 
হইবে অথবা হইয়াছে” এরূপ এমতে কোন কথ সম্ভব নহে। এই অভিপ্রায় 
গ্রদশিত মতে মোক্ষ প্রতিপাদক বাক্য সকল অর্থবাদ বলিয়া উক্ত, “বন্ধ আছে, 
অস্তাবধি কেহ মুক্ত হয় নাই, পরে পুক্রার্থদ্বার। মুক্ত হইবে” এই অভিপ্রায়ে 
বামদেবাদির মুক্তিগ্রতিপাঁদকশাস্ত্র অর্থবাদ বলিয়া উক্ত নহে। কারণ, 


৪৬৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 

“বন্ধের বিভ্তমানেও যদি বামদেবাদির যুক্তি না হয়, তাহ! হইলে পরেও মোক্ষের 
আশা নিক্ষল,” এই বুদ্ধিতে শ্রবণে প্রবৃত্তির অভাব হইবে । অতএব আত্মাতে 
বন্ধের লেশ নাই, তাহাতে বন্ধের ত্রেকাঁলিক অসম্ভাব সদা আছেই, আত্মা নিত্য- 
যুক্ত ব্রঙ্গরূপ, তাহার মোক্ষ সম্ভব নহে, ইহা উত্তম ভূমিকারূঢ় বিদ্বানের নিশ্চয় । 
এই পক্ষ বশিষ্টখধিও যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে অনেক ইতিহাসদ্বারা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন, ইহার অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে, 
এস্কলে রীতিমাত্র বণিত হইল । 

বেদাস্তসিদ্ধান্তের অনেক প্রক্রিয়ার তাৎপধ্্য বর্ণন। 


নিত্যমুক্ত আত্মন্বরূপের জ্ঞানদঘারা দুঃখের পরিহার ও সুখের প্রাপ্তি নিমিত্ত 
অনেকবিধ কর্তবাবুদ্ধিজন্ত ক্লেশের নিবৃর্তি বেদাস্তশ্রবণের ফল, আন্মস্থরূপে 
বন্ধের নাশরূপ বা পরমানন্দের প্রাপ্তিবপ মোক্ষ বেদাস্তএ্বণের ফল নহে। 
বেদান্তশ্রবণের পূর্বেও আত্মাতে বন্ধের লেশ নাই কিন্তু অত্যন্ত অনৎ বন্ধের 
প্রতীতি হওয়ায় ভ্রমদ্বারাই বেদাস্তশ্রবণে প্রবৃত্তি হইয়! থাকে । বাহার বদ্ধ ভ্রম 
নাই তাহার প্রবৃত্তি হয় না, সকল অগ্বৈতশাস্ত্রের এই পক্ষেই তাৎ্পর্যা। 
জীব-ঈশ্বরবিষয়ে সর্ব গ্রন্থকাঁরের সম্মতি বর্ণন । 
জীবেখরের স্বরূপ গ্রন্থকারের! অভিবিস্তারে নিরূপণ করিয়াছেন । জীবের 
স্বরূপবিবন্ষে তাহাদের মধ্যে একত্ব অনেকেত্বের বিবাদ আছে, কিন্তু সকগ মতেই 
ঈর্থর এক, সর্বজ্ঞ ও নিতামুক্ত । ঈশ্বরে আবরণের অঙ্গীকার অদ্বৈত বাদের 
কোন গ্রন্থে নাই, কেহ যদি ঈশ্বরে জাবরণ অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে জিনি 
.বেদাঞ্ক্পদায়ের বহিভূত। নানা অগ্তানবাদে জীবাশ্রিত বঙ্গবিষয়ক অজ্ঞ? 
বাচম্পতিনতে শ্বীকৃত হওয়ায় ধদ্যপি জীবের অজ্ঞানে কমিত ঈশ্বর ও গ্রুপ 
ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঈশ্বর ও প্রপঞ্চের নানাত্বতন্মতে অঙ্গীকৃত হয়, 
তথাপি জীবের অজ্ঞানে কল্পিত ঈখব সর্বজ্ঞই হেন তাহাতে আবরণের 
অঙ্গীকার নাই। 
বিবরণকারের রীতিতে প্রতিবিন্বের স্বরূপ নিরূপণ । 


জীবেশ্বরের স্বব্ধপ নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রতিবিশ্বের স্বরূপ নিরূপণ করা যাইতেছে 
বিবরণকারেত্র মতে দপ্ণাধি উপাধিহইতে প্রতিহত নেত্রের রশ্মি গ্রীবাস্থমুং 
বিষনন করে বলিয়। দর্পণাদ উপাধিতে প্রতিবিদ্বের উৎপত্তি তন্মতে স্বীকৃত নহে 
* স্থলে দ্রপাহইতে ভিন্ন পদার্থের দর্পণ সহিত অভিমুখতারূপ সম্বন্ধ হয়, সে স্থবে 


বিস্ধারণ্যস্বামীর ও বিবরণকারের মতের বিলক্ষণতাঁ। ৪৬৯ 


দর্গপসম্বন্ধী হইয়া প্রতিহত নেত্রের সন্বন্ধ দরষ্টাহইতে ভিন্ন দর্পণাভিমুখ অন্ত পদার্থের 
সহিতও হয়, হুইয়া স্বস্থানেই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকার হয় । অর্থাৎ যে স্থানে 
অনেক পদার্থ দর্পণের অভিমুখ হয় সেস্থানে পূর্কোক্ত রীতিতে প্রতিহত নেত্র; 
অনেক পদার্থ সহিত সাক্ষাৎকার হয়। দর্পণাভিমুখ পদার্থের সম্মুখে নেত্রবৃত্ি 
গমন করে, স্বগোলকেই যে নেত্রবৃত্তি প্রতিহত হইবে, ইহার কোন নিয়ম নাই 
প্রদর্শিত প্রকারে বিবরণকারের মতে গ্রীবাস্থ্মুখেরই সাক্ষাৎকার হয়, কিন 
শুর্বাভিমুখ-গ্রীবাস্থমুখে বিপরীতদে শাভিমুখত্র, দর্পণস্থত্ব, স্বভিন্নত্ব ভ্রম হওয়ায় দর্পণ 
প্রতিবিস্বের মুখ গ্রাবাস্থমুখের বিপরীত, তথা মুখহইতে ভিন্ন, ইত্যাদিরূপ ব্যবহা; 
হইয়া থাকে | এস্থলে শঙ্কা এই-_বিশ্বভৃত মুখাদিরই প্রতিহত নেত্রদ্বারা সাক্ষাৎকার 
বলিলে, যে স্থানে জলদেশে সুর্যের প্রতিবিষ্ব দৃষ্ হয় সেস্থানে সুর্যের প্রকাশদ্বার 
নেজের প্রতিরোধ হওয়ায় জলহইতে প্রতিহত নেত্রের স্বর্য্য-সাক্ষাৎকারেঃ 
অমস্তবে জলদেশে হুর্যোর প্রতিবিশ্বের উৎপত্তি অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। আঃ 
বিশ্বের সাক্ষাৎকার জন্য উপাধি সন্বন্ধী হইয়া নেত্রপশ্মির প্রতিহতি বলিলে, জলের 
অন্তর্গত ঝিন্তুকাদির সাক্ষাৎকার হওয়া উচিত নহে! এই দুই আশঙ্কার সমাধান 
এই--কেবল নেত্রের আকাশস্থ সর্য্যের প্রকাশে অবরোধ হয়, জলাদি উপাধি. 
হইতে প্রতিহত নেত্রের সুর্য -প্রকাশে অবরোধ হয় না । এইরূপ কোন নেত্ররশি 
জলে গণ হইয়া জলের অন্তত ঝিহ্ুকাদি ণিষয় করে, সেই নেত্রের অন্ত রশি 
প্রতিহত হইয়া বিশ্ব বিষয় করে, ইহা দৃষ্টান্ুসারী কল্পনা ইহা বিবরণকারে 
মত অর্থাৎ পদ্ুপাদাচাপ্যকৃত সুত্ৰভাষ্যের পঞ্চপাদিক! নামক টাকার ব্যাথানক' 
যে বিবনসগ্রস্থ, তাহার কর্তা প্রকাশান্ম শীচরণ নামক যে আচার্য্য তাহার মত। 
বিদ্যারণ্যস্বামীর ও বিবরণকারের মতের বিলক্ষণতা । 
বিদ্যারণ্যদ্বানী আদি গ্রস্থকরগণ, পারষাধিক, ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিৰ 
ভেদে ত্রিবিধ জীব অঙ্গীকার করেন। ক্যিবহারিক অস্তঃকরণে প্রতিবিদ্বত 
ব্যবহারিক জীব বলেন আর স্বপ্নাবস্থার প্রাতিভাসিক অন্তঃ করণে প্রতিবিদ্ধ 
প্রাতিতাসিক জীব বলেন। বিবরণকারের রীতিতে বিম্বহইতে পৃথক প্রতি 
বিশ্বের অভাবে জীবের তিন ভেদ সম্ভব নহে ত্রিবিধ 'দীববাদের অন্ুসা 
বিশ্ব প্রতিবিশ্বের ভেদ স্বীকৃত হয়, সুতরাং তন্মত্ডে দ সণাদি উপাধিতে অনির্ধচনী 
প্রতিবিশ্বের উৎপত্তি হয়। গ্রতিবিম্বের অধিষ্ঠান দর্পণাদি, তথা বিশ্বে 
সরিধান নিমিত্তর-কারণ | যদ্যপি নিমিত্ব-ব'রণের অভাবে কার্যের অভ! 
হয় না, কিন্ত বিশ্বের ক্মপসরণে প্রতিবিদদ্বর ভাব হয়, তথাপি নিমিত্ত-কারণে 


re 
LU, 


EE ₹ '"' তত্বজানামৃত। 


দুই ভেদ হয়, কোন নিমিত্তকরণ কাধ্যের অব্যবহিত পূর্বকা বৃত্তি হয় এব! 
কোন নিমিত্তকারণ কাৰ্য্যকাল বৃত্তি হয়। ঘটাদি কার্য্যের দণওকুলালাঁদি 
পূর্বকাল বৃত্তি হয়। ঘটাদি সত্তার অনস্তর তাহাদের অপেক্ষা নাই। প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানে ম্ববিষ়্ নিমিত্ত-কারণ, এস্থলে বিষয়ের সত্তা জ্ঞানকালে অপেক্ষিত। 
বিনাশীভিমুঘ ঘট সহিত নেত্র-সংযোগ হইলেও ঘটের সাক্ষাৎকার হয় না, সুতরাং 
জ্ঞানকালে বর্তমান ঘটাদিই আপন সাক্ষাৎকারের নিমিত্তকারণ। দূরস্থ 
নানা পদার্থে একত্ব ভ্রম হইলে ও মন্দান্কারস্থ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে, একত্ব- 
ভ্রমের নিমিত্তকারণ দুরস্থত্রদোষ আর রজ্জুতে সর্পভ্রমের নিমিত্ব-কারণ 
মন্দান্ধকার। দূরস্থত্ব ও নন্দান্ধকারের অভাব হইলে একত্ব ভ্রম ও সর্প 
ভ্রমের অভাব হওয়ায় কার্য্যকালে বর্তমান দুরস্থত্ব ও মন্দান্ধকাঁর উক্ত ছ্বিবিধ 
অধ্যাসের নিমিত্ত-কারণ হয়! এই রীতিতে বিশ্বের সন্নিধানও কাধ্যকালে 
বর্তমান প্রতিবিষ্ব অধ্যাঁসের হেতু হওয়ায় বিশ্বের অপসরণে প্রতিবিশ্বের অভাব 
সম্ভব হয় বলিয়া সন্নিহিত বিশ্ব প্রতিবিষ্বের নিমিন্ত-ক্কারণ হয়। ভ্রমের-অধিষ্ঠানকে 
উপাদন-কারণ বলে; সুতরাং প্রতিবিস্বের অধিচানরূপ উপাদান-কারণ দর্পগাদি | 
বিবরণকারের মতে প্রতিবিষের স্বরুপ বিশ্বহইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু দর্পণস্থত্, 
বিপরীতদেশাভিমুখস্থ, বিদ্বভিন্নহ্ এই সকল ধর্মের উৎপত্তি গ্রীবাস্থমুখে হয়। 
উক্ত তিন ধৰ্ম্ম অনিক্বচনীয়, তাহাদের অধিষ্ঠান্নূপ উপাদান-কারণ গ্রীবাস্ুৰুথ 
আর নিমিস্তকারণ সন্নহিত পর্পণাদি। কখিত বীতানধসারে চেতনের প্রতিবিশ্ব বাদে 
দুই মত আছে। বিবরণকানের মতে প্রতিবিস্বের বিশ্বনহিত অভেদ হওয়াও 
প্রতিবিষ্বের স্বরূপ মতা, এই পক্ষের নাম পতিবিধ্ববাদ। বিদ্যারণ্য স্বানী- 
আদির মতে দর্পণাধিতে অনির্বচনীয় মুখাভাসের উৎপত্তি হয়, ইহার নাম 
আভাসবাদ। উভর্পক্ষের পরস্পর খণ্ডন ও স্বপক্ষের নগুন মূল গ্রন্থে দ্রব্য, 
বিস্তারঙয়ে পরিত্যক্ত হইল। 
উভয় পক্ষের উপাদেয়ত! কিন্ত বিন্ব গ্রতিবিশ্ব- 
ততেদপক্ষের জীববর্ন্মের অভেদ 
বোধে স্নগমতা। 

প্রতি: বাদে অথণ। আশাসবংদে আগ্রহ নাই। চেনে সংসার ধন্ম সম্ভব 
নহে, জান ফীখরের পরস্পর ভে? নাই, এই অর্থ বুদ্ধ্যারূট করাইবার জন্ই অনেক 
রীতি শেত হহয়াছে। যে ব্যক্তির যে পক্ষে অসঙ্গ ব্রহ্মাত্মবোধ সহঞ্জে হইতে 


গ্রতিবিষ্বের বিশ্বহইতে ভিন্ন ব্যবহারিক অরবারূপতার নিষেধ। ৪৭১ 


পারে সেই পক্ষই তাহার আদরণীয়। কিন্তু বিষ্বগ্রতিবিদ্বের অভেদ পক্ষের 
রীতিতে অসঙ্গ ব্রহ্মাত্মবোধ অনায়াসে হয়, কারণ, যে স্থলে দর্পণাদিতে মুখাদির 
লৌকিক প্রতিবিস্ব হয়, সে স্থলেও বিশ্বের স্বরূপ সদা! একরস, উপাধির সন্নিধানেই 
বিশ্বপ্রতিবিষ্বের ভেদ ভ্রম হয়। এইরূপ ব্রহ্মচেতন সদা একরস, অজ্ঞানাদি 
উপাঁধির সম্বন্ধে জীবভাব ঈশ্বরভাবের প্রতীতিরূপ ভ্রম হইয়া থাকে । এই 
প্রকারে যগ্ভপি উভয়মতে অসঙ্গ চেতনে জীবঈশভেদের সর্ধথা অভাবই হয়, 
তথাপি বিবরণকারের মতে জীবত্ব ঈশ্বরত্ব ধর্মই পরম্পর ভিন্ন ও কল্পিত আর 
পরস্পর ভিন্ন প্রতীত হয় যে ধর্মী তাহা কন্পিত নহে । সুতরাং বিশ্বপ্রতিবিস্বের 
অভেদবাদ অদ্বৈতমতের অত্যন্ত অন্কুূল। এন্থলে উভয় পক্ষের প্রক্রিয়াতে 
কিঞ্চিৎ ভেদে এই-_আভাসবাঁদে প্রতিবিশ্ব অনির্ববচনীয় তথা তাহার অধিষ্ঠান 
দর্পণাদি উপাধি, কিন্তু বিবরণোক্ত প্রতিবিশ্ববাদে দর্পণস্থত্ব বিপরীত- 
দেশাভিমুখত্বাদি ধৰ্ম্ম অনির্বচনীয় তথা তাহাদের অধিষ্ঠান মুখাদিবিশ্ব । এইরূপ 
কিঞ্চিৎ ভেদ সত্বেও উভয় পক্ষে অনির্বচনীয়ের পরিণামীউপদান অজ্ঞান । 
অর্থাৎ আহাসবাদে দর্প।াদি---অবচ্ছিন্ন চেতন অধিষ্ঠান ও দর্পণাদি অবচ্ছিন্ন 
চেতনস্থ অজ্ঞান উপাদান এবং প্রতিবিশ্ববাদে বিশ্বাবচ্ছিন্টেতন অধিষ্ঠান ও 
বিশ্বাবাচ্চিন্নটেতনস্থ অজ্ঞান উপাদান । 


প্রতিবিন্ব বিষয়ে বিচার । 


প্রতবিশ্থের ছায়ারূপতার নিষেধ । 

‘কান গ্রন্থকার ছায়াকে প্রতিবিশ্বরূপ অঙ্গীকার করেন, কিন্তু ইহা সম্ভব 
নহে। কারণ, শরীরবুক্ষাি ব্যাপ্ত যতটুকু দেশ আলোকের অবরোধ করে, 
তত ততটুকু দেশে আলোক বিরোধী অন্ধকার উৎপন্ন হয়, এই অন্ধকারেরই নান 
ছাঁয়া । অন্ধকারের নীলরূপ হওয়ায় ছায়ার ৪ নিয়ম পূর্বক নীলরূপ হইনা 
থাকে। স্কটিক মুক্তাদির প্রতিবিশ্ব শেঁত হয়, স্থবর্পের প্রতি বন পীতরূপবিশিষ্ট হয়, 
রক্তমাণিক্যের প্রতিবিদ্ব রক্তরূপ হয়। প্রতিবিশ্বক্ষে ছায়ারূপ অঙ্গীকার করিলে, 
সকল প্রতিবিম্বের নীলবূপ হওয়! উচিত, সুতরাং গ্রতিবিশ্ব ছাঁয়ারূপ নহে। 

প্রতিবিদ্বের বিন্বহইতে ঙিন্ন ব্যবহা(রিক- 
দ্রব্যরূপতার নিষেধ । 

কেহ কেহ প্রতিবিশ্বকে দ্রব্যরপ বলেন অ:র কহেন, ষস্তপি অন্ধকারস্বরূ' 
ছায়াহইতে প্রতিবিদ্বের ভেদ হয়, তথাপি মীমাংসামতে যেরূপ আলোকাভা 
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অন্ধকার নহে, কিন্ত আলোক বিরোধী ভাবরূপ অন্ধকার হয়, তাহাতে ক্রি! 
হওয়ায় ও নীলরূপ হওয়ায় অন্ধকারকে দ্রব্য বলা যায়, কারণ, ক্রিয়া ও গুণ 
প্রবাৰিষয়েই হয়, এইরূপে দশম দ্রব্য অন্ধকার, তজ্রপ প্রতিবিশ্বও পৃথিবী জল- 
আদ্দিহইতে ভিন্ন দ্রব্রূপ।. এই রীতিতে প্রতিবিষ্ককে বাহার! স্বতন্ত্র দ্রব্য 
বলেন তাহাদের প্রতি গ্রষ্টব্য--উক্ত প্রতিবিষ্ব নিত্যদ্রব্য? অথবা! অনিত্য- 
দ্রব্য । যদি নিত্য দ্রব্য বল, তাহ! হইলে আকাশাদির স্তায় উৎপত্তি নাশরহিত 
হওয়ায় প্রতিবিশ্বের উৎপত্তি নাশ প্রতীতি হওয়া উচিত নহে। এই ভয়ে যদি 
অনিতা দ্রব্য বল, তাহ! হইলে উপাদানের দেশে কার্ধা দ্রব্য থাকে বলিয়। প্রতি- 
বিশ্বের উপাদানকারণ দর্পণাদিই মানিতে হইবে । কিন্তু দর্পণাদিকে প্রতিবিষ্বের 
উপাদান বলা সম্ভব নহে, কারণ, যদি দর্পণাঁদি উপাদানে প্রতিবিষ্বর্ূপ দ্রব্যের 
সত্ভাব শ্বীকূত ভয়, তাহা হইলে পুনরায় জিজ্ঞান্ত-_রূপ, তথা হৃস্বদীর্থাদি 
পরিমাণন্বরূপগুণ, তথ! বিশ্বহইতে বিপরীতদেশাভিমুখত্বাদি ধৰ্ম্ম আর হস্তপাদাদি 
অবয়ব, ইহা সমস্ত যে প্রতিবিষ্বে প্রতীত হয় তাহা সকল ব্যবহারিক ? বা মিথ্য। ॥ 
বদি রূপপরিনাণাদির ব্যবহারিক অভাব প্রতিবিষ্বে বল আর গ্রতিবিস্বের 
বূপাদিকে প্রাতিভাসিক বল, ভাঁহ! হইলে প্রতিবিদ্বের দ্রবারূপতা স্বীকার কর! 
নিঙ্ষল। এদিকে, রূপ পরিমাণাদিকে ব্যবহারিক বলিলে, অল্প প্রিমাণবিশিষ্ট 
দর্পণে মভতৎপরিমাণবিশি্ট অনেক প্রতিবিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব হইবে ন!। 
পক্ষান্তরে, প্রতিবিনস্থর মিথ্যার পক্ষে শনীরের মধ্যে সঙ্কুচিত দেশে শ্বেত মিথ? 
হত্ত্যাদির উৎপত্তির ন্যায় উক্ত দোষের সম্ভাবনা! নাই । অপিচ, সতিবিনদের 
ব্যবহারিক দ্রধারূপত! স্থলে একবিধ 'পরবিশি8 ধর্পণে দর্পণের মনান ক্কণাবশিষ্ট 
প্রতিবিশ্বেরই উৎপত্তি হওয়া উচিত । কিন্তু দেখা! ষাঁয়, অনেকবিধ রূপবিশিষ্ট 
অনেক 'প্রতিবি:শ্বর এক দর্পণে উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ একরূপ বিশিষ্ট 
উপাদান হইতে 'সনেকবিধ হ্ূপবিশিষ্ট অনেক উপাদেয়ের উৎপত্তি কথনই সম্ভব 
নহে । দর্পণের মধ্যে বা অতি সমীগ বন্ত কোন পদার্থ নাই, যাহা সঘন অবয়ব 
সহকৃত নিম্ন উন্নত হননাসিকাদি তানেকবিদ রূপবিশিষ্ট বা অবয়ববিশিষ্ট 
দব্যান্থর-প্রতিবিষ্বের উৎপত্তির উপাদান হইতে পারে, সুতরাং প্রতিবিশ্বকে 
ব্যবহারিক সব্য বলা অসঙ্গত। কথিত কারণে যে পক্ষে বিশ্বহইতে পৃথক্‌ 
ব্যবহারিক দ্রব্যস্বরূপ প্রতিবিষ্ব স্বীকৃত হয়, সেপক্ষও ছায়াবাদের ন্যায় 


সঙ্গত, সঙ্গত শছে। 


আভামবাদ প্রতিবি্ববাদের Used এবং নি 
পক্ষে অজ্ঞানের উপান্দানত। বিষয়ে বিচার । 


এই রীতিতে সন্নিহিত দর্পণাদিতে মুখাদি অধিষ্ঠানে প্রতিবিশ্বত্বাি আনির্বচনীয় 
ধৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়, অথবা সন্নিহিত মুখাদিতে দর্পণাঁদি অধিষ্ঠানে অনির্বাচনীয় প্রতিবিদ্ 
উৎপন্ন হয়, এই ছুই পক্ষই সমীচীন এবং উভয় পক্ষে অনির্বঢনীয় ধর্মের বা 
অনির্ববচনীয় প্রতিবিশ্বের উপাদান অজ্ঞান, কিন্তু এক্ষণে এস্থলে বিচার্ধয এই 
৬ক্ত ছুই পক্ষে মুলাজ্ঞানের উপাদানতা সঙ্গত হয় অথবা তুলাজ্ঞানের। 
রঙ্গাত্মস্বরূপের আচ্ছাদক অজ্ঞানের নাম মুলাজ্ঞান। উপাধিচেতনের অবচ্ছেদক 
জ্ঞানের নাম অবস্থাজ্ঞান, ইহারই নামান্তর তুলাজ্ঞান। 


মূলাজ্ঞান বা তুলাজ্ঞানের উপাদানত! বিষয়ে শঙ্কা | 


জগতের সাধারণ কারণ মুলাজ্ঞানকে প্রতিবিদ্বত্বাদি ধর্মের বা ধর্ীর উপাদান" 
কারণ বলিলে, আকাশাদির সায় মূলাজ্ঞানের কার্ধ্য হওয়ায় প্রতিবিত্বত্বাদি ধর্ম ব' 
ধন্মীরূপ প্রতিবিশ্ব ও সত্য হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্বোক্ত রীতিতে ধর্ম ও ধর্মী 
উভভপ্পই অনির্বাচনীয় অঙ্গীকৃত হওয়ায় মুলাজ্বীনকে অনির্ববচনীয়েব্ উপাদান বল, 
সম্ভব নহে ! এদিকে, অবস্থাজ্ঞানকেও উপাদান বল! সম্ভব নহে, কারণ, বিবরণ 
কারের মতে শুখাবাক্ছিপ্-চেতনস্থ-মজ্ঞান প্রতিবিশ্বত্বাদি ধর্মের উপাদান হইলে 
তথা 'বঞ্ধারণ স্বামীলাদমতে দর্পনাবচ্ছিন্ব-চেতনস্থ-অজ্ঞান প্রতিবিদ্বের উপাদান 
হইলে, অবস্থী-1ন্রে কারা 'নির্বচনীয় হওয়ার, বগ্ধপি সত্যতার আপত্তি 
নাই, তগংপি অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বার। অনির্ববচনীয়েব নিবৃত্বির যে নিয়ম তাহার বাং 
হইবে। কারণ, প্রভিবিদ্বাধ্যানের অধিষ্ঠান উক্ত রীতিতে ম্থাঁবচ্ছিক্স-চেতন বা 
দর্পণাবচ্ছিন্নচেতন হওয়ায় মুখের জ্ঞান বা দর্পণের জ্ঞানই অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইবে। 
কিন্ত উদ্দী জ্ঞানসত্বেও প্রতিবিশ্বের গ্রতীতি হইয়া থাকে, ইহা সকলের 
অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং মুখাঁবচ্ছিন্ন-চেতন বা দপপাবচ্ছিন্ন-চেতনের আবরধ 
অবস্থাজ্ঞানও প্রতিবিস্ব-অধ্যাসের উপাদান হইতে পরে ন! : 

উক্ত শঙ্কার কোন গ্রস্থকাঁরের র। 5তে সমাধান । 

তুলাজানের উপাদানত। বিষয়ে কোন ওঁহকাঁর বলেন, যদ্যপি শুক্তিরজতাদি 

অধ্যাসে!অধিষ্ঠানের বিশেবজ্ঞানদ্বারা আব্রণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তিরূপ অজ্ঞানের 


উভয় অংশের নিবৃত্তি হয়, তথাপি অন্ভবানুসারে অতিবিস্বাধ্যাসের অধিঠান-ব্জান- 
{ ৬০ 


১8৭৪ '"তথ্বজানাৰৃত। 
দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি অংশেরই নিবৃত্তি হয়, এক্প অঙ্গীকার করা ন্যায্য। 
সুতরাং অধিষ্ঠান-জ্ঞান-দ্বার। আবরণ-শক্তিরপ অংশের নিবৃত্তি হইলেও প্রতি- 
বিশ্বাদি ও তাহাদিগের জ্ঞানরূপ বিক্ষেপের হেতু অজ্ঞানের অংশ বিদ্যমান 
থাকায় অধিষ্ঠানজ্ঞানের উত্তরকালেও প্রতিবিশ্বাদির প্রতীতি হইয়া থাকে । 
সুতরাং কথিতরূপে উপাধি-অবচ্ছিন্ন চেতনস্থ-তুলাজ্ঞানের কার্ধ্য প্রতিবিষ্বাধ্যাসও 
সম্ভব হয়। - 

মূলাজ্ঞানের উপাদানতা বিষয়ে অন্তগ্রন্থকার বলেন -দর্পণাদির উপাদান 
মুলাজ্ঞানই প্রতিবিশ্বাধ্যাসের উপাদান, স্থতরাং দর্পণাদির জ্ঞান হইলেও 
প্রতিবিশ্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। বরৰ্ষন্ঞানদ্বার৷। ব্রহ্মচেতনের আবরক 
অন্ঞানের ও তাহার কা্য্যের নিবৃত্তি হয়, কিন্ত দর্পণাদির জ্ঞানদ্বার! দর্পণাধি- 
অবচ্ছিন্-চেতনের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও ব্রন্গস্বরূপ আবরক অজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হয় ন!। যদ্যপি মুলাজ্ঞান প্রতিবিশ্বাধ্যাসের উপাদান হইলে দর্পণাদির ন্যায় 
ব্যবহারিকই প্রতিবিষ্বাদি হওয়। উচিত । কিন্তু ব্রঙ্গজ্ঞান ব্যতিরেকেও 
প্রতিবিষ্বত্বাদি ধর্দদে তথ! প্রতিবিষ্বে মিগ্যাত্ববুদ্ধি হওয়ায় উভয়ই প্রাভিভাসিক, 
ব্যবহারিক নহে, সুতরাং মুলাজ্ঞানের উক্ত অধ্যাসের উপাদানতাবিষয়ে প্রাতি, 
ভাসিকতা সম্ভব নহে । তথাপি ব্রঙ্গজ্ঞানদ্বারা নি র্ভনীয় অক্ঞানের কাব্য বাবহাবিক 
আর ব্রহ্ষজ্ানবিনা নিবর্ভনীয় অক্ঞানের কার্য প্রাতিভামিক। এইক’ 
ব্যব্হ(ব্রক প্রাতিভামিকের ভেদ করিলে উক্ত শঙ্কা হয় । কিন্তু কেবল অঙ্ঞান 
জন্য হইলে ব্যবহারিক আর অন্ঞানহইতে অতিরিক্ত দোষলগ্ত হইল প্রানি 
ভাসিক, এই প্রকারে ব্যবহারিব প্রাতিভাসিকের ভেদ কিনে চক্ত শঙ্ক 
সম্ভব নহে । কারণ, দর্পশাদি উপাধি রা খাঁদির সম্বন্ধ হইবমাতেইিং বন 
চেতনস্থ-মূলাজ্ঞানের প্রতিবিদ্রত্বাধি ধর্ম্মরূপ বা প্রতিবিস্বাদি ধর্মীরূপ পরিদ্ীন হই 
থাকে । আর উক্ত ধ্ ও ধৰ্ম্ম নিলা ব্রহ্ম চেতন অধিষ্ঠান। 3 

আভাসৰাদ ও প্রতিবিন্ববাদে ধন্মী ধশ্ম-অধ্যাসোৎপন্ভ্ির 

উপাদান তুলাজ্ঞান অঙ্গীকার করিয়া পূর্বের্াক্ত 
অধিষ্ঠাীনভেদেব অনুবাদ।| . 

পূর্বে বলা হইয়াছে, বিদ্যারণ্য স্বামীআদির মতে প্রতিবিদ্ব- 
দপণাপি-অবচ্ছিন চেতন অধিষ্ঠান তথা দর্পণা্দি-অবচ্ছিন্টচেতনন্ধ: 
উপদান; বিবরণকারের এতে প্রতিবিশ্বত্বাদি ধর্ণের, উৎপত্তির বিশ্ব 


গ্রতিবিস্বাধ্যাসে তুলাজ্ঞানের উপাদানত-বাদীর মত বর্ন | ৪৭৫ 


চেতন অধিষ্ঠান তথ! বিশ্বাবচ্ছিন্নচেতনস্থ-অজ্ঞান উপাদান । এই রীতিতে 
ধর্মাধ্যাস পক্ষে তথা ধৰ্্মা অধ্যাস পক্ষে অধিষ্ঠান ও উপাদানের ভেদ থে পূর্বে 
কথিত হইয়াছে, তাহ! অবস্থাজ্ঞানের উক্ত অধ্যাসে উপাদানতা স্বীকার করিয়া 
বণিত হইয়াছে। 


উভয়পক্ষে মূলাজ্ঞানের উপাদানতা স্থলে অধিষ্ঠানের অভেদ 
আর মূলাজ্ঞানেরই উপাদানতা বিষয়ে যোগ্যতা! । 


এদিকে মূলাজ্ঞানের উপাঁদানত! স্বীকৃত হইলে, উভয়পক্ষে অধিষ্ঠানের ভেদ 
সম্ভবে না। অপিচ, মুলীজ্ঞানকেই উক্ত অধ্যাসের উপাদান বলা যুক্তিযুক্ত, 
কারণ, অনস্থীজ্ঞানের উক্ত অধ্যাসে উপাদানতা অঙ্গীকার করিলে, দর্পণাদির 
জ্ঞানে বা মুখাদির জ্ঞানে অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি অংশনাত্রের নিবৃত্তি ও 
বিক্ষেপ-শক্তি অংশের স্থিতি মানিতে হয়, মানিলে বঙ্গজ্ঞানদ্বারা মাত্র ব্রহ্মস্বরূণের 
আবরক তুলাজ্ঞানাংশই নষ্ট হইবে। এইরূপ গুক্তাদিজ্ানদার। মাত্র শুক্্যাদি- 
'অবচ্ছিন্নচেতনের মাবর্ক তুলাজ্ঞানাংশই নষ্ট হইবে। সুতরাং ব্যবহারিক 
পাঁতভানিক পিক্ষেপের হেতু দ্বিবিধ অজ্ঞানাংশের শেষ থাকায় বিদেহ কৈবলোও 
বখহারক প্রাতিগামক বিক্ষেপের সন্ভাবে সমস্ত সংসার অনুচ্ছেদ থাকিবে। 
কথিত কারণে শান্র আবরণহেড অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তি বলা তথা বিক্ষেপ হেতু 
অক্ঞানাংপের শেষ বলা সম্ভব নহে | 


প্রতিবিন্বাধ্যাসে তুলাজ্ঞানের উপাঁদানতা-বাঁদীর মত বণণন। 


উক্ত আপত্তির প্রতিবাদে তুলাজ্ঞানবাদী বলেন, আবরগহেতু অজ্ঞানাংশের 
নিবৃত্তি হইলে, বিক্ষেপহেতু অক্ঞানাংশের শেষ স্বাভাবিক নহে। কিন্ত যে স্থলে 
বিক্ষেপ হেতু অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তির প্রতিবন্ধক বিদ্যমান, সে স্থলেই বিক্ষেপ- 
হেতু অজ্ঞানাংশের শেষ থাকে । কারণ, ব্রঙ্গভ্ঞানদঘারা আবরণহেতু 
অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তি হইলেও বিক্ষেপছেতু অজ্ঞান'-শর নিবৃত্তিতে প্রারন্ধকম্ম্ 
প্রতিবন্ধক | এই প্রারব্ধ য়ে; কালপধ্যন্ত ভো: ক্ষসপ্রাপ্ত না হয়, মে কাল- 
পর্যন্ত প্রারন্বরূপ প্রতিবন্ধকের সপ্ভাবে বিক্ষেপহেতু অজ্ঞানাংশের শেষ থাকে, 
অভাব হয় না, প্রারবূরূপ গ্রাতিবন্ধকের অভাব হঈ.ল বিক্ষেপহেতু অজ্ঞানাংশের 
নিবৃদ্তি হয়। এস্থলে তুলাজ্ঞানের উপাদানতাবাদীর অভিপ্রায় এই-_আবরক- 
অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তি মহাবাক্যজন্ত অস্তঃকরণের প্রমারূপ বৃতিহ্থার। হুইয়। 


৪৭৩ তত্বজ্ঞানামুত । 


থাকে। প্রারবধবলে বিদ্বান যতকাল জীবিত থাকেন, ততকাল পর্যন্ত পূর্বব বৃত্তি 
থাকে নং, আব বৈক্ষেপ-নিবৃত্তহেতু মরণের অব্যবহতগূর্ধকীলে বিদধনের (বিষে 
মহাবাঁক্য-বিচীরের বিধান নাই, আর মরণ মুর্চ্ছাকাঁলে মহাবাক্য-বিচারের 
সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং তত্বজ্ঞানের সংস্কারসহিত বিক্ষেপ-শক্তি নাশের হেতু 
চেতন হয়, তথা আবরণ-শক্তিনাশের হেতু তত্বজ্ঞান হম্ন। কথিত কারণে তুলা- 
জ্ঞানোপাদানতাঁবাদী বলেন, যেরূপ মুলাজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তির নিবৃত্তিতে 
প্রারব্ধকম্্ প্রতিবন্ধক, তদ্রুপ প্রতিবিশ্বাধ্যাসে বিক্ষেপ-শক্তির নিবৃত্তিতে 
মুখাদিবিস্বসহিত দর্পণাদিউপাধির সন্বন্ধই প্রতিবন্ধক । তাহার সন্ভাবে 
আবরণ-অংশের নিবুত্তি হইলেও গ্রতিবিদ্বাদি বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয় না, কিন্ত 
বিশ্ব উপাধির সম্বন্ধরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিতেই বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। শুক্তি- 
রজতাদি অধ্যাসস্থলে আবরণনাশের অনস্তর বিক্ষেপ নিবৃন্তিতে প্রতিবন্ধকের 
অভাবে বিক্ষেপ শেষ থাকে না। এইরূপে বিক্ষেপ নিবৃত্তিস্থলে প্রতিবন্ধকাভাব 
সহিত অধিষান-জ্ঞানের হেতুত! হওয়ায় মোক্ষদশাতে প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধক র 
অভাবে সংসারের উপলম্ভ সম্ভব নহে । অতএব, আবরণশক্তির নাশের উত্তরেও 
বিক্ষেপশক্তির সন্ভাব অঙ্গীকার করিলে উক্ত দোষের অভাব হওয়ায় অবস্থা 
জ্ঞানেরও প্রতিবিস্বাধ্যাসে উপাদানতা স্বী কর্তৃব্য। 


উক্তমতের নিষেধপূর্র্বক মুলাজ্ঞানেরই প্রতি- 
বিশ্বাধ্যাসে হেতৃতা । 


তুলাজ্ঞানোপাদানতাবাদীর উক্ত সমাধান অধুক্ত, কারণ, যে স্থলে দেবদও- 
সুখের তথা দ্পগাদি উপাধির যজ্ঞদত্তের যথার্থ সাক্ষাৎকার হয়) সে স্থলেও উক্ত 
সাক্ষাৎকারের উত্তরকাঁলে দেবদত্ত-মুখের দর্পণ সহিত সম্বন্ধ হইলে, বজ্ঞদত্তের 
দেবদত্মুখে প্রতিবিদ্বত্বাদি ধন্মের অধ্যাস বিবরপকারের মতে হয়, আর দর্পণে 
দেবদত্ত-মুখের প্রতিবিস্বাধ্যাস বিদ্যারণ্য স্বামীর মতে হয়, কিন্তু ইহা হওয়! 
উচিত নহে। হেতু এই যে, উক্ত অধ্যাসের নিবুত্তিতে বিশ্ব উপাধির সম্বন্ধই 
প্রতিবন্ধক হন, কিন্ত মুখ বা দর্পণরূপ অধিষ্ঠানের॥ )্রানকালে উক্ত প্রতিবন্ধকের 
অভাব হওয়ায় প্রতিবন্ধকাভাবসহিত অধিষ্ঠানের জ্ঞান হয়। বিবরণকাবের 
মতে ‘খেবদত্তমুখে দর্পপস্থত্, বিপরীতদেশাভিসুখত্বাদিকং নাস্তি” এইরূপ জ্ঞান 
অধা.সের শিরোধী। বিদ্যারশ্য স্বামীর মতে, “দর্পণে দেবদত্তমুখং নাস্তি” এইরূপ 
ভান উক্ত শধ্যাসের বিরোধী । উভয়মতে ক্রমে “দেবদত্তমুখে দর্পপস্থত্বং, 


মুলাজ্ঞানের উপাদানতাপক্ষে শঙ্কা ও সমাধান। ৪৭৭ 


দর্পণে দেবদত্তমুখং” এই রীতিতে অধ্যাসের আকারের ভেদ হয়, তাহার হেতু 
বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানীংশেরও নিবৃত্তি হওয়ায় উপাদানের অভাবে উক্ত স্থলে 
বজ্জদত্তের দেবদত্মুখে প্রতিবিস্ব ভ্রম হওয়। উচিত নহে । পক্ষান্তরে, বহ্মচেতনস্থ- 
মূলাজ্ঞানকে প্রতিবিষ্বাধ্যালের উপাদান বলিলে, উক্ত উদাহরণে দেবদত্তমুখের ও 
দর্পণের জ্ঞান হইলেও ব্রহ্গরূপ অধিষ্ঠানজ্ঞানের অভাবে উপাদানের সপ্ভাববশতঃ 
১ক্ত অধ্যাস সম্ভব হয়। কথিত কারণে মূলাজ্ঞানকে প্রতিবিশ্বাধ্যাসের উপাদান 
বলাই যুক্তিযুক্ত এবং এই পক্ষই সমীচীন । 


মূলাজ্ঞানের উপাঁদানতাপক্ষে শঙ্কা ও সমাধান । 


পরন্ত এই পক্ষে এই আশঙ্কা হয়--ব্রহ্মচেতনস্থ মূলাঁজ্ঞানের প্রতিবিস্বাধ্যাসে 
উপাদানতা স্বীকৃত হইলে, ব্রহ্গজ্ঞান বিনা প্রতিবিশ্ব-ভ্রমের নিবুর্তি হওয়া উচিত 
নহে। কারণ, অধিষ্ঠানের যথাণ্জ্ঞানদ্বারী অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া ভ্রমের 
নিবুত্তি হইয়া থাকে । প্রতিবিশ্বাধ্যাসের অধিষ্ঠান এপক্ষে ব্রহ্মচেতন, দর্পণা- 
বৃচ্ছিন্ন বা! শুখাবচ্ছিন্ন-চেঙন অধিষ্ঠান নহে। মুখ দর্পণাদি জ্ঞানদ্বার! 
মুলাজানের নিবৃত্তি বলিপে, উপাদানের নাশে মুখদর্পণাদি ব্যবহারিক সকল 
পদার্থের৫ অভাব হওস্গা উচিত। অতএব মুলাজ্ঞানের উপাদানতা। স্থলে, 
মুখাদি সহিত বিদ্বউপাধির বিয়োগ কালেও প্রতিবিশ্বাধ্যাসের নিবৃত্তি হওয়! উচিত 
নঠে। সমাঁথান--আব্রণশক্তি ও বিক্ষেপশক্ষি ভেদে অজ্ঞান ছুই অংশবিশিষ্ট । 
প্রন্থিবদ্ধকরহিত অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা অশেষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। 
প্রারধকম্মরূপ প্রতিবঞ্ধকের বিদ্যমানে ব্রহ্ম্ূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানসত্তবেও 
বিক্ষেপহেতু অঙ্ঞনাংশের নিব হয় না। যে সময়ে ঘটাদি অনাত্ম পদার্থগোচর 
জ্ঞান হয়, সে সময়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু যেকাল পর্য্যত্ত ঘটাদির স্ফ রণ 
থাকে, সেকাল পধাস্ত অন্ধকারাবৃত গৃহের একদেশে প্রভাগুকাশঘার! অন্ধকারের 
সঙ্কোচের স্যায় অজ্ঞানজন্য আবরণের সঙ্কোচ হয়। এইরূপ মুখদর্পণাদির 
সাক্ষাৎকারদ্বার। ব্রহ্মের আচ্ছাদক মূলাজ্ঞানের যদাপি নিবৃত্তি হয় না, তথাপি 
অজ্ঞানজন্য প্রতিবিদ্বাধ্যাসরূপ বিক্ষেপের মুখ বর্পণাদি আনদ্বার! উপাদানে 
বধিলয়রূপ সঙ্কোচ হয়। উপাদানে বিলয়কে কাধ্যের সুক্ম-অবস্থা বলে! কথিত 
প্রকারে অধিষ্ঠান জ্ঞানে; অভাবে অজ্ঞানের শিবৃন্তি ব্যতিরেকেও গ্রতিবিস্বা- 
ধ্যাসের বাধরূপ নিবৃত্তি যদিচ সম্ভাবিত নহে, ৩পুও মুখ দর্পণাদির জ্ঞানদ্বার! 
প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে কার্ধ্যের উপাদানে বিলয়রূপ নিবৃত্তি সম্ভব হয়। 


আপ 


৪৭৮ তত্রজ্ঞানামৃত। 


একদেশীর রীতিতে বাঁধের লক্ষণ । 


উক্ত প্রকারে সংসারদশাতে প্রতিবিষ্বাধ্যাসের বাধ হয় না, ইহা কোন এক 
পেশীর মত, এমতে অভাবনিশ্চয় বাধ নহে, কিন্তু কেবল অধিষ্ঠানের শেষকে 
বাধ বলে। যগ্ভপি "মুখে দর্পনস্থত্বং নাস্তি, দর্পণে মুখং নাস্তি”, এই রীতিতে 
বিবরণকার ও বিদ্যারণ্য স্বামীর মতভেদে উভয়বিধ অধ্যাসের অভাবনিশ্চয় 
সকল অবিদ্বানেরও অন্থভবসিদ্ধ, তাহার সংসার দশাতে অভাব বলা সম্ভাবিত 
নহে। তথাপি এ মতে ব্ৰহ্মজ্ঞান ব্যতীত প্রতিবিশ্ব-অধাঁসের বাধ স্বীকৃত না 
হওয়ায় আর কেবল অধিষ্ঠানের শেবই বাধের লক্ষণ হওয়ায় উক্ত রীতিতে 
প্রতিবিশ্বাধ্যাসের অভাব-নিশ্চয় স্থলেও সংসারদশাতে অজ্ঞানের সত্তা থাকায় 
কেবল অধিষ্ঠান শেষ নহে, কিন্তু অজ্ঞানবিশিষ অধিষ্ঠান হয়। কথিত কারণে 
উক্ত মতে প্রতিবন্ধকরহিত মুখ দর্পণাদির সাক্ষাৎকারদ্বারা! অধিষ্ঠানজ্ঞানবিন! 
বাধরূপ অজ্ঞাননিবুত্তির অভাব হইলেও কার্ধ্যের আপনার উপাদানে বিলয়রূপ 
সঙ্কোচ হয়। উপাদানরূপে কার্যোর স্থিতিকেই স্ঙ্াবস্থা বলে । 

অনেক গ্রন্থুক1রের মতানুযায়ী বাধের লক্ষণ আর ব্রঙ্গ- 

জ্ঞান বিনা প্রতিবিন্বাধ্যাসে বাঁধের সিদ্ধি | 

অধিকাংশ মতে ব্রন্গজ্ঞান বিনা নুলাজ্ঞানের নাশ না হইলেও মূলাঙ্জান- 
জন্য প্রতিবিস্বাধ্যাসের বাধ হইয়া থাকে । তাঁহাদের অভিপ্রায় এহ, মিথ্যা 
নিশ্চয় বা অভাব নিশ্চয়কে বাধ বলে, ইহ! সকল গর্বের নিঘর্ষ! অনেক হানে 
পদার্থের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় অভাব-নিশ্চয়ই হয়, এরূপ স্থলে অধিগ্ঠানমাত্র শেন 
থাকে, অজ্ঞান শেষ থাকে না। এই অভিপ্রায়েই পুর্বোক্ত মতে কোন 
্স্থকার অধিষ্টাননাত্রের শেষ বাঁধের স্বরূপ খলিয়াছেন। কিন্তু অধিষ্ঠানমাত্রের 
শেষ বাধের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ, বদি বাধের এ লক্ষণ হয়, তাহা হইলে 
যেহেতু স্ষটিকে লৌহিত্য প্রমূপ সোঁপাধিক অধ্যাস স্থলে, অধিঠান জ্ঞানের উত্তর 
কালেও জবাকুসুম ও স্ষটিকের রর সম্বন্ধরূপ প্রতিবন্ধকের বিদ্যমানে 
লৌহিত্য অধ্যাসের নিবুণ্ হয় না । এইরূপ বিদ্বানের প্রারন্ধকম্ম প্রতিবন্ধক 
হওয়ায় শরীরাদির নি:ত্তি ভয় না। সেইছ্তু উভয়ই স্থানে অজ্ঞান কাধ্যবিখিষ্ট 
অধিষ্ঠান থাঁকায় কেবল 'অগিষ্টান শেষের অভাবে বাধ-ব্যবহার হওয়া উচিত নহে। 
কিও শ্বেত স্ফটিকের সাক্ষাৎকারে লৌহিত্য অধ্যাসের বাধ হয়, ব্রহ্ম সাক্ষাৎবার- 
ছারা লীবন্দুণ্ত বিদ্বানের সংসারের বাধ হয়, এই রীতিতে বিক্ষেপস্হিত অধিষ্ঠানে 
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'মুলদপ্রনীদি জানের মূলাজানের নিবৃত্তি বিনাই প্রাতবিষ্বাধ্যাসের নীশকতা। ৪৭৯ 


বাধ ব্যবহার সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত স্থলে অধ্য্ত পদার্থে মিথ্যাত্ব- 
নিশ্চয় বা তাহার অভাব-নিশ্চয় বাঁধের স্বরূপই সম্ভব হয়। এইরূপ প্রতিবন্ধক- 
রহিত মুখ দর্পণাদিজ্ঞানদ্বারা মুখে প্রতিবিশ্বাত্বাদি ধর্মের তথ! দর্পণে প্রতিবিদ্বাদি 
ধন্মীর যেরূপ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়, তদ্রপ অভাব-নিশ্চয়ও হয়। সুতরাং ব্ৰহ্মজ্ঞান 
ব্যতিরেকে প্রতিবিষ্বাধ্যাসের বাধ হয় না বলা অযুক্ত। 

মখদর্পপাদি অধিষ্ঠান-জ্ঞানের প্রতিবিন্বাধ্যাঁস-নিবৃত্তিবিষয়ে 

হেতুতা । 

যেরূপ অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা অধ্যাসের বাধরূপ নিবৃত্তি হয়, তদ্রপ মুখ- 
দর্পণাদির অপৰোক্ষজ্ঞানদ্বারাও প্রতিবন্ধকরহিতকাঁলে প্রতিবিষ্বাধ্যাসের 
নিবৃত্তি অন্থভবাসদ্ধ। সুতরাং প্রতিবন্ধকাভাবসহিত মুখদর্পণাদির জ্ঞানকেও 
অধিষ্ঠান জ্ঞানের ন্যায় অধ্যাদনিবুত্তির হেতু অঙ্গীকার করা যোগ্য । অপিচ, মুখ- 
দর্পণাদি জ্ঞানের প্রতিবিশ্বাদাসের নিবৃত্তি বিষয়ে কারণতাও সম্ভব হয়, কারণ, 
সমান বা'য়ক জ্ঞান সহিতই অক্ঞানের বিরোধ হয়, ভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান সহিত 
অক্ঞানের বিরোধ নাই । এইকারণে মুখদর্পণাদি জ্ঞানের মুখদর্পণাদি-অবচ্ছিন্ন 
চেতনস্থ- অবস্থা-জ্ঞানেরই সহিত বিরোধ হয়, ব্রহ্মাচ্ছাদ ক-মূলাজ্ঞানসহিত বরকহ্মজ্ঞান 
বিনা অন্য জ্ঞানের বিরোদ নাই । সুতরাং বক্মজ্ঞানবিরোধী-মূলান্ঞানসহিত 
দর্পণ তানের বিরোঁধাভাবে প্রতিবিশ্বাধ্যামের উপাদান মুলাজ্ঞানের যদ্যপি 
নিরুকি হয় ১, তথাপি অঙ্ঞাননিবৃতিধিনাই বিরোধীজ্ঞানদ্বারা পূর্ববজ্ঞানের 
নিবুর্তি অনু এস । 

মুখদর্পশাদি জ্ঞানের মুলাজ্ঞানের নিবি বিনাই 
প্রতিবিদ্বাধ্যাসের নাশকতা | 

যেস্থলে রঙ্ছুর অজ্ঞানে সর্পশ্রমের উত্তরে দণ্ডভ্রম হয়, সেস্থলে দওজ্ঞান- 
দ্বারা সর্পের উপাদান অবস্থান্ঞানের নিবৃত্ত হয় না । কারণ, অধিষ্ঠানের 
তত্বজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া! থাকে বলিয়! রকক্রজ্ঞান ব্যতীত রজ্জ 
চেতনস্থ-অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে। দণ্ডভ্রম দ্বারা গঞ্জ চেতনস্থ অজ্ঞানের 
নিবৃত্তি বলিলে উপাদানের অভাবে দপ্ডাধ্যাসে« স্বরূপই সিদ্ধ হইবে না। 
এইরূপ দণ্ডজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি ঝাতিরেকেও যেরূপ সর্পাধ্যাসের নিবৃত্তি হয়, 
তদ্রপ “মুখে প্রতিবিষ্বত্থং নাস্তি, দপণে মুখং নাকি, এই প্রকারে মুখদপুণের 
জ্ঞান প্রতিবিষ্বাধ্যাসের বিরোধী হওয়ায়, তন্বা,1ও 'প্রতিবিষ্বাধ্যাসের নিবৃত্তি 


হয়, আর প্রতিবিশ্বাধ্যাসের উপাদান মূলাজ্ঞানের উক্ত জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হয় না। 
প্রোক্তজ্ঞান দ্বারা মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি বলিলে, মূলাজ্ঞানের কাধ্য মুখদর্পণাদি 
ব্যবহারিক পদার্থও নষ্ট হওয়া উচিত। নুতরাং যুখদর্পণাদি জ্ঞান 
বিরোধী বিষয়ক হওয়ায় অজ্ঞান নিবৃত্তি বিনাই প্রতিবিস্বাধ্যাসের নিবর্তক 
হয়। ভাঁবাভাবের পরস্পর বিরোধ হয়, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানও 
পরম্পর বিরোধী হয়। যেস্থলে স্থাণুতে স্থাণুত্ব জ্ঞানের উত্তরে পুরুভ্রম 
হয়, সেন্থলে “স্থাণুত্বং নাস্তি” এইরূপ বিরোধী ভ্রমজ্ঞানদ্বারা পুর্ব .মাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হয়। ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাঁবের ভ্রম-জ্ঞানের উত্তরে ঘট সহিত 
ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে প্ঘটবন্ভূতললং” এইরূপ বিরোধী /প্রমাজ্ঞানদার! পূর্বব 
ত্রম-জ্ঞানের নিবৃত্বি হয়। যেস্থলে রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের উত্তরে দণ্ডভ্রম হয়, 
সেস্লে দণ্ডভ্রমদ্বার! সর্পত্রমের নিবৃত্তি হয়। কথিত রীতিতে কোন স্থলে ভ্রম- 
ছার! গ্রমাজ্ঞানের নিবৃত্বি, কোন স্থলে প্রমাঁজ্ঞানদ্বারা ভ্রমজ্ঞানের নিবুত্বি, আর 
কোন স্থলে ভ্রমজ্ঞানদ্বার! ভ্রমজ্ঞানের নিবৃ্তি হইয়া থাকে । যে স্থানে ভ্রমদ্বারা 
প্রমার নিবৃত্তি আর ত্রমদ্বার! ভ্রমের নিবৃত্তি হয় সে স্থানে ভ্রমের উপাদান 
অক্ঞানের সগ্ভাবেই পূর্বঙ্ঞানের নিবৃত্তি হয় আর যেখানে প্রমাজ্ঞানদার! শ্রমের 
নিরত্তি হয়, সেখানে অধিষ্ঠানের যথার্থ জান প্রমা হওয়ায় অজ্ঞানসহিত 
জমের নিবৃত্তি ভর । এই প্রকারে অধিষ্টানজ্ঞান ব্যতীত মুলাজ্ঞানের অনিবৃত্তিসন্থে ও 
মুখদর্পণাদি জ্ঞানদাঁর! প্রতিবিস্বাধ্যাসের নিবৃত্ত সম্ভব হয়। 

বিরোধীজ্ঞানদ্বার! পূর্ব্বজ্ঞানের নিবুত্তি হয়, ইহ নিয়ম । অধিটাঁনের যথার্থ 
জ্ঞানদ্বারাই যে পুর্বভনের নিবৃতি হয়, ইহা নিয়ম নহে, পরস্ত আবগানের 
যথার্থজ্ঞান বিনা অজ্ঞানের নিবুত্তি সম্ভব নহে বলিক্কা অঙ্ঞানের নিবৃত্তি কেবল 
অধিষ্ঠানের বিশেষ প্রমাদ্বারাই তয়, ইহ! নিয়ম । বিবরণকারের মতে, “মুখে 
প্রতিবিস্বত্বং দর্পণস্তত্বং বিপরীতদেশাভিমুখত্বং* এইরূপ অধ্যাস হইলে তাহার 
বিরোধী "মুখে প্রতিবিষ্বত্বীদিকং নান্তি-- এই জ্ঞান হয় আর বিদ্ভারণ্য স্বামীর 
মতে ন্দর্পণে মুখংশ এই অধ্যাসের “দর্শণে সুখং নান্তি” এই জ্ঞান বিরোধী হয়। 
ন্যায়মতেও ভাবাভবের পর্ম্পরের বিরোধ অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের জ্ঞানেরও 
বিষয়-বিরেংধে বিরোধ স্বীকৃত হয়। কথিত প্রকারে মুলীজ্ঞানকে প্রতিবিস্বা- 
ধাসের উপাদান অস্বীকার করিলেও বিশ্ব উপাধির সঙ্গিধানরূপ প্রতিবন্ধক রহিত- 
কালে মূখদর্পণাদি জ্ঞানছারা অজান নিবৃত্তি বিনাই, উক্ত অধ্যাসের নিবৃত্তি 
সঅব হয়৷ র্‌ 
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উক্ত পক্ষে তুলাজ্ঞান বাদীর শঙ্কা ও সমাধান। 


কিন্তু উক্ত পক্ষে তুলাজ্ঞানবাদী এইরূপ শঙ্কা করেন--শারীরকভাষ্যের 
পঞ্চপাদিকানামক যে টাক আছে, তাহা পগ্মপাদাচার্যককত । পদ্দপাদাচাধ্য 
ভগবানশঙ্করাচার্যযভাষাকারের অনুগ্রহে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। উক্ত 
সর্মজ্ঞবচন পঞ্চপার্দিকাতে এই অর্থ প্রতিপার্দিত হইয়াছে, যথা--যেস্লে 
সর্পরজতাদি ভ্রম হয়, সেস্থলে রঙ্ুশুক্তি জ্ঞানদ্বারা সর্পরজতাদ্দির উপাদান 
অজ্ঞানের নাশ হয় আর অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সর্পরজতাদি অধ্যাসের 
নিরৃত্তি হয়। রজ্জুশুক্তিআদি জ্ঞানের সর্প রজতাদির নিবৃত্তিতে সাক্ষাৎকারণত! 
অঙ্গীকার করিলে, উপাদানের নাশে ভাবকার্্যনাশের যে নিয়ম, তাহার 
হাঁনি হইবে । এদিকে, অধিষ্ঠানজ্ঞানছারা অন্ঞানের নাশ হয়, অজ্ঞান 
নাশ হইলে অধ্যামের নিবৃত্তি হয়, এই রীতি ম'ন্য করিলে উক্ত নিয়মের 
+ভিচার হয় না। যদ্চপি অন্কারের স্যায় অজ্ঞান ভাবরূপ, তথাপি অজ্ঞান 
'এশাদি হওয়ায় কার্য নহে, সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারাই 
নস্ভব! কিন্তু ভাঁবকার্ধয জসপাদ-অধ্যাসের নিবৃত্তি উপাদাননাশ ব্যতিরেকে 
সম্ভব নহে। ঘটধ্বংসের নিবৃত্তিও বেদান্তমতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু ঘটধ্বংস ভাব 
নহে, অজৰ পদাপ্থর উপাদান-কারণ হয় না, সুতরাং উপাদাননাশ বিনাও ঘট- 
ব্বংসরূপ কার্ষোশ নাশ হইয়া! থাকে । অতএব উপাদ।ননাশের ভাবকাধ্যের নাশে 
নিয়ত হেতৃত!| সংরক্ষপাভিপ্রায়ে পদ্মপাদাচার্যা পঞ্চপাদিকাতে অজ্ঞান নিবৃত্তি- 
দারা অধিষ্ঠনজ্ঞাঁনের হেতৃতা অজ্ঞাননিবৃত্তিতে বর্ন করিয়াছেন, অজ্ঞান 
নিবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অধিষ্টানজ্ঞনের অধ্যাসনিবৃত্তিতে সাক্ষাৎ হেতুতার নিষেধ 
করিয়াছেন। মুলাজ্ঞানের গ্রতিবিশ্বাধ্যাসে উপাদানতা স্বীকৃত হইলে, উক্ত 
রীতিতে অজ্ঞান নিবুত্তি বিনাই প্রতিবিহ্বাধ্যাসের নবৃত্তি মান্য করিতে হইবে, 
আর ইহা মান্ত করিলে পঞ্চপাদিক! বচন সহিত বিরোধ হইবে। পক্ষান্তরে, 
অবস্থা-জ্ঞানকে উক্ত অধ্যাসের উপাদান বলিলে, বিরোধ হয় না, কারণ, অবস্থা 
ক্তানের উক্ত অধ্যাসের উপাদানত স্থলে, ববরণকারের রীতিতে সুখাবচ্ছিন্ন- 
চেতনস্থ-অজ্ঞানের ধর্ম্মাধ্যাসে উপাদানত। সিদ্ধ হর আর বিগ্যারণ্য স্বামীর রীতিতে 
দর্পণাবচ্ছিন্ন-চেতনস্থ-জন্জানে: ধর্মী-অধ্যাসে হেতুতা সিদ্ধি হয়। প্রতিবন্ধক" 
বলহিতকালে মুখজ্ঞানে বা দর্পণজ্ঞানে উক্ত অজ্ঞানদ্বয়ের ॥নতৃত্তি হয়, অজ্ঞাননিবৃত্তি- 
ছারা প্রতিবিস্বাধ্যাসের নিবৃত্তি হয়। কথিত কারণে অবস্থাজ্ঞানকে প্রতিবিহ্বা- 
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ধ্যাদের উপাদান অঙ্গীকার করিলে পঞ্চপাদিক! বচনের আনুকুল্য হয় আর 
মুলাজ্ঞানকে উক্ত অধ্যাসের উপাদান বলিলে পঞ্চপাদিক! বচনের বিরুদ্ধ হয়। 
প্রদর্শিত রীতিতে উক্ত অধ্য!সে অবস্থাজ্ঞানের হেতুত। যে সকল মতে স্বীকৃত হয় 
সে সকল মতের ইহা! পুর্ববপক্ষ, কিন্ত এসকল কথা যুজি-যুক্ত নহে। কারণ, অবস্থা- 
জ্ঞানের হেতুদ্তা মান্ত করিলেও কক্ষ্যমাঁণ রীতিতে পঞ্চপাদ্দিকাবচনসহিত 
বিরোধের পরিহার হয় না। যথা--যেস্থলে দর্পণ সম্বন্ধরহিত দেবদত্ত মুখের বা দেব- 
দত্তমুখবিষুক্ত দর্পণের যজ্ঞদত্তের সাক্ষাৎকার হয় আর উত্তরক্ষণে দেব্দত্তমুখের 
দর্পণসহিত সম্বন্ধ হয় সেস্থলেও প্রতিবিষ্বাধ্যাস হইয়া থাকে। মুলাজ্ঞানের 
উপাদানতাস্থলে মুখদর্পণাদি সাক্ষৎকাদ্বার! মুলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না কিন্তু মুখ- 
জ্ঞানে মুখ'বচ্ছিন্ন-চেতসস্থ-অজ্ঞানের তথা দর্পণজ্ঞানে দর্পণাবচ্ছিন্ন-চেতনস্থ-অজ্ঞানের 
অবশ্য নিবৃত্তি হয়। আর এইরূপ মুখদপণ সাক্ষাৎকারের উত্তর কাঁলেও মুখদর্পণ- 
সন্নিধানে প্রতিবিস্বাধ্যাস হওয়ায় মুখদর্পণ সাক্ষাৎকারদ্বারা অবস্থাজ্ঞানের আবরণ- 
শক্রিবিশিষ্ই অংশের নাশ না হওয়ায় বিশেষরূপে জ্ঞাত অধিষ্ঠানেও অধ্যাস সম্ভব 
হয়। এস্থলে দপ্ণণিমুখের পরস্পর বিগ্বোগকালে প্রতিবন্ধকাভাব্সহিত অধিষ্ঠান- 
জ্ঞানে জজ্ঞান নিবৃত্তি দারা অধ্যাসের নিবুত্তি বলা অবস্থাজ্ঞান্বাদীরও 
সম্ভব নহে, জ্ঞানদ্বারা সাক্ষাৎ অধ্যাসের নিবৃত্তি বলাই সম্ভব হয়। কারণ, 
জ্া-দারা অজ্ঞাননাতের নাশ হয় না, সমান বিষয়ক জ্ঞান্ছারাই অজ্ঞানের 
নাশ হইয়া থাকে, যেমন রজ্জব জ্ঞানদ্বার! রজ্জুর অজ্ঞানের নাশ হয়, শুক্তিত 
অক্ঞানের নাশ হয় না। যঞ্জদত্বের অধ্যাসের পূর্বে মুখদর্পণের যে সাশ্ববৎকাৰ 
তদ্দারা আবরণের নাশ হওয়ায় অজ্ঞানকৃত আবরণরূপ অভ্ঞানের বিষয়ের মুখদপ্ে , 
অভাব হয়। আঅধ]াসন্ধাব্রা আবৃত হইলে তাহাকে অজ্ঞানের বিষয় বলে। সুতরা: 
জ্ঞান অজ্ঞোনের বিরোধের সম্পাদক সমান বিষয়ত্বের ভঙ্গে উক্ত স্থলে অজ্ঞান" 
নিরবুত্তিবিনা অধ্যাসমাত্রের নিবৃত্তি 'অবস্থাজ্ঞানবাদীকেও মানিতে হয়। এই 
ঝাতিতে অবস্থাজ্ঞানকে উক্ত অধ্যাদের উপাদান স্বীকার করিলেও পঞ্চগাদিকা- 
বচন সহিত বিশে পরিহার হু না ' 
হুঙ্গা বিচার করিলে অবস্থাজ্ঞানেরই উক্ত অধাপে হেতুতা বলিলে বিরোধ 
য়, মূলীজ্ঞানের চহেতুত| বলিলে বিরোধ হয় ন!। কারণ, জ্ঞানথারা কেবল 
অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানরূপ উপাধির নিবৃত্তিতে অজ্ঞান-কার্ষের নিবৃত্তি 
ন, ইং! পঞ্চপাদিকার বচন। এ কথার অভিপ্রায় ইহ! নহে যে, ভাঁবকার্ধ্ের ( 
নাশে উপাদানের নাশ নিয়ত হেতু হওয়ায়, জ্ঞানদ্বারা অধ্যাসের নিবৃত্তি সম্ভাবিত 
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উক্ত পক্ষে তুলাঙ্যান বাদীর শঙ্কা ও সমাধান । 5 দিত 


নহে। কারণ, যদি উপাদানের নাশ ব্যতীত ভাবকার্ষ্যের নাশ ন! হয়, তাহ! 
হইলেই ভাবকার্যের নাশে উপাদানের নাশ নিয়ত হেতু হইতে পারে। ভাব- 
কাৰ্য্য ঘ্যণুক, তাহার উপাদান পরমাণু, নিত্যতা বিধায় পরমাণুর নাশ সম্ভব নহে, 
পরমাণুসংযোগের নাশেই দ্বযণুকের নাশ হইয়া থাকে। এস্থলে ভাবকার্যোর 
নাশে উপাদাননাশের হেতুতাবিষয়ে ব্যভিচার স্পষ্ট । সুতরাং ভাবকার্যের 
নাশে উপাদাননাশের হেতুতা-নিয়মের সংরক্ষণা:ভপ্রায়ে “পঞ্চপাদিকার উক্তি 
নখে । কেবল আগ্রহে পঞ্চ-পার্দিকা বচনের উক্ত নিয়মমংরক্ষণে অভিপ্রায় 
বলিলে, দণ্ডভ্রমদ্বারা সর্পভ্রমের নিবৃত্তি হইবে না। নৈয়ায়িক মতেও ছ্বাণুক 
ভিন্ন দ্রব্যের নাশে উপাদানের নাশের হেতুতা স্বীকৃত হয়। সকল ভাবকার্্যের 
নাশে উপাদাননাশের হেতৃতা হইলে পরমাণু ও মন তন্মতে নিত্য হওয়ায় 
তাহাদের নাশের অপস্তবে, তাহাদের ক্রিয়ার নাশ হইবে না। এইরূপ নিত্য 
আত্মার জ্ঞানাদি গুণের তথা নিত্য আকাশের শব্দাদি গুণের নাশ হইবে 
ন!। সুতরাং ভাবকার্য্ের নাশে উপাদানের নাশ নিয়ত হেতু হয় বলা অসঙ্গত। 
যদ্যপি স্থল বিশেষে আশ্রয়ের নাশ হইলে কাধ্যের স্থিতি হয় না, এখানে 
উপাদানের নাশই কার্য্যের নাশের হেতু । তথাঁ'প কাধ্যনাশে উপাদানের 
নাশ একাঞ্জিক হেতু নহে, উপাদানের সন্তাবেও অন্ত কারণে কাধ্যের নাশ 
হইয়া থাকে : কথিত কারণে উক্ত নিয়ম সংরক্ষণের অভিপ্রায় পঞ্চপাদিকার 
বচন ন, কিনু অধিষ্ঠানন্জানদ্বারা অধ্যাদের নিবৃত্তি হইলে, অধিষ্ঠানজ্ঞানের 
অধ্যান নিবৃত্তিতি কাঁরণতা নাহ, অধিষ্ঠানজ্ঞান মাত্রঅজ্ঞাননিনুন্তির কারণ হয় 
আর অজ্ঞাননিবুত্তি 'অধ্যাসনিবৃত্তির কারণ হয়। যেরূপ কুলালের জনক ঘটে 
অন্যথাসিদ্ধ হওয়ার কারণ নহে, তঞ্জপ অধ্যাসনিবৃত্তিতে অধিষ্ঠানের জ্ঞান 
অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় কারণ নহে। এই রীতিতে অধিঠানজ্ঞানদ্বারা অধ্যাসের 
নিবৃত্তি স্থলে, জ্ঞান কেবল অজ্ঞানমাত্রের নিবৃত্তি হেতু হয়, উপাদান-অজ্ঞানের 
নাশে অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়, ইহাই পঞ্চপাদিক! বচনের অভিপ্রায় | যদি সর্বত্র 
'অধ্যাস্রে নিবৃত্তিতে অজ্ঞাননিবৃত্তর হেতুত! পঞ্চপাদিক! উক্তির অভিপ্রায় 
বল, তাঁহা হইলে যেমন ইতঃপুর্বে বলিয়াছি, ₹ ভ্রমত্থার। অজ্ঞাননিবৃত্তির 
অভাবে সর্পভ্রমের নিবৃত্তি হওয়া উচিত হইবে না। স্তয্নাং যেস্থলে অধিঠানের 
যথার্থ জ্ঞানদ্বার! অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়, সেস্থগে অজ্ঞানের নিবুত্তিই অধ্যান 
নিবৃত্তির হেতু, এই নিয়ম পঞ্চপাদিক! গ্রন্থে বিবচ্দিত। অবস্থাজ্ঞানের প্রতি- 
বিশ্বাধ্যামের ₹হেতুত ত পক্ষে মুখদর্পণাদিজ্ঞানই অধিষ্ঠানের জ্ঞান, তদ্দারা 


৪৮৪ রঃ তত্র্ঞানামূত । 


অজ্ঞাননিবৃত্তিপূর্বক অধাসের নিবৃত্তি বলা যদ্যপি পঞ্চপাদিকাবচনানুকূল, 
তথাপি যজ্ঞদত্তের পুর্ববজ্ঞানঘারা আবরণনাশস্থলে দেবদত্ত মুখের উপাঁধি- 
সন্নিধান বশতঃ প্রতিবিশ্বাধ্যাস.হইলে আর উপাধি বিয়োগকালে অধিষ্ঠানজ্ঞান 
দ্বারা অধ্যাস নিবৃত্ত হইলে অজ্ঞাননিবৃত্বিদ্বারা অধ্যাসের নিবৃত্তি বলা সম্ভব 
নহে, কিন্তু অধিষ্ঠানজ্ঞানদারা সাক্ষাৎ অধ্যাসের নিবৃত্তি বলাই সম্ভব হয়, সুতরাং 
পঞ্চপািক1 বিরুদ্ধ। এদিকে, মুলাজ্ঞানের প্রতিবিশ্বাধ্যাসের উপাদানতা পক্ষে 
মুখদর্পণ।দিজ্ঞানদ্ধার। প্রতিবিশ্বাধ্যাসের নিবুত্তি হইলে, মুখদর্পণাদিজ্ঞানের 
অধিষ্ঠঠনতার অভাবে অধিষ্ঠানজ্ঞানজন্য অধ্যাসের নিবৃত্তি নহে, কিন্তু বিরোধী 
বিষয়ের জ্ঞানের বিরোধবশতঃ মুখদর্পণাদি জ্ঞানের অধ্যাস-নিবর্তকতা হয়। 
সুতরাং এই পক্ষ গঞ্চপাদিক! বচনের অনুকুল, কারণ, পঞ্চপাদিকাতে 
অধিষ্ঠানজ্ঞানজন্য অধ্যাসের নিবৃত্তি অজ্ঞাননিবুত্তিদারা বিবক্ষিত, অধিষ্ঠান- 
জ্ঞান ব্যতীত প্রকারান্তরে অধ্যাদনিবৃত্তিতে অঙ্ঞাননিরুত্তির দ্বারতা বিবঙ্ষিত নহে। 
প্রদশিত প্রকারে মুলাজ্ঞানের প্রতিবিস্বাধ্যাসের উপাদানতা পক্ষে মুখদর্পনাদি- 
জ্ঞানজন্তা অধ্যাসের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানজ্ঞানজন্ত নহে, আব উক্ত অদ্যাসে অবস্থা 
জ্ঞানের উপাদানতা পক্ষে মুখ্দর্পণ'দিজ্ঞানজন্ত অধ্যাসের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানজ্ঞান- 
জন্য হয়। অতএব অধিষ্ঠানজ্ঞানছারা অধ্যাসের নিবৃত্তি অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারা ই 
পঞ্চপাদিকাতে বিবক্ষিত হওয়ায় তথা পুর্বজ্ঞাত অধিষ্ঠানে অধ্যাসের নিবৃত্বি- 
স্থলে উক্ত রীতিতে অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারা অধ্যাসের নিবুন্তি সম্ভব ন! হওয়া 
আবস্থাজ্ঞানকে প্রতিবিদ্বাধ্যাসের উপাদান অঙ্গীকার করিলে পর্চ1বিকা বচন 
সহিত বিরোধ হয়, মূলান্ঞানকে উন অধ্যাসের দপাদান বলিলে আসবো হয়। 

/্ৃতিবিন্বা ধ্যাসের ব্যবহারিকতা ও প্রাতিভাসিকত! 

A বিষয়ে বিচারের সমাপ্তি । 

পদশিত পতিতে আকাঁণাদি প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিবিষ্বাধ্যাস মৃণাঙ্ছানন্ন্ড 
হয়, কিন্তু একদেশীর রীতিতে ত্রঙ্গক্রান বিনা তাহার বাধরূপ নিবৃত্তি না হওয়ার 
প্রতিবিম্বাধ্যাসে ব্যবহারিকত্ব শঙ্কা হয; কিন্তু এই আশঙ্কা সম্ভব নহে, কারণ, 
বিশ্ব উপাদির মধন্ধকপ আগন্ধক পোধজন্ত বলয়! প্রতিবিস্বাধ্যান প্রাতিভামিক। 
আকাঁশাদি। প্রপপ্থোর অধ্যাসন অবিঠ।মাত্রঙ্গন্ত হওয়ায় ব্যবহারিক । আর 
উপরি উক্ত রীতিতে মধিঠানজান ব্যতিরেকে ও ঘাত্রবিরোধীজ্ঞানদ্বার! বাধরূপ 
নিবুণড সগ্তব হওয়ায় পাঁতবিশ্বাপ্যাসের বাধ্যত্বরূপ প্রাতিভাসিকত্বও সম্ভব হয়। 
কথত ঢাৱুণে প্রতিবিদ্দ-অধ্যাসের প্রাতিভাসিকতা হয়, ব্যবহারিকত! নহে। 
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স্বপ্নাধ্যাসের উপাঁদাঁনতা ও অধিষ্ঠানতা বিষয়ে বিচার । 
তুলাজ্ঞানবাদীর রীতিতে স্বপ্নের উপাদান 
ও অধিষ্ঠান নিরূপণ । 


যেরূপ প্রতিবিস্বাধ্যাসে অবস্থাজ্ঞান ও মুলীজ্ঞানের উপাঁদানতাবিষয়ে মতভেদ 
আছে, তদ্রপ স্বগ্াধ্যাসও কাহারও মতে অবস্থাজ্ঞানজন্য ও মতান্তরে মুলাজ্ঞান 
জন্য । অবস্থাজ্ঞান্বাদী অবস্থাজ্ঞানকে স্বপ্পের উপাদান এইরূপে প্রতিপাদন 
করেন। অজ্ঞানের অবস্থাবিশেষ নিদ্রা, আবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্ততা অজ্ঞানের 
লক্ষণ । স্বপ্পকালে জাগ্রত দ্রষ্টা দৃপ্তের আবরণ সর্বজন প্রসিদ্দ। দেবদত্ত- 
নাম, ব্রাক্ষণ জাতি, জাগ্রৎকালে পিতৃপিতামহাদির মরণান্তে দাহ-শ্রান্ধাদি ক্রিয়া 
সমাধা করিয়া ধনপুত্রাদি সম্পদ্নহিত নিদ্রিত হয়। নিদ্রাকালে আপনাকে 
যঙ্গদত্ত নান, ক্ষত্রি্ জাতি, ঝাল্য-অবস্থাবিশিষ্ট, অন্নবস্ত্রের অলাভে ক্ষুধা ও শীতে 
পীড়িত হইয়া স্বপিতা ও পিতামহের ক্রোড়ে রোদ করিতেছে, এরূপ অনুভব 
করে। এস্থলে জাগ্রৎকালের ব্যবহারিক দ্রষ্টাদৃস্তের মুলাজ্ঞান্দারা আবরণ 
অঙ্গীকার করিলে, জাগ্রৎকাঁলেও উহা-সকলের আবরণ হওয়া উচিত। উক্ত 
কালে অস্ত কোন 'আবরণকর্তা প্রতীত হয় না, স্থতরাং স্বপ্নে নিদ্রাই 
[বহন কর বলিতে হইবে, আর স্থপ্সে পদাথাকার পরিণামও নিদ্রারই হয় । 
এই রতিতে আব্রণবিক্ষেপপঞ্তিবিশি্ নিদ্রা, সুতরাং নিদ্রাতে অজ্ঞান লক্ষণ 
হওয়ায় আকিব অবস্থাবিশেষ নিদ্রা । কিন্তু অবস্থাজ্ঞান সাদি, কারণ, 
মূলা ক্লানই আগন্তক আকারবিশিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ উপাধি-অবচ্ছিন্ন-চেতনের 
আবরণ করে বলিস, তাহাকে অবস্থীজ্ঞান বা তুলাজ্ঞান কহ! যায়। এই 
প্রকারে আগন্তক আকারবিশিষ্ট হওয়ায় অবস্থাজ্ঞান সাদি, তাহার উৎপত্তিভে 
লাগ্রৎ ভোগহেতু কন্মের উপরম নিমিতকারণ, আর মুলাজ্ঞানেরই 
আঁকার বিশেষ হওয়ায় সুলাজ্ঞান উপাদান-কর্ণ। পিগ্রাঙ্ধপ অবস্থাজ্ঞান- 
দ্বারা আবৃত ব্যবহারিক প্রট্টাতে প্রাতিভাসিক ড্রপ্ভা অধ্যত এবং সেই নিদ্রা্বারা 
আবৃত ব্যবহারিক দৃশ্যে প্রাতিভাদিক দৃশ্য অধ্যপ্ত। সুতরাং প্রাতিভাসিক 
ষ্টার অধিষ্ঠান ব্যবহারিক দ্রষ্টা, তথা প্রা'তভামিক দৃশ্যের অধিষ্ঠান 
ব্যবহারিক দৃশ্য । ভোগের অভিমুখ কর্ম হহলে জাগ্রৎ হয়, এই কালে 
ব্ৰহ্মজ্ঞানরহিত পুফ্রষগদেরও বাবহারিক দ্র দৃশ্যের জ্ঞানই অধিষ্ঠানের 
জ্ঞান, তদ্বারা অবস্থাজ্ঞানকূপ উপাদানের ।ন২ত্রি হইয়া প্রা(তিভাসিক 


দরষ্টা দৃশ্যের নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ ব্যবহারিকদ্রষ্টার জ্ঞানদ্বারা গ্রাতিভাসিক 
ষ্টার তথা ব্যবহারিক দৃশ্যের জ্ঞানদ্বার! প্রাতিভাসিক দৃশ্যের নিবৃত্তি হয়। 
কিন্তু এস্থলে এই শঙ্কা হয়,_-উক্ত রীতিতে জাগ্রত্প্রষ্টা ও স্বপ্রদ্র্টার ভেদ সিদ্ধ 
হওয়ায় অন্ত দ্রষ্টার অনুভূতের অন্তের স্মৃতি সম্ভব মহে, সম্ভব বলিলে, 
দেবদত্ের অনুভূতের যজ্ঞদত্তের স্থৃতি হওয়া উচিত |. সুতরাং স্বপ্নের অনুভূতের 
জাগ্রৎকালে স্থৃতি হইলে দ্রষ্টার ভেদহেতু স্থৃতি অসম্ভব হইবে। সমাধান-- 
যন্তপি অন্যের অনুভূতের অন্তের স্থৃতি হয় না, তথাপি যেরূপ স্বান্সভুতের 
প্ৰকুং স্মৃতি হয়, তন্দপ স্বতাদাত্ম্যবিশিষ্টের অনুভূতেরও স্বকুং স্থৃতি হয়। 
দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের পরস্পর তাদাআ্্য নাই, জাগ্রতদ্রষ্টাতে স্বপ্রদ্র্া অধ্যস্ত 
হওয়ায় উভয়ের তাঁদাস্ম্য হয়। অধ্যস্তপদার্থের অধিষ্ঠানে তাদাজ্মা হইয়া 
থাকে; সুতরাং জাগ্রবদ্রষ্টার তাদাত্ম্যবিশিষ্ট স্বপ্রদ্রষ্টা হয়, তাহার অনুভূতের 
জাগ্রত্দ্রষ্টার স্মৃতি হয়। যজ্ঞদৃত্তের দেব্দত্তের তাঁদাজ্যের অভাবে যজ্ঞদত্তের 
স্থৃতির আপত্তি নাই। এই প্রকারে স্বপ্লাধাসের উপাদান নিদ্রারূপ অবস্থাজ্ঞান। 

গ্রদশিভ রীত্যন্থসারে যে প্রকারে নিদ্রান্ূপ অবস্থাজ্ঞানের শ্বপ্রাধা।সে 
উপাদ্বানতা হয়, তদ্রপ ব্যবহারিক জীব ও জগতেরও স্বপনের প্রাতি- 
ভাসিক জীব ও জগতে অরধিষ্ঠানতা হয়। কারণ, শ্বপ্নকালে দৃশ্যমাত্রের 
অদ্ঞানদ্বারা উৎপত্তি অর্গাকার করিলে আর ব্যবহারিক জাগ্রত্কাঁলের 
জীবকে দ্রষ্টা বলিলে, ইহ! সম্ভব হইবে না| হেতু এই যে, ব্যবহারিক জীবের 
স্বরূপ নিদ্রান্ূপ অজ্ঞানে আবৃত, অনাবৃত জীবের সম্বন্ধেই বিষষেধ পরোক্ষ 
হইয়! থাকে বলির! স্বগ প্রপঞ্চের তণধোক্ষ জান অসম্ভব হইবে । সুতরাং স্বপ্র- 
দৃশ্যের ল্যায় স্বপ্নদ্রষ্টা ৪ ব্যবহারিক জীবে অধ্যস্ত এবং উহা অনাবৃত হওয়ায় 
তাহার সম্বন্ধে গ্রাতিভাসিকদৃশ্যের অপরোক্ষজান সম্ভব হয়। এই রীতিতে 
পাবমার্থিক, ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিকঙেদে জিবিধজীর্ববাঁদী গ্রন্থকারগণ স্বপ্নের 
অধিষ্টাম ব্যবহারিক জীবজগৎ বর্ণন করিয়াছেন । ৮ 

উত্তপক্ষের অযুক্রত! এবং অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন বা 
অহঙ্কারানবচ্ছিমন-চেতনের স্বপ্ধে 
অধিষ্ঠানতা । ৃ 

কত্ত উক্ত দত সঙ্গত নহে, কারণ বাবহারিক দ্রষ্টাও দৃশোর ন্যায় অনাত্মা 

হও:।ম জড়, সুতরাং সধাফুর্তিপ্রদানর্ূপ অধিষ্ঠনতা ব্যবহারিক দ্রষ্টাৃণেঃ 


অহঙ্কারানবচ্ছিরের অধিষ্ঠানত বিষয়ে অজ্ঞানের এক ইত্যাদি | ৪৮৭ 


সম্ভব নহে। অতএব চেতনকেই স্বপ্নগ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান: বল! যুক্তি-যুক্ত, 
আর এই কারণেই রজ্জু গুক্তিকে সর্প রজতের যে অধিষ্ঠান বল! যায় তাহার 
রজ্জ্ু-অবচ্ছিন্ন, শুক্তি-অবচ্ছিন্ন, চেতনের অধিষ্ঠানতাঁতে তাঁৎপর্য্য। অপিচ, অনেক 
গ্রন্থে চেতনেরই স্বপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানত প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং অহঙ্কারা- 
বচ্ছিন্ন-চেতন বা অহঙ্কারানবচ্ছিন্ন-চেতন স্বপ্নের অধিষ্ঠান, এই দুই মতই সমীচীন। 
মহঙ্কারাঁবচ্ছিন্ন-চেতনের অধিষ্ঠানতা অঙ্গীকৃত হইলে, মুলাজ্ঞ!নঘ্বার৷ তাহার আবরণ 
সম্ভব হইবে না, অহঙ্কারাবচ্ছিরের আচ্ছাদক অবস্থাজ্ঞানেরই স্বপ্নের উপাঁদানত। 
সম্ভব হইবে এবং জাগ্রন্তের বোধে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত তাহার নিবৃত্তিও সম্ভব 
হইবে । এ দিকে, অহঙ্কারানবচ্ছিন্নের অধিষ্ঠানতা স্বীকৃত হইলে স্বপ্নে মুলাজ্ঞানের 
উপাদানত। এবং তাহাতে স্বপ্নের বিলয়রূপ নিবুত্তি সিদ্ধ হইবে । কার্ণ, 
অবিগ্ভাতে প্রতিবিষ্বরূপ জীবচেতন বা বিদ্ব্ূপ ঈশ্বরচেতন উভয়ই অহঙ্কারা- 
ন্বচ্ছিন্-চেতন হওয়ায় তাহাদের অধিষ্ঠানতাঁতে তাহাদের আচ্ছাদক মুলাজ্ঞানই 
স্বপ্নের অধিষ্ঠান হয়। জাগ্রৎবোধে স্বপ্নের বাধরূপ নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু 
স্বপ্নের জাগতে উপাদানে বিলয়রূপ নিবৃত্তি হয় । 


অহন্করানবচ্ছিন্নের অধিষ্ঠানতাব্ষয়ে অজ্ঞানের এক 
বিক্ষেপহেতু শক্তির বিরোধীজ্ঞানদারা নাশের 
অঙ্গীকার আর এই পক্ষে অন্তর্দেশস্থ- 
চেতনেরই অধিষ্ঠানতার যোগ্যতা । 


অথবা যদি বিবোধীজ্ঞানদাঁরা প্রতিবিস্বাধ্যাসের নিবৃতির স্কায়, জাগ্রৎবোধ্য 
বিরোধীল্ঞানদারা শ্বপ্নাধ্যাসের নিবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে যে হেতু 
বিরোধী জ্ঞানদ্বারা আবরণ হেতু অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তি হয় না, সেই হেতু বিক্ষেপ 
হেতু অংশেরই নিবৃত্তি মানিতে হইবে। কিন্তু এস্থলেও বিশেষ এই, বিরাশী 
জ্ঞানদ্থীরা অশেষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, অশ্যে অজ্ঞানেব নিবৃত্তি বলিলে, দণ্ড 
প্রমদ্বার! সর্গত্রমের নিবৃত্তিস্থলে উপাদান-হেতুর অন্+ৰে দগুভ্রগই অসম্ভব হইবে। 
এইরূপ বিক্ষেপ অংশেরও অশেষ নিবৃত্তি বলা সন্ডন নহে, কারণ, দওডও বিক্ষেপ 
রূপ হওয়ায় তাহার উপলস্ত হওয়। উচিত নহে। অতএব, বক্ষ্যমাণবীতি স্বীকার 
করা৷ যোগা--এক অজ্ঞানে অনস্ত বিক্ষেপের হেত অনন্ত শক্তি হয়। বিরোধীজ্ঞান- 
দ্বারা এক বিক্ষেপ হেতু শক্তির নাশ হয়, অপর বিক্ষেপ হেতু শক্তি থাকে, সুতরাং 


৪৮৮ | তত্বন্তানামৃত । 


কালাস্তরে সেই অধিষ্ঠানে পুনঃ অধ্যাস হয়। এই কারণে অতীত স্বপ্নের জাগ্রৎ 
বোধদ্বারা বাধ হইলেও আগামী স্বপ্পন্ূপ বিক্ষেপের হেতু শক্তির অবশেষ থাকায় 
দিনাস্তে পুনঃ স্বপ্নাধ্যাস হয়। এইরূপে অহঙ্কারানবচ্ছিন্ন-চেতনেরও স্বপ্নের 
অধিষ্ঠানতা সম্ভব হয়। কিন্ত এই পক্ষে শরীরের অস্তরদেশস্থ-চেতনেরই 
অধিষ্ঠানতা! সম্ভব হয়। বাঁহৃদেশস্থের অধিষ্ঠানতা স্বীকার করিলে ঘটাদির শ্তায় 
এক এক স্বপ্নের প্রতীতি সকলের হওয়া উচিত, আর ঘটাদির অপরোক্ষতাতে 
তথ! সর্পুরজতাদির অপরোক্ষতাতে যেরূপ ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অপেক্ষা হয়, তন্দ্রপ 
স্বপ্নের অপরোক্ষতাতেও ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অপেক্ষা হওয়া উচিত। এদিকে, 
‘শরীরের অস্তরদেশস্থ-চেতনে স্বপ্নের অধ্যাস অঙ্গীকার করিলে প্রমাত! সন্বন্ধী 
হওয়ায় সুখাদির স্তাঁয় ইন্দিয় ব্যাপার ব্যতিরেকে ও অপরোক্ষতা মন্তব হয়। 

কিন্ত অহঙ্কারানবচ্ছিন্ন-চেতন পক্ষে ছুই ভেদ আছে, অবিস্তাতে প্রতিবিষ্ব 
জীব-চেতন বা অবিন্াতে বিশ্ব ঈশ্বর-চেতন উভয়ই অহস্কীরানবচ্ছিন্ন-চেতন 
হওয়ায় উভয়ের বধিষ্ঠানতা সিদ্ধ হয় আর উভয়ই ব্যাপক হওয়ায় শরীরের 
অন্তরে স্থিত। কারণ, চেতনে বিদ্ধ প্রতিবিদ্ব ভেদ যদি স্বাভাবিক হইত, তাহ! 
হইলে বিরুদ্ধ ধন্মাশ্রয়তা অস্তরদেশস্থ এক চেতনে সম্ভব হইত না। উক্ত 
বিশ্ব প্রতিবিষ্বতারূপ ঈশ্বর জীবতা উপাধিকৃত হওয়ার যেপ্প একই চেতনে অঙ্ঞান 
সম্বন্ধে বিশ্বতা প্রতিবিদ্বতা কলিত বলিয়া! শরীরস্থ একচেতনে উভয়বিধ ব্যবহার 
হয়, তদ্রপ অন্তরদেশস্বচেতনেও স্বপাধ্যাসের অপিষ্ঠানতার অস্তঃশ্র্ণকে 
অবচ্ছেদক বলিলে অহঙ্কারাবচ্ছিন্নের অধিষ্ঠানতাসিদ্ধি হয় নার নই চেখনে 
প্ৰগোর অধিষঠানতাঁর অস্তঃকরণকে অবচ্ছেদক অঙ্গীকার না করিলে, অহস্কারা- 
নবচ্ছিন্নের অধিষ্তানতা পিদ্ধ হয়। যেমন একই দেবদত্তকে পুত্রদৃষ্টির বিবক্ষায় 
পিতা বলা যার, আর জনকরুষ্টির বিবক্ষান্ত পুত বলা যান্ন। বিবক্ষাভেদে এক 
দেবদত্তে গিতৃঠা পুত্রতাপপ বিরুদ্ধধশর ব্যবহারের গ্তাক্স শরীরের অন্তরদেশস্থ 
এক চেতনে অবচ্ছিন্নত্ব, অনবচ্ছিনুত্ব, বিষ্বত্ব, প্রতিবিন্তত্বক্ূপ বিরুদ্ধ ধর্মের 
ব্যবহার অসম্ভব নহে, এই পাতি'ত ক্বিগ্ঠা প্রতিবিম্ব্ূপ জীব চেতনে ব! 
বিশ্ব্ূপ ঈথর চেতনে স্বাপের অধিষ্ঠানতা অঙ্গীকার করিয়া অহঙ্কারানবচ্ছিন্- 
চেতনে স্বপ্নাধ্যান অঙ্গক্কার করিলে শহারদেশস্থ-আন্তর-চেতনগ্রদেশেই স্বগের 
অধি্াঁন*! সঙ্গত হয়। 


সংক্ষেপশীরীরকের মতে অধিষ্ঠানের ভ্রিবিধ অপরোক্ষতা। ৪৮৯ 


বাহ্যান্তর সাধারণদেশস্থ চেতনে স্বপ্নের অধিষ্ঠানতা। পক্ষে 
গৌড়পাদ ও ভাষ্যকারাদি বচন সহিত বিরোধ। 


বাহাস্তর সাধারণদেশস্থের স্বপ্নের অধিষ্ঠানত। বলিলে গৌড়পাদাচার্য্যের বচন- 
সহিত তথা ভাষ্যকারাদির বচনসহিত বিরোধ হইবে। কারণ, মাঞুক্যকারিকার 
বৈতথ্যপ্রকরণে গৌড়পাদ্াচাধ্য বলিয়াছেন, স্বপ্নের হস্তী পর্বতাদির উৎপত্তি- 
যোগ্য দেশকালের অভাব হওয়ায় স্বপ্নের পদার্থ মিথ্যা। এই গৌড়পাদাচাধ্যের 
উক্তির ব্যাগ্যানে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্ধ্য এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ক্ষণ- 
ঘটকাদি কালে আর হৃক্মনাড়ীদেশে ব্যবহারিক হস্ত্যাদির উৎপত্তি সম্ভব নহে, 
সুতরাং স্বপ্নের পদার্থ বিতথ। এই রীতিতে শরীরের অস্তরদেশে স্বপ্নের 
উৎপত্তি বর্ণিত হওয়ায় সাধারণ চেতনে অধিষ্ঠানতা মানিলে হুঙ্মুদেশে উৎপত্তি 
কথন অসঙ্গত হইবে । সুতরাং শরীরের অন্তরদেণস্থ অহঙ্কীরাঁনবচ্ছিন্ন-চেতনেই 
ন্বপ্রধ্যান বলা সঙ্গত। 
অহঙ্কারানবচ্ছিন্নচেতনপক্ষেও প্রতিবিম্বরূপ 
জীবচেতনেরই শধিষ্ঠানতা সম্ভব | 
যন্তুপি অ।সগ্বাতে গুতিবিশ্ব ও বিশ্ব উভয়ই অহঙ্কারানবচ্ছিন্ন ও মত ভেদে উভয়েরই 
স্বপ্পের অবধিষ্ঠানতা সম্ভব হয়, তথাপি অবিগ্ভ'তে প্রতিবিশ্বরূপ জীবচেজনকে 
অধিষ্ঠান বলাই সমাচীন। কারণ, অপরোক্ষ অধিষ্ঠানে অপরোক্ষ অধ্যাদ হইয়! 
থাকে, শুদবন্ষের প্রায় অবিগ্াকালে ঈশ্বরচেতনেরও জ্ঞান কেবল শাস্ত্র- 
বেক্ম। ন্বপ্রাধ্যাস্র অধিষ্ঠান ঈখরচেতন হইলে, শান্্ররূপ প্রমাণ ব্যতীত অপ- 
রোক্ষজ্ঞানের হেতুতার অভাবে, অধিষ্ঠানের অপরোক্ষতাবিনা অদ্যাসের অপ- 
রোক্ষতা অসম্ভব হইবে । অতএব, যদ্যপি অবিষ্থ:তে অহঙ্ধারাব্ছন্ন প্রতিবিশ্বরূপ 
জীবচেতনই অহমাকারবৃত্তিগোচর হইয়া থাকে, আদ অংকঙ্কারানবচ্ছিন্ 
অবিগ্ভাতে প্রতিবিশ্বরূপ জীব চেতন অহমাকারবৃত্তিগোচর নহে, তথাপি জীব 
চেতন আবৃত নহে বনিয়! স্বতঃ অপরোক্ষতাতে অপ; ক-অধ্যাদ সম্ভব হয়। 


ংক্ষেপশারীরকের মতে অধিষ্ঠানের (ত্রবিধ অপরোক্ষত!। 
ংক্ষেপশারীরকে অধ্যাসের অপরোক্ষত! বিষয়ে অধিষ্ঠানের অপরোক্ষত। 


তিন প্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্পরজতাদির অপরোক্ষতার উপযোগী 


 রজ্জুসুক্তি আদির অপরোক্ষত| ইক্রিয়দ্বারা হয়। গগনে নীলতাদি অধ্যাসের 
২ 


৪৯৬  - তত্বজানামৃত । 
উপযোগী গগনের অপরোঁক্ষতা মনঘ্বারা হুয়। স্বপ্নাপরোক্ষতাঁর উপযোগী 
অধিষ্ঠানের  অপরোক্ষতা স্বভাবসিদ্ধ। এই রীতিতে সংক্ষেপশারীরকে 
সর্বজ্ঞাত্মমুনি শ্বপ্রীধ্যাসের ম্বতঃঅপরোক্ষতা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব জীব 
চেতনই স্বপ্নের অধিষ্ঠান । 

উক্ত পক্ষে শঙ্কা সমাধানপুর্বক জীবচেতনরূপ অধিষ্ঠানের 


স্বরূপপ্রকাশদ্বার! স্বপ্নের প্রকাশ । 

জীবচেতনের অনাবৃত স্বভাব প্রযুক্ত স্বত:প্রকাশস্বভাব স্বীকৃত হইলে, 
অবিপ্তার ব্যাপকতা নিবন্ধন গ্রতিবিস্বজীবচেতন৪ ব্যাপক হইবে, তাহা হইলে 
তাহার ঘটাদিসহিত সদ! সম্বন্ধ থাকায় নেত্রাদিজন্ত বৃত্তির অপেক্ষাবিনাই 
ঘটাদির সর্বদা অপরোক্ষ হওয়। উচিত । এদিকে, জীবচেতন-সম্বন্ধীর অপরোক্ষ- 
তাতে বৃত্তির অপেক্ষা বলিলে স্বতঃঅপরোক্ষ জীবচেতনদ্বার! স্বপ্রাধ্যাসের 
অপরোক্ষতা উপরে যে কথিত হইয়াছে তাহা অনঙ্গত হইবে। এইরূপ কেহ 
আশঙ্কা করিলে তাহার সমাধান এই--জীবচেতন স্বপ্রাধ্যাসের অধিষ্ঠান, ঘটাদির 
অধিষ্ঠান জীবচেতন নহে, ব্রহ্ষচেতন। স্থাপ্নিক পদার্থের আপন অধিষ্ঠান 
জীবচেতননহিত তাঁদাত্মাসন্বন্ধ হয়, ঘটাদির অধিষ্ঠান ব্রহ্মচেতন হওয়ায়, তাহাদের 
তাদাত্মাসম্বন্ধ ব্রক্গচেতন্সহিত হয়, জীবচেতননহিত নহে । জীবচেতনের 
ঘটাদিসহিত সম্বপ্ধ নেত্রাদিজন্য বৃত্তিদ্বারা হয়, বৃত্তির পর্বকাপে যে ঘটাধি 
সহিত সম্বন্ধ তাহ! অগরোক্ষভার সম্পাদক নহে। সুতরাং থঢাদিসহত জীব- 
চেতনের বিলক্ষণ সম্বন্ধের হেতু বু'ঃর অপেক্ষা অপরোক্ষত! হশ্ন। স্বপ্ন।ধ্যানেং 
অধিষ্ঠানতারপ সম্বকে জীবচেতনের সদা স্ধন্ধী পদার্থনকলের বুভিবিনাই প্রকাশ 
হয়! ৩ই রীতিতে প্রকাশাস্মশ্রীচরণ নাম মাচার্ধ্য জীবচেতনের স্বরূণ- 
প্রকাশদ্বারা স্বপ্নের প্রকাশ বলিয়াছেন। কথিত কারণে অবিদ্যাতে গতি বিশ্ব 
জীবচেতন স্বপ্নের অধিষ্ঠান, তাহানু স্বভাবসিদ্ধ অপরোক্ষতাদ্বারা বা স্বরূপ. 
গ্রকাশদ্বারা স্বপ্নের প্রকাশ হয় । ৫ 

অদ্বৈতদীপিকা গ্রন্থে নৃসিংহাশ্রমাচাধ্যেক্ত আকাশগোচর 

চাক্ুুষরুত্তি নিরূপণ পূর্বক, সংক্ষেপ শারীরকোক্ত 
মাক।শগোঁচর মানসবৃত্ির অভিপ্রায় । 

উপরে সংক্ষেপশীর।রকের মতে আঁকাশগোচর মান্সবৃত্তি বলা হুইয়াছে, 

এসস্বন্ধে গা সংহাশ্রম আচার্য্য অদ্বেতদীপিক! গ্রন্থে বলিয়াছেন-যদ্তপি নীরূপ 


 উভয়মতের অঙ্গীকারপুর্বক অধৈত-দীপিকামতের সমীচীনতা । ৪৯১: 


আকাঁশগোচর চাক্ষুষবৃত্তি সম্ভব নহে, তথাপি আকাশে প্রস্থত আলোক রূপবিশিষ্ট 
হওয়ায় আলো কাকার চাক্ষুষ-বৃত্তি হয়। আঁলোকাবচ্ছিন্ন-ঠেতনের যেরূপ বৃত্তি- 
দ্বার প্রমাতাঁসহিত অভেদ হয়, তদ্রপ আলোকদেশবুত্তি আকাঁশাবচ্ছিয়- 
চেতনেরও অভেদ হয়। কথিত রীতিতে আলোকাকার চাক্ষুষবৃত্তির বিষয় 
হওয়ায় আকাশের অপরোক্ষতাও নেত্র-ইন্দ্রিয়জন্যই হয়। সংক্ষেপশারীরকে 
আকাশের মানস অপরোক্ষতা যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই-_আকাশ 
নীরূপ হওয়ায়, আকাশাকার বৃত্তি সম্ভব নহে। অন্তাকার বৃত্তিদ্বার! সমান- 
দেশস্ক অন্যের প্রত্যক্ষ বলিলে, ঘটের রূপাকার বুত্তিদ্বার ঘটের তস্বদীর্ঘা দি 
পরিমাণেরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, তথা আলোকাকারবৃত্তিদ্বার। আলো কদেশস্থ 
বাঁযুরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । স্থতরাং আলোকাকার চাক্ষ্ষবৃততিদ্বার1 আকাশের 
অপরোক্ষতার অনস্তবে মানস অপরোক্ষতাই সম্ভব হয়। 


উভয়মতের অঙ্গীকা রপুর্ববক, অদ্বৈত-দীপিকা- 
মতের সম্গীচীনতা | 


কিন্তু বিচারদৃষ্টিতে অন্বৈতদীপিক1 বীত্যন্থুসারে অন্তাকারবৃত্তিদ্বারা 
অন্যের অপবোক্ষতা অপ্রসিদ্ধ, তাহার অঙ্গীকার দোষ। কিন্ত ফল বলে ক্কচিৎ 
অন্তাকারব: জার? অস্তের অপরোক্ষতা অঙ্গীকার করিলে উক্ত দোষ নগণ্য । 
পক্ষান্ত,র, সংক্ষেপশারীরকের রীতিতে বাহ্পদার্থের অন্তঃকরণগোচরতা অ প্রসিদ্ধ, 
তাহার অঙ্গীকার দোষ । কিন্ত ফলবলে বাহ্পদার্থের অন্তাকার নেত্রবুত্তিসহকৃত 
অন্তঃকরণ-হৃত্বিগোচরতা স্বীকার করিলে, আর কেবল অন্তঃকরপণের বাহপদার্থ- 
গোচরতা! স্বীকার না করিলে উক্ত নিয়মের ভঙ্গরূপ দোষ নাই। এই প্রকারে 
যন্তপি উভয় মতেরই রীতি সম্ভব হয়, তথাপি অদ্বৈতদীপিকারীতিই সমীচীন । 
কারণ, আলোকাকারবৃত্তির সহকারিতারূপ কারণতা অঙ্গীকার করিয়া অস্তঃকরণে 
বাহ্পদাথখগোচর সাক্ষাৎকারের কারণতা অংক্ষেপশারীরকে অধিক মানিতে 
হয়। অন্বৈতদীপিকার রীতিতে অন্তঃকরণের বাহসাশ্াথক'রর কারণতা 
মানিভে হয় না, ইহা লাঘব। নেত্রের সহকারিত: অস্বীকার করিয়া কেবল 
ন্তঃকরণকেই আঁকাঁশ প্রত্যক্ষের হেতু স্বীকাস করিলে, নিমীলিত নেত্রেরও 
আকাশের মানসপ্রত্যঙ্চ হওয়া উচিত। অন্তঃকরণ জ্ঞানের উপাদান, 
তাহার করণতা কথন অযুক্ত ; সুতরাং সংক্ষে*শ!রীরকে আকাশপ্রত্যক্ষের 
মান্সতা বলা প্রৌট়িবাদ। এই রীতিতে অধ।াসের অপরোক্ষতার হেতু ' 


[1788 or নয 
অধিষ্ঠানের অপরোক্ষতা ইন্দিয়দ্বারা অথবা স্বরূপ প্রকাশত্বার! বলাই যুক্তি-যুক্ত। 
প্রদর্শিত প্রকারে মতভেদে স্বপ্নের উপাদান অবস্থাজ্ঞান অথবা মূলাজ্ঞান। কিন্ত 


রজ্জ্সর্পাদি অধ্যাসে সকলমতে তুলাজ্ঞানের উপাদানতা । 


রজ্জসর্পাদির সকল মতে অবস্থাজ্ঞানেরই উপাঁদানত। হয়। রজ্জ,আদি 
জ্ঞানদ্বার অজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্ব্বক সর্পের নিবৃত্তি হয়। কিন্ত এস্কলে এই আশঙ্কা 
হয়__একবার রজ্জ,র জ্ঞানে সর্পন্রমের নিবৃত্তি হইয়া সেই জ্ঞাত রজ্জ,তে কালান্তরে 
যে পুনরায় সর্পভ্রম হয় তাহ! হওয়া উচিত নহে, কারণ, জ্ঞাত রজ্জ তে উপাদানের 
অভাবে পুনর্বার সপভ্রম হওয়া অন্ুচিত। উক্ত শঙ্কার সমাধান এই-_ষগ্ভপি 
অবস্থাজ্ঞান সর্পাদি ভ্রমের উপাদান, তথাপি মুলাজ্ঞানের আকার বা অবস্থা- 
বিশেষ হওয়ায় এবং আগন্তক দেষজন্ত হওয়ায় সাদি। উক্ত অবস্থাজ্ঞানের 
উপাদান যে মুলাজ্ঞান তাহ! অনাদি এবং ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত উহার নাশ সম্ভৰ 
নহে। নুতরাং অধিষ্ঠানজ্ঞানে এক আগন্তক দোষজন্ত অবস্থাজ্ঞানের নাশ 
হইলেও পুনর্বার অন্ত "আগন্তক দোষে সেই অধিষ্ঠানে মুল উপাদানের সন্ভাববশতঃ 
আবরণহেতু অন্ত অবস্থাজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় পুর্ব জ্ঞাতঅধিষ্ঠানেও পুনঃ 
অধ্যাস অনস্তাবিত নহে । এই আশঙ্কার অগ্ঠ প্রকার সমাধান বৃত্তির প্রয়োজন 
নির্পণে বলা যাইবে । 


স্বপ্নের অধিষ্ঠান আত্মার ব্বয়ংগ্রকাশতাবিষয়ে 
প্রমাণভূত বৃহদারণ্যক শ্রুতির অভিপ্রায় । 


স্বপ্রাধ্যাসের অধিষ্ঠান আত্মার স্বরং প্রকাশ্তাব্ষয়ে বৃহধারণাকের স্বয়ং 
জ্যোতি:ব্রাঙ্মণবাক্যে স্বপনের প্রসঙ্গে এই পাঠ আছে,পঅত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জো!তি- 
ভবতি*। ইহায় অভি প্রায় এই--তিন অবস্থাতেই আত্মা স্বয়ং প্রকাশ । আপনার 
প্রকাশে অন্ত প্রকাশের অপেক্ষারহিত যে সকলের প্রকাশক তাহাকে স্বয়ং- 
প্রকাশ বলে। জাগ্রদবস্থাতে সূর্ধ্যাদি তণ! নেত্রাদি. প্রকাশকের বিস্তমানে 
অন্ত প্রকাশের অপেক্ষারাহিত্য আনাতে সহজে নিদ্ধীরিত হয় না। স্থলদশাঁর 
সুযুধিতে কোন জ্ঞান প্রতীত হয় না, এই কারণেই নুযুণ্তিতে জ্ঞান সামান্তের 
অভাব নৈয়দিক স্বীকার করেন, সুতরা: আত্ম প্রকাশের সুষুপ্তিতিও সহসা 
নিদ্ধার হওয়া অশক্য । স্থিত কারণেই আরতি স্বপ্নাধানে অত্মার স্বয়ংপ্রকাশত' 
বপিয়াছেন। কারণ, 


১ ছুতি-স্থটি ও সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদের ভেদে। ৮ ৪৯৩ 


ইন্দিয় ও অন্তঃকরণ-জ্ঞানের স্বপ্নে অসাধনতা তথা স্বতঃ 


অপরোক্ষ আঁত্বাদ্বার! স্বপ্নের অপরোক্ষতা। 

স্বপ্নাবস্থাতেও নেত্রাদি ইন্জিয়গণের সঞ্চার হইলে, উক্ত অবস্থাতেও আত্মার 
প্রকাশান্তর নিরপেক্ষতার অভাবে শ্বয়ংপ্রকাশতার নির্ধার অশক্য হইবে। 
অতএব ইন্দ্রিয়ব্যাপারব্যতিরেকেও স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ শ্বতঃসিদ্ধ। স্বপ্নে হস্তে 
দগুগ্রহণ করিয়া উষ্টমহিষাদি তাড়ণ করতঃ তথা নেত্রে আম্রাদি ফল দর্শন করতঃ 
ভ্রমণ করিতেছি বলিয়। গ্রতীত হয়, অথচ হস্ত, নেত্র ও পাঁদের গোলক সকল 
নিশ্চল থাকে । সুতরাং স্বপ্নে ব্যবহারিক ইন্জিয়ের ব্যাপার নাই আর এদিকে 
প্রাতিভাদিক ইন্দ্রিয়েরও অঙ্গীকার নাই । শ্বপ্নেও প্রাতিভাদিক ইন্দ্রিয় স্বীকৃত 
হইলে, উক্ত অবস্থাতে প্রকাশান্তরের সন্তাবে স্বয়ংপ্রকাশতা যাহা শ্রুতি বলিয়!- 
ছেন তাহা বাধিত হইবে। যদ্যপি এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্টি-সথষ্টি পক্ষের 
নিরূপণে স্বপ্নে ইন্দিয়গণের প্রাতিভালিকস্ষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তাহা 
প্রোঢ়িবাদে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ স্থগে প্রাতিভাসিক হন্দ্িয় সকল স্বীকার 
করিলেও, জ্ঞানের সম'নকালে তাহাদের উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞানের সাধনত! 
তাহাদের বিষয়ে সম্ভব নহে। এই রীতিতে স্বীয় মতের উৎকর্ষ বোধনার্থ 
পূর্বববাদীর উক্তি এলীকার করিয়া সমাধান করা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানের 
সাধন ইন্জিয় নহে, আর ইন্দরিয়ব্যাপারবিনাই কেবল অন্তঃকরণের জ্ঞান 
সাধনতার অভাবে তথা ততব্বদীপিকামতে অন্তঃকরণেরই স্বপ্নে গজাদি পরিণাম 
হওয়ায় বিদিকর্শ্ের (জ্ঞান কর্মের ) জ্ঞান সাধনতার অসম্ভবে অন্তঃকরণ ব্যাপার- 
বিনাই আআম্্প্রকাশ হয়। স্থতরাং স্বতঃঅপরোক্ষ আত্মাহইতে স্বপ্নের 
অপরোগ্ষতা হয় আর স্বপ্লাবস্থাতে গজাদিতে যে চাক্ষুবতা প্রতীত হয়, তাহাঁও 
গজাদির ন্যায় অধ্যস্ত। জাগ্রতে ঘটাদির চাক্ষুষতা ব্যবহারিক তথা রজ্জ,সর্পাদির 
চাক্ষুষত। অধ্যস্ত হওয়ায় প্রাতিভাদিক । 

দৃষ্টি-হুম্তি ও স্ৃষ্টি-দৃষ্রিবাদের ভেদ । 
দৃষ্টি-্ষ্টিবাদে সকল অনাত্মপদার্থের জ্ঞাতসত্ত 
( সাক্ষীভাম্তত। ) তথা উক্ত বাদের 
দুই অর্থ। 

দৃষ্টিস্থষ্টিবাদে কোন অনাত্ম-পদার্থের অজ্ঞাত সন্ভ। হয় না, কিন্ত জ্ঞাতসত্বা 

(হয়। সুতরাং রজ্জরসর্পের ন্যায় সকল অনাখ্/বস্ত সাক্ষীভাম্ত তাহা সকলে 


টে 


টি ০ রা | 

ইন্ররিয়জন্ত জ্ঞানের যে বিষয়তা প্রতীত হয় তাহা অধ্যস্ত। দৃষ্টিসথষ্টিবাদ 
দ্বিবিধ। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী-আদদি গ্রন্থের অনুসারে দৃ্টিশঝে জ্ঞানস্বরূপই সৃষ্টি, 
জ্ঞানহইতে পৃথক্‌ সৃষ্টি নহে। আকর গ্রস্থাদি রীত্যন্যায়ী, দৃষ্টিজ্ঞান সমকালেই 
অনাত্মপদার্থের সৃষ্টি হয়, জ্ঞানের পূর্বে অনাত্মপদার্থ হয় না। এইরূপে উভয় 
পক্ষে সকলঘৃশ্তের জ্ঞাতসত্তা হয়, অজ্ঞাতসত্তা নহে । কথিতপ্রকারে দৃষ্টিস্থষ্টিবাদ 
দুই প্রকার, এবং সকল অদ্বৈতশাস্ত্রের দৃষ্ি-স্যপ্টিবাঁদই অভিমত । 


স্থষ্টি-দৃষ্টিবাদ ( ব্যবহারিক পক্ষ )। 


অনেক গ্রন্থকার মাঁবার স্থলদশাঁপুরুষগণের বোধার্থ সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ (ব্যবহারিক 
পক্ষ ) প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমে স্বষ্টি, উত্তরকালে প্রমাণের সম্বন্ধে 
দৃষ্টি, স্থষ্টির উত্তরে দৃষ্টি_স্টি-দৃষ্টিপদের অর্থ। এ পক্ষে অনাত্মপদার্থের 
অজ্ঞাতসত্া হয়। দৃষ্টি-স্থপ্টিবাদে কোন অনাত্মবস্ত প্রমাণের বিষয় মহে কিন্ত 
ব্ৰহ্মই বেদাস্তরূপশব্ধ প্রমাণের বিষয়, অচেতন পদার্থ সমস্ত সাক্ষীভান্ত, তাহা 
সকলে চাঁক্ষুষতার্দি প্রতীতি ভ্রমরূপ, প্রমাণ প্রমেয় বিভাগও স্বপ্নের হ্যায় 
অধ্যস্ত। এদিকে, শ্যষ্টদৃষ্টিবাদে যাবৎ অনাত্মপদার্থঘটাদি ব্যবহারিক 
প্রমাণের বিষয়, এইরূপ গুরুশাস্গাদিও ব্যবহারিক, তথা শুক্তি-রজতাদি হইতে 
বিলক্ষণ। যস্তপি ব্যবহারিক রজতাদি পদার্থহইতেই কটকাদিরূপ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়, 'প্রাতিভাসিক হইতে নহে (এ বিষয় হেতু পূৰ্বে বলা হইয়াছে) তথাপি 
অধিষ্ঠান জ্ঞানছার নিবুত্তি উভয় পক্ষে সমান, সদসদ্বিলক্ষণত্বরূপ অনিব্দচনীয়ত্ব ও 
উভয় পক্ষে সমান, তথা! স্বাধিকরণে ত্রৈকালিক অভাবও উঠয় পক্ষে সমান! 
স্থৃতরাং প্রাতিভাসিকের স্যার বাবহারিকপদার্থও মিথ্যা হওয়ায়, স্থই-ধৃষ্টিবাদ 
অঙ্গীকার করিলে অদ্বৈতের হানি নাই 1-- 


উক্ত হুই পক্ষে মিথ্যা পদার্থের মিথ্যাত্ব ধন্মে 
দ্বেতবাদীর আক্ষেপ । 


এ ফুরখাগার - - 
হি হু ০ টা 


উক্ত প্রসঙ্গে এই শঙ্কা চয়-- দৃ'ঃ সৃষ্টিনাদে তথা সৃষ্টিদৃষ্টিবাদে সকল অনাস্ম 
মিথ্যা, ইহাতে লিকাদ নাই, কি ৭) পদার্ণে মিথ্যাত্ব ধর্ম হয়, তাহাতে দ্বৈত- 
বাদী এইরূপ আক্ষেপ কবেন। প্রপঞ্গে মিথ্যাত্ ধর্ম সত্য ? অথবা মিথ্য। ? সত্য 
বিলে, চেতন সয় অনাত্রধর্ম্মের নত্যতা ব্শভঃ অদ্বৈতের হানি হইবেক। 
এক নিথা ত্বকে নিগ্যা নলিলেও অগ্বৈতের হানি হইবেক। কারণ, মিথ্যা 


উক্ত আক্ষেপের অদ্বৈতদীপিকোক্ত সমাধান। - ৪৭৫ 

পদার্থ স্ববিরোধী ধর্মের প্রতিক্ষেপেক (তিরঙ্কারক ) হওয়ায় প্রপঞ্চের 
মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বদ্বারা তাহার সত্যতার প্রতিক্ষেপ হইবে ন!। যেমন একই 
ব্ৰহ্মে সপ্রপঞ্চত্ব নিশ্রপঞ্চত্ব ধৰ্ম্ম হয়, মিথ্যাভৃত সপ্রপঞ্চত্ব ধৰ্ম্মদ্বারা নিশ্রপঞ্চত্বের 
প্রতিক্ষেপ হয় না, কারণ,যেরূপ সপ্রপঞ্চত্ব নিশ্রপঞ্চত্ব উভয়ই ধর্ম্মবিশিষ্ট বন্ধে কল্পিত 
সপ্রপঞ্চত্ব হয় ও পারমার্থিক নিশ্রপঞ্চত্‌ হয়। তন্জরপ প্রপঞ্চে কল্পিত মিথ্যাত্ব ও 
পারমার্থিক সত্যত্ব হওয়ায় প্রপঞ্চের . মিথ্যাত্বদ্বার1 তাহার পারমার্থক সত্যতার 
প্রতিক্ষেপ সম্ভব নহে । প্রদর্শিত প্রকারে প্রপঞ্চের পারমার্ধিক সত্যত্ব ধর্ম্মের 
সপ্তাবে অদ্বৈতৈর হানি হইবেক । 


উক্ত আক্ষেপের অদ্বৈতদীপিকোক্ত সমাধান । 


উক্ত আক্ষেপের অদবৈতদীপিকাঁতে এইরূপ সমাধান আছে,--“সন্‌ ঘটঃ* 
এইরূপে ঘটাদিতে সত্যতা প্রতীত হইলে, অধিষ্ঠানগত সত্যতার ঘটাদিতে ভান 
হয়, অথবা অধিষ্ঠানগত সভ্যতার ঘটাদিতে অনির্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। 
ঘটাদিতে নদসদ্বিলক্ষণতারূপ মিথ্যা ত্বধন্ম শ্রতিনিদ্ধ। সদসদ্বিলক্ষণে মিথ্যাত্ব 
হওয়ায় মিথ্যাত্বের সত্যন্থমহিত বিরোধ হয়। সুতরাং ঘটাদিতে নিজের সত্যতা 
নাই বলয় মধ্যাত্বদ্বারং তাঁহার '্রতিক্ষেপ হইয়া থাকে । যদি ছৈতবাদী 
বলেন, মিথ্যাত্বধর্ম্মকে সত্য না মানিলে, মিথ্যাভুত মিথ্াত্বদ্বারা প্রপঞ্চের 
সত্যতার প্রতিক্ষেপ সম্ভব হইবে না আর যদি মিথ্যাতৃত ধর্ম্মদ্বারাও স্ববিরোধী 
ধন্মের প্রতক্ষণ স্বীকার কর, তাহা! হইলে মিখ্যাভুত সপ্রপঞ্চত্বদ্বার! ব্রন্মের 
নিষ্পপঞ্চতারও প্রতিক্ষেপ স্বীকার কর! উচিত। দ্বৈতবাদীর একথ! অযুক্ত, 
কারণ নয়ন এই--প্রমাণসিদ্ধ এক ধর্ম্মব্বারা স্বসমানসত্তাবিশিষ্ট ধন্মীর স্ববিরোধী 
ধন্মের প্রতিক্ষ্পে হইয়া থাঁকে। যেস্থলে ধন্্মীর বিষমসত্তা হয় সেস্থলে তাহার 
বিরোধা ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপ হয় না। ব্রঙ্ষের সপ্রপঞ্চত্ব ব্যবহারিক আর ব্রঙ্গ 
পারমার্থিক হওয়ায়, সপ্রপঞ্চত্বের সমান সন্তাবিশিষ্ট ধন্মী ব্রহ্ম নহেন বলির। তাহার 
নি-প্রপঞ্চত্বের সপ্রপঞ্চত্বন্বারা প্রতিক্ষেপ হয় না। এদিকে ব্যবহারিক প্র"ঞ্চে 
মিথ্যাত্বও ব্যবহারিক, কারণ, আগস্তক দোষরহিত কেবল ্বিদ্যাজন্য হওয়ায় 
গ্রপঞ্চ ও মিথ্যাত্ব উভয়ই ব্যবহারিক হও"য মিথ্যাত্রে সমান সত্তাবিশিষ্ট 
প্রপঞ্চ হয়, সুতরাং তাঁহার সততার মিৎাত্দ্বার প্রতিক্ষেপ হউয়া থাকে । 
অপিচ, স্তাধর্মদ্বারাই বিরোধী ধর্ম্মর প্রতিষ্ষেপ অঙ্গীকৃত হইলে, প্রজতং 
সৎ” এই রীতিতে শুক্কিত্বের রজতে সত্যত! প্রতীতি স্থলে রজতের মিথ্যাত্বদ্বার! 
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টিপ জেন চা এ 
তাহার সত্যতার প্রতিক্ষেপ হওয়া উচিত নহে। কারণ, কল্পিত রজতে মিথ্যাত্ব 
ধর্মও কলিত, সত্য নহে, স্থতরাং বিরোধী ধর্মের প্রতিক্ষেপে প্রতিক্ষেপক ধর্মের 
সত্যতা অপেক্ষিত নহে; কিন্তু যে ধন্মীর ধর্ম্ম বিরোধী হয় সেই ধর্মী প্রতিক্ষেপক 
ধর্মের সমান সত্তাবিশিষ্ট হওয়া উচিত। সুতরাং ব্রন্মের সপ্রপঞ্চত্ব দ্বারা নিশ্রপ- 
কত্বের প্রতিক্ষেপের আপত্তি নাই এবং প্রপঞ্চের ব্যবহারিক মিথ্যাত্বদ্বার! 
তহার সত্যতার প্রতিক্ষেপ সম্ভব হয়। 


মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ধর্মে প্রকারান্তরে দ্বৈত- 
বাদীর আক্ষেপ ও তাহার পুনঃ সমাধান । 


উক্ত সমাধানে প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদী পুনঃ এইরূপ আক্ষেপ করেন--প্রপঞ্চের 
মিথ্যাত্ব ধর্দকে মিথ্যা অঙ্গীকার করিলেও প্রপঞ্চের পারমার্থিক সতাত্বের 
প্রতিক্ষেপ হইতে পারে না। কারণ, সমান সত্বাবিশিষ্ট ধন্ম সকলেরই বিরোধ 
হয়, বিষমসত্তাবিশিষ্ট পদার্থের বিরোধ হয় না। যদি বিষমসত্তাবিশিষ্ট পদার্থ 
সকলেরও বিরোধ অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে শুক্তিতে প্রাতিভাসিক 
রজততাদাজ্ম্যদ্বারা ব্যবহারিক রজতভেদেরও প্রতিক্ষেপ হওয়া উচিত। অতএব 
প্রপঞ্চের ব্যবহারিক মিথ্যান্বদারা পারমার্থিক সঠাত্বের প্রতিক্ষেপ অসন্্ুব হওয়ায় 
প্রপঞ্চ সত্য, সুতরাং অদ্বৈত অসম্ভব। দ্বৈতবাদীর এ আক্ষেপও গণুক্র, কাব, 
এই শঙ্কারও উত্তই সমাধান জানিবে | বাদীর রীতিতে সর্পরফ্তাদির মিথ্যত্বস্বার। 
তাহাদের সত্যতারও প্রতিক্ষেগ হওয়া উচিত নহে । হুতরাং প্রমাণনিণাত ধর্ধ- 
দ্বারা বিরোধী ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপকতাতে প্রমাণনির্ণীতত্ব প্রযোজক হয়। যেরূপ 
রজতের মথাত্ব প্রমাণনিণীত, তন্্ারা তাহার বিরোধী সতাতার গ্রতিক্ষেপ হয়, 
তন্ত্রপ প্রপঞ্চের মিপ্যাতও শ্রতিবুক্ত্যাদি প্রমাণনিণীত, তদ্বারা প্রপঞ্চ-সত্যতার 
প্রতিক্ষেপ হয়। শুক্তিতে রজতের তাদাত্ব্য ভ্রমসিদ্ধ, প্রমাণনির্থীত নহে, 
তদ্বার! রজতভেদের গ্রতিক্ষেপ হয় না। হহার বিপরীত শুক্তিতে রজতভেদই 
প্রমাণনির্দাত, হত্বার! বজনাদাত্মোর প্রতিক্ষেপ হইয়া খাকে। অপিচ, গ্রপঞ্চের 
মিথ্যাঙকে ব্যতগারিক অঙ্গীকার করিয়া তাহার ধৰ্মী প্রপঞ্চকে সত্য বল! 
সক বিরুদ্ধ, বাকি, ব্যবহারিক ধর্মের আশ্রয় ব্যবহারিকই সম্ভব । সুতরাং 
ত্বৈভবাদীর দ্বিতীয় ঘক্ষেপও অসঙ্গত। 


উক্ত আক্ষেপের বৃত্তিপ্রভাকর ও বিচারসাগর ইত্যাদি৷. ৪৯৭ 


অদ্বৈতদীপিকোক্ত সমাধান সত্তার ভেদ অঙ্গীকার 
করিলে সম্ভব, তথা একসত্ত। অঙ্গীকার 
করিলে অসম্ভব । 


উক্ত প্রকারে অদ্বৈতদীপিকাগ্রস্থের রীতিতে প্রতিক্ষেপক ধঙ্দের সমান 
সত্তাবিশিষ্ট ধন্মী হইলে, তাহার বিরোধী ধর্মের প্রতিক্ষেপ হয়, এই নিয়ম অলী- 
কার করিলে প্রপঞ্চের মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বদ্বারা প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ সম্ভব 
হয় তথা ব্রদ্ষের সপ্রপঞ্চত্বদ্ধারা নিপ্রপঞ্চত্বের প্রতিক্ষেপ হয় না। কিন্তু এই 
সমাধান সত্তাভেদ স্বীকার করিলে সম্ভব হয়, অন্তথ! ব্রহ্মরূপ সত্তারই ঘটাদিতে 
ভান হয়, ব্যবহারিক প্রান্তিভাদিক পদার্থ সকলেতে ভিন্ন সত্তা নাই, এইরূপ 
একসত্তা স্বীকার করিলে উক্ত সমাধান সম্ভব নহে । 


উক্ত আক্ষেপের রৃস্তিপ্রভাকর ও বিচারসাগর 
গ্রন্থের কর্তা নিশ্চলদাসোক্ত সমাধান । 


যদ্যপি প্রমাণনির্ণীত ধর্ম্মদ্বারা স্ববিরোধী ধর্মের প্রতিক্ষেপ হইয়া থাকে আর 
উভয়ই ধৰ্ম্ম প্রসাশনিণাতি হইলে, অপর ধর্মের প্রতিক্ষেপ হয় না, তথাপি 'প্রপঞ্চের 
মিথ সি ুক্িআদি প্রমাণনিণীত ৷ শ্রপঞ্জের সত্ত্ব তি প্রমাণ্সিদ্ধ নহে, 
আদক [ক বালব, বুক্জিপমাণসিদ্ধও নতে, বরং শ্রত্যাদি প্রমাণদারা তাহাতে 
সত্যত্বেব অভা বই পতাত হওয়ায় 'গ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বদারা সত্যন্তের বাধ হয়। অবশ্য 
“ঘট: সন” এই রীতিতে প্রতাক্ষপ্রমাণদ্বাৰা 'প্রপঞ্চে সতাত্ব প্রতীত হয় বটে, 
কিন্তু অপৌরুষেয় শ্রুতিবচনদারা ও অন্যান্য প্রবল যুক্ত্যাদিগ্রমাণ দ্বারা পুরুব- 
প্রত্যক্ষ হর্বল, শুতরাং গ্রপঞ্জের সতাত্ব প্রনাণাভাস হওয়ায় প্রমাণ সিদ্ধ নহে। 
আর বদ্যপি ব্রন্মের সপ্রপঞ্চত্ব নিশ্প্রপঞ্চত্ব উভয়ই শ্রুতিতে বাণত থাকায় উভয়: 
কেই স্রতিপ্রমাণসিদ্ধ বল! যায়, সুতরাং এফধর্তুদ্বারা অপর বধ বল! সম্ভব নহে, 
তথাপি নিশ্রপঞ্চত্ব জ্ঞানে পরমপুকুতার্থের প্রাপ্তি হয় বলিয়। নিঞ্রপঞ্চত্ব প্রতিপাদ- 
নেই শ্রুতির তাৎপর্য্য। অদ্বৈতনিষ্পপঞ্চব্রহ্মবোধেগ উপযোগী সপ্রপঞ্চের 
নরূপণ হওয়ায় সংপ্রপঞ্চত্ব নিরূপণে ক্রুতিতাৎপ্যের অত।বে সপ্রপঞ্চত্ব পার- 
মার্থিক নহে, কিন্তু কল্সিত। পরস্ধ দোশাদিররাহত কেবল অবিদ্যাজন্য হওয়ায় 
প্রাতিভীসিক নহে, ব্বহারিক। এই রীতিতে নিজ্রপঞ্চত্বদ্ধারা সপ্রপঞ্চত্বের 
ধ্রাধই সিদ্ধ হয়, কারণ, সপ্রপঞ্চত্ব প্রতিপাদক বচনের ব্যবহারিক সপ্রপঞ্চত্ে 
৬৩ 


৪৯৮ তত্বজানাম্থত। 


তাৎপর্য হওয়ায় সপ্রপঞ্চত্বের সঙ্কোচ হয় । ব্রন্ষের সপ্রপঞ্চস্ব সদা নহে, কিন্ত 
বিদ্যার পুর্বে অবিদ্যাকালে হয়, সুতরাং নিপ্রপঞ্ত্বধন্থ বাধা সপ্রপঞ্চত্ব হওয়ায়, 
তদ্ধারা নিপ্রপঞ্চত্ের প্রতিক্ষেগ সম্ভব নহে, অতএব দ্বৈতবাদীর আক্ষেপ 
অসঙ্গত। 


উক্ত আক্ষেপের অন্য গ্রস্থকারোক্ত সমাধান । 


নুসিংহীশ্রমাচার্ধ্য ও অন্ঠান্ত গ্রস্থকারগণ দ্বৈতবাদীর আক্ষেপের এইরূপ 
সমাধান করেণ, যথা--স্বাশ্রয়গোচর তবসাক্ষাৎকারদ্ারা যে ধন্মের বাধ না হয়, 
সেই ধন্দুদ্ধারা বিরোধী ধন্মের বাঁধ হইয়া থাকে, আর স্থাশ্রয়গোচর তত্বসাক্ষাৎ- 
কারদারা যে ধর্ম্মের বাধ হয়, তন্থারা স্ববিরোধী ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপ হয় ন|। 
মিথ্যাত্বের আশ্রয় যে প্রপঞ্চ তাহার অধিষ্ঠান বরহ্গগোচরতব্বসাক্ষাৎকারদ্বারা 
প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের বাধ হয় না, বরং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বার! প্রপঞ্চে দৃঢ়তর 
মিথ্যাত্ববুদ্ধি হয়, স্থতরাং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব্বারা তাহার বিরোধী সত্যত্বের 
প্রতিক্ষেপ হইয়। থাকে । এদিকে, সপ্রপঞ্চত্বের 'সধিষ্ঠানরূপ আনন ক্রহ্থ 
হয়েন, তীহীর সাক্ষাৎকারদারা সপ্রপঞ্চত্বের বাধ হয়, সুতরাং ব্রদ্ষের 
নিস্প্রপঞ্:ত্বদ্ধার! সপ্রপঞ্চত্বের বাধ সম্ভব হয়। যেমন শক্তিতে 
স্বতীদীতআ্য হয়, আর কন্িিতেরদ স্বাধিষ্ানে তাদাখ্রয হওয়ায় রজতাধাস্মা 
হয়, এস্থলে শুক্তি সাক্ষাৎকারছার! শুক্তি স্বতাদাত্মোর বাধ হয় না, গ্তপাং 
শুক্তিতাদাআ্যদ্বারা সরবিরোধা শুক্তিতেদের এতিক্ষেপ হয়। আদ, গতি 
সাক্ষাৎকার্দ্বারা রজততাদাক্প্যের বাধ ভগ, গ্ৃতবাং রজততাদা দারা স্ববিরোধ! 
রজতভেদের প্রতিক্ষেপ হয় না। এইরূপ প্রপঞ্চের মিধাভূভ মিথ্যাঙদ্বারা 
সত্যতার প্রতিক্ষেপ হয় ও ব্রহ্দের সপ্রপঞ্চত্বদ্ধারা নিপ্রপঞ্চত্বের প্রতিশ্গেপ 
হয় না। এইরূপ এইন্্প দ্ৈতবাদীর আক্ষেপের অনেক সমাধান আছে, উঞ্চ 
সকল আক্ষেপহইতে জিজ্ঞান্থুর বিদুখতা হওয়া উচিত । 

মতভেদে পঞ্চবিধ প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ । 


কি 


প্রতিক্ষেপ। 
ওপকেদ অথ্যাহ্বারা তাহার সত্যতার প্রতিক্ষেপ বলা হইল, এস্থণে 
সত্যতার প্রতিনক্ষেপ মতভেদে পাঁচ প্রকার । তত্বশুদ্ধিকারের মতে “ঘটঃ সন” 


শরীক 


আন্ত গ্রস্থকারগণের রীতিরে প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ। : ৪৯৯ 
ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় ঘটাদির অধিষ্ঠান সৎরূপ চেতন হয়েন। সংরূপ 
চেতনে অধ্যস্ত ঘটাদি আপন অধিষ্ঠানহইতে অভিন্ন হইয় ভ্রমবৃত্তির বিষয় হয়। 
যেরূপ শুক্কি রজতাদির বিষয়ীভূত ইদমাকার চাক্ষুষবৃত্তি হয় আর রজত সর্পাদি 
চাক্ষুষ-বৃত্তির বিধয় নহে, কিন্ত হ্রমবৃত্তির বিষয় হয়, তদ্রূপ নেত্রাদি প্রমাণজন্য 
জ্ঞানের বিষয় 'অধিষ্টানসত্ত! হয়, ঘটাদিগোচর প্রমাণজন্য বৃত্তি হয় না, কারণ, 
অজ্ঞাত গোচরই প্রমাণ হইয়া থাকে । সুতরাং জড় পদার্থে অজ্ঞানকৃত 
আবরণের অসস্ভবে অস্তাতত্বের অভাবে প্রমাণগোঁচরতা সম্ভব নহে। এই 
কারণে রজতসর্পাদির ন্যায় ভ্রমের বিষয় ঘটাদি, তাহাদের অধিষ্ঠান যে সৎরূপ 
তাহাই নেত্রাদি প্রমাণের বিষয়। প্রদর্শিত প্রকারে প্রমাণের বিষয় সৎরূপ 
চেতন ছন, সৎরূপ চেতনে তাদাত্মযসন্বন্ধে অনেক ভেদবিশিষ্ট খটাদির প্রতীতি 
ভ্রমব্ূপ হওয়ায় ঘটাদির সত্তা কোন প্রমাণের বিষয় নহে। অনেক শ্রুতি 
স্বৃতিও তৎকারণে বটাদির মিথ্যাত্ব অনুবাদ করিয়া থাকেন। এই রীতিতে 
তন্বপ্ুদ্ধিকার নেত্রাদিপ্রমাণগোচর অধিষ্ঠানসত্তা তথা ত্রমবৃত্তির বিষয় ঘটাদি 
প্রতিপাদন করতঃ প্রপঞ্জের সত্যতার প্রতিক্ষেপ বলিয়াছেন । 

অন্য গ্রস্থকারগণের রীতিতে প্রপঞ্চের সত্যতার 

প্রতিক্ষেপ । 

আগ্ গ্রন্থকার বলেন, “ঘটোন্তি” ইত্যাদি প্রতীতিগোচর ঘটাদির সত্যতা 
হয়, কিন্তু গতি, যুক্তি, তথা জ্ঞানীর অন্ুভবান্সীরে ঘটাদিতে মিথাত্ব হয়। 
এস্ঠলে অবাবিতত্ব সত্যতার মিথ্যাত্ব সহিত বিরোধ হওয়ায় ঘটাদিতে জাতির” 
সত্যত! হয়! যেরূপ সকল ঘটে অনুগত ধশ্ম ঘটত্ব হয়, তদ্রুপ সন্‌ ঘটঃ, সন্‌ পটঃ”?, 
এই একাকার প্রতীতিগোচন সকল পদার্থে অনুগত ধৰ্ম্ম জাতিরূপ সত্যত্ব হয়। 
অথবা দেশ কাল সম্বন্ধ বিনা ঘটাদির প্রতীতি হয় দা, দেশকালসম্বন্ধবিশিষ্টই 
ঘটাদির প্রতীতি হইয়া থাকে । ইহ ঘটোস্তি, ইদানীং ঘটোস্তি”, এই রীতিতে 
দেশ কাল সম্বন্ধকে ঘটাদিগোচর প্রতীতি বিষয় করে, উক্ত দশ সন্বন্ধরূপ, -াল 
সন্বন্ধরূপই ঘটাদিতে সত্যতা হয়। অগৰা, ঘটাদিয় স্বরুণই “ঘটোস্তি” এই 
প্রতীতির বিষয় হয়, ঘটাদিহইতে পৃণক্‌ সতান: উক্ত প্রতীতির বিষয় হয় না। 
কারণ, নশব্দরহিত বাক্যদার! যাহার প্রভাতি হয়, নশব্দসহিত বাক্যদ্বার। 
তাঁহার নিষেধ হয়। "ঘটে! নাস্তি” এই বাকাদারা ঘটের স্ববপের নিষেধ হয়, 
ইহা সকলেরই বিদিত, সুতরাং “ঘটোস্তি” এই নশব্বরহিতবাকাত্বার৷ ঘটের 


৫০৭৭. তত্বজ্ঞানামৃত। 


স্বরূপ মাত্রের বোধই অঙ্গীকরণীয়। এই রীতিতে “খটোস্তি* এই প্রতীতি- 
গোচর খটের স্বরূপ হওয়ায় স্বরূপহইতে অতিরিক্ত ঘটাদিতে সতাত্বের অভাবে 
তাহার প্রতিক্ষেপ হয়। 


ন্যায়হধাকারের রীতিতে প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ। 


ষ্যায়স্থধাকারের মতে ঘটাদিতে অধিষ্ঠীন-গত সত্যতার সম্বন্ধ নেত্রাদি প্রমাণ- 
জন্য প্রতীতির বিষয় হয়। তত্বশুদ্ধিকারের মতে ঘটাদ্দি অনাক্মগোচর প্রতীতি 
প্রমাণজন্য নহে, কেবল অধিষ্ঠানসভ্তাগোচরই প্রমাণ হয়। ন্যায়মুধাকরের মতে 
অধিষ্ঠান্সন্তার সম্বন্ধবিশিষ্ট ঘটাদি প্রমাণের বিষয় হয়, এইমাত্র ভেদ। এই 
রীতিতে ঘটাদিতে অধিষ্ঠান সত্তার সম্বন্ধ হওয়ায় ঘটাদিতে সত্যত্ব প্রতীত হয়, 
কিন্তু ঘটাদিতে সত্যত্বের অভাবে তাহার প্রতিক্ষেপ হর। অধিষ্ঠানসত্তার 
প্রতীতি ঘটাদিতে অঙ্গীকৃত হইলে অন্যথাথাতির অঙ্গীকার ভইবে, সুতরাং 
অধিষ্ঠানসত্তার আন্র্বচনীর সম্বন্ধ ঘটাদিতে উৎপন্ন হয় বলাই উচিত । 


অন্য আচাধ্যের রীতিতে প্রপঞ্জের সত্যতার প্রতিক্ষেপ । 


কোন আচার্য প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ এই রীতিতে বর্ণন করিয়াছেন । 
শ্রুতিতে আছে “প্রাণ! বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম”, প্রাণ শনের সু 'হরণাগ, 
প্রাণ অর্থাৎ হিরণাগ তা, তাঁহার অপেক্ষায় পরমা উৎকট সৃতা, ৩1 
শ্রুতির অর্থ । “সত্যদামতাং? এইবাীতিতে অনা শ্াতি আছে, আনাহিন ত্য ভাহহতে 
আঁত্মসত্যতা উৎকট, ইহা শ্রুতির অর্থ। যেরূপ আন্ত রাঁজীর অপেক্ষার উৎকৃষ্ট 
রাজাকে রাজরাজ বলে তদপ উৎরুপ্ত সত্যকে সত্যোর সত্য শ্রতিতে কথিত 
হইয়াচে। এই রীতিতে শ্রতিবাক্যে সত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ কথিত হওয়ায় 
এন্থলে অন্যবিধ উৎকর্ষ অপ্কর্ষ সম্ভব নতে, কিন্ক সর্বদা অবাধ্যত্ব ও কিঞ্চিৎ 
কাল অবাধ্যত্বরূপ সত্যত্বেরই উৎকর্ষ অপকর্ষ হয়। অনাত্মপদার্থে জ্ঞানের 
পূরৰ্ববকালে ন্বাধ্যত্বর্ূপ সমত্যত্ব হয় আর পরমাত্মবস্তুতে সর্বদা অবাধ্যত্বরূপ 
সত্যত্ব হয়। স্তরাং হিরণ্যগভ অপকরু সত্য আর পরমাত্মা উৎকৃষ্ট সত] 
হয়েন। এই ব্রুতিতে দিবিধ সত্ত্ব গতি সম্মত, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ কাল অবাধ্যত্ব- 
রূপ হত্যস্বর খিগ:"ত সতিভ বিরোধ নাই, কিন্তু সর্বদা অবাধ্যত্বকূপ সৃত্যত্বের 
নবাখসভিত বিবে? হওয়ার তাহার প্রপঞ্চের মিথ/ত্বদ্বারা প্রতিক্ষেপ হয়। 


ভাষাকারের সিদ্ধান্তে কর্ম জ্ঞানের সাধন। ৫৯৯ 


₹ক্ষেপশারীরকের রীতিতে প্রপঞ্চের সত্যতার প্রতিক্ষেপ ৷ 

হক্ষেপশারীরকের মতে যদ্যপি প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা ঘটাদিতে সত্যত্ব 
প্রতীত হয়, তথাপি ব্রহ্মবোধকবাক্যেই প্রমাণতা হয়, অনাত্মগ্রাহক প্রত্যক্ষার্দি 
প্রমাণাভাস, প্রমাণ নহে । কারণ, অজ্ঞাত অর্থের বোধের জনক প্রমাণ হয়, 
অক্ঞানকৃত আঁবরণের জড়পদার্থে অসম্ভব হওয়ায় চেতনহইতে ভিন্ন সকল 
পদার্থে অজ্ঞাতত্বের অভাবে তদ্ধোধক প্রত্যক্ষাদি বিষয়ে গ্রমাণতা সম্ভব নহে। 
কথিত রীতিতে প্রমাণাভাসদ্বারা ঘটাদিতে সত্যত্বের তথ! ক্রুতিরূপ প্রমাণদ্বারা 
ঘটাদিতে মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হওয়ায় মুখ্যপ্রমাণদ্বারা প্রমাণাভাসের বাধ হইয়া 
সত্যত্বের প্রতিক্ষেপ হয়। প্রদর্শিত প্রকারে প্রপঞ্চের অত্যান্ত বাধ্যত্বরূপ 
সতাতার পঞ্চবিধ প্রতিক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে, অতএব প্রপঞ্চ মিথ্যা । 

কন্মের জ্বানসাধনতা বিষয়ে বিচার । 
মিথ্যা প্রপঞ্জের নিবৃত্তিতে কর্মের অনুপযোগিতা তথ! 
সিদ্ধান্তে দ্বিবিধ সমূচ্চয়ের নিদ্ধার | 

সিঞ্ধান্তে মিথ্যার নিরিত্তিতে কর্মের উপযোগ নাই । সুতরাং কেবল 
কর্ন্মদ্বাব! বাঁ কম্মনমুচ্টয় জ্ঞানদ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব নহে । আঅনর্থ-নিবৃত্তি 
কেলল জ্ঞানৰাবাই সম্ভব হয়, এই অর্থ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থে অতি প্রসিদ্ধ, 
এবং ৮হ1 তৃতীর খণ্ডে বিস্তারিতন্ধপে প্রতিপাদিত হইবে। এস্বলে সিদ্ধান্ত 
এত, আনক প্রতি 'স্বতিতে কম্মসমুচ্চিতজ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি প্রদশিং 
হইয়াছে, একে স্যন্রকার (ব্যাস্দেব ) ও ভাষাকার শঙ্করাচার্য্য অনেক 
স্থানে সমুচ্চরবাদ নিষেধ করিয়াছেন। অতএব নিদ্বীরিত অর্থ এই, সমসমুচ্চয় ও 
প্রমসমুচ্চয় ভেদে সমুচ্চয় ছুই প্রকার । জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে মোক্ষের সাধন 
ভাবিয়া এককালে উভয়ের অনুষ্টান করিলে তাহাকে সমসমুচ্চয় বলে। আর 
পূর্বকালে কম্মান্গান করিয়া, উত্তরকালে সকল কর্মের ত্যাগ পুর্ববক জ্ঞান তত 
শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে ক্রমদমুচ্চয় বণে। তন্মধ্যে সমসমুচ্চয়ের 
নিষেধ হইয়াছে, আর বেস্থানে শ্রুতি স্বৃতিতে জ্ঞান কর্মের বিধান আছে, সে 
স্থানে পুর্ববোক্ত ক্রমসসুচ্চয়ে তাৎপধ্য। 

ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তে কণ্ম জ্ঞানের সাধন । 

ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত এই যে, মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন কর্ম্ম নহে, জ্ঞান, এবং 

জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম। এই অর্থ ব্যাসদেবেরও -ভিমত। 


ELE 
বাচস্পতিমতে কৰ্ম্ম জিজ্ঞাসার সাধন । 


কিন্ত ভামতীনিবন্ধে বাচন্পতি বলিয়াছেন, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন কর্ম্ম নহে, 
কিন্তু জিজ্ঞাসার সাধন ক্ণ্ম। কারণ, কৈবল্যশাখাতে সকল আশ্রমকর্ম্ম 
বিবিদিষাঁর সাধন বলিয়া স্পষ্টরূপে বণিত হইয়াছে। জ্ঞানেচ্ছাকে অর্থাৎ 
জানিবার ইচ্ছাকে বিবিদিযা বলে। ব্রঙ্গস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানে সর্ব 
কর্মের অপেক্ষা সুত্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেস্কলে সূত্রের ব্যাথ্যানে 
ভাষাকার বলিয়াছেন, শমদমাদি জ্ঞানের সাধন হওয়ায় সমীপ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ । 
জিজ্ঞাসার সাধন কর্ম্ম হওয়ায় শমদমাদির অপেক্ষা জ্ঞানহইতে দূর অর্থাৎ 
বহিরঙ্গ। এই রীতিতে শ্রুতিবচন তথা! ভাষ্যবচনদ্ধারা কর্ম্ম জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ 
সাধন হয় তথা জিজ্ঞাসাদ্বার! গানের সাধন হয়। কর্ম্মকে জ্ঞানের সাক্ষাৎ 
সাধন বলিলে, জ্ঞানের উদয় পর্য্যন্ত কর্ম্মানুঠ্ঠানের প্রাপ্তি হওয়ায় সাধনসহিত 
কর্ম্মত্যাগরূপ সর্যাসের লোপ হইবে। সুতরাং জিজ্ঞাসার সাধন কর্ম্ম, ইহ! 
বাচম্পতির মৃত । 


বিবরণকারের মতে কৰ্ম্মই জ্ঞানের সাধন । 


বিবরণকাঁরের মতে, যদ্যপি “বেদানু বচানন বিবিদিষস্তি” এই শতিবাক্ষেয অক্ষর 
মর্যাদায় বেদাধায়নাদি ধর্ম সকল বিবিদিষার সাধন বাঁলয়া প্রতীত হর, তথাপি 
হচ্ছার বিষয় জ্ঞানের সাধনতাতেই শ্রুতির তাৎগধ্য, কম্ষেচ্ছাঁর লাঙল হাতে 
শ্রুতির তাৎপর্মা মছে। বেকপ “আম্বন [জগমিযমত* এই বাকে। হম হধ্যাদায় 
গমনগোচর ইচ্ছার সাধনতা হ₹' শ্ব প্রভাভ হগ, আর “শস্েপ জিখাংসতি” এই 
বাক্যে হননগোচর ইচ্ছার সাধনত! শঙ্ত্রে প্রতীত হয়, এগ্লে ইচ্ছাগোচর ষে 
গমন তাহার সাধনত! অশ্ব অভিপ্রেত ভগ! ইচ্ছার বিষয় হননের সাধনত! শৃস্ত্ে 
অন্তিগ্রেত, তজপ ইচ্ছার বিষ জ্ঞানের সাধনতা কন্দ অভিপ্রেত ॥ পুর্ব 
মতে যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সথা, সনের সাধন কর্ম্ম অঙ্গীকার করিলে, 
আাঁনোদয় পর্য্যন্ত কল্মের মাপুভি £ ওয়ার সন্ামের লোপ হইবে, তাহার সমাদান 
এই-য্েপ বাজ প্রক্ষেপের পুন্ধে ভামনু কর্ষণ হয় আর বীজ প্রক্ষেপের উত্তর 
কালে হুমর আ ছর্ষণ হইয়া কর্ষণাকর্ষণদ্থারা ভ্রীহি আদির সিদ্ধি হয়, তত্র 
কৰ্ম্ম ও কন্দ্নন্যদ,না জ্ঞানের সিদ্ধি হর অন্তঃকরণের শুদ্ধিঘার! প্রতাক্‌- 
তের তব জিজ্ঞাসা ঠব্বাগ্যসাহিত যে পর্য্যন্ত উদিত ন! হয় সে পর্য্যন্ত কর্ম কর্তব্য 


বাচস্পতি ও বিবরণকারের মতের বিলক্ষণতাবিষয়ে ইত্যাদি।  ৫*৩ 


আর বৈরাগ্য সহকৃত তীব্র জিজ্ঞাসার উত্তরকালে সাধনসহিত কর্মের ত্যাগরূপ 
সন্যাস কর্তব্য । এই রীতিতে যদ্যপি জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম, তথাপি তীব্র 
জিজ্ঞাসার উত্তর কালে সন্যাসের অঙ্গ শমাদিই কর্তবা, কর্ম্ম নহে । সুতরাং 
কন্মাপেক্ষা শমদমাদির অস্তরঙ্গতা প্রতিপাদক তৃতীয়়াধ্যায়স্থ ভাষ্যবচনসহিতও 
বিরোধ নাই। কথিত প্রকারে বিবরণকারের মতে জ্ঞানের সাধন কর্ম আর 
বাচল্পতির মতে বিবিদিষার সাধন কন্ম। উভয় মতে বিবিদিষার পুর্বকালে 
কন্মের অনুষ্টান ও উত্তরকালে শমাদিসহিত সন্যাসপূর্বক শ্রবণাদির অনুষ্ঠান 
কর্তব্য, বিবিদিষার উত্তরকালে উভয় মতে কম্ম কর্তব্য নহে। 


বাচস্পতি ও বিবরণকারের মতের বিলক্ষণতাবিষয়ে 
শঙ্কা ও সমাধান । 

উক্ত বিষয়ে এই শঙ্কা হয়,-উভয় মতে বিবিদিষার পূর্ববকাল পধ্যস্তই কর্ম্ম 
কর্তব্য হইলে, মত ভেদ নিরূপণ নিক্ষল। কারণ, বাচস্পতিমতে কম্ছের ফল 
বিবিদিবা ও বিবরণকারের মতে কর্ম্মের ফল জ্ঞান, ফলের সিদ্ধি হইলে 
সাধনের ত্যাগ হয় । সুতরাং বাচম্পতি মতে বিবিধিবার সিন্ধি পর্য্যন্ত কন্মের 
অনুচান অঙ্গীকার করিলে আর বিবরণকারের মতে বিবিদিবার উত্তর কালেও 
ইত্তক জ্ঞানর নিদ্ধি পধ্যন্ত কম্মেস অনুষ্ঠান অঙ্গীকার করিলে, উক্ত ছুই মতে 
[শলক্ষণ্হা কদন সম্ভব হইতে পারে । অথাৎ বাচস্পতি নতান্নারী জিজ্ঞান্ু 
নদি বিহিদ্বার পুনে কম্মের তাগ করে আর বিবরণকারের মতানুসারী 
জ্ঞাত গানের পূব্বকাল পয্যস্ত বদি কম্মানঠান করে, তাহা হইলে মতভেদ 
নিরূপণ সফল হইতে পারে । 'ঁকন্ত পুব্ধেক্ত রীতিতে উভয় মতে বিবিদিহার 
সিদ্ধতেই কশ্মত্যাগ অঙ্গীক্কৃত হইলে পর্শ্গাৰ মতের বিলক্ষণতার অভাবে মতভদ 
নিদ্পণ নিক্ষল ॥ প্রদশিত শঙ্কার সমাধান এই--বগ্চাগ উভয় মতে বাবদিষা 
পর্যগ্তই কম্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য, তথাপি ::তভেদে কম্মেব ফলে বিলক্ষণ-তা হয়, 
যথা--বাচম্পতি মতে কর্মের ফল বিবিদিন' হয়, বিঃবাদষাদ উৎপত্তি হইলে কম্ম- 
জন্ত অপূর্ধের নাশ হয়। আবার বিবিদিবার ওৎপডত্ডি হইন্ে ও উত্তম গুরুলাভাপি 
সামগ্রীর সন্ভাবেই জ্ঞান হয়, কোন সাধারণে: বিকলত: হইলে জ্ঞান হয় ন।। 
স্মের ব্যাপার বিবিদিষাঁর উৎপত্তিতেই পরিসৃমাপ্ত, তর্তজ্ঞান কম্মের ফল নহে; 
সুতরাং জানের উৎ্পত্তিতে কন্মের ব্যাপার নাই । এই রীতিতে বাচস্পতি মতে 
বিবিদিষাহেতু কম্মানুষ্ঠান করিলে জ্ঞানে সন্ধি নিয়ম পুর্ব হয় না, কিন্ত 


৫৯8 তত্তজ্ঞানামুত | 

উত্তম ভাঁগা হইলে সকল সামগ্রীর সিদ্ধিস্থলেই জ্ঞানলাভ হয়, স্থতরাং জ্ঞানের 
প্রাপ্তি অনিয়ত। বিবরণকারের মতে বিবিদিষার পুর্বকালে অনুচিত কর্ম্মেরও 
জ্ঞানই ফল হয়; সুতরাং ফলের উৎপত্তিবিনা কম্মজন্ত অপুর্বের নাশ না 
হওয়ায় জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত কর্মরজন্য অপূর্ব থাকে । যত গুলি সামগ্রী 
ব্যতীত কর্ম্মের ফল জ্ঞান উৎপর না হয়, ততগুলি সামগ্রীর সম্পাদক কর্ম 
হয়। এই রীতিতে এ পক্ষে জ্ঞান হেতু কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা বর্তমানশরীরে বা 
ভাঁবিশরীরে অবশ্যই জ্ঞান হয়) স্থতরাং জ্ঞানের উৎপত্তি নিয়ত। কথিত 
প্রকারে বাচস্পতির মতে শুভকর্মদ্ধারা বিবিদিষা নিয়ম পূর্বক হয়, কিন্ত 
জ্ঞানের সিদ্ধি অনিয়মিত ৷ পক্ষান্তরে বিবরণকারের মতে সেই কম্মঘার। জ্ঞানের 
উৎপত্তি নিয়ম পুব্বক হওয়ায় জ্ঞান প্রাপ্তি নিয়ত । এইরূপে উভয় মতের 
পরস্পর ভেদ হয়, সঙ্কর নহে। অপিচ, কর্ম বিবিদিষার হেতু হউক অথবা 
জ্ঞানের হেতু হউক, উত্তয়নতের রীতিতে সন্ধ্যাবন্দনাদি, বেদাধ্যয়ন, য্ঞদাঁন, 
কুচ্ছ চান্দায়ণাদি আশ্রম-কন্মের বিদ্যাতে উপযোগ হয় 


কোন আঁচার্ধোর মতে বর্ণাএমধন্মমাত্রের বিদ্কাতে 
অনুপবোগ । 


বর্ণমাত্রধ্মের বিগ্ভাতে উপযোগ নহি, ইহা কোন আচার্ষোর হত | 


কল্পতরুকারের মতে সকল নিত্যকল্মের বিদ্যতে ৬প্যোগ । 


কল্পতরুকারের মতে, সক নিশাকন্মের বিগাতে উপবোগ হয়, কারণ, 
সত্রকার, ও ভাষাকাব আশ্রমব্রঠিত পুক্ষগণ্রে? বিগ্তাহেত কম্মে তথা 
শ্রবণাদিতে অধিকার প্রতিগাদন করিমাছেন | আতিও রৈক বাচক্রবী প্রভৃতি 
আশ্রম রভতিতের ব্রঙ্গবিদ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। বাচক্রখীপুত্রী গাগীর হনান 
বাচক্রবী। যদি আশ্রমধন্মেরই বিদাতে উপযোগ হয়, তাহা হইলে আশ্রম 
রহিতের জ্লানসম্পাদক কর্দের হাতে জ্ঞান হওয়া উচিত নভে। সুতরাং 
জপ গঙ্গাস্নান দেবতাধ্যানা'দিল।ন৩. সকল শুভকন্বের বিদ্যাতে উপযোগ হয়, 
ইহা কলতরুর মহ । কিন্তু কপ্মতরুর মতেও কাম্যকন্মের বিগ্ভাতে উপযোগ নাই, 
নিতাকত্েই বিদাত উপযোগ হয়। কারণ, অন্য প্রকারে বিদ্যাতে কন্মের 
৬ননোগ সম ্তুব নড়ে, বিদ্যার প্রতিবন্ধক পাপের নিবৃতিদ্বারাই ব্দ্যাতে কর্মের 
উপযোগ হয়। কামাকশ্মন্বার! স্বর্গ পুরাদির প্রাপ্ডিরূপ ফল হয়, তদ্বারা পাপের 


নিবৃত্তি হয় না, বিডি: পাশের বাতি, উন; করা লকল দিতেই 
বিস্তাতে উপযোগ হয় । 
ংক্ষেপশারীরক গ্রন্থকর্ততার রীতিতে কাম্য তথা নিত্য 
সকল শুভকর্ম্ের বিদ্যাতে উপযোগ । 
ংক্ষেপশারীরকের কর্তা বলেন, কাম্য ও নিত্য সকল শুভকর্ম্মের ব্যান 
উপযোগ হয় । “যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি, কৈবলা শাখার এই বাকো যজ্ঞ শব্দ নত? 
কামা সাধারণ। “ধর্ম্মেণ পাপমপন্থদতি” ইত্যাদি বাকো সকল গুভকর্ম্মের গাল! 
নাশকতা! প্রতীত হয়। সুতরাং জ্ঞানের প্রতিবন্ধক পাঁগের নিবুদ্দিদ্বারা নিক? 
কন্মের প্রায় কাম্যকর্ম্মেরও বিগ্ভাতে ঈইপযোগ স্পষ্ট, ইহা সব্বজ্ঞাত্মমূনির মত। 
সন্গ্যাসের জ্ঞনসাধনতা বিষয়ে বিচার । 
পাঁপনিরৃত্তিদ্বার! জ্ঞানের হেতৃ হওয়ায় ক্রমে কন্ম ও 
সন্যান উভয়েরই কর্তব্যতা । 
কিন্ত তীব্র জিজ্ঞাসা উৎপন্ন ন! =ৎয়| পণ্ান্তই সকল শুভক্শ্ের অনুষ্ঠান 
কর্তব্য, দৃঢ় তর বৈরাগাসাহত তীর জিজ্ঞাসা স্ৎপন্ন হইলে সাধনসভিত ক্র, 


তাগরূপ সন্নান কর্তব্য । দেন শুভকনম্ম হারা পাপের নিবুত্তি হয়, তাপ 
সন্নসছ' রাও জ্ঞানের পতিবন্গক পাপের নিব্ঠি ভয় জ্ঞানের পতিবন্ধক পাপী, 
অলেকবিব, কোন পাঁগের নিবি কন্মদ্বারা আব (কোন পাপের নিবুত্তি ননাসনধারা 
ভইয়! থাকে । সুতরাং জ্ঞান প্রতিবন্ধক পাপের নিলন্িদ্ধারা কর্ম ও সন্ন্যাস! 
উন্দয়ই জ্ঞানের ডেতু হওয়ায় ক্রমে উভয়েরই অনুষঠান কর্তবা | ২ 
কোনও আচাধ্যের মাতে সন্ন্যাসব্ষিয়েই প্রতিবন্ধক পাপের; 
নিরৃত্তি তথা পুণ্যের উৎপত্তিদ্বারা শবণের সাধনতা | + 
কোন আচাধ্য বলেন, কেবল পাঁপনিবুপ্ডিজ(রাই সন্গাস জ্ঞানের সাধন নহে 
কিন্তু সন্নযানজন্য অপুব্বসহিত পুরুষেরই শরবণাদিদ্বার। জ্ঞান হয়। স্তন 


১ 


শবণের অঙ্গ সন্ন্যাস হওয়ায় সব্বথা নিস্পাপের ৪ সন্নসি কর্তব্য । -্ 
বিবরণকারের মতে সন্যাসের বিষয়ে “শান প্রাতিবন্ধক বিক্ষেপ- 
নির্ভিরূপ দৃষ্টফলের হতৃতা 
বিবরণক্কারেব মতে সন্্যাসবিনা বিক্ষেপের অভাব হয় না) স্থতরাং জ্ঞান“? 
প্রতিবন্ধক বিক্ষেপের নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টকলই স্ঘা(সের হয়। শ্তরাং জান, 
৬৪ 


পিন পাপের নিবৃত্ি বা. tl লা alse অনৃষ্ঠফলের দু 
'সযাস নহে। যে স্থলে দৃষ্টকল সম্ভব নহে, সেস্থলে অনৃষ্টফলের কল্পনা হয়। 
বিক্ষেপনিবৃততিরূপ দৃষ্টকলের সম্ভাবনা স্থলে, সন্গ্যাসের অদৃষ্ঠকল বল! সম্ভব নহে। 
(কোনও প্রধান পুরুষের আশ্রমাস্তরেও (গৃহস্থাদি আশ্রমেও-) কাম ক্রোধাদিরূপ 
বিক্ষেপের অভাবে কর্ম্মছিদ্রের মধ্যে বেদাত্ত-বিচারের সন্তাবস্থলে জ্ঞানফললাভ 
সম্ভব হওয়ায় যন্ধুপি সন্ন্যাস বার্থ হয়, তথাপি “আন্ুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েছেদাস্ত- 
চিন্তয়” এই ৌড়পাদীরবনহারা “তচিচন্তুনং তৎকথনমন্টোন্তং তৎ্প্রবোধনং” 
এই ভগবদ্বচনদ্বারা “ব্রহ্মদংস্থোহমৃতত্বমেতি” এই শ্রুতিবচনত্বার! নিরস্তর 
ক্রিয়মাণ El: জ্ঞান হইয়া থাকে । যাহার ব্রহ্গবিষয়ে সংস্থ। অর্থাৎ 
অন্তব্যাপারতাপুর্বক স্থিতি হয়, সেই পুরুষের জ্ঞানদ্বারা অমৃতভাবের প্রাপ্তি 
হয়, ইহা শ্রুতির অর্থ। কন্মাচ্ছিদ্রকালে কদাচিৎ ক্রিয়মাণ শ্রবণাদিদ্বারা জান 
হয় না আর নিরস্তর শ্রবণাদি অভ্যাসের হেতু সন্ন্যাস হওয়ায় দৃষ্টকলের হেতু 
সন্ন্যাস হয়, অৃষ্ঠফলের হেতু নহে, সুতরাং সন্ন্যাস ব্যর্থ নহে। | 


ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্যাস ও শ্রবণে অধিকার বিচার । 


এই প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাস ও শ্রবণে অধিকার" আছে কিন! ? এই 
বিচার মতভেদে আরম্ভ কর! যাইতেছে। 
কোন গ্রন্থকার বলেন, সন্যাস-বিধায়ক বহুবাকেযে ব্রাহ্মণ পদ থাকায় ব্রাহ্মণ- 
মাত্রের সম্্যাসে অধিকার হয়। আর সন্ন্যাস ব্যতিরেকে গৃহস্থাদির ব্রহ্মবিচারে 
অবকাশ না থাকায় সন্ন্যাসে তথা ব্রন্মশ্রবণে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অধিকার নাই। 

অন্ত গ্রন্থকার বলেন, যদাপি সন্ন্যাসে কেবল ব্রাক্ষণেরই অধিকার আছে, 
তথাপি সন্ন্যাসবিনাই ব্রহ্ম শ্রবণে ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও অধিকার হয়। কিন্তু 
জন্মান্তরীয় সংস্কারদ্বার! যে উত্তম পুরুষের বিষয়াদিতে দীনতাদি দোষ নাই, সেই 
শুদ্ধবুদ্ধি পুরুষেরই সন্ন্যাস ব্যতিরেকে জ্ঞান হইয়া থাকে। এই কারণেই 
গৃহস্থাশ্রমেই অনেক রাজর্ষি ব্রহ্মবিৎ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। 

অন্ধ কোন আচার্যের মতে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্রঙ্গশ্রবণাদিতে অধিকারের 
স্তায় সন্ন্যাসেও অধিকার আছে, নিষেধ নাই। জ্ঞানের উদয় হইলে কর্তৃত্ব- 
ভোজ তব বুদ্ধির তথা জ্গাতি আশ্রমাদি অভিমানের অভাব হয়। কৰ্তৃত্বভোক্ত ত্ব 
না 'তথ। জাতি আশ্রমের অভিমানবিনা কর্ম্মাধিকারের অসম্ভবে সর্বকর্ধ। 


ক্ষতির ও বৈশ্ডেয সর্প ও শঁবণে অধিকার বিচার। : ৫: 
পরিত্যাগপূর্বক অক্রিয় অসঙ্গ আত্মস্বরূপে স্থিতিরূপ বিহবৎ-সন্ন্যাসেও ক্ষতির - 
বৈশ্তের অধিকার হয়, কেবল বিবিদিষা-সঙ্ন্যাসে তাহাদের অধিকার নাই। 

এ বিষয় বার্তিককারের মত এই, বিবিদিষা-সন্গ্যাসেও ক্ষত্রিয় বৈশ্তের অধিকার 
আছে, বহু শ্রুতিবাক্যে ষস্তপি ব্রাহ্মণেরই সন্যাস বিধান হইয়াছে, তথাপি সন্ন্যাস 
বিধায়ক জাবালশ্রুর্িতে ব্রাহ্মণ পদ নাই, তাহাতে কেবল বৈরাগ্য সম্পত্তি 
কথিত আছে; স্থতরাং বহু শ্রতিবাক্যে ব্রাহ্মণপদ দ্বিজের উপলক্ষণ। 
স্বৃতিতেও আছে, পব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৈস্তোব! প্রব্রজেদ্গৃহাৎ, ত্রয়াণাং 
বর্ণানাং বেদমধীত্য চত্বার আশ্রমাঃ1”* এই স্থৃতিদ্বারাও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাসে 
অধিকার স্পষ্ট ইহা বার্তিককার স্থুরেশ্বরাচার্যের মত। | 

উক্ত মতে কোন আচার্য এইরূপ আপত্তি করেন, সন্নযাস-বিধায়ক বহু শ্রুতি 
বাক্যে যে ব্রাহ্মণ পদ আছে সেই ব্রাহ্মণপদকে দ্বিজমাত্রের উপলক্ষণ বলিবার 
কোন প্রমাণ নাই। সত্য বটে, জাবালশ্রতিতে ব্রাহ্মণ পদ নাই; কিন্ত বহু 
শ্রুতির অনুসারে এস্থলেও ব্রাহ্মণ পদের অধ্যাহার হইবে । কথিত কারণে 
যদ্যপি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার নাই, তথাপি অনেক স্থলে “গৃহস্থ রাজা 
রতানবান” এইরূপ উক্ত হওয়ায় এইরূপ অঙ্গীকার করা উচিত। যথা, 
ব্রাহ্মণের বিষয়ে ব্রহ্ম-বিচারের অঙ্গ সন্ন্যাস, সন্নাস বিনা গৃহস্থাদি আশ্রমস্থ 

ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিচারে অধিকার নাই, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মবিচারে অধিকার 
হয়। আর ক্ষত্রিয় বৈশোর সন্যাস ব্যতিরেকেও ব্রহ্মবিচারে অধিকার হয়, 
কারণ, স্নান বিধায়ক বচনে ব্রাহ্মণপদ থাকায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্্যাসে বিধি 
নাই । এদকে,আগুকামের পক্ষে আত্ম-শ্রবণের অভাব বলা সম্ভব নহে, স্থতরাং 
ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জ্ঞানের উপযোগী অদৃষ্ট কেবল কর্মদবারাই হয়, সন্্যাসজ্তন্ত 
অনৃষ্টের ক্ষত্রিয় বৈশ্যের জ্ঞানে অপেক্ষা নাই । এই কারণে, ভগবান্‌ গীতাতে 
বলিয়াছেন “কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ””, এই বাঁক্যে অন্তঃকরণের 
শুদ্ধি জ্ঞানসংসিদ্ধি শব্দের অর্থ, ইহা ভাষাকার বলিয়াছেন। অতএব সন্নাসরহিত 
কেবল কর্ম্মন্বার৷ জনকার্দি অন্তঃকরণের শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অথবা সম্যাস- 
রহিত কেবল কর্মদ্বারা জ্ঞান প্রতিবন্ধক পাপনিবৃত্তিপুর্বক শ্রবণসহকারে 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ) ইহা উক্ত গীতাবাকোর অর্থ। উভয়ই প্রকারে ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যের বিষয়ে সন্ন্যাস নিরপেক্ষ কেবল কর্ম্মই জ্ঞান প্রতিবন্ধক পাপের নিবর্তক, 
তথা ব্রাহ্মণের বিষয়ে সম্নযাসসহিত কন্ম জ্ঞান প্রতিবন্ধক-পাপনিবৃত্তির হেতু । ধে 
| পক্ষে শ্রবণের অঙ্গ সন্ন্যাস, সে পক্ষেও ব্রাহ্মণের শ্রবণের অঙ্গ সয্যান, ক্ষত্রিয় 


Ln. : . পহহালামবত। 

বৈধস্তর শ্রবপের অঙ্ক নহে। কিন্ত ফলাভ্বিলাষরন্থিত, ক্রোধাদিদোযশূন্ত, দশ্বরার্পণ- 
বুদ্ধি সহক্কত স্ববর্ণাপ্রমধর্মের অনুষ্ঠানসহিত কর্মের অবকাশকালে শ্রবণদ্বারাই 
ক্ষাত্িয়টবশ্ের জ্ঞান সম্ভব হওয়ায় সর্বথা বিদ্তার উপযোগী কর্ণ্মে ও শ্রবণে 
ক্ষত্তিয়-বৈশ্যের অধিকার হয়। কারণ ব্রাহ্মণের স্তায় জ্ঞানার্থিত্ব ক্ষত্রিয় বৈশোরও 
সম, আর ফলার্থীরই সাধনে অধিকার হওয়ায় আপ্তকাম ক্ষজিয়নবৈশ্যের বেদান্ত 
শ্রবণে অধিকারের অভাব বলা সম্ভব নহে। 


শুদ্রের শ্রবণে অধিকার বিচার । 


যন্তপি মনুষ্য মাত্রেরই আত্মকামনা সম্ভব হওয়ায় ক্ষত্রিয় বৈশোর স্তায় 
জ্ঞানার্থিত্বের সন্ভাবে শুদ্রেরও বেদান্তশ্রবণে অধিকার হওয়া উচিত, তথাপি 
“ন শুদ্রায় মতিং দদ্যাৎ” ইত্যা'দ বচনে শুদ্রের উপদেশের নিষেধ হইয়াছে। 
সর্ব! উপদেশরভিত পুরুষের বিবেকাদি অসম্ভব হওয়ায় জ্ঞানার্থিত্ব সম্ভহ নহে। 
এইরূপ শুদ্রের পক্ষে যজ্ঞাদি কম্মেরও নিষেধ হওয়ায় বিদ্যোপযোগী কর্মের অভাবে 
তাহার জ্ঞানহেতু শ্রবণে অধিকার নাই, ইহা কোন গ্রন্থকারের মত। 

অন্ত গ্রন্থকার বলেন, উপনয়নপূব্বক বেদের অধ্যয়ন বিধান হইয়াছে, শূদ্রের 
উপনয়নে বিধান নাই । সুতরাং বেদশ্রবাণ যদ্যপি শুদ্রের অধিকার নাই, তথাপি 
“শ্রাবরেচ্চতুরো। বর্ণাম্‌” ইত্যাদি বচনদ্বারা ইতিহাস পুরাণাদির শ্রবণে শৃদ্রেরও 
অধিকার হয়। পূর্বোক্ত বচনে শৃদ্রের উপদেশের যে নিষেধ হইয়াছে, তাতার 
অভিপ্রায় এই--বৈদিকমন্ত্রসহিত যজ্ঞাদি কন্মের উপদেশ শূদ্রকে করা উচিত 
নহে, এইরূপ বৈদিক প্রাণাদি সগুণ-উপাননার উপদেশও শূদ্রকে কর! উচিত নহে, 
উপদেশমাত্রের নিষেধ নাই। উপদেশনাত্রের নিষেধ হইলে, ধর্ম্মশান্ত্রে শুদ্রজাতির 
ধর্ম্মের নিরূপণ নিষ্ফল হইবে। আর বিদ্যোপযোগী কর্মের অভ্ভাবে শুদ্রের 
বিস্তাতে যে অনধিকার বর্ণিত হইয়াছে তাহার ভাব এই-_সাধারণ, অসাধারণ 
সকল শুভ কণ্ঠের বিদ্যাতে উপযোগ হয়। সতা, অন্তেয়, ক্ষমা, শৌচ, দান, 
বিষয়হইতে বিষুখতা, ভগবন্নামোচ্চারণ, শীর্থন্নান, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ, ইত্যাদি 
সকল বর্ণের সাধারণ ধর্মে তথা শূর্রকমলাকারোক চতুর্থ বর্ণের অসাধারণ ধৰ্ম্ম 
শুদ্রের অধিকাল হয়| এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও অস্তঃকরণের শুদ্ধিদ্বারা 
বিস্তার প্রাধি সম্ভব হয়। স্মতরাং ইতিভাস পুরাণাদি শ্রবণে বিবেকাদির 
সম্ভব হওদায় শুদ্রেরও জ্ঞ'নার্থিত্বপ্রযুক্ত বেদভিন্ন অধ্যাত্মগ্রস্থের শ্রবণাদিতে 
শৃত্বাদির অধিকার হয়। ভাষ্যকারও বেদাস্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় 


(তে জাপার অপেক্ষা । en 
পাদে উপনয়নপূর্ববক বেদের য়ন বলিয়াছেন আর কহিয়াছেন, যদ্যপি শুড্রের 
উপনয়নের অভাবে বেদে অধিকার নাই, তথাপি পুরাণাদি শ্রবণদ্বার! যদি শুদ্রেরও 
জ্ঞান হয় তাহ! হইলে জ্ঞান সমকালেই তাহারও প্রতিবন্ধকরহিত মোক্ষ হয়। 
এই ভাষাকারবচনদ্বারাও বেদভিন্ন জ্ঞানহেতু অধ্যাত্মগ্রস্থের শ্রবণে, শুদ্রের ও 
অধিকার সিদ্ধ হয়। 

মনুষ্য মাত্রেরই ভক্তি ও জ্ঞানে অধিকার । 
জগ্মান্তরের সংস্কারে অস্তযজাদি মন্ুব্যগণেরও জিজ্ঞাসা হইলে, শৌকরুষের 
বচনদ্বারা তাহাদেরও জ্ঞান হইয়া! কাধ্যসহিত আঁবদ্যার নিবুত্তিরূপ মোক্ষহুর়। 
সুতরাং দেব অন্ুরাদির স্তায় সকল মনুষ্যেরই তন্ৃজ্ঞানে অধিকার স্প্ট। আত্ম- 
স্বরূপের যথার্থ জ্ঞানকে তন্বজ্ঞান বলে, যদি আত্মহীন কোন শরীর হয়, তবেই, 
তাহাতে জ্ঞানের অনধিকার থাকিতে পারে। অতএব আত্মজ্ঞানের সামর্থ্য 
মনুষ্যমাত্রেরহই আছে। 


তত্ৃজ্ঞানে দেবী সম্পদ।র অপেক্ষা । 


যে শরীরে দৈবী সম্পদ! হয়, তাহারই তত্বন্ঞান হয়, আন্ুরী-সম্পদা হইলে 
তবজ্ঞান হয় না। সর্বসৃতে দয়া, ক্ষমা, সত্য, আর্জব, সন্তোধাদি দৈবী-সম্পদার 
অধিক সম্ভব ব্ৰাহ্মণে হয়। ক্ষল্রিয়ের প্রজাপালনার্থ প্রবুত্তি-ধঙ্মবশতঃ ব্রাহ্মণের 
অপেক্ষা দৈবী-সম্পদ। কিঞৎ নান হয় বটে, কিন্তু ধন্মবুদ্ধিতে প্রজা সংরক্ষণার্থ ছুই 
প্রাণীর হিংস'ও অহিংসা মধো গণ্য হওয়ায় ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে দৈবী-সম্পদ! সদ 
সম্ভাবিত। বৈশোরও কৃষি বাণিজ্যাদি শারীরবাপার ক্ষভ্রয় হইতে অধিক 
হওয়ায় এবং তৎকারণে 'মআত্মধিচারের অবকাশের অতাল্প সম্ভব হওয়ায় তাহার 
সামর্থ্যের যদ্যপি অত্যন্ত নানতা হয়, তথাপি অনেক ভাগাশীল বৈশোর শারীর- 
ব্যাপার বাতীত সকল ব্যবহার নির্বাহিত হওয়ায়, তাহাদেরও দৈবী সম্পদার 
লাভরূপ সামর্থ্য অসম্ভব নহে। যে সকল আচার্যের মতে ক্ষজিয় বৈশোর সম্মাফে 
অধিকার হয় সে সকলমতে অনায়াসেই দেবী-সম্পদা সম্ভব হয়। চতুর্থবর্ণে তথা 
অস্তাজাদিতে দৈবী-মম্পদা যদ)পি দুৰ্লভ, তথাপি কন্মের ফল জনম্তবিধ হওয়ায় 
কাহারও অস্মাস্তরের কর্মে দৈবী-সম্পদা লাভ হইলে পুরণাদির |বচারগ্বার চতুর্থ 
বর্ণের তণ' ভাষাপ্রবন্ধাদির শ্রবণে অন্ত্যজা/দর ভগবদ্ভক্তি ও তত্বজ্ঞানের 
লাভদ্বারা মোক্ষের লাভ [নর্বিত্বে হয়। এইরূপে ভগবদ্ভক্তি ও. তত্বন্জানেক্স 
অধিকার সকল: মনুষ্যেরই আছে, ইহা! সকল শাস্ত্রের নিধার। 
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তত্বজ্ঞানদ্বারা স্বহেতু অজ্ঞানেইৃত্নিরৃত্তি বিষয়ে 
* শঙ্কা ও সমাধান । 


তত্বজ্ঞানদ্বার! কার্যাসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা অদ্বৈত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 
এস্থলে এই আশঙ্ক! হয়,_-জীবব্রদ্মের অভেদগোচর অন্তঃকরণের বৃত্তিকে তত্বজ্ঞান 
বলে। অন্তঃকরণ অক্ঞানের কার্য হওয়ায় বুত্তিরূপ তশ্বজ্ঞানও অজ্ঞানের কার্য, 
আর কার্য্যকারণের পরস্পর অবিরোধই লোকে প্রসিদ্ধ, সুতরাং তত্বজ্ঞানদ্বার' 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি কথন সম্ভব নহে । সমাধান--কাধ্যকারণের পরস্পর অবিরোধ 
হয়, এই নিয়ম সামান্য । সমানবিষয়ক জ্ঞানাজ্ঞানের পরম্পর বিরোধ হয়, ইহ! 
বিশেষ নিয়ম | সুতরাং বিশেষ নিয়মদ্বারা সামান্য নিয়মের বাধ হয়। পট অগ্নি 
ংযোগে পটের নাশ হইয়া থাকে, সংযোগের উপাদান-কারণ দুই অর্থাৎ পট 
অগ্নি উভয়ই, সুতরাং পটও সংযোগের উপাদান-কারণ। এইরূপে অগ্নি-সংযোগের 
ও পটের পরম্পর নাশ্য-নাশক ভাবরূপ বিরোধ হয়, অবিরোধ নহে। অতএব 
কার্যা-কারণের পরম্পর অবিরোধ হয় এ নিয়ম সম্ভব নহে । যদ্যপি বৈশেষিক 
শাস্ত্রের রীতিতে অগ্নিসংযোগে পটের নাশ হয় না; কারণ, অগ্নিসংযোগে 
পটারস্তক তন্ততে ক্রিয়া হয়, ক্রিয়াদ্বারা তন্তর বিভাগ হয়, বিভাগদ্বার 
পটের অসমবায়িকারণ তন্তনংযোগের নাশ হয় আর তস্তসংযোগের নাশদ্বার! 
পটের নাশ হয়। এই রীতিতে বৈশেষিকমতে অসমবারিকারণের নাশে 
দ্রব্যের নাশ হইলেও পটের নাশে তন্তসংযোগ নাশের হেতুতা হয়, 
পটাগ্রিসংষোগের পটনাশে হেতুতা নাই। তথাপি পূর্ব্বোক্ত ক্রমে পটের নাশ 
হইলে অগ্নিসংযোগের পঞ্চমক্ষণে পটের নাশ সম্ভব হয়, কিন্তু অগ্নির সংযোগের 
অব্যবহিত উত্তরকালেই পটের নাশ হইয়া থাকে ইহ! সর্বজনপ্রসিদ্ধ, অতএব 
বৈশেবিক মত অসঙ্গত। অপিচ, অগ্নিসংযোগদ্বারা ভন্মীভূত পটের অবয়ব 
সংশ্লিষ্টই প্রতীত হয়, এইরূপ মুদগরদ্বারা চুর্ণাভূত ঘটের কপালবিভাগজন্য 
ংযোগনাশবিনাই নাশ প্রতীত হয় । সুতরাং অবয়বসংযোগনাশের অবয়বীর 
নাশে কারণতার অসম্ভবে তন্ত সংযোগনাশের পটনাশে কারণত। নাই। কিন্তু 
পটাপ্লিসংযোগেরই পটের নাশে কারণতা হয়। পটাগ্রিসংযোগের অগ্নিসহিত 
পট উপাদান-কারণ, স্তুতরাং কার্ধ্যকারণেরও নাশ্যনাশকভাব বিরোধ 
প্রসিদ্ধ হওয়ায়, তাহাদের পরম্পর অবিরোধ হয়, এ নিয়ম সম্ভব নহে । কথিত 
কারণে অবিদ্যাজন্য বৃত্তিজ্ঞানঘ্বার। কার্যযসহিত অবিদ্যার নাশও সম্ভব হয়। 


ন মৃত ইত্যাদি &৯৯, 


তত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশ হইলে জীবন্মুক্তি 
বিদ্বানের স্থিতি বিষয়ে শঙ্ক। ও সমাধান | 


উক্ত বিষয় পুনঃ এই শঙ্কা হয়, সকল অবিস্ভার তত্বজ্ঞানদ্বার। নাশ হইলে 
জীবম্মুক্তি বিদ্ধানের দেহের তত্বজ্ঞানকালে অভাব হওয়া উচিত, কারণ, উপাদান- 
কারণ অবিস্তার নাশ স্থলে কাধ্যব্ূপ দেহের স্থিতি সম্ভব নহে। এই শঙ্কার 
কেহ এইরূপ সমাধান করেন, ধন্থুর নাশ হইলেও যেরূপ প্রক্ষিপ্ত বাণের 
বেগের স্থিতি থাকে, তদ্রপ বিদ্বানের শরীরের স্থিতি কারণের নাশ সত্বেও সম্ভব 
হয়। কিন্তু এই সমাধান মযুক্ত, কারণ, নিমিত্তকারণের নাশস্থলেও কার্য্যের স্থিতি 
হইয়া থাকে, উপাদানের নাশ হইলে কার্যের স্থিতি হয় না। বাণের বেগের 
উপাদানকারণ বাণ ও তাহার নিমিত্তকারণ ধনু, ধনুর নাশে বাণের বেগের 
স্থিতি সম্ভব হয়। সুতরাং অবিস্তারূপ উপাদানের নাশ স্থলে বিদ্বানের 
শরীরের স্থিতি অসম্ভব হওয়ায় তত্বজ্ঞান হইলেও অবিদ্ভার লেশ থাকে, ইহ! 
গ্রস্থকারগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। | 


অবিদ্ভার লেশ বর্ণন। 


এস্থলে মতভেদে অবিদ্যার লেশের স্বরূপ ত্রিবিধ। যথা, যেরূপ প্রক্ষালিত 
লগ্ডনভাণ্ডে গন্ধ থাকে, তদ্রুপ অবিদ্ার সংস্কারকে অবিদ্বার লেশ বলে। অথবা 
অগ্নিদগ্ধপটের 'ন্যায় স্বকার্য্যে অসমর্থ জ্ঞানবাধিত অবিদ্যাকে অবিদ্যালেশ বলে। 
যদ্বা, আবরণশক্তি বিক্ষেপশক্তিরূপ অংশদ্ধয়বতী অবিস্তা হয়। তত্বজ্ঞানদ্বারা 
আবরণশক্তিবিশিষ্ট অবিস্তা অংশের নাশ হয় আর প্রারক্ধকর্ম্ম প্রতিবন্ধক হওয়ায় 
বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অবিদ্যা অংশের নাশ হয় না। তত্বজ্ঞানের উত্তরকালে 
দেহাদি বিক্ষেপের উপাদান অবিদ্যা অংশের শেষ থাকে, তদ্বারা স্বরূপের আবরণ. 
হয় না, ইহারই নাম অবিদ্যালেশ। 


অবিষ্যার লেশ বিষয়ে সর্ববজ্ঞাত্মমুনির মত কিন্তু উক্ত 
মতের জ্ঞানীর অনুভবসহিত বিরোধ । 
উক্ত বিষয়ে সর্বজ্ঞাত্মমুনির মত এই, তত্বজ্ঞানের উত্তরকালে শরীরাদির 
প্রতিভাস হয় না। জীবনুক্তি-প্রতিপাদক শ্রুতিবচনের স্বার্থে তাৎপর্যা নাই, 


কারণ, শ্রবণবিধির অর্থবাদরূপ জীবন্মুক্তি প্রতিপাদদক বচন হয়। ষে শ্রবণের 
প্রভাবে জীববান্‌ পুরুষেরও মুক্তি হয়, এরূপ :উত্তম আত্মশ্রবণ হয়। এই 


HP 


fa 


ই 'ছব্ানাসৃত 


রীতিতে আন্মপ্রবণের শ্বতিতে তাৎপৰ্য্য হওয়ায়: জীবন্থুক্ধিপ্রতিপাদক ব বচন্বার! 
জারীর দেহাদির প্রতিভা বলা সম্ভব নহে। কথিত কারণে তত্বজ্ঞানের 


' অব্যবহিত উত্তরকালেই বিদেহ মোক্ষ হয়! এই মতে জ্ঞানের উত্তরকালে 
“অধিদ্যার লেশ থাকে না, কিন্ত উঞ্ত মত জ্ঞানীর অনুভববিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রের ও 
: বিরুদ্ধ । 


প্রকৃত অর্থে পঞ্চপাদিকাকারের মত। 


১. উক্ত বিষয়ে পঞ্চপা'দকা কার ররর বলেন, জ্ঞানের অজ্ঞানমাত্র সহিত 
বিরোধ হয়। আঅজ্ঞানের কা্য্যসহত জ্ঞানের বিরোধ না হওয়ায় তত্জ্ঞানদ্বার 


সি 


এ্কেবল অজ্ঞনেরই নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞান a উদ্তরকালে উপাদানের অভাবে 


“কার্ষোর নিবুত্তি হয়, (কিন্ত দে” কাযোর নিরাভিতে প্রারন্ধকষ্ম প্রতিবন্ধক 


A, 
a 


উপারউল্ত রীতিতে অবদানেশ বিদ্যমানে জীবনুক্তের দেহাদি প্রতীতিও সন্তং 
হয়। প্রারন্ধরূপ প্তিবন্ধকের 'অভান ঠইলে দেহাদি ও তব্বজ্ঞান উভয়েরই 


“নিবৃত্তি হয়। এতে প্রারদ্ধের অভাব সহিত আব্দ্যার নিরিহ তত্বজ্ঞানের 
' নিবৃতির হেতু । 


অবিদ্যার নিরণ্ডিকালে তন্্ুজ্ঞানের নিরৃতির রীতি । 


যে তব্ঞানদার; কাদ্যসহ ত অধিদ্যার নিবৃত্তি হয় (সেই তন্তুজ্ঞানের নিবন্তির 
প্রকার এ এই | তনুঙ্ঞান বারা প্রাবদ্যার নিবাক হালে, তত্বজ্ঞানের নিপা উ ভর 
কালে হয়, এই রুমে হুক্তাতলত তিশা লি ইএ না| কাপ, ততে ভাবে 


ক্নাত্মবস্থুর শষ থাকে না, ভগা চাল অনা করার তকারাত তক [লে নাশ 


সম্ভব নভে, মার তরঞ্ঞানের স্বনলত ত! ও সম্ভব নে এইর্ধশে অবদানবুত্ির 


[4 


উত্তরকালে ত ্ৰক্ষানেৰর নিৰ ওখ ৬:5৭ আবদাানবুত্তির সমকাদেহ তত্বজ্ঞানের 
নিবৃত্তি ভয়! যেকপে ত্র তাহার হাতি এঃ. বেঈপ জগ প্রগিপু কতকরজারা 
জলগত পঙ্কের পিশ্লেষ হয়, তাঁহার সঙ্গে কত করনের বিপ্লেষ কয, কঙকরজের 
বিপ্লেষে সাধনান্তরের আপেক্সা নাই । কহা, যেরূপ ee অগ্রিসংযোগে ভন্ম 
হইলে, ভস্ম, স্থ- অগ্নি উসশান্ড ==, উদ্ধপ কায্যসহিত অবিদ্যার নিবুত্তি 
হইলে, ভাঙার সব্বকাপেহ তন্বগ্ঞানের ও নিবৃত্তি হওয়ার তক্জ্ঞানের নিরত্তিতে 
সাধনাস্তরেদ আঅপক্ষা শাহ | 


ভামতীকার বাঁচ্পতিমতে প্রসঙ্ঘ্যান মনের সহকারী ইত্যাদি । ৫১৩ 


তত্বজ্ঞানের করণ ও সহকারী সাধনবিষয়ে বিচার । 
উত্তম মধ্যম অধিকাঁরীভেদে তন্বজ্ঞানের ছুই 
সাধনের কখন । 


যে তত্বজ্ঞানদ্বার অবিগ্ভার নিবৃত্তি হয়, সেই তত্বজ্ঞানের সাধন ছ্বিবিধ । উত্তম 
'অধিকাপীর পক্ষে শবণাদি তত্বজ্ঞানের সাধন আর মধ্যম অধিকারীর পক্ষে 
নিগুণ বঙ্গের অহংগ্রহ উপাসনাই তবজ্ঞানের সাধন, ইহা সকল আদ্বেত শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত । কিন্তু 


পি 


উক্ত উভযুপক্ষে প্রপঙ্গ্যান তত্বজ্ঞানের করণরূপ প্রমাণ | 


উভয় পক্ষে তুক্বন্ানের করণবধপ প্রমাণ প্রসঙ্যান হয়, ইহ! কতিপয় 
গ্রন্থকারের নত। বৃত্তির গগ্রবাহকে প্রসঙ্খান বলে। যেরূপ মধ্যম অধিকারী 
বিষয়ে নিরস্তর নিআণরঙ্গাকার বহ্বিরূপ উপাসনার যে কর্তব্যতা! তাহাই গ্রসম্থ্যান 
এবং এই প্রসঙ্ঞানই ব্রঙ্গাগতরাক্ষতারি করুণ, তদ্দপ উত্তম অধিকারী বিষয়েও 
গণনৈর উত্তরে নিদিধ্যাসনক্গপ জনঙ্থানহ বঙ্গসাক্গাৎকারের কবণ। যন্তাঁপ 
প্রস্ত্য্যান সড বিধ প্রমাণের অন্তগত নহে বলিয়া প্রস্ঞ্যাণকে প্রমার করণ বলা 
সঙ্গৰ নহে তথাল মঞ্থণ বর্ষের গানের সপ্তণ বঙ্গের সাক্ষাৎকারের করণতা 
তথা নিন্তণসাক্ষৰ প্যানে নিগুণিবন্দের নাক্ষাৎকারের করণতা সকল শ্রুতি 
গতিতে পলক 1 এইরূপ বাবহিত কামিনার প্রসঞ্গানের কামিনী সাক্ষাৎকারেন 
করণতা পোকে প্রাসদ্ধ } হতরাং লিদিধ্যাসনরূণ প্রসম্থ্যানকে ও ব্রহ্মসাক্ষাৎ- 
কারের হরণ বলা যায়! সত্য বটে, প্রমধ্যানজয ব্রঙ্গাজজানের প্রমাণজন্ততার 
অভাবে প্রমাত্ব সম্ভব নহে, কিন্তু সম্বাদিলমের স্টার বিষয়ের অবাধে যথাখত্বরূপ 
গ্রগান্থ সঞ্জব তয়, আর নিদিধ্যাসনরূপ প্রুসঞ্যানের মূল শব্দ প্রসাণ হওয়ায়, এই 
কারণেও তাহাতে ব্রসূন্ঞানের পমাত্ব সম্ভব হয়। 

ভামতীকার বাচস্পতিমতে প্রসহ্্যান মনের সহকারী 

তথা মন ব্রন্মাজ্ঞানের কবণ । 

ভাঁমতীকাঁর বাচস্পতির মতে, প্রসঙ্ঘ্যান মনের দহকাধী আর মন ব্রহ্ধজ্তানের 
করণ। তন্মতে প্রনজ্যানের বক্ষজ্ঞানে কবণতা অপ্রসিদ্ধ, সও্ুণ নিগুণ 
্রঞ্জের প্যানও মনের সহকারী, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেং করণ নহে, মনই করণ। 
এইরূপ ব্যবহিত কামিনীর ধ্যানও কামিনী সাক্ষাৎকারের করণ নহে, কামিনী- 

৬৫ 


৫১৪ তত্বজ্ঞানামূত। 


চিত্তনসহিত মনই সাক্ষাৎকারের করণ। এই প্রকারে বাঁচম্পতি মতে মনই 
ব্রহ্গজ্ঞানের কবণ, তথা গ্রসঙ্খান মনের সহকারী । 


অদৈতগ্রন্থের মুখ্যমত ( একাগ্রতা সহিত মনের সহকারিতা 
ও খেদান্তবাক্যরূপ শব্দের ব্রহ্গজ্জানে করণত! )। 


অন্বেতগ্রন্থের মুখা মত এই,--বাক্যজন্য জ্ঞানের অনন্তর প্রসম্যানের 
অপেক্ষা নাই, মহাবাক্দ্বারাই অদ্বৈতরন্ষের সাক্ষাৎকার হয় আর সকল 
জ্ঞানে মন সহকারী। সুতরাং নিদিধ্যাসনজন্য একাগ্রতাস্হিত মন সহকারী 
আর বেদান্ত বাক্যস্ূপ শব্দই ব্রঙ্গজ্ঞান্র করণ, মন নহে । কারণ, বুত্তিবূপ 
জ্ঞানের উপাদান হওয়ায় আশ্রর অস্তঃকরণ হয়, অতএব মন জানের কর্থা, 
জ্ঞানের করণ নহে । জ্ঞানান্তবে মনের কর্ণতা অঙ্গীকার করিলেও, ব্রন্ধজ্ঞানে 
মনের করণতা সর্বথা বিরুদ্ধ, কারণ “বন্মনসা ন মন্তুতৈ” ইত্যাদি কৃতি বক্ষে 
মানসঙ্ঞানের বিষয়তা নিষেধ করিয়াছেন, আর ব্রহ্মকে ওউপনিবদত্ব বলিয়াছেন । 
সুতরাং উপনিষতবূপ শব্দই বহ্মজ্ঞানের করণ, যৎ অর্থাৎ যে বক্মকে মন্দার! লোক 


he 


জানিতে পাঁরে না, হঁহা শ্রুতির অর্থ । যদাপি কৈব্ল্যশাখাতে যে স্থলে মনের 


করণতা লিবিদ্ধ হইয়াছে,সেস্থলে শব্দের ও করণতা শাতাবরুদ্ধ বলিয়া নি্িদ্ধ,তথাপি 
শবের ব্রহ্মন্জানে করণতা নাই, এই অর্থে জাতির তাৎপর্য হইলে শাহিতে বি 
উপনিবৎ-বেদ্যত্বরূপপ্রপান্ষদত্খ বাঁলয়! দে কথিত হইনাছেন তাহা অসক্ষত হইনে। 
সুতরাং শন্দের শলক্ষণারুত্রিদ্বার! বরঙ্গগোটির জ্ঞান হয়, শব্দেশ আজেবতরিৰার। 
ব্রহ্মজান হয় না, এই অর্থে আ্তির আাতপশয। অতএব খস্তিলাভিহাগায শাকের 
রূদঙ্জালে করণ ঠা ভিতে শিতিদ্ধ হওয়ায় আর শব্দের হাদণারাতিদ্বাণা ব্ধজ্ঞানে 
করণতা শ্রাতর আভিপ্রেত হওয়ায় বঙ্গের ওপনিমদত্ব সম্ভব হয়। যে সকল মতে 
ব্ৰহ্মসাক্ষাৎ কাব মানস মা অঙ্গীক্কৃত হয়, শে সকল মতেও ত্রন্দের পরোক্ষজ্ঞান 
শন্দছারা শ্বীক্কৃত হ£প। স্ৃতিরাহ বৰ্মক্জানে শব্দের করণতা উভয়ই মতে 
আবশ্যক ভখয়ায় বক্ধসাক্ষাৎকা শের কণ নক, মন নহে। এই রূপে এক্ষ-সাক্ষাৎ- 
কারের করুণ শক, মন নহে 
শব্দদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানোৎপতির প্রকার । 

যদ্যগ শবে গরোগজ্ঞান উৎপাঁদনেরই সামৰ্থ্য হয়, শব্দদ্বার! অপরে!ক্ষক্রানের 
উৎপণ্ডি সম্ভব নহে, তথাপি শাস্রোক্ত শঅ্রবণপুব্বক বঙ্গগোচর পরোক্ষজ্ঞানের 
সপঞ্ধারশ্ষ্ট একাশ্রচিন্তনহিত শব্দদ্থারাও অপরোক্ষজান সম্ভব ভয়। 


বিষয় ও জ্ঞানের অপরোক্ষতা বিষয়ে বিচার । ৫১৫ 


যেমন প্রতিবিম্বের অভেদবাদে যেরূপ জলপাত্র ও দর্পণাদিসহরূত নেত্রদ্বার! 
হুরধযা্দির সাক্ষাৎকার স্থলে, কেবল নেত্রের সুয্যাদি সাক্ষাৎকারে সামর্থা নাই, 
তথ চঞ্চল বা মলিন উপাধির সন্নিধানেও নেত্রের সামর্থ্য নাই, কিন্ত নিশ্চল নিম্মল 
উপাধি সহকৃত নেত্রেরই সুর্য্যাদি সাক্ষাৎকারে সামর্থ্য হয়, তজ্রপ সংস্কারবিশিষ্ট 
নিশ্মল নিশ্চল চিত্তরূপী দর্পণের সহকারে শব্দদারাও ব্রহ্মের অপরোক্ষ-জ্ঞান 
"স্তব হয়। অন্য দৃষ্টান্ত--লৌকিক অগ্রিতে হোমদ্বার! স্বর্গহেতু অপূর্কের উৎপত্তি 
পর না,.কিঞ্ত বৈদিক সংস্কারসহিত অগ্রিতে হোমদ্বার। স্বর্ণজনক অপুর্যের উৎপত্তি 
হম্স। হোমের স্বর্গদাধনত। কফতিতে প্রসিদ্ধ, দ্বিতীকক্ষণে বিনাশী হোমের 
কালাস্তরভাবী স্বর্ণের সাধনত! সম্ভব নহে বণিয়া স্বর্সাধনতার অনুপপত্ডিরূপ 
মথাপত্তিপ্রমাণদ্বারা অপুর্বের সিদ্ধি হয়। এইরূপ ব্রহ্মঞ্ঞানদ্বারা অধ্যাসরূপ 
সকল দুঃখের নিবৃত্তি গতিতে প্রপিদ্ধ, কন্তৃতাদি অধ্যান অপরোক্ষ হইয়া থাকে, 
ই অপরোক্ষ অধ্যাসের নিবুশি পরোক্ষ জ্ঞানদার। সম্ভব নহে, অপরোক্ষ জ্ঞান 
দারাই 'অপরোক্ষ অধ্যাসের নিবুত্ডি সম্ভব হয । সুতি: প্রশ্গাজ্ঞানের অপরোক্ষাধ্যাস 
'ন্যৃনতর অনুপপত্ডিহেত প্রমাণান্তর অগোচর বর্গের বন্ধহারা অপরোগ্ষ- 
নর পিদ্ধি হয় যেঞগ জতাখাপত্তিদারা অপুর্দের দিছি হয়, তদূপ শব্দ- 
এন্য ঙ্গেল অপরেক্ষহতান শ্রতার্থাপভিদ্বারা সিদ্ধ হয়। 

এন ও দু শনেত অপরাক্ষজানের জনকতা এহকপে কখিত হইয়াছে, 
নদ বহ! প্র র্থব নাক্ষাতকারে অসম মন হইলেও ভাবন।সহিত মনদ্বার! 
নঈবনিতার বিকার হয়, তজ্গপ  কেবণ শব্ধ অপরোক্ষজ্ঞানে অসমর্থ 
হইলেও "র্ব্বোক্ত দন সহকৃত“ব্দদ্বারা এঙ্গের অপরোক্রজ্ঞান হয়। 


বিষয় ও জ্ঞানের অপরোক্ষতা বিষয়ে বিচার | 


অন্য এহন্ুকারের রীতিতে জ্ঞান ও বিষয় উভয়েই অপরোক্ষ- 
ব্যবহারের কথন । 

অন) গ্রন্থকার বলেন, জ্ঞান ও বিষয় উভগেই অপরোক্ষত্ববাবহার হয়, 

কারণ, নেআদি ইন্ডিয়ার! ঘট জ্ঞাত হইলে বটেব জ্ঞান প্রতাঙ্ম আর ঘট 

'গতাক্ষ, এইক্ধুপ উভয়বিধ ব্যবহার অন্ভবাপদ্ছ। এন্কলে জ্ঞানের অপরোক্ষতা 

*র্ণের অধীন নহে, কারণ, ইন্দ্রিয় জন্য ভ্রান অপরোক্ষ হইলে তথ! অনুমানাদি- 

অন্য জ্ঞান পরোক্ষ হইলে জ্ঞানে পরো ৩ অপরোক্ষতা করণের 
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অধীন হইতে পারে। হইন্দ্রিয়নন্য জ্ঞানের অপরোক্ষত। গ্রন্থকারগণ খণ্ডন 
করিয়ছেন, স্থতরাং অপরোক্ষ অর্থগোচর জ্ঞানকে অপরোক্ষ বলা যায়। এই 
রীতিতে জ্ঞানের অপরোক্ষতা বিষয়ের অধীন হওয়ায় অপরোক্ষবিষয়ের জ্ঞানও 
অপরোক্ষ হয়, ইহা ইন্দ্রিযজন্য হউক অথবা প্রমাণাস্তরজন্য হউক, ইহাতে 
অভিনিবেশ নাই । এই কারণেই সুখাদি-জ্ঞান, ঈশ্বর-জ্ঞান, স্বপ্ন জ্ঞান, ইন্দরিয়জন্য 
নহে, ন! হইলেও প্রত্যক্ষ । সুতরাং জ্ঞানে ইন্দ্রিয়জন্তত্বরূপ অপরোক্ষত্ব নাই, 
কিন্তু অপরোক্ষ অর্থগোচর জ্ঞান হইলে তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান .বলে। 
যদ্যপি অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়কে অপরোক্ষ বলিলে, অপরোক্ষঅর্থগোচর জ্ঞানের 
অপরোক্ষতা হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ, জ্ঞানগত অপরোক্ষত্ব 
নিরূপণে বিষয়গত অপরোক্ষত্বের জ্ঞান হেতু হয়, আর বিষদগত অপরোক্ষত্ব 
নিরূপণে জ্ঞানগত অপরোক্ষত্বের জ্ঞান হেতু হয়, তথাপি বিষয়েতে অপরোক্ষতা 
অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়তারূপ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। 
বিষয়ের অপরোক্ষতা উক্ত স্বরূপ নহে, প্রমাতৃ-চেতনসহিত অভেদকে বিষয়ের 
অপরোক্ষত। বলে। সুতরাং জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপণে বিষয়ের অপরোক্ষত্ব- 
জ্ঞানের অপেক্ষা হইলেও বিষয়ের অপরোক্ষত্ব নিরূপণে জ্ঞানগত অপরোক্ষত্বের 
জ্ঞানের অনুপযোগ হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রর় দোষ নাই। 


বিষযেতে পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বের সম্পাদক প্রমাতৃচেতনের 
ভেদাভেদ সহিত বিষ্যগ্ত পরোক্ষত্ব অপরেক্ষ্ের 
অধানই জ্ঞাণ্ৰে পরোক্ষত্াপরোক্ষত্ব । 


স্থথাদি অন্তঃকরণের ধন্ম সাক্ষিঠেতনে অধাস্ত, অধ্যস্তের অধিষ্ঠানহইতে 
পৃথক্‌ সঙ হয় না । স্থতরাং প্রমাতৃচেতন সহিত সুখাদির সদা অভেদ হওয়ায় 
সুখাদিতে সদা অপরোক্ষত্ব হয়, আর অপরোক্ষ সুখাদিগোচর জ্ঞানও অপরোক্ 
হয়| বাহ্য ঘটাদি যদ্যপি বাহ্যচেতনে অধ্যস্ত হওয়ায় প্রমাতৃচেতন সহিত 
ঘটাদির সর্বদা অঙেদ নাই, তথাপি সে সময়ে বৃত্বিদ্ধারা বাহ্যচেতনের প্রমাতৃ- 
চেতন গহিত অভেদ হয় সে সময়ে প্রমাত়চেতনই ঘটাদির অধিষ্ঠান হয়। সুতরাং 
ইন্জিয়জন্য ঘটাদিশেচররত্তিকালে ঘটাদিতে অপরোক্ষত্ব ধন্ম হয় আর 
অপরোঙ্গত্ববিশিউ ঘটালির জ্ঞানও অপরোক্ষ হয় । ঘটাদিগোচর অন্গনিত্ণাদি বৃত্তি 
হহলে, সে সময়ে প্রম(ভুচেতন সহিত খটাদির অভেদ না হওয়ায় তাঁহা নকণে 
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অপরোক্ষত্ব ধর্ম হয় না। সুতরাং ঘটাদির অন্কুমিত্যাদি জ্ঞান অপরোক্ষ হয় না, 
পরোক্ষই হয়। প্রমাতৃচেতন সহিত ব্রহ্ষচেতনের সদ! অভেদ হওয়ার ব্রহ্মচেতন 
সদা অপরোক্ষ, স্তরাং মহাবাক্যরূপ শাব্দপ্রমাণজন্য ব্রহ্গের জ্ঞানও অপরোক্ষ 
হইয়। থাকে । এই প্রকারে জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রমাণাধীন নহে, 
কিন্ত বিষয়গতপরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বের অধীনই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্ব হয়। 
বিষয়েতে পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্থের সম্পাদক গ্রমাতৃচেতনের ভেদ ও অভেদ হওয়ায় 
“বন্য ব্রন্মজ্ঞানেরও অপরোক্ষতা কথন সম্ভব হয়। পরন্ত এমতে অবাস্তর 
বাকাজন্য শ্রন্ষপ্তানও অপরোক্ষ হওয়া উচিত, কারণ উক্ত রীতিতে ব্রহ্ম প্রমাতৃ- 
চেতন স্বরূপ হওয়াঁঞ্গ সদা অপরোক্ষ, আর অপরোক্ষ বন্তগোচর জ্ঞান অপরোন্গ 
হওয়ায় নিত্য অপরোক্ষ স্বভাব ত্রহ্ষের পরোক্ষজ্ঞান সম্ভব নহে। গ্রস্থকারগণ 
অবাস্তরবাক্যদারা রক্ষের পরোক্ষজ্ঞানই অঙ্গীকার করিয়াছেন। “্দখমোস্তি* এই 
বাকে)ও দশসের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, পঞ্চদ খীআদি গ্রস্থেও উক্ত বাক্যদ্বারা দশমের 
পরোক্ষজ্ঞানই বার্ণত হইয়াছে । অতএব 'প্রদাতৃচেতনসহিত অভিন্ন দশম 
হওয়ায়, তথ! দশম বিষয়েব অপরোক্ষতা হওয়ায়, তাহার জ্ঞানও অপরোক্ষ 
হওয়া উচিত । 


উক্ত দোষ হেতু অপরোক্ষতার অন্য লক্ষণ। 


গুদশিত প্রকারে উক্ত মতে অবান্তরবাক্যজন্য ব্রন্গজ্ঞানে অপরোক্ষতা- 
প্রাপ্টিরপদোষ থাকায় অপরোক্ষতার অন্য লক্ষণ এইরূপ অঙ্গীকবরণী | 
বেক্প মুখাদি 'গ্রমাতৃচেতনে অধ্যন্ত তব্রপ ধন্মাধম্মও প্রমাতৃচেতনে অধ্যস্ত, 
সুতরাং সুখাদির ন্যায় ধন্মাদিও প্রমাভচেতনসহিত অভিন্ন হওয়ায় অপরোক্ষ 
ভওয়! উচিত । কিন্তু যোগ্য বিষয়ের প্রমাতৃচেতনসহিত অভেদই বিবয়গত 
অপরোক্ষতার সম্পাদক হয়। ধন্মাধি যোগ্য নহে বলিয়া তাহার প্রমাতৃচেতন 
সহিত অভেদ স্থলেও অপরোক্ষ হয় না। যেরূপ বিষম হষোগ্যতা বিষয্গত 
অপরোক্ষতাতে অপেক্ষিত, তদ্রপ প্রমাণগত যোগ্যতাও জানের অপরোক্ষতাতে 
অপেক্ষিত। আবাস্তর বাক্যে তথা “দশমোস্তি” এই বাক্যে অপরোক্ষজ্ঞান 
জননের যোগ্যতা নাই, কিন্তু শহাবাক্যে তগ' "ত্বং দশম" ইত্যাদি বাকে! 
অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদনের যোগ্যতা হয়। “ব্যয়ের যোগ্য তির জ্ঞান প্রত্যক্ষা্দ 
ব্যবহারদ্বার। হইয়। থাঁকে | যে বিষয়ের প্রমাতর সহিত অভেদস্থলেও প্রতার্ষ 
বাবহার হয় না, সে বিষয়কে অযোগ্য বলে, যেনন ধশ্ম, অধন্ম, সংস্কার, ইহ 
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সকল অযোগ্য । বিষয়ের ন্যায় প্রমাণের যোগাতাদির জ্ঞানও অন্ভবাহ্ুমেয় | 
বাহ্য ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান জননের যোগ্যত! হয়, অনুমানাদিতে পরোক্ষজ্ঞান 
জননের যোগ্যতা হয়, অনুপলক্ধি ও শব্দে উভয়বিধ জ্ঞান জননের যোগ্যতা হয়। 


অপরোক্ষ জ্ঞানে সর্ববজ্ঞাত্মমুনির মতের অনুবাদ । 


এস্থলে বিশেষ এই--প্রমাতার সহিত অসম্বন্ধী পদার্থের শব্দদ্বারা কেবল 
পরোক্ষজ্ঞান হয়, আর যে পদার্থের প্রমাতার সহিত তাদাত্মাসন্বন্ধ হয়, তাহাতে 
যোগ্যত! সত্বেও প্রমাতার সহিত অভেদবোধক শব্দ না থাকিলে, উক্ত শব্দদ্বার! 
পয়োক্ষজ্ঞানই হয়, অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। যেমন “দশমোন্তি”, “রহ্মান্ডি” 
ইত্যাদি বাক্যে প্রমাতার সহিত অভেদবোধক শব্দের অভাবে শ্রোতার স্বাভিন্ন 
দশমের ও বর্গের পরোক্ষজ্ঞান হয়, অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। আর যে বাক্যে 
প্রমাতা অভিন্ন যোগাবিষয়ের প্রমাতার সহিত অভেদবোধক শব্দ থাকে, 
সে বাক্যদ্বারা পরোক্ষজ্ঞান হয় না, অপরোক্ষজ্ঞানই হয়। ইহ! সব্বজ্ঞাত্খ 
মুনির মত, এমতে কেবল শব্দই অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু । আর পরোক্ষজ্ঞানের 
ক্কারবিশিষ্ট একা গ্রচি্তনহিত শব্দদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হয় এই, মত প্রথমে 
বল! হইয়াছে । অপরোক্ষঅর্থগোচর জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব অঙ্গীকার করিয়া 
বরহ্মজ্ঞানের অপরোক্ষতা সম্ভব হয়, এই তৃতীয় মত মধ্যে বল! হইয়াছে। 
এই মতে নিত্য অপরোগ্ষগোচর অবান্তরবাক্যজন্য ব্রঙ্গজ্ঞানও অপরোক্ষ 
হওয়া উচিত, এইরূপ দুষণ প্রদান করা হইয়াছে । 


অদ্বৈতবিদ্যাচার্ধ্যের রীতিতে বিষয়গত ও জ্ঞানগত অপরোক্ষ- 
ত্বের প্রকারান্তরে কথন ও পূর্ব্বোক্ত দুষিত 
মতে দূষণান্তর বর্ণন। 


অদ্বৈতবিদ্যাচাৰ্য্য অর্থগত অপরোক্ষত প্রকারান্তরে বর্ণন করিয়াছেন আর 
পুর্ব্বোক্ত দূষিত নতে দুষণান্তর কথন কারয়াছেন। তথাহি_ প্রমাতার সহিত অভিন্ন 
অর্থের অপরোক্ষ স্বব্ধূপ অঙ্গীকার করিয়া অপরোক্ষ অর্থগোচর জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব 
ধলিলে স্বগ্রাকাশ আশ্বহৃপরণ জ্ঞানে অপরোক্ষ জ্ঞানের লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । 
কারণ, শসোক্ষ অর্থ হয় শোচস অর্থাৎ বিষয় যাহার, সে জ্ঞানকে অপরোক্ষ 
বলিলে, জ্ঞানের ও বি্বিয়ে” পরস্পর ভেদ সাপেক্ষ বিধয়-বিষয়ীভাব সধ্বন্ধস্থপে 
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জ্ঞানগত অপরোক্ষ-লক্ষণ সম্ভব হইলেও স্বপ্রকাশসুখ ও জ্ঞানের পরস্পরের 
অভেদ বশতঃ বিষযব-বিষয়ীভাবের অসম্ভবে উক্ত লক্ষণ সম্ভব নহে। যদ্যপি 
প্রভাকরের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, ইহা আপন স্বরূপ, তথা জ্ঞাতা এবং ঘটা জ্ঞেয় 
এই তিনই বিষয় করে, এইরূপে সকল জ্ঞানই ব্রিপুটাগোচর । সুতরাং এমতে 
অভেদ সত্বেও বিষয়-বিষয়ীভাব অঙ্গীকৃত হওয়ায় স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপ সুখে 
বিষয়-বিষয়ীভাব অসঙ্গত নহে । শ্ব অর্থাৎ আপন স্বরূপ, প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ী 
দাহার, তাহাকে স্বপ্রকাশ বলে, এই রীতিতে স্ব প্রকাশ পদের অর্থদ্বারাও 
অভেদে বিষ্য়-বিষয়ীভাব সম্ভব হয়। তথাপি প্রকাশ্য-প্রকাশকের ভেদ অন্ুভব- 
সিদ্ধ ভ'ওয়ায় ভেদ ব্যতীত প্রভাকরের বিষয়-বিষয়ীভাব কথন অসঙ্গত। অতএব 
স্বপ্রকাশ পদের উক্ত অর্থ নহে, কিন্তু “স্ব” অর্থাৎ আপন সত্তাদ্বারা, প্রকাশ অর্থাৎ 
সংশ্য়াদিরাহিত্যই স্বপ্রকাশ পদের অর্থ অদ্বৈত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে । এই 
রীতিতে স্বপ্রকাশ জ্ঞানসহিত অভিন্ন স্বরূপ এুখের বিষয়-বিষক্বীভাীবের অসম্ভবে 
অপরোক্ষের উক্ত লক্ষণ সম্ভব নহে। 


উক্ত দোষরহিত অপরোক্ষের লক্ষণ । 


অপরোক্ষেব লক্ষণ এই--স্বব্যবহারান্রকুল চৈতন্যসহিত অভেদ অপরোক্ষ 
বিষয়ের লক্ষন বলিলে উক্ত দোষের অভাব তয়ু। কারণ, অস্তঃকরণ ও 
সুখাদি সার্গিচেতনে অধ্যস্ত হওয়ায় সুখাদি ধর্ম্মনহিত অন্তঃকরণের সাক্ষি- 
চেতন সহিত অভেদ হয়, আর সাক্ষিচেতনদ্বারা উক্ত সুখাদির প্রকাশ হওয়ায় 
ব্যবহারাহুকুল সাক্ষিচেতন হয়। সুতরাং স্ব অর্থাৎ অস্তঃকরণ তথা স্থখাদির 
বাবহীরানুকূল যে সাক্ষিচেতন তাহার সহিত সুখাদির অভ্দেরূপ অপরোক্ষের 
লক্ষণ অস্তঃকরণে সম্ভব হয়। ধর্ম্মাদের সক্ষিচেতনসহছিত অভেদ হইলেও 
তাহা সকলে যোগাতার অভাবে ধর্মাদিবাবভারের অনুকূল সাক্ষিচেতন 
নহে। সুতরাং স্বব্যবহারান্থকুলচৈতন্তসহিত ধশ্মাদিব শভেদ ন! হওয়ায় তাহ। 
সকলে অপরোক্ষত্ব হয় ন|। এইরূপ খটাদিণোচরবত্তিকা:শ ঘট্টাদির-অধিষ্ঠান- 
চেতনের বৃত্তিউপহিত-চেতন সহিত অভেদ হ:.ল, ঘটাদিগোচরবৃত্তিকালে 
বটাদি-চেতন বটাদি ব্যবহারের অনুকূল হয়, ত'হার সহিত অভিন্ন খটাদিকে 
অপরোক্ষ বল! যাঁয়। যদ্যপি ঘটার্দিগোচর বৃত্তির অভাঁবকাঁলেও আপন 
আঁধষ্ঠান চেতন্সাহত ঘটাদি অভিন্ন, তথাপি নহলে তাহাদের ব্যবহারের 
অনুকুল অধিষ্ঠান চেতন নহে, কারণ, বৃত্তিতগহিতমহিত অভিন্ন হইলেই 
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ব্যবহারের অনুকূল হয়, সুতরাং ঘটাদিগোঁচরবৃত্তির ' অভাবকাঁলে ' ঘটাদির 
অপরোক্ষ হয় না। এইরূপ ব্রহ্মগোচর-বৃতি-উপহিত-স্বাক্ষিচেতনই ব্রঙ্গের 
ব্যবহারের অনুকুল হয়, তাহার সহিত অভিন্ন ব্রহ্মের অপরোক্ষতা সম্ভব হয়। যেরূপ 
স্বব্যবহারানুকুল চৈতন্যসহিত বিষয়ের অভেদ বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক, 
তন্রপ ঘটাদি বিষয়সহিত ঘটাদি ব্যবহারান্থকুল চৈতন্তের অভেদ জ্ঞানগত 
প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োক। কিন্তু এস্কলে প্রদর্শিত রীতিতে বৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানে উক্ত অপরোক্ষ-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । তথাহি,--চেতনে ঘটাদি অধ্যস্ত, 
বিষয়াকা'র বুত্তিকালে বুত্তিচেতনের ব্ষিয়চেতন সহিত অভেদ হওয়ায় ম্বাধিষ্ঠান 
বিষস্রচেতনসহিত অভিন্ন ঘটাদির বুত্তিচেতনসহিত অভেদ হইলেও বৃত্তির 
সহিত অভেদ ঘটাদির সম্ভব নহে। যেমন রঙ্গ তে কল্পিত সপ দণ্ড মালার 
রজ্জুর সহিত অভেদ হইলেও, সর্প, দণ্ড, মীলার পরম্পর ভেদই হয়, অভেদ হয় 
না, আর ব্রঙ্দে কলিত সকল দ্বৈতের ব্রহ্ম সহিত অভেদ হইলেও পরস্পরের 
অভেদ হয় না। এইরূপ বুত্তিচেতন সহিত বুত্তির তথা ঘটাদির অভেদ সম্ভব 
হইলেও বৃত্তি ও ঘটা'দি বিসয়ের পরস্পর অভেদ সম্ভব নভে, সুতরাং বৃত্তরূপ 
প্রত্যক্ষজ্ঞানে উক্ত লক্ষণের অবাণ্ডি হয়। প্রদশিত অব্যাপ্তিদোষের অদ্বৈত- 
বিদ্যাঁচার্যা এই রীতিতে পরিভাত করেন, যথা, অপরোক্ষত্বধন্ম চেতনের হয়, 
বৃত্তির নহে । বেরূপ অনুনাতত্ব ইচ্ছাত্বাদি অন্তঃকরণবৃত্তির ধৰ্ম্ম তদ্দপ 
অপগোক্ষত্ব ধন্ম বুক্তির নহে, কিন্তু বিষ্যাকার বুত্তিউপহিত-চেতনের আঅপদ্রাক্ষত্থ 
ধৰ্ম্ম হওয়ায়, চেতনের অপরোগ্ত্বের উপাধি বৃত্তি হয় স্তর! বৃত্তি ত 
অপরোক্ষত্বের আরোপ করিয়া বুওজ্ঞান অপরোক্ষ এইরূপ বাহার হয়। 
এইরূপে বুন্তিজ্ঞান লক্ষ্য নহে বলির অবাপ্তি নাই, যদি বুত্তিজ্ঞানে অগরোক্ষত্ব 
ধৰ্ম্ম ই হইত আর তাহাতে অপরোক্ষ লক্ষণের গমন না হইত, তাহা হইলে 
অবশ্যই 'অব্যাপ্সি হইত | বৃত্তিজ্ঞান লক্ষ্য নহে, বুত্বিউপহিত-চেতনই লক্ষ্য, 
সুতরাং অব্যাপ্দিশক্কা নাই । চেতনের ধৰ্ম্ম অপরোক্ষত্ব বলাতে সুথাদি জ্ঞানে 
অপরোক্ষত্ব স্বার্পে সিদ্ধ হয়, কিনতু বৃন্ির ধর্ম অগরোক্ষত্ব মান্য করিলে সুখাদি- 
গোচর বৃত্তির অনগ্গাকার পক্ষে সাক্ষক্বপ সুখাদিজ্ঞানে অপরোক্ষত্ব ব্যবহার 
সম্ভব নহে, স্থতরাং 'মপরোক্ষত্ব ধর্ম্ম চেতনের, বৃত্তির নহে । এপক্ষে এই 
শঙ্কা হয়! সংসার দশাতেও জীবের ব্রহ্মদহিত অভেদ হওয়ায় সর্ববপুরুষের বন্ধ 
অপরোক্ষ, এরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, আর অবানস্তরবাক্যজন্য ব্রন্গের জ্ঞান ও 
অপরোক্ষ হওয়! উচিত, কারণ, অবান্তরবাক্যজন্য বৃত্তি-উপঠিতসাক্ষিচেতনের 


সহিত অনাবৃত বিষয়ের অভেদ অপরোক্ষ বিধির লক্ষণ হওয়ায় আর অনাবৃত 
বিষয় সহিত চস চেতনের অভেদ অপরোক্ষজ্ঞানের লক্ষণ হওয়ার 
অনাবৃত বিষয়ের অভেদ না হক ব্রহ্মে অপরোক্ষত্ব হয় না। এই 
অবাস্তরবাকাজনা জ্ঞানেরও আবৃত বিষয় সহিতই অভেদ হয় বলিয় উক্ত জ্ঞানের; 
অপরোক্ষত্ব হয় না, সুতরাং প্রোক্ত শঙ্কা সম্ভব নহে। অন্ত শঙ্কা,--উক্ত রীতিতে: 
অনাবৃত বিষয়ের অভেদে অপরোক্ষত্ব অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, 
কারণ, সমানগোচর জ্ঞানমাত্রের আবরণনিবর্ততকতা সম্ভব নহে, সম্ভব বলিল: 
পরোক্ষজ্ঞানদ্বারাও অদ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়া উচিত | সিদ্ধান্তে অসত্বাপাদক অজ্ঞান: 
শক্তির তিরোধান বা নাশ পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা হয্ন আর অভানাপাদক শি 
বিশিষ্ট অজ্ঞানের নাশ পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা ভয় না, কিন্ত অপরোক্ষজ্ঞানদবারাহই 
উক্ত অজ্ঞানের নাশ হর । এই রীতিতে জ্ঞানের অপরোক্ষত্বসিদ্ধির অধীন, 
অজ্ঞানের নিবুত্তি হয় আর ভানাবৃত বিষয় সহিত স্বব্যহারানুকুল-চেতনের অভের 
ঞানের অপরোক্ষত্ব লক্ষণ বাললে অজ্ঞান-নিবুত্তির অধীন জ্ঞানের অপরোক্ষত্বের 
সিদ্ধি হওয়ায় অন্োপ্যাশ্রম্ দোষ হয়। সমাধান--পূর্ব্বোক্ত রীতিতে অজ্ঞান 
নিৰ্বৃত্তিতে জ্ঞানর অপত্রোক্ষত্বের অপেক্ষা হইলেও অজ্ঞান নিবৃত্তিতে 
জ্ঞানের অপঞোক্ষত্বের অপেক্ষা নাই। কারণ, জ্ঞানমাত্রদ্বার! অভ্ঞানের 
নাশ বা নিবু।ত্ত হইলে পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারাও অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়া উচিত, 
এই দোসর পরিহারার্থ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা সিদ্ধান্তে অজ্ঞানের নিবদ্ধ 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহা অঙ্গীকার করিলে অন্মদূপক্ষে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ হয় 
সুতরাং জ্ঞানমাত্রদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি অথবা অপরোক্ষজ্ঞানদ্বার! অজ্ঞানের, 
নিবৃত্তি আমাদের ন্বীকার্ধ্য নহে । কিন্ত প্রমাণের মহিমায় যে স্থলে বিষয়সহিতু 
জ্ঞানের তাদাত্ম্যসন্বন্ধ হয়, সেই জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হর । প্রমাণে 
মহিমায় বাহ্য ইন্দ্রিয় জন্য ঘটাদির জ্ঞান বিষয়েতে তাদাত্বাবিশিই হয়। এইক 
*বজন্য ্ৰহ্মজ্ঞানও মহাবাক্যরূপ প্রমাণের মহিমা: ব্রহ্মরূপ বিষয়েতে ত তাত 
সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত উভয় জ্ঞানদ্বার! অঞ্ঞানের নিরৃত্তি হয়। যদ্যপি: 
সকল পদার্থের উপাদান ব্রহ্ম হওয়ায় বহ্মগোচর সকল জ্ঞানের তাদাত্মাসন্বন্ধ হয 
বলিয়া অন্তুমিতিরূপ ব্রন্মজ্ঞানদ্বার৷ তথা অবাস্তরবাক্)জন্য বর্গের পরোক্ষজ্ঞান 


দ্বারাও অজ্ঞানের নিবৃতি হওবা উচিত তথাপি উক্ত জ্ঞানের বিষয় সহিত, ধে 
দি 


৫২২ তত্বজানামৃত। / 


তাদাত্ময সম্বন্ধ হয়, তাহা বিষয়ের মহিমাঁতে হয়, প্রমাণের মহিমাতে নহে । কারণ, 
মহাবাক্যন্বারা জীব ব্রঙ্গের অভেদগোচর জ্ঞান হইলে তাহার বিষয়সহিত 
তাাত্্য সম্বন্ধ প্রমাণের মহিমাতে হয়, আর অন্য জ্ঞানের ব্রহ্ম সহিত যে 
তাদাত্ময সম্বন্ধ হয়, তাহা ব্ৰহ্মের ব্যাপকতা নিবন্ধন তথা ডউপাদানত! 
প্রযুক্ত বিষয়ের মহিমাতে হয়। এই রীতিতে বিলক্ষণ প্রমাণ জন্য বিষয় সন্বন্ধী 
জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে জ্ঞানমাত্রদ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তির আপত্তি নাই তথ! 
জ্ঞানের অপরোক্ষত্বের অজ্ঞান নিবুদ্তিতে অপেক্ষার অভাবে অন্যোবন্যাশ্র্ন দোষও 
নাই। কথিত প্রকারে স্ববাবহারনুকুল অনাবৃত চৈতন্যসহিত বিষয়ের অভেদ 
অপরোক্ষবিষয়ের লক্ষণ আর উক্ত চৈতন্যের বিষয়সহিত অভেদ অপরোক্ষ- 
জ্ঞানের লক্ষণ । সুতরাং শন্জন্য বরনজ্ঞানেরও অপরোক্ষতা সম্ভব হয়। 


শব্দৰারা অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপ্তিতে কথিত তিন 
মতের মধ্যে প্রথমমতের সমীচীনত। | 


শব্দদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের উতৎপত্তিতে তিনমত বলা হইণ, তন্মধো আগ্-, 
মতই সমীচীন, কারণ, জ্ঞানগৃত-পরোক্ষত্ব গ্রমাণাধীন, আর সহকারা সাধনবিশিষ্ঠ 
শুন্দে অপরোক্ষজ্ঞান জননের যোগ্যতা! হয়, ইহা প্রথম মত। বিষয়ের অপীনই 
জ্ঞানের অপাবোক্ষহ!দি পন্ম হয়, প্রনাণের অধীন নহে, এই অভিপ্রায় দ্বিতীয় মত 
আর অদ্বৈতবিদ্যাচাষোর তৃতীয় মত | এই শেষ ছুই মতে কেবল বিষয়ের 
অধীনই অপরোঙ্গত্বাদি স্থাকৃত হওয়ায় এবং প্রমাণের অধান স্থা ও লা * ওয়!" 
অবান্তরবাক্াপিছারা৪ বন্ধের ত ণরোক্রজ্ঞান হওয়া উচিউ। কত রা" জালের 
অপরোক্ষত্বে প্রমাণের অধানত! অবনয মঅঙ্গাকরণায় এবং প্রথম মতে ইহা 
অঙ্গীকার ভ এমায় স্থৃতরাং উক্ত মতই সমীচীন। 


বৃত্তির প্রয়োজন কথন 


প্রমাণ নিন্দপণের প্রারত্তে বুঙিলহ্কপ, কারণ, ফল এই তিনের পরপর আছে। 
স্ম্থুলে অন্তঃকরণ শথ! 'অবিগ্যার প্রকাশরূপ পরিণাম রতি বলিয়া! উক্র হইয়াছে, 
ইহ বুদ্দির নামান লক্ষণ) তদনগুর বগার্থত্ব অযথার্থত্বাদি ভেদ কথন পর্ব” 
তাঁহার বিশেধশ্বরূপ খলা হইয়াছে। প্রমাণ নিন্ধপণে বৃত্তির কারণের স্ব: 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে প্রয়োজনসম্বন্ধী তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর! 
য'ইতেছে । 


কোন গ্রন্থকারের রীতিতে আবরণের অভিভব বৃত্তির প্রয়োজন। «২৩ 


জীবের অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ বৃত্তিদ্বারা হইয়া থাকে, এইরূপ পুরুধার্থ 
প্রাপ্তিও বৃত্তিদ্বারা হয়। সুতরাং যেরূপ সংসার প্রাপ্তির হেতু বৃত্তি হয়, তদ্রুপ 
মোক্ষ প্রাপ্তির হেতুও বৃত্তি হয়, কারণ, বৃত্িদ্বারা অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধই 
চীবের সংসার । 

উক্ত অবস্থাত্রয়ের মধ্যে জাগ্রতের নিরূপণ | 

ইনঞ্জিয়জন্ত জ্ঞানের অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলে, অবস্থা শব্দ কালের 
বাচক। যদ্যপি সুখার্দির জ্ঞানকাল তথা উদ্দাসীনকালও জাগ্রদবস্থার 
শন্ত্র্গত, এবং জাগ্রদবস্থার অন্তর্গত হইলেও সুখাদির জ্ঞান ইক্দ্রিয়জন্য নহে, 
তথ! সুখাধিজ্ঞানকালে অন্ত বিষয়ের জ্ঞানও ইন্দ্রিয় জনা হয় না, এইরূপ উদাসীন 
ক!লেও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হয় না। তথাপি বক্ষ্যনাণ স্বপ্নাবস্থা 'ও সুযুপ্তি অবস্থা 
£ইতে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের আধারকাল, তথ! ইন্ত্রিয়জন্য জ্ঞানের 
যার আধারকাল তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলে।- সুখাদি জ্ঞানকালে ও 

উদাঁসীনকাঁলে যদ্যপি ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান নাই তথাপি তাহার সংস্কার থাকে আর 
'ন্দিরিজনা জ্ঞানের মংস্কার স্বপ্নাবন্থা সুবুপ্রি-অবস্থাতেও থাকে বলিয়া 
দোগ্রতের লক্ষণে স্বপ্পাবন্থ। সুধুপ্তি অবস্থাহইতে ভিন্ন কাল বলা হইয়াছে। 
গণিত হত্যনুসারে জা গ্রদবন্থা বলিয়া যে ব্যবহার তাহা ইঞ্জি্জনা জ্ঞানের 
অপীন “বং এট ইন্দ্রি্নজরা জ্ঞান অন্তঃকরণের বুত্তির্প হয়। উক্ত অগ্তঃকরণ 
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দে প্রয়।জন নিয়ে বলা বাইতেছে। 
কান এ্রস্থকারের রীতিতে আবরণের অভিভব 
বৃত্তির প্রয়োজন 

কেহ আবরণের অভিভব বৃত্তির প্রয়োজন বলেন। যদ্যপি আবরণাভিভবে 
নান! মত আছে, তথাপি যেরূপ খদ্যোতের প্রকাশদ্বার! মহান্ধকাতরর এক দেশের 
নাশ বা সঙ্কোচ হয় তত্রপ একদেশের নাগ আবরণাভি'ভধ শব্দের অর্থ, ইহা 
নাপ্প্রধায়িক মৃত । 

সমগ্ডি জ্ঞানের জীবের উপাধিতাপক্ষে ত্রহ্ম বা ঈশ্বর 
ব! জীবচেতনদ্বারা আবরণে? আঁভভব -' 
অসভূব ৷ 

যে পক্ষে সমষ্টি অজ্ঞান জীবের উপাধি, সে পক্ষে ধটাদি বিষয় সহিত চেতনের 

সদ! যদ্বন্ধ হওয়ায় চেতন সম্বন্ধে আবরণের অভিভব সম্ভব নহে। কারণ, ব্রহ্ম- 


€২৪ তত্বৃজ্ঞানামৃত । 


চেতন আবরণের সাধক, বিরোধী নহে। ঈশ্বরচেতনদ্বারা' আঁবরণাভিভব 
বলিলে “ইদং ময়াবগতম্* এইরূপ বাবহার জীবের হওয়া উচিত নহে, কিন্ত 
“ঈশ্বরেপাবগতম্* এইরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, হেতু এই যে, ঈশ্বর জীবের 
ব্যবহারিক ভেদ বশতঃ ঈশ্বরাবগত বস্তু জীবের অবগতিগোচর নহে। এদিকে, 
জীবচেতনের সম্বন্ধে আবরণাভিভব স্বীকৃত হইলে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ, 
এপক্ষে জীবচেতনের ঘটাদি সহিত সদা! সম্বন্ধ হয়। জীব চেতনের উপাধিমুলা- 
জ্ঞান, তাহাতে আরোপিত প্রতিবিষ্ববিশিষ্টচতন জীব বলিয়া কথিত। মূলাজ্ঞানের 
ঘটাদি সহিত সদ! সম্বন্ধ থাকায়, জীবচেতনেরও তৎকারণে সর্বদা সম্বন্ধ বশতঃ 
ঘটাদির আবরণে সদা অভিভব হওয়া উচিত। পরিশেষে বৃত্তিদ্বার৷ আবরণের 
অভিভব বলিলে পরোক্ষবৃত্তিদ্বারাও আবরণের অভিঞ্ব হওয়া উচিত। কিন্তু 


উক্ত পক্ষে অপরোক্ষবৃত্তিদ্বার। বা অপরোক্ষবৃত্তিবিশিষ্ট 
চেতনদ্বারা আবরণের অভিভব সম্ভব । 


উক্ত পক্ষে অপরোক্ষবৃত্তিদ্বারা অথবা অপরোক্ষবৃভ্িবিশিষ্টচেতনদ্বারা 
আবরণের অভিভব হইয়া থাকে। যেরূপ থগ্ভোতের প্রকাখদারা মহান্ধকারের 
একদেশের নাশ হয়, খদ্যোতের অভাবকালে মহান্ধকারের পুনঃ বিস্তার হয়, 
তদ্রণ অপরোক্ষবৃত্তিসন্বন্ধে অথবা অপরোক্ষবৃত্তিবিশিষ্টচেতনের সম্বন্ধে মূলা- 
জ্ঞানাংশের নাশ বা সঙ্কোচ হয়, বু্তির অভাব দশাতে অজ্ঞানের পুনঃ প্রনরণ 
হয়, ইহ! সম্প্রদাক়ান্থসারী মত । কথিত কারণে এই মতে অপরোছ বতিছার। 
অথবা অপরোক্ষবুত্তিবিশিষ্টচেতনহ রা অঞ্ঞানা"শের নাশে অপরোক্ষবু্তির 
প্রয়োজন হয় তথা অসস্বাপাদক অজ্ঞানাংশের নাশে পরোক্ষবৃণ্তির প্রয়োজন 
হয়, এই প্রকার আবরণনাশ বৃত্তির প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তদ্ধারা জ্ঞাত রজ্জুতে 
একবার সর্প ভরমের নিনি হইয়া পুনরায় সেই অধিষ্ঠানে যে দ্বিতীয়াদি বার সপ 
ভ্রম হয় তাঁহার ও পরিহার জানিবে। 
উক্ত পক্ষের রীতিতে জীবচেতন সহিত বিষয়ের অভিব্যপ্তীক- 

অভিব্যস্গ্যভাব সন্বন্ধরূপ বৃত্তির প্রয়োজন কথন। 

জীবচেতন সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ বৃত্তির প্রয়োজন বলিলে উক্ত পক্ষে সমষ্টি 
অজ্ঞানে প্রতিবিশ্ব জীব হওয়ার জীবচেতনের ঘটাদি সহিত সর্বদা! সম্বন্ধ 
হয়। বিচ্ছু জীবের সামান্য সম্বন্ধে দ্বিযয়ের প্রকাশ হয় লা, বিষয়-প্রকাশ হেতু 


অস্তঃকরণবিশিষ্ট চেতন জীব, এপক্ষেও বিষয় সম্বন্ধার্থ বৃত্তির অপেক্ষা । ৫২৫ 


জীবের বিজাতীয় সম্বন্ধ বৃত্তির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ চেতনের বিষয় সহিত সামান্ত 
সম্বন্ধ সর্বদা! থাকিলেও, ইহা বিষয় প্রকাশের হেতু নহে, বৃত্তিবিশিষ্টজীবের 
অর্থাৎ বৃত্তিদ্বারা জীবচেতনের বিষয়সহিত সম্বন্ধ হইলে বিষয়ের প্রকাশ হয়। 
সুতরাং প্রকাশহেতু সম্বন্ধ বৃত্তির অধীন, এই প্রকাশহেতু জীবের বিষয়- 
সহিত সম্বন্ধ অভিব্যঞ্জক-অভিব্যঙ্গরূপ হয়। বিষয়েতে অভিব্যপ্তকত1 হয়, জীব- 
ছেতনে অভিব্যঙ্গাতা হয় । যাহাতে 'গ্রতিবিশ্ব হয় তাহাকে অভিব্যঞ্জক বলে, 
যাহার প্রতিবিশ্ব হয়, তাহাকে অভিব্যঙ্গ্য বলে। যেমন দর্পণে মুখের প্রতিবিশ্ব 
পড়িলে দর্পণ অভিবাঞ্জক হয়, মুখ অভিব্যঙ্গ্য হয়। এইরূপ বিষয়েতে চেতনের 
প্রতিবিম্ব হইলে ঘটাদ্দি অভিব্যপ্রক হয়, চেতন অভিব্যঙ্গয হয়। কথিত প্রকারে 
গ্রতিবশ্ব গ্রহণরূপ ব্যঞ্জকত। থঘটাদি বিষয়েতে হর, 'গ্রতিবিষ্ব সমর্পণরূপ ব্যঙ্গযতা 
চেতনে হয়। ঘটাদিতে স্বন্বভাবে প্রতিবিহ্ব গ্রহণের সামর্থ্য নাই, কিন্তু ঘটাদি 
[বিষয় সকল স্বাকারবুত্তিসন্বন্ধে চেতনের গরতিবিশ্ব গ্রহণের যোগ্য হয় । যেমন 
দর্পণ সম্বন্ধ ব্যতীত ভিত্তি প্রভৃতিতে সুর্যের প্রতিবিষ্ব হয় না, দর্পণ সম্বন্ধেই হয়, 
সুতরাং ভিত্তি প্রভৃতিতে কুর্যয-প্রতিবিষ্ব গ্রহণের যোগ্য তা দর্পণ সম্বন্ধে উৎপন্ন 
হয়। এই প্রকারে যেরূপ হুর্যা-প্রভার ভিত্তিসহিত সব্বদ! সামান্য সম্বন্ধ সত্বেও 
অভিবাঞ্তক-অভিব্যঙ্গ্যভা বস্বন্ধ দর্পণাধীন, শজ্প জীবচেতনের বিষয়দহিত সর্বদ! 
সম্বন্ধ থাকিলেও চিত্তবৃত্তিদম্বন্ধে ঘটাদধিতে জীবচেতনের প্র তবিশ্ব গ্রহণ 
করিবার যোগাত! যব, গ্ুতরাং জাব চেতনের ঘটা!দসহিত অভিব্যঞ্জ ক-অভিবাঙ্গায- 
ভাব সম্বন্ধ বুক্তির অধান। এই রীতিতে জীবচেতনের ঘটাদিসহিত বিলক্ষণ 
সম্বন্ধে হে তু বৃত্তি, অতএব বিষয় সম্বন্ধার্খ বৃত্তি হওয়ায়, এই সম্বন্ধে বিষয়ের প্রকাশ 
ভয়। এপক্ষে জীব চেতন বিভু কিন্তু বিলক্ষণ সম্বন্ধের জনক বৃত্তি। 


অন্তঃকরণবিশিষ্ট চেতন জীব, এপক্ষে ও বিষয় সম্বন্ধার্থ 
বৃত্তির অপেক্ষা । 

অস্তঃকরণবিশিষ্ট চেতন জীব, এপক্ষে জীবচেতন পনিচ্ছিন্ন হওয়ায় বৃত্তি 
ব্যতীত ঘটাদ্দি সহিত জীবচেতনের সব্বথ! সম্বন্ধ হয় -"। ইঞ্জিন বিষয়ের সম্বন্ধে 
অন্তঃকরণের বৃত্তি ঘটাদি দেশে গমন করিলে সব চেতনের ঘটার্দি সহিত সম্বন্ধ 
হয়, বৃত্তির বহির্দেশ গমন ব্যতীত অনন্তর জীবের বাহ্য ঘটাদি সহিত সম্বন্ধ সম্ভব 
নহে। এই রীতিতে এপক্ষে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন গাব পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিষয় 
সম্বন্ধার্থ বৃত্তি হয়, এ অর্থ স্পট । 


৫২৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 


উক্ত উভয় পক্ষে মতভেদে বিলক্ষণতা কথনের 


অসঙগগতা। 

প্রদর্শিত প্রকারে অজ্ঞানোপাধি জীব পক্ষে বিষয় সহিত জীবচেতনের সদ! 
সম্বন্ধ থাকিলেও অভিব্যঞ্রক-অভিব্যঙ্গাভাব সম্বন্ধ না থাকায়, তদর্থ বৃত্তি হয়। 
এইরূপ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীব পক্ষে, জীবের বিষয় সহিত সর্ব] সম্বন্ধ নাই, 
সুতরাং এ পক্ষেও বিষয় সম্বন্ধার্থ বৃত্তি হয়। এই প্রকারে উভয় পক্ষে বৃত্তির ফল 
সম্বন্ধে কোন বিলক্ষণতা নাই, কিন্ত গ্রন্থকারগণ মতভেদে যে বিলক্ষণত। প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন তাহ! অসঙ্গত। কারণ, অন্থঃকরণ জীবের উপাধিপক্ষেও অজ্ঞান 
জীবের উপাধি অবশ্যই ইষ্ট, অনাথ! প্রান্ঞরূপ জীবের অভাব হইবে, সুতরাং জীব- 
ভাবের উপাধি সকল মতে অভ্তঞান হয়। কর্তৃত্বাদি অভিমান অন্তঃক রণবি শিষ্টে 
হয় বলিয়া! অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নকে জীব বলে। অজ্ঞানে প্রতিবিষ্ব জীব পক্ষেও 
অজ্ঞনবিশিষ্ট প্রমাত। নহে, অন্তঃকরণবিশিষ্টই প্রমাতা। জীবচেতনের বিষয় 
সহিত সর্বথা সম্বন্ধ থাকিলেও প্রমাতীচেতনের বিষয় সহিত সম্বন্ধের অভাবে 
বিষয়ের প্রকাশ হয় না। কারণ, প্রমাতৃচেতনের সন্বন্ধই বিষয় প্রকাশের হেতু, 
জীব চেতনের সম্বন্ধ হেতু নহে। যেরূপ ব্রঙ্গ চেতন ঈথর চেতন অজ্ঞানের সাধক, 
তদ্রপ অবিদ্যোপাধিক জাঁবচেতন হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে বিষয়েতে জ্ঞাততাদি 
ব্যবহার হয় না, ভগ! জীবচেতনের জ্বাততাদির অভিমাঁনও হয় ন।। প্রমাতার 
সম্বন্ধেই বিষয়েতে জ্ঞাতভাদি ব্যবহার হর তথা ব্যবহারের অভিমান ও প্রনাতার 
হয়। এই প্রনাত! ব্ষয়হইতে ভি" দেশে থাকাশ, তাঁহার বিদ্ধ মাতত সদা 
সম্বন্ধ নাই, প্রমাতার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ বৃত্তির মধীন। অতএব জীবের উপাধি 
ব্যাপক হউক বা পরেচ্ছিন্ন হউক, উভরপক্ষে প্রমাত'র সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ বৃত্তির 
অধীনে সমান, তাহাতে বিলক্ষণতা কথন নুঁ্ধ-বিস্তারার্থ বা চিত্ত-বিনোদার্থ ভিন্ন 
অন্ত [কচু নহে। কারণ, প্রমাইভেতন, পমাণচেতন, খিময়চেতন ও ফলচেতন 
ভেদে চেতনের চারি ভেদ প্রতিদ'দিত হইয়াছে, প্রমাতার বিষয় সহিত সদ! সম্বন্ধ 
থাকিলে প্রমাভচেতনহইতত ব্য চেতনের বিছাগ কথন অদঙ্গত হইবে । আন্তঃ- 
করণবিশিই ঢেতনের নান “প্রমাতৃচেতন,' পুন্তিঅখিচ্ছিন্নগেতন প্প্রমাণচেতন” 
বাঁলয়া উক্ত, ঘটা'দ 'মবঞ্ছিন চেতন “বিষয়চেতন”নামে অভিহিত, আর বৃত্তি সম্বন্ধে 
ঘটাতে চেতনের প্রতভিবিপ্ধ “ফলচেতন” শব্দের অভিধেয়। এস্কলে কেহ বলেন, 
ঘটবচ্ছিন্ন-চ তন অজ্ঞাত হইলে, তাকে “বিষয়চেতন” বলে, জ্ঞাত হইলে উক্ত 


সুযুণ্তি অবস্থার লক্ষণ ইত্যাদি। ৫২৭ 


চেতনই “ফলচেতন” হয়, ইহারই নামান্তর প্গ্রমেয়চেতন ।* কিন্ত বিদ্যারণ্যস্বামী 
ও বান্তিককার প্রমাণবৃত্তির উত্তরকাঁলে ঘটাদিতে চেতনের আভাসকে “ফলচেতন?,, 
বলিয়াছেন। এই রীতিতে প্রমাতৃচেতন পরিচ্ছিন্ন, তাহার মন্বন্ধেই বিষয়ের 
প্রকাশ হয়। অতএব জীবচেতনের 'বভুত্ব অঙ্গীকার করিলে ও উভয়মতে 


প্রমাতার বিষয় সহিত সম্বন্ধ বৃত্তিকৃত হওয়ায়, বিষয়সম্বন্ধজন্য বিলক্ষণতা কথন 
সম্ভব নহে। 


স্বপ্পাবস্থার লক্ষণ ! 


উপরিউক্ত গ্রয়োজনবতী ইন্দ্রি়জন্য অস্তঃকরণের বৃত্তি জাগ্রদবস্থাতে 
হইয়া থাকে । ইন্দ্িক্-অজন্য যে বিষয়গোচর অন্তঃকরণের অপরোক্ষবৃত্তি 
তাহার অবস্থাকে “স্বপ্নাবন্থা” বলে, স্বপ্নে জ্ঞের় ও জ্ঞান অন্তঃকরণেরই পরিণাম । 


স্থবুপ্তি অবস্থার লক্ষণ তথা স্বযুপ্তি সন্বন্ধী অর্থের কথন । 


স্থখ্গোচর অবিদ্ভাগোচর অজ্ঞানের সাক্ষাৎ পরিণামরূপ বুত্তির অবস্থাকে 
সুযুপ্তিঅবস্থা বলে। নুধুর্িতে অবিদ্যার বুত্তি স্থখগোচর ও অজ্ঞানগোচর 
হইয়া থাকে । বগ্ঠপি অখিগ্ঠাগোচর বুর্তি জাগ্রতেও “অহং ন জানামি” এইরূপ 
হয়, তথাপি উক্ত বস্তি অন্তঃকরণের, অবিগ্তার নহে, সুতরাং সুবুশ্তিনক্ষণের 
লাগতে অতিব্যাপ্তি নাই: এইরূপ জাগ্রতে প্রাতিভাগিক রজতাকারবৃত্তি 
আবার পর্পািম, উহ) আবি্কাগোচর নহে । আর সুখাকারবৃত্তি যে জাগ্রুতে 
হয় তাং! আবদ্যার পারণাম নহে । এই রীত্যনুসারে সুখ গোচর ও অধিদ্যা- 
গোর খেবগ্ভাবির অবস্থাকে সুযুপ্তঅবস্থা বলে। ম্ববুপ্তিতে অবিদ্ধার 
বৃত্তিতি আরুঢ়দাক্ষী অবিষ্থাকে তথা স্বরূপন্থথকে প্রকাশ করে। স্ুযুপ্ি- 
অবস্থাতে যে অজ্ঞানাংশের সুখাকার অবিদ্ভার পরিণাম হয়, সেই 
অজ্ঞানাংশে পুরুষের অস্তঃকরণ লীন থাকে । জাগ্রৎকাণে উক্ত অজ্ঞানাংশের 
পরিণাম অস্তঃকরণ হয় বলিয়া অজ্ঞানের বৃত্তিদ্বারা অনুভূত সুখের জাগ্রতে স্থতি 
ইয়। উপাদান ও কাষোর অভেদ বশতঃ অনুভব ও স্থৃতিয বাধিকরণত। নাই। 
এই প্রকারে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি ভেদে জীবের এ অবস্থ। হয়। মৃত্যু তথা 
মুচ্ছাকে কেহ সুষুপ্তিতে অস্তর্ভাব বলেন, কে পৃথক বলেন। ব্রহ্মমীমাংসার 
তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঁদের ১৪ সুত্রে মুচ্ছণ অল সম্পত্তি (অর্থাৎ মুগ্ধাবস্থাতে 
কোন কোন জাগ্রৎ ধর্ম দৃষ্ট হয় এবং কোন সুযু7দ ধর্মও দৃষ্ট হয় সুতরাং 
মুচ্ছ1 অদ্ধ সম্পত্ি) এবং মৃত্যু চতুর্থ অবস্থা বলিয়। প্রতিপাদিত হইয়াছে । 


“উক্ত অবস্থা-ভেদের বৃত্তির অধীনতা এবং বৃত্তির 
প্রয়োজন কথন। 


উক্ত সকল অবস্থাভেদ বৃত্তির অধীন। জাগ্রৎ স্বপ্নে অন্তঃকরণের বৃত্তি 
হয, জাগ্রতে ইন্দ্রিয় জন্য, স্বপ্নে ইন্দ্রিয-অজন্য। স্ুযুণ্তিতে অজ্ঞানের বৃত্তি 
হয়। 

অবস্থার অভিমানহই বন্ধ, অভিমানকে ভ্রমজ্ঞান বলে এবং ইহাঁও বৃত্তিবিশেষ, 
স্তরাং বৃত্তিকৃত বন্ধই সংসার। বেদান্তবাক্যজন্য “অহং ভ্রহ্মাস্মি* এইরূপ 
শ্ষস্তঃকরণের বৃত্তি হইলে. তদ্দারা প্রপঞ্চপহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহাই 
ধনোক্ষ । সুতরাং সংসারদশাতে বাবহারসিদ্ধি বুৰ্তির প্রয়োজন আর পরম 
প্রয়োজন মোক্ষ | 

কল্পিতের নিবৃত্তি বিষয়ে বিচার | 

কলিতের নিবুত্তি অধিষ্ঠানরূপ হয়. সুতরাং সংসারনবৃত্তিকে মোক্ষ বলিলে 
'ক্গরূপ নোক্ষই সিদ্ধ হয়। স্মহএল কল্পিত নিবস্বিচক কল্সিতের ধ্বংস অঙ্গীকার 
ক্ষরিয়া মোঁক্ষে দ্ৈভাপত্তি দোষের কথন মজ্ঞানমন্ক ৷ 

স্যামকরন্দকারকুত আপিষ্ঠানরূপ কল্সিতের 
নিবুক্তি পক্ষে দুষণ বর্ণন। 

 স্তায়মকরন্দকার কলিতের নিবি অপিঠানরূণ অঙ্গীকার করেন নাই আর 
“দ্বৈতাপত্তিরও সমাধান এইরূপে করিয়াছেন | তথা, কন্িতের নিবৃত্তি 
-অধিঠান হ ইতে ভিন্ন । যদি ইহা অপিানবপ স্ব:কৃত হয়, তাহ! হইলে অধিষ্ঠান ও 
ক্লিতের নিবৃত্তি একহ পদার্থ হইবে, ছুই নহে। বাহারা উভয়কে এক 
পদার্থ বলেন, তাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাসা, অধিছ্ানে অন্তর্ভাব অঙ্গীকার 
করিয়া ব কির বর্বর লোপ ৪৪৫ করিত-নিবু্তিতে অন্তভাব অঙ্গীকার 
ক্রিয়া পৃথক অধিষ্ঠাংলর লোপ হট? প্রকারাস্তর সম্ভব নহে, একে অপরের 
আন্তর্ভাব অবশ্য বলিতে হভবে। বদি প্রথম পক্ষ বল) তাহা হইলে উহা! সম্ভব 
সিহে, কারণ, সসাহের অদিহান শএন্দ, সংসারের রা ব্রহ্ষহইতে ভিন্ন 
না হইলে, স্ংমারনিপুত্তির নাধনে পরুক্বি হওয়া উচিত হইবে না। হেতু এই 
্ৈ. সংলারা বৃত্তি ব্রঙ্গছইতে ভিন্ন নহে, ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, ব্যাপারসাধ্যের অথ 


স্তায়মকরন্দ কারক্ৃত অধিষ্ঠানরপ কর্মিতের নিবৃত্তি পক্ষে দুষণ বর্ণন। ৫২৯ 


প্রবৃত্তি হইয় থাকে, স্বাভাবিকসিদ্ধ ব্রন্মের বিধয়ে জ্ঞানসাধন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি 
সম্ভব নহে, স্থতরাং নিতালিদ্ধ ব্রন্ধে 'সংসারনিবৃত্তির অন্তর্ভাব সম্ভব নহে । যদি 
দ্বিতীয় পক্ষ বল, অর্থাৎ নিবৃত্তিতে ব্ৰহ্মের অন্তর্ভাব বল, তাহা হইলে 
সংসারভ্রমের অসম্ভব হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি্নক জ্ঞানের সাধন শঅ্রবণাদিতে 
প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হইবে না। কারণ, সংসারের নিবৃত্তি জ্ঞানের উত্তরকালে 
হইয়া থাকে, জ্ঞানের পূর্বে কল্পিতের নিবৃত্তি হয় না, ইহ! অনুভব সিদ্ধ । সুতরাং 
সংসার-নিবুত্তিহইতে পৃথক্‌ ব্রহ্ম নহেন বলিয়া জ্ঞানের পূর্বে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানের 
অভাবে সংসার ভ্রম সম্ভব নহে। এইরূপে সংসার অনুভ্তবসিদ্ধ হওয়ায় তথ! তাহার 
অভাব সম্ভব না হওয়ায়, তাহাকে সত্যই বলিতে হইবে, তাহার জ্ঞানধারা 
নিবৃত্তির অসম্ভবে, সংসারনিবৃত্বিতে ব্রহ্ধের অন্তরাব সম্ভব নহে। এদিকে 
সংসারনিবৃ্তি জ্ঞানের পূর্ব্বকালে সম্ভব না হওয়ায়, জ্ঞানের উত্তরকাঁলেই সম্ভব 
£ য়ায় সংস।র-নিবুত্তি সাদি আর ব্রহ্ম অনাদি, সাদ পদার্থে অনাদি পদার্থের 
অন্তর্ভতাব কগনও অধুক্ত। এই রীতিতে উভয়ের পরম্পর অন্তর্ভাব কথন সম্ভব 
৫ বলিয়! কলিতনিবন্তিকে অধিষ্ঠানরূপ বল! অসঙ্গত । যদি বল, পরস্পর অন্ত- 
গাব না হইলেও কল্লিতনিবৃত্তি অধিষ্ঠানহইতে পৃথক নহে, অধিষ্ঠানের অবস্থা- 
'সশেষই হয়। মধিষ্ঠানের অন্ভাত ও জ্ঞাত এই ছুই অবস্থা, জ্ঞানের পুর্বে অজ্ঞাত 
প্ববস্থা, জ্ঞানের উত্তরে ক্ঞাত-অবস্থা। কন্পিতের নিবুত্তি জ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ হয়, 
গত অধিঠান সাদি, সুতরাং জ্ঞান সাধন শ্রবণাদি নিক্ষল নহে, এইরূপে সংসার- 
নিবৃত্তি এন্ধহইতে পৃথক, নহে। এই প্রকারে কল্িতের নিবৃত্তি জ্ঞাত অধিষ্ঠান- 
কূপ স্বীক্কত হইলে তাহাও সম্ভব নভে, কারণ, জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞাত বলে, তথা 
অজ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞাত বলে। অজ্ঞানকৃত আবরণকেই অজ্ঞানের বিষয়ত! 
ণলে। যখন জ্ঞানদারা অজ্ঞানের অভাব হয়, তখন অন্ত বাবহার হয় না। 
অতএব বিদেহ দশাতে দেহাদির অভাবে জ্ঞানের অভাব হওয়াষ জ্ঞাত তার অভাব 
হয় বলিয়া উক্ত বিদেহদশাতে অজ্ঞাতঅবস্থার ন্যায় জ্ঞাতঅবস্থার অভাব 
বশতঃ কল্িতনিবৃত্তর মোক্ষে অভাব হওয়া উচিত যদি করিত নিবৃত্তির 
শক্ষে অভাব স্বীকার কর, তাহা হইলে কল্পিতনিওত্তির ববনস্ততার অভাবে 
ওষধজন্য রোগনিবৃত্তির ন্যায় পুনঃ উজ্জীবনের আপত্তি হওয়ায় গরম পুরুযার্থের 
অভাব হইবে। অতএব, 


৬৭ 


৫৩৩ তত্বজ্ঞানামুত। 


্যায়মকরন্দ কারের রীতিতে অধিষ্ঠানহইতে ভিন্ন 
কন্সিত-নিবৃতি নিরূপণ । 


এমতে কল্পিতনিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ নহে, তাহাহইতে ভিন্ন এবং ভিন 
হইলেও দ্বৈতৈর সম্পাদক নহে। কারণ, অধিষ্ঠানহইতে ভিন্ন সত্য পদার্থই 
£দ্বৈতের সাধক হয়, সত্যহইতে বিলক্ষণ পদার্থ দ্বৈতৈর হেতু নহে। সন্বিলক্ষণ 
পদার্থকেও দ্বৈতের হেতু বলিলে, সিদ্ধান্তে সদ্বিলক্ষণের বিদ্ধমানত! স্থলেও ষে সদা 
অদ্বৈত স্বীকৃত হয়, তাহার বাধ হইবে। সুতরাং সত্য পদার্থের ভেদই কর্পিতের 
সাধক, কল্পিতনিবৃত্তি অধিষ্ঠানহইতে ভিন্ন, আর সত্য নহে বলিয়া দ্বৈতের 
সাধক নহে। 


কল্লিত নিবৃত্তির স্বরূপ নিরয়ার্থ ন্যায়মকরন্দকারোক্ত 
অনেক বিকল্ষের বর্ণনাপূর্ববক তন্মতানুযায়ী ব্রঙ্গ- 
হইতে ভিন্ন পঞ্চম প্রকাররূপ কলিত- 
নিরৃভির স্বরূপ কথন । 


কলিতনিবুত্তির স্বরূপ নির্ণরার্থ ন্যায়মকরন্দকার এইক্ধপ বিকল্প করিয়াছেন । 
তথাহ--অধিষ্টানহইতে ভিন্ন কৰিছের নিবৃত্তি কি সত্রূপ ? কি অপ রূপ? 
কি সদসংৎকরূপ ? কি সদ্সং বিলক্ষণক্লপ ? সংরূপ বলিলে উহা কি ব্যবহারিক সহ? 
অথবা পারমার্ণগিক লং? যদি বাযবহ,:রলক সং বল, তাহ! হইলে এঙ্গ জানের উত্তপে 
ব্যবহারিক সতের সম্ভব না হই য়ায় বহ্মজ্ঞানের অনন্তর সংসার-নিবৃত্তির অভাব 
হওয়া উচিত । কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বের যাহার বাধ হয় না, তথা ব্রহ্মজ্জানের পরে 
যাহার সব্বা স্কি হয় না, তাহাকে ব্যবহারিক সৎ বলে। আুতরাং কল্পিত- 
নিবৃত্তি ব্যবহারিক সৎ অঙ্গীকৃত হইলে, জ্ঞানের উত্তরে তাহার সন্ভাব সম্ভব নহে। 
এদিকে অধিষঠানহইতে ভিন্ন কল্পিত-নিরত্তিকে পারমার্থিক সৎ বলিলে দ্বৈতাপত্তি 
হইবে, সুতরাং অধ্ঠানহইতে ভিন্ন কনিতের নিরৃত্তি সতরূপ নহে । বদি উহাকে 
অসংক্ূপ বল, তাহ! হইলে দিল্ঞাস্য--উহ। অনির্ব্বচনীয় বা তুচ্ছ । অনির্বচনীয় 
বলিলে * ৰিকরে যে দোন হৰ, তাঁহা চতুৰ্ণবিকল্লের খগুনে প্রদর্শিত হইবে । যদি 
তুচ্ছ (সৰ্থাৎ নিরঞ্ধর £কিপাথ্য সত্তারহিত শূন্যর্ূপ পদার্থ ) বল, তাহা হইগে 
নংশ্র-নিবু বঠে পুকুষার্থভার অভাব হইবেক, সুতরাং দ্বিতীয় বিকল্পও সম্ভব নহে। 


' কল্পিত নিবৃত্তির স্বর্ষপপনিরণযার্থ ন্যাযমকরন্দকারোক্ ইত্যাদি । ৫৩১ 
তৃতীয় বিকল্পে অর্থাৎ সদসৎরূপ বলিলে, এক পদার্থে সংস্বপ্ূপতা অসৎ- 
স্বরূপতা ছুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্ভব নহে। অপিচ, সর্দসৎরূপ বিকল্পে পূর্বোক্ত সৎ ও 
অসৎ উভয় পক্ষেরই দোষ হইবে, সৎপক্ষে দ্বৈতের প্রসঙ্গ হইবেক আর অসৎ 
পক্ষে অপুরুষার্থত। হইবেক । যদি সৎ শব্দের এইরূপ অর্থ কর, “সৎশব্দে 
ব্যবহারিক সত্তার আশ্রয় আর অসৎশব্দে পারমার্থিক সত্তাহইতে ভিন্ন”, তাহা 
হইলে, উক্ত প্রকার অর্থে যদ্যপি সং অসতের বিরোধ নাই। কারণ, ঘটাদি 
ব্যবহারিক সত্তার আশ্রয় তথ! পারমার্থিক সংহইতে তিন্ন ইহ! প্রসিদ্ধ, সুতরাং 
উক্ত বিরোধ নাই, আর পারমার্থিক সত্তার নিষেধ হওয়ায় ছেতাপত্তি৪ নাই, তথ 
ব্যবহারিক সত্তা হওয়ায় ও তুচ্ছ না হওয়ায় অপুরুষার্থতাদোষও নাই। তথাপি 
অধিষ্টানহইতে ভিন্ন কল্পিত-নিবুত্তির পারমার্থিক সত্তাশূন্য ব্যবহারিক সতরূপত৷ 
পক্ষে যে দোষ পুর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা, জ্ঞানের উত্তরকালে বাবহারিক সৎ 
সম্ভব নহে, এই দোষের এপক্ষেও প্রসক্তি হইবে, সুতরাং তৃতীয় বিকল্পও সম্ভব 
সহে । অতএব, অধিষ্ঠানহইতে ভিন্ন কল্িত-নিবৃত্তি সদসৎ বিলক্ষণরূ'প, এই 
“হুর্ণ বিকল্প বলিলে ইহাঁও সম্ভব নহে। কারণ, সদ্বিলক্ষণ বলিলে যদিও দ্বৈত 
হয় না, তথা অনদ্বিলক্ষণ বলিণে অপুরুযার্থতাও হয় না, তবুও সদসৎ 
বিলক্ষণ কনির্বচনীম্ব হওয়ায় কজিশুনিবৃত্তিরও অনির্ধচনীয়তা সিদ্ধ 
হইবেক : মায়, ও তাহার কাধ্য অনিব্বচনীয় হইয়া থাকে, সুতরাং অজ্ঞান- 
সহিত সংসান্র নিবুত্তি অনির্বচলীয় হইলে, মায়ানপ অথবা মায়ার কার্য্যরূপ 
অজ্ঞানপহিত প্রপঞ্চের নিবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে আর ইহা অঙ্গীকার 
করিলে অর্থাৎ মায়ারুপ অথব। মায়ার কাধ্যরূপ উক্ত নিবৃত্তি বলিলে, “খটরূপই 
ঘটের নিরুত্তি হয়” এই কথার ন্যায় উক্ত কথ! হাস্]র আম্পদ হইবে। ব্রঙ্গজ্ঞান- 
দার! অজ্ঞানসহিত প্রপঞ্চের নিরৃত্তি হইলে, তাহার অনস্তর কোন পুরুযার্থ 
সাধন সামগ্রী থাকে না, ইহা সিদ্ধান্ত। ব্রমজ্জানের ফল কন্সিতের নিবৃত্তি 
মায়ারূপ অথবা মায়ার কাধ্যরূপ হইলে তাহার কোন নিব্ডক ন! থাকায় 
মোক্ষ দশাতেও মায়! বা তাহার কাধ্যের নিত্য সম্বন্ধ বিশ্তমানে নির্বিশেষ ব্রচ্গজের 
প্রাপ্তিক্ূপ মোক্ষের অভাব অপরিহাধ্য | সুতরাং চতুর্থ পক্ষও সম্ভব না হওয়ায়, 
অজ্ঞান ও তৎকার্ধ্যের নিবৃত্তি ব্রদ্মহইতে ভিন্ন হয় এবং উক্ত চতুর্বিধ প্রকারহইতে 
বিলক্ষণ হয়। অর্থাৎ সৎরূপ নহে বলিয়া! দ্বৈতাপার্ড নাই, অসৎ নহে বলিয়া 
অপুরুতার্থতারূপ দোষ নাই, সদসতরূপ নহে বলিয়া উভয় পক্ষোক্ত দোষ নাই আর 
অনির্বচনীয় নহে বলিয়। মোক্ষদশীতে অজ্ঞান ও তাহার কার্যের শেষ নাই। 
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কণ্িত রীতিতে উক্ত চতুর্কিধ প্রকারহইতে বিলক্ষণ অজ্ঞানসহিত কার্ষ্যর 
নিবৃত্তি ব্রহ্মহইতে ভিন্ন পঞ্চম প্রকাররূপ হয়। যেরূপ সদসংহইতে বিলক্ষণ 
পদার্থের অতৈত্বমতে অনির্বচনীয় পরিভাষা হয়, তদ্রপ ১-_সংরূপ, ২--অসৎরূপ, 
৩--সদসতৎরূপ, ৪--সদলৎ বিলক্ষণ অনির্বচনীয়রূপ, এই চারি প্রকারহইতে 
বিলক্ষণ প্রকারবতী অজ্ঞান ও তৎকারধ্যের নিবৃত্তি হয়। উক্ত চতুর্বিধ প্রকারহইতে 
বিলক্ষণ প্রকারের নাম পঞ্চম প্রকার | কথিত রীত্যন্ুসারে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের 
নিবৃত্তি ব্রন্মহইতে ভিন্ন পঞ্চমপ্রকাররূপ ন্যায়-মকরন্দগ্রস্থে গ্রতিপাদিত হইয়াছে। 
ন্যায় মকরন্দকারের মতের অসমীচীনতা । 

উক্ত মত অসঙ্গত, কারণ, ব্যবহারিক সৎপদার্থ লোকে প্রসিদ্ধ, অনির্বচনীয় 
পদাৰ্থও ইন্দ্রজালকৃত লোকে প্রসিদ্ধ, এইরূপ পারমার্ধিক সৎপদার্থ ব্রহ্ম শাস্ত্রে 
প্রসিদ্ধ এবং বঙ্গাত্বাও বিদ্বানের অনুভব সিদ্ধ, এই সকলহইতে বিলক্ষণ কোন 
বস্তু লোকশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ নহে । অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধরূপ অজ্ঞানসহিত সংসারের 
নিবৃত্তি অঙ্গীকৃত হইলে পুরুষার্থতার অভাব হইবে। কারণ, পুরুষের অভিলাষের 
বিষয়কে পুরুষার্থ বলে, অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ বস্তুতে পুরুষের অভিলাষ হয় না, 
প্রনিদ্ধেই অভিলাষ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রসিদ্ধপদার্ণহইতে বিলক্ষণ কল্পিত, 
নিবৃত্তি সম্ভব নহে। যদাপি কপ্সিতনিবৃত্তিকে অধিষ্ঠানক্ধপ অঙ্গীকার করিলে 
ব্ৰহ্ম সংসারের অধিষ্ঠান বলিয়া প্রসিদ্ধ হহেন, তথাপি পুর্বানুভীতে আভিলাদ 
হয় ইহা নিম নভে, কিন্তু অনুভূতের সঙ্গাতায়তে অভিলাষ হইয়া! থাকে, হহ! 
নিয়ম। যেমন ভয়রূপ অনর্থতেত সপে নিবৃত্তি অধিহাল বক্জুকপ হয়, 
তদ্রপ জন্মমরণাদির্ূপ অনর্থঠ্তে সংসারের নিরৃত্তি অধিষ্ঠান বঙ্ধান্ধণ হওয়ায় 
অধিন্তানত্ব ধন্মে বহ্ষক্ূপ সংসারের নিরুত্তিতে অনুহুতের সজাতীয় হওয়ায় পুরুষের 
অভিলাষ সম্ভব হয়। পঞ্চম প্রকারবাদীর মতে অনমুতূতের সজাতীয় না থাকাদ 
প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, এবং অধিষ্ঠানহইতে ভিন্ন কপ্পসিত নিবুত্তি স্বীকৃত হওয়ায় উত্ত 
মত ভাব্যকারেরও বচনবিরুদ্ধ, কারণ, "ভাষ্যকার কল্সিতনিবুত্তি অধিষ্ঠানরূপহ 
বলিরাছেন। 

ন্যায় মকরন্নকারোক্ত জ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ কল্লিত-নিবৃত্তি 

পক্ষে দোষের পরিহার তথ। প্রসঙ্গাগত বিশেষণ 
উপাধি ও উপলক্ষণের স্বরূপ বর্ণন। 

জাত অধিষ্ঠানকূপ কলিতের নিবৃত্তি বিষয়ে যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে যণা, 

দোক্ষদশাতে জ্ঞাতত্থের অভাবে কল্পিতনিবৃত্তির অভাব হওয়ায় করিতে? 


2 TEGAN তা TES 


“তায় মকরনকা রোজ শা আধিষ্ঠানরূপ ইত্যাদি। = ৫৩৩ 


উজ্জীবন হইবেক, তাহার সমাধান এই--মোক্ষদশাতে জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট বা জ্ঞাতত্ব- 
উপহিত ব্ৰহ্ম নহেন, কারণ, জ্ঞাতত্ব বিশেষণ সহিত হইলে, তাহাকে “জ্ঞাতত্ব- 
বিশিষ্ট” বলে, আর জ্ঞাতত্ব উপাধিসহিত হইলে, তাহাকে প্জ্ঞাতত্ব-উপহিত” 
বলে। কার্ষের স্বন্ধী যে বর্তমান ব্যাবর্তক,তাহার নাম “বিশেষণ”, যেমনণ্নীলরূপ- 
বিশিষ্টঘটঃ উৎপদ্যতে”, এন্থলে নীলরূপ বিশেষণ, কারণ, উৎপত্তিরূপ কার্ষ্যের সম্বন্ধী 
হইয়! তথা ঘটে বর্তমান থাকিয়া পীত ঘটের ব্যাবর্তক হয় । কার্ধ্যের অসম্বন্ধী 
বর্তমান ব্যাবর্তক “উপাধি” বলিয়া! কথিত হয়, যেমন ভেরী উপহিত-আকাশে শব্দ 
হইলে, এস্কানে ভেরী উপাধি, কারণ, শব্দের অধিকরণতাঁতে ভেরীর সম্বন্ধ নাই 
মার বর্তমান ভেরী বাহ্যাকাশের ব্যাবর্তক। কার্ষ্যের অসন্বন্ধী ব্যাবর্তক হইলে, 
তাহাকে “উপলক্ষণ” বলে, উপলক্ষণে বর্তমানের অপেক্ষা নাই, অতীতও উপলক্ষণ 
হইয়া থাকে | উপাধি বিশেষ্যের সর্বধদেশে থ'কে, উপলক্ষণ একদেশে থাকে, 
যেমন "কাকবদ্গৃহং গচ্ছ” এরূপ বলিলে, যে গৃহে কাকসংযোগ ছিল, সে গৃহ- 
হইতে কাক চলিয়া গেলেও লোকে গমন করিয়া থাকে । এস্থানে গৃহের 
কাক উপলক্গণ, কারণ, গমন গ্রপ কাঁর্যের অসম্বন্ধী, গৃহের একদেশে আছে বা 
হিল, বর্তমান হউক ব' অতীত হউক কাক অন্য গৃহের ব্যাবর্তক। এই 
গতিতে বিশদ ও উপাদি বর্তদ1নই হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষোর স্বদেশে ও 
সর্বকালে খাকে। বিশেষার যে দেশে সেকালে থাকে না সে দেশে সেকালে 
(বিশিষ্ট ব্যবহার হয়না আর উপাঠতও ব্যবহার হয় না, কিন্ত যেকালে যেদেশে 
ব্যাব্ক থাকে, সেদেশে ও সেকালে বিশিষ্ট ও উপাহত উভয়ই ব্যবহার হইয়া 
থাকে । মোক্ষদশাতে জ্ঞাতত্বের সম্বন্ধ নাই, কিন্তু পুব্বঞ্ঞাতত্ব ছিল, স্থতরাং 
জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট বা জ্ঞাতত্ব-উপহিত অধিষ্ঠান নহে। ব্যাবর্তকমাত্রকে উপলক্ষণ বলে, 
বর্তমানের আগ্রহ নাই, স্থতরাং বিশেষোর একদেশ ও এক কাল সহিত বাবর্তকের 
গন্বন্ধ হইলেই উপলক্ষণ হয়। ইতর পদার্থের ডেদসম্প।দ কজ্ঞানকে ব্যাবৃত্তি বলে, 
বিশেষণ, উপাধি, উপলক্ষণ, এই তিনই ইতরহইতে বিশেষ্যের ব্যাবৃতি করে। 
তন্মধ্যে যে দেশকালে বিশেষণ নিজে থাকে. সেই দেশকালঙ্থ স্বাবশিষ্টবিশেষোর 
ব্যাবৃস্তি করে। যাহার ব্যাবৃত্ভি বিশেষণদ্বাবা হয় ত::; বিশিষ্ঠ। যে দেশ কালে 
ব্যাব্তক থাকে, সেই দেশ কালে ব্যাবর্ুনীয়ের ব্যাবৃ'্ত করিলে আর নিজে বহিতূর্ত 
থাকলে তাহা উপাধি, যাহার ব্যাবৃত্তি উপাধদ্বারা হয় তাহার নাম উপহিত। 
আর ব্যাবর্তনীয়ের একদেশে কদাচিৎ থাকিয়! ব্যাব' ও করিলে তথ উপাধির ন্যায় 
নিঞ্জে বহির্ভতি থাকিলে, তাহ! উপলক্ষ, এই উপলক্ষণঞ্থারা যাহার ব্যাবৃত্তি হয়, 


হও পল ভি কেহ তর 


৫৩৪  তবজ্ঞানামৃভ। 

তাহার নাম উপলক্ষিত। অতএব এই নিষ্কধিত অর্থ হইল, ব্যাবর্তক ব্যাবর্তনীয় 
এই ছুইতে বিশিষ্ট ব্যবহার হয়। যতদেশে ব্যাবর্তক থাকে তর্দেশস্থিত 
ব্যাবর্তনীয় মাত্রে উপহিত ব্যবহার হয়, কিন্তু ব্যাবর্তকসস্ভাবকালে ব্যাবর্তক 
ত্যাগ করিয়াই উপহিত ব্যবহার হয়। আর ব্যাবর্তনীয়ের একদেশে কদাচিৎ 
ব্যাবর্তক থাকিলে, ব্যাবর্তনীয়মাত্রে উপলক্ষিত বাবহার হয়, এস্থানে ব্যাবর্তক 
সন্ভাবের অপেক্ষা নাই। এই রীতিতে বিশেষণাদি ভেদে অন্তঃকরণবিশিষ্ট 
প্রমাতা, অস্তঃকরণ-উপহিত জীব-সাক্ষী আর অন্তঃকরণ-উপলক্ষিত ঈশ্বর-সাক্ষী 
হয়েন। পূর্ব প্রসঙ্গ এই--বদ্যপি মোক্ষ দশাতে জ্ঞাতত্বের অভাবে জ্ঞাতত্ব- 
বিশিষ্ট তথা জ্ঞীতত্ব-উপহিত অধিষ্ঠান সম্ভব নহে, তথাপি জাতত্ব-উপলক্ষিত 
অধিষ্ঠান মোক্ষ দশাতেও সম্ভব হয় । 


অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিপক্ষে পঞ্চমপ্রকারবাঁদীর 
শঙ্ক! ও সমাধান । 


পঞ্চমপ্রকারবাদী যদি বলেন, যে বস্তুতে কদাচিৎ জ্ঞাতত্ব হয়, সে বস্তুতে 
জ্ঞাতত্বের অভাব কালেও বাঁদ জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত মান্য করা যায়, তাহা হইলে 
জ্ঞাতত্বের পূর্বকালেও ভাবী জ্ঞাতত্ব স্বীকার করিয়! জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত নান্য করা 
উচিত! যদি ইকা অঙ্গীকার কর অর্থাৎ পুর্বকালে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিঠ মান্য কর, 
তাহা হইলে সংসারক'লে€ জ্ঞা ভুতবাপলক্ষিত অধিষ্ঠানরপ সংসারণিবুন্তি হওয়া 
অনায়াসে সকলের পুরুষার্থ প্রাপ্রি হউক 1 শরতরাং জ্ঞাততেব অভাবৃশ্াাণ 
জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত অধিষ্ঠানরূপ কণিতনিরত্তি বল! সম্ভব নহে । এই শঙ্কার 
সমাধান--ব্যাবর্্তকসন্বন্ধের উত্তর কাণে উপলক্ষিত ব্যবহার হয়, পূর্বকালে 
নহে, যেমন কাকসগ্বন্ধের উ্ডরকালে কাকোপলক্ষিত ব্যবহার ভয়। এইরূপ 
ভ্তাতত্বের উৎপণ্ডির পূর্বে সংসার দশাতে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত অধিষ্ঠান নহে, কিন্ত 
উত্তরকালে, জ্ঞাতত্বের অসন্ভাব কালে, জ্ঞীতত্বোপলক্ষিত অধিষ্ঠান হয়, তাহার 
স্বরূপই সংসার-নিবৃত্তি। 

ম্য।/য়মকরন্দগীত্যুক্তহইতে পৃথক্‌ রীত্যন্ুযায়ী অধিষ্ঠান- 
হহতে ভিন্ন কল্পিতনিবৃত্তির স্বরূপ । 


কল্লিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানংইঁতে ভিন্ন, এপক্ষে আগ্রহ হইলে, স্তায়মকরন্দ 
গরক্বোক্র অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ পঞ্চম প্রকারক্লূপ কল্পিতনিবৃত্তি অঙ্গীকার ন! 


উক্ত মতে পুরুষার্থের স্বরূপ । ৫৩৫ 
করিয়া ক্ষণিকভাববিকার বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অনির্বাচনীয়ের নিবৃত্তি 
অনির্ব্চনীয় হয়, নিবৃত্তি নাম ধ্বংসের, এই ধ্বংসকে যদি অনন্ত অভাবরূপ তথা 
অধিষ্ঠানহইতে ভিন্ন বল! যায়, তাহ। হইলে অবশ্যই মোক্ষদশাতে দৈতাপত্তি হইবে। 
কিন্তু উক্ত ধ্বংস অনস্ত অভাবরূপ নহে ক্ষণিকভাববিকার। যাস্কমুনিকৃত 
নেদের অঙ্গ নিরুক্ত গ্রন্থে, জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, বিনাশ, এই ছয় 
পদার্থ ষড় ভাববিকার বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে, ভাব শব্দে অনির্বচনীয় বস্তু তাহার 
বিকার অর্থাৎ অবস্থা বিশেষ। অনির্ধচনীয়ের অবস্থাবিশেষ হওয়ায় উক্ত 
জন্মাদি ষটবিকারও অনির্ধচনীয়। যেরূপ জন্ম ক্ষণিক, তদ্রপ.নাশও ক্ষণিক, 
'আদ্যক্ষণ সন্বন্ধকে জন্ম বলে। প্রথম ক্ষণে “জাঁয়তে” এরূপ ব্যবহার হয়, 
দ্বিতীয়াদি ক্ষণে “জাতঃ” এই প্রকার বাবহার হয়, “জায়তে” এইরূপ ব্যবহার 
হয় না। এইরূপ মুদগরাদিদ্বারা ঘটের চুর্ণাদিভাব হইলে, আদ্যক্ষণে “ঘটে। 
নশ্যতি” এইরূপ বাবহার হয়, দ্বিতীয়াদি ক্ষণে “নষ্টোন্টঃ” এইরূপ ব্যবহার হয়, 
“নশ্যতি* এরূপ ব্যবহার হয় না। সুতরাং জন্মনাণ ক্ষণিক, ঘটের বর্ধমান জন্ম, 
“জায়তে ঘট€* এই বাক্যে প্রতীত হয়, ঘটের অতীত জন্ম “জাতে! ঘটঃ”” এই 
বাক্যে প্রতীত হয় থা “নষ্টোখটঃ” এই বাক্যে ঘটের অতীত নাশ প্রতীত হয়। 
যদ্ধি ধবংলরূ৮. নাশ অনন্ত হহত, তাহা হইলে নাশে অতীতত্ব ব্যবহার উচিত 
হইত ন,, স্থুতযাং নাশ অনন্ত নহে, ক্ষণিকভাববিকার, অভাবরূপ নহে। 
অনুপদক্ধিপ্রমা , নিরূপণে ধ্বংহদকে অনন্ত অভাব বল! হইয়াছে কিন্তু ইহ! 
ন্যায়ের নীতিতে বর্ণিত হইয়াছে । বেদান্তমতে এক অত্যন্তাভাবই অভাবপদার্থ। 
এই রীতিতে কন্সিতের নিবৃত্তি ক্ষণিক, যেরূপ বিদ্বানের অনির্বচনীয় 
শরীরীদি জ্ঞানের উত্তরেও প্রারন্ধবলে কিঞ্চিৎকাল স্থিত থাকে এবং দ্বৈতের 
সাধক নহে, তদ্রপ জ্ঞানের উত্তরকাল কলিতের নিবৃত্তি একক্ষণ থাকিলে 
দ্বৈতৈর সাধক হয় না, একক্ষণের উত্তরে কল্পিত নিবৃত্তির অত্যস্তাভাব 
হয়, তাহা ব্ৰহ্মর্ূপ । 

উক্ত মতে পুরুষার্থের স্বরূপ ( ছুঃখাঁভাঁব বা কেবল সুখ )। 


এমতে ছুঃখনিবৃত্তি ক্ষণিকভাব হওয়ায় পুক্রবার্থ নহে, কিন্তু দুঃখাভাব 
পুক্ুষাথ, অথব, দু:খাঁভাব৭ পুরুষার্থ নহে, কেবল সুথই পুক্রযার্থ। কারণ, 
অনন্ত ছুঃখসহিত গ্রাম্যধন্মীদি সুখৈ স্বভাববশেই পকল জীবের প্রবৃত্বি হইয়া 
থাকে। যদি ছুংখাভাবও পুরুষের অভিলাষের বিষয় হইত, তাহ! হইলে সর্বথা 


৫৩৬ .... তত্বজ্জানাধৃত'। 
দ্ঃখগ্ৰস্ত সুখে পুরুষের অভিলাষ হইত না। আর যে স্থলে ছুঃখাভাবে 
অভিলাষ হয়, সে স্থলেও ন্বরূপ-মুখানুভবের প্রতিবন্ধক দুঃখ হয়, তাহার অভাব 
কালে স্বরূপ-সুখের প্রাহর্ভাব হওয়ায় ছুঃখাভাবে পুরুষের অভিলাষ স্বরূপস্থখের 
নিমিত্ত হয়। এই রীতিতে মুখ্য পুরুষার্থ সখ, দুঃখাভাব নহে । যদি হুঃখাত্যস্তা- 
ভাবও ব্রহ্মরূপ স্বীকৃত ন! হইয়া অনির্বচনীয়ই স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহারও 
বাধ সম্ভব হয়, কিন্তু অনির্বচনীয়ের বাধরূপ অভাব অধিষ্ঠানরূপই অন্ণুভব সিদ্ধ । 
সুতরাং অজ্ঞানসহিত ভাবাভাবরূপ প্রপঞ্চ, তথা তাহার নিবৃত্তি, সকলই 
অনির্বচনীয়, এই সমন্তের বাধ হইলে অধিষ্ঠানরূপ নির্থৈতস্বরূপ পরমানন্দরূপ 
পরম পুরুষার্থ মোক্ষ হয়। কথিত লক্ষণে লক্ষিত মোক্ষহইতে আর ফিরিয়া 
আসিতে হয় না, অর্থাৎ সংসারাবর্তে পুনরায় পতিত হইতে হয় না। পুরাণাদি 
শাস্ত্রেও উক্ত আছে, 

দশমন্বস্তরানীহ তিষ্ঠস্তীন্দরিযচিন্তকাঃ। 

ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণ সহস্ত্রং তাভিমানিকাঃ। 

বৌদ্ধা দশ সহআণি তিষ্স্তি বিগতজরাঃ। 

পূর্ণ শত সহ্শ্রন্থ তিটটন্ত্য বা চিন্ত কা। 

নিগণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্তে ৷ 

অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়াপাসকগণের মুক্তিকাল দশ মন্বন্তর, সুক্মতৃত উপাঁসকগণের 

শত মন্বন্তর, অহস্কারোপাস্কের সহস্র মন্বন্তুব, বুদ্ধি উপাসকের (নগর 
উপাপকের ) দশ সহন্্ মন্বস্তুর, এবং প্রকৃতি উপাসকের লক্ষ মনশ্বপ্তর। এক 
সঞ্তুতি দিব্য যুগে এক একটা মণন্তর ভয় । নিগুণ পুরুষকে পাইলে অর্থাৎ 
আন্মজ্ঞান লাভ করিলে কাঁল পরিমাণ থাকে না, প্রত্যাবৃত্তি হয় না। ইতি। 


উপস্*হার | 


এই চতুর্থ পাঁদে নে স্কল বিষর উপরে বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে বোধের স্থগমতা 
জন্ত কয়েকটা প্রধান বিষয়ের সারাংশ উপসংহারে পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে 
এবং সেই অবসরে তথজ্ঞান সাধনোপধযোগী কর্ম ও জ্ঞান সন্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ বিশেষ 
বিচার গার্ড কর! বাইবে আঁর মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যে ভিন্ন ভিন 
মত আছে তাহার সংক্ষপ্ত ভেদ বিবরণ পূর্বক প্রস্তাবের সমাপ্তি করা 
যাংবে। 
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মুখারূপে বৃত্তির প্রয়োজন বলিবার জন্যই প্রস্তাবিত পাঁদের আরন্ত । অল্প কথায় 
অজ্ঞান সহিত কার্ধ্যের নিবৃত্তি বৃত্তির মুখ্য প্রয়োজন আর সংসার দশীতে ব্যবহার 
সিদ্ধি বৃত্তির অবাস্তর প্রয়োজন । জাগ্রৎ স্বপ্ন নুযুপ্তি এই তিন জীবের অবস্থা। 
উক্ত অবস্থীত্রয়ে অভিমানই জীবের বন্ধ। উক্ত অভিমানও ভ্রমজ্ঞানরূপ বৃত্তি 
বিশেষ হওয়ায় বৃত্বিকৃত বন্ধানই সংসার এবং অবস্থার ভেদও বৃত্তির অধীন । 
জগত স্বপ্নে অস্কঃকরণের বৃত্তি হয়, জাগ্রতে ইন্দ্রিয়জন্য তথা স্বপ্নে ইঞ্জিয় অজন্য 
আর নুষুপ্রিতে অজ্ঞানের বৃত্তি হয়। বেদান্তবাক্যজন্য ব্রহ্মাকার বৃত্তিঘারা 
প্রপঞ্চসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়। 

উক্ত অজ্ঞানের স্বরূপ বেদান্তশান্ত্রে এইরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা, 
"্থাবরণ বিক্ষেপ শক্কিবিশিষ্ট সদসদ্বিলক্ষণ অনির্ধচনীয় অনাদিভাবরূপ সাংশ পদার্থ 
অগ্তান বলিয়া উক্ত । পারমার্থিকসৎ নহে বলিয়া তথা জ্ঞান বাধ্য হওয়ায় সদ্বিলক্ষণ 
নার সর্ব! সত্রাস্দ ঠি শূন্য শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসংহইতে বিলক্ষণ হওয়ায় অসদ্ি- 
নক্ষণ | পাত্রমর্থিক সংস্বরূপ সন্গহইতে বিলক্ষণ তথা সর্বথ। সত্তাস্ফ ঠি শূন্য বস্তত্ব 
এভিত অসংহইতে বিলক্ষণ 'অনির্ধচনীয় শব্দের পারিভাষিক অর্থ, কেবল বচনের 
আগোচর ব্বনিক্বচনায় শব্দের অর্থ নহে। জ্ঞাননিবর্ডতনীয় বিধিমুখ প্রতীতির 
বিষয় হওয়ায় অস্াঁনকে ভাঁবরূপ বলা যায়, উৎপত্তি রহিত হওয়ায্ন অনাদি বল! 
ধাঁ এবং টের নায় অবয়ব সমবেতরূপ সাবয়ব না হইলেও অন্ধকারের শ্যায় 
সাংশ বলা যাঁর । "1, অবিদ্যা, প্রকৃতি, শক্তি, সত্যা, মূলা, তুলা (অবস্থা জ্ঞান) 
যোনি, অব্যক্ষ, অব্যাকৃত, অজা, অজ্ঞান, তমঃ, তুচ্ছ', অনির্ধ্বচনীয়, ইত্যাদি 
সকল মায়ার নাম । 

উক্ত মায়ার অধীনেই জীবেশ্ববের স্বরূপ, এই জীবেশ্বরের স্বরূপ নির্ণযার্থ বেদাস্ত 
শানে অনেক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে । মুখ্যরূপে উক্ত সকল প্রক্রিয়া হুই ভাগে 
বিভক্ত, যথা, দৃষ্টি-সুষ্টিবাদ ও স্ৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ । দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদে কোন অনাত্ম পদার্থের 
অক্ঞাত সত্বা হয় না, জ্ঞাত সত্তা হয়, সুতরাং রজ্জু দর্সের সায় সকল অনাত্ব 
বস্তু সাক্ষীভাস্য, তাঁহাতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয়ত! যে প্রীত হয় তাহা 
অধ্যস্ত। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদে দুই ভেদ আছে, সিদ্ধান্তমুক্তাবলিআদি গ্রন্থের রীতিতে 
দুই সৃষ্টি, অর্থাৎ দৃষ্টি শবে জ্ঞানস্বরূপই সব, জ্ঞানহইতে পৃথক্‌ সৃষ্ট নাই । 
আকর গ্রন্থাদিতে আছে, দৃষ্টি সমকালীন শৃষ্টি অথাৎ জ্ঞানকালেই অনান্য পদার্থ 
সকলের সৃষ্টি, জ্ঞানের পূর্বে অনাস্ম পদার্থ হয় না। উত্তয়ই মতে অনাস্ম পদার্থ 
প্রমাণের বিষয় নহে, কিন্তু ব্ৰহ্মই বেদাস্তরূপ শব্ধ প্রমাণের বিষয়, অচেতম পদার্থ 
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সমস্ত সাক্ষীভাস্য, তাহা সকলেতে চাক্ষুষাদি প্রতীতি ভ্রম, প্রমাণ প্রমেয় বিভাগ ও 
স্বপ্নের ন্যায় অধ্যস্ত। দৃষ্টি-স্থপ্টিবাদ একজীববাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই বাদে 
পারমার্থিক প্রাতিভাসিক ভেদে কেবল ছুই সত্তা হয় অর্থাৎ আত্মার পাঁরমার্থিক 
সত্তা, তথা আত্মাহইতে ভিন্ন সকল বস্তুর রজ্জুসর্পাদির ন্যায় প্রাতিভাসিক সত্ব! 
হয়। সকল অদ্বৈত শান্তর দৃষ্টি-স্প্টিবাদেই তাৎপর্য্য এবং ইহ! উত্তম ভূমিকা 
বিদ্ধানের নিশ্চয় । 

স্থলদশী পুরুষের বোধের সুগমতা৷ জনা স্ষ্টি-দৃষ্টিবাদ (ব্যবহারিক পক্ষ) 
প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে; এই পক্ষের রীতিতে প্রথমে স্থষ্টি, তৎপরে প্রমাণের 
সম্বন্ধে দৃষ্টি, অর্থাৎ স্থষ্টির উত্তরে দৃষ্টি, ইহ! স্থষ্ি-দুষ্টিবাদের অর্থ। এপক্ষে অনাত্র- 
পদার্থের অজ্ঞাত সত্তা হওয়ায় অনাত্মপদার্থ ঘটাদি প্রমাণের বিষয় । অনাস্ম- 
ঘটাদির রজ্জু-সর্পাদিহইতে বিলক্ষণ বাবহারিক সত্তা হয়, রজ্জু-সর্পাদির প্রাতি- 
ভামিক সত্তা হয় এবং ব্রহ্ম বা আত্মার গারমার্থিক সত্তা হয়, এই রূপে এপক্ষে তিন্‌ 
সত্তা স্বীকৃত হয়। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের ন্যায় এ বাদেও অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা নিবুত্তি, 
মদসছ্িলক্ষণত্বরূপ অনির্বচনীয়ত তথা স্বাধিকরণে অনাজ্ম সকল পদার্থের 
ব্রৈকালিক অভাব স্বীকৃত হয়, সুতরাং প্রাতিভাসিকের সমান ব্যবহারিক পার্থ 
সকলও মিথ্যা । আভাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ ৪ প্রতিবিষ্ববাদ ভেদে শ্ৃস্টি-দৃষ্টিবাদ 
ভ্রিবিৎ। “মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়নেব ভবতি” এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়' 
'গাভাসবাদে জীবের স্বরূপ নিকপণাভি প্রায়ে মারা অবিদ্যার ভেদ কজনাপুর্ববক 
চারি পক্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে । তথাহি=- 
১-_গুদ্রচেতনাশ্রিত গুল প্রকৃতিতে চেতনের 'প্রতিবিশ্ব ঈশ্বর আর আবরণশক্তি- 

বিশিষ্ট মুল প্রকৃতির অংশ অনিদ্যারূপ অনন্ত অংশে অনন্ত প্রতিবিদ্ব জীব। 
২--প্ুদ্ধসত্ব প্রধান মায়াতে প্রাঙবিন্ব ঈশ্বর তথা মলীনসব্ব প্রধান অবিদ্যাণে 

প্রতিবিশ্ব জীব। 
৩ --বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট মায়া প্রতিবিদিত ঈশ্বর তথা আবরণশক্তিবিশি্ট অবিদ্যাতে 

প্রতিবিদ্বিত শীব। 
৪--ঈশ্ববের উপাধি কারণ এবং জীবের উপাধি কাধ্য। 

উল্লিখিত চারিপক্ষে জীব ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিশ্ব এবং উভয়েতে অল্পঙ্ঞত। 
সর্ধ্বজ্ঞতাদি ধৰ্ম্ম উপাধিভেদে স্পট । এস্থানে কেবল প্রতিবিষ্বের জীবেশ্বরত! 
ই নহে, কিন্তু প্রতিবিদ্ববিশষ্টচেতনে ঈশ্বরতা জীবতা বিবক্ষিত, কারণ, কেবল 
পৃতিবিদ্বকে জীন ঈশ্বর বলিলে জীববাচক ও ঈঈশ্বরবাচক পদে ভাগত্যাগলন্ধণ' 
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অসম্ভব হুইবেক । এই সকল পক্ষে মুক্ত জীবের প্রাপা শুদ্ধ ব্রহ্ম, খর নহেন, 
কারণ, উপাধির অপসরণে, উক্ত উপাধিগত প্রতিবিশ্বের অপর প্রতিবিষ্ব সহিত 
অভেদ হয় না,, আপন বিশ্ব সহিতই অভেদ হয়। ঈশ্বরও প্রতিবিস্ব হওয়ায় 
জীবভূত প্রতিন্দ্বের উপাধি নাশ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত প্রতিবিষ্বের অভেদ প্রতিবিদ্ব- 
্ূপ ঈশ্বর সহিত সম্ভব নহে, কিন্তু বিশ্বভূতগুদধব্রহ্ম সহিতই সম্ভব হয়। উক্ত 
চাঁর পক্ষে প্রতিবিশ্বের অনির্বচনীয় উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হওয়ায় প্রতিবিদ্ব মিথ্যা । 
প্রতিবিষ্বের অনির্বচনীয় উৎপত্তিবাদকে আভাসবাদ বলে। 

অন্ত আচার্ধযগণের মতে নীরপচেতনের প্রতিবিষ্ব সম্ভব নহে। যদ্যপি 
আকাশ নীরূপ এবং কূপ তড়াগাঁদি জল-গত আকাশে নীলতা বিশালতার 
অভাবসন্তেও “নীলং নভঃ’” “বিশালং নভঃ” এইরূপ প্রতীতি হওয়ার বিশালত!- 
বিশিষ্ট ও আরোপিত নীলতাবিশিষ্ট নীরূপ আকাশেরও প্রতিবিষ্ব মান্ত কর! 
উচিত, তথাপে আকাশে ভ্রান্তিসিদ্ধ নীলক্ষপ হওয়ায় চাহার প্রতাবন্থ সম্ভব হয়, 
(কিন্ত চেতনে আরোপিত রূপেরও অভাব হওয়ায় তাহার প্রতিবিষ্ব সম্ভব নহে। 
£দিকে রূপ'বশিষ্ট দর্পণাদিতেই প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে । যে পদার্থে আরোপিত 
1 অনারোপিত কপ হয় তাহীরই 'প্রতিবিশ্ব হয়, সব্বথা রূপহীন পদার্থের প্রতিবিশ্ 
২য় না এবং নজূপ উপাধিতেও প্রতিবিষ্ব হয় না । আকাশে যে প্রতিধ্বনি হয় তাহা 
একের প্রওবিশ্ব নহে, প্রতিধানিকে শব্দের পরতিবিস্ব বল! অশান্্রীর । যদি কুপাদি 
আকাশে “বিশা মাকাশং এইরূপ প্রতীতি স্থলে বাহাদেশস্থ রূপরহিত (বিশাল 
আকাণের কৃপজ্লে ধ্রতিবিশ্বের দৃষ্টান্তে রপরহিত চেতনেরও প্রতিবিষ্ব অঙ্গীকার 
করিয়া লই, তবুও ইহা সম্ভব নহে। কারণ, রূপবিশিষ্টটপাধিতেই প্রতিবিষ্ব পড়ে 
বূপরহিতউপাধিতে প্রতিবিষ পড়ে না! আকাশের প্রতিবিষ্বের উপাধি কূপ জল, 
তাহাতে দ্ধপ আছে, কিন্তু অবিদা। অন্তঃকরণাি রূপরহিত হওয়ার তং সকলেতে 
চেতনের প্রতিবিশ্ব সম্ভব নহে । কথিত কারণে নীর্ূপ চেতনের নীব্ধপ উপাধিতে 
প্রতিবিষ্ব সম্ভবে না। অতএব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীব তথা এন্তঃকরণানবচ্ছিন্ন- 
চেতন ঈশ্বর অথবা অবিদ্যাবচ্ছিন্নচেতন জীব এবং মায়াবাচ্ছন্নচেতন ঈশ্বর । 
এপক্ষ অবচ্ছেদবাদ বলিয়। প্রসিদ্ধ। 

বিবরণকারের মতে প্রতিবিষ্বের অনিব্বচনীগ উৎপত্তি স্বীকৃত নহে, কিন্ত জীব 
ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি এক অজ্ঞান হওয়ায় অঞ্জানে গ্রতিবিদ্ব জীব এবং বিশ্ব 
ঈশ্বর হয়েন। এ পক্ষে, বিশ্বপ্রতিবিস্বের অভেদবাধ হয় এবং ইহ! প্রতিবিশ্ববাদ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ। এই দে প্রতিবিষ্ব মিথ্যা নহে, কিন্তু গ্রীবাস্থমুখে প্রতি বিশ্ব 
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গ্রতীতি ভ্রম, সুতরাং প্রতিবিস্বত্ব ধর্শ মিথ্যা, স্বরূপে গ্রতিবিস্ব মিথ্যা নহে। যেমন 
দর্পণে মুখের প্রতিবিস্ব গ্রতীত হইলে, দর্পণে মুখের ছায়া নহে, অনির্বচনীয় অথবা 
ব্যবহারিক প্রতিবিষ্বের উৎপত্তি নহে, কিন্ত দর্পণ গোচর চাক্ষুষবৃত্তি দর্পনহইতে 
প্রতিহত হইয়৷ গ্রীবাস্থ মুখ বিষয় করে বলিয়া গ্রীবাস্থ মুখেই বিশ্ব প্রতিবিস্বভাবের 
প্রতীতি হয়। আর যেহেতু শ্রীবাস্থ মুখ সত্য, সেই হেতু বিশ্ব গ্রতিবিষ্বের স্বরূপ 
গ্রীবাস্থ মুখরূপ হওয়ায় সত্য, কিন্তু গ্রীবান্থমুখে বিশ্বত্ব প্রতিবিদ্বত্ব ধৰ্ম্ম 
মিথ্যা। এইরূপ গ্রীবাস্থানীশ্ুদ্ধচেতনের দর্পীস্থানী জ্ঞানে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের 
স্বরূপ তথা প্রতিবিশ্বরূপ জীবের স্বরূপ সত্য, কিন্তু বিশ্বত্বরূপ ঈশ্বরত্ব তথ! 
প্রতিবিষ্বত্বরূপ জীবত্ব ধন্ম মিথ্যা । যদ্যপি উক্ত প্রকারে জীবেশ্বরের স্বরূপ এক 
অজ্ঞান হওয়ায় উভয়েরই অল্পজ্ঞতা বা সর্বজ্ঞতা হওয়| উচিত, তথাপি দর্পণাদি ' 
উপাধির লঘুত্ব পীতত্বাদি ধম্মের আরোপ প্রতিবিষ্বে হয়, বিধে নহে। সুতরাং 
আব্রণস্থভাৰ অজ্ঞানকৃত মন্নজ্ঞত1 জীবে হয়, তথ! স্বরূপপ্রকাশবখতঃ সর্বজ্ঞতা 
বিশ্বরূপ ঈশ্বরে হয়। এনমতে মোক্ষ দশাতে মুক্ত জীবের ঈশ্বর সহিত অভেদ হয়। 

গ্রাতিবিস্বের উপাদান মত ভেদে তুলাজ্ঞান বা মূলাজ্ঞান হয়! উপাধি 
চেতনের আচ্ছাদক মজ্ঞানকে তৃলাজ্ঞান বলে এবং ইহারই নামান্তর 
অবস্থাজ্ঞান। ব্রহ্মাজস্বরূপের আচ্ছাদক অগ্ঞানকে নূলাজ্ঞান বলে। 

উক্তরূণে স্বপ্নাধ্যানও কাহারও মতে অবস্থাজ্ঞান জনা এবং মতান্তরে মুলাক্মন 
জন্য। আঅহঙ্কারাবাচ্ছন্নচেতন স্বপ্লাধ্যাসের আধ্ঠান হইলে, তাহার আচ্ছাদক 
' ভুলাজ্ঞানের উপাদানতা হগু। এপক্ষে বাবহারিক দরষ্টা দৃশ্যে প্রা তলক 
স্বপ্নের রষ্টাদৃশ্য অপ্যন্ত হওয়ায় ব্যবহারিক এগানুশোর জ্ঞানই অধিষ্ঠান জান হয়, 
সুতরাং এপঙ্ষে জাঙাতের বোধে স্বপ্নের বাধরূদ নিবার হয়। অংঙ্কারানংচিছন্র- 
চেতনকে স্বপ্নের অধচান বগলে তাহার আচ্ছাদক মুলাঙ্গান উপাদান হয়! 
এপক্ষে স্বপ্নের দাগ্রতে বাধরূপ নিবৃত্ত হয় না, কন্ত উপাদানে বিলয়ক্সপ নিবৃি 
হয়, অথবা জাগ্রংবোধবিরোধী জ্ঞানছারা বিক্ষেপহেড় অজ্ঞানাংশের নিব 
হয়। সকলেরই মতে রজ্জু-সপাদিরর উপাদ'নকারণ অবস্থাজান। ৮ 

উক্ত সকল পক্ষে জীব ঈশ্বর, প্রদ্ধ ৮ তন, ভেদে ত্রিবধ চেতন প্রতিপাদিত 
হইয়াছে আর বাঁকে ও ফট অনাধ পদার্থের মধ্যে চেতনের তিন ভেদ খণিত 
হইয়াছে। উক্ত অনাদি পদার্থের নাম যথা, ১-প্বদ্ধ চেতন, ২-ঈশ্বর চে তল, ৩-জাব 
চেতন, --আঁবদ্য। 2-অনিষ্কা। তলের পরম্পর সম্বন্ধ এবং ৬-উক্ত পঞ্ষের 
পরন্প । ভেদ: এই ষট্‌ পদাদ উৎপত্তি শুন্য হওয়ার অনা'দ । যদ্যপি বিদ্যারণ্যন্বামা 
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চিত্রদীপে চেতনের চাঁরিভেদ বর্ণন করিয়াছেন, যথা, যেরূপ ঘটাকাশ, মহাকাশ, 
জলাকাশ, মেঘাকাশ ভেদে আকাশের চারি ভেদ, তজ্রপ কুটস্থ্‌, ব্রহ্ম, জীব, ঈশ্বর 
ভেদে চেতনেরও চারি ভেদ হয়, তথাপি তাহার অভিপ্রায্ন ব্রহ্মবোধসোকর্ধ্যার্থ, 
চেতনের ভেদ নিরূপণার্থ নহে। কারণ, দৃগ্দশ্য বিবেক নামক গ্রন্থে বিদ্যারণ্য- 
স্বামীও কুটস্থের জীবে অন্তর্ভাব বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং চেতনের ভ্রিবিধ 
তেই সকলের সম্মত এবং বাঠিকবচনেরও অন্থকুল। 

“বদাস্তসিদ্ধান্তে উপরি উক্ত প্রকারে অনেক রীতি ব্রহ্মবোধার্থ প্রদর্শিত 
হইয়াছে, তাহ। সকলের তাৎপর্য কোন বিশেষ পক্ষ প্রতিপাদনার্থ বা খগুনার্থ 
নহে। আভাসবাদ হউক বা অবচ্ছেদবাদ হউক, বা প্রতিবিষ্ববাদ হউক, যন্ধা 
ৃষ্টি-থষ্টিবাদ হউক, চেতনে সংসারধর্ম্মের গন্ধ৪ নাই, জীবেশ্বরের পরস্পর ভেদ 
নাই, আত্মাভিন্ন কোন পারমার্থিক তত্ব নাই, এবং চেতন ভিন্ন যাবৎ অনাস্ম পদার্থ 
গন্ধর্ধ নগরের ন্যায় দৃষ্টনষ্টস্থভাব ও মিথ্যা। এই অর্থই অনেক রীতিতে 
বর্ণিত হইয়াছে । সুতরাং যেকোন গ্রাক্রমা, রীতি বা পক্ষ জিঙ্জান্থর অসঙ্গ 
সক্ষাত্মবোধের উপযোগী হইতে পারে তাহাই তাহার আদরণীয়। দ্‌ 

তব্বজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ত্রক্ষরূগ অধিষ্ঠান জ্ঞানঘারা অজ্ঞাননিবৃতি পূর্বক 
মক্রি হয়, ইহা অদ্বৈতশান্ত্রের সিদ্ধান্ত । এস্থলে অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন, ' 
কবল কল আবৰা কম্মসমুক্চিত জান্দারা মুক্তি হয়, কেবল জ্ঞানদ্বার মুক্তি 
১ না। জান ও কম্ম উতরই এককালে অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাকে সমুচ্চয় 
বলে, ইহাই নাম' তর সমসযুচ্চয়। পুর্বকালে কম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উত্তর 
কালে সমস্ত কন্ধ ত্যাগক পুত জ্ঞানহেও অবণাদি অন্থগ্ভান করিলে, তাহাকে ক্রম- 
সমুচ্চয় বলে। সিছাপ্ডে ক্রমসমুচ্চয় প্রাকৃত, সমসমুচ্চর়-পক্ষ ভাষ্যকার ও 
সৃঙ্রকার অনেক স্থানে নিষেধ কারয়াছেন। এবিষয় যুক্তও এই পুস্তকের তৃতীয়- 
খণ্ডে প্রদশিত হইবে। অপেক্ষাকৃত আরও হন্যুঞ্চি ও কুটতক জানিতে বিশেষ 
আগ্রহ হইলে, উপনিষদের ও বেদান্ত দর্শনের শঙ্করতাঁষা অবলোকন করা উচিত । 
এস্কানে সমসমুচ্চয়ের নিষেধ সম্বন্ধে ব্রহ্মস্তত্রহইতে ছুই একটা শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
গদশন করা যাইতেছে । তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের *উপমদ্দঞ্চ” হুত্রে মোক্ষে 
+শ্মের অনুপ্যোগিতা আত স্পষ্ট রূপে বণিত হইয়াছে! উক্ত হজ্জের অর্থ এই) 
উপনিষদ আত্মবিজ্ঞান ক্ম্মান্স হওয়া দূরে থাকুক, ত।ই।র উদয়ে কর্ণের উপমন্দন 
( (বিনাশ ) দেখা ফায়। ভাব এই--জ্ঞানের সাক্ষাৎহেত সকল গুত কর্ম হয় 
এবং মোক্ষের সাক্ষাৎহেতু কেবণ জ্ঞান হয়, কম্ম নহে, সধাৎ জ্ঞানের সাধন কর্ম, 
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কিন্ত মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন জ্ঞান, কর্ম নহে। এই অর্থ সুত্রকার ব্যাসদেব 
উল্লিখিত পাদের প্রথম হ্যত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা, “পুরুষার্থোহতঃ 
শবাদিতি বাদরায়ণঃ”। ইহার অর্থ এই--বাদরায়ণের মত এই যে, কর্মের 
বিনা সহাতায়, কেবলমাত্র বেদাস্তবিহিত আত্মতত্বক্তানে পুরুষার্থ ( মোক্ষ ) সিদ্ধি 
হয়, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। বাচম্পতি মতে বিবিদিষার 
(জিজ্ঞাসার ) সাধন কর্ম, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন কম্ম নহে, কিন্তু জিজ্ঞাসাদ্বার! 
জ্ঞানের সাধন আর বিবরণকারের মতে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন কর্ম্ম। উভগ্পমতে 
বিবিদিযার পুর্বকালে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য এবং উত্তরকালে শমদমাদি সহিত 
অব্ণাদি সাধন কর্তব্য, বিবিদিষার উত্তরকালে কাহারও মতে কর্ম্ম কর্তব্য নহে। 
এস্কলে নিক্র্ষ এই, 

যজ্ঞাদি কর্ম জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন, তথা শম দমার্দি অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়! 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । সমাধি উপাসনা প্রভৃতির ধোগ ন! থাকায়, যজ্ঞাদি 
মম সকল বহিরঙ্গ বলিয়া উক্ত হয়। বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদি সট সম্পত্তি 
১ মুমুক্ষুতা, এই সাধন চতুষ্টর় অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সত্যাসত্য বস্তুর বিচারকে 
বিবেক বলে, অর্থাৎ কি নিত্য, কি অনিত্য, ইহা অনুসন্ধান করা, অথবা আত্ম! 
অবিনাশী, অচল (ক্রিয়ারহিত আর জগৎ তদ্বিপরীত ম্বভাবাবশিষ্ট অর্থাৎ 
বিনাশী ও ক্রিয়াশীল, এই জ্ঞানের নাম বিবেক। অ্রঠিক শু আমুক্সিক ভোগে 
বিরক্ত হওয়াকে অর্থাৎ চারি [হিত হহলোকের সকল ভোগের ত্যাগক 
বৈরাগ্য বলে। শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, উপরাম ও তিতিক্ষা হাহা সকল সদন 
বট সম্পত্তি বলিয়! কথিত হয়। বৃভিরিন্দ্রিয়ের সংযম শম, অহরিক্সিয়র লি 
দম, বেদ গুরুআদি বাকো বিশ্বাস এদ্ধা, আত্মতত্ব মনঃসংযোগ অথনা মল 
বিক্ষেপের নাশ সমাধান, সাধন সহিত কম্মের ত্যাগ উপরাম, শাঁত, গ্রীন্ম, ক্ষুধা, 
ষজ, মানাপনানাদি দুন্ট সহিষ্ণুত! ( সহন স্বভাব ; ভিতিক্ষা আর মোক্ষের তীত্র 
হচ্ছ! মুমুক্ষুত।! উক্ত সাধন চতৃষ্টয় লৰহত শ্রবণ, মনন, নি্্দিধ্যাসন, ও মহাবাক্য 
শোধন এই অষ্ট সাধন জ্ঞানের হেতু! যেসকল সাধনের অবণে অথবা জ্ঞানে 
প্রত্যক্ষ ফল হয়, তাহা সকল অস্তবঙ্গ চান বলয়! খাতি | বিবেকাদি চারি 
সাধনের শ্রুবণে উপোগিতঠা হয়, কারণ, বিবেকাদি ব্যতীত বহিমুখের শ্রবণে 
প্রবৃত্তি হয় না। এইক ‘ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের জ্ঞানে উপযোগ হয়, শ্রবণাদি 
বাতিরে,ক জ্ঞান হয় না আ- ভতপ্দ ও তং পদের অর্থ শোধন ব্যতীত অভেদ- 
জান ₹i=;। এষ প্রকারে বিবেকাদি চারি সাধনের শ্রবণে তথা শ্রবণাদি 
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চারি সাধনের জ্ঞানে উপযোগিতা হয়। যাহার জ্ঞানে অথবা! শ্রবণে প্রত্যক্ষ ফল 
হয় না, অস্তঃকরণের শুদ্ধিই যাহার ফল, তাহাকে জ্ঞানের বহিরজ সাধন 
বল! যায়, যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ কর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ । যদ্যপি যজ্ঞাদিকম্ সংসারের 
সাধন হওয়ায় তদ্বারা অস্তঃকরণের শুদ্ধি সম্ভব নহে, তথাপি সকাম পুরুষদিগের 
ংসারের হেতু হয় এবং নিষ্কাম ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণশুদ্ধির হেতু হয়। 
এই রূপে নিষ্কাম পুরুষের অস্তঃকরণের শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানের হেতু হওয়ায় যজ্ঞাদি 
বহিরঙ্গ বলিয়া আর বিবেকাদি সাক্ষাৎহেতু হওয়ায় অন্তরঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। 
বহিরঙ্গের নাম দূর আ'র অস্তরঙ্গের নাম সমীপ |: এস্থানেও অল্প বিশেষ এই, 
(ববেকাদির আবণে উপযোগ হওয়ায় এবং শ্রবণাদির জ্ঞানে উপযোগ হওয়ায় 
(বিবেকাদির 'অপেক্ষা শ্রবণাঁদি অন্তরঙ্গ এবং শ্রবণাদির অপেক্ষা বিবেকাদি 
বহিরঙ্গ । বদ্যপি বিবেকাদিও জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া সকল গ্রন্থে বর্ণিত ' 
হইয়াছে, তথাপি জ্ঞানের সাধন শ্রবণে বিবেকাদির প্রত্যক্ষ ফল হয় বলিয়া 
শবণের স্াঁয় উক্ত সাধনও জিজ্ঞান্ুর উপাদেয়, হেয় "ভে, এই ভাবে অন্তরঙ্গ 
বালিয়া কথিত হইয়াছে । বিচার দিতে জ্ঞানের মুখ্য অন্তরঙ্গ সাধন ভত্বমস্যাদি 
নতবাকা, শ্রবণাদি নে! কারণ, যুকিপুর্দক বেদাস্ত বাকোর তাৎপর্য নিশ্চয়ের + 
লাম প্রবণ? ৷ জীব ব্রন্দের অভেদসাধক তথা ভেদবাধক যুক্তিদ্বার অদ্বিতীয় 
প্র চিহুন “মনন” শব্দের অতিধেয়।  অনান্মাকার বৃত্তির ব্যবধানরহিত 
বঙ্গাকার তিতে অবস্থিতিকে নিদ্ধ্যাসন বলে। নিদিধ্যাসনের পরিপক্ক" 
বস্থাই মমাধি। নিদিধাসনে সমাধির অন্তরভভাব-হয়, ইহা পৃথক সাধন নহে। 
শবণ, মনন, নিিধ্যাসন, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে, কিন্তু বুদ্ধির দোষ থে 
অসস্তাবনা ও বিপরীত তাবনা তাহার নাশক হয়। সংশয়ের নাম অসম্ভাবনা 
আর বিপর্যয়ের নাম বিপরীতভাবনা | শ্রবগদার! প্রমাণের সন্দেহ দূর হয়, বেদাস্ত 
বাকা অদ্বিতীয় বর্গের প্রতিপাদক অথব। অন্য পদার্থের প্রতিপাদক, এই রূপ 
গ্রমাণে সন্দেহ হইলে তাহার নিবর্তক শ্রবণ। মননদ্বারা প্রংমসসন্দেহ বিদ্ুরিত 
হয়, জীবব্রহ্মের ভেদ সত্য অথবা অভেদ সত্য, এই প্রমেয়গত সন্দেহ মননদ্বার! 
নিবারিত হয়। দেহাঁদি সত্য, জীব ব্রাঙ্গের ভেদ সতা, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানের 
নাম বিপরীত ভাবনা, ইহার অন্য নাম বিপর্যয়, এই বিপধায়ের নাশক 
শিদধাসন। এইরূপে অরবণাদি সাধনত্রয় অসম্ভ:বনা বিপরীত ভাবনার নিবর্ত্তক, 
অসম্ভাবন! বিপরীতভাবনা জ্ঞ।নের প্রতিবন্ধক, এই প্রতিবন্ধক নাশঘার। শ্রবণাদি 
জ্ঞানের হেতু হয়, সাক্ষাৎ হেতু নহে। 


নি নক তে, 
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জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন শ্রোত্রসন্বন্ধী বেদাস্তবাক্য। অবান্তরবাক্য ও 
মহাবাক্য ভেদে: উক্ত বেদাস্ত-বাকা হুই প্রকার। পরমাত্মা অথব! জীবের স্বরূপ 
বোধক বাক্যকে “অবান্তর বাকা” বলে এবং জীব পরমাতআ্মার একতাবোধক 
বাকোর নাম “মহাবাকয”। অবান্তর বাক্াদারা পরোক্ষ-জ্ঞান হয়, মহাবাক্য- 
দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হয়। “ঈশ্বর আছেন” এই জ্ঞানের নাম “পরোক্ষ জ্ঞ।ন+, 
“আমি ব্ৰহ্” ইহা অপরোক্ষ-জ্ঞান। পত্বং ব্রহ্ম’ এই বাক্য আচাধ্যদ্বার! 
উচ্চারিত হইলে, শ্রোতার কর্ণের সহিত সম্বন্ধ হইয়! “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ 
অপরোক্ষ-জ্ঞান শ্রোতার হয়, শ্রোতার কর্ণের সহিত সম্বন্ধ না হইলে উক্ত জ্ঞান 
হয় না। স্থতরাং শ্রোত্রসম্বন্ধী বাক্যই জ্ঞানের হেতু, শ্রোত্রসন্বন্ধী অবাস্তর 
বাকা পরোক্ষজ্ঞানের হেতু, তণা শ্রোত্রসন্বন্ধী মহাবাকা অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু । 
মহাঁবাকাদারা অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়, পরোক্ষজ্ঞান হয় না। 

কোন একদেশীর মতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সহরুত বাক্যদ্বারাই 
অপরোক্ষ-জ্ঞান হয়, কেবল বাকাহার' পরোক্ষ জ্ঞান হয়, অপরোক্ষ নহে । কেবল 
বাকাদ্ার! অপরোক্ষ-জ্ঞান বলিলে শুবণ মনন নিদিধাসন বার্থ তইবে। যদ্ভপি 
সিদ্ধান্তে কেবল বাক্যদ্বারাই অপরোক্ষ-জ্ঞান তথা অবণাদিদ্বার অসম্ভাবন! 
বিপরীত ভাবনার নাশ স্রীকৃত হওয়ায় শ্রবণাছি বার্ণ নহে, তথাপি যে বজ্র 
অপরোক্ষল্রান হয় তাহাতে অসম্ভীবনা বিপরীত 'ভাবনাপ জ্ভাবলা নাই । 
স্থতরাৎ কেবল বাকোত্পন্ধ অপরোক্ষজ্ঞানবাদার সিদ্ধান্তে তথ্মন্যান বাকা- 
জনিত ব্রঙ্গের 'অপবোক্ষঙ্গানের অন্তরে অসস্তাবনা সম্ভব না হওয়া এবণামি 
সাধন ব্র্থই তয় । ইহা অনেক গরন্থন্ারের মত, কিন্ত ইত সমীচীন নভে, কারণ, 
শব্দের সতাব এইট মে, যে বস্ত ব্যবভিত, তাঁহার শব্দদ্বারা পরোক্ষজ্ঞান হয়, 
কোন প্রকারে বাবঠিত বক্র শব্ধদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হর না। যেমন 
বাধছিত শ্বর্গাদির তথা ইন্জাদিদেবগণের শাস্বরূপা শব্দন্ারা কেবল পরোক্ষ 
জান হয়। যে বস্তু অব্যবহিত, তাঁহার শবদ্বারা পরোক্ষাপরোক্ষ উভয়ই 
প্রকারের জ্ঞান হয়। ঘে স্থলে অব্যবহিত বস্তুকে শব্দ অশ্তিরপে বোধন করে, 
সে স্থলে অব্যবভিতের প্নাক্ষঙজঞান হয়। যেমন “দশম পুরুষ আছে এই বাকো 
অন্তিপে বোধত শদদ্াহ!া অব্যবহিত দশমের জ্ঞান পরোক্ষ । যেস্থলে শব্দ 
“এই বা ভুমি দশম” এইকণ বাধন করে, সে স্থলে অন্যবহিতের অপরো জ্ঞান 
ভয়, পরত নহে। যেমন তুমি দশম? এই জ্ঞান শ্রোতার দশমত্থ সাক্ষাৎকারের 
কারণ €ওয়াম তন্থার! শ্রোতার অপরোক্ষজ্ঞান ভিন্ন পরোক্ষজান হয় না । এইরূপ 
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ব্রহ্ম সকলের আত্ম! হওয়ায় অত্যন্ত অব্যবহিত, আর অত্যন্ত অব্যবহিত হইলেও 
অবাস্তর বাক্যদ্বারা অস্তিরূপে নির্দিষ্ট হইলে! অব্যবহিত ব্রন্মেরও উক্ত বাকাছার! 
পরোক্ষজ্ঞান হয়, অপরোক্ষ নছে। কিন্তু “তুমি দশম” এই বাক্যের স্ত।য় আত্মারূপে 
ব্রঙ্ম মহাবাকাত্বার। বোধিত হইলে ব্রহ্ষের ঠ২রোক্ষজ্ঞান হয় না, অপরোক্ষ- 
জ্ঞানই হয়। যে বস্তুর অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সে বজ্র বিষয়ে অসভ্ভাবন| বিপরীত 
ভাবনার সম্ভাবন। ন। থাকায় শ্রবণাদি নিষ্ফল, এই বলিগন' পূর্ববপক্ষের যে আপত্তি 
তাহা অযুক্ত, কারণ, ইহ! পস্থাণু নহে, পুরুষ’ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সান স্থলেও স্থল 
বিশেষে অসস্তাবনা বা বিপরীত ভাবনা দূর হয় না। অতএব মহ৷'রাক্যদ্বার' 
বঙ্গের অপরোক্ষজ্ঞান হইলেও যাহার বুদ্ধিতে অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবন। দনেদাষ 
বিদ)মান তাহার জ্ঞানফললাভে উক্ত দোষ প্রতিবন্ধক হওয়ায় তত্প্রতীকারার্থ 
১এবণ।দি আবশ্যক, যাহার বুদ্ধিতে উক্ত দোষ নাই তাহার আবশ্যক নাই। এই 
বাঁতিতে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন মহাবাক্য, শ্রবণাদি নহে, কিন্তু শ্রবপাদি জ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক দোদের নাশক হওয়ায় জ্ঞানের হেতু বল! যায় আর বিবেকা'দ 
এবণের হেতু হওয়ায় জ্ঞানের সাধন বলা যায়। 
উক্ত তত্বজ্ঞানে জীবমাত্রেরহই অধিকার সমান। আত্মস্বরূপের যথার্থ 
নতি ভধজ্ঞান বছে, জাঁত্ররহিত শরীর সম্ভব নহে, যদি কোন শরীর আত্মহীন 
: ২35, তাহা হইলে অবশ্যই তবজ্ঞানের অনাধকার তাহাতে সম্ভব হইত। যক্তুপি 
শত্রাদির সংস্কারের ভাবে বেদাধায়নে অধিকার নাই, তথাপি পুরাণ ইতিহালাদি- 
কূপ অধ্যাত্ম গ্রন্থ শ্রবণপৃর্বক তত্বজ্ঞান তাহাদের বিষয়েও দুর্লভ নহে, কিন্তু বলা 
পাহুল্য দৈবাী-সম্দণাবিশিষ্ট পুরুষেরই তন্বক্জান সুণভ, অন্যের নহে। 
তব্বজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানসহিত কার্যের নিবৃত্তি হইয়। থাকে । এই নিবৃত্তি 
অধিষ্ঠানরূপ হয়, যেমন সর্পের নিবৃত্তি রজ্জুরূপ হয়। অথবা উক্ত নিবৃত্তি ক্ষণিক 
ও অনির্বচনীয়, অনির্বচনীয় একক্ষণ দ্বৈতের সাধক নহে, একক্কণে্র উত্তরে 
কল্লিতনিবৃত্তির অত্যন্তাভাব হয়, তাহা ব্রহ্মরূপ। উক্ত দুই পক্ষের মধ্যে আস্ত 
পক্ষই লাঘব তর্কে অনুগৃহীত হওয়ায় সমীচান । কথিত প্রকারে তত্জ্ঞান্তবার! 
সমস্য প্রপঞ্চ বাধ হুইয়া আত্মার অদ্বৈত পরমা নন্দ ব্রহ্ম সপে স্থিতিকে মোক্ষ 
ধলে। মিথ্যাত্ব নিশ্চয় বা অভাব নিশ্চন বাঁধের স্বরূপ । 
জীবন্ুক্ত ৰিদ্বানের দেহ তস্জ্ঞানের উদয় হইলেই যে বাধ হয় তাহ! নহে 
কারণ, প্রারব্ধ প্রতিবন্ধক হওয়ায় যে পর্য্স্ত প্রারব্ধের নিঃশেষ ভোগ হইপ্র 
বিদ্বানের দেহপাত না হয় সে পর্য্যন্ত অবিস্তার লেশ থাকে । অজ্ঞানের আবরণাংশ 
খন 
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শক্তিসহিতই জ্ঞানের বিরোধ হয়, *জ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিসহিত বিরোধাভাব 

বশতঃ তব্বজ্ঞানদ্বার! প্রারন্ধের নাশ হয় না। প্রত্যুত শুভ প্রারন্ধই তত্বজ্ঞানোৎ- 

পাদনের হেতু, স্থতরাং শ্বরূপাবরণ. নাশের নিমিত্ত হওয়ায় প্রারন্ধ তবজ্ঞানের 

ক্ষতিকারক নহে অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ বী'জের স্যার পরার তত্বজ্ঞনাবস্থাতে ভাবি কর্ম- 

ফলের জনক নহে। সুতরাং, তত্বপ্রানের উত্তরকালে যগ্তপি দেহাদি বিক্ষেপের 

উপাদান অবিগ্ভাংশের শেষ *াঁকে, তথাপি তন্ারা স্বরূপাবরণ হয় না বলিয়া উহাকে 

অবিদ্যার লেশ বল'. প্ধায়। উক্ত অবিগ্ভার লেশ মতভেদে তিন প্রকার । রি 

প্রক্ষালিত কুন ভাগে গন্ধ থাকার ন্যায় অবিদ্তার সংস্কারকে অবিস্তার লেশ বলে। 

২--"অগ্নিদগ্ধ পটের ন্যায় স্বকার্ষে অসমর্থ জ্ঞানবাধিত অবিদ্যার নাম অবিস্তার 

লেশ। ৩-আবরণণক্তি ও বিক্ষেপশক্তি অংশদ্বমবতী অবিদ্ভা হয়, তত্বজ্ঞানছ্থার 

আবরণশক্কিবিশিষ্ট অবিস্তাংশের নাশ সব্বেও প্রারবধ প্রতিবন্ধকের বিদ্যমানে 

বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অন্ঞানাংশের শেষ থাকে, ইহারই নাম অবিদ্যার লেশ। 
মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে বাদিগণের অনেক বিপ্রত্তিপস্তি আছে। বেদান্ত 

শান্তাভিমত মোক্ষের স্বরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে শাস্বাস্তরের রীতি 

সংক্ষিপ্ রূপে বলা বাইতেছে। 

নায় নৈশেষিক প্রাচীন মতে, একবিংশতি ছঃখের ধ্বংস মুক্তি। একবিংশ 
দুঃখ বথা,এক পরার, তপা প্রোত্রাদি ষট. হন্দ্রিয়, তথা শ্রোত্রাণি ইন্জিয়ের 
ষট (বিষয়, তথ শোতা'দ ষটু ইন্দ্রিয় জন্য ষই প্রকার জ্ঞান, তথা স্ব) তণ। 
দুঃখ, এই একুশ ছুঃখ | নবান মহত, চঃখের ধ্বংস মুক্তি নহে, কিন্তু পাপকপ 
ঢুরিতের ধবংনই ঠা ন্সন্নব বায় নিঃশেষ বা আত্যন্তিক গঃবাভাৰ বা 
তরিতাতাবদারা! আত্মার পারমার্থিক যে জড়স্বরূপ তাহাতে স্থিতি পরম 
পুরুষাথকপ ধোক্ষ । 
পূর্ব মীমাংসার সাদপ্রবারিক মতে আগুহোত্রাদি কম্মজন্ত স্বর্গ সুখের প্রাণি 

পরম পুরুঘার্থসণ মোক্ষ । 

ভষ্টপাদ, প্রভাকর, মুরাপামিশ্র, এই তিন মীমাংসকের মধ্যে 

ভট্রমতে, নিত্য সপ্ত ঘে অভিব্যাক্ত তাহাই পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ । 

ভটুমতের মন্তান্জা ' কান গ্রন্থকার্রের মতে, মানস জ্ঞানজন্ত যে নিত্য সুখের 

তা ব্যক্ত, নেই নিতা সুখের অভিব্যক্রিহ পরম পুরুষার্থ রূপ মোক্ষ । 
ভট্টগতের অনুগামী অন্ত কান গ্রন্থুকারের মতে, নৈয়াছিক মতের ন্যায় দুঃথাভাব- 

মাত্রই পবন পূরুবার্থরূপ মোক্ষ | 
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প্রভাকরের মতে, আত্মজ্ঞানপূর্কক বৈদিককর্শ্মের অনুষ্ঠানদ্বারা মুলসহিত ধর্ম্মা- 
ধর্মের ক্ষয়নিমিত্ত যে দেহেন্দ্িয়াদি সহন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ তাহাই 
পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষ । 

মুরারী মিশ্রের মতে, দুঃখের যে অত্যস্তাভাব তাহাই অপবর্গরূপ পরমপুরুষার্থ 
মোক্ষ । 

সাংখামতে, যোগ নিরপেক্ষ কেবল প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞানদ্বার! নিবৃত্ত যে 
অনাদি অবিবেক, সেই অবিবেকের অভাবে পুরুষের নিজের বাস্তব অর্থ! 
উদাসীন কুটস্থরূপ জ্ঞ স্বরূপে যে স্থিতি তাহাই পরমপুরুযার্থরূপ মোক্ষ । 

যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল মতে, অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা বিগলিত যে পঞ্চ ক্লেশ ( অবিদ্যা, 
অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ ) তথা নিবৃত্ত যে জাতি, 
আযুঃ, ভোগরূপ যতগুলি পরতন্ত্রতারূপ বন্ধ, সেই সকল ক্লেশ ও বন্ধের 
অভাবে স্বতন্ত্রতার প্রাপ্থি তাহাই পরমপুরুষধার্যরূপ মোক্ষ । 

একদ'ওীবেদান্তীর মতে, “অহং ব্রহ্মান্ম’ এই প্রকার যে জীব ব্রহ্মের অভেদ 
সাক্ষাৎকার সেই সাক্ষাৎকারদ্বারা অনাদি আবদ্যার নিবুত্ত হইলে সর্ব 


উপাধিহইতে রহিত কেবল শুদ্ধ আত্মার স্ব প্রকাশ জ্ঞান সুখরূপে যে স্থিতি £ 


তাহাই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ। হং! অদ্বৈত মত, যাহ! এই গ্রন্থের প্রতিপাস্ত 
বিষয় । 

ভিদওী বেপান্তীর মতে, বেদে জাব ব্রঙ্গের ভেদাভেদ উভয় প্রকারের বর্ণন থাকায় 
উভয় প্রকার বাক্যের শ্রমাণতা সংরক্ষণার্থ লীবব্রঙ্ষের ভেদাভেদরূপ উভয় 
প্রকার রূপ অঙ্গীকরণীয়। স্থতরাং 'আন্মজান তথা কর্ম্ম এই উভয়ের 
অনুষ্ঠান করিলে, জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়ের অভ্যাসে কারণক্প ব্রহ্ধে কার্য্যরূপ 
জীবের কর্ম্ম বাসনা সহিত ভেদঅংশের নিবৃত্বিরূপ যে লয় তাহাই জীবের 
পরম পুরুষাথরূপ মোক্ষ । 

কয়েক গ্রস্থকারের মতে, শ্রুচিতে নাব্বকার গু সবিকার উভয় প্রকার ব্চনের 
অনুরোধে ব্রন্মের উভয় প্রকারের অবস্থা অন্গীকরণায়। সুতরাং সমুদ্রের 
সতরগ্গ নিস্তর দুই অবস্থার স্তায় ব্রদেরও নিকিশার সবিকার দুই অবস্থা 
হওয়ায়, জ্ঞান কৰ্ম্ম সমুচ্চয়ের অভ্যাসে সবিকার অবস্থা পরিত্যক্ত হইলে 
কাধ্যরূপ জীবাত্মার যে কারণরূপ ্রহ্ষের অবস্থার প্রাপ্তি তাহাই পরম 
পুরুষার্থরূপ মোক্ষ । 

দেহাত্মবাদী চার্বাক মতে, বিধিনিষেধরহিত যে স্বতস্ত্রতা অথবা শরীররূপ 


LA 


৩৫৪৮. 1 তত্বজ্জানামৃত। 
আত্মার যে মরণ তাহাই মুক্তি, অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতে নানাবিধ ভোজন 
শৃঙ্গারাদিদ্বারা কাল কর্তন করা এবং মরণান্তে উপশান্ত হওয়া, ইহাই পরম 
পুরুষার্থরূপ মোক্ষ । 

মাধ্যমিক শুনাবাদী বৌদ্ধ মতে, সর্বজগৎ শূন্যরূপ, এবং শূন্যাই পরম তত্ব, 

এভ্রান্তিষারা সতরূপ প্রতীত হয়। শৃন্তভাবের পরিপকতা কালে শূন্যরূপ 
আত্মার যে শৃন্তত্বরূপ তত্বজ্ঞান, তন্দ্রা শুন্যভাবের প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ- 
রূপ মোক্ষ। 

বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধ মতে, আলয়-বিজ্ঞানধারাতে ( অহং অহং এইরূপ 
বিজ্ঞানধার! যে বুদ্ধি অর্থাৎ আলয়-বিজ্ঞান, তাহাতে ) প্রবৃত্তিজ্ঞানধারার 
(এই ঘট এই শরীর ইত্যাদি বিজ্ঞানধারারূপ মনের অর্থাৎ বুদ্ধির কাৰ্য্য 
প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের ) বাঁধ চিন্তন পূর্বক যে নির্বিশেষ ক্ষণিকবিজ্ঞনধারারূপে 
স্থিতি তাহাই পরমপুরুযার্থরূপ মোক্ষ। ভাব এই-_সংসারকালে বর্তমান 
এই ঘট, আমি, তুমি ইত্যাদি যে কার্ধ্যরূপ মনস্থানী প্রবৃত্তিবিজ্ঞান তাহার 
উচ্ছেদ হইলে তাহার উপাদান-কাঁরণ তথা ঘটপটাদির অবিষয়ীভূত যে 
অহং অহং বুদ্ধিরূপী ক্ষণিক নির্ব্বিশেষ আলয়-বিজ্ঞান্ধারার যে অবশেষত! 

তাহাই মুক্তি । 

দিগম্থর ( জৈন) মতে, যেরূপ পঞ্জরবদ্ধপন্ষী পঞ্জর নষ্ট হইলে স্বতন্ত্র হইয়! উর্্ধ 
গমন করে, তদ্রপ কন্মা্টক পরিবেষ্টিত জীবের আহত শান্ত্রোক্ত তপ্সাদি- 
দ্বারা সমস্ত ক্লেশের অবসান হইলে সুখৈকরূপ তথ! নিরাবরণজ্ঞানরূপ আত্মা?! 
স্বতস্্রতারূপ যে নিরন্তর উদ্ধ গনন অথবা অলোকাকাশে গমন তাহাই 
আম্মার পরম পুরুযার্থকপ মোক্ষ। 

পাশুপতান্থদারিগণের মতে, পাশুপত শাস্ত্রো্ত পূজা অচ্চণাদি ধর্মের অগুষ্ঠানে 
জীবন্ধপ পশুর বন্ধনরূপ পাশ ছিন্ন হইলে, পুনরাবৃত্তিরহিত পশুপতি ধামে ব 
সমীপে গমনই পরম পুরুযার্থরূপ মোক্ষ । 

বৈষ্ণব মতে, বিষ্ণু প্রতিপাদক নারদ-পঞ্চরাত্রাদি শান্ত্রোক্ত বিষ্ণুভক্রির ধর্ম্ানুষ্ঠানে 
বিষ্ণুপ্ৰসাদ লাভানস্তর পুনরাবৃত্তিরহিত বিঞ্ুলোকপ্রাপ্তি জীবের পরম 
পুরুবার্থরূদ লোক্ষ। 

রামানুজাহস:নী মনতে, গ্রীক্ষগবান্‌ বানদেবের সর্বজগৎকর্তৃত্ব ধর্ম ত্যাগ 
করিয়া! ভগবানের অন; সকল সর্বক্ঞত্বাদি কল্যাণগুণের প্রাপ্তিপৃর্র্বক 
জ।ম্বাত্মার ভগবৎ ম্বরূপের যে যথার্থ অনুভব তাহাই পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ ৷ 
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মধ্বানুসারীমতে, জগৎবর্তৃত্ব, লক্ষ্মী, শ্রীবৎস, এই তিন পরিত্যাগ পূর্বক বিষ্ণু 
ভগবানের অনা যে সকল নিরতিশয় আনন্দাদি ধর্ম সেই সকল ধর্ম্মের সদৃশ 
ধর্মের জীবের যে প্রাপ্তি, তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ। এই 
মুক্তিও সালোক্য, সামীপ্য, সারূপা, সাধুজা ভেদে চারি প্রকার। বৈকুণ্ঠে 
গমন সালোকা, বৈকুণে বিষ্ণুর সমীপত! প্রাপ্তি সামীপা, উক্ত সমীপতার 
প্রাপ্তি হইলেও বিষ্ণুর সমানরূপের প্রাপ্তি সারপ্য, আর বিষ্ণু ভগবানের 
স্বরূপে জীবাত্মার লয় সাযুজ্য। 

বল্লভাহ্‌সারীমতে গোলোকে দ্বিভুজ কৃষ্ণ ভগবানের সহিত গ্ংশরূপ জীবের যে 
রাসলীলার অনুভব তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ । 

হিরণ্যগর্ভ অথাৎ হিরণাগর্ভের উপাসকগণের মতে, পর্চাগ্রি বিদ্যাদি উপাসনার 
প্রভাবে অর্চিরাদি মার্গদ্বার! পুন্রাবুত্তিরহিত জীবের ভ্রহ্মলোক প্রাঞ্চিই পরম 
পুরুষার্থরূপ মোক্ষ । 

ব্যাকরণশান্তরের মতে, পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী, এই চারি প্রকার বাণী 
মধ্যে যে প্রথম পরানামা বাণী তাহা ব্রহ্মর্প । এইরূপ পরাবাণীর ষে দর্শন 
তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ ! 

*মশ্বববাদী মতে, পারদরসের পান করিয়! জরা মরণাদিরতিত এই দেহের 
স্থিতি হইলে ষে জীবনুক্তি হয় তাহাই জীবআার পরম পুরুযার্থরূপ মোক্ষ । 
ন্যায়মতছইতে আরম্ভ করিয়। এতাবতা যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদাঁয়াভিমতত 

মুক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইল, তদ্তিন্ন ইদানীং আরও যে সকল আধুনিক 

মত আঁছে তাহ সকলের মধোও মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে অনেক মত ভেদ আছে । 
এহ সকলের বিবরণ উক্ত সকল মতের পরীক্ষা স্থলে বলা যাইবে। ইতি ॥ 


সজ্ঞানাম্বত। 
হ্হিভীন্্ খণ্ড 
জ্ীক্ল্লাজপ্রসনক্ব ম্ুশ্বোসাধ্যান্স কল 
অনুদিত, সঙ্কলিত ও বিরচিত ! 


০ ৫ * 5৩--০ 


“নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়। 

প্রোক্তান্তেনৈব সুজ্ঞানার প্রেষ্ঠ”। ইতি শ্রুতিঃ। 

“কোহংদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ ৰ নে 
ইয়ং বিসৃপ্টির্ঘত আবভৃব |” ইতি শ্ৰুতিঃ। ৪ 


অর্থ__-“হে প্রিয় নচিকেতা! এই মতি, এই ব্ৰহ্মজ্ঞান, নি বুদ্ধিতে 
উৎপাদন করিতে নাই এবং কুতর্কবাধিত করিতেও নাই । ইহা অন্ত 
কর্তৃক অর্থাৎ বেদ-তন্বস্ত গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ফলবতী হয়, অন্তর্থ। 
বিফল হয়। “যাহ হইতে এই বিচিত্ৰ স্ুষ্টি হইয়াছে কে তাহাকে সাক্ষাৎ 
শত্বন্ধে জানে? জান! দূরে থাকুক, তাহাকে বলে, বুঝাইয়! দেয়, এমন 
ব্যক্তিই বাকে আছে?” 


প্রশ'শম সংসক্রুন্মণ। 
---_(০ক০)-- 
কলিকাতা । 
৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, “বিশ্বকোষ প্রেসে” . 
আর, সি, মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও পকাশিত। 
. শকাব্দ! ১৮৩৮, ইংরাজী ১৯১৬। 
(ELL Rights Reserved). 


সূচীপত্র । 
চ্হ্রতীক্তা এ ত্ 1 
পম পাদ । 
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কোন a গৰাহ, কোন্‌ বিষয়ত অগাহ্য এজ আশঙ্কা হর, তদ।ণি মদ্ধান্ত এই 
যে, উক্ত নকল শাস্ত্রের যে সমস্ত অংশ বেদের গার ‘স মকল অংশই রাস: 
এবং যে সকল অংশ ব্োোন্থসারী নহে সে দম্প্ত অঙাও। হতরাং পকৃতপক্ষে 


বেদচডুষ্টয় ও বেদ অবিধন্ধ-স্থডা।ি-অংশ এম তত ও দশ্ম-তত্ব-নিণরনার্থ পরিগৃহীত 
হইয়। থাকে। পদশিত অষ্টাদশ ধন্ম-প্রস্থানের মধ্যে বজ্র, উপন্ষৎ ও গীত) 
এই তিন মোক্ষ-প্রস্থান বলিষা অভিহিত হয়, অর্থাৎ “এ হানত্রয়” শবে উত্ত তিন 


২ ' তত্বজ্ঞানামুত। 


শাস্ত্রের গ্রহণ হয়, কারণ তদ্বারা ব্রক্মবিষয়ক আকাজ্ষ! ও আঁশঙ্ক! সকলের সমূলে 
নিবৃত্তি হুইয়া ব্রহ্ম -বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত অষ্টাদশ ধর্ম-প্রস্থানই হিন্দু- 
দিগের শান্ত্রবল। 

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে বৃত্তির প্রমা-অপ্রমা-( যথার্থ- মযথার্থ ) 
ভেদ নিরূপণপুর্র্বক অনুভব ও যুক্তির স্বরূপ ও লক্ষণ বল! হইয়াছে। প্রত্যঙ্ষার্দি 
ষড়বিধ বাহ্‌ ও সুখাদি-গোঁচর আন্তর-প্রমাবৃত্তি দ্বার! যথার্থ অনুভবের স্বরূপ বিচা- 
রিত হইয়াছে, তথ! অন্তমান!দি পঞ্চবিধ প্রমারুত্তি দার! যুক্তির স্বরূপ বর্ণিত হই- 
য়াছে। এইরূপ অপ্রমা-(ভ্রম) বৃত্তির ও লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শান্্াস্তরে ভ্রম- 
সমন্ধে পরম্পরের যে মতভেদ আছে তাহাও অতি-বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। 
এই সকল বিবরণের অভিপ্রায় এই যে, প্রমা-ম প্রমার স্বরূপ জানা ন! থাকিলে 
পদার্থ নিশ্চিত হয় না, তাহার যথার্থ জ্ঞান জন্মে ন। এবং যুক্রিরও শবভারণ|। তৎ- 
কারণে অসঙ্গত হওয়ায় সৎসিগ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায় ন।। সুতরাং 
দ্বিতীয় ও তৃতীর পাদে প্রম'-ম পমার স্বরূপ নিরূপণ দ্বারা ন্থুভব ও যুক্তির 
স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়।ছে। কথিত প্রকারে শান্তর, অন্তর ও যুক্তির বিবরণ প্রথম 
খ্ডর প্রথম তিন পাদে বল! হইয়াছে । আর 

প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পাদে বৃত্তির গ্রয়োজন-নিরূপণাভিপ্রায়ে বেদান্তাতিমত 
জীবেশ্বরের স্বরূপ, সংসারের স্বরূপ ও মুক্তির স্বরূপ এবং ভৎপ্রসঙ্গে অগ্ঠাগ্ত 
বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রসমূহের মপো বেদান্থশান্ত্র অত্যন্ত কঠিন ও 
দুৰ্ব্বোধ ভ্ওয়ায় তদ্দিষয়ক প্রাচীন বেদাচার্ধ্যগণের মূলগিত্বান্ত পাঠকগণের 
অবগত্যর্থ সর্বপ্রথম বলা হইয়াছে । বেদান্তশান্ত্রেরে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত 
বৰ্ণন! এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবেক। 

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পাদে বেদশান্ত্রের অবিরোধী তর্কাবলম্বন 
ব্যাতীত কেবল বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে অর্থাং শুষ্ক তর্কবলে নাম, মুর্তি, অবতার, 
উপাস্ত গণেশাদি পঞ্চদেবতার ঈখরত্ব, ইত্যাদি সকল বিষয় নিরাকৃত হইবে এবং 
সেই সঙ্গে ধর্শশান্্রাদিরও হেয়ত। প্রদর্শিত হটবে। অর্থাৎ নিরাকার উপাসকের 
মত আশ্রয় করিয়া সাকারবাদী-মতের খণ্ডন ও অহিন্দুভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের যুক্তি 
অবলম্বন করিয়! ধর্শাস্বের খণ্ডন হইবে। 

দ্বিতীয় গাদে, বেদান্ত'দর্শলের অনুমারে ভ্যায়-বৈশেষিকাদি পঞ্চ আন্তিক 
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দর্শনের মতাপনয়ন হইবেক আর শান্্াস্তরের মত আশ্রয় করিয়। বেদাস্তমতের 
দুষণ-ভূষণ তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পাদে সবিস্তারে বর্ণিত হইবেক । র 

এই খণ্ডের তৃতীয় গাদে ষটনান্তিক-দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তের অযুক্তত| ও 
অসারতা প্রতিপাদিত হইবেক। আর 

চতুর্থ পাদে জীবেশ্বর জগতের অস্তিত্ব খণ্ডনের অবসরে পঞ্চ আধুনিক মতের ও 
অযুক্তত। প্রদর্শিত হইবেক। 

উক্ত সকল মতের তথা শাস্বের খণ্ডন দেখাইবার প্রধান উদেশ্য এই যে, বেদ- 
প্রমাণরূপ নির্দ্দোষ আগম-বল পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাহ! কুতর্কবাধিত করিয়! 
কেবলমাত্র নিজ বুদ্ধির সহায়ে শুষ্ক যুক্কি ও তর্কবলে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, অতী- 
ন্বিয় বস্তুর কোন প্রকার সুমীমাংস সম্ভব হইবে না, পদে পদে অস্থিরতা ও 
অপ্রত্ঠাদোষ অবশ্য ঘটবে ও অপাসদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া অনর্থের ভাগী 
হইতে হঈবে। আগ্ঠ কথা এই --প্রতিপান্ত বা প্রতিজ্ঞাত তত্বকে দৃঢ় করিবার 
জন্য পূর্ধবপক্ষ ন! দেখাইলে, উক্ত তাত্বের অসন্দিগ্ধ ( অসংশয়িত ) জ্ঞান জন্মে না। 
ন(বিকের স্তৃণ (খোট। ) প্রোথিত করার সায় বোধের সুগম উপায় করিবার জন্য . 
আলোচ্য বিষয়ের পুনঃপুনঃ আপত্তি ও পুনঃপুনঃ পরিহার আবশ্তক। কথিত 
কারণে এই খণ্ডে পুর্ববৃপক্ষ উত্থাপিত করিয়া সমস্ত শান্সের যে থণ্ডন করা হইয়াছে, 
তাহ একদিকে শুষ্ক তর্কের অসারতা প্রদর্শনাতি প্রায়ে ও অন্যদিকে প্রতিজ্ঞাত 
তন্বের শোধনাভিগ্রায়ে কথিত হঃয়াছে, পর-মত থগুনাভি গ্রায়ে নহে । যুক্তির 
অবতারণায় খণ্ডন স্থানে স্থানে সম্প্রদায়বিশেষের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত কটু ব! 
রুটিবিরদ্ধ বিবেচিত হইতে পারে, হইলেও স্থলবিশেষে, কঠোরতা ভ্রম" 
সংশোধনের, অথবা চিস্তাকষণের, যদ! সৎদিদ্ধান্ত'পাঁভের বা রুচি-গ্রবর্ধীনের 
প্রকৃষ্ট উপায় বপিয়! সাধারণের উহাতে বিশেষ আপত্তি হইবার কথা নাই। 
সে যাহ! হউক, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব আস্ত কর! যাইতেছে। 
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(সাকার উপাগকের প্রতি নিরাকারবাদীর আক্ষেপ ) 


নিরাকারবাদী-ঈর নীরূপ ও নিরবয়ব, ভীহ।স উপানন। হরি, হর, 
গণেশ, ভগবতী, সুৰ্য্য, এই সকল গদ দ্বারা সমাধা হইতে পারে মা। উত্ত সকল 


৪ তবজ্ঞানামৃত। 
পদ সাকার-দেবতাঁবোধক অর্থে সঙ্গত হইতে পারে এবং সাঁকারবোধক পদার্থ- 
মাত্রই নশ্বর ও বিকারী হওয়ায় তন্বারা ঈশ্বরের উপামন। সর্ধগ্রমাণ বাধিত, কারণ 
তাদৃশ উপাসনা জীবের বা ভৌতিক পদার্থের উপাসনাতে পরিসমাপ্ত, ঈশ্বরের 
উপাসনাতে নহে। অথব| উক্ত সকল পদ নানার্থবাচী হওয়ায়, কোন নির্দিষ্ট 
অর্থের বাচক ন| হওয়ায়, তদ্বার! কোন বুদ্ধিমানের উপাসনাতে প্রবৃত্তি সম্ভব 
নহে। যেমন বৈষ্ণবমতে ৬রিনারায়ণা দি” পদ্ম উচ্চারিত হুইব।মাত্রই সহসা 
মনে হয় যে, উক্ত শব্দ পুরাণাদিগসিদ্ধ চতুভু্জ বিষুঃনামক দেববিশেষ অর্থে 
প্রয়োগ হইয়াছে, কারণ এই অর্থেই উক্ত সংজ্ঞ। বিশেষরূপে রঢ়। এদিকে 
বিষ্ণুর দশাবতারোপলক্ষে পহরিনারায়ণাি* পদ সকল, রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহ, 
কুর্ম, মত্স্ত, বামন, প্রভৃতি (বগ্রহাদি অর্থে? প্রদিদ্ধ। পক্ষান্তরে “রাম-কৃষ্ণাদি” 
পদ রঢ়ি-অনুদারে দশরথ-তনয় "রাম”, বন্থদেব-পুত্র “কৃষ্ণ”, অর্থেরও বোধক, 
বিষ্ণু অর্থের নহে, অথচ শাস্দে রাম-ক্ুফ্চাদ শবের বিষ্ণু অর্থও প্রসিদ্ধ। 
এইরূপে *£রিনারায়ণাদি” পদ তথা “যাঁম-কুঞ্ণাদি” পদ এককালে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থের বাচী বা নানার্থবাচা হওয়ায় নির্দি?ঃ উগাস্ত-দেবের জ্ঞানাভাবে একদিকে 
উপাসনার ব্যর্থভার প্রসঙ্গ হয় ও ্হদিকে জীবের বা ভৌতিক পদার্থের আর 
ধন।তে পর্যযবসান হয়। 

সাকারবাদী--এককালে এক পদ ছারা এক অর্থেরট জ্ঞান হয়া থাকে, 
নানা অ্থর জ্ঞান এককালে এক '॥ দ্বার! হয় শ11 অবঠার' প্রসঙ্গে রাম, 
কৃষ্ণ, বরাহ, মংৎস্তাদি পদ যেরূপ হাঁপনাবায়ণজপ বধু পোবক, তন্রপ হরি 
নারায়ণাদি পদও রামকষ্ণাধিরপ বিষ্ণুর গোণক। এইরূপ পরামকৃষাদিশ ও 
*হরিনার|য়ণদি” উভয় একার পদ স্বার় স্বায় অবয়ব-খর্থে হট হইণেও উপাপন।- 
প্রসঙ্গে বিষ্ণুরই জ্ঞাপক ‘বং হই বিষ্ণু জগতের পরমাক্ম। হওয়ায় উপাসকম গুলার 
মধ্যে রামকৃষ্ণ-হর্রিনা র্রাযণাদি পরের যেরূপ একার্থপাচকতা অতিপ্রাসদ্ধ, তদ্রপ 
বিষ্ণুর ঈশ্বরত্ব শাস্বে প্রমিন্ধ হওয়ায় উপাদনা সফল ও সার্থক । 

নি-উক্ত সকল কথা অদঙ্গত, কারণ মুর্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অর্থাৎ 
প্রত্যেক নামের প্রত্যেক ভিন্ন মুত হওয়ায় রামকৃষ্চ-হরিনারায়ণাদি পদে? 
সমবাচিত্ব € একাথব।চব 51) দহৰ নছে। হেতু এই যে, সত্যসতাই ভক্ত 
সকল পদ একার্থবাচী হইলে প্রতোক উপাদকের উপাশ্তদেব ভিন্ন ভিন্ন হইত না, 
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সকলেরই উপাস্তদেব এক হইত। কিন্তু ইহার বিপরীত দেখ| বায়, রাম- 
কষ্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হওয়ায় সকলের উপাসন৷ alr ভিন্ন, অর্থাৎ রামভক্ত 
কৃষ্ণোপাসক নহেন এবং কৃৃষ্ণভক্ত রামোপাস নহেন। অধিক কি, উক্ত 
উপাসকগণের মধ্যে পরম্পরের সহিত পরস্পরের সন্তাবও নাই, এক অন্তের 
দেষী হইয়া থাকেন, অথচ বাদীর রীতিতে রামকৃষ্ণাদি সকলই বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়। প্রপিদ্ধ। অত এব রাঁমরুষ্জাদি মকলপদ্দ একদিকে রঢ়ি-অনুসাঁরে স্ব স্ব 
অর্থের বাচক, সমবচক নহে ও অন্ঠিকে প্রতোক পদ এককালে নানা অর্থেরও 
বাচক বটে। যদি উক্ত সকল পদ এক পরযমাত্মা বা বিষ্ণুরই বাচক হইত, তাহ! 
হলে অবশ্যই ভিন্ন ঠিগ্ন মুর্তি-কল্পনা নিরর্থক হইত, রামকুষ্ণাদির বিভিন্ন ব্যক্তি- 
রূপে উপাসন| গ্রয়োজনরহিত হইত এবং উপাসকগণের মধ্যেও পরস্পরের 
কলহ, বিবাদ, দেষা'দভাবের স্থল থাকিত না। যেমন আল্লা, গাড, (0০00), 
ঈশ্বর, প্রভৃত শব্দে এক পরমা্মাই বুদ্ধি হন বলিয়! তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বেষ নাই, 
উপান্তদেবের ভিন্নতা নাই এবং উপাসনাও ভিন্ন বিষয়ক ন! হওয়ায় পদ সকলের 
একার্থতা ও বজায় থাকে, আপত্তির বিষয় হয় না। যদি বল, পরমা! ভক্ত- 
বৎসলতা বিধায় সাধকের ভিতার্থ অনেকন্ধপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকেন। স্থতরাঁং 
শহরিনারামণাদি" পরমাত্মাবিষয়ক বিশেষণ বাঁমকৃষ্ণ।দি বিষয়েও সঙ্গত হওয়ায় 
সকল বিশেষণ মুখ্যার্থগৌণ।-ভেদে একার্থবাচী ও নানার্থবাচী উভয় রূপ হইলেও 
সেই এক পরমাত্মারই বাচক, অত এব সর্বাই নিদ্দোষ। একথা বণিলেও দোষের 
প'রহার হয় না, কারণ তাহা হইলে স্বদলেই উপাসকগণের মধ্যে দ্বেষাদি-ভাবের 
গদ্দও পাঁকিত না, রাম-রুফাদির ন্যায় মত্ল্ত-বগাহ'কুম্মীধিও ইষ্টদেবরূপে পরি- 
গণিত হইত এবং উক্ত সকল পদ এক পরমাস্মাণ বিশেষণ বণিয়া পরমাত্বারই 
বোধক হওয়ায় তন্বার। রামকক্গা দির” ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ বুদ্ধিস্থ হইত না। 
অপিচ, বাঁদীর রীতিতে রামরুষঃ-হরিনারায়ণাঁদি পদ বা বিশেষণ দ্বারা এক 
দিকে বিভিন্ন উপাসকের বিভিন্ন উপান্তদেব সিদ্ধ হয় ও মুর্ত-কল্পনাঘারা 
নখ্বঃত্বাদি দোষ হয় এবং অন্ঠদিকে নানা ঈশ্বরের আপত্তি হয়, তথা 
[বশেষণগুলি পরম্পর বিরুদ্ধ ও নানার্থবাচা হওয়ায় উপাসনার যে এক প্রধান 
উদ্দেশ্য তাহ! অগ্তগত হয়? উপাসনা (কি? প্উপাসনং পাম সমান প্রত্যয় গ্রবাহ- 
করণং* অর্থাৎ সমান প্রত্যয় প্রবাহিত কর! অর্থাৎ গ্রবাছাকারে একজাতীয় 


৬ তত্বঙ্ঞানামূত। 


প্রত্যয় ( বৃত্তিরূপ জ্ঞান) উৎপাদন করা, ইহাই উপাসন!। অপ্রসিদ্ধ ও বিরুদ্ধ 
বিশেষণের উচ্চারণে একজাতীয় প্রত্যয় বিরোধ প্রাপ্ত হয় আর অনির্দারিত ব! 
অনির্দিষ্ট বিশেষ্যে প্রত্যয়ই অসম্ভব হয়। যেমন কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা পুরুষ 
“সেই জগৎকর্তা নারায়ণকে সকলে এববার ভক্তিভাবে ডাক” এই ভাবে উপদেশ 
করলে, ইহা! শ্রবণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ জনগণ কি বুঝিবেন? অর্থাৎ 
শৈব কি নারায়ণ শব্দে শিব বুঝিবেন? বা বৈষ্ণব নারায়ণ শবে 

১। মত্ত, কুৰ্ম্ম, বরাহরূপ পণ্ড বা তির্ধ্য কবিশেষ বুঝিবেন? বা 

২। দ্বিভূর রামকুষ্ণাদি রূপ মনুষাবিশেষ বুঝিবেন ? বা 

৩। বামন-নৃসিংতারদিরূপ খর্বাকৃতি বা পশু-মন্ুয্যাকৃতি ব্যক্তিবিশেষ 
বুঝিবেন ? বা 

৪। চতুভূর্জ দেববিশেষ বুঝিবেন ? বা 

" €। নিরাকার ঈশ্বর বুঝিবেন ? 

নারায়ণাদি শব দারা নিরাকার ঈশ্বর কখনই কাহারও বুদ্ধিতে আরূঢ় হইবার 
নহে। এইরূপ শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর কনম্মিন্কালে নারায়ণ শন্ে: 
শিবাদি বুঝিবেন না। বৈধ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও রামোপাসক:কৃষ্ণাদি বুঝিবেন না, 
তথ| কৃষ্ঠোপাঁগক রামাণি বুঝিবেন ন।। নৃসিংভোপাসক উক্ত উ হয়ই বুঝিবেন না, 
বামন, মৎস্ত, কুর্ম বুঝাত দুরের কথ! । অবশ্য নারায়ণ শব্দ ষগ্ঘ'প মুখ্যরূপে বিষ্ণু- 
অর্থে রূঢ় হওয়ায় চতুভুগ বিষ্ণু অথের বোধক, তথাপি বিষ্ণোপাসক ব্যতীত রাম- 
কষণাদ্দ-উপানক চতুভূ'ছরূপী বিঞু-অর্থ গ্রহণ করিণেন না । সহ্য বটে, ভিন্ন ভিন্ন 
উপাসক নারাসণ শব্দের গৌণ-অর্থ কল্পন। করিয়া সেই করনান বলে আপন 
আপন উপান্তদেবের নাম ও রূপে দগত্কর্তীদি ধর্মচিন্তা করিতে পারে, এই 
প্রকার উপাসনাতে সমান প্রহ্যনের অভাব রূপ দোষ নাই, কিন্ত ছাহ। সেও 
দ্িভূজ-আদি মুর্তিতে নারায়ণের চতু ভুজারি মূর্তির আরোপ সম্ভব নহে বলিয়! 
রামাদি-নামে বিষ্ণুর ধ্যান বা বিষুনামে রামাদির ধ্যান সুস্থির হইতে পারে ন! 
যেমন দেবদত্তে পৌধ্যয-ক্রৌর্ধ্যাদি সিংহগুণের মারোপ সম্ভব হইলেও দিংহের 
আকারের অর্থাৎ সিংহ-মুর্তির আরোপ দেবদত্তে সপ্তব নহে। মুর্ভিতে সাধকের 
সত্য ভাঁব্ন! থাকে, অথাৎ উপাসকগণের স্ব স্ব উপাস্তাদেবের মূর্তির প্রতি যে 
আদ তাহ) কাল্পনিক নহে কিন্তু যথাৰ্থ । সুতরাং নারায়ণ শব্দের চতুতুজাদি 


ঈশ্বরের উপাসনা-উপলক্ষে বিগ্রহাদির নাম-খণ্ডন। 


অর্থ দ্বিভূজাদি অর্থে সম্ভব না হওয়ায় নামের আরোপ সহিত গুণের আরোপও 
বার্থ হয়। আর এইরূপ স্ব স্ব উপান্তদেবের নামে ও মূর্তিতে নারায়ণাদি শবে 
জগতকর্তাদি ঈশ্বর ধর্মের চিন্তাও সম্ভব নহে। কারণ এ বিষয়ে নিয়ন এই যেও 
প্রসিদ্ধ বস্তুতেই প্রসিদ্ধ বস্তুর আরোপ হুইয়া থাকে, অন্যথা হ’এর মধ্যে একটা 
অপ্রসিদ্ধ হইলে আরোপ অলীক ব| অমূলক হইল। যেমন বন্ধাপুত্রে শষ্টি- 
কর্তৃত্বাদি আরোপ হইলে উহ! মিথ্যা বা অগ্রামাণিক হইবে, কাধ্যপিদ্ধিত 
দুরের কথা, সর্ব পরিশ্রমই ব্যর্থ হইবে। রাম কৃষ্ণ-বিষ্ুআদি বিগ্রহসকল কেবল 
ইতিহাস ও শান্ত্রসি্ধ। ইঠিহাসোজ ব্যক্তিগণের সত্যতা বা অস্তিত্ব সম্তাৰিত 
হইলেও শাস্ব-বোপিত বস্তু গ্রমাণান্তর-গমা না হইলে অপ্রসিদ্ধ বলিয়। গণ্য হইবে। 
সহ্য বটে, ঈশ্বর অবশ্যই অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিষু-আদি দেবগণের অস্তিত্ব বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই। অতএব যেরূপ দ্বিতুজাদি মুর্তিতে চতুততুঙ্গাদি বিষ্ণুর 
আরোপ তথা বিষু-মুর্তিতে দিহুজাদি রাম-কৃষ্ণাদির আরোপ অলীক ও অগ্রসিদ্ধ, 
ওন্রপ উক্ত সকল মূর্ভতে হৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি ঈশ্বর-ধর্মের আরোপও অমুলক ও 
অগ্রামাণিক। এইরূপ হরিনারায়ণাদি শব্দে অগণা নিকল্প থাকায় উপাসনার 
উদেশ্য কোন প্রন্কারে রক্ষা হয় না। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মুর্তি উক্ত 
সকল শব্দে বুদ্ধ না হওয়াঙ্গ মনের হ্র্র্যতাবে, তথা আরোপের অলীকত! ও 
মিথ্যাত্ব নিবন্ধন, অপ্রসিন্ধ আলম্বনে, অপ্রদিদ্ধ বিশেষণ দ্বার, এবং 
অগ্রসিন্ধ গুণের যোগে, সাধনই ভানিয়! যায়। সাকারবাদার অন্থরোধে মুর্তি 
স্বীকার করিয়া উক্ত দে|ষগুলি পদত হইল, কিন্ত বিঢার-দৃষ্টিতে নিরাকার ঈশ্বরে 
সবিশেষ নাম-মুর্তির কলন! সর্বাথ। অনুপপন। 

আর এক কথ! এই--সত্যা সত্যই সবিশেষ নাম ও মুর্তি সাকারবাদীর মতে 
অভীষ্ট হইলে কৃণ্য-মৎস্তাদির উপাসনাও প্রর্গলভ হওয়। উচিত, কুম্ম-মতন্তাঁদিও 
লোকের ইষ্টদেব বলিয়! গণ্য হওয়া উচিত, কেবল রামশ্কঞ্চা্দির প্রতি এত 
আগ্রহ হওয়! উচিত নহে, কারণ, অবতাররূপে সকল অবতারই সমান । যদি 
নল, পশু-মনুষ্যভেদে মনুষা-উপাসনাই বিশিষ্ট ও গ্রশস্ত। এন শ বলিলে 
মনুয্য-দেবভেদে রাম-কৃষ্টার্দির উপাসনাও পরিত্যান্গ)য হউক, বিষু-আদি দেবগণের 
উপাসনাই কেবণ বিহিত হক, কারণ ইহ] সকলেরই বিদিত যে মনুষ্যগণ 
অপেক্ষ। দেবগণ শ্রেষ্ট হয়েন। যদ্দি বল, ঈশ্বররূপী বিষ্ণুর নানাংশে মৎস্তাদি 


৮ তত্বজ্ঞানামুত। 


তথা পূর্ণাংশে কৃষাদি উৎপন্ন বলিয়! মতন্তাঁদি উপান্ত নহে। একথাও সঙ্গত 
নহে, কারণ অবতাপ্পরূপে সকল অবতারই সমান হওয়া উচিত অর্থাৎ পূর্ণা- 
পূর্ণভাবরহিত্ত অবিভাঁগরূণে সকল অবতারগণের একরূপ আবির্ভাব হওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত, অন্তথ! অবতার সংজ্ঞাই ব্যর্থ হইবে, অবতার শব্দের কোন অর্থ 
থাকিবে না। অবনারগণের ন্যনাধিক্যভাঁব সর্ধপ্রমাণবর্জিত, এ বিষয়ে যুক্তি 
অবতার-খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে। লোকৃমধ্যেও দেখ! যায়, রামোগাসক 
কখনই রামকে ইখবরের ন্যনাংশ তথা কৃষ্ণকে ূর্ণাংশ বলিয়া স্বীকার করেন না। 
এইরূপ কৃষ্ণোপাসক ৪ অন্ান্ত উপাঁসকগণও স্ব স্ব উপান্তদেবের ঈশ্বরত্ব সর্ব! 
পুর্ণাংশভাবেই কল্পন! করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, সাকারবাধী পক্ষে কথিত 
প্রকারে নারায়ণা্দি সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ঈশ্বরোপাসনার অযোগ্য হওয়ায় তথ! উপাসনার 
আধার অনির্দিত থাকায় উপাসনা সব্বাঁথা নিষ্ফল। : 

সা-বে উপান্তদেৰ বংশ-পরম্পরা-গ্রাপ্ত, বা গুরোপদেশাদি লব্ধ, ব 
রুচি 'অনুসারে গৃহীত, সেই দেব নারায়ণদি সংজ্ঞায় উপাসিত হইলে 
উপাসন! নিক্ষল হইতে পারে নাঁ। যেমন রাম ভজনীয়রূপে গৃহীত হইলে 
তাহাকে নারায়ণ স্ষ্টিকর্তাদি ঈশ্বর ধর্মদ্বারা চিন্ত। করিলে উপালদাতে কোন 
দোঁধ হয় না। বরং রামগুন্তিপ আধারে মনের স্থিরতা ও ত্র্বরীক গুগাধারে 
উপাসনার সুসিদ্ধতা উভয়ই এককালে সম্পন্ন হওয়ায় সাদকের উপাস্ন। শীঘ্রই 
ফণবতী হয়। 

নি-২উক্ত সমস্ত কথ! অসার, কারণ অবতার-বিষয়ে সবিশেষ-নির্বিশেষভাৰ 
ন! থাকায়, সকলই একরূপ হওয়ায় রুচিপক্ষ অসঙ্গত । বংশ প্রাপ্ত বা গুরুপদিষ্ট- 
পক্ষে রামের ঈশ্বপক্ধণে উপান্ত৬। নাঁরায়ণাদি বিশেষণ দ্বার! সম্ভব নতে, এই 
অর্থ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে । গাণিচ, রাম ঈশ্বরদূপে উপাসিত হইলে, 
রামে মধুয্যত্ব-বুদ্ধি বিধায়, ইহ! প্রকৃতপক্ষে জীবের বা মনুষোর লীশ্বরভাবে 
উপাদন। হইয়া পড়ে, কিন্তু একাধি করণে মন্ষ্যবুদ্ধি ও উশ্বরবুদ্ধি শীতোঞের স্ত।য় 
বিরুদ্ধ হওয়াঙ্ বাধিত। মগ্যা সাকার, সাবয়ব ও বিকারী তথ! ঈশ্বর নিরাকার, 
নিরবয়ব * শির্ব্বিকার। যদি বল, শালএাম-শিলাতে বিষ্ণুদৃষ্টির প্রায় রামনামে 
তথা মৃণ্ডিতে ঈশ্বরের অ'রোপ অগ্রামণিক নহে । একথাও সঙ্গত নহে, 
কারণ য্যপি হিন্দশান্তে উক্ত প্রকারে শালগ্রাম-শিলাতে বিধু-দৃষ্টির রীতি আছে, 


ঈশ্বরের উপাসন1-উপলক্ষে বিগ্রহাদির নাম-খণ্ডন। ৯ 


তথাপি এই রীতি অজ্ঞ।ন-শিভৃত্তিত অথবা যে উদ্দেশে এই রীতি শাস্ত্রে উপদিষ্ট 
হইয়াছে তাহ! তৃতীয় খণ্ডে ব্যক্ত হইবে। আরোপ্য-জীরোপিতের মধ্যে 
ভেদবুদ্ধিবশতঃ সাদৃশ্তস্থলেই একের গুণ অন্তে আরোপ হইয়। থাকে। যেমন 
দেবদত্তে শৌধ্য-ক্রোধ্ধ্যাদি গুণের সস্ভাবেই সিংহের শৌর্ধাদিগুণের আরোপ হয়) 
দেবদত্তে উক্ত গুণ না থাকিলে আরোপ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং শালগ্রাম- 
শিলাতে বিষ্ণুর সাদৃ"শ্ঃ অভাবে বিষু-দৃষ্টির অসম্ভবে ত্দূষ্টান্তে রাম-মুঞ্জিতে 
ভেদবুদ্ধিহেত তথ! সাদৃষ্যোর অভাবহেতু, ঈখর-দৃষ্টির অসম্ভবে, উপাসনার প্রামাণ্য 
সংরক্ষিত হয় না। যদি বল, সাদৃষ্টের ভাবেও অপরোক্ষ পদার্থে পরোক্ষবন্তর 
আরোপ অবিরোধণানিবদ্ধন অমূলক নহে, প্রত্যুত প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং শাল- 
গ্রামশিলাতে বিষ্ণুৃষ্টি অগ্ঞানমুপক নহে। তবুও প্রবল পরোক্ষ শিলাবুদ্ধি 
পরোক্ষ বিষ্ণুবুঞ্জির প্রতিক্ষেপক হওয়ায় তন্থার অপরোক্ষ বিষ্ণুবুদ্ধি জন্মলাভ 
করিতে পারে না । এইরূপ প্রামমুত্তিই ঈশ্বরবূপ' এই অভেদবুদ্ধিও সর্ব্বপ্রমাথ- 
বঞ্জিত হওয়ায় রাঁমমুর্তিতে গুণের আরোপের গার ঈশ্বরবুদ্ধির আরোপও 
অনস্তব। অপিচ, ঈখরের যে সকল প্রসিদ্ধ কল্যাণকর গুণ, তদাধারেই উপাসনার 
কলঅনকত। সম্ভব হয়, রামাদি-সৃত্তির অগ্রপিদ্ধ আধারে, গুণীর অভাববিশিষ্টে মাত্র 
গুণের আরোপে, লারোপই ব্যর্থ হওয়ায় সাকারবাদীর পক্ষে উপাসনার সাফল্য 
কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না। এদিকে আরোপ স্বরূপে মিথা। হওয়ায় 
তদ্বার! কার্ধ্য।সন্ধিও সম্ভব নহে। দেবদত্তে সিংহাকার আরোপ দ্বারা দেবদত্ত 
কি সিংহাকার প্রাপ্ত হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইলে, অর্থাৎ সত্যসত্যই 
শ্বাভিণ্বিত আরোপ দ্বার কার্য্যসিদ্ধি হইলে, ইহ-মর্ভলোকেই সকলে আপনাতে 
বিষ্ু-ম্বরূপ আরোপ করিয়া সকলই পরমপদ কনায়াসে প্রাপ্ত হটক। কিংবা, 
অবতারগণের শরীরের অবিদ্যমানে বিনষ্ট মুস্তির ভাবনা! দ্বার! উপাসনার সফলত! 
স্বীকৃত হুইলে বিনষ্টকুলালাদি দ্বারাও ঘটের উৎপত্তি স্বীকার করা উচিত। 
বন্ধ বিনষ্ট পদার্থের প্রতিমূর্তি “এই মুস্তি রামের” ইত্যাদি প্রকার জান জন্মাইয়াই 
সার্থক, তদ্বার অন্ত ফল জন্মিবার কোন সম্ভাবন। নাই। কথিত সকল কারণে 
রাম ভজনীয়রূপে গৃহীত হইলেও এবং স্থষ্টি-কর্তৃত্বাদ বিশেষণ দার! উপাসিত 
হইলেও, অপ্রমিদ্ধ আধারে মিথা। আরোপ দ্বারা উপাসনা! সাধিত হওয়ায় 
মনের স্থিরতা ব| উপাসনার সফলতা মাকারবাদীর পক্ষে কোনরূপে রক্ষা 


2° তত্বজানামৃত। 
হয় না বলিয়া উক্ত উপাসন! দ্বার ফলের আশ! কর! সাকাঁরবাদীর মনোরথ 
মাত্র। খে 

সা-নাম ও মুর্তির কল্পন। ধ্যান-সৌকর্ধ্যার্থ হওয়ায় উপাসনাবিধায়ক, 
বস্ততত্ব গ্রতিপাদক নহে। সুতরাং পরোক্ষ বা বিনষ্ট পদার্থের অবলম্বনেও 
মনের একাগ্রতা সম্ভব হয়। এরূপ কোন নিয়ম নাই যে উপাস্তের স্বরূপের 
অনুসারেই ধ্যান হইবেক, অন্তরূপে নহে । ধ্যেয়-স্বরূপের অনুসারেই ধ্যানের নিয়ম 
হইলে, নিরাকারবাদে ঈশ্বর নীরূশ ও নিরবয়ব হওয়ায় ধ্যানই অসম্ভব হইবে। 
রাম-কষ্ণাদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন, বস্তুতঃ ঈশ্বঃরূপ, ইহা! শান্ত প্রসিদ্ধ । সুতরাং 
গাকারবাদে উপাসনার মালম্বন ও গুণ উভয়ই শনিদ্ধ, এবং উপামনার সফল- 
তাও তংকারণে সংরক্ষিত। আর এইরূপ প্রত্যেক উপামকের উপান্তদেবও একই 
এবং সেই উপাস্তদেব ঈশ্বরভাবে উপাগিত হওয়ায় ইং! প্রকৃতপক্ষে এক ঈশ্বরের 
উপাসনা । অতএব সাকারপক্ষেও নানা ঈশ্বরের আপত্তি নাই এবং তৎকারণে 
হরিনারায়ণাদি পদের একার্থবাচকতাও স্ুলম্তব। মূর্তি চিত্তের আলদ্বনমাত্র, 
ইহ! দ্বিভুজ হউক ব! চতুতূ্জ হউক ব| অন্ত কোন প্রকার হউক, ইহাতে কোন 
বিশেষ নাই, তন্বারা উপাসনার কোন বাধা জন্মিতে পারে না, বরং মুর্তি ধ্যানের 
আলখন হওয়ায় বিক্ষেপাদি নিনারক, অতএব উপাসনার অতীব উপযোগী । 

নি- উপাননাধিকরণে ঈশ্বরের মুধ্তি-কল্পন। আবশ্যক হইলে, পরোক্ষ ঝ| 
বিনষ্ট রাম-কৃষণাদি মুক্তি অপেক্ষা! বিদ্যমান দৃষ্ট ঘট-পটাদি পদাধের আকার ও নাম 
মনের আলম্বনের অধিক উপযোগী হইপে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং 
অবিদামান রাম-কৃষ্ণাদির নাম তথা মুর্তি গ্রয়োজনাভাবে সার্থকারহিত। হিন্দু 
শান্স্রের অনুসারে রাম কৃষাদির ন্যায় সকল জীবই ব্রহ্গবূপ ( বেদাস্তমতে ), 
অথব| ঈখরের অংশ (বৈষণবাদি মতে ), অথবা শষ্টা-স্য্, নিয়মা-নিয়ম কাদিরূপে 
সাক্ষাৎ ঈশ্বরসঘবঘ্ধীয় ( অপরসকল মতে)। ইত্যাদি প্রকারে অভেদরূপ বা 

ংশাংশীরূপ ব! সাক্ষাৎ সধ্বন্ধরণ ভাবের বিদ্যমানে উপাসকগণের নিল নিঞ্জ নামে 

ও মুর্তিতে অথবা জগতের সকল বিদ্যমান পদার্থের নামে ও রূপে চিন্বাবল্খনের 
উপযোগিত। স্পষ্ট থাকায় তাহ। সকল ত্যাগ করিয়। সাকারবাদী বিনষ্ট র!ম- 
কৃষ্ণাদির বা পরোক্ষ [বধ্ু-আদি দেবগণের নাম ও মূর্তির প্রতি এত আগ্রহ 
প্রকীশ করিয়। থাকেন তাহাতে তিনি কি লজ্জাবোধ করেন না? যদি বল, 


ঈশ্বরের উপাসনা-উপলক্ষে বিগ্রহাদির নাম-খগুন $$ 


রাম-কৃষ্ণাদির নাম-জপ ও মুর্ভিধ্যান শাস্ত্রীয় তথ! ঘট-পটাদি-ধ্যান অশাস্ত্ীয়। 
একথ|। বলিতে পারগ নহ, কারণ উল্লিখিত অভেদাদি-ভাবও 'শান্্রীয়, অশান্ত্রীয় 
নহে। এই সকল ভাব আশ্রয় করিয়া যদি উপাদন! সুসিদ্ধ ন! হয়, তবে 
অপ্রসিদ্ধ রাম-কৃষ্ণাদির আধারে উপাসনার সাফল্য দুরাশ! মাত্র। অপিচ, 
শান্ত্রবাক্য-যুক্তিসিত্ধ হইলেই শ্রদ্ধাযোগ্য, নচেৎ নহে, অমূলক কথা সর্বথ! 
অবিশ্বান্ত । ঈশ্বর নীরূপ হওয়ায় ধ্যান অসম্ভব, এদোষ নিরাকারবাদীর পক্ষে 
নাই। কারণ নিরাকারবাদে ঈশরবাচক শব্দ দ্বার! ঈশ্বরের সত্য-সন্বল্লাদি গুণে 
উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । আর সত্য-সঙ্বল্লাদি ধর্মের অবলম্বনে উপাসনা 
সাধিত হইলে, উহ! যে সম্যক্‌ ফলের হেতু, তথ! চিত্ত-স্থিরতারজনক আর মুর্ত্ি- 
কল্পন! ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে ইশ্বর-জ্ঞানোৎপাদনের অনুকূল হইবে না, একথা 
কোন কথাই নহে। 

সা- ঈশ্বর স্বরূপে প্রত্যক্ষের বহিভূতি হওয়ায় যেরূপ নিরাকার- 
বাদে ইশ্বর পরোক্ষ, সেইরূপ সাকারপক্ষেও ঈশ্বর পরোক্ষ 
অর গুণের আধারে উপাসনা! উভয়পক্ষে সমান। কিঞ্চিৎ বিশেষ 
এই, নিরাকারপক্ষে মূর্তির স্বীকার নাই, তথ! সাকারপক্ষে চিত্তের 
চঞ্চলত| নিবারণার্থ ঈশ্বর মুর্তি স্বীকৃত হইয়া! থাকে। কিন্তু এই মুর্তি বিশেষণ বা 
উপাধি বা উপলক্ষণ বা মানচিত্রের গ্টায় অজ্ঞাততত্বের জ্ঞাপক বলিয়! উনার 
সার্থকতা উপাসনায় অতিপ্রসিদধ। অন্য স্থাবর-জঙমাদি বিদ্যমান পদার্থসকল 
তদ্রপ ঈশ্বরের স্মারক বা জ্ঞাপক নহে, হইলে অবশ্যই মুর্তি-কল্পনার স্থল থাকিত 
না। অর্থাৎ বিশেষণাদি দ্বার! যেরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ মূর্তিদ্বারাও 
জন্মে; কিন্তু অন্য স্থা"র-জঙ্গমাদি পদার্থ দ্বারা তদ্রপ জ্ঞান জম্মে ন|। কেন না 
উক্ত সকল পদার্থ ঈশ্বর-মুস্তির ন্যায় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নহে, উহ! সকলেতে 
ঈশ্বরের জ্ঞান জনম্মাইবার শক্তি বা সামর্থ্য নাই । নিরাকারবাদে “হে সৃষ্টি কর্তা 
ঈশ্বর! আমি অতি দীন-হীন ও পাপী, আমি তোমার "রণাগত, আমার পাপ 
মোচন কর* ইত্যাদি গুকপক্ষিনীর কথার ন্তায় বাক্যোচারণদ্বারা অজ্ঞাত- 
তত্ত্বের প্রকাশ সম্ভব নহে, মনের একাগ্রতা! ত দুরের কথা। 

নি- ঈশ্বর নীরূপ হওয়ায় ঈশ্বরের মূর্তি অকল্পনীয় । কিংবা, সতাসত্যই 
যদি ঈশ্বরের মূর্তিপরিগ্রহ যথার্থ হইত, তাহ! হইলে উক্ত মুর্তি “ঈশ্বরের মুর্তি” 


১২ তত্বজ্ঞানামূত। 
এই বলিয়াই প্রখ্যাত হইত, রাম-সুর্তি বা কৃষ্ণ-মূর্তি বলিয়! নহে । যদি বল, রাম- 
রূপে বা কৃষ্ণরূপে ঈশ্বরের আবিভাব হওয়ায়, উক্ত সকল মূর্তি প্রকৃতপক্ষে ঈীশ্বরেরই 
স্বরূপ । একথা প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, এই অর্থ অবতারগণের ঈশ্বরত্ব থণ্ডনে 
গ্রদর্শত হইবে । অতএব যদ কেহ রামাদ মৃণ্তিতে ঈশ্বর-বুদ্ধ উত্থাপিত করেন 
তবে উহা ভ্রমজ্জান আখ প্রাপ্ত হইবে, যথার্থ কখনই হইবে না। কথিত কারণে 
রামাদি মুর্ভির ভৌতিক ঘট-পটাদি ইতর পদার্থ হইতে বিশেষত! সিদ্ধ হয় ন। এবং 
ইহ। সিদ্ধ না হওয়ায় উক্ত সকল মুন্তি ঈশ্বরের বিশেষণ বা উপাধি বা উপণক্ষণ বা 
মানচিত্র বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। অপিচ, রামাদি মুর্কে বিশেষণাদি 
রূপ বলিয় স্বীকার করিলে উঃ! রামা'দরই বোধ জন্মাইয়! সার্থক হইবে, ঈশ্বরের 
নছে। কারণ এ বিষয়ে নিয়ম 'এই যে, যেটা যাহার মুর্তি হয়, তাহারই বোধ জন্মা- 
ইয়া সেটা চরিতার্থ হয়, তদতিরিক্ত তদ্বারা অন্য কোন জ্ঞান জন্মে না। কিন্বা 
বিশেষণপক্ষে বিশিষ্টের বিক্ৃঠাবস্থ। তথা উপাধিপক্ষে উপাধির কল্লিতত| 
সিদ্ধ হওয়ায়, ইহ! সাকারবাদীব পক্ষে টষ্টসিন্ধির হেতু হইবে না, কেননা ভিনি 
রাম-কৃষ্জাদির সভায় রাম-কৃষ্ণাদির মূর্তিকেও অবিকারী পরমার্থরূপ বিবেচনা 
করেন। এইরূপ উপলক্ষণ ও মানচিত্র-পক্ষেও রামককষ্ণার্দি-মুর্তি কাকবং তুচ্ছ 
ও হেয়রূপ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু ইহাও বাদীর ইষ্টবিরুদ্ধ হইবে। 
অতএব সাকারোপাসক-পক্ষে নাম, মূর্তি, গুণ, শব্দারদি, সর্বকল্পনা অসার। 
কারণ সাঁকার-উপাসন! মূর্ত্যাদি-আধারে পরম্পরারূপে অযোগ্য গুণাবলম্বনে 
অপ্রসিন্ধ বিশ্যেণাদি দ্বার! অনির্দিষ্ট বিশেষো সাধিত হওয়ায় সমস্তই বিফল। 
এদিকে নিরাকারপক্ষে যন্তপি ঈশ্বর পরোক্ষ, তথাপি তাহার উপান! সাক্ষাং- 
ভাবে, খ্রশ্বরীক আধারে, প্রসিদ্ধযোগ্য শবাদি বিশেষণ দ্বারা সাধিত হওয়ায় 
যথার্থ জ্ঞানের উৎপাদক হয়। কারণ এপক্ষে অগ্রসিন্ধ, অসংগগ্ন, অপ্রা- 
মাণিক, শব্দাদির লেশ নাই এবং কোন বিরুদ্ধ কল্পনা নাই, বরং ধ্রর্থরীক 
গুণাবলব্বনে প্রসিদ্ধ জশ্বরনির্দেশক শব বা পাদ্বারা উপাননা সমাধা হওয়ার 
সমন্তই সার্থক। 

স!--ঈশ্বরের নাম অমনস্ত। যেরূপ গাড্‌ (00), আল্লা, খোদা, ঈশ্বর, 
পরমাত্মা, প্রভৃতি শক জগৎকর্তা তিন্ন অন্য কাহারও বোধক নহে, অথচ এ সমন্ত 
মাম মন্গৃষা বা মনুযাপলীত শাগ্রকম্লিত, তজপ হরি-লারায়পাদি পদও পা 


ঈশ্বরের উপাসনা -উপলক্ষে বিগ্রহাদির নাম-খণ্ডন। ১৩ 


কল্পিত ও এক ঈশ্বরেরই বোধক। অত এব উভয়পক্ষে কল্পনারূপে সকল কল্পনা 
সমান হওয়ায় যেরূপ নিরাকারপক্ষে স্ব-রোচক আল্লা-খোদাদি পদ দ্বারা উপাসনার 
দোষ হয় না, সেইরূপ সাকারপক্ষেও যে কোন শাস্ত্রসিন্ধ স্ব-রোচক হরি- 
নারায়ণাদি শব দ্বার উপাসন। অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে আপনি হইতে পারে না) 
কেন ন! উভয় মতে নাম মনুষ্য বা শান্ত্কল্পিত, মূর্তিতে আগ্রহ নাই, ঈশ্বরের 
উপাসনাই ইষ্ট । 

নি-_সত্য বটে, ঈশ্বরের নাম বহু ও মনুযাদিকল্লিত, কিন্তু নীরূপ হওয়ায় 
তিনি মুর্তিরহিত। এদিকে নাম বহু হইলেও ঈশ্বর-নির্দেশক শব্দ দ্বারাই ঈশ্বর 
বুদ্ধিস্থ হইবেন, নচেৎ নহে। রাম-কুষাদি বা হরিনারায়ণাদি পদসকল ইতর 
মনুষ্য বা! দেববিশেষ 'অর্থেরই জ্ঞাপক, তাহ! সকালেতে ঈশ্বর বুঝাইবার শক্তি নাই | 
উক্ত পদ্দসকলের ঈশ্বরার্থে কেবল উপচারেই প্রয়োগ সম্ভব হয়, কিন্ত ওপচারিক 
প্রয়োগ মিথ্যা বলিয়! গণ্য হইয়া থাকে । যেমন “জগংকর্ত্তা* কথাটী মনুষ্যার্থে 
প্রয়োগ হইলে লোকের তাহাতে সত্যবুদ্ধি জন্মে না, তেমনি “রামকৃষ্ণ -হরি- 
নারায়ণাদি” পদস্কঙ্গও ঈশ্বরার্থে ব্যবহৃত হইলে মিথা বই সত্য হইবেনা। 
সুতরাং যে সকল শব ঈশ্বর বুঝাইতে সমর্থ, সেই সকল পদ দ্বারাই ঈশ্বরের জ্ঞান 
হয়, অন্য অসমর্থ শব্ধ দ্বার! উক্ত জ্ঞান হয়ন! ৷ গাড (9০) আল্লা, খোদা, প্রভৃতি 
সকল পদ ঈশ্বরার্থের সুচক হওয়ায় তদ্বারা পরমাত্মাই বুদ্ধিস্থ হন, পীরপয়গন্ব রি 
বুদ্ধিস্থ হন না। ফল কথা, শব্দের সঙ্কেত কাল্পনিক হইলেও যে শব্ধ যে অর্থে প্রসিদ্ধ 
বা যে অর্থ বুঝাতে সক্ষম, সেই অর্থ জ্ঞাপনার্থ সেই শব্দেরই প্রয়োগ সাধু হওয়ায় 
তদ্বারাই যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অন্যথ| সব্ঘই অসমঞ্জস হইয়। পড়ে । উপাধনা- 
প্রসঙ্গে সাধক শ্বরোচক শব্দের ব্যবহারে স্বাধীন আপনাকে বিবেচনা করিলেও 
তিনি যে অগ্রসিদ্ধ ব অসঙ্গত শব্রাশি প্রয়োগ দ্বার! উপাসনার সুসম্পন্নতা জ্ঞান 
করিবেন, ইহ! কদাপি সম্ভব নহে, কারণ শব্দপ্রয়োগ শব্বশক্তির অধীন। 
লৌকিক প্রয়োগেও *্ভাতবাড়* বলিলে কেহ পাথর আনিয়! সন্মুখে উপাস্থত 
করে না। অগ্রসিদ্ধ অসমর্থ শব্দের প্রয়োগ সাঁধু হইলে ভাতের পরিবর্থনে 
পাধরও বুদ্ধিস্থ হইত এবং সকল পদ দ্বার! সকল অর্থই সঙ্গতহইত। বিচার 
দৃষ্টিতে যে অর্থে যে পদ যোগ্য, সেই অর্থের সেট পদ স্বাগ| জ্ঞান হইয়া থাকে 
কেন মা ঘোগ্য শব্দের প্রয়োগ বস্তুর যোগান "সাপৈক্ষ। মহত্ব-যোগাতবিশি 


১৪ তত্বজ্ঞানামৃত। 

শব্দের মহত্ব-যোগ্যত্বহীন অর্থে প্রয়োগ হয় না। সুতরাং মহত্বযোগ্যত্ব-বি শিষ্ট 
বস্তু মহত্ব-যোগ্যত্বহীন শব্দের বোধা ব' বাচ্য নহে । অতএব যোগ্যশব্দ যোগা- 
বস্তু বিষয়েই সঙ্গত হয়, কারণ তান্বারা শব্দার্থ বজায় থাকে এবং যথার্থ 
জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। যোগাবস্তরতে অযোগা শব্দের ব্যবহারে ফললাভ হয় 
না, এবং তাদৃশ শব্দ ব্যবহারে সামঞ্জস্তের লেশ ন! থাকায়, বাক্য কেবল কথা- 
মাত্র হইয়া! পড়ে! জগৎ-কর্তী, জগং-পতি, জগৎ-সাক্ষী, জগন্ধাতা, জগদ্‌যোনি, 
অনস্ত, অখণ্ড, অন্তৰ্য্যামী, প্রভৃতি শব্দ ঈশ্বরের বোধক, কারণ ঈশ্ববই উক্ত সকল 
যোগ্যপদের যোগ্যার্থ। ইতরদেব বা মনুষ্যবিষয়ে উক্ত সকল পদের গ্রয়োগ 
হইলে উহ! ওপচারিক হইবে। এইরূপ হরিনারা॥ণ-রামকৃষ্ণাদি সকল শব্দও 
ঈখরার্থে উচ্চারিত হইলে ঈশ্বর।ববোধের অনুপযুক্ত হওয়ায় মিথ্যা বাগাড়ব্বর মাত্র 
হইবে। হিন্দুশান্ত্রেও কথিত কারণে জীশ্বর অনেকন্থানে অন্গর, অমর, অস্ত্র, 
অবর্ণ. অচক্ষু, অশ্রোত্র, এক, নতা, দিবা, অবিনাশী, সর্দকাঁম, সর্বকর্ম্ম।, সর্বজ্ঞ, 
সর্ববশন্তিমান্‌ ইত্যাদি ইতাদি শন্দে বিশেষিত হইয়াছেন । ইতরদেবগণ অন্ত 
প্রকার বিশেষণে লিশেষিত হইয়াছেন, যণাপ্বজচস্ত পুরন্দর”, “চক্রধারী 
কৃষ্ণ”, ত্রিশূলধারী মভাংদন", প্শঙ্খ-চ ক-গদ।-পদ্মতন্ত নারায়ণ”, প্দগুহস্ত যম” 
ঈত্যার্দি। এট সকল টদাংরণ প্রতিপন্ন হইবে, যে সকল পদ বা বাকা নিত্যত্ব, 
নির্বিকার, অসীমত্ব, অচন্তুনীগত্ব, জগত্রচণাদি সংমর্থাবিশিষ্ট ধর্ম বুঝাইতে 
প্রবৃত্ত "স সমস্ত ঈশ্বরস্বদগবিধায়ক এবং দেবতাদ অর্থের নিষেধক। আর 
যে সকল পদ ইতর দেবত!দিবোধক সে সকলের আয:গ্যত্ব বিধায় ঈশ্বরে 
প্রয়োগ মদাধু ৫ অসগত। সাকায়নাদীর পক্ষে শুকবাকোর ন্যায় লক্ষ্যাণক্ষ্য 
বিচাররছিত হইয়া, লাকোর সঙ্গতি-অসঙগতি না বুঝিয়া, ভাব স্থির না রাখিয়া, 
শবাদ প্রয়োগ হওয়ায়, লক্ষভ্রটই ফল, উপাসন। বিফল ও সর্বাপরিশ্রম বার্থ। 
মুর্তিতে আগ্রহ নাই, ঈখর উপাসনা ইষ্ট, একথা সাকারবাদী কথনই সমর্থন 
করিতে শক্য নহেন, কারণ মুর্তি পরতাক্ত হইলে রামকুষ্খাদিও সেই সঙ্গে 
পরিত্যক্ত হন। পক্ষান্তরে, যদ তরিনাবামণাদি পদ চতুভূদ্দাদি দেবগণের 
বোধক ন! হস্টয এক পরমান্বারই বোধক হয়, তাহা হইলে মুর্তি-কল্পনার স্থল 
থাঁকিনে না শার মূর্তির অভাবে হরিনারায়ণাদি পদ সকলও অর্ধজরতীয় কল্পনার 
সমান নিরর্থক শব্দমাত্র হইয়া পড়িবে। সে যাং! হউক এ সকল বিষয়ে আরও 
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অনেক বলিবার থাকিলেও গ্রস্থবৃদ্ধি-ভয়ে অধিক বলিতে বিরত হুইলাম। 
কারণ যাহ! কিছু এতাবতা বল! হইল, তদ্বার! বিগ্রচাদি নামের ঈশ্বরোপাসনায় 
অন্থুপষোগিত| অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ অন্প-স্বল্প মূর্তি খগুনেও 
বলা যাইবে । যত্যাপি নাম ও মুর্তি এ দুইয়ের মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে যে, €কের খগ্জনে অন্তটাও খণ্ডিত হইয়। যায়, তথাপি এস্থলে নামের 
প্রধানতায় নাম খণ্ডিত হঈল, ইহার অবাবহিত পরেই মূর্তির গ্লধানতায় মুর্তি 
খণ্ডিত হইবে। ফশিতার্থ--সাঁকারবাদীর পক্ষে উপাসনাতে বিগ্রহাদি-নামের 
অনুমাত্রও উপাদেয়তা নাই এবং তাহার আশ্র্ণীর শান্ত্রসকলেরও তদ্ধিষরে 
এঁক্য নাই, ইহা পুরাণাদি পাঙ্সের খনে বিস্তৃতরূপে বগিত হইবে। 

উপবে যে পকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তন্ার] হর, গণেশ, ভগবতী ও সূর্ধা, 
এই সকল নামেরও হেয়তা উপাসন!-এসগেে সহজে উপপক্ন হইতে পারে। 
বিচার ও খণ্ডনের যুক্তি সকলপক্ষে সমান হওয়ায় পৃথক্‌ চেষ্টা কর! হইল না। 
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নি- ঈশ্বর নীরূণ হওয়ায় উন্দ্রিয়াদির বিষয় নহেন। ভূত ভৌতিক পদার্থ ই 
চাক্ষুষাদি জ্ঞানের বিষয় হইয়! থাকে । হিন্দুশাস্থে ও আছে, 
মায়া’হষাময়ান্থঃ! যন্মাং পশ্মি নারদ। 
সর্বভৃতগুশৈষুক্তং নৈবং মাং দ্ৰষ্ট মহস ॥ 
অর্থ__তুমি যে আমাকে দিণ্াগন্কান্যুক্ত অর্থাৎ মূর্তিপিশি্ট দেখিঠেছ, ইহা 
মায়, ইহ! আমারই স্য্। এরূপ (মায়িকরূপধারী) না হলে আমাকে 
দেখিতে পারিতে না। 
উক্ত ক্লোকে মায়! শব্দের প্রয়োগ দ্বার! মুত্তির ভৌ;তকত ও নিথাত্ব প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। ভৌতিক মুন্তির সাক্ষাৎকারে ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান অঙ্গীকার 
করিলে ঘট-পটা'দ সাক্ষাৎকারেও ইষ্টসিদ্ধি হওয়া উচিত। অধিক কি, রাম- 
কৃষ্ণাদির আবির্ভাবক্ালে তাহাদের মা।য়করূপ দর্শন করিয়! তদানীং সকল 
জীবের মুক্তি স্বীকার কর! উচিত। ইদানীং রামকুষাদির প্রতিমুত্তি দেখিয়াও 
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সকল প্রাণী অনায়াসে ক্কতার্থ হউক, কিন্তু তাদৃশ দর্শন দ্বার। অস্তাবধি কাহাকে 
কেহ কৃতাৰ্থ হইতে দেখে নাই । অতএব মূর্তির সার্থকত! সর্ব! অনুপপন্ন। 
স|--ঈশ্বর নীরূপ হইলেও মূর্তি তাহার জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ । শান্তর 
বলেন, - 
যংবিনিদ্রা জিতখাসাঃ সত্তষ্টাঃ সংযতেন্তরিয়াঃ। 
জ্যোতিঃ পশ্যস্তি যুঞ্জানানস্তন্মৈ যোগাত্বনে নমঃ । 
যোগিনস্তং প্রপশ্তন্তি ভগবস্তং সনাতনম্‌ ॥ 
অর্থ--শ্বাস্য়ী অর্থাৎ প্রাণায়ামে তৎপর, তমোগুণবর্জিত, সুতরাং সন্তুষ্ট ও 
ংযতেন্দ্রিয় যোগীর! ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন, সেই যোগলভ্য 
জ্যোতির উদ্দেশে মামার নমস্কার। যোগীরাই সেই সনাতন ভগবান্‌কে অর্থাৎ 
যড়েশ্ব্াশালী পরদেশ্বরকে দেখিতে পান। 
এইরূপ অনেক শাস্ত্র ও মাহাত্মাগণের অনুভব ও বচন মূর্তির পোষক প্রমাণে 
অবাধে উদ্ধত হইতে পারে। ধ্যান-সৌকর্ধ্যার্থ মৃত্ঠি আবশ্যক, অথবা মুর্তি ধোয় 
বস্তুর প্রারক, অথবা কাকোপলক্ষিত গৃহের জ্ঞানের স্তায় ঈশ্বরের উপলক্ষণ 
হওয়ায় ধ্যেয় স্বরূপের জ্ঞান জন্মাইবার উপযোগী । নিরবলম্ব বা নিরাশ্রয় 
ধ্যান অসম্ভব, কেন ন! অচিস্তণীয় অতীন্দ্ৰিয় বা চিত্তের অবিষয় বস্তুতে মনের 
গতি ন! হওয়ায় ভাখন| ধারণ। স্থৈরধ্যাদি কথাগুলি কেবল কথা মার। এই 
সকল কথা মুখে বল! সংজ, কার্যে পরিণ, কর ছুফর। কথিত কারণে শান্ত 
“বহ্মচহুল্পাদ” এই প্রকারে লৌকিক কার্ধাপণের ন্ডায় ঈশ্বরের ধ্যান-সৌকর্ধ্যার্থ 
পাদ-কল্পনার উপদেশ মাছে। ঘট-পটাদি পদার্থে বিধিবাক্যের অভাবে ও দৃষ্ট 
বিপরীত হওয়ায় ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিতে পারে না, কিন্তু রামকৃষ্ণাদিতে বা বিষ্ণু আদি 
দেবে শাস্ত্রের আজ্ঞা ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিবার বাধ! নাই এবং তাহাদের চিন্তায় 
মনেরও স্থিরতা সম্ভব হয়। সত্য বটে, ঘট-পটাদ্দির উৎকট ধ্যানেও মনের 
চঞ্চলত| নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত ধ্যান ঈশ্বরবুদ্ধির অযোগ্য হওয়ায় 
আস্তিকের তাহাতে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে বলিয়া! ঘট-পটার্দ উপাসনার আলম্বন 
হইতে পারে ন!। ঘস্তপি রাম-কৃষ্ণাদির মায়িকরূপ দর্শনে মুক্তি হয় না, তথাপি 
উক্ত মায়িকরূপ ও মা'রকরূপেন প্রতিমু্ ঈখ্বর-স্বরূপের স্মারক হওয়ায় তন্থার! 
চিন্ত। ধোয়াকারে চি্ুস্থিতির সম্পাদক হয় এবং সংঘতেক্ষিয় একাগ্রতা মনঃ- 
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সংযুক্ত চিত্তপ্রসাদ-প্রভাবে উক্ত মুস্তির আলম্বনে ঈশ্বরদর্শনও, দুল ভ নহে। 
অত এব সাকারবাদিপক্ষে মু্তির উপাদেয়ত। অতি ম্পষ্ট । 

নি--উল্লিধিত শ্লোকে জ্যোতিঃ শব্দের ভৌতিক জ্যোঁতিঃ অর্থ নহে, কারণ 
ভৌতিক জ্যোতিঃ দৃষ্টির বিষয় হয়| থাকে। অতএব মৃষ্তিবিশেষের দর্শন উক্ত 
শ্লোকের অভিপ্রেত অর্থ নহে, কিন্ত জগতের অবভাসক বা প্রকাশক যে জ্ঞানরূপী 
ঈশ্বর-জ্যোতিঃ তাহাই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ । উক্ত জ্যোতি: যোগীর| জ্ঞান- 
নেত্রে সমাক্‌ ঈশ্বরোপাসনাদি প্রভাবে দর্শন করিতে শক্য হয়েন, অসম্যক 
ধ্যানাদিযোগে ইন্দিয়া'দর বিষয়তারপে নহে। প্মায়াহোষাময়। হাদি" বাকোও 
ভগবানের পরমার্থ-স্বরূপের ইন্িয়বিষয়ত! নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং মূর্তি রাম- 
রুষণদির শ্মারক বা উপলক্ষণ হয় হউক, ভগবানের স্মারক বা উপলক্ষ ণ 
হইতে পারে না। যদি বল, রাম-কৃষ্ণাদি ভগবানের অনতার হওয়ার 
রাম-কৃষ্ণাদিবুদ্ধি ঈশ্বরবুদ্ধি হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ রামরুষ্ণাদি ঈশ্বরাভিন্ন 
হওয়ায় রামকষ্ণাদি-মুত্তিবিষয়কবুদ্ধি ঈশ্বরবুদ্ধি হইতে ভিন্ন নহে, উভয় 
বুদ্ধি একঈ। একথা সম্ভব নহে, কারণ রামকৃষ্ণাদি দশরথাদির পুত্র 
বলিয়া গ্রদিদ্ধ, ইহা ইতিহানসিদ্ধ, সুতরাং এই মুখ্যার্থ দ্বার! রামকৃষ্ণাদি 
পদের ঈশ্বররূপ গৌণ-অর্থ বাধিত। অথবা, যদ্যপি এক অধিকরণে অপরোক্ষ 
ও পরোক্ষ বুদ্ধির বিরোধ ন! থাকায় অপরোক্ষে পরোক্ষের চিন্ত। সম্ভব হয়, 
তথাপি প্রবল অপরোক্ষরূপ রাম-কষ্জাদির মুক্তিতে মুখ্য বাম-রুষ্ণা দি-বুদ্ধিদধারা 
ওঁপচারিক ছুর্বল ঈশ্বররূপ পরোক্ষ গৌণবুদ্ধি তিরস্কৃত থাকে বলিয়া রাম-কষণাদির 
মুঙ্ঠিতে ঈগরবুদ্ধি জন্মলাভ কবিতে পারে না। যেমন শালগ্রাম-শিসাতে শিলারূপ 
অপরোক্ষ বুদ্ধ অপরোক্ষ বিষ্ণুবুদ্ধির বাধক বলিয়া শালগ্রামণিলাদ্বার! বিষ্ণুর 
অপরোক্ষ অজ্ঞান বিদুরিত ন! হওয়ায় বিষ্ণুর অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ন|। এ বিষয়ে 
নিয়ম এই যে, সমান বিষয়ক জ্ঞানাজ্ঞানের বিরোধ হয়, অসমানবিষয়ক জ্ঞানাজ্ঞানের 
বিরোধ নাই। অতএব পরোক্ষাপরোক্ষের অবিরোধ হইলেও সমানবিষয়ক 
পরোক্ষ জ্ঞানের সহিত পরোক্ষ অজ্ঞনের তথা অপরোক্ষ অজ্ঞান সহিত অপবোক্ষ 
জ্ঞানের বিরোধ হটয়া থাকে । সুতরাং অপরোক্ষ রামরুষ্ণাদি মুর্তিতে পরোক্ষ 
ঈশ্বরবুদ্ধির আরোপদ্বারা ইঈষবরবিষয়ক অপরেক্ষঅজ্ঞান বিরোধতাবে 
অতিরস্কৃত থাকায় অপরোক্ষ ঈশ্বরবুদ্ধির আত্মলাভের অসম্তবে রামু দি মু্ডিতে 

ও 


১৮ তত্বজ্ঞানামত.। 


ঈশ্বর বুদ্ধির আরোপ নিরর্থক হওয়ায় উক্ত সকল মুর্ডিতে ঈশ্বরভাব উত্থাপন 
করাই অন্তাধা। কথিত কারণে কা 1পণের পাদকল্পনার ন্যায় রামাদিরূপে 
ঈশ্বরের মূর্তি-কল্পন! যুক্তিযুক্ত নহে । কার্ধাপণের পাদকল্পন! দৃষ্ট এবং সাবয়ব 
হওয়ায় বর্তমান ব্যবহারের উপযোগী, সুতরাং ইষ্ট। ঈশ্বরের পাদকল্পনা তজপ 
দৃষ্ট নহে এবং নিরয়ব হওয়ায় আকাশের অংশ-কল্পলীর ন্যায় মিথা, অত এব 
নিষ্ষল। বলিয়াছিলে, ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তার অর্বিষয় হওয়ায় তদ্বিধয়ে মনের 
গতি বাধান সম্ভব নহে। একথা বাদীর মনোরথমাত্র, কারণ শব্দের “রূপ 
মহীয়সী শক্তি বা প্রভান যে উহ! উচ্চাঁরত হইবামাত্রই অর্থের বোধ জন্মাইয়| 
দেয়। শব্দের যোগাতানুসারে অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে । অধিক কি, বিকল্পবৃত্তি 
নরশুঙ্গ, খপুষ্প গভূতি শব্দ সকলও উচ্চারিত হইলে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন 
করিয়! থাকে। অতএব নিরীকাঁরবাদে উশিকগুণাবলঘ্বনে যোগ্য গ্রাসিদ্ধ ঈগ্বর- 
স্বরূপ-বোধকপদ-ঘটিত বিশেষণ দ্বারা উপাসন! অনুষ্ঠিত হওয়ায়, বিরুদ্ধ প্রতিবন্ধক 
স্বরূপ রাম-কষ্ণাদি মৃহ্িরূপ বাধকজ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরের যে যথার্থ জ্ঞান জান্মবে 
ন! বা! উপাসনা ফলগ্রদ হইবে না একথা কথাই নহে । পূর্বে বলিয়া'ছ, সাকার- 
পক্ষে মুর্ধীমত্ত দুই বিরুদ্ধ বিশেষণ এককালে একচিত্তে অবচ্ছেদক ভেদ ব্যতীত 
স্থানপ্রাপ্ধ ভয় না বলিয়| মুকিজ্ঞান অনুর্ধজ্ঞানের বাধক হয়, সাধক নে । 
অতএব সাঞারবাদে মুর্তিকল্পন! অত্তান্ত অসৎ। 

সা-মূর্ি ও শব্দ উভয়ই ঈথরের বিশেষণরূপে কলিত । যদি কল্পিত শব 
ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মাইতে শকা হয়, তাহ! হইলে অনশ্তই করিত মূৰ্তিও উক্ত জ্ঞান 
উৎপাদন করিতে শক্য হইবে । বিচারদৃষ্টিতে শব্দ পরোক্ষভাবে এক প্রকার 
জ্ঞান হন্মাইয়াই চরিতার্থ হয়, তদ্দারা ঈখবর-স্ববূপের জ্ঞান সম্ভব নহে, কিন্ত 
মূর্তি-সহায় উদ্ত শক ঈশ্বরের সরূপনজ্ঞানে পরিণত হয়, কেন না, মুর্তি ঈশ্বরের 
প্রতিবূপ হওয়ার ঈথর-স্বরূপের অন্থিব্যঞগক আর ইতর পদার্থ হইতে ভে? 
গ্রতীত করায় বলিয়। উপলক্ষণও বটে। এই মুর্তি যগ্ঘপি মায়ারচিত তথাপি 
ইতর ভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা অসাধারণ গুণসম্পন্ন হওয়ায় তদ্বার! বিক্ষে"রূপ 
মলে যে পরিমাণে নাশ হইতে থাকে, ভক্তি ও প্রেম সেই পরিমাণে উদ্দীপ্ত 
হইয়। সাধকের চিত্তে ঈশ্বরভীব শনৈঃ শনৈ; আরূঢ় হইতে থাকে । ঘট-পটাদি 
পদার্থের ধ্যানে চিত্তের স্থিতি সম্ভব হইলেও তাহ! সকলেতে ঈশ্বর-বুদ্ধির অভাবে 


মুণ্তিখগুন। ১৯ 


ভক্তি-প্রেমের লেশ ন থাকায় উক্ত স্থিতি জড়বৎ শুল্ক কাঠের সমান ভিন্ন অন্য 
কিছু নহে। এঁশিক গুণানুবাদ ব! গুণানুকীৰ্তন অব্য উপাদেয় বটে কিন্ত উক্ত 
গুণ সকলের চিন্ত! মাত্রগুণের জ্ঞাপক হওয়ায় গুণেরই উপাসনায় পরিসমাপ্ত, 
গুণীর উপাসনায় নহে। অতএব মাকারপক্ষ নিরাকার পক্ষ হইতে বিশিষ্ট ও 
প্রশস্ত । 

নি--ঈখরের মুর্ত্িকল্পন! স্বপ্নেরও অবিষয়, আর যদি ইহ! স্বীকারও করিয়! 
লই, তবুও মৃত্তি সাধারণ হউক ব| অসাধারণ হউক তনদ্বার! অমূর্ধ পদার্থের জ্ঞান 
কশ্মিন্কালে সম্ভব নহে। সুতরাং সাকারোপাসকপক্ষেও প্রতিমুর্তির 
আধারে ঈশ্বরোপাসন। কেবল গুণান্ুবী্তনরূপ হর, মাত্র ভেদ এই, উক্ত গুগানু- 
কীর্ভনের অবয়ব তন্মতে অবাচ্য, অসম্বদ্ধী, বিরুদ্ধ ও অপ্রনিদ্ধ, শবরাশি দ্বার! 
পরিপূর্ণ ৪ পরিপুষ্ট হওয়ার উপাসনা] সর্বথ! সার্থক্যরহিত। অতএব মুর্তি'ধ্যানে 
ঘট-পটাদি পদার্থ ধ্যানের ন্যায় চিত্তের স্থিরতা! সম্ভব হইলেও উক্ত ধ্যান সাকার 
সাধকের পক্ষে জড়বৎ শু ঝাষ্ঠের সমান হওয়ায় তাহার সর্ব পরিশ্রম হস্তস্থ 
গ্রাস পরিত্যাগ করিয়। রিক্তহস্ত লেহনের ন্যায় নিরর্থক. ও নিষ্ফল হইয়া! যায়। 
এ সকল দোষ নিরাকারবাদে নাই, কারণ নিরাকারবাদী শব্দের ব্যবহার শবদ- 
শক্তির অধীনে করিয়া থাকেন বলিয়া উপাসনা-প্রসঙ্গে তাহার সকল শব 
ঈশ্বরভাবোন্দীপক হয়, প্রেমভন্তির প্রবদ্ধক হয় ও চিতুন্দৈর্যোর সোপান হয়। 
বালয়াছিলে, গুণনুকীপ্তন গুণেরই জ্ঞাপক, গুণুর নহে, একথ| অসার, কেন 
না গুণ গুণী হইতে ভন নহে বলিয়া, সর্ব! অভিন্ন বলিয়া, গুণাবলম্বনে উপাসন| 
গুণীতেই পরিসমাপ্ত। আপচ, ঈশ্বরের গুণরূপ স্বতঃনিদ্ধ আলম্বন পরিত্যাগ 
করিয়া অগ্রসিদ্ধ মূর্ত্য।দি আপধন ধারণ করায় সাকারবাদিপক্ষে উপাসনার ফল 
বৃক্ষ ভাড়য়। আকাশ ধারণের হায় পতন তন্ন অন্ত কিছু নহে। অতএব 
সাকাঃবাদে মুগ্তিকল্পনা কেবণ অনিষ্টেগহ জনক, তদ্ধার! ইষ্টসিদ্ধি কোনরূ্ে 
সম্ভবে না। 

সা. ঈশ্বর করুণাময় ও ভক্তবংসল, সাধকে“ উপাসনংয় মুপ্রসন্ন হইয়া 
ঈশ্বর দর্শন প্রদানে সমুৎসুক হইলে কোন গ্রকার রূপ ধারণ করিয়াই তাহাকে 
ভক্তসাধকের সমীপে উপস্থত হইতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বর নীরূপ হইলেও 
ভক্ত বৎসলতা বিধায় লীপাবিশেষের ধশবন্তী হয়ো উপাসকগণের অনুগ্রহাথ 


২০ তত্বৃষ্ভানামৃত। 


নামমূর্ত্যাদিভেদে সময় সময় ব্যপদি্ হইয়া থাকেন ও ভিন্ন ভিন্ন নামে ও 
রূপে উপান্ত হইয়া উপাসনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই “সকল 
ঈশ্বর-মুত্তিই ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে অর্থাৎ রামক্বষ্চাদিরূপে হিন্দুজগতে 
প্রথ্যাত। সুতরাং রামকষ্ণাদি মুত্তি, অসাধারণ ধর্ম্মহেতু উপাসনার আলম্বন 
স্বরূপে ঈশ্বরবুদ্ধি উৎপাদনের তথা যথাঁবিহিত ফল প্রদানের হেতু হইয়া 
থাকে। 

নি- ঈশ্বর করুণাময় ও ভক্তবংসল, ইহা সকল আস্তিকের স্বীকার্ধ্য, কিন্ত 
তিনি মৃত্তি পরিগ্রহ করিলে যে উক্ত মুগ্তি অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে, ইহা 
অন্মদাদির স্বীকার্য্য নহে। ঈশ্বরে সব্বসামথ্যের স্বীকার থাকার মুক্তিপরি গ্রহ 
বিনাও উপাসকগণেব প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর! তাহার পক্ষে ছুঃসাধা কাধ্য 
নহে। সুতরাং ঈশ্বরের মুন্তি পারগ্রহরূণ যে কল্পনা তাহা অবিবেকমূলক। 
আর এদিকে মুষ্টি স্বীকার করিশেও উক্ত মুগ্তির অদাধারণত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ 
তাহ! হইলে রামকৃষ্ণার্দির আবির্ভাবকাণে তাহাদের রূপ দর্শন দ্বারা ভাৎকালিক 
সর্বলোকের মুক্তির প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু হহ! শান্্রসিদ্দ নচে। হিন্দশাস্ত্রে এরূপ 
কোন কথ! নাহ যে রামকুষ্ণাদিবর আ'বরাবকালে তাহা'দগের মাহিকরূপ দর্শন 
করিয়া সকলে কৃতার্থ হইয়াছল। একথ! সত্য হহলে শ্রকৃষ্ণ স্বয়ং মায়িক 
শব্দের প্রয়োগ দ্বার নিজ শরীরের অবিশেবতা অন্ত ভোতিক পদার্থের সহিত 
স্থাপত করিতেন না। সুতরাং পামৰুঞ্াদির মুন্তির অধিশেষতা, অসাধারণতা, 
অভৌতিকতা, পরদার্থঠ, এ সকল কথা হিন্দুশান্ত্রনিপ্ধ নহে, আর *ভ1 হিন্দুশান্- 
সিদ্ধ বলিতে গেলে শ্রক্কষ্ণবচণ উল্লঙ্বন বা অবহেলা চার সঙ্গত হইবে। 
আর এইরূপ ইহার গা তাও উপপন্ন হয় না, কারণ রামকষ্ণাদির ওদানাং 
মুক্তি ও ইদানীং এতিমুত্তি উ৪য়ই গ্রাক্কাতিক বা ভৌতিক হওয়ায় ঘেরূগ ভৌতিক 
ঘটপটা দর দর্শন ফণের হেঠ নহে তদ্রুপ উদ্ত নকল মুগ্তির দর্শনও ফলের হেতু 
নহে। যদি বল, ঈশ্বর মু এহণ না কারলে তাহার পক্ষে সাধকের নিকটে 
উপস্থিত ভইরা] দর্শন প্রদান করা অসগ্তব হহবেক । এই আপত্তির প্রতি আমাদের 
জজ্ঞান্ত, উন্ত বনের অথ ক? ঈশবরের অন্তগ্রহলাভ ? ঝ| ঈখরদরশনাকাজ্ী 
রে উক্ত দর্শন বভাতার চক ? উঞ উভয় প্রকার দর্শ.নর অর্থ 
যুক্তিতে সুর হইবে ন!। কাবণ প্রথমপক্ষে ঈশ্বর অবস্তই বিনামুত্তি ধারণেও 


অবতারের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরের অবতারত্ব থগ্ডন। ২১ 


উক্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সক্ষম । আর দ্বিতীয়পক্ষে ঈশ্বরের রামকৃষ্ণাদি- 
রূপে অবতারকালে উক্ত দর্শন সকলের সুলভ ছিল বনিয়! সকলেরই কৃতার্থতার 
প্রসঙ্গ হইবে। যদি বল, যাহার যেরূপ ভাবনা, তদনুরূপ তাহার ফল হয়, 
তাহ! হইলে ভাবনীকেই সার বল, মূর্তির প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগ কর। কারণ 
ঈশ্বরতত্বজ্ঞান যেরূপ পুরে স্ব স্ব ভাবনার উৎকর্ষাপকর্ষের উপর নির্ভর করিত 
তদ্রপ এখনও করে। এই সকল কারণে শুত্তির যুক্তিনিদ্ধতা কোন প্রকারে 
ংরক্ষিত হয় না। 

উল্লিখিত প্রকারে হর, গণেশ, ভগবতী ও স্বর্য্য বিষয়েও মূর্তির উপাদেয়তা 

নিরস্ত জানিবে, বিচার ও যুক্তি সকল পক্ষে সমান। ইতি। 
১০ অবতারের ঈশ্ব€ত্ব বা ঈশ্বরের অবতারত্ব খণ্ডন % 
(সাকারবাদীর প্রতি নিরাকারবাদীর আক্ষেপ) 

নি- নাম ও মূর্তির খণ্ডনে ঈশ্বরের অবহা€ত্বও তৎসগে খণ্ডিত হইয়া 
মায়। অবতার শব্দের অর্থ এই যে, উদ্ধ হইতে নিয়ে অবতরণ করা অথবা 
স্বগাদি হইতে মগ্ত্যণোকে মন্থুব্যাদি যৌনতে আবভাৰ ২৪৮, এ উভয় প্রঞ্জিয়! 
ঈশ্বরের বিষয়ে সত হয় না। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ বরাহকু'য়াদির অগ্ঠান্ত মনুষ্য ও 
পণ্ড আদি জীবগণ সহিত কোন গ্রহেদ বা াবপক্ষণতা পরিলক্ষিত হয় না। 

সা-ঈএরের রামকৃষ্ণ রূপে অবতার শান্ত্রসিদ্ধ । 

নি-_শাঙ্ববেধ্যপদার্থ প্রমাণাস্তরানন্ধ না হহলে শ্রদ্ধার অযোগ্য । ঈথরের 
গানকবঞ্চাদিরূপে মণে আবিভাণ প্রমাণনুদক শঠে। ঈশ্বর সত্যসঙ্কল হওয়ায় 
মুড পরি গ্রহ বাতা ত তাহার কেবণ সঞ্ন্প মাত্রে সকণ কাধা আপনা আপনি সিদ্ধ 
হইতে পারে । 

সা-_সতা, কিন্ত এরূপ বিষয় অনেক আছে, যাহা সাক্ষাংভাবে উপদেশ 
বা বিধান না হইপে, লোকের তাহাতে উপ্ক্ষো হইয়া থকে । সুতরাং যখন 
ব্দোদি শান্তে বা খাষমুন্তাদির উপদেণে অনার অশ্রদ্ধ। অবশ্বা সাদিবশতঃ তাচ্ছীল্য 
হয় ও ৩ৎকারণে ধম্মের হানি ও গাপের বা £১, তখন সাক্ষাতভাদে আন ও 


ত রাই শত tae < = 2 ne 
সস = কর আনত © 


* = এই বিচার দশ।বতারের ঈশ্বরত খগুনে জা অন্য চতুপখ অবতার ঈঙ্করের অংশ হওয়ায় 
দীব কে।টিতে গণ্য, হ ওরা, ইহাদের বিষয় এই |বচীর প্রবৃত্ত নহে। 


২২ তত্বজ্ঞানামূত। 


ধঙ্ধের অনুশাসন দ্বার! জীবগণের উদ্ধার মানসে তথা ছুষ্টেরদমন ও শিষ্টের পালন 
উদ্দেশে স্বস্থষ্ট নিয়মানুসারে আপ্তকাম ঈশ্বরের সময় সময় মর্ত্যে মনুয্যাদিরূপে 
অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। গীতাশান্ত্রেও আছে, “যদ। যদাহি ধর্ম্মস্ত” 
ইত্যাদি । অতএব ঈশ্বরের উপাধি বা মুিপরিগ্রহ শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই সিদ্ধ। 

1ন-অনেকস্থলে সাক্ষাৎভাবে উপদেশের অপেক্ষা হইলেও রামকৃষ্ণাদি- 
রূপেই ঈশ্বরের আ বর্ভাব দ্বারা যে উক্ত অপেক্ষার নিঃশেষিতরূপে অভাব হইবে, 
অন্তরূপে নহে, একথ! বল! সম্ভব নহ। কারণ এরূপ হইলে রামকষ্ণাদির 
অবতারকালে নির্বিশেষভাবে সকলেরই ধর্ম্মভাব প্রজপিত হইয়া উঠিত, রাবণ 
দুধ্যোধনাঁদ অধন্মীবতারগণও ধন্নিষ্ঠ বয়! গণ্য হইত। এদিকে রামরৃষ্ণা্দ 
সমসাময়িক লোকদ্বারা ঈখবভাবে গৃহীত হইলে, তাঁহারা ( অবতারগণেরা ) 
কখনই কাহারও স্বেষ্য হইতেন না, তাহাদের প্রতি বৈরিভাব প্রকাশ কর! ত 
দূরে থাকক সকল লোকেই ঠাচাদের অনুশাসন অবনতমস্তকে স্বীকার করতে 
নাধ্য হইত। রাদরুষ্ণদর ঈশ্বরত্ব বিষণ কয়েকটা গোঁড়া বাক্তির বচন ভিন্ন 
অন্য £ মাগ নাই, এবং নাই বণিয়াই তৎকাণীন লোকমধ্যেও অধিকাংশজনগণ 
'ভাহাদিগকে ঈশ্বর বরিয়। গ্রহণ করেন নাই। আর ইহা না করিবারই কথা, 
কারণ প্রথমে ঈশ্বরকে পশুমনুষ্যা্দ যোনিতে পরিণত করা, পরে সেই সকল 
যোনির স্বাভাবিক ধশ্মগুলি অর্থাৎ জরা, বোগ, শোক, জন্ম, মরণ প্রভৃতি 
বহুল অনর্থ আরোপ করা, তদনন্তর সেই পশু মনুন্যা'দর ঈগরভাবে উপাসনার 
বিধান কর, ই শ্যাদি মন্বধস অদাধু বাবস্থা মপেশা অধিক গোঠাম আর কি 
হইতে পারে। টপবে দাশয়াছ ঈএর সনশক্তিদান্‌ প্রত ধন্মুসম্পনন হওয়ায় 
তাহার ব্যিয়ে ধর্ম্মের বৃদ্ধি, অধনন্ম্র হাস, দণ্ড ও করুণা ইত্যাদি সকলের বিধান 
বিনা মতি পরিগ্রহেও সম্ভব 5য়: অত এন কোন পুক্ষণ হেতু না থাকায় এবং 
যোগ্য প্রমাণের অভাব পশ্ুমষ্যা দিছে ঈত্ধরেগ মর্তো মাধিভাবের যে কল্পনা 
তাহ! অত্যন্ত অদৎ। 

সাথে কারণ বিশেষ দার! ঈথরের স্ুষ্টিকার্ম্যে প্রবৃত্তি হয় সেই কারণ 
বিশেষই ইশ্বরের রামকষগ দিরূপে মুভি পরিগ্রহের হেত। উক্ত মুর্তির উপাদান 
সাক্ষাং মায় হওয়ায় ঈশয়ের হায় রামরুষণাদিও রূপের অনাবরণত হেতু যুক্ত" 
যে।গীছপেন, তথা স্বস্বভাবেই ক্েশাদিরাঁহত, পাপপুণারহিত ও জ্ঞানাদিসাধনরহিত 


অবতারের ঈশ্বরত্ব ব ঈশ্বরের অবতারত্ব খণ্ডন ২৩ 


ছিলেন এবং তাঁহাদের শরীরও তৎকা রণে বদ্ধনাদি মিভাব বিশিষ্ট ছিল। যন্তুপি 
সিদ্ধ-যোগিগণের তথা খধিমুনিগণের শরীরে ও যোগাদিসাধন প্রভাবে কেশ বন্ধনাদির 
অভাব £ইয়! থাকে, তথাপি ইহারা যুগ্কানযোগী বলিয়! প্রসিদ্ধ, যুন্তযোগী নহেন। 
সমস্ত ভূত-ভবিধ্য :-বর্তমান পদার্থ যাহার মহিমা বা স্বভাববণে একরস অপরোক্ষ- 
প্রতীতিব বিষয় হয়, তাহাকে যুক্ত-যোগী বা ঈশ্বর বণে। 'সন্ধ যোগিগণের 
শ্বগ্য যোগ!ভ্যাসলন্ধ ॥ণিয়া, চিন্তার দ্বার! পদার্থের জ্ঞান হওমায় ইহাদিগকে 
যুঞ্জানযোগী বলে। মোগিগণের সামর্থ সাঙ্কুশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সসীম 
হওয়ায় ঈশ্বরাধীন, নিরঙ্কুশ নহে, কিন্তু যেরূপ ঈশ্বরের সামর্থ্য প্রকৃষ্ট সত্বপ্রধান 
মায়ার প্রভাবে নিরঙ্কুশ, তন্রপ ইঈশ্বগাবতার হওয়ায় র'মকৃষ্ণাদির সানর্যও 
নিরঙ্কুশ । সুতরাং রামকৃষ্ণাদর ঈশ্বর ত্বপিষণে বাদীর আপত্তি ম্ঞানমূলক ! 
নি--হট্টিকাধো ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা সর্বাধিপতাত্বাদি ধর্ম ছা! যে প্রবৃত্তি 
তাহা কোন বিশেষ কারণের অপেক্ষা করে না বলিয়া দোষের বাআপত্তির হেতু 
নহে । কারণ, পরতন্থাদি স্থলে যেরূপ নিয়মবন্ধ হইয়া ধন্মীধন্ম পাপপুণ্য নিয়মানিয়ম 
সহিত লোক নকল যুক্ত হয়, তদ্ৰূপ পরছন্ত্রাদি ঈশ্বববিষয়ে সম্ভব নহে বলিয়! 
তিনি সদা আত্মলশ ও কার্যে স্বাধীন এবং তাহার স্বন্ত্রত। ভূতপালনত্বাদি 
ধন্ম মু্ি-পরিগ্রহরূপ প্রবৃত্তি ব্যতিরেকেও জগৎ বিধৃত ও ব্যবস্থাপিত করিতে 
সক্ষম । আর এইরূপ বিনা মুত্তিপপিহহে ও স্ষ্্যাদি কার্ষে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব 
প্রসিদ্ধ। অতএব যখন মুন্তি হণ ব্যতীত জগৎ রচনাদিব্যাপা৫ে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব 
সম্ভাবিত হয়, তখন বিন! মুন্িধ।রণে ঈশ্বরের জগৎপালনাদি কার্য; যে সম্ভব 
হইবে না, একথা সর্বথ। অনুপপনন। বণিয়া লে যে, রামকৃষ্ণাদির শরীর সত্ব- 
প্রধান মায় দ্বারা রচিত হওয়ায় তথা স্বরূপ ধ !নরাবরণতা! প্রযুক্ত ঈশ্বরের ন্যায় 
যুক্তযোগী হওয়ায় তীহাব! সৰ্বথা 'ক্লুশবন্ধনাদিরহিত, এ উদ্জি দুরুক্তি, কারণ, 
ইহ! শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই অসিদ্ধ। রামায়ণ, মহাগাগত ও অন্তান্য পরাণাদি 
শ।ন্ পাঠে বিদিত হওয়! যায় যে, ছলে, বলে, কৌশলে, স্বকাধ্যের উদ্ধার, ভয়ে 
পলায়ন, অস্ত্রাবাতে মৃচ্ছা প্রাপ্ত হওয়া, রাজ্য:'দ পালন, সমরে সন্ধি আদি স্থাপন, 
ভোজন, পান, শয়ন, উ+,বেশন, জাগবণ ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত জ.বনব্যবহার 
ইতর জনগণের সহিত রামকৃষ্ণাদির!কছু বিশেষ হিল না, অধিক কি অধৰ্ম্ম যুদ্ধেও 
তাহাদের বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল। এইরূপ তাঁহাদের অসাধারণ সামর্থ্যের কথা 
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যাহ! শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহাও ব্যাস অগস্ত্য প্রভৃতি মুনি খষি অপেক্ষা অধিক 
ছিল না। পক্ষান্তরে, রামকৃষ্ণাদিরূপে স্্টিনিয়মের অধীন ঈশ্বরেন মর্ত্যে আবির্ভাব 
স্বীকৃত হইলে, সর্বসাধারণ প্রাণীগণের স্যায় ঈশ্বরকেও জরা-রোগ-শোক-তাপাঁদি 
অনন্ত ক্লেশের ভাগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । একথা নিজে কারাগার প্রস্তুত 
করিয়! তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃখ উপভোগের ন্যায় সব্বপ্রমাণ-বাধিত। যদি বল, 
রামকষ্ণাদি শরীরের উপাদান সাক্ষাৎ মায়া হওয়ায় উক্ত সকল অনর্থ রাম- 
কৃষ্ণাদিগকে স্পর্শ করে ন।) মুর্তি ধারণ করিলেও তাহার! নিজের স্বীয় নির্বি- 
কাররূপে সর্বদা স্থিত! যেমন মায়াবী স্বমায়ার দ্বারা আপনাতে হস্তযাদি স্থ্টি 
করিলে তাঁহার যে নির্বকার স্ববপ তাহা হইতে সে প্রচাত হয় না, তদ্রপ রাম- 
কুষ্ণাদিও স্বনির্কিকারস্বরপ হইতে কখনই বিচ্যুত নহেন। একথাও অমূলক, 
কারণ মায়া দারা প্রতীত বে শরীর তাহ! প্রতীত হয় মাত্র, তন্বার| সত্যব্যবহার 
সম্ভব হয় না। যেমন মায়ারচিত হস্তী মিথ্যা! হওয়ায় তদ্দার। সত্য আরোহণাদি 
ব্যবহার সম্তাবিত নহ তদ্রপ। অিচ মায়! হস্তীতুল্য রামকষ্ণাদির আবির্ভাব 
বলিলে “সুদের লোভে মূলধন নষ্ট” এই ন্যায়ের সমান রামকৃষ্ণাদিই মিথ! হইয়া 
পড়িবেন। যদ বল, ঈশ্বরের সত্যসঙ্কল্পদি প্রভাবে মায়ারচিত ঈশ্বরশরীরদ্বারা 
সত্যব্যনহারের আপত্তি নাই । সুতরাং মায়াবীর দৃষ্টান্ত সঙ্গত দৃষ্টা্চ নহে, কারণ 
মাঁযাবীর সঙ্কল্প সতাসঙ্কল্লমূলক নহে বণ্য়া মাদারচিতপ্দার্থ প্রতীতি সমসব্তাক 
হইয়া থাকে, সত্যব্যবহারের আম্পদ হব না। তবুও অন্ত রূপে দোষ আগমন 
করে, যগা, হিন্দু মতে এই সংসার কম্মনিমিন্তক, যাছার যেরূপ কৰ্ম্ম তাহার সেই- 
রূপ গতি হইয়া থকে অর্থাৎ জীবগণের গতি ও জন স্ব স্ব কর্ম্মানুমায়ী হয় বলিয়া! 
কর্ম ব্যতিরেকে জীবত্বই সিদ্ধ নহে, কেন না নিয়ম এই-_পূর্ববপূর্ব কন্মামুরূপ 
উত্তরোত্তর জন্ম হইয়া থ/কে। কর্ম না থাকিলে, অর্থাৎ জ্ঞানাদি দ্বার! জীবের সর্ব 
কর্ধক্ষর হইলে জীব মুক্ত বলিয়া গণ্য হয় । সংসার অনা'দ হওয়ায়, প্রথম কর্ম 
কিক্নপে হয়, এ 'মাশঙ্থা নস্তন নভে । অতএন আমাদের জিজ্ঞান্ত, ঈশ্বরাতিন্ন রাম- 
কষ্ণাদির পূর্বার্জিত এরূপ কি কর্ম ছিল যদ্দার] তাহা?! পশু মমুষ্যাদি যোনিতে 
জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হইয়'ছিলেন। কর্ম্ম স্বীকার কর বা না কর উভয় 
পক্ষে দোষ মাছে, কর্ম্ম ধ্বীক;র করিলে, তাহারা সাধারণ জাব মধো পরিগণিত 
হুইবে” আর এদিকে কর্ণ স্বীকৃত ন| লইলে মনুষ্যাদি যোনির গ্রাপ্তিই অমস্তব 
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হইবেক। এরূপেও ঈশ্বরের রামকষ্ণার্দিরপে মন্ুষযাদি যোনিতে আবির্ভাৰ 
অসম্ভব । যদি বল, রামকুষ্ণাদি স্বরূপে ঈশ্বর হওয়ায় তাহারা কর্ম্মাদি নিয়মের 
বহিভূতি, তবে তাহাদের মনুধ্যাদি যোনিপ্রাপ্তিও কম্মাদি-নিয়মবহ্ভূতি হওয়ায় 
অসম্ভব হইবেক। আরও দেখ, অবতারীয় সকল শরার মুল্য গ্রকৃতিরূপ যে 
মায়! তদ্রচিত হওয়ায় তাহার সকলই এক রস হওয়া উচিত, অমুক ছোট, অমুক 
বড় অর্থাৎ অমুক কলাবতার ও অমুক পুর্ণাবতার ইত্যাদি রূপে অব্তারগণের 
মধ্যে উতকর্ষাপকর্ষ ভাবের কল্পনা অত্যন্ত অযুক্ত ও অস্বরস! কারণ মায় 
জগতের যোনি, বীজাবয়ব ব। মূল উপাদান হওয়ায় সেই কাঁরণরূপ উপাধি 
যোগে ঈশ্বর রাষকুষ্ণাদিবূপে আবির্ভাব হওয়ায় সেই উপাধিতে উত্তমাধম বা 
উৎক্নাপকর্ষের কল্পনার অসম্ভবত্বপ্রযুক্ত অবতারগণের মধ্যে তারতম্য অর্থাৎ 
ইতরবিশেষভাব সম্ভব নহে। যদিও মায়া ত্রিপ্তণাত্মক অর্থাৎ, সত্বরজঃ- 
তমোগুণবিশিষ্ট তথাপি ঈশ্বরের উপাধি মায়া সত্বগুণপ্রধান হওরায় তিনি সর্বজ্ঞ 
এবং পণ্ড মনুষ।াদি যোনি পরিগ্রহকালে উক্ত গ্রক্কই সত্বগুণপ্রধান মায়োপাধি 
ঈশ্বর ধারণ করেন বলিয়া আপনার স্বরূপ হইতে কখনও বিচাত না হওয়ার 
ংশাদি ভাব সম্ভব হয় না; আর এ দিকে জীবের উপাধি মলিনসত্বপ্রধান 
হওয়ায় তাঁহার স্বরূপ দদাই অজ্ঞানাবৃত 1 সুতরাং অবতাবগণেব মধ্যে প্রথমতঃ 
তারতম্যভাব সম্ভব নহে, আর যদি কণ্ঠে স্থষ্টে ইহ! স্বীকারও করিয়া লই, তবুও 
তুদ্বার1 তীঁহা'দর জীবত্বই [সন্ধ হুইবে, ঈশ্বগত্ব নহে । যদি বল, অংশ ভেদে 
ভেদ সম্ভব হয়, একথাও যুক্তিসঙ্গত নে, কারণ উপরে বলিয়াছি, বীজা বয়ৰে 
বা কারণাবস্থাতে প্রথমতঃ অংশাংশীভাব অনৃপপন্ন ও দ্বিতীয়তঃ যেহেতু ঈশ্বর 
উপাধির বশীভূত নেন, উপাধি তাহার বশীছুত, সেই হেন ঈশ্বরমূর্তি ধারণ 
করিতে সমুংস্ুক হইলে প্রকৃষ্ট সত্বগুণ মায়ার এভাবে তাহার সঙ্করমাত্রে সঙ্কল্লানু- 
নূপ মুপ্তি উৎপর হওয়ায় উক্ত খুর্তিতে ইতরবিশেষভাবকল্পনার নামগন্ধও সম্ভব 
নহে। অতএব অবতারগণের সম্বন্ধ পূর্ণাপূর্ণ, উংকষ্টনিকষ্ট. উৎকর্ষাপকর্ষ, 
ভাণমন্দাদি তারতম্যের কল্পন! অত্যন্ত অযক্ত এ অজ্ঞানাবজুত্তিত। অপিচ, 
সাকারোপাসকমগ্ডণপীর মধ্যে অবতারগণের সমন্ধে পুর্ণাপূর্ণ প্রভৃতি বিষয়ক কল্পন! 
অতিশয় প্রবণভাবে বিছমান থাকায় তন্থারা :'মকৃষ্ণাদির জীবত্বই সিদ্ধ হয়, 
ঈশ্বরত্ব নহে। এরূপেও ঈশ্বরের মনুষ্যা।দ যোনিতে উৎপত্তির কল্পনা জীব্ভাব- 
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গ্রাণ্ডিবশতঃ বাতুলের কল্পনার সমান অশ্রদ্ধের। এই বিচার মায়! দ্বারা 
ঈশ্বরের রামকৃষ্ণাদিরূণে আবির্ভাব স্বীকার করিয়া সম্পাদিত হইল, কিন্তু বিচার 
দৃষ্টিতে ঈশ্বরের মুর্তিপরিগ্রহ প্রমাণদিদ্ধ নহে, তীহার মনুষ্যাদি যোনিতে 
অবতরণ সর্বপ্রমাণবাধিত। যদি বল, এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, গীতা ও 
অন্ান্ত অবতার গ্রতিপাদক শাস্ত্র সকল অপ্রমাণ ও ব্যর্থ হইয়া] পড়ে। আমর! 
বলি তাহা হউক, তাহাতে হানি কি? আমাদের বিবেঃনায় যে সমস্ত শান্তর 
গ্রমাণভূত নহে তাহ! সমস্ই ব্যর্থ ও শ্রদ্ধার অযোগ্য । 


পঞ্চদেবতার ( বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও 
ভগবতীর ) ঈশ্বরত্ব-খণ্ডন । 
(সাকারবাদীর প্রতি নিরাকারবাদীর আক্ষেপ) 


নি- হিন্দু মতে উক্ত পঞ্চ দেখত] ঈশ্বরের কোটিতে গণ্য আর ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের দ্বার! ঈশ্বরভাবে উপাণ্ত। যে প্রণালী বা যুক্ত অবলম্বন করিয়া! রাম. 
কৃষ্ণাদির অবতারত্ব থগ্ডিত হইয়াছে, সেই প্রণাল। বা যুক্তি দ্বারা উক্ত পঞ্চ 
দেবতার ঈশ্বরত্বও সহজে নিরাকৃত হইতে পারে । 

স!--উক্ত পঞ্চ দেবতা ইন্জাদি দেবগণের ন্যায় জীব নহেন এবং অধিকারী 
পুরুষ নভেন। অর্থাৎ যেরূপ উন্্রাছি দেখগণ পূ'দ কল্পের সাধনপ্রভাবে বর্তমান 
কল্পে ইন্দ্ত্বাদি পদ প্রাপ হইয়াছেন, তদ্রপ বিষ্ণু আর্দ দেবগণ স্বর্কৃতকণ্ম ফলে 
অর্থাৎ আপন আপন সাধন প্রভাবে কোন পদে আরুঢ় নহেন। অতএব কর্মাদি 
সাঁধনভাববহিত হওয়ায় ঈক্ক পঞ্চ দেবতার ঈশ্বরত্ব অত প্রসিদ্ধ। 

নি-নিমিভ্াভাবে কোন কার্য হয় না, অত এন বলিতে হইবে ঈশ্বর কেন 
আপনাকে পঞ্চ অ*শে বিভক্ত করিয়া অথবা পঞ্চ বিভিন্ন রূণে পরিণত করিয়া 
দেব-যো'নতে আবিঃতি হইলেন? 

সা-গিরাকাব নিরবয়ব ও শীরূপ ঈখরের পারমাধিকরূপে চিন্তা সুস্টির 
হইতে পারে না বণিয়া সাধকের হিতার্থ ঈশ্বর বিষুধমাদি দেবরূপে ব্যাপদি্ 
হইয়া সগ্ণ আখ্যা শ্ৰাপ্থ হঠয়াছেন। 

নি--ঘুর্তির ইষ্জনকতা পূর্ব বিচারে নিরস্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রসিদ্ধ 


পঞ্চদেবতার ঈশ্বরত্ব-খণ্ডন । ২৭ 


গুণাবদম্বনে উপাসন| সুমস্তব হওয়ায়, পঞ্চ দেবরূপে মুর্ত্তিপরিগ্রহের অসিদ্ধতা- 
প্রযুক্ত, পঞ্চ দেবের ঈশ্বরত্ব অলিদ্ধ। বলিয়াছিলে যে, কর্ম্মাদি সাধনভা ববর্জিত 
হওয়ায় উক্ত পঞ্চ দেবতার ঈশ্বরত্ব অতি প্রসিদ্ধ, একথা সঙ্গত নহে। কারণ 
শাস্ত্রে,'আছে তাহার! স্ব স্ব কার্ধে)দ্ধারের জন্ত অন্য দেবতার বা এক অন্তের 
উপাসনা করিতেন । আর এক কথ এই, সত্য সত্যই উপাসনাধিকারে যদি 
মুর্তি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এক বিষুঃুর্তি ব! শিব মু্িই যথেষ্ট, গণেশাদি 
পঞ্চ মূর্তি প্রয়োজনাভাবে অনাবশ্তুক । এরূপেও মুর্তিকল্পন। যুক্তিবিগহিত। 

সা ঈশ্বরের প্রধান প্রধান গুণাবলম্বনে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুণানুষায়ী মূর্তি ধ্যান- 
সোকর্য্যার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ পালনকর্তা রূপে বিষ্ণুর, সংহারকর্তীরূপে 
শিবের, সিদ্ধিদাতা রূপে গণেশের, জগদ্যোনিরূপে ভগবতভীর ও প্রকাশ স্বরূপ- 
চ্যোতিরূপে সুর্যের মুর্তি উপাসনার্থ বিহিত হইয়াছে । কারণ লোকের রুচি ভিন্ন 
ভিন্ন হওয়ায় সেই রুচি অনুসারে শান্তে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপ!সনার বিধান 
আছে। অতএব অনেক মুর্দিবযয়ক যে আপত্তি তাহা স্থপরহিত। অপিচ, 
ঈশ্বরের গুণানুধায়ী কোন মূর্তি প্রতীকরূপে আশ্রন্প না! করিলে নিরাকার 
ঈশ্বরের পারমার্থিক রূপের অবিকাধ্যতা প্রযুক্ত গুণেরও কল্পনা সম্ভব হইবে 
না। ভাবার্থ__ ক্রিয়ার কর্তা হওয়ায় ৪ অনিত্য গুণের আশ্রয় হওয়ায় ঈখর 
শবটা বিকারবাচী আর যেহেতু উপাসন।ও মানস ক্রগারূপ, সেই হেতু উপাসনা- 
ধিকারে সম্পাদত যে গুণাবংম্বনরূপচিস্ত তদনুধায়ী কোন মূর্তির বিধান না 
হইলে গুণীর অভাবে গুণের টিস্তাও নিরর্থ+ হইবে। কেননা নীরূপঈশ্বর ও 
তাহার পারমার্থক স্বরূপ জ্ঞেয় হইন্না থাকে, উপান্ত নহে। সুতরাং চিন্তার 
সুগম উপায় করিবার জন্য শান্তর খবরের বিবার্য্য গুণাদির আয়ে উক্ত গুণানু- 
রূপ মুর্ভিবিশিষ্ট গণেশাদি পঞ্চ দেএতাতে ঈশ্বরবুদ্ধিউত্খাগনের বিধান করিয়া- 
ছেন। বণ্য়াছিলে, গণেশা'দ পঞ্চ দেণতাগণও হাপন আশন কাধ উদ্ধারের 
জন্য এক অন্তের উপাসনা করিতেন বলিয়া তাহাপগকে কার্মাদি সাধনভাব 
হইতে রহিত বল! যায় না। ইহার প্রতাত্তরে দিব যে, উঞ্ কন্মাদি সাধনবাকা 
সকল অর্থবাদ হওয়ায় ভাঙার তাতপধ্য উপাস্তদেবের গ্ত$ততে পারসমাপ্ত, 
নিন্দাতে নহে । বধু শিবাদি দ্বারা গণেশের যে উপাসন। তাহা গণেশের 
উপাস্ততাবিষয়ে কুচবা্ধ আঁভপ্রায়ে কথিত, বিষ্ণু আদ দেবের নিলা বা 


২৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


উপাসনা ত্যাগে নহে। সুতরাং সর্বত্র নির্দোষ হওয়ায় পঞ্চ দেবতাতে 
ঈশ্বরবুদ্ধি উত্থাপন দ্বার] উপাসনার সফণত! অপলাপ করিতে কেহ কখন সক্ষম 
লহে। 
নি- “ঈশর শব্দটা নিরাকারবাচী, ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাদি গুণ সকল অনিত্য 
এবং ও সকল গুণের আশ্রয়রূপ যে গুণী তাহাও অনিত্য, উত্বরের পারমার্থিক স্বরূপ 
জ্ঞেয়, উপান্ত নহে,” এই সকল কথ! বালয়। বাদী যে আপনার মহত্ব বিজ্ঞাপিত 
করিরাছেন তাচ! *বশ্ই তাহার শুদ্ধ বুদ্ধির পারচাযর়ক। পঞ্চ দেবতার আধারে 
ঈশ্বরের উপাসন। সিদ্ধ করিতে গিয়া বাদী যে ঈশ্বরেরহই আনতাতা সাধিত 
করিতেছেন, ইহাতে কি তিনি লজ্জা বোধ করেন ন! ? জগতে কে এনন উপাসক 
আছে যে, সে আপনার উপান্তদেবকে অনিত্য ও বিকারী ভাবিয়া তাহার 
উপাসনাতে প্রবৃত্ত হয় ? বাদীর রীতিতে যখন তাহার ঈশ্বরই বকারী তখন 
সেই বিকারী ঈশ্বরের উপাসনার্থ তদপেক্ষা অধিক বিকারবান্‌ পঞ্চ দেবতার 
প্রতীকত্ব কল্পনা যে অতিশয় অস্বরস ও যুক্ত, ইহাতে সংশয় বাঁ কি? অন্মদা।দর 
নিকটে ঈশ্বর স্বরূপে ও স্বভাবে সদা অবিকাধা, সুতরাং নীরপত্ব বিধায় ঈখ্বরে- 
পাসনার আলম্বনরূপ কোন 'গ্রতীক আবশ্যক হইলে, ঈশ্বরের প্রসিদ্ধ সকল 
গুণ অথব! ঈশ্বরনির্দেশক শব্দ সকল ঈৰ্বরের প্রতীক হগর। উচিত, যদ্ব কোন 
স্থল প্রতীক আবশ্ঠক হইলে এই জগংকে ঈথরোপাসনার গ্রতাক বণ যাহতে 
পারে। জগতকর্তা, জগদ্যোনি, ইত্যাদি সকল বাক্যে উপাসনার আলম্বনরূপ 
জগতের প্রতীকত্ব অতি গ্রাসন্ধ। অতএব ক্পনত পঞ্চ দেবতাঁতে ঈগ্বরত 
আরোপ দ্বার! ঈশ্বরধয আরোপ না করিয়া যদি সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরধন্মের চিন্তন 
ঈশ্বরেই উত্থাপিত হয়, তাহা হ্ণে উক্ত চিন্তন যে অধিক ধোয়ানুসারা, যথার্থ, 
সর্বদোষবহিত ও সথ্যক্‌ ফণ প্রানের হেতু হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
অথবাদের দোঠাহ দর! পঞ্চ দেবতা!ণৰযে কন্মাদি সাধনের গাঁতপাদন দ্বার 
ঈশ্বরত্ব স্থাপিত ক:রখার বাদাগ যে চেষ্টা তাহাও উপরি উক্ত ঈথরের অনিত্যতা- 
সাধক চেষ্টার সপ্তায় বাতুণের হী সমান ঠেঠা মাত্র । মে যাহাহউক, পুরাণাদি 
শাস্েন এগুনে সন্তু পঞ্চাদনতার জথরহবিষনে যে শাস্ত্রায় বিবোধ আছে, নাগ! 
বিশ্ষেরপে সে স্থণে মাশাড়িত হবে বাগয়া এইণে অধিক বলাতে উপগন 
₹ইলম। 


স্বর্গাদি লোক-খণ্ডন। ২৯ 


স্বর্গাদি লোক-খগুন। 
(সাকারবাদীর প্রতি নিরাকারবাদীর আক্ষেপ ) 


নি-স্বর্গাদি লোকের অস্তিত্ব প্রমাণমূলক নছে। আগমপ্রতিপান্ত বস্তু 
প্রমাণাস্তরগমা হওয়! উচিত, অন্তথ। তাহাতে লোকের বিশ্বামের অভাব হইবে । 
সাকার বাদীর অনুরোধে প্বর্গাদি গোকের 'সন্ভিত্ব মানত করিও, দেশকালাদি- 
পরিচ্ছেগ্ত হওয়ায় তাহাদের অস্তিত্ব ঘটপটাদি পদার্থের ন্যায় অচিরস্থামীরই 
সমান । এদিকে স্বর্গাদি লোকের নাশে তনিবাসা জনগণেরও নাশের প্রসঙ্গ 
হয়। অত ধব স্বর্গাদি লোকে যাইয়া যদি সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়, 
অথণা স্বর্গাদি লোকের নাশ সহিত নাশ হইতে হয়, তাহ! হইলে তথায় না 
যাওয়াই ভাল। 

সা-গোলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, স্বৰ্গ প্রভৃতি লোকসকল উপাঁসকগণের 
মধ্যে “পর্মধাম” বণ্য়। প্রসিদ্ধ । স্ুক্ৃত কন্খফলে বা উপাসনাদি-প্রভাবে 
জীবের মরণাস্তে উক্ত সকললোকে যদাসম্তব গতি হয়, আর দৃষ্কৃত কৰ্ম্মফলে 
যমলোকের প্রাপ্তি হয়। স্বর্গাদি পোকসকল সুখ-হুঃখভোগের স্থান, কারণ দীর্ঘ- 
কাল ভোগ্য স্বগাদি-সুথ বা নরকযন্ত্রণ। মনুষ্য বা ততৎসদৃশ কোন শরীরে ভোগ 
হইতে পার না, ততকাল মানবশরীর থাকতেই পারে না। স্থতরাং দীর্ঘ কাল- 
ভোগ্য সুখ-দুঃখের উপজীবনার্থ ব্বগ-নরক না থাকিলে উক্ত সুখ-ছুঃখভোগের 
ব্যবস্থা অসম্ভব হহয়া পড়ে, কাজেই ভোগের সার্থক্য জগ, তথা শুভাশুভকম্মাদির 
মাহাস্ম্য-সংরক্ষণের দন্ত লোৌকমকণ ঈশ্বরদ্ধার। স্ুষ্ট হইয়াছে । অতএব লোকের 
অন্তিত্ব শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই সঙ্গত। 

নি- হিন্দুদাশনিক পাওতগণের মতে শান্তসম্মত তিনঞজো কই প্রসিদ্ধ, ফথা-_ 
্রহ্গলোক, স্বগণোক ও যমণোক। পুরাণোক্ত গোলাক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস 
প্রভৃতি স্থানসকল ব্রঙ্গলোকের নামাপ্তর, এহ অর্থ তৃতীয় দণ্ডে বিশেষরূপে 
বর্ণিত হইবে । পিতৃ-আদি মোকসকদ স্বণেঁর অবান্তরভেদমাএ | সে যাহা 
হউক, লোকবিষয়ে শাস্ত্র পাণ ব্যতীত অন্ত কোন প্রমাণ নাই এবং লোকের 
অনস্তত! বা নিত্যতা-বষয়েও কোন নিশ্চায়কহেঠ ন।২, বরং শাস্ত্র ও যু।ক্তদ্বার! 
উহ! সকপের অনিত্যতাধ সিদ্ধ হয়, নিত্যত| নহে। উক্ত লোকত্রয়ের [বিবরণ 


৩, তত্বজ্ঞানামৃতি। 
পাতঞ্জল-দর্শনের বিভৃতিপদের ২৬ সুত্রের ব্যাস-ভাষ্যে আছে। যদ্যপি উক্ত 
ব্যাস-ভাষো বিশাস ( পরিমাণ ) ভেদে শাখাপ্রশাখা-ভেদের ন্যায় উল্লিখিত তিন 
লোক নান! নামে অভিহিত হইয়াছে, তথাপি লোকন্রয়ের অনিত্যতার জ্ঞান 
তদ্বারা জন্মিতে পারে বলিয়া *দর্শিতি সুত্র ও স্ত্রার্থ ভাষ-যমন্তব্য সহিত এস্থলে 
উদ্ধত হইল। কিন্ত উক্ত সুত্র উদ্ধৃত করিবার পুব্বে ইহ! বলা আবশ্যক যে, 
জ্যোতিঃশান্ন ও অন্ান্ত ইংরাজী রতি মতের সহিত পৌরাণিক মতের পুথিবীর 
চলাচল-বিবয়ে একা নাই । পৌরাণিক মতে পৃথিবী অচল! তথ। অপর মতে 
সূর্য অচল ও পৃথিবী চল। ইহ! যাহাই হউক, পৃথিবী অচল হউক বা স্ুধ্যই 
নিশ্চল হউক--অন্বত্বাদির বিবেচনার উভয় কল্পন। সমান অর্থাৎ উভয় কল্পনার 
ফল একই এবং উভয় মতে দুষণ-তূষণও তুল্য । তথাপি পৌরাণিক মতানুঘায়ী 
পৃথিবী অচলাপক্ষে লোকের বিন্যাস ও বিবরণ থাকায়, 'এইপক্ষ অঙ্গীকার 
করি, প্রাতিবাদার কথার টগর প্রদান করা যাইতেছে । উপরিউক্ত সুত্র 
এই 
ভুবনজ্ঞানং সুর্ধো সংযমাৎ ৷ পাত৷ সু ১৬॥ 

তাঁৎপর্মা ! স্ষুয়া নাতীকে দ্বার করিয়া সূর্শামণ্ডগে সংযম করিগে সমস্য 
ভুবনের অববোধ হয় ॥২৬। 

অনুবাদ। চতুদ্দিশ ভুবনের পস্থার অর্থাৎ বিন্যাস : পরিমাপ ) বলা 
যাইডেছে। সমস্ত লোকের অধোভাগে অনীচি নামে নবকস্থান মাছে, সেই 
অবীচি হইতে সুমেরু পৃষ্ঠ পর্্যঙ্গ স্থানকে ভূলোক বলে। শ্ুমেরু পৃষ্ঠ হইতে 
ফব-নক্ষত্র পর্মা% গ্রহ নক্ষত্র!দিনেষ্টিত স্থান অনুবীক্ষ (তুবঃ) লোক, ইহার 
পরে ন্বর্গলোক পাচ প্রকার, ভুলোক ৭ ভুবকেধিক অপেক্ষা করিয়! মাহেন্তর- 
নামক স্বৰ্গলোক তৃতীয়, শদুর্দে মহৎ, নামে প্রাজাপতা চত্তর্থলোক, তংপরে 
ত্ৰিবিধ ব্রাঙ্গলোক ঘথ। দনগোক, =*পালোক ও সতালোক। এই সপ্তবিধ 
লোকের বিবরণ একটি সংগ্রহ-শ্লোক দ্বারা বণ যাইতেছে, ব্রাহ্মলোক ত্রিভূমিক 
অর্থাৎ তিনিধি, তনয়ে মচান্‌ নামক 'প্রাজাপত্যলোক, মাহেন্্রলোক স্বঃ ( স্ব্গ ) 
বলিয়া কথিত, অস্থরীক্ষলোকে তারক! ও ভুলোকে প্রাণিগণ বাদ করে। 
অবীচি স্থান হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে পৃথিবা হতে নিম্নে ছয়টা মহানরক স্থান 
জং, ইহার! ক্ষিতি, 'জল, তেনঃ, বায, আকাশ ও অন্ধকারের আশ্রয়, 


স্বর্গাদি লোক খণ্ডন। ৩১ 


ইহাদের নামান্তর যথা মহাকাল, অন্বরীশ, রৌরব, মহারৌরব, কাণসুত্র ও 
অন্ধতামশ্র। যেখানে প্রাণিগণ স্বকীয় পাপের ফল তীব্র যাতন| অনুভব করিতে 
করিতে অতি কষ্টে দর্খথজীবন অতিবাহিত করে। ইহার নিয়ে সপ্ত পাতাল 
যথা, মহানণ, পসাতিল, অতল, সুতল, বিতল, তপাতগ ও পাতাল, এই সপ্ত- 
পাতাল মপেক্ষ! অষ্টমী এই বম্থমতী ভূমি সপ্রদ্বীপরূপা, এই অপ্ততীপা মে'দনীর 
মধ্যস্থলে কাঞ্চনময় সুমেরু নামক পর্বশধাঁজ আছে, সেই শ্থমেকুর যথাক্রমে 
পুর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরগাগে রঙ্ত, বৈদূর্ধ্য ( কৃষ্ণ পীতবর্ণ মণি, পোখত 
রাজ), স্ফটিক ও হেমমণিময় চাটা শুস আছে, তন্মদে; বৈর্য। প্রভায় 
আকাশের দক্ষিণভাগ নীলপ্নদ..র ন্যায় লক্ষিত হয়, রজত 'প্রভায় পুর্বতাগ 
শ্বেতবর্ণ দেখায়, পশ্চিমভাগ ক্ষটিক ভার স্বচ্ছ নিম্মল দেখায়, উত্তরভাগ 
কুরুণ্ডক ( পীতবর্ণ পুষ্প) পুষ্পের বর্ণের ন্যায় দেখায় । “ই সুমেকর দক্ষিণ পার্শ্বে 
ভন্ব ( গাম) বৃক্ষ আছে, যাহার নামে এই দ্বীপকে জন্ুত্বীপ বলে। সুমেরুর 
চতুর্দিকে সূর্য্য ভ্রণ কবে বলিয়া বোধ হয় রানি ও দিন সব্বদা; লাগিয় 
র'হয়াছে, অথাৎ দখন যে তাগে সুর্না থ'কে সেই ভে দিন ও তাহার বিপরীত 
ভাগে রাত্রি হয়। গুমেরুন উও্রভ'গে দ্বসংআ যোজন দীর্ঘ নীলংশ্বত শৃর্গ- 
বিশিষ্ট তিনটা পব্দত আছে, ইহাদের অন্তরালে (নধাভ।গে) রমণক, হিরু 
ও উত্তরকুক্ধি নানে নব নব ধোগন সহস্র পরিহাণ তিনটা বর্ষ আছে। দক্ষিণ 
দিকে দ্বিসহশ্র যোজন দ্বার্থে নিষধ, ঠেমকুট ও হিমশৈণ নামে তিনটী পর্বত 
আছে, তাহাদের মধ্যস্থানে নব নব যোজন সহঅ পরিমাণ হরিবর্ষ, চিল্পূরুধ ও 
ভারতনামে তিনটী ব্য অছে। পূর্বাদকে মালাান্‌ পর্বত পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্বনামে 
দেশ আছে। গশ্চিমদিকে গন্ধমাদন পর্বত পধ্যন্ত কেতুমান দেশ, এই ছুই 
দেশকে ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল বর্ষও বলে ; মধ্য গানে ইঞাৰৃত বর্ষ । এই শত- 
মঠত্র যোজনপরিমি : স্থানের ঠিক মধ্যস্থানে সুমেরু খাকায় প্রত্যেক পার্শ্বে 
পঞ্চাশং সহঅ্র যোজন পরিমাণ এই জদ্ুদ্বাপের পরিমাণ শতসহস্র যোষন দীর্ঘ, 
ইহার দ্বিগুণ প'রমাণ লবণ সমুদ্র দ্বার] বলয় গোণ) আকারে বেষ্টিত রহি- 
য়াছে। জষু, শাক, কুশ, ক্ৰৌঞ্চ, শাল্সণ, মগধ ও পুষ্কর এই সপ্ন্থীপ যথোত্তর 
দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ জন্ুত্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ শাকদ্।প ইত্যাদিরূপে পরিমাণ 
বুঝিতে হইবে। লবণ, ইক্ষু রস, সুরা, সর্পিঃ (দ্বত ), দধিমণ্ড, ক্ষীর (দুগ্ধ ) ও 


৩২ তত্বঙ্ঞানামৃত। 


জল এই সপ্ত সমুদ্র সর্পরাঁশির ন্যায় বিশেষ উন্নতও নয় নিতান্ত নিয়ও নয়। 
সুন্দর পর্বতমালা সমুদ্রগণের অবংস (শিরোভূষ! ) স্বরূপ। উক্ত সপ্তদ্বীপ উক্ত 
সপ্ত সমুদ্র দ্বার! যথাক্রমে বেষ্টিত, সমুদ্রগণ স্ব স্ব দ্বীপের (যে যাহাকে বেষ্টন 
করিয়াছে ) দ্বিগুণ পরিমাণ। সপ্ত সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই সপ্গদধীপ গোল আকারে 
অবস্থিত: ইহ! চতুর্দশ ভবনের বহিঃস্থিত লোকালোক পর্বত দ্বার! বেষ্টিত। 
সপ্ত সমুদ্র সহিত সপ্তদ্বীপ বন্থমতার পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি যৌজন। উল্লিখিত 
ভূলোক ব্রহ্ধাগ্মধ্যে অমস্থীর্ণভাবে সংক্ষিপ্ত রহিয়াছে । যাহার মধ্যে এই সমস্ত 
ভূবন অন্তনিহিত আছে, ধারণার অতীত অতি বৃহৎ সেই ব্রদ্ষাওও প্রধানের 
(প্রকৃতির) একটা ক্ষুদ্র অবয়ব, যেমন আকাশে থগ্ভোত (জোনাকি ) 
অবস্থান করে, তদ্রশ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্গাণ্ড আছে । উক্ত সপ্ত ণোকের মধ্যে 
যে লোকে যে জাতীর জীব বাস করে তাহ! বিশেষ করিয়া! বল! যাইতেছে, 
ভূলোকের মধ্যে, পাতালে ও সমুদ্র পরত প্রভৃতি স্থানে দেবজাতীয় ও মন্র, 
গন্ধৰ্ব, কির কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, 
অগ্মবঃ ব্রহ্গরাক্ষস, কুম্মাণ্ড ও বিনায়কগণ বাস করে । সমস্ত দ্বাপেই দেবগণ ও 
মনুষাগণ ইহার! পুণ্যাস্্া জর্থাৎ পুণ্যফলে দেবত| ও মানব-জন্ম লাভ হয়। 
দেবগণের উদ্যানভ্ম ( বিহার-স্থান) স্থমেরু পর্বত, উঠাতে মিশ্রবন, নন্দন, 
চৈত্ররথ ও শ্লমানস নামক চারিটা দ্যান আছে । :দবগণের সভার নাম সুর্য, 
পুরের নাম সুদর্শন, প্রাসা:দর নাম বৈদ্রয়ন্ত। ভুণণেকে ( শঙ্তরক্ষ-পোকে ) 
সুর্দ্যাদি গ্রহগণ, অশ্বিনী প্রভাত নক্ষত্রগণ ও ইতর অল্প জ্যোতিঃ তারা- 
সকল ধ্রননক্ষত্রে বায়রূপ রক্ষ্‌ দ্বারা বদ্ধ হইয়া বাযুখ সঞ্চালনে নিয়ত 
গতিতে সুমেরুর উপরিভাগে নিয্নতরূপে স্থিত থাকিয়া অনবরত ঘুরিতেছে। 
তৃতীয় স্ব্লাক  মহেন্দ্রলোকে ) ছয়) দেবন্গা শীয় জীব আছে, যথা ভ্রিদশ, 
অগপ্রিথাহ, যামা, তৃধিত, হপরিনিম্মিত বশবভ্ভী ও পরনির্ন্মিত বশবতী, 
সকলেই সঙ্গল্লসিদ্ধ, অর্থাৎ ইচ্ছান্ুদারেট উপভোগ করিতে সক্ষম, অণিমাদি 
অষ্টবিধ এশবর্যাবুন্ত, কল্প অর্থাৎ চত্ুযুগ সহজ বৎসর রূপ ব্রহ্মার দিন পরিমাণ 
ইহাদের আঁমুঃকাল। বুন্দারক (পুণ্য) কামভোগী ( মৈথুনপ্রিয়) ইহারা 
ওপপাদিজ দেহ অর্থাৎ পিত্যমাতার শুক্রশোপিত ব্যতিরেকে উৎকট পুণাফণে 
দিব্য পরীর'ারী। ইহার! সর্বদ| সুন্দরী অপ্সরার সহিত টিহার করেন। 


স্বর্গাদি লোক.খগুন। ৩৩ 


প্রাজাপত্য মহং ( মহলেক ) লোকে কুমুদ, খভব, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ ও 
প্রচিতাভ এই পাঁচ প্রকার দেবজাতিবিশেষ বাস করেন। মহাভুতসকল 
ইহাদের বশীভূত অর্থাৎ ইহাদের সভিলাষ অনুসারে মহাভৃতের পরিণাম হয়। 
ইহারা ধ্যানাহার, ধ্যানমাত্রেই পরিতৃপ্ত, কর্পসহত্র ইহাদের আয়ুঃ। ব্রহ্মার 
তিনটা (জন, তপঃ, সত্য ) লোকের মধ্যে প্রথম জনলোকে চারি প্রকার 
দেবজা(ত বাস করে, ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রন্কারিক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর, 
ইহারা ভূত ও ইন্জ্রিয়ের প্রভু অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেবগণ কেবল ক্ষিত্যাদি ভূতের 
পরিচাএক, ইহার! ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ের নিয়ামক । তপঃলোকে অভান্বর, মহা. 
ভাম্বর ও নতামহাভাম্বর নামে ত্রিবিধ দেবজাতির বাস; ভূত, ইন্ত্রিয় ও প্রকৃতি 
ইহাদের অধীন, ইহাদের ইচ্ছামত পককৃতিরও পরিণাম হয়, ইহারা যথোত্তর 
দ্বিগুণ আধুঃ অর্থাৎ অভাস্বর দেবগণ্রে দ্বিগুণ আধুঃ মহাভাস্বর, তাহার দ্বিগুণ 
আয়ুঃ সতামহাভাশ্বর ইঠাদি। সকণেই ধানমাত্রে পরিতৃপ্ত, উর্ধারেতঃ, 
ইহাদের বার্যাস্থণন হয় না, উদ্ধে অর্থাং সশ্যল্োকেও ইহাদের জ্ঞানের অবিষয় 
নাই, অধরভূমিতে অর্থাৎ অবীচি হইতে সমস্ত লোকেই ইহাদের জ্ঞান অপ্রতি- 
হঠ। তৃতীগ ব্র্ধলে!কে  মতালোকে ) চারি প্রকার দেবতার বাম, অচ্যুত, 
গুদ্ধনিবাস, সতঙ্যাভ ও সং'জ্ঞাসংজ্জী। উহাদের গৃহবিষ্ঠাস নাই, সুতরাং 
্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিগ্েই নিজের আশ্রশ্ন। অচ্যুত দেবগণের উপরি শুদ্ধ নিবাস 
দেবগণের বাসস্থান, এইরূপে যথোঞ্র উদ্ধে'উদ্ধে' বাসস্থান বুঝিতে হইবে। 
ইহার! সকলেই প্রধান চাগনায় সমর্থ, ইহাদের আয়ুঃকাল স্ষ্টিকালের সমান, 
সৃষ্টির বিনাশ মহাপ্রলয়ের সময় ইহাদের নাশ হয়। অচ্যুতগণ সবিতর্ক-ধ্যানে 
পারতৃপ্ত, গুদ্ধনিবাসগণ সবিচার ধ্যানে রত, সত্যাভগণ সানন্দ্মাত্র ধ্যানে স্থথী 
ও সংজ্ঞাসংজ্ঞিগণ আন্মতামাত্র ধানে নিরত। ইহারাও ভ্রৈগোক্য অর্থাৎ 
ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করেন। এই সপগ্ডলোক বল! হইল, সকলকেই ব্ৰহ্মলোক 
বল! যাইতে পারে, কারণ ব্রহ্মার (হিরণাগর্ভের ) :শঙ্গ দেহ দ্বারা সমস্তই 
পরিঝাপ্ড। উপরোক্ত সকলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধতে (নরত। বিদেহ ও 
গ্রকলিলয় যোগিগণ অসম্প্জ্ঞত সমাধি দ্বারা সিদ্ধ, তাহার! মোক্ষপদে 
অবস্থিত, ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করেন না। স্ুত্রেয় সূর্য্য শব্দের অর্থ কুর্্যদ্বার 
মযুয়ানাড়ী, তাহাতে সংযম করিয়া যোগিগণ পূর্বোক্ত তুবনজ্ঞান লাভ করেন, 
¢ 


৩৪ তত্বজ্ঞানামৃত । 


কেবল সুর্ধ্যঘ(র বলিয়া কথ নাই, যোগাচার্য্য- প্রদর্শিত অন্য স্থানে সমাধ 
করিলেও হয়। সমস্ত ভূবনের জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংযম অভ্যাস প ’তা'গ 
করিবে না। হৃুর্যাদ্ধার ও অন্ত বিষয়ে সংযমের 'বশেষ এই, সুর্যাদ্র'“ স'দম 
করিলে সমস্ত ভুবনের ন হয়, ভন্যত্র সেইটুকুখ মাত্র জ্ঞান হয় ॥ ১৬। 

মন্তব্য। ভাষো যে ভবনের বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহ; পুল'ণসন্ম, 
জোতিঃশান্বের সভিত উহার উক্য হয় না। এই মতে পৃথিব' অচ"।, 
অন্তরীক্ষে রাশিচক্রে সুর্যাদি গ্রহগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, পৃথিণাপ নিয় 
অনন্তদের কৃর্ম্ম গ্রভৃতি অবস্থান ধরেন, তাহার নিরাঞ্ঘে থাকিয়া 4: ধা ৭ 
করিতেছেন সপ্ত পাতালের উপরি অবীচি নামক নএকভূমি, তাঁহার উঠছে” 
তুরাদি সপ্তলোক, ভূলোকের  পৃথিবার ) ঠিক মধ্যস্থানে সুমেরুপর্ক'ত, উহা 
সমন্ত বর্ষেরই উত্তরে স্থিত “সব্বেষামের বর্মণাং মেকুরুত্তরতঃ স্থিত," হর 
কারণ হূর্ধা সুমেরর চতুর্দিকে দক্ষণাবর্ত্ডে ভ্রমণ করে, যেস্থান প্রথদ 
ুর্যোোদয় দৃ্ট হয় সেইটা পূর্বদিক, “কভাবে যেন বেসন সূর্য্য ঘুরিয়া আসে, 
হুর্ধোর প্রথম দুষ্ট অনুসারে সুমেকও “সইভাপে সকণ বর্ষের উদর হও) 
ব্যগুণি সুমেরুর চারিদিকে অবস্তিন।  মুমেরুর যে পার্থ সূর্দ্যকিরণে 
সমূদ্ভ/সিত হয়, ভাত! দিন উৎার বি“রাত ভাগ রাত্রি। সুমেকর উপরিভাগ 
শুনে সূর্য্য ভ্রমণ করে, তথাপি হিরণ বদির ডায়। পড়ে, তদ্রাপ সমেগর 
চায়| পড়ায় রাত্রি হয়। অন্তরা্লোকে ( ভূখলেশকে ) ধবনামক একটা 
স্থির নক্ষত্র মাছে, গএইনক্ষত্রগণ উভাতে লম্বমানরপে খাকিয়া আপন আন 
কক্ষে ভ্রমণ করে, যেমন কৃষকগণ্ মেটিকান্ঠে ((মই কাঠে) বদ্ধ রাখি 
ক্রমশঃ এক শঙ্খলে ৪1৫টি গরু বধিয়া অনব !ত ঘুরাইয়। পল ( বিরল) 
হইতে ধান্ত পৃথক্‌ করে (ধান ধাপ ', তদ্রুপ পরননক্ষত্রে আবদ্ধ থাকিয়া 
বাঁযুরূপ কৃষক কুক পরিচালিত “/নক্ষত্রগণ .রিল্রমণ করিতেছে | ইহার 
বিশেষ বিবরণ? ভাগব5ণবঙ্ুঃপুবাণাদিতে মাছে 1২৩ 

উক্ত ব্য৷স-ভাহো ভবনের বে প্রন্তার প্রদর্শিত হইত, তদ্বারা! হত! পাচ 
পর হইবে যে, ব্যাসদেব নিজেই এই বন্মাপুকে প্রকৃতির একটা ক্ষুদ্রাবয়ব বলি" 
ছেদ। যেমন আকাশে খগ্চোত অবস্থান করে, তদ্রুপ প্রকৃতির মধ্যে ত্রাঙ্গ ও 
আছে। এ দিকে বন্ধের মধ্যে লোকত্রয় অবস্থিত । যখন ব্রহ্মাওই প্র্কচির 
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একটি দার চুড়ান্ত প্রদেশ, তখন ব্র্ধাপ্ডের অন্তর্গত স্বর্গাদি লোকের ক্ষদ্রতারত 
ফোন কথাই নাই। শাস্ত্রে আছে, এক সময়ে ব্রহ্ধাণ্ডও অস্ত হইবে। 'এইরূপে 
ব্রদাণ্ডের অস্ত অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় লেকের নাশ যে তদপেক্ষা শত কোটি 
অ'ধক অবশ্যন্তাবী, তাহাতে কোন সংশয় নাই । অতএব লোককে “পরধমাম* 
বণ বা ঘটপটাদি পদার্থসকলকে “পরম সুখের আম্পদ” বল, উভয়ই তুল্যার্থ, 
করণ নশ্বরত্ব বিধায় লোক ও ঘট উভয় সনান। যাঁহাকে পরমধাম বলিবে 
তাহাকে নশ্বর বলা অন্যাধ্য, ধলিলে ধামেগ মাহাত্ম্য তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইবে। 
পম্ধাম অথচ বিনাশী এরূপ হইতে পারে না, পরমধান গুপ্ত হইলে তাহ! 
তইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, “কথা শাস্ত্রে আছে । অতএব পরমধাঁমকে বাধ্য 
হইয়] 1“ *7 বলিতে হইবে, কিন্তু দত্ত প্রকারে ধামের ন্ত্যিত! শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। 
£'দবে দ'মের নিতাত যুক্তি দারা ও সংরাক্ষিত হয় না!) কারণ দেশকাল পরি- 
পিন বস্তু সাই বিলাশী, ইহ! সর্বঞজনপ্রাপদ্ধ। স্বগা'দ পোক মাহত ব্ৰহ্মাণ্ড 
৩ কৃতির দেশ ছারা পরিচ্ছেছ্, যাহার দেশদ্বারা পারচ্ছেদ হয়, তাহার 
কালছাবাও অন্তু হয়, ইহা নিয়ম। সুতরাং স্বর্গাদি ধামের পরিচ্ছিন্নত! 
স্বতঃলি-। হওয়ায় অণিত্যতা দোষ 'হ$ তাহাদের মহিমাও তৎসঙে 
লুপ হয় ফন্তাপিস্তায় বৈশেষিক গ্রন্থে দেশাদ পরিচ্ছেন্তবস্ত সকলও নিত্য 
বাঁ য়? স্বীকত হয়, তথাপি উক্ত নতের অসারতা তন্মতের থগুনে বিস্তৃত- 
রূপে গধাশত হইবে বায় এ স্থলে অধিক [বিচার পররতান্ত হইল। কথিত 
সঞ্চল কারণে সাকএপাদীর পক্ষে ধামের নিতাত। ও পারমাধিকতা কোন প্রকারে 
রঙ্গ] হয় না। বলিয়াছণ্ে, দীর্ঘকাগ ভোগা সুখপ্ুঃখের ভোগ মানবজীবনে 
নৰ নহ খলিয়া স্বর্গনবকাদির বলিদান হইয়া:ছ। একথ| সঙ্গত নহে, কেন না 
হ্ন্বপ +ঠ্মানজন্মে মানধশগীরে স্ুখদুঃখের ভোগ লোকের হইয়া থাকে, 
সেইরূপ মস্ণাস্তে ভীবের দীর্ঘকালভোগ্য ঈধহঃখের “তাঁগ অবহাবিশেষে সম্ভব 
ভইতে!.., অবস্থাবিশেষই সুণ্হুঃখ ভোগের আয়তন অশীকরণীয়। এইরূপে 
মঃ'ণন "রে জীবের স্থথদঃখভোগে'পযোগী অবস্থাবিশেষের উপপত্রি হইলে 
শ্বন, %)৭ লোকের কল্পনা অন্বরস, অধুক্ত ও গোর দোষতুষ্ট হওয়ায় নিরর্থক 
ও অসার। উক্র অবস্থাবিশেধকে ধামবণ ব। লোকবণ তাহাতে আমাদের 
আপত্তি মাই, কিন্তু কাশ৷ কলিকাতা প্রভৃতির স্যায় স্থান বিশেষ বলিলে, এ কল্পন! 


৩৬ তত্বজ্ঞানামুত। 


অবশ্যই দোষহষ্ট হওয়ায় শ্রদ্ধার অযোগ্য হইবে । কথিত সকল হেতুবাদদ্বার। 
সাকারবাদীর লোকবিয়য়ক সিদ্ধান্তও অগ্ঠান্ত সিন্ধান্তের সপ্তায় অবিবেকমুলক 
হওয়ায় আদরের অযোগ্য । 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎ্প্রতিপাদিত বৈষ্ণব-মত, 
শৈব-মত, ভগবতী উপাসকের মত, সৌর- 
মত ও গাণপত্য-মতের খণ্ডন । 
( সাকারবাদীর প্রতি নিরাকারবাদীর আক্ষেপ) 


নি-_পুরাণাদি শান্থ বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়! প্রসিদ্ধ । পুরাণের সংখ্যা 
অষ্টাদশ, এইরূপ উপপুরাণের ও সংখা] অষ্টাদশ 1 পুরাণসকল ব্যাসক্বৃত। কিন্ত 
উপপুরাণের মধ্যে কোন কোন উপপুরাণ ব্যাসকৃত এবং কোন কোন পরাশরাদি 
সর্বজ্ঞকৃত। উহ! সমস্তই বেদমূলক ও সমান পমাণীভূত। ইদানীং অনেকের 
বিশ্বাস এই যে, পুরাণাদি শাস্ত্র বেদবাস রটিত নহে । কিন্ত ব্যাস নামা- 
ভিধেয় ‘কান আধুনিক ব্যক্তি পুরাণ সকলের কর্তা । সে যাহা হউক, আর 
যিনি যাহাই বলুন, ধখন পৃবাঁণাদি শাস্ত্র ধর্মশান্ত্রের মধ্যে গ্লানপ্রাপূ হইয়াছে, 
তখন ইহা কেহ স্বীকার করিতে পারিবে না যে, তাহা সকল সমান প্রমাণীভূত 
নহে। কথিত কারণে চক্ত সকল হ্ন্থের রচাঁষতা বেদব্যাস তট্টন ব{ হন্য কোন 
বাক্তি হউন, প্রদর্শিত আশঙ্কা অকিঞ্চিংকর। কোন একটীকে প্রমাণ বলিয়। 
অপরটীকে অপ্রমাণ বল! যুক্ত-বহিভূত। 'একটাকে প্রমাণ বলিয়া! স্বীকার 
করিলে অপর সকণেরও প্রামাণ্য স্বার্থে পিদ্ধ হয়, অন্তথ! একটা অপ্রমাণ হইলে 
অন্ত সকলও অপ্ৰমাণ £ইয়া পড়ে । অমুক অমুক পুরাণই প্রমাণসিদ্ধ ও অন্ত 
সকল অপ্ৰমাণ, একথা! কেহ সমর্থন করিতে শক্য নহেন। অতএব সমস্ত পুরাণ 
ধন্মশান্ত্রের অস্ত ত হওয়ায় সমান পমাণীতৃত, ইঃ! অবশ্য অঙ্গা করণীয় । 

উক্ত সকল পরাণ পাঠে অধগত হওয়| যায় যে, পুরাণ-প্রতিপাদিত উপান্ত- 
দেব-বিষয়ে কোন পুরাণের কা নাই, সকলে? সঠিত সকলের বিরোধ অতি" 
প্রবলভাবে বিষ্যমান। ইহার নিদর্শন যথা, স্বন্দপুরাণে শিবের স্বতস্তাদি ঈশ্বর" 
ধর্ম কপিত হহরাছে এবং অন্তান্য দেবগণের সমস্ত বিভূতি শিবের ৰ্কপার লভা 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎ প্রতিপাদিত বৈষ্খারদি মতের খণ্ডন । ৩৭ 


বলিয়! বর্ণিত আছে। অর্থাৎ শিব জগতের কর্তা, ধাতা, শান্তা, নিয়ন্তা, অস্তর্ধামী, 
প্রভৃতি ধর্ম বিশিষ্ট ঈশ্বর বলিয়া তথা বিষণ প্রভৃতি পর দেবগণ তাহার স্ব 
বলিয়! স্বন্দপুরাণে *তিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ বিষুপুরাণে বিষ্ণুর জঈশ্বরত| 
এবং শিবাদি অন্য সকল দেবের জীবধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে । গণেশ পুরাণে গণেশের 
ঈশ্বরতা তথা শিব প্রভৃতি দেবগণের জীব্তা অভিহিত হইয়াছে। কালী- 
পুরাণে কালীর ঈখরধর্ম্ম তথ| বিষু-শবা'দ দেবগণের জীবধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে । 
আর সৌরপুরাণে সুধ্যের ঈশ্বরত্ব ও (বঞ্ণু-আদি অপর দেবগণের জীবত্ব কথিত 
হইয়াছে। এই প্রকারে কোন পুরাণে কোন দেবতার ও অন্য পুরাণে অন্ত 
দেবতার ঈশ্বরত! কীর্ভিত হঃয়াছে। প্রদর্শিত রীতানুসারে উপাস্তদেবের 
ঈশ্বরত্ব খিবয়ে উল্লিখিত প্রকার অসানঞ্চ৪ ও বিরুদ্ধভাধিতানিবন্ধন পুরাণ 
সকলের মধ্যে পরস্পর এঁক্য না থাকায় সকল পুরাণের প্রামাণ্য অন্তগত 
হয়। কেন না যে পুরাণে এক দেবতা? স্ত'তি আছে, (সহ দেবতার অন্ত পুরাণে 
নিন থাকাম আর +: রূপ যে পুরাণে এক দেবতার নিন্দ আছে সেই দেবতার 
অন্ত পুরাণে স্তুতি পাকার, এহ প্রক!র সকণ পুরাণে সকল দেবতার স্তুতি ও 
নিন্দা থাকায়, ইহা অব্ধা'রত হয় ন! যে, প্রকৃত উপাস্ত দেব কে? সকল 
দেবতাই কি উপাস্তদেব মধ্যে গণা » অথবা কোন দেবতাই নহে? স্তৃতি- 
বোধক বাক।সকণ নন্দা-বোধক বাঁকা দ্বারা বাধিত হওয়ায় কোন দেবতারই 
ঈশ্বরত্ব [সং হয় ৭1, সকণের জ'ন্ধন্মঃ সঙ্গ হয় এবং পুরাগসঞক্লও তৎকারণে 
অর্থাৎ একাধারে স্বতি-নিন্দ1! উভর প্রকার বাকোর বোধক বলিয়া তথ! বিরুদ্ধ 
অর্থের জ্ঞাপক বিয়া অপমণ হইয়া পড়ে। সক্ষান্তরে যাদ এরূপ স্বাকার কর 
যে, নিন্দাবোধ্য-বোপক বাক্যসকল স্বাঙ-বোধক-বাক) দ্বার! বাধপ্রাধ হওয়ায় 
পঞ্চদেবত। প্রত্যেকেই সমভাবে ঈত্বর-বুদ্ধিতে উগাস্ত। তবুও নান! ঈশ্বরের 
আপত্তি হওয়ায় সকলের এককালে ঈত্বপত্ব গাধত বলয় এ পক্ষেও পুরাণাদি 
শাস্ত্রের প্রামাণ্য সংবাক্ষিত হয় না। কথিত প্রকার প্রশ্ন দোষ ও বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
সকল পুরাণেই আছে এবং £ঠ1 স'ত্বও প্রত্যে সম্প্রদায় স্ব স্ব উপান্তদেবের 
উৎকৰ্ষ তা বোধনাভি পাণে ৭ স্ব স্ব মত সমথনাভি £ য়ে স্বায় স্বীয় আশ্রয়নীয় 
পুরাণাদি হতে শাজ্বল উদ্ধৃত বগা স্বকপে'"কলিত যুক্িত্বারা আপন 
আপন পক্ষের পোষকতা! ও অপর পক্ষের অসারতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র 


৫ তত্বজ্ঞানামূত। 


সঙ্কুচিত নহেন। যেরূপে তাঁহার! নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনে প্রয়াস পাইয় 
থাকেন তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিয়ে প্রদান করিতেছি । তথাহি-- 

বৈঞ্চবের! বলেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্বধারী বিষ্ণু ভগবান পরম উপাস্ত । বিরিঞ্চি 
শিবাদি দেবণণ তাহার সেবাতে সর্ধবদ! নিযুক্ত থাকেন বলিয়া ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
কপাতে বিভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রমাত্মা বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে এই বিশ্ব 
উৎপন্ন, তিনি জগতের মূল কারণ, জীবের ঠিতার্থ সাকার অবতারাদিরূপে সময় 
সময় ব্যপদ্িষ্ট হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়। থাকেন ও স্বীয় নিরাকার 
নির্ব্বিকাররূপে জগতের স্থিতি সম্পাদন করেন। শিব বিষ্ণুর পরম ভক্ত হওয়ায় 
দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তীহাকে উপাস্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। 
কারণ নখন তিনি নিজে ডমরু, ভল্ম, গঞ্জতম্ম, কপালাদি অমঙ্গল চিহ্ন ধারণ 
করেন, তখন তিনি কিরূপে অন্তের নঙ্গণ সাধন করিতে শক্য হইবেন ? তাহার 
পুত্র গণশ শুণ্ডাকার নর-শুবিশেধ | এই গণেশ হতেও তাহার শক্তি কাণী, 
নরমুগুপারী, অঠি নিন্দিত, অপবিত্র, অস্ত'চ, অমগলরূপী ও পরাধীন। সূর্যের 
তাঁপ প্রদান কাৰ্য্য হইতে একপল বিশ্রাঘ নাই। যখন সুধ্য নিজেই পরমাত্ম। 
বিষ্ণুর শাসনে অহোরাত্রি ভ্রমণ করিয়া বেড়ান ( অবশ্য পৌরাণিক'মতে । তখন 
তাহার উপাসকের! যে সদ! লগণ করি'ত থাকিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 
এইরূপ বহু দোষ বৈষ্ণবের! শৈবাদি-মতে অর্পণ করিয়া নিজ মতের পোষকতা 
করিয়। থাকেন। বিষ্ণু, পদ, গরুডঠা দ পুরাণ, তথা নারদ-পঞ্চরাত্র, ভাবত, 
ভাগব €!'দি গ্রন্থ, এবং নৃসিংহ-তাপনী, রামতাপনী, গোপালতাপনী, উপনিষদ্‌ 
প্রভৃতি গ্ফ্ণব সম্প্রদায়ের আএয়ণায শান 

শৈব-সম্প্রদয়ের মে 'শবই দগংকলা, পরমাঝ্মা, পরম উপাস্ত ৪ সেধ্য। 
বিষ্ণুনজাণ দেবগণ শিবের সেবক অর্থাৎ 'শাবর শাসনে নিযুক্ত থাকিছা সর্বদা 
আপন আপন অধিকারে স্থিত ৮৫ নগ্থাবস্থা তথা কপাল-চন্মী'দ ধারণ 
জীবশিক্ার্থ, বৈরাগা শমদমানদের উপলঙ্গণ, অর্থাৎ সর্বভূতে লোকের সমবুদ্ধি 
উপদেশের চন্য, শিব স্বরং বৈরাগ্য-“চহ্ন ধারণ করেন ও উত্তমাধম বিচার ত্যাগ 
করিয়া গবলকে সমানগ!বে ফল প্রদাণ করেন । ইহার দেদীপামান ( জীজ্জল্য- 
নান )দৃ্ান্ত কাধাধাম”। এই দামে মৃঃা হইলে ধনী, দরিদ্র, পুণ্যাত্মা, ভক্ত, 
অন্ত, কাট, পতঙ্গাদি সকল প্রাণী সমভাবে সাধুক্যমুক্তি প্রাণ হয় এবং গর্ভ- 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎগতিপাদিত বৈষ্ণবাদি মতের খণ্ডন। ৩৯ 


সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুনরাবৃত্িরহিত পরমধাম লাভ করে। বিষ্ণু 
আদি দেবগণ কেবল নিজ নিজ ভন্কের উপকারক, কিন্ত কৃপালু শিব ভক্তাভক্ত 
সকলের ভ্রাতা । বৈষ্ণবের! ষে বলিয়া থাকেন, বিষ্ণু সকলের “পূল্য ও সেব্য” 
“কথ! অত্যন্ত অশ্ুদ্ধ। কারণ ?বঞ্খবর্দিগের মবলম্বনীয় শাস্ত্র সকলও শিবের 
ঈশ্বরত্ব প্রতিগাদনে প্রবৃত্ত । ভারতে প্রসঙ্গ আছে, “নায়ায়ণ আগ্রেয় আদি 
অস্ত্রের গ্রয়েগ করিয়াও যখন অশ্বথান! পঞ্চপাওবকে সংহার করিতে অক্ষম 
হইলেন, তখন তিনি রথ ও রণ ত্যাগ করিয়া ধনুর্বিদ্য। ও 'আচার্যাকে ধিক্কার 
করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে গমনোগ্ভত হওয়ায় ভগবান্‌ ব্যাস সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়| তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্ণ ! আঁচাধ্যকে ও বিদ্যাকে 
নিন্দা করিও না, অজ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়ই নরনারায়ণরূপ, ত্রিশুলী মহ'দেৰ 
তাহাদের সেবায় সন্তষ্ট হইয়া অর্থন করুষ্ণের রথাগ্রে থাঁকিয়। বাণাদি শঙ্ষের 
সামর্থ্য হরণ করেন, এই কারণে পাগ্বের। পরাজয় হয় না” এই ভারতীয় 
'আধ্যায়িকা দারা সহজে প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, নারায়ণরূপ কৃষ্ণের ঃবভৃতি 
শিবের কৃপায় লভ্য। বিষ্ণুর মহিম।-প্রাতিপাদক গ্রন্থ সকলও শবেরই মহত্ব- 
খ্যাপক, কাণ বিষ্ণু বৈষ্ণবগ্রন্থে সে বাণয়া কথিত হইলেও উক্ত ভারত- 
প্রসঙ্গে শিবের চকু বালিয়া প্রানদ্ধ। সুংরাং শিবের প্রসাদে যখন বিষুসেব্য ও 
ঢপান্ত বণিয়া “পরিগণিত হন, তখন শিব যে পরম ফেব্য ও পরম উপান্ত, ইহ 
অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। স্কন্াদি-পুনাণ মহ্শেরপ্রো নত আগমশাস্ত্, গাশুপত" 
তম্ত্রাদি, শৈবমত্তের প্রতিপাদক শান্ত্র। 

গণেশের উপাসনাবোধক গণেশপুর খাদি শান্সের জন্গসারিগণ মনে করেন, 
গণে প্রমনেব্য, কারণ ইহার পৃজ! পব্বাগ্রে হইয়া থাকে । গণেশের পুঁজ! | 
না করিয়া হরিহর প্রভৃতি দেবণণ ত: র-পংগ্রামে পরাস্ত হহয়াছিলেন, পরে 
বিধপুবক গণেশের পুজা সম।ধা কবি, ঠাহার অন্তথগহ শাভানসন্তর ত্রিখুর-বধে 
সমথ হইয়াছিণেন। গণেশের শুও হইতে হরি, হর, বি, ববি, কালী প্রভৃতি 
দেবগণ উৎপন্ন ভইয়াছেন। সুতরাং গণেশই জগতের কর্তা, শান্তা) নিয়ন্ত। 
ও শ্রষ্টা। 

সৌর-সাম্বপুরাণাদি শাস্ত্রের অন্ুগা'মগণের সিবেচনায্ন সুর্ধাই পরমাত্মা। 
সাকার-নিরাক।রতেদে সুর্ধোর রূপ দ্বিবিধ। সাকাররপে সুধ্যদেব চতুর্দশ 


৪৪ তত্বজ্ঞানামূত। 


ভুবনে তাপ “দান করিতেছেন। জগতের সমস্ত জ্যোতিঃ হুর্য্যদেবের অংশ- 
বিশেষ । হৃর্ধ্যদেব উক্ত দ্বিবিধরপে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিত ও লয় করিয়। থাকেন। 
নিরাকার প্রকাশরূপ শধিষ্ঠানরূপে নিখিল নামরূপে ব্যাপক, ইচাকেই বেদাস্ত- 
শাস্ত্রে “ভাতি*শ বলে। সাকার পকাশরূপে হৃর্্যদেব জগতের মর্যাদ। স্থাপিত 
করেন। নিরাকাররূপ জ্ঞেয়, সাঞঙ্াররূপ উপাশ্ত। হারহর প্রভৃতি দেবগণ 
সুর্যযদেবের শাসনে শিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব অধিকরে প্রবৃত্ত আছেন। এইরূপ 
ভাবের কথাদ্বার গোঃমতাবলধী উপাসকগণ মাপন পক্ষের শ্ৰেষ্ঠতা প্রতি- 
পাঁদন করিয়। থাকেন । 
৷ ভগবতী উপাসমীবোধক শান্তর ছুই সম্প্ৰদায়ে দিভক্ত, 'একটী দক্ষিণ সম্প্রদায় 

্ঁ দ্বিভীঘটী উত্তর সম্প্রদায় । উপাসনার রীতিও দক্ষিণ-আয়ায় ও উত্র-শাম়ায় 
ভেদে দুই অংশে বিভক্ত । 

দক্ষিণ আয়ামের রাতে সামাগ! € নিরাকার ) ও বিশেষ ( সাকার ) ভেদে 
ভগবহীর রূপ দ্বিবিধ। সকল পদা্ণের স্বকার্ধাসাঁদনে সামর্থ্যরূপ যে শক্তি তাহ! 
ভগবতীর সামান্যরূপ আর অভুচাদি মুণ্ডি লিশেষরূপ। সামান্তরূপ শক্তির 
অংশ অনগ্ত, মাহাতে এই সামান্য শরক্তর নান অংশ হয় তাহা অল্পশক্তিবিশিষ্ট 
বা অসমর্ম বলিয়া পঙ্দ্ধ আয় যাহানে শক্তির অধিক অংশ তয় তাহাকে সমর্থ 
বণে। শিব বিষ্ণুমাদি দেবগণে শক্তির অধিক অংশ থাকাকায তাহার! 
অধিক সামর্থাবিশিঈ | স্বতরাং ভণব্তির সামান্যরূপ শক্তির অধিক অংশ 
লাভ করিয়া বিষ্ণু, শিব, গণেশ ও সুর্ণ্যের মহিম! প্রসিদ্ধ । যেমন প্রাণ বিন 
শরীর অমঙ্গলরূপ হয়, তেমনি শক্তিবিহীনে সকল দেব অমঙগলরূপ হইয়! পড়েন। 
যে শক্তির মাধিংকো দেবতাদিগের মছিম! প্রসিদ্ধ, সে মহিমা শক্তির, দেবতা 
দিগের নহে । সুতরাং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ভগবতির সামান্তরূপ শক্তির 
উপাসন! প্রভাবে অধিক শক্তিসম্পন । 

যেরূপ ' 'ভগবতীর নিরাকাররূপ শক্তির অংশ অনন্ত, তজ্রপ ভগবতীর 
সাকাররূপের ও অংশ অনন্ত । এই সাকার অংশের নধ্যে কালীরূপ সর্বগ্রধান। 
মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, গৌরী ও গণেশী অংশও প্রধান মধ্যে গণ্য। ভগবতীর 
উপাসনা দ্বার! বিষ্ণু ভগনতীর বৈষ্বী অংশ লাভ করেন, এইরূপ শিবাদি 
দেবগণও উল্লু উপাসনার প্রস্তাবে নাহেশ্বরা মাদি অংশ প্রাপ্ত হয়েন। দেব 


পুরাগাঁদি শাস্ত্রের তথ! তৎ প্রতিপাদিত বৈষ্ণবার্দি মতের খণ্ডন। ৪১ 


গণের মধ্যে বিষ্ণু শিব ভগবতীর প্রধান ভক্ত, কারণ ধ্যাতার ধ্যে্ রূপের 
প্রাপ্তি উপাননার পরম অবধি, বিষ্ণু শিব উপাঁসনাবলে ধ্যেয়রূপ প্রাপ্ত হুন, 
সুতরাং তাভাও ভগবতীর প্রধান উপাসক । মহাভারতে আছে, সমুদ্রমস্থনে 
অমুতেব উৎপত্তি হঈণে দ্রেবান্রেব মদ্যে ববাদ হওয়ায় যখন বিষ্ণু উক্ত বিবাদ 
'ওষ্জণে অপার £ ভইলেন, তখন একাগ্ৰচিত্তে ভগণতীর ধান করেন, প্রগাঢ় ধ্যান 
এলে উপান্তবরূপ গ্র:গ্ত হন, এই উপান্তপ্করূপের মাহাত্ম্য অসুর সকল তাহার 
অনুগত ও বখাভুত হয়। এইরূণ সমাধ অবস্থায় ভগবতার ধ্যানে শিবের অর্দ্ধ 
বিশহ উপাস্তন্শ হয়, সমাধিতে ।বক্ষেপ হওয়ায় শিবের সমস্ত বিগ্রহ উপাস্তরূপ 
হয় নাই । ক'থত পক্ছাবে সকল দেব ভগবতার উপাসক, ইত্যাদি প্রকার আশয় 
প্রকাশ করিম পুন্ব বা দক্ষিণ সম্প্রদায় আপস পক্ষ সমর্থন ক রয়! থাকেন। 
‘ইউ উপাসনা ধন্মশান্ত্রের অনর্গত | কাশীপুরাণ ভগবতা ভাগণতাদি গ্রন্থ ও 
তন্ত্র এই সম্গ্রাগায়ের আশয়ণীগ শাল্ব । 

উওর স’শদায়ের গন্থ বামতন্ত্র বা বামমাগ নানে প্রসিদ্ধ । এই তন্ত্রের 
কণা শিব; দ'ক্ষণ সম্প্রদায়ের গ্ঠায় এই সম্পদায়ও ভগনতীর উপাসক, কিন্ত 
£*4 উপাসনার রীতি ৬ প্রণালী সম্পুণ হিম এমতে মকরাদি সেলাই 
পরম পূরুষার্থ, মক .রা'দ সেবন দ্বারা ভরিহর প্রভৃতি দেবগণ পরমপদ প্রাপ্ত 
|. বানম! গঁর = গাৰ মর] বাণ থাকেন, মকারাদি সাধনে সাফল্য 
মনোতৎথ যত এব হয় ৩৩ আর কোন সাধনে হয় ন', ভোগ ও মপবর্ণ ( মুণ্ডি ) 
হি ফঠ এক তছে লাভ হয়। সবা'দ সাধন বান তঙ্গ্ের অগ্তভূত । কৃষ্ণ বলরাম 
এপাহরের প্রদান সন গলেন। খাষি, এন, জ্ঞান, যোগী, দেবগণ প্রভৃতি 
স্ণহ মকাতরর উপাসক। ই উপাসনার মাতম লোকশান্ত্র উভয়তঃ প্রসিঞজ। 
গ্ নকল সগাদনা ভোগরহিত জাণ শু শরীরে নিস্পাদিত হয় বলিয়া 
কয়” বাচক মানস কেপ সংগক্ক কতপাধ্য এবং সাধন ফলও অনির্ধারিত, 
[*স্ত মকাবাদি সাধন শবারের কামিবন্ধি করতঃ কায়িক বাচিক মানসিক 
এটি ট/ন্তজেিত রে এবং ভোগ সাঁচত মুনি৷ মবাধে ও অবিলম্বে প্রদান 
কর! এই সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর তৃপ্িকর মকারাদি সাধন. সমুদ্রে যে প্রত্যহ 
সান ক'রয়া থাকে সেই ইহার এহিক ও পার'ব্রিক স্খঙ্জনক ও মুক্তি- 
ফল'প্দ সভাব অনুতব করিতে সক্ষম, অন্ত অজ্জনগণ ইহার মাহাত্মায 

গু 


৪২ তত্বজ্ঞানামৃত। 
কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবে। মকারাদি সাধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


এই 
মকারাদি সাধনের পদার্থ পঞ্চ প্রকার, এক একটা পদার্থ এক একটী মকার 
নামে উক্ত । পঞ্চ মকারের নাম যথা, ১--মদির! (মদ্য), ২--মাংস, ৩--মত্স্ত, 
৪-মুদ্রা, ৫--মন্ত্র। অতি নীচ বাতিচারিণী স্ত্রী মকারাদি পুজার প্রধান অঙ্গ। 
প্রসিদ্ধ মলিন পদার্থের নাম এই সম্প্রদায়ের পৰিভাষার অন্ত শুদ্ধনামে বা 
ংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়! থাকে । নিদর্শন স্বরূপ গুটিকতক পদার্থের উক্ত সম্প্রদায়স্থ 
কল্পিত পারিভাষিক নাম নির্নে দেওয়া যাইতেছে ( মনে রাখিবেন এই সকল নাম 
শাস্ত্রীয় সঙ্কেত বা লৌকিক নাম নহে, কিন্তু পোক বঞ্চনার্থ স্বকপোল কল্পিত )। 


প্রসিদ্ধনাম। সম্প্রদায় কল্পিত পারিভাষিক নাম। 

মদ তীর্থ 

মাংস শুদ্ধি বাঁ শুদ্ধ 

মদির! পাত্র পা! 

প্যান বাস 

লগুন ( রগুন ) শুকদেব 

মদির! বিক্রেতা! দিক্ষিত 

ইত্যাদি ইত্যাদি 


উক্তপ্রকারে বেশ্তাসেবী চন্ম্ক।রী “কাশীমেবী? “পয়াগসেনী” বলিয়া 
সম্বোধিত হয়। ভৈরবীচক্রস্থিত চণ্ডাণাদি শীচজাতি ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত 
হয়। অত্যন্ত বাভিচারিণী স্ত্রী “যোগিনী” ত! ব্যভিচারী পুরুষ “যোগী” 
শব্দে অভিহিত হয়। পুজা-সময়ে ঘ্বণীত ও দু! স্ত্রী উত্তম শক্তি নামের অভি- 
ধেয় হয়। ঘোর ব্যভিচারিণী চণ্ডালিন। রজস্বলাধর্ম্মগংযুক্ত! স্ত্রী “দেবী” বুদ্ধিতে 
পূজিত হয়, তাঁহার ভুক্ত উচ্ছিষ্ট মদ সাধকের! প্রসাদস্বর্ূপ অতি ভক্তিভাবে 
পান করিয়া! থাকেন। অপরিমিত মগ্কপানে উক্ত স্ত্রী বমন করিলে সাধকের! 
বমন পৃথিবীতে পতিত ভইতে দেন না, কিন্থ আগার্দ্যদহিত ভৈরবীচক্ুস্থিত 
ব্যক্তিগণ নকলে অতি ভক্চির সতিত ও সাবধানে উহ! উদরস্থ করেন। বমনের 
পারিছাধিক নাম ভৈরনী। অধিক কি ব্যভিচারিণী নিন্দিতঙ্গাতি স্ত্রীর 
যোনতে জিহবা! ঠেকাইয়। তাহার! মন্ত্রাদি জপ করেন আর অকন্মাৎ রেতঃসেক 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎ প্রতিপাদিত বৈষ্ণচবাদি মতের খগুন। ৪৩ 


হইলে তাহাও তৎক্ষণাৎ গলাধঃকরণ করেন। অনেক কর্ণছেদ্বী, যোগী, অবধৃত 
বৈরাগী, গোসাঞি, সন্যাসী, ব্রাহ্মণাদি গৃহস্থও এই সম্প্রদায়ভুক্ত | সর্ব তন্ত্র 
মন্ত্র লোক বেদ বিরুদ্ধ হওয়ায় তথা অত্যন্ত নিন্দিত হওয়ায় এই সাধন অতি 
গুপ্তভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে! মকারাদি সংজ্ঞাও অপ্রসিদ্ধ প্রথম! দ্বিতীয়া 
নামে সংজ্িত হইয়া থাকে | এই বামমার্গ এত ঘ্বণীত, নিন্দিত, অরমণীয়, 
জঘন্য, কদাচারে পূর্ণ যে তাহার আস্ান্ত বর্ণনা করিলে অতি অধম অস্ত 
ছুরাচাঁধী ব্যক্তিরও রোমাঞ্চ হয়। বামতন্ত্র সকল ধর্ম্মশান্রের বিরুদ্ধ, 
সুতরাং অপ্রমাণ। যেরূপ বিষ্ণুর বৌদ্ধ অবতার প্রণীত নাস্তিক গ্রন্থ বেদ 
বিরুদ্ধ হওয়! অপ্রমাণ তন্ত্রপ বামতন্ত্র শিব প্রণীত হইলেও অপ্রমাণ। পক্ষান্তরে 
অনেকে শিন প্রণীত বিয়া বামতন্ত্রকে প্রামাণিক শাস্ত্র মধ্যে গণনা করিয়। 
ধর্মশস্ত্রের অন্তর্গত বিবেচনা করেন, কিন্তু ধর্ম্মশায্সের কোন অংশের সহিত 
উহার এঁক্য না থাকায় উহাকে ধর্মশাস্ত্রের অস্তভূ'ত গণনা কর! সর্বথা যুক্তির 
বহিভূতি। সেযাল হউক পঞ্চদেব মধ্যে ভগবতী উপাস্তদেব বলিয়া গৃহীত 
হওয়ায় আর বামমার্গ ভগবতী উপাসনার অস্তভূতি হওয়ায় উক্তমতেরও কিঞ্চিং 
বিবরণ «সঙ্গাধ'ন বল| হইল। 

টক্ত প্রকার বামমার্গের অনুরূপ হওয়ায় দিগন্বর ( দিগন্ঘর শব্দে জৈন- 
শাস্ত্রের দিগধর নহে ) ও অধোর মঙেরও কিঞ্চিৎ আভাস প্রসঙ্গ ক্রম দেওয়] 
যাইতেছে । 

একবিংশতি মকার সাধন সম্পন্ব্যক্তি দিগম্বর পদের মর্যাদা প্রাপ্ত হন। 
মনুষ্যের খিষ্টামুত্র সহিত “বের বা জীবিত মন্তুষ্যের মাংস তথা! গে! প্রভৃতি 
পশুর মাংস ও মদ ইত্যাদি একুশ প্রকারের যকার অগ্রান ব্দনে উদরস্থ করিতে 
পারিলে দিগন্বর নামাভিধেয় বাক্তি জীবদশায় সাক্ষাৎ শিব হয়। এই 
অবস্থায় তিনি মৌনভাব ধারণ করিয়া নগ্নচর্যযায় বিংবণ করতঃ স্বহস্তে পাক 
ভোজনাদি ব্যাপার রহিত হয়েন এবং দুর্গন্ধ, সুগন্ধ. পকাপক্ক, থান্ঠাথাতের বিচার 
রহিত হুইয়। লোকে যাহ! অর্পণ করে তাহাই নর্বিকার ভাবে উদরস্থ করেন। 
এক্ষণে এই সম্প্রদায় নমুগ্রায় হইয়া আসিতেছে, হইলেও এখনও কাশী- 
পরা প্রভৃতি স্থানে এই মতের লোক সময় সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

'অঘোরপন্থিমতেও অপাক সপাক ভেদরহিত পূর্বক জীবিত পণ্ড মস্থষাদি 


88 তত্তজ্ঞানামৃত। 


মাংস ভক্ষিত হয় এবং এবেরও মা'স ভোজনে পরিগৃহীত হয় । নিজের বীর্য মন- 
মুতের ভক্ষণ তথা! অধোর মন্ত্রের জপ এমতে উপাসনার প্রধান অঙ্গ । উক্ত 
জপ সহিত স্বমলমুত্র সেবনে "অজণী” 'বজরীহ্রূপ সামর্থা লাভ হয় : মনে 
রাখিবেন অজরী বজরী নাম শাস্বীয় পারিভাষা নহে কত্ত অদ্বোরীদিগের 
লৌকিক নহ্কেত)। অর্থ “ই-মজরী “বে অমর হওয়া, গ'ত্যচ নিয়মপু নক 
অঘোর মন্ত্রের জপ ও নদমুত্রপান করিণে অধররূপ সামর্থ লাভ হর়। বর! 
শবে শরীর বজের ন্যায় হওয়া, উল্লখঃ গুকারে জঘোর মন্ত্রজপ সাত 'নজের 
মল প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে শরীর বজ্রের হায় শক্ত হয়। এমতৈর পিক্ষর্ষ এই--- 
অঘোরা নিজের মল মুত্র পৃথিবীতে পতিত শইতে দেন না কিন্ত উহ! শ্যাগ 
করিবার সময়ে হন্তে ধারণ করিরা চন্ত্রজপ করিতে করিতে উদর করেন। 
অধিক কি, গীবিত মনুয্যাদিদিগকে ও উদর? কব! অঘোর। মতে দোবাবক নহে । 
প্রদর্শিত অণরা বঙ্গরী সাপন সম্পন্ন বা সাধনে রত প্যাক সিসি নামে 'গভি 
হত। এরূপ কিন্বদন্তি মাঢে যে পুর্বে গিরপারে বা আবুশি রে অঘোরাগ 
দলবন্ধ হইয়া বাস করিতেন কিন্তু কোন সময়ে এক ব্রাঙ্গাণ বা ব্রাহ্মণ মঙাপকে, 
মজব ভক্ষণ করায় গুরুর আদেশে মৰ্বত্র ছড়িয়' পডিয়াহেন। পুব্বোন্ত 
দিগন্বর পন্থীর সংহত বদ্যপ আঅঘার স্থাণ হোন বশে উদ পাই, থাপি 
সামান্য বিশেষ এই যে, অঘোরমতে নিজেরই মনু তত তইয়া বাকে, পত্র 
নহে, আর অন্ত মতে ইহার9 বিচার লাই, পরাপরভাব বাহচ্জত ঠহত। সব্বচ 
সমান রূপে ভক্ষণীয় । 

শিনাদি পঞ্চ'দবভার সমবুদ্ধিতে উপামনা ম্মাণ উদতাসনা বিয়া প্রথত। 
এই মতে পঞ্চদেণতার ভিক্ভিন্ক্ণপে উপামলা শাসন যর! 
বলেন, ঈগর স্বমনং পঞ্চ ভাগে বিউষ্টা হ দাদ তাহার পুথক্তাবে উপাসনা সঙ্গ 
নে, কিন্তু 'পঞ্চপ্র এইচ” এপ সমবু *ছে উপাসনা যুক্ত বৈষ্ণবাদি 
মাত যেরূপ শ্বপ উপাস্য দবেখ টৎকম সয়ে ভেদবুক্ধ আছি প্রবলভাবে 
অবস্থান করে তত্রপ স্মান্তমতে নাহ । বৈষ্বেবা বালন, বিষ্ণু মনন মন্থদেন নাই, 
ইতর সকল দেব শিষ্ণুর ভক্ত, বিষুব যে রামকরও "ধায়নাদ নাম তাহার “বাণ 
অনু নান নাগ করিলে পানাগ রান নহি তয় « নামোচ্চারণেৰ যথার্থ ফণ ২৪ 
না' এহক। শেবনতে শিব সমান মধ্য দেখ নাং, শিবের নানোচ্চার( যে খগ 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ! তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ঞবাদি মতের খণ্ডন। ৪৫ 


হয় তাহ! খ্ফুনামোচ্চারণে অস্তগত হয়। এ পীত্যনুসাঁরে যেরূপ অন্ত সকল 
মতে স্বীয় স্বীয় উপাস্ত দেবের সমন অগ্ু দেখ নাই, এরূপ ভেদবুদ্ধি আছে, তদ্রপ 
ভেদবু'দ্ধ স্মাতীমতে না থাকার বিন্ধ পঞ্চদব হম হওয়ায় ভন্মতে ভেদবুদ্ধি 
ও প্রত্যেক দেবের ভন ভিন্ন রূপে হপ।মলা টিরিদ্ধ, অতএব নিযিদ্ধ। 

উপরে পঞ্চদেপের ঈথবত্ব বিষয় পুরাণা'দ শান্তরেম যে বিরোধ প্রদর্শিত 
ভইগ্‌ তদ্বারা এ' শিন্ধান্ত পাভ হয বে. উদ্ত সণ শান্ত কোন উন্মর পুরুষ 
দ্বার রচত। কারণ এক পুরাণে এক দেবের ঈশবত্ব স্থাপিত করিম সেই 
দেবের অন্য পুরাণে নন্দা করাত, আকা যাহার একপুরণে নিন্দা আছে, 
তাহারই অন্ত পুরাণে ঈশ্ববত্ধ তিপাদ কণার, স্প্ প্র দিত হইতেছে যে উক্ত 
সকল পুরাণের এল কোন প্রজ্ঞাবান পুরুষ নঙে) এনে সফল পুরাণ এক 
অন্টের বিপোবা হতযা সক: ই কের বিহোধা হলয়া পড়িগাছে আর এক 
অন্তকে অঞ্ুসান করতঃ স্বলভ সালের সপ্রমাণতা সাধত করিয়া থাকে। 
যেরপ পুরাণ সকলের অন্য (রোধ সাহে উন্ররপ উপাধক মণ্ডলীর মধ্যেও 
বিপ্রতি' ভি ক-হ, বিবানাদিগ অভাব নাই। উপাসনা? শান্তায় পারনৌকিক 
ফল যাহাই ৬ ক, এইক কনের পাসণাম প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, বিষ্ণু আদি 
দেবের এপাদকগণ [শবদ মেদ শ্রবণে ক শুক দেতের উপাসকগণ বিষ্ণু 
সাদ নখের শ্রবণে দঞ্গহন্ত বারণ বরেন। অধিক ক, স্বদণের মধ্যেই এক 
অগ্তের দ্বেষী ৪ দোহা হুইয়া থাকেন । যেদ" বফুর ঈরত্ব এাতগাদক শাস্ত্রের 
অনুগামাগণের মধ্যে রামোনাসক আকুফের নাম শ্রবণ করিলে ৭ কৃষ্ণোপানক 
আমনাম শ্রবণ করিণে তাচারা সময় সময় যে কেবগ বচনযুদ্ধ করিয়াই 
সুখ! হয়েন তাহা নহে, কিন্তু সু'ম্ট কণ মধুর তৃপ্তিকর বধ1"কীর অনন্তর 
হাঁতাহাতী, তৎপরে লাঠাণাঠী এবং তক ্চা: সুণ্ড ফাটাফানি কারিয়াও ক্ষান্ত 
হয়েন ন! আর ক.ৎ সমূনমদ ও যাতে কুচিত নহেন। এহরূপ এইরূপ ঘটনা 
থায়সঃ সবীসময়ে সবন্থনে ও সব্ব উপাদদমণ্ডল।র নধ্যে দৃষ্ঠ হইয়া থাকে। 
সহে।? শান্ত সকলের {ক চি (১ ও শচন্রকপ্তা'দগেন কৈ বুদ্ধির প্রথরত। 
ও চা, মার উদ খুঁত সাজের অন্ুগা মগদেরও ক সরল বিশ্বাস। সাকার- 
খাদা :হাশয়গণ আমার মণমাধ নার্জন। করিবেন, গাগটথ। বাঁণতে গেলে, 
অন্ন কথায় ইহ! অবাধে বগ। যাহতে পারে থে গুরাণা।দ শাস্ত্রের কণা কোন 
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ক্ষিপ্ত পুরুষ ছিলেন, তাহার রচিত শাস্ত্রগুলিও ক্ষিপ্তের খেয়াল মাত্র, আর এই 
সকল শাস্ত্রের পাণ্ডিতাভিমানী অনুগামীরাও ক্ষিপ্তের শিরোমণি। উপরে 
বলিয়াছি যে, একটা পুরাণ খণ্ডন করিতে যাও, অপরটীও তৎসঙ্গে খণ্ডিত হয়, 
একটীর প্রামাণ্য রক্ষ! করিতে যাও, সেটা নিজে স্বার্থে অপ্রমাণ হইয়া! অন্যেরও 
প্রামাণ্য হরণ করে। 

উক্ত প্রকার শাস্ত্রীয় অসামগ্রস্ত ও বিরোধ যে এক সম্প্রদায়ের অন্ত সম্প্র- 
দায় সহিত আছে তাহা! কেবল নহে, কিন্ত স্বসশ্্রদায়ের মধ্যেও অর্থাৎ 
নিজের দলেও একের অন্তের সহিত শাস্ত্রের বিরোধ ও ভেদ 'এত প্রবলভাবে 
বর্তমান যে তাহ! দেখিয়! বুদ্ধিমানের আশ্চর্য্য হয়। নিদর্শন স্বরূপ প্রথমে 
বৈষ্ণব মতের কিঞ্চিং ভেদ বর্ণনাতিপ্রায়ে বেদাস্তদর্শনের ভাষা ভাষ্য-ভূমিকাতে 
শ্রীযুক্ত কালীবর বেদীন্তবাগীশ যে বৈষ্ণব মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন 
তাহা এন্থলে উদ্ধত হইতেছে। ইহার পাঠে বিদিত হইবে যে, বৈষ্ণবগণের মধ্যে 
তিন প্রকার অবান্তর ভেদ আছে, যথা--বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও শুদ্ধ 
দৈতবাদ। 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্র মর্ম্ম এই যে, নির্কিশেষ অদ্বৈতবাদে যেরূপ ব্রহ্ম 
এজরূপ, তাঁহার আর কোনরূপ বিশেষ অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত 
কোন রূপ প্রতেদ নাই, এ সকল ভেদ প্রাতভান (বিশ্ব) মায়িক, সুতরাং 
মিথ্যা, তদ্রপ এমতে ব্রহ্ম নহেন, অর্থাৎ এমতে বন্ধে অন্তদ্ধিপ্রকার ভেদ ন! 
থাকুক স্বগত ভেদ আঁঢে ৷ বৃক্ষ একবটে, পরস্ত তাহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, 
পুষ্প, ফল ইত্যাদি নান! ভেদ আছে। সে সকল বৃক্ষ ছাড়া নহে, অথচ ভিন্ন। 
সেইন্ধপ ব্রহ্ম এক হইলেও তাহার নানা ভেদ আছে। জীব ও জীবোপলীব্য 
জগৎ তাহারই প্রভেদ, অথচ তাহা ছাড়া নহে। তিনি সেবা, জীব সকল 
তাঁহার সেবক। এই মত রামানুজ ও মধ্ব স্বামীর । রামানুন স্বামীর 
ভাষ্য দৃষ্টে জান! যায় যে বৌধায়ন ও উপবর্ষ প্রাচীন আচাধ্যগণও বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদী ছিপেন। রামানুজ স্বামীর ও নধ্বমুনির মতেয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত 
বিবরণ এই -- 

রামানুজ বিশষ্টাদৈতবাদী ও তিন পদার্থবাদী, তাহার মতে চিৎ, জড় ও 
ঈ্গব, এই তিন তব প্রধান। চিৎ=জীব। জড় লদৃশ্গগৎ। ঈশ্বর ্পরমাত্ম 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপতিপাদিত বৈষ্বাদি মতের খণ্ডন । ৪৭ 


হরি। জীব ভোক্তা, দৃশ্ঠজগৎ তাহাদের ভোগা, এবং ঈশ্বর তৎসমুদায়ের 
নিয়স্তা। দৃশ্য জগৎ তিনভাগে বিভক্ত । ভোগ্য, ভোগের উপকরণ ও ভোগের 
আয়তন। ঈশ্বর এই ত্র্যাত্মক জগতের কর্তা ও উপাদান । ন্তায়বিৎ গৌতম 
প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রভৃতিকে বিশ্বের উপাদান কারণ বলেন, কিন্তু রামানুজ 
তাহা বলেন ন|। রামান্থুজ বলেন, ভগবান্‌ হরি নিজেই নিজ স্থষ্টির উপাদান 
এবং তিনিই পুরাণাদি শাস্ত্র ভগবান পুরুষোত্তম বাসুদেব ইত্যাদি ইত্যাদি 
নামে ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পরম কারুণিক ও ভক্তব্ৎসল। যেসকল 
জীব তাহার উপাসন| করে, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের উপাসনারূপ ফল 
প্রদান করেন। ভক্তবৎসলতা বিধায় তিনি লীলাবিশেষের বশবর্তী হন, হুইয়! 
অর্চা, বিভব, বাহ, সক্ষম, ও অন্তর্যামিভেদে ব্যপদিষ্ট হন। তদীয় ভক্তগণ 
সোপান।রোহণ স্তায়ে পূর্ব পূর্বব মূর্তির উপাসন! করিয়। পর পর মূর্তির অনুগ্রহ 
শাভে চরম সোপানে গিয়! কৃতার্থত! লাভ করেন। উপাসকীব পূর্ব পূর্বব 
উপাসনায় বাসুদেব প্রাপ্রিরপ মোক্ষের পরম শত্রু ছুরিতনিচয় ক্ষয় করিয়া 
উত্তরোত্তর উপাসনায় অধিকারী হয়। অর্চ! প্রতিমাদি। বিভব = অবতার 
সমূহ । ব্যুহ =সঙ্কৰ্যণ, বামুদেব, প্রহ্যয়, অনিরুদ্ধ এই চাররূপ। বাসুদেব 
সম্পূর্ণ যড় গুণ । এই বাস্থদেবই বেদান্তাদ শাস্ত্রে পরব্রহ্দ আখা।য় প্রথিত। 
সুক্ষ ও অন্তধামী মূর্তি জীবস্থ ও জীবপ্রেরক রূপে বিজ্ঞেয়। 

রামানুজ বলেন, উপাসনা পাঁচখকার। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, 
স্বাদ্যায় ও যোগ । অভিগমন শব্দে ভগবৎস্থানের মার্জন ও লেপনাদি। উপাদান 
শবে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি দান। ইজ্য। শবে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, 
নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নাম সন্থীর্ভনাদি ও ভগবত্বত্বপ্রকাশক শাস্ত্রের অভ্যাস। 
যোগ শব্দে একা গ্রচিন্তে ভগবদনুসন্ধান। এই পঞ্চবিধ উপাঁসণায় অন্নে অল্নে 
ভক্তিনামক জান আবিভূতি হয় এবং চরমোত্কষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি 
বিলুপ্ব হইয়! যায়, তখন ভক্তবৎসন ভগবান্‌ তাহাকে আবৃত্তিরহিত স্বীয় পরমা- 
ননধাম প্রদান করেন। তাহাই শাস্ত্াম্তরে মোক্ষ । ধ্যানার্দি সহকৃত ভক্তির 
দ্বারাই ভগবত্ৃত্ব সাক্ষাৎকার কর! যায়, অন্য উপায়ে নহে। ভগবত্তত্ব সাক্ষাৎ- 
কার তত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া হয় না। 

রামানজ আরও বলেন, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎ্প্রাপ্তির উপায় | ভক্তি জান 
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বিশেষ, জ্ঞানের সার বা ফন । তাহা ইতর বৈতৃষ্ণারূপিনী। ভগবান্‌ ব্যতীত 
আর সমস্ত যখন হেয় গোচরে আইনে, তখন যে অনন্যপর! ব! অচল! ভক্তি 
বিকাশমান! হয়, সেই ভক্তই ভক্ত । নৈধাগ্য ব্যতীত তাদৃশী ভাক্তলাভ 
করিবার আশা করা যায় না এ1ং বৈরাগা ও স্ত্বশুক্ধি ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। 
সত্বশুদ্ধি আহারানি- শুদ্ধহ হতে মল্পে অল্পে হইয়া থাকে। 

মধ্বাচার্দোের মত প্রায় এরূপ, কোন কোন অংশে কিছু পভ আছে। 
জীব অগুপরিমাণ, তাহারা ভগবানের দাস, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, পঞ্চরত্র 
নামক শাস্ত্র জীবের আশ্রধণীয়, প্রপঞ্চভেদ জগ") সততা, এই কয় বিষয় মধ্ব 
রামান'জর সহিত এক মত ; গরস্ত তত্ববিভাগ-বাবগয় অগ্তমত ৷ মধব স্পূর্ণ 
দ্বৈতবাদ" এবং তন্মতে ততবদ্বিবিধ । শ্ব:ন্ন ও অন্বতন্ব। অশেন সদ্গুণ ভগবান 
বিষ্ণু স্বতন্ত্র তত্ব, ভীণ ও জড়জগং 'মন্বতন্ব তত্ব : ভগবদ্দাস জীব শ্রমনশতঃ 
ভগণন্দানা তাগ করি ভগবৎসাঁমা হচ্ছা কণ্সে অথাৎ অহং রক্ষান্ম উপা- 
সনায় নি্বষ্ট হইলে অধঃপততিত ভয়: নে জন্য অস্বতন্্র ও সেবক গানের 
ভগবদ্ধ'সাই পরম অবলম্বনীয়' অধিক কি বলিব, পরম সেব্য ভগবানের দেব! 
ব্যতীহ জীবের পক্ষে অগ্ কর্তবা নাই । 

মধ্বমতে সেল! প্ৰধানতঃ ৱিলিপি। শঙ্কন, নামকরণ ও ভঙ্গন। সর্বদ! 
ভগবংদপের স্বণ হইবে, এট আশায় তন্মহাবলক্ষীরা শরারে গদাচক্রাণি 
নাবায্রণানের প্রতিচ্ছবি সন্ধিত করেন! সর্্গা তাহার শান শ্ররণপথে থাকিব 
সেই আশায় তাহার! পু্াদর কেশব কৃষ্ণ “ভূতি নাম রাখিয়া থাকেন 
এ সকল বাপার5 হন্মতে মের! :লি-। গণা। ভদ্গন দশপ্রকার। দা, 
ভগবৎস্পৃভ। ও শ্রদ্ধা এই [তিন মাননি? | সঠাতাকা, হিতবাকা, পিয়বা ছা ও 
স্বাপ্যায় এই চার বাচিক | দান, “বপবিত্রাণ 9 পুজা এই তিন কায়িক। 

গরম সেব্য স্বতন্ৎত্ব তগবানের “সনু: লাভই অম্তন্্ সেবক আঁবের 
পরম পুরুঘার্থ। কিন্তু তাহ! ভগবদগুতগাংকর্ষ জান ব্যগাত হয় না। সে জ্ঞান- 
ততবমন্ত!ণি বাকা শ্রপণে চন্মে ন । অঙ্কণ, নামকরণ ও ভঙ্গনের দ্বারাই তাঃ! 
লব্ধ € স্িরতর £য। শছহুদসিগ পাকা *আগ্রন্মাণবকঃত ইত্যাদি বাকোর স্বার 
সাদৃশ্তপর , এবাদখকি বন্ধাপুতাদির নার কনামাত্র, সার; সাণোক্যাদি 
মুক্তিই প্রশার্থ ' 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তত্গ্রতিপাদত বৈষ্বাদি-মতের খগুন। ৪৯ 


প্রসঙ্গক্রমে বল্লভাচার্ধ্যের মতও সংক্ষেপে বলি, প্রণিহিত হুউন। 

জীব অণু, সেবক, প্রপঞ্চতেদ (জগৎ) সত্য, এ সকল বিষয়ে বল্লভ মধবমুনির 
সহিত একমত। প্রভেদ এই যে, মধ্বমতে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু মুমুক্ষু জীবের সেব্য, 
বল্লভ মতে গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু জীবের সেব্য। মধ্ব বলেন অস্কনা দি 
ভেদে সেবা ত্রিবিধ, বল্লভ বলেন, সেব! দ্বিবিধ, ফলরূপা ও মাধনরূপা। 
সর্বদ! কৃষ্ণশ্রবণচিত্ততারূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং দ্রব্যাদি নিম্পাদ্য ও 
কায়ব্যাপারনিষ্পান্ত শারীরিসেব৷ সাধনরূপা। মধ্ব বলেন, বৈকুণ্ঠলোক- 
প্রাধিই মোক্ষ, বল্লভ বলেন, গোলোক স্ব পরমানন্দসন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদন্ু গ্রহে 
গোপীভাব প্রাপ্ত হুইয়া অথণ্ড রাসরসোৎসব নির্ভররসাবেশে পতিভাবে 
ভগবান্্‌কে সেঝ| করাই মোক্ষ । এতন্মতে জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে, ভক্তিমার্গও 
উৎকৃষ্ট নহে, প্রীতিমার্গই সর্বোৎকৃষ্ট | বল্লভ সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী হইয়াও জীবাত্মার 
ও পরমাত্মার শুদ্ধতা বর্ণন করিয়াছেন, সে জন্য তন্মত শুদ্ধদ্বৈতবাদ নামে 
প্রখ্যাত । এতন্তিন্ন আর ষে সকল কথা আছে সে সকল াহাদের দর্শনে দ্রষ্টব্য । 

উপরে বৈষ্ণব মতের যে যৎসামান্ত বিববণ প্রদর্শিত হইল, তদ্বার! ইহা 
সহজে প্রতীয়মান হইবে যে, যখন উক্ত সম্প্রদায়ের স্বদলেই, সেই আলম্বনীয় 
শাস্মের মধোই উপাসনা ও উপাস্যদেব সম্বন্ধে মতের এত প্রবল অনৈক্য, তখন 
শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতের সহিত তাহাদের যে বিরোধ থাকিবে 
তা! বিচিত্ৰ নহে। যেস্থলে অনিশ্চিত শীঙ্স, অনিশ্চিত শান্সজ্ঞান, অনিশ্চিত 
উপাসনা, অনিশ্চিত উপাস্তদেব, ও অনিশ্চিত উপাসনা প্রণাপী, সে স্থলে 
উপাসনার প্রকার, তথা উপাশ্তদেববিষয়ক জ্ঞান ও উপাসনার ফল, কিরূপে 
নির্ধারিত হইতে পারে, এবং শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসও কিরূপে স্থাপিত হইতে 
পারে? এই কারণে বলি, বৈষ্ণব শাস্ত্র ও তংপ্রতিপান্ধ উপাস্যদেৰ প্রভৃতি 
সমস্তই মতা স্তরীয় সাকারোপাসনাবোধক শাস্বের স্তায়, ধর্মাাস মাত্র, তাহা 
সকলেতে কিঞ্চিন্নাত্র সার নাই। 

সা বৈষ্ণব মতে এক পরমাত্ম! বিষুঃই উপান্তদেব, সুতরাং উপাসনা ধিকারে 
উপাসন। ও উপাসাদেব সম্বন্ধে প্রণালীভেদ অকিঞ্চিৎক র। 

নি- অব প্রণালীভেদ দোষের কারণ নহে, কিন্ত উপাসাদেবের বহুরূপত! 
স্থলে প্রণালীভেদে পূর্ব পশ্চিমের স্তায় বিরুদ্ধ ও বিপরীত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব 
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মতে রামোপাসক, কৃষ্ণোপাসক, বিষ্ণোপাসক, বৃমিংহোপাঁসক, ইত্যাদি প্রকারে 
উপাস্তদেবের ভিন্নতা প্রযুক্ত সকল উপাসাদেবের নাম ও মূর্ত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় 
উপাসনার ভাব ও প্রণালী বিরোধযুক্ত হয়। যথ|। কেহ বলেন, ভক্তি জ্ঞান 
বিশেষ, জ্ঞানের সার ব| ফল তাছ! হইতে উৎকৃষ্ট কোন পদার্থ জগতে নাই 
এবং সেব্য-সেবকভাবে ষ্ণুরগী ঈশ্বরের প্রসন্নতাণাভই পম পুরুষার্থ। কেহ 
বলেন জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তিদার্গও নিক্ক্ঈ, কিন্ত প্রীত বা প্রেন্মগই 
সর্বোংকৃষ্ট। ছর্থাং প্রেমবেশে গোগীভাবে ভাবত হইয়া অথনা প্রেমাবেশে 
রাধাভাব ধারণ করিয়া প'তভাবে ধূকৃষ্ণরূপী উপাসাদেবের আারাধনাই 
উপাসনার পরাকাষ্ট ও মীম! ইত্যাদি প্রকারে অনেক ব্রিদ্ধলাব ও বিরুন্ধ- 
বাদ বৈষ্ণব মে থাকার ছ'পসাদেন ও টপাসন! উভয়ই বিরোধধক্ত হয়। 

সা বফ্ণুর অবতাবোপণক্ষে রামকৃষ্ণা'দ সকণই বিষ্ণুরপ ! এই রূপ 
জ্ঞান, ভক্ত, গ্রীতি ইহা সকণও উত্তমাধমরপে উপাসনায় অঙ্গ। অতএব 
প্রণালী ভেদ দোবের হেতু নহে বালয়| কোন গকার বিরোধের আশঙ্ক। নাই। 

নি- উক্ত কথা সম্ভব নহে, কারণ রানকৃষ্ণাদি সকলই বিষ্ণুর অবতার 
হইলে সকলেরই বিফুরূসতা বিবায় পাসকগণের মদ্যে দ্বেষদির গন্ধও থাকিত 
না। অনন্ত হিন্শান্তে রগাআ স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন ধর্মে বি-ক্ষায় 
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব, এই দে'ন্য ঈশ্বর বলনা গণ্য হইল থাকেন। অথাৎ 
সৃষ্টির নিবক্ষায় ব্রহ্মা, ছিতি বা পালনের ববক্ষার বিষ্ণু ও প্রণয়ের বিবক্ষা্ 
মহাদেব (শিব) দঈংররূপে পরিগুঠ'ত হন। স্থলে ব্রহ্ম শব্দে ঈশ্বং 
কোটির ব্রহ্মা বুকিবে, পীবকোটর নহে । সুতথাং হিন্দুশাছে স্থষ্টি-স্থিতি 
হেতু বিষ্ণুরই অধিক ফুলে হামকষ্ণাদ রূপে অবহারত্ব প্র.তপাদিত হহঁয়াছে। 
এইরূপে শান বাদ্কষ্জখদগতত শিফন অবতাররূপে প্রিপাদন করিলেও 
একশ্রেণীর বৈষ্বেরা অথাৎ ব্ল্লভাদি আচাধ্যগণ বিষ্ণুকে ইতর দেব মধ্যে 
পরিগণিত করিয়া কৃষ্ণের মংশ'ব্শেষ বলেন এবং বৈকুণ্ঠ লোকের শিকষ্টতা 
প্রতিপাদন করতঃ গোলোকধামের মহত্ব কীর্থন করেন। বৈকুষ্ঠাধিপতি বিষ্ণুর 
মহত্ব শান ও লোক উ-য়ই প্রসিন্ক, তথা রামকৃষ্ণাদি যে বিষ্ণুর অবতার, 
ইহাও লোবশান্প উভয়তঃ প্রসিদ্ধ। কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণবের! বৈকুষ্ঠের 
নিক্ঞা ও গোলোকের উংকৃষ্টতা কল্পনা করিয়া বিষ্ণুকে কৃষণাংশ টিবেচন! 


পৃরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণনাদি-মতের খগুন। ৫১ 


করতঃ বিষ্ণুর মহত্বই উচ্ছেদ করেন। এইরূপ উক্ত আধুনিক মতে রামাদি 
অবতারগণও ঈশ্বরের অংশবিশেষ হওয়ায় পূজনীয় বা আরাধ্য নহেন। তন্মতে 
ইতর জীবগণও ঈশ্বরের অংশ এবং শ্তদ্ধও বটে, কিন্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ জীৰগণের 
অবতাত্ত্ব তাহাদের অধীকার্ম্য । পক্ষান্তরে কোন শ্রেণীর বৈষুবের! রামাদিকে 
ঈশ্বরের ব! বিষ্ণুর পূর্ণাংশ তথা কৃষ্ণকে ন্যুনাংশ স্ব'কার কঃতঃ রামাদির উপাসনা 
উপাদেয় ও কৃষ্ণের উপাসন!| হেয় বিবেচনা করেন। অবশ্য কোন কোন 
পুরাণে গোলোকাধিপতি শ্রীকষ্ণের তথ! গোলোকের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে 
বটে, কিন্তু এই বর্ণনা অপর সকল পুরাণের বর্ণনার সমতুল্য হওয়ায় অর্থাৎ 
এক অপর দ্বার! নিন্দিত হওয়ায় স্বার্থে বাধিত। সুতরাং শান্দ্বারা কৃষ্ণের 
ও গোলোকের অন্তদেব ও ধাম অপেক্ষা উৎকর্মত| সঘক্ষিত হয় না। অতএব 
বৈষ্ণবনতে উক্ত রীতিতে উপানারের সম্বন্ধে শাস্ত্র ও উপাসকগণের মধ্যে 
মতের বৈপরীতা থাকায় রামরুষ্ বিগ, এভৃতি ঈশ্বর বলিয়া অথথ রাম- 
কৃষ্ণাদি বিষ্ণুঃ অবতার বণিয়া গণ্য হইতে পাং্খন না। ভতরূপ উপাসনার 
ভাব ও পণালাতেও বৈষ্ণবদণে পূর্বে ক্তি আচার্ধযদিগের মধেয ছায়। আতপের 
হায় শান্দ ও মতের ছেদ অতিশয় প্রবণ । রামানুত্র পরতে আচাধ্যগণ বৈকুণ্ঠের 
প্রাপি ও বিষ্ণুর দেব! পরম পুরুষার্থরূপ বিবেচন| করেন। বৌধায়ন উপবর্ষাদি 
বিশিট্টারৈত্ৰাদী প্রাচীন আ'শ্যেরাও ছাথের ঈশ্বর সত স্বগত ভেদ ব 
অংশীং:ভাঁব স্বীকার কাঁরয়! বিষ্ণু ভগবানকে, জীবে? মেব্য বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন 4২ এক্তিকে সাধনের পরম উপায় বলিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি 
নবীন আচার্যের(ও গদশিত সেব্য-সেবকভাব নমর্থন ক'ত: ভ্তিকে পরম কল্যাণ- 
প্রদ বলিয়| উল্লেখ করিয়াছেন । 'এই সক আটাধাগণের মতে উপাসনাদি প্রভাবে 
তীক্ষ বৈরাগ/দ্বার। সংসারের সমন আসক্তি হেয় গোচরে আসিয়া ভগবানের 
গ্রতি আমিত্বাদি ভাব রঠিতপূর্বক অনগ্রপর! ভক্ত উদয় হইলে সাধক চরিতার্থ 
হয় অর্থাৎ পরম মোক্ষ লাভ করে। শাণ্ডিলাসুত্রেও ভক্তির ট্ল্লখিত প্রকার 
লক্ষণ কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ চরমোতকর্ষ অবস্থায় স:ধক ষ্খন আপন স্বরূপ 
বিশ্বত হুইয়। কেবল ধোয়াকারে চিত্তের স্থিতি সম্পাদন করেঃ তখন অনন্ঃমন! 
তক্তি উাঁদত হইয়া তাহাকে চরিতার্থ করে। হহ! মেবা-মবক পৃক্ষোক্ত 
তক্তির লক্ষণ। বাৎসল্য, মৈত্র, জনক, বেরী আদি ভাবেও ঈশ্বয় প্রাণি 
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ভক্তগণের গ্রন্থে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । রাবণ কংশ প্রভৃতি দৈত্যগণ বৈরী- 
ভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন, দশরথ প্রভৃতি জনকভাবে, অর্জন সথা! 
বা মৈত্রভাবে ও যশোদা! প্রভৃতি ঈশ্বরে বাৎসল্যভাব আরোপ দ্বার! ভগবানের 
কপাপাত্র হইয়াছিলেন। এদিকে বল্লভ চৈতন্যদেব প্রভৃতি নবীন আচাধ্যগণ 
ভক্তির ও অন্যান্য বাৎসল্যাদি ভাবের পরিবর্তে প্রেম বা প্রীতি অঙ্গীকার 
করিয়া ভক্তিআদি মার্গকে নিকৃষ্ট বলেন আর প্রেমাবেশে গোপী ব| রাধাভাব 
ধারণ করিয়া পতিভাবে ঈশ্বরের সেবাকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাসনা বিবেচনা করেন । 
ভক্তিপক্ষে অহঙ্কার বিলুপ্তভাবে অর্থাৎ আমিত্বাদি রহিতভাবে ধ্যোয়াকারে চিত্তের 
অবস্থিতি আর প্রেমপক্ষে নারীভাব ধারণপূর্ব্বক পতিভাবে ঈশ্বরেতে প্রীতি, 
এই ছুই ভাবের মধে স্বর্গ-মর্ক্যের ভেদ আছে, বাংসল্য ভাবাঁদির কথা ত 
দুরাবস্থিত। হিন্দুদিগের অন্য সকল শান্সে ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ঈশ্ববানু- 
রাগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি নির্মল বুদ্ধি বিশেষ বণিয়া প্রসিদ্ধ। আর এইরূপ জ্ঞানও 
তাঁহাদের মতে যগ্চপি মনোবৃত্তি বিশেষ, তথাপি ভক্তিপ্রেমার্দির সহিত 
জ্ঞানের কোনরূপ সাদৃশ্ত নাই। কারণ জ্ঞান বস্তুর অধীন, তথা-তক্তি- 
প্রেমাদি নিজের ইচ্ছা, হট প্রভৃতির অপীন ৷ ইচ্ছা! থাক বা ন! থাক প্রমাণ 
পাত হইলেই বস্তুর জ্ঞান হইবেই হইবে, ইহার অন্যথা হইবে নাঁ। এসকল 
কথ পূর্বে বল! হইয়াছে আর পরে প্রসঙ্গক্তমে আরও বলা যাইবে। সুতরাং 
জ্ঞান কোন প্রকারে উপাসনার আঙ্গ হইতে পারে না। কিন্ক কুশাগ্রধীসম্পন্ধ 
বার্দ্মিক চূড়ামণি বৈষবেরা উপান্তদেবের তথা জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের 
অশান্ধীর, অসঙ্গত ও শস্বাতাবিক ভেদ কল্পনা করত উপাস্তদেব ও উপাসনাকে 
বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত করিয়া তাহাদের স্বরূপই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছেন। উল্লিখিত 
কতিপয় ভেদের স্বরূপ বোধের সুগমতানিমিত নিয়োক্ত তালিকার বর্ণিত 
হইতেছে । তথাহি-- 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খণ্ডন | ৫৩ 


স্থ-সৎ্্দাঁয়ের মধ্যে ভেদ । 


রামান্থজ প্রভৃতির মত। বল্পভ প্রভৃতির মত। 
উপাস্যদেব--বিষ্ণু ও বিষ্ণুর অবতার ) 
{ শ্ৰীকৃষ্ণ ও গোরাঙ্গ। 


রাম-কৃষণাদি। 
(ক) মুস্তি--চতুভূ্জ ও অবতারভেদে 
দ্বিভুজ। 
দ্বিতূজা্দি অনেক রূপ । 
লোক বাঁ ধান__বৈকুণ্ঠ। গোলোক। 
৭1 ভাব-_-সেবাসেবকভাব। গোপী রাধাদি ভাব। 

প্রণাণী--ভক্তি । গেম বা প্রীতি । 
জীবের স্বরূপ--'সপ্তদ্ধ। শুদ্ধ। 


এস্কলে বাৎসল্যাদিভাব অনুপযোগী জানিয়। পাঁরত্যন্ত হইল। 


বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত ভেদ । 


বৈষ্ণব মত। অগ হিন্দুশাস্রোক্ত ঈশ্বরোপাসকগণের মত। 
(ঘ) প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি ভাব। প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি নির্মল চিত্তবৃত্তি বিশেষ। 
(চ) জীব উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন উভয়ই । অন্ুৎপন্ন। 
(ছ) জীন অণু ৷ ব্যাপক ৷ 

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও | উপাদান উভয়ই । 
(জ) ) নিমিত্ত কারণ। ) (ন্যায় বৈশেষিক আদির মত) 

| ঈশ্বর সহিত জীবের স্বগত ভেদ। বিজাতীয়ভেদ। (এ) 

(ঝ) জীব ঈখরের অংশ ও অন্বতন্ত্র। জীব পৃথক বস্তু 'ও অস্বতন্ত্র। (৫) 
(ট) ঈশ্বর স্বলোকে অবস্থি 5। ঈশ্বর বু ও অপরিচ্ছিন্ন । 

( পরিচ্ছিন্ন ) ( ইহা বে্দোতেরও মত ) 


উপরে যে ভেদ বর্ণিত হইল, তন্তিন বৈষ্ণব'দগেবর স্বদলে তথ। অপরের 
সহিত আরও অনেক অবান্তরভেদ আছে। গ্রন্থ বৃদ্ধি-ভয়ে উহ! সকলের 
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বিবরণ পরিত্যক্ত হইল । কিন্তু নবীন বৈষ্বগণের চৈতন্তদেবের অবতারত বিষয়ে 
যে শান্ত্রবিরুন্ধ কল্পন! আছে ততৎসম্বদ্ধে পরে কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বলিব। 

বৈষ্ণবগণের মতের স্বপর সহিত শাস্ত্রীয় ভেদ যাহা উপরে কথিত হইল 
তাহা পুনরায় যুক্তি বা তর্কে উপস্থাপিত করিলে, তাহাদের সিদ্ধান্ত 
একেবারেই বালুকাময় গৃহের ন্যায় ভগ্ন হইয়! যায়। তথাহি-- 

(ক) নাম মুত্ি ও লোকের খণ্ডন পূর্বের সবিস্তারে হইয়াছে। মুর্তি দ্বিভূক্জ 
হউক বা চতুভূর্জ হউক, তথা বৈকুণ্ঠ গোলোকাদিধাম পরম অপরম, বৃহৎ 
অবৃহৎ, মহৎ অমহৎ, ঘেরূপেই হউক, সকলই পারচ্ছিন্ন ও সাবয়ব হওয়ায় 
তাহাদের নাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহা! শ!স্ক ও যুক্তি উভয়তঃ সিদ্ধ। অত এব বৈকুণ্ঠ 
গোলোকাদি ধামের ৭ দ্বিভূঙ্গ চতুভূঙ্জাদি অর্ধষ্ঠাতৃদেবের উতৎকর্ষাপকর্ষ 
বিষয়ে বিচারই শিণিলমুল তথ! সাধকের এসকল ধামে গতিও নিতান্থথের 
অভাবে অকি্চিংকর। 

(খ) গেম ভক্তি অবশ্য উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় ইহ! সর্ববাদীসম্মত। 
কিন্ত একের অপেক্ষা অন্যের উৎকৃঃতা আধুনিক বৈষ্ণবের! যে রীতিতে বর্ণন| 
করেন, তাহ! যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয় না। সত্য বটে, শাস্ত্রে ধ্যয় ধ্যাতার 
একতাকাঁলে বিশেষ বিজ্ঞানের অভানহেতু স্ত্রীপুরুষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ও 
তছুপলক্ষে প্রেম ব' প্রাতি শব্দের প্রয়োগ অযোগ্য নহে ' কিন্তু উক্ত দৃষ্টান্তের 
ইহ| বিবন্ষিত অর্ধ নত যে, পুকষ আপনাকে অন্বাভাবিক নারীভানে ভাবান্থিত 
করিয়! ঈশ্বরের পতিকপে সেব। গরবেক। উক্ত দৃষ্টাজদানের 'অভিপ্রেত 
অর্থ এই যে, যেরূপ শীপুরুষ সংসগীকালে অনন্যাচত্ত ভইয়] সর্ধচিগ্গারছিত হয়, 
তদ্রপ সাধক বিক্ষেপরঠিত চলে আরাঁধা ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিয়া একমনা 
হইবে। 'মথবা সংসর্গকালে যেরূপ দ্বিত্বভাব রহিত ভইয়| স্বী পুরুষের একতা 
হর, তঞ্জপ উপাসনাকালে ধ্োয়-প্যা *া হাব রহিত হইয়। ধোযোয়-ধ্যাতার একতা 
হওয়! উচিত | “হই তুই অর্থ সধুক্তিক ৪ প্রামাণিক এবং ইহা ভক্তির লক্ষণে 
পরিসমাধী। দরদ বল, যেরূপ স্বতঠেমের আম্পদ শ্রীকৃষ্ণ তিন্ন অন্য কোন শস্ত 
রাধার চিন্তার না ভাবনার পিষয় ছিল না, সেইরূপ রাধার ন্যায় তাগতচিত্তে 
ঈশ্বরোপাননা কনা, এই ভাৎপর্ণোই নাধাদিহাবের অর্থ। একথা আমরাও 
অনুমোদন করি, যেহেতু ইহাই ভক্তির স্বরূপ, ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 


পুরাণাদি শাক্সের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খগুন। ৫৫ 


কিন্ত ইহার বিপরীত গোপী রাধাদিরূপ নারীভাবের প্রাপ্তির নাম বা 
আপনাতে নারীভাবের আরোপের নাম প্রেম না প্রীতি শব্দের অর্থ করিলে উহা, 
অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে! কারণ এ ভাব__ ্ 

(১) অপাস্ত্ীয়। (২) অন্বাতাবিক। (৩) উপাসনার সম্পূর্ণ অনুপযোগী । : 
আর (৪) জীবিতাবস্থায় মননরত উক্ততাবের অনুষ্ঠানে নারীত্বধরণ প্রাপ্তিরই 
সস্তাবন!। | 

এক্ষণে যুক্তি ও শান্ন উভয়ই আশ্রয় করিয়া উক্ত চারি বিষয়ের অপেক্ষাকৃত 
বিস্তৃত বিচার আরম্ভ কর! যাইতেছে । শান্স আশ্রয় কারবার অভিপ্রায় এই যে, 
যুক্তিসহিত শান্্বল না দেখাইলে বিচার নীরম হওয়ায় চিত্তগ্রাহী হইবে না। 

(১) বৃহদারণাক উপন্যষিদে আছে, সুযুপ্রিকালে জাব ব্রহ্মদম্পর্ন হইলে 
অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইলে, যেরূপ গোক নবীর সহিত সম্যক্‌ পরিঘক্ত 
হ*৮1 বাহ্থান্তজ্ঞানশৃন্য হয়, তদ্রুপ স্ুযুপ্তিকানে একতার আঁপত্রিহেতু বিশেষ- 
বিজ্ঞানের অভাব হয়। এই শ্রোতবনে ভ্ত্রী;রুষে যে দৃষ্টান্ত আছে তাহ। স্থৃতি 
পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের উপাসনা গ্রদ্গে ধোয়াকাবে চিত্তের স্থিতি সম্পাদনার্থ 
বর্ণিত হইয়াছে । উপারনাকাণে কেবল বোয়াকাঁরে চিত্তের অবস্থান .বিশেষ- 
বিজ্ঞানের অভাব না হলে হয় না। সুতরাং ধোয় ধাতার বিশেষবিজ্ঞানের 
অভাবকৃত একত। স্থীপুরুষ দৃষ্টান্তের বিবিক্ষিত অর্থ, গোপী আদিরূপ নারীভাবের 
বুদ্ধিপ্রাধ্ধি বা স্বরূপপ্রাপ্তিদ্ব;র ঈথরের পতিভাবে সেবা উক্ত দৃষ্টান্তের 
অভিপেত অথ নহে, ইহ! ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে আর ইহাই ভক্তির স্বরপ। 
অতএব নবান বৈষ্ণবগণেব রাধা।দভাবকল্পনা শাপসিদ্ধ নহে । 

(২) উক্ত কল্পনা যুক্তিদ্বারাও উপপন্ন হয় না, কারণ উহ! নিতান্ত 
অন্বাভারিক। বরং নররূপের সাজাতো অথ কৃষ্ণ জগতের আত্মা হওয়ায় 
সাধক আপনাতে কৃষ্ণবুদ্ধি উথা.পত করিতে পারে | কিংবা, কৃষ্ণের নির্ব্বিকারা দি 
গুণ, দেবদত্তে সিংহগুণের আরোপের ন্যায়, আপনাতে আরোপ করিতে পারে, ও 
কিন্তু নাগীত্বভাব আপনাতে আবৌপ করিতে কখনই সক্ষ্ণ নহে। অধিক... 
কি, নারীরূপ সজাতীয়সমন্ধস্থলেও এক নাবী আগনাকে অন্য নারীরূপ | 
ভাবন| করিতে পারে না, অর্থাৎ রাধা আপনাকে গোপারপ ব। গোপা আপনাকে” 
রাধারূপ চিন্তা করিতে পারে না, হেতু এই যে, নিজ শরীরে নিজের যে 


তথজ্ঞানামুত। 


দা আত্বত্বভাব তাহা অন্য আক্মত্ব ভাবনার বা ধারণার বিরোধী । 
উর্থ কি কখন আপনাকে সিংহ ভাবিতে পারে, কি মনুষ্য আপনাকে সিংহ বা 
িখ ভাবিতে পারে ? এতাদৃ* ভাবন। সম্ভব হইলে এবং তনদ্বারা কার্য সিদ্ধ 
Lb লৈ, সম্রাটের ভাবনা আপনাতে উদ্দাপিত করিয়া সকণই সম্রাটের পদবীতে 
ীরচ হইত। উপরে বণিয়াছি, গ্রকৃষ্ণ জগতের আত্মা, সুতরাং এরাপ ক্ষেত্রে 
ক্রুষ্টডভা“ন। আপনাতে উথাপন কর! সম্ভব হয়। অথ?! স্বরূপ বা গুণের 
[ীরোপ স্থলে আরোপিত বস্তুতে আরোপোর স্বরূপের বা গুণের সন্ভাব হওয়! 
টি ত, হইলে উক্ত আরোপ অধুক্ত হইবে ন, প্রত ত শ্রসস্তুব হবে, কেন ন! 
শীরোপিত আরোপোর মদো গুণাদর সস্তার হলেই আরোপ অলীক বলিয়! 
পয হয়। দেবদ্ডে শৌগা কৌর্ধাদি গুণের সন্টাবে সিতগ্নণের আরোপ হইয়া! 
থাকে এবং এই মারোগ অপ্ামাশিক নহে। *ন্দুশাক্সে জীবের নিব্বিকারত্বাদি 
“বীন বৈক্চব মতেও জীবকে শুদ্ধ বলায় গাঁবের 
এন বিবক্ষিত। এদিকে বেফাৰ মতে পরমাগথারপী 
সা স্বতঃসিদ্ধ | কতরাং ধার ধাতার সভাবের 
থা 'ব্শতঃ সাধক আাগলাতে করুক উত্থাপিত করা মন্যাধ্য বা অসঙ্গত 
নহৈ | রাধাগোপী মাদিগাবে সাধকের রাধাদি সহিত কোন প্রকার গুণে বা 
বরণে সাদৃশ্য না থাকায় তাহার পক্ষে রাধাশিবুদ্ধ অসগ্রবাহলোন প্রধুন্ধ 
জঁপ্রনিদ হইয়া পড়ে। এস্থণে EE সপ্ন; রাদাশন্দে গ্গৃদ্যানি মুল 
অক্কতিরপাশ ক্রু অর্থে এবং তেপীশনে নুলপ্রকৃতর পাঁরণাম বুদিকুতি আদি 
অর্থে রাধাধিভাবের চিল ত'ংপধ্য বালবেন, বিস্ক এ কথাও মুক্জিত্তে 
থর হইবে ন! ॥ কেননা প্রকৃতি স্বরূপে জড় হওয়ায় উত্ত ভাবের প্রক্কৃতি- 
বিশিইচেতান বাঁ প্রত তর অদ্ানচেচনে সম্াবসান ঠহবে, ঠঠলে প্রকারাস্তরে 


গ্াপনাতে রষ্ণবুদ্ধি উত্থাপন কাই উক্ত লাবের মচগেত আর্থ হইবে । অতএব 
বৈবদতে রাধাদিভাণের কল্পনা মান অন্বরস ৪ অস্বাগাবিক। 

| (৩) উজ কারে রাধাগোপীআদিভাব অস্বাভাবিক হওয়ায় উপাসন! 
বিষয়েও তাচার ওপযোগিকা কোন পে সংরক্ষিত হইবে না। যদি বল, 
খারা 7:50 ভগবানের আবাপন! প্রশস্ত নহে, এবপ বলিলে, 
শযানের দিদা) ১1ধাদি ভাবের অর্থ কি? রাধাদি রূপের ব! স্বভাবের 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ! তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খণ্ডুন। ৫৭ 


প্রীপ্তি! অথবা শ্রকৃষ্ণে রাধার যে পদ্রীত্বভাব সেই পদ্থীত্বভাবের প্রাপ্তি? 
অথবা রাধার ন্যায় শ্রীকষ্ণে একাগ্রতাভাবের বা! বুদ্ধির পাধি ? এই 
তিন অর্থের মধ্যে কোন অর্থটী অভিপ্রেত? নরনারী উভয়ের মধ্যে কেহই 
আপনাকে এক অন্যের রূপে বা স্বভাবে পরিণত করিতে পারে না, 
পরিণত করাত দূরে থাকুক, আপনাতে রাধাদিভাব বা রাধাদিবুদ্ধিও উত্থাপিত 
করিতে পারে না, একথা ইতঃপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ নরসাধক 
আপনাকে অন্তের পত্ধীরূপও ভাবিতে পারে না, সেই অন্ত ভগবান্‌ হউন ব 
অন্ত কেহ হউক। যদ্ভপি নারীসাদক আপনার সহজ পদ্দীত্ব স্বভাবের বশে 
আপনাতে ভগবানের পত্বীরূপভাব সাক্ষাংরূপে আরোপ করিতে পারে, 
তথাপি রাধাদি দ্বারতাসাপেক্ষ পরম্পরারূপ পদ্নীত্বভাব আপনাতে আরোপ 
করিতে কখনই শক্য নহে। অপিচ, নারী সাধকের পক্ষে শাপনাতে ভগবানের 
পড়িহভাবের অরোপ সম্ভব হইলেও, পারমার্থিককল্পে উক্ত আরোপের 

প্রশস্তত1 উপাসনাতে উপপন্ন হয় না। কারণ, বিচার দৃষ্টিতে অঃময় সপশরীর 
দ্বার আপনাতে নরনারীভাব কল্পিত, আর যেহেড় উক্ত শরীর আত্মা নহে 
অর্থাং আম নহি কিন্ত আত্মা বা আমি তাহ! হইতে ভিন্ন, এই অর্থ সর্ব 
আস্তিক সম্মত, সেই হেড আত্মা বা আমি শরীর হইতে ভিন্ন হওয়ায়, বাস্তবিক 
কল্পে আপনাতে নরনারীত্বভাবের অভাবে পত্তি-পত্বী আদি সর্বভাব মিথা! 
হওচায়, শ্বমাত্মাতে পত্িত্বভাবের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত পতিভাবে ঈশ্বরের সেবাও ্‌ 
দিগা! হট! পড়ে । মত্য বটে, স্থূল দৃষ্টিতে দীবদশায় শরীৎবিশিষ্টে (সংঘাতে ) 
উপাদনাদি ক্রিয়াকলাপ তথা! পতি পত্ববাদিভাব সহিত জগতের সমস্ত ব্যবহার 
নির্বাহিত হওয়ায় পরীর সর্ব ভাবনার ও কল্পনার সহায়ক, কিন্তু ইহা সঞ্বেও 
উপাসনাক!লে সাধক সর্ব বাহিকআন্তাদকতাব রহিত হইয়া অর্থাৎ আমিত্বাদি 
নকল চিন্তারহিতপুর্ববকই কেবল ভগবানের গুণানুচগ্তনে বা তাহার স্বরূপের 
ধ্যানে রত থাকায় তৎকালে তাহার পক্ষে আপনাতে নহনারী আদ ভাবের কল্পন! 
পলেরও অবিষয়। কে কখন আমি “নর বা নাগা” এই ভাবনার প্রধানত! 
[আপনার মনে ধারণ করিয়া ঈশ্বর-ভঙগনে প্রবৃত্ত হটয়। থাকে ? আর যদি কেছ 
উিক্তভাব ধারণ করিয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে অবশ্যই উক্ত শাবনার 
ৃ প্রিবগো ঈশ্বর ভাবনা ছুর্ধশ হওয়ায় তিনস্কৃত থাকি! বক । কারণ মনের স্বভাব এই 
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৫৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


যে, উহ! এক কালে অনেক বিষয় এক সঙ্গে ধারণ করিতে পারে ন|। প্রকৃতপক্ষে 
“আমি পুরুষ, নারী নহি* ব! "আমি নাদী, পুরুষ নহি” ইহ! ভাবিতে ভাবিতে 
কেহ উপ!সনাতে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং উপাসনায় প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে 
আনি রাধ! বা পত্নী, ইত্যাদি ভাবের কল্পন! নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ, অস্বাভাবিক, 
ও অসগত, এবং উপাসনার অনুপযোগী হওয়ায় সর্বথ! নিদ্ষল। রাধার শ্যায় 
ভগবানে একাগ্রত1 ভাব উত্থাপিত করা বাঞ্চনীয়, এই তৃতীয় বিকল্প অভিগ্রে 
হইলে, উহা! তক্িঃই নামান্তর, ইহ! পূর্বে প্রদ'্শৃত হইয়াছে। যদি বল, 
গোপী রাধাদিভাব ব্যতীত সাধকের উপাসনাতে প্রেম শ্রীতির অভাব হইবে, 
হইলে উক্ত উপাসন| ভয়াদি নিমিত্ত বশতঃ কেবল মৌখিক হওয়ায় নীরস ও 
গু হইবে, প্রেমপূর্ণ আন্তরিক হইবে না। অথবা! রাধাদ্িভাবে প্রেমের 
গ্রধানতায সাধকের পরমাত্মার সহত যেরূপ নৈকটা সম্বন্ধ হয়, তদ্রুপ অন্ত 
উপাসনার দ্বার! হয় না! কেন না অন্য সকল উপাসনা ভয়াদি নিমিত্বকে অপেঙ্গ 
করে বলিয়! সেন্কাদি ভাব্রূপ হয়। এই সকল ভাবন্বারা সাধকের ঈশ্বর 
সহিত সম্বন্ধ দূ? হইয়া পড়ে, কারণ ভয়াদি হেতু থাকিলে সেবনীয় ঈশ্বরে 
লোকের ভক্তি হয়, নচেৎ নহে। বাদীর এ সকল কথাও অসার, কারণ 
নেত্রাদি গোচর পদার্থ |ব্যয়েই ভয়াদি হেতু মৌখিক হইতে পারে । যেমন 
লৌকিক গাজার ভয়ে অনেক স্থলে লোকের মৌখিক রাজভক্তি হইয়া থাকে। 
কিন্তু ভগবান্‌ স্বভাবে পরোক্ষ, নেত্রাদি প্রমাণের অগোচর, সুতবাং তাহাতে 
লোকের তাহা যে অগ্ররাগ ভক্তি প্রেম প্রীতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দ্বারাই সম্ভব হয়, 
এবং এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রাধান্তরূপে ভক্তি প্রেষাদিমুণক হয়, ভয়াদিমুলক 
নহে। ঈশ্বরের বিশ্বাসে যে তয়াদি হেতু আদৌ নাই, একথ। আমর! 
বলি না, কিন্তু ভক্তি প্রেম[দি অপেক্ষা ভয়াদির প্রাান্ত নাই, ইহ.ই আমাদের 
বলবার তাংপধ্য। যে পরমাণে শ্রন্ক বিশ্বাস ঈশ্বরে দৃঢ় হইতে থাকে, 
সেই পরিমাণে ভক্ত প্রেমাদ দৃঢ় হইঞ্গা সংসারে হেয়তা জন্মতে থাকে ও 
ভয়াদিভাৰ তিরক্কৃত হইতে থাকে । অতএব ঈশ্বরের উপাসনায় ধর্মধ্বলিত্বাদি- 
ভাব ন| থাকলে প্রেম ভক্তি গ্রীতি আদি সকল ভাব অবশ্যই থাকিবে, 
তাহাদের অভাব কথনহ হইবে না| বণিয়াছিলে, গোপী আদি ভাব ব্যতীত 
, প্রেমাজীতির অভাবে ভাক্ত শরস শুষ্ক ও ঈশ্বরের অসঘন্ধী হওয়ায় মৌখিক 
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হইবেক । এ আশঙ্কা সম্ভব নহে, কারণ ধোয়াকারে চিত্তের দ্থিতি ভক্তির 
লক্ষণ হওয়ায় সাধকের ভক্তি দ্বার! ঈশ্বর সহিত দূর সম্বন্ধ ব! অমধন্ধ হয় 'ও 
উপাসন। মৌখিক হয়, একথ! সব্থ অকল্পনীয় । অপিচ, ঈশ্বরের উপাসনায় 
শরঠা-্থ্ সম্বন্ধ বাণ আত্ম, বাংসণ্য, মৈত্র, জনক, বৈরী, ভাতৃ, মাতৃ, নিয়মা- 
নিয়ামক, মেব্য-সেবক, দম্পতি-দাম্পত্য ( এই শেষ ভাব অবশ্য নারী সাধকের 
পক্ষে ) ইত্যাদি সকল ভাব লোকে প্রমিদ্ধ। এই সকল ভাব কেবল বৈরীভাব 
ব্যতীত নির্মল চিত্তবৃত্তি বিশেষ, অতএব ৫ম ভ'ক্তমূলক তথা! সাক্ষাৎরূপে ঈশবর- 
সধ্বক্ধা। যগ্কপি বৈরিভাবে ক্রোধ-দ্বেষাদি একান্তিক রূপে অবস্থান করে 
বলিয়া উহাকে নিৰ্ম্মল বৃত্তি বল! যায় না, তথাপি উক্ত ভাব দ্বারাও ঈশ্বর সহিত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, আর এ সম্বন্ধ মৌখক সমন্ধ নহে। এদিকে বাদীর অনুরোধে 
ক'ধাদিভাবদ্বার। কষ্টে-ন্থষ্টে কোন প্রকার ঈশ্বর সহিত সমন্ধ স্থাপন করলেও 
উঞ্জ সম্বন্ধ পরম্পরারূপ হইবে, শাক্ষাৎক্ূপ নহে, অতএব মৌখেক ও লীরম 
হইলে, প্রেমপুণ আন্তরিক নহে । মার এই পরম্পবাদন্বন্ধ সন্বন্বীয় সম্বস্ধ- 
কপ হওয়ার প্রায় অসম্বদ্ধেরই সমান হইবে। বল দেখি, প্রেম ভক্তি মধ্যে 
পপ্র'নর উৎকর্ষতা প্রতিপাদনের অভিপ্রায় কি? এতদুভয়ের মধ্যে এমন 
কি বিশেষ আছে, বন্্ারা ভক্তির অপেক্ষা! প্রেমের উৎকর্যতা! মান্য কর! যাইতে 
গারে? যদি বল, ভক্তিতে দামাদিভাব তথা গেমে প্রীতিভাব প্রবল 
থাকে বাল্য পতি-পত্বীর ন্যায় প্রেম যেরূপ অভিয়তার সম্পাদক হয় ভক্তি 
ওঞপ নহে। কারণ ভাক্ত সেব্য-সবকের দ্যায় ভিনতার সাধক, অভিন্নতার .. 
সাধক নহে । ইহার উত্তরে বলিব, যদি উক্ত অর্থই বিবাক্ষত হয়, তাহা, 
হইলে আপনাতে পত্বিত্বভাব আরোপ দ্বাঃ। পতভাবে ঈখরের সাক্ষাংরূপে 
মেঝ! করা উচিত, রাধাদিভাব দ্বার! পঢ়িত্বভাব ধারণ করিয়া পরম্পরারূপ 
মেবা উচিত নহে । কিন্তু নরসাঁধকের পক্ষে আঁপনাতে পাত্ব্ভাবের আরো! : 
সম্ভব নহে, আর নারী'সাধকের পক্ষে পতিরূপে ভগবানের সেবা সম্ভব হইলেও রা 
পরস্পয়ারূপ রাধাদিভাবদাপেক্ষ সেব! কোনরূপে সম্ভাবিত নহে, ইহা পুর্ব, 
বিচারে হ্থিরীকৃত হইগাছে। বিচারদৃষ্টিতে ১ক্তির হারাই অভিন্নত। লি 
হয়, স্বোংপ্রেক্ষত প্রেমশব্দের অর্থ ছার! নহে। ঈশ্বর সহিত সকল জীবের : 
যে স্বাভাবিক সমন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ সহক্কৃত ডক্তির ঘ্বারাই ঈশ্বর সহিত 
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নৈকটাভাব ব| অভিন্নতাভাৰ সম্ভব হয়, রাধাদিভাব দ্বারা নহে। কারণ, স্বাভাবিক 
সাক্ষাৎসম্বন্ধ হার! আরোপিত অস্বাভাবিকসমন্ধ বাধপ্রাধ হওয়ায় উক্ত সাক্ষাৎ 
স্বাভাবিক সম্বন্ধই ভক্তি-প্রেমাদির জনক হয়। অথব। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ অপেক্ষ। 
পরষ্পরা-সঘবন্ধ দূর হওয়ায় রাধাদিভাব প্রকৃতপক্ষে কোন ফলেরই জনক নহে, 
তপ্তাবজনিত গ্রেমরসাস্বাদনের আশ! দুরাশামাত্র। নিপুণ হইয়| অনুমন্ধান 
করিলে প্রতিপন্ন হইবে, ঈশ্বর সহিত নিজের যে স্বাভাবিক সাক্ষাংসন্বন্ধ আছে, 
তদ্বার! যদি ঈশ্বরের প্রতি গ্রেম-প্রাতি উদ্দীপ্ত না হয়, তাহ! হইলে শতধা 
উপায় দ্বারা অন্য পরম্পরা দ্বারতা সাপেক্ষ সম্বন্ধ যে উক্ত প্রেম প্রীতি উৎপাদন 
করিতে সমর্থ হইবে, ইহা! কখনই সম্ভব নহে। লোক মধ্যেও দেখ! যায়, 
যদ পতি-পত্বীরূপ সাক্ষাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধে পতির প্রতি পত্নীর বা পদ্ধীর 
প্রতি পতির প্রেম উৎপন্ন না হর, তাহা হঈলে অন্ত শত সহস্র সম্বন্ধ যে তছুভয়ের 
মধো প্রেম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে, ইহ! সম্ভবপর নহে। তৎগ্রতি হেতু 
এই যে, নিজের সমদ্কাদেক্ষ। অন্ত সধন্ধ দুর হওয়ায় সেই দুর সম্বন্ধ ছার 
করিয়৷ আপনাতে উক্ত দ্বার তাসাপেক্ষসন্বগ্ধাভিমান দ্বার! ঈশ্বরে প্রেম প্রীতি 
উৎপাদন করতে গেলে উক্ত সম্বন্ধ দূরত্ব দোবধশতঃ অপ্রসিদ্ধ হুইয়! দীড়ায়! 
এই রীতিতে সম্বক্ষের নৈকট্য ও দূরতা বিচার করিলে বিদিত হইবে, স্বশরীর 
অপেক্ষা পুত্র দুর, পুত্র অপেক্ষা পত্নী দূর, পত্নী অপেক্ষা পদ্ধীর ভ্রাতা! দূর, ইত্যাদি 
প্রকারে একের অপেক্ষ। অগ্ঠ দূর হওয়ায়, গোপী আদি ভাবের পরোক্ষত্ব বিধায় 
এই ভাব সাক্ষাৎসমন্ধের সীমারই বহিভূতি হইয়া পড়ে। আর এ বিয়ে 
নিয়ম এই যে, যে যতদুর হয়, তত তাহার প্রতি ভাবও দূর হয় আর ভাব যত 
দূর হয়, প্রেম গ্রীণি আদিও সেই পরিমাণে দূর হয়। এ স্থলে রাধাদিতাবে 
দুর সীমারও লেশ না থাকায় উক্ত ভাবের আধারে প্রেম প্রীতির কল্পনা বাদীর 
অণীক মনোরালা মাত্র। এদিকে পুত্র পত্নী ভ্রাতাদি অপেক্ষা! নিজের শরীর 
নিকট, শরীর হইতে ইন্দ্রিয় অধিক নিকট, ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ অধিকতর নিকট 
এবং প্রাণ হইতে আস্মা অধিকতম নিকট অর্থাৎ অতিসন্নিহিত ও স্বরূগ- 
সন্গিনিই। আর যেহেতু আত্মা শ্বরূপসনিবিই অর্থাৎ স্বস্বরূপ ও স্বয়ংরূপ, 
সেই হেতু আখা! অণেক্ষ। অধিক সন্নিহিত ও প্রিয়তম বস্তু ব্রদ্ধাণ্ডে দ্বিতী 
আর নাঃ সুতরাং এই আখ! সর্ব প্রেম প্রীতির আপদ হওয়ার, জগতের 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈধবাদি-মতের খণ্ডন। ৬১ 


যাবৎ বস্তু আত্মার্থ বা আত্মসন্বন্ধে প্রেম গ্রীতির বিষয় হইয়া থাকে। 
দেখাও যায়, মিত্রতারূপ সমন্ধে মিত্রকে “তুমি আমার ভ্রাতা শরীর বা 
প্রাণ”, এইরূপ সম্বোধন করিলে পূর্ব পূর্বভাব অগ্ক্ষো পর পরভাব শ্রেষ্ঠ ও 
নিকটতর হয় আর তুমি আমার আত্মা, এই বাকো পরম প্রীতিরূপ নৈকট্যের 
চরম সীমায় মিত্রকে উপস্থাপিত করায় মিত্রতার পরম অবধি হয়। 
কথিত কারণে রাধাদিতাবে রাধাদির স্বারাধ্য সহিত স্বয়ংসঘবন্ধে অভিনত। 
থাকিলেও রাধাদির সহিত অশ্মদার্দির সম্পর্কাভাবে এই সম্পর্ক দ্বার করিম! 
তপাধারে ঈশ্বর সহিত নৈক্ট্যভাবের কল্পন! স্বপ্নের ও অবিষয়। অতএব ঈশ্বর 
সহিত স্বীয় আত্মার অংশাংশী সেব্য-সেবকাদিরূপ সহজ স্বাভাবিক প্রসিদ্ধ ও . 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায়,সেই সমন্ধে পরম গেমের বা প্রীতির পরাকাঠা যে স্বয়ং 
রূপ আত্মা সেই আত্ম প্রদেশে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করিয়া বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ 
বা আত্মনিবেদন করিয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত উপাসনা! ধ্োয়ধ্যাতার 
সভিনতাঁর সম্পাদক নহে বা €প্ষগীতির সাধক নহে, অথবা রাধাদি গাব 
হঠতে উক্তভাব সকল নিকৃষ্ট, ইত্যাদি সকল কল্পনা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও সর্বথ! 
অনুপপন্ন । সভ্যাবটে, সেব্য-সেবকাদি মকলভাব নিজ (নিজ শ্রদ্ধাবিশ্বাসের 
অরূপ হওয়ার শ্বন্যশ্রন্থা বিশ্বাসের তাবতমানুনারে উক্ত সকল ভাবজনিত 
পেংদিরও তারতম্য হয়. হইলেও সকলই যথাসম্ভব প্রেমগ্রীতির জনক 
চয় বলয়! সকলের ভক্তির লক্ষণে অন্তর্ভাব হয়। যগ্চপি বৈরীভাবে 
বেশ-ক্রাধাদির গ্রাবপ্যবশতঃ প্রেম-প্রীতি তিরদ্কৃত থাকে, তথাপি এই ভাবেও 
দীখর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে বলিয়া, রাবণাদির ন্যায়, গ্বেষার্দিভাবস্থলেও 
সর্ধকাঁল ঈশ্বরে আসক্ত চিত্ত হইতে পারিলে ক্রোধ-দেষাদ দ্বারাও ইষ্টলাভ 
অঙ্যাশ্্বা জনকব্যাপার নভে! এইরূপে বাঁধাদভাণ ব্যতীত উপরিউক্ত 
মকলভাবই ঈশ্বরসধন্ধরহিত নহে বলিয়া, বরং তদ্বিপগীত প্রসিদ্ধ ও শ্বাভাবিক. 
বলিয়া, সমস্তই ধোয়াকারে চিত্তস্থিতির সম্পাদক হয় । আর এই স্থৃতি উপাসনার 
মূল হওয়ায় উক্ত স্থিত উপদেশাভিপ্রায়ে শারে স্ত্ী-পুরুম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হইয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি। উক্ত দৃষ্টান্তের জঞ্ামিদ্ধ অস্বাভাবিক গোপী আছি 
ভাব আঅভিপ্রেত অর্থ নহে, কিন্ত বিশেষবিজানেব অভাবধঘারা ধোয়শ্বরপে প্রেম. 
তক্তি পহক্কত চিত্তের অবন্থিতিই উহার বিৰক্ষিত কথ | গ্রন্কতপক্ষে শ্রদ্ধা) ভক্তি, 


৬২ তত্বপ্তানামৃত। 

প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ, ইহা সকল তুল্যার্থ অর্থাৎ পর্যায় শব এবং গ্ণবিশেবে 
বাঁ বাক্তিবিশেষে উক্ত সকল পদের বিভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা, 
শান্ধাদিবাকো শন্ধারূপ হয়, গুরু, ঈশ্বব, পিতা, মাতা £ভূতিতে গেম বা ভক্তি- 
রূপ হয়, পুত্র, কণ্ঠা, দাস প্রভৃতিতে প্রীতিরূপ হয়, স্ত্রী প্রভৃতিতে অনুরাগরূপ 
হয়, বন্ধু গ্রভৃতিতে মৈত্রী বা মৈত্রারূপ হয়, ইত্যাদি। অতএব আধুনিক বৈষ্ণব 
মতে ঈখব সহিত আপনার আত্ম! বা শরীরাদিসন্বস্বী গুর্বোল্লথিত সেবকাদিরূপ 
সাক্ষাৎ সবন্ধ থাহায়, সে সকল ত্যাগ করিয়া প্রেমশব্দের অত্যান্ত অগ্রসিদ্ধ 
বিরুদ্ধার্থ কল্পনা দ্বারা আপনাতে অসম্বঞ্ধী বা অস্বন্ধযোগ্য নাবীত্বভাৰ এবং হাহ! 
অপেক্ষাও অধিক অসম্বন্ধা রাধাদিভান আরোপ করিয়া ঈথরের পতিরূপ আঁধারে 
ঈশ্বরোপাসনার যে বিধান তাহার ফল এই যে, আপনাকে ও আরাধা ঈশ্বরকে 
অনেক অপ্রসিন্ধ ও অগীক কল্পনার উত্তাল তরঙ্গে ভাসাইয়। দেওয়া হয়। আর 
ইহার অন্য পরিপাম এই যে, উক্ত সকল কল্পনাধারার অবির!মে অর্থাৎ 
আপনাতে রাধাদিরূপ নাগীত্বহাব কল্পনা, পরে তদাধারে রাধার প্রেমভাব 
কল্পনা) ভৎপরে জ'রাধাদেবের পরিরূপত| কল্পনা, তদনস্তর তদাধারে আরাধাদেব 
সহিত সংসৰ্গ কল্পনা, তৎপশ্চাৎ আনন্দ কল্পনা, আনন্দের আধারে দ্বিত্বরহিতভাবের 
কল্পনা, এবং সর্বশেষে পুনরাবৃত্তিরহিত পরমধাম প্রাপ্তির কল্পনা, ইত্যা'দ প্রকারে 
প্রবাহরূপে এতগুলি কল্পনার খরন্োতের অবিশ্ামে, প্রথমতঃ উপাসনার থে 
প্রধান উদ্দেখ্-একজাতীয় প্রত্যয় উত্থাপিত করা, তাহ! সমূলে ধ্বংস হয় এবং 
দ্বিতীয়তঃ উপাসনা রিরান্ধ লক্ষণা়্াম্ত হইয়। বিরদ্ধফলে পরিণত হয়। পুর 
কয়েকবান্ন বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে, আরোপমান্ডেই মিথা1। 
কারণ, বস্তুতে অবস্থর কথনকে আরোপ বলে এবং এই আরোগদ্বারা যাহ! 
নাই তাহাকে হই বা আছে বল “করনা” । স্থৃতরাং আরোপ ও কল্পনা উভয়ই 
মিথ্য। হওয়ায় ভাব, উপাসনা, ফল, ইহা সকলও মিথা। হইয়! পড়ে। যদি 
বল, শালগ্ৰাম শিলাতে বিষুবুদ্ধিব স্যার রাঁধাদিভাব সার্থক । আমরা বলি, উন 
বুদ্ধও 'উশচারিক, অতএব মিথ্য।। তবে যে শানে খিল! প্রস্তুতিতে বিষ্ণু আঃ 
বুদ্ধি উত্থান করিবার উপদেশ আছে, তাহার ভাব অন্য, ইহা আমরা অট 
গ্বানে ( তৃতীয় থকে * বলিব । অতএব বৈষ্ণব্মতে রাঁধাদিভাবের উপালন। 
কেন উপযোগিতা দাই, অধিকদ্ধ তন্বার! উপাঁদক ও উপাসমা উতয়েরই বিরত 
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পরিণাম অপরিহাধা । উপাসনার বিরুদ্ধতা ও নিক্ষলত তথা উপাসনায় 
পরিশ্রমের বিফলত। উপরে বল! হইয়াছে । এক্ষণে রাধাদিভাব দ্বার উপামকের 
যে সম্ভাব্য দৃষ্ট বিরুদ্ধ পরিণাম ত!হ! সঙ্কিপ্রভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। 

(৪) যাহার ষে রূপ ভাবনা তাহার সেইরূপ গতি হয়, ইহ! লোক ও 
শাস্ত্র উভয়তঃ প্রসিদ্ধ । - প্রগাঢ় ভাবনাদ্বার! ভ্রমরকীটের ন্যায় রূপান্তর প্রাপ্তি 
স্থলে পূর্বরূপের ত্যাগ ও অভিনবরূপের প্রাপ্তি হয়। শান্ত্রে৪ আছে প্যাদৃশী 
ভাবনা! যন্ত সিদ্ধিবতি তাদৃশী,” “্যং যং বাপি স্বরণ ভাবং" ইত্যাদি । যদ্যপি 
উপাসনায় প্রবৃত্ত সাধকের রূপান্তর প্রাপ্তির উপযোগী তীব্র ভাবনার অভাবে 
দী-দশায় বর্তমানরূপের ত্যাগ হয় না তথাপি আপনাতে নারীত্বভাবনার অহ রহঃ 
অনুষ্ঠানে তথা তদন্ুরূপ আচরণে নরসাধকের পক্ষে নানীত্বধরণের প্রাধি অসম্ভ- 
বিত নহে । আর যন্পি নারীত্বধরণ উদিত ডইলেও তাহার নরত্বভাব ব! নর ত্ববৃদ্ধি 
আল থাকে, তথাপি তাহার স্বভাব, আচরণ ও ব্যবহার, নপুংসকের ন্যায় মেয়েলী 
ধরণের হওয়া আশ্চর্যজনক বাপার নহে । সুতরাং রাধাদিভাবের অনুষ্ঠানে ও 
তদঃরূপ আচরণে প্রথম দুষ্ট অবশ্যন্তাবী পরিণাম এই যে, নারীরূপে নরের 
সা সত রূণাস্তর প্রাপ্তিরপ পবিণাম ন! হইলেও তাহার আচার, ব্যবহার, 
ভ'ৰ ও ধরণ, নারীদদৃশ বিরুদ্ধভাঁবে অবশ্যই আক্রান্ত হয়, ইহার অন্যথা হয় 
ন11 অন্মদ'দির এই কথা অতিরঞ্জিত নচে, বঞ্চবমধো রাধাদিভাবের অনু- 
টাল ছার (কাল কোন নর-সাঁধকের স্ব চাবে নারীত্বধরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে 
এবং এইদু্ফণই উক্ত ভাবের এহিক পরিণাম, উহার অন্য কোন ফল সম্ভব 
নহে! পক্ষান্তরে নরমাধকের পক্ষে আপনাতে রাধাদিভাব অপেক্ষা কঞ্চ- 
'ভাবের আরোপ অধিক সহজ ও সুসস্তব হওয়ায় এ হক ও গাঃতিক উভয় ফলের 
উৎকুষ্ঠতা নিবন্ধন উপাদেয়ও বটে, তথা উপাসক ও উপান্ত মধ্যে নরত্বরূপ 
সাঙ্গাত্যে ও অংশা'শীসষন্ধে একে অন্যের আরোপ দুধ্যও তাহ । মত এব আধুনিক 
বৈষ্বমতে রাধাদিভাৰ অস্বাভাবিক হওয়ায় তা উপাসনার অনুপযোগী হওয়ায় 
সাদরের সদৈব অযোগ্য । 

(গ) জীবের শগুদ্ধত! অণ্তদ্ধত! বিষিয়ে টৈধবমতের দ্বদলেই যে বিরুদ্ধ 
পাদ আছে তদ্দারা তাহাদের শাস্ত্রে অসামগ্তশ্ত দোষের এ্ীসক্কি হয়। এ দিকে 
যুক্তি দ্বারাও ভবের শুদ্ধাশুদ্ধত| কিছুই সিদ্ধ হয় '1) কন ন! শুদ্ধ বলিলে 


৬৪. তত্বজ্ঞানামূত। 


মুক্তি গরতিপাদক শাস্ত্র সকল বার্থ হয় আর অগুদ্ধ বলিলে, অশুদ্ধতা স্বাভাবিক 
হইলে, উহার উচ্ছেদ অসম্ভব হয় তথা আগন্তক হইলে অশ্ুন্ধতা ওপচারিক 
হওয়ায় মিথ্যা হয়। যদি বল, অশুদ্ধত| ওপচারিক নহে, কিন্তু যেরূপ কাচের 
ভাস্বরত্ব স্বভাব মলাবরণে তিরোহিত থাকে, তন্প জীবের অশ্তুদ্ধত। অনাদিসিদ্ধ 
আগন্তক দোষ জন্য হওয়ায় সত্য। এরূপ বলিলেও অশুদ্ধতা আবিগ্কক মানিতে 
হইবে, কারণ মলার্দিকে কাচের ধর্ম বপিলে, শত শত উপায় ছার! মলের নাশ 
অসম্ভব হইবে। মলাদিকাচের ধর্ম নহে, কিন্ত কাচ সাবয়ব হওয়ায় মলাদির 
আশ্রয়, সুতরাং ঘর্ষণক্রিয়| দ্বারা মলের নিবৃত্তি হয়। ক্রিয়ার ধর্ম এই ষে, সে 
আপন আশ্রয়ে সংযোগাদি বিকার উৎপন্ন না করিয়া আত্মশাভ করে না। কাচ 
সাবয়ব, তাহাতে সংযোগাদি বিকারদ্বার! ক্রিয়া জন্মিতে পারে, কিন্তু জীব 
হ্বরূপতঃ নিরবয়ব হওয়ায়, আকাশে সংযোগাদির অসন্তবতার ন্যায়, ক্রিয়া জীবের 
ধর্ম নহে ও জীবের আশ্রিতও নহে । আবার ক্রিয়!ঘার| উৎপন্ন বস্ত সংযোগ- 
বিয়োগরূপ বিকারবশতঃ নখর হইয়! থাকে । সুতরাং যেরূপ ঘর্ষণ ক্রিয়া দ্বার! 
প্রকটিত কাচের ভাস্বরত্ব ধর্ম্ম পুনরায় মলের যোগে আবৃত হয়, সেইরূপ 
উপাসনাদি ক্রিয়| দ্বারা উৎপ্গ্ধ যে জীবের শুদ্ধত| তাহ! পুনর্বার কাপান্তরে 
কলুষিত হইতে পারে। আর 'এক কথ! এই, বৈষ্ণবমতে জীবের ঈশ্বর সহিত 
স্বগভেদ স্বীকৃত থাকায় জীবের অশ্ুদ্কত। আবিগ্কক ন! মানিলে অংশগত 
দোষ অংশী ঈশ্বরকে স্পর্শ করিবেক। এইরূপ উভয়তঃ দৌদ হওয়ায় তথ! 
বৈষ্ণবমতে ভ্রমরূপ আবিগ্ভক দোষের অদী+ার না থাকায় শুদধত। আগুভত! উভয়ই 
পক্ষ অসঙ্গত। 

উপরি উক্ত প্রকারে বৈষ্বগণের অন্তমকল সম্প্রদায়ের সহিত যে মতভেদ 
আছে, তাহা ও পরাক্ষ। করিতে গেলে যুক্তিতে অন্তরূপ হইয়। দাড়ায় । যথা, 

(ঘ) এ বিষয়ে যাহ! কিছু বক্ুব্য ছিল তাহা (খ) চিহ্নে বণিত হইয়াছে। 
অন্ধ প্রকারে রাধাদিভাষের হেয়ত! প্রতিপাদন করিতে হইলে কর্ণ কঠোর হইবে 
বলিয়। পরিত্যক্ত হইল। বল বাহুল্য, মতান্তরে প্রেমগ্রীতিভক্তি আদি নিৰ্ম্মল 
চিত্তবুত্তি বলিয়া গণ্য এবং এই অর্থই প্রামাণিক, যুক্তিসঙ্গত, শাস্ত্রীয় '$ 
অনিন্দনীয় হওয়ায় শ্রদ্ধা যোগা। 

(৯) বৈষণবমতে জীব ঈশ্বরের অংশ, অথচ জীব উৎপগ্তমান ও অন্ধ" 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ! তৎগ্রতিপাদিত বৈধ্ঃবাদদি-মতের খঙন। ৬৫ 


পণ্মমান উভয়ই, এ কথা| প্রমাণবিরুদ্ধ। উৎপত্তি পক্ষে জীবকে ঈশ্বরের 
অংশ বলা অসঙ্গত হইবে, কারণ অংশের উৎপত্তি বলিলে অংশীবূপ ঈশ্বরেরও 
উৎপত্তির আপত্তি হইবে। যেমন হস্তাংণের উৎপত্তিতে অংশী শরীরের উৎপত্তিও 
তৎসঙ্গে সিদ্ধ হয়। আবার জীব উৎপন্ন বৃস্ত হইগে, ঘটপটাদির ন্যায় বিকারী 
হইবে, বিকারবান্‌ পদার্থ দেশকাঁল বন্ধ দ্বার। পরিচ্ছেপ্ত হওয়ায় নশ্বর হুইয়া 
থাকে। বটবিকার নিত্যতার প্রতিবন্ধক, ষ্টবিকার যথা, ১-অস্তি ( ব্যক্ত 
হওয়। ), ২-জারতে (জন্ম), ৩-বদ্ধতে ( বুদ্ধিপাপ্ধ হওয়! ), 9-বিপরিণমতে 
(পরিণাম প্রাপ্ত হওয়! )' ৫-অপক্ষীগতে (ক্রমশঃ ক্ষয় হওয়া ), ৬ নশ্থাতি ( নাশ 
পাপ হওয়া] ), এই যট_ ভাববিকার অনিত্য জন্মবান্‌ পদার্থে সর্বদা থাঁকে। এ 
ক, কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, সধ্বন্ধ ও অধিকরণ, এই যট, কাঁরকব্যাপার- 
দার! কার্ধা বা ক্রিয়ার পাচ প্রকার ফল হইয়া থাকে। যথা, উৎপত্তি, নাশ, 
গ্রাশি, বিকার (অন্তরূপের প্রাপ্তি ), ও সংস্কার (মলের নাশ ও গুণাঁধান )। 
গণ এব ক্রিয়া-প্রয়োগে বস্তু উংপন্ হইলে, সেই উৎপন্ন বন্ধ যড় বিকারসংযুক্ত 
“ইক জন্মণাভ করিবেক, পরে নাশ হইবেক, ইহ! প্রকৃতির নিয়ম ও স্বভাব। 
স্রৎ্রাং জীবের উৎপত্রিপক্ষে উক্ত ষড় বিকার অপরিহার্য্য এবং অংশরূপ জীব 
বিকামী ৮ য়ায় অনা ঈশ্বরেরও বিকারভাবপ্রাধি প্রযুক্ত পরলোক প্রতিপাদক 
শাঙ্স :ল স্বীধ অর্থে বাধিত হুইবে। এইরূপ জীবের উৎপত্রিবিষয়ক সিদ্ধান্তে 
উদ্দাহ্ক্ত মক দোষ থাকায় লীবকে উৎপয় বস্তু বল! যাইতে পারে না। 
পৃগ্ষ র, জাব অনুৎপন স্বয়ং সিদ্ধবস্ত হউলে তাহাকে যড় বিকার দোষ হইতে 
মুক্ত বণিতে হুইবে, বলিলে জীবের শুদ্ধতা বিধায় উপাসনাদি প্রতিপাদক শান্ত 
দকলও ব্যর্থ হইবে। অপিচ, পরমার্থদর্শন ভিন্ন জীবকে জন্মাদ্িভাববিকারবর্জিত 
বলাও সম্ভব নহে, ইহা দৃষ্টি-বিগরীত। যদি বল, যেরূপ কারণাবস্থাতে সকল 
বাধ্য স্বউপাদানে অন্তত থাকে, পরে ক্রিয়া দার! কার্য্যাকারে “'তিব্যক্ত হইলে 
তাহার প্রতি “উৎপত্তি” শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন ঘট কাঁসক ব/পারের পূর্বে 
অর্থাৎ কারণাবস্থায় মৃৎআকারে বিদ্যমান থাকে, পনে কারক-ব্য'পার ছারা ঘটা- 
কারে পরিণত হইলে “ঘট উৎপন্ন” এই বলিয়! ব্যবহার হয়। সেইরূপ জীবের বিষয়েও 
উৎপন্ন-অন্থৎপন্ন” উভয় প্রকার ব্যবহার সঙ্গত হয়। এরূপ বলিলে জিজ্ান্ত, 
গীবের উপাদান কি? শূন্য বা প্রধান বা পরমাণু বা এর ? শুন্ত বলিতে পার না, 
| 


৬৬ খজানামৃত। 


বলিলে অভাব হইতে ভাবের উংপত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে, কিন্ত ইহ! প্রমাণ 
বিরুদ্ধ, ইহাতে যুক্তি, অনুভব ও শাস্ত্র এই তিনেরই বিরোধ আছে। এইরূপ 
পরমাণু 1 গ্রধানও জীবের উপাদান হইতে পারে না, কেননা ইহারা উপাদ!ন 
হইলে জীবের জড়ত্ব (সিদ্ধ হইবে, উহাদের উপাদানত| জীবের শরীর বিষয়েই 
সম্ভব হয়, স্বরূপ বিষয়ে নহে। অবশেষে ঈশ্বর স্বয়ং জীবের উপাদান বিলে 
পুনরায় গ্রষ্টব্য, ঈশ্বরের স্বরূপ কি? কৃটস্থ-নিত্য, বা পরিণামীশনত্য ? ছখম 
পক্ষে ঈশ্বরের উপাদানতা অসস্তব। কারণ যাহার বিকার নাই, বিনাশ নাই, 
ঘে চিরকাল একভাবে থাকে, তাহাকে কুটস্থনিত্য বলে। অতএব ভাহার স্বরূপ 
হইতে গীবের উৎপত্তি বা অংশাংশী কল্পনা অসম্ভব হইবে। এদিকে ঈশ্বরকে 
পরিণামী-নিতা বলিলে, জীব ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়া সিদ্ধ হইবে । আর যেহেতু 
পরিণমিত পদাথের পূর্ববাবস্থার উপমর্দনরূগ অন্তথাভাবগ্রাপ্তি ব্যতীত নুতনশাব 
জন্মলাভ করে না, সেইছেতু জীবের ন্যায় ঈশ্বরও বিকার-দোষে দুষিত হইবেন: 
অপিচ, নিরবয়ব পদার্থে পররিণামাদি ভাবের কল্পনা! নিতাস্ত অননুকূণ। অহএব 
জীবকে উৎপন্ন অনুৎপন্ধ এছুইয়ের একটাও বদিতে পার না । পরিশেষে খাদ 
বরঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে জুমসিদ্ধ জীবত্ব অদীকার কর, তবে বেদাস্তের শরণাপন্ন হইতে 
হইবে, কিন্ত এ পক্ষে স্বাসদীগ্ঠ-তগ্গ দোষ হইবে । এ বিষয়ে বৈষ্ণবমতে অন্ত প্রপল 
দোষ এই যে, সেই এক আশ্রয়নীয় শাস্ত্রে জীবের উৎপাত্ত অগ্ুৎগ্ি উভয়ই বাণ 
থাকায় শাপ্রের বিরুদ্ধভাষাতা অতি ম্পষ্ট। কথিত কারণে উচ মতের সিদ্ধ 
জীবের উৎপন্ন অমুংপয় উভয়ই পফ যুক্তি বহিষ্ভি হওয়ায় অমঙ্গত। 

(ছ) বৈষ্ণবমতে জীব অণু, এ কথাও তাহাদের উপরি উত্ত লক 
কথার নায়, যুক্তিবাহতূতি। জৈনমতে জীবের মধ্যম পরিমাণ ও মতান্তর 
ন্যাপক পরিণাম স্বীকৃত হয়। জৈন-মতের খণ্ডনে মধ্যম পরিমাণ বিচাপিত 
হইবে, এস্কলে বৈধ্চবসিন্ধাস্তোক্ত অণুপক্ষের অসারত। প্রদ্শত হুইতেছে। 
অগুপক্ষের সাধক যুক্তি বেদান্তর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৯ শু 
হইতে মাতন্ত করিয়। ২৮ সুত্র পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে ও ২৯ সূত্র উক্ত পূর্ববপক্ষেব 
খণ্ডন হইয়াছে । পাঠ-দৌকধ্যার্থ প্রদর্শিত হুত্রসকলের অর্থসাত বঙগাসুা 
উদ্ধ ক হুইল, ইহার প7% প্রতীয়মান হইবে যে বৈষ্ণবদিগের অণুপক্ষ, যু ৪ 
শাঞ্ম উভয়ই (বরুদ্ধ হওয়ায় সমীচীন নহে। 


পুরাণাদি শান্তর তথা তৎপ্রতিপারিত বৈধবাদি-মতের খণ্ডন | ৬৭ 


উৎক্রাস্তিগত্যাগতীনাং ॥ ২ অ, ৩ পা, ১৯ সূ 


শৃত্রার্থ- ইদানীং কিম্পরিমাণো জীব ইতি বিচার্য্যতে। তত্র উৎক্রাণ্ডিশ্চ 
গতিশ্চাগতিশ্চ তাপাং শ্রবগাৎ জীবোইপুপরিমাণ ইতি গমাতে। পূর্ববপঙ্গস্থতর- 
মে*ত।--জীব কিম্পরিমাণ? অর্থাং জীবের পরিমাণ কি? এদিকে দেখা 
যায় জাব ব্রহ্ম, অন্য দিকে দেখা যায়, জীবের দেহত্যাগ, পরলোকে গতি ও 
ইছ্লোকে আগদন হুইয়! থাকে। স্থৃতরাং পক্ষদ্বর দৃষ্টে সংশয় হয়, জীব 
কিল্পরিমাপ ? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, জীব ব্যাপক নহে, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
পুত । কেন-ন1, জীব উৎক্রান্ত হয়, দেহের বাহিরে যায়, পরলোকে আবার 
আইসে। কুদ্র পরিমাণ ব্যতীত তদ্রুপ গত্যাগতি ঘটে না। সর্ববা/গীর চলন 
নাই, গতাাগতি নাই। যে সর্বব্যাপী অর্থাৎ পুর্ণ, সে আবার কোথায় যাইবে ? 
গ্নের পদেশই ৰা কৈ? 

ডাৰ্যাৰ্থ--অধুনা| জীব্রে পরিমাণ বিচারিত হইবে । জীব কি ক্ষ? ন! 
অধ্যম পরিমাণ ( দেহ-পরিমাণ ১1 ন! মহৎ পরিমাণ? বদি বল, আত্মা উৎপন্ন 
হন না, আত্মা দিত্যটৈতস্ঠ-শ্বরূপ, এ কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহাও বল! 
হইয়া,হ ০, পরমাস্তাই জীব, পরমাত্মা অনন্ত অর্থাৎ পূর্ণ, তবে আর জীব- 
পরিষ।,ধ সংশবাদি স্থান পায় কৈ? বিচারই বাকি? তাহা বলিতেছি। বাহ 
বলিলে তাহ: মতা, কিন্তু উংক্রান্তি ও গত্যাগতি-শ্রুতি জীবের পরিছেদ 
( পণ্ধ'প থাক ) আপাদন কারতেছে। কোন কোন শ্রুতি সাক্ষাৎ পরিমাণ. 
বাচকশকেয় ( অণু প্রভৃতি শের) দ্বারা সবের পরিমাণ থাকা উপদেশ 
করিয়াছেন। কাঁজেই সে সকলের প্রামাণা ছির রাখিবার জন পরিষাণ-বিচার 
'ংস্ত আরস্তনীয়। প্রথমতঃ পাওয়া ধার, শ্রুতিতে ধখন উ.ক্রান্তি, গতি ও 
আগতি শুন! যায়, তখন জীব অবস্তই পরিচ্ছিন্ন ও অধুপরিমাণ (ক্ষত্র )। 
উরণন্তি শ্রাত যথ৷--"জীব যখন এই শরীর হইতে উৎ্ক্র। সত বা বহিনির্গত হয়, 
£খন ইন্দিয়ের ও প্রাণের সঙ্গে নির্গত হয়।* গতি শরবত যথা--“যে কেহ এ 
লোক হইতে গয়াণ করে, দেহ পারভ্যাগকরতঃ লোকান্তরগামী হয়, তাহার! 
প?লেই চন্্রলোকে গমন করে।” আগতি্ক্রিতি ধথা--“কর্ম্ম করিবার অন্ত 
চণ্রলোক হইতে তাহারা পুনর্ধার এই লোকে অপমন করে? উৎক্রাত্তি, 


৬৮ তত্তষ্ঞানামৃত। 


গতি, আগতি, এই তিনের শ্রবণ (শ্রুতিতে কথন ) থাকায় জীবের পরিচ্িন্নতাই 
পাওয়া যায়। বিভূর (পূর্ণ ব! ব্যাপক পদার্থের ) উৎক্রাস্ত্যাদি অসম্ভব । তাহা 
কল্পনার ও অযোগ্য । অত এব, পরিচ্ছেদ থাক! অবধারিত হওয়ায় এবং জৈন-মত 
পরীক্ষায় মধ্যম পরিমাণ ( দেহপরিমাণ ) নিরস্ত হওয়ায় অপুপরিমাণই গ্রাহ। 


স্বাত্বনা চোতিরয়োঃ ॥ ২ অ, ৩ পা, ২০ সু॥ 


স্থরার্থ--উত্তরয়ৌঃ গত্যাগত্যোঃ সাত্মনা কত্র। সশ্বন্ধাচ্চাণুত্বসিদ্ধিরিতি- 
শেষঃ।--গতি ও আগতি এছটী কর্তার দহিত সম্বন্ধ । অর্থাৎ কর্তার চলন 
ব্যতীত গমনাগমন অমস্তব। এততকারণেও জীবের 'নণুত্ব পক্ষ গ্রাহ । 

ভাষ্যার্থ --কদাচিৎ বিনা চলনে উৎক্রান্তি সপ্তবিতে পারে। যেমন গ্রাম- 
স্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলে তাহা উংক্ত।স্তি শব্দের অভিধেয় হয়, তেমনি, কর্ম্মক্ষয়বশহ: 
দেহস্বামিত্বনিবৃত্তি হইলেও তাহা উৎক্রান্তি শব্দের বোধা হইতে পারে। পার 
বটে; কিন্ত গতি ও মাগতি এ ছুটী বিনা চলনে হয় না। যেহেতু তদুভয়ের সিও 
স্বাত্মার (কর্তার) সম্বন্ধ আহে। প্রত্যেক গমনক্রিয়া (গতি) কর্তীহ 
অমধ্যম-পরিম'ণের গতাগতি বিনা অণুত্বে সম্ভব হয় না যখন গঁত্যাস 
পাকিল, তখন, অবশ্যই অণমর্পণর্ূপা উতক্রান্তি, দেহস্বাদিত্ব নিবৃত্তিকূপা এতে 
ইহা বুঝিতে হইবে। দেহ হইতে অপশ্গপু না হইলে গতি আগতি (৮ 
হয়না । আরও দেখ, শানে দেহের প্রদেশবিশেষ উতক্রান্তিৰ অপাদানখগে 
নির্দিষ্ট আছে। যথ|--"হয় চক্ষুঃ হইতে ছা হয় মুর্ধী হইতে, অগব। ৪৭) 
অঙ্গ হইতে উংক্রান্ত হয়" ইত্যাদ। “জীব তোমা! অর্থাৎ ইন্দিকদিগুকে 
গ্রহণপূর্বক হৃদয়ে গমন করে এবং শুক্র অথাৎ হন্দিয়দিগকে এহণপূর্ববক পুন? 
স্থানে অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় আগমণ করে।” এ করিতে দেহমধ্েও জীবের 95. 
গতি শ্রুত হইতেছে। এতদ্বার! শীবের অথুদ্বই সিদ্ধ হয়, অন্ত কিছু হয় না। 


নাণুরতচ্ছ তেরিতি চোমেতরাধিকারাৎ ॥ ২ অস, ৩ পা, ২১ সু 

হত্রার্থ-অতচ্ড তেঃ অনুত্বাবপসীতপরিমাণশ্রুতেঃ মহস্বশ্রুতেরিতি 315. 
জীবে মাইণুগাঁত ন কিন্ত্রগুরেবেতি কাকুঃ। বুতঃ। ইতরাধিকারাখি পি 
গ্রকরণাৎ।-_শ্রাতিতে সছৎপরিনাণ কথিত হ্যায় জীব অণু নহে, এরূপ দগ 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ। তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খগ্ডন। ৯ 


যায় না। কেন না, সে কথা (এ মহৎ পরিমাণের উক্তি ) ব্রহ্ম গ্রকরণে কথিত। 
তাহ! ব্রন্মেরই পরিমাণ) সুতরাং তাহ! জীবাণুপরিমাণের বিরোধী নহে। 

ভাষ্যার্থ-যদ্দি কেহ বলেন, আপত্তি করেন) আশ্ম! অণু সহে ; হেতু এই 
যে, শ্রুতি অণু বিপীত 'অর্থাৎ মহান্‌ বলিয়াছেন। যথ|--"সেই এই আত্মা মহান্‌ 
ও জন্মরহিত--ঘিনি প্রাণের মদ্যে বিজ্ঞানময় ।” “আকাশের ন্যায় স্বগত ও 
নিত্য ৷" “সত্য, জ্ঞান, অন্ত ও ব্ৰহ্ম (বৃহৎ) ৷” ইতাদ | এই সকল শ্রুতি আত্মার 
অধুহনিরোধী। ইহার পত্যুত্তরে বলা যায়, উহ! দোষ নহে। কেন-না, এ 
ধকল কথ! বহ্মপ্রকরণে অভিহিত। এ পরিমাণান্তর ( বৃহৎ পরিমাণ ) পর- 
মাহ্ম-প্রকরণে কথিত এবং বেদাশ্ুগদো পতমাস্বাই প্রধান বেদিভব্য ( জ্ঞেয় ) 
ঈপে প্রস্তাবিত (প্রস্তীবের বিম্য় )। "আকাশ হই'তও শ্রেষ্ট ও রহ্গঃশৃন্ত = 
নিন্মল* এইরূপ এইরূপ বিশেষাধিকার “সই সেই বেদান্কে অবস্থিত দেখা 
দায় । যদি বল, “যিনি প্রাণের নধো বিজ্ঞানময়* এ অধিকার জীসসম্বন্ধীয় 
মঠত্বের থ্যাগক ; বক 5ঃ তাহা নহে । এ নেন বা ক বর্ণনা বামদের খষির 
শ্ায়-দৃষ্টি-দ্টান্তের অনুযায়ী অর্থাৎ পারচা হি, হা বুঝিতে হইবেক | (বামদের 
খর পানী হইয়া আপনার সর্বাত্ম তা অন্তরঅবকরতঃ নাঁদযাছিণেন। আমি অনু, 
আনি নযা ইত্যাদ )1 অতএব, Lh এপ প্রাজ্জবিষয়ক বলিয়া 
এট পরিমানের আববোধা ( লাজ সপরমেখব 


শাকান্মনাভ্যাঞ্চ ॥ < অ, * পা, ২২ সু॥ 


হুত্রার্থ-- স্বশন্দোহণুব [কঃ শবঃ উদ্ধ ত্য মানমূন্বানন্‌ বাঁণাগ্ৰাদুদ্ধ তৃঃ শত- 
₹যোভাগওতপ্বাদপুদ্ধ ততঃ “হতমোভাগ হতাবং ততই হাল্ত্বমেবোন্মানঘূ । 
তাশ্যামপি গীবাণুত্বং গম্যতে। সাক্ষাৎ অগুৰাটক শত ও উন্মান অর্থাৎ অল 
টইতেও অন্ন, এই দি'বধ গ্রয়োগ থাকায় দীনের ধু? সিদ্ধি হয়। 

ভাষাপ-আতহা ( জীন ) অণু, এ নির্ণয়ে শন ভেতও আছে। তাহা এই 
এত জীবে স্পষ্টরূপে অপুত্বগাচক-শনব্ধর প্রয়োগ করিয়াছেন। যথ!--' যাহাতে 
প্রাণ গ্ঞচধা বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে--সেহ এই অণু (সঙ্গ ) আত্মা চিত্তের 
ধারা জ্ঞাতবা।* পাঁ’শর সহিত সন্ধ আছে, সে কারণেও আতিঙে আত্মার 
অথুত্ব কথিত হইয়াছে। অপিচ, উম্মান-কথনত জীবের অধুত্ব বোধ করায়। 


৭ তথ্ৃপ্তানাযৃত। 


উন্মান-কথন যথ!--“কেশের অগ্রভাগ শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার 
এক ভাগ পরিমাণ জীব, ইহ! জ্ঞাতব্য ।” “তিনি অবর হইলেও আরাগ্র 
(আরা! = তোত্রপ্রোধিত শহ1কা-লৌচার কাটা ।) প্রমাণে দৃষ্ট হন।* ইহাও 
উন্মান-কথন। বলিতে পার যে, আত্ম! যখন অণু, তখন তিনি শরীরের একাংশেই 
থাকেন, একাংশে থাকা সত্য হইলে যুগপৎ সমুদায় দেছে বেদনাদির জ্ঞান 
কিরূপে হয় ? হৃদনিমগ্ন দিগের যুগপৎ সর্বাঙ্গে শৈত্যান্গতব কি হেতু হয়? 
নিদাঘকাগেই বা সকল শরীরে তাপ জ্ঞান কিসে হয়? ইহার প্রত্যুত্তর হু 
এই... 


অবিরোধশ্চন্দনব ॥ ২ অ, ৩ পা, ২৩ সুত্র ॥ 


সুতীর্থ_চন্দনদৃষ্টান্বেনীহবিরোধে।ত বতি আত্মসংযুক্তায়াস্ব দেহ না পিম্পর্শো- 
পলব্ধিকারণায়! মহক্াত্ম:নাব্যাপিকার্ধাকারিত্বমবিরুদ্ধ'মতার্থঃ| আত্ম! অণু হইলেও 
চন্দন স্পর্শ দৃষ্টান্তে তাহার দেহব্যাপিকার্য্যকারিত্বের বাধ! হয় না। 

ভাঁ্যার্থ-যেমন শরীরের একস্থানে এক বিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ব্ব- 
শরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ দেহৈকদেশস্থ আত্মাও সকল দেহব্যাপী, 
বেনাদির উপলব্ধি ( অনুভৱ ) করেন। ত্বকৃসম্বক্ধ থাকায় এরূপ উপলক্ধি 
অবিরুদ্ধ। ত্বগাত্ম-সন্বন্ধ সমুদয় হকে থাকে, ত্বক সর্দশনীরবাপিনী, সেই কারণে 
প্রোক্ত প্রণালীতে প্রোক্ত উপগ্রন্ধি সম্পন্ন হয়। 


অবস্থিতিবৈশেধ্যাদিতি চেন্াস্যুপগসাস্ধ দিহি ॥ 
২ অ, ৩ পা, ২৬ সৃ। 
মুতার্থ--বিশেৰ এব বৈশেষ্যং একদেশস্থতানিষ্চযঃ ! চন্দনবিন্দোরবস্থান- 
বৈশেষ্যাদেকদেশস্থতা নিশ্চয়ান্স চন্দনবিন্দুদৃষ্টান্তো ভবিতৃমর্তীতি বক্তবাদ। কুত:? 
অত্যুপগমাৎ। অভ্যুপগমাতে হি চঙ্গনগ্রেণাখুনে ইবস্থানটবশেষ্যং দেহৈকদেশ- 
হৃতিত্বং হদিহোষ আক্মেদভ্যান্িত্রুতৌ। চন্দনবিন্দোরয্নধান্ত প্রতাক্ষত্বাৎ প্বগ্ব।াপা 
ধ্যাপিকার্ধ;কা রিত্বক্ননাযুক্ত। জীবন্ত ত্ধুতে সন্দেহাৎ ব্যাপিকাধ্যপৃষ্টয। ব্যাপিন্ধ- 
ক্পনমেব যুক্ত মাতি শধাতাগভাৎপর্াাম্‌।- চন্দন অল্প, তাহার একস্থানে অবস্থান 
এতাক্ষ, মে কারণ দৃষ্টান্ত হইতে পারে মা, আত্মার অধৃত্থ লাংশরিক ভতগ, 


পুরাণাঁদি শাগ্রের তথা তৎগ্রতিপা্গিত বৈষ্কবাদি-মতের খণ্ডন। ৭১৯ 


তাহ! অসাংশায়কের সহিত তুলিত হইতে পারে না; এরূপ বলিও না । আগ্বারও 
হৃদয়াবস্থান নিশ্চিত আছে। 

ভাব্যার্থ-_-এই স্থলে কেহ কেহ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, চন্দনের দৃষ্টান্ত 
অযুক্ত। যেহেতু উহ! দাষ্টন্তিকের সমান নহে। যদ আত্মার একদেশস্থৃত| সিদ্ধ 
হত, তাহ! হইলে এ দৃষ্টান্ত সত হইত । ( অদ্যাপি আত্মায় দেহৈক দেশস্থতা 
নিগাঁত হয় নাই )। চন্দনের অবস্থিতিবৈশেষ্য অর্থাৎ নির্দিষ্টস্থানে অবস্থান 
প্রত্যক্ষ, সকলদেহাহলাদকতাও প্রত্যক্ষ, কিন্তু আত্মার সকলদেহোপ- 
গজ গ্রত্যক্ষ, একদেশস্থ ত| অপ্রত্যক্ষ । তাহ! অনুমেয়, এ কথ! বলিতে পার 
না। অনুমান অপস্তব। (আত্মা অল্প; তৎগ্রত হেতু, ব্যাপিকাধ্যকারিসত্ব, 
তাহার দৃষ্টান্ত চন্দনবিন্দু। এ অদুমান মযুক্ত)। সকল দেহব্যাপিনী বেদন! 
কি আসা! সকণ-দেহব্যাপী স্বগিন্রিয়ের প্রায় ব্যাপী বলিয়া অন্থভূত| হয়? 
অথব: আকাশের গা সর্বব্যাপী ধণিয়।? অথবা চন্দনবিন্দুর দৃষ্টাস্কে এক- 
নেশন ও অল্প বশিয়। 7? এ সংশয় নিবৃত্ত হয় ন!। অর্থাৎ সংশয়িত অনুমান 
অগ্রাস্থ। প্রতিবাদী এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর বা প্রোক আপত্তির খণ্ডন বলি- 
তেশ্ছেন, -চল্দনবিন্দুর দৃষ্টান্ত সূদোষ নহে। হেতু এই ঘে, ভাহ। স্বীকার আছে। 
চন্দনধিপুর ধায় আত্মার ও দেহৈকদেশে অবস্থান কথিত হইয়াছে। কোথায়? 
তা] বপত্োছ। আবম হদয়দেশে অবস্থান করেন, ইহ! বেদান্তশান্ত্রে পঠিত 
£ইধাছে। যথ।--*এই আত! হদয়ে।” “সেই এই প্রসিদ্ধ আয” নাদয় 
কোন্‌ আত্মা?" *ঠ্রাণের মধ্যে ধিনি বিজ্ঞানময় "হৃদয়ে যিনি অন্তর্ণ্যোতিঃ 
দুরুম" ইত্যাদ। অত এব চন্দন দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত নভে | যেহেতু বিষম 
দৃষ্টান্ত নহে, প্রভাত সমবৃষ্টান্ত, সেই হেতু চন্দন-দৃষ্টাম্ব অবিরূদ্ধ। 


গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২ অ, ৩ পা, ২৫ সু॥ 


সথত্রার্থ - বাশব্দেন চন্দনদৃষ্টাগ্তাপরিতোবঃ সুচি: | মাভুচ্চন্দনদৃষ্টাত্ত আলোক 
দৃণান্তেন ভবিহব্যং। গুণাং চৈতন্তগুগব্যাপ্তেরণোরগি জীবন্তালোক দৃষ্টান্তেন 
মকলদেহব্যাপিকার্যাং ন বিগধ্যত ইতি যোজনা । নীপ আল্ল, অনস্থানে স্থিত, 
তথাপি তাহার এাতা সকণ গৃহোদর ঝাপিয়া পাকে, এতদ্ধ ষ্টান্তে লীবেয়ও 


প্‌ তত্বজ্ঞানামুত । 


চৈতগ্ঠগুণব্যাপিকার্্যকারী অর্থাৎ তন্দ্রা দেহব্যাপি কার্ধ্য নির্বাহ হয়, ইত! 
অনুমান করা যাইতে পারে। 

ভাষার্থ--জীব অণু ( সুপ্ম ) হইলেও টৈতন্তগুণের ব্যাণ্তিতে সকল দেহব্যাপা 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন রত্ব ও প্রদীপ একস্থানে থাকে; কিন্ত 
তাহার প্রভা গৃব্যাপিনী হইয়া! সমুদায় গ্রকাশ্ত প্রকাশ করে, সেইরূপ, 
আত্মা অণু « একপর!নাবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্যগুণ সর্ধদেহে ব্যাপ্ত হয়, 
তাই সকল দে্প্যা'পনী বেদন। যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাঁবয়ব, তাহার 
সুক্গাংশ (পরমাণু ) সকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু জীব 
অণু ও নিরবয়ব, তাহার প্রসর্পণ যোগ্য হলক্সাশে নাই, সে জন্তু অগ্রশস্ত 
চন্দনদৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া "গুণাদ্বা” সুত্র বল! হুইল। বলিতে পার, গুণ গুণী 
পরিত্যাগ করিয়া কি গ্রশারে অন্ত ত্র থাকিতে পারে? বন্ত্রের শুরু গুণ কি 
বস্তু তাগ করিয়া অগ্চত্র বৃত্রিমান হয়? ছবস্থিতি করে? দীপপ্রভার কথা 
বলিবে, তাহাও পারিবে না। কেন-না, তাঠাও দবা, গুণ নহে । কারণ, 
নিবিড়ানয়ৰ তেজের মাম দীপ, আর বিরলাব্য়ণ তেজের নাম প্রভা । এই 
আপত্তির খগ্ুনাগ সুত্র বলা হইতেছে" 


ব্যতিরেকোগন্ধবহ ॥ ২ অ, ৩ পা, ২৬ সু 

হৃত্রার্থ-ব্যাতরেকো। বিশ্লেষ।। গন্ধবহ গন্ধভ্তের | যথ। গন্ধস্তথ গন্ধদ্ধ; 
দ্রব্যবাতিরেকো ভবতি তথাহণোরছে আব) টৈতগগ্তণব্যতিরেকে। গুবিষাতীতি 
যোজনা ।--গন্ধ যেমন স্বাত্রয় প্রদা বাতিরেকে অবস্থান করে শথাৎ যেমন 

রমাণুর (শেষ হয় ন। অথচ গঞ্গগুণের বিস্তার হইতে দেখা যায়, তেমনি, জী” 
্মণু a তাহার চৈতন্য সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইতে পারে। 

তাষ্যার্থ-.যেষন গন্ধগুণ গন্ধব্্এনোর ব্যতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদ দব্য হইতে 
বিশ্লিষ্ট হইয়| অগ্ স্থানে ব্যাপ্ত হর, যেমন পুষ্পের অপ্রাপি খুলেও গন্ধ গণকে পাওয়া 
যায়, সে্রপ, জীব অণু হইলেও সাচার চৈত্তন্তপ্তণের বাতিরেক ( অন্তগ্ানে 
সংভ্রম ) হই 5 দাঁতে অঃএব “পুণত্বাৎ” হেতুটী অনৈকান্থিক। (গুণ আই" 
ত্যাগ পূর্বক ভুনা । বা মা, ব্যাপ্ত হয় না, ইছ| নিয়ামত বা সার্ধত্রিক নহে! 
(ন লা শন্ধগুণে এ নিয়মের বাভচার দেখা যায় )। যেহেতু গন্ধগুণকে আঃ 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ! ততগ্রাতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের থণ্ডন। ৭৩ 


ত্যাগ করিতে দেখা যাঁর, সেই হেতু, গুণের আশ্রঃবিশ্লেষ অযু ক, ইহাও অপার্ধ- 
(রক । গন্ধও সুস্ম আশ্রয় দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, ( গন্ধপরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়, 
তা শ্রয়ে গন্ধ থাকে ), একথ। বলিতে পার না। কেননা, যে মুল দ্রব্য হইতে 
গন্ধবৎ পরমাণু বিশ্লিই হয় বণিবে, ক্রমে সেই মূল দ্রব্যের ক্ষয় হওয়া মানিতে 
হইবেক। কিন্তু দেখা যায়, মূল দ্রব্যের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। ক্ষয় হইলে 
পূর্বপেক্ষ! হীনগুরুত্বাদি হইত (আয়তন ও ওজন কমিত)। বলিতে পার, 
গঙ্গাধার অংশ ( পরমাণু ) সকল বিশ্লিষ্ট হয় কিন্ত অত্যন্ত অল্প ( সুন্ম ) বলিয়া 
ভাতা লক্ষ্য হয় না| এইস্থলে আমাদের বক্তব্য, গন্ধ-পরমাণু সর্বদিকে গস্থত 
{ বিশ্লষ্ট হইয়। ব্যাপ্ত ) হয়, সে সকল নাসাপথে প্রবেশপূর্ববক গন্ধজ্ঞান জন্মায়, 
এ কথা বলিবার উপায় নাই। কেনন! পরমাণুমাত্রেই অতীন্রিয়, কোনও 
ইনিয়ের ব্ষিয় নহে । অথচ নাগকেশরাদিত বাক্ত গন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। 
অপি, গন্ধাশ্রয় দ্রব্য আঘাত হইতেছে, এরূপ প্র গীতি কোনও পুরুষের হয় না, 
গ্রচাত গন্ধ আঘাত হইতেছে, এইরূপ গ্রতীতিই হয়। আশ্রয়-পরিত্যক্ত রূপ 
পলক হয় না, জঞানগোঁচর হয় না, তন ষ্টাস্তে গন্ধেরও অ'শ্রয় ব্যতিরেক হয় না, 
একথা! বলবার মযোগ্য । গন্ধের আশ্রয় বাতিরেক ( বিশ্লেষ) প্রত্যক্ষ ; সেই 
কাবাগ ত'হ! অনুমানের অবিষয়। এই সকল কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, 
যেমন দখা যাস, তেমনিই অনুমান কর! কর্তব্য । রস গুণ, তাহ! রসনেঞ্জিয়ের 
দাবা জানা বায, কপাদিও গুণ সুতরাং রূপাদিও জিহ্বার দ্বার! জানা যাইবেক, 
এমন কোন নম নাই । 


তথ! চ দর্শয়তি ॥ ২ অ, ৩ পা» ২২ সু॥ 


স্ু্জা্থ- চৈতন্গুণেনৈবাত্মনোদেহবাপ্তিরিতান্র শ্রুতিকপ্যস্তী'ত সৃত্রতাৎ- 
পর্যাম।--শ্রতিও এ তথ্য দেখাইয়া।ছন অর্থাৎ চৈতনগুণের দার! আত্মার দেহ- 
বাপিত। দেখাইয়াছেন। 
ভাব্যার্থ--শ্রুতি, আত্মার স্থান হৃদয়, গরিমাণ ৮, ৬ই সকল বলিয়া “লোম 
“ধ্যস্ত নখাগ্র পর্য্যন্ত” এইরূপ উক্তিতে চৈতন্তের দ্বার তাঁহার সর্বশরীর ব্যাপ্তি 
দেধাইয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন । 
১০ 


bs তত্বঙ্ঞানামূত। 


পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২ অ, ৩ পা, ২৮ সু ॥ 

সুত্রারথ--আত্ম পজ্ঞয়োঃ কর্তৃকরণভাবেনোপদেশাৎ শ্রতাবিতি সুত্রক্ষরার্থঃ ।-- 
আত্মা ও প্রজ্ঞা পৃথগ্রপে উপা্দিষ্ট হওয়ায় চৈহপ্তগুণে আত্মার সর্বদেহব্যাপি 
নির্বাধিত হইতেছে । 

ভাষ্ার্থ--“পরজ্ঞার দ্বার! শর'রে সমারূঢ় হইয়।” এই শ্রুতিতে সাত্মাকে কব! 
(আরোহণ ক্রিয়ার) ও ১জ্ঞাকে করণ বলায় সপ?ঃ বুঝা যাইতেছে, চৈতন্য গুণের 
দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা | “বিজ্ঞানের অর্থাং চৈত্ন্ত গুণের দ্বার! ইৰিয়- 
গণের বিজ্ঞান ঘথ।ৎ জ্ঞানশক্তিগ্রহণপুর্বক সুপ্ত হন।' এই যে পৃথগুপদেশ 
( কর্তৃরূপ ভাব হইতে বিজ্ঞানের তিনতা কথন ১ 2৭ সুর উপদেশও চৈতন্তগুণের দ্বার! 
আত্মার দেহব্যাপিতা অভিগ্রায়ের পোষক । অতএব, আত্মা অণু। সুত্রকাৎ 
এই পর্যান্ত প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন 
তদৃগুণসারত্বা, তদ্যপদেশঃ প্রাব্জবৎ ॥ ২ অ, ৩ পা, ২৯ সু 

হুত্রাথ-তুঃ পক্ষন্যাবতকঃ | জগুধাআি পক্ষে ন সাধীয়াগিভার্থ! । 2% 
বুদ্ধেগ্ত ৭ ইচ্ছাদয়ঃ সারং হ£!শানং যপ্তাস্মনঃ সসারহে সম্তবতি স তদ্গুণসাংএ:- 
ভাবন্তত্বং তন্মাৎ তদ্বাপদেশঃ হণু ত্বনোল্লেখঃ প্রান্দবাদতি--যথ! পান্ছন্ত সং." 
আঃ সপুণোপামাননুপা বপ্তগলাওতাদশামস্বাাদিণ্যপবেশস্তণেত সুত্রপাদানাম! 
আত্মা অণু *হেন, কিন্তু মহান তিনি যু শ্রতিতে অণু টির কানিত হইয়া, 
সে কখন বুদ্ধাদি-উ un অনুসাযে। গরমাস্রা যেমন অগ্রণোগামনীর এত 
টা আখ]য় অভিহত হন, তেমনি জীবাত্মাও বুগ্ছিগুণপ্রাধান্তে পরিচ্ছি 

সংসার! বলয়! টা হন। 

ভাষ্যার্থ--নুত্র* $-পব্ধ পূব্বপক্ষ নিবেদক । অর্থাৎ আস্ম। অণু, এ পক্ষ গা 
নহে । কারণ, উৎপতির অশ্রণণ, রঙ্গের প্রবেশ ও শীবব্রনদের তাদাত্ম্যোপদেশ, 
এই সকলের দ্বারা পরর্রদ্দেরহ জাবভাব প্রাপ্ডি জানা গিয়াছে । যদ পরব্রহ্ম* ও1৭. 
তবে, ব্রহ্মের পরিনাণই জীবের পরিমাণ) “ই নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত: শ্রুঠিতে গুন? 
যায়, পররদ্ধ বিভু সুতরাং জনও বিভু। এরূপ হইলেই “এই আত্ধ। মহান্‌ 3 
জন্মরচিত।” “চিনি ওই সকল প্রাণের ( ইঞ্জিয়ের ) মধ্যে বিজ্ঞাননয়” হত্যা 
ইত্যাদি তত ও আত্মনিত্যতার উদ্দেশ এবং আত্মা সর্বগত ইত্যাদি ইত) 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্চবাদি-মতের খগুন।  ৭£ 


্ার্ভ-ভীববিষয়ক বিভুত্ব কথন, সমস্তই সঙ্গতার্থ হইতে পারে। জীব অণু, এ 
পক্ষে সর্ববশরীরনিষ্ঠ বেদনানুভব হওয়! উপপর্ন হয় না। যদি বল, তাহ! ত্বকৃ- 
সম্বন্ধাধ'ন ঘটে তাহ! বণ্তে পার না। বলিলে পদে কণ্টকবেধ হৃহলে শরার- 
বাগী বেদনার অনুভব প্রসন্ত হইবেক । কেননা, তবক-কণ্টকসংফোগ কৃত্ম 
কৃগ্বাগী এং ত্ববৃও সব্বশরারব্যাপিনী। পদে কণ্টঞবেধ হইলে পদে বেদনা- 
গুন হইয়া থাকে সর্বশরীরে নহে! যাহা অণু, ভাতার আবার গুণের দ্বারা 
দ্যা কি? অগুব গুণব্যাপ্র উপপন হয় না। গণ গুণীতেই থাকে অর্থাৎ 
গনী আয়ে থাকে | গুণীর আশয়ে বা গুনাতে না থাকিলে গুণের গুণত্বই 
থাকে না৷. পুর্ধে যে প্রভার কথা বল| £হহাছে, ভাহাও দ্রণাষ্তর অর্থাৎ অন্ত 
এব]! গন্ধ গুণ বণিয়া আশ্রয়ের সহিত সঞ্চারিত হয়, ইহ! অস্বীকার করিলে 
দক়েএ গুপতনান গ্রসন্ত হইবেক । অর্থাৎ ভাহাকে গুণ বগিতে পারিবে ন। | 
হণ কুষ্ণদ্বপায়ন ও এরূপ বলিয়াছেন । যথা- “জনে গন্ধ অনুল্ব করিয় 
₹.8ও কোন অনিপুণ : অনাতজ্ঞ ) জলের গঙ্গবঞা থাকা বান্ত করে, তথাপি, 
দগ্ধ পৃগিণীরই জানিকে। পুথিবার গত ই জলকে ও বাধুকে আশয় করে ৬ 
0৭ সমস শর! ব্যাধ চমু এ কথা বুঝ! যায়, জীন অণু নহে। কারণ, 
চত জার স্বরূপ । যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ আগ্রন স্বরূপ, তেমনি, 
চৈ জীবের স্বরূপ . এসইন্দন্ত চৈতঞে। ও জীবে গুণ-শুণিবিভাগ নাই। 
বর্থাৎ (জান্ত খত অসিদ্ধ। আসার শরীবপাবমাণতা গ্রভাধ্যান কা 
288৮ অণু পরিমাণের ও মধান-পারমানের নি'ষধ হওয়াতে অবশেষবশতঃ 
চখর মহহপরিমাণতাই টির হয়। সেই গন্থই বলি, জীব বিভু। শ্রুতিতে 
যে তিনি অণু প্রভৃতি শব্দে উল্লিখিত হন, তৎগ্রতি হেতু আছে। “তদ্গণসারত্থাৎ 
এণাপদেশীহ 1৮ ইচ্ছা, থেষ, পপ, দুঃণ, এসকণ। তাচার অথাৎ বুদ্ধির গুণ 
(ধন্থ)। একস পগুণই গ্রাপান্ধরপে আাস্মার সংদ।7?ভান্বে কারণ। 
'সমনগ্যই আত্মা তদ্‌গুণসার অর্থাৎ বুদ্ধিগুণ শধান। যেহেত বুদ্ধিগুণ 
পদান, সেইহে? তিন বুদ্ধিশুণ অনুসারে ব্যপাদষ্ট অর্থাৎ উল্লাখত হন। 
ধক যোগ ব্যতীত কেবল ( অসহায় ) পাত্মার সংসারিত্ব নাই। 
সাধিত বুদ্ধির হচ্ছাদিগুণে অধান্ত হন, তাই ঠাধার কর্তৃত্বভোত্ত ত্বাদি- 
পপ সংলায় হয়। অসংসারী কেবল ও দিল-'যুক্ত আত্মা আবার. 


ba তত্বজ্ঞানামৃত। 


সংসার! অতএব, বুদ্ধিুণ অনুসারেই তাহার সেই সেই পরিমাণের 
ব্যপদেশ শাস্রমধ্যে অভিহিত আছে। উৎক্রান্তি (শরীর হইতে নির্গত 
হওয়|) ও লোকাস্তর গমন, সমন্তই বুদ্ধির উৎক্রাস্তাদি ঘটিত । বিভু 
আত্মার স্বতঃ উৎক্রাস্ত্যাদি নাই, কিন্তু বুদ্ধির উৎক্রাস্ত্যাদি তাহাতে আরোপিত 
হয়। এ সম্বন্ধে শাস্থ যাহ! বলেন, তাহা ঝবলিতেছি। “শতধা বিভক্ত 
কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার এক ভাগে যে পরিমাণ লব্ধ 
হয়, জীব সেই পরিমাণ, ইহ! জানিবে। সেই জীব অনস্ত অর্থাৎ অসীম ।” 
দেখ, এই শান্ত জীবকে অণু বলিয়া পুনর্ধার তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। 
উহা সঙ্গত হইতে পারে, যদি অণুত্ব ওপচারিক ও আনন্ত্য পারমার্থিক হয়। 
অণুত্ব ও আনন্তা, ছুইটাকেই মুখ্য বগিতে পার ন! । যদি এমন বল যে, আনস্ত্যই 
ওপচারিক ; গমক বা বোধক প্রমাণ না থাকার তাহা! বলিতে সমর্থ নহ। প্রতাত 
দেখা যায়, ব্রদ্ধাত্বভাব প্রতিপাদন ( বোধন ) করাই সমুদায় উপনিষদের 
অভিপ্রেত। অন্ত শ্রুতিও উন্মান-নিদশনে বুদ্ধি-গুগ-সম্পর্কে আত্মার আরা 
মাত্রতা উপদেশ করিয়াছেন। যথা--*বুদ্ধিগুণের দ্বারা অবর অথাৎ জী 
আরাগ্র-গ্রমাণে দৃষ্ট হন।” * "এই অণ আত্ম! চিত্তের দ্বার! জ্ঞেয়* 

শ্রুতিতেও জীবের অণুত্ব উপদিষ্ট হয় নাই। কেন-না, পরমাত্ম। চক্ষুরাধিং 
অগ্সোচর, তিনি কেবল জ্ঞান প্রসাদ“ নিন্মুলজ্ঞানের )-গম্য, এইরূপ প্রবর্না- 
উহ! পঠিত হইয়াছে। অপিচ জীবের মুখ্য হণুত্ব উপপন্ই হয় ৮11 তাহা. 
বুঝিতে হইবে, অণুত্ব কথন উপাধি-অভিগ্রায়ে অথব| বৃক্ষে যত্ব-অভি প্রায়ে: 
(ছজ্ছের পদার্কেও লোকে সুন্ম বলে )। তথা প্গ্রজ্ঞার দ্বারা শরীর! 
হইয়!” ইত্যাদিস্থলেও জীব স্বীয় উপাধিভূত বুদ্ধির দ্বারা শরীরারূঢ়, এইক৭ 
ব্যাখা! করিবে। (বুদ্ধি শরীরারূঢ ; কাজেই তহুপহিত আত্ম। শরীরার' ) 
অথবা উহ! ব্যপদেশ অর্থাৎ কথা মান । যেমন শিলাপুত্রের শরীর । (শিপ, 
পুর-লোড়া। লোড়ার হক শরীর নাহ): আত্মার গুণগুণিবিভাগ না, 


পাল 


বউ সা 
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* অভিগ্ার এই যে, জীব নিজে অনন্ত, কিন্ত বিবিধ বুদ্ধিণ হাতে অধ্যন্ত হয়, "পট 
অধ্যগ্তগুণ সচল হাত্মপ্তপ বা আস্থার বলিয়া ভ্রম হয়, সেই দ্রান্তির দ্বার! জীব অবর দ্বর্থাং 
অণ;;১ প্রমাণ বলির] গা হন। অপকৃষ্ট প্রমাণের নিববণ আরাগ্র-প্রধাণ। আর! এতে 
পায় তাঙাভাখাত্থ দৌছ-ঘ নক । ভাঁহায় অগ্রভাগ আরাগ্র গাছে খ্যাত । 


পুরাপাদি শান্্রের তথ! ততগ্রতিপ|দিত বৈষ্ণবাঁদি-মতের খগুন। ৭৭ 


তাহা! প্রতিপাদন করা হইয়াছে। হাদয়াতন অর্থাৎ তিনি হৃদয়ে আছেন, এ 
কথাও বুদ্ধি-নিমিত্তক | কেন-না, তাঁহ। বুদ্দিরই আয়তন (স্থান )। উৎক্রান্তি 
প্রভৃতিও উপাধির অধীন। শাস্ধ তাহাও দেখাইয়াছেন। যথা--"কে উৎ- 
ক্লাস্ত হইলে আমি উৎক্রাস্ত হইব? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান হইবে? 
ইহা চিত্ত৷ করিয়া তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ৯ ইত্যাদি। উৎক্রান্তি = 
শরীর হইতে নির্গত হওয়া । গ্রাণই নির্গত হয়, আঁত্মাতে তাহার উপচার 
»য়। উৎবান্তির অভাবে ম্তরাং গমন!গসনের অভাব জানা যায়। দেহ 
ইইতে অপস্থত না হইলে অর্থাৎ বিনা নিগ্গমনে কি গমন কি আগমন, কিছুই 
হয় ন]| এরূপ এপ উপাপিগু৭ প্রধানত বিষয়ে গ্রাজের ন্যায় জীবেরও 
অধুত্বাদি ব্যপদেশ সাধু বণিয়া গণ্য হয়। প্রাজ্ঞ পরমাত্মা, উপাসনার্থ তাঁহাকে 
যেমন উপাধিগুণ গ্রাধান্তে [নির্দেশ কর! যায়, যথা--"অণু হইতেও অণু, প্ধান্ত 
অপেক্ষা, যব অপেক্ষা স্বল্প" “মনো মস, গাণশরার, দাঁধিরূপ (দীপ্তি প্রকাশ )*, 
'পঞ্পগ্, সর্ধরস, সভ্যকাঁম, নতাবক্ষল্প” ইত্যাদি । জীবেয় অণুত্ব ব্যপদেশও 
ইংদপ জানিবে। 

(ও) বৈঝুব-মঞ্জে ঈশ্বর জগতের নিমিন ও উপাদ্বানকারণ উভয়ই, তথা 
জীবের ঈশ্বর সহিত স্বগত-ভেদ হয়। প্যায, পাতঞ্জল ও অগ্তান্ত উপাসক- 
গণের মতে ঈশ্বর জগতের পিষিত্তকারণ এবং জীবের ঈশ্বর সহিত বিজাতীয়- 
সম্বন্ধ হয়। এলে বিচাধা এই ঈথব বিশ্বেঃ কিরূপ উপাদান ত আরম্ভক ? 
পরিনাম) ? বা বিবর্ত? বৈষ্ণব-মতে ঈখর ₹ইতে বিখের পারণাম স্বীকৃত হওয়ায় 
ছাবভবাদ সম্ভব নহে । পরিণামী-উপদানগক্ষে এই ছে।ষ হয়, তন্তলাতের 
গায় চেতন অংশ নিমিন্তকারণ তথা পার্থিব জংশ ইপাদানকাতণ হইলে সমষ্ট- 
বাষ্টিরূণ ঈশ্বর-জীবের স্বগতণ্দে বশত: সমষ্টি চেতনের অংশ ব্যগ্টিজী-চৈতন্ত ও 
সমষ্টি পার্থিব অংশের বাষ্টিজীবশরীর মানিতে হইবে । মানিলে মলমুত্রাদিরূপ 
ঈখরেজ পার্থিব অংশে অনন্ধশ্রকর ঘৃণিত জখগ্ঠ পরিণাম ও চৈতন্তাংশের 
অসংখাবিধ সণ দুঃখাদি অনর্থের ভোগ কত? কবিত হইবে। স্বগতভেদ 
হ৯ শ্রীরের ন্যায় বা শাণ| বুক্ষের ন্যায় একবণরূপী। হউক ব| অহিকুগুলের 
ঠায় অবস্বাবিশেষ হউক, অথাৎ শরীর যেমন এক অথচ হস্ত পাদাদিরূপে 
তিন) অগৰা বৃক্ষ যেমন এক অথচ পত্র পুষ্পাদির:০ (তন্ন, এইরূপ উ্ধ স্বগত- 
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ভেদ একদেশীরূপ হউক, দা, সর্প যেমন সপ্পত্বরূপে এক অথচ কারাকারত, দীর্ঘ 
দণ্ডাকারত্বাদিরূপে ভিন্ন, এইরূপ অবস্থ! বিশেষ হউক, উভয় পক্ষে অংনী-ঈশর 
অংশএরূপ জীবের বিকার হইতে কদাপি মুক্ত হইতে পারেন না। লোক মধোও 
দেখ! যায়, হস্তরূপ অঙ্গের যন্ত্রণায় অগগী দেবদত্ত দুঃখিত হয়, শাখা-পল্লবাদিশৃনঠ 
হইলে বৃক্ষ মুড়োগাছে পরিণত হয়। -নর্পের কুণ্ডণা কাঁরাঁদি গবস্থ! সর্পের স্থখ- 
হুঃখাদির হেতু হয়! এরূপ চেতন!ংশে স্বগ ='ভদ দ্বার] জীবের দুঃখে ঈশ্বর 
অনস্ত প্রকারের দুঃখে দুঃখিত হইদ্নে তথা পার্থিব অংশের অনস্ত প্রকার পরিণাম 
দ্বারা ঈশ্বরের উপাদানায়তণ অনন্তবিধ দোষ হইবে। ঈএরের সাবয়ুবত। 
স্বীকার করিয়া উল্লিখিত সকল দোষ প্রদন হইল, কিন্তু নিধবয়ধ পদার্থে 
শাংণ। বা স্বগতভেদের বল্পন! সর্বথা অনুদপন্ন। এই সকল দোষ দেখয় 
যদি গল্ভান্তরেব অভাবে ঈশ্বরের বিণর্রউপার্দানকীরণতা অঙ্গীকার কর, তাহ! 
হইলে সৎপদার্থ পরমাস্রাই মায়া প্রতাবে জীবেশ্বর বিশ্বরূপে গ্রতীত হষ্টতেছেন, 
এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইণে, কিন্তু ইহা বৈধ্ল-মতের প্রতিকূল ও বিরুদ্ধ হইবে। 
কথিত কারণে বৈষণব-মতের প্রণালী সমুসাবে ঈশ্বরাববয়ে জগতের নিমিত্ত" 
উপাদান-কাবণ্তা-পক্ষ উপরি টক্র পক্ষ সকগেব নায় অযুক্ত ও অপ্রমাণ। 

(ঝ) এইগপ বৈষ্ঞণগণের গড সকণ সিদ্ধান্টের হায় জীবের অশতন্ত্রতা 
পক্ষও ,বফ্যব মতের গাতিতে সিঞ্ধ হয় না! কারণ, জীব ঈশ্বরের অংশ, অথচ 
ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও জব মন্বডধ, “কথা অত্ন্থ অশুদ্ধ ডাবের সস্বতগতা ও 
ঈশ্বরের শব স্থণে জীন সঠিত ঈশরের আন্যন্ত ভেদ সিদ্ধ হয় 9 তিদ্কাওানে 
অংশাংখভেদ সহিত, ঈশ্বর নিজেই নিজ অষ্টিব চপাদদান, এ সিদ্ধ নও ভগ তর। 
যদি বল, সিন্ধুবিন্দুর স্টার, জীবের 'অপন্ত্রতা হয়, অর্থাৎ যেরূপ সিন্ধুর স্বত্ব তা ও 
বিন্দুর অব্বতপ্রতা ( অধানত! ) হয়, তদপ স্বগ *ণ্দেগক্ষেও উখরের স্বতন্ত্র তা ও 
জীনের অন্তন্তন্তা সম্ভব তয়। এ উন্দিও দুরুক্রি, কারণ সিন্ধু বিন্দর দান্ত 
স্বঙগ্রতা শন্বতন্্রতা পক্ষের সংস্থা-ক নহে, কেন না কুগুব্দরে। ন্যায় তত "ফের 
মধ্যে আশয়ণানত!া ও আশ্রিততা, অথনৰ' মূত্তিকা-ৰটের নায়, কাৎণতা ও 
কাধ, যদ, দেহের ৮্রপাদ।দির গায় অংপা-নী বা অঙ্গাপীভাব সি হয়, স্বতস্ত্র ত! 
অস্বতলগ। তে । অ'পচ, পাবযন সিন্ধু বিন্দুর দৃষ্টান্ত নিরবরৰ পদার্থে অননুকৃণ। 
কায়ণ, নিয়1্ন পদার্থে অংশংশিত,) স্বতয্বষ্ভা-জস্বতত্ুত।, কাঁধাশ্ফা রপত1, 


পূরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎ গ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খণ্ডন। ৭৯ 


উংপন্নতী অনুৎপন্নত|, ইত্যাদি যে কিছু ভাব কল্পণ! করিবে তাহা সমস্ত 
অবিদ্বাকে আশ্রয় করিয়াই সম্ভব হইবে, অনাথ! সর্বহ অসিদ্ধ, অযুক্ত ও 
অ প্রমাণ হইবে, কিন্ত ভহ। বৈষ্ণণ মতে সম্ভণ নচে। 

(ট) ঈশরের গোলক বৈকৃঠাদি ধানে স্থিত কল্পনা করিলে তাহার 
একদেশরূপিত্ব বা গণিচ্ছিনত্ব সিদ্ধ হইবে, বা ভাহাতত অবস্থাভেদের বিকার 
সিদ্ধ হইবে, !কম্ত উভয় পক্ষে নশ্বরত্বাদি দোষ অপরিহাধ্য। যদি বল, নিরাকার 
রূপে ঈত্বর বিহু ব্যাপক, কিন্তু মাকাররূপে বৈকুণ্ঠা'দ ধামে বিরাঁজিত, তাহা 
হইলে সাকার-রূপের ও ধামের উপচারিকত্ব [সিদ্ধ হইবে, মুখ্যত্ব নহে, এবং 
মুণ)ত্ব নহে বিয়া সাকারাদিতি আগ্রহ গারত্যাগ করা টাচত। 

এইক্ষণে চৈতহ/দেবের অবতারত্বসধ্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া নবীন বৈষ্ণৰ 
মতের বিচার শেষ কর! যাইতেছে । নবীন বৈষ্বগণের মতে চৈতন্যদেৰ 
ঈশ্বরের অব্ভার বলিয়া গ্রসিদ্ধ। কিছু তাহাদের এই কল্পনা সব্ব অন্তর, 
মন, বেদ, শাহ, বিরুদ্ধ । বৈষ্বদিগের সদ্ধান্টে মত প্রকার করন। আছে, 
চগমমন্তই উক্ত কমলার সমীপে পরাভূত । অন্তারদিগের জ্ঞান সর্ধগ্ররূ্চিত 
গলপ্রো,। অগা থাঁষ যুনি-প্রণী = শাস্ত্র দারাই উক্ত জান জন্মে, সর্বাজকৃত 
শত উক্ত জ্ঞান লাঙের অগ্য উপায় শাই। শমুক অবতার অমুক 
সমন আমুক কারণে আাবিস্কৃততি হইবেন, এই জ্ঞান গতাক্ষ বা অনুমান দ্বাঃ! 
বসাধাঃ লোক বাচিত হু ইতিহাসাদ ছারা আক্সলাত করে না, কেবল 


একলা দব্ধজ্ঞাদি গ্রণাত শা উহার জ্ঞাপক। ঠৈতশ্ুদেবের অবতার 
বয়ে হিন্দুশাজ্জ সম্পূর্ণ উদ্দীন, ভবিষ্যৎ শবতারের মধ্যে কেবল এক কতা 
অবতারের উল্লেখ আছে, চগদেবের মন্বন্ধে কোন কথ নাই। চৈত্ন্তচরিতা 
মৃগ্ডাদি আধুনিক গ্রন্থে বগ্ধ'প চৈতযদেৰ ঈশ্বরের অসঙারগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, 
সঞ্চৰে, সংব্বোত্তম, তথা সন্নু!পেক্ষা পূর্ণ গালয়! গণা হলেন, তথা'প এ সকল 
গশ্থের কর্তারা আগম | শান্ত) বেহা বলিয়া পার্থ ণত কইতে পারে না এবং 
তাহাদের রচিত গ্রন্থদিগকেও এাম।ণীভূত বলয়! স্ব এব কর! বইতে পারে না। 
কেনন। তাহাদের বচনে বিপ্রণস্তক প্রমাদা।দ 01৭ না থাকলেও যেহেতু তাহার! 
অতীন্দরিয়গ্ঞানরহিত ছিলেন, ভ্রিকাপন্ঞ ডিপেন না, সেই হেতু ভাহাদের চৈতন্ত- 
দেবের অব্তাধত্ব বোধক বাক্যে শাজগ্রমাণের তাবে শ্রদ্ধা স্থাপিত হইতে 


৮০ তত্বজ্ঞানামৃত। 


পারে ন৷। ঠৈতন্থচরিতামৃত্তীদি গ্রন্থের আপ্তবাক্যে প্রমাণ কি? এই সকল 
গ্রন্থকে গ্রমাণীভূত বপ্তে গেলে আর্যাসমাজের সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থ, থিয়াসাফিষ্ট- 
গণের গন্থ, বা অন্যান্ত আধুনিক সম্প্রদায়ের গন্থ, ইহা দকগকেও তত্তুপ্য সমান 
গ্রমাণীভূত কেন না বালবে? অধিক কি, উক্ত সকল গ্রন্থ, আন্তবাক্যের স্ায় 
প্রমাণীভূত শ্বাক্ৃত হইলে জগতের সমগ্ত গ্রস্থৰ প্রাষাণা স্বাকৃত হইবে, অমুক গ্রন্থ 
গ্রমাণ, অমুক অগ্রমাণ, এ* কথা লইয়| বিবাদের অণকাশ থাকিবে না। ফল 
কথা, নবীন বৈষ্ণব মতে টৈতগ্তদেবের অবতারত(বষয়ক কল্পনা সম্পূর্ণ অশাস্্রীয়। 
যদি বল, এঁতিহাসিক বিবরণ চৈতন্য দবেএ অধতারত্ব বিষয়ে প্রমাণ। না, তাহা 
নতে, গ্রাতহাসিক প্রমাণ তাহার জীবন চরিত্রের জ্ঞাপক, অবতারত্বের খ্যাপক 
নহে। অবতারত্ববিষয়ে এঠ্হাসিক বৃতান্ত স্বার্থরহিত, কারণ পূর্বের বলিয়াছি, 
সর্কস্ত খধি মুনি আদি প্রণীত শান বাতীত অগ্ঠপ্রকারেউক্জ্ঞান জন্মে না। যদি 
বল, উক্ততন্যায় স্বীকৃত হইলে মহম্মদ জীপ আদিগণের অবতায়ত্ব বাধিত হইবে। 
ইহার উত্তর এই যে, হিন্দুশাস্্রবাতীত অন্ত সকল শাস্ত্রে ঈখবরের অবতার/তর 
স্বীকার নাই, মার এই কারণে উক্ত মতাবলধ্বীর! মহম্ম' ও জীস্তুকে ক্রমে দূত ও 
পুত্র বলিয়া মান্য করেন, অবতার বাঁলয়। নহে। অপিচ মহন্মদাদির অবতার 
হিন্দুশাঙ্সানুমো দিত নহে, আর হিন্ুশায্ান্মোদিত নহে বাঁলয়াই ১চতন্ঠদেবের ও 
অবতারত্ব বাধিভ। সুতমাং ঈশ্বর স্বয়ং মহনাদ চৈতন্তাদিরূপে, রাদকষাদির ন্যায়, 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াঠিনেন, 'একথ! সর্বজ্ঞাদি বচন <! হিন্ধুশাগ্কসিজ নহে বলিং! 
হিন্দশাস্্রাভিমত নহে! আবহ হিলশাস্বের দৃষ্টিতে মহন্মদ চৈতন্তাদি মহত্জনগণ 
ধৰ্ম্ম শিক্ষক বলিয়। গণ। হইতে পারেন, অ «তার বণিয়া নহে । যন্যপি কথিত শ্ায়ানু, 
সারে মহম্মদ জী আদি মতের অনুগামীরাও ভিশ্দুশান্ত্রের অবতারদিগকে অবতার 
শ্ৰেণীতে গণ্য না করিয়! শিক্ষক ব সাধারণ লোক বলতে বাঁধা হইবেন, তথাপি 
ইহ! মনে রাঁখিবেন যে, প্রস্তাবিত লে আমর! হিনশাস্থকে সিদ্ধান্ত কোটিতে 
স্থাপিত করিয়া বৈষবমতের দোষ দেখাতে গবৃত্ত, হিন্দুশান্সন্মত অবতারগণের 
অবতারত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত নহি। অতএব চৈতন্তদেবের অবহাংত্ববিষয়ক- 
কল্পনা ম্বেৎ্ধেক্ষিত ও অপান্জীয় বলিয়। আদঘণীয় নঙে । যদি বল, এশক সামথা 
ও শিক্ষ! অবভাবতের পরিচায়ক, আমরা বলি, তাহাও নহে। কাংণ চৈতন্ত- 
দেবে সামথ্য স্বীকার করিখেও তাহ! অবতারত্বের অন্মাঁপক হইবে না, কেনন! 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ! তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খণ্ডন! ৮১ 


গাঁমর্ঘ্য বাঁ সিদ্ধি যত্বসাধ্য, যে সাধন করে, তাহারই সিদ্ধি লাভ হয়, যেমন ব্যাসা- 
'দর ছিল। পক্ষান্তরে যদি সামধ্যের এরূপ অর্থ কর যে, তাহার ধর্মশিক্ষার 
অসাধারণ প্রযুক্ত অনেক বিরুদ্ধ মতের লোক শীহার অনুগামী হইয়াছিল, 
৪151 হইলে দয়ানন্দ, কেশব, আলকট, বিবেকানন্দ, শিশিরকুমার, প্রভৃতি ইতর 
এনগণও অনায়াসে অবতাধ-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হউন । বলাবাহুল্য, এক শ্রেণীর 
লোক রামরুষ্ণগরমহংসকে পুর্কাহৃঈতেই অব্তাব-পদে প্রতিটিত করিয়। রাখিয়া- 
(দল, অপর সকলের চেষ্টা এখনও ফলোনুখ হম নাই। সে যাহা হউক, এদিকে 
অঞ্ভারগ্ণের শিক্ষার পতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা অল্লায়াসে প্রতিপন্ন হইতে 
পারে মে, অবতারগণের শিক্ষায় সামা বা এক্যের নাম গন্ধও নাই, বরং 
প্রকৃতপক্ষে একের শিক্ষা অন্তের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 
চড় দে ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীতক সর্বোত্রুষ্ট ও জ্ঞান-মুক্তির একমাত্র উপায়। 
হ₹5৫হ সৃভম্মদ বলেন, রোজনমাল কৃতার্থত আপ্তির চরম সোপান। খৃষ্টীয় 
সজনে দার প্রতিনিখবাসহ পরম কল্যাণগ্রদ। আর চৈতন্তদেবের মতে রাধা- 
ভালে সাবিত হইয়া পঙিতপে ভগবানের নেবা পরম পুরুষাথলাভের অবাধ । এই- 
নল: ঈ্িগ সব হারগণের নাকো স্নেক বিরুদ্ধ শিক্ষা আছে, অবান্তর ভেদের ত 
কাই ৭১, অথচ সকদই সেই এক ঈশ্বংরখ অবতার বা সেই এক ঈশ্বর প্রেরিত । 
1 15, এলে শিক্ষার ০:দ নাই, অথবা সধিকারী ভেদে শিক্ষার ভেদ হয়। 
৪০1 এক 1৮ পলির দশ গথক্‌ নানী বা পথেব জায়, বিভিন মার্গের প্রর্শক 
বিল শিক্ষা) ভয় । আুতগাং শিক্ষা ভেদ থাকলেও তাহ! অকিঞ্চিৎকর । 
15718 এ নকল কথা সঙ্গত নহে, প্রথমতঃ মূণের একতা বিষয়ে আমর! 
নিজ্ঞাষ। করি, উপামনার যে সকল সাঁধন সামগ্র। অর্থাৎ ভক্তি, প্রেম, 
এগাল, রোজা নমজাদি, তাহ! সকলের সভিত জ্ঞানের কি এক ? প্রত্যুত, 
হং!ৰ বিপরীত উহাদের মধ্যে স্বর্গ মর্ভোর ভেদ দৃ্ তয়। জ্ঞান প্রমাণ ও 
এর অদ্দীন, তথা ভাক্তু, প্রেম, বিশ্বাস, খেড1-নিনাজ গুরুষের ইচ্ছার 
শিম । গ্রমাণপাত হইলে আনচ্ছাসবে৪ চন্দ্রের কান হইবে কিন্তু প্রেমাদি 
পষের ইচ্ছা, যত্ব, হঠ, প্রভৃতির উপর দি" বরে বলয়! পুরুষ ইচ্ছা 
ধ1পলে গেম ভক্তি আদি করিতে পারে, ইচ্ছা না করিশে নাও কবিতে পারে। 
+ইগপে প্রেমাদি মাছভ জ্ঞানের উল্লিখিত প্রকার বাপের বিমানে পরস্পরের 


টি, 


৮২ তত্বজ্ঞানামুত। 


একরূপতা সম্ভব নহে। এদিকে রোজা-নমাজাদির সহিত পেমভক্তির ভেদ 
অতিশয় সুল্পষ্ট, মাও ভক্তির সহিত প্রেমের যে রীতিতে রাধাদিভাবদাঁরা 
ভেদ প্রতিপাদি* হইশছে, তাহ। বৈষ্ণব-গন্থে অতিপ্রসিদ্ধ। অতএব মুলে 
শিক্ষার ভেদ নাই বলা অধুক্ত । দুঃখের নিবাত্ত ও নিত্যমুখের প্রাপ্তি জন্ত 
সকল প্রাণীর চেঃ! "সমান আর এই ঢেষ্টা যগ্ঘপি অনেক স্থলে শ্রম বশত: 
সুখে পগিপত ন! হইয়া ছুঃখে পারণত হয়, তথাপি এ কথা বলা যায় না যে, 
এরূপব্যঞ্জি জগতে গাচে যাহার নিত্যঙ্থ লাভের আকাঙ্ষা নাই। স্থতরাং 
আকাক্ষার একরূপত। (নবন্ধন অধিকারী ভেদে শিক্ষার ভেদ বল! অনুচিত 
কিংবা, অধিষ্রীভেদে শিক্ষার ভেদ স্বীকার করিলেও, যেরূপ বিভিন্ন ছলে বিভিন্ন 
ওষধির প্রয়োগ সেচ «ক স্থাস্থা লাভের আনা হয়, তদ্রপ শিক্ষার ভেদ, বিভিঃ 
স্থলে বিভিনরূপ হইলেও যদি এক স্বাস্থা প্রাপ্তির ন্যায় সেই এক অনর্থে 
নিবৃত্তি ও নিভাম্থ-প্রাুর টপায়রূপ হইত, তাহ! হইলে অবশ্যই উহ! দোষে? 
হেতু হইত না। কিন্তু নিব'দতন্থলে শিক্ষার ভেদ বিকদ্ধ পক্ষণাক্রান্ত হও: 
সে আশা নাই । কারণ, 'একমবতারের শিক্ষা অন্য অবতারের শিক্ষা সহিত ছা 
আতপের ন্যায় বিরোধঘুক্ত হওয়ায় ফণের বৈষম্য প্রযুক্ত অধিকারী ভেদে পি! 
ভেদ বলা ধক্তিযুন্ত নহে। এইরূপ গস্ুপ্যস্থান সকলেরই পক্ষে এক ইন | 
তাহার প্রাপির জনয বিভিন্ন দশ উপায় হইলে? উক্ত দশ উপায় সেই এব 


রি 


স্থানের প্রাপক হওয়া উচিত, কিন্তু প্রত্যেক মার্গনিদেশকশিক্ষার বলত 
প্রযুক্ত উক্ত শিক্ষা প্রতোক বিভিন্ন উচ্চাণচ ( অথাৎ ভাল মন্দ = শিঃঠান ৮) 
স্থানের প্রাপক, এক গন্বা স্থানের প্রাপক নহে। এইরুপ এইরূপ শিক 
সম্বন্ধে নাঁধনসামগ্রী, অধিকারী, পরম পুকষার্থ, ও মাগ বিষয়ে, অবতার 
গণের মধ্যে অনেক বিরুন্ধবাদ থাকায় পুর্ব পক্ষেব উল্ভি যে শিক্ষার দে 
অকিঞ্চিৎকর, একথ| সর্ব! অসাঁক। অবশ্য চৈতনাদেবের জীবনচরিত পাঠে 
ছুই প্রধান শিক্ষা লাভ হয়! একটা, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়। সন্যাস অবলধ” 
পূর্বক শমদম বৈধাঁগ্যাদি সাধনে তৎপর হইয়া নিবৃত্তিমর্গেয় শ্রেষ্ঠত। নিছে 
দষ্টাত্ত ছার! বিজ্ঞাপন কর! ও দ্বিতীয়টী, নিবৃত্ভিমার্গের ফল প্যে়াকারে চি? 
অবধঠ্তি, এই অহ্যৎকুষ্ট শিক্ষা সাধকের চিত্তারট করা, এই ছুই মুখ্য শি! 
নচিতনাদেবের জীবন রিতে পাওয়া যায় এবং বল! বাভুল) সমগ্র হিন্দুশী:++ 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ! তৎ গরতিপার্দিত বৈষণবাদি-মতের খণ্ডন। ৮৩ 


চহাই অভিমত । এই পবিত্র নির্মল উপদেশের অবমানন। করিয়া রাধাদি- 
"বের বাগাড়ান্ধরে যাহাঁদের মন আসক্ত তাহাদের প্রতি “হন্তস্থগ্রাস পরিত্যাগ 
রিয়া রিক্ত হস্ত লেহনে তৃপ্তিলাভ করা” এই দৃষ্টান্ত অবাধে প্রদত্ত হইতে 
“রে ॥ এস্থলে নবীন বৈধ্ণবেরা হয় ত বলিবেন, (১) রাধাভাবের উপদেশ 
এন) ঈশ্বর স্বয়ং চৈতন্যদেবরূপে মর্ডে আবিভতি হইয়াছিলেন। এই ভাব 
তন নিজের দৃষ্টান্তে সম্থন করিয়াছেন, নিরিমাগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের 
কণা নহে । (১১ সঙ্ীঙনাদির রহস্ত প্রকাশ পা বীর্তনকে উক্ত ভাব 
শালৰ উপায় বলিয়াছেন, অসংখ্য অভক্ত তুরাচারগণ এই সঙ্গীতনের মহিমায় 
অসহশথ হইতে প্রতিনিবুত্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রেমিক হইয়াছেন। (৩) চৈতন্য- 
দণৈশ নমসাময়িক মহামান্য খ্যাতাপন্ন প্রকাশানন্দ প্রভৃতি অদ্বৈতবাঁদিগণ, 
গাদন দার্দভোম প্রভৃতি তার্ককগণ, ও ভাঁরতভূম।র ' অনান্য সম্প্রদায়ের 
ং মাচাগগ+, ইত্যাদি তৎকাণীন অনেক ধাঁসম্পর ব্যক্তিগণ সকলই চৈতন্য 
বনের নিকটে পরাস্ত ১5য়া শিষাগশিষাকপে তাহার গুরুত্ব অঙ্গীকার 
তত চন্পিতা হইগাহিলেন। আর এইরূপ (8১ জগাই মাধাই ঘোর 
'খন্থগারী জনগণও তাহার মহিমায় সব্ধপাপ হইতে মঞ্চ হইয়া ক্কতার্থ 
টা এট সকল গ্ছুত কাৰ্য্য ও ক্ষমতা চৈতন্দেবের এশ- 
শকখেন পরিচায়ক, উক্ত সকণ অসাধারণধন্ম ইতর জীবের মোগ্যতার 
সত এসকল কথা সম্প্ণ অবিবেকমূলক, ( ১) ডপামনাতে রাধাদি- 
এব অণমাআও উপযোগিতা নাই, ইহা পু বিচারে স্থিপীকত হইয়াছে! 
১১ :7)বের মু দিরূপ সমাহিত চিগ্ডের কাণত! বশেষাবজ্ঞানের অভাব 
৭৩1 ধোয়াকারে সিদ্ধ হয়, রাধা দিভাবে নহে : রাধা দভাবে মচ্ছ বদির কারণতা 
২? ধ্যয়াকারে চিত্তের স্থিতি অমস্তধ হইত: আঁপচ, অ.প্রসিদ্ধ রাদাদিভ।ব 
ধারা উ ও স্থিতি »স্ভবও নহে, বৈরাগ্যাদ সংযুনপমাহিত.৮ছেই বশেযাবজ্ঞানের 
71৭ দ্বার! উক্ত ছিতি সম্ভব হয়। (২) শঙ্খ ঘণ্টাৰ ন্যাদ খোপকরতালাদ 
14) উপাস্ন। বাহ-উপাসন। মধ্যে গণ্য । বাস্াদংযের ভেদে তজনের মহত্ব 
একেব অপেক্ষা অনোর অধিক সিঞ্ধ হয়ল11 খোল, করতাণ, শঙ্খ, ঘণ্টা, 
ধু, তবল!, ছারমোনিয়মা্দি, যন্ত্র সকল প্রথা না রুচি অনুসারে গৃহীত হইয়। 
ক 1 শৈব, শাক্ত, মুসলমান, খৃষীয়ান প্রত” সকণ সল্ররদায়ের মধে। 


টির তত্বজ্ঞানামৃত | 


গানবাগ্াদি দ্বার! বা গানবাগ্, হস্তবাগ্, মুখবাঁছাদি দ্বারা উপাসনা করিবার 
রীতি আছে। শিবভক্ষ নৃত্য করিতে করিতে যখন তদ্গতচিত্তে আপনার 
আরাধ্য মহাদেবের স্তব পাঠ করেন, তখন সে দৃশ্য কি বৈষধবগণের কীর্তন 
অপেক্ষা অল্প অপুর্বা। মুসলমানদিগের শুনি-সম্প্রদায়ের চিন্তিয়া খান্দানেও 
অনুগামিগণ যখন গীত-বাঞ্দি থারা উপাসনা(ত প্রবু্ত হন তখন তন্মধা 
অনেকের সময় সময় যে ঈশ্বরগ্রেমে বিহ্বলতা ও মুগ্ধতা হয় তাহাব একাংশ 
বৈষ্ঞবগণ কীর্ডনাদি দার! সাধিত করিতে পারক কি না, ইহা সন্দেহের স্থল: 
এই খান্দানের পীরগণ শাশ্ীলা, মাঁছনের প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন এবং 
তাহাদের সমাজ এাধান প্রধান সবে ও নগরে প্রকিচিত আছে । যদি কাহার” 
আগ্রহ থাকে তাহ। হইলে তিনি তাহাদের সমাজে যাইয়া স্বচক্ষে তীঠাদে। 
উপাসনা দেখিরা আমাদের কথার সত্যহা পরক্ষা করিতে পারেন গন 
বৃহস্পতিবারে এই সমাজে গীত-বাগ্াদি দ্বারা উপাসনা ২ইয়া থাকে। 


পা 


প্রাচীন সময় হইছ্ছে এই সকল নিয়ম চলিয়া আসিতেছে । নৃত্য করিতে কমি: 


স্তোত্ৰ বা শুবাদি পাঠ কি কীণ্চন নহে? চিন্তিয়া খান্দানের বা গুগাযানাতি 
গাঁন-বা্াদি দারা উপাসনা কি কীর্তন নভে? বৈষ্ণবদিগের কি এও 
মাহাত্ম্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলে সকল লোক স্ব স্ব গ্রথা পরিত্যাগ ক 1%%' 
বৈষ্বরীতি অধদন্বন করিতেন | কীর্ঘনাদি বাহিক আডনর টাল 
পুরুষের চিত্তাকধণের হেতু হওয়ায় উপাদেয় বটে, কিন্তু অন্বাহাপিক শান 
রাধাদিভাব দ্বার! বিকৃত হওয়া বৈষ্ণনগণেন কার্ডশা'দ দারা পার্থলান, ই%ন-- 
প্রাপ্তির অভিলাধ দুরাশা মাত্র। সত) বটে, বৈষঃণগণের মধ্যে আনে? 
সঙ্কীর্তনাদির মাহাত্ম্য হোম, পুল, সন্ধ্যা, এনানাদি নিত্য কর্ম্মাপেক্ষা, বাঁ" 
তপাঁদি অপেক্ষা, বাঁ রাজযোগ হঠযোগাদি সাধনাপেক্ষা, অধিক রমধীয়, ০) 
বরিষ্ঠ, প্রশস্ত ও সুখপ্রদ বণিয়া মাগ করিয। থাকেন, করিলেও তথ্বাব। 
সঙ্কার্ডনাদির ঈশ্বরত্ধর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না এবং উঠার স্থূলস্থ বা বাহিকত্ব "3 
লুপ্ত হইবে ন|। (৩) পুর্বপ্ক্ষের বা নিদ্ধান্তপক্ষের মত্যত্ব, অসত্যত্ব, মহত্বাগং ২ 
সৎ বিচারের উপর নির্ভর করে, কেবল নিজের কথ! বা কল্পনার উপব নহ! 
চৈতন্তদ্েব ও প্রক।শাশন্দের বাদবিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা না থাকার, তর্কের বগাব 


সিঙ্গান্তের ম€ত্বামহতব, বাদী-প্রতিবাদর বুদ্ধির সারচয়, হত্যাদ ব্ষ্রেন ৮? 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈঞ্চবাদি-মতের খগডন। ৮৫ 


নাত্র এক পক্ষের শু কথা দার। জন্সিতে পারে না এবং ইহান হওয়ায় 
কোন্‌ পক্ষটী গাহ ও কোন্টী ভাগ্য এই নামাংসাও সম্ভব হয় না। 
অর্থাৎ অমুক বক্তি অব্ক বাক দার! পরাস্ত বলিয়া শি পক্ষের সমর্থন 
করিতে গেগে কথা আদরের বোগা হলতে পারে ৭1, হমতাভিমাদ লোকের 
এক পক্ষের কণা দারা বাদা- তিশা ুন হের বলনা সিদ্ধ ভা না এবং 
বাঁদেরও সতাতাঁ-এসত্যত| বিষয়ে কান জান জন্মে না। প্রকাখানন্দ 
হয়ত কোন কান্ত শা সামা বটি চলেন) আপন! তিনি মহৎ বাক্তি 
সিতগাবের খারা পরাস্ত হওয়ায় উদ্জেঘবাদের কোন হতব-বিশেষ হইতে 


লে 


১12৭ লা এৰ তৎকাৱমে চাদৈ ডট দের গো বজানিব ও কোন কা জন্ষিতে 
পাবে না বাসদের সাকশোঁম মিনাতিবাসী পক্ষনবের নিকটে পর প্ত ভওয়াস 

হারের ১ একা Baa LAF TS Puce ০০ Ee ae ০ ৮০. ৯ কিনি 
সা নলের গৌর জুল হস নাই: সি তরে এলি বাদাপ্রিবাদীর বাৰ- 


পতি নাদ সকীঘাটত খুবি দক তত চাই! কাদা সপশুহ উক্ত বিবরণের 


৮৪০০০... 84525 2 ০ চি | st OGLE সির 
আদ দাতা ইত রলাম্ তানি তাল কাছের কুখাগুনি আদর যোগ্য 


যয: এ বাপ শির ডন ক্র শাবচ& হাযনষত। 


we রি ৪০ ০৪ পাতে চি - ক বাগ আআ 22 স্ব k ff এ তন চে সর নব 22228 লে, ছিপ 
হর শি পাছে 2 কি হণ যাস শন শবযিপনতর তকনশ্ব।ণত এরূপ 
দূ ঙ . ৮ 


কস ভ্রু অংক, যান্বারা তি সদেনের মাযাতিকিব লাঙ্গিনস্থা [শশ্চযু হহতে পারে। 


সি 


এ: দেন অমুক জমুক বাজিকে গার করলেন বা তাহার মতে অমুক, ভাৰ 
দশক অমুক তাঁৰ ভাল, তাহা হতে গেদাভার উদ্ধত তাহ হইতেও রাধা- 
ভব উৎকৃষ্ট, কেবল এরূপ এই সপ ভাবের শ্থ। লোন এক শ্রেণীর বৈষ্ণব্গণের 
দদরঞ্াহী হইলেও অপর মবলৈর তাহাতে 3 হইতে গারে না! (8) অগ্বাই- 
মাথাই আজীবন দুরাচারে রত খঘাকমাত 2১তগদেবের অনুগ্রহে তৎক্ষ তৎ 
ক₹তার্থ হইয়াছিল, ৮১৩৪৭ তাঁহাদের পাপ সী স্কাক ধারণ কায়! তাহ 
দগকে পাপ হওঁতে উদ্ধার আ্িরটিহনেন, এমন কও উ তহীদবের নিজের শরীর 
পদের আবেশে কিঞ্চিৎকাণ কগাঙ্কত ছিল দনকুদেব মধ্যে অনেকে তাহ! 
দাখম়াহণেন, এই সক করনা বাবা ১০তহাদেব্র দঈগুরত সিদ্ধ হয় না, কারণ 


সৎ দবণ কথা সৰ্ব শয্ব।বনীৰ্চ, মুক্ত বক 7 দশ্বরের নয়ন বিকদ্ধ!। শাছে 


৮৬ তথ্বল্তানামৃত। 


আছে, প্রায়শ্চিত্ত, বহ্মজ্ঞান, বন্ধধ্যান, ও ভোগ, ইহারাই পাপের নাশক, 
এই চার দ্বার ব্যতীত পাপের উচ্ছেদের অন্য উপায় নাই । বান্দীকি খষি যাট 
হাজার বৎসরের তপস্তার বলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। নিষ্পাপ 
তাপসী বিশ্বামিত্ৰ থ্চযি কেবল ত্রাঙ্গণত্ব লাভের নিমিত্ত কঠোর তপনস্তা করিয়া 
ছিলেন। তপন্তাদি অনুষ্ঠান বিনা বা পাপের ভোগ বিনা যদি পাপের নাশ 
সম্ভব হইত, তাহ! হইলে পুরাণ গ্রসিদ্ধ রাম, যুধিট্টিব, নলরাজ। গ্রভৃতিকে 
অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হত না। প্রায়শ্চিত্, তপস্তভা ভোগাদি দ্বার! 
পাঁপক্ষয় না করিয়া ঠৈতন্যদেবের কৃপায় জগাই-মাধাই যাবজ্জীবন দ্রদ্ধর্ম্মে রত 
থাকিয়ও এক মুহ্র্তে পাপ নাশন্ধণ কেন্গ। জয় করে, এ কল্পন। বাদীর রীতিতে 
ন্যায় শান্্রাদি বিরুদ্ধ ন! হইলেও অন্ততঃ লৌকিক 'মাচরণবিরুদ্ধ, ইহ! অশ্শ্ 
স্বীকার করিতে হইবে । ছ্বাত্ব! বান্তিকে বিনা দণ্ডে উদ্ধার করা বা প্রশ্রয় 
দেওয়া পাপী মনুষোর কাম্য, নির্দয় পাষণ্ড ভিন্ন অগ্ত কেহ নির্দয় পাধণ্ডের 
উপকারক ভয় না, ইহা লোকে প্রসিদ্ধ। অবশ্য বিজ্ঞ, জ্ঞানী, পণ্ডিতগণ, 
কদাচারী পুরুষকে সারগর্ভ শিক্ষা প্রদান করিয়া সৎপথে আনিতে পারেন, 
কিন্ত সে নিজের পাপমোচন নিজের যত্বেই করিতে সক্ষম ভইবে, অন্যের যে 
নহে। নারদের উপদেশে যেরূপ বত্বাকর সতমাগ অবণন্বণ করিয়া স্ব পরিএম 
ও তপণ্ডার প্রভাবে কৃতার্থ হঠয়াছিল, তজ্প নিয়মের সন্তাবেই কিংবা পাপ 
ভোগের অবসানেই প্রাণী কল্যাণ পাঁভ করিতে শক্য, অগ্ত প্রকারে নহে, 
ইহাই শান্্েণ আদেশ, ঈশ্বরের নিয়ম ও স্তায়ানুগৃহীত সিদ্ধান্ত । অন্তা কম৷ 
ব্যর্থ হইবে, সর্ব নিয়মের উচ্ছেদ হইবে, তথা ঈখরে বেষম্য যথেষ্টাচারাদি 
দোষের প্রসক্তি হইবে। যদি বল, জগাই মাধাইর মানসিক অনুতাপ 
পরিতাপ বা খেদ পাপনাশের তথা পাপ নাশ দ্বার! চঢেতন্তদেবের অনুগ্রহ লাতের 
হেতু ছিল। একথ! সম্ভৰ নহে, কারণ পাঁরতাপাদিকে ভাবিষ্যৎ নিষিদ্ধ কণ্যের 
বাধক বলা যাইতে পারে, পাপনাশের জনক বলা যাইতে গারে না! অপিচ পরি- 
তাঁপাদি বিষয়ে পাপনাশের জনকত৷ স্ব।কার কারণেও, উহার কারণতা অন্ততঃ 
জগাই-মাধাই পক্ষে উহ্থমান ব! নীরমান হইতে পারে ন। হেতু এই যে, বাদীর 
গ্রন্থে আছে, চৈতন্তাদের স্বয়ং তাহাদের পাপ নি স্কন্ধে ধারণ করিয়া তাহাদিগকে 
পাপ হইতে মোচন কাগয়াছিলেন। সত্য সতাই পরিতাপাদি দ্বার! যদি পা"- 


পুরাণাদি শাস্ত্রের তথ! তৎগ্রতিপার্দিত বৈষ্বাদি-মতের খণ্ডন । ৮৭ 


ক্ষয় হইত, তাহ! হইলে চৈতন্যদেবের সমন্ধে কখনই পাপ স্কন্ধে ধারণ করিবার স্থল 
থাকেত না। যদি বল, চেতন্তযদেবের উক্ত আচরণ লোক শিক্ষার্থ, অতএব 
অ'নন্দনীয়। ইহার উত্তরে বণিব, উক্ত ন্যান্ন স্বাক্ৃত হইলে ঈশ্বর বিষয়ে 
সকল সময়েই উক্ত কার শিক্ষার প্রসঙ্গ হইবে, সর্ব পাপাত্মা উক্তরূপে উদ্ধার 
££বার আশা করিবে আর ই ভরদায় সকলে ভগাই মাধাইর পদবীতে 
আগ হইতে উৎসাহী হইয়া তাহাদের আচরণ অনুকরণের জন্য সতত চেষ্টিত 
ভইবে, এই ভাবেই চৈতনাদেব্র শিক্ষা ফলবতী হইবে, অন্য রূপে নহে। বরং 
নগাই মাধাই পাপীননের সম্মুথে পুণ্যবান্দিগকে য'দ চৈতন্যদেৰ বিমানে 
বগাই! স্বধামে প্রেরণ করিতেন, তাত! হলে এই শিক্ষা তদপেক্ষা শত সহঅ- 
%ণ অধিক ফল্বতী হইত। কেন না তাহা দর্শন করিয়। পাপীজনগণ সৎ- 
পথাব্ণধী হইত আর জগাই মাধাইও পিমাারোহণের লোভে তংক্ষণাৎ কুমার্গ 
পরিভাগ করিয়া সুমার্গগামী হইত । এদিকে টৈতনাদেবকে তাহাদের পাপ 
দ্বাঠা নস শরীর কলহ্কিত করিতে হইত না, বৈষম্য জন্য বথেষ্টাচারাদিদোষে, 
ধা নম শঙ্গাদি দোষে, যদ্বা ন্যায়শীন্থাদি উল্লজ্ঘন দোষে, পিপ্ত হইতে হইত 
না! ফল কগা, চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে অসাধারণ শিক্ষা বণে সৎপথে 
সমা-য়। ঠাগাদের ঈ্বব নিষ্ঠায় আসন্তি জন্মাইয়াছিলণেন, এংমাত্র বলিয়া! 
গা ই-ার অহরূল বা তৎসদৃশ অনা বাঁকা বপিয়। যদি চৈতনাচরিতামৃতাদি গ্রন্থের 
করার! ক্ষাপ্ত গাকিতেন, তা হইলে তাহাদের উক্তি কথাঞ্চৎ সারগর্ভ ও 
সহত ৬ইত। কিন্তু উক্ত ভাতৃদয়ের কদাচারে সন্তষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি 
'এ্গ্র5 প্রকাশ করা, তাহাদেখ পাপ স্বশরীরে ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পাপ 
ঠইতে মুক্ত করা, নিজ শরীর উক্ত পাপ দ্বার! কলুষিত করা, দর্শকবৃন্দের মধ্যে 
অনেকে উহ! দর্শন করা, হত্যাদি ইত্যাদি কপোপকল্লিত কল্পনাঘারা, চৈতনা- 
দেবের ঈশ্বরত্ব স্থাপিত করিতে গিয়া নবীন বৈধুবেরা তাহ1« মহত্ব ছিন্ন ভিন্ন 
কিয়া তাহাকে ইতর জীব হইতেও অধম করিয়া ফেপিগাছেন। এই সকল 
কারণে ও অন্যান্য হেতুবাদ দ্বার এই সিদ্ধান্ত নাভ হয় যে, চৈতনাদেবের 
'সবতারত্ব বৈষ্ণব্গণের কেবল মনোরাঘ্য মান হওয়ায় সর্বথ। শাস্ত্র যুক্তি ও 
অনুভব বিরুদ্ধ। সে যাহা হউক, উক্ত কল্পদাতে অল্প নানতাও আছে, শিবের 
“কৈলাস,” ইন্দ্রের “স্বর্গ,” বিষ্ণুর “বৈকুণ্ঠ,” “কষ্টের “গোলোক,” ইত্যাদি 


৮৮ . অন্বজ্ঞানামৃত। 
প্রকারে সঙ্গল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে স্বীয় স্বীয় উপাশ্তদেবের স্বস্ব “লোক” আছে, 
মাত্র লোক” নাই চৈতনাদেবের । এই নুনত পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, কেন 
না চৈতন্যদেব সর্ব অবতার বা দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হওয়ায় পৃথক 
*লোকের* অভাবে তাহার অবতারত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং 
"গোলোকেরও” ইদ্ধে “বাস্বলোক” বা “সিংহপোক” ব! এতাদৃশ কোন লোক 
সাহার বাসস্থান কল্পনা করা! উচিত ছিল, আর ইহা যদ করা হইত তাহ। 
হইলে অবশ্যই উক্ত অভাব পূর্ণ হইয়া নবীন বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত সর্বাঙ সুন্দর 
হইত। 

নারদগঞ্চরাত্রনামকগ্রন্থ বৈষ্বগণের পরম আশয়ণীয়, এই গ্রন্থেও 
অনেক অসামঞ্জস্ত আছে। যথা, বাসুদেব পরমাত্মা আপনাকে চারি প্রকার 
বাহে বিভক্ত করিয়া বিরাজমান আছেন ! বান্দেব ব্যুচ, সঙ্কর্ষণ ব্যুহ, প্রহার 
বুহ, ও অনিরুদ্ধ ব্যুহ, এই চারি প্রকার বুহ তাহারই স্বরূপ । তৎপরে 
আবার আছে, জঙ্কর্ষণ নামক কর্তা জীব বাসুদেব হইতে উৎপন্ন, সঙ্কর্যণ হইতে 
প্রদ্যয় নামক মন জন্মে, গ্রচ্থায় ( মন ) 5ঠতে অনিরুদ্ধ নামক অহস্কারের উৎপদ্দি 
হয়। সেই নিশ্বীসে পুনব্বার কথিত হইয়াছে দে, প্রোক্ত সঙ্কর্ণণাদি জী; 
নহে, উহার! সকলই ঈশ্বব, সকলই জ্ঞান শক্তি ও এশব্যা শক্তিযুক্ত বা বাধ 
ও তেজঃ সম্পন্ন, সকলই খাস্ুদেব, সকলই নিরপিঠিত ও নাশ! 
রহিত। 'গতদ্ভিন পঞ্চরাত্রশান্থে গুণ গুণীভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার 
বিরুদ্ধ কল্পন! আছে, যথা, নিজেই গুণ, নিজেই গুণী এইরূপ পূর্বাপর বর 
ও বেদ বিরুন্ধ বর্ণনা থাকায় উক্ত গ্রন্থের সমস্ত কল্পনা অধুক্ত । ভাগবত নারদ- 
পঞ্চরাত্রাপির নত ব্যাস হ্ত্রেও নিরাকৃত হইয়াছে। পাঠশৌকর্ার্থ প্রয়োজনোপ- 
যোগী সুত্র, সুত্রার্থ ৬! ভাষাযাৰ্থ £স্লে উদ্ধত হইল, ইহার পাঠে বিদিত হইবে 
যে, অসার সিদ্ধান্ত কলুষিত পঞ্চরাত্র মতও আস্থার অযোগ্য । 

উৎপত্ত্যমন্তবাৎ ॥ ২অ, - পা, ৮২॥ 

হৃত্রার্থ_জীবস্তোৎগত্তয সম্তবাং চতুবুণহবাদস্তাপাসামগ্রস্ত মিতি সুত্রাঙ্গরার্থঃ। 
চতবূর্ৃহথাদিনো। ভাগবহাঃ1--ভাগবত-মতাবলম্বীরা বলে, বাসুদেব নামক 
প্রগাতা হগতে সঙ্কর্ষণ সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব । 
যেহেতু অসম্ভব দেই তেতু, ভাগবত মতও অধুক্ত অর্থাৎ যুক্তিশৃন্য। 


পূরাগাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিগানদিত বৈঞ্চবাদি-মতের খণ্ডন। . ৮৯ 


ভাষ্যার্থ__যেমতে ঈশ্বর প্রক্কৃতিকারণ নহেন, কেবল মাত্র অধিষ্ঠাতা 
সুতরাং নিমিত্তকারণ, সে মত নিরাকৃত হইয়াছে। (সে মতের অসাধুতা 
দেখান হইয়াছে )। ধাহাদের মতে ইঈশ্বরই প্রকৃতি এবং ঈশ্বরই অধিষ্ঠাতা, 
সম্প্রতি ( এতৎ সুত্রে ) তাহাদের মত প্রত্যাখ্যাত হইবে। বলিতে পার যে, 
পূর্বে শ্রত্যনুসারে এরূপ ঈশ্বরতত্বই অবধ্ৃত হইয়াছে, স্থৃতিও (স্থৃতি-ভাগবত 
ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্র ) শ্রুতির অনুগামিনী, তবে কি নিমিত্ত পুনঃ এরূপ (প্রকৃতি 
ও নিমিত্ত) ঈশ্বরবাদ নিরম্ত করিবার ইচ্ছা হইল? বলিতেছি। যদিও এ অংশ 
(ঈশ্বর জগতের প্রক্ৃতিও বটেন, নিমিত্তও বটেন, এই অং শ) পক্ষতুক্ত বা 
সমানতা বিধায় বিবাদস্থান নহে; তথাপি অন্য অংশে বিবাদ অর্থাৎ অন্ত অংশ 
শ্রুতিবিরুদ্ধ ; সেই নিমিত্ত তাদৃশ পর-মত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। ভগবন্তক্তের! 
মনে করে; ভগবান্বাস্সদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ,এবং তিনিই পরমার্থ- 
তত্ব। তিনি আপনাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। 
বাম্বদেব-বুযুহ, সন্কর্ষণ-বুহ, গ্রছ্য়-বুহ, অনিরুদ্ধবুহ। এই চারিপকার বহ 
তাহারই শ্বরূপ। বাহ্ছদেবের অপর নাম পরমাত্ম', ঙ্কর্ষণের অন্ত নাম 
জীব, প্রত্ায়ের নামান্তর মন, এবং অনিরুদ্ধে নামান্তর অঠস্কার। এই চারি 
একার ব্যুহের মধে) বাহুদেব-বাহ৯ পরা প্রক্কৃতি অর্থাং মুলকারণ। সক্কর্ষণ 
প্রভৃতি তাহ! হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং তীচার! সেই পরাপ্রকৃতির কার্য্য। জীব ' 
দীর্ঘকাল অভিগমন, উপাদান, ইল্য!, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে * রত থাকিলে 
নিষ্পাপ হয়, হইয়া পরাগ্রক্কৃতি ওগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। ভাগবতগণ যে বলেন, 
‘নারায়ণ প্রকৃতির পর, পরমাত্মা নামে গসিদ্ধ ও সর্বাত্মা, তাহ! শ্রুতিবিরুদ্ধ 
নহে এবং তিনি যে আপনা আপনি অনেক প্রকারে বা বৃহ (সমুহ ) ভাবে 
অবস্থিত বা বিরাজিত, তাহাও অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ কথা নহে”! অতএব, ভাগবত 
মতের এ অংশ এতৎ সুত্রের নিরাকরণীয় নহে। কেন না, “পরমাত্মা এক: 
খাঁকার হন, বহু প্রকারও হন” ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থান 
কথিত হইয়াছে । নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া অতিগমনাদিরপ আরাধনায় .. 
তৎপর হইতে হইবে, এ অংশও নিষেধ্য নহে । ততপ্রতি হেতু এই যে, শ্রুতি : 
: অভিগমন =তদ্গাতভাবে কায়মনোবাক্যে ভগবদূগৃহ্গমনাদি। উপাদান. পুজাব্যি রর 
নাহরণ ব। আগোগুন। ইন্যা =পুজ্জ।। স্বাধ্যায় = অষ্টাক্ষরাদি 'শ্ত্ের জপ। যোগস্ধ্যান। . 
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স্থৃতি উভয়ত্রই ঈশ্বরপ্রণিধানের বিধান আছে সুতরাং এ অংশ অবিরুদ্ধ, 
শ্রতিবিরুদ্ধ নহে। তাহার! যে বলেন, বান্ুদেৰ হইতে সক্বর্ষণের, সন্বর্ষণ হইতে 
প্রছায়ের, প্রায় হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়, উৎপত্তি হয়, এই অংশের নিষেধার্থ 
এতৎ স্তর অভিহিত হইল। স্থত্রের মর্থ এই যে, অনিত্যত্বাদিদোষ গ্রসক্ত হয় 
বলিয়া বানুদেবসংজ্ঞক পরমাত্ম! হইতে সন্বর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। 
জীব যদি উৎপত্তিমানই হয়, তাহ! হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক । 
জীব অনিত্য অর্থাৎ নশ্বরশ্বভাব হইলে তাহার ভগবৎগ্রার্থিবূপ মোক্ষ হইতে 
পারে না। কারণের বিনাশে কার্যের বিনাশ অবস্তস্তাবী । আচার্য ব্যাস জীবের 
উৎপত্তি ্নাত্ম। শ্ৰতেমিত্যত্বাচ্চ তাঁভ্যঃ” (অ ২, পা ৩) এতৎস্ত্রে নিষেধ 
করিবেন অর্থাৎ উৎপত্তিনিষেধপূর্বাক নিত্যত। প্রদর্শন করিবেন। অতএব 
ভাগবতদিগের এ কল্পন! নিতান্ত অসঙ্গত। 


ন্‌ চ কর্তূঃ করণম,॥ ২ অ, ২পা, ৪৩ সু॥ 


হৃত্রার্থ--যন্মাৎকর্ত্ঃ করণোৎপত্তির্ণ দৃষ্ঠতে তম্মাদসঙ্গতৈযাং করনে তি 
সবত্রার্থঃ। যেহেতু কর্তা হইতে করণের উৎপত্তি দেখ! যায় না, সেই হেড 
ভাঁশবতাঁদিগের কল্পন। অসঙ্গত। গ্রকৃতস্থলে কর্ত। জীব, করণ মন। 
__ ভাষ্যার্থ-_& কল্পনা যে অসঙ্গত, তৎপ্রতি অন্ত হেতুও আছে। সে দে 
এই £_-লোঁকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ণ হইতে দাত্রাদি করণের ( ক্রিয়ানিস্পার? 
পদার্থের ) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ ভাগবতেরা বর্ণন করেন, সঙ্গ্ঘণ 
নামক কর্তা জীব প্রদায়নামক করণ মন জন্মান। আবার সেই কর্তৃজন্মা প্রায় 
(মন ) হইতে অনিরুদ্ধের ( অহস্কারের ) উৎপত্তি হয়। ভাগব্তদ্বিগের এ 
কথা আমর! বিন! দৃষ্টাস্তে গ্রহণ করিতে ও মানিতে পারি না। এ তত্বের 
অববোধক শ্রুতিবাঁকাও নাই। 


বিজ্ঞানাঁদি ভাঁবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ২ অ, ২ প্রা»-৪৪ সূ ॥ 


সুতার্থ--আদিশব্দেনৈখর্য্যাদয়ে। গৃষ্ৃস্তে। যছপি সন্কর্ষণাদীনাং সর্বেষাং 
জ্ঞানৈশবর্যযাশ ক্রিবলৰীধা তেজোবত্বং স্বীক্রিয়তে তথাপি তদগ্রতিশেধ £ উৎপ্থা- 
সম্ভব পতিষেধাভাবঃ| বিস্তরস্ত ভাষ্যে ।--যদি বলেন, বাস্থদেব সন্বর্ষণ প্রদান 


পুরাগাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈধ্ণবাদি-সতের খণ্ডন। * . ৯১ 


ও অনিরুদ্ধ, ইহার! সকলেই ঈশ্বরধর্শাধুক্ত, সকলেই নির্দোষ নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ 
প্রকৃতিজম্মা নহে, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে উৎপত্বাসম্তভবদোষ দোষ বলিয়া 
গণ্য হয় না, এ বিষয়ে আমর! বলি, এরূপ বলিলেও উতৎপত্তযসম্ভবদোষ নিবারিত 
হইবে না। 

ভাষ্যার্থ--ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায় ও হইতে পারে যে, প্রোক্ত সঙ্কর্যণাদি 
জীবভাবান্বিত নহে। উহার! সকলেই খর, সকলেই জ্ঞানশ ক্ত ও এঁখবর্য্যশক্তি- 
যুক্ত, বল, বাধ্য ও তেজ£সম্পন্, সকণে ই বাসুদেব, সকলেই নির্দোষ, নিরধিষ্ঠিত 
নিরবদ্য (নির্দোষ -রাগাদরহিত। নিধিষ্টিত-অপ্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি" 
জন্ম। নহে। নিরবগ্য-নাশাদিরহিত )। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্য- 
সম্ভবদোষ নাই। এই অভিগ্রায়ের উপর বল! যাইতেছে, উক্ত অভিপ্রায় 
থাকিলেও উৎপত্তাসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না। অর্থাৎ অগ্ঠ প্রকারে ওঁ দোষ 
আগমন করে। কি প্রকারে? তাহা বলিতেছি। বাস্থদেব, সন্কর্ষণ, প্রদান 
ও অনিরুদ্ধ ইহার। পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন, অথচ সকলেই সমধন্মী ও 
ঈশ্বর, এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়, পরস্ত অনেক 
ঈশ্বর স্বীকার ব্যর্থ। কেন-না, এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে 
পারে। অপিচ, ভগবান্‌ বান্দেব এক অর্থাৎ অ'দ্বতীয় ও পরমার্থতত্ব, এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা থাকায় সি্ধাস্তহাপণিদৌষও গ্রসঞ্ত হয়। প্র চতুব্্হ ভগবানেরই 
এবং তাহারা পকগেই সমধন্্রী, এরূপ হইলেও উৎগত্তাসস্তব-দোষ তদবস্থ 
থাকে । হেতু এই যে, অতিশয় (ছোট-বড়-তর-তম-ভাব) না থাকায় বাসুদেব 
হইতে সন্কর্ধণের, সন্র্ষণ হইতে পছ্যয়ের ও প্যুয্ন হইতে অনিরুদ্ধের জম্ম 
হইতে পারে ন। কার্ধা-কারণের মধ্যে অতিশয় থাকাই নিয়ম। যেমন 
মৃত্তিকা ও ঘট। অতিশয় না থাকিলে কোন্টা কার্ধা, কোনটা কারণ, তাহ! 
নির্দেশ করিতে পারিবে না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্রসীদ্ধান্তীর ( পর্চরাত্র= 
বিষ্ণুবদিগের শাস্ব ) বাস্সুদেবাদির জ্ঞানাদিতারতম্যক্কৃত ভেদ মানেন না, প্রত্যুত 
বাহচতুষ়্কে অবিশেষে বাজদেব বলিয়া মাগ করে” । ভগবানের ব্যুহ ( ভিন্ন 
ভিন্ন সংস্থান )কি চতুঃসংখ্যাতেই পর্যাপ্ত? তাহা নহে। ব্ৰহ্মাদি স্তথপর্য।স্ত 
স্ব =তৃণগুচ্ছ ) সমুদয় জগৎ ভগবদ্ব্যহ, ইহ! শ্ৰুতি-স্বৃতি টভয়ত্ৰ পদৰশিত 
আছে। 


৯২. তথৃঁজানামৃত। 
বিপ্রতিষেধাচ্চ ২অ, ২পা, ৪৫সুঃ ॥ 


সুত্রার্থ--বিপ্রতিযেধাচ্চ বিরুদ্ধোক্রিদর্শনাদপি জীবোৎপত্তিবাদ উপেক্ষ্য 
ইতি যোজ্যম্‌। ভাগবতদিগের স্বশান্সে পূর্বাপরবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ বর্ণন 
থাকায় ভীাঁহা'দগের সে সকল করনা শ্রেয়ঃ-কামীর অগ্রাহ ৷ 

ভাষ্যার্থ__-ভাগব্তদিগের পঞ্চরাত্রািশাস্ত্রে গুণ-গুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার 
বিরুদ্ধ কল্পন! দেখ! যাঁয়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহ! অবশ্যই বিরুদ্ধ। 
ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, এশ্বধ্যশক্তি, বল, বীর্য, তেঃ এ সকণ 
গুণ এবং গ্রক়্াদি ভিন্ন হইলেও আখ্যা ও ভগবান্‌ বাস্থুদেব। আরও দেখ, 
তাহার্দিগের শান্ত্রে ব্দোনন্দাও "৪1 ষথা-শাগ্ডল্য চার বেছে 
পরম-শ্রেরঃ প্রাণ না হইয়। অবশেষে এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন” । 
ইত্যাদি । এই সকল কারণে ভাগবতদ্দি'গর প্রোক্তবিধ কল্পনা অসঙ্গত ও 
অগ্রাস্ব। 

ভাগবত ও পঞ্চরাত্রের অনুসারী রামানুজ আদি বৈষ্ণবগণের মতেরও খ ওঃ 
কল্পতরুর পরিমল টাকায় আছে । বাহুল্যভয়ে উহার বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। 
ফলিতার্থ_বৈষ্ব্গণের শানে অনেক বরুদ্ধ কথা আছে এবং তাহাতে পূর্বাপ্র 
অনুগামিগণেগও ততোধিক কল্পনা গল্পনার যোগ থাকায় কর্তাভজ| আদি 
নিন্দনীয় অবান্তর দলের সৃষ্টি হইয়াছে । অতএব বৈষ্ণবমতের সমুদায় শাও 
পরস্পর মসামঞ্জস্ত ও বিরুদ্ধভাষী হওয়ায় শ্রদ্ধাবেগা নহে। 

কথিত প্রকারে বৈষণবমতের ন্যায় শৈবমতও অসঙ্গত। শৈবমতে 
পণ্ডুপতি শিব জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ও নিমিত্তকারণ, বৈষ্ণবমতের 
ন্যায় নিমিত্ত-উপাদানকারণ নহেন। এইরূপ সেশ্বর সাংখ্য ( পাতঞ্জল ) মতের 
আচার্য্যের কল্পনা করেন যে ঈশ্বর প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠাত। ও জগতের নিমিত্ত" 
কারণ। তন্মতে গ্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ব অত্যন্ত ভিন্ন এবং 
ইহাদের লঙ্গণও পৃথক । বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণও স্ব স্ব মতের প্রণাণা- 
বিশেষ আশ্রয় করিয়! ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত| প্রতিপাদন করেন। অবৈ দক 
ঈশ্বর-কল্পনায় অনেক প্রকার প্রণালী অবলম্বন পূর্বক তাহার! যে ঈশ্বরের 
নিমিত্তকারণত! সমর্থন করিয়া থাকেন তাহ! বে্দোস্ত-হুত্রে নিরাকৃত ভইয়াছে। 


গুরাণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খণ্ডন। ৯৬ 


উপযোগী সকল সুত্র এস্থলে উদ্ধৃত হুইল, ইহা দ্বার! বিদিত হইবে যে, 
ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতাপক্ষও যুক্তি ও শান্তর উভয়ই বহিভূর্ত। 


পত্যুরসামপ্ীস্তাঁৎ ॥ ২ অ, ২ পা, ৩৭ সু॥ 


সুত্রার্থ--পত্যুঃঈশ্বরস্তাবৈদিকন্ত প্রধা নপুরুষয়োরধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং 
নোপপগ্ভত ইতি শেষঃ। কুতঃ1 অদাম্ঞ্স্তাৎ। অসামঞ্জস্তং বিষমকারিত্বম্‌। 
বিষমকারিভূঞ্চ হীনমধ্যমোস্তমভাবেন গ্রাণিভে দবিধাতৃত্বম্‌ 1__ ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তিনি 
গ্রক্কৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠ।তা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, সুতরাং তিনি জগতের. 
অধিষ্ঠাতা ও নিমিত্তকারণ, এ মতও সঙ্গত নহে। কারণ এ মত সমঞ্জস (সঙ্গত) 
নহে। 

ভাষ্যার্থ-ঈশ্বর জগতের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কেবলমাত্র নিমিত্ব-কারণ, 
উপাদান.কারণ নহেন, এইমত ( শৈব-মভ ) এক্ষণে নিরাকৃত হইবে। এ সুত্রে 
যে সাষান্ততঃ ঈশ্বর-কারণবাদের নিষেধ হয় নাই, প্ররূপ বিশ্য়েবাদই ষে 
নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা আচার্ধোর ( ব্যামের ) পূর্বব-পূর্বা সুত্র দেখিলে জান! 
যায়। ইতিপূর্বে আচার্য্য “প্রক্কৃভিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টাণ্ডানুপরোধাৎ* “অভিধ্যোপ- 
দেশাচ্চ' এই দুই স্থত্রে ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব ও অধিষ্ঠাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন । 
সামান্ততঃ ঈশ্বর-কারণবাদ নিষেধা হইলে অবশ্তই পূর্ববোক্তির সহিত 
আচার্যের এতদুক্ধির বিরোধ হইত এবং তন্লিবন্ধন আচার্য্যের বিরুদ্ধভাষিতা 
দোষ হইত। অতএব, হুত্রকার ব্যাস, ইশ্বর কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা বাঁ. 
নিমিত্ত কারণ, গ্রকৃতি-কারণ নহেন, এই পক্ষকে বা এই মতকে বেদান্ত-বোধ্য 
অধযব্রন্দ ভাবের প্রতিপক্ষ ( শত্রু ) জানিয়া সুত্রে তাহারই নিষেধ করিয়াছেন। 
অবৈদিক ঈশ্বর-কল্পন! অনেক প্রকার। যথা-_সেশ্বর সাঁংখ) মতের আগার্ষ্যের। 
কল্পনা করেন, ঈশ্বর প্রক্ৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা) জগতের নিমিত্ত কারণ। 
প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর, এই তিন তত্ব অত্যন্ত ভিন্ন এবং ইহাদের লক্ষণও 
পৃথক্‌। শৈবগণ বলেন--কাৰ্ধ্য, কারণ, যোগ, বিধি, দুঃথাস্ত, এই পাঁচ পদার্থ 
পশুপতিকর্তৃক পণ্তুগণের বধ্ধনচ্ছেদার্থ উপদিষ হইয়াছে। পশুপতি শিব, 
এতজ্জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ও নিমিত্তকারণ। * বৈশেষিক ও: 

+ ₹* সাংখ্য দ্বিবিধ; সেবরসাংখ্য ও নি্্রীষ্বরদাংখ্য। _পাতগ্রল পরল প্রভৃতি যোগ-শান্ত্র সেখর | 
সাংখ্য নামে পরিচিত । কপিলের সাংখ্য নিরীখর। সেহরনাংখা ঈশ্বরকে পৃধক্‌ তথ ও জগতের 


৯৪ তত্বজঞানামুত। 


নৈয়ায়িকগণও আপন আপন মতের প্রণালীবিশেষ অবলম্বন করিয়া 
ঈশ্বরের নিমিত-কারণতা বর্ন করেন। ঈশ্বর একটী পৃথক তত্ব ও 
জগতের নিমিন্কারণমাত্র, ইহা পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় বলিয়া আচার্য্য ইহার উত্তর 
দিতেছেন। সুত্রটীর অর্থ এইরূপ !--ঈখ্বর প্রক্ৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে 
( আধষ্ঠাতৃত্ব=নিঃন্তত্ব বা প্ৰেরকত্ব ) জগৎকারণ, ইহা উপপন্ন হয় না। অন্নপ- 
পন্নতার বা! অযুত্ততার হেতু অমামঞ্জস্ত অর্থাৎ সামপ্জস্ত ন! হওয়।। কি 
জসামঞ্জন্ত ? তাহা! বলিতেছি। তিনি স্বতন্স্বভাব হইয়া হীন, মধাম ও উত্তম 
প্রাণী সৃষ্টি করায় তাহার বিষমকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যে বিষমকারী-- 
সে রাগ-দ্বেষাদিদোষে দুষিত, ইহ! অবাতিচরিত নির্ণয় । অতএব, অসমান 
শ্ষ্টি করায় তাহাবও রাগদ্বেষাদি আছে, ইহা অনুমিত হইতে পারে। তাহারও 
যদি অধ্রদাদির ন্যায় রাগ-দেষাদি থাকে, তাহ! হইলে তিনিও অন্মাদির ন্যায় 
অনীখর। যদি বল, তিনি কর্ম্মানুসারে হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করেন, 
যে যেমন কর্ম করিবে সে সেইরূপ জন্মলাভ করিবে, তাহাতে তাহার দোষ 
হইবে কেন? এবিষয়ে আমর! বলি, তীহার তাদৃশ ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ । জীবের 
কর্ম্মামুদারে ঈশ্বরের গবৃত্তি এবং ( প্রাণিগণের ) কর্মাসকল জশ্বরেচ্ছানুষা মী, 
এ নির্ণয় পরম্পরা শয়দোষদুষ্ট । ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় উত্তমাধম স্থষ্টি করেন না, 
প্রাণিগণের কর্ম্ম ( ধর্ম্মাধর্্ম ) তাহাকে ওঁরপ করায়, এ সিদ্ধান্ত হইতেই পারে 
না। কেন-না, কৰ্ম্ম সকল জড়, ততৎকারণে তাহারা অপ্রেরক ৷ বিশেষতঃ 
কর্মের প্রবর্তক ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রবর্তক কর্ম, এরূপ হইলে কে কাহার প্রথম 
প্রবর্তক তাহ! স্থির হইবে না, জানাও যাইবে না। সুতরাং পরম্পরা শ্রয় (তর্ক) 
উভয়কেই লুপ্ত করিবে। যদি বল, কর্েশ্বরের গ্রবর্ভ্য-গবর্তক ভাব অনাদি, 
তাঁহার আদি নাই, প্রথম নাই, পুর্ব পূর্ব কর্ম্ম-অনুসারেই তিনি পর পর 


[নিমিল্প-কাবণরূপে বর্ণনা করেন। শৈল সম্প্রদায়ের চতুর্বিবধ অবান্তর প্রভেদ আছে। যথা-- 
শৈব, পাশুপ =, কারুণিক-“সন্ধান্ত ও কাঁপালিক | ইহারা সকলেই মহেস্বরপ্রোজ আগম-শান্ত্ের 
অনুগানী। মহতবাগি চকুর্বি*শতি তত্ব কারা অর্থাৎ জন্মবন এবং ‘সে সকলের কারণ প্রবণ 
(প্রকৃতি) ও ইশ্বর প্রধান প্রকৃতি-কীরণ এবং ইশ্বর নিদিত্ত-কারণ। যোগ-শব্দের মুখা 
অর্থ নমাবি : ব্রৈকালিক স্ব।নাঁদি অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম সকল বিধ শব্দের বোধ্য। ছুংঃখাণ্ড শংব্দর 
অর্থ যাক! পু শবের অর্থ জীব। পাশ শবের অর্থ বন্ধন ( সংনার-রজ্জুতে বাঁধা )। 


পুরাণাদি শান্জের তথা তৎ্গ্রতিপদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খণ্ডন। ৯৫. 


উত্তমাধম স্থষ্টি করেন, ( যে, ষে কর্ম্ম করে, তাহাকে তদনুরূপ ফল দিবার জগ্ঠ, 
হয় উত্তম না হয় মধ্যম অথবা! হীন করিয়! সৃষ্টি করেন ), এইরূপ প্রবাহ চলিয়া 
মাসিতেছে। এ পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত পঃস্পরাশ্রর এবং অন্ধপরম্পরা নামক দোষ 
আগমম করে। * অপিচ, স্তায়বিৎ পণ্ডিতের! বলেন, প্রবর্তকত। দোষের 
অন্ুমাপক। দোষের প্রেরণ ব্যতীত কোনও ব্যক্তি স্বার্থেব পরার্থে প্রবৃত্ত 
হয় না। (দোষ-রগ দ্বেখাদি) লোক যে পরার্থে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও স্বার্থের 
জন্ত। কারুণিক পরের দুঃখ সহ করিতে পারেন না, সেই অসহাতা। নিবারণার্থ 
প্রভুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হন। অতএব, ঈশ্বর যখন প্রেরক ঝা গ্রয়োজক, তখন 
অবস্তই তিনি রাগাদিদোষবিশিষ্ট। যেহেতু তিনি স্বার্থরাগাদিমান্‌, সেই 
হেত তিনি অন্মদাদির সহিত সমান, অনীশ্বর, এইরূপ পাওয়। যায়। কাযেই 
বলিতে হয়, স্বীকার কাঁরতে হয়, নি'মত্তকারণবাদী পরমত সষঞ্জস নহে । 
যোগমতাবলঘ্বীর৷ যে ঈশ্বরকে টদাসীন ও পুরুষবিশেষ বলেন, তন্মতেও এরূপ 
অসামঞ্জখ জানিবে। উদাসীন অথচ প্রবর্তক, এ কথা ব্যাহত (বিরুদ্ধ বা 
গ্রণাপ )। 


সম্বন্ধান্থুপপৃতেন্চ ॥ ২অ, ২ পা, ৩৮ সু ॥ 


হত্রার্থ-স্বতন্ত্রেধববাণিনেখরেণ সহ প্রধানাদেঃ সম্বন্ধে বাচাঃ স নোঁপ- 
পদ্মত এব! ঈশ্ববেণাহসন্বদ্বস্ত প্রধানাদেঃ গের্য্যত্বাযোগাৎ। ততোহপি তন্মত- 
মদ্মঞ্চসমিতি--ঈশ্বরের সহিত প্রাধান।দির সম্বন্ধ থাক! স্বীকার না করিলে 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব / নিয়ন্তত ) সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু তাহাতে সংযোগ, সমবায় 
অথবা অন্ত কোনও রূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হইবে না অর্থাৎ যুক্তিতে পাওয়া 
যাইবে না। ্‌ 

ভাষ্যার্থ__সেশ্বর সাংখাদির মতে অন্ত অসামঞ্জস্তও আছে: তন্মতে ঈশ্বর, 
গ্ধান ও পুরুষ ( জীবাত্ম৷) হইতে স্বতন্ত্র ও অতিরিক্র। তাতৃশ ঈশ্বর .বিনা- 
সম্বন্ধে প্রধানকে ও পুরুষকে নিয়মানুগামী করিতে পারেন ন: । অতএব, হয় 
সংযোগ, না হয় সমবায়, অথবা অন্ত কোন সঙ্* স্বীক্ষার কর! উচিত) পরস্ত 


* এক অন্ধ অন্ঠ অন্ধ লইয়া যায়, চাঙ্গায়, একথা (বমন অসঙ্গত; জীবের অদৃষ্ট ঈশ্বরকে: 
প্রেরণ করে; একথাও তজ্জপ অসঙ্গত। এয 


৬ তত্বজ্ঞানামৃত। ০ 

তাহা অসম্ভব। প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর, এই তিনই তন্মতে সর্বব্যাপী ও 
নিরবয়ব; সুতরাং স'যোগ-সন্বন্ধ অসম্ভব। (পরস্পর অপ্রাপ্ত ছুই ৰা 
ততোধিক পদার্থের প্রাধির বা আংশিক মেলনের নাম সংযোগ, স্থতরাং নিত্য 
প্রাপ্ত বা নিত্যমিলিত গ্রধানাদির সংযোগ অসম্ভব )। যখন ওঁ তিন পদার্থ 
কেহ কাহার আশ্রিত বা অনুগত নহে, (গন্ধ যেমন পুষ্পের আশ্রিত, সেরূপ 
আশ্রিত নহে ), তখন সমবায়-সন্বন্ধও বক্তব্য নহে। আশ্রয়াশ্রন্নিস্থলেই সমবায়- 
সমন্ধের কল্পনা হইয়া থাকে। কাধ্যানুমের় অন্ত কোন স্বন্ধও দেখাইতে 
পারিবে না । কারণ এই যে, এখনও কার্য্য-কারণ-ভাব নির্ণীত হয় নাই। জগৎ 
যে ঈশ্বরপ্রেরিত প্রধানের ( প্রকৃতির ) কাধ্য, তাহা এখনও অনিশ্চিত আছে। 
বাদী বলিবেন ; ব্রহ্মবাদীরও সংষোগাদি সম্বন্ধের অনুপপত্তি আছে। এতছুত্তরে 
ব্ৰহ্মবাদী বলেন, আমাদের মতে অনুপপত্তি নাই। আমাদের মতে সংযোগাদি- 
সম্বন্ধ না থাকিলেও মায়িক অনির্ববাচ্য তাঁদাত্মাসযন্ধ আছে এবং তাহা অক্ষ্নক্ূপে 
উপপন্ন হয়। ( তাদাত্মা=অভেদ)। আরও দেখ, ব্রহ্মবাদী শাস্ত্ানুদারে 
কারণাদির স্বরূপ অবধাঁরণ করেন, সুতরাং যেমন যেমন দেখ! যায়, সমস্তই যে 
তেমনি তেমনি মানিতে হইবেক, তাঁহ। তাহাদের অভিপ্রেত নহে। ( দেখায় 
অনেক ভুল থাকে, শান্ত্র-ব্চার-নিম্পন্ন জ্ঞানে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা নাই ) কিছু 
বাদী লোকতৃষ্ট পদারথান্ুসারে কারণাদির স্বরূপ নিশ্চয় করেন, তজ্জন্ত তাহাকে 
সমস্তই যথাদৃষ্ট গ্রহণ করিতে হয়। অর্থা, বেদবাদীরা লোকদৃষ্ট মৃত্তিক্- 
কুস্তকার সম্বন্ধের অনুসরণ করেন না। তাহা আনুমানিকেরাই করেন ) সুতরা- 
বেদবাদী অন্নমানবাদী হইতে বিশিষ্ট । যদি বল, অনুমানবাদীদেরও সর্ববজ্ঞ- 
মহ্র্ষিপ্রণীত শাস্ত্র আছে, সুতরাং উভয় পক্ষেই শান্্রবল সমান, এ বিষয়ে আমর! 
বলি, তাহ! নহে। কেন না, সর্বজ্ঞত। ও সর্বজ্ঞপ্রণীত শান্ত্রের প্রামাণ্য, এই 
ছুইটী অন্ঠোন্তাশ্রয়-দো যগ্রস্ত । অর্থাৎ যদি তৎপ্রণীত শাস্ত্র প্রমাণ হয়, তবেই 
তৎপ্রণেত! খষি সর্বজ্ঞ এবং যদি খধির সর্বজ্ঞত] সিদ্ধ হয়, তবে তত্প্রণীত শান্ত 
গ্রমাণ। এই জঙ্ই বলি, প্রণেতার সর্বজ্ঞতা ও প্রণীত শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
বুঝিবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত আছে। অতএব প্রদর্শিত কারণে সংযোগবাদীব 
ঈশ্বরকরন! অন্নুপপন্ন হ। অমুক্ত। এইরূপে অন্ান্ত অবৈদিক ও স্বকপোন' 
কম্জিত ঈশ্বরকল্পনাতেও অসামঞ্রন্ত আছে, সে ষকল যথাসম্ভব যোজনা করিবে। 


পূরাণাদি শব্দের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ঞহাদি-মচের খণ্ডন 1? ৯৭ 


অগিষ্ঠানানুপপতেশ্চ ॥ ২ সম. ২ পা, ৬৯ সু! 

হত্রাগ- ঈশ্ববশ্য সধিচা- ম্বপ =? প্রধনাদিত বশানুপপত্রেই জসামঞ্জসা-. 
মতি যোগাম ।_ ঈশ্বর প্ররুত্তিতে মধিষ্ঠি ত হত৮] সৃষ্টি কারন, শর্থাৎ সৃষ্টি কবণার্থ ' 
প্রকৃতিকে প্রেরণ করেন, এ কথাও অযোগ্য এবং তাহাহাও অসামঞ্জেন্তের 
অন্যতম কারণ । 

ভাষ্যার্থ--তার্কিকদিগের ঈশ্বরতত্ব-কল্পনা অন্য হেতুতেও অযুক্ত। সে অন্ত 
হেতু এই--কুস্তকার যেমন মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘট রচনা করে, 
ঈশ্বরও তার্কিকগণের কল্পনায় সেইরূপ অধিষ্ঠাতা। পরন্ত তাহার তাদৃশ 
ধিষ্ঠাতৃত্ব উপপন্ন হয় না। তংপ্রতি হেতু এই যে, অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদি-বিহীন 
প্রধান অধিষ্ঠেয় হইবার অযোগ্য। প্রধান মুত্তিকাদি-বিলক্ষণ। 

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ২ ও, ২ পা, ৪০ সু 

হুত্রার্থ করণেঘিক্ত্িয়েঘিব পূরুষঃ পরমেশ্বরঃ 'প্রকৃতাবধিতিষ্ঠতীতি চেৎ, ন। 
কুতঃ ? ভোগাদিভ্যঃ॥। তত্র ভোগস্ত ৃষ্টত্বাৎ। পুরুষে (জীবে) করণকৃতা 
ভোগাদগোদৃশ্যন্তে, ঈশ্বরে তু প্রধানরুতান্তে ন দৃশাস্ত ইতি করণবদিত্যৃষ্টাস্ত 
এবেতার্থঃ :--পুরুষ ( আত্ম!) যেমন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত!, সেইরূপ ঈশ্বরও 
প্রধানের অধিটতা, এরূপ বলাও নায্য নহে। কেন না, ঈন্জ্রিয়ের সহিত 
জীবের ও ঈ'খরেধ সহিত প্রকৃতির প্রভেদ আছে। প্রভেদ থাকায় ইন্দ্রিয় ও 
জীব এক্কুণ্রি ও ঈশ্বরের দৃষ্টান্ত নহে। 

ভাষ্যার্থ--পুরুষ অর্থাৎ আত্মা যেমন গ্রত্যক্ষের অগোচর ও রূপার্দিবিহীন 
হইয়াঁও করণ গ্রামের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাতা, তেমনি, ঈশ্বরও প্রত্যক্ষের 
অগোচর রূপাদিবর্জিত প্রধানের অধিষ্ঠাতা, এরূপ বলিলেও দোষ হইবে। 
ইন্দ্িয়গণ যে আত্মাধিষিত, তাহা ভোগ অর্থাৎ নুখছ্ঃখাদি অনুভব দ্বারা জানা 
যার। পরস্ত ঈশ্বরের ভোগ জান] যার না । যাহ! যাহার অধিষ্ঠে়, তাহা তাহার 
ভোগের উপকরণ, এই নিয়ম স্বীকার করিলে 'এবং প্রধানকে ঈশ্বরের : 
অধিঠেয় বলিলে, অবশ্যই সংসারী আত্মার হ্যায় ঈখ্বর।ত্রাতেও স্থখহুঃখাদি 
ভোগ থাক! মানিতে হইবেক । এই ৩৯৪৯ নুত্রের অন্তবিধ বাাখ্যাও করিতে 
পার। ৩৯ সুত্রের ঝাখ্যা যাথ।-তার্কিকগণের ক্পত ঈশ্বর অন্ত কারণেও 

১৬ 


৯৮ তত্বঙ্ঞানামুত। 


অযুক্ত। সে কারণ এই-_লোকদৃষ্ট রাঁজাদি লৌকিক ঈশ্বরকে তোমর। আশ্রয় 
(স্থান ) যুক্ত ও সশরীর দেখিয়াছ। তোমর! দৃষ্টাত্তের আশ্রয় লইয়| ঈশ্বর- 
কল্পনা করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং যদ্রপ দেিয়াছ তদ্রপ তোমা দিগকে তাহার 
কোনরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও স্থান থাকা স্বীকার করিতে হইবে। (রাঁজাছি 
লৌকিক ইশ্বর দেখিয়াছ, সুতরাং অলৌকিক বা অদৃষ্ঠ ঈশ্বরকেও তদহুরূপরপী 
করিয় অনুমান করিতে পার, অন্ত কিছু পার ন1)। কিন্তু কোনও প্রকারে তাহার 
শরীরাদি থাক! প্রমাণ করিতে পারিবে ন7। কাণ এই যে, স্ষ্টি না হইলে 
শরীর হয় না, হওয়াও অসম্ভব । শরীর সখ প্রভাবী, হুষ্টির পূর্বে তাহ! 
অসম্ভব। অপিচ, ঈশ্বরকে যদি অধিষ্ঠানশৃন্য “প, তাহা হইলে তাহাকে 
প্রবর্তক ঝ নিয়ন্ত বলিতে পারিবে না। কেন-না, তোমর! সশরীর চেতনের 
গ্রবর্তকতা৷ দেখিয়াছ, অশরীরের প্রবর্তকতা দেখ নাই। (যাহ! দেখ নাই, 
দেখিতে পার না, তাহা অকল্পনীয় )। ৪০ সূত্রের ব্যাধ্যান্তর 'এইরূপ-_দৃষ্টান্তের 
অনুসরণ করিলে ঈশ্বরেরও কোনরূপ ইন্দ্রিয়াতন ( দেহ) থাক] কল্পনা করিতে 
হইবে ; কিন্তু তাহ! উপপন্ন বা সিদ্ধ ইবে না। সিদ্ধ হইলেও শরীরিত্ব বিধায় 
অন্মদাদির ন্যায় তাহার ঈশ্বরত্ব অপগত হইবে। 


অন্তবত্বমসর্ববজ্ঞতা বা ॥ ২ অ, ২ পা, ৪১ সু॥ 


সুত্রার্থ-তার্কিকাতিমতেশ্বরকারণবাদে গ্রধানপুরুষেশ্বরাণামন্তবতং নাশবত্ত- 
নীশ্বরস্যাহ সার্ববজ্ঞযঞ্চ প্রসজাত ইতি তদ্বাদোহযুক্ত এব ।--তার্কিকের| যে ভাবে 
ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করেন, সে ভাবে ঈশ্বরের অনর্বজ্ঞত| ও প্রধানাদির 
বিনাশিত্ব স্বীকাধ্য হইয়া পড়ে ; পরস্ত তাহা নহে। 

ভাষ্যার্__অন্য হেতুতেও তাঁর্কিক-কল্পিত ঈথর উপপত্তিরহিত। তার্কিকের৷ 
ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও অনন্ত বলেন। তাঁহাদের মতে প্রধান ও পুরুষ এ উভয়ও 
অনন্ত; অথচ পরস্পর ভিন্ন। এ স্থলে আমাদের জিজ্ঞান্ত, সর্বন্ত ঈশ্বর 
কর্তৃক প্রধানের, পুরুষের ও আপনার ইয়ন্ত্। (সংখ্যা ও পরিমাণ ) পরিচ্ছেদ- 
বিশিষ্ট (নির্দিষ্ট বাঁ নিশ্চিত ) কি-না। হ্যা, না, উভয় পক্ষেই দোষ আছে। 
কিদোধ? বলিতেছি। প্রথম কল্পে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতা ( অল্লতা ) নিবন্ধন 
প্রধান/পুরুষ, ঈশ্বর, সকলেরই অস্তবত্ত| অর্থাৎ অনিত্যতা অবসস্তাবী। কেন- 


পুরাঁণাদি শাস্ত্রের তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি-মতের খণ্ডন। ৯৯ 


না, লোকমধ্যে প্ররূপই দেখ! যায়। যে কোন বন্ত ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন (যে কিছু 
ঘটাদিবন্ত এত ও এত বড়, এতজ্রপ নির্দেশে নির্দিষ্ট হয় ), সমস্তই অন্তবৎ অর্থাৎ 
নশ্বর । এতদ ষ্টান্তে গ্রধানাদিও ইয়ত্ত।-পরিচ্ছন্ন বলিয়া অন্তবান হইতে পারে। 
যে সকল বস্তু পরম্পর ভিন্ন, সে সমস্তই নিশ্চিত-পরিমাণ। যেমন ঘটাদি। 
এতনিয়মানুসারে প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর, ইভারাও নিশ্চিত-পরিমাণ অর্থাৎ : 
অপরিমিত নহে । প্রোক্ত নিদর্শনঘার] সিদ্ধ হয়, প্রধান পুরুষ ঈশ্বর, এই 
বিভিন্ন তিন রূপের স্বীকার থাকায় তাহাদের সংখ্যারূপটা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
নির্দিইউপরিমাণ-বিশিষ্ট । উহীদের স্বরূপ ঈশ্বরের দ্বার। পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত 
( অপরিমিত নহে )। যদিও তন্মতে জীব অনন্ত, স্থতরাং সংখ্যার নিশ্চয়তা 
নাই, সে বিষয়ে আমরা বলি, জীবসংখ্যা অন্মদাদির অনিশ্চিত থাকিলেও 
ঈশ্বরের নিকট নিশ্চিত আছে । ন! থাকিলে তিনি অসর্ববজ্ঞ, ইহাই স্থির 
হইবে। পরিচ্ছেদ পক্ষে ফল এই যে, সংসারমুক্তজীবের সংসার ও সংসারিত্থ, 
উভয়ই অন্তবান্‌ এবং জীব ক্রমান্বয়ে মুক্ত হইতে থাকিলেও একসময়ে সংসারের 
ও সাংসারি-সংখ্যার বিনাশ ঘটিতে পারে । (ইহার ফল জগতে জীবশূন্যতা )। 
এতাব্তা এই বল! হইল যে, নিত্য কিছুই নাই, কথিত প্রধানাদি সমন্তই 
অনিত্য। যদি সমস্তই অনিত্য হয় এবং সংসারোৎপন্তির উপকরণন্বরূপ পুরুষ- 
ভোগা সবিকার ( মহদাদিপদার্থের সহিত ) প্রধান যদি ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয়ই হয়, 
তাহ! হইলে ঈশ্বর প্রধানাদির অভাবে ( যখন তাহাদের অস্ত হইবে তখন ) কিসে 
অধিষ্টত থাকিনেন ? কাহাকে সংসারে বা কাধ্যে প্রবৃত্ত করিবেন? তাহার 
ঈশ্বরত্ব ও সর্ববজ্ঞত্ব কোন্‌ বিষয়ে পধ্যবশেষিত হইবে ? কাহাকে লইয়া থাকিবে? 
ঈশ্বর থাকিবে, তাহাও বলিতে পার ন!। ঈশ্বর যখন ভিন্ন পদার্থ, তখন অবস্তাই 
তিনি খটাদি পদাথের ন্যায় অগ্তবান্‌ অথাৎ নবর। যাদ প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর, 
এই তিনই অন্তবান্‌ ঝালয়া গণ্য হয়, তাহ! হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় 
যে,ওঁ তিনের আদিও ( উৎপত্তি) মাছে। এ তিনের আর্দি অন্ত মানিতে 
গেলে শুন্যবাদ স্বীকার কর! হইবে। য্দ বদ, এতদ্দোখ পরিহারার্থ শেষোক্ত 
বিকল্প অর্থ প্রধানাদি ইয়ত্বাপরিচ্ছিন্ন নহে, এই কল্প স্বীকার করিব, তাহাতে 
আমর! বলিব ও বণিয়াছি, প্রধানাদির ইয়ত্তা ঈশ্বরপরিচ্ছেদ্য না হইলে 
( অর্থাৎ ঈশ্বর গ্রধানাদিব পারমাণ ও সংখ্য। না জানলে ) ঈশ্বরের ঈশ্বরত্খ ও 


১৪০ তথ্জ্ঞানামৃত। 


সর্কজ্ঞত্ব লোপপ্রাধ হইবেক। এই কারণে, তার্কিক-কল্লিত ঈশ্বর.কারণবাদ 
অসঙ্গত, সুতয়াং অগ্রাহা। 

এই গ্রন্থেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থানান্তরে বিস্তৃতরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, 
তাঁহাও এহ্থলে ভ্রষ্টব্য। শৈবমতে শৈব পাশুপতাদি যে চতুর্ব্বি 
অবাস্তর ভেদ কল্িত হইয়াছে এবং তৎকারণে তন্মতাবলম্বীর৷ স্ব স্ব 
মতের প্রণালী অনুসারে যে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন তাহারই 
প্রতিফল নিন্দনীয় অঘোরাদি গঙ্থের সৃষ্ট । অতএব শৈবশান্ত্রও অসার সিদ্ধান্তে 
দূষিত, সুতরাং অগ্রাহ্ব। 

এইরূপ সূর্য্য, গণেশ ও ভগবতীর ঈশ্বরত্ববোধক শান্্ও অপ্রমাণ। 
এ সকল মত্রে খণ্ডনে পৃথক্‌ যত্বকর! হইল না, কারণ, উপরিউক্ত যুক্তি ও 
বিচারের সাম্য বখতঃ বিস্তারিত পব:ক্ষ1। অনাবশ্থ ছ। 

বিষ্ণু প্রভূত পঞ্চদেবের ঈদ্বরত্ব যখ” পৃশক্‌ পৃ-কৃর্পে সিদ্ধ নহে তপন 
স্রার্মতে পঞ্চদেবের একত্রিংরূণে ঈশ্বরত্ব ও “াহাদের সমবু'দ্ধতে উপাদন! 
ইহাওে স্বীয় অর্থে বাধিত । অতএব স্বাডশান্ত্র ও অপ্রমাণ এবং অপ্রমাণ হওয়ায় 
আদরণীয় নহে। 

এক্ষণে বাঁমতন্ত্র বিষয়ে দুই একটী কথা বণিয় প্রস্তাব শেষ কর! যাইতেছে। 
এ মতে মন্ত, মাংস ও শত্তিসেবা, পরম পুকষ৫থ। শবনা শ'কং ন পুজান্তি 
মংস্ত মাংসং বিন! প্রিয়ে। মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিন! নৈৰ প্রপুজস্কাৎ ॥ ( পিচ্ছি- 
লাতন্ত্ব)।” মৎস্য, মাংস তক্ষণে ও স্ত্রীসেবায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলে জগতের 
প্রায়সঃ সকল প্রাণীকে মুক্তির অধিকারী বলিতে হইবে, ঝ সকলই মুক্ত ইহ! 
সিদ্ধ হইবে। জীবগণের মধ্যে যাহারা কেবল স্ত্রীসেবী ও মাংসভোজী 
তাহার! প্রায় মুক্ত তথ! যাহার! মন্ত, মাংস ও স্ত্রী, এই পদার্থ ত্রয়সেবী 
তাহা'দগকে পূর্ণ মুক্ত বল! উচিত। স্ত্রী-অসেবী-পুরুষ শত সহশ্র লোকের 
মধ্যে হুই একটা সংসারে আছে কি, না? ইহ! সন্দেহের স্থল, এইরূপ ম্ব, 
মাংস অসেবী পুরুষের সংখ্যাও অতি অল্প, সুতরাং যানিতে হইবে যে সংদারে 
প্রায়সঃ সকল এাণীহ মুক্ত । যদি বল, মন্ত্রাদি সংস্কারসহিত মকারাদিসেনা 
পুরুধার্থের হেড আএ মগ্্রাদি সংস্কাররহিত মকরাদিসেব| কেবল অনর্থেরই জনক। 
তা হইলে কেবল মন্ত্রাদিকে পুরুযার্থের হেতু বল, মকারাদিকে নহে। যদি 


পুরাণাদি শান্তর তথা তৎপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবাদি'মতের খণ্ডন। ১৯১ 


বল, মকারাধিসহিতই মন্ত্র ফলীভূত হয়, মকারাদিরহিত মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া 


যায়। যেরূপ মতাত্তরে ঘানাদিরহিত অপবিত্র অবস্থাতে মন্ত্রের ব্যর্থতা হয়, অথবা - 


যেরূপ মন্ত্রভক্তিআদিরহিত সনন্দ কর্ম্মসকল অুষ্ট-পুণ্যফলের অজনক, তদ্রপ 
মকারাদিসেবাসহিত মন্ত্র অথবা মন্ত্রমছিত মকারাদিসেবাই পুরুষার্থের জনক, 


অন্যথা বিফল। এ কথা সঙ্গত নহে, কারণ স্নানাদিক্রিয়া ও মন্ত্র সাত্িকগুণবিশিষ্ট : 
হওয়ায় প*ম্পর পরস্পরের সহকারী তথা এক অন্তের উপকারক । অর্থাৎ সানাদি- 
ক্রিয়া বাহান্তর শুদ্ধতার সম্পাদক ও চিত্র-প্রসন্নতার হেতু, স্থতরাং স্নানাদি দ্বার 


মন্ত্রের বীধ্যবত্তা হয়। কিন্ত মগ্তা্দি ও মন্ত্রাদি মধ্যে কোন প্রকার সপ্ভাব বা সাপেক্ষতা রঃ 
নাই, অধিকত্ত তছুভয়ের মধ্যে বিরোধ অতি স্পষ্ট । হেতু এই যে, মন্ত মাংস 


শক্তিসেবা গ্রভৃ'ত অরমণীয় আচরণ পশুত্বনত্তির উল্জেক হওয়ায় চিত্ত-. 


বিক্ষিপ্তত। ও মোহাত্মকতার আকর এবং উপাসনার অতান্থ বিরোপী। অতএব 
উপাসনার অঙ্গ যে মন্ত্র তাঁহাব সাত্বিকগুণ বিরুদ্ধ তাম:সক মকরাদিসেবাদ্ারা 
নিরুদ্ধ হওয়ায় তদ্বার! একাগ্রতা, ব! পবিত্রতা, বা বীর্ধ্য লাভত দুরে থাকুক, 


মকারাদিসেবী পুরুষের পণুভাব, মোহাত্মকতা ও বিক্ষিগ্রচিত্ততা, এই সকল 


পরিণাম অবশ্যম্ভাবী । যদি বল, যেরূপ দুগ্ধ রক্তমাংসের বিকার হইলেও সাত্বিক 


ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া লোক শান্ত উভয়তঃ প্রসিদ্ধ, তদ্প মাংস সহিত দুগ্ধের অবিশেষতা 


হওয়ার, তথ! মস্ত ধান্ঠাদির পরিণাম হওয়ায়, তথ! শক্তি সহধশ্মিণী স্বীর সমতুল্য 


হওয়ায়, এইরূপ সকণই সত্গুণ সম্পন্ন হওয়ায় মকারাদি সহিত মন্ত্রের অনমুকূলত 


ক 


সমন্ধ হয়, প্রতিকূণত! নহে। এ সকল কথ! অল্প ভাবিয়া বলিলে ভাল হইত, রি 


কারণ দুগ্ধ রক্তমাংসাদির পাঁরণীম এবং মদ্য যব ধান্য ফল প্রভৃতির বিকার 


হইলেও, পরিণামপ্রাপ্ত বস্তুর পূর্ব স্বরূপ ও স্বভাব ত্যাগ হইয়া নূতন স্বরূপ বা: 


স্বভাব প্রাপ্তিকালে গুদ্ধত| বা! জশুদ্ধতাঁরপ পারিণামিক স্বভাব হইয়া! থাঁকে। 


অর্থাৎ শুদ্ধ হইলে নির্মল পবিত্র সাত্বিকধন্মবিশিষ্ট হয় ও অশুদ্ধ হইলে মলিন . 
অপবিত্র তমোগুণবিশিষ্ট হয়। এই নিয়ম সর্ধব৬াবকার্যে প্রচলিত হওয়ায় মল. 


মুত্রও পরিণাম প্রাপ্তি দ্বার! পূর্বব অণু -(ব ত্যাগ কগিয়া শুদ্ধভাব ধারণ করে, ' 


আর ছুগ্ধাদিও বর্তমান শুদ্ধতাব তাগান্তর অগুদ্ধভাব অবশন্বন করে। অতএব. 


ফল ধান্তাদিত বর্তমান অবস্থাতে নির্মল সাঁত্বিকভাঁৰ তথ! মন্ত মাংসাদির অপবিত্র. 


তাষপিকভাববশতঃ হঞ্ধাদির বর্তমান অবস্থা মন্ত্রের সফণত| দ্বারা উপাসনার 


১৪২ তত্বজানামৃত। 


সাধক হয় ও মগ্যাদি মন্ত্রের বিফলত। দ্বারা উপাসনার বাধক হয়। অপিচ, বাদীর 
রীতিতে মন্ত্রাদি সংস্কার দ্বার মকারাদিসেব! শুদ্ধ নির্মল সাত্বিকধর্ম্ম সম্পন্ন 
হইলে, মলঘারা দিঅপবিব্রস্থানও মন্ত্রাদি দ্বার! বিন! শৌচকন্মে বা বিনা! জলসেক- 
দ্বারা শুদ্ধ হওয়া উচিত। গাহ্স্থ্াশ্রম বিহীত, শান্ত্রানুমোদিত, প্রমাণানু- 
গৃহীত, শিষ্টগ্রতিপালিত ও ঈশ্বরনিয়মান্নশাসিত দম্পতি-দাম্পতাসন্ধ জগতের 
মধ্যাদারক্ষক হওয়ায় অনিন্দনীয় উপাদেয় ও পুরুধার্থতার হেতু, কিন্তু মন্ত্রাদির 
অন্তরালে অত্যন্ত কুৎসিত স্বণীত নিন্দিত মকারাদিরপ স্ত্রী আদি সেবন স্বাভা- 
বিক সাত্বিকধর্ম্মকে পণ্তত্ব বৃত্তিতে পরিণত করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে, সমাজ হইতে, 
এঁহিক সুখ হইতে, এবং সর্বশেষে অপবর্গ হইতে ভ্রষ্ট করতঃ অনুষ্ঠাতাকে দারুণ 
অনর্থ সাগরে নিমগ্ন করে। যদি বল, এই তন্ত্রের কর্তা সাক্ষাৎ শিব, তাহার 
বাক্য অপ্ৰমাণ হইতে পারে না। মকারাদিসাধন প্রভাবে সিদ্ধি অল্লায়াসলভ্য। 
বৈদিক অনুষ্ঠান প্রধদ্রপাধা এবং তাহার ফলও অনিশ্চিত। মকারাদি সাধন 
গোপনীয়ভাবে ষে অনুষ্ঠিত তয় তাহার হেতু এই যে, গুপ্রভাবে যে সকল সাধন 
আচরিত হয় তাহ! সমস্ত শীঘ্র ফলবতী ও বীর্ধ্যবতী হইয়া সাধকের মনোরথ 
অচিরাৎ পূর্ণ করে। অতএব যাহার! মকারাদিসেবার নিন্দ। করে, তাহার! 
নিজে নিন্দিত। ইহার উত্তর এই যে, শিব প্রণীত বলিয়া বামতন্ত্রের প্রামাণ্য 
সংরক্ষিত হয় না! যে সকল শান্তর বেদমূলক নভে, তাহা সমস্তই অপ্রমাণ, ইহ! 
হিন্দুশাস্ত্রের নির্ণাত দিদ্ধান্ত। যেরূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব প্রণীত বৌদ্ধশান্ত 
হিন্দু মতে অমূলক ও অপ্রমাণ, তদ্ধূপ বামন্ত্রও সর্কশান্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ায় 
 অপ্রমাণ। শাস্ত্রে আছে, যদি সাক্ষাৎ বিরিঞ্চি কোন বিরুদ্ধ ও অগ্রামাণিক 
কথা বলেন, তাহাও গ্রান্বণীয় নহে, এবং ইহ! গ্টায়সঙ্গতও বটে। সিদ্ধি 
অনুষ্ঠান সাধা, অতএব নশ্বর, তন্বার! নিত্যমুক্তিফল সম্ভব নহে। অপিচ, 
মকারাদিসাধনে সিদ্ধির যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ, থাকিলেও যেরূপ মন্ত্রাদি- 
সাধ্য তাড়ন মারণ উচ্চাটনাদি সামর্থ্য পারলোৌক্কি ফলের সহায়ক নহে, তন্রপ 
মকারাদি অনুষ্ঠানসাধ্য সিদ্ধিও পাঁরলৌকিক ফলের অঙ্গনক। চিত্তের একাগ্রতা 
সম্পাদনার্থ লে।কে কোণে মনে বনে সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, চলিচ্চিত্ব 
একতা (বরোদী, থে স্ব জনরব বা অন্ত উপদ্রব নাই, সে স্থলে সাধনের 
' অভ্যাস হইলে মন শীঘ্রই প্যয়াকারে স্থিতি লাভ করে। মকার।দি সাধনে 


ধর্শশান্তাদির খগ্ডন। ১০৩. 


চিত্তস্থৈর্য্ের কোন নিমিত্ত নাই, বরং অপেয় পান, অভক্ষ ভক্ষণ ও অশ্লীল 
আচরণ, এই তিন বামমার্গে পুরুযার্থ লাভের হেতু হওয়ায় মকারাদি সাধনের 
ভিত্তি। সুতরাং বামতন্ত্রে মকারাদি সাধন গোপনীয়ভাবে করিবার কোন 
মূল ন! থাকায় তন্মতাবলম্বীর! উহার অনুষ্ঠান যে অতিগুপ্তভাবে করিস! থাকেন 
তাহ! কেবল লোকবঞ্চনার্থ, চিত্তের হৈর্যা-লাভের জন্য বা সাধনফল সিদ্ধি- 
প্রাপ্তির জন্য নছে। [নিন্দনীয় কাধ্য মাত্রেই লোকে গুপ্তভাবে করিয়া থাকে। 
কে কখন চোরধ্যাদিকর্ম্ম প্রকাশ্তভাবে করে? বামমার্গ যে অত্যন্ত অশোভন 
ইহ! জানিয়াই লোক-নিন্দা-ভয়ে তন্মতাবলনীরা মকারাদি সেবার অনুষ্ঠান প্রকাশ 
ভাবে করিতে সক্ষম নহেন। সে যাহা হউক, সুরাপান, অবৈধ মাংস ভোজন ও 
বেশ্তাদি সেবন, ইহা সকল হিন্দুশান্ত্রে নিষিদ্ধ । এই সকল বিষয়ে শাস্ত্র স্থানান্তরে 
প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উদ্ধত হইল না। 

উপমংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, ইনঃপূর্বে পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল. 
অসামঞ্জন্ত প্রদর্শিত হইল, ভদ্বার! ইহ! অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে 
যে, পঞ্চদেবতার উশ্বরত্ববোধক সকল মত যে কেবল ভ্রম গ্রমাদাদি দোষে 
কলুষিত তাহা নহে, কিন্তু এক অন্তের, আলোক-'সন্ধকারের ন্যায়, সম্পূর্ণ বিরোধী 
হওয়ায় অতিশয় অপসিদ্ধান্তের মূল ও ঘোর অনর্থের হেতু এবং তৎকারণে শ্রদ্ধা 
ও আদরের অত্যন্ত অযোগ্য । ইতি। 


ধর্মশা স্ত্রাদির খণ্ডন | 


( হিন্দুভাবাপন্নের প্রতি অহিন্দুভাবাপন্নের অর্থাৎ 
ষণেচ্ছাচারী-পুকষের আক্ষেপ) 


মনু, যাঁজ্ঞবন্ধা, পরাশরাদি খাষগণ ধর্মশান্ত্রের প্রণেতা । ধর্ম্মশাস্ত্র বিধিবাক্য 
ঘটিত ধৰ্ম্ম সমুহের উপদেশ দ্বার! পরিপুষ্ট, অর্থাৎ আগ্রিহোত্রাদি ষাগের এবং তদ- . 
পেক্ষিত অন্তান্ত অনুষ্ঠেয় কর্মের উহাতে 'তিপাদন হইয়াছে । অর্থাৎ অমুক বর্ণ 
অমুক সময়ে অমুক প্রকারে উপনীত হইবেন, অমুক বর্ণের অমুক আচার, অমুক 
বর্ণ অমুক প্রকারে বেদাধ্যয়ন ও অমুক প্রকারে সমাবর্তন (অধ্যায়নকালের ব্রহ্মচর্য্য 
ব্রতের উদ্যাপন পদ্ধতি ) করিবেন ও অমুক বিধানে গ্রহণ করিবেন, এইরূপ এই- 
রূপ বিষয় সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। আর চতুর্কিধ আশ্রম, সে সকল আশ্রমের 


| ১৪৪. | ৬ ১৬ নামত, 
বিবিধ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ইহ! সমস্ত সবিস্তান্র বর্ণিত হইরাছে। মন্ত্রপাস্তরে 
প্রাধান্য রূপে 'দবতা আরাধনা, তথা তন্ত্রশাক্সে বিবিধ দেব দেণীব মন্ত্ররহসা ও 
বিশেষরূপে মানস ধর্মের নিরূপণ হইয়াছে। সাংখাশান্ত্, যোগশাস্ব, বৈষ্ণবতন্তর 
 শৈবতন্ত্াদি, শান্ত সকল ধর্মশাস্ত্ের অন্তভূতি। সাংখাযোগত্ত্রাদির বিচার 
পৃথক রূপে এই খণ্ডের দ্বিতীয় পাদে হইবে। বৈষ্ণব শৈবতন্তা দর বিচার ইতঃ- 
পূর্বে বিস্তৃত রূপে হুইয়াছে। যে সকল তন্্রগ্রন্থ বিধিবাক্য বোধিত কর্ম্মমূলক 
তাহাদের বিষয়ে বিচার এক্ষণে আরম্ভ কর! যাইতেছে। প্রত্যেক বিষয়ের 
পৃথক্‌ রূপে বিচার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া ছুই একটা প্রধান বিষয় 
উপলক্ষ করিয়! সমস্ত ধর্ম্মশান্ত্রের অসারত। প্রদর্শিত হইবে। 

ধর্ম্মশাস্ত্র পর্্যালোচন! করিলে তিনটা বিষয়ের ভূয়ঃ ভূয়ঃ উপদেশ সকল 
জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে দৃষ্ট চয়। যথা, 

১--ঈশবর তত্বপ্রতিপাদন ও ত্দপেক্ষিত উপাসন! প্রণালী বর্ণন, ইত্যাদি। 

২_-ব্যবহারিক নীতিশাক্ত্রোপদিষ্টকর্মম ও ততবিহিত নিয়মাবলী, ইত্যাদি। 

৩-_বিধিঘটিত বিহিত ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ও তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ, ইত্যাদি। 

সমস্ত জীবন ব্যাপার ভবছুক্ত তিনটা বিষয়ের অন্তভূতি। প্রথমোক্ত বিষয়ের 
বিব্রণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রীত্যানুযামী সেই সেই মতের আলোচনার অবসরে 
পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরে প্রসঙ্গ ক্রমে আরও বল! যাইবে। শেষোক্ত 
দুই বিষয়ের এইক্ষণে আলোঁচন৷ আবশ্যক, কিন্তু দ্বিতীয়টী এন গ্রস্তের আলোচনার 
বিষয়ীভূত নহে বলিয়া কেবল তৃতীয় বিষয়ের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। 
উক্ত তৃতীয় বিষয়কে পুনরায় মুখ্যরূপে চারিভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 
যথা, ১-জাতি, ২-গ্রাসাচ্ছাদন, ৩বিবাহ, ও ৪-বিহিতাবিহিতকর্ম। সুগম 
তাঁবিয়। উক্ত চারি বিষয় এক বিচারের অন্তভূতি করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তি সহকারে 
পরীক্ষা আরম্ভ কর! যাইতেছে। 

বেদ পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়! যায় যে প্রাচীনকালে গবাদি মাংস- 
ভক্ষণ, মন্যপান, একজা তিতা, স্ত্রীস্বাধীনতা, যথেচ্ছ-বিহারাদি এই সকল প্রথা 
প্রচলিত ছিল। সে ময়ে চতুর্ধিধ বর্ণাশ্রমের নিয়ম ও উক্ত সকল আশ্রমের বিবিধ 
ধর্ম প্রতিঠিত ছিল না। তক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়ম ন! থাকায়, সথরাপান, অশ্ব 
বরাহ গবাদি-মাংসভোজন প্রচলিত ছিল। জাতিভেদ না থাকায় স্বন্ব ইচ্ছান্- 


“ধর্মশাঙ্গাদির খণ্ডন। : So | ৯৫ 


গুসাযে পান ভোজনাদি যে যেমর্ন ভালবাঁদিত 2 তেমন সমাধ। করিত। 
বিবাহ নিয়মের অভাবে যে সে বর্ণের স্ত্রীর সহিত প্রসঙ্গ, বিহিতছিল তথা স্ত্রী 
পুরুষের স্বাধীনতা অক্ষু্রভাবে সংরক্ষিত হইত। আচার, বিচার, আহার, 
বিহার, যৌবনবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্বপসন্দ বিবাহ, পরপুরুষ সহিত স্ত্রীর সংসর্গ 
ঝা পরস্ত্রীর সহিত পুরুষের সংসর্গ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম যে যেমন ইচ্ছা করিত 
সে সেইরূপ অসঙ্কোচচিত্তে করিত, কোন প্রকার বাধ! ছিল না, বাধা না 
থাকায় হিনুদিগের কীর্তি, মহিমা, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, উদারতা, বল, বীধ্ধ্য, এখর্যা, 
তেজ, প্রভৃতি অপাঁধারণ অলৌকিকগুণ সকল জগতে একাধিপত্য বিস্তার 
করিয়।ছিল। অল্লকথায়, সে সময়েশাস্ত্রের উদারতা! বশতঃ সামাজিক নিয়মের 
আটাতআ্বাটি না থাকায় সকল কর্ম্ম যথেচ্চাচারপূর্ব্বক সম্পন্ন হওয়ায় সর্বসাধারণের 
জন্ম, আয়ু, ভোগবিষয়ে কোন ইতরবিশেষভাঁব ছিল না । সেই প্র প্রাচীনকাল 
হিন্দুদিগের মধ্যে “সত্যযুগ” নামে প্রখ্যাত আর বলাবাহুল্য হিন্দুমতে এঁযুগ 
হিন্দুর্দিগের অবস্থার তগ ধর্মের পরাকা্!। উক্ত সকল নিয়ম যথাক্রমে 'সঙ্কো5 
গ্রাপ্ত হইয়া হইয়! দ্বাপরের শেষ বা কলিযুগের প্রথম কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় 
তদ্বস্থ ছিল আর প্রবার্ণত বেদ শান্ত্রাদি প্রতিপাঞ্ধ ধর্মে ও নিয়মে বর্তমান 
সন্ধীর্ণতার লেশও ছিল না। প্রাচীন শাস্ত্রের উদারতা-প্রতি লক্ষ্য করুন। 

গাছ্যাথাস্য সম্বন্ধে বেদে আখ্যায়িক! আছে, চাক্রায়ণ খষি স্ত্রীর সহিত হস্তি- 
পকের অর্দভূক্ত উচ্ছিষ্ট কুৎসিত কলায় ( শসাবিশেষ ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন * * 
ভৎপরে তিনি মিথিলারাজ ননকের সন্ডায় গমন করত অন্ত ব্রাঙ্ণগণের 
সহিত যথ:ষোগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থৃতিতে আছে-_“যৌহক্নমতি 
যতস্ততঃ লিপাতে ন সপাপেন 1” অর্থাৎ যাহার তাহার ও যে সে অর খাইতে 
পারে, খাইলে পাপে লিপ্ত হয় না। এই সকল শাস্ত্র প্রমাণ দ্বার জাতিভেদও 
নিরস্ত জানিবে। 

পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা৷ সম্বন্ধে বামদেব বিস্ঠাধিকারে বেদ বলেন, “নকাঞ্চ 
পরিহরেতদ্তব্রতম 1৮ অর্থাৎ কোনও স্ত্রী পারত্যাগ কাঁরবে না, ইহ! উত্তম ব্রত। 

স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিত! সম্বন্ধে নিয়ে জাবাল শ্রুতির প্রতি দৃষ্টি করুন, 

“ণত্যকা'মোঁজ।বালে। মীতরম পৃচ্ছৎ, কিংগোক্ঞোহম্মিতি, 

'সৈবং প্রত্যবাদীৎ, বহবং চরঞি পরি$।রিণি যৌবনেত্বামাণভে নীহংতহেদ ।” 
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অর্থাৎ সত্যকাম জাবাল মাকে জিজ্ঞাসা করেন, মা আমি কোন গোত্র, 
মা! বলিলেন বাবা! যৌবনে অনেকের সহিত সংসৰ্গ করিয়া তোমাকে পাইয়াছি 
জানি না তুমি কোন গোত্র । 

এই জাবাঁল পরে গৌতমের প্রদান শিষ্য খিপুঙ্গব হন। অভ্রিসংহিতাতেও 
আছে, “ন স্ত্রী ছুষ্যাত জারেণ” অর্থাৎ পরপুরুষ সংসর্গে রমণীর কোন দোষ নাই। 

মাংস মগ্তাদি ভক্ষণ সম্বন্ধে মনু কি বলিতেছেন অবগত হউন, “ন মাংস ভক্ষণে 
দোৌষা ন মছ্ছে ন চ মৈথুনে।” অর্থাৎ মদ্য মাংস ভক্ষণে দোষ নাই, না মৈথুনে 
দোষ আছে। 

উল্লিখিত প্রকারে জাতি গ্রাসাচ্ছাদন ও বিবাহ সম্বন্ধে আরও অনেক শ্রুতি 
ও স্বতি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অনাবস্তক, যেহেতু 
যাহারা ছুই চারি উদাহরণে সন্তুষ্ট নহে তাহাদিগকে শতসহজ্র শান্ত্রবল দেখাইলে 
যে তাহার! সন্ত হইবে, ইহ! সম্ভাবিত নহে। সে যাহ! হউক, উক্ত শাস্ত্রীয় 
বাকাসকলের গোষকতায় নিম্নোক্ত কতিপয় পূর্বকালীন আঁচারদর্শনও 
উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। 

অহল্যা দ্রৌপদী আদি পঞ্চ স্রীগণ সকলই তাহাদের প্রত্যেকের বহু পতি 
সত্বেও জগতে সতী বলিয়া প্রখ্যাত । তাঁহাদের নামোচ্চারণে পুণ্য হয়, 
ইহাও শাস্বে বিহিত হওয়ায় এখনও অনেকে প্রাতঃকালে তাহাদের নাম 
স্মরণ করিয়| থাকেন। অধিক কি, পঞ্চপতি বিদ্বমানেও শ্রীকৃষ্ণ যষ্টকালে 
দ্রৌপদীর উপগতার জন্য কর্ণের নিকটে প্রস্তাব করিয়া ছিলেন । আখথগুল 
(ইন্ত্র) গুরুপত্বি হরণের মাহাত্যে সহঅযোনিস্থানীয় সহম্র চক্ষুলাভ করেন 
ও সহত্রাক্ষ বলিয়া! প্রসিদ্ধ হন। বিছুর, ধশ্মব্যাধ প্রভৃতি শুত্রজাতির তথা 
_স্থপভাদি স্ত্রীঙ্গাতির বেদপাঠ অধিকার ছিল। আচাধ্য, বেদজ্ঞ, বদান্ত, ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণ বৈশ্ত ক্ষত্রিয়াদি হান জাতির গৃহ ভোজন প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ 
বিছুরের গৃহে ভৌজন করেন ও শ্রীরামচন্দ্র গুহকচগ্ডালের আতিথ্য স্বীকার 
করেন। বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, প্রভৃতি খষি, মুনিগণের জন্মবৃতাস্ত, ব্রহ্মার 
স্বীয় কন্তার সহিত সংসর্গীভিলাঁধ, গঙ্গার স্বামী বিষ্কমানেও পাওুরাজার সহিত 
পাণগ্রহণ, ব্যামদেবের বিধব। স্রীলোকের সহিত উপগমন, দেব-অপ্সরোগণের 
বব স্ব গছন্দসই পতিসেবন, ইত্যাদি ইত্যাদি পুর্কাব্ভা আচার সকলেরই বিদিত। 


ধর্মশান্্রাদিয খণ্ডন। ১৪৭ - 


যেমন যেমন কলিযুগের প্রাছুর্ভাব হইতে লাগিল তেমন তেমনি কালের . 
পরিবর্তন সহিত নূতন নুতন ধরণে সমাজ গঠিত হইতে লাগিল, জাতিভেদ 
আরম্ভ হইল, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিয়মাধীন হইল, বিবাহের সন্কীর্ণ ব্যবস্থা মমাজভুক্ত 
হুইল, যথেষ্ঠাচারাদি স্বাধীন সুকর্ম্ম সকল দুঘধ্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে 
লাগিল, ব্রাহ্মণদিগের সর্ব ধিপত্য বুদ্ধি হইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্কিধ 
আশ্রমধর্ম ও তৎ পরিণাম জাতিভেদ পদ্ধতি, গ্রাসাচ্ছাদনের সুকঠোর নিয়ম, ও 
বর্তমান অনুদার পাণিগ্রহণ ব্যবস্থা, ধর্ম্মশান্্রের অদ্ভূত হইল। উক্ত পরিবর্তন 
উন্নতি স্থানীয় অবনতির প্রভাব প্রত্যেক কার্যে বিস্তার করত হিন্দুদ্দিগের সামা- 
জিক হূর্গতি ও অধঃগতির মুল কারণ হইল । ইহার প্রাকাল কাহারও মতে ভারত 
রাজ্যের যবন শাসনাধীনকাল, কেহ বলেন আরও পূর্বকাল, আবার অনেকের 
মতে যে সময় এই বর্তমান যুগে ব্রাহ্মণধিগের আধিপত্যের বিস্তার সর্বসাধারণ 
হইল, সেই কাল। এই শেষ মতটিই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত হয়, কারণ - 
পরব্ডা অধর্ম্মাবতার ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য সময় হইতেই ধর্ম্মশান্তরের পরিবর্তন 
ঘটে, অর্থাৎ তাঁহার! স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাঁধনাভিগ্রায়ে ধন্মশান্ত্রের মূল ছিন্ন ভিন্ন 
রিয়া নিজ নিজ মত যোজিত করতঃ ধর্মের ধোহাই দিয়া সর্ববিষয়েই দারুণ 
ত্ত্ণাময় করানিয়ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূর্ব তিন যুগে যাহা ধর্ম 
বলিয়। পরিগৃহীত হইত তাহ! অঃ বলিয়। প্রচার করেন। যদি বল, পরবর্তী 
বান্ধণদিগের পতি উক্ত অপবাদের কোন মূল নাই । ব্যাস পগাশর মনু আদি 
খধি মুনিগণ ধৰ্্মশান্ত্ের প্রণেত|। ধম্মশান্ত্র যেমন পূর্বেছল তেমন এক্ষণেও - 
আছে, তাহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । ইহার উত্তরে বলিব, পুর্বকীলের .. 
আচার ও উপদেশের সহিত বর্তমান আচার ও উপদেশের কোনরূপ সাম্য না 
থাকায়, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় মত - 
সমর্থনের প্রগাসে ধর্মশান্তরকে আপন আপন মতের অনুরূপ করিয়াছেন। পূর্বে 
শান্ত্রে জাতি, আশ্রম, পান, তোজন, বিবাতদির বিধান স্বেচ্ছা পূর্বক উপদিষ্ ছিল, .. 
এক্ষণে তাহার বিপরীত বিধান দৃষ্ট হয় । এ বিষয়ে, শাস্ত্র ও পুর্বাচার উপরে বর্ণিত ৃ 
হইয়াছে। অন্ত কথা এই--বেদের সাহত বিরোধ হইলে স্থতির প্রামাণ্য অগ্রান্থ 
হইবে, হেতু এই যে, শ্রুতি বিরোধের অব স্থলেই অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ ন!হইলেই :: 
অনুমান অর্থাৎ স্থৃতি পরিগৃহীত হইতে পারে। এই অর্থ পূর্বমীমাংসার সুত্রকার : 


১৪৮ তথ্বজ্ঞানামুত। 

জৈমিনি মুনি *বিরোধেত্বন পেক্ষংস্তাদ সতিহ্নুমা নম” এই সুত্রে সমর্থন করিয়াছেন 
অতএব বর্তমান ধর্ম্মশান্সরের সহিত শ্রুতির বিরোধ হওয়ায় স্বতি আদি শাস্ত্রের 
গ্রামাণ ত্যাদ্য ও বেদপ্রমাণ গ্রাহ। এই সকল হেতু বর্তমান ধর্মশান্ত্ে 
অপ্রমাণত! বিষয়ে গৃহীত হইপ অবশ্যই মানিতে হইবে যে, কলিযুগের ব্রাহ্মণের! 
ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক স্থলে স্ব স্ব মত যোজিত করিয়! ধর্মকে অধর্ম বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, প্রদর্শিত কারণেই ইদানীং অনেক প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, 
ভাবুক হিন্দুগণ সময় সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, যে সময় 
হইতে পণ্ড, পক্ষী, তরু, লতা, পাথর, মাটি, কলম, দোয়াত প্রভৃতি সমস্ত 
জীব অজীব পদার্থ হিন্দুদিগের কুল্দেবতা বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সমাজে 
জাতিভেদ স্ষ্টি হইয়াছে, হক্গ্যাভক্ষা নিয়মাধীন হইয়াছে, গম্যাগম্যের বিধান 
হইয়াছে, জ্রীপুরুষের স্বাধানতা অপহৃত হইমাছে বেদশান্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের 
মতানুরূপ দর্ম্মাধন্মের বাবস্থ। প্রতিঠিত হইয়াছে, বাবব্চারিক নীতিশাস্ত্রোপদিষ্ট 
মিয়মাবলী ধন্মশাস্ত্রের অন্তভ 5 হইয়াছে, আর হুকৃত কম্ম ছুষ্কৃত বণিয়! পরি- 
গণিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই সমস্ত 'অনর্থ হতভাগ্য হিন্ুসমাদে প্রবিষ্ট 
হইয়! হিন্দুসমাঁজকে নিজীএ, কলুর্ষত ও কলঙ্কিত করত আদিম আর্য্যগণের 
সুনিৰ্ম্মল শান্তি, মহীয়সী কাঠ, সুবিশাল প্রতিষ্ঠা, অসঙ্কোচ চিত্তত, 
নিরঙ্কুশ সামাজিক স্বাধীনতা, অন্তুপটদাগতা, অসহনীয় প্রতাপ, অব্যর্থ বল্বীর্য্য 
তেজ, অমোধ সঙ্কল্প, অতুলনীয় বশঃ, অক্ষয় মহিমা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, 
অটল ব্বদেশানুরাগ, অসাধারণ ধর্মানুরাগ, অলৌকিক কর্তবাঙ্ঞান নিষ্ঠা, অটুট 
প্রশর্য, অকুপণ স্বভাব, অক্ষত র।জতক্কি, অটণ পবিত্র মৈত্রিভাব ইত্যাদি ইত্যাদি 
সমস্ত দৈবীসম্পদ। এককালে তিরস্কার পূর্বক মতিভ্রম, চিত্তত্রম ধর্ম্মভ্রম, জন্মাইয়া 
বুদ্ধিহীন, বিস্তাহীন, বলবীর্ধ্যহীনভাবে পারণত করত হিন্দুসস্তানাদগকে দারুণ 
কষ্টময় লৌহশুঙ্খলে চিরাবদ্ধ কিয়! রাখিয়াছে। যদি বল, বেদ ধর্শাগ্রাদি 
গ্রতিপান্থ বিহিত কর্ম্ম হতে ভিন্ন সমস্ত কর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাত এবং 
যথেষ্ট।গুন কর্ম্মদকল বেদশান্থ বিরুদ্ধ হওয়ায় তথ! নিষিদ্ধ কর্মের অন্তর্গত 
হ্যায় সর্ব! পরিশ্যাজ্য। যদি যথেষ্টাচারাদি কর্ম্মসকল বিহিত শুভকর্মের 
লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ধৰ্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রতিপাদক সকল কর্ম্ম বার্থ 
হওয়া যখেষ্টাচার ঘোর 'অনর্থের মূল হইবে, হইলে সংসারে ও সমানে তয়ানক 


ধর্ণপান্ধাদির খণ্ডন ১৬৯ 


বিশৃঙ্খল! ঘটিবে। বাদীর এ সকল কথা অসঙ্গত, কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, 
প্রাচীন শাস্ত্র ও মুনি খাষিদেবগণের চরিত্র উক্ত আশঙ্কার প্রকৃত সমাধান । যখন. 
পূর্কাকালে সুরাপান অগ্গারাগণের স্ব স্ব রুচি অন্তুসারে নূতন নূতন পতি গ্রহণ, 
কুর্যা, পরাশরাদির কৌমারীগমন, থযিমুনিগণের বিধবাগণের সহিত উপগমন, . 
ংগ্রামে শাম, দাম, দণ্ড, ভেদ, দার হিংসাদি কার্য্যের নিষ্পাদন, মিথ্যাকথা, 
প্রবঞ্চনা, প্রতারণা পূর্বক স্বকার্য্যের সাধন, পর স্ত্রী হরণ, ইত্যাদি সকল কর্ম্ম - 
বিহিত বঁলয়া লোক মধ্যে প্রচলিত ছিল, আর যখন শান্তর উক্ত সকল কর্ম্মের 
পরিণাম স্বর্গলাভ বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন ও গোমেধ, অশ্বমেধাদি হিংসা- : 
জনক যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে ইন্দত্বাদি অধিকার লাভের সোপান বলিয়াছেন, তখন কখনই : 
ধ সকল কৰ্ম্ম অবৈধ বা অনর্থের মুল বা সংসার বিশৃঙ্খলার হেতু বলিয়া অগ্রাহথ হইতে : 
পারে ন!। প্রভাত ইহার বিপরীত চতুর্কিধ আশ্রমের সুকঠোর নিয়ম, জাতিভেদ, : 
ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও গম্যাগমে!র সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থ। স্বেচ্ছাচার কর্মের স্বাধীনত। হরণ, 
ইত্যাদি সকল বর্তমান শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রাচীন শাস্ত্রের বিরোধী হওয়ায় উহার . 
গুতিকলই পরপদ দলিত হিন্দুগীতির এই শোচনীয় অবস্থা । এদিকে হিন্দু. 
দিগের বর্তমান শাস্থের সহিত মতাস্বরীয় শান্নসকলেরও প্রবল বিরোধ দৃষ্ট হয়।, : 
গবাদি মাংস ভক্ষণ বর্তমান হিন্দুধশ্মের বিরুদ্ধ কিন্তু অপর সকল মতে বিহিত, ৃ 
[বধব! বিবাহ উচ্চজাতি হিন্দুদিগের যধ্যে অবৈধ, অথচ নিয় শ্রেণীর হিনুগ্রণের... 
মধ্যে তথ! অপর জাতির মধ্যে বৈধ । মেষ, মহিষ, বরাহ) গবাদি ভক্ষণ পুরাতন. 
আধ্যগ্াতিষ্ন মধ্যে প্রচলিত ছিল, এক্ষণে নিষিদ্ধ, হস্ত অপর জাতির মধ্যে 
গবাদি ভক্ষণ দৈনিক ব্যাপাঃ। একশাস্ের অন্য শান্ধ সহিত বিরোধ হয় হউক, ; 
কিন্তু যখন একই হিন্দৃশাস্ত্র কেবলমাত্র কালপরিচ্ছেদে এত বিয়নদ্ধ বাবস্থা: 
ব্যবস্থাপক, তখন ইহ! স্পষ্টর্পে প্রতিপন্ন হয় যে, হিন্দুদিগের বর্তমান ধর্শার্জ: 
কন্ধি অবতার বরাহ্মণদিগের আধিপত্যের মহিম! ভিন্ন অন্য কিছুনহে | . রা 
ন্যায়চক্ষে শুভাগত কর্মের প্রামাণ' বিচার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিলে ইহা: 
অসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে যে, শুভাগুভ কম্মের স্বরূপ, তথ! গুভাণ্তু, 
bie পাপ পুণ্য, তথা পুণা-পাপের ফল সুখ দুঃখ, ইহ! সকল প্রমাণ,বেষ্ত 
নহে । অর্থাৎ কোন প্রমাণ দ্বারা উহাদের স্বরূপ জানা যায় না। গ্ুভকর্শ্ম কি? ? 
অগ্ুত কর্ম কি? গুতকর্ম্ম গুণোষ্ন জনক, ইহ! কিরূপে জান! বায়? অগ্ুভ: 
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কর্থে পুণ্য না হইবে কেন? এ সকল তথ্য যেরূপ শাস্ত্র দ্বার! নিশ্চিত 
বা নির্ধারিত হয় না, সেইরূপ, প্রমাণান্তর দ্বারাও নিণীত হয় না। অবশ্ত স্ব স্ব 
শাস্ত্রের তথ! লোক শিক্ষার সংস্কার দ্বার প্রায়ণঃ লোকে বলিয়। থাকে যে, 
পরের অমঙ্গল চিন্তা, পরহিংসা, পরপীড়ন, পরধন বা পরশ্জ্রী হরণ, এইরূপ 
এইরূপ সকল গহিত কর্ম অধৰ্ম্ম মধ্যে গণ্য। অধৰ্ম্ম কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে 
কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্রে উক্ত সকল কর্ম নিষিদ্ধ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। 
আবার কেহ কেহ এই যুক্তিও দেখান, পরগীড়নাদিতে লোকের ছঃখ ও কষ্ট 
হয়, যে কর্মে পরের দুঃখ হয়, সে কর্ম আমাদেরও দুঃখের জনক, অত এব 
অধর্ম। কথিত কারণে পরপীড়নাদি অধর্ম্মকর্ম্মে পাপ হয় ও পাপের ফলে 
কষ্ট অর্থাৎ ছুঃখ হয়, সুতরাং এই সকল কর্ম সর্ধপ্রকারে বর্জ্জণীয়। ইহার 
উত্তরে আমর! বলিব, এ বিষয়ে শাস্ত্র সকল বিরুদ্ধতাষী, সুতরাং অগ্রমাণ। 
অথব! শান্তর “অমুককম্ম নিষিদ্ধ” এইমাত্র বলিয়! চুপ করিয়া থাকেন, কোন 
প্রমাণ দ্বারা উহার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ নহেন। সুতরাং 
শাস্ত্রের কথ! শ্রদ্ধা যোগ্য নহে। এদিকে শান্ত্র সকলের মধ্যে এক্য না থাকায় 
কোন্‌ শান্তরটী প্রমাণ ও কোনটা অগ্রমাণ, ইছাও অনির্দীত। যেরূপ শাজ্রদ্বার! 
উক্ত জ্ঞান জন্মে না তদ্রপ গ্রমাণাস্তর দ্বারাও উক্ত জ্ঞান জন্মে না। কারণ 
কর্ম্ম ফল মতীন্দরিয় হওয়ার প্রত্যক্ষাদি বড়বিধ প্রমাণ উহাদের জান জন্মাইতে 
সর্বাথ। অঙমর্থ। যদ্গাপি সুখ ছুঃখ লোকের অনুভবের বিষয় ইইয়। থাকে, 
তথাপি সুথ ছুঃখের জনক পুণ্যপাপের জ্ঞান, তথা পুণ্যপাপের জনক শুভাগুভ 
কর্মের জান, কোন প্রমাণের বিষয় নহে। এদিকে পুণ্যপাপ লোকের ঘাড়ে 
“চাপিয়। “অমুক গুভাপ্তভ কর্মের প্রভাবে আমি এই ব্যক্তির স্বন্ধে আরোহণ 
করিয়াছি” এই বলিয়। চীৎকারও করে না। সুতরাং “অমুককর্ন্ন শুভ, অমুক 
কর্ম অণগুভ, অমুক কর্মের এই ফল পাপ, অমুক কর্মের এই ফল পুণা" এই 
সকল বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইতে শান্ত ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ উভয়ই জক্ষম। 
খলিয়াছিলে, পরগীড়নাদি পরের কষ্টদায়ক বলিয়! অধর্ম্ম মধ্যে গণ্য। এই 
'ফুক্যাভাসের প্রতিবাদ এই যে, উক্ত স্তায় স্বীকৃত হইলে, অর্থাৎ ছুঃখের হেতু 
'অলিয়। উক্ত কর্দের অধস্মরূপত। অঙগীকৃত হইলে, সুখেরও হেতু বলিয়! উহার 
:ধৰ্মক্নপত! 3 [দ্ধ হইবে, হইলে পরপীড়নাদি কর্মে যেমন এক পক্ষের হুঃথ্‌ হয়, 


ধর্মশান্্রাদির থগুন। ৯১৯ 


তেমনি অন্ত পক্ষের সুখ হয় বলিয়া উক্ত কর্ম্মকেও ধর্ম বালতে বাধ্য হইবে । 
এইরূপ সকল কর্ধেই হিং! অহিংসা, বা স্থখ দুঃখ, বা পুণ্য পাপরূপ উভয়বিধ 
গুণের যোগ থাকায় উচ্চাবচ অর্থাৎ ছোট বড়, ভাল মন্দ, সকল কর্মের 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উভয়রূপত! বা কেবল ধর্ম্মর্পত! স্বীকার করিতে" হইবে, বরং পরের 
দুঃখাপেক্ষ! স্বীয় সুখের বাহুল্যে উহ! সকলের কেবল ধর্ম্মর্পতাই স্বীকার করা 
উাচত। পরপগীড়নাদি কর্মে সুখের প্রাধান্ত কিরূপে হয়? বলতেছি, (১) মনে 
কর যদি কেহ অন্নাভাবে কাহারও ধন হরণ করিয়া সেই অপহৃতধনদ্বার! নিজের 
স্ত্রী পুত্রাদি পালন করে বা (২) ষদি কেহ অন্ন বস্ত্রের কষ্টে কোন ধনী ব্যক্তির 
প্রাণনাশ করিয়! তাহার সর্বস্ব হরণ করতঃ সেই লব্ধ ধন দ্বার আত্মীয় স্বজন 
কুটব্ব বান্ধবগণের উদর পোষণ করে, অথব| (৩) স্বার্থান্থরোদে পরস্্ী হরণ কয়ে, 
তাহ! হইলে যদিও উক্ত তিন দৃষ্টান্তে পরধণ বা পরস্ত্রী হরণ বা পরগ্রাণ নাশ এই 
সকল গুরুতর পাপ বলিয়া! লোক মধ্যে প্রখ্যাত, তথাপি উক্ত সকল কর্ধে দুঃখের 

ংশ অল্প ও সুখের অংশ অধিক হওয়ায় প্রদর্শিত তিন কর্ম্মহ ধর্মরূপ হইয়! 
পড়ে। আর্থাৎ একদিকে দুঃখ ও অপর দিকে সুখ, এতছুভয়ের অল্লাধিক্য 
ওজনান্ুসারে বিচার করিলে সুখপ্রদ অংশেরই প্রাবল্য উক্ত সকল কর্মে দৃষ্ট 
হইবে। নিজের ও স্বজনের উদর পোষণপ্প প্রাণরক্ষা স্থানীয় অহিংসা বা. 
সুখ নপরের ধনাপহরণ বা প্রাণনাশ রূপ হিংসা বা দুঃখ অপেক্ষা প্রবল 
হওয়ায় সুখের তুলনায় দুঃখাংশ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। এইরূপ পতির 
অধিকার হইতে স্ত্রী হরণাদি ক্রিয়া পতির মানসিক কষ্টের হেতু হইলেও আত্ম- 
তৃষ্টি ও অপহৃত স্ত্রীরতৃষ্টি এই দুইতুষ্টি পতির অসন্থষ্টিকে অভিভব করার স্ত্রী 
হরণাদি কর্ম্মেও সুখের গ্রাধান্ত হয়। কথিত প্রকারে বাদীর রীতিতে পর-. 
পীড়ণাদি সকল অপ্তভ কর্মের ধর্ম্মরূপত! সিদ্ধ হয় এবং বলাবাহুল্য. এই 
সিদ্ধান্তই ধর্মানুকূল হওয়ায় আমরাও অনুমোদন কাঁর। কারণ যন্তাপি আগম 
ও প্রত্যক্ষাদিষট প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মাধর্ণোর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, তথাপি 
ফলবলদ্বার! কর্ম্মের স্বরূপ বিচার করিলে বাদীপ্রে।ক্ত বা বাদীরীত্যুক্ত অপ্ততভ 
কর্ণ্মেরই ধন্মরূপত। প্রমাণনিশ্চিত বণ্য়! অবধারিত হয়। কারণ লোক প্রসিদ্ধি 
অনুসারে ইন্ত্িযচারতার্থরূপ বিষয়ভোগই নখ বলিয়া গ্রতীত হয় এবং যে. 
কর্মের এই ফল সেই কর্ম্মই সুখের নক হওয়ার ধর্ম আর যে কর্ণ ইন্জিয় সুখের 
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 ব্যাঘাতক তাহ! দুঃখরূপ এবং যে কর্মের এইফল তাহা দুঃখের হেতু “হওয়ায় 
অধৰ্ম্ম । এই ফলবল দ্বারা কর্মের স্বরূপ বিচার কুলে বিদিত হইবে যে, 
কর্মমাত্রই স্বার্থ ও পরার্থরূপ হইয়া থাকে অথবা সমস্ত কর্ম স্বরূপে .কেবল 
স্বার্থরূপই হয়, পরার্থ্ধপ কোন কর্ম হয় না, এদিকে নিশ্বার্থ কর্মে বালক বা 
উন্মত্ত ভিন্ন অন্যের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং স্বীয় . রাগ দ্েষাদিরূপ প্রেরণ! 
বাতীত কোন ব্যক্তির স্বার্থে ব পরার্থে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে বলিয়া! দেবারাধনা 
হইতে আরম্ত করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সকল কার্যে সুখ ছঃখের জনক পুণ্য 
পাপের, তথ! পুণ্য পাপের জনক শুভাণ্ুত কর্মের সংশ্রব অবশ্যই থাকে। 
কিন্তু উক্ত সংস্রস থাকিলেও দেখ! উচিত, কোন কার্যে সুখের এবং কোন 
কার্যে দুঃখের বাহুল্য হয়। গত্যন্তরের অভাবে অপক্ষপাতে ফলবলঘার৷ 
বিচার করিলে প্রন্তিপন্ন হইবে যে, স্বার্থপর সমস্ত কর্ম, শুভাশুভ যেরূপই হউক, 
যাহ! যাহ! অধিক সুখের জনক তাহা সমণ্ড ধর্মরূপ হওয়ায় আদর পূর্বক 
অনুষ্ঠেয়। পক্ষান্তরে যে সকল কর্ম্ম ছঃখগর্ভিত, দে সকল কর্ম স্বার্থপর 
হইলেও অধৰ্ম্ম মধ্যেগণ্য, অত এব সর্ব বর্জণীয়। উক্ত ধর্মের সাধন সামগ্রী 
যে ইষ্ট সাধন জ্ঞান তথা তৎসাধনোপযোগী উপায় এই দুইয়ের সমাক্‌ প্রয়োগ 
দ্বার! ইন্দ্রিয় চরিতার্থতারূপ ফল লাভ হইলে মহৎ সুখ হয়। যস্তপি ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থতারূপ মুখ সকলের পক্ষে সম, তথাপি ইষ্টসাধন জ্ঞান ( অর্ধিত্ব ) তথ! 
“উপায়ের (সামর্থ্যের ) ভেদে সুখ দুঃখের তারতম্য হয়। অর্থাৎ অর্থত্ব ও 
সামর্থ্য ভেদে অধিকারীর ভেদ হওরায় স্থথ ছঃখের অল্লাধিক্য হয়। দেখ। যায়। 
প্রায়নঃ সকণ স্থলে প্রকৃতির নিগম উল্লজ্বনই ইন্রিয়ন্থখের শক্র স্বরূপ দুঃখ 
বলিয়া, উক্ত হয়, কেন না প্রাকৃতিক নিয়ম বাঁহভূত কাধ্যের অনুষ্ঠানে ঝা অন- 
মুষ্ঠানে ক্রমে স্থ:খ ও সুখ উৎপন্ন হুইয়া থাকে। গ্রক্কতির নিয়ম এই যে, 
ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যে সে প্রকারে তাহার শিবৃন্তি করা উচিত, অন্তথা 
ঘোরকষ্ট, তৎপরে শরীরপাত অবশ্ঠন্ভাবী। এরূপ ক্ষেত্রে ঘরে অন্ন না থাকিলে 
বলে ইষ্টাধন করিবে, বলে না পারিলে ছলে, বা কৌশলে । কেন ন! ছলরূপ 
প্রঞ্চনা, বলরূপ নির্দয়তা, তথ! কৌশপরূপ বিষ্ঞাবুদ্ধিযুক্ত শাম দাম ভেদাদি 
সহকৃত উদ্ভম, এই তিন মহোষধির এভাবে কর্ম .সম্যক্রপে বে স্থলে অনুষ্ঠিত 
হয় সে গুলে কষ্টরূপ রো”গর শান্তি হইয়।.সুখরূপ স্বাহ্য উৎপর হয়। ইহার 
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পরিণাম এই যে, প্রদর্শিত কারণে প্রকৃতির নিযমাঁনুসারে দুর্বল তেজস্বীর আজ! 
প্রতিপালন করিতে সদাই বাধ্য । দর্ব্বল রাজ্য তে্ন্বী দ্বারা সদাই আক্রান্ত । 
এক প্রজা! নিধনী না হইলে, অন্ত প্রজা ধনবান্‌ হয় না। যাহা একের 
আয়ভাধীন, তাহ! অন্তের ভোগে না আসলে, সেই অন্তব্যক্তির কষ্ট নিবারিত 
হয় না। এইরূপ এইরূপ প্রকৃতির নিয়ম অন্ত সকল বিষয়েও বুঝিবে। 
তেজন্বী ও দুর্বল উভয় পক্ষেই ছলবল-কৌশলের সম্যক প্রয়োগদ্ধার! সুখ 
উৎপন্ন হওয়ায় উহ! সকল ইষ্টসাধন উপায়ের অন্তভূত, সুতরাং ধর্ম 
শবের অভিধেয়। উক্ত ছল-বলসকৌশলের নামান্তর যোগ্যতা বা সামর্থ্য ॥ 
এই যোগাতা রূপ পুণ্য-বুদ্ধির আশ্রয়ে নৈমিত্তিক যুদ্ধাদি বাপারে শত-সহঅ 
প্রাণীবধ, শত-সহস্রের ধনরাজ্যাদি-ভরণ, কুল-মানক্ষয়, ইত্যাদি অসংখ্য 
হিংসাজনক ক্রিয়া পদে পদে সাধিত হইতেছে, সত্যাদি যুগ হইতে এই 
লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং অনস্ত ভবিধ্যৎ কালাবধি 
তদ্বৎ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবেক । এই সকল কর্ম, অধর্ম্মরূপ হইলে, জয়- 
স্থলে ক্ষিতিভোগ, পরাজয়-স্থলে স্ব্গভোগ এই পকার হিংসার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে 
কথিত হইত ন! এবং যুধিষ্ঠির-আদির ন্যায় রাবণাদিরও স্বর্গণাভ বর্ণিত হইত না, 
অথচ রাবণাদি অধর্ম্মাবতার বলিয়া লোক, শান্ত উভয়তঃ প্রসিদ্ধ । যেরূপ নৈমিত্তিক 
যুদ্ধাদি ব্যাপারে ছল-বল-কৌশলরূপ যোগাত! সমূর্তিমান প্রতিষ্ঠিত থাকায় সুথ- 
ফলক হিংসাদি কাৰ্য্য ধর্শরূপ বলিয়। গণ্য, তদ্রপ দৈনিক নিত্য সমস্ত কর্ম্মেও 
সকল লোক আপন আপন ছলাদিরূপ যোগ্যতানুসারে ইষ্টসাধন রূপ নুখপ্রদ- 
কার্যে সর্বদা! ব্যাপৃত থাকায় এই সকল কাধ্যকেও প্র্ম্মরূপ বলা যায়। সংসার 
ও মানব-চরিত্র বিচিত্র. হওয়ায় আত্মতষ্টগরনক ইষ্টকর্মের স্বরূপে ভেদ হয় এবং 
ইহা স্ব স্ব রুচি-অনুসারে বিচিত্র হইয়া থাকে! এই-বিচিত্রতার “কৰি 
নিদশন যথা, কাহারও পক্ষে দাসত্ববৃত্তি, শানীয়-মশান্ত্রীয় ভিক্ষাবৃত্তি, 
চৌধ্যবৃত্তি, পরপীড়ন, পর-কন্ত। পরস্ীআদ করণ, প্রবঙ্গনা, প্রতারণা, মিথা। 
বা বিশ্বাসঘাতক বচনাদি দ্বারা ধন- -উপার্জন, স্বকগ্ স্ত্রী, ভগ্মি প্রভৃতির মাতে 
. উদ্রপোষণ, দাতক্রীড়া, মাদকদ্রব্য পেবন, ইত্যাদি সকল কর্ম ইষ্টকর্ব্মের 
অন্তর্গত । কাহারও মতে বিলাতী বিবি বিবাহ, বাঁরাঙ্গনাবিলাস, টেবিল-চেয়ারে 
ভোজন, নিরঘু এব, কাগজে শৌচ, শ্রৌরাঙগদেবদেবীর উচ্ছিষ্ট ভোজন, 
9৫, 
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তাঁহাদের সহিত শেক-হাও করা. অবনত মন্তকে সেলামঠোক', অভক্ষ্য ভক্ষণ, 
অপেয় পান, ইত্যাদ সকল কর্ম ইষ্টকর্মানামে খ্যাত। অন্তের বিবেচনায় 
পৌরহিত্য) গুরুত্ব।দি-বৃত্তি আবরম্বন করিয়া যজমান বা! শিষ্যের ধন-মান- 
হরণ, মন্ত্র ফাঁকিদিয়া দেবযজমান ঠকান, শান্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি 
কর্মে মাত্র দক্ষিণা, পুজাসামগ্রী উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখ, মাসিক-বার্ষিক 
বৃত্তাদি উপার্জ্জনে নি্দ্িয়তার মহিত তৎপনতা প্রকাশ করা, জাতি-আশ্রমাদি 
বিহিতকর্ম্ম উল্লজ্ঘন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি তাগ করা, লোক বঞ্চনার্থ সন্ধ্যা- 
বন্দনাদ্দির কেবল ভাণ করা, ইত্যাদি সকল কর্ম ইষ্টকর্ম মধ্যে গণ্য! কেহ 
ভাবেন, রোগী. মরুক ব1 বাচুক, আসামীর চেল হউক বা ফাসী হউক তাহাদের 
প্রকৃত কাধ্য করি বাঁ না| করি, ফাঁদে একবার পড়িলেই নিষ্ঠুরতা! সহিত ফীসের 
অন্তরালে তাঁহাদের সর্দস্ব-হরণের চেষ্টা করা, ইত্যাদি সমস্ত কর্ম ই্টকর্ম্বের 
অস্তভূত। আবার! অনেকে মনে করেন, অতিথি, ভিক্ষারী, অনাথা, অভ্যাগত, 
রোগগ্রন্ত, কষ্টগ্রস্ত বিপদগ্রস্ত, দায়গ্রস্তাঁদি বাঞ্চি দ্বারে উপস্থিত হইলে, ধমক | 
দেওয়া, গলাধাক্কা দেওয়া, চোর বলি?! ধরিয়া দেওয়া, অথবা ভীতি-গদশন 
করা, তপন! কর! বা প্রহার করা, ইত্যাদি সকল কর্ম ইষ্টকর্ম বলিয়া, 
প্রসিদ্ধ । এশ্লে আমর! বলি, উক্ত সমস্ত কনুই ধর্মরূপ, কিন্তু বাদী হয়ত 
বলিবেন যে, উল্লিখিত সকল কর্ম ধন্মশাঙের বিরুদ্ধ হওয়ায় অশোভন কর 
মধ্যে গণ্য, হ্থতরা* পরিত্যা:{!। অন্মদাদিণ বিবেচনাদ ফল বল দ্বারা এবং 
উপরিউক্ত বাদীর রীতিতেও বটে, উল্লিখিত টহাানু ঞ সকল বর্ম বা তৎসদৃশ 
অন্ত সমস্ত কর্ম্ম ইন্দিয়চরিতার্থরূপ সমাক সুখের হেতু হওয়ায় অর্থাৎ ইষ্টসাধন 
কম্মের অন্তর্গত হওয়ায় অব্য ধর্ম্মণক্ষণে লক্ষিত সুতরাং সর্মই শোভন এবং 
পুণ্যকর্ম্মের অন্তভুত। কেণন! ফুপবলদ্বারা (ক্র সকল কর্ম্মের উপাদেরতা 
বিচার করিলে উক্ত নিদ্ধান্দের প্রামাণা অনবিচণি রূপে সংরক্ষিত হয়। যদ্যপি 
 স্থলবিশেষে উক্ত সকল কৰ্ম্মে সামান্ত ক্লেশেরও যোগ আছে, তথাপি সুখের 
প্রদানতায় এই ক্লেশ অকিঞ্চিৎকর বলিয়। এবং অধিক সুখভোগকালে অল্পর্লেশ 
অদহৃতার হেতু নহে বলিয়া, কর্মকর্তার অনন্ত কর্ম পুণ্যর্ূপে পরিণত হইয়া! 
লুখগ্রদ হয়, এনির্ণর ফল বল দ্বারা সর্বগীবের প্রত্যক্ষ । এদিকে ঈশ্বর-সেবা 
, উজনি হইতে আরম্ত করিয়া সমস্ত বৈদিক কর্মে কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক 
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ক্লেশত্রয় সমুর্তিমান বিরাজিত থাকায় এবং উক্ত সকল কর্মের কোন দৃষ্টসুখ- 
জনক ফল অঙ্তুভবগোচর ন! হওয়ার উল্লিখিত সকল কর্মের অনুষ্ঠানে অশেষ 
ছুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, 'এ অর্থও সর্বজন প্রসিদ্ধ। বলাবাহুল্য, প্রদর্শিত 
কারণেই ইদানীং উক্ত ক্রেশত্রয়ের সঙ্কোচক্রণাভিপ্রায়ে স্বীয় স্বীয় রুচি- 
অনুদারে নৃতন নূতন ধর্ম, নৃতন নূতন ধরণে উপাসনা, নূতন নুতন কর্ণ্মের 
ব্যবস্থা সমাজে প্রণ্ষ্ঠিত হইয়াছে ও হঃতেছে, হইলেও সর্ব দৃষ্ট ইষ্টফলাভাবে 
পওশ্রম মাত্র । এরূপ শোকের পরাথে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও স্বার্থের অঙ্ক, 
কারুণিক পরের হৃঃখ সহ করিতে পারেন না বদিয়|। সেই অসহতা নিবারণার্থ 
পরদ্রঃখ মোচনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু স্বীয় কষ্টের হেতু হওয়ায় এই প্রবৃত্তিরও 
অধর্মরূপ $1 স্পষ্ট ' এবিষয়ে নিয়ম «ই যে, পতি বা পত্নী, পুত্র বা বিত্ত, পপ্ত 
বা শিশু, লোক বা ধর্ম, দেব ব ঈখর, নেদ বা অবেদ, ভুত বা অভুত, ইত্যাদি 
সকলই আপনার প্রাতির নিশিত্ত প্রয় হয়' সুতরাং যে বস্তু স্বপ্রীতির অনুকূল 
ভাহাতেই রাগ হয়, সন্যথ! প্রতিকূল হইতে দ্বেষ হয়। কিন্তু স্বানুকুল বস্তুতে 
স্বপ্রীতিত্ব বিষয়তা সত্বেও যে স্থলে ত্রান্তি-প্রমাদাদি দ্বারা প্রবৃত্তি হয়, সে স্থলে 
উক্ত £বু্তি বিফল হওয়ায় কার হেতু হয় তাঁর যে স্থলে ভ্রান্তি-আদি দোষ 
নাই, সে স্থলে গবৃত্তি সফল হওয়ায় সুখের হেতু হয়। দশ্বর-সেব|, বৈদিক 
যাণ-যজ্ঞাদ বাহরস কন্ম, ন গঞ্জ এম-দমাদি অন্তর কন্ম ইত্যাদি সমস্ত শ্বার্থ- 
কণ্মে লোকের ভথা। "রার্থবূপ কর্মে কারুণিক বাক্তির যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা 
ভ্রাস্তকৃত ও কাঁয়িকাদে ক্লেশরূ” কর্শের হেতু বিয়া পাপের জনক, সুতরাং 
অধৰ্ম্ম । একথা! অতিরগ্রত নহে, বর্তমান ধর্ম্মশান্তের কুহকে যাহার! আবদ্ধ 
নহে এবং যাহাদের তোমর। অধর্মী ও অনিষ্টকাণা বণিয়া কীর্তন করিয়া থাক, 
তাঁহার! জগতে ছলাগি প্রয়োগের সামর্থ্য অতি স্বচ্ছন্দভাবে জীবনবাতা! নির্বাহ 
করিতেছে। তাহাদের লোকশাত্রভয় ধায়ে নাই, সঙ্কোচত! চিত্তে নাই, 
অঃ সন্নত| বদনে নাই, ভিষ্যৎ চিন্তার মনে স্থান নাই, পারলৌকিক কোন, 
ভাবন! মাই, অন্চ্ছত। অন্তরঃকরেণ দাই, এবং মাজসম্মানাদিরও ইহলোকে 

ভাব নাই । আর যথেচ্ছা আহার, যথেচ্ছ। বিহার, যথেচ্ছ বিলাস, : 
যখেচ্ছা ভোগ হত্যার স্বেচ্ছাচারাদি কৰ্ম্মে তাহারা অহোরাত্র নিম্ন থাকিয়া : 
নির্কিস্নে ও নিষ্ধণ্টসে কালবাঁপন করিতেছে। ইহার বিপরীত যে সৰল লোক? 


“ 55৬ তথজ্ঞানাসৃত। 
_ধৰ্ম্মশাত্ের পতাকা উভটীয়মান করিয়া! শুক নীরস মহা ক্টকর অধর্ম্মরূপী শম- 
| দাদি সাধনমার্গে তথ৷ ঈশ্বরার্দি সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়। “ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম" শব্দের 
' চীংকারে দিউমগুল কম্পাঃমান করিতেছে, তাহাদের ঘরে অন্ন নাই, আচ্ছা- 
দানের বস্তু নাই, টেক পয়স! নাই, এবং সর্বদা নিজের ও স্বপরিবারবর্গের 
 উদরপোষণের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত। উক্ত শম-দমাদিসাধন সহক্কৃত ঈশ্বরারা- 
ধনার প্রতিফল এই যে, গৃহস্বামীর অকালপঞ্ককেশ, গলিত শরীর, দস্তবিহীন 
বদন ও অশান্তিময় সংসার 1 এই শ্রেণীর ধাশ্মিকগণের মধ্যে আবার অনেকে 
জীর্ণ ষষ্ট করে লইয়া, দীর্ঘ তিলক ভালে লাগাইয়া, কম্পিতকলেবরে ধনী- 
লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণকরতঃ আপন ধর্মের, ঈশ্বরের, প্রারকের ও শাস্ত্রের 
দোহাই দিয়া অতিকাতর ও অর্দভঙগস্বরে নিজের দরিদ্রতা জ্ঞাপনপুর্র্বক 
গ্রতির্দিন ভিক্ষাচর্যের আধারে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে । অবশ্ঠ 
যাহার! ধর্ম্মাধর্ম্ম মিশ্রতভাবে থাকে, তাহাদের অবস্থা ছলাদি প্রয়োগের 
মাহাত্মো অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত কিন্তু যণেচ্ছ'চারীর অবস্থার সহিত তুলিত 
হইলে উক্ত অবস্থাও শতাংশের একাংশ সমান নহে। বলা! বাহুল্য, 'এই 
যথেচ্ছাচারজনিত এঁহিক-বৈষয়িক-ইন্দিয়চরিতার্থরূপ মুথ পাঁরলৌকিক সুথেরও 
অনুমাপক | যাহার ইহ্মর্তে সুথ নাই তাহার পরলোকেও সুখ নাই, এই তথা 
বিশেষরূপে 'মনতিবিলম্বে স্পট হবে । কথিত কারণে বর্ধমান ধর্মশান্ত্ে 
গুভাগুভ কর্ন্মের যে রাতিতে ভেদ কলি হইয়াছে তাহ! সৃমন্ত অনর্থের মুল, 
অশেষ হঃখের জনক ও অকালমৃত্যুর সম্পাদক ওয়ার অমূলক ও অপ্রমাণ। 
পক্ষান্তরে ঈশ্বর-সেবাদি হইতে আরও করিয়৷ শম দমাদি সহিত যতপ্রকার কণ 
বর্তমান শান্তে শুভ ও বিহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে সমস্ত যদি অধৰ্ম্ম বলিয়া 
পরিত্যাগ করা হয় এবং অণ্ুভ নিযিদ্ধ বলিয়। প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সকল 
যথেচ্ছাচার কর্ম, .স সমস্ত য'দ খন্ম বণিয়া গহণ করা ভয়, তাহা! হইলে অবহাই 
সত্যাদিযুগের আচার ও শাস্ত্রের মহত বর্তমান আচারের ও শাস্ত্রের অনেক 
পরিমাণে বরে প'রহৃত *ইয। উভস্ককালের আচার ও শাস্ত্রের একরূপতা সিদ্ধ 
হইবে এবং ইহা ধগখল- এভাবে সুনিশ্চিত ও মকাটা সিন্ধান্ত বলিয়া অবধারিত 
হযু। এই অথের পোষক প্রমাণে হগ্ হেতুও আছে। তথাছি, ' 

: প্রন্কৃতির নিয়মের দিকে লক্ষ্য করিলে বিদিত হইবে যে, প্রকৃতির শাসনে এরূপ 


ধর্ম্মশান্নাদির খগ্ডন ১১৭ 


কোন বিধান দৃষ্ট হয় না যে, সুখভোগ সাধনোপযোগী ইন্দরিয়াদিকরণ সামগ্রা 
বিভিন্ন প্রাণী-বিষয়ে বিভিন্নরূপে নিয়মিত হইয়াছে। বিষয় সকলেরই সমানরূপে 
ভোগা, ভোগোপযোগী ই ্দ্রিয়াদি সাধনও সকলের সমান, মার এইরূপ স্ুথছুঃখের 
ভোগও সকলের পক্ষে সম । অর্থাৎ শব্দাদিন্যিয়, দর্শনাদি ক্রিয়া, ও তজ্জনিত. 
সুখ, ছুঃখভোগ, ইহ! সকল দেব, মনুষ্য, খষ, মুনি, কীট পতাদি সকল জীবেরই 
সাধারণ। এরূপ কোন নিয়ম নাঠ যে, সাধারণ ননুষ্য চক্ষুদ্বার। দেখিবে বলিয়া 
তাহার বিষয় অন্য, আর ভোগ্যবস্ত অন্ত £বং দেব-খষি-মুনিগণ ও পপ্ত-পক্ষী 
আদি ইতর জীবগণ উক্ত দর্শন হস্ত পদাঁদি দ্বার! সম্পাদন করিবে বলিয়! তাহাদের 
দর্শনোপযোগী বিষয় ও ভোগ অগ্য । যখন দেব মনুষ্য পশু-পক্ষী আদি সকল 
জীবের পক্ষে বিষয় তথা স্থখ-ছুঃখ-ভোগান্কুল ঈত্দিয়াদি করণ গ্রাম, তথা স্থুখ 
দুঃখ ভোগ, এই তিন’ অবিশেষ ও এক্হ একার, তখন ভোগাদি সুখসাধনের 
কণ্য কম্মাদির বাবস্থ! মন্ুষাবিষয়ে এক গকার এ দেব পশ্ত আদি বিষয়ে অন্ত 
প্রকার ইহ]! কখনই সম্ভাবিত নহে। অবশ্য ইন্দিয়া'দ সাধন-সামগ্রা পণ্ড দেব 
মনুয্যপক্ষে বিভিন হইলে ব্যবস্থাও বিভিন্ন হওয়া উচিত হইত, কিন্তু যে স্থলে 
সংধন, উপকরণ ও ভোগ, এই তিন সকল প্রাণীর সম ও সাধারণ, সেস্থলে 
?দব মনুষ্য পণুভেদে যথেচ্ছাচাররাপ ব্যবস্থার মনুষ্যব্ষয়ে ভেদ কল্পন। 
অভ্যস্ত অস্বরস অন্রাধ্য ও অদঙগভ। পশ্ুপক্ষ্যাদি বিষয়ে ইহ! প্রত্যক্ষ দেখা 
যাইতেছে সে, এক পণ্ড অন্তর ভক্ষ্য হয়, একের প্রাণনাশ না হইলে অন্তের 
ইন্দ্িয়-চরিতার্থ হয় না, দুর্বল ওস্কর ম'হ! যাহা অধিবারভূত্ত' তাহা তাহ! তেনস্থী 
জন্তব আয়ত্বাধীন ন হইলে, তাহার সুখ হয় না, আর এই সুখের সাধন তেজস্বী 
জন্ত ছলে-বলে-কৌশলে করিয়া থাকে । এই প্রকার যথেচ্ছাচারের নিয়ম পঞ্ু. 
পক্ষ্যাদি বিষয়ে স্ষ্টি ইইতে অগ্ঠাবধি একভাবে ঢহিয় আসিতেছে । এইক্ধপ 
সত্যাদি যুগে দেব-মনুষ্য মধোও উক্ত {নরম প্রবর্তিত ছিল, দেবতাগণের বিষয়ে 
এই নিয়ম এখনও প্রচলিত, এ কথা ' 'স্ত্রেও অ:ছে,--যথা! যথেচ্ছাপূর্ববক 
আহার, বিহার, বিলাস, ভোগ, হা! =-ল দেবগণের স্বভা।সিন্ধ। অতএব 
ইদানীং মনুষ্যপক্ষে কর্ম্মাদিভেদের ব্যবস্থা যে রীতিতে শানে উপদিষ্ট হইয়াছে 
তাহ! পণ্ড ও দেব-নিয়মের বিরুদ্ধ হওয়ায় গ্তায়বিরদ্ধ ও অসঙ্গত। যদি বল, 
পশুর আচরণ অনগুকরগ করিতে গেলে মাতৃপুত্রী গমনের তথ! মলমুত্রভক্ষণের 


+o তথ্জ্ঞানামৃত । 

বাবস্থা মননুষা ও দ্বেবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে আমর! 
বলিব, যস্থপি আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন দেব, মনুষ্য ও পণ্ড মধ্যে সাধারণ, 
তথাপি অজ্ঞানের প্রাবলো, পপ্তদিগের জড়ত্বস্বভাবপ্রযুক্ত রুচি বিরুদ্ধলক্ষণা- 
গ্রস্ত হওয়ার তৎপেরণায় উৎপন্ন পরৃত্তি দ্বার! পণ্ড দন্য-জনকভাব, কারণ-কার্ধায- 
ভাব, হেয়-উপাদেয় ভাব, কৃতকনম্মের ভবিষ্যৎ পবিণাম, ইত্যাদি সকল ভাব 
বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং জ্ঞানরূপ বিশেষত! বাশ দেব মহুধ্ের রুটি বা প্রবৃত্তি 
নিয়মিত হওয়ায় রুচিরভেদবশতঃ পশু মনুয্যা্দ মধ্যে ক্রিয়ার ভেদ হয়। 
অতএব উক্ত জ্ঞানাজ্ঞানবূপ বিশেষত1 কেন্ল মাত্র রুচিভেদের নিয়ামক, কর্ম্মু- 
বিধির নিয়ামক নহে, সুতরাং রুচিভেদে উৎপন্ন প্রবৃত্তি দ্বাব। পশুর ক্রিয়ার 
সহিত মনুষ্যের টিয়ার তৃলন! হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল স্থলে স্বস্ব 
রুচি অনুযায়ী দেব, মন্ুষা ও গশুমধো অ'ত্মতুষ্টিজনক ই্টজ্ঞান ও কর্মের 
উপাদেয়ত৷ অতি স্পষ্ট, সে সমস্ত স্থলে আত্মতুষ্টি৪নক ইষ্টসাধনরূপ কর্ণের 
ব্যাঘাতক ব্যবস্থারভেদ অবশ্যই অসঙ্গত। অন্য কথ! এই--ব্যবস্থ! দুই প্রকার, 
একটী নীতিশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা ও দ্বিতীয়টী ধর্ম্মশাস্বোপদিষ্ট ব্যবস্থা । ধর্মশান্ত্রের 
মতে অবৈধ একটা সামান্য কীটের চিংসাতেও পাপ হয়, কিন্ত নীতি বা অর্থশাস্ 
মতে আততায়ী ব্রাহ্মণ বধেও পাপ নাই। অতএব নীতিশানবিরুদ্ধ, তখ! 
স্বরুচিবিরুদ্ধ, তথা সামা্+ নিয়ম বিরুদ্ধ, তন! হেয় ৪ অনুপাদেযর হওয়ার 
মাতৃগমনাদি-ক্রিয়! অবশ্য বর্জনীয়! কিন্তু অগ্ান্ত অনুকূণ প্রতিকূলবিষয়ক 
জ্ঞানে কর্তব্যাকদরবা বুদ্ধি পবিসমাপ হওয়ায় ন্বন্ব গল-বল-কৌশনরূপ সামর্থ্যামু- 
সারে প্রাকৃতিক নিয়ম অবিরুদ্ধ € দেখ পণ্ড অধিকারে প্রবর্তিত যথেচ্চাচারের 
আদরপূর্বক অনৃষ্ঠান কদাপি অধন্ম বা ঠি'সা বা নিন্দার বিষয় হইতে পারে না। 
নিপুণ হইয়| বিচার করিলে প্রতিপর হইবে যে, প্রারুৃতিক স্থষ্ট একই প্রকার, 
কিন্ত জীবগণ নানাবিধ জ্ঞান এ কর্ম্মপ্রযুক্ত প্ররুতিকর্তৃক সমুদায় স্ষ্ঠবস্তুতে 
নান! প্রকার করনা করিয়া থাকে : ঘেমন এক দেবদত্ে পিতা, পুত্র, পতি 
প্রভৃতি শীব কল্পিত সম্পর্ক ছারা নান! প্রকার জ্ঞান নান! প্রকারে ভাসমান 
হইয়! থাকে, কিন্ত স্বরপতঃ দেব্দনের প্ররুতিনির্দিত মনুষ্যাকার পিগুরূপ 
স্বরূগ একই, তাহাতে তের নাই। এইরূপ স্বামুকুলাদি ভাবনা! দ্বার! জীব- 
নকল পদ্থম্পর পরম্পনের তোগা ও তোক্ধারপে সাংসারিক কর্ণ নির্বাহ করে, 


ধর্শশান্তাদির খণ্ডন । ১১৯ 


আর যেহেতু অনুকূল বস্তু সুখের তথ! প্রতিকূল বস্তু ছুঃখের সম্পাদক হয়, সেই 
হেতু বিষয় অনুকূল দেখিলে গ্রহণ করে আর প্রতিকূল দেখিলে ত্যাগ করে। 
যদ্যপি কচিৎ অভ্যাস ছার! অনেক প্রতিকূল বিষয়ও ব্যক্তিবিশেষের কালাস্তরে 
অনুকুল হইয়া থাকে, অর্থাৎ অধোগী মকারাদিসেবীর হায় মনুষামাংস, মল- 
মুত্রাদিও, লোকের ভক্ষণোপষোগী বা ভক্ষ্যানুকূল হুওয়! অসম্ভব নহে, এবং তৎ- 
কারণে উক্ত বাক্তিগণের পক্ষে উল্লিখিত সকল কর্ম ধর্ম বলিয়া গণ্য, তথাপি 
যাহার! উত্ত সকল কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাঁও পরলোকে দিব্য ভোগের 
প্রাপ্তির কামনায় উপায় বুদ্ধিতে আচরণ করে বলিয়া, প্রকৃত পক্ষে উক্ত সকল 
কণ্ধানুষ্ঠানের যে চরম উদ্দেশ্য তাহ! ইন্ত্রিয়চরিতার্থদূপ সুখেই পরিসমাপ্ত। 
কিন্তু £ই সুখ মল-মুত্রাদি ভঙ্গণন্ূপ সাধন দ্বারা জন্মলাভ করে না। স্থতরাং 
উক্ত কর্মমকল হন্দিয়সুথের সম্পূর্ণ ব্যাঘাতক হওয়ায় মহাদুঃখের জনক, 
সুতরাং অধর্ম্ম। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের এইমাত্র বলা উচিত যে, মল" 
মুদি দেবন-বুষি বাক্তিবিশেষের স্বাভ্যাসানুকূণ হইলেও, পশুদিগের বুদ্ধির স্যার 
অজ্ঞান ভ্রমগ্রমাদান্র প্রেরণাজনিত হওয়ায়, তন্বারা ইহলোকে বা পরলোকে 
ইক্দ্িয়-চব্তার্থ রূপ দিশ্য-বিষয়-সুখভোগ প্রাপ্তি সম্ভব নহে এবং প্রোক্ত বুদ্ধির 
প্রীফশঃ সকল সম্প্রদায়ের মতেব তথ! সামাজিক রুচির বিরুদ্ধ হওয়ায়, উক্ত 
সহল কর্মের কোন উপাদেষা নাই, কাজেই স্ব্বথ| বর্জণীয়। প্রকৃতির 
সত্ৰত চতুৰ্দ্দশ ভূবনে মুক্তহন্তে বিতরণ হইতেছে, এই সদাব্রতে দরিদ্র, ধনী, 
পাপী, পুণ্যাত্মা, ছোট, বড়, সকল প্রাণীর সম অধিকার, স্বস্থ রুচ্যন্থুসারে 
সমস্ত বহ্মাও সকলের সমান ভাগ্য, স্থুখসাঁপন সামগ্রী সকলের সমান এবং 
নিত্য স্থখ-প্রাপ্তির ইচ্ছাও সকলের এক প্রকর। একই ভাবে ও অবিশেষে 
নূর্ধ্য সমস্ত জগংকে তাপ প্রদান করিতেছে, চন্দ্র ভারাগণ গগনে একই ভাবে ও 
অবিশেষে শোভ৷ প্রদশন করিতেছে. বায়ু বরুণ 'গরুহ ভাবে ও অবিশেষে স্বস্ব 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত আঁছে, পৃথিবী একই ভাবে এ অবিশেষে শস্তাদি উৎপন্ন করিতেছে, 
আর আকাশ একই ভাবে ও বিশেষে “কল জগৎকে অবকাশ প্রদান করিতেছে, 
অথচ মনুষ্যাধিকারে কার্মর এক প্রকার ব্যবস্থা তথা পণ্ড ও দেবতার অন্ত. 
প্রকার ব্যবস্থা, এই গায় কদাপি প্রকৃতি: বিধানানুরূপ হইতে পারে ন!। সত্য; 
বটে, জীবের মানসিক স্থষ্টি বা বন্পনাভেদে প্রত্যেক পদার্থে কর্মের ভেদ হওয়ায়! 
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' সুখ-দুঃখের ভেদ হয়, কিন্তু এই ভেদের হেতু জীন, প্রকৃতি নহে। কেন ন! 
যেমন বীজাদির শক্তিবিশেষ অঙ্কুরের তাঁরতম্যতার অসাধারণ কারণ, তেমনই 
জীবগণের স্বস্ব যোগাতা-মযোগ্যতা, অন্ুকুলতা-প্রতিকূলতা জীবগণের সখ-হুঃখের 
তারতমাতার অপাধারণ কারণ মার প্রকৃতি মেঘের ন্যায় তৎসকলের অসাধারণ 
কারণ। স্থতরাং প্রকৃতির কৃপাবারি সকলের প্রতি সমানভাবে বর্ষিত হইলেও 
আপন আপন ভাবনানুসারে তথা যোগ্যতা-অযোগ্যতার চারতম্যানুলারে 
জীবগণের সুখ-হুঃখের ভেদ হই থ!কে। হিংসাদিকার্ম্য প্রকৃতির নিয়ম 
বহিভূতি হইলে, অবশ্যই তাহার এই সুবিশাল রাজ্যে শাস্তিনিধানার্থ কোনও 
ন! কোন প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের ভেদবোধক চিহ্ন বা বৈলক্ষণ্য থাকিত। 
অর্থাৎ ব্রাঙ্মণ-ঘাতকের মস্তক তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইত, গোহত্যাকারীর হস্ত 
খসিঃ়! পড়িত, নরথাতকের পাদদ্বয় শরীর হইতে বিযুক্ত হইত, নারীহত্যাকারীর 
চক্ষু অন্ধ হইত, পরপীড়নাদি পাপের ফলে ওষ্ঠ বদ্ধ হইত, নারীহরণকারীর 
শিশ্ন অবয়বচ্যুত হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি অপরাদের চিহ্ন সেইক্ষণেই পাপীর 
শরীরে প্রতিফলিত হইত। এদিকে ধর্মশাস্বোক্ত কর্ম্মাননষ্ঠায়ীর মধ্যে কোন 
ধার্মিক চতুতূ্জ, কোন অষ্টভূঙ্,, কেহ শঙ্গ-পুচ্ছধারী, কেহ দশমুওধারা, ইত্যাদি 
লক্ষণবিশিষ্ট হইতেন। এই সকল অসাধারণ চিহ্নের অভাবে, এবং পাপপুণা- 
স্বরূপের জ্ঞানলাভের উপাগ্নাভাবে যন্ধপি আপাতদৃষ্টিতে এরূপ প্রতীয়মান হয় 
যে, কর্মমাত্রেই হিংসা-মহিংসারূপ কোন বিশেষত না থাকান এবং সর্ববকর্ম্মই 
স্বরূপতঃ নির্বিশেষ একরূপ হওয়ায় বিধিবোধিত হউক বা যথেচ্ছাচারাদিরূপ 
হউক, উক্ধক সমস্তই প্রকৃতির নিয়মের এন্তভূতি। থাপি ফলবল দ্বার! বিচার 
করিতে গেলে অসন্দিদ্ধরপে এই জ্ঞান ণাঁভ হয় যে, বৈধ সকল কর্ম্মই এহিক 
সুখের প্রতিবন্ধক হওয়ায় ঘোর অনর্থের মূণ এবং তৎকারণে অধর্ম্ব। আর 
যে সকল হিংসাদিরপ যথেচ্ছাচারাদি কর্ম্ম তাহা সমন্ত বর্তমান সুখের 
প্রাপক ও পারলোকিক মুখের সনুযাপক হওয়ায় অবশ্যই ধর্ম্মমধ্যে গণ্য, 
এবং তৎকারণে আদর পূর্বক গাচরণীয়। যদি বণ, জ্ঞানাজ্ঞান হিংসা-অহিংসাদি 
কর্মের ব্যবস্থাপক, হিংসা পাপের গনক ও অহিংসা পুণোর সাধক, পাপের ফল 
অধোগাতি তথ! পৃণ্যেব ফল উচ্চগতি, ইহা শাস্ত্রের নির্ধার। বাদীর এ সকল 
কণ! বিনাশান্ ও যুক্তির বিরোধে স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ 
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শান্ত বারা অবগত হওয়া যায় যে, জীব চতুরশীতি ( চৌরাশি) লক্ষ যোনি 
ভ্রমণ করিয়! মনুষ্যযোনি লাভ করে। তথাহি-- 
স্থাবরং বিংশতেল ক্ষং, জলজং নবলক্ষকং । 
কুর্মান্চ রুদ্র লক্ষঞ্চ, দশলক্ষং চ পক্ষিণাং। 
ভ্রিংশলক্ষ পশুতাং চ, চতুলক্ষং চ বানরাঃ। 
ততো মনুয্যতাং প্রাপ্য, ততঃ কৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ 
উক্ত প্লোকের অন্ত গ্রকারেরও পাঠ আছে, যথ1-- 
স্বাবরং বিংশ লক্ষত্ত, জলজ! নবলক্ষক|। 
কৃমিজা রুদ্র লক্ষস্ত, পশুলাম দশলক্ষক1। 
অগুজ। ভ্রিংশ লক্ষত্ত, চতুল ক্ষস্ত মানবা ॥ 
অর্থাৎ বিংশতি লক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবর, নবলক্ষ জলচর, একাদশ লক্ষ কৃমিকীট 
ইত্যাদি, দশলক্ষ পঞ্ড, ব্রিংশৎ লক্ষ অগ্ডজ অর্থাৎ পক্ষীসরীন্থপ এবং পতঙ্গ 
ইত্যাদি আর বানর হইতে.মনুষ্য পধ্যস্ত চতুল ক্ষ। 
ডারবিন সাহেবও জীবের সংসাগগতি প্রায় উক্ত প্রকারে সমর্থন করিয়া- 
ছেন, অর্থাৎ ভাহার মতে জীব পূর্ব পূর্ব অধম যোনি অতিক্রম করিয়। উত্তরো- 
ওর শ্রেঠ পশুত্বাদি যোনি লাভানন্তর পরিশেষে বানরযে!নি লক্ঘনপূর্বক মন্ধুযা- 
যোনি প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । কিন্তু এ মতর সহিত হিন্দুশাস্ত্ের কিঞ্চিৎ ভেদ 
আছে। হিন্দুশান্ত্রের মতে ভৌতিক শরীর চৈতন্তের অভিব্যঞ্জক, অর্থাৎ যোনির 
ভ্রমণে যেমন যেমন শ্রেষ্ঠ যোনি পাভ হইতে থাকে, তেমন তেমনি শরীর সংস্কৃত ও. 
স্বচ্ছ হইতে থাকে বাঁলয়া, চৈতন্তের প্রতিবিষ্ব অধিক স্পষ্টরূপে গ্রহণ করিতে 
শক্য হয়। এই কারণে পঞ্চদশীতে উত্ত' হইয়াছে যে, চৈতন্ত তিন প্রকারে 
ব্ক্ক হয়, মৃত্তিকা! পর্বতাদির জড় পদাথে সত্তামাত্র অভিব্যক্ত হয়, ঘোর ও মচ 
বুদ্ধিতে সত্ব! ও চৈতন্য উভয় প্রকাশিত হয় এবং শাত্তবৃত্তিতে মত্বা চৈতন্ত ও 
স্থুথ তিনই প্রকাশ পায়। এইরূপে ধিশমতে যোনিভ্রমণ দ্বারা জীবের - 
পরমার্থ স্বরূপের ভেদ হয় না কিন্ত চেতনের প্রতিবিষ্বের ন্যনাধিক স্বচ্ছতা- 
অন্বচ্ছত1-অভিব্যক্তি-ঘটিত ভেদকউপাধি দ্বারা জীবগণের পরম্পরের জানাজ্ঞান: 
সহক্ৃত যোনিভেদ হয়, কিন্তু ডারবিন > ৩৬ যোনভ্রমণ দ্বার! জীবের স্বরূপে ' 
ভেদ হয়, এইমাত্র বিশেষ। আর উত্তয়মতে আরও যে অন্ত অবান্তর বিশেষ 
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' আছে তাহা অকিধিৎকর :: উল্লিখিত শান্ত্র প্রমাণ দ্বারা এই অর্থ লব্ধ হয় 
ধে, জীবগণের ফোনিত্রমণ হিংসাদি কর্মের ফল নহে, কারণ হিংসাদি কর্মের 
ফল পাপ হইলে কীটপতঙ্গাদিপক্ষে উচ্চযোনির প্রাপ্তি অসম্ভব হইত। 
এইরূপ উহা অজ্ঞানেরও ফল নহে, বজ্ঞানের ফল হইলে উহাও উত্তরোত্তর 
শ্রেষ্ঠষোনি লাভের প্রতিবন্ধক হইত । এইরূপে যোনিভ্রমণ তথ। তদ্বার! শনৈঃ 
শনৈঃ শ্রেঠযোনির প্রাধি জ্ঞানাজ্ঞানের থা! হিংসা অহিংসাদি কোন কর্মের ফল 
নহে, উহ! প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ আর যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ, সেই হেতু 
পশ্বাদিযোনি হইতে উত্বীর্ণ হইয়া মনুষ্াযোনি লাভ হইলে, এই যোনিতে 
কর্ম্মাধিকার বিধান করিয়া সেই বিধান বলে পুনরায় অধোপতনের ভয় প্রদর্শন 
দার! ধর্ম্শাসোক্ত কর্মের প্রাশস্তয উদ্বোধন কর! বাদীর অতি সাহস মাত্র। 
সত্যাদিযুগে হিংসাদনককার্য্য, অধিক কি, সকল যথেষ্ঠাচারাদি কর্ম স্বর্গের 
সাধন বলিয়! গণ্য হইত। অতএব অহিংসাদি পুণ্যকন্ম দারা উচ্চগতি লাভ হয় 
তথা হিংসাদি পাপ ক্ন্ম দ্বারা অধঃপতন হয়, এ সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় না, ইহাতে 
শান্তর, যুক্তিও পূর্ববাচার এই তিনেরই বিরোধ হয়। প্রত্যুত ইহার বিপরীত, 
যে সকল কর্মের ফল দৃষ্ট, সে সকল কণ্ম দ্বারা ইহ! অল্লায়াসে প্রতিপন্ন হয় যে, 
হঞ্জিয়াদি করণ গ্রাম এঁহিক সুখের সাধন, হিংসাদি সহকৃত যথেচ্ছাচারাদিকন্দ 
স্থখ-গ্রাপ্তির সহকারা, ও হইন্দ্রিয়চ'রতার্থতাই নির্মল পাবএ স্ুখ। ইহা 
পোষক প্রমাণ সত্যাদি যুখ্রে আচরণ, মাধকযুক্তি ইদানীং সুথীলোকের 
চরিত্র, ও অনুকূলদৃষ্টান্ত দেবপণ্ড আদর ব্যবহার ও স্বচহাব। এতত্তির 
মতান্তমীর্ আধুনিক শাস্ত্রোক্ত গোব্দাদি হিংসারপ কর্ণ তথা গ্রাসাচ্ছাদন 
বিবাহাদি সকল যথেচ্ছাগাণ কর্ম উক্ত সিদ্ধান্তকে দৃঢ় ও অবিচাল্য করে। 
এদিকে যথেচ্ছাচারজনিত এহ ক নুখন্নপ হেতু পারলোঁকিক সুখেরও অন্মাপক 
হওয়ায় উহার উপাদেফত। উ্য়লোকে অসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ হয়। ফণিতার্থ= 
প্রদর্শিত সকল কারণে বর্তমান ধয়ণাত্রোক্ত বধির হেয়তা, অসঙ্গত। ও যুক্ত- 
বিরুদ্ধত! অবাধে স্থাপিত হয়। 

উপরিউক্ত প্রকারে আপত্তি উত্থাপিত হইতে দেখিয়! সম্ভবতঃ ধর্ম্ম- 
শীন্তের ভক্কেরা থেপিয়। উঠিয়া বপিবেন, ওরে 'অধর্্া নাম্তিক! ধর্দের 
গতি ও স্বরুপ অতি হুক্গা, মানব বুদ্ধির অগোচর, পঞ্জর বথেচ্ছাচার কর্ণ- 
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দৃষ্টে তথ্দৃষ্টান্তে মনুষ্য পপ্তর একাচরণত| অর্থাৎ যোনির ভেদ বশতঃ 
উভয়ের আচরণের একরূপত! বা এক ব্যবস্থা যুক্তিসিন্ধ বলিয়া গণপা 
হইতে পারে না। পশুদিগের কেবল ইন্সিয়চারতার্থতাই সুখ ও মনুযোর 
আত্মোক্নতি স্থখ। পণ্ড ঘোর তমোথণাচ্ছন্ন, মনুষ্য সবিবেক ও জ্ঞান 
সম্পন্ন । সুতরাং এক বাবস্থার উভয়তঃ সাগারণতা বা সমতা অসম্ভব । 
যত্াপি ইষ্টসাধনজ্ঞান প্রভাবে উৎপন্ন ইন্জিমস্থ পণ্ড মনুষ্য মধ্যে সম 
তথাপি জ্ঞানাজ্ঞান মশ্রষ্য পণুব্যবস্থার তেদকহেতু হওয়ায় একের ক 
অগ্ঠের অবলন্বনীয় হইতে পারে না। পণ্ড বিবেকাদি বঞজ্জিত হওয়ায় 
ধ‘ণ্মর বাবস্থা পশ্বাদি যোনিতে সম্ভণ নহে অথাৎ পণুদিগের ধর্মে কোন 
অধিকার নাই, তাহাদের সমস্ত কর্ম জীবন নির্ধাহ জন্ত, ধর্মোপার্জানার্থ 
নহে । পক্ষান্তরে মনুষ্য জ্ঞান সম্পর হওয়ায় ধন্মাধিকারের পাত্র এবং 
এই মর্ত্যভূমি উক্ত ধন্মীচরণের কর্মভূন তথা মন্ুযাষেনি কন্মীধিকারের 
সাধনভূমি হওয়ায় পরমকূপালু শান্ত মনুষাগণের দুর্গতি নিবারণাভিপ্রায়ে 
এঁহিক পারত্রিক সুখের উদ্দেশে ধা বিধান করিয়াছেন। সংক্ষেপে, ধর্ম্ম- 
শাখার আশ্রম বিহিত কম্ম, তথা শমদমাদি যোগজ কর্ম, তথা ভক্তি 
প্রেম সহক্ৃত ঈশ্বর ভজনাদি উপান্তি কর্ম, ইত্যাদি সকল কর্ণ্ম-ধর্ম্ম বলিয়া 
গণ্য এবং শাঙ্্রবোধিত নিষিদ্ধকম্ম সকল অধর্দ শবে প্রখ্যাত। 
উক্ত ধন্দ-কর্ম্ের নির্মল অক্ষয় সুখভোগ, তথা অধম্মের মহাছ্‌ংখরূপ 
পরিণাম হইয়া থাকে, এই অর্থ সর্বজনগ্রসিদ্ধ। ধর্মশান্্ খষি মুনি 
প্রণীত এবং অপৌরষেক্ বেদবনামুসারী হওয়ায় উহার প্রামাণ্য অক্ষত, 
সুতরাং উহার বিষয়ে কোন প্রকার আক্ষেপ সম্ভব নহে। ইত্যাদি প্রকার 
আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া কুসংস্কারের বশে ধন্ুশান্্রের ভক্তের! 
পুনরায় মন্তকোত্ুলন করিতে পারেন বটে, কিন্ত তাহাদের এই সকল 
অনুযোগ সম্পূর্ণ অবিবেকমূলক এবং সারগ্রাহী দৃষ্টিতও উক্ত সকল কথা 
শ্রন্ধাযোগ্য বলিয়া অবধারিত হয় না। কারণ পূর্বে বলিয়াছি, জ্ঞান কোন- 
কালে অমুক কর্ম শুভ হওয়ায় ধন, অমুক কম্ম অশুভ হওয়ায় অধৃর্ম্মুশ 
এই বুদ্ধি জম্ম) ইতে সক্ষষ নহে কিন্তু “এই পার অবলম্বন করিলে ইষ্টসাধন- 
রূপ সুখের প্রাপ্তি সহজে হয়, ইত্যাদি বুদ্ধি জগ্মইয়ই সার্থক ও 


১২৪ ' তত্বজামামৃত। 
চর্রিতার্থ । সুতরাং ভ্ঞানাজ্ঞান কেবল ইষ্টসাধনরূপ প্রবৃত্তি বাঁ কচির 
নিয়ামক, ধর্ম্মাধন্মের ব্যবস্থাপক নহে, অর্থাৎ “অমুক কর্ণ্মে ধর্ম্ম হয় এবং 


অমুক কৰ্ম্মে অধর্ম্ম হয়” ইত্যাদি বুদ্ধির বা ব্যবস্থার সংস্থাপক নহে। অপিচ 
ন্ভার্বিৎ পণ্ডিতের! বলিয়! থাকেন, 


জ্ঞানজন্ত। ভবেদিচ্ছা, ইচ্ছাজন্তা কৃতি ভবেৎ। 
কতিজন্তাতবেচ্চেষ্ট1, চেষ্টাজন্। ক্রিয়া ভবেৎ ॥ 

কৃতি যাহার আছে তাহাকে কর্তা বলে, অথাৎ কৃতি শব্দের অর্থ 
বধ, যে কার্ধটা করিতে হইবে তাহার অনুকুল ঘত্র যাহাতে থাকে, 
তাহাকে সেই কাধ্যের কর্তা বলে। আত্মার ঘত্ব হইলে অর্থাৎ আত্মাতে 
ইষ্টসাধনরূপ প্রবৃত্তি বা জ্ঞান হইলে শরীরে চেষ্টা হয়, চেষ্টা দ্বার কাধ্য 
সম্পন্ন হয়। ভাব এই-_ প্রথমতঃ “এই কাধ্যটা অভিষ্টের সাধক” এইরূপ 
ইইসাধনতাজ্ঞান হয়, অনন্তর “ইহ! আমার করিতে হইবে" ইত্যাদি রূপে 
ইচ্ছা হয়, এই ইচ্ছাকে চিকীর্যা বলে। চিকীর্ধার পরে প্রবৃত্তি ( প্রধন্, 
যাহার পরক্ষণেই শরীরে ব্যাপার, চেষ্টা হয়) হইলে শরীরে চেষ্টা হয়, এই 
চেষ্টাই কারোর সম্পাদক । “এই বিষয়টাকে আমি ইঞ্টের সাধক বণিয়া জানি! 
করিবার ইচ্ছুক হইয়| করিতেছি,” এইরপে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এক্ষণে বিবেছন। 
করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে বে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানই সকল প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার 
মূল আর উক্ত ই£সাধনভাজ্ঞান সকল প্রাণীর হৃদয় অধিত থাকায় হচ্ছ! প্রযত্রাদি 
সমস্ত কর্ম উক্ত ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। এই ইঠ্রসাধনতা- 
বুদ্ধি যেকাল পর্য্স্ত উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছ! প্রযত্বাদি আত্মলাভ 
করে না, উদ্দিত হইলেই হদ্রাদি দ্বার! ক্রিয়ার ব্যাপার হুইয়! কায সম্পন্ন হয়। 
উক্ত ইষ্সাধনতাভ্ঞান দেব মনুষ্য পণ্ড প্রভৃতি সর্ব প্রাণীর সাধারণ হওয়ায় 
তদীশ্রয়ে উৎপন্ন যে প্রবর্বাদি বুদি তন্বারা জীবগণের সাংসারিক সমস্ত 
কন্ম নির্বাহিত হইয়া! আলিতেছে। যগ্থপি কচিৎ জ্ঞানদোষে ক্রিয়াতে 
ব্যাখাত হুর না ক্রিয়ার অযোগ্য প্রয়োগ হয় ঝ ক্রিয়ার সম্যক অভাব 
ছয়, অথবা কদাচিৎ ইষ্ট সাধনতাজ্ঞানে অস্্কৃলত! ভ্রম হয় বা বিচারাভাবে 
অনথ হয় এবং এই কারণে পশ্বাদি বধ্যে জ্ঞানাতাবে ও বিচারাঁভাবে 
ক্রর্থ অধিক হয় আর এইনপ মনুষ্য মধ্যেও সহাধ জ্ঞানাভাবে ব। 


 ধর্মশাস্তাদিয় খণ্ডন। EE ১২৫. ৃ্‌ 
বিচারাভাবে বা ভ্রমে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান জনিত কাধ্যে অনর্থের সঙ্যটন হয়, : 
তথাপি জ্ঞানাজ্ঞানজন্ত বিবেকাবিবেকই উক্ত সকল অথানর্থের মুলকারণ) .. 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নহে। অতএব যেহেতু স্বরূপে জ্ঞান ুভাশুভকণ্্ জনিত .. 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বোধের বা তেদের অহেতু বা অকারণ, সেই হেতু পূর্ব 
পক্ষের আক্ষেপ যে, জ্ঞানাজ্ঞান্ভেদে মনুষ্য পশ্য মধ্যে ধঙ্মাধর্মরূপকর্থে : 
বাবস্থার ভেদ হওয়া উচিত, একথা উপপন্ন হয় না। যদি জ্ঞানাজ্ঞান 
ধর্ম্মাধর্মস্বরূপের বুদ্ধি জন্মাইতে সক্ষম হইত, তবে অবশ্যই বাদীর উক্তি l 
সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত হইত। কিন্ত কোন প্রমাণ দ্বার উক্ত বুদ্ধি লাভ : 
না হওয়ায়, বরং ফণ।ফনদ্বারা জ্ঞান ইষ্টানিষক্রিয়াজন্ত ব্যাপারবোধেই 
চরিতার্থ হওয়ায় আর এই উট্টানিক্রিয়াজন্যব্যাপার পঞ্জ মনুষ্য মধ্যে: 
সম হওয়ায় জ্ঞানাজ্ঞানের ভেদে প্রবৃত্তি বা রুচির ভেদ সিদ্ধ হয়, ধর্ম্মাধর্মবের 
ভেদ নহে। বলিয়াছিলে, পশুদিগের কেবল ইন্দরিয়-চরিতার্থতাই সুখ তথ! . 
মনুয্যদিগের আগ্রোনতিসুখ, ইন্সিয়সুখ সুথ নহে, একথা। অসার। কারণ 
যখন বিষয় সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগেই সুখ উৎপন হয়, ইন্দ্রিয় সংঘমের 
ভাবে নহে, তখন ইহা বলিতে পার না যে পশুদিগের মাত্র ইন্দ্রিয়. 
চারতার্থতাস্ট সুখ ও মনুষ্যদিগের ইন্জিয় চরিভার্থত। সুখ নহে, আঁত্মোন্নতিই 
সখ । কারণ আত্মোন্টতিও ইন্দিয়-চ'রতার্থতারপ দিবা বিষয় সুখভোগেই ' 
সফল অগ্থা বিফল । সাধন, উপকরণ ও ভোগ, এই তিনই থাকিবে না, অথচ : 
মনুষ্যের শস্্যোন্নতি সুখ বলিয়। কল্পনা করিবে, একথ! ব্যাঘাত-দোষ-হুষ্ট ' 
হওয়ার অপ্রমাণ। মুনিখষি প্রণীত বলিয়া ধর্মশাস্ত্র অভ্রান্ত হইতে পারে না। : 
পরাশর, কপিল, গৌতম, ব্যাস, কণাদ, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ গ্রতৃতি সকলই ধর্শ- ' 
বক্তা ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, অথচ সকলের শাস্ত্র পঃস্পর বিরুদ্ধ। উক্ত সকল... 
ান্তের অনরস্ততা! বিষয়ে প্রমাণ কি? কোথায় এমন দেখা যায় না যে অমুক. 
শান্ত্রই সর্বোতম বা সর্বশ্রেষ্ঠ বা অত্রাস্ত বলিয়া লোকে গ্রহণ করিয়াছে। অতএব '! 
এরূপ বলিতে পার না যে মুনি খধি আদ রচিত দলিয়! হন্দুদিগের ধর্দাশাঙ্ ও 
ভ্রমপ্রমাদাদি বর্জিত। ধর্ম শাঞ্রোপদিষ্ট ঈশ্বরোপাসনাদি কর্ম্মের অধর্মরাপতা, 
পূর্ব বিচারে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এইক্ষণে ততপ্রতিপাদিত শমামাদি সাধনের: টে 
হেত প্রদর্শিত হইবে । এ বিষয়ে সাবধানপূর্বক বিচার করিলে ইহা! সহজে 


১২৩ তথজ্ঞানামৃত। 

প্রতীয়মান হইবে যে, ইন্দরিয়াদি স্ব স্ব স্বাভাবিক কার্ধ্য হইতে কিছুকাল বিরত 
থাকিলে অর্থাৎ কিয়ংকাল কাধ্য করিবার অবসর ন! পাইলে কালাস্তরে 
কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়৷ অকর্ম্মণ্য হইতে পারে। যেমন কোনও দুগ্ধপোষ্য 
শিশুর পদদ্বয় কিছুকাল অপরিচালিত থাকিলে সে অন্য সমবযস্ক শিশুর স্যার 
দাড়াইতে ব! পলাইতে সক্ষম হয় না। অথবা যেমন বিরুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন দ্বারা 
চীনদেশীয় স্ত্রীলোকের পাদবৃদ্ধি অবরুদ্ধ হওয়ায় কালাস্তরে পাদঘয় বৃদ্ধিশক্তি 
রহিত হয়। অথব! যেমন সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে কেহ কেহ হস্ত দীর্ঘভাবে উচ্চ 
রাখিবার অভ্যাস করেন, অভ্যাসের পরিপকাস্থাতে হস্ত সম্পূর্ণ ক্রিয়ারহিত 
হওয়ায় তাহাকে নিম্মদিকে নত করাও অসম্ভব হয়। এইরূপ যদি কোন 
ইন্জিয় বা শরীরাবয়ব কিছুকাল নিরুদ্ধতাবে 'স্থত হয় অর্থাৎ যদি চিত্ববৃত্তি 
নিরোধদ্বারা ৭1 ইন্দ্রিয়াদি সংযমের অন্যাসদ্ধারা উহ! সকলের কার্যক্ষমতা 
অবরুদ্ধ হয়, তাহ! হইলে অবশ্থই অভ্যাসের পর্িপক্কাবস্থাতে চিত্ত সহিত 
শরীরেন্ত্িয় ব্যবহারোপযোগিতারহিত হওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, 
পড়িলেই সুখোৎপাদক যন্ত্রের কর্মক্ষম শক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় স্থখই সমূলে 
তিরন্কত হইবে। কথিত প্রকারে শমদমাদি সাধনসম্পর ব্যক্তি সংবমাদি 
অভ্যাস দ্বার! চিত্তেঞ্জিয়াদির সামর্থ্য বিধবংস করিয়। কেবল যে এঁহিক সুখের 
উচ্ছেদ সাধিত করে তাহ! নহে, কিন্ত তৎসঙ্গে পারলৌকিক সুণেবও উচ্ছেদ 
নিষ্পাদন করতঃ জড়ত্বভাবে পরিণত হইয়! জীবত্বভাবেরই লোপ সম্পাদন 
করে। এই কারণে যে সক" ধর্ম্মপ্রচারকগণ সাধারণ অনভিজ্ঞ জনগণকে 
ইন্দ্িয়-নিরোধের ব্যবস্থা দিয়া বা ইন্জিয়-চরিতার্থতার বিরুদ্ধে ধর্মের দোহাই 
দিয়। শ্বুথের বাধা জন্মাইয়। শমদমাদি সাধনের উৎকর্ষত! বিজ্ঞাপিত করেন 
তাহাদের আচরণ কতদূর হায় ও নীতি সঙ্গত তাহা! বুদ্ধিমান বিবেকী বিচারশীল 
ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে সক্ষম! যদি বল, উক্ত সকল কথ! যুক্তিসঙ্গত নছে, 
কারণ, এবিষয়ে নিয়ম এই যে, যদি কোন পদার্থ বাবহারের অনন্তর কাধ্য করিতে 
অক্ষম হওয়ায় কিছুকাল ব্যবহাররহিত'ভাবে অবস্থিতি করে, তাহ! হইলে উহ! 
পুনরান অধিক বাবহারোপযোগী হয়। যেমন ব্যবহার দ্বার! নষ্ট ঘোগ্যতাবিশিষ্ঠ 
কু হুর এঞ্জিন আদি বন্তগুলি কিছুকাল নিব্যাপার ভাবে স্থিত থাকিলে পুনয়ার 
পূ্বভাব লাভ ছার! কার্সাক্ষম হয়। অথব| যেমন পরিশ্রম দারা শিথিল! 
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প্রাপ্ত সামর্থ নুযুপ্িতে বিশাশ্বিলাভ দ্বারা বিগতশ্রম হওয়ায় পুনরায় পূর্বা্ভাব 
বিশিষ্ট হয়। তন্ত্রপ ইন্দ্রিয়াদিও শমদমাদি দার! বিরাম প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার 
সুতীক্ষ ও সতেজ হয়, অকর্মণা হয় না। বাদীর একথা উপযুক্ত নহে, কেন না 
উক্ত দৃষ্টান্ত বিষম, সম নহে, হেতু এই যে. দৃষ্টান্তে স্ব স্ব কার্য হইতে ইন্দরিয়াদির 
যে প্রতিনিবৃত্তি তাহ! সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় বিশ্রাম নিমিত্ক হওয়ায় শিথিল বল 
বীর্যের আপুরণার্থ হইয়া থাকে, কিন্তু দারটাস্তিকে ইন্দিয়াদির স্ব স্ব কার্য্য হইতে 
ষে গতিনিবৃত্তি তাহ। বিরোধী কার্যের অবরোধ দ্বার! ইন্দ্রিয়াদির শক্তির হাসের 
ব! ক্ষয়ের নিমিত্ত হয়, বিনষ্ট শক্তির আপুরণার্থ নহে । যেমন দয়া বাঁ নিলে?- 
ভাদিবৃত্বিদবারা পরিপক্কাবস্থাতে ক্রোধ বা পোভরপ বৃত্তির সমূলে উচ্ছেদ হয়। 
এইরূপ ইন্দ্রিয়াদির যোগাত। অন্ত বিরোধী কাধ্য দ্বারা নিরুদ্ধ হইলে অবস্তাই 
কালান্তবে নির্জীব হইয়| ক্ষয় হইবে, ইহার অন্যথ। হইবে না। কথিত কারণে 
যে সকল লোক ইন্দিয় চরতার্থরূপ সুখের সাধন ঈন্ত্রিয়দিগকে বলবৎ বিরোধী 
শমদমাদি কর্মানুষ্ঠান ছারা অকর্মণ্য করিতে প্রয়াস পাইয়া! থাকেন তাহাদের. 
ঁহিক সুখের সঙ্গে পারত্রিক 2থেরও আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন 
না, ইন্দিযাদি স্বকার্ম্য সাধনে শক্তিশুস্থ হইলে সুথোৎপাদক শক্তির অভাবে 
মরণাত্রে উক্ত জনগণের যেখানে বা যেরূপই গর্ত হউক তাহাদিগের সেখানেও 
ঘৃটপটা্ি অচেতন বন্সর নায় জড়বৎভাবে থাকিতে হইবে, স্বর্গাদি সুখের 
ভোগ তাঁহাদের পক্ষে অনুপযোগী ও অসম্ভব হইবে। ভাবিদেহ পরিগ্রহ 
বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের মত এই-- প্রাণ সহায় জীব পুর্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ 
যত্বস্থিত ভূত সুন্মে পরিবেষ্টিত হইয়া অর্থাৎ সুষ্মভূত ইন্দ্রিয় মমনস্ক কর্ম্মসংস্কার- 
সহ গমন করিয়া! ভাবিদেহ ধারণ করে। ম্বতরা" এই নিয়মামুসারে পূর্বব- 
দেহকৃত শমদমাদি সাধনে বিগলিত ও তৎংকারণে অকর্ণণ্ায যে মন ইন্জিয়াদি 
করণগ্রাম ও ভূতস্বক্ম অবয়ব তাহা সকল সংযনী পুরুষের ভাবিদেহ্র 
উপাদান হইবে, হইলে তদ্বারা স্বর্গের সুমভোগ ত দূরের কথা স্বর্গে গতিই 
অসম্ভব হইবে। পক্ষান্তরে স্বর্গে গর্জি স্বীকার করিলেও সুধাপানে রসনেক্জিয় 
অযোগ্য হওয়ায়, সুগন্ধ ঘাণে ঘ্বাণেনিন্রি॥ অক্ষম হওয়ায়, অপসয়োগণের রূপ" 
লাবণ্য দর্শনে নেত্রেন্দরিয় অসমর্থ হওয়ায়, তাহাদের সুললীত সুমধুর সঙ্গীত 
শ্রবণে কর্ণেক্দ্ি় অকর্ম্মণ্য হওয়ায় এবং শরীর অপটু অসাড় ও নির্জীব হওয়ায়, 


১২৮ | তথ্জ্ঞানাষৃত 


উক্ত সংযমী পুরুষের স্বর্গে গমন অগমনেরই সমান হইবে। সংক্ষেপে, উভয় 
লোকের বিহার বিলাসাদি সমস্ত সুখ জনক ক্রিয়া জীতেন্দ্রিয় পুরুষের নিকট 
চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। এদিকে যে সকল স্বাধীন ভাবুক বিচক্ষণ 
বিবেকী জনগণ মর্তলৌকের ভোগ দ্বার ইন্দ্রিয়দিগকে ও শরীরকে শাণিত 
ক্ষুরধারের ন্যায় সুৃতীক্ষীকৃত, সতেজ ও সচৈতন্ঠ, করিয়া রাখিয়াছেন, মরণান্তে 
যোগ্য উপাদানে তাহাদের শরীর গঠিত হওয়ায় স্বর্গে যাইয়। তাহার! স্বর্গের 
চরমোতৎকধ আনন্দ স্বস্বভাব বলেই উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। এই 
নির্মল পবিত্র চিত্তগ্রাহী সিদ্ধান্ত যে কেবল ফল বল দ্বার! সিদ্ধ তা নহে, কিন্ত 
এ বিষষে গীত! শান্ত্রেরও সন্মতি আছে। তথাহি 
যং যং চাপি শ্ররণভাবং তাজস্তস্তে কলেবর"। 
তন্তমে বৈতিকৌন্তেয় সদ! তন্তাব তাঁবিত ॥ 

অতএব মর্ডলোকের ভোগ দ্বার! প্রশান্ত চিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি কপেবর ত্যাগ 
করে সেই ব্যক্তির তৎপ্রশাস্তচিত্তানুক্ৃত ভাবনানুসারে গতি হওয়ায় তাহার অগতি 
অসম্ভব। কিন্তু যাহার! সংযমী ইন্ত্রিয়খাতক পুরুষ, তাহাদের দুর্গতির সীম 
নাই, কেন না, তাহাদের বিকলেন্দ্িয় অবস্থাতে ইন্দ্রিয়াদির অযোগাত! নিবন্ধন 
জড়বৎ স্থিতিরূপ পরিণাম অপরিহার্য্য। যদি বল, চিন্ত ধ্যানকালে সচেষ্ট থাকে, 
নিশ্চেষ্ট নহে, সুতরাং সংযমী পুরুষের ক্রিয়া জড়বং নহে। এ কথা সম্ভব নহে, 
কারণ, বাদীর অনুরোধে ধ্যান কালে চিণ্ডের সচেষ্টতা স্বীকার করিলেও 
বিকলেন্সিয় অবস্থাতে চিত্তের কর্ণ্মক্ষমত! তিরোহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির স্রায 
চিত্তও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে । অথাৎ যেরূপ ভিত্তি আদি আশ্রয় ব্যতীত চিত্র 
থাকিতে পারে না, অথবা যেরূপ কাষ্ঠাভাবে অগ্নি দাহ করিতে সমর্থ হয় না, 
তদ্বপ ইন্জিয়াদি অসহায়নিরাশ্র় চিত্ত থাকিতে ব! কার্য্য করিতে সক্ষম নে! 
অতএব সংযমী পুরুষের চিত্ত সচেষ্ট হইলেও এই মচেষ্টতা সংযমাদিসাধনকৃত 
 আঅকর্পণ্য ইঞ্জিয়াদি হেতু নিশ্চেষ্টেরই সমান হওয়ায়, উক্ত পুরুষের জড়ত্ব ভাবের 
প্রার্ধ অনিবা্গা। সুন্দর বিচার করিলে সংযমাদির তথ! ঈশ্বর ভজনাদির 
উপাদেয়ত। কোন 'এ্রনাণে সংরক্ষিত হয় না, বরং অন্য প্রকার যুক্তিতেও উহ! 
সকলের হেয়তাই [নশ্চিত বা স্থিরীকৃত হয় । এস্থলে ঈশ্বরের সত্ব! অঙ্গীকার 
ক্রেরিয়! বাদীর সিদ্ধান্তে দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। বল দেখি, যদি কোন ভৃত্য কার্ধ। 
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অবহেলা করিয়! বা কার্যয একবারেই পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্থে শরীরেন্দিয় 
দমিত করতঃ আপন গৃহন্বামীর মূর্তি ধ্যানে বা নামোচ্চারণে সর্বদা! নিযুক্ত 
থাকে, তাহা হইলে কি ভৃত্যের উক্ত আচরণ গৃহস্বামীর প্রীতির বিষয় হুইবে? 
প্রীতির বিষয় কখনই হইতে পারে না, এদিকে অপ্রীতির বিষয় বলিলে বাদীর পক্ষে 
সিদ্ধান্ত অননুকূল হইবে। সুতরাং যে সকল দাদ দাসী স্থানীয় জীবগণ ঈশ্বর 
প্রদত্ত শরীরেন্দ্িয়ািজনিত কর্ম্ম সাধনের প্রতি অনাস্থা করিয়া থাকেন, কেবল 
অনাস্থা কেন? সংষমাদি দ্বার! ব! ঈশ্বর ভজনাদি দ্বার! শরীর ইন্দরিয়াদিমকল.. 
বিকলাঙ্গ করতঃ চিত্ত ঈশ্বরে বা স্বাভিমত অন্ত পদার্থে প্রবাহিত করিয়া থাকেন, 
তাহাদের আচরণ কখনই গৃহস্বামী স্থানীয় ঈশ্বরের সন্তোষের হেতু হইতে পারে 
না। কেন না, যেরূপ গৃহস্বামীর স্বভৃত্যকৃতকার্য্যেই সন্তোষের হেতুত! হয় 
ধমাদিতে নহে, সেইরূপ ঈশ্বরেরও স্বহথষ্টদীবগণ কর্তৃক শরীরেন্দিয়াদি 
কর্শেই সম্তোষের হেতৃত1 সম্ভব হয়, নচেৎ নহে । যদি বল, উক্ত ন্তায় স্বীকৃত 
হইলে শমদমাদি সাধন সহক্ৃত উপাসনা মাত্রেরই ব্যর্থতার প্রসঙ্গ হইবে। 
আমরাও বলি, হউক, উক্ত প্রকার উপাসন। ব্যর্থ হওয়াই উচিত। কেন না, 
বিচার দৃষ্টিতে যথেচ্ছাচারাদি কর্ম দ্বার! ইন্দ্রিয় চরিতার্থতারূপ উপাসনাই প্রকৃত 
উপাসনা এবং প্রক্কৃতি নিয়নানুসারী হওয়ায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অন্তথ! ধর : 
ধন্দের ঝ/বস্থা ঈশ্বরানুমোদিত হইণে সকল কর্ম্মে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মা- 
ধর্মের সুচক চিহ্ন থাকিত অথব! ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ প্রমাণাস্তর গম্য হইত, 
কেবল শাস্তরবেত্ব বিধিখটিত হহত ন1। ধর্ম শান্তর কি? ধর্ম্মশাস্র কতিপয় 
্বার্থাতিলাধী পুরুষের মন গড়। কথা মাত্র। শাস্ত্র বদি কোন পদার্থ হইত, : 
তাহা হইলে অবশ্যই উহ! প্রাকৃতিক নিষমানুকুল হইত এবং সমগ্র বাদীর : 
ধর্মশাস্ত্রে একা থাকিত। হিন্দুদিগের শাসকে গুমাণভূঙ বলিবার হেতু কি1.. 
মুসলমান গ্রীষ্টিয়ানদিগের শীস্ত্রকে তততুল্য প্রমাণ ভূত না বলিবে কেন? তুমি. 
হিন্দুকূলে .জন্মিয়াছ বলিয়াই তোমার (ি শানে শুতি এত আস্থা। যদি, 
দৈবযোগে মুসলমান, ঝ| খ্ৰীষ্টিয়ান, বা চীন, বা জাপান, বা তাতারকূলে জন্ম-_ 
গ্রহণ করিতে তাল হইলে তোমার কি হিন্দুধর্মের প্রতি তদ্রপ আস্থা থাকিত { 1. 
কখনই নহে। সেই জন্যই বলি যেরূপ সকল জাতি ভাল মন্দ বিচার না 
করি আপন আপন শাস্কে অন্রান্ত ও প্রামাণিক বিবেচনা! বরে, i 
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হিন্দুরাও করে, কিন্তু ইহ! অবিচারিত দৃষ্টির ফল । বিচার নেত্রে কোন শাস্ত্র 
প্রমাণাহুগৃহীত নহে আর যেহেতু গ্রমাণানুগৃহীত নহে, সেই হেতু সমস্তই 
শ্রদ্ধার অযোগ্য। যদি বল, শি কর্ম্মনিমিত্তক হওয়ায় স্বস্থ কর্ম্মানুসারে 
লোকের হিন্দু আদি কুলে জন্ম হইয়। থাকে । সুতরাং হিন্দু আদি কূলে যে জন্ম 
তথা হিন্দু আদি শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস তাহ! আকস্মিক বা দৈববশাৎ নহে, 
কিন্তু পূর্বজন্মকৃতকর্ম্মসংস্কার বা বাসন! ইহজন্ম ও বিশ্বাসের বিলক্ষণতার 
হেতু। অথবা ইদানীং অনেকের মতে, এই বর্তমান জন্ম জীবের প্রথম জন্ম, 
হৃতটি কর্ম্মনিমিতক নাহ, কিন্তু ঈশ্বর যাহার বিষয়ে যেরূপ বিধান করিয়াছেন 
সেইরূপ তাহার জন্ম আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে, ইহ! সমস্ত ঈশ্বরের হস্তে ন্তস্ত। 
অতএব সর্বত্রই কর্ম্মাধীন বা ঈশ্বরের বিধানাধীন হওয়ায় তৎসন্বদ্বাধীন নিয়ম 
সুত্রে যে অধিকার জন্মে, সেই আধকারগ্রাপ্ড শাস্ত্রে ও বিশ্বাসে দোষের কারণও 
উহ্‌ হইতে পারে ন। এবং উক্ত শান্তর ও বিশ্বাসকে অবিচারিত দৃষ্টির ফলও বলিতে 
পার না। বাদীর এ সকল কথা অবিবেক মূলক, কারণ কর্ম্মনিনিত্বক ব| 
বিধান নিমিত্তক উভয় পক্ষে বদতোব্যাঘাতদোধ প্রযুক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
বাধিত হওয়ায় উক্ত শাস্ত্রের ও বিশ্বাসের ভ্রান্তিরূপতা স্বীয় অর্থে সিদ্ধ হয়। কেন 
ন! বাদীর শান্তার বাদীর বিশ্বাসানুকুল যে সকল শুভকর্ম্ম জনিত উপকার্ধ- 
উপকারক প্রভৃতি ধর্ম্মভাব তাহ! সমস্ত সমূলে অন্তগত হয়। অর্থাৎ বাদী যে 
রীতিতে আপন বিশ্বাসের ও শাস্ত্রের প্রাশস্ত্য বোধন করিতে প্রবৃত্ত সেই 
রীতিতে শাস্ত্রে ব্যাখাত দোষ বশতঃ বাদী নিজেই নিজের শাস্ত্র দ্বার! পরাজিত 
হয়। কেন না, কোন দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দান 
দেওয়া কর্তব্য, ইহ! ধৰ্ম্ম শাস্ত্রের মত এবং এই মত নবীন সিদ্ধান্তামুমোদিতও 
বটে, কিন্তু এই সিদ্ধাস্তানুসারে উভয়ই পক্ষে দানাদি বিধি দোষযুক্ত হয়। কারণ 
উক্ত দারিদ্র্য ব্যক্তি বা অন্ত কোন অভ্যাগত বা রোগগ্রন্ত বা কষ্টগ্রস্ত ব্যক্তি 
উপস্থিত হইসে দানের বা মহায়ের অধিকারী হউক বা না হউক বিচার নেত্রে 
উহাদিগকে দান দেওয়| বা উহাদের সাহাযা করা উচিত নহে। কারণ বে 
ব্যক্তি স্বীয় পূর্ব্বার্ল্জিত কর্ম্মদোযে ঈশ্বর দ্বার! দারিদ্র্য রূপ দঞ্ভোগ করিতেছে 
নেই দগুতোগ কালে অথবা ঈশ্বর যে ব্যক্তির বিষয়ে যে অবস্থা বিধান করি- 
রলচেন সেই অবস্থানুযায়ী ভোগকালে তাহাকে অন্নদান করিয়| বা তাহার অন্ত 
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কোনরূপ সহায়ত করিয়া তাহাকে বর্তমান অবস্থা হইতে উদ্ধার করায় বা 
তাহার উপস্থিত অবস্থা জন্য, কষ্ট লাঘব করায় ঈশ্বরের নিয়ম উল্লজ্ঘন রূপ দোষ 
তথ! তাহার অনভিপ্রেত কার্ধ্যের প্রশ্রয় দেওয়া রূপ দোষ, এই দ্বিবিধ দোষ 
হয়। লোক মধ্যেও উক্ত আচরণ দোষ বলিয়া! গণ্য হইয়া থাকে, যথা, কারা 
নিয়মভঙ্গ করিয়৷ অপরাধীকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিলে বা কারাগৃহে 
উহার কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করিলে যেরূপ উক্ত করণ! দ্বার। আকৃষ্ট দয়াভি- 
মানী পুরুষের রাজদণ্ড হইতে নিস্তার নাই, তদ্রপ ভিক্ষাদাত| কারুণীক ধর্ম্বজ্ঞ 
পুরুষের আচরণ কর্ম্মনিমিত্বক বা বিধাননি মিত্তক উভয়প্রকার নিয়মের বিরুদ্ধ হওয়ায় 
অবশ্যই ঈশ্বরের অগ্রীয়তার বিষয় হইবে, প্রীতির বিষয় হইবে ন|। অতএব উভয় 
পক্ষে উল্লিখিত প্রকার বিরোধ বশতঃ যেরূপ বাদীর বিশ্বাস অপ্রামাণিক তজ্জপ 
বাদীর শান্ত্রও অগ্রামাণিক হওয়ায়, পুর্বে যে বল! হইয়াছে, শাস্ত্র সকল কতিপয় 
শ্বার্থান্ধের বাক্য বিন্তান মাত্র এবং তৎপ্রতি লোকের বিশ্বাস কেবল অন্ধবিশ্বাস 
মাৱ, তাহ! উপযুক্তিই হুইয়াছে। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে বিদিত 
হইবে যে, প্রকৃতির শিক্ষাই সম্ভপ্য জীবের হৃদয় শাস্তির মহৌষধি, অতএব পরম- 
ধর্ম এবং এই ধর্মই অবপন্বণীয়। ও দেখ প্রকৃতি অতি উদ্‌ঘোষে হুন্দুভিনাদ 
দারা সুহঃমুছঃ এই শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, প্জীব মাত্রেই ভোগ্য জগতের 
সমান ভাবে ভোক্তা, ইন্দিয়াদি সাধন সামগ্রী সকলের সমান, হিংসাদি জনক 
যথেচ্ছাচার কর্ম সুখের সাধন, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই পরম সুখ, কিন্ত সুখ দ্রঃখ 
সকলের যে একরূপ নহে, আহার কারণ আমি ( প্রকৃতি ) নহি কিন্তু ফল- 
ভোক্তা! জীব, কেন ন! আমি মেঘের গ্তায় সকল কার্ধ্যের সাধারণ কারণ আর 
জীব বীজের ন্যায় অসাধারণ কারণ।” স্মৃতন্নাং গ্রাধান্ত রূপে হিংসাজ্নক , 
যথেচ্ছাচার কর্ম্মেই সুখের বিষয়ত! হয় আর এই অর্থ যে কেবল লোক ব্যবহার ' 
সিদ্ধ তাহা নহে, কিন্ত তোমাদের গীতা আদি শাস্ব দ্বারাও সিদ্ধ। কেননা, 
: যখন তোমাদের উক্ত সকল শাস্ত্র যুদ্ধাদি 'ভ্যাকাণ্ডে এক্ষুন্রতাবে ক্ষিতি ও 
স্বর্গ ভোগ বিধান করিতে কুষ্ঠীত নহে আস যখন তোমাদের কালী, দুর্গা, ইন্দ্র 
চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, শিব, বিষ্ণু গণেশাদি দেবগণ, তথা রাম, নৃসিংহ, পরগুরাম, ' 
' কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, তীন্ম, প্রোণাদি মহৎ জনগণ উক্ত হিংসাকূপ নাটকের অভিনেতা: 
॥ ছিলেন তখন ইহ! বলিতে পার ন! যে প্রান্কৃতিক নিয়মনিদ্ধ তথ! স্বস্বতাৰ- : 


১৩২ তত্বজানামুতি। 
সিদ্ধ হিংসাঁদি কাৰ্য্য ঈশ্বরের প্রিয়তার হেতু নহে। অধিক কি বলিব, ঈশ্বর 
্বয়ংই হিংসাঁদি কার্য্যের মূল, কারণ উক্ত কার্ধ্য তাহার অপ্রিয়তার বিষয় হইলে 
দেব, পণ্ড, মনুষ্যাদি মধ্যে জীব-হিংসার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিতেন না আর প্রতি 
মুহূর্তে জীবঘাতক অসংখ্য রোগার্দিবার৷ জীবগণের বিনাশ সাধিত করতঃ 
হাহাকার রবে ত্রিভূবন কম্পায়মান করিতেন নাঁ। অতএব হিংসাদি কার্য্যকে 
পাঁপের হেতু বলিলে ঈশ্বরেতেও উক্ত দোষের প্রসক্তি হইবে, কেন না, ঈশ্বর 
যে প্রলয় কালেই সৃষ্টি সংহার করেন তাহা কেবল নহে, স্বরূপতঃ প্রতিক্ষণে 
স্বয়ং কোটা কোটা প্রাণী হত্যার সাক্ষাং হেড হয়েন ও স্থল বিশেষে এক 
অন্যকে ছিংস! সাধনের যন্ত্র ক্রয় পরম্পরারূপে হেতু হয়েন। এট অর্থ 
তোমাদের ভগখান্ও গীতাস্বতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা--পনিম্িত্ত মাত্র 
ভব সব্যসাচী” হত্াদ। কথিত সকল কারণে এই সিদ্ধান্ত লাভ হয় যে, 
ষথেচ্ছাচার হিংসাদিকণ্মই প্রকৃত পক্ষে ধর্ম, অতএব ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত, তথা 
ধর্মমশাত্রোপদিষ্ট অভংসাদি কম্ম স্বস্বভাব ও প্রকৃতির নিয়মের বহিভূতি এবং 
অবৈধ ও পাপমুলক হওয়ায় স্বরূপে অধ ব্ূপ সুতরাং ঈশ্বরাভিমত নহে। 

প্রদর্শিত প্রকারে পন্মশান্তের জাতিভেদ বিধায়ক উপদেশও প্রমাণবহিত'ত 
হওয়ায় শ্রদ্ধার মযোগা । তোমাদের ঈশ্বরের কি কোন নাতি আছে? কিন 
অজাত বলিয়। প্রসিদ্ধ। এইরূপ জীবগণ্রও কোন দাতি নাই, কেন ন! 
পঞ্চভৌতিক উপাদানে সক” জীবশরীর গঠিত হওয়ায় দাতি ভেদের যুক্তি- 
সিদ্ধতা আদৌ উপপন্ন হয় না। যদি শরীরের উপাদান প্রত্যেক জাতির ছায়। 
আগের স্যার বিভিন্ন হইত তবে কথঞ্চিৎ জাতিভেদের উপাদেয়তা উহা হইতে 
পারিত। কিন্তু এক্ধপ যখন নহে, তখন বিপিঘটত জাতিভেদের বাবস্থা অশেষ 
ছঃখের হেতু হওয়ায় সর্ব বহণীয়। 

এইরূপ তক্ষ্যাতক্ষের নিঞমও অভ্ঞানবিভান্তিত। স্বামুকূল গতিকুল 
পদার্থের প্রতি পক্ষ্য রাখয়া যথেচ্ছ 'আহারাদি সুখের জনক হওয়ায় 
দোষের হেতু হই পারে না। 

এই একাৎ ধ্প-খাস্ব-প্রতিঠিত বিবাহের ব্যবস্থাও সর্ব প্রমাণ বঞ্জিত। 
অধিক কি, (হই ব্যবস্থা সঙ্গীতমহিলাদিগের ( বাইজীগণের = নর্তকীগণ্র ) 
নিমের সহিত তুলিণ্ত হইলে ধন্ধবাদীর নিয়মই বিরুদ্ধ বলিয়া অবদারত 
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ইয়। যদ্যপি উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ *পুত্জকন্তার এহিক সুখ সাধন* . 
তথা ধন গ্রহণরূপ ব্যবমীয়ও উভদ্ন পক্ষে সমান আর এইরূপ সামাজিক ' 
শাসনও স্ব স্ব রীতান্থসারে উভয় পক্ষে সম, তত্রাপি এক পক্ষ উদার ' 
সুসংস্কত, প্রফুল্ল গ্রামুদিত মদনোত্বেজক প্রাকৃতিক নিয়মে সংরক্ষিত ও. 
অন্ত পক্ষ অনুদ্বার, অসংস্কত, সঙ্ধীণ, ঘোর যন্ত্রণায় কারানিয়মে প্রতিষ্ঠিত । 
এন্থলে সামান্ত ভেদ এই--এক পক্ষ '( অভদ্র পক্ষ ) কন্তাকে স্বস্বত্ব সহিত 
অন্তের হস্তে অর্পণ করে, অন্ত পক্ষ (ভদ্র পক্ষ) কন্তাকে স্বত্বরহিত 
ভাবে অন্টের হন্তে অর্পণ করে। ইহাব পরিণাম এই হয় যে, ভদ্রপক্ষে 
কন্যা আপন ন্বভাবজাত মাড়কুল ভ্রষ্টা হইয়া পতিকূলান্তর্গত! হয়, অন্ত 
পক্ষে এরূপ হয় না, কন্তা আপনার স্বভাবজাত মাতৃকুলেই থাকে। এই 
কারণে এক পক্ষের জীবন ও প্রণয় ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাধীন, তথা অন্ত 
পক্ষে উভয় প্রকার ব্যবহার সম্পূর্ণ পরাধীন, অগঢ উভয় পক্ষে প্যুগলের' 
পরিণয় ও সুখ* প্রপরিজনগণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দে্ত এবং উতর 
পক্ষের সমাজেরও তাহাই অভিগ্রেত। এক্ষণে বিবেচনা কর ষে স্বাধীনত| 
সীবনের একমাত্র সুখ আর যাহার রক্ষা বা লাভের জন্ত প্রাণীমাত্রেই শত 
ভীষণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আজন্ম করিয়া আসিতেছে, সেই স্বাধীনতা, 

কি আশ্চা্্ার বিষয় ? ধর্ম্মশাস্ত্রের কতাদিগের মহিমায় এক নিখবাসে 
পুধু। হাঁটতে শিথিলে শিশুও কোন চায় না, শ্বগন্তে খাইতে পান্িলে- 
অন্তের হস্তে খাইতে ভালবাসে না, এই স্বভাবজাত স্বাধীনতা ক্ধি-; 
অবতার বান্দণগণ এক মুহূর্তে হিন্দুসমাজ হইতে হরণ করিয়। হিনুঃ 
দিগকে শাস্ত্রের লৌহ শৃঙ্খলে চিরাবদ্ধ কিয়। রাঁখিয়াছে। এস্থলেও হয়ত: 
শান্তাভিমানী আপত্তিকানীর! পুনরায় তঙ্জন গহন করিয়া বলিবেন, ওরে 
কুতকীঁ নরাধম 1াইজী-সমাজের পক্ষপাতী ! ক 
(১) কতকগুলি অশোভন ছুরাচারী চর্মসেবী লোকদিগের জগ 
সামাজিক নিয়ম বলিয়া] গণ হইতে শারে না। টিন রত জগ 
দলবন্ধ হইলে সেই দলকে কি সামযাগক নিয়ম বাঁলিবে 
(২) ছুগাচারী পক্ষে, কন্ঠাকে অগ্ঠের হস্তে [নি উদ-গোধা 
রূপ ব্যবসায় পাঁরণত, বিবাহ বিপির অনুল।র পাঁগিগ্রহণরূপ নহে। | 
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(৩) উক্ত পক্ষে অর্থের লালসায় ব। ততোধিক নীচ প্রবৃত্তি 

_ সাধনাভিপ্রায়ে উপপতির সর্বদা পরিবর্তন হইয়। থাকে। 

0৪8) ভদ্ৰ পক্ষে কন্তা পতি গৃহে লক্দীম্বরূপ গৃহকর্ী হইয়| সর্বাধিপত্য 
লাভ করে এবং সেই আধিপত্যের কুটুম সহিত পতিও বশবর্তী হয়। 

(৫) ছুরাচারী পক্ষে গোত্রহীন অসশ্প্রদত্ত। কন্ঠ। দ্বার পুত্র উৎপাদিত 
হইলে সেই পুত্র শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদির অধিকারী হয় না, আর পুত্র কল্ত! 
 উভব্নই পিতৃকূলে অর্থাৎ উপপতির কূলে গ্রহণীয় নহে। ভদ্র পক্ষে সব 
 মশ্রদত্! কন্যার গর্ভজাত পুত্র পিগাধিকারী হয় এবং কন্যা পতি-কুলাস্তর্গত| হয়। 
(৬) ধর্শশাস্ত্রের প্রতি আক্ষেপ বৃথা, ধর্ম্মশাস্ কাহারও স্বাধীনতা 
. হরণ করিতে প্রবৃত্ত নহে। যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, তাহাই ধর্শশান্ত 
উপদেশ করেন। অতএব ধর্শান্ত্রের প্রতি দোষার্পণ কর! নীতি ও তায় 
উভয়ই বিরুদ্ধ। 

(৭) ব্রাধণগণই বা কি দোষ করিয়াছেন? তাহাদের প্রতি 
এত আক্রোশ কেন? শাস্ত্রের উপদেশ প্রচার করায় তাঁহার! দোষী 
হইতে পায়েন না, শান্ধে বাহা আছে তাহাই তাহারা সর্ধসাধারণকে 
বুঝাইয়! দেন। যাহার! শান্্কে পরবর্তী ব্রাহ্মণদিগের কগোল কল্পনা বলেন 
াহাদের কথ! কেবল কথ! মাও ও সাহস তাহাদের বল, যেহেতু তাহারা 
সুখে মাত্র এরূপ বলিয়া সরিয়া পণ্ডুন, কোন গমাপ দেখাইতে পাবক নহেন। 

প্রদর্শিত প্রকারে অনেক অনর্থক এলাপ ধম্মাডিমানীর অবিবেকে 
করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাদের কথার কোন মুল 
নাই। তথাহি, 

(১) সমাজ কি? সমাজ সাহা'ক বলে? পূর্বাচাঁর রীতি নীতি- 
লিছধ নিয়মের, বা শান্দ পতিত নিয়মের, বা দয়জন একত্র হইয়! 
হই সাধারণ নিয়মের, বশে কাধা করিলে বা ব্যবহার নির্বাহ করিলে 
তাহাকে সমাজ যলে। দল, পমিঠ, সভা, সংস্রদায়, সমাজ, ইহা সকল 
পর্ধযার শব্দ শেন এই-প্রারণঃ ধর্ম্মদণন্ধ। অধিকারে “সম্প্রদায় 
শঙ্ধ শাত্রীয় সঙ্জেত আর ধেরপ ধন্্মদযন্ধী ও বৈধায়ক অধিকারে "সভা, 
'সৃযাজ্জ,” “দষিতি,* প্রভৃতি দঞ্ধল শব্দ লৌকিক মন্ধেচ তঙ্গপ প্দল* 
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শফা লৌকিক সঙ্কেত। দন্যদিগের দল বা বৈষ্ণৰ শৈবাদি দল বা 
আধুনিক ধর্ম্মসম্বন্ধী বা বিষয়সন্বন্ধী যে কোন দল হউক, সকলে দলবদ্ধ 
তাবে একত্রিত হইয়। সাধারণ নিয়মের অধীনে এক মতে কাধ্য করিলে 
তাহ! দল সমাজ সম্প্রদায় আদি নামের অভিধেয় হয়। যেরূপ ধর্ম্মসবন্ধী 
ভদ্র পক্ষে সামাজিক নিয়ম আছে সেইরূপ নিয়ম বারাঙগনা পক্ষেও 
আছে আর স্ব স্ব সামাজিক নিয়মের উল্লজ্বনে উভয় পক্ষে সামাজিক 
অপরাধের মোচন জন্তু অপরাধী ব্যক্তির দায়িত্বও আছে। কিন্তু অভদ্র 
পক্ষে সামাজিক নিয়মের ড্বাটাত্খাটি এত অধিক যে অপরাধী ব্যক্তির 
অল্পমাত্রও নিষ্কৃতি নাই, স্বল্পদোষে সমাজচ্যুত হইতে হয়, এবং পাপের 
পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত না হইলে (অবশ্য তাহাদের দলের রীত্যনুসারে ) উক্ত 
দোষহ্ষ্টব্যক্তি পুনরায় সমাজতুক্ত হয় ন!। পক্ষান্তরে, ভঙ্পক্ষে 
সামাজিক শাসনের শিখিলত| প্রযুক্ত ধর্দের ভাণ করিয়া! যাহা ইচ্ছা 
হয় কর কোন দোষ নাই, মস্তকে শিখা অর্থাৎ টকী বা তরমুজের 
বোটা থাঁকিলে অথবা স্ব স্ব ধম্মাদি চিহ্নে শরীর অঙ্কিত থাকিলে সোনায় 
সোহাগা, যে কোন গহিত কার্ধা কর তৎক্ষণাৎ হজম। বল! বাহুল্য, 
ভদ্রপক্ষে সমান প্রডূতিতে ধর্ছের অন্তরাগে যে সকল ভীষণ কর্ম লোকে 
করিম! থাকে তাহার দৃষ্টিতে বা তুলনায় অপর দলের আচরণ প্রকাশ্য 
ভাবে তথা 'অভাণে সাধিত হওয়ায় অবাধে শোভন বলিয়! পরিগণিত 
হইতে গপারে। এবিষয়ে অধিক পরিস্কাররপে বলা অন্তাধ্য কিন্ত অন্ন 
কথায়, সমাজ ও সমাজের উদ্দেশ্য অভদ্রপক্ষে অকপটে সাধিত হওয়ায়, তথা 
ভদ্র পক্ষে কেবল ভাপরূপ হওয়ায় প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠতা ' 
নিব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। অতএব যখন ভদ্র পক্ষে স্মাজের নাম গন্ধও 
নাই তথা ছুষ্ঘশ্দের বা অত্যাচারেরও অভাব ব অবধি নাই, তখন 
অভদ্রের সমাজকে সমান বলা উচিন নহে, দ্র পক্ষের সমাজকেই 
সনাজ বল! উচিত, এ সকল কথা কেবল শঙ মাত্র! 

(২) অর্থের গ্রহণ উভয় পক্ষে সমান হওয়ায়, কেহ কাহারও প্রতি 
দোষারোপ করিতে সক্ষম নহে। অথ অভদ্র পক্ষে কন্তার অন্ত বারা 
যে বরণ তাহাকে উদরশপোষণরগ বাবদাঁন স্বীকার করিলে ত্র পক্ষও 
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উক্ত দোষ হইতে মুক্ত নহেন। এ বিষয়ে হিদ্দুবঙ্গসমাজকে তিনভাগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে। যথা,_একটী দল ( কনা! পক্ষ) যাহার! 
জামাতার অন্নে প্রতিপালিত। দ্বিতীয় দল ( এটীও কন্যা পক্ষ ) ঘট ধটিক! 
অলঙ্কারাদির ন্যায় শুক্করূপে কন্যার মূল্য গ্রহণ না করিলে কন্যাকে 
অন্যের হস্তে সমপর্ণ করে না। আর তৃতীয় দল (বর পক্ষ) পুত্রেরও 
মূল্যরূপ শগুন্ধ না লইয়া কন্যা গ্রহণ করেন ন! । দ্বিতীয় তৃতীয়ের অর্থ- 
গ্রহণ ব্যবসায় ভিন্ন অনা কিছু না হওয়ায় এবং প্রথমটীর আচরণ অভদ্র 
পক্ষের আচরণের সমতুল্য হওয়ায় উক্ত প্রথম সহিত শেষোক্ত হুইয়েরও 
বাবসায়কে অপর পক্ষের বাবসায়েরই সমান বল! যায়। অতএব হিন্দুবঙ্গ- 
সমাজে কন্যা ব| পুজ্রের ক্রয়বিক্রয়্ূপ অর্থ গ্রহণ ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায় 
ভদ্রপক্ষ কখনই অভদ্রপক্ষে দৌষার্পণ করিতে সমর্থ নহেন। কেননা, 
যদি প্রদর্শিত প্রকারে পূল কন্যার অলঙ্কারাদির ন্যায় শুন্করূপ মুলা গ্রহণ 
হিন্দুবঙ্গলমাজের অনুমোদিত এ তৎকারণে শোভন বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে, তাহা হইলে বাইগীদলেরও অঞ্গ্রহণ সেই ন্যায় অবশ্যই শোঁতল 
বলিয়| গণ্য হইবে। স্বার্থ ভিন্ন কোন কাৰ্য্য হয় না, স্বার্থ উভতয়গক্ষে 
সমান, ব্যবসায় মাত্রই স্বাথে অশিত, এদিকে অমুক কার্ধ্য বা বাবসা ভাল 7' 
অমুক মন্দ, ইহ! কেহ সমর্থন করিতে শক্য নহে । ম্বতরাং বারাজ্ন! দলের 
কাৰ্য্য ব! বাবসায়কে দ্বণীত বলিয়া নিন্দা করিতে গেলে সকল কার্সা বা 
ব্যবসায় দ্বণীত বলিয়া উপেক্ষিত হইবে! যদি বল, শোভন ঝু্দশিল 
ব্যবসায়ই অনিন্দনীয় হওয়ায় গ্রান্ তথা অশোভন কর্ধযুক ব্যবসায় নিন্দনীয় 
হওয়ায় ত্যাজ্য। এ কথ! অসার, কারণ কর্মের ভাল মন্দ স্বরূপ বিচার বা 
গুভাগ্ডুভ ফল বিগর প্রমাণ অগোচর হওয়ায় জীৰ স্ব কচি ও স্ব শিক্গ। 
অনুসারে ধে যেরূপ ভালবাসে সে সেইরূপ অমুক কর্ম্সটরী শোভন ও অমুক 
কর্ম্মটী অশে!ভন বলিয়! বিবেচনা করিম! থাকে । সুতরাং, জীব কল্পিত ভাবনার 
কোন ম্প না থাকায় উক্ত ভাবনার প্রেরণ! দ্বার! রুতকর্ম্বের উপাদেয়তা 
প্রকৃতির নিদমাগুলারী হইলেই সার্থক, অন্ধ নিরর্থক। প্রকৃতির অটল, 
অকাট্, ও অব্যর্থ ‘শক্ষ। এই যে, ইন্ধ্িয়ের চরিতার্থতাই পরম স্ত্খ এবং থে 
সক কর্ম উক্ত সুখের জনক সে সকল কর্শের অনুষ্ঠানই ধর্ম, আর কঠোর 
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নিয়ম দ্বার! উক্ত সুখের তিরস্কার হইলে দুঃখ হয়, স্থতরাং দুঃখজনক কর্ম্মই 
অধর্ম। এ সকল কথ সবিস্তারে পূর্বে বল] হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমৈ 
পুনরায় বলিলাম । অতএব বাদী যাহাকে শোভন বলেন, সেই ব্যবসায়ই 
গ্রাহথ ও যাহাকে অশোভন বলেন, সেই ব্যবসায় তাজ্য একথা প্রমাণাহু- 
গৃহীত নহে। পূর্বে বলিয়াছি, পুত্রকগ্ঠার ক্রয়-বিক্রয়রূপ প্রন্ধ-এ্রহণের 
ব্যবস্থ| এক পক্ষে বি্বাহ-বিধি অনুসারে সঙ্গত বদিলে অপরপক্ষেও 
তাহাদের সামাজিক নিয়মান্ুসারে অর্থ-গ্রহণের ব্যবস্থা বাধ্য হইয়া! সঙ্গত 
বলিতে হইবে, অন্তথা একটীকে সঙ্গত বলিয়া অপরট:কে অসঙ্গত বলিতে 
গেলে পুর্বটাও তৎসঙ্গে অসঙ্গত হইয়া পড়িবে । কথিত কারণে যখন 
ভোগে, সুখে, উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে অভদ্রের পক্ষাপেক্ষা ভদ্রপক্ষের 
উৎকৃষ্টতা উপলব্ধি ছয় না, বরং ফলবল ছারা অধমতাঈ প্রতীতিগোচর 
হয়, তখন ধর্্মাতিমানী জনগণ ধর্মশান্ত্রো ব্যবস্থার দোহাই দিয়! অগ্ত পক্ষে 
দৌষার্পণ করিতে কদাপি শক্য নহেন। 

(৩) অর্থগ্রঠণ যে হেতু উভর পক্ষে সমান, সেই হেতু কোনও পক্ষ উক্ত 
দোধেব অবতারণ করিতে পারেন না । যদি নিঃস্বার্থভাবে পুত্র-কন্তার পাখি. 
এ০ণ-ব্যবস্থ| ধন্ম-সমাজে স্থানপ্রাধ হইত অর্থাৎ কি পুত্র কি কন্তাপক্ষে গুন্ধ- 
গহণ নিনম =! থাকিত, তাহা হইণে অন্ত পক্ষের অপেক্ষা এ পক্ষের প্রাশত্ত্য 
অন্ত উপলব্ধিগোচর হইত । কিন্ত দেখা যায়, যখন ব্যবসায়-নিয়নে শুন্ধ-গ্রহণ 
অতি কঠোর ভাবে বর-কন্ত! উভয়পক্ষে বিবাহ-বিধির অঙ্গভূত হইয়াছে, তখন 
ধর্মবাদী অপর পক্ষে অর্থলোভের দোষারোপ কাঁরয়া যে নিন্দা-বাক্যের প্রয়োগ 
করেন তাহ! ধর্ম্মবাদীর পক্ষে রুচিবিরুদ্ধ না হইলেও অন্ততঃ ন্ায়বিরূদ্ব, ইহা 
অবস্থ স্বীকার করিতে হইবে । বারবিলাঁসিনীর পক্ষে ন্তন নূতন পতির ত্যাগ- 
গ্রন্ণ-প্রতি যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও দোষ বণিরা গণা হইতে পারে 
না। কারণ যদি স্বর্গের মেনক।, রম্তা, উর্বশা, '5লোতুম। প্রভৃতি অপ্সরোগণের 
পক্ষে স্বস্ব রুচি ও ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পুক্ষষের পতিত্বরূপে গ্রহণ ও ত্যাগ 
নির্দোষ বলিয়! বিবেচিত হয়, তাহ! হইলে কোন গ্ায়ে মর্তের অপ্ধরোগণের 
পক্ষে উক্ত প্রকার ত্যাগ-গ্রহণ-নিয়মের প্রতি দোৰোদঘাটন করিতে সাহসী হও । 
আর এইরূপ যদি পুরুষের অগণ্য বাভিচারিত পরদার-গমনত্বাদি দোষ নগণ্য 
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বলিয়! স্বীকৃত হয়, তবে স্ত্রীগণের বিষয়েও উক্ত দোষ নগণ্য বলিয়া কেন না 
স্বীকৃত হইবে ? অপিচ যখন স্বীয় স্বীয় কচি-অনুপারে ইন্ত্রিয়াদি সুখের সাধন 
পান-ভোজন বস্তরাদির গ্রহণ ব| ত্যাগকালে বা অন্তান্য শব্দাদি বিষয়ের ভোগকালে 
পাপাপাপের বিচার হয় না, দোষাদোষের আপত্তি হয় ন! এবং স্তায়ান্তায়ের 
অনুসন্ধান হয় না, তখন প্রণয়ের লে মনোমালিন্তত্বাদির সত্তাবে পুরুষের স্ত্রী- 
ত্যাগে বা স্ত্রীর পুরুষ-ত্যাগে দোষাদোষের কোন কথাই জন্মিতে পারে না। 
অতএব ইন্দিয়-সুখ-সাধনরূপ গ্রাসাচ্ছাদনের হ্যায় ব| অন্তানা শব্দাদি বিষয়- 
ভোগের ন্যায় যদি যথেচ্ছবিহারে ও বিলাসে সী-পুরুষ উভয়ই স্বাধীনভাবে 
স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিতে অভিলাষ করে, তাহ। হইলে তাহাতে কোনরূপ 
দোষ উহা হইতে পারে না। কেন না, অনুকূল সুখের সাধক যে সকল কর্ন 
তাহা নমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মসিঙ্ধ হওয়ায় নির্দোষ । 

(৪8) এচিজ্কে ম্বপক্ষের পোবকতায় বাদী যে সকল কথা বলয়াচেন 
তাহা সমস্তই অসঙ্গত | বিবাহ-বিধির নিয়যানুসারে কন্যা স্বামীর গৃহে সম্পূণ 
পরাধীন, কারণ, পতির প্রেম প্রীতির অভাব-স্থলেও পত্বিকে সর্বদ। স্বামীর 
বশীভূত হইয়। থাকিতে £য়। দ্বামী ঘোর পম্পট হউক, বা ব্যভিচারী হউন, 
ব| পরদারগমনাভিলামী হউক, বা ছুরাচারী হউক, পরী সদাই স্বাম:র 
মুখাপেক্ষী । এদিকে অল্প দোষে স্ত্রী গৃচচ্যুত!, কূলচ্যতা, সমাজচুুত| হইয়। ধনে 
মানে-গ্রাণে সর্ব প্রকারে স্বা« হইতে বঞ্চিত হয়, নির্দোষ অবস্থাতেও স্বামীর 
বশীভূত হুইয়া সশস্ষিতভাবে থাকিতে হয় এবং সময় সময় শ্বশুর শাশুড়ীর 
লাঞ্ছনা সহ করিতে হয়। অবশ্য যে প্রণে প্রেমভাব পতি-পত্বীর মধ্যে অক্ষু 
ও অচ্ছিন্, সে স্থলে কদাচিৎ যংসামান্ত স্বাধীনতা স্ত্রীর থাকিলেও তাহ! 
অপর পক্ষের তুলনার নিতান্ত অকিঞিৎকর। কেন না, উক্ত অপরপক্ষে বার- 
বিলাসিনী ধনোপাজ্জনকারিণী কল্প! নিজের উপপতি মাতা ভ্রাতা আদি ন্বন- 
গণের উপর তথা বন্ধু-বান্ধবাদি অপর পরিঈ্গনগণের উপর সকল সময়ে সর্বা- 
ধিপড্য স্থাগিত করিয়া সর্বেসর্বা হইয়া একাধিপতোর প্রভাবে সকলেরই 
প্রাতিব ভান £র, $ইয় সার্বভৌম সুখকেও তুচ্ছ বিবেচন| করে। এ সকল 
কথ! রসিক নাগর রসের-সাগর জনগণের নিকট অবিজ্ঞাত নহে বলিয়। অধিক 
১ বলিতে উপরাম হইলাম ! 


ধৰ্ম্মশাপ্াদিরখণ্ডন ১৩৯ 


(৫) “সম্প্রদতা”, “অসম্পৰদত্তা*, এ সকল কথাও অবিবেকে কথিত 
হইয়াছে। সম্প্রদান অর্থাৎ কন্ঠাকে অন্তেঃ হস্তে অর্পণ কর! প্রকৃতপক্ষে উভয় 
দলে সমান, উদ্দেশ্য এক আর ফলও এক ৷ যদি বল, মনুষা ধাধিখণ, দেবধণ, 
পিতৃণ এই খণত্রয়ে জড়িত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শান্তরাধ্যায়ন দ্বারা খবি- 
ধগের, যন্ত দ্বারা দেবখণের ও সন্তানোৎপাঁদন দ্বারা পিভৃধণের পরিশোধ হয়। 
অশোভনকারী পক্ষে খণত্রয়ের কোন বিবেক না থাকায় অথাৎ শান্তরাধ্যায়নের 
অভাবে, যঞ্ঞানুষ্ঠানের অকরণে আর বিবাহ-বিধির উল্লজ্ঘন দ্বারা সপদ্ধি-গর্ভাত 
সম্তানোৎপাদনের অসন্তাবে, তাহাদের খণত্রয় হইতে উদ্ধার অসম্ভব । বাদীর 
এ আপত্তিও শিথিল-মুল, কারণ রমণীয়চারণ ধর্মজ্ঞগণের পক্ষে সহস্র লোকের 
মধ্যে গড়ে এক জনও শান্তাধ্যায়ন (মনে রাখিবেন, গুরুপ্রমুখাৎ অধ্যাত্ব- 
বিষয়ক শাল্পাদি শ্রবণমনন ও পাঠ এ স্থলে “শান্ত্রাধায়ন* শব্দের অর্থ ) করেন 
কিন! সন্দেহ? লঙ্গ লোক মধ্যে গড়ে এক জনও বিহিত বিধানে বৈদিক 
যজ্ঞা্ণু্ঠান কর্ম করিয়া থাকেন কি না? ইহা সংশয়িত। শেষোক্ত পিডৃধণ- 
বিষয়ে উভয়পক্ষে বংশবৃন্ধি-অন্য যত্তু প্রসিদ্ধ ও স্বাভাবিক। মাত্রভেদ এই 
যে, এক পক্ষ বন্মে অন্তরালে বিবাহ-বিধির ভাণ করি! তত্রী-সংসর্গ-নিয়মের 
সম্পূ্ণ অবজ্ঞাকরতঃ মনে করেন, যে ক্ষণে পিত! পুত্রের মুখাবলোকন করেন, 
সেই ক্ষণে তিনি পিতৃণ হইতে উদ্ধার $ন। অপরপক্ষ বলেন, বংশবৃদ্ধি স্্ীপুরুষ- 
সংযেগের পরিণাম, উক্ত সংযোগ দ্বার! বন্ধাদিদোষের অভাবে পুত্রাদি উৎপন্ন 
হইলে প্রাক্কাতক নিয়মের সার্থকতানিবঞ্ধন প্রকৃতির খণ পরিশোধ হয়। 
অতএব খণত্রয়ের পরিশোধবিষয়ে যন্থপি উভয়পক্ষে কোন বিশেষ ভেদ নাই, 
উভরপক্ষেরই আচরণ প্রায় একরূপ ও আঅ:বশেষ, তথাপি ধর্মবাদিপক্ষে ধর্ের 
যে ভাণ তাহা অধিক দোযষাবহ বলিয়া উক্ত পক্ষেই গৌবব-রূপদোষ বিশেষ- 
রূপে অবস্থান করে। বস্ততঃ হিন্দুধন্ম ব্যতীত তাহমতে খণত্রয়ের নামগন্ধও 
নাই। যদি খণত্ৰয়ের অল্লমাত্রও উপযোগীত। ঘাকিত, ঠাহ! হইলে অন্তমতের 
ধর্মশান্েও উহার উল্লেখ থাকিত : অখবা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল J 
হইলে উহার সার্থকত! প্রত্যক্ষাদি প্রমাণমুলক হইত, কেবল বিধিধটিত : 
হইত না। যদি বল, অন্য সকল্‌ মতেও ধর্-:গাদি পাঠ করিবার নিয়ম আছে, -. 
ধান-ধ্যান শুভকর্্মাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে আর বিবাহাদি কর্ণের ব্যবস্থা 


১৪০ তত্বজ্ঞানামৃত । 


আছে, এই সকল ক্রিয়া খণত্রয় পরিশোধেরই তুল্য। কিন্তু বারাঙ্গণা-দলে 
কোন ভদ্র কম্ম নাই কেবল অশুভ কর্ম্ম দ্বার উক্ত দল পরিপুষ্ট, শাস্তির পাঠ 
নাই, বিধি-সংস্কারাদির গন্ধও নাই, আর বিবাহাদিরও প্রথা নাই। সুতরাং 
এই দল সর্ব শুভকন্মবর্ধিত ও সমস্ত নিষিদ্ধকর্ম্মে পরিবেষ্টিত। এ সকল 
কথা বাদীর অজ্ঞতারই পরিচায়ক, সত্য, বেশ্তাগণের মধ্যে ভাণ করিয়া ধর্ম 
ধ্বজিত্যদি ভাবে বন্ধ করিবার প্রথা নাই বটে, কিক তন্মধোও স্ব স্ব শ্রেণীর 
রীত্যনুসারে পুরাণাদির বা তৎ্সদৃশ গ্রন্থাদির ( কোরাণাদির ) শ্রবণ, পঠন, 
দেবতা দর্শন, দান, স্নানাদি-ক্রিয়া প্রচণিত আছে ' এদিকে ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে 
বক-ধার্ম্মিকত! বিড়াল-ব্রতিকতাদি ভাবে যৎসামান্ত ধর্ম্ম-কর্ন্ম যাহা দৃষ্ট হয়, 
তাহ! সমস্ত “না”এরই সমান । কেন ন! হিন্দুধম্মে শৌচ, স্নান, সন্ধ্যাবন্দনাদি 
কম্ম সহি 5 বহ্মযজ্ঞ, পিতৃযন্ঞ , দেবযজ্ঞ, ভূ ত্যজ্ঞ, এবং নৃষজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ হিন্দু 
গৃহস্থের নিত্যকর্ম্মের অষ্থর্গত। বেদাধ্যাপন ও বেদাধ্যয়নকে ব্রহ্মযন্ত বলে। 
শ্রাদ্ধ বা তর্পণের নাৰ পিতৃযজ্ঞ । হোম দেব্যঞ্ নামে প্রসিদ্ধ । সর্ব প্রাণীর 
উদ্দেশে যথাবিধ অন্নদান ভূভযঙ্ঞ বলিয়। উক্ত । আর অতিথি সৎকার ( অর্ঠ- 
চক্ত ব্যাপার নহে, মনে রাখিবেন) নৃযজ্ঞ নামে প্রথাত। এ স্থলে প্রথা 
কজন এই নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পূর্ণাঙ্গগ্গপে প্রত্যহ করিয়া থাকেন? এর 
যদি কেহ মন্প-ন্বল্প যাহা করেন তাই! অনেক স্থলে ও অনেক লময়ে বন্মাভ!স 
মাত্র “ন! করিলে নয়” বলিয়,ই করেন বা পোভাদিরূপ কান)-কর্ম্মের প্রেরণার 
করেন। এইরূপ ধশ্মবাদিপক্ষে খিবাহাদি সংস্কারও বিব।ইবিধির উপেশ্য 
সাধনাথ বা সংরক্ষণার্থ নহে, উহার সার্থকতা কেবল বৈষয়িকম্থথ উপভোগে ও 
অন্যান্য বিষয়কর্ণ নির্বাহে পরিনদাত্ত । এদকে বারণাঙ্গাপক্ষে যগ্থপ বিধিধটত 
বিবাহাদি সংস্কারের গ্রথা ন., তথাপি যে বময়ে কন্তা কোন পুরুষকে প্রথমে 
পতিভাবে বরণ করে, নে সময়ে এবং তৎপুর্ববোত্তরেও “মিনি” আদি সংস্কার 
তাহার হইন্না থাকে ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্ত নিয়মও নির্বাহিত হয়। স্থতরাং 
ধর্মবাদীর পায় এপক্ষেও সংস্কারপূর্বক সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 
(ক্চিত বিশেষ এহ- এক পক্ষের সংস্কার বিধির অধীন ও অন্ত পক্ষের 
দংস্কার বসামা,একশ্য্ঘ [নিয়মের অবীন। অতএব উত্তর পক্ষে সার 
নিয়মিত থাকায় এক পক্ষ অন্থপক্ষকে পিগাধিকারের ভাণ দেখায় 


ধর্মশান্্রাদির খণ্ডন । ১৪১ :... 


স্বশ্েষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারক নহে। ধর্শবাদীর পক্ষে পিগাদিদানের 
বিধিদ্বারা মৃত ব্যক্তি তৃপ্ত হইলে অধর্শবাদীর পক্ষেও শুভ আকাঙ্গা 
দ্বারা তথ। ঈশ্বরের নাম-কীর্ডনাদি দ্বারা মৃত ব্যঞ্চি অবস্থাই সন্তুপ্ড হুইবে, .. 
বিশেষতঃ যখন উভয় পক্ষ স্ব স্ব রীতির সংস্কার দ্বারা সুসংস্থত। যদি . 
বল, অধর্মবাদীর পক্ষে পিওাধিকার নাই, আর পিওাধিকারের অভাবে. 
মৃত ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। বাদীর একথাও শ্রদ্ধাযোগ্য .. 
নহে, কারণ প্রথমতঃ [পগাদিতে উক্ত তৃপ্তির জনকত| আছে কি না? .. 
একথা কোন প্রমাণে সিদ্ধ হইবার নহে। দ্বিতীয়তঃ স্থল পিগাদি | 
অপেক্ষা সহুপ্ম আকাঙ্ষ। ঈশ্বর-কীর্তনাদির মাহাত্ম্য তথা মৃত ব্যক্তির. 
উদ্দেশে দানাদিকর্ম্ম অবশ্যই বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ও প্রশস্ত । আর তৃতীয়তঃ 
যদি পিণ্ডাদিতে তৃপ্তির যোগযত। থীকারও করিয়া লই তবুও দোষ .' 
হইতে নিষ্কৃতি নাই, কারণ হিন্দুর্শ ব্যতীত অন্ত কোন মতে উক্ত " 
অধিকারের বিধান না থাকায়, অহিন্দুমাত্রেই পিগাধিকার রহিত হওয়ায় 
সকল অহিন্দু অধশ্মকারী বলিম। পরিগণিত হইবে, আর অহিন্দুও উক্ত. 
নায় বলযবন কারয়। অবাধে এপ বলিতে বাধ্য হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ে পিগাধি- - 
কারের বিধান থাকায় হিন্দুমাত্র? অধর্্মকারী ও তদ্বিপরীত অন্ত সকল জাতি : 
রম-ারচাঁরী । অতএব পিগুাবিকারের বল দেখাইয়। এক পক্ষের হীনত। ও: 
গন্য পক্ষের উৎকধত| নিজের শুফ কথা ও অন্ধবিশ্বাস ভিন্ন অন্ত প্রমাণে, 
বোধন না কীর্তন করিতে ধাঁন্মিকগণ কখনই সমর্থ নহেন। বলিয়াছিলে, Ll 
ধৰ্ম্ববাদীপক্ষে কন্ঠা পতিকৃণান্তর্গতা হয় ও অন্তপক্ষে গোত্তাভাবে কতা: 
একুল-ওকুল উভয়কুল স্রষ্টা হয়, এ কথাও অলীক । কারণ শেষোক্জ পক্ষে 
কন্যা মাতৃকুলেই থাকে, এ কুলে উহার জন্ম হওয়াম ইহাই তাহার স্বাভাবিক - 
কুল। জন্ম এককুণে, অন্তর্গত! প্তকুলে, এ প্রথা ধন্মবাদীর পক্ষে অস্বাভাবিক ॥: 
যন্তপি অধর্ম্বকারীদলেও পুত্রের বিবাহিতা ঝা রাধতা স্ত্রী ধর্মবারীর : 
পক্ষেরন্ঠায় পতিকুণ বা উপপতি কুলগামিনী হয়, এইরূপ উভয়পক্ষে উক্ত 
দোষ সমান তথাপি চীনাদি দেশের প্রথার সপ্তায় কন্তা সবাতৃকুল| হয় ই 
যে স্বাভাবিক প্রথা হহ। অধন্মবাদীগ দলে অনুকূল লাঘব। কথিত কারে 
ধর্মমবাদার পক্ষে ধর্মশাঝ্রোক নিয়ন সব্বপ্রকারে বুক্চিবরদ্ধ ও অস্বাভাবিক । 


ট্রি _ উত্বন্ঞানামৃত। 

(৬) যে সকল যুক্তি পুর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দারা ইহা 
অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, বর্তমান ধর্মশান্ত্রসকল পাপের মুল, 
উন্নতির বাধক, অবনতির সাধক ও সর্ধানর্থের প্রবর্ধক.। জাতিভেদ 
গুষ্টি করিয়া বহির্থমনের অবরোধক ও ভক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়ামক হ্ইয়াছে। 
বিবাহের কারা-নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখের তিরস্কারক হইয়াছে। 
আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধান করিয়া যথেষ্ঠাচার হুরণকরতঃ স্বাধীনতার ঘাতক 
ও শ্বার্থরক্ষার বাধক হইয়াছে। কথিত প্রকারে ধর্মশান্ত্ সর্ব 
£খের জনক হওয়ায় তাহাতে শুভকামীর সর্$থ। আম্থ। পরিত্যাগ করা 
উচিত। অন্তথ! তাহার কুহকে সদা আচ্ছন্ন থাকিলে কালে পসমুলেন 
বিনশ্তুতি" এই পরিণাম অবশ্যভ্ভাবী। 

(৭) বর্তমান খন্মশান্ত যে পরবর্তী কান্ধ-অবতার ব্রাহ্মণদিগের 
স্বার্ঘসিদ্ধির নিমিত্ত রচিত হইয়াছে ইহ! খুঝাইবার জনক কোন 
আয়াৰ স্বীকার করিতে হয় না, স্বয়ং তাহাদের শাস্ত্রই উক্ত অথ বুঝাইয! 
দেয়। কেননা ধর্মশান্রীর নিত্য-নৈমিত্তিক, এহিক ও পারত্রিক ক্রিয়| 
কাণ্ডে এক ও এ্রকান্তিক উপদেশ এইমাত্র দেখ! যায় যে, ব্রাহ্মণ 
ব্যতিরেকে অন্ত কেহ কোনকালে কোন প্রকার হোম-যজ্ঞাদি কর্মের 
অনুষ্ঠান কারবার অধিকারী নহে। অর্থাৎ সকল করের পুরোহিতত্বে 
শ্রাঙ্মণেরই অধিকার, অগ্ভের নহে, এবং সর্ব কর্ম্মে সর্বাগ্রে দানের, 
মানের, সন্ত্রমের, অধিষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠার, ব্রাঙ্ষণ ভিন্ন অগ্ত জাতি অধিকারী 
নহে। উক্ত ব্যবস্থার নিষ্কর্ষিত অর্থ এই--ধন, ধান্য, অন্ন, বস্তু, শব্যা, 
বিত্ত, দাস, দাসী প্রভৃতি হাহা কিছু গৃহস্থের আছে তাহা সমস্ত ব্রাহ্মণ 
দিগকে দাও, বিনীতভাবে শ্রদ্ধাসহকারে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া 
অতি নগ্রভাবে করযোড়ে ভূমিঠ হইমা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর আর তাহাদের 
ক্রোধ, ভতসন, অভিসম্পাত, কটু-কর্ধ শাদি ব্চনগুলি অঙ্গের ভূষণ 
বলিয়। গণা কর। এক্ষণে বিবেচন। করিয়। দেখিলে বিদিত হইবে যে, 
উল্লিখিত পাক্ষিক ব্যবস্থা ও 'তগ্রূপ অগ্ঠান্ত নিয়মাবলী স্বার্ধাভিমানী 
অধন্দবতার কণিবগেন রাদণ ভিন্ন কখনই প্রাচীন খধি-সুনি ভিকালজের 
লেখন? হইতে নিস্থত হইতে পারে না, এবং অন্ত জাঁতিরও ইট্টাপত্তির 
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অভাবে উক্ত ব্যবস্থার প্রচারে কোন প্রকার সংঅরৰ থাকিতে পারে 
না। উক্ত ধৰ্ম্মশান্সের শাসনে যে কেবল গৃহস্থরাই ধর! পড়িয়াছেন 
তাহা নহে, কিন্তু সাধু-সন্যাসী-আদি চতুর্থ আশ্রমীদিগেরও তাহা হইতে, 
নিষ্কৃতি নাই। অধিক কি বলিব, হিন্দুমাত্রেই মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার 
পূর্ব হইতেই ্ৃর্ধাগ্রাসী রাহস্থানীয় ধর্মশান্ত্ররে তথা নবগ্রহরূগী 
ব্রাহ্মণদিগের সর্বগ্রাসভুক্ত হইয়া মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়, হইয়! ব্রাঙ্ধণ- 
"ইহা দাও, উহ। দাও,” ক্বণ মহামন্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়া 
প্লও লও” এই ইষ্ট মন্ন ষাবজ্জীনন জপ করিতে থাকে। প্রথমে 
সন্তানোৎপাদনের প্রলোভন দেখাইয়া অনেক প্রকার যন্ত্র, মন্ত্র, তত্রাদি 
দ্বারা তথা মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টচত্বারিংশৎ 
(৪৮) সংস্কার কর্ম দার! উঃ গর্ভাধান হইতে পদ্ধতিগম পর্য্যন্ত 
চতুর্দশ কর্ম যথা, ১-গর্ভাধান, ংসবন, ৩-সীমস্তোন্নয়ন, ৪-জাতকর্ম, 
৫-নাঁমকরণ, ৬-নিক্কামণ, ৭-অন্নপ্রাশন, ৮-চুড়ীকরণ, ৯-কর্ণবেধ, ১-উপনয়ন, 
2১উপনীতি, ১২-বেদারস্ত, ১৩-সমাবর্তন, ১৪-বিবাহ, এই ১৪, তদনস্তর 
৫ নহীণক্চ, ৭ সোঁমযজ্ঞ, ৭ হবির্ঞ, ৭ পাঁকফজ্ঞ, এই ২৬, তৎপরে ১-অতুক্ত 
থাকি: সংহিতাধ্যয়ন, ২-প্রায়নণকর্্ম, ৩:জপ, ৯-তৎক্রমন, ৫-দৈহিক-কন্ম। ৬-তন্র- 
সমূহন, '1-অস্থিসঞ্চয়ন, ৮-শাদ্ধ, এই ৮, সর্কগুদ্ধ ৪৮ সংস্কার কর্শ দ্বার! 
এলং এই সকল কর্মের সঙ্গেসঙ্গে যে পর্যন্ত জীবন নিঃশেষিত না হয়, সে 
পর্য্যন্ত অপ্তান্ত নিত্য-নৈমিত্তিক প্রারশ্চিতাদি কর্টের বিধান দ্বার! স্বার্থ ঞ্িয় 
ব্াহ্মণগণ “দাও দাও” এই ছুই আক্ষরিক মহামন্ত্রের প্রতাব সর্বজ্র 
বিস্তারিত করিয়া হিন্দু-সমাজে ও হিন্দু'জীবনে একাধিপত্য স্থাপিত; 
করিয়। বনিয়াছেন। মৃত্যু হইলেও তীহাদের অধিকার হইতে ৭ 
নাই এবং পরলোকগমন করিয়া মৃত বাক্কির পরিত্রাণ নাই, স 
স্থলেও তাঁহার উত্তরাধীকাবীদিগকে 'পগাধিকার প্রদত্ত করিয়া oe 
পরিশোধের নিমিত্ত শ্রান্ধাদিবিধান দেখাইদা এবং শ্রাদ্ধাবিকায়ে সনকাদি' 
খধিগণেরও শ্রাদ্ধ বিধান ফরিয়া, পুনরায় “দাও দাও” সেখ দুই আক্ষরিক 
মহামন্ত্রের দীক্ষ। অবতারণাকরত এতে মৃতব্যক্তির উপরে বমলোক! 
ঝনলোক, পিতৃলোক, স্বর্গ, মহলোক্, তপোলোক, গোলোক, বৈৰষ্ঠ 
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কৈলাস, ব্রহ্ধলোক প্রভৃতি স্থানেও ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যের প্রভাব 
' বিস্তৃত আছে। এই অধিকার ও আধিপত্য প্রদেশের স্তায় কালকেও 
উল্নজ্বন করিয়া স্থিত আছে। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান তাহার! এরপ- 
ভাবে নিঃমবন্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন যে, অনাদি অতীত স্থষ্টি হইতে আরম্ভ 
করিয়৷ অনস্ত ভবিষ্যৎ কাল পধ্যস্ত কোনকালে কাহারও “দাও” এই 
মহামন্ত্রের প্রভাব হইতে উদ্ধার সম্ভব নহে। এই মকল কারণে নির্ব্িবাদে 
এই সিদ্ধান্তলাত হয় যে, কুটিলতা, কপটতা, চতুরত|, চাটুকারতা। 
বকধার্শিকতা, বিড়ালব্রতিকতা, প্রতারকতা, প্রবঞ্চকত!, নির্দয়তা, অধনম্ম- 
রূপতা, ধর্ম্মধ্বজিত্, সংবৃদ্ধিরাহিত্যাদি গুণ ও লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ, 
স্বার্থসিদ্ধির জন্তু প্রাচীন ধর্মশান্্র বিরুতাকারকরত নূতন অবয়বে 
' ক্লচিত-প্রণীত-প্রচারিত ও প্রকাশিত করিয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। দর্শশান্ত্রে অন্ত জাতির কোনরূপ ইষ্টাণতি থাকলে অবশ্য 
"প্রদর্শিত অধিকারের মধ্যে অধিকাংশে ন! হউক, অন্ততঃ কথকিৎ অংশে 
' তাহাদেরও স্বত্ব গাঁকত। অথবা! উদ্ারচি্ মহাত্মাগণ দারা ধৰ্ম্মশাস্ 
রচিত হইলে, শাস্ত্রের নবরব ও আকার যেরূপ সত্যাদি যুগে ছিল 
সেইরূপ এখনও থাকিত, বর্তমান অনর্থময় বিকৃতাবয়াকে পরিণত হইত 
না। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা ইহ! ম্পষ্টর্ূপে প্রতীয়মান ওয় থে, পরবর্তী 
দ্বার্থান্ধ পঙ্ডতন্গ্ত ব্রাঙ্ণগণ প্রাচান শাস্ত্রের অবয়ব বিন করিয়া স্ব স্ব 
মত যোদনান্তর তাহাকে নুতন ধরণে প্রচার করিয়া সমাজে প্রবর্তিত 
'করিয়ছেন। এস্বলে অন্রদাদিবাকো অনেক মহামহোপাধ্যার, শিরোমণি, 
চূড়ামণি, ভূষণ, পঞ্চানন, রত্র, অলঙ্কার, চুগ্ু, সার্বভৌম, বাগীশ, 
গর, প্রভৃতি উপাধিমানী, জাত্যভিমানী, কৌশীন্তাভিমানী, বিপ্তাভিমানী, 
ন্তানাভিমানী, অগ্রগণ্য, খ্যাতাপন, মহামান্ত, সুন্মকুশাগ্রধীসম্পর্ন মহোদয়গণ 
কষ্ট হইয়! গর্জন করিয়! বলিবেন, এরে শাঞ্রবিদ্বেধী অধন্মা মুর্খ! সত্যসত্যই 
বদি ধর্ম্মশাত্র পরবন্ধী ব্রাহ্মণদিগের কপোণকল্পন। হইত, তাহ! হইলে 
যাগ তত্্রমত্রে। অনুষ্ঠানাদি দ্বার লোকের অভিষ্টসিদ্ধি হইত না, সর্ব 
কর্ম শিংল হৃত এবং শা্ধেরও মর্যাদা তৎকারণে লুপ্ত হইত। এই সকল 
কথাব প্রত্যত্তরে আমর বলিব, মন্দির গুণ বা অলৌকিক শক্তি আপনারা 


ধর্মশান্তাদির খণ্ডন। ১৪৫ ' 


যে গান করিতেছেন তাহার অস্তিত্ব আপনাদের অসাধারণ মন্তিফেই ন 
হইয়া থাকে, অপরের নহে। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের মন্ত্রাদির অলৌকিক শক্তি . 
স্বীকায় করিলেও সেই শক্তি মুসলমানদিগের *স্তজিফ।” আদিতে তথা অন্থান্ত 
জাতির “প্রেয়ার” আদিতেও মান্ত করিতে হইবে, ইহা মান্য করিলে হিন্দু- 
শাস্ত্রের মন্্রাদির বিশেষত্ব আর থাকিবে না, উক্ত সকলের অলৌকিকত্ব তৎক্ষণাৎ 
লুপ্ত হইবে। অপিচ, মন্ত্র সুজি! প্রেয়ারাদি চিত্তৈকাগ্রতার আলম্বন মাত্র, চিত্ত 
একাগ্র হইলে অনেক প্রকার *শক্তি* বা “সামর্থ্য” বা “সিদ্ধি” লাভ হুইয়া থাকে । 
সকল জাতিতে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন ও আছেন, হিন্দধন্মোক্ত মন্ত্রের অসাধারণত্ব 
কিছুই নাই। পাতঞ্জলদর্শনে আছে, কোন স্বঅভিমত বস্তু বা শব্দে 
অনুক্ষণ চিন্তা দ্বার! ধ্যান সিদ্ধি হইয়া! থাকে, ধ্যান সিদ্ধ হইলে সিদ্ধিলাভ... 
হয়, এ বিষয়ে ভূরি ভুরি উদাহরণ আছে । প্রদশিত কারণে মস্ত্রাদির কোন 
বিশেষত্ব না থাকায় ধর্মশান্্রাদির নর্ধাদাও প্রায় নির্ম্ম ল হইয়। আসিতেছে! 
আর যৎসামান মধ্যাদ! যাহা এইক্ষণে? দৃষ্ট তয়, তাভাও কিয়ংসংখ্যক 
পণ্ডিতন্মন্তের মধো স্বার্থসিদ্ধি জন৷ প্রবর্তিত আছে, অপরের ইষ্ট-সাধন জন্ত 
নহে । কেননা খাতাপন্ন উপাদিধারা বাক্তিগণের লম্ব' লন্বা উচ্চ উচ্চ শাস্ত্রী 
উপাধি, র:সদত হউক বা সমাজ হউক, মান-সম্রম ও অধিষ্ঠান সংগ্রহার্থ 
হইয় থাকে, ধৰ্ম্ম বিগ্যা, বা জ্ঞান-মন্ুণীলনার্থ নহে । পেটে বিদ্যা থাকুক বা 
» থাকুক, অল্প চাতুর্য থাকিলে আর এই চাতুর্ধা সময়ানুরূপ খাটাইতে 
পাঁবিলে বর্তমানকালে আশানুরূপ উপাধির সংগ্রহ অধিক আয়াসসাধ্য 
নতে। আর টপাধি প্রাপ্ু হইলে উপাধির ওজন ও পরিষাণানুসারে মান- 
সম্ত্রম লাভ তথ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে দানাদি গ্রহণ সুলভ হইতে পারে। 
ফলিতার্থ এই যে, ধর্ম্শাস্ন অত্যন্ত নীচাশয় পগ্ডিতাভমানী ব্ক্তিগণার 
দ্বারা রচিত হওয়ায় উক্ত শাস্ত্রোক্ত বর্ণাঅমাদি নিয়ম তথা দাতি, ভক্ষ্যাভক্ষ্য 
ও বিবাহসম্বন্ধী বিধান সমস্তই অসার, অসঙ্গত যুক্ত ও প্রাকৃতিক শিক্ষার 
বিরোধী হওয়ায় সর্বথ। অশ্রদ্ধেয ও অনাদরণীন্ন । এই গ্রন্থের তৃতীয় 
খণ্ডের চতুর্থ পাদে বেদের দুষণ-ভূষণ ববিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে বধিয়া 
এস্থলে হস্তক্ষেপ কর! হইল না॥ ইতি ॥ 
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দ্বিতীয় খণ্ড। 


২ -~ 


দ্বিতীয় পাদ। 


( পঞ্চ-আস্তিক-দর্শনের মত-খগুন ) 
পর্বব-মীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খণ্ডন। 


এই পাদে বেদান্তশান্ত অবলম্বন করিয়া পূর্ব-মীমাংসাদি পঞ্চ আস্তিক 
দর্শনের অসারতা প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পাদে সমস্ত আস্তিক 
নাস্তিক শাস্বের যুক্তি আশ্রয় করিয়া বেদাস্তমতের দবণ-ভূষণ প্রদর্শিত 
হইবে। সর্বাগ্রে ৈমিনিকূত পৃর্ক-মীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকার ভর 
প্রপঞ্চের মত প্রকাশ করা যাইতেছে । 

পর্ব-মীমীংলার মত। 

এ মতের তথা বুৰিকাতের নতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বে শাব্দ-প্রসাণ- 
নিরূপণে বল! হটয়াছে। পূ ব-নামাংসামতের নিক্ষ্ষ এই--শব্দ নিভ), 
সুতরাং বেদও নিত্য ও অনাদিসিদ্ধ । অর্থাৎ বেদের প্রবাহ অনৰ্চ্ছিন, 
একরূপে চিরকালঃ আছে, উহা দশ্ব বা অহ কোন পুরুষকৃত নছে। 
এ মতে ঈথরের তথ! অক্তাগ্ ইংদাদি বিগহবান দেবগণের অন্তিত্ব স্বীকবত 
নহে, কর্মাফলের স্তত্যথ 'বদে ঈশ্বণ্ভাবের ও দেবভাবের প্রাপ্তি বর্ণিত 
হইয়াছে। সুতরাং শব্ধরূণীা বেদ কেবল প্রবুত্তি-নিবৃত্তি অর্থের জ্ঞাপক, 
ঈশ্বর বা বিগ্রভবান দেখহাবে।দক অর্থের জ্ঞাপক নহে। কথিত কারণে 
বিধিনিষেধশুন্ত বেদবাক্য অগ্রনাণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধক বেদবাকাই প্রমাণ। 
অতএব বেদবিহিত কথ্য দ্বারাই মুক্তি সম্ভব হয়, অন্য প্রকারে নহে। 
কেন না, এমতে কর্ণই কর্ণ্মফলের দাগ, ঈশর নহে, আর বিষয়-স্থুখ পরম 
শুরুহাণ হওয়া কশ্ম গুন্য ব্রঙ্গলোকের প্রাপ্তি মুক্তি বলিয়া উক্ত । মীমাংসা 
মত আতা! মেহাদি ₹ইতে অতিরিক্ত, অথচ দেহাশ্রয়ী ও সংসরণশীল। এই 


পুর্ব-মীমাংস! ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খণ্ডন। ১৪৭ 


সংদরণশীণ আত্ম) কর্মনিবহের কর্তা ও কর্ম্মঘলের ভোক্তা । মীমাংসকগণের 
মধ্যে আত্মার স্বরূপ বিবয়ে মতের যে ভেদ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিয়ে 
প্রদান করিতেছি । 

মীমাংসক ভটপাদের মতে, দেহ. ইন্দিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি আদি সর্ব 
পদার্থ হইতে আত্মা অতিরিক্ত, তথা নিতা, কিন্ত খগ্যোতের ন্যায় চিৎ-জড়- 


স্বরূপ। আম্মার চিৎ-জড়রূপত! বিষয়ে ভট্টের সাধক যুক্তি এই-_সুযুণ্তি হইতে 


উখিত পুরুষের এরূপ স্মৃতি হয় "আমি জড় ভাবে নিদ্রিত ছিলাম", এই শ্বতি 


দ্বারা জানা যায় যে, স্ুযুপরিতে অনুভব জ্ঞানের হেতু ইন্দিয়াদি সাধনের অভাবে 
আস্মরূপ জ্ঞানই আত্মার জড়গ্গপের গ্রকাশক। কিংবা, সর্ববাদীসম্মত অহং- 
প্রত্যয়ের বিষয় আত্মা হয়েন। এই আগ্জাতে অহংগ্রত্যয়জন্ত জ্ঞাতত! ধর্খের 
যে আশ্রর়ত। তাহাতেই অহং প্রত্যয়ের বষ্য়ত! তয়; উক্ত অহংপ্রত্যয়ের 
বিষম! আত্মার চেতন অংশে সন্বব নহে । কারণ কর্ধ-কর্তৃতাবের বিরোধে 
ঢেতনাংশে নিজের দ্বারা নদের প্রকাশ 'অসন্তব। এদিকে, অন্ত চেতন 
দ্বার! তাহার প্রকাশ অঙ্গীকার করিলে ঘটাদির স্তায় উক্ত চেতনাংপেরও 
অচেতনতা'র প্রাপ্তি হইবে। অতএব জ্ঞানমাত্রেই অতীন্ত্রিয় হওয়ায় আর এই 
আতীন্দ্িয়জ্ঞানস্বন্ধূপ চেননাংশে অহং-প্রত্ায়ের বিষয়তা সম্ভব না হওয়ায়, 
অহং-গ্রতায়ের বিষয়তার নিব্বাহ-নিমিত্ত আত্মাতে জড় অংশও অবশ্ত অঙ্গীকর- 
শীন । এই জ্ডাংশ বিষয় করতঃ অহং-প্রতায়ে আস্মবিষয়তা সিদ্ধ হয়। 
এই এইরূপ বুক্তি দ্বারা আত্মার চিৎ-জড়রূপতা সিদ্ধ হওয়ার আত্মা প্রকাশ- 
অগ্রকাঁশ উভয়ই কূপ । তট্টরপাদের এই মত সমীচীন নহে, কারণ একই বস্তুর 


পরস্পর বিরুদ্ধ উভররূপত। অসম্ভব, তেজ তিমিরের ন্যায় এক বস্তুতে বিরুদ্ধ : 


উভয়রূপতা বাঁধিত। কিংবা, ভট্টের প্রতি জিঙ্ঞান্ত-_টিৎ ও জড় এই ছুই "বংশ 


গালি. - 


ভিন্ন হওয়ায় আত্মার চিৎ-জড়স্বরূপ পিদ্ধ হইসে না, এব" ইহা সিদ্ধ ন! হওয়ায়. 


গ্রতিজ্ঞীহানি দোষ হইবে। অপিচ, চিৎ হইতে আতারক্ত তৃতীয় পদার্থের | 


অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকার আম্মা বধ্্যাপুত্রের প্রায় অলীক বলিয়া - 
গণ্য হইবেন, এই দৌষেরও ও্মতে প্রস[*' হইবে। এদিকে, অভিন্ন পক্ষ 
অঙ্গীকার করিলে “তন্ভিন্নাভিননগ্ড তদ্ভিনত্ব নয়মাং” এই ভ্তায়ানুসারে ". 


১৪৮ তত্বঙ্জানামৃত । 
পরস্পর অভিন্ন হইবে, হইলে জড়:অংশ বিষয় করতঃ চিৎ-অংশ জড় অংশ হইতে 
অভিন্ন আপনাকেও অবশ্য বিষয় করিবে, তথা আপনাকে অবিষয়করতঃ চিৎ- 
অংশ আপন! হইতে অভিন্ন জড় অংশকেও বিষয় করিবে না। সুতরাং 
আত্মার চিৎ অংশ আত্মার জড় অংশ বিবয় করে, এই ভট্টপাদের বচন 
অত্যন্ত অসঙ্গত। ভট্ট-মতোক্ত আত্মার চিং-জড় রূপতাবি্ষয়ক সিদ্ধান্ত এই 
গ্রন্থের তৃতীয় থণ্ডেও গ্রসঙ্গক্রমে নিরাকৃত হইবে। 

পূর্ব-মীমাংসার একদেশী প্রভাকরের মতে, দেহেন্দরিয়াদি হইতে আত্মা 
ভিন্ন, তথ নিত্য ও বিভু, পরস্ত আত্ম স্বরূপে জড় । আত্মার সহিত মনের 
সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞানগুণ উৎপন্ন হয়, আর যখন আত্মা জ্ঞানগুণবিশিষ্ট 
হন, তখন তাহাকে চেতন বলা বায়। শ্ুবুপ্তি অবস্থাতে পুরাততি নাড়ীতে 
মন প্রবিষ্ট হইলে আত্মার সহিত জ্ঞানাদির হেতুতূত মনের সংযোগাভাবে, উক্ত 
অবস্থাতে সকল জ্ঞান হইতে র'হত হইয়া! আত্মার নিজের জড় স্বরূপে অবস্থিতি 
হয়, আর জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থাতে মনের সংযোগে চাক্ষুষা্দ জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়ার 
চেতনভাবে স্থিতি হয়। এই কারণে জাগতে সুপ্তি হইতে উখিত পুরুম 
“আমি কিছুই জানি না” এইরীপ বচন প্রয়োগ কাঁরয়া থাকে । এই 
লোকবচন দ্বারাও সুমুপিতে সকল জ্ঞানের অভাব সিদ্ধ হয়! যেরূপ 
স্বরূপে জড় আশ্রাতে মনের সংঘোগে দ্রানগুপ উৎপন্ন হয়, তপ সণ 
ছংখ। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রবন্ধ, ধর্ম, অধন্ম, সংস্কার, এই সকল গুণও উত্ত 
মনের সংযোগে উংপন্ন হয়। এঃ প্রভাকরের মত ন্যায়ের পা হওয়ার 
অর্থাৎ স্তায়শান্ত্রের অবিরোদা ওয়ায, তথা গ্তায়মতের থগডনে এইমতও 
সেই সঙ্গে স্বার্থে খণ্ডিত হওয়ায় পৃথকরূপে খণ্ডনের চেষ্টা কর! হইল না। 

প্রাচীন বেদান্তিক-বৃত্তিকারের মত । 

এ মতে কর্ম্মবিধি-প্রকরণে দেশাস্ত'বাক্য পঠিত নহে, কিন্তু উপাসনা 
প্রকরণে পঠিত হওয়া বেদাস্তবাকা উপাসনা-বিধির শেষ (উপকারক ) 
কর্ম্মবিধির শেষ নহে । বৃঁওকাগের মতে ঈখরাধির অস্তিত্ব স্বীকৃত 


হইন। থাকে, পুর্থধীগাংসার গার অস্বাঞধা নহে। তন্মতে শিন্ধ- 
বিন্দুর প্ায় সংদান দায় গাববন্ধের তে হর, উপাসনাবলে মোক দশার 


ুর্ব-মীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খগ্ডন। ১৪৯ 


অভেদ হয়। সংসার-্দশায় জীব-বন্দের যে ভেদ, তাহ! উপাধিকৃত কিন্ত : 
উপাধি সত্য হওয়ায় ভেদও সত্য, অধৈতবাদের ন্যায্ন ভেদ ভ্রমরূপ নহে। 
বেদীস্তদর্শনে উক্ত হই মতের খণ্ডন বিস্তারিতরপে হইয়াছে । পাঠ". 
সৌকর্যার্থ তাহা হইতে কতিপয় উপযোগী স্বত্ত, সথত্রার্থ ও সুত্র-ভীষ্ের 
বঙ্গানুবাদ স্থলে উদ্ধৃত হইল। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, পূর্ব- 
মীমাংসা ও বৃত্তিকারের মত যুক্তাদিশৃগ্ঠ হওয়ায় অসার ও শ্রদ্ধার 
অযোগ্য । এই গ্রন্থের অন্য স্থলেও পূর্ব মীমাংসা ও বৃত্তিকারের মত 
গ্রসঙ্গ ক্রমে নিরাকৃত হইয়াছে । উতি। 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব তথ! শাস্ত্রযোনিত্ব তথা কন্ম ও উপাসনা- 
বিধির অবিষয়ত্ব সংস্থাপক সকল সুত্র । 


জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ অ ১, পা ১, সু ২॥ 

স্কারার্থ-যতঃ বৎসকাশাৎ অস্ত জগতঃ জন্মাদি জন্মস্থিতিতঙ্গং ভবতি তদ্‌- 
নন্ষে'ত বাক্যশে্ষে: পূরণীয়ঃ। অর্থাৎ যাহা চইতে এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি 
পলয় হয়, সেই অখণ্ড নিত্য চিদস্ুই বন্ম। ইহার বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা 
ভাষ্যা্টবাদে ব্যক্ত আছে, দৃষ্ট করুন । 

লাষ্যার্থ--"জন্ম” শব্দের অর্থ উৎপঠি এবং “আদি” শব্দের অর্থ প্রতৃতি ! জন্ম 
শংবার সহিত আদি শব্দের বহুবীহি-সমাস ; তদ্বার! উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, = 
এই তিনই পাওয়া যাইতেছে। সুত্রকার শ্রুতির নির্দেশ ও বস্তুসমূহের স্বভাব 
অনুসারে জন্ম-শব্দকে প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রতিনির্দেশ যথা--এই 
সকল ভূত অর্থাৎ জগ্পদার্থ সমূহ যাহ! হইতে জন্মে। এই শ্রুতিতে অগ্রে অম্ম, 
পরে স্থিতি, তৎপরে তাহাদের লয়, এইরূপ ক্রম নি'্দিধ আছে। অপিচ, জন্ত* 
বস্তসকল এরূপ ক্রমেই উৎপন্ন হয। প্রণ:ম জন্মে, অভ্িত প্রাপ্ত হয়, 
তৎপরে তাহাদের 'স্থিতি ও নয় ( নাশ )হয়। “অন্ত” এই ইদং শব্দের দ্বার. 
গ্ুত্যঙ্গাদি গৃহীত জগৎ, ষ্ঠ বিভক্তির ধার! ইহার সহিত ন্াদিধর্শের সম্বন্ধ, 
এবং “৩” শব্দের দ্বার! যাহা ইহার মুল করণ তাহাই গৃহীত হইতেছে ।.. 
সমুদায় কথ। মিলিত কাঁরলে এইরূপ অর্থ দীড়ায় ।-_বাব্ধ নামে ও বিব্ধিরূপে | 


১৫০ তত্বঙ্ঞানামূত | 


বা আকারে প্রধক্ত বা প্রকাশমান এই জগং--ইহা অসংখ্যকর্তভো ক সংযুক্ত 
নিয়মিত দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের আশ্রয়--ইছার রচনা নিতান্ত 
ইর্বোধ্য--ঈদৃশ অচিন্তারূপ জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যে সর্বজ্ঞ ও জর্ব- 
শক্তি-কারণ পদার্থ হইতে হইতেছে, সেই সর্বজ্ঞ সর্ধবশক্তি-কারণই বহ্ম। যাক্ক 
মুনির গ্রন্থে অন্ত তিন প্রকাণ ভাব-বিকারের অর্থাৎ হাস, বৃদ্ধি ও পরিণামের 
উল্লেখ আছে বটে; পরস্ত তাহ! এ তিনের (উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের ) অস্ত- 
গত। সেই কারণে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই তিনটা প্রধান বিকারের উল্লেখ 
কর! হইল, অন্য গুলির উল্লেখ হইল ন! এস্থলে যাক্কোক্ত ছয় প্রকার ভাব- 
বিকারের (১) উল্লেখ না করিবার হেতু এই যে, জগতের স্থিতিকালেই এ সকল 
ভাব-বিকার দস্তাবিত তয় ও দৃষ্ট হয়, পরস্ত এ সকলের দারা মুলকারণ বক্ষ 
হইতেই এ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, এ অংশ গৃহীত বা বোধ- 
গম্য হয় না। সুতরাং শঙ্কানিবাবগ্রে জগ্ঠ, *্পইতার জগ, হাস-বৃদ্ধি ও 
বিপধ্যয়,-এই বিকারত্রয়ের পরিত্যাগ করিয়। অথাং উল্লেখ না করিয়া উৎপত্তি 
স্থিতি ও লয় এই গ্রধান বিকারত্রয্নের গহণ করা হইল , এতদ্বারা এই সিদ্ধান্ত 
লব্ধ চয় যে, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রদ্দেই ইহার স্থিতি এবং বরঙ্েই 
ইহারটলয় নিব্বাহ হইতেছে । অরূপ ঈখর ব্যতীত অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও নর্ব্ণান্দি 
ঈশ্বর ঝা ব্রহ্ম ব্যতীত শুষ্ঠ বা অভাব হইতে, জড়ন্বভাব প্রকৃতি হইতে, অথ! 
পরমাণু হইতে, কিংবা অন্ত কোন জন্মমরণবান্‌ সংসারী জীব হইতে একপ 
জগতের এততপ্রকার শষ্টি-স্থিতি- প্রণর ওয় কোনক্রমেহ সন্তা (বত হইতে পারে 
ন।| কাধ্যোৎপত্ডির প্রতি বিশ দেশ, কাণ, নিমিত্ত ও উপাদান-তদ্রব্যাদির 
বিশিষ্ট-নিয়ম নিয়নিত থাকায় স্বভাব দারা শষ্্যাদি হয়, এ কণা বা এ নির্ণয় 
রক্ষা! করিতে পারিবে না। জন্গাদি-হুত্রের জীবনস্বরূপ “যতে| ঝা ইমানি 
ভূতানি লায়ন্ডে” ইত্যাদি ক্রা।৷ দেখয়! স্বতন্তেশ্বরবাদা নেয়ায়িকের! মনে করেন, 
ও শ্রুতির অর্থ ঈস্বরাপ্তিত্বনাধক অনুমান অর্থাৎ এরূপ অনুমানের দ্বারাই 


(১) নান্ধ। ইনি একজন বেদব্যাপ্যাত| +ধি। $ঁহার গ্র&ের নাম নিরুক্ত ও পি"), । 
ইন ভাবপদার্থের অগা জনমবহ সর ছয় প্রকার বিকার বাক! স্থির করিয়াছিলেন! অলি 
(১, ছা 5 (২) বইতে (9 বিপারণমন্ছে হ) অপক্ষীয়তে ৫) নশ্যাতি (১:। 


ূর্ব-শীমাংস! ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খগ্ুন। ' ১৫৯ 


ঈীশ্বরান্তিত্ব সিদ্ধ হয়। (তাহারা আরও মনে করেন, যে অনুমানের দ্বার! 
জীবের ঈশ্বরাস্তিত্ব গ্রতীতি হয়, শ্রুতি সেই অনুমান স্বীয় ভাষায় অনুবাদমাত্র 
করিয়াছেন) বস্তুতঃ তাহা! নহে। বলিতে পারেন, বা! ভাবিতে পারেন, ভগবান 
খধি (ব্যাস) সেই অনুমান--দঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অনুমান-_-এই জন্মাদি-সতরে 
বিন্যস্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে । কেন না, এ স্থত্র বেদাস্তবাক্যরূপ 
কুস্থম গাথিবার সূত্র ; অনুমান বা যুক্তি গাথিবার নহে । নানাস্থানস্থ বেদান্ত 
বাক্য সকল আনীত বা আহত হউয়| এই সূত্রের দ্বার! বিচারিত বা মীমাংসিত 
হইবে। অপিচ ব্ৰহ্মাবগতি অর্থাৎ বন্দাজ্ঞান বেদান্তবাক্য-বিচার জনিত-গ্রজ্ঞা- 
বিশেষের দ্বারাই নিষ্পন হয়, অনুমান অথব। অন্ত কোন প্রমাণের দ্বারা হয় না।' 
বঙ্গ ই অগতকারণ ও জগদাধার, এরূপ অর্থের বেদান্ত বাক্য অনেক আছে। যদি 
তন্মধ্যে বা তৎসঙ্গে উক্ত অর্থের পরিপোধক এ! দৃ়তাকাঁরক অবিরোধী অনুমান 
থাকে ত থাকুক, তাহ! আমরা নিবারণ কাঁধ না। (এ সম্বন্ধে আমর! অনু- 
মানের প্রারান্ত স্বাকার করি না বটে; কিন্ত আমর! অনুমানকে--তর্ককে- 
যুক্তিকে--ঞ্তির সহায় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকি। তক, যুক্ত বা 
অনুমান, এ সকল ফ্রুতির সাহাযাকারী তিন অগ কিছু নহে; অর্থাৎ তর্ক ব! 
“ক্র এ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে । (কেন? তাহ! পশ্চাৎ ব্যক্ত 
হইবে )1 শ্রুতিও এ কথা বপিয়াছেন। ঘথা- শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
শুরিবেক 1” “যেমন কোন বুদ্ধমান্‌ বুধ বুদ্ধির সাহায্যে গাঙ্ধার দেশ প্রা 
হয়, তদ্ৰূপ শাচাধ্যবান পুকবহ 'মাচায্যের সাহাধো ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ইত্যাদি 
ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্র্গবিজ্ঞান বিষয়ে পুরুষবুদ্ধি সহারমাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। 
( পুরুষবুদ্ধি-প্রভব অনুমান ব! তর্ক প্র বিজ্ঞান পাভের সহায়তা করে মাত্র; কিন্ত 
গ্রমিতিজ্ঞান জন্মায় না। কাষেই তাচ! প্রমাণ নহে 1 যাক্ত বা তক প্রস্বাণের 
সহায় মাত্র; প্রমাণ নহে )। 

ধর্ম্মশাস্তরোক্ত শ্রত্যাদি অর্থাৎ ঞ্রাঁত, লিঙ্গ স্থান, গ্রব্রণ ও সমাথ্যা, (২) 


৫ > শল একক সস পা পন কলন enh samme “ea tne rhe পও পা ও শপ শি সা সপ শি পপ aos তি শা. বাত = ৮ পপ টস সলনা “কাক না « হা পটার 


(২১ এগুলি পূর্ববসীমাংসীশস্ত্রীর তর্টবিশেষের নাম। ইহার! বেদশব্দকেই প্রমাণ 
রলিয়। থাকেন এবং ব্দশব্দের তাৎপধা অবধারণের ৮'”: তাহাদের মধ্যে এ নকল বিচারপদ্ধত্তি 
স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থের তন্ত স্থানে এ সকল৷ উদাহরণ দ্বার! বুধাইয়। দিব। 


১৫২ তত্ববজ্তানামূত 

এ গুলি যেমন ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ে নির্দিই প্রমাণ; ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে খ্রগুলি 
সেরুপ প্রমাণ নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে গুলিকে এবং অনুভব প্রভৃতিকে 
যথাসম্ভব ( যেখানে যাহা খাটে ব। সম্ভব হয়) প্রমাণ-কার্ধা করিতে দেখ! যায়। 
তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অবদান বা চরমফল অনুভব অর্থাৎ বোধ- 
গম্য হওয়া এবং তাহার বিষয়ও সিদ্ধ অর্থাৎ চিরনিতা। যাহা কর্তব্য--যাহ। 
করিতে হয়-_যাহ! ক্রিয়ানিষ্পাদ্য---তাহাতে অনুভব অপেক্ষা করে না। ( ধর্ম্মও 
করিতে হয়--জন্মাইতে হয়--তজ্জন্ত তাহ! অনুভবদাপেক্ষ নহে)। এ 
কারণেই তাদৃশ বিষয়ে অর্থাৎ কন্মনিষ্পাদা ধর্ম্মাদি বিষয়ে কেবলমাত্র পূর্ব্বো- 
প্লিখিত শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণা আছে ; অনুভব প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই ( (৩) 
আরও দেখুন, যাহ! কনব্য--মানুয যাহ! কর্ম্মের দ্বারা বা ক্রিয়ার দ্বার! জন্মায় 
তাহার আত্মলাত ব! স্বরূপোৎপত্তি কণ্তার অধন। কন! ইচ্ছা করিলে তাহা 
করিতে পারে, ন! করিতেও পারে, অন্তথ| বা অন প্রকারে করিতেও পারে। 
লৌকিক বৈদিক যে কিছু কন্ম__যে কিছু কর্তব্য-_বা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য__-সমন্তই 
ও নিয়মের অধীন। মনে করুন, গমন একটা কশ্ম, গ্রাম প্রাপ্তি তাহার উৎপাগ্ধ 
বাকা । মনুযা তাহ! ইচ্ছ' করিলে মশ্বের দ্বারা নিব্বাহ করিতে পারে, 
পায়ের দ্বারাও পারে, অন্য টপায়েও পাবে এবংনা করিলেও পারে। বৈদিক 
কর্ম্মও এরূপ । মতিরায় নামযঞ্জে যোড়থঝ (৪) গ্রহণ করিবার বিধান 
আছে; কিনু তাহা যান্তিকের এচ্ছিক । অথাৎ যান্ত্রিক তাহা লইঈণেও পারে, 
নাঁ লইলেও পারে । হোম একট! কর্তব্য কর্ম ; কিন্ত হোমকর্ভা ভাহ। উদয় 
কালে করিলেও করিতে পারেন, অশ্নদয় কালেও পারেন। অধিক কি, ধর্ম্ম- 
শান্্রোক্ত বিধি, নিষেদ, বিকল্প, উৎসগ ( দাধাবণ-বিধ ) ও অপবাদ (বিশেষ- 
[বধি ) সমস্তই পুরুষ প্রবুদ্ির অধীন কিন যাহা বস্ব-যাহ! আছে--যাহা 
স্বতন্ত্রসিদ্ধ-তাহ! এরূল অর্থাং পু বপ্রবৃত্ির অধান হয় না। তাহ! পুরুষ- 
বুদ্ধির সাহায্যে “ইহ এইরূপ” "ড.! মাছে" এবং “ডগ নাই” ইত্যার্দি প্রকারে 


করার «an রী ৭ পি ররর Ones আহ ++ রি চস ক ৯০, পা আট সপ নার আরা বা অপ সুর পপ ~ = পপ সত আজ সপ পার ০ সদ আন ॥ আপ “টা পদ ন ও ৪ 


(৩ অভির এই দে ধর্ম অন্ন বষে।খা নহে, এ কারণ ধরায় বাঁক] ভিন্ন অন্য 
প্রমাণের প্রামাণ্য নাত; রঙ্গ অনু 5ববোগ্য ; সুতরাং বক্মবিধয়ে শ্রুতি, যুক্তি, বাকা, অনুভব, 
নমন্তই এমাণ। 

(4) ষোড়শী-”একপ্রকার যন্রপাত । 


= পূর্ব-্নীমাংস ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খগ্ডন। ১৫৩ 


বিকল্পিত ( ভিন্প ভিন্ন ) হইতে পারে না। কখন কখন লোকদিগকে অজ্ঞান- 
প্রযুক্ত বন্তবিষয়ে বিকল্সিত ও সংশয়িত হইতে দেখা যায় বটে; কিন্ত 
সে বিষয়ে সেই অজ্ঞ পুরুষই অপরাধী; বস্তু নিরপরাঁধী। বুদ্ধির অপরাধে 
ংশয় বা বিকল্প জন্মে ; কিন্ধ বস্তু যেমন তেমনিই থাকে । অপর, যাহা বস্ত- 
বিষয়ক যথার্থজ্ঞান বা ঠিক জ্ঞান, কদাপি তাহ! পুরুষবুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে। 
তাহা সেই বস্তরই অধীন। স্থাণুতে (৫) “ইহ! স্থাণু না মানুষ 1” এরূপ 
সংশয়-জ্ঞান ; এবং “ইহা স্থাণুও নহে, মানুষও নহে, আগ্ কিছু” এরূপ বিপধ্যয়- 
জ্ঞান হইলে তাঁত! ততবজ্ঞান হইবে না। স্থাণুতে স্থাণু জ্ঞান হইলেই তাহা তত্বজ্ঞান 
হইবে) অন্তথ| হইলে তাহ! মি্যাঙ্জান নাম প্রাপ্ত চইবে। তাহার কারণ 
এই যে, তত্বজ্ঞান মাত্রেই বস্কুতস্ত্র ব বস্তু অধীন! য়ে বস্তু য্জপ, সে বস্তুতে 
তদ্ধপ জ্ঞান হওয়াই ততরজ্ঞান। তত্বজ্ঞীন (ঠিক জ্ঞান ব! যগার্থজ্ঞান ) যেমন 
বস্তুতস্থ বা বশর অধান, সিদ্ধনস্থবিষ্যিক্ প্রমাণের প্রামাণ্য ৪ তেমনি সিন্ধবস্তর 
চাধীণ। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে, বঙ্গজ্ঞান ব্রহ্মবস্ত॥ঃই অধীন, 
র্রমাণের অধান নহে । তাহার হেতৃ এই গ্রে, বঙ্গজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম, তাহ। 

নি ভাত চিরনিতা। অভিপ্রায় এই যে, বহ্মাকারা মনোবাত্ত উদিত হওয়! 
ন্স্বরূপেরই অধীন ; তাহা হচ্ছাদান নলে ): বলিতে পাঃ, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তুই 
হন--চিত্রস্থেমা ইন---নিশপ্ত এসব ন! চন --তাই! হইলে হহাও বলিতে হইবে ঘে, 
চন বন্য প্রমাণের (অনুমানেরও ) বিষষ । অন্য প্রমাণের বিষয় বলিলে 
বেদান্ততবাকাবিচারের প্রয়োগনত! থাকে ন!। ( বরং অন্ুমানবিচারের প্রযে'- 
জনতাই থাকে )। ইহার প্রতাত্তর এই যে, না সিদ্ধ বস্ত হইলেও ব্রহ্ম প্রমা- 
পাশ্তরের বিষয় নহেন। অথাৎ তাহাতে (দান্ত বাকা ভিন্ন অন্ত কোন প্রমাণ 
প্রসর প্রাপ্ত হয় না। তাহার হেতু এই যে, তিনি ইান্দ্রয়ঃণের বা ইন্দরিয়ের 
বিষয় ( প্ৰকাম্য ) নহেন। তৎ্কারণে ঠাঁহার স্ব (=; অজ্ঞাত বা অগোচর 


পাপ ও পাপ তা | সা ৮০০ তরল eT শত পে শি আসি mie oe a = সিসি শী শশী + সাস আল, 5 পপি ০ পোস্টে পপ ও পাচ পবা ক "নর ০০০৯০, সেস চোর মিজান, 


(৫) স্থাণু--শাথাবিহান বৃক্ষ । গুড়ি বা মুড়ো '..৮। 

(৬) ভাবার্থ এই যে, ঘটের সহিত $ান্দয়ে। সম্বন্ধ হয়, চাহার কারণীতৃত মৃত্তিকার 
সহিতও সম্বন্ধ হয়, তৎকাওণে ঘট দেখিলে তাহ।এ কারণভূত মৃত্তিকা অনুতবগমা হয়। 
বন্ধ কখন ইন্দ্রিয়গে।চর হন না, সুতরাং কার্য্য দেখিয় তাহার সহিত ততৎক।ধ্যের সন্বন্ধ থাকা 
বোধগমা হয় ন।। 


lH 


১৫৬ তত্বজ্ঞানামৃত | 


পাণিনীয় শাস্ত্রে ব্যাকরণে ) যে-জ্ঞান লব্ধ হয়, সে-জ্ঞান অপেক্ষা পাণিনি 
মুনির অনেক অধিক জ্ঞান ছিল। অতএব, অসংখ্যশাখাসমম্বিত, দেব তির্য্যক 
মনুষ্য বর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নানা প্রবিভাগের হেতু সর্ধজ্ঞানের আকর 
সুতরাং সর্বগকল্প খগেদাদি শান্ত্রসমুহ যে মহডুত (স্বতঃসিদ্ধ ও চিরনিত্য ) 
হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, সে যহড়ূত যে নিরতিশয়সর্ববজ্ঞ ও সর্বশক্তি, এ 
কথা বলা বাহুল্য । খগেদাদি শাস্ যে ম কি উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহা শ্রুতি স্বয়ং “যাহা খগ্রেদ--তাহ। সেই মহছুত হইতে নিঃখ্বসিতের ন্যায় 
বিনা আয়াসে উৎপন হইয়াছে |” ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত গু 

অথবা একমাত্র খগেনদি শান্তরই ব্রঙ্গতত্ব দা'নবার কারণ বা বোধক হেতু। 
অর্থাৎ, কেবলমাত্র শাস্ত্রগ্রমাণের দ্বারাই ব্রদ্গত€ উপলব্ধ হয়, অন্য প্রমাণে 
হয় না, এইরূপ অর্থকর | যে শান্দেব হার! শন্ম জানা যায়, সে শাস্ত্র পুর্বনত্রে 
শ্যাহ। হইতে এই সকল জনিয়াছে" হত্যাদিক্রমে খল! হইয়াছে। বলিতে 
পার যে, বদি পূর্বস্থত্র সে সকপ শান্স বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ বরের 
শাস্ত্র গ্রমাণকত সিদ্ধ হয়| থাকে, হবে আবার এ স্তরের প্রয়োজন কি: 
বলিতেছি। পূৰ্দহুত্ৰট৷ শাযোনহখোধক অক্ষরে প্রথিত হয় নাই। ভক 
উহাতে শান্রযো'নত্কপ অথের আন্ত আছে। অন্গইতা থাকাহ 
লোকের মনে লাশ হইতে গাঁরে দে, ছশ্বাদিততে (কব. এন্মানপ্রণালাহ 
গরদর্শিত হইয়াে, শাদ্যোণপ দেখান ঠর নাই! আহাঞর, তাশ আশ্ক। 
নিবারণ রে জঠ্য ও মুক্তমঞ্চ অথ শঠ করিবার মন্ত পুনরপি এই 
সুত্র অবতাঁরিত হ 

আপত্তি ।--বহ্ধ শান্গ্রমাণক অথাৎ ধখেদাদিশাস্কের প্রতিপান্ত ইহা তুমি 
কি প্রকারে বলিতে পার? অর্থাৎ বলিতে পার না। তাঁহার হেতু এই 
ধে, জৈমিনি মুনি বিগারপৃর্র্বক দেখাইয়াছেন, আমায় (বেদ ) মাত্রেই ক্রিয়া- 
প্রতিপাদক এবং যাহ! ফ্রিয়াপ্রতিদপাদক তাহাই প্রমাণ। যাহা ক্রিয়াপর 
নহে--তাঁহা! নিরর্থক ও অগ্রনাণ। (১) সুতরাং ব্দোস্ত সকল (বেদের 
উপ্নিষন্থগ 1 আঁচ বলিস, কিয়াপঠিপাদক নহে শালয়া স্বাধশ্গ্ 
| দাড় চাবা এ গস. পার ফিছঃবোধক খংপহ প্রমাণ সসশ? অপ্ৰমাণ i বিধি 
[দন্দেধ পিন অন্যান অংশ সকল সপ্রমাখ । 


ড় 
bo 
হুঁ 
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অর্থাৎ স্বার্থে অপ্রমাণ। বেদাস্তের মধ্যে কর্তৃপুরুষের ও দ্রবাদেবতাদির 
প্রকাশ থাকায় উহাকে কর্ন্মবিধির অঙ্গ বলিতে পার, অথবা উহাকে উপাসনা" 
নামক অন্ত এক প্রকার কর্মের বিধায়ক বলিতেও পার। স্বতন্ত্রব্পে কর্ম- 
বোধক ব! সিদ্ধবস্তগ্রতিপাদক, এ ছু-এর কিছুই বলিতে পার না। বোদাস্ত 
পরিনিষিত ( সর্বতোভাবে ও নিশ্চিতরূপে স্থিত অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা নিতাসৎ ) 
বস্তু প্রতিপাদন করে, এ কথ! অসম্ভব । তাঁহার কারণ এই যে, তাদৃশ বস্তু 
প্রত্যক্ষাদির বিষয় ; শাস্ত্রের বিষয় নভে । (২) নদি বল, বেদীস্ত তাহাই 
বলে, তাহাই প্রতিপাদন করে, তাই! হইলে বেদান্থশান্থ নিশ্চিত অপুরুষার্থ 
অর্থাৎ শ্রোতৃপুরুষের অগয়োজনীয়, ইভা স্বীকাগ্য হইবে। (৩) এইজন্য, 
যে যে বেদাংশ ক্রিয়া গ্রতিপাদক নহে, সেই সেই বেদাংশের আনর্থক্যনিবারণ" 
জন্য, টজমিনি মুনি বণিয়াছেন, “তিনি রোদন করিলেন” (৪) ইত্যাদি 
নিধ বেদধাকা অর্থাৎ বিধি-শিষেধ-পহিভূতি বেদবাকা, বিধির সহিত একযোগ 

(২) তাংপ্য এই বে, যঃ! ্রচ্ান্মগম: ভাথন! মনুমানগম্য, শান্ত তাঁহ। বলেন ন৷। 
'অন্তাতন্তাপকং শসমূণ যাহ! কহ জানে শা, যাহ! অন্য এপারে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল 
তাহা লানান্‌ না ঘগদেশ করেন হতি আছে, মাহ! ঠদিদ্ধ। অবশ্য তাহা ইন্লিয়াদির 
গ্রাং" হু সতরাং 2 সিঞ্ধ- স্তর পরেশ শানেয় খে. আনলক বেদ দি সিদ্ধ বস্তু 
দ্রর্থাৎ নিত্য নং বন্দর গতিগাদনে প্র ও থাকেন, হাঁহ! হইছে এবশ্য তিনি নিরর্থক ও 
শকান্। দর 'দনুবাদ নার হতালিন। 

(৩) নিধ নিষেধ না দেখিল, অর্থাৎ এঠণ করিতে হইবে, কি আগ করিতে হইবে 
তাহা ন! বৃমাউলে। কেবলমাত্র "অমুক" হই অমুক" ''চাঁহ। হইয়াছিল" ইত্যাদি প্রকার 
উদ্ানীন বাকে; কোন ফলোদয় হয় না। নেব বাক্য ভাসিয়। যায়। কেন না তাহা অবৃত্তি 
নিবৃত্তির সাধক ব! বাধক কিছুই নহে। মনুষ্য তাহ! শুনিয়াও শুন না, এবং প্রয়োজন 
মাই বলিয়। উপেক্ষা) করে। কাজেই ঝ।লডে হহতেছে, বেদাগ্ধ যদি বিধি নিহেৰ ঘহিতৃ তি 
হয়--সিছ্ধমাত্রের বোধক তয়_-তাহা হইলে অবগ্থ তা১। আসিয়া বাইবে, উপেক্ষিত হইবে, 
প্রয়েজমীয় ব। পুরুষার্থ হইবে ন1। 

(8) “সেহ রুদ্ধ রোদন ক1রলেন। তা ত তাছাব মশ্রপাত হইল। তাহাতে 
এজত (কপ) হইল।' বেদে এইঝপ একটী গু লহ । সনের শেখে রজতের নিন্দা আছে। 
শরণ নিন্দার দ্বার। (ন হগ্ডে বসত দিতি নহে, এতনপ ধান হইয়াছে । রজত দক্ষিণ 
চিবে না) ইহাই উক্ত মের অর্থ ; অন্য “কান অর্থ নাত । (রোদন, অক্রপাত, তাহ! রূপা হওয়া 
এ সকল (অক্ষয়) অর্থ অর্থই নহে। তথা উম এরুপ অথ অপ্রষ।ণ। 


১৫৮ তত্বঙ্ঞানাযূত । 
হইয়াই অর্থ ব্যক্ত করে? স্বতন্ত্র্ূপে করে না। তাদ্বশ বেদভাগ একবারে 
নিরর্থক বা নিশ্রয়োজনীয়, ইহাও স্বীকার কর! যায় না। কাষেই বিধির 
সহিত সে সকলের একবাক্যতা অর্থাৎ একাথপ্র'তপাদকতা অঙ্গীকার করিয়। 
এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, তাদৃশ বাক্য সকণ বিধিবাকোর স্তাবক বা স্তৃতি- 
কারক। অর্থাৎ স্ততিই তাদশ বাকোর অথ, স্ততি ভি অন্ত কোন পৃথগর্থ 
নাই। (ফলিঠার্থ এই যে, অক্ষ; অনুসারে যে অর্থ লব্ধ হয় সে অর্থ অর্থই 
নহে; পরন্ত তাতৎপধ্য অন্ুসাবে যাহা পাওয়! যায়, তাহাই আহার অর্থ 
এবং সেই অর্থেই তাহার পামাণ্য)। বেদের মগ্ধভাগেবও আক্ষরিক অর্থে 
প্রামণ্য নাই, কিন্ত ক্রিয়াসাধক দ্রবাদেবতাঁদির প্রকাশকত্বরূপে সে সকলের 
প্রামাণ্য আছে । 'এ কথা গৈমিনি মুনি স্ব্কত মীম|ংসাহ্ত্রে বান্ত করিয়াছেন । 
অতএব, বিধিসংস্পশ ব্যতিরেকে কোনও বেদের বা ব্দণোক্যের প্রকৃত সার্থক্য 
দৃ হয় না, এবং উপপন্নও হয় না। যাহা বন্ত--পার নিষিত-যাহা আছে ব| 
নিত্যসং--তাহাতে বিধি সম্ভব হয় না তাহার কারণ এই বিধিমাত্রেই 
ক্রিয়াশ্রিত ও কর্তব্যবিষয়েই সম্ভব হয়। যাহা করা যাঁর না-বাহাকে কিছু 
করিতে পারা বার না-কোন? কালে তাঁচা বির বিষয় হয় না। সেই জন্তুই 
বলিতেছি, বেদান্ত ৪ কল্পবিবির অঙ্গ | কম্ম করতে গেলে, থেদপ কঠার ও যেক্সত 
দ্রব্য দেবতাদির আবশ্যক, বেদান্ত কেবন তাহাই উপদেশ করে; অন্ত কিছু < 
ন|। স্থতরাং বেদাস্তও বিধিপাহকরূলে হমাথ ; স্বতততাবে প্রমাণ নহে । অর্থাৎ 
তাহার আক্ষরিক অর্থে প্রামাণা নাই । বাদ চার, মে এক প্রকরণ ও এ এক 
গকরণ ( বেদের কর্ম গ্রকরণ ব! কন্কা = এবং জ্ঞান প্রকরণ বা জ্ঞানকাও 
পরম্পর পৃথক্‌ ), এমত স্থলে উক্ত উভয়ের £কার্থপ্রতিপাদকতা অসম্ভব ; সুতরাং 
প্রকরণভঙ্গদোষ হুঠবে ভায়া, ভর গ্রধুক যদি এ সিদ্ধান্ত স্বাকার করিতে ন! 
পার ; তবে বেদান্তমধ্যগত উপাসলাব্ধাক অশগুলি প্রধান করিয়া আন্তান্ 
ংশসকল তাহারই অনুগত ঝ পোষক বপিয়া স্বাকার কর। অর্থাং উপাসনা- 
নামক কর্দানশেষহ প্দোঞ্শাজের প্রাতপান্, পঙ্গ বা পঙ্গবিজান উহার মুখ্য 
প্রতিপা্ নহে, এহ কপ শিক্ষান্ত হির শর । আপ, সকণ কারণে বা ৭ 
পকপ খৃক্তিতে এহ কণ পিন্ধা নদ 5হত ছে নে, এছ শান্নোনি বা শাস্ত্র সনাণক 
মহেন, কেবল কম্মহ শান্তর প্রবনাক। অন্ত বেক্ছু, সে সমস্তহ কন্দা ৭ 
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কর্মপর। এইরূপ আশঙ্কা বা এইরূপ পূর্ববপক্ষ উপস্থিত হইতে পারে দেখিয়া 
( মহামুনি ব্যাস ) তম্নিরাকরণার্থ স্থত্রের অবতারণা! করিতেছেন। 


তপ্ত, সমন্বয়ীং ॥ অ ১ পা১সু৪॥ 


সত্রার্থ-“পূর্ববপক্ষনিরাসাণ-স্-শব; ৷ তৎ ব্রহ্ম শান্ত প্রমাণকমেব | অত্র 
পূর্বপন্ষঃ শঙ্কা বা ন প্রসরভীতার্থঃ | কুতঃ? দমন্বয়াৎ। তন্মিনেৰ ব্রহ্মণি 
বেদাস্তানাং তাতপর্যাবগমাৎ।--শাঙ্গসপ প্রমাণে রঙগতব উপলব্ধ হয়, অন্ত 
উপায়ে হয় না, এ বিষয়ে শঙ্কা বা আপান্ত করা বিকল । তাহার কারণ এই 
যে, তাহাতে সমস্ত বেদান্তের সমন্বয় অথা : তাৎপণ্যাবসান দূ হয়। (ভাষ্য. 
নুবাদ দেখ, বিশেষ বিবন্ণ দেখতে পারিবে )। 

ভাষ্যার্থ--স্ৃত্রে যে তু” শব্দ আছে, হাহা শঙ্কানিরাসের বোধক। অর্থ 
এই যে, পূর্বোক্ত প্রকার আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই এই চতুর্থ সূত্রের 
অব্তারণ।। বেদাধশাস্নেণ দার! জান! যায, সর্ধজ্ঞ ও সর্বশক্তি ব্রন্মই এই 
দৃশ্য জগতের স্ৃষ্টিস্থিতি প্রণয়ের কারণ বা নিদান। একথা কেন বলি, 
না সমন্বয় দেখিয়া! দেখ! বায়, সমুদায় বেদান্ডজের প্রায় সমুদায় বাক্যই 
বএন্মসর এবং বুদেই সমস্ত বেদানুবাকেোর তাৎ"মা আবহ আছে। যে সকল 
নেদান্তপাকা ব্রঙ্ধপর--নে সকল ব্যোশবাকা এই "হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! 
সৃষ্টির পুর্বে এ গং কেবল সং অথাঁত অস্তিতামাত্র ছিল।” “তিনি এক 
৪ অদ্বিতীয় ৮ 'অগ্নে অথাতং ক্ষতি পূৰে ইহা একমাত্র আত্মা ছিল।” 
“সেই বর্ম এই ( এই জগত 01 হীন পুর্দেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন। 
ইনি অন্থরেও আছেন, বাঁভারও আঁছেন। অথবা, তাহার কারণ নাই, 
সুতরাং তিনি কাধা ধা. জন্য নঙেন। তাহার অন্তরে অন্ত কিছু নাই 
অর্থাৎ তিনি একরস। তীহাণ বাঁতিবেও কিছু নাই অর্থাৎ তাহ, ছাড়! 
কিছুই নাই। এ হেতুতে তিনি আঁছতীয় এথণ১ সগাতীয়-বিজাতীয়-দ্বিতীয় 
বহিত”। “এই আত্মাই ত্র্ধ। ইনি সকলের অনুভূয়মান ও সর্বজ্ 
দেদীপামান।” পএ সমস্ত বরহ্ধ ও 51” এইরূপ আরও অনেকানেক 
জগতকারণবন্ধবোধক বাকা আছে। 

এ সকল বেদান্তবাকো ষে সকল পদ ৭। “শব আছে, সে মকণের বিষয় অর্থাৎ 
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গতিপাদ্য ব্রহ্গ,-ইহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞানগোচর হইলে বা স্থির হইলে--অন্য 
অর্থের ক্রনা করা উচিত হয় না। করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পন। এই 
তুই দোষ হয়। (১) যদি বল, এ সকল বাক্য কেবদগমাত্র কর্মকর্তার স্বরূপ 
বুঝাইয়া দেয়, (২) বকহ্মাত্মতা বোধ করায় না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে তাহাও বলিতে পার না। কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পর কর্তৃত্ববোধ 
থাকে না, ইহ! “সে সময়ে কে কি দিয়া কি দেখিবে} কি শুনিবে? কি 
করিবে?” ইত্যাদিবিধ শ্রতিতে পতিপাদ্িত আছে। অপিচ, বাস্তবপক্ষে 
ব্রন্গাত্বভ।ব সিদ্ধ থাকিলেও তাহ! প্রতাক্ষগমা নহে, অন্ুমানগম্যও নহে। 
তাহার হেতু এই যে, “তথত্বমসি” ও “অহং ব্ৰহ্মান্মি" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
বাতীত অন্ত কোন প্রাণে উহ! ভাত হওয়া যায় না। পূর্বে যে বলিয়াছ, 
ত্যাগের ও গ্রহণের অনুপযুক্ত উগাদেশ নিব্থক- নিষ্পয়ো্ন-নিশায়োজন 
বলিয়া পুরুষার্থশৃন্ত,-সে কণা সহা; কিন্তু এস্থণে  আঙ্ুবিজ্ঞানস্থলে ) সেরূপ 
নৈরর্ধাকের সন্তাবনা নাহ! কেন না, কেয় উপাদেয়-শন্ত বঙ্গাততত জ্ঞান- 
গোচর হইবাধাত্রই গুকষের সমস্ত ক্লেশ তিরোভিত হয়; স্রহরাং তাহাতে 
পুরুষার্থ সিদ্দিও হয়। দেবতাদিব স্বল্প বোধক বাক্যকে টপাসনাবিধির অ 
বলিবাঁর বাধা নাঃ ; কিন রক্মকে কম্টাঙ্গ বলিবার বাগদা আছে। ব্লগের 
অঙ্গত! অসম্ভব । ডে “ই নে, এক অদ্বিতীয় ঠেয় উপাদেয় বঞ্জিত ত্রঙ্গবিজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে ক্রিয়াকারক কা গ্রডঞি সর্ব্বগাকার দৈত তিরোঁতিত হয় এবং 
উপাস্ত-উপাসকাদি কোনও পরার ভেদ থাকে ন|। অপিচ, একবার বঙ্মাত্র- 
বিষয়ক এঁকাবিজ্ঞান দ্বার! দ্বৈহবিগ্জান নষ্ট হলে কোনও কাপে তাহার আর 
পুনরুদুব সম্তীবনা থাকে নাঁ। গাকিলে অবন্ত: তাহাকে ( ব্রঙ্গকে ) উপাসনা- 
বিধির অঙ্গ বণ্তে পারিতে । যদিও অন্ত স্থলে ( কম্মকাণ্ডোক্ত বেদবাক্যে ) 
 বিধিষ্পর্শ ব্যতিরেকে বাকা প্রামাণ। পাক! দু £য না, অর্থাৎ বিধিবাকোর সহিত 
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(১) শুদিল্াগাত্র যে রব পাধগনা হয় 'স অর্থ আগ | করিলে চত এবং ষে অর্থ 
' শের শা্ততে লা হয় নে শর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কনা করিলে অশ্রতকল্পনাঁদোষ 
হয়! এই ছহটাই দশিজ্ঞাল্র প্রাংরোধক সুতরাং দোষ । 

(২) অর্থাৎ কণকর্দা কর্মকালে বা উপাসণাকালে অহংব্রক্ষ-আসিই ব্রহ্ম ইত্যাদি 
প্রকার বন্মভাবে পরিপূত হই! কর্দ ব। উগাসন। করিবেন, এতাবন্যাত্ত উপদেশ করে। 


পূর্ব-মীমাংস ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-থগ্ডন।. ১৩১ 


মিলাইয়া না লইলে সে সকল বাক্যের স্বার্থসাফল্য থাকে না, বৈধলাই হয়, 
জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বেদবাক্যে অর্থাৎ বঙ্গাত্মতত্ব প্রকাশক বেদান্তবাক্যে সেরূপ 
অপ্রামাণ্য নাই ; প্রত্যুত প্রামাণ্য থাকাই দৃষ্ট হয়। আত্মবিজ্ঞান যখন ফল- 
পর্য্যবসায়ী__আত্মজ্ঞান হইব! মাত্রই যখন সর্বদুংখনিবৃত্তিকূপ মোক্ষফল হইতে 
দেখ! যায়--তখন আর তদ্বিষয়ক স্বাধীন শাস্ত্রের স্বপামাণা নাই--অথবা 
্বার্থবৈফলা আছে--এ সকল কথ! বলিতে পার না। এ শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
অনুমানগম্য নহে যে উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়! বুঝাইতে হইবে। ফলপর্য্য- 
বসায়ী শাস্ত্রের প্রামাণ্য ফলের দ্বারাই নিশ্চিত হয়) তাহাতে অনুমানাদির 
অপেক্ষা নাই। অতএব ব্রহ্ম যে কেবলমাত্র শান্ত্রপ্রমাণক অর্থাৎ শারদ, 
অনুমানগম্য নহেন, তাহা কথিত প্রকার বিচার দ্বার! সুসিদ্ধ হইতেছে। 

ব্ৰহ্মের শাস্ত্গ্রমাণকত্বসম্বন্ধে অপর সম্প্রদায় (মীমাংদকগণ ) এইরূপ 
বলিতে উদাাত হন যে, ব্ৰহ্ম শান্ধরূপ প্রমাণের প্রমেয় হন, হউন, কিন্তু বেদাস্ত- 
শাস্ত্র তাঁহাকে বতন্ত্রপে সমর্পণ বা প্রতিপাদন করে না। কর্মবিধির অথবা! 
উপাসনাবিধির অঙ্গরূপেই তাঁহাকে সমর্পন করে। যেমন যুপ ও আহবনীয 
প্রভৃতি (৩) অলৌকিক পদার্থ সকল অগপ্রসিদ্ধ ব লোকের অজ্ঞাত বস্তকল--. 
বিধিশাঙ্কের অঙগরূপ শাস্ত্রাস্তরের দ্বার! সমর্পিত হয়--লোকের জ্ঞানগোচর হয়, 
ত%প ব্রহ্ম ও উপাসনাবিধির অথব। কম্মবোধক বিধির অন্গভাবপ্রাপ্ত বেদান্ত- 
শাস্ত্রের দারা সমর্পিত হন অর্থাৎ কর্মকর্তার জ্ঞানগোচর হন। এ কথ! কেন 
বলি? এই জন্য বলি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এই ছুএর অন্তর পথে লইয়। যাওয়া 
শাস্ত্রের প্রয়োজন। শান, হয় প্রবৃ্ করাইবে, না হয় নিবৃত্ত করাইবে। 
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(৩) যুপ ও আহবনীয় প্রকৃতি নাম ও তথ 5পাছ) বস্তু 'ল'কবাবধারের গোচর নহে। 
কিন শান্রীয়, ব্যবহারের গোচর। অর্থাৎ শান্ত না গড়িলে ৪ সকল বস্তু জানা যায় ন|। 
শান্ত এ সকল বস্তু কর্মবিধির অঙ্গ বলিয়াই বলিয়াছেন, কর্ম্মাঙ্গ ন! হইংণ শাস্ত্র উছ! কদাচ 
বলিতেন ন।। কাজেই বলিতে হইতেছে, পিদ্ধবপ্ত সক” "| প্রতাক্ষাংসান যোগ্য পদাৰ্থরাশি 
ক্্মাঙ্গ বলিয়াই উপদিষ্ট হয়। শাস্ত্রে বিধি আছে, যু. গণ বীধিষেক। ইহাতে আকাঙ্জ। 
হয়, যূপ কি? শাস্তও তৎপূরণার্থ বলেন, যুপ আষ্টাত্রীকৃত কাষ্টবিশেষ। এইরূপ ক্ষ 
জানিবেক ন। আত্ম। জানিবেক, এতদ্বপ বিধি উপাসনার্থ উক্ত হয়; তাহাতে আকাক্জ। হয়,. 
দ্ধ কি? বেদান্ত তাহার পূরণার্থ বলেন, অহং ব্রহ্ম ইত্যাদি। 
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প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়! কেবল জ্ঞান বা কেবলমাত্র বস্তুর স্বরূপ জানান, শাক্সের 
কৃত্য বা উদ্দেশ্য নহে। ৰ 
শান্বতাংপর্যবিৎ পণ্ডিতগণ এরূপ কথাই বলিয়াছেন। পক্রিয়াবিষয়ক 
বোধ জন্মান শীন্তের অর্থ ( প্রধান উদ্দেশ্য ) ইহ! দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ শান্তর কেবল 
ক্রিয়ার উপদেশ করে, নিক্ষিয়তীর উপদেশ করে না।* (৪) “চোদন! কি? না 
ক্রিয়া প্রবর্তক বাকা।” (৫) “তাহার অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ধর্মের জ্ঞান 
জন্মানই উপদেশ। অর্থাং ধর্শুজ্ঞাপক বিধিবাকাই অপৌরুষের উপদেশ, অন্ত 
সকল অন্বাদ।” (৬) “সেই হেতু, বেদোক্ত প্রসিদ্ধ পদ সকলকে ক্রিয়া- 
বোধক বিপিগ্রত্যয়ের সহিত উচ্চারণ ও অনয় করিতে হয়।” ( ৭) প্যখন 
ক্রিয়াই আম্নায়ের অর্থাৎ বেদের অর্থ; তখন ইহাও শ্বীকার্যা যে, যাহ! ক্রিয়া 
গ্রতিপাদক নহে তাহার অর্থ ৪ তাহা নহে। অর্থাৎ তাহার ষথাশ্রুত আক্ষরিক 
অর্থ ত্যাগ করিয়। তাংপর্যার্থ ই গ্রহণ করিতে হয়।* (৮) যখন শাস্তরতাৎ- 
পর্য্যবিৎ আচার্ধ্যগণের অভি প্রায়ে, শাস্ত্র অধিকারী পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত 
করাইয়া অথবা বিষয় বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া অর্থবৎ হয়, এরপ স্থির 
হইয়াছে, তখন ইহাও স্থির হইয়াছে যে, বিধিনিষেধই শান্স, জানশাস্বও শা, 
নুতরাং কর্মশান্ত্রের দৃষ্টান্তে বেদান্তশান্ত্রের অর্থও এরূপে নির্ণয় কনা উচিত 
অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রকে€ বিধিপর বলা উচিভ। বেদান্তশান্ বিধিপর ₹ ই. 


(৪) এটা মীমাংসাভায্যের কথ৷। কথাটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ, একমাত্র ধ্ণই বেদাথ । 

(*) এ-টা মীসাংসাভাষ্যের কথ!। জেনিনি মুনি ধর্ণুলক্ষণ বলিয়াছেন, সেই লক্ষণে 
চোদ্ন৷-শব্দ আছে, শবরস্বামী তাহার ব্যাথা। করিয়াছেন। ঠিনি বলিয়াছেন, চোদন! ও 
চোক বাঁক্য একই কথ।। ধশ্মপ্রবৃত্তিজনক বেদবাকা, বিধিবাক্য, চোদক বাক্য ব। চোদনা, 
এ নকল সমানার্থক শব্দ । অভিপ্রায় এই যে, যে বাক্যে ক্রিয়াজ্ঞান হয় না, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে 
না, সে বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ অগ্রাহা। 

(৬) এ-টা জৈমিনি মুনির কথ!। 

(৭) এ-চীএ মীমাংসাশাসতরের দুর। এ সৃত্রটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, বেদে যে সঙ্গ 
দিদ্ধবন্ত অভিহিত হওয়াছে) সে সমত্তই কিযাজ এবং জিয়ার জন্যই সে সকলের উল্লেখ হইয়াছে । 
যুতরাঁং সে নকল এনুবাদমাএ, মুখ্য উপদেশ ব| অজ্যাতন্যাপক বাকা নছে। 

(৮) এটাও গৈনিনি হুত্ের কথা। 


পৃর্ব-শীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খণ্ডন। ১৬১ 


অর্থাৎ বেদাস্তের অর্থও বিধি, ইহা! স্থির হইলে, কর্মকাণ্ডে যেমন স্বর্গকামী 
অধিকারিপুরুষের উদ্দেশে তৎসাধনীভূত অগ্নিহোত্র যাগাদি বিহিত হইয়াছে, 
বেদান্তশান্ত্রেও তেমনি মোক্ষকামী পুরুষের উদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান বিহিত হইয়াছে। 
যদি বল, পূর্বেই বলিয়াছি, এ কাণ্ডের ( জ্ঞানকাণ্ডের ) জিজ্ঞান্ত পৃথক্‌ )-- 
কর্মকাণ্ডের জিজ্ঞান্তা ধর্ম, তাহা ভব্য অর্থাৎ উৎপাগ্ঠ, আর এ কাণ্ডের জিজ্ঞাস্য 
ব্ৰহ্ম, তাহা! নিত্যসিন্ধ (চিরকালই আছে, জন্মে ন!) সুতরাং জিজ্ঞান্কভেদ ও 
ফলভেদ থাকায় কর্মকাণ্ড হইতে এ কাণ্ডের পার্থক্য আছে এবং তদ্ধেতুক 
উক্ত উভয়ের সিদ্ধাস্তও পৃথক্‌ হইতে পারে। অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধর্ম্মজ্ঞান-ফল 
হইতে ব্রহ্মজ্ঞান-কল চিন ব। পৃথক হওয়াও উচিত, এ কথ! বলিলে, আমর! 
বলিব, এ প্রকার হইতে পারে ন1। কেন না, বেদান্ত ব্রঙ্দকে ক্রিয়াবিধির 
অঙ্গরূপেই প্রতিপন্ন করে--উপাসন! ক্রিয়ার অঙ্গরূপেই বোধ জন্মায় । যথা 
“আব্মর্শন ব| আত্মজ্ঞান উৎপাদন করিবেক”। পআত্ম। নিষ্পাপ, তিনিই 
অন্বেষণীয়।” “তাঁহাকেই জানিবেক।” ‘আত্মাই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা 
করিবেক।” “এহ লোক আত্মা বা আস্মাই “লাক, এইরূপে উপাসনা করিবেক 1” 
প্দ্দজ্ঞ ব্যক্ত তরঙ্গ হয়” (৯) এই সকল বিধান বা বিধিবাক্া হইতে 
আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? রঙ্গ কিং স্বরূপ? এতদ্বিধ আকাঙ্ষ। জন্মে। 
পরে, স্টাছার শ্বরূপবোধক বাকাসকল সেই আকাজ্মণয় প্রপূরণ করিয়া 
চন্রিতার্থ হয়| যথা---ব্ৰহ্ম সর্বজ্ঞ, সব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিতাশুদধ, নিতাবুদ্ধ ও 
নিতামুক্ত। তিনি বিজ্ঞীনঘন ও আনন্দঘন এইরূপ এইরূপ যত বাক্য 
আছে, সমস্তই মুলবিধিসমুখখাপা আকাঙ্ষার প্রপূরণাথ সেই সেই পদার্থের স্বস্ূপ 
সমর্পণ করে মাত, অন্য কিছু করে নাঁ। তাহার উপাসনা! করিলে বা এরুপে 
উপাসনা করিলে শাস্বোক্ত চমাক্ষফণ হয়: এ পান্মে নদি বিধির অনুপ্রবেশ 
না থাকে. -ক্রিয়াসংলরব না খাঁকে এক্স যদি উপাষনা ‘নকিয়ার অগ (অবলশ্বন ) 
না হন--ব্ৰহ্মবিষ্য়ে যদি কোঁনজপ কর্তবাতার সবেশ ন! থাকে-ভাহ। হইলে 
কেবলমাত্র বস্তু উপদেশের ফল কি? যে কা বাঁ যে উপদেশ শুনিলে ফোন" 


(৯) অভিপ্রায় এই ধে, *করিবেক" প্রভৃতি কথা: দ্বার! কর্তবযত। ও ক্রিয়াপ্রতীতি হয় 
হতয়াং জগ জাহার আশ্রয় বা অবলধহরপে :দ্ধি গোচর হথ । 


১৬৪ | তত্বজ্ঞানামুড। 
রূপ ত্যাগবুদ্ধি অথব! গ্রহ্ণবুদ্ধি না হয়--সে কথা বা সে উপদেশ অবশ্যই 
ব্র্থ। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা এবং রাজা যাইতেছেন, কেবলমাত্র এ কথা বলিবার 
প্রয়োজন কি? এরূপ কথা শুনিলে ও বলিলে কোনও ফল হয় না। প্র 
উক্তি যেমন নিষ্ফল, কর্তব্যতাজ্ঞানের অন্ুৎপাদক, বিধি সংশ্রব না থাকিলে 
‘ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ” ইত্যাবিধ বাক্যও তদ্ৰূপ নিক্ষল বা নিপ্রয়োজনীয়। পুঁরপ বাক্য 
কর্তব্যতাবোধের অন্ুৎপাদক সুতরাং বিফল। (১০) 

যদি বল, কেবলমাত্র বস্তু উপদেশ করিলেও--উপদিষ্টবাঁক্যে কর্তব্যতাজ্ঞান 
না জন্মিলেও-_রঙ্ছু সর্পের দৃষ্টান্তে আত্মবৌধক বাক্যসমুদ্ধয়ের সাফল্য বা 
অর্থবভা থাকে ;--যষেমন “ইহ! রজ্জু, সর্প নহে” এতন্মাত্র উপদেশের (বাক্যের ) 
দ্বারা ভ্রান্তিজনিত ভয়কম্পাদি নিবৃত্ত হওয়ায় “ইহ! সর্প নহে, রজ্জু* এই 
বাক্যের সার্থক্য থাকে ; তদ্রুপ সংসারাতীত আত্মবস্তর বোধক বেদান্তবাক্যের 
দ্বারা আত্মার সংসারিস্বত্রম বিদুরিত হওয়ায় তদ্বাক্যেরও সার্থক্য থাকিবে। 
এরূপ কথা বা এ কথা বলিতে পারিতে, যদি রজ্জুস্বরূপ শ্রধণের পর সর্পনিবৃত্তির 
সায় ব্রদ্মতত্বশ্রবণের পর সংসারিত্বত্রম নিবৃত্ত হইত। আমর] দেখিতেছি, 
শতবার ব্রহ্মতত্ব শ্রবণ করিয়াও লোকের সংসারিত্ব ভ্রম যায় না, এবং পূর্বের 
গায় জুথদুঃথাদি সংসারধন্দ থাকে । অপিচ, শাস্ত্রেও শ্রবণের পর মননের ও 
নিদিধ্যাসনের বিধান আছে। এই সকল কারণে ব্রদ্ধকে জ্ঞানবিধির 
বা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে গ্রহণ এবং এরূপেই তিনি শান্তর গ্রমাণে প্রমিত, 
ইহা স্বীকার কর! অবশ্য কণুব্য (১১)। এ সমন্ধে অর্থাৎ এই সকল কথার 
প্রত্যুতরার্থ আমর! এক্ষণে এইরূপ বলিব। 


এটার রা ৬০ এক mcm me জপ জপ ৬৮ ite Fe ৮ পাশ পাশ পাপ Tea শত পপি পপি পি শপ পপর শা পপ অপ - পাপী ও পাশ ০০৩ 


(১*) এদকল কথার নার সিদ্ধান্ত এই যে, সিদ্ধব্ত সকল ক্রিয়বিশেষের অঙ্গ বা 
আশ্রয়রূপে অনুদিত হয়, উপদিষ্ট হয় ল।। বন্ধ যদি সিদ্ধ বস্তু হন--তাহা! হইলে এ শাস্ত্রে 
তিনি অবশ্যই উপাসনাত্রিয়ায় অঙ্গ বা আলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছেন এবং তদ্ধপ উপাসনায় 
মোক্ষফল জন্মিয়া বাকে। 

(১১) অর্থাৎ শান্প পেত এক্ষ সমপূণ করেন। এ সম্বন্ধে পরিদ।র কথ! এই বে, গা 
ও দেবতা যেমন ক্রিয়াবিধির অঙ্গ, এস্সও ভেমনি ভ্রোনবিধির ব। উপননাধিধির অঙ্গ । শবে 
,যেসগ হা ধ্যসাদা, তত্তপ মুজিও কাঁধানাৰ্য ৷ কাধ্যযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুভি হয় না 


রর 


al, 


পূর্ব-মীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্িকারের মত-ধগুন। ১৬৭. 


নহে। (সিদ্ধান্ত হইল যে, সুখ দুঃখের প্রভেদ্ থাকয়, একরূপত! না থাকায়, .. 
তাহার মূল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ আছে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতেদ * 
বা নানাত্ব থাকায় তাহার উপার্জ্জক পুরুষের অর্থাৎ অধিকারি পুরুষের | 
প্রভেদ আছে )। কথিত প্রকারে, অবিদ্তাদি (১৬) দোষদৃষিত দেহধারী 
জীবের ধর্মাধর্দের তারতম্য ঝা প্রতেদ থাকাতেই তাহাদের দেহের ও মুখ 
দুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিচিএ প্রভেদযুক্ত স্থুখ-ছুঃখ-মোহ'ভোগ | 
হওয়ার নাম সংসার, ইহা ঞতি-স্বৃতি-যুক্তি, সর্বত্রই প্রথিত। শ্রুতি “শরীরযুক্ত ' 
সৎ (আত্ম! ) প্রিয়াপ্রিয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না।৮ এইরূপ এইরূপ ' 
কথায় পূর্ববার্ণত সংসারের স্বরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। অপিচ, *প্রিয় ও 


অপ্রিয়, পুণ্য ও পাপ, সুখ অথব! দুঃখ, এ সকল অশরীর সংকে ( শরীরাভিমান- 
শগ্ঠ পরমাত্মাকে ) স্পর্শ করে ন|।” এই শ্রতিতে অশরীর আত্মায় প্রিয়াপ্রিয়- 


স্পর্শ নিষেধ থাকায় স্থির হইতেছে যে, মোক্ষ নামক অশরীর চোদনালক্ষণ ধর্মের 


(বাধবোধিত কর্মের ) কার্ধা বা উৎপাদ্যা নহে। অশরীরে ব! মোক্ষে ধৰ্ম্ম: 
কাৰ্য্যত! আছে, এরূপ বলিতে গেলে, পূর্বোক্ত প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শনিষেধ--পূণা 
পাপ না খাকার কথা-_অযুক্ত ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে । যদি বল, অশরীরত্বই 


ধর্মের কাধ্য বা ফল--ধন্মের দ্বারাই অশরীরত! ( মোক্ষ ) জন্মে,_তাহা বলিতে .. 


পার না। কেন না, তাহা ( অশরীরত্ব ) স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ। তাহা জন্মে 


না, সৰ্্বদ| ব! সর্বকালেঃ তাহা আছে। এ সিদ্ধান্ত “বীর বাক্তি শরীরে অশরীর, . 


বহু অনিত্য দেহে এক, নিতা, মহান্‌ ও পরম বিভু আত্মাকে (আপনাকে ) 


মনন করিয়/--মনের দ্বার! অবগত হইয়--শোকশুন্ত বা শোকোপলক্ষিতসংসার* 
শুন্য হন।% “অপ্ৰাণ, অমনঃ ও গুভ্র অর্থাৎ পুণ্যপাপের অভীত।* “এই ণ 


পুরুষ বা আত্ম! অগঙ্গস্বতাব অর্থাৎ ইনি কিছুতেই লিণ হন ন1।” ইত্যাদিবিধ .. 


কতির দ্বার! লব হয়। প্রদর্শিত শ্রুতি যুক্তির দ্বার! ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে,.. 


মোক্ষ নামক আত্যন্তিক অশরীরত্ব স্বতঃসিদ্ধ--তাহা সর্বদ। বাঁ সর্বকালই 
গাছে (১৭ )=তজন তাহা অসচঠেয়কশেৰি ফল বা উৎপাধ্য নহে--কর্ম্ম ও) 


৯ সশস্টারা a ee = pce data ০০ ০৮ টি জি, 0 SO: (RED UT oni IE 


(১৬) অবিদ্থা কাম, কন্ম, রাগ, দ্বেষ, অ:ঙনিবেশ প্রভাত। 8 
(০৭) [সদ্ধ থাকলেও উদ্বিবয়ক জ্ঞানের অতাব'আছে। ফলত:, জানা মা খেই: 
নান। আপঙ্ডি--জা নিতে পারলে সমস্ত এম বিদুরিত ই : 


১৫৮ তথ্বজ্ানামৃত। ৷ 


কর্মফল হইতে তাহ! অতন্ত ভিন্ন। নিত্য দ্বিবিধ। এক পরিণামী নিত্য, অপর 
কুটস্থ নিত্য। বিকৃত হইলেও অন্তথা প্রাপ্ত হইলেও, যাহাতে “সেই অমুক 
এই” এতদ্রপ বুদ্ধি থাকে, তাহ! পরিণামী-নিত্য। শাঙ্খের প্রকৃতি ও 
জগমিত্যবাদীর জগৎ পরিণামিনিত্য। পরিণামি-পদার্থের নিত্যতা, প্রত্যভিজ্ঞা- 
কল্পিত অর্থাৎ সাদৃশুমূলক ভ্রম, সুতরাং সে নিত্য গ্রকৃত বা পরম নিত্য 
নহে । (১৮) মোক্ষ নামক অশরীরত্ব সেরূপ নিত্য নহে। অশরীরত্ব আত্মার 
স্বরূপ ও কুটম্থ-নিত্য। (কুটস্থ নিত্য ও নির্বিকার-নিত্য সমান কথা )। 
তাহার হেতু এই যে, ইনি আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী --সর্ব প্রকার 
বিকার-রহিত-_নিত্তপ্ত--নিরবয়ব এবং স্বয়ঞ্যোতিঃস্বভাব অর্থাৎ স্বাধীন- 
গ্রকাশন্বরূপ সুতরাং ইহাতে কোনও কালে ধর্ম্মাধর্ম্ম এতছুয়ের কার্ধ্য প্রক্রান্ত 
হয় নাঁ। তাহাই মোক্ষ নামক অপরীরত্ব__যাহ! শ্রুতিতে “ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, 
কার্য্যাতীত, অকার্ধযাতী ত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানপদার্থাতীত” ইত্যাদি প্রকারে 
অভিহিত হইয়াছে। ওঁ এ হেতৃতে নির্ণাত হয় যে, তাহাই ব্র্গ-__বদ্ধিষঘ্বক 
বিজ্ঞাঁসা বা বিচার এ শাস্ত্রে প্রকাণ্ড হইয়াছে, সেই জিজ্ঞাপ্ত ব্রহ্ম যদি শ্রুতিতে 
ক্রিয়াঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইয়া! থাকেন, এবং মোক্ষ যদি সেই ক্রিয়ার সাধ্য বা 
উৎপাঁদ্য হয়, তাহ! হইলে অবশ্যই শ্বাকার করিতে হইবে যে, মোক্ষতত্ব অনিত্য। 
বঙ্গ ত্রিমাঙগ, মোক্ষ তাহার ( সেই ক্রিয়া) উৎপাদ্য, এই কথার দার! ইহাই 
পাওয়া যাইতেছে যে, অল্লাধিকভাবে ব্যণস্থিত অনিত্য কশ্মফলের মধ্যে মোক্ষ 
এক প্রকার অতিশয় বা উৎকর্ষ । ( উৎকৃষ্ট কর্মফণ )। কিন্তু যোক্ষবাদী মাত্রেই 
গোক্ষকে নিত্য বলিয়। জানেন, জন্ত বলিয়া জানেন ন|। তদমুসারে ইহাই বল! 
উচিত যে, হহ্ম ক্রিয়াবিধির অঙ্গ নহেন এবং শাস্বেও তিনি ক্রিয়াঙ্গরূপে উপরিঃ 
হন নাই! আঁরও দেখ, “এখ্াজ্ঞ পুরুষ বশ হন |” “পরাবর পরমাত্মার দর্শন 
পাইলে সমস্ত কন্মফল ( গুণাপাপ ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।” “বক্মানন্দ সাক্ষাৎকার 
হইলে কিছু হইতে তয্ন থাকে না।” 'ঠেজনক! তুমি অয় পদ পাইয়াছ।” 
তিনি শাপনাকে ‘আমিই ব্রহ্ম এইটরূপে প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন, সেই জন্তই 


1১৮) প্রভাতিফ| --দৃষ্ট পদার্থে সৌহয়ং জ্ঞান; ইহা স্থৃতির আমের সৰ্প । শ্রখাধান 
দৃপহ্থিত যাকিলে প্রভ্যক্তি্য, অনুপস্থিত থাকিলে শ্মৃতি। 


পুর্ব-নীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকানের মত-খগ্ুন। ১৯৫ 


আমর! বলিব, না--ওরূপ না। (১২) অর্থাৎ মুক্তি বিধিজন্ত নহে; 
তাহা আত্মার স্বরূপ, সুতরাং সিদ্ধ, সাধ্য নহে। এ কথা কেন বলি? না 
কর্মফলের সহিত এন্মজ্ঞানফলের অত্যন্ত ভিন্ত। আছে। কায়িক, বাচিক ও 
মানসিক কর্ম্ম ব| ক্রিয়াসমুহ শ্রতিতে ও স্মৃতিতে ধর্ম্ম-নামে গ্রসিদ্ধ। সেই 
ধর্দনামক ক্রিয়াসমুহ যৎ স্বরূপ--তাহ। বুঝাইবার জন্য “অথাতোধর্মজিজাসা* 
এই স্থত্র জৈমিনিকর্তক কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এ সূত্রের জিজ্ঞান্ত বা কিচার্ষ্য 
ধৰ্ম্ম, তাহা! কায়িক বাচিক মানসিক এ্রিয়াবিশেষ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। 
ধন্ধের স্তায় অধন্মও জিজ্ঞাস্য এবং তাহাও এ সুত্রে সুচিত হইয়াছে । ধর্ম্ম যেমন ' 
গ্রহণের অন্ত বিচার্ধা, অধৰ্ম্ম ও তেমনি পরিহারের জন্য (চাড়াইবার জন্য) বিচার্য্য। 
ধর্ম যেমন যাগ দান প্রভৃতির বিধান অনুসারে লক্ষিত হয়, অধর্মমও তেমনি 
হিংসাদিনিষেধ অনুসারে নিণীত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ (কর ও করো না 
এতদ্রপ অনুমতি ) উভয়েরই লক্ষণ, ইহ! উক্ত সুত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
& দুএর অর্থাৎ নিয়োগলক্ষণে লক্ষিত অর্থানর্থ নামক ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ 
ও হুঃখ। সে ফল বা সে সুখ দুঃখ সর্বজীবের প্রত্যক্ষ । কেন না, 
শরীরের দ্বার! বাকে৷র দ্বার! মনের ছার। উহার ভোগ ও বিষয়েন্রিয়সংযোগ 
দ্বার৷ উহার জন্ম বা আবিভাব হইতেছে। ব্রঙ্গ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত 
সমস্ত জীবই এওঁ ছুই ফল ( স্ুথ দুঃখ ) জ্ঞাত আছে এবং শাস্থেও শুনা 
যায় যে, বাক্তিবিশেষে এর দুএর ( স্থখ দুঃখের ) তারতমা আছে। স্থথের 
তারতম্য ( অল্লাধিকা) থাকায় তাহার মুপকারণ ধর্ম্মের ও তারতম্য আছে, 
এবং ধর্ম্মের তারম্য থাকায় তাহার উপাজ্জক পূরুষেরও তারতম্য আছে। ' 
ইহ1 প্রসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ ইহ! সকলেই জানেন যে, অর্থিত্ব ও সামর্থ্য 
প্রভৃতি অনুসারেই অধিকারপ্রভেদ হয়। (১০) যাহারা জ্ঞানপূর্কক 


পরা পি 


(১২) অর্থাৎ মীমাংসকগণের ও সকল কথ। অর্থাৎ এক" ।নর্ণয় (শাস্ত্রে সোক্ষকামী পুরুষের . 
উদ্দেশে জ্ঞানগুণের বিধান হইয়াছে; তৎক্রমে বা ঢারই অবলপন জন্ত ব্রহ্ম বস্তু উপবিষ্ট: 
হইয়াছে এইরূপ এইরূপ কথা) সঙ্গত থা যুক্তিযু্ লাহ। ন্ট 

(১৩) মুখ দু:খ নকলের সমান নহে, কামনাও সমান নহে, সকলে সকল ফল পায় নি 
সকলে সকল কা ক্ষমবান্‌ হয় না, চিত্ত ও সুখসাধক অ্রব্যও সকলের সমান নহে। আকাজ। 
খাকিলেও সকলে নফল উপার্জন করিতে পায়ে না। ইহ! দেখিয়া নিশ্চয় হয়, অধিকারী বাঁ. 


১, ততত্বৃজ্ঞানাৰুত । 


যন্তাদি করে, উপাসনা করে, জ্ঞানের বা উপাগনার ( চিত্তন্বৈর্যর্প 
সমাধির ) প্রভাবে তাহারা উত্তরমার্গ লাভ করে। (১৪) আর যাহার! 
কেবল হষ্ট, পূর্ত ও দত্ত কর্ম করে, তাহার! ধমাদিক্রমে দক্ষিণমার্গে 
'চদ্রাদিলোকে গমন করে। (১৫) সেই সেই প্রাপ্য লোকের সুখ ও 
তৎগ্রাপক কর্ম্মমমূহ অত্যন্ত তরতমবিশিষ্ট ইহা “যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা* 
ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা জান! যায়। ( সর্বত্রই সখের উৎকর্ষাপকর্ষ আছে সুতরাং 
ততপ্রাপক কর্মেরও তারতম্য আছে)। মনুবা প্রভৃতি উচ্চ জীব, অধম 
নারকী জীব ও অত্যধম স্থাবর জীব, সকলেই উক্ত ক্রমে অর্থাৎ 
অল্লাধিকগ্রকারে কিছু না কিছু স্থথ অনুভব করিয়া থাকে এবং তাহাদের 
সে সুখ বা সেরূপ সুখভোগ বৈধকর্ম্বের (ধর্মের) ফল ভিন্ন অন্ত কিছু 
নহে। কি ডউদ্ধলোকবাসী কি মধ্যলোকবাসী কি আধোালোকবাসী, 
সকলেরই অগ্লাধিক প্রকার দুঃখ আছে, পরন্ত তাহাদের সে দুঃখ বা তন্প 
ছঃখভোগ নিষেধচোদনাবোধ্য অধর্মের (হিংসাদির ) ফল ভিন্ন অন্ত কিছু 


“ধর্ম করিবার লোক একরূপ নহে এবং তাঁহাদের মনুষ্টেয় ধর্থও এককপ নহে। হখ ছুঃখের 

তারতম্য তন্ম লকারণ ধল্মাধপ্নগারতা মার মনুষাগক, ধন্মাধন্ছের তারতম্য থাকাই তাহার 

অত পুরুষের তারতম্য বা ভেদ থাকার মনুমাপক । ফলিশার্থ এই যে, বশ্ম একরূপ নহ 
অর্থাৎ মর্বসাধারণ এক ধন্ম নাউ এবং ঘকলে সকল ধ্ণ্ম উপার্তিণ করিতে দক্ষ নহে। 
(১৪) উত্তরমার্গদেবযান-পথ ব! মযুকিস্কান লীভ। প্রথমে সৌবতেজ:প্রাপ্তি, তৎ. 

. পরে শুর্ধালোক গতি, তথ! হইতে ব্রঙ্গলে।ক, ব্রহ্ষলোকভোগাস়ে মুক্তি। এইরূপ ক্রম-গতির 

টু নাম ক্রমঘুক্তিস্থ(নলাভ, উত্রমার্গগতি ও দেববান গতি । 

0১4) অগ্রিহোত্র। ভগন্ত, সহযনিঠঞ, বেদাভ্যার, 'অতিথিসৎকার, বলিকর্ষম বা সর্বভৃতের 
ও দেবতার উদ্দেশে অন্ন দান, --এই সকল কম্ম "ইষ্ট" নামে বিখ্যাত । নর্বভূতেয় উগকারার্থ 
ৰাগী, কপ, তড়াগ ও পুদ্রির্ণী নন, দেব: লয়ানি প্রতিষ্ঠা, অনচ্ছত্র বা ধশ্মশাল। স্থাপন, উপবন 
স্থাপন ব বৃক্ষ প্রতি, এই সকল কঙগের নাম "পুর? | গমগয়দান বা শরণাগত রক্ষা, হিংস।- 
ত্যাগ, যজ্ঞাদি উপলক্ষ] ব্যতিরেকে ধন দান,এ সকল “দত্তক” নামে খাত। এ সকল 
কাঁধ্যে জানের, সমাধির ও উপাসনার যোগ নাই, তজ্জগ্ত এ৬২কশ্মকারীরা দক্ষিণমার্গে গমন করে 
অর্থাৎ চন্রাদিলোক ব! ছর্গলোকে গিয়া উদ্ভুত হয়। শ্বর্গলোকগতির ক্রম এই গ্রন্থের অন্ত 

“কান (লিখিত হৰে: পলোকিখীমীর। ভোগান্তে পুনর্ববার মর্ব্যলোকে আঁইনে, ইহ! শ্রুতি 
হকি উত্তয় প্রস্নাণে প্রমিত, | 


পূর্বমীমাংস! ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খগুন।” ১৬৯ 


তিনি সর্বময় হইয়াছিলেন।” “মোক্ষকালে ব। স্বরূপাবস্থানকালে একত্বদর্শীর 
আবার শোক মোহ কি? অর্থাৎ তৎকালে কিছুই থাকে না” এই সকল 
শ্রুতি বহ্মজ্ঞানের পর মোক্ষ হয় এবং মোক্ষকাপণে তাহার কাধ্যান্তর থাকে না, 
এই তত্বই ব্যক্ত করিতেছে । এতদিন, “বামদের খর আত্মসাক্ষাৎকারের পর 
দেখিয়াছিলেন, আমিই মন্ত, আমি সূর্য্য”, ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তান্ত শ্রুতিও বরঙ্গ- 
জ্ঞানের পর সর্বাস্মাপ্রাপ্তির মধ্যে কাধ্যাস্তর না থাকার উদাহরণ দিতে পার। 
যেমন দীড়াইয়া গান করিতেছ, এতন্জরপ স্থলে স্থিতিক্রিযা ও গান এই ছ-এর 
মধ্যে কার্ধ্যান্থর নিষেধ ঝ| কাধ্যান্তর না থাকা বুঝ! যায়, সেইরূপ। অপিচ, 
“তুমিই আমাদের পিত1); কেন না তগিই আমাদগকে অআবিহ্বার পরপারে 
আনিয়াছ।” “হে ভগবন্‌, আমি খযিদিগের নিকট শুনিয়াছি, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি 
(শাক হইতে উত্তীর্ণ হন ।* “হে প্রথ্যাশাজিন । আমি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত) 
আমাকে আপনি শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন।” “ভগবান সনংকুকার সেই মুদিত 
কথায় অর্থাং শুদ্ধচিত্ত ব্রাঙ্গণকে অজ্ঞানের পর পার দেখাইলেন।* এই সকল 
শ্রুতি কেবলমাত্র মুক্তিপ্রতিবন্ধক অন্ঞানের 'শবুত্ত হওয়াই আত্মজ্ঞানের ফল 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । (ফাণতাথ «ই যে, আত্মজ্ঞানের দ্বার। মুক্তিনামক 
কোন পদার্থ জন্মে না । মুক্তি মাছেই, অজ্ঞানে তাহ। আাবৃত রাখিয়াতে, জাস্ধ- 
জ্ঞান সেই আবরণ বিদুরিত করে, মুক্তি তখন আপনা আপনি গ্রকাশ পায়।) 
এ কণা অক্ষপাদ আচাধ্যের (গৌতমেব ) গ্ভায়হুত্রেও আছে। “ছুঃখ, জন্ম, 
প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান, এ সকল উত্তরোগুরক্রমে বিনষ্ট হইলেই অপবর্গ 
(মোক্ষ) হর। (১৯) মথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইবার একমাত্র উপায় ব্রঙ্গজ্ঞান। 
ব্র্গাক্ৈকাজ্ঞান “মনের বৃত্তি অপন্থু, |এশ্বদেব 51 অনন্ত স্ুতর।ং বিশ্বদেবতাই মল” 
একপ সম্পৎ-জ্ঞান (২০) নছে। অধ্য!স জ্ঞানও নহে : "মনঃই ব্রহ্ম, এরূপে 
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(১৯) আমি মানব, সামি সুন্দর, ইত্যাদিবিস মিশাজ্ঞান পিঃংরত হইলে তন্ম লক রাগ- 
হেষাদি দোষ নষ্ট হয়। দেষের অভাব হইলে ধর্্মাধর্নাকপ প্রধৃত্বির পরিক্ষয় হয়। প্রযৃত্তি- 
বিনাশ হইলে পুনর্জন্ম ব। শরীরসন্বন্ধ হয় ন!; শ?াবসন্বঞ্চ উচ্ছেদ হইলে ছুঃখতোগ উপশান্ত : 
হয়। দুখেধ্যংদ ও মোক্ষ একই কথ! । | 
(২০) যৎকিঞ্চিৎ সানা বা সাদৃগ্ঠ দৃষ্টে ফোন এঃ উৎকৃষ্ট বস্তর সহিত তদপেক্ষা/ নিক 
বস্তুর অভেদ-চিত্ত। নুস্থির হইলে তাঁহ। সম্পৎ-জ্ঞান ৬ মৎ উপাসনা নামে এভিহি.হুয়। 
২২ 


১৭৪ তত্বজঞানামৃত। 


উপাসন! করিবেক।” “আদিত্যই বহ্ম, এই উপদেশ আছে,” ইত্যাদি শ্রুতিতে 
যেমন মনে ও আদিত্য ব্রহ্মদৃষ্টি অর্পণ করিবার ব্যবস্থা মাছে, জীব-ব্রহ্মস্থলে সেরূপ 
নহে। (২১) এ জ্ঞান ক্রিয়াযোগর্জনিত ধ্যানরূণীও নহে। “বায়ু সংবরণ করেন 
বলিয়া! সংবর্গ, প্রাণও সংবরণ করেন বলিয়া সংবর্গ |” এই শ্রুতিতে যেমন, সংবর্গ 
নামক জ্ঞান বিহিত, জীবই ব্রহ্ম, ইহ! সেরূপ জ্ঞান বা ধ্যান নহে। (২২) হুবিঃ" 
সংস্কার যেমন যক্রকার্য্যের শক্ষ, ব্রন্গজ্ঞান সেরূপও নহে । (২৩) ব্রঙ্গজ্ঞানকে-- 
জীববন্ধের অভেদ জ্ঞানকে- পূর্বোক্ত প্রকার সম্পৎ জ্ঞান অথব! উপাসনার্থ 
অধ্যস্ত বা আরোপিত জ্ঞান বলিতে গেলে, “তত্বমসিশ ও “অহংরক্ষান্রি” 
প্রভৃতি শ্রতিবাকোর আঅভেদবোধকত1| থাকে ন। এবং পদসমন্থয়ও (২৪) 
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মনৌবৃত্তি অসংখ্য, বিশ্বদেব দেবতা অনংখ্য । অতএব অমংখ্যতাকূপ সাদৃশ্য লইয়। মনকে বিশ্ব- 
দেব-দেবতাজ্ঞান করা সম্পং-জ্ঞান। এপ উপাসনার ফলাধিক্য আছে। লীব ক্রক্গ বা 
ব্রদ্ষের সহিত জীবের অছেদ,--ইহ| সেরূপ উপাসন! মর্থাং চেহনসাদৃশ্থা লইয়া! সম্পৎ- 
উপাসনা, ইহ! বলিছে পায়! বায় না। 

(২১ মন-ই ব্ৰহ্ম, সূৰ্য্যই ব্রদ্ধ, এতদ্রপ অনুধ্যানের নাম প্রতীক-উপাদনা ও অধ্যাদকপিণী 
উপাসনা পুর্দোক্ত সম্পৎ-উপাসনার সহিত এ উপাসনার ( প্রচীক উপাসনার) প্রতেঃ 
এই যে, সম্পং-উপাসনায় ধ্যানের আলম্বন তিরদ্বৃত ও অপ্রধান থাকে; কিন্তু প্রতীক উপ, 
সনা তাহার বিপর্ধায় অর্থাৎ প্রতীক উপাদনার অবলম্বনের প্রাবলা বা প্রাধান্য থাকে । 

(২২) ক্রিয়াদন্বক্ধদৃষ্টে ব ক্রিয়াসাদৃপ্য লউয়' ধ্যানপ্রবাহ উদ্ীপিত করার নাম সাধ 
বিদ্যা ব! সংবর্গ-ধান। বায়ু প্রলয়কালে শণিপ্রহীতির সংহার করে, প্রাণও স্বপ্তিকালে বাক্‌ 
প্রভৃতির সংস্থার করে, এই দংহরণ ক্রিয়ার সমানত! অনুসারে, প্রাণের সহিত বায়ুর অতেদ' 
চিন্তন রূপ ধ্যান করিবার বিধি আছে, কিছ জীব-ব্রহ্মস্থলে সেরূপ ধ্যান ব| সেরূপ ধ্যানবিধি 
সন্ভয হয় না। 

(২৩) অর্ধাৎ মাস্মার সংস্কারার্থ আপনাকে ব্রক্গভাবে ভাবনা করিবেক, এরূপ ভাৎপধাও 
নহে। 

(২৪) পদসমন্ব অর্থাৎ তং তং অদি ইত্যাদিস্বলে অতেদবোধক তুল্যবিতক্তির ছার! 
জীব বক্ষে অস্ম্িত। নিশ্চয় । হাদ্গ্রন্থি অর্থাৎ চিন্মনন্তাদাব্যরপ অহংগ্রন্থি। অথব! মনের 
রাগারিরূপ প্রন্থি । স্রান-অক্রান নষ্ট করে, অন্ত কিছু করে না। অজান যদি সণ্পং- 
জ্ঞান থব| অন্ত কোন পূর্বোক্ত প্রকারের জ্ঞান হইত, তাহ। হইলে তাহার অন্ঞাননিবুত্ধি- 
রগ ফল হওয়ার কথা খাকিত ন।। 


পূর্ব-মীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খ্ডীন। ১৭১ 


( জীবৱন্ধের একা অর্থে তাৎপর্ধ্য-নির্ণয় ) ভঙ্গ হইয়া যায়। অপিচ, 
বহ্গজ্ঞান হইলে হৃদ্গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সংশয় সকল বিদুরিত হয়, ইত্যাদিবিধ 
ফলক্রুতি অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি হওয়ার কথা মিথা! হইয়! বায় । এতড্তি 
“বন্ধন্ররপুরুষ বঙ্গ হন” এইরূপ এইরূপ ব্রহ্ম-ভাবপ্রাধ্যিবোধক বচনসমূহের 
অর্থসামঞ্রস্তও থাকে না। অর্থাৎ এরূপ এরূপ বাকোর নর্থ অযুক্ত হইয়া পড়ে। 
এইরূপ এইরূপ কারণে, বরহ্মাত্মবিজ্ঞানকে বা জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানকে পূর্ব 
প্রদদশিত সম্পৎ-জ্ঞান ব! অধ্যস্তাদি-জ্ঞান বলা যায় না, এবং তৎকারণে তাহাকে 
পুরুষব্যাপারের অধীন বলাও যায় না। অর্থাৎ তাহ! ইচ্ছ| নিষ্পাপ্ত নহে 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তুর জ্ঞান যেমন বস্তু স্বরূপের অধীন, তন্দ্রপ 
ব্ৰহ্মন্ঞানও ব্র্গবস্তর অধীন। অতএব যুঞ্চির দ্বারাও তাদৃশ ত্রহ্ধজ্ঞানকে ক্রিয়াঙ্গ 
বলিয়া কল্পনা! কর! যায় না। ব্রহ্মবিধিশীক্রয়ার গর্থাৎ জ্ানরূপ ক্রিয়ার কর্্ম 
(বাপ্য), এ কথ! .কিছুতেই বলিতে পার না। কেন না, "তিনি বিদিত 
অবির্দিত উভয় হইতে ভিন্ন কাধাকারণের অতীত” এবং “যাহার দ্বারা সমুদায় 
জানা যাইতেছে তাহাকে আবার কি দিয়! জানবে ।” ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রের 
দ্বার! ব্রত্ধের বিদি-ক্রিয়ার কর্তা (জ্ঞানবৃত্তির ব্যাপাতা ) নাহ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । হাতে যেমন বিদ-কন্মের ( জ্ছাননক্রিয়ার ব্যাপ্তি) নিষেধ আছে 
তেমনি, উপান্তিকম্মতাও (নিষিদ্ধ আছে। অর্থাৎ তিনি উপাসনা! নামক মানস- 
ক্রিযারও অবিষয়। কেন না, শাস্ত্রে ব্রঞ্থপদার্থের "তিনি বাকোর দ্বার! উক্ত হন 
না-গব্যক্ত হন না__-অথচ বাক্য তাহার দ্বার! উদিত হয়।” 'অবিষয়ত্ব অর্থাৎ. 
ইন্জরিয়াগ্রান্ততা উপদেশ কাঁরয়। অবশেবে বলিয়াছেন, *ঠমি তাহাকেই ত্র 
বলিয়। জান, যিনি ইদস্তারূপে ( এই, অমুক, অথবা শন্য কোন প্রকারে ) 
উপাসিত হন না।” যদি বল, ব্রহ্ম যদি অবিষয়ই হন- তাহা হইলে তাহার 
শান্ত্রযোনিত্ব উপপন্ হয় কৈ? অথাৎ ব্রহ্ম কেবল শাস্ঝরূপ প্রমাণের গম্য--এক- 
মাত্র শীস্ত্রেরই বিষয় - এ কথা কিরূপে উপপন্ন হহতে পারে? এ আপত্তির ' 
্রত্াত্তর এই বিবেচনা কবিয়া দেখ, শাস্বের কতা কি? শান্তর কি করে? শান্তর - 
কেবল অবিশ্বাকাক্সিত নানাত্বজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে--নিষেধ করে--অগ্ঠ কিছু করে. : 
ন। শাজ তাহাকে হন্তারূপে (কোনরূপ বিশেষণ দয়া ) প্রতিপাদন করিতে, .. 
ইচ্ছুক নহে। শান্ত এইমাম প্রতিপাদন করে যে, এক্ষপদার্থ প্রতাগ্তিন্ন ; সুতরাং 
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ইদং-জ্ঞানের অবিষয়। তাহাতে অবিদ্তাকল্পিত জ্ঞেয়েতা প্রভৃতি ভেদভাঁবের 
সম্পর্কও নাই। এ সমন্ধে “যাহার নিকট তিনি অমত অর্থাৎ মানস-ক্রিয়ার 
অগোচর, তাহারই নিকট তিন মত অর্থাৎ জ্ঞাত। যাহার নিকট তিনি মত 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলে, আমি ব্রহ্ম সানি, বাস্তবকল্পে সে তাহাকে জানে না। 
আত এব বিজ্ঞের নিকট তিনি অবিজ্ঞাতশ্বপূপ এবং অবিজ্ঞের নিকট বজ্ঞাত- 
স্বরূপ ।” (২৫) “যিনি দৃষ্টির উষ্টা--জ্ঞানের জ্ঞাতা_-তাহাকে জান! বায় না 
অর্থাৎ তিনি জ্ঞানবৃত্তির অবিষয়। যিনি শবণের শ্রবণ--তাহাকে শুনা বায় 
না।” (২৬) এইরূপ অনেক শাস্ত্র আছে। অতএব, তত্বজ্ঞানের দ্বার! অবিস্ভ!, 
কল্পিত সংসার বিনিবৃত্ত বা বিদূরিত হয়, সংসারনিবত্তি হইলেই আত্মার নিত্য- 
যুক্তত! প্রকাশ পায়, সুতরাং মোক্ষতত্তে অনিত্যত্ব ঘোষ হয় না। (২৭ ) বাহার! 
বলেন, মোক্ষ উৎপাগ্ত তীহাদেরই মতে মোক্ষে কায়িক বাচিক ও মানসিক 
ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে । বিকার্ধাপক্ষেও একপ ৷ পরস্ত উৎপাগ্ত ও বিকার্যা 
এই ছুই পক্ষেই মোক্ষতত্ব অনিতা বলিয়া নিণীত হয়। কেন না দধি পঠতি 
বিকার্ধ্য বস্তুকে এবং ঘট প্রভূত উৎপাচ্চ বস্তুকে কেহ কখন নিত্য হইতে দেখে 
নাই, শুনেও নাই। পাপারূপেও তিনি (ব্ৰহ্ম) কাধা বা ক্রিয়াফল বপন 
গণ্য হইতে পাবেন না । চেতু এই যে, ব্রগ পদার্থ আগ্রারই স্বরূপ, স্থৃতব।! 
তিনি গ্রামাদির ন্যায় গ্রাপা পদার্থ নঠৈন বঙ্গ আত্মারই স্বরূপ, £ কথা 
অঙ্গীকার না! করিলে? ?তনি অগ্রাপা বলি গণা হইতে পারেন না। করণ 
এই যে, তিনি সর্গত-- সৰ্বত্ৰ বিধান তহরাধ তিনি আকাশের শাহ 
সর্ব্বত্র বা! সদাগ্রাপ--সে আবাব পাপ্য কি? মোক্ষ সংস্কায্য পদাৰ্থও নহে! 
মোক্ষ যদি সংস্কার্ধা চইত--াহ। হলেও তাহাতে কথৃৰ্চিৎ কর্তৃনাপারের 
সম্ভব হইত । সংস্কার্ধা বগ্ুতে গুণাধান করার অথবা তাভার দোষ নিবারণ 


(২৫) অর্থাৎ তিনি শাদগ্ানে:ও অধিষঘ । অভিপ্রায় এট বে, বেদাঙ্গাদি শ্রবণ করিলে 
ননোমধ্যে লে বৃ আন” 5. অন্ধ সে বৃত্তির প্রকাশ নহেন। কেন ন! চিনি দ্বপ্রকাণ ৷ 

(২৬) অর্গাৎ যাহার! বলেন, সৃক্ধ জানি, বসন্ত: কাভার! বন্ধ গানেন লা। যাহার 
গানেন, বন্ধ ডানের অধিধয়, প্রক +প্রস্ত যবে ভাহারাই ব্ৰশ্প । 

(২৭) অর্বাৎ সাহা ছিল তাহাই আবরণ অভাবে প্রকাশিত হুইল মাত্র; জন্মিল *৭ ৷ 
ঘাহা! দন্মিল মা, তাই! অনিত্য হইবে ফেন? 
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করার নাম সংস্কার। মোক্ষ-নামক ব্রগ্মে তাহা অসম্ভব । মোক্ষ বন্ধেরই 
স্বরূপ, ব্রহ্মও নিরতিশয়, নিত্যপ্তদ্ধ বা সগ্ঘনিম্মল সুতরাং তাহাতে গুণাধান ও 
দোষনিবারণ, হছুএর কিছুই সম্ভব হয় না। (১৮) যদি বল, মোক্ষ আম্মার 
ধৰ্ম্ম, তাহা! তিরোহিত থাকে বা আবৃত থাকে, ক্রিয়ার দ্বার! সুসংস্কৃত 
হইলে সেই মোক্ষ-নামক ধন্ম পুন:গ্রকটিত হয়, যেমন কাচের ভাস্বরত্ব ধর্ম্ম 
মলাবরণে তিরোহিত থাকে, বর্মণক্রিয়ায় সুসংস্কৃত হইলে তাহ' পুনঃ'প্রকটিত 
হয়, মোক্ষও সেইরূপ । এ কথা বপিতে পার না। কেননা, আত্মা কোনরূপ 
ক্রিয়ার আশ্রয় (আধার ) নহেন। আত্মার ক্রিয়া হয়, 'এ কথ! অধু ক্র --যুক্তির 
দূর! উপপন হয় না। ক্রিয়ার স্বভাব এই যে, দে আপন আশ্রয়ে সংযোগাদি 
বিকার উৎপন্ন না করিয়া আত্মলাত করে না বা জন্মেনা। (দর্পণ বা কাচ 
সাবয়ব, তাহাতে ক্রিয়। জন্মিতে পারে ; কিন্তু মাখ্খ। নিরবয়ব, তন্নিবন্ধন তাহাতে 
ক্রয়োৎপত্তি অসম্ভব )। আত্মায় ক্রিয়া হয় অথবা ক্রিয়ার দার! আত্মার কোনরূপ 
বিকার গুলো, এ কথ! বপিলে আত্মা অনি্য হয় এবং “আখ্ম| অবিকার্ধ্য* ইত্যাদি 
হইয়। পড়ে । কিছু শীমাংসকগণ তাহ! ইচ্ছা করেন না। সুতরাং আত্মাধিকরণে 
শত বাধিত ক্রিয়োংপাি হয় না|, ই১1 অবন্ঠ স্বীকার্ধা। অন্যাধিকরণে ক্রিয়া হয় 
সলিলেও আত! সে ক্রিয়ার অবিষয়। কাষেই তথ্বার৷ আত্মার দংস্কার ( গুণাধানু 
নথবা 'দ!ষাপনয়ন ) অসম্ভব । যদি বল, দেহাশিত মানাদি-ক্রিয়ার দ্বারা দেহকে 
( আত্মাকে । সংস্কৃত হইতে দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহ! হয় না। তম্থারা দেহাবশিষ্ট 
ও অবিস্তাকবলিত জীনই সংস্কৃত হয়, শুদ্ধ চেতন পরমাত্মার কিছুই হয় না। 
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(২৮) কার্ধা বা ক্রিয়াফল ৪ প্রকার। উৎপত্তি, বিকাঁস, প্রাপ্তি ও সংস্কার ক্রিয়া 
প্রয়োগ কালে হয় কিছু উৎপন্ন হয়, না হয় কোন বিকাৰ স্বরে, অথব। কিছু প্রাপ্ত হয়, 
কিংবা কোনরূপ সংস্কার ( রোঁষনিবৃত্তি অথব! গুণবিশেধ ) জঞ্ে। ঘটাদি বস্তু উৎপন্ন 
পদাখ'। দধি প্রভৃতি বিকৃ্ পণ ॥ গ্রাম প্রভৃতি গণ এবং খাদ প্রভৃতি সংস্কার্য। এই ' 
চারি প্রকার ছাড়া, অন্য প্রকার কাঁথা বা ক্রয়াফ' বাই। আর্ক যদি কাধাব! ভ্রিয়াফল : 
হয়, তাহ! হইলে অবশ্য উহ! উদ চতু বধের পরত হহাষে । কিন্ত বিচার করিয়া দেখিলে, : 
মোক্ষকে বা অ্ধাক্ুস্বণকে, উক চতুরত্িধ কাধের খাঁ ফল্গের কোনও কারের অন্ততুক্তি 
কয় ধায় ন।। ৰোক্ষকে কাঁধ্য ব। ক্ৰিযাফণ বালত গেলে, হে যে দোধ হয়, সেই সেই দোখ - 
ভাধ্যধ্যা্কায় যথাক্রমে খল! হইয়াছে । | ক 


১৭৪ _ তত্বজানামৃত। 0 

্বানাদি-ক্রিয়। যে দেহা শ্রিত, তাহ! প্রত্যক্ষ । সুতরাং সে ক্রিয়ার দ্বারা দেহাঁদি- 
বিশিষ্টের সংস্কার হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । যেমন দেহাশ্রিত চিকিৎসাক্রিয়ার 
ঘারা ধাড়বৈষম্য নিবৃত্ত হইলে, যে তদ্দেহাতিমানী, তাছারই আরোগাফল 
জন্মে” “আমি রোগশৃন্ত হইয়াছি* এতদ্রূপ বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ, ক্নানাচমন 
যজ্ঞোপবীত ধারণাদি ক্রিয়া করণানস্তর যাহাতে বা বদধিকরণে "আমি শুদ্ধ 
সংস্কৃত ও নিষ্পাপ” এতন্ূপ বুদ্ধি জন্মে, সেই অধিকরণই উক্ত ক্রিয়ার দ্বার! সংস্কৃত 
হয়, অন্ত কেহ হয়না । পরন্থ সে অধিকরণটী দেহ সংহত ( দেহাদিবিশি্ই ও 
তদ্দেহের অহং অভিমানী | (২৯) সেই দেহানিম'নী জীব নামক অহংকর্তাই 
বাবস্ত ক্রিয়া নির্বাহ করে, এবং অবশেষে তাহার ফলভোগী হয়। *জীবাত্ম! ও 
পরমাত্ম। এই ছুএর মধ্যে জীবাত্মাই কর্ম্মফণ ভোগ করেন, অন্ত অর্থাৎ পরলাম 
কেবল প্রকাঁশমান থাকেন ।” এই বেদমন্ত্র উক্ত .সিষ্কান্তের পোষাক প্রমাপ। 
পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ‘আত্মা অর্থাৎ দেহ, ইন্দিয় ও মন,--এতভ্রিতন্ত্রসংযুক্ত 
চিদ্দাভাসেঃ নাম ভোক্তা । এমন্ত্রটাও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রমাণ ! 
“সেই দেব । স্বপ্রকাশস্বভাব ) সর্ধভূতে এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় । তিনি দেব 
হইলেও--স্বপ্রকাশ হইলেও-মায়ারূপ আবরণে নিগৃ় (লুক্কারিত্রী 
অথবা! অপ্রকাশের সপ্তায় )। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বকৃতের অন্তরাস্ম । 
কর্ম্মাধ্যক্ষ বা ক?সাক্ষী অর্থাৎ ক্রিয়াসমূহের দ্রষ্টা মাত্র। তিনি সর্বভূরের 
আবাস অর্থাৎ আশ্রয় । তিনি কেবল, এক ও নিগুণ।" “(দেই আত্ম! 
সর্বজ ব্যাপ্ত, দীধিমান বা প্রকাশমান, অকায় অথাৎ দেহরহিত, অক্ষত, 
অনশ্বর ও অপাঁপবিদ্ধ।” এই হুই শ্রুতিও ব্রশ্দের নিত্য-গুদ্ধতা ও অনাধেয়া 
তিশয়তা (৩*) উপদেশ করিয়াছেন; ব্রহ্মভাব ও মোক্ষ তুল্য কথ৷ ; স্থতরাং 
ব্রন্ধে বা মোক্ষে ক্রিয়াপ্রবেশের অপ্পমাত্রও পথ দেখাইতে পারিবে না। স্থতরাং 
মোক্ষে জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়ার গন্ধমাত্রও প্রবিষ্ট করাইতে পারিবে না) জ্ঞান 
এক প্রকার ক্রিয়া বট, মনোব্যাপার বটে, কিন্ত তাহ! বিধিযোগা বা 
নিয়োগাধীন নহে । জ্ঞান ও ক্রিয়। অতান্ত বিভিন্ন। জ্ঞানমাত্রই বস্তস্বরূপ সাপেক্ষ, 
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(২৭) অন্কঃকরণপ্রতিবিদ্বিত চিৎ-ছাঁয়াই এ ছলে অহং-অভিমানী। জীব, কর্তা ও তৌভ। | 
(0৩০) অৰ্থাৎ তীহাচত কোনরূপ সংস্কার স্থান পার দা, উৎপলও ছয় না। 


হুদার 


| পূর্ক-মীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খণ্ুন। ... ১৭৫ - 


কিন্ত ক্রিয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । যাহ! বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা করে না 
অথচ চোদিত হয়--““কর” বলিয়া উপদিষ্ট হয়, ফলকল্পে তাহাই ক্রিয়া এবং 
তাহ! পুরুষের চিত্তের অধীন। (কেন না, পুরুষ তাঁতা করিলেও পারে, না 
করিলেও পারে, অন্ত প্রকার করিনেও করিতে পারে ) ক্রিয়ার স্থল ঝ। উদাহরণ 
দেখ-_“ষে দেবতার উদ্দেশে মাহুতি গৃহীত হইবে, বট কর্তা অর্থাৎ হোত . 
সেই দেবতার ধান করিবেন।” “মনে দ্বাণ! সন্ধা দেবতার ধ্যান করি” 
বেক।” ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ ধ্যান ৭ চিন্তা জ্ঞান বলিয়া গণ্য হইবে * 
না, কিন্তু ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইপে। ধ্যান যেমন ক্রিয়া, জ্ঞান সেরূপ নহে। 
ধ্যান--শব্দের অর্থ চিন্ত। । যদিও তাহ! দানস বা মনের ব্যাপার,-তথাপি 
তাহা পুরুষের অধীন। ইচ্ছা করিলে পুরুষ হাহা করিতে পায়ে, 
না করিতেও পারে, শন্তথ| করিতে€ পারে । কিন্তু জ্ঞান সেরূপ নহে। 
জাল পমাপণনিষ্পান্ত, প্রমাণ আবার বস্থর গরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। 
কাষেই তাহা (জ্ঞান) হইচ্ছানুসাবে করা ন! কর ও অন্ধথ! কর! যায় | 
না। তজ্জন্ত তাহা বন্র অধীন, বিধানের বা আন্তাব অধীন নহে। পুরুষের : 
অপীনও নহে । অতএব, জ্ঞান-পদার্থ মানস হইলেও--মনোবাপার বা মানস- 
কয়া হলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার সম্পূণ বৈলক্ষণ্য আছে। “হে গোঙম! 
পুরুষ অগ্নি এবং স্বীও অগ্রি।” ইত্যাদি শ্রাততে যে স্বী-পুরুষে বন্ধিবুদ্ধি উৎপাদন 
করিবার বিধান আছে, অগ্রিভাব ভাবনায় ধ্যান করিবার উপদেশ আছে, 
তাহা মনংসধ্য বা মনের অধীন, পুরুষের অধীন, এবং নিয়োগেরও ( শান্বীয় রর 
আজ্ঞাবাক্যের ) (৩১) অর্ধীন। কিন্তু প্রসিদ্ধ জগ্রিতে যে অগ্রিবুদ্ধি--তাহা 
উক্ত ত্রিতয়ের কাহারও অধীন নহে। ন! পুরুষের অধীন, না নিয়োগের 
অধীন এবং ন| কেবল চিত্তের অরধীন। তাহা সেই প্রত্যক্ষীভৃত অথি .. 
বন্তরই অধীন | অগ্নিস্বরূপ প্রতাক্ষ হলেই তাঁহ। হইবে, কেহ নিবারণ, : 
করিতে পারিবে ন!। অতএব, জ্ঞান পণ মানসব্যাপার রূপ হইলেও '. : 
তাহা ক্রিয়া নহে। যাহা ক্রিয়া--পুরুষ তাহা ইচ্ছাহুসারে অনুষ্ঠান করিতে :: 
পারে, সুতরাং .তাহ| নিয়োগের বা আজ্ঞাবাক্যের বলে প্রবৃত্ত হইতেও ক 
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(৩১) নিয়োগের বলেই শ্রোতার মনে এরূপ চিন্তার আবির্ভাব ছয়। 


: ১৭৬, তথ্জ্জানামৃত 

'নিয়োগাদি নিয়মের বহিভূ'্ত। অর্থাৎ তথিষয়ক জ্ঞান নিয়োগাদির অধীন 
নহে |. কথিতগ্রকার নিয়ম থাকায়, বঙ্গাত্বজ্ঞানও ব্রহ্গাত্মবস্তর অধীন, 
নিয়োগের অধীন নহে। ব্রক্গতত্ববোধক শ্রতি-বাক্যে লিঙ. প্রভৃতি বিধি- 
পারে। পরস্তু প্রমাণবিষয়ীভৃত সিদ্ধবস্ত মাত্রই এরূপ নিয়মের অর্থাৎ 
প্রত্যয় থাকিলেও তাহ! নিযোদ্য অভাবে শক্তিশূন্য (৩২)। যেমন তীক্ষধার 
গ্ষুর প্রস্তত্ে প্রযুক্ত হইলে কুঠিত হয়, শক্তিশূপ্ত হয়, বিধিপ্রতায়ও তেমনি 
অহেয় অনুপাদের বস্তুতে কুঠিত বা নিঃশক্তি হয়। (৩৩) যদি বল, 
তবে, “আত্মাকে দেখিবেক-_ আপনাকে জানিবেক” ইত্যাদিবিধ বাক্যে 
বিধিপ্রত্তায় কেন? অথবা শাস্ত্রে এরূপ এরূপ বিধিবাঁকাতুল্য বাকা কেন? 
এ সম্বন্ধে আমরা বলিব, শাস্ত্র পূরুষদ্দগকে শ্বাভাবক প্রবৃত্তি হইতে বিমুখ 
করাইবার জন্যই এরূপ একপ বাক্য বলিয়াছেন । যে পুরুষ ‘আমার ই? হউক, 
অনিষ্ট ফেন না হয়” এইরূপ আঁভনিবেশের বশবজী হইয়া অজস্র বাির্বিষয়ে 
গ্রবুিমান আছে, অথচ তন্বারা সে পরমপৃরুষার্থ লাভ করিতে পারিতেছে না। 
শা সেই পুরুষকে অথবা তাদুশ পরমপুক্ষার্থ প্রার্থীকে কার্ধাদিবিষয়ক প্রবৃত্তি 
হইতে অথবা ইন্জিয়ভোগা শব্দাদি বিষয় হঠলে 'বমুখ করাইয়া আস্মুবিষস্গক চিত্ী- 
বৃদ্ধি গ্রবাহ উত্বা'পত করাইবাখ গন্ঠই এ সকল বিধবাকতুণ্য বাকা (আত্দশন 
করিবে -আত্মাকে বা মাপনাকে জানিবেক প্রভৃতি ) উচ্চারণ কর্নিয্া হন, এবং 
তাদৃশ আস্মতব্ব-অন্বেষণেচ্ছু বাক্তির প্রতি "এই সমস্তই আমি যা সন্ধা" সম 
তাহার এ সমন্ডই আগা বলিমা। প্রতীত হইবে, তথন সে কি ধিক, কাহাকে 
দেখিবে? কি দয়া কি জানিবে ? যে সকলে জ্ঞাতা, তাহাকে আবার কি দিয়! 
জানিবে?” “এই আক্মাই এক্ষ* এইরূপ বাকোর দ্বাগ অহেয় নহে ও অনুপাদেয়ও 
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(৩২) নিরোগ "করা "কনুবাণ *করিবেক" ইম্াদি প্রকার আাক্মাঝাক্য বা প্রবর্তক 


বাক্য । লিও-বাকব্ণবিধাত নিচে বোধক প্রহারবিলেষ। নিযোহ্য--নিরোগের বিষয় । 
আগ্তবাক্য শ্রনণের পর দাছার ২ নেহ কাহে; প্রনুহ জমে, পাস্ত্রকাগের তাহাকে শিষোজ) 
বলেন। জ্ঞান ' নং বিনে করা যাও সন: কাজই জানের সম্বন্ধে নিষ্কোগ কাধ্যকারী নহে। 

(৩৬) অহেয--ধাছ। ত্যাগ করিতে ঈচ্ছো হয় শা অথবা যাহাতে তাগযোগ্য কিছু 
নাই । অনুপাদেয- তাকে গ্রহণ করিবার অন্ত মত হ্য় না, কিংব! যাহাতে এবপযেগা কোন 
কিট নার্ভ । বিধিপচায় লি, লোট, তথ্য প্রভৃতি: 


গু্ীমাং ও শাচনুিকাৰের মতখওন। | ১৭৭ 


নহে, এরূপ অক্ষয় বহ্মাত্মতত্ব উপদেশ করিয়াছেন। যদিও আত্মজ্ঞানে কর্তব্যতা- 
বোধের গ্রাধান্ত নাই অর্থাৎ তাহ! (আত্মজ্ঞান) কৃতিসাধ্য জ্ঞানপূর্বাক উৎপর ছয় 
না, তাহার উৎপত্তি ঝ বিকাশ প্রমাণের ও আত্মবস্তর অধীন, তৎকারণে তাহা 
(ব্রহ্ম বা আত্মা) হেয়ও নহে, উপাদেও নহে, কেবলমাত্র জান! বা জানামাতর। 
তথাপি,--এ সিদ্ধান্ত অন্মন্মতের অলঙ্কার অর্থাৎ তাহ! গুণভিন্ন দোষ নহে। কেন 
না, ব্ৰহ্রজ্ঞান হইলে সর্বপ্রকার কর্তৃব্যের শেষ হয়, কোনও প্রকার কর্তব্য খাঞ্চে . 
না, অথচ সে কৃতকৃত্য হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা--"পুরুষ 
যখন আপনাকে “স্বয়ং প্রভানন্দ ব্রহ্ম আমি” এইরূপে জানে, তখন কে আকন. 
কি ইচ্ছায় বা কাহার তৃপ্তির জন্ত এই তপ্যমান শরীরের সহিত সন্ত 
হইবে? (ব্রপ্গজ্ঞানকালে দ্ৈতবুদ্ধি থাকে না, আত্মাদৈতমাত্র থাকে )। 
স্মৃতিও ( ৩৪) একথ1 বলিয়াছেন যথা--“হে ভারত! জীব আত্মতত্ব জানার 
পরেই বুদ্ধিমান্‌ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হয় এবং কৃতক্কতার্থ হয়।” 
অতএব, বেদাস্তশান্ত্র যে ব্র্ষকে জ্ঞানবিধির অঙ্গরূপে সমর্পণ করে, বোধ 
অম্মায়, এ কথ কথাই নহে, যুক্কিসিদ্ধও নছে। f 
কোন কোন পণ্ডিত (৩৫) বলেন, বিধি দ্বিবিধ। প্রবর্তক ও নিবর্তক 1 
প্রবু্-নিবৃত্তিঘটিত বিধিই শাস্ত্র, অন্ত যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই 
চার অঙ্গ বা পৃষ্ঠপোষক । অতএব, বিধি-নিষেধ ভিন্ন কেবল বস্তবাদী বদ 
নাই। (৩৬) এ কথা সঙ্গত কথা নহে। কেন না, উপনিষদ্েদ্য পুরুষ বা 
পাত! অনন্যশেষ অর্থাং কাহার অঙ্গ নহে। উপনিষদ শাস্ত্রের দ্বারা যে স্বাধীন 
প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ উৎপান্বাদি বিলক্ষণ (৩৭) ব্ৰমপুরুষ জানা! যায়, কেহই 
| (৬ ) তগবদগীত| কমতি বলিয়| গণ্য । 
(৩৫) প্রভাকর। প্রভাকরের মতে আত্মাই কর্তা, এবং এই কর্তা লোকপ্রসিদ্ধ। ইহা 
নকল লোকে জানে, বেদান্ত তাহ! প্রতিপাদন করিবে কেন? প্রসিদ্ধ আত্মা ছাড়া অকর্তা 
ব্রক্ধায়। খাক।র প্রমাণ নাই। অতএব, বেদীস্তের অর্থও (প্রতিপাদ্য ) ক্রিয়।; নুতয্নাং জঙ্রিয় 
ব্রহ্ম অর্থে প্রমাণ নাই। | 
(৩৬) অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের বা বেদাংশের :ধ্‌-নিষেধ চিনন অন্ত কোন অর্থ ব! 
হাৎপর্য্য নাই। ্‌ | | 
_ (০৭) অৰ্থাৎ উৎপাদ), ৰিকাখ, প্রাণ ও সা এই চারি প্রকারের অতীত & ডাহা 
জি! ছার; উৎপন্প হয় ন, বিকৃতও হয় না, পাওয়া বায় ন!, সংস্কৃতও হয় ন।। 
১৬ 


১৭৮ তত্বজ্ঞানামৃদ্ত। 

তাহা! “নাই” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। কেন না, উপনিষৎ 
শাস্ত্রে সে পুরুষ “আত্মা” শব্দের দ্বার! বিশেষিত হইয়াছে । আত্মা নাই, এ কথা 
কে বলিতে পারে? বাদী কি দিয়া আত্মার নিরাকরণ করিবেন? আত্ম! নাই 
বলিবেন? যাহ! দিয় আত্মনিরীকরণ করিতে যাইবেন, বিবেচনা করিয় 
দেখিলে তাহাই তাহার আত্ম হইবে। (৩৮) আত্ম। অহং-জ্ঞানের বিষয়, 
“আমি” এতজ্রপে ভাসমান বা প্রত্যক্ষ, সুতরাং তিনি যে কেবলমাত্র উপনিষদ্ধেস্ত, 
এ কথা অযুক্ত,-এরপ বলিতেও পার না। কেন না, "আমি*ভ্ঞানটী 
মনোবৃতি ভিন অন্য কিছুই নহে। সুতরাং তাহা মুখ্য আত্মা নহে। আঞ্জ। 
অচ্ংস্বৃত্তির অবভাসক, অহং-বৃত্তি আত্মার অবভাপিক! নহে। অহংবৃত্তিসম্থলিত 
আত্মাভাস জীব-নামে প্রসিদ্ধ, এবং তাহাই অহংপ্রত্যয়গ্রাহ ও প্রত্যক্ষবৎ 
ভাসমান। (৩৯) পরন্ত যিনি ব! যাহ! মুগা আত্মা, তাহা অহংবৃত্বির অতীত 
এবং তাহাই উপনিদ্ধেগ্ভ । অত এব, বিধিকাগ্ই হউক, যুক্তিকাওই হউক, কোনও 
কাণ্ডে কেহ কখন কোনও প্রমাণে সেই সর্বভূতস্থ অহংবৃত্তির অতীত অথচ 
অহংবৃত্তির অবভাসক (দ্র্টা) নিত্য নির্বিকার সর্বাত্মভূত ব্রঙ্গকে উপলব্ধি- 
গৌর করিতৈ পারেন নাই এবং নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারিবে 
না, ক্কতিসাধ্য বলিয়া স্থির করিতে 9 পারিবেন না। তাহার হেতু এই £* 
তিনি আন্মা। যে-হেতু তিনি আত্মা সেই হেতু তিনি হেয়ও নহেন, উপাদগ, 
নহেন। আতা তিন্ন যে কিছু--সমস্তই বিকার, সমন্তই পাঁরপামী, ত কাব" 
তাহারা বিনাশ প্রাধ হয়' কিন্তু বিনাশের কারণ না থাকার পুরুষ ব! অনা 
অবিনাশী । বিকারহেতু ন! থাকার তিনি কুটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার ও শি)! 
তৎকারণে তিনি নিত্যাপ্তদ্ধ, নিতাবুদ্ধ, নিতামুক্ত। সেই কারণেই উপনিষদ শা? 
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(৩৮) অভিপ্রায় এই যে, আত্মাই সর্ববনাক্ষী_সর্বাবভাসক। আত্মা “নাই” এ তাবে ।৫ 
সাক্ষী। কাঁধেই স্বীকাধ্য হ৯:৮7. আম্মা! সর্দমনিষেধের সীমাঙ্গরূপ, তজ্জন্ত তাহাকে গাই 
হলিয়া উড়াইনংর পথ বা উপ্‌'য 7 

(৩৯ ) আত্ম গ্রতিবিস্ববুক্ত ঘতংবৃত্তিই “আমি” এতজপে ভাদমান আছে। আক্মগৈতগ 
জঞ্ আঁকার মানসবৃত্বিতে প্রতিফলিত হওয়ায় এরূপ ভাঁদমান হয়, হতরাং তাহাই দরগা, 


লীধারণো প্রাসয়। পরন্ধ আকা যে অহংযৃদ্ধিন অতীত, তাহা উপনিষদ তির অন্য বেং 
প্রা at 


পুর্ব-মী মাংস ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খগ্ডন। ১৭৯ 


“পুরুষের পর কিছুই নাই--পুরুষ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট নাই--পুরুষই উৎকর্ষসীমা 
এবং পুরুষই পরম গতি ।* এইরূপ বলিয়া তাহার পরেই "সেই উপনিদ্বেষ্ত 
পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।* এইরূপে সেই পুরুষকে ' উপনিষঘেস্ত* 
বিশেষণে বিশেধিত করিয়াছেন । অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বা কেবলমাত্র বস্তু প্রতি- 
পাদক-বেদাংশ নাই, এ কথ! সাহস ভিন্ন অন্ত কিছু নহে । শান্ত্রভাৎপর্যযবিৎ পণ্ডিত 
( শবরম্বামী ) বলিয়াছেন, “ক্রিয়াব্যিয়ক বোধ জন্মানই বেদের অর্থ” এই কথা! 
বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলে, তাহ! বৃথা । কেননা, এ কথ! বিধি নিষেধ 
অভিপ্রায়েই কথিত। (বেদাস্তের সহিত ওঁ কথার সম্পর্ক নাই )। আরও 
এক কথ! এই যে, নিতান্তই যদি অক্রিয়ার্থ শবের (ক্রিয়াপোষক নহে এরূপ ব্রহ্ম 
প্রভৃতির ) আনর্থক্য অঙ্গীকার কর, তবে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত দধি ও সোম প্রভৃতি 
শব্দেরও আনর্থক্য স্বীকার কর । কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ প্রবৃতি-নিবৃত্তির অগ্রয়োজক 
দধি সোম প্রভৃতি সিদ্ধদ্রব্যের উপদেশ করেন, আর জ্ঞানকাতীয় বেদ (উপনিষ7্‌) 
কুটস্থ নিত্য ব্রহ্ম উপদেশ করেন না, এ কথার অর্থ কি? কারণ কি? এমন 
কোন নিয়ম নাই যে, উপদিশ্তমান দ্রব্যও ক্রিয়। হইয়া যাইবে । যদি বল, দ্রব্য 
জিয়া হইবে না; কিন্তু তাহার! ক্রিয়ার সাধন হইবেক, সেই কারঞ্পই কর্মকাণ্ডে 
ত'হার উপদেশ, সুতরাং তাহ! দোষাবহ নহে। ক্রিয়ার্থ ও অক্রিয়ার্থ শব্দের অর্থ 
এই যে, যাহাতে ক্রিস নিষ্পাদক সাষর্থা মাছে, তাহাই ক্রিয়ার্থ, যাহাতে তাহা 
পাই চাক অক্রিয়ার্থ। দব্যাদি দ্রব্য ক্ৰিয়ানিষ্পাদক, সুতরাং তাহ! ক্রিয়া না 
হইলেও ক্রিয়ার, ঞিয়ার্থ বলিয়াই তাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ 
দন্ত নহে। স্থতরাং হাহ! অক্রিয়ার্থ, আক্রয়াথ বলিয়াই তাহ! উপদেশ্ত নহে। 
ফলজনক ক্রিয়ানিষ্পাদনের জন্ত দধ্যাদি সিদ্বপদার্থের উপদেশের প্রয়োজন আছে 
মুতরাং সিদ্ধনস্ত রূপে ইপদিষ্ট হইলে তাহ! অনুপদিষ্ট বা অনর্থক হয় না। বদিও 
কোনও ফলোদ্দেশ না থাকে, নাই থাকুক, তাহাতে তোমার ই কি? হঁহার 
গ্রহ্াত্তর করিতেছি । এ শাস্ত্রেও অজ্ঞাত আত্ম ঠত্তবের উপদেশ কর্ম্মকাওীয় দধ্যাদি 
উপদেশের স্তায় সার্থক । (কম্মকাণ্ডে |সন্ধবস্তর ডপদেশ ক্রিয়ার সহায় বলি! সাথক 
বা সফল, কিন্তু এ শান্পে অনবগত ব্ৰহ্মবস্থথ উপদেশ ব্বতঃ পফল)। তাহার 
(££ এই যে, তদবিজ্ঞান দ্বারা সংদারপ অনর্থের মুগ কারণ অক্কানের নিৰ্বাত্ত 
হয এবং তাহাতেই উপদেশের ফলসিন্ধি হয়া সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় ক্রিয়ানাধক 
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. বন্ত-উপদেশের ঠায় জানকাতীয় বহ্মাত্মবস্ত উপদেশের সমান সার্থক্য আছে। 
আরও এক কথা আছে। কর্মশান্্ে "ব্রাঙ্মণকে হনন করিবে না” ইত্যাদিবিধ 
নিববত্তি উপদেশ আছে । (৪০) সেই নিবৃত্তি ব| নিষেধ ক্রিয়াও নহে, ক্রিয়ার 
সাধনও নহে! ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াসাধন ব্যতীত অন্ত উপদেশ যদি অনর্থক হয়, 
তবে "ব্রাঙ্গণকে হনন করিবে না" এ উপদেশও অনর্থক হইবে। অথচ উহার 
আনর্থকা স্বকার কর না। নিবৃত্তি কি? নিবৃত্তি ওদাস্ক, অথবা অভাব। 
সুতরাং “হনন করিবে না” ইত্যাদিস্থলে নিষেধবাঁচী ন কারের অমর হওয়ায় 
প্ছ্ননক্রিয়ার ওদাস্ত বা হননক্রিয়ার অভাব* এইরূপ অথই লব্ধ হয়, অন্তরূপ 
অর্থ হয় না। জীবের স্বাভাবিক হননেচ্ছা লক্ষ্য করিয়া, প্রোক্ত ন-কারের বলে, 
"হন্ননিবৃত্তির সংকল্প করিবেক” এরূপ অর্থ করিলে করিতে পার বটে; কিন্ত 
প্রদর্শিত স্থলে এরূপ অর্থ সঙ্গত হইবে না। (৪১) কেন ন!, ন-কারের স্বভাব 
এই যে, সে প্রায়ই স্ব সম্বন্ধীয়ের অভাব-বোধ করায় এবং অভাবজ্ঞানই তথ্বিষয়ক 
উদাসীনতার কারণ । অভাববুদ্ধি চিরস্থায়িনী না হইলেও অগ্নি যেমন কাঠ 
দণ্ড করিয়া, ক্ষমত। বিস্তার করিয়া, উপশম প্রাধ হয়, তদ্রুপ, অভাব- 
বুদ্ধিও ভ্রাস্তিমূলক:ঈহননানুরাগ নই করিয়া অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
এই কারণে, আমাদের বিবেচনায়, “ব্রাহ্মপকে হনন করিবে না” হইত্যাদিস্থলে 
ন-কারের অর্থ হনন ক্রিয়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ হননবিষয়ক ওদাসীন্ত € ৪২. । 
প্রজাপতি-ব্রত প্রভৃতি ক-একটী গল ব্যতীত প্রায় সর্কএ্রই ন-কারের অর্থ 
নিষেধ (৪৩)। [নিষেখেরই মন্ত নাম অভাব, নিবৃত্তি 5 ওদানীন্ত । তবে 
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(৪) নিবি ক্িয়। নহে। যেহেতু উহ! অভাবঞ্জাপণী। অভাবরূপিণ বলিয়া তাহ! 
ক্রিয়ার দাধকও নহে । 

(৪১) অর্থাৎ নিষেধ উপদেশও যদি ত্রিয়ার্থ হয়, তাহ হইলে বিধি ও নিষেধ এই ঘোৰধা 
থাকে ন।। কাজেই শীকার করিতে হবে, নিষেধ কিয়ার্থ নহে। 

(৪২) এ মতে ওরধানীগ পদা- থতমসন্ধ, এবং তাহ। [দধৃত্বির ঘ।র| ওপলক্ষিত। পরিপুণ 
বা সর্ব উদণাগত পুরুষের রগ) এনোদধাপাপ্ত ব। অনুরাগ নৈমিত্তিক । অর্দাৎ উপাধ 
৩ ! 

0068৩) প্রঙগাপাভারও ব্রাহ্মণের অন্তর । বের এই ত্রতের ইতিকর্তবাত! উপদেশকাণে 
ঘানীয়াছেন, "বর ক 5৭ আদিত্য দেখিবে না এইলদে অভাব ৰ! নিষেধ অর্থ খাটে না, 


পূর্বব-মীমাংস! ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খগ্ুন। ১৮১ 


প্ৰাহ! অক্ৰিয়াৰ্থ, তাহ! নিরর্থক” এ কথার ( জৈমিনি মুনির উক্তির) স্থল বা 
বিষয় কোথায় ? যাহ! পুরুষার্থের অনুপযুক্ত, যাহা কেবলমাত্র উপাখ্যান ও 
ভৃতার্থবাদ (8৪ ), তাহাই প্রোক্ত জৈমিনিবাক্যের স্থল বা বিষয়। আর একটা 
কথ! বলিয়াছিলে যে, কর্তব্যতাবোধের সংস্রব ব্য হীত *মপ্তদ্ীপ! পৃথিবী” এতাব- 
ন্মাত্র উপদেশের স্তায় কেবলমাত্র বস্ত-উপদেশ কর! নিষ্ফল বা নিশ্রয়োজন, সে 
কথাও প্রোক্ত বিচারের দ্বারা তাড়িত হইল। অপিচ, তুমিও “ইহা রজ্জু, 
সর্প নহে,” এতাবন্মাত্র বস্ত-উপদেশের সাফল্য বা সপ্রয়োনত। দেখিয়াছ। 
যদি বল, বার বার ব্রহ্ম শ্রবণ করিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিকে পুর্বের হ্যায় সংসারী 
থাকিতে দেখ! যাইতেছে এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি, সুতরাং ব্রহ্মাপদেশ 
আর রজ্জুপদেশ তুল্য হইতে পারে না, এ কথার কি প্রত্যুত্তর করিলে? 
এজন্য এ কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। যে পুরুষ অসন্দিগ্বরূপে 
ব্রগ্গাত্মতত্ব জ্ঞাত হইয়াছে সে পুরুষকে তুমি পূর্বের স্তায় সংসারী দেখাইতে 
পারিবে না। যদি বল পারিব, তাহ! অসম্ভব | কেন না, বেদ প্রমাণ, 
জনিত বন্মাত্মন্ঞান মিথাজ্ঞানজনিত সংসারিত্বের বিরোধি। তুমি ইহাই 
দেখাইতে পারিবে যে, যখন শরীরাদিতে আত্মাভিমান (শরীরাদিতে আমার 
গু আমি এতজপ জ্ঞান ) খাঁকে- তখনই সে ছুংখভয়াদিযুক্ত থাকে; আবার 
সেই পুরুষ ষথন বদ প্রমাণের দ্বার! বন্ধাত্মভাব জ্ঞাত হয়, তখন আর 
তাহ:র সে অভিমান থাকে না, স্রতরাং তখন সে মিথ্াজানমুলক অভি 
মানের অভাবে অসংসারীই হয়, সংসারী হয় না। ধনী ও ধনাভিমানী 
(এ ধন আমার, এতদ্রপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ) গৃহস্থের ধন নষ্ট হইলে তাহার 
তজ্জনিত দুঃখ হয়, কিন্তু সে যখন সন্যাসী হয়, ধনাভিমান ত্যাগ করে, তখন 
আর তাছার ধনাপহারজনিত হঃখ ও ধনাগমজনিত সুখ কিছুই হয় না। 
কুগুলধারী গৃহস্থকেই কুগুলিত্বাভিমানহেতুক কুগুগ্বারণের সুথ অনুভব 
করিতে দেখিয়াছ, কি সে যখন গলে সাছত্ত ইওলাভিমান ত্যাগ করে, 
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সাধে জক্ষণ। স্বীকার করিয়া ন-ক|রের ক্ষণ বা গ” বিরুদ্ধ নংবল অর্থ গ্রহণ করিতে হছ। 
অঙগৌ, অসথর ও অধন্ব, ইত্যাদি প্রয়োগেও নিষেধ সঙ্গত হয় ন! বলির। মখীসম্তব বিরুদ্ধাদি 
শুধ করিতে হয়। 

(২৪) তূতা্ধাদ--লোকএ্নিস্ধ বন্ত প্রতৃতি? বর্মমা। 
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are 


তখন কি আর তাহার কুগুলধারণের সুখ থাকে? না কুণ্ডল নাশের ছহুঃখ 
থাকে ? তখন তাহার ভদ্বিষয়ক সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না। শ্রুতিও এ কথা 
বলিয়াছেন। যগ!-*কি প্রিয় কি অপ্রিয়, অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানশুন্ত 
সঘস্তকে স্পর্শ করে না।” যদি বল, শরীরপতনের পর অশরীর হয়, জীবিত 
থাকিতে হয় না, তাহা বলিতে পার না। কেন-না, সশরীরত্বের কারণ মিথা- 
জ্ঞান) এবং তাহারই অভাবে অশরীর, সুতরাং তাহ! জীবৎ-অবস্থাতে ব! শরীর 
সত্বেও হইতে পারে। শরীরাত্মক্ঞ।নরূপ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোনরূপ 
সশরীর থাকার কল্পনা! করিতে পার না। (8৫) এ সম্বন্ধে আমর! বলি, 
অশরীরত্বই নিত্য এবং তাহা কর্ম্মনিমিত্র ( ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত ) নহে । (৪৬) যদি 
বল, আত্মকৃত ধর্ম্মাধর্মই আত্মার শরীর সধ্বন্ধের কারণ, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই 
আত্মাই মশরীর হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহ! নহে। কেন-না, আত্মার সহিত শরীরের 
কোনরূপ বাস্তব সম্বন্ধ থাকা অসিদ্ধ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম যে আত্মকৃত-_তাহাও 
অসিদ্ধ। অর্থাৎ কোন প্রমাণে আত্মার শরীরসম্বদ্ধ থাক! ও ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি 
কর্তৃত্ব থাক! সিদ্ধ হয় না । উহা সিদ্ধ করিতে গেলে "শরীর ব্যতীত ধর্মাধন্ম হয় 
না, আবার ধন্মাধর্ম ব্যতীত শরীর হয় ন!” এতন্্রপ অন্তোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত 
হয়। ( অন্টোন্তাশ্রয্ন ও অনাদিত্ব কল্পনা অঞ্ধকল্পত অর্থাৎ এরূপ কল্পনার 
উপজীবক প্রমাণ নাই। ( বীচাঙ্কুর প্রবাহের অনাদিত কল্পনা প্রত্যক্ষমূতৎ, 
সৃতরাং তাহ! দোষাবহ নহে )। অপিচ, আত্মার ক্রি] না থাকায় অথা" 
আত্ম! কিছু করেন ন! বলিয়া তাহায় কৃত উপপন্ন হগ না । যর্ধি এমন কথ। 
বল, আত্ম। কিছু করুন বা নাই করুন, লন্লিধান থাকাতেই শ্রাতিতে তাহা 
কর্তৃত্ব উপচরিত হইছে! রাজ! যেমন অকন! হইয়াও কর্তা, আত্মাও সেইরগ 
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(৬*) শরীরে অহংবৃদ্ধির নাম ল“ত্রীর। গতর অহং থাক। পর্য্যম্বই সশযীর। এরূপ 
সশরীরত! ফুলদেহের বিগস হলঃ লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে খাঁকে। সত দিন ন| মুক্তি হব 
ততদিন লিজশরীহতর নান হুর পা; শদনীর হওয়াও যায় না। ব্দ্ধাস্জঞান হইলে মিধ্যাজ্ঞান' 
মূলক নিদশরীর থাকে না, সুতরাং অলগীর ওয় যাঁর। অহএব, তথ্বপ্রান ভিন্ন অন্ত কোন 
উদয়ে অশরী রক সিদ্ধি হয না। 

(5৬) ন স্থান বা নামার অণরীরত্বই স্বরূপ, অশরীরত্বই নিতা, কিন্তু সশরীরখ কারনিক 
য জতিমীদ মুলক, সহ অত প্রণিধান বছিলেই খৰ হইতে পাঁয়ে। 


পূর্ক-দীমাংস! ও প্রাচীন বৃত্িকারের মত-খণ্ডন। ১৮৩" 


অকর্ত হইলেও কর্তা। একথ! বলিতে পার না। ধনদানাদিকৃত ভৃত্য সম্বন্ধ ' 
থাকায় ভূতাক্কত কার্যে রাঞ্জার কর্তৃত্ব উপচরিত হইতে পারে বটে) কিন্ত তাহা 
দেখিয়! শরীরাদিকৃত কার্ধ্যে আত্মার কর্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না, শরীরাদির সহিত 
আত্মার স্বস্বামি সম্বন্ধ ( ভূত্যভর্ত সম্বন্ধ ) নাই । শরীরাদির সহিত আত্মার ষে 
সম্বন্ধ তাহ! মিথাভিমানমূলক ভ্রান্তি ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। এইরূপে এতন্বার! 
আত্মার যাগকর্তৃত্বাদিও ব্যাখ্যাত হয় (৪৭)। এ বিবয়ে কেহ (৪৮) 
বলিয়া! থাকেন, আত্ম! দেছাদি হইতে ভিন্ন এবং তাহার দেহাদি বিষয়ক অভি- 
মান ( অহং মম জ্ঞান) গৌণ। অর্থাৎ তাহ! গুণ-নিমিন্তক, ত্রান্তি-নিমিত্বক 
নহে। (৪৯) এ কথাও সঙ্গত নহে। কেন না, নিয়ম আছে যে, হুই প্রসিদ্ধ বা 
বিজ্ঞান পদার্থের মধ্যে গৌণমুখ্যভাব হইবে এবং অন্ততর অজ্ঞাত থাকিলে সে 
স্থলে ত্রান্তি বলিয়া স্থির চইবে। সিংহে সিংহ্জ্ঞান ও পুরুষে পুরুষজ্ঞান থাকা 
সত্বেও যদি শৌধ্য ক্রৌধ্য প্রভৃতি সিংহগুণ দেখিয়া পুরুষে প্পুরুষসিংহ* এইরূপ 
শব ও জ্ঞান কল্পিত হয়, তাহ! হইলেই তাহ। গৌণ আঁখ্য। প্রাপ্ত হয়। ( সিংছে 
সিংহজ্ঞান লুপু হইয়! পুরুষজ্ঞান হইলে তাহ! মিথ্যা বা ভ্রম হুইবে, গৌণ হইবে 
ন1। ) অগ্রসিদ্ধ ঝা অজ্ঞ/ততত্ব বস্তুতে অন্ত বস্তুর ছান হইলে তাহা গৌণ হুইবে 
৭, মিথ্যাই হইবে। মন্দান্ককারস্থ অজ্ঞাততত্ব স্থাণুতে পুরুষজ্ঞান ও পুরুষশব্দ 
যেমন, শুক্তিত্বরূপে অগৃহীত শুক্তিতে (৫০) রজতজ্ঞান ও রজত শব্দ হন্্রপ, 
দেংাদিসংধাতে অহংদ্ৰান ও অহংশব ঠিক তদ্রপ। আয্মানাআআবিবেকজ্ঞানশৃন্ত 
পুরুষের তাদৃশ অবিবেকোৎপন্ন অহংজ্ঞানকে ও অহংশব্ধকে তুমি কি প্রকারে 
গৌণ বলিতে পার? অর্থাৎ পার না। এমন কি, যাহাদের বিবেকজ্ঞান আছে, 
তাহাদেরও অত্যন্ত অজ্ঞ গোপবালকাদির ন্যায় এরূপ অবিবিক্ত জ্ঞান হইর! 
থাকে এবং তদনুসারে তাহারাও তদ্প শব্দ উচ্চারণ করিয়। থাকেন। { অহং : 


স্পা ae শা - শি পা পপ | পে ওজর কতটি তিনি 
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(8৭) অর্থাৎ জীব ব্রহ্মন্ঞ না হওয়! পষ্যগ্যই ত্রাস্তিকিত রাজা প্রথবে বা অম-.. 
বশতঃ অহংদেহী ব্ৰাহ্মণ: এতজূপ কম্পন! করিস! বাগবস্াদি। ব্যয়ক কর্তৃক অনুভব করিব! থাকে। . 

(৪৮) প্রভাকর মতাবলম্বী। 

(৪৯) একজ্ঞাত বস্তুর গুণ খল জ 5 বলত দৃষ্ট হইলে তর্দনুল।রে তথস্ততে থে স্বর 
জান ও নাম কল্পিত হয়, সে জ্ঞান ও দে শান গৌণ | অর্থাৎ গুপনিমিত্তক। ইহার টি 
ভাষ্ব্যাধ্যায় ধ্যজ আছে। টিনা 

(4*) স্থাণ-মুড়ো গাছ। গুড়ি--বিনুঝ । + 


১৮৪. 'তথকামাসৃত। 

আমি বলিয়। থাকেন )। .সেই জন্যই বলিতে য়, যাহায়! খীপনাকে দেহাদির 
-গাঁতিরিক্ত বলিয়া জানেন তাহার! যখন দেহাদির প্রতি অহংজ্ঞান করেন, 
ধন তাহাদের সে জ্ঞান মিথ্যা বা ভ্রান্তি, পরস্ত তাহা গৌণ নহে। অতএব, 
সশরীরত্ব পদার্থ মিথ্যানের বিভূম্ভণ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। যে হেতু শরীরত্ব 
মিথ্যান্ডানমূলক, সেই হেতু তাহা জীবৎ কালেও সিদ্ধ হুইতে পারে, 
মরণেয় অপেক্ষা থাকে না। জ্ঞানিপুরুষ জীবসুক্ত হয়, অর্থাৎ শরীরসন্বেও 
অশরীর হয়, এ কথ! শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা--“যেমন পরিত্যক্ত সর্পত্বক 
(সাপের খেলশ) বন্মীকন্ত পে শয়ান থাকে, লীবনুক্ত জ্ঞানীর শরীরও 
তজ্বপভাবে থাকে, অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার অহং-অভিমান থাকে না। (৫১) 
অনস্তর তিনি অশরীর, অমৃত, অগ্রাণ, ব্রহ্ম, এবং কেবল তেজঃস্বরূপে 
বাবন্থিত হন। তথন তিনি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণ, 
বাগিন্দিয় সত্বেও অবাক্‌, মন থাকিতেও অমন, প্রাণ থাকিতেও অগ্রাণ হন।* 
স্থৃতিও স্থিতপ্রজ্জঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া “জ্ঞানীর সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি সম্বন্ধ নিবৃত্ত 
হয়” বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞাতত্রঙ্গ পুরুষের পূর্বের ন্যায় সংসারিত্ব থাকে না। 
বার থাকে, নিশ্চিত তিনি বঙ্গান্মততবজ্ঞ নহেন, এই সিদ্ধান্তই অনিন্দিত। (৫২) 
অন্ত যে এক কথা নল হইয়াছিল, “বেদাস্তশান্ধে শ্রবণের পর মনন 
নি্দিধ্যামনের বিধান থাকায় (৫9) বেদান্ত বিধিশাস্বের অঙ্গ এবং ব্রক্ষৎ 
তাঁহার বিধেয়, সুতরাং স্বরূপতক প্রতিপাদনে বেদাস্তের তাতৎপধা পর্ধ্যবাসিত 
নহে, এ কথা সঙ্গতকথ| মহে। কেননা জ্ঞানের উদেশ্রে হ'বণের যদ্রপ বিধান, 
মনন নিদিধ্যাসনেরও তদ্রপ বধান' ঘে স্থলে ছাতবগ ক্রিয়াপ্রবাছে বিলি, 
যুক্ত হয়, ক্রিয়ার জন্যই বস্তুর ও বন্তজ্জনের উপদেশ হয়, সেই স্থলেই সেই বন্ধ 
ও সেই জ্ঞান বিধিশেষ বা বিধেয় বলিয়৷ গণ্য হয়। অতএব, জঞাত-্রঙ্গ যদি 
কোনরূপ ক্রিয়ায় বিনিযুক্ষ হাছন, ক্রিযীপাঁধন বলিয়! উপদিষ্ট হইতেন, তাহ! 


রস, সদ পন = রা 
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(৭১) সৰ্পেরা নির্দোক ৭! ধোকোশ পরিষ্যাপ করে। তাহাতে তাহাদের মমতা বা অহং. 
অভিমান খাবে নং। ক্্ানীরাও শরীগের প্রতি তদ্রপ নিরভিমানী হন। 

(৫২) অভিপ্রায় এই যে, রঙ্থান্বসাক্ষাথকার দ্বার। মুক্তি লাঙ হয় বলিয়| বেদান্বের প্রীহীণ; 
অক্ষত এবং হিতণাসন করে বলির! ইহার শান্তরতাও অব্যাহত জাছে। “ ' 

(৭৯) জাঙ্মা খা! জরে ক্রোধে মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতয্যঃ ইত্যাবিষিধ হাকো। 


'খর্ষ-নীমাংসা ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-ধণ্ডন। রাঃ ৯৮৩: 


হইলেই তিনি বিধিরেঁধ বা ধিধ্যঙ্গ হইতেন। কিন্তু এ স্থলে তাহ! (তন্ত্রপ), 
নহে। সুতরাং শ্রবণ্রে স্টার মনননিদিধ্যাসনেরও জ্ঞান প্রয়োজনত! মাত্র আছে. 
ক্রিয়াবিষয়ত! নাই। প্রদর্শিত বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লক হইতেছে টুর 
ব্ৰহ্মজ্ঞান বিধির বিষয় নহে এবং বেদান্তশাস্ত্র গহগ্ররূপে ব্রক্মবস্ত প্রতিপাদন 
ফরে। এই কারণে, বেদান্তশান্ত্র বিধিশান্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পুথক্‌ হয়। এইরূপ 
সিদ্ধান্ত অবধৃত হওয়ায় “অথাতোব্রহ্মগিজ্ঞাস।” এতন্রপ শাস্ত্রারস্তও উপপন্ন 
হইল। (৫৪ ) ব্ৰহ্ম যদি বিধেয় হইতেন, জ্ঞান্বিধির অঙ্গক্ূপে উপ'দষ্ট হইতেন, 
তাহ! হইলে আর ব্যাসদেবের “অথাতে| ব্রহ্মজিজ্ঞাস।” এরূপ ক্রমে বেদান্ত 
বলিবার আবন্তক ছিল না। কেন ন, জৈমিনি মুনি তাহ। “অথাতো| ধৰ্ম্ম- 
জিজ্ঞাসা" এবং ক্রমে বিচার বা উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল, জৈমিনি মুনি 
মানসবন্মের বিচার করেন নাই, তিনি কেধল অনুষ্ঠান সাধা বাহধর্ম্মেরই 
(ধ'গাদির) বিচার করিয়াছেন, তাঁহাঁও বণ্তে পার না। কেন না, তাহ! হইলে 
ব্যাস "অথাতে| ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এত্দ্রপ ক্রমে ব্রহ্ষবিচারের গুতিজ্ঞা না করিয়া! 
“অথাতোপরিশিষ্টধন্থুজিজ্ঞাসা এইরূপ গ্রতিজ্ঞাই করিতেন । উৈমিনি যেমন 
সর্শ্মবিচার নমাথ করিয়া "অথাতে।ক্রত্তর্থ পুরুষার্থয়ার্জিজ্ঞাসা” বলিয়া ধর্শসাধন 
অগ্নমুহের মীমাংসা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ব্যাসদেবও এরূপ প্রপালী 
সবলব্মন করিয়া মানস-ধর্ম্মবিচারের প্রতিষ্ঞা করিতেন । ব্রহ্মধ্চার বা ব্রহ্গায্মৈকা- 
জান “জমিনেয় শান্ের প্রতিজ্ঞাত নহে। অর্থাং দৈমিন মুনি ব্রহ্মবিচার করেন 
শই । সুতরাৎ ব্যাসের তজ্জিন্তাসান্থঃ বলা যুত্তযুক্ত বা সঙ্গত। বিধি 
নিষেধ প্রভৃতি ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রভৃতি সমস্তই ‘অহং ব্রক্কান্মি” 
জান না হওয়। পর্যান্ত সহ্য বা প্রমাণ; অনন্তর তাহারা মিথ ব! কন্পিতের 
সমান হয়। অদ্বৈতাতজ্ঞান হইপে প্রমাণাদি, প্রমাণাদির বিষয় অর্থাৎ 
প্রমেয়াদি, এবং গ্রমাতা, এ নকল কিছুই থাকে ল। অথাৎ তোদজ্ঞান লু 
ইওয়ায় তাহার বিষয়ও লুপ্ত হইয়া যায়। রক্ষজগণ বলিয়াছেন, "আমি 
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(৪) অর্থাৎ বেদান্ত একটা পৃথক্‌ শাস্ত্র এবং ঠাহার প্রতিপাদাও তন; কাজেই ব্যাস 
তাহ! বলিয়াছেন। বেদান্ত ও বেদাত্তের প্রতিপাদা বিধি ও বিধেয হইলে ব্যাস তাহা বলি 
তেব ন।। কেন ন), জৈিনি মুনি তাহ! পূর্বেই বন্দিণাছিলেৰ। 


১৮৬ j তত্বজানামূত। 


কেবল সংস্বরূপ ও পুণ* এতদ্রপ বোধ জন্মিলে ' গৌণাত্মা ও মিথ্যাত্মা 
বাধিত হুওয়ায় পুত্রাদি ও দেহাদি বাধিত (৫৫) (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত ) 
হইয়া যায়, সুতরাং তখন আর কি প্রকারে কার্য অর্থাৎ বিধি নিষে- 
ধাদি ব্যবহার হইবে? অর্থাৎ তখন কোনও ব্যবহার থাকে না। 
শ্রুতিতে যে অন্জর, অমর, অশোক ও অছঃখ আত্মা জ্ঞাতব্য বলিয়া 
উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই জ্ঞাতব্য আত্মা বিজ্ঞাত হইবার পুর্ব্ব পর্য্যস্তই 
অঙ্জাততাপ্রযুক্ত তদৃশ আত্মার প্রমাতৃত্ব (৫৬) থাকে; এবং জ্ঞাত হও, 
যার পর সেই প্রমাতাই আবার পাপদোষ রহিত পরমাত্ম! হয়। “দেহাত্ব- 
জ্ঞান কল্পিত অর্থাৎ ভ্রম হইলেও তাহা যেমন বৈদিক বাবহারেত 
অঙ্গ ও প্রমাণ বলিয়া গণা, লৌকিক ব্যবহারও তেমনি আত্মজ্ঞান 
ন! হওয়া পর্যান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহা। তাত্পর্ধা এই যে, অদ্বৈত প্ৰবোধ 
প্রস্ফ টিত ন{ হওয়া পর্াস্তই লৌকিক বৈদিক প্রমাণ ও প্রমেয়াদি বাবহার 
সত্য বলিয়| গণ্য থাকে; পরস্থ আত্মজ্জানের পর “ওর সমস্ত মিথ্যা” 
এরূপ নিশ্চয় হইয়া যায় এবং তক্রমে তাহার গাঢ়তা ও আত্মনিশ্চয় দু? 
হইলে এ সকল এককালে লুপ হহয়৷ যাঁয়। 

উপরে যে নকণ। শাস্ত্রায় প্রমাণ এদাশত হইল তদ্বারা ঈখবেল অন্তিত 
শান্্র-যোগিত্বাদি ধর্ম সকল সংস্থাপিত হহল। এক্ষণে পূৰ্দ-মীনাংসার আপাদ 
যে ধৰ্ম্মই কশ্মফণ দাতা, ঈপ্বর নহে । এ সিদ্ধান্ত নিয়োজ সকণ সুনে নিরাকুত 


সি 


হওয়ায় উক্ত হুত্রগুণি এ স্কলে উদ্ধত ত ভহল | তথাত,-- 


ফলমত সির ॥ অ ৩১ পা ২, সু ৩৮ ॥ 


সুত্রার্থ--অতঃ অল্দাং ঈশ্বগাৎ কঙ্গং শীবাণাং কর্ম্মাহুর্ূপোভোগো ভবতি। 
্বর্গাদিকং বিশি ইদশকলকথাতিণাকা গা _লেগাফপবনিত্যুপপত্তি 


টা, লা এ সর সর এ ৬৮ চল |. লা পা পপ পপি শন্পাস্দ শী শপ শীত আপা ও পাপ জেলি 
= = যাক ও নম অ" "পা - 


(৫৫) পুত্র কলত্ৰাদ৷ হুৰ দুখিত হইয়া আমি বড় দুঃখিহ, এইরূপ অহংপ্রতারকে 
শৌপাক্ধ। <লে এবং আনি মানুৰ, নান কণ্ঠা, ভত্য।দিবিধ অহংভাবকে মিথ্যাস্থা বলে। এই 
দিব্ধ আজই সর্বপ্রকার ব্যবহারের কারণ । 

(৫৬) প্রদাচত্ব--ক?তাদিব্যবহার। প্রমাত! কর্তৃত্বাদিব্যবহারের নাত্রয্ন অর্থাৎ অহা- 
ডোনাপর জীব। 


ূর্ব-মীমাংস। ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মত-খগ্ডন। ১৮৭ 


হ্প্মাং।--ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা, জীব সকল নশ্বর হইতেই কর্মফল প্রাপ্ত হয়, 
অন্ত কিছু হইতে নহে, ইহা উপপত্তিবলে অর্থাৎ ধুক্তিবলে পাওয়া যায়। 
ভাষ্ার্থ--ত্রদ্ষের আর একটা ব্যণহারিক বিভাগ আছে, তাহ! ঈশ্বর ও ঈশি- 
তব্য নামে প্রসিদ্ধ । এই জগৎ ও জগতস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম্য এবং 
ইহার নিয়ন্তা ঈশ্বর । এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগে ব্রদ্গের 
অন্ত একটা স্বভাব বর্ণিত হইবে। সংসারে জীবনাত্রেই ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট 
অর্থাৎ সুখ, দুখঃ ও ব্যামিশ্র কর্মফল ভোগ করে, ইহ! সর্ববিদিত। এই 
সর্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কন্মপ্রভাবেই উপস্থিত হয়? না তাহা ঈশ্বর 
হইতে সম্ভৃত হয়? কৰ্ম্মই কর্মাফলদাত। ? কি ঈগুর কর্মমফলদাত।? এরূপ 
বিচারণ| উপস্থিত হইয়া থাকে 1! বিচারে পায়! যায়, জীব সুখছুঃখাদি ফল 
ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়া যুঁক্তসিদ্ধ। ঈশ্বর 
সব্বাধ্যক্ষ, তিনিই ্থাষ্ট-খিতি-সংহার-ধুক্ত বিচিত্র বশ্বের বিধাতা, অষ্টা, তিনিই 
নকলের দেশ-কাণ-কর্ম্ জ্ঞাত আছেন, সুতরাং কম্মিগণের কন্মানুরূপ ফল তাহ! 
হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা যুজিসি্ধ। কৰ্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী তাহা সকলেরই 
প্রত্যক্ষ ( প্রত্যক্ষসিহ্ধ ) ; সুতরাং অভাবগ্রস্ত কন্ম হইতে কালাস্তরভাবী ফল 
হও যুক্তি বহিভূতি। কোনও কালে অভাব ভাবপদার্ধের জনক নহে। যদি 
ন্যা, এমন হইতেও ত পারে যে, কন্ম আপন অবস্থানকাণের মধো অনুরূপ ফল 
ঈন্মাইয়। বিল হয়, অনন্তর কম্মকণা তাহা যথাকালে ভোগ করে, এ বিষয়ে 
অনরা বলি, এ বাবস্থা পর্িপ্ুঞ্ধ নহে। অর্থাত কথা নির্দোষ নহে। কেন-না, 
যাবৎ না আত্মার সাহত সম্বন্ধ হয় তাণৎ তাহা ফল বাঁপয় গণ্য হয় না। যে দুখ 
ও যে ছু'খ ষে কালে আত্মা শোগ করেন, সেই কালের সেই নথ ও সেই দুঃখই 
ফন) ইহ] সর্ববরিত। মামার সহিত অসমধ্ধ এমন সুথকে অথবা! হুঃখকে 
কেহই ফল বলিয়া স্বীকার করে না, কারতে পারেও না! কেহ কেহ বলেন বটে 
যে, কন্মজন্ত অপুর্ব হহতে ফলের জন্ম হয় (কণ্স আম্মার অপূর্বনামক শক্তি 
চন্ম'য়, পরে সেই শাক্ত ফল জন্মায় ), কিন্তু ৩1২1৩ উপগ্র হয় ন!। অপুর্ব 
 খচেতন, কাষ্ট-লোষ্রের সমান, চেতনকর্তৃগ্ প্রেরিত না হইলে তাহার প্রবৃত্তি 
হও অমস্তব ( প্রবৃতিলফলদানে উন্ুখ হওয়!। তাহ! ঈশ্বরের বিন! অধিষ্ঠানে 
অসপ্তব ) অপিচ, তাৰণ পূর্বের অক্ভিত্ব প্রধাণও লাই। ঈশ্বরের: কলদাতৃখ 


টি তত্বজ্ঞানামৃত। 


সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে অর্থাপত্তি প্ৰমাণ ক্ষীণ অর্থাৎ তাহা কার্যকর হয় না। 
(যাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা থাকে না, অথচ শ্রুতি বলেন, যাগ স্বর্ণ জন্মায়। শ্রুতি 
মিথা! বলেন ন1, সেই বিশ্বাসে মধা শর্ষিবিশেষ উৎপন্ন হওয়! স্বীকৃত হয়। এই 
কল্পনামুলঞ স্বীকার অর্থ।পত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত )। কর্মের দ্বারা আরাধিত 
ঈশ্বর সদাকাল আছেন। জীব তাহার দ্বার! কর্মফল লাভ করে, এই কল্পনাই 
প্রবল, সুতরাং পুর্বোক্ত কল্পনা অথাৎ অর্থাপত্তি প্রমাণ দর্ব্ল ( হুর্বল বলিয়া 
তাহ! প্রধলের দ্বার! বাধা প্রাপ্ত হয়। ) 
শ্রচ্ততাচ্চ ॥ অ ৩, পা ২, সূ ৩৯ | 

নুত্বার্থ_ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরস্ত ফলহেতুত্বমপি তু শ্রুতত্বাৎ তন্তু ফল- 
হেতৃত্বম। কর্ম্মণোইপূর্বস্য বা জড়ত্বেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রচেতন ঈশ্বর এব 
ফলদাতেতি তাৎপর্যম্‌।-কেবল যুক্তির দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের 
ফঞ্দাতৃত্ব নিশ্চয় হয়। 

ভাষ্যা্থ- ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকল্লা নহে, শ্রুতির দ্বারাও & 
তথ্য লব্ধ হয়। শ্রুতি--“সেই এই জন্মরহিত্ত মহান্‌ আত্ম। সমুদায় প্রাণীকে 
অন্নদান করেন, ধনদানও করেন।”* ইত্যাদি কথ! বলিয়াছেন। 


ধর্মং জৈমিনিরত এব ॥ অ ৩) পা ১১ সূ ৪০ ॥ 

হত্রার্-উৈমিনিনগম যুনিরতএব শ্রতেরুপপত্রেশ্চৈব হেতোধর্মং ফলস্ত 
দাতারং মন্ততে। পুর্ববপক্ষস্থত্রষেতৎ।--এ স্থলে জৈনিনির মত পূর্বপ্ক্ষ 
কোটীতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমিনি মনে করেন, ধর্মই কণ্দাতা। কেন 
না, শ্রুতি যুক্তি উতর প্রমাণই এ নির্ণয়ের সাধক । 

ভাষ্যার্থ-_ পুর্বপক্ষঞানী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্ম 
ফলদাত। | তিনিও ধৰ্ম্মের ফলদাতৃত্বে এ দুই কারণ (শ্রুত ও যুক্তি ) উপন্তত্ত 
ক্রেন। ধর্ম ফলদাতা, এ অর্থ "ন্বর্গকামী যাগ করিবেক” ইত্যাদি 
বাক্যে শ্রুত আছে। ওঁ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (কগিবেক এইরূপ 
নিয়োগ শাছে ), তাহার বিষয় যাগ এবং তাহাতেই বুঝা যায়, যাগই স্বর্গের 
উৎপাদক। এ বাক্যে ওঁ অর্থ গ্রতীত ন! হইলে কেহ ষাগপ্রবৃন্ব হইত না এবং 
ধাগ আকারে চরে ডউপাহত না হওয়ার ঘাগোপদেণ বার্থ হইত (কিন্তু শ্রুতির 


পুর্ব-মীমাংস! ও প্রাচীন বৃত্তিকারের মতশ্থণ্ডন। ১৮৯ 


উপদেশ অব্যর্থ )। বলিতে পার; কর্ম্মমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাণী, প্রত্যক্ষে দেখা 


যায়, তাহ! থাকে না, যাহা থাকে না কি প্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে ? (কারণ 
বিদ্যমান ন! থাকিলে কাৰ্য্য জন্মায় না, সুতরাং যাগও 'অবিগ্ঠমানাবস্থায় স্বর্গফল 
জন্মার না।) অভাব ভাবের মনক হইতে পারে না বলিয়া কর্মের ফলদাতৃত্ব 


পক্ষ ইতিপূর্বে ত্যাগ কর! হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু বিব্েন। করিয়া দেখিলে এবং . 


শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ওঁ দোষ স্থান এপ্ত হইবে ন। শ্রুতি যখন 
নির্দোষ প্রমাণ, তখন যেরূপে কর্মের সহিত ফলের সন্ব্ধ থাকিতে পারে এবং 
যাহাতে উহ! উপপন্ন হয় তাহ! বা সেইরূপ মঞ্ুমান করাই কর্তব্য । যখন দেখ! 


যাইতে'ছ, নশ্বরম্বভাৰ কর্ম্ম কোন এক অপূর্ব (নূতন জিনিশ) না জন্মাইয়। | 


কালানস্তরে ফণগ্রসব করতে পারে ন| তখন অবশ্যই তর্কণ। ( অনুমান) করা! 
উচিত যে অপূর্ববনামধের় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে--যাহ কর্মের চরমাবস্থায় 


কর্মকর্তার আত্মায় জন্মে, জান্ময়া ফলকাশ পর্যন্ত থাকে। সেই অপুর্ব পদার্থ . 


ফলের জনক এবং সেই অপূর্বাকে হম কুৃতকম্মের অবান্তর ব্যাপার বা সুক্ষ 
চরমাবস্থ!, ন! হয় ফলের পূর্ববাবস্থা, অথবা বাঁজাবস্থা বলিতে পার। এ তথ্যও 


ভবহক্ত প্রণাণীতে উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে। ঈশ্বর ফণ দেন, ইহ! 


যুক্তিসিদ্ধ নহে। অবিচত্র অর্থাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থাৎ নানা- 
একার কার্য হওয়া অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈথর ফল্দাত| হইলে তাহাতে 
বিষমকারিত্ব ও নির্দয়তা এই ছুই দোষ এবং কণ্মানুষ্ঠানেরও নিশ্রয়োজনতা 
আপত্তি হয়। অতএব, ধর্মের দ্বারাহ ফল, ঈশ্বরের দ্বার! নহে। 


পূর্বস্ত বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ অ৩১পা২,সৃ৪১॥ 


সত্রার্থ--তুঃ পৃর্ববপক্ষব্যাবৃন্তার্থঃ। ন জৈমিনেম্মতং সাধ্বিতি প্রতিবাদিন, 
আশয়ঃ। পুর্বং পূব্বোক্তমীশ্ব॥ং ফলহেতু'মতি খাদরায়পোমন্তে। যতঃ 
শ্রুতৌ তন্তেশ্বরন্ত কর্ম্মাদানাং কারয়িতৃত্বেন হেতুত্বমুচাতে । অচেতনস্ত কর্ধণঃ - 
স্বতঃ প্রবৃত্যযোগাৎ সব্বেদান্ডেঘাঙ্বরস্ত ভগঞডেতৃত্ব্তে্চ দশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ 
কর্ম্মণো জগদন্তঃপাতিকপসিদ্ধিরতি নিগলিতাধঃ।--বাদগায়ণ মুন মানেন, '% 
পূর্বোক্ত ঈশ্বরই ফণদাত| ! কর্ম উপকরণ বা! উপথক্ষ্য, তাস্থমারে তিনি E 


ফলএদান রূণেন। কেবল কর্ম ফল দিতে অসমর্থ । কেননা তাছ! জড় । 


১৯৬ তথ্বজ্ঞানামৃতি। 
৷ ভাষ্যার্থ-_-পূর্বপক্ষীর ও পক্ষ সদোষ। বাদরায়ণ মুনি মানেন, পূর্বোক্ত 
ঈশ্বরই ফলের হেতু । সেই কারণে তিনি সুত্রাবয়বে তু-শব দি! কেবল 
কর্ম্মেরে ও অপৃব্বের ফণদাতৃত্ব নিরস্ত ক রয়াছেন। হয় কন্মানুসারে, না 
হয় কর্ণজন্ত অপুববাগ্থসারে ( অধূর্বস্ধন্মাধন্্ব) ঈশ্বরই কর্মিগণকে ফল 
বিতরণ করেন, ইহাই সংসিদ্ধান্ত। কেন না, শ্রুতি ঈশ্বরকেই জীবের 
কর্মের, কর্মন্ত ধর্মমাধর্ম্মের ও ফলের কারফিতা ও দাত! বপিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। যথ!--“ইনি যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছ! 
করেন তাহাকে সাধুকম্ম করান এবং ইনি ধাহাকে অধোগামী করাইতে 
ইচ্ছুক হন তাহাকে অসৎ কৰ্ম্ম (গহিত কর্ম) করান।” এ অর্থ গীতা- 
স্বতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথ!--“যে ভক্কিমান্‌ 'উপাসক শ্রদ্ধাপূর্বক 
যে মুণ্ডি ভন! করিতে ইচ্ছুক হয়, আমি সেই সেই মুর্তিতেই তাহার 
অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থাপন করাই), সেও সেই শ্রন্ধায় অন্থিত 
(যুক্ত) হইয়া সেই মুস্তির আরাধনায় নিযুক্ত হয়। অনন্তর সে আমার 
বিহিত (স্বষ্ট) হিত ও কাম্য (প্রার্থিত বস্তু) লাভ করে।” সমুদায় 
বেদান্তে ঈশ্বর হহতে স্ষটি হওয়ার ব্যপদেশ ( উল্লেখ) আছে এবং 
তাাতেই ঈষ্বরের ফলহেতুতা সিন্ধ হয়। যেহেতু তিনি প্রঞ্জাৰগকে 
স্বকর্মান্রধায়ী করিয়া শ্থজন করেন সেই হেতুতেই তাহার ফলহেতুভা 
লিগ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, ঈশ্বর ফলদাত| হইণে এরূপ বচিত্র কার্য 
হইতে পারে না, সে দেষ উক্ত প্রকারে উন্মা'জ্জত হইতে পারে। 
অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযদ্ব (কর্ম) অনুসারে ফপবিধান করেন, 
এক্সূপ হইলে আর ই দোষ হয় না। গ্রযত্র বা কন্দম বিচিত্র, সুতরাং 
ফলও বিচিত্র। (এ কথা পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে )। 

উপরিউক্ত শান্ত ও ঘুক্কিদ্বারা এই সিঙা্ লাভ হয় যে পূর্ব-নীমাংস। ও 
হৃত্তিকারের মত পরিশুদ্ধ নহে বঁপিষা! আদ্র অযোগ্য । হতি। 


সাংখ্য ও পাতঞজল শাস্ত্রের খথগডন। 


সাং! ও প:তগ্লের পদার্থ ভিন্ন নহে, কেবল পাতঞ্জলের ঈর্বরতত্ব ও মুক্তির 
কার সাংখা হইছে, ভিন্ন। মাংথা-শান্বে ঈত্বরের স্বীকার না থাকা তথা 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শান্তের থগুন। ১৯১ 


পাতঞ্জলে ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায় পাতঞ্জল সাংখ্যের পরিশিষ্ট স্বরূপ বলিয়! বিবেচিত 


হয়। পাতঞ্জল-শাস্মে নির্বিকার সমাধি দ্বার যুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু. ২ 


সাংখ্যে প্রকৃত পুরুষের বিবেক দ্বারা মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে । এইরূপ সাংখ্য ও 


পাতঞ্জলের মধ্যে মুক্তি ও ঈশ্বর সম্বন্ধে মতের ভেদ আছে, কিন্তু অন্ত সকল :. 


বিষয়ে উভয়ই এক মত। সাংখ্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,__ 

পুরুষ ( আত্ম। ) ও প্রধান উভয়ই অনাদি। পুরুষ নিগুণ, অর্থাৎ কর্তৃত্ব 
ভোক্ত ত্ব রহিত, চেতন, নানা, অপরিণামী ও বিভূ। প্রধান সগুণ, অচেতন, 
এক, বিভু ও পরিণাম শ্বভাবা। সত্ব, রজঃ, ও তম: গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধান 
বলে। গুণত্রয় সমভাবে থাকিলে, কেহ কাহাকে অভিভব ন! করিলে, অর্থাৎ 
গুণত্রয় পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়! মিত্রভাবে অবস্থান করিলে, তাহাকে 
সাম্যানস্থ! বলে। উক্ত সামাবস্থা ভঙ্গ হইলে গুণত্রয়ের সে ভাব না থাকিয়া 
তারতম্য খটিলে অর্থাৎ বৈষম্যাবস্থ! প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সংযোগবিশেষদ্ধার! 
জুটি হয়। উক্ত পধানই এই বৈষম্যাবস্থাতে কৃতি শব্দের বাচা হয়। উপা- 
দান-কারণকে প্রকৃতি বলে আর প্রকৃতির কার্যাকে বিকাত বলে। প্রধান 


মহত্তত্বের ( বুদ্ধি সমষ্টির ) উপাদান কারণ হওয়ায় প্রকৃতি এবং অনাদি ' : 


হওয়ায় বিক ত নহে। মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত, এই সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি . 
বিক'ত উভয় রূপ, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব উত্তরোত্তরের প্রকৃতি আর উত্তরোত্তর ' 


পূর্ব, পুর্ধ্বের |ব্কৃতি। পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, এই যোড়শ পদার্থ কেবল 


বিকৃতি, প্রন্কৃতি নহে। পুরুষ গ্রক'ত বিকৃতি উভয় ভাব রহিত, কারণ যেটা. 


কোন পদার্থের হেতু, তাঁহার নাম প্রকৃতি আর যেটা কার্য, তাহার নাম বিকৃতি 
পুরুষ কাহারও হেতু নহে বলিয়! প্রকৃতি নহে আর কাধ্য নহে বলিয়৷ বিকৃতি 
নহে, সুতরাং পুরুষ অসঙ্গ। এইরূপ সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতিতত্ব ( পদার্থ ) 


প্রসিদ্ধ। এই মত পরিণাম-কারণ-বাদ নামে প্রশ্যাত। পঞ্চবিংশঁতিতত্ের বিষদ : 
বিবরণ তৃতীয় সাংখ্য-কারিকাতে থাকায়, উক্ত কাঁঃক। স্থলে পাঠ সৌকর্ধার্থ .. 


উদ্ধত হইল । তথাহি, 
কারিক!--মুল-প্রকৃতিরবিক্ৃতিঃ মহদাগ্াঃ গ্ক্কতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
ষোড়শকস্ত (বকারঃ ন প্রক্কৃতিনবক্ধৃতিঃ পুরুষঃ ॥৩| 


তাৎপর্য্য। অড়বর্গের আদিকারণ এক্ৃতি কার্য নহে, কেবল কারণ। 


১৯২ তত্বষ্জানামৃত । 


মহত্ত্ব ( বুদ্ধিসমষ্টি ) অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (সুস্মভূত ) ইহার! কার্ধ্য ও কারণ 
উভয়রূপ, কোনটী অপেক্ষা করিয়া কারণ) কোনটা অপেক্ষা করিয়] কার্য) 
পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিযর় ও মনঃ এই যোড়শটী কেবল 
কার্ধ্য অর্থাৎ অন্ত কোন তত্বের কারণ নহে। পুরুষ কার্য্যও নহে, কারণও 
নহে 1৩ 

অনুবাদ। সাংখ্য-শান্ত্রের পদার্থ সমুদয় সংক্ষেপরূপে চারি ভাগে বিভক্ত, 
ফোন পদার্থ কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ কারণই, কার্য্য নহে, কোন পদার্থ কেবল 
বিকৃতি অর্থাৎ কার্ধ্যাঃ, কারণ নহে, কোন পদার্থ প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়রূপ 
এবং কোন পদার্থ অনু ‘য় রূপ অর্থাৎ কাধ্যও নহে, কারণও নহে। উক্ত চারি 
প্রকারের মধ্যে কোন্টী কেবল প্রকৃতি এইরূপ জিজ্ঞাসায় বল! হইয়াছে, মূল 
প্রকৃতি কার্ধ্য নহে, সম্যক প্রকারে কার্ণা সকলকে যে উৎপন্ন করে, তাহাকে 
প্রকৃতি বলে, উহার আর একটী নাম পধান, উহ! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
গুণেত্রয়ের সাম্যাবস্থ। অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় উপলক্ষিত' যাহার! কখনও সাম]াবস্থ! 
পাইয়াছে) গুণত্রয়, উহ! অবিক্ৃতি, কার্য নহে, কেবল কারণ। মুল (যাহার 
আর মূল নাহ) যে কারণ তাহাকে মূল প্রকৃতি বলে, কাধ্য-বর্গ সমুদয়ের 
প্রকৃতিই মুল কারণ, ইহার আর মুল নাই, মুল কারণের মুল এরূপ হইলে 
(তাহার মূল তাহার মুখ এইরূপে ) অনবস্থা দোষ হয়, এ ভাবে অনবস্থার 
কোন প্রমাণ নাই, এরূপ বুঝিতে হইবে, ( একটী নিতা মূল কারণ স্বীক'ছে 
উপপন্তি হইলে, অনবস্থু। স্ব'ফার করা কর্তবা নহে )। 

কোন্‌ কোন্টা প্কৃতি-বিক:ত, উহাদের সংখ্যাই বা কত? এইরূপ 
জিজ্ঞাসায় বল! হইয়াছে, মহত্ত্ব প্রভৃতি (মহৎ, অহঙ্কার ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র) 
সাতটী প্রকৃতি বিকৃতি অথাৎ কাঁধ্য কারণ উভয়রূপ। তাহ! এইভাবে হয়, মহত্ত্ব 
অহস্কারের কারণ অথচ মুল 'গকৃতির কাধ্য। এইরূপ অহসঙ্কারতত্ব পঞ্চতন্মাত্র ও 
একাদশ ইন্দিয়ের ( মনঃ জ্ঞা:ন'ন্দয়পঞ্চক ও কর্ম্মেন্দিয় পঞ্চকের ) কারণ অথচ 
মহত্তত্বের কার্যা। এইরূপ পঞ্চতন্মাক্ত আকাশাদি পঞ্চ মহাভুতের কারণ 
অথচ ভহঙ্কারের কাধ্য। 

কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ কেবল বিকৃতি, উহাদের সংখ্যাই বা কত? এইরূপ 
জিজ্ঞাসা বলা! হইয়াছে ষেলটা পদার্থ কেবল বিক্ৃতি, অর্থাৎ কার্যা, কারণ 


খা ও পাতগ্জল শান্্রের থওন। ১৯৩ 


নহে। ষোড়শকঃ তু এই “তু” শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়, উহার ক্রম ' 
ভিন্ন (যে ভাবে কারিকায় ‘তু’ শব্দ যোড়শকা,শব্দের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে, 
উহাকে সেরপে না বুঝিয়া, স্থানাস্তবে বিকার শক্ের পরে রাখিয়! বুঝিতে হইবে ) 
যোড়শকঃ বিকারস্ত বিকারএব এইরূপে অর্থবোঁধ হইবে। পঞ্চ মহাভূত ও 
একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ সংখ্যাবিণ্ষ্টিগণ : কাঁপ্যের দল ) কেবল বিকৃতি 
অর্থাৎ কাৰ্য্য, কারণ নহে, ইহা! হইছে অন্ত কোন তত্বের উৎপত্তি হয় না। 
যদিও পৃথিব্যাদির গো-ঘট-বৃক্ষাদিরূপ কাম্য আছে, গো বুক্ষা্দির কাধ্য ছুগ্ধ- 
বীঞ্জাদ, হঞ্ধবীজাদর দধিমন্কুবাদিবূণ কার্য আছে (উষ্ত ষোড়শ পদার্থ 
কেবগ কাৰ্য্য হইল না, কারণও হইয়াছে) সতা, কিন্তু গবাদি ব! বীজাদি 
( চেতন ও অচেতনভাবে দু প্রকার বণ! হঃয়াছে ) পুথিব্যাদি হইতে পৃথক্‌ 
তত্ব নহে। কারিকার প্রকাত পদের অর্থ অন্য তত্বের উপাদান, অতএব 
দোষ নাই। গো-ঘনীদি সমস্তেবই সুলতা ও ইন্দিয়-ৰেষ্যত! (ইন্দ্ৰিয়ের দ্বার! 
গ্রহণ হইবার যোগাত ) পৃথিব্যাদির সহিত সমান অর্থাৎ পৃথিবী (মৃত্তিক। ) 
যেমন স্থূল ও চক্ষুঃ বা ত্বক. ইন্দিযগ্রাহা। ঘশাদও সেইরূপ, অতএব পৃথক্‌ 
তত্ব নহে "৩ 
সাংখা-মতে ঈশ্বরের অঙ্গীকাব না থাকায় স্বতন্ত্র প্রকাত লগতের কারণ বলিয়! 
স্বীকৃত হয়। পুরুষেব ভোগ মোক্ষ 'নমিন্ত প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়, প্রকৃতির বিষয় 
রূপ পারগাম দারা পুরুষের ভোগ হয় এবং বুদ্ধি দার! প্রকৃতি পুরুষের ভেদরঁপ 
বিবেক হইলে মোক্ষ হয়) যগ্ঠাপ পুকষ অসঙ্গ, হাতার ভোগ মোক্ষ সম্ভব নহে, 
তথাপি জ্ঞান সুথ, দুঃখ, রাগ, দেষাদি যে সকল বুদ্ধির পরিণাম, তাহ! সমস্ত 
পুরুষ অবিবেকে আপনাতে আরোপ করে নলিয়া ওপচারিক বন্ধ মোক্ষের 
মধিকারী হয়। এইরূপ পুরুষে বন্ধনোক্ষ আরোপিত, পারমার্থিক নহে। 
অবিৰেকসিদ্ধ পুরুষের ভোগ দ্বার! সাংখ/মতে সাত্মা ভেত1 বলিয়া উক্ত, বস্তুতঃ 
আস্মাতে পারমার্থিক ভোকত ত্ব নাই । “বদ্ধিং ভোক! ও বুদ্ধি আত্ম হইতে ' 
ভিন্ন” এই প্রকার জ্ঞানের নাম বিবেক, উক্ত জ্ঞানের অভাবের নাম অবিবেক । 
দাংখামতের কোন কোন গ্রন্থে পুরুষে পারমার্থিক ভোক্তুত্বেও উল্লেখ :. 
আছে, অর্থাৎ পুরুষের পারমার্থিক ভোগও হয় এ কথাও কোন কোন ' 
গস্থে আছে। সাংখাতত্ব-কৌমুদীর ভূমিকাতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্রকৃত সাংখ্য-. 
২৫ 


১৯৪ তত্বজ্ঞানামূত। 


মতের অতি সুন্দর সক্ঞরিধ্ধ বিবরণ আছে, ততবার সাংখ্যশান্জের সিদ্ধান্ত 
অল্লায়াসে পাঠকগণের চিত্তারড় হইবে ভাবিয়া উহ! এ স্থলে সন্নিবেশিত 
হইল। 

“সাংখ্যমতে পতি ও পুরুষ (আত্ম ) এই দুইটা অনার্দিতত্ব। পুরু 
নিগণ, চেতন, বহু ও বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী । প্রকৃতি চেতন. বিভু, এক 
ও পরিণাম-স্বভাব। পুরুষের সন্লিধানে প্রকৃতি হইতে সকলের সৃষ্টি হয়। 
উপাদান ( সমবায়ী ) কারণ অর্থাং অবয়ব দ্রাবার গুণ অনুসারেই কার্য-দ্রব্য 
গুণ জন্মে, অতএব কার্ষ্যের গুণ দেখিয়া কারণের গুণ কল্পনা কর! যাইতে পারে। 
কার্যবর্গে দেখ! যাঁয় জ্ঞান, সুখ, প্রসাদ, প্রবুতি, দুঃখ, মোহ ও আবরণ ইত্যাদি 
অনেক গুণ ক্রিয়া আছে, তদনুসারে মূলকারণেরও এ সমস্ত গুণ অবশ্যই স্বীকার 
আবশ্যক । সাম্যাবন্থ। প্রাপ সত্ব, রজং ও তম: গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি, সতের 
ধর্ম জ্ঞান, সুখ ইত্যাদি, রজের ধর্ম ছুঃথ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি, তমের ধর্ম মোহ, 
আবরণ ইত/দি। উক্ত গুণত্রয় দ্রবা পদার্থ, ন্যায় বৈশেষিক অভিমত রূপ- 
রসাদির স্তায় গুণ নহে, পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে, তিনটা মিলিয়া তরিগুণ 
রচিত রজ্জুর প্টায় কার্যা করে বলিয়া উঠাদিগকে গুণ বলে। উক্ত গুণত্রয় 
হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন হয় অগাৎ গুণত্রয় প্রকৃতির অবয়ব এরূপ নহে, কিন্তু 
গুণত্রয়ই প্রকৃতি । চারা চিরকাল মিগ্তি, সংযোগ-বয়োগরহিত, এক 
অপরের আশয়, নিত্যসহচর১ পরম্পর পরিণামে ভেঠ। সত্বাদি গুণত্রষের 
ব্যক্তিগত বহুত স্বীকার করিতে হজ, মাত্র একটা কার্যে বন্ধের সুত্ররূপ অসংখ্য 
কারণ থাকে, অনন্ত"কার্ধা বিশ্বমংস!রেব সুলকারণ বার্তিরপে এক এ কথ! 
কখনই বল! বায় না, অতি হুক্মতম মুলকারণ সমূহের সমষ্টিভাবেই প্রকৃতিকে 
এক বল। হইয়া থাকে । অবয়বেধ বিভাগ হইতে যেখানে শেষ হয়, আর বিভাগ 
চলে না, সেইটই মুলকারণ প্রকৃতি । 

সাংখামতে অসতের উৎপন্থি নাই, সতের বিনাশ নাই, অনভিব্যস্ত 
অবস্থান» কাধাবর্থ গ্রলয়ক1 প্রকৃতিতে থাকে, স্থির প্রারস্তে উৎপন্ন 
বাঁ আবিভুপি হয়, এই মতে উৎপত্তির নাম আবির্ভাব, এবং বিনাশের 
নাম তিরে!ভ|ন। 

অনৃষ্টংপভ১ পুক্নব-সঞ্মিধানবিশেষে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়, সাংখামণে 


সাংখ্য ও পাতজল শাস্তের খণ্ডন। ১৯৫ 


হুষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অঙ্গীকার নাই, জন্তেশ্বর স্বীকার আছে, অর্থাৎ জীব 
গণই তপস্তা-বলে অণিমাদি এখৰ্য্যণালী হইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই 
ব্যাপক হইেও স্্টির পুর্ব উহাদের সংযোগবিশেষ হয়, উক্ত সংযোগ, 
ভোগ্যতা ও ভোক্তুতাপ্প সঘন্ধীবশেষ, পরুতি ভোগ্য হয়, পুরুষ ভোক্তা! 
হয়। প্রকৃতি-পুরুষের উক্ত সম্বন্ধরূপ সংযোগ হতেই স্বষ্টি হয়। প্রলয়কালে 
গুগঞ্রয় সমভাবে থাকে. কেহ কাহাকে অভিভব করে না। মুখ হুঃখ 
মোহ স্বভাব গুণত্রয় পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়া মিব্রভাবে অবস্থান 
করে। পুরুষের সংযোগবিশেষ হইলে গুণত্রয্নের আর সে ভাব থাকে না, 
তখন তারতম্য ঘটে, এক অপরকে অভিভব করে। এইরূপে গুণত্রয়ের 
বৈষম্য অবস্থায় স্ষ্টি হর, বৈষম্য নাঁনারূপে হইতে পারে বলিয়! বিচিত্র 
কারের উৎপত্তি হইতে কোন বাধা থাকে না। 

গুণত্রয়ের বৈষম্য অবস্থায় প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্ত্ব (বুদ্ধির 
সমষ্টিকেই মহত বলে।) অস্তঃক“ণরূপ একই দ্রব্য কার্যাবিশেষে বৃদ্ধি, 
অংঙ্কার ও মনঃ বলিয়া উক্ত ভইয়া থাকে, নিশ্চয় খুত্তিরূপ কাঁ্ধ্য বুদ্ধির, 
'মভিমান কাৰ্য্য অংঙ্কারের ও সঙ্কল্প কার্ধা মনের ধন্ম। প্রকৃতি বুদ্ধিরূপে 
পারত হইলে পুরূষের সহিত সম্বন্ধ কিছু বিশেষরূপে হইয| +উঠে। 
প্রকৃতি অবস্থ'য় ইহার ধর্ম পুরুষে আংরাপ হয় না, বুদ্ধিরপে পরিণত 
হইণে উহার ধর্ম স্ণ-দহৃঃখাদি সমস্তই পুরুষে আরোপ হয়, তখন আর 
পুক্ষষের নিশ্বীল স্বচ্ছাব থাকে না, অমন পবন বস্তু তখন সংসারের 
কীট হয়া উঠে, পুরুষের এই সংসারভাব অনাদি, একমাত্র আত্মজ্ঞানে 
উহার সমুচ্েদ হয়। বুদ্ধি গুণয় হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাতে সাত্বিক 
ভাগের আধিক্য থাকে, এই নামত্তহই উহাতে জ্ঞান-সুখাদির বিকাশ 
হয়। সত্বর আধিক্যব্শতঃ বুছ্ধতে এমনই একটি শক্তিবিশেষ থাকে, 
যাহার প্রভাবে বুদ্ধ পুরুষের ছায়। গ্রহণ কারয়। স্বয়ং চেতনের ন্যায় 
হইয়া জীবভাবে সংসার-যাত্র! নির্বাহ "'র। জীং শবে কেবল চেতন 
পুরুষ বা কেবল জড় বুঝায় না, চি ও জড়ের মিশ্রখেই জীবভাবের 
আগ[ব্র্ভাব হয়, উক্ত মিশ্রণই হদর-গ্রান্থ। ক্রমশঃ জের স্থৃপরূ.প পরিণানের 
সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও ক্রমাবকাশ হইতে খাকে। বুদ্ধির ধর্ম্ম ইচ্ছ। বন্ধ 


নি তত্বজ্ঞানামৃত। 


সুথাদির পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম চৈতন্ত বুদ্ধিতে আরোপ হয়, তপ্ত 
অয়ঃপিণ্ডে লৌহ ও অগ্নির যেমন পরস্পর ভেদ থাকিয়াও থাকে না, 
তন্রপ বুদ্ধি ও পুরুষের ঘটিয়! থাকে । এক একটী পুরুষের এক একটা 
বুদ্ধির সহিত অনাদিকাঁল হইতে স্ব-স্বানিভাব সম্বন্ধ আছে, হর-গৌনীরূপে 
দম্পতিযুগল চিরকালই অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। পতিব্রতা-বুদ্ধি পতির 
সম্পর্বশূন্ত হুইয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করে না। উল্লিখিত সম্বন্ধ-নাশকেই 
লিঙ্গশরীর নাশ বলে, ইহাই মোক্ষীবস্থা। বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ 
ইন্জিয় ও কমভৃতপঞ্চক ইহাদিগের সমুদায়কে লিঙ্গশরীর বলে, ইহাতে 
বুদ্ধিরই প্রাধান্ত, এই লিঙ্গশরীরই ব্বর্গনরকগামী বাবহারিক জীব বলিয়! 
পরিগণিত হইয়া থাকে! স্থুলশরীর হইতে লিঙ্গশ্রীরের নির্গমন হওয়াকে 
মরণ ও শুলশরীরে প্রবেশ করাকে জন্ম বলে, নতৃবা অনাদি বিশ্বব্যাপক 
পুরুষরূপ আত্মার জন্ম, মরণ বা গত্যাগি কিছুই হয় না। লিঙ্গশরীরের 
গমনাগমনে আত্মার গনমনাগমন ব্যবহার হয় মাএ । যমরাজ সত্যবানের 
শরীর হইতে বলপূর্বক পুরুমকে বাহির করিয়। নিয়াছিলেন, মহাভারতে 
বর্ণনা আছে, সে স্থলে পুরুষ শব্দে লিঙ্গশরীরকেই বুঝিতে ভইাৰ! 
আত্মার পরিমাণ মহৎ, অণু পরিমাণ হইলে সব্বশরীরে একদা শৈডবোধ 
হইতে পারে না, মধ্যম পরিদাণ ৬হলে ঘট-পটাদির ন্যায় আত্মা বিন! 
হয়| নুন ও স্ৃলশরীরদগয়ের সহত অভিহনূপে ভাসনান হইয়া গা 
নুখা, দুঃখী, করিতেছি, শুনিতে ছ, চত5ছি, অৰ্ধ, বাঁধর ইত]শি 
সমব্ত সংসার-ব্যবহার নাহ হভয়া থাকে; লিঙ্গশ্রীরের সহিত আখাং 
সম্পূর্ণবূপে সপদ্ধ নাশ হইলে আগ্তার শ্বরূপে অবস্থান হয়, তখন আৰ 
বুদ্ধির ধর্ম নুখ-ছুঃথাদির আরোপ হয় না, এইরূপে আত্মাব স্বর্ধগে 
অবস্থানকেই যুক্তি বলে ।” 

সাংখাশান্ত্র স্বমত-পোবণা্খ পঞ্চবিংশতি তত্বের বিভাগ বেদসম্মত 
বলেন ও সিদ্ধ-বস্ত এঙ্গকে প্রমাশাশ্থরগমা বিবেচনা করিয়া! প্রকৃতির 
জগৎ্কারণত। অনুমান কবেন এবং জগতকারণবোধক বেদাস্তবাক 
সমূহকে আপন পক্ষে লইয়া যোজনা করেন। তাঁহারা! বলেন, স্থষ্টিবিষিয়ক 
হত বেদান্তবাক্য আছে, সমঘ্তই কাধ্য-লিঙ্গক কারণানুমেয় এবং প্রক্কৃতি 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের খণ্ডন। ১৯৭ 


পুরুষের সংযোগ নিত্যানুমেয়। যে সকল বেদাস্তবাক্য লইয়। সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিবদ্ধের জগৎকারণতা স্থাপিত হয়, সে সকল বাক্য প্রকৃতি" 
কারণ পক্ষেও যোজন! করিতে পারা যায়। সব্বশক্তিত্বরূপ ধর্ম গ্রককৃতিতেও 
আছে, সর্বশত্তিত্ব কি? না, সর্বদননপানর্থ্য প্রাকৃতিক বিকারসাণেক্ষ, 
স্থতরাং তাহা প্রকাতিতেই সঙ্গত হয়। স্বজতবও এরূপে প্রকৃতি-কারণ- 
পক্ষে সঙ্গত হয়, কারণ ব্দান্তে যাহাকে জ্ঞান বলে, তাহ! সব বর্ম, 
সত্তবরই অবস্থা-গ্রভেদ, যত প্রকার জ্ঞান আছে, সসুদায়ের কারণ বাঁ 
উপাদান সত্ব। ব্ৰহ্ম সর্বজ্ঞ বণিয়া যে প্রসিদ্ধ, তাহা কেবল সর্বজ্ঞান- 
শন্তির যোগে, অন্তথ ব্রহ্ম সর্বদা? সকণ জান লইয়া বিরাজ করিতেছেন 
এরূপ হয় না, কাজেই নানিতে হয় যে, সর্দজ্ঞানশাক্ থাকাতেই ব্রহ্ম সন্দজ্ঞ। 
এ বিষয়ে যুক্তি এই--জ্ঞান যদি নিত্য হয় ভা হইলে জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি 
বর্গের স্বাতন্ত্য কর্তৃত্ব থাকে না! আর যদি অনিত্য হয়, তাহ হইলে অবস্তই 
তাহার বিশ্রান্তি বা উপরম আছে । সুতরাং জ'নঞিরার উপরম-কালে বন্ধের 
সর্কজ্ঞতার উপর্ম হওয। স্বীকার করিতে হইবে? সমতএএ ফলবল কল্পনার 
ধারা ইহা স্থর হইতেছে যে, সব্বজ্ঞান-শ ক্তনত্ব* সক্চদ্ঞত্ব। আর এক কথা 
এই সাহারা স্বষ্টির পুরে কারকশৃ্ 4 সহায়শৃষ্ঠ অথটগুকরস ব্রহ্ম থাক! 
বীকার কারন, তাহার: জ্ঞান জন্মের প্রত যে কাঁবণ ৰ; উপকরণ থাকা আনশ্তাক 
আহাদ গতি পক্ষ করেন না। অতএব জুন্যাধন শরীর, ইন্দ্রিয়, অথব। 
"মহা কিছু না! থাকায় তৎকালে জ্ঞানোতগ্তি হওয়া উপগন হয়না এ দোষ 
প্লকৃতি-কারণবাদীর মতে স্থান গাপ হর না, কেন না, প্রন্কৃতি নিজেই 
[বিগুণাত্মিক এবং পরিণামম্বভানা, স্তরাং সঙ্গে জ্ঞানোংপত্তির উপকরণ 
থাকার মুত্তিকাদির সভায় গ্রকৃতিরহ লগ" কারণত। সঙ্গত হয়, কিন্ত অসহার 
অমংহত অথণ্ডৈকরস বঙ্গের জগৎ-কারণত! উপপন্ন হ:। না! সাংখোন এই 
সকল আপত্তি বেদাস্তদর্শনর দ্বিতীয় অধা1ঃয় uo রূপে পরিহৃত হইয়াছে। 
তাহাতে পধানের জগৎ কারণতা!র অসম্ভ বণ ধন তি তত্র অবৈদিকত্ব 
সাবস্তারে বর্ণিত আছে । পাঠ-সৌকর্ষ্যার্থ উপযোগী সুত্র সকল এস্থলে উদ্ধত 
হইল ৷ তথাহি,-_ | 


১৯৮ | |... তত্বজ্ঞানামৃত | 


 ঈক্ষতেনাশবমূ ॥ অ ১, পা ১, সৃ৫॥ 


সুত্রার্থ-সাংখাপরিকল্লি হমচেতনং প্রধানং ন জগৎ্কারণমিতার্থঃ। যতস্তৎ 
অপব্বং শব্দাগ্রতিপাগ্ম । অশব্বত্বা'দতি-যাবং , অশব্বত্বে হেতুঃ ঈক্ষতেঃ। 
যং জগৎকারণং তং ঈঙ্ষিত। ঈক্ষণপূর্বকম্রট ত্বাৎ অচেতনষ্তেহ্ষণাং সম্ভবাৎ 
অচেতনং প্রধানং ন ্গংকারণমিতি সমুদিতার্থঃ।--অর্থাৎ সাংখ্যকল্পিত পধান 
জগৎ-কারণ নহে । কেন ন, শ্রুতি অচেতনের জগৎকর্তৃত্ব বলেন নাই। তৎগ্রতি 
হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঈক্ষণপুর্বক অর্থাৎ মালোচনাপূর্বক স্ৃষ্টিক্তৃত্ব অভিহিত 
হইয়াছে । প্রধান জড়, তাহাতে ঈক্ষণ নাই, সুতরাং স্থষ্টিকর্তৃত্বও 
নাই। 

ভাখ্যার্থ--সাংখ্যকল্লিত জগৎকারণ জড়রূপা প্রকৃতি বেদান্তমধ্যে স্থান 
পাইতে পারে না। অর্থাৎ বেদাগুবাকোর দ্বারা অচেতনের জগৎকর্ভৃত্ব প্রতিপন্ন 
হয় না। অথবা স্বষ্টিবিষয়ক ত্দেোস্তণাক্যের “অচেতন প্রধান জগৎ কারণ" 
এরূপ অর্থ হয় ন! অর্থাৎ গকৃতি বা প্রধান তদ্বাকাহ পদের বাচা বা বোন 
নহে। কেননা, যে জগৎকাধণ সে ঈক্ষিতা, এইরূপ শুনা ধায়। ঘেঠেও 
ঈক্ষিতৃণ্দ শুনা যায়, সেই হেতু প্রধান অশব্দ অথাৎ শৌতশব্দের অগ্রতিপাদ)। 
যিনি জগৎকার৭, তিন ইহ। ঈন্ষণপূর্বক-_জ্ঞানপূর্বাক বা আলোচনা পুর্ব 
হুষ্টি কবিয়াছেন। কি প্রকার ঈক্ষণ? বলিতে? শ্রুতি “হে সৌনা। 
শ্বেতকেতে ! এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল ।” এইরূপে কথাবস্ত 
করিয়। অবশেষে বলয়াছিলেন, “সেই এক অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলে।না 
করিলেন, আম বহু হই ও জান্মব অর্থাৎ বিবিধ নামরূপে ব্যক্ত হইব। 
অনন্তর সেই সং আকাশের কট করিলেন, পরে বায়ু স্থষ্টি করিলেন, তংপরে 
তে সৃষ্টি করিণেন।” পিবেচনা করিয়৷ দেখুন, শ্রুতি 'এই শববাচা বিবিধনাষ- 
রূপবিশি& ব্যক্ত জগংকে পুর্দে সৎরূপে থাকার কথা বণিয়াছেন, এবং 
দেখাইয়াছেন, সং আলোচনাপুর্বক ইত কৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই 
এতদ্ত্রপে ব্যক্ত হইযাছেন। £ষ্টদ্প অন্য শ্র'ততেও ইক্ষণপূর্বাক সৃষ্টি হ ওয়! 
বর্ণিত আছে ' যথ!-- ইহ! অথাৎ এই জগৎ, অগ্ৰে অর্থাৎ উৎপত্তির পুর্ধে 
ঝ; ॥তদ্রদে বক্ষ হইবার পূর্বে, কেবলমাত্র এক আত্মা ছিল। সেই আগ! 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের খণ্ডন। ১৯৯৯ 


ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোক-সংঘ কঙ্গন করিব। অনন্তর তিনি এই সকল 
লোক শ্থগন করিলেন।” কোন শ্রুতি যোড়শকল (১) পুরুষের. গন্তান 
করিয়! বলিয়াছেন, সেই ষোড*কল পুরুষ ঈক্ষণ করিলেন, পরে প্রাণ স্থষ্ট 
করিলেন। পুণ্ন-মীমাংসায় যেমন যঞ্জতি-শব্দ ধাতৃত্বর্গ নির্দেশে প্রযুক্ত হয়, এ 
কাণ্ডের ঈক্ষতিশব' তদ্রপ অর্থাৎ ঈক্ষতি-শব্দ এস্থলে ধাত্র্বৌধক, ধাতুশ্বরূপ- ' 
বোধক নহে। “যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বংবৎ (২) বাহার তপন্ত। জ্ঞানময়, তাহা 
হইতে এই স্থত্রাত্মা, নাম, রূপ ও অন্ন জন্নিয়াছে।* এইরূপ এইরূপ সর্বজেশর 
কারণবোধক বাক্যসমুত, গদর্শিত অর্থের নিদর্শন । বলিয়াছিণে যে, সত্বগুণের 
ধর্ম জ্ঞান, তাহ! লইয়া প্রধানই সর্বান্ত; এ কথা অনুপপর অর্থাৎ অযুক্ত। 
কেন না, গুণসামারূপ গ্রধানাবস্থায় সদৃশ-পরিণাম ভিন্ন বিসদূশ পরিণাম ন! 
থাকার জ্ঞান-নামক সত্বধর্ম্ম থাকিণার সম্ভাবন। নাই । (গুণের {বমমাবস্থা- 
ব্যতীত সাম্যাবস্থায় কোনও গুণের কোনও ধৰ্ম্ম থাকে ন! )। যদি বল জ্ঞান 
না থাকে ন1 থাকুক, কিন্তু জ্ঞানণক্তি থাকে, শক্তি থাকাতেই প্রধানকে “সর্বজ্ঞ 
বল! যাইতে পারে ; এ কথার প্রভাত আমরা বপিব, তাহ! বলিতে পার 
নঃ। বিবেচনা করিয়া দেখ, সামাকালেও যদি সত্তাশ্রিত সবজ্ঞানশ্ক্তি লইয়! 
প্রধানকে সর্বজ্ঞ বল, তাহ! হইলে র5স্তমঃ-আ'শ্রত জ্ঞান প্রতিবন্ধশক্তি লইয়া 
ঠাহাকে অল্পঙ্ত বলা উচিত হনবে। অতএব, উক্ত প্রকারদ্বয়ের কোনও 
প্রকারে কাধানের সব্বজ্ঞতা সিদ্ধি কাঁবতে শাংরবে না। আরও এক প্রত্যুত্তর 
এই যে, যাহ! নিরবচ্ছিন্ন সত্ববুত্তি--তাহ! জ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। সমাক্ষিক 
সত্ববৃত্তিই অর্থাৎ চৈতন্য গ্রাতিবিত্বণক্ত স্ববৃত্তিই জ্ঞান-নামে অভিহিত হয়। 
তোমার প্রধান যখন অচেতন, জড়, তখন তাহার নাক্ষিত্ব বা দ্রষ্ট ত্ব নাই, ইহ! 
অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রধানের সব্বজ্ঞতা বা সব্মজান শক্রিযুক্তত| অনুপপন্ন। . 
যোগীর! থে সত্ববৃত্ির দ্বার। সববজ্ঞ হন, হাহা অমম্ভ । নহে । কেননা, তহারা 
চেতন। চেতন ব'পয়াঠ তাহাদের সত্বেৎক্ষানমিতক সর্কদ্ততা জন্মে, সুতরাং 


(১) যোড়শকল--যোল অবয়ব । ভাঁমতী-ট'ক "পথ, কল্পিত ১৬ অবয়ব বুঝিতে পারিষে। 
(২) সর্বজ্ঞ ও সর্বববৎ তুল্যার্থ। হতরাং অর্থ করিতে হয় যে, সামান্ততঃ সর্ব এবং. 
বিশেষতঃ সৰ্বববিৎ। 


hes Sl থ্জানামূত . 


হারা তোমার সৃষ্ট হইতে পারেন না" লো রিলে দাহক হয়, 
তদ টান্তে প্রধানকে চেতন সম্বস্থী নিমিত্তক ঈীক্ষিতা ও সর্বজ্ঞ বল৷ অপেক্ষা 
বহার অন্ত তাহার ( প্রধানের ) ঈক্ষিতৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব, ঠাহাকেই অর্থাৎ সেই 
 ববর্ধবসাক্ষী ব্রহ্মকেই সর্বজ্ঞ ও জগতৎকাঁরণ বল! যুক্তাসদ্ধ। অন্য এক আপত্তি 
করিয়াছিলে যে, নিঙ/জ্গানস্বরূপ বলয়! জ্ঞানক্রিয়ার গতি স্বাতন্ত্রা ( কর্তৃত্ব ) 
না থাকায় বন্ধের মুখ্য সর্বজ্ঞত! উপপন্ন হয় না, এ আপত্তির প্রঠ্যত্তরার্থ আমর! 
জিজ্ঞাস! করি, তাঁদুশ নিত্যন্ঞান কিরিপে ব্রঙ্গের সর্ধজতার হানি করিবে? 
ধাহার সর্বপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য-স যে অসব্দজ্ঞ-- এ কথা বিগ্রতিষিদ্ধ, 
বিরুদ্ধ. এবং বলিবার অযোগ্য । জ্ঞানের অনিত্যতাস্থলেই কথন কিছু জানিতে 
পারে, কখন কিছু জানিতে পারে না, এইরূপ হয়, কাযেই সে স্থলে সর্বজ্ঞ ও 
অন্পজ্ঞ হইতে পারে কিন্তু নিতাজ্ঞান স্থলে উন দোষ হইতেই পারে ন। 
নিত্যজ্ঞ'ন বলিয়া জ্ঞানণিয়াণিষয়ে থাতন্্য বহার উপপন্ হয় ন৷, এ আপত্তি 
আকিঞ্িংকর। সুর্য সততোফ্ণ ও সতনপ্র কাশ, অথচ লোকে বলে সূর্য্য দ্ধ 
করিতেছেন, সূর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। এতদৃষটান্তে বুঝিতে হইবে বে, শানে 
সত হপ্রকাশ হুর্যের প্রক!শক্রিয়াকরুতের ন্যায় শিতাক্ঞান ব্র্দেরও জ্ঞানক্িয়।, 
কর্তৃত্ব ব্যপদিষ্ট হইয়াছে ! যদি বল, হূর্যা প্রকাশুবস্তর সহিত সংযুক্ত হইয়া গ্রাকাশ 
করেন, দাহের সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্ধ কবেন, স্ৃতর'ং তিন প্রকাশক ও 
দাহক বলিয়া ব্যপদিষ্ট হতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি পুর্ব ব্রক্মের জ্ঞানকণ্য 
(জানক্রিয়ার কর্ম (জ্রেন-”দার্থ ) না থাক! হেতু বুর্যদৃষ্টাগটী সগত হয় 
না, বিষম দৃষ্টা হয়, অর্থাৎ হুর্যদৃগীপ্তে নিতাদ্ঞাণ অন্ধের জানকর্তৃত 
ব্যপদেশের সারত্ব সিন্ধি হর না। ইচাব প্রত্যন্তরে আমর। বশিব, যখন কন 
বা প্রকাশ্য বর সত সন্বদ্ধ আপবক্ষিত থাকে, (৩) তখন যেমন “সুধা 
প্রকাশ পাইতেছেন?? এহজপ অকর্থ্ককভত্র বাপদেশ ( উল্লেখ ৰ! ব্যবহাৰ 

হয়, তদ্রপ স্ৃটিয় পু. জনকর্ম্ম ( দ্বেয়-বস্তু ) না এাকিলেও তৎ এক্ষত' 
তিনি ঈক্ষণ করিলেন" এতদ্রপ অকর্ন্মক কর্তৃত্ববাপদেশ বিনা আপত্তিতে 


সপ শত শপ জপ কত == ০ আপাত করি 
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৩) EE বলিবাএ না ব্যক্ত করিবার ইরা অর্থাৎ বু! যখন প্রফাশ- 
উখন তাহার গ্রকীগ ।ব্ধয় অবিবক্ষিত 'খ।কে। 


(সীংখা' ও পাঁতঞ্জল পান্তের খওন। ২০১, 
হইতে পারে। সুতরাং টাটা বিষম নহে, সমনৃষ্টান্তই হইয়াছে। দিও 
কৰ্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় থাক। অপেক্ষিত হয়, তাহ। হইলেও ঈক্ষতি 
শ্রুতির অদংগতি নাই অর্থাৎ কর্ম্মমত্তাব স্বীকার করিলেও ঈক্ষতি শ্রুতি 
উপপন্ন হয়। সে কর্ণ কি? অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় 
হয় এমন বস্তু কি? এরূপ প্রশ্ন করিলে আমর! প্রতুত্তর করিব, সে বস্তু 
অনির্বচনীয়, অব্যক্ত, অবিদ্যা ব! মায়ানামক জগদ্বীজ । যাহার প্রসাদে 
যোগীর! অতীতানাগতবিষয়ক প্রতাক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তিনি থাকাতে 
যে সেই নিত্যসিন্ধ ঈশ্বরের স্ষ্টি-স্থিতি-সংহারবিষয়ক নিত্যজ্ঞান থাকিবে 
তদ্দিষয়ে আর কথা কি? সংশয়ই বাকি? উৎপত্তির পূর্বে ব্রন্ষের শরীরাদি- 
সমন্ধ থাকে ন, তৎকারণে তৎকালে তাহার ঈক্ষিতৃত্ব থাক! যুক্তিসঙ্গত নহে, 
এ আপত্তি বা এ পূর্ববপক্ষ স্থান প্রাপ্ত হয় হা। অর্থাৎ এ আপত্তি হইতেই 
পারে না। সততপ্রকাশ হুর্ষোর দৃষ্টান্ত ব্রন্দের স্বরূপ-জ্ঞান, তাহ! নিত্য, 
সুতরাং সে জ্ঞানের উৎপত্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই। অজ্ঞানী 
ব! অজ্ঞানাচ্ছন্ন সংসারী জীবেরই শরীরাদিনিমিত্তক জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া! 
থাকে, জ্ঞানগ্রতিবন্ধক রহিত ঈশ্বরের স্দ্ধে তাহ! ঝ| সে নিয়ম নাই। ছুইটী 
বোদমন্ত্র ঈশ্বরের শরীরাস্তনপেক্ষজানত। ও অনাবরণত্ব বা অগ্রতিহতজ্ঞানত। 
'পপাইয়ংছেন!। যথ1--*তীাহ।র কার্ম্যও নাই, কারণও নাই। (অর্থাৎ শরীর 
নাই, €ঞ্রিয়ও নাই। ) তাহার সমান নাই, অধিকও নাই। অর্থাৎ তিনি 
দঙ্জানীয় বিজাতীয় দ্বিতীয় রহিত। শ্রুতিতে তাহার বিবিধপ্রকার উৎকষ্ট 
শক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত হইয়াছে ।” তাঁহার 
হস্তপদ্ নাই, অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক। তাহার চক্ষু নাই, 
তথাপি তিনি দেখেন। তাহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শুনেন। তিনি 
বেস্ত বা জ্ঞেয় বস্তু জানেন; কিন্তু তাহার জ্ঞাতা নাই। ব্রহ্মজগণ 
তাহাকেই মহান্‌ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেগ।' যদি বল, তোমাদের 
মতে "বঙ্গ ভিন্ন পৃথক্‌ ভর ও বিজ্ঞ:-{ নাই” এই শ্রুতি অনুসারে 
ঈশ্বরাতিরিক্ত জ্ঞান গ্রতিবন্ধক-হেতুযুক্ত সংগারী আত্মা নাই সুতরাং তোময়া 
কি প্রকারে বলিতে পার যে, সংসারী আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি শরীরাদি- 
সাপেক্ষ? ঈশ্বরের নহে? এ প্রশ্নের ৩কুত্তর এইরূপ। ঈশ্বরাতিগিক 


২০২ তত্বজ্ঞানামত। 


পৃথক্‌. সংসারী নাই সত্য; না থাকিলেও তাহাতে দেহাদিরূপ উপাধি- 
সম্বন্ধ শ্বীকার করি। এক অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী আকাশে ঘট, শরাব, 
গিরি, গুহাদিরূপ উপাধির সম্বন্ধ যেরূপ, ব্রম্মে দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির 
সম্বন্ধও সেইরূপ। সেই উপাধি অনুসারেই লোকের ঘটছিদ্র ও করকছিট্র 
প্রভৃতি শব্দের ও জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণিধান 
পুর্ববক দেখিলে দেখিতে পাইবে, এ সকল ছিদ্র আকাশ হইতে পৃথক 
নহে। আকাশে যেমন উপাধিকৃত ঘটাকাশ প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি 
হইতে দেখা যায়, সেইরূপ, দেহাদিসংঘাতরপ উপাধি সম্বন্ধের দার! 
অবিবেক প্রযুক্তই ঈশ্বরত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি হুইয়! 
থাকে। ইহা ম্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি 
ত্রমপূর্বকই উৎপন্ন হুইয়া থাকে। সংসারিত্বরূপ ভেদ যখন কথিত 
প্রকারেই হয় ব! হইয়াছে, অর্থাৎ দেহাদি- উপাধি-সম্বন্ধের দ্বারা হইয়াছে, 
তখন অবশ্তই তাহার (জীবের) দেহাদিনিমিত্বক ঈক্ষিতৃত্ব উপপনন 
হইবে। অন্ত এক কথা বলিয়াছিল যে, প্রধান অনেকাত্মবক বা সংহত 
( বনহুর সমষ্টি ), সুতরাং মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তে তাহারই জগৎকানণ:। 
উপপন্ন হয়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় অসহায় বলিয়! বহ্মের জ্গৎকারণতা কোন 
প্রকারে উপপন্ন হয় না,--এ কথার বা এ পূর্বপক্ষের প্রত্যুত্তর অশন্ষ+ 
প্রদর্শনের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছে ৷ (৪) তর্কের দ্বার! বা যুক্তির দার 
যে-প্রকারে ব্রদ্ধেরই গগৎকারণত। সিদ্ধ হয়, প্রধানের হয় না, সে প্রকার ? 
সে তর্ক “ন বিলক্ষণত্বাৎ* ইত্যাদি সুত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। 

পূ্বপক্ষবাদী প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি প্রদর্শনপূর্াক বলিঃ! 
থাকেন যে, ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতি আছে বলিয়াই যে অচেতন| গ্ররুতি 
জগৎকারণত্ব নিষেধ হইবে, তাহা হইবে না। কেন না, এ শ্রুতি অর্থাং 
জগৎংকারণের ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতি অন্তরূপ অর্থে গ্রহণ করিলেই উপপন্ন হইতে 
পারে । শিনেচনা কর, সকলেই অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের স্টার 


(৪) অর্থাৎ বেদশব ধধন প্রধানকে জগৎকারণ বলেন না, যখন শব্দের ম্বারনো 
প্রধানের জগৎকারণভ! লব্ধ হয় না, তখন আর তাহাকে জগতকারণ বলা বায় বা? 


সাংখ্য ও পাতঞল শাস্ত্রের খগ্চন। ২৬৩ 


উপচার বা চেতনপদার্থের সদৃশ ব্যবহার হইতে দেখিয়াছেন। যথা 
পতনোদ্ুখ নদীকৃল দেখিলে লোকে বলে, “এই কুল পড়িবার ইচ্ছা করি- 
তেছে।” এতদ্বিধ স্থলে যেমন অচেতন কুলে চেতনযোগা বাবহার ও 
শব প্রয়োগ দৃই হয়, সেইরূপ, স্ষ্্যম্বুগ প্রধানেও চেতনযোগ্য শব প্রয়োগ 
(তিনি ঈক্ষণ করিলেন ইত্যা্দবিধ ) হইয়াছে, বণা যাইতে পারে। 
যেমন কোন চেতন পান ভোজন করিয়া অপরাহ্ছে রথারোছণে গ্রাম- 
এমণ করিব” এইরূপ ঈক্ষণ বা আলোচন! করিয়া অনস্তর সেই জীক্ষণা- 
মুরূপ নিয়মেই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ, হুষ্টঃঘুখ প্রধানও মহদাদিক্রমনিয়মে 
পরিণত হয় সুতরাং সেই নিয়মপরিপাটী অনুসারেই তাহাতে চেতনধর্ম্মের 
উপচার হইয়াছে। মুখ্য ঈক্ষণ ত্যাগ করিয়। গৌণ অর্থাৎ ওপচারিক 
ঈক্ষণ করন! করিবার হেতু এই যে, শ্রতিতে এ ঈক্ষণপ্ষ প্রায়ই উপ- 
চারক্রমে প্রযুক্ত হইতে দেখ! যায়। যথা--“সেই তেজ ঈক্ষণ করলেন।” 
“সেই আপ (জল) ঈক্ষণ করিগেন।” ইত্যাদি প্রকার শ্রুতিতে অচেতন 
তেজ ও জল চেতনের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে বা 
হেতুতে শ্রত্যুক্ত সৎকর্তৃক ঈক্ষণ মুখ্য নহে, ওপচারিক। অথাৎ সতের. 
ঈক্ষণ তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণের তুল্য। এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় 
এমিরাকরণার্থ এই সুত্র বল! হইল। 


গৌণশ্চেম্নাত্মশব্দাৎ ॥ অ ১, পা ১, সু৬॥ 

সৃত্রার্থ--চেৎ ষন্তর্থে। যছাচ্যতে মং-শব্দবাচ্ামচেতনং প্রধানং, তাশ্িন্‌ 
ঈক্ষিত-শব্দোগৌণ ইতি, তৎ ন সাধীয় ইতি শেষঃ। কুত? আত্মশব্খাৎ 
ঈক্ষিতর্নি আত্মশবশ্রবণাৎ। আত্মবিযেশণেনে'ক্ষতুরচেঙনত্ববারণাদিতি ভাবঃ। 
অচেতন প্রধানই জগৎকারণ, তবে যে তাহাতে দ্রক্ষণকর্তৃত্বরূপ বিশেষণ 
আছে, তাহ! গৌণ অর্থাৎ ওপচারিক! উপচারক্রমেই ' “তিনি ঈক্ষণ 
করলেন" ইত্যাদি প্রকার বলা হইয়াছে। এরূপ বশিবার উপায় নাই। 
কেন না, তাহাতে আত্মশষ বিশেষণ দেওয়া আছে। আত্মশন থাকাছে 
+ শচতন প্রধানের গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব নিবারিত হইয়াছে । অচেতন "দার | 
আদ্মমের প্রন্নোগ হয় লা! এবং হইতে পায়েও ন।। | | 


হি তত্বজানানৃত। 


ভাষ্যার্থ--বাদিগণ যে বলিয়াছেন, অচেতন প্রধানই জগৎ-কারণবোধক 
সৎপবের বাচা এবং তাহাতে যে ইঈক্ষণকর্তৃত্ব বিশেষণ আছে, তাহ! 
গৌণ, মুখ্য নহে, তেজের ও জলের ঈক্ষণ যেমন গৌণ বা ওপচারিক, 
প্রধানের ঈক্ষণও তদ্রপ গৌণ বা ওপচারিক । ( চেতন-পদার্থের 
ঈক্ষণই মুখ্য, তাহ! অচেতনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে গৌণ বা ওঁপচারিক 
হয়)। বাদিগণের এ উক্তি অসৎ অর্থাৎ ভাল নহে। কেন না, সে 
স্থলে “সেই ঈক্ষণকারী সৎ বস্তু আত্মা” এরূপ অভিহিত আছে। শ্রুতি 
“হে সৌম্য! শ্বেতকেতে। { অগ্রে ইহ! সম্মাত্র ছিল” এইরূপে কথারস্ত 
করিয়া “সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং সেই সং তেজের স্থষ্টি করিলেন।" 
ইত্যাদিত্রমে তেজ, জল ও পৃথিবী গ্রভৃতির স্থট্টি বলিয়া পরে সেই 
সংকে ঈক্ষিতা ও সেই স্থষ্টতৈজ গ্রভৃতিকে দেবতা শব্দের দ্বার বিশেষিত 
করিয়! বলিয়াছেন, “সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, আলোচন! ক'রলেন 
যে আমরা তিনই দেবতা এবং এইরূপেই আমর! আপন স্বরূপে 
অনু প্রবেশ পূৰ্বক নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।” বিবেচনা করিয়া দেখ, 
অচেতন প্রধানকেই যদি উপচারক্রমে ঈক্ষিতা বলিয়া অঙ্গীকার কঃ. 
তাহা হইলে সেই অচেতন প্রধান প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণগ্রতিপা* 
হওয়ায় তীহ।কেই দেবতা! বলিয়া গণ্য করা উচিত কিন্ত তাহা কৰি. 
পারিবে না। অচেতন প্রধান গুণবৃত্িক্রমে বা উপচারক্রমে ঈদ্ষিৎ 
বলিয়া অভিহিত হইশে কখনই তাহ! দেবতা, জীব ও আত্মশষেৰ 
ছারা বিশেষত বা অভিহিত হইত না। জীব কি? জীব চেতন, 
শরীরের অধ্যক্ষ এবং প্রাণসমুহের ধারায়তা। জীব-শব্দ এরূপ অথেই 
প্রসিদ্ধ এবং উহার নির্বাচনও এদপ। অতএব, প্রসিদ্ধি ও নামনির্বাচন 
অনুসারে জীব-শব্দের বা; চেতন; তদ্ধপ জীবকে কি প্রকারে অচেতন 
প্রধানের আত্ম। বলিতে পার? (অর্থাৎ পার না) আত্ম। কি? ন 
স্বরূপ । লোকে ও শাস্ত্রে শ্বর্ূপকেই আত্মা বলে। সুতরাং চেতন 
অচেতন-প্রধানের স্বরূপ এ কথ! ব্যাহত এবং উহ! সর্বপ্রকারে অনঙ্গ5। 
আর যদি চেতন ব্রন্ধকে ঈক্ষিত্রপে পরিগ্রহ কর, তাহ! হইলে দুখ * 


ঈক্ষিতৃত হইত পারে এবং জীধবিষয়ক আত্মশবও উপপন হইতে পারে। 


সাংখ্য ওপাতঞল শাস্ত্রের খগ্ন। ২০৪. 


শ্রুতি শ্বেতকেতুকে “নই সৎ এই, এসমভ্তই তদাত্মক, হে শ্বেতকেতে ! 
সেই সত্য বা সৎস্বরপ আত্মা তৃমি।” এবং-ক্রমে প্রকরণপ্রতিপাস্ত 
সুক্ম বা দুক্জে'যর জগৎকারণ সংকে আত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। 
জল ও তেজঃ এ ছুটী বিষয় ( জড়বন্ত ); সুতরাং তছুতয়ের ঈক্ষিত্ত্ব 
গৌপ। মুখ্য ঈক্ষিতৃত্বের কিছুমাত্র কারণ ন! থাকায় উহাদের ঈক্ষিত্ত্ব 
ও অন্তান্ত চেতনযোগ্য বর্ণনা সমস্তই *নদীকৃূল পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে” 
ইত্যার্দিবিধি উক্তির ন্যায় গৌণ, মুখ্য নহে। উহাদের ঈ ক্ষত্বপ্রয়োগ, 
সদধিষ্ঠান অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠাননিমিত্তক গৌণ, কিন্তু আত্মবিশেষণে বিশেষিত 
সতের ৷ ব্রক্ষের ) ঈক্ষিত্ব গৌণ নহে, মুখা, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 


তমিষ্টস্য মোক্ষোপদেশীৎ ॥ অ ১, পা ১, সু ৭॥ 


সুত্রার্থ- আত্মশবেহপি প্রধানে গৌণে! ভবিতরমর্ততীত্যাশঙ্ক্য তত্র পূর্ববসত্র- 
স্ছনঞমারৃষা যোদ্যম্‌। আস্মোশব্দোহচেতনে গ্রধানে ন সম্ভবতীত্যুন্নেরম্‌। 
কুতঃ? তন্িষ্ঠন্ত আত্মানষ্টস্ত মোক্ষোপদেশ।ৎ।--আত্মনি্উ ব৷ আত্মপ্ড পুরুষের 
মোক্ষ হইবার উপদেশ থাকায় অচেতন প্রকৃতিতে আত্মশব' প্রয়োগ অসম্ভব । 
ভায্যান্বাদে এ কথা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 
৬ ভাধ্যার্থ-বদি বল, অচেতন প্রধানেও (প্রকৃতিতেও ) আত্মশবের 
প্রয়োগ হইয়! থাকে, যেমন রাজার সর্বার্থকারী ভূত্যের প্রতি আত্মশব প্রয়োগ, 
হয় "অমুক আমার আত্ম”, সেইরূপ, আত্মার সর্বার্থকারী প্রকৃতির প্রতিও 
আত্মশব প্রয়োগ হইয়াছে, “জগৎকারণ সৎ আত্ম।।” ভৃত্যের যেমন সন্ধি 
বিগ্রহাদি কার্ধে নিযুক্ত থাকিয়া রাজার উপকার করে, তদ্রপ প্রধানও আত্মার 
অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ বিতরণ করতঃ উপকার করিয়া থাকে। অথবা 
আত্মশব্দটী চেতন অচেতন উভয় সাধারণ, উভয় অর্থে ই আত্মশবের প্রয়োগ দেখা 
যায়) যেমন তৃতাত্ম। ও ইন্দরিয়াত্খা ইত্যাদি। অপিচ, জ্যোতিঃশবা যেমন যজ্ঞ 
ও অগ্নি এই ছুই কর্থে প্রযুক্ত হয়, আত্মশঞও শন্রপ চেতন অচেতন উভয় অর্থে 
প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব আয্মশন্বের দ্বার! কিরূপে উক্ষণের মুখ্যত! 
স্থির হইতে পায়ে ? গৌণ-ঈক্ষণ ন! হয় কেন? ভগবান্‌ ব্যাস এক্ষণে ইহার 
প্রত্যুত্তর দিতেছেন। 


২৬৬ তথ্ৃজ্ঞানামৃত । 

অচেতন প্রধান ( জড়স্বভাব প্রকৃতি) আত্মশব্দের অবলম্বন হইবার 
' অযোগ্য । তাহার হেতু এই যে, শ্রুতি "তাভাই আত্ম” এতজ্পে প্রকরণ- - 
প্রতিপাদ্য পরম সুক্ষ (অতান্ত দরজ্ঞেয় ) সৎ-পদা'র্থর উপদেশ করিয়| পরে, 
“হে শ্বেতকেতো ! সেই আত্মা তুমি” “ইরূপে মোক্ষায়িতব্য চেতন শ্বেতকেতুর 
আত্মনিষ্ঠতা উপদেশ পূর্বক কহিয়াছেন “মাগার্য্যবান্‌ পুরুষই এই তত্ব জানতে 
পারে এবং তাহার সেই কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না তাহার দেহপাত হয়। 
দেহপাত হইলেই সে সংৎসম্পন্ন অর্থাৎ বিদেহমুক্তি বা ব্রহমভাব প্রাজ্ঞ হয়।” 
এখন বিবেচন! করিয়! দেখ, অচেতন প্রধান যদি সৎশব্দের বাচ) হয়, আর 
“মুমুক্ষু চেতনকে বদি "তুমি সেই অচেতন” এই বণিয়া গ্রহণ করান হয়, তাহা 
 ছইলে চেতনকে অচেতন বলিয়। গ্রহণ করান হেতু শাস্ত্রের শান্তা থাকে না, 
পর তাহা বিপরীতবাদী হওয়ায় অপ্রমাণ ও অনর্থের হেতু হহয়া উঠে। 
হিঙশাসক নির্দ্দোষ শাসকে সদোষ ও অপ্রমাণ বল! সব্বথা অযুক্ত। প্রমাণভূত 
‘শাস্ত্র যদি অজ্ঞান অথচ মুমুক্ষু এরূপ চেতনকে “তোমার আত্মা বা তুম অচেতন” 
এইরূপ উপদেশ করেন, তাহা! হইলে সে অবশ্য তাহ! বিশ্বাস করিবেক, অস্ধ- 
গোলাঙ্গুল দৃাস্তে (৫ ) অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিবেক, হা আর ভাগ 


পর পাঠ সস পপ আস সাপ mates ০৮ erm antl পপ চাপ পপি পাপা সপ্ন পক 


রর ই) অন্ধগে।লাশুল ছাপ বথা ;-_কোন এক কুটিলমতি একদা! এক অরণ্যে থক 
সহায় অন্ধকে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্ত তুমি এই হিংশ্রজজপুর্ণ ছূর্গমবনে কষ্টে 
করিতেছ? শুনিয়া দে হষ্টচিরে ॥বপছুদ্ধার প্রশ্যাশায় শ্রতাত্রর কংরণ, আমি অন্ধ, দৈব- 
বিড়ম্বনায় এই দুর্গন বনে বন্ধুহীন ও পতিত আছি, হহাতে আমার নিতান্ত কষ্ট হইতেছে, 
ইচ্ছ। এই যে, কোনও প্রকারে নধর গ্থ প্রাপ্ত হইরা তদবক্ষ্বনে বন্ধুত্রনদমাকার্ণ নগরে গিয়া 
সুখী হইব কিন্ত অনেককাল অতবাহিত পরিয়।ও আমি দে পথ লাশ করতে পারি নাই। 
তাগাক্রমে আঙজ আপনাকে পাইলাম, সৃখী হইলাম, অনুগ্রহ করিয়। আপন আমাকে নগর 
প্রাণির উপায় বলুন। মনণুব সেঃ দুষ্ট পুরুষ নিকটে এক বন্য বৃষ বিচঃণ করিতে 
দেখিয় কণ্টন্ছছে তাহার লাঙগুল ধারা পাবিক আন্ধেব হস্তে দ্বিধ। বলল, তুমি খু দাঁবধানে 
ইহা! ধরিয়। থাক, এ তোমাকে নগরে লই! যাইবে। সাবধান--ঘেন ছাড়িয়া দিও না। 
আনস্তর নেই গর (বন গোর) বেদনাপ্রাধ ও মনুষ্যম্পর্পে ভীত হইয়। সবেগে পলায়ন 
: আন্ত করিল। নঙ্গরপ্রাত্তির প্রত্যাশায় অন্ধ তাহায় লানুল ছাঁড়িল ন৷, তাহাতে সে প্রচ 
' সুগি়োগ ফরিঃ। অধে সতত ও মোহপ্রাণ্ত হইল । 


সাধ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের খণ্ডন। ২০৭ 


করিবেক না, অথচ তন্যতীত আত্মা জানিতে পারিবেক না, সুতরাং সে পুরুষার্থ 
হইতে ভ্রষ্ট ও অনর্থগতিপ্রাপ্ত ও নই হইবে। অতএব, শান্তর যেমন স্বর্গার্থী 
পুরুষের প্রতি স্ব্গসাধক যথার্থ অগ্নিহোত্রাদি যাগ উপদেশ করেন, সেইরূপ 
মুমুক্ষু পুরুষের প্রতিও যথাস্বক্প আত্মার উপদেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ 
বগাই উপযুক্ত। এরূপ হইলেই তপ্যপরপ্ত গ্রহণ দৃষ্টান্তে (৬) সত্য নিশ্চয় 
ও মোক্ষপদেশ উপপন্ন হইতে পারে। অন্যথা, অমুখ্যে মুখ্যাত্মখার উপদেশ 
হওয়াতে তাহ! আমি উকৃথ” এতদ্রপ (৭) বিজ্ঞানের সপ্তায় অধ্যস্ত ও অনিত্য- 
ফল হয়, তত্বজ্ঞান ও নিত্যফল (মোক্ষ) হয় না। সুতরাং মোক্ষেপেদেশ 
অসঙ্গত হয়। এই সকল কারণে, সেই পরম সুক্ষ ব| নিতান্ত হুজ্ঞে'র সস্ততে 
আত্মশবের প্রয়োগ গৌণ নহে। ভৃত্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ দুষ্ট হয় সত্য; মু 
কিন্ত স্বামীর ও ভৃত্যের ভিন্নত! বা পার্থক্য প্রত্যক্ষ পিদ্ধ। তৎকারণে- ত্র: 
প্রতি আত্মশন্দের প্রয়োগ গৌণ ভিন্ন মুখা হয় ন|। যদিও কোথাও পো 

ব্যবহারে গৌণ প্রাাগ হইয়। ধাকে, তাই বলিয়া সর্বত্রই শবগ্রমাণক অর্থে 
গৌণ কল্পনা কৰ। সঙ্গত বা ন্যায্য নহে। সব্বত্রই গৌণ কল্পনা করিতে গেলে 
কোথাও ও কোন অর্থে শাস্থা থাকিতে পারে ন|। বলিয়াছ যে, জ্যোতি: শ 

এমন ত্রতু ও জণন ( অগ্নি ) উভয়বাচক, আত্মশব্বও তেমনি চেতন অচেতন 
উভয় বোধক। সে কথ! নঙ্গত নহে । কেন না, এক শব্দের একদ। চি). অর্থ 
ন্রাধ্য নহে । অতএব চেতন বিষয়েই শাম্সশবের মুখ্য গ্রয়োগা আর চেতন. 
ফিঠান প্রযুক্ত ভূতে ও ইন্দরিয়ে তাহার গৌণ প্রযোগ। যদিও আত্মশব্দ সাধা- 
রণপর বল, উভয়ার্থ বল, তথা!প তাহার প্রকরণ বা উপপদ, কোন একটা 
নিশ্চায়ক ব্যতীত একতর বৃ্িত (নির্দিষ্ট অর্থ বৌ?কত! ) অবধারণ করিতে 


০০ ৬ সই প্র তার তা ৩ পপ CUNEO. 
বি শা এ ৯ পারা বর “ 


(৬) পূর্বকালে অগ্নি“রীক্ষ। ছিল। অপরাধী বায় রামব্বারে অভিযুক্ত হইলে ও অন্য : 
প্রমাণ ন৷ থাকিলে রাজ তাহার হস্তে দগ্চলোহ নপগ করিশ্নে। সে যা: 
ভাহা গ্রহণ করিত। মিথাক হইলে মণ্য়া যাইত, সত। হইলে মরিত না। | 

(৭) উকৃথা অর্থাৎ প্রাণ। আমিই এাদ, এতজপে উপাঁসন! করিবার বিধান জাতী, ) 
এই উপসন! দন্পৎ-“পোসন| নামে প্রনিন্ধ। দম্পং-উপাসনার লক্ষণ ও ফল পূর্বে বলা Ll 
হইয়াছে। আরও বল! হইবে। 


২৮ তৰ্বজানাযৃত 
রি পার না। প্রস্তাবিত স্থলে আত্মশব্দের অচেতন বাচিতার বোধক বা নিশ্চায়ক 
* প্রমাণ নাই। কিন্তু চেতন শ্বেতকেতু নিকটে থাকায় প্রস্তাবিত সতের চেতন- 
_স্তানিশ্চয় আছে। সতের চেতনতা নিশ্চয় থাকায় তদ্বিশেষণীভূত আত্মশব্বও 
চেতনপর, ইহ! অবাধে নিশ্চয় হয়। চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বা স্বরূপ 
। অচেতন, ইহ! কখনই সম্ভব হয় না, এ কথ! পূৰ্বেই বলিয়াছি। আত এব, 
কথিতস্থলে চেতন বিষয়েই আত্মশবের প্রয়োগ, ইহ! সহজেই নিশ্চয় কর! 
যায় । জ্যোতিঃশব লৌকিক প্রয়োগে অগ্নিতে নিরূঢড় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ । 
তৰে আর্থবাদিক কল্পন| দ্বারা অগ্নিসদঘৃশ্ত অনুদারে জ্যোতিঃশন্ষ কচিং 
বাগাদিতেও প্রযুক্ত হয়। এ নিমিত্ত উহা! (জ্যোতিঃশব ) দৃষ্টান্ত হইতে পারে 
না। কিংবা, পূর্ব-স্থত্রের দ্বারাই আত্মশন্দের গৌণত্ব শঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছিল, 
: এক্ষণে এ সূত্রে পৃথক রূপে প্রকৃতিকারণবাদ নিরাকৃত হইল । প্রকৃতি 
কারণ নিগাকারণ পক্ষেও “তনিষ্ট্ত মোক্ষোপদেপাৎ” এই হেতুস্ৃরর ব্যাধ্যাভ 
হইতে পারে । অতএব প্রধান ঝ প্রকৃতি কোনও প্রকারে প্রস্তাবিত শ্রুতিস্থ 
(স্তষি (বোধক শ্রুতিষ্থ ) সং-শবের বাচা ছঈতে পারে না। প্রধান যে সৎ- 
শব্দের বাঁচা নহে তৎপ্রতি আরও হেতু আছে। 


হেয়ত্বাবচনাঁচ্চ ॥ অ >, পা ১, সু৮॥ 


সৃতীর্থ---হেয়ত্হ্য ত্যাজ্যতায়া অবচনাৎ অনভিধানাৎট অপি প্রধানং ন 
সৎশব্দবাচাম। ইত্যক্ষরার্থঃ।-ত্যাগোপদেখ ন! থাকাতে প্রধান সৎশব্দ বাচা 
নহে। (ভাষ্যানবাদ দেখ )। 

ভাব্যার্থ__অনাস্সা। প্রধান যদি শ্রুতিষ্থ সৎ-শব্দের গৌণ অর্থ হইত 'এবং 
গ্রধানকেই যদি “তৎ ত্বং 'অসি--তাহাই তুমি” এই বাক্যের দ্বারা চেতন শ্বেত- 
কেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ কব! সাইত, তাহা হইলে শ্বেতকেত সেই উপদেশ 
শ্রবণে অনান্মজ্ঞ থাকিতেন। অপিচ, শ্রুতি অবশ্থই তাহাকে মুখ্য আত্মা 
বলিবার নিমিত্ত গ্রথমোপদিষ্ট গৌণ আত্মার ত্যাজ্যহ1! বলিতেন। যেমন 
অরুন্ধতী দেখাইনার ইচ্ছায় অরুদ্ধতী তারার নিকটস্থ স্থূল নক্ষত্রকে অরুন্ধতী 
বলির! দেখাইয়। পণ্চাৎ তাহ! অরুদ্ধতী নহে বলিয়! প্রত্যাখ্যান পূর্বক প্রকৃত 


' সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের খণ্ডন। ২০৯ 


অরুদ্ধতীকে দেখান হইয়! থাকে, (৮) শ্রুতি সেরূপ পথবর্তিনী ন! হওয়ায় 
গৌণ আত্মার উপদেশ করেননাই, একেবারেই মুখ্য মাত্মার উপদেশ করিয়াছেন, 
ইহ! নিশ্চয় হয়। সেরূপ.উপদেশ করিলে অবশ্যই গৌণ উপদেশের প্রত্যাখ্যান 
করিয়। দিতায়বাব মুখ্য উপদেশ করিতেন। যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের 
ষ্টপ্রপাঠক প্রারভ্তাবধি সমাপি পর্য্যন্ত সমস্তই সৎস্বরূপ মুখা আত্মায় পর্যবসিত 
দেখা যায়, তখন আর দ্বিতীয় উপদেশ আছে, এরূপ কথা বলিতে পারিবে 
ন!। হ্ুত্রস্থ চ-শব্দ গ্রতিজ্ঞাবিরোধরূপ হেত্বন্তরের উন্নায়ক। অর্থাৎ, ত্যাজ্যতা- 
বচন থাকিলে প্রতিজ্ঞাবিরোধ দোষ হইতে পারে সুতরাং ত্যাজাতা- 
বচন নাই উহ! চ-শব্দের দ্বারা জানান হইয়াছে । বস্তুতঃ ত্যাজ্যতাবচন না 
থাকায় এ উপদেশ মুখ্য, গৌণ শহে। শ্রুতি প্রথমেই গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন ষে,. 
কারণ জ্ঞান হইতেই সমু কাৰ্য্য বস্তুর জ্ঞান হয়। 'হথা--শ্বেতকেতু 'গুরুকুল" 
পাস সমাপ্ত করিয়া এত্যাগত হইতে পিত! তাহাকে |নজাসা করিলেন, 
“পহ্শ ! তুমি কি গুরুকে সেই হস্ত জিজ্ঞাস! রিয়া ছিলে? যে বস্ত 
হনিগে ল্ম্ত শুন! হয়, যা জানলে সমস্থ চানা হয়, মনন করিলে 
সমস্য মনন করা হয়? শ্বেতকেতু বলিগেন, “ভগবন্ { কি প্রকারে সে 
আছেশ সম্ভবে ?* পিতা প্রতযুনর কিনেন, সৌম্য! যেমন এক মৃৎ- 
পণ্ডেব দার! সমস্ত মৃন্ময় সানা হয়, সেইরূপ । বিকার সকল বাক্যারভ্য 
অর্থাৎ বাক্যবোধা নাম মাত্র; শুতরাং মিথা, যুণ্তিকাই তাহার সত্য। 


শপ বি শিস পা রও পপ | শিস পা শীশি্ট পাশ এ ~ শত শত = eco ৪৫: 


(৮) পাশিগ্রহণ সংস্গার সমাপ্ত হইলে গতি নবাঢ। ৭ বকে অরন্কতী-তাণা ভি 
এইরূপ বিধান ও শাভীয় সদ.চার অদ্যাপি প্রচালি* আছে। জরুক্গতী আত হর্লক্ষা তারা, 
সহজে দেখ! বায় ন।, এবং তা?! সপ্তাধমণ্ডলর (সাঁহতেষে শার।-) এক প্রান্তে থাকে। 
নববধূ সে তাঁর! চেনে ন, দেখ বলিলে দেখিলে “(উবে ন!. কাষেই ত'নরকটস্ব এম্য এক, 
আলস্য তারা দেখাঠয়া, দাহার দৃষ্টি কর্ণ কখন হা পশ্চ।$ প্রকৃত অরুদ্ধ তী দেখান 
হমাধ্য হয়। এই বাধহার হইতে অক্ব্ধতী প্রদর্শন =''হ প্রথভিত হইয়াছে । ইঙারই অনুরূপ 
শাখাচজ ভ্যা়। শাখাচন্দ স্বায়ের টুদাহরণ চরণ! বালক চন্দ্র চেনে না । কিন্ত উপ- 
দেষ্টা তাঁহাকে কৌশলে চাদ দেখান! তিনি বলেন, ইদ্খ, গাঁছের ডালে চাঁদ্‌। বালকের: 
দৃষ্টি তদৃমুমারে বৃক্ষণ।খায় স্থির হয়! পরে নে চাৰ দেখে। ক্রমে সেটাদ কোধায় ও কঃ 
তাহাও জানিতে পারে। 


২৭ 


হট তত্বজ্ঞানামৃত। 


ছে সৌম্য! চন্ত্রবংপ্রিকনদর্শন! সে অদেশ অর্থাং সে বস্তু তদ্বপ।” (৯) 
হেয়রূপেই হউক, আর অহেয়রূপেই হউক, ভোগ্য সমূহের কারণীভূত 
প্রধানের জ্ঞান হইণে যে ভোক্ৃৃসমুহের জ্ঞান হয়, ভোক্তা জান! হয়, 
তাহা হয় না। কেননা ভোক্ুসমূছ (ভোগকন। জীবসংঘ) প্রধানের 
বিকার বা কাধ্য নহে। এতাবতা ই€াই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রধান 
সৎশকের বাচা নহে। অপিচ, অগ্ভ হেতু থাকতেও প্রধান সং-শব্দের 
বাচ্য নহে, জগংকারণও নহে । যণা-- 


খাপ্যয়াৎ॥ অ১,গা ১ সুন 


হবত্রার্থন্ব স্মন্‌ অপায়ঃ ণয়ঃ তন্মাৎ। স্ুযুপিকালে জীবন্ত স্বন্থিন 
স্বরূপে আত্মনি লয়শ্রবণাং ন সংশব্দবাচাং £'ধাননিতি সু ৰাক্ষরাণামথঃ: ৷ 
সুযুধিকালে জীব আপন স্বরূপে পীন হয়, দে স্বরণ সং ৪ আত্মা, স্থতরা' 
সংশব আত্মারই বাচক, প্রদানের বাঁচক নহে । (ভাষ্যান্তবাদ দেখ )। 

ভাষার৫-শ্ুতি সংশব্দ বাচা এগংকারণের উল্লেখ কাঁরয়া বলিয়াছেন, 
প্মুধ্যিকালে এই পুরুষের পস্থপিি” নাম হয় এবং সেই সময়ে ?নি 
সৎসম্পন বা স্বরূপ প্রাপু হন। অরথাং তুনি সতের সহিত একী? 
হন। যেহেতু ইনি আ্বদপে অপাত হন, পান হুন, মেঠ হেতু ইহাক 
“ম্বপিতি* বলে।* এই শ্ৰুতি এতদ’প পুরুষের খা আত্মার লোক প্রমিৎ 
স্বপিতি নামের নির্বাচন  বুংপন্ধি) দেখাইয়াছেন ৭ 'স্ব”-শব্দের দ্বাঃ! 
আত্মাই বাঁণয়াছেন। অতএব, যাহ! প্রকরণপ্রাতপাত্য, তাতাই প্রকৃত ও 
সংশব্ষের বাচ্য এবং জীব তাহাতেই অপিগত হয়, এইরূপ অথ লব্ধ হইল। 


mamta সপ ৮৯০ পপ ee আত সা এ ০ Cee পি পি ০০ ০৯ Seamer It পদ te De পাশা উপল = ate Lae পপ সপ আস 4. পচ আপ, ও ৯ ৬৭ ও পাপী টি 


(৯) শ্রুতি এবংক্রমে একাবজ্ঞানে সন্দবিদ্্ানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অথাৎ সর্ধ- 
বিজ্ঞান হয় বলিয়াছেন! এ সতি রক্ষ। গায়, যদি কারণমাণের সহ্যত। ও কাষোর 
শসভ্যহ। পাকে । শ্রুতি বিকাবের অথাৎ কাদের মিথাত্ব নির্ণয় কারয়া কারপমারেও 
নভ্যভা বর্ন করিয়াছেন। ঠহ। দিবা বলিতে হয, যাহ। জগংকারণ তাহ:ই সঃ) * 
নিখিকার । তোমার প্রধান নিল্দিকার নহে, লিকার এবং বিকার বলিয়। “(তর 
সতে সাহা দখা 2 ভুচ্ছ। কাযেই বগিতে হইতেছে, প্রধান স প্রকৃতি শতুযুজ সংশবোঃ 
বাচা নহে; 2" ঈগতৎকার৭ও লহে। 


পাংখ্য ও পাতঞ্জল শান্গের খগ্জন। ২১১ 


অপি-পূর্ব ই-ধাতুর অর্থ লয়, ইহ! প্রসিদ্ধ । শাস্ত্রেও সেই 'প্রসিদ্ধি অনুসারে 
“অপ্যয়” শব্দের প্রয়োগ দেখা ষায়। 

ইন্দরিয়ের দ্বারা মনের বিবয়াকার। বৃত্তি জন্মে; সেই সকল মনোবৃত্তির 
নাম মনঃপ্রচার। আত্মা সেই মনঃ প্রচারে উপহিত বা তত্াদাত্খ্য প্রাপ্ত 
হইয়া! ইন্দিয়গ্রাহ সন বিষয় এহণ করতঃ গীগ্রৎ আখা! প্রাপ্ত হন। 
আবার তিনিই সেই জাগ্রদাসনাধিশিষ্ট মনোমাত্রে উপহিত হইয়া স্বপ্প 
অনুভব করেন। জাগ্রং ও ন্বপ্প এই ছুই উপাপি যখন থাকে না, বিলীন 
হয়, তখন তিনি সুপ্ত হন। সুপ অবস্থায় অর্থাৎ শুধুপ্তিকালে মনের 
বৈচিত্য থাকে না, হুক অজ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন অন্ত কোন বৃত্তি থাকে না, কাষেই 
এই কালে আত্ম। বিস্প্ই ও বিচিত্ৰ মনোনুত্তিরপ উপাধির অভাবে 
আপন স্বরূপ প্রাপ্তের নায় হন অথবা আপনাতে আপনি লীন হন। 
(মনোবৃত্তির লয়ে সাগ্রার স্বরূপ প্রা ও জীবের জয় এবং মনের 
গটারে আস্সার প্রচার বা উত্থান কল্মত হ২য়)। গ্রতি এই তথ্য 
উপদেশ করিবার জগ্ঘই আত্মার “ম্বাপিতি* নাম দিয়া বলিয়াছেন। যেহেতু 
তন স্বং অপীতোভবতি অথাৎ আপন স্বরূপ এপ হন অথবা আপন 
স্বর্গে গিয়া পান হন, সেই হেতু তাহাকে “স্বপিতি* বল! যায়। শ্রুতি 
যেমন হৃদয়-শব্দের বাংপান্ত বালয়াছেন (১৮, অশনায়। ও উদন্া শবের 
নিকচন দেখাহয়াছেন, (১১) ছেমনি। সংশনদ বাচ্য আস্মার “স্বপিতি" 
*মেরও প্রোক্ত প্রকার নির্বহন (হা 'পত্তি অথাৎ তদ্রুপ নাম হওয়ার কারণ ) 


চে 


oe = শীট এ পপি ক আপ পাশা তা শসা পপ জল ও হস্ত সে পপ পারি পা | আপা পমা ত এপস আআ খাদ" ভারি "এ এগারো 
শপ এস স্পা  জসি 


(১.১ হৃদি গয়ং হদয়ং। যে হেতু দেহ আত্মা! এই হৃদয়ে, দেই হেতু ইহার অন্ত নাম হাদগ্। 
বক্ষোমধে্যে পুগুবীকাক।র মাংসথও। তন্মধ্যে আহা, সেং আকাশহ আত্মার উপলব্ধি স্থান, 
ধানের বা উপাসনার হান । এই তাংখধ্য এ শিকার বাশিও সীত দ্বার! লব্ধ হয় বা হইতেছে। 

(১১) জল আঁখত দখা অর্থাৎ ভুক্তান্ন সফল দ্রব কাসস] নী করে, পরিপাক করে, তাই 
তাহাকে “অশনায়” বলা হয়। তেজ; গাতজলের ০ 1৭ করে, আহ তাহা উদন্ত নামে উক্ত 
ভয়। পারপাক হইলে ক্ষুধা ব। ভোজপল্পুল। সন্মে খলয়। লৌকিক অভিধানে অশনায়া 
“বের অথ বুহুক্ষ। এবং তি ঘর পাতডল শুক্র হংলে পুনব্বাগ জলপানের ইচ্ছা! হয: 
বাঁক! উদন্ু| শব্দের শিশাঁল! নামও এচাতিত আঁ. টি 


২১২ তথ্বজ্ঞানামূত। 


বলিয়াছেন (১২)। এ নির্ধচন প্রকৃতপক্ষে সঙ্গত হয় না। আত্মা 
প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অচেতন হন, এ অর্থ সর্বথা অধুক্ত। 
যাহা চেতন তাহা কখনও অচেতন হয় না। স্ব-শব্দের “আত্মসবন্কীয়” অর্থ 
থাকে থাকুক, কিন্তু এখানে সে অর্থ (আত্ম-সম্পর্কবিশিষ্ট প্রকৃতি এরূপ 
অর্থ) করিতে পার না। তাহার হেতু এই যে, চেতন অচেতন হয় 
অথবা চেতন অচেতনে লয় ভয়, ইহ! সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। অগ্ান্ত শ্রুতিতেও 
স্থপ্তিকালে জীবের ন্প্তিকালে জীব প্রাজ্ঞম্বরূপ পরিধক্ত হওয়ায় বান্ত ও 
আস্তর কোনও পদার্থ জানিতে পারে না ইত্যাদিক্রমে চেতনে লীন 
হওয়ার প্রণালী দশিত হঃয়াছে। অতএব ষে চৈতন্য সমুদয় জীবের বা জীখ- 
ধর্মের অপায় হয়, সেই ঈশ্বর চৈতন্তই সং-শংব্বর বাচ্য ও জগতের হেতু বা 
মূল কারণ। গর্ত যে জগংকারণ নভে, তংপক্ষে অগ্ঠ হেতুও মাছে। 


গতিলামান্যা ॥ অ ১, পা ১, পু ১০ ॥ 

সুত্রার্থ-- গতিঃ অবগতি । তশ্তহি নামান্যং সমানতা । তশ্মাৎ। বশ্মা 
সর্কেঘপি বেদাস্থাবাকেঃত সমান! চেতনকারণাবগাতঃ, তন্রাচ্চেতন এব গং 
কারণং নাল দিতি কুত্রার্থ:।-যেহেক সহায় শষ্টুবোধক বেদ! স্ববাক্যে সমান; 
রূপে চেতনেরহ জগত্কাবণনা প্রতী 5 হয়, সেই ছেত চেতন ব্রদ্দই জগত্কারিও, 
অন্ত কিছু (প্রধান বা পরমাণু প্রভৃতি , নভে । 

ভাষ্যার্থ--তা:ককদিগের শা. যেনন ভিন্ন ভিন জগৎকারণ (১৩, বিজ্ঞাপিত 
আছে,বেদাঞ্ছে বদি সেই হইত বা থাকিত, তাহা হইলে না হয় কষ্টসৃষ্ট 
প্রক্কৃতিকাঁরণবাদ রক্ষার্থ ঈঞ্ধ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ গ্রক্কৃতিপর করিয়া লইতে 
কিন্তু বেদান্তে তাহ! বা ‘সর্প নাই । অর্থাৎ বেদোন্থমধো সেরূপ বিভিন্ন কারণ 
বিজ্ঞাপিত হয় নাই । প্রণিধান কর, দেখিতে পাইবে, সমুদায় বেদান্তবাকে। 
সমানরূপে চেতনকারণবিষয়ক ছন নিহিত আছে! যথা-প্যদ্জপ জ্বলমান বহি 


1১২) ভাবাকারে, অভিপ্রায় ₹ [হান এই যে, গ্রহ এ নকল ।নবাচন বা ব্যুৎগত্ি 
যথার্থ । অর্থাৎ নত) । কতনা হাদৃদ দত » বখার্থ অর্থ পার শাগ কর। সর্বথ! অযুক্ত। 

{১৩) "কত হচলিক? শালে চেতন পথমেহর, কোন তার্কিকের শানে অচেতন প্রধান 
কান তাকফের নাথে অচেতন পরমাণু । | 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের খণ্ডন। ২১৩ 


হইতে বিক্ষ লিঙ্গ প্রাদুভূ্তি হয়, হইয়া! সর্বদিক গমন করে, সেইরূপ পরমাস্মা 
হইতে প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয় সকল ) আবিভূ্ত হয়, হইয়া স্ব স্ব স্থানে ( আপন 
আপন গোগকে ) গিয়া স্থিতি করে। এইরূপ প্রাণস্থষ্টির পর তদনুগ্রাহক 
দেবতার ( সুর্ধ্যাদির ) সৃষ্টি হয়, এবং সেই সেই হৃষ্দেবত। হইতে লোক অর্থাৎ 
ভোগা সকল জন্মে।” 'সেঈ এই আত্মা হইতেই এই আকাশ আবিভূতি 
হইয়াছে ।” "যে কিছু জ্ঞেয় বা যে কিছু জ্ঞানগম্য, সম্দায়ই আত্ম। হইতে 
হইয়াছে |” “এই প্রাণ আত্মা হতেই জন্মে।” ইন্যাদ ইত্যাদি অনেক 
বেদাস্তবাঁক্য আছে, এ সকলের কোনও বাক্য অচেন্নকারণ বোধক নছে। 
সমুদ্দায়ই আত্মকারণ-বোপক। মাত্মণব্দ বে চেননবাচী, তাঁহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে । যেমন রূপাদি প্ষিয়ে চক্ষুরাদি উন্দিয়ের সমান গতি, তংকারণে 
যেমন রূপাদি জুনে চক্ষুরাদি প্রামান্ত স্টল, তেমনি চেতনকারণ বিষয়েও 
বেদাস্তবাক্য সমূহের সমান গতি (বোধিক শক্তি সমান ) এবং সেই সমান 
গতিতহেতুক তভ্ভাবতের গ্রামাণ্যও অকাট্য । (১৭) প্রদর্শিত হেতুতে ইহাই 
সর হইপ যে, সর্ব ব্রঙ্গই জগৎকারথ, অন্ত কেহ নহে। ব্রহ্দের জগৎ 
ককারপতাপ্ক্ষে আব্ও হেতু মাছে । শথা-- 


শ্রুতত্বাচ্চ ॥ শর ১, পা ১, সু ১১॥ 


হ্ার্থ-্পসর্ধন্মীশ্বরং প্রকৃত্য, স সর্বজ্ঞঃ কারণমিতি শ্রত্যা অভিহিতত্বাং 
লৃচেতনং প্রধাঁনং জগংকারণ'মতি হৃণার্থ: --শ্বেতাঙ্বতর শ্রুতিতে সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বর জসৎকাঁরণ এইরূপ অভিহিত বা উক্ত হওয়ায় চেতন ব্ৰহ্মই জগৎকারণ, : 
অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে, ইহ! সিদ্ধ হয়। 

ভাষার্৫-দিশ্বর জগংকারণ” এ কথা শ্রুতি স্ব-শব্দের দ্বাব অর্থাৎ তেতন- 
খাচক শব্দের দ্বার! বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিযণে “ঈশর সর্বজ্ঞ" এইরূপ 


ই a 
সি 
শপ আপ. পপ পপ | pattems পা আপা শপ co Te শী শত পিল ত ত লাশ — ০ ৭ সস লা পপ পপ” আপ পি 


(১১) এক খুনের চোক যাহ। দেখে, আর আব "তে? মোক্‌ যা ঠিক তাহাই দেখে, তাহা 
হহঠণে যেমন তাঁহ। মিৎযা বলিতে পারে নং) বর্খার্থ বলিতে বাধা হও; তেমনি এক 
বেদাগুবাক। যাহা বলে অন্ক বাক। যদ ঠিক তাহাই বলে, হব শাহাও উক্ত দৃ্টান্তে সত্য ' 
হইবে, মিপ্য বলতে পারিবে না। বাধা হইয়া সত লে হইবে। অর্থাৎ চেতনকারণ 
বাদক্ই সত্য লিক স্বীকার হরিতে হইবে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না| * 


২১৪ তত্বজ্ঞানামূতি। 


উপদেশের পর কথিত হইয়াছে “সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ এবং 
জীবগণের অধিপাঁতি। তাহার জনক নাই এবং অধিপতিও নাই ।* 
হেতৃতেও ব্রুঙ্ষব জগংকারণত! সিদ্ধ হয়, প্রদানের এবং অন্ত কোন অচেতনের 
জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না। 

উপরিউক্ত শাস্ত্রে প্রধানের জগং-কাঁরণতা পক্ষ নিরাকৃত হহয়াছে। এইক্ষণে 
নিয়োক্ত সকল সুত্র দ্বার] প্রধানের শব্দত্ব অর্থাৎ বৈদিকশব্ৰের বিষয়ত্ব নিরাক্বৃত 
হইবে। তথাহি-- 


আনুমাণিকমপ্যেকধামিতি চেন, শরীররূপকবিন্যস্ত- 
গৃহীতেদির্শয়তি ৮ ॥ অ ১,পা ৪, সু১॥ 


লুত্রার্থ_আচুমানিকং অনুমাননিরূপিতং অপি গ্রধানং একেষাং শাখিনাং 
কঠশাখিনাগিতি যাবৎ শববদুপলংযত ইতি শেষঃ। চেৎ যদি শঙ্কাতে তন্মা 
শক্ষিষ্টেতা্ঃ। হেরুদাহ শরীরেতি। তত্র তং শবীররূপকবিগন্ততয়া গৃহতে 
ন তু সাংখাপ্রবিকেন ত্রিগুণা দত্বেন। সাংখ্য গ্রসিদ্ধং প্রধানং ৬4 নোক্তং ততশ্চ 
তন্তাবেদিকত্বমেৰ পিতি'মত ভাবঃ, দর্শয়তি রূপকং পা্ৃশ্তং এব দর্শয়তি 
শ্রুতিরিতি যোজ।ম্‌ --প্রদান মনুমানগম্য সশগ্য; কিন্তু কোন কোন 
শাখার তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তান্ুসারে তাহা শপ অথাং নৈরিক, 
এরূপ বলিতে পার না। কারণ এদ যে, সেখানে তাহ! শবা*সধ্বন্ধায় জপক 
বর্ণনার নিমিও কথিত হইয়াছে নিয়া প্রতাত হয়। সুতরাং তাহ! 
সাংখ্যের প্রধান নহে । ক্রাতও রূপক বা সাদৃশ্য স্পট করিয়া বলিয়াছেন বা 
দ্বেখাইয়াছেন। 

ভাষ্যার্থ- ব্রর্ঘ-বিতার প্রন্থিচ্জার পরেছ ব্রাহ্মর লক্ষণ বল। ভইয়াছে। সে 
লক্ষণ প্রধানের (প্র্কাহর ১ সাহত বান এ আশঙ্কা "ঈক্ষতেন1ইশবম্‌* 
সুত্রে নিরারুত হইয়াছে। সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাপ্ত বর্গ, ইহাও বণ! হই- 
রাছ। ব্দ্দই জগংকারণ, প্রধান নহে, আাহাও বিস্ৃতরূপে বলা হইয়াছে। 
আর কি অবশিষ্ট গাছে? কি আশঙ্কা আছে? যাহার দন্ত এই চতুর্থপার্দের 
আরশ? বণ্তোছ। আশা এই যে, পূব্বে যে প্রধানের ( প্রকৃতির ) * 
সণ্বত্ব (বৈদক শব্দের অবিষরত্ব) নিরূপণ কর! হইয়াছে, তাহা অ্সিদ্ধ। 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শানস্বের খগুন। ২১৫ 


কেন না, কোন কোন শাখায় গ্রধানবোধক শব্দের শ্রবণ, আছে। সুতরাং 
প্রধান অশাব নহে, শাক । অর্থাৎ বেদসিদ্ধ। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ 
সেই বেদসিন্ধ প্রধানকেই বগিয়াছেন। ভাহ। তাহাদের স্বোৎপ্রেক্ষিত 
নহে। অতএব যাবৎ না সে সকল শব্দের অগপদার্থবোধকতা প্রদর্শন 
কর! যায় তাবং সর্ব বঙ্গ জগতক।ধণত। সিন হয় না বা গ্তির হয় না। 
কাজেই সে সকল শব্দের অন্তার্থত বা ছিন্ার্থতা দেখান আবম্তক এবং ' 
আবশ্যক বলিয়াই এই চতুর্থপাদের রন্তু । 
প্রধান অনুমান গম্য হঈলে কোন কোন শাখায় শান্দের ন্যায় ( বেদসিছের 
ন্যায় ) প্রতীত হয়। কঠশ্তিতত পঠিত হইয়াছে, নচতের পর অব্যক্ত, 
অব্যক্তের পর পরম পুরুষ ( পরমা! )। সাংখান্মতিতে .ব পদ্র্থ যে নামে 
ও যে ক্রমে (মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুণন ) অহিহিও হইয়াছে, কঠশ্রুতিতে ঠিক 
সেই পদার্থ, সেই নামে ও সেই ক্রমে কাথত হইয়াছে বলিত! জ্ঞান হয়। 
অব্যক্ত-শন্দ সাংখ্যের পরাচিত এবং তা শ্্ণাদিবজ্জিত বলি বাক্ত নহে, 
অব্যক্ত, এইরূপ ব্যুৎপ্ডিও সন্ত হম়ু। সাংধোর তাদৃশ অবাক্তই নিদর্শিত 
শ্রৃতিতে দৃষ্ট হয়। কুঠ্যক্ত অবাক ও সাখোর অবাক যদি একই হয়, অভিন্ন 
য়, তাহা হ’লে আব তাগাণ আটবাদকহ থাকি: না! পুর্বে যে অশব্ধ 
i অবৈদিক বণ! হইয়াছে, তাহা দ্ঘিটিত হইয়া গেল। আরতি, স্থতি, 
স্তায় অর্থাৎ যুক্তি, সব্বত্রই তাহ জগতৎকারণ বলি! খ্যাত আছে।--এরূপ 
আপত্তি হইণে আনরা বলিব, তাহা নহে। ক্ঠকতি সাংখ্োের মহৎকে ও 
অবাক্তকে বণে নাই। সাংখ্য যে স্বতন্ত্র {এগুণ অবাক্ত গুতিপাদ্ন করে, সেই 
অব্যক্তই যে কঠশতিতে পঠিত হইফাছে, একপ প্রত্যভিজ্ঞ জন্মে না। কঠ- 
শ্রুতিতে কেবণ সাখ্যর "অধাক্ত” শব্দটাই পঠিত হইয়াছে বণিয়া প্রত্যভিজা 
জন্মে সত) ; কিন্তু তাহার অর্থের প্রভ;ভিজ্ঞা জন্মে না। অর্থাৎ যে অব্যক্ত 
সাংখ্যস্বতিতে (এগুণ অচেতন গধাথ বিশেষে; বোধক, কঠক্রতির অব্যক্ত 
সেই অব্যক্ত, এরূপ প্রত্যা।ভ গান ৪০ে না। যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই 
অব্যক্ত, এ অর্থ বা এরূপ যোগার্থ নংগ্জা ছুণক্ষ্য হুঙ্গাতত্বেও অব্যক্ত শব্দের 
প্রয়োগ হইতে পারে। অব্যক্ত নামে কোন রূঢ় ( সব্ববিদ্িত ) পদার্থ নাই। 
যাহ! কেববমা্ সাংঙ্খোর রঢ়ি, ণাংজ্ধোর পরিভাষা, তাহ! লইয়া বেদার্থ নিরূপণ 


২১৩ | ৮ তবজ্ঞানামূত। কৃত} 


হয় ন|। ক্রম সমান হইলেই যে অর্থ সমান হয়, তাহ! হয় না। ( সাংখ্য 
. মহৎ, তৎপরে অব্যক্ত, তংপরে পুরুষ বলিয়াছেন, শ্রুতিও মহতের স্থানে মহৎ, 
অবাক্তের স্থানে অবাক্ত 9 পুরুষের স্থানে পুরুষ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতির 
মহৎ ও অব্যক্ত সাংখ্যের মহতের ও অব)ক্তের সহিত সমান হইবে, এমন কোন 
নিয়ম নাই )। কোন্‌ মুঢ় সশ্ব স্থানে গে। দেখিয়া গো’কে অশ্ব বলিয়া নিশ্চয় 
করে? প্রকরণ পর্যালোচন৷ করিলেও সাংখাকন্লিত প্রধানের প্রতীতি 
হইবে না। কারণ এই খে, এ স্থলে শর'ররূপ রূপক বর্ণনার জন্ত সাংখ্যোক্ত 
প্রধান শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্থাপিত হইয়াছে বণিয়াই অনুতৃত হয়। সেখানে 
অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের সাদৃশ্ঠ করন! হইয়াছে। এ অথ 
প্রকরণ ও বাক্য উভয়ের দারাই জান। যায়। কঠশ্রুতি অথ্ক্র-শবব উল্লেখ 
করিবার অব্যবহিত পূর্বে আত্মাকে গথীর সদৃশ, শরীর রথের সদৃশ, এইরূপ 
বলিয়াছেন। যথা-- “আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মন'কে 
প্রগ্রহ ( লাগাম ), উন্দ্িয়াদগকে অশ্ব এবৎ শবম্পশাদি বিষয়সমূহকে তাহার 
গোচর (ভ্রমণ স্থান) বলিয়! জান | মনীষীগণ বলিনাছেন, আম্মা, ইন্দিয় ও নন, 
মিলিত এতব্রিতয়ের নাম ভোকফ!।' এ সকল ঘদি অসংযত থাকে, দসিত না হয়, 
তাহা হইগে জীব সংলাবে নিপতিত হয়। সংহত হইলে পথের পাব বিষ্ণুব পরম 
পদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ ক? এপণ আকাজ্ উণ্দিত 
হওয়ার পর পর ইন্দ্রিয়াদর উল্লেখ করত সকলের পর ও পথে; পার (ত্র মতন্য 
পথের সমাপ্ঠি ) স্থলে নিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ করিয়া এন বথা--"ইন্দিয়ের 
পরে অর্থ ( বিষয়), আর্থর পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহান্‌ আত্মা, 
মহান্‌ আম্মার পরে ( মহৎ=মূল বুদ্ধি ব! সমষ্টি বুদ্ধি , অব্যক্ত ( কন্দবীজ-ব 
কার্ধসংস্কার ), অবান্রের পবে পরমপুক্রষ (কেবল চিৎ )। পুরুষের পরে ৭! 
পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আঁর নাভ । পুরুষ চরম, পুরুষ্ট গন্তব্য পথের সীমা--শেষ 
সীনা”। পূর্ব গ্লোকে রদ ন।ক্গ্য কল্পনা যেগু'ল ( ইন্দিয়াদি) কথিত হইয়াছিল 
»স্মেই গুপিই পরশ্লোকে কথিত হহরাছে, ইহ! অবশ্য শ্বীকার্যয । অন্বথা, প্রকৃত 
পলিত্যাগ ও অপ্রক্কত গ্রহণ, এই দই দোষ হইবেক। অন্মধ্যে ইন্তরিয়, মন, , 
বুদ্ধি, এ তিনটা পূর্বোক্ত ইন্দিয়, মন, বুদ্ধির সহিত সমান। অর্থাৎ পূর্বে 
যে-অর্থে ও সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরেও নেই অর্থে কথিত ভইয়াছে। 


সাংখ্য ও পৃতিঞল দাহ্ের খণ্ডন। -. ২১৯: 


পুর্ব ল্লোকোক্ত বিষয় ও অনস্তর প্লোকোক্ত অর্থ সমান ইঞ্জিয় সকল গ্রহ, 
বিষ সকল অতিগ্রহ, এই শ্রোত উপদেশ অনুমারেই ইন্্রিয় অপেক্ষ। বিষয়ের 
পরত্ব। বিষয় অপেক্ষা মনের পরত্ব কোন্‌ রূপে? তাহাও বলিতেছি। বিষয়েঞ্রিয় 
ব্যবহারের মূল কারণ মন, সুতরাং মনঃ বিষয়াপেক্ষ। পর । মনের পরে বুদ্ধি, :. 
এ কথার তাৎপর্য এই যে, মন বুদ্ধ্যারড় হইয়াই, বুদ্ধিরপে পরিণত হইয়াই, 
ভোগাসমূহকে ভোক্তার নিকট অর্পণ করে। সুতরাং বুদ্ধি মন অপেক্ষা পর। 
বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্‌ আত্মা পর, বড়, এ কথার অভিপ্রায়, মহান্‌ আত্মাই ভোগের 
দ্বারস্বরূপ ; সুতরাং পর অর্থাৎ বড়। কিংব! যাহার নাম মন, মহান্‌, মতি, 
ব্ৰহ্মা, পুর্‌, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিতি, স্থৃতি এবং যিনি শ্রুতিতে 
“যিনি ব্রহ্মার বিধান করিয়া, সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বেদ প্রদান বা প্রেরণ 
( বেদজ্ঞান আঁব্র্ভীবন ) করিয়াছিলেন।" এবম্প্রকারে উক্ত হইয়াছেন, বিনি 
সর্ব প্রথম জ্ঞানী ও হিরণ্যগর্ভ নামে বিখ্যাত, তিনি ব! তাহার বুদ্ধি অন্মাদিক 
বুদ্ধির ও সকল বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল ভূমি । এই হিরণ্যগর্ভ বা হিরপ্যগর্ডের 
বুদ্ধিই এখানে “মহান্‌ আত্ম!” নামে উক্ত হইয়াছে। যদিও বুদ্ধি শব্দের উল্লেখে 
হিরণাগর্ভের উল্লেখ সিদ্ধ হয়, হইলেও স্পইতার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ দোষাবহ নহে 
এবং অন্মাধির বুদ্ধি-অপেক্ষ। তদীয়বুদ্ধির পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব ) সহজেই উপপন্ন হয়। 
এ পক্ষে ব! অর্থে, পরমাত্মাই রথী আত্মা । পরন্ত জীব-পরমাত্মার বাস্তব ভেদ 
নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য। পূৰ্ব শ্লৌোকের সমন্তই পর গ্লোকে আছে, কেবল শরীর 
নাই। ইহাতে বোধ হয়, নিশ্চিত হয়, শ্রুতি শরীর-শবধ ত্যাগ করিয়া অবাক্ত- : 
শব উচ্চারণ করত প্রস্তাবিত শরীরকেই (যাহা আত্মার রথ তাহাকেই) 
বলিয়াছেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুগি, বিষয়, বেদন! (সুখাস্তমুভব ), এতৎ- 
যুক্ত অবিগ্তাবান্‌ জীবের শরীর প্রভৃতিকে রথাদিরূপকে বর্ন করতঃ ভোক্তার : 

সংসারগতি ও মোক্ষগ্রাপ্তি বর্ণন করায় দ্যাট হাজ্ঞানের বর্ণন করাই তদ্বিধ 
রূপক কল্পনার উদ্দেশ্ত। শ্রুতি “এই আত্ম। সকল ভূতে গুড়; গুড় বলিয়া .. 
বিস্পষ্ট নেন? কিন্ত সক্মদর্শী যোগীব! নিৰ্ম্মল স্ুক্মবুদ্ধির দ্বার! (কুঙ্গবুদ্ধি 
যোগ ) তাহাকে দর্শন করেন।" এইরূপে শ্রুতি বিষুসম্বন্ধীর পরমপদের 
হর্ববোধাতা! প্রদর্শন পূর্বক তদ্বোধের নিমিত্ত যোগও বলিয়াছেন। -বুদ্ধিমান্‌ যোগী 
প্রথমে বাগন্জিয়কে মনে সংযত করিবেন ( বহিন্নিজ্রিরব্যাপার . ত্যাগ কৰি] 
২ | | রি OO 


২১৮ তত্বভঞানামৃত। ... ্‌ 
মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন )। পরে মনকে জ্ঞানে ধারণ করিবেন অর্থাৎ 
বিকল দোষ দর্শন করত বিষগ্নবিকল্পক মন'কে নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিতে পর্য্যবসান 
করিবেন । অন্তর বুদ্ধিকে মহদাঁত্মায় নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ হুক্মাতিসুক্ষম করিয়া 
ভোক্ত -আত্মায় ( জীবাত্মায় ) প্রবিষ্ট করাইবেন। অবশেষে তাহাকে (জীবকে ) 
শান্ত আত্মায় ( পরমাত্মায় )প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন । «ই আত্মাই সর্ধ পর, এই 
আত্মাই প্রকরণ গ্রতিপাগ্ পরম পুরুষ ও প্রাপ্যতার শেষ। এবন্প্রকারে প্রোক্ত 
প্রস্তাবের পুর্বাপর পর্যালোচন। করিলে সাংখ্যের প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইবে না। 


ুন্মনন্ত তদহত্বাৎ ॥ অ ১১ পা! ৪, সূ ২। 


সুত্রার্থ--তু-শবঃ শঙ্কানিষেধার্থঃ। যহুক্তং শরীরমব্যক্তশব্ংং তৎ সুন্ষং 
কারণং কারণশরীরবিষয়মিত্যর্থঃ॥ ততশ্চ স্থলত্বাৎ ব্যক্তশব্দার্থং শরীরং কথমব্যক্ত- 
শকেনোক্তমিতি শঙ্কা ন কার্ধযা। তদহ্ত্বাৎ অব্যক্তস্তৈব সুক্মশব্দযোগাত্বাদিতি 
কুত্রার্থং।--শরীরই অব্যক্ত । যে শরীর রথরূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর 
কারণশরীরাভি প্রায়ে কথিত। কারণ শরীর সুক্ম অতি হুক্ম, সুতরাং অবাক্ত । 
যাহ! যাহা সুক্ম তাহ! তাহাই শ্ব্যক্তশব্দের যোৌগা। বিস্তৃত বর্ণন! ভাব্যা্- 
বাদে আছে। 

ভাষার৫-_গ্রকরণ ও বাঁকা শেষ দেখিয়া ও পূর্বাপর পর্মালোচন! করিয়। 
অব্ক্তশব্দের শরীর-অর্থ ছ্ির করিতেছ কর? কিন্তু আশঙ্কা, তি কি গকারে 
ব্যক্তশব্দের যোগ্য শরী-:ক অব্যক্ত বলিলেন 2 শরীক দুল, আত স্থল, স্পষ্টই দেখা 
যার, সুতরাং ইহা বাক্ত। যাহ! বাঞ্জ, কি প্রকারে তাছ! অম্পষ্টবাচী অব্যক্ত ? 
এই কথার প্রত্যুত্তর স্থত্র স্ুক্মস্তু” ইতি। ওঁ অবান্ত শব সুূলশরীর অভি গ্রায়ে 
উচ্চারিত হয় নাঃ, কারণ শরীরাভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে । সুগম ও কারণ 
সমানার্থ। যাহা সুন্ম-- ঢাঁহাই অব্যক্ত শব্দের যৌগা। যদিও এই স্থল শরীর 
বং অব্াক্ষশব্দমোগ্য :'::. গা হইলেও ইহার আরম্তক (প্রকৃতি বা উপাদান ) 
সুঙ্গা ভূতনিচয় অব্যক্ত শন্দেখ যোগা। বিকার পদার্থে প্ররুতিবাঁচক শব্দের 
প্রয়োগ অনেক দেখ! গিয়াছে । যণ1--“সোম গ্রাহীর সহিত মিশ্রিত করিবেক।” 
দুধের প্রকৃতি গো, সেই গে। প্র শ্রততে তন্বিকৃতি হুগ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । শ্রুতিও 
বলিয়াছেন, “তখন ( সৃষ্টির পূর্বে) এ সকল অব্যাককৃত ব! অব্যক্ত ছিল।” 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের খণ্ডন। ২১৯ 


অব্যাকৃত-_বীন্-শক্তি। এই বিভিন্ন নাম রূপাত্মক জগৎ পূর্বে অবাকৃত অর্থাৎ 
নামরূপ বর্জিত ছিল। এসকল নাম রূপাদি বী্রূপে ২! শক্তিরূপে ছিল, 
এক্ন্য সে অবস্থ। অব্যক্ত । 


তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ অ ১, পা ৪, সু ৩॥ 


নুত্রার্থ--যথেন্ত্রিয়ব্যাপারস্তার্থাধীনত্বাৎ পরত্বমেবং সুঙ্শরীরাধীনত্বাৎ, বঞ্ধ- 
মোক্ষব্যবহারন্ত । অথব! তস্তেশ্বরাধীনত্বাৎ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি স্ুত্রাক্ষরার্থঃ।--- 
সুপ্ম শরীর স্বতন্ত্র ব স্বাধীন নহে ঈশ্বরাধীনঃ সুতরাং সিদ্ধান্ত হানিদোষ হয় ন|। 
আমাদের মতে বন্ধমোক্ষব্যবহার হুন্ম শরীরের অধীন, সেইজন্ত তাহ। পর। 

ভাষ্যার্থ-কেছ কেহ বলিবেন, যদি অনভিব্যন্ত নামরূপ বীজরূপে অবস্থিত 
পূর্ববাবস্থাপর জগৎকে অবাক্তশব্বের যোগ্য বল, তদ্দৃষ্টান্তে বীজীভূত শরীরকেও 
অর্থাৎ ( শপীরের কারণ বা মূলতুত্বকেও ) অব্যক্ত শব্দের বৌধ্য বল, তাহা হইলে 
প্রকারান্তরে প্রধানবাদ স্বীকার কর। হইল। কারণ, সাংখ্যবাদীরা জগতের 
পুর্ববাবস্থাকেই প্রধান বলেন। বাঁদিগণের এ আপত্তির প্রত্যুত্তর এই যে, যি 
আমর! স্বতন্ত্র বা পৃথক্‌ পুর্ববাবগ্থাকে (জগতের ) জগৎ কারণ বাঁলতাম, তাহ! 
হইলে অবশ্থই আমাদের প্রধানবাদ অঙ্গীকৃত হইত। আমর! যে পূর্ববাৰস্থা 
অঙ্গাকার করি, তাহ! পরমেশ্বরের অধীন, সাংখ্যের ন্তায় স্বাধীন নহে। তাহাই 
অব্য স্বীকার্যয ; তাহাই প্রয়োননীয়। সে অবস্থ| ঝ! পূর্বাবহু! ব্যতীত পরমে- 
শ্বরের স্ষ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ন!। অ্রন্ম নিঃশক্তি, সুতরাং দেই শক্তির যোগে তিনি 
পরমেশ্বর ও সৃষ্টিকর্তা । সে শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের স্ষ্টিগ্রবৃতি সিদ্ধ হয় না। 
তাহ! মায়া, জ্ঞান তাহাকে নষ্ট করে, ততংকারণে মুক্তজীবের পূনঃসংসার হয় 
না। তত্বন্ৰান হইলে সে শক্তি দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তাহ! অবিস্ধা ভিন্ন 
অন্ত কিছু নহে। সেই অবিত্যাত্মিক। বাদ্-শঞ্িই অব্যক্তশব্দের নির্দেশ্ত অর্থাৎ 
তাহারই অন্ত নাম অব্যক্ত । তাহ! পরনেশ্বরের আশ্রিত, তাহা মায়াময়ী, 
তাহার অন্ত নাম মহান্ুযুপ্তি ৬ মছাপ্রলং। পণয়কালে সংসারী জীব 
তাহাতেই স্বরূপপ্রতিধোধশুন্ত ₹ইনা শয়ান থাকে। বাজে যেমন বৃক্ষ থাকে 
তেমনি, সেই অবিগ্ধ। বীর্রে জগ: থাকে । শ্রুতিতে এই অব্যক্ত আকাশ 
অক্ষর ও মারা নামে কথিত হয়। বথা--প্হে গার্পি! আকাশ কিসে 


২২৪ তথ্থজ্ঞানাশৃত। 

ওতপ্রোত 1” পপর অক্ষর হইতেও পর” প্মীয়াকেই প্রক্কৃতি বলিয় 
জ্ানিবে।” ইত্যাদি । মায়া-শক্তি বস্তু সং, কি অসৎ) সত্য কি মিথ্যা, 
ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথকৃ, কি অপৃথক্‌, তাহা নিরূপণ কর! যায় না। 
সেই জন্য তাহা অনির্বচনীয় । ইঈদৃশ অন্যক্ত হইতে মহতত্ব জগ্মে 
বলিয়া শ্রুতি “মহতঃ পরমব্যক্তম” বলিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির 
মাম মহান্‌ (মহত্ব), এ পক্ষেও ওঁ অর্থ সঙ্গত হইবে। যদি জীবকে মহান্‌ 
বল, তাহ! হইলে জীব অব্যক্তের অধীন; সুতরাং সে পক্ষেও প্মহতঃ 
পরমব্যক্তং* কথ! সঙ্গত হয়। বিবেচনা কর, অবিষ্ভাই অব্যক্ত, দীবও তদ্বি'শষ্ট। 
তন্ধিশিষ্ট বলিয়াই জীবের জীবত্ব ও তাহার সমস্ত ব্যবহার অলুপ্য বা অচ্ছিম 
ধাকে। জৈবিক ব্যবহার অবিষ্ঠার অধীন বলিয়াই শ্রুতি উপচারক্রমে অব্যক্তকে 
পর বলিতেও পারেন। শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই অব্যক্তের বিকার সত্য; 
পরস্ত অভেদ (শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে ; এক।) অভিপ্রায়ে শরীরকে 
অব্যক্ত বল! অন্তায্য নহে। শ্রুতি “ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ * এতজপে 
ইন্ডিগণকে পৃথক্‌ করিয়া বলাতেও পরিশেষ প্রযুক্ত অবাক্ত শব্দের দ্বার! 
শরীরের গ্রহণ হইতে পারে। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, শলীর 
দ্বিবিধ, স্থল ও সুক্ম। স্থূল শরীর এই--যাহ! নিত্য উপলব্ধ হইতেছে। 
হুক্ম শরীর পরে বর্ণিত হইবে। পূর্ব শ্রুতি দুল শরারকেই রব বণিয়াছেন 
এবং এ শ্রুতি অব্যক্ত শব্দের দ্বারা নুশ্মা শরীরকে গ্রাসণ করিগাংছন। 
কারণ এই যে, হুম শরীরই অন্যন্ত শব্দের গোগ্য এবং বন্ধ-মোক্ষ' 
ব্যবহারও হৃক্ম শরীর ঘটিত। কাষেই তাহা জীব স্পেক্ষ। বড়। যেমন 
ইন্দ্রিয় ব্যাপার বিষয়ের অধান (বিষয়ের অভাবে কোনও ইন্দ্রিয় সব্যাপার 
হয় না বা থাকে না) বলিয়া ইন্দিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব, তেমনি, 
জৈবিক বন্ধ-মোক্ষ-ব্যৎহার সুগম শরীরের অধীন বলিয়া জীব অপেক্ষা 
অব্যক্ত- নামক নুক্ স্যারের পরত্ব। এরূপ বপিলে তাহাদিগকে অবশ্য 
বলিতে হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, যখন পুর্ব শ্লোকে স্ুল-হুঙ্ষ-বিভাগ 
ন| করিয়া লামাগ্ভতং শরীরকে রথ বলা হইয়াছে এবং গ্রারস্ত ও পরি- 
সমাধির সাম্য আছে, তখন যে পরগ্পোকে হুঙ্ষ শরীরেরই গ্রহণ, স্থল 
শরীরের নহে, ইহা তুনি কিসে জানিলে? বদি বল, আমর! শ্রক্ততুা 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের ধন । ২২১১ 


কথার অর্থ করিতে পারি, কেন বলিলেন বলির! শ্রুতিকে অন্গযোগ করিতে. 
পারি না, স্থতরাং শ্রুতি কথিত অব্যক্ত-শবের সারমিক অথ হুক্, তাহাই. 
বলিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি, অন্ত কিছু বলিতে পারি ন।। এরূপ 
বলিলে তহুত্তরে বলিব, শ্রতিবাক্যের অর্থ সংগ্রহ একবাক্যত! নিয়মের 
অধীন। পূর্বাপর বাকা এক না হইলে কোনও অর্থ প্রতিপাদিত হয়. 
না। হয় বলিণে প্রকৃত হানি ও অগপ্রকৃতাগমন দোষ হইবে। বিনা 
আকাঙ্ষায় এক বাকা ( বহু বাক্য মিলিত হইয়। একার্থবোধক) হয় 
না। সমীনরূপে উভয় শরীর গ্রহণের আকাক্র। থাকিলেও যদি আকাঙ্া 
অনুসারে সম্বন্ধ (অন্ব়) স্বীকার না কর, তাহা হইলে অর্থদোষ দুরে 
থাকুক, এক বাক্যই হইবে না। এমন মনে করিও না যে, শোধন. 
( অর্থের দোষ পরিহার ) কর! যায় না বপিয়াই এখানে স্বন্ম শরীরের. 
গ্রহণ হইবে। কেন না, এও বাক্যে শোধন-বিবক্ষ। নাই, শোধক কথাও 
নাই। এ বাক্যের পরেই বিষ্ণুর পরম পদ কথিত হইয়াছে। সে পরম 
পদ কি? এখানে কেবল তাহাই নিবক্ষিত। তংক্রমে ইহা অমুক, 
অপেক্ষা পর, অমুক অমুক অপেক্ষা পর, “এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর. 
আর কিছু নাই, এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে। যে পথেই যাও,. 
ধেরূপ ব্যাখ্যাই কর, অনুমানগঘ্য প্রধানের নিরাস হইলেই হইল, 
ব্যাখ্য| অগ্তরূপ হইলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। 


জ্রয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ অ ১,পাঁ ৪, সূ ৪॥ 


ুত্রার্থ__ব্যক্তস্ত জে়ত্বাভিধানং নাস্তীতি নাত্রাব্যজশব্দ; প্রধানবাচীতি 
স্থত্রতাংপর্য্যম্‌।--উদাহত এতি অবাজ-শব্দ বলিয়াছেন সত্য? কিন্তু তাহাকে 
জানিতে বলেন নাঁই। কাযেই বলিতে হর, এ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত অব্য: 
অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে। গাংখ্ে অব্যক্ত জেয অর্থাৎ তাহাকে. 
জানিতে হয়। I ২ 

ভাষ্যার্থ--সাংখাবাদীর! বলে, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ।; 
গ্রকৃতিজ্ঞান না হইলে কি গ্রকারে তত্েদপুরস্কারে পুরুষজ্ঞান. হইবে? 
অতএব, সাংখোর অব্যক্ত জেয অর্থাৎ কৈবলয লাভের নিমিত্ত : তাহাকে - 


: ২২২ .. তন্বজঞানাসৃত | 

জানিতে হয় এবং অণিমা প্রভৃতি এঁখর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্তও তাহাকে 
' জানিতে হয়। কিন্ত এথানে যে অব্যক্ত শব আছে, এ অব্যক্ত জেয় 
নহে, উপাসিতব্যও নহে। কেবল শব্দমাত্রে অব্যক্ত। এই জন্যই. বলি, 
এখানে অব্যক্ত শবে প্রধানের অভিধান (কথন) হয় নাই। এখানে 
বিষ্ণুর পরম পদ প্রদর্শনের জন্যই ক;,ধ্য রথরূপ শরীর অবলম্বন পূর্বক 
: প্ৰোক্ত অবজ্ শব্দ বিস্তম্ত হইয়াছে, পদার্থ বিশেষ গ্রতিপাদনের জন্য নহে। 


বদতীতি চেম্ন প্রাজ্জে হি প্রকরণাঁৎ ॥ অ ১, পা ৪, সু ৫॥ 


হুত্রার্থ-মশবমিত্যাদি শ্রুতৌ স্মতৌ চাবার স্ত জ্ঞেযত্ববচনমন্তীতি চেৎ 
মন্ততে তন্ন মন্তবাম। হি যতঃ, প্রকরণাৎ গ্রকরণবলেন তত্র প্রাজ 
এবাত্ব। প্রতীয়তে ন তু গ্রধানমতি চত্রার্থঃ।--শ্রতিতে ও ম্মতিতে থে 
অব্যক্ত জানিবার কথা আছে, প্রকরণ অনুসারে জান! যায়, তাহার অর্থ 
আত্ম!, প্রধান নহে। 

ভাষ্যার্থ--এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, হ্রুতিতে অব্ক্তের জেয়ত 
কথন নাই, এ সিদ্ধান্ত অসি্ধ। কারণ এই যে, শ্রুতি উহারই পরে 
অব্যক্তশব্-কথিত প্রধানকে জানিতে ও উপাসনা! করিতে বলিয়াছেন। 
যথা--“যাহ! শব্ববজ্জিত, স্পর্শরহত, রূপহীন, ক্ষর়বহিত, রসবজ্ধিত, 
গন্ধশূন্ত, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ক্র অর্থাৎ কুটলৎ নির্বিকার, 
উপাসকগণ তাহাকে জানিয়া মৃত্যুগ্রাম হইতে মুক্ত হন।” সাংখ্যন্বতিতে 
যেরূপ মহতের পর শব্দাদিহীন প্রধান নিরূপিত হইয়াছে, এখানে 
(আহিতে) ঠিক সেইরূপ বন্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এখানেও 
অব্যক্ত শবে গ্রধানহ কীগ্ডিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যার 
গ্রতি আমাদের বন্তব্য £হ যে, প্রদর্শিত শ্রুতিতে প্রধান উপদিষ্ট হয় 
নাই, (দেয় আত্মাই উদদিষ্ট হহয়াছেন। হেতু এই যে, এ বাক্য 
নাত উপদেশ আত্মার গ্রকরণে (প্রস্তাবে) কথিত। “পুরুষের পর 
অর্থতৎ পুরুব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাহ, পুরুষই শেষসীমা এবং পুরুষই 
পরম প্রাপ্য” হাদি উপদেশের ছার! জান! যায়, উহা আত্মারই 'গ্রকরণ। 
"ইনি সকল উতে গুগ্রভাবে বিদ্যমান আছেন, তাউ ইউনি ( আজ! ) সল্ট 
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প্রতিভাত হন না।» ইত্যাদি শাস্ত্রে আত্মাকেই ছুজ্ঞে বল! হইয়াছে 
সুতরাং আত্মাই জেয, ইহ! আকাঙ্ঞার দ্বার আকৃষ্ট হয়। আত! 
দুক্তে্, তাই তাহার জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্সংযমাদির বিধান। মৃত্যু অতি”: 
ক্রম-ফল ও আত্মবিজ্ঞানের ফল। কেবলমাত্র প্রধান-জ্ঞানে মৃত্যু অতিক্রম 
হয়, ইহ! সাংখ্যেরাও বগেন না। তাহার! বলেন, চিদবাত্ববিজ্ঞানেই 
মুত্যু অতিক্রম হয়। অপিচ, প্রত্যেক বেদান্তে প্রাজ্জ-আত্মাকে অশ্ব. 
অম্পর্শ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখা যায়। এই সকল: 
কারণে, প্রোক্ত অব্যক্ত সাংখ্যেক্ত গ্রধান নহে এবং জেয়ও নহে। 


্রয়াণামেব চৈবমুপন্াসঃ প্রশ্নন্চ ॥ অ ১, পা ৪১ সু৬॥ 


সুত্রার্থ_সৃত্যুনা। নচিকেতসম্প্রতি ত্রীন্‌ বরান্‌ বৃণীঘেত্যুক্তেস্বযাণামেব 
গ্রশ্নো নচিকেতসা কৃতঃ। উপন্তামঃ প্রত্যুত্তরোহপি মৃত্যুনা ত্রয়াণামেব 
দত্ত নান্তন্তেতি নাব্যক্রপ্ত জ্ঞেয়ত্বং ন বা তন্তু প্রধানার্থত্বমিতি সুত্রার্থো- 
ইন্ুসন্ধেয়ঃ অগ্নি, গীব, পরমাত্মা, এই তিন পদার্থেরই প্রশ্ন ও. 
প্রত্যুত্তর থাকায় প্রোক্ত অব্যক্ত গেয়ও নহে প্রধানও নহে । 

ভাষ্যার্থ-শ্রুতিকথিত অব্যক্ত প্রধান নহে, জ্ঞেঃ়ও নহে। কঠবল্লীতে দেখা 
যায়, বরপ্রদান প্রসঙ্গে অগ্নি, জীব ও পরমাব্ম। এই তিন পদার্থের উপদেশ 
আছে। অন্ত কিছুর উপদেশ না । নচিকেতাও এ তিন পদার্থ জানিতে 
চাহিয়াছিলেন। অন্য কিছু চাহেন নাই। যথ1--. নচিকেতা বলিলেন, ছে 
যম! তুমি যদি ম্বর্গনাঁধন অগ্রিতত্ব জ্ঞাত থাক--তবে তু'ন তাহ! শ্ৰদ্ধানস্থিত 
আমাকে বল।” ইহ! অগ্রিবিষয়ক প্রশ। পুনশ্চ বলিলেন, প্মনুষ্য মরিলে. 
লোকে যে সন্দেহ করে, থাকে ও থাকে না, সেই সন্দছে আমার বিদুরিত 
হউক। তোমার উপদেশে আমি যেন উহার তথ্য জ্ঞাত হই। ইহাই আমার; 
দ্বিতীয় গ্রার্থন। 1” এটী লীবাব্যয়ক প্রশ্ন। পরে আছে, “যাহাতে দয়াধৰণা 
নাই, যাহ! কাৰ্য্য কারণের অতী +, যাহ! ভূত ভন্য্যিতের অন্ত, তাহাই বল ন্‌ 
এটী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন । এমের প্রতুাত্তরও এ সকলেরই অনুরূপ। যা 
“বম নচিকেতাঁকে লোককারণ অগ্নি ও যত ই্টকা সমস্তই বলিলেন ।” ইহা 
অগ্রিবিষয়ক প্রত্যুত্তর । “আমি তোমাকে লোকগুহ্‌ সনাতন বর্গ বলিব | 
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হে গৌতম! মরণগ্রাণ্ত আত্মা যাহা বা যে প্রকার হয় তাহ! বলিতেছি। যেমন 
কর্ম ও যেমন জ্ঞান, মরণপ্রাপ্ত আত্ম। তদনুরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগণ 
গুনঃশরীর প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়।” এ প্রত্যুত্তর জীববিষয়ক। 
নচিকেতা প্রধানের কথা জিজ্ঞান! করেন নাই, মৃত্যুও তাহার স্বরূপ বলেন 
নাই। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, জিজ্ঞাসা করেন, নচিকেতার “মনুষ্য 
মরণ প্রা হইলে লোকে যে সন্দেহ করিয়া থাকে কেহ বলে থাকে, কেহ 
বলে থাকে না,__নুতরাং সন্দেহ হয়, সেই কারণে আপনি উহার তথ্য বলুন,” 
যেআত্ম। এই প্রশ্নের জিজ্ঞান্ত, সেই আত্মাই কি “ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত”, 
ইত্যাদিক্রমে কথিত হইয়াছেন? অথবা অন্ত কোন অভিনব আত্মার স্বরূপ 
এ বাক্যে কথিত বা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে? পূর্বোক্ত গষ্টব্য আত্মাই যদি 
পরবাক্যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা! হইলে আত্মবিষয়ক প্রশ্নদ্বর এক হইয়া 
পড়ে। সুতরাং এক আত্মবিষয়ক £গ এবং এক অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন, এই ছুইটা 
মাত্র প্রশ্নের বিন্যাস হওয়ায় তিন প্রশ্নের বিগ্তাস, এ কথ। সঙ্গত হয় না। আর 
যদি অভিনব প্রশ্ন উখাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বরপ্রদান ন্যভীবেকেও 
প্রশ্নের কল্পন! করিতে হয়। ( অর্থাৎ যম বর দেন নাই, অথচ নচিকেতার প্রশ্ন 
ছিল, এইরূপ অনুমান করিতে হয় ১1 যদি বরগ্রদান খ্যাতরেকে প্রশ্ন কল্পনা 
কর, তবে, প্রশ্ন ব্যতিরেকেও প্রধানের কল্পনা ( বর্ণন ) করিতে পাব। এই 
ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত স্থলে স্পামরা বিনা বর 
প্রদানে প্রশ্নের কলন! করি নাই। বাক্যের উপক্ল.ন্রে অর্থাৎ প্রারস্তের 
সামর্থ্যেই, আমর! এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারিয়াছি। এঁ যম নচিকেতা! সংবাদটী 
বরগ্রদান উপলক্ষ্যে উপলক্ষিত দেখ! যায় এবং উহার প্রারস্ত অনুসারে উহাতে 
ব্রগ্রদানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। নাঁচকেতার পিতা নচিকেতাকে মৃত্যুর 
নিকট প্রেরণ করিলে মৃত্যু নচিকেতাকে তিন বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
কিরেন। নচিকেত। প্রথম বরে পিতার সৌমনন্ত অর্থাৎ প্রসন্নতা প্রার্থনা 
করিলেন, দ্বিতীয় বরে অগ্রিবিষ্)/ তৃতীয় বরে আত্মবিগ্ঠ। জানিবার প্রার্থন! 
করিলেন। আস্মবিস্া বিদিত হওয়াই যে তৃতীয় বর, তাহ! “বগাণামেষ বর- 
তৃতীয়ঃ” 'এই কথাতেই ব্যক্ত আছে। এপন বিবেচন! কর, “যাহ! ধর্ম্মাদির 
তীত তাহ! আমায় বল” এই বাক্যে যদি কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত 


সাংখ্য ও পাতজল শাগ্রের থণ্ডন। ২২৪. 


তাহা হইলে অবস্তই বিনা বরগ্রদানে ( অর্থাৎ বর প্রদান বাক্য ন! থাকিলেও )' 
অভিনব প্রশ্ন কল্পিত হওয়ায় বাক্যভেদ ( দুই বাক্য ব এক বাক্যের ছুই অর্থ 
হওয়া ) দোষ হইত। যদি বল, লিজ্ঞান্ত বস্তু ভিন, তৎকারণে “অন্তত্র 
ধর্মাৎ” প্রশ্নটাও ভিন্ন, অর্থাৎ উহ! একটা নূতন ব! পৃথক প্রশ্ন। নূতন বা 
পৃথক্‌ প্রশ্ন বলিবার কারণ এই যে, মরণের পর মনুষ্য থাকে কি ন, এ প্রশ্ন | 
জীববিষয়ক ! জীবের ধর্ম্মাদি আছে, সুতরাং “যাহ! ধর্ম্মাদির অতীত্‌ তাহ! 
বলুন" এ প্রশ্ন ধর্ম্মাদিবিশিষ্ট জীবের প্রশ্ন, এক নহে। প্রাজ্ঞ ও আত্মা ধর্ম্মাদির 
অতীত, সুতরাং প্রান্ত আত্মাই অন্তত্র ধর্ম্মাৎ, প্রশ্নের বিষয় । অপিচ, উক্ত 
উভয় বাক্যের সাদৃশ্যও নাই । পূর্ববাক্যের বিষয় “থাকে কি না” এবং পর- 
বাক্যের বিষয় ধর্ম্মাদি বর্জিত বস্তু । সুতরাং সাদৃশ্য নাই । এই সকল কারণে 
বলি, পুর্ববাক্যে যাহ! জিজ্ঞাসিত হইয়াছে পরবাক্যে তাহাই জিজ্ঞাসিত 
এরূপ প্রত্যভিজা হয় না। পরত্যভিজ্ঞার অভাবে উক্ত প্রশ্নদ্ধয় পরস্পর বিভিন্ন 
এবং পুর্ববাক্যের জিজ্ঞান্ত পরবাক্যে পুনরুক্ত ব! পুন্জিজ্ঞাসিত হয় নাই ইহ! 
স্থির হয়। এই ব্যাখ্যার উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, ওঁ ব্যাখ্যা সঙ্গত 
নহে। কারণ, জীব ও প্রান্ত একই বস্তু । গষ্টবাতেদ ও. প্রশ্নভেদ আছে, 
‘একপ বলিতে পার না। জীব যদি প্রান্ত আত্মা হইতে অতাস্ত ভিন্ন হইত 
তাহা হইলে অবশ্যই প্রষ্টব্াভেদ ও প্রশ্নভেদ হইত । প্ররত্যত্তর বাক্যে জন্ম 
মরণ নিষেধ করায় দেখান হইয়াছে, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। যাহ! প্ধন্মীতীত 
তাহ! বলুন” এ প্রশ্নের "বিপশ্চিৎ জন্মমরণবর্জিত'” এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদত্ত 
হইয়াছে। ইহাতেই বল! হইয়াছে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, ভিন্ন নহে। 
জীবের শরীর সম্পর্ক থাকায় জন্মমরণাদি আছ, কিন্তু পরমেশ্বর তাহা নাই। 
( যাহা যাহার নাই তাহ! তাহার সমন্ধে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। থাকিলে 
নিষেধ হয়, না থাকিলে নিষেধ হয় না)। নিষেধের দ্বার! শরীর সম্পর্ক রহিত 
হইলেই জীবের গ্রাজ্ঞতা সি হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, “জীব যে সাক্ষীর 
( চৈভন্তের ) দ্বার! স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উত্ত় অবস্থা “দখে, অনুভব করে, ধীর ব্যক্তি 
সেই মহান্‌ ও বিভু আত্মার মনন কারয়।, মননের দ্বার! তাহার সাক্ষাৎকার: 
করিয়া লৌকমুক্ত হন।” এই শ্রুতি স্বপ্ননাএন্দর্শী জীবকেই মহৎ ও বিষ্ণু 
শবে বিশেষিত করিয়াছেন এবং ম:“নর দ্বারা শোকমুক্ত হইয়া উপদেশ করিয়া 
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প্রান্ত আত্মার সহিত জীবের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানেই 
শোকের বিচ্ছেদ হয়, অন্য বিজ্ঞানে নহে। আরও কথা আছে। যথা--. 
প্ৰাহ! ইহলোকে, তাহাই পরলেকে। যাহা পরলোকে; তাহাই ইহলোকে। 
উদবশ আত্মায় যে নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ বুদ্ধি উৎপাদন করে, সে মৃত্যু 
হইতে মরণপ্রাপ্ত হয়।৮ এই শ্রুতি ভেদ দর্শনের নিন্দা করিয়াছেন। অপিচ, 
নচিকেতা জীববিষয়ক অস্তিনান্তি প্রশ্ন করিলে যম “তুমি অন্ত বর প্রার্থণ কর” 
এইরূপ বাক্যে নান। প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও নচিকেতা যখন কিছুতেই 
চলচ্চিত্ত না হইলেন, তখন ঠিনি অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্‌ ( স্বর্গ ও মোক্ষ) এই 
ছুই বিভাগ প্রদর্শন পূর্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা উপদেশ করিলেন এবং নচিকেতাকে 
বিস্তার্থী জানিয়া )তদীয় প্রশ্নের প্রশংস! করিলেন। পরে ধলিলেন, প্ধীরগণ 
সেই দু্দর্শ গুড় অনু পিষ্ট গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাতন দেবকে মনন করত অধ্যাত্ম 
যোগে জ্ঞাত হইয়া শোকহ্র্যবর্জিত হন (.৫) এই শ্রুতির বিবক্ষিত জীবেশ্বরের 
অভেদ। নচিকেতা যে গ্রশ্নের নিমিহ মৃত্যুর নিকট প্রশংসা! প্রাপ্ত হইলেন, 
সে প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া যদি প্রশ্নান্তব করিয়া গান তাহা হইলে অবশ্যই 
মৃত্যুকৃত সমস্ত গশংস! ব্যর্থ হইবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। অতএব 
ইহ! অবশ্য শ্বীকার্ধা যে, “যেয়ং পো বিছচিকিৎস! মনুষো? এই প্রশ্রের প্র্ঠখাই 
প্অন্তত্র ধন্দ্াৎ, এই বাক্যে অনুকই হইয়াছে। বপিয়াতিপে, প্রশ্নবংকোর 
বৈলক্ষণ্য আছে ; আমর! বলি তাহ! নাই। এ স্থে বাকের আকারগত 
সাৃশ্ব ন! থাকা দোষ নছে। কারণ এই যে, অন্তর ধলা এই বাক্যে 
নচিকেত। কর্তৃক পর্বজিজ্ঞান্তের নিশেষ ভাবটা পুনর্জিজ্ঞাসিত হই [হে মাত্র। 
পূর্বে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব পরে তাঁহার অসংসারিত্ব জিচ্ডাসিত হইয়াছে। 
যত কাল না অবিদ্ভা নাশ ভয়, ততকাণ জীবত্ব এবং ততকাল ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের 
ূ অধিকার। অর্ধ নিদ হইলেই ণতত্ুমপি বাক্য মামার গ্রাজ্ঞত। 
( বিগুদ্ধচিন্রপতা ) বোধ করাম্। অধিদাকালে ও তাহার অভাবকালে 
বন্ধুর কোনরূপ বিশেষ (তারতম্য ) ঘটনা হয় না। আত্মা অবিদ্যাকালে 


টি 
ba 
০৯৯ 
না 


. - (১৫) ছুদির্শল ছুংথে অর্থাৎ তপস্তার দ্বার! দৃশ্য হন, স্বাভাবিক ভ্যানের দৃষ্য নহেন। সুতরাং 
” গৃঢ়=মৰ্থাৎ দুণ ক্ষা। অনুপ্রবিষ্টশ্দেছে জীবরূপে অব্স্থিত। গুহাহিত-.বুদ্ধিতে দিহিত। 
ই. পহবরেষট__বুদ্ধির অস্ত:র অবস্থিত। পুরাতন---অন্বর্জি। 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্্ের খণ্ডন। ২২৭ 
বন্ধপ, অবিগ্ভার অভাবকালেও তন্রপ। মন্দান্ধকারমগ্র রজ্কুতে সর্প ল্ৰা্ধ 
হইয়া ভীত ও পলায়নপর হইলে যদি কেহ বলে, ভয় নাই, উহা রজ্জু, সর্প 
নহে, তাহা হইলে তাহার সর্পভয় পরিত্যক্ত হয়। সৃতরাং অঙ্গকম্পাদিও: 
নিবৃত্তি হয়। যৎকালে রজ্জুতে সপবুদ্ধি ছিল তংকালে, ও দর্পবৃদ্ধি 
অপগম কালে রজ্জুর স্বরূপে কোন হতরবিশেষ ঘটনা হয় নাই। যাহ! জু 
স্বরূপ তাহ! উভয়কালেই সমান। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি অবিদ্যাকালের 
ও তাহার অভাবকালের আত্মা ইতর বিশেষ বর্জিত জানিবে। “বিপশ্চিৎ 
জন্মেন না, মরেন না,” এ সকল কথাও অন্তিনান্তি প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। নীব 

ও প্রাজ্ঞ এক নহে, ভিন্ন, এ ভাব অবিগ্ভাকল্লিত! সেই কল্পিত ভাব ব৷ ভো 
লইয়াই হুত্রের অর্থ সঙ্গত করা হয়। মৃত্যুকালীন আত্মসমন্ধীয় সংশয় উত্থাপন ': 
করায় এবং কর্তৃত্বাদি সংসার ধণ্মের নিষেধ করায় বুঝতে হইবে, পূৰ্ধবাকোর 
বিষয় জীবরূপ এবং পর বাক্যের বিষয় স্বরূপ । অতএব উদান্ৃত শ্রতিতে : 
অগ্নি, জীব, পরমাত্মা॥ এই তিনের কল্পন1 করাই উচিত। যদি প্রধানের বল্পনা : 
কর, তাহা হইলে বরপ্রদান ও শন সমান হইবে না। (সমান না হইলেই, 
গ্রলাপতুল্য হবে পরছু তাহ! কাহার ঈপ্নিত ঝ স্বীকার্ধয নহে। LL 


গহদচ্চ ॥ অ ১, পা, সু ৭॥ 


সুযার্থ--মহদ্বং মহচ্ছকবৎ। শোতোহব্যত্তশবো ন দাংখ্যাসাধারণতঞ্ 
গোচরে| বৈদিকশব্দত্বাৎ মহচ্ছবব! i সুত্রার্থঃ ।--যেনন শ্রতাক্ত মহতশৰক: 
সাংখ্যাভিমত তত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যঞ্জ শবাও সাংখ্যাতি- রঃ 
প্রেত তত্ত্বের ( প্রকৃতির ) বোধক নহে । 

ভাষ্যার্থ--সাংখকাখ যে অর্গে মহৎশবের প্রয়োগ করিয়াছেন, বৈদিক 
মহৎ-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত নহে । যারণ এই যে, “বুদ্ধি অপেক্ষা! মহান্‌ আত্মা 
শ্রেষ্ঠ" “আত্ম। মহান্‌ ও বিভূ" আমি মহান্‌ পুরুষকে জানি” ইত্যাদি ইত্যাদি 
প্রয়োগে মহৎশব্দের বিশেষখে আত্মা ও পুরুষ শব্ধ আছে। (আত্মারি 
বিশেষণ থাকায় বৈদিক মহৎশব সাঁংখ্যাজিমত দ্বিতীয় তত্বের বোধ 
মহে)। যেমন বৈদিক মহৎশব্দ সাংখ্যাভিমত তত্বের বোধক নহে, 
তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাতিষত তত্বের ( প্রকৃতির ) বাধ 


২২৮ | তথ্ঙ্ঞানাযূতি। 


নে । "কাঁধেই বলিতে হয়, সাংখ্য্বত্যুক্ত অবাক্তাঁদি শখের বৈদিক 
নহি। 


চমসবদবিশেষাৎ ॥ অ ১, পা ৪, সু ৮॥ 


সুত্রার্থ_শ্রতাবজাশবঃ প্রধান।তিপ্রায়েণোক্ত ইতি নিয়ন্তং ন শকাতে 
অধিশেষাৎ, বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ যথ। চমস-শব্ধ ইতার্থঃ।-_ 
শ্রতাক্ত অজা-ণব প্রধানার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্ত অর্থে নহে, 
ইং! নিয়ম পূর্বক বলিতে পার না| কারণ, সেরূপ নিশ্চয়ার্থের পোষক 
প্রমাণ নাই। 

ভাষার্থ--প্রধানবাদী পুনর্বার বলিবেন, প্রধান অবৈদিক নহে। কারণ, 
বেদমন্ত্রে প্রধানার্ক অজা-শব্ আছে। যথ।--“কোন কোন অঙ্গ (আত্ম।) 
লোহিত-গুকু-রুষ-বর্ণা ও ম্বসদূশ বহুসন্তান প্রলবিনী অজার প্রতি 
প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তাহারই অনুরূপ হইয়। আছে। অগ্ত অজ তাহাকে 
তোগ করিয়। পরিত্যাগ করিতেছে ।” এই মন্ত্রে যে লোহিত শুরু কৃষ্ণ 
শব্দ আছে, তাহার অর্থ রঃ, স্ব ও তমঃ। রঞ্জন-গুণ-অনুসারে 
লোহিত-শব্দের অথ রজঃ, প্রকাশ-গুণ-স|ম্যে শুরুশবের অর্থ সূত, 
-ছআবরণত্বভাবহেতু কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ তমঃ। যদিও গুগত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ 
জল| এক, তথাপি, অবয়ব-ধর্মা-অনুদারে তিন ( লোহি'5, গুরু, কৃষ্ণ )। 
যেহেতু জন্মে নাই, নেই হেতু গজা। সাংখ্য স্বীকার করেন, মূল- 
প্রক্কৃতি বিকারবর্জিত। অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই। জন্ম নাই বলিয়া 
অজা। স্বীকার করি, অজাশব ছাগী অর্থে রূঢ়, অর্থাং প্রসিদ্ধ, কিন্ত 
বিগ্কা-প্রকরণে সে অর্থের গ্রহণ নাই। ত্রিগুণা অঙ্গা ত্রিগুণ। বনু প্রজা 
প্রসব করিতেছে । অঙ্গ অথাৎ জন্মবজ্জিত পুরুষ সেই প্রকৃতির সেবা 
(ভোগ ) করত হনুশরিত হইতেছে। অর্থাৎ অজ্ঞাননশতঃ তাদৃশ। 
অজাকে আপনার ভাবিয়া সুখ-হঃখ-মোং আনুভবকরতঃ সংসারী 
ছইতেডে। শাবার অন্ত অঙ্গ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে 
স্যাগ কিতিছে। অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত ও সবহু 
হইতেছে । যেহেতু ক্রতিতে এ সকল কথা আছে। সেই হেতু স্বীকার 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের খণ্ডন। ২২৯ 
কর! উচিত, সাংখোর প্রধান ক্রতিমূলক। এই পূর্ববপক্ষের প্রত্যুত্তর 
আমর! বলি, উদাহৃত মন্ত্রের দ্বারা সাংখামতের শ্রতিমূলকত! নিশ্চয় হয়. 
না। এ মন্ত্র স্বাধীনভাবে কোনও মত সমর্থন করে না। কারণ, অন্ত 
অর্থের কল্পন! করিলেও অজাশবের বুৎপত্তি বজার থাকে। প্রদর্শিত 
মন্ত্রের অঙ্গা-শব্ব যে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, অন্ত অর্থে নহে,. 
এরূপ নিশ্চয় করিবার জন্ত কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ নাই। এ অজা- 
শবদ চমস-শবের সদৃশ জানিবে। বেদ মন্ত্রে আছে, চমস অধোগভীর 
ও উৰ্দ্ধে উচ্চ। এতদ্বারা নিশ্চয় হয় না যে, অমুক বস্তাই চমস; 
অন্ত কিছু চমস নহে। অধোগভার যে কোন নান (গিরিগহাদি), 
সমন্তই চমস হইতে পারে। অজা-শবকেও এরূপ অনির্দিষ্টবাঁচী জানিবে।. 
উহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে সাংখাভিঘত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে: 
মা। অতএব. যেম্টচমস-মন্ত্রের শেষে “ইহা তাহারই মন্তক। যেহেতু, 
ইহা অধঃখানিত ও উপরি উচ্চ, দেই হেতু ইহা চমস” এইরূপ বাক্য: 
থাকার তদ্দার! নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি, বাক্যা*. 
স্তরের দ্বারা অলা-শবের প্র তাথ নির্ণয় হইবে । যে বাকোর দ্বারা অঞ্জা-শব্দের : 
প্রস্কতার্থ নিণয়/হয় তাহা বল! যাইতেছে। 


৫ | 
জৌটতিরুপক্রমা তু তথা হাধীয়ত একে ॥ অ ৯, পা 8, সু৯॥ 


সুত্রার্থ_ঝ্যোতিরূপত্রমাী তু জ্যোতিরাগ্া এব অজা প্রতিগত্বব্যা। 
হি যতঃ, একে শাখিনঃ, তথ! অধীয়তে আমনভ্তি।--পরমেশ্য়োৎপন্ন 
তেঞজঃ প্রভৃতি (তেজঃ, জল ও পৃথিবী )-_ধাহ! স্থল স্বষ্টির উপাদান' 
তাহাই অজা-মন্ত্রের বন|। কার: এই যে, সামবেদের এক শাখা 
(ছান্দোগ্য ) তেও অপ্‌ ও 'অয্নের উৎপত্তি বলিয়া সেই উৎপন্ন. 
তেজঃ প্রতৃতিকে যথাক্রমে লোহিত, গুরু ও কৃষ্ণরূপী বলিয়া' বর্ণদ: 


করিয়াছেন। রা 


bt 
সা 


টুর 


পুরি 


1" 
kb 


ভাষ্যার্থ--শরমেশ্বরেৎপর জ্োতিঃ প্রভৃতি অর্থাৎ তেজঃ, অপ, , অন 


(পৃথিবী), এতগ্লামক ভূৎখস্ম--যাহা চতুঃপ্রকার জীবদেহের উপাদান; 
শ্রতি তাহাকেই অজ! বলিয়।ছেন। তুশষে নিশ্চয়।' নিশ্চিত কৃপা: 


২৩০ তক্বজানামৃতি 


ত্রয়ই জজ । কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখায় ( ছান্দোগ্য উপনি- 
দে), পরমেখর হইতে তেজ, অপ ও অর্নের উৎপত্তি এবং সে গুলির 
যথাক্রমে লোহিত, শুরু ও কৃষ্ণ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে । যথ।-_"অগ্নির 
যে রক্তরূপ--তাহা! তেজের। অগ্নির যে শুরুরূপ, তাহা জলের। 
অগ্রির যে রুষ্ণবূপ,-তাহা অর্নের অর্থাৎ পৃথিবীর।” ছান্দোগ্যে যে- 
গুলির ( তেজঃ প্রভৃতির ) উপদেশ হইয়াছে, সেইগুলিই অজামন্ত্রে 
লোহিত-শুকু-কজ্ঞত নামে বর্ণিত ও অগা-শবে অভিহিত হইয়াছে, ইহ! 
প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। লোহিত, শুরু, কৃষ্ণ, এই শবাত্রয়ের সমানতাই 
প্রত)ভিজ্ঞ। জ্ঞানের কারণ। ( অজামন্ত্রে লোভিত-শুরু-রুষ্ণ-বর্ণ বিংশ 
অজ, ছান্দোগোও লোহিত-গুরু-কুষ্ণ-বর্ণ বিশি্ ভূতসুক্ম )। অপিচ, তেজঃ 
প্রভৃতি শব্দ রূপবিশেষই রূঢ়, তজ্জন্ত রূপ অর্থই উহাদের মুখ্য অর্থ। 
গুণ অর্থ গ্রহগ করিনে তাহা গৌণ অর্থ হয়। ঘষে অর্থে সন্দেহ নাই 
সেট অথের দ্বারাই সন্দিগ্ধ অর্থের সন্দেহভঞ্জন করা উচিত। ছান্দোগো 
“ত্রদ্ষবাদীর! বলেন, ব্রহ্ম কোন্‌ কারণ (শক্তি )-বিশিষ্ট ?” এই বাকোর 
পরে “তাহাৎ। ধ্যানযোগে দেখিমাছেন, গানিয়াছেন) আনম্মদেধের শক্তি 
গুণের দ্বার আবুৃত।” এই বাক্য আছে। এই বাক্যে জগৎকরী এনী 
শক্তির উপদেশ হইয়াছে । এ প্রস্তাবের শেষ বাঁকোও অবিগ্তার উপদেশ 
আছে। ফথ।-_“মায়াই প্রকৃতি এবং কদধিষ্ঠ। তা পর মর, ইহা জ্ঞাত 
হইবে ।” "যিনি প্রত্যেক যোনিতে ( প্রতোক প্রকৃতিতে ) অধিষ্ঠিত ।” 
এ সকল প্রমাণ সত্তে অঙ্-মন্ত্রে অজা-শব্দে সাংখাসন্মত প্রধান-নামক 
গ্বতন্্র পদার্থ অভিহিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পারিবে না। প্রকরণ 
অন্ুসারেও স্থির হয়, জান! যায়, যাহ| অধ্যাকুতন!মরূপিণী বীজশক্তি -- 
যাহ! ব্যক্ত জগতের পূর্লাধস্থ। মাহ মাত্মদদবতার ( পরমেশ্বরের ) স্্ট- 
শক্তি--তাহাই জঙ্গা-মন্ত্রর অজ! এবং তাঁহারই নিজবিকার ও অনয; 
অনুযায়ী ত্রৈরূপ্য। বাদিগণ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, তে, অপ ও নগ্ন 
এ '(তনটী উৎপন্ন পদার্থ ( পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ) সুতরাং উক্ত 
ত্রিতয়ের অজান্ব নাই । যাহ! জন্ম গান্‌ তাহ! অজ নহে, জ। জ-কে 
অজ বল! বিক্ুদ্ধ। এ আপত্তির প্রতাপতিব নিমি স্বর বলিতেছেন-- 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল পান্ত্রের খণ্ডন ২৩১ 


কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ অ ১, পা ৪১ সু ১৯।॥ 


সুত্রার্থ--কল্পনয়া তেজোইবন্নানামজাত্বকথনাৎ মধ্যাদিশব ইব বিরোধা- 
ভাবোজেয়ঃ। যথা অমধুন শা'দন্যম্ত কল্পনয়া মধুত্বং তথ! জাতায়া 
অপি ভূতপ্রকতেঃ কল্পনা! হজীত্বগিতি।--জন্মবান্‌ বস্তুকে কক্পনাক্রমে অজ 
বল| বিরুদ্ধ নহে। সূর্ধ্যদেব মধু নহে, তথাপি তাহাকে মধু বলিয়া কল্পনা 
করা হয়। তেমনি, জায়মান ভূত স্বক্মকেও অজ বলিয়! কল্পন! করা হয়। 

ভাষ্যার্থ--অজ|-শব নিত্যজাতি মথবা যোগ ( বুংপত্তি ) অনুসারে 
প্রযুক্ত হয় নাই। উহা এক প্রকার কল্পনা মাত্র। শ্রুতি চর/চর বিশ্বের 
উৎপত্তির নিদানম্বর্ূপ তেঞড£, অপ. ও অন্নের সমবায়কে ছাগী বলিয়। 
কল্পনা করিয়াছেন। যেমন লোহিত-গুক্ল কৃষ্ণ-বর্ণ। ছাগী ব্ছ সন্তান 
প্রসবিনী, সে দকল সন্তান তাহারই অনুরূপ, কোন ছাগ যেমন তৎপ্রতি 
সমাসন্ত হইয়া তীয় স্ুখ-ছুঃথে মুখ-ছুঃথভাগী হয়, আবার অন্ত ছাগ 
তাঁহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তেজঃ-অপ-অগ্ন-লক্ষণ। 
ক্রিবর্ণ ভূতপ্ক্ব'তরূপ। অজাও নিজানুরূপ বহুসন্তান এরসবিনী, অজ্ঞান 
জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিতেছে। 
এমন আশঙ্কা করিও না যে, এক জীব ভোগ করিতেছে ও অন্ত জীব 
ত্যাগ করিতেছে, এই বাঁকোর দ্বার উদ্াহৃত মন্ত্রে নান! জীব প্রতি- 
পাদিত হইতেছে । সাংখান্দের ইষ্ট নানাজীববাদ এ মন্ত্রে প্রতিপাদিত 
হয় নাই। কারণ এই যে, নান! জীব অর্থাৎ জীবভেদ সমর্থন কর! 
ওঁ মন্ত্রের বিবক্ষত (অভিপ্রেত ) নহে। জীবের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা 
প্রদর্শন করাই উক্ত মন্ত্রের ভভিখ্রেত বা বিবক্ষিত। { সভিপ্রার় এই 
যে, জীব এক ; কিন্তু জীবত্বক্জনক অজ্ঞান নান! । অজ্ঞান নান! বলিয়াই 
যে জীব নানা তাহা নহে। ক্লগ্রাং যে অকজ্ঞনে বিনষ্ট হয় তজ্জনিত 
জীবও অজ্ঞান বিনাশে মুক্ত হয়, অন্য জীব স:সারী থাকে ।) জীব নানা, ইহা 
প্রত্যেক স'দারী জীবের বিদিত আছে, শ্রুতি সেই সর্ববিদিত জীবজেদ অনুবাদ 
করত তাহাদের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থাব প্রকার বা প্রণালী বলিয়াছেন। জীবের 
ভেদভাব অর্থাৎ জীব নানা, এ ভাব তাত্বিক নহে। কিন্ত ওঁপাধিক ৷: 


ই. "_ তত্বজঞানা মৃত । 

বিভিন্ন উপাধি বলিয়াই উপহিত জীব বিতির। * শ্রুতি বলিয়াছেন, “একই 
দব ( জাত। ) সমুদয় ভূতে গূঢ় ( দুর্বোধ্য) রূপে অবস্থিত এবং সেই একই 
দব সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা ।” সূর্য্য মধু না হইলেও যেমন 
টপাসনার্থ মধুরূপে কল্পিত, বাক্য সকল ধেনু ন! হইলেও ধেনুরূপে কথিত, 
মনগ্নি স্বর্গ ও অগ্রিরপকে কথিত, এইরূপ, তেঙ্গঃ-মপ-অন্নরূপিণী ভূতপ্রক্কৃতি 
[ন্তবপক্ষে অগা না হইলেও অজাসাঘৃশ্তে অজ! নামে কল্পিত এবং সে কল্পন 
নৰ্দ্বোষ কল্পন|। 


ন সংখ্যোপমংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ 
অ ১,পা8, সু ১১॥ 


হুত্ার্থ-পঞ্চ পঞ্চজন| ইন্যন্মিন মন্ত্রে সংখ্যোপসংগ্রহাৎ সংখ্যয়া তত্বানাং 
ঙ্কলনাৎ প্রধানাদীনাং বৈদিকত্বমিতি ন প্রত্পিতব্যম্‌। কুতঃ? নানা 
ভাবাৎ অতিরেকাচ্চ। নানাভাবঃ নানাত্বম। অতিরেক আধিকাম্‌। তেন 
দাংখ্যতত্বদংকলনমসিদ্ধমিতাভি প্রায়ঃ|--পাচ পাঁচ জন এই মন্ত্রে সংখা! শবের 
প্রয়োগ থাকায় পাঁচ পাচে পঁচিশ, এতদ্বপে সাংখ্যের পচিশতত্ব কথিত হইয়াছে, 
এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সাংখ্যের তত্ব বহু) সুতরাং পাচ 
সীচে পচিশ, এরূপ অন্বয্ন অসিদ্ধ। সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটা অতিরিক্ত 
[ইয! পড়ে। অর্থাৎ ২৫ সংখ্য| অতিক্রান্ত হইয়] ২৬ সংখ্যা নব হয়। ২৬ তত্ব 
দাংখ্যের অনভিমত। কাযেই বগিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, উক্ত ময়ে 
[াংখ্যাভিমত তত কথিত হয় নাই । 
_ ভাব্যার্থ__অদগা-মন্ত্রে সাংখ্যের যে আপত্তি ছিল তাহ! উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় 
ধ্ডিত হইলেও পুনর্ধার অন্য মন্ত্রে সাংখ্যের অন্তরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। 
থা-_“্াঙ্থীতে পাচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষিত_- সেই অমৃত ব্ৰন্ধাত্মাকে 
নিয়া অমৃত ( মুক্ত ) হও ।” এই মন্ত্রে পঞ্চ শব্দের পর অপর পঞ্চশব্ আছে। 
সংখ্যার প্রতি অপর পঞ্চ সংখ্য! প্রযুক্ত হইলেই পঁচিশ সংখ্য| সম্পন্ন হয়। ওঁ 
চিপ সংখ্য! যতগুপি সংখ্যেয় আকাঙজ্ষ। করে, সাংখ্যবক্ত! ঠিক্‌ ততগুলি তত্ব 
॥লিয়াছেন। যথ।--*অবিকৃত মূল প্রকৃতি ১, প্রকৃতি বিক্ৃতি্ডাবাপন্ন মহৎ 
প্রভূত্ধি ৭, কেবগ বিকৃতি ১৬, প্রক্কতিও নহে বিকুতিও নহে. এরূগ পুরুষ বা 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের ধণ্তন। . -: ২৩৩. 


আত্মা ১।” শ্রুতি পঞ্চ পঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়! পঞ্চবিংশতি সংখ্য! গ্রহণ. 
করিয়াছেন, করিয়। সাংখ্যের পঁচিশ তত্ব উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতিতে সাংখ্যের. 
পঁচিশ তত্ব কথিত হওয়াতে সাংখ্য স্মৃতির শ্রুতিমূলকত! আশঙ্কা হন্যে পারে। 
সেই কারণে স্থত্র বল! হইল, “ন সংখ্যোপসংগ্রহাং।” উদাহৃত মন্ত্রে সংখ্যা- 
শব্দের দ্বার! পঁচিশ তত্বের সংগ্রহ হয় না। কারণ এই যে, সাংখ্যের পচিশ তত্ব 
নান! ধর্মাক্রাস্ত। (অর্থাৎ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বা পঞ্চগুণিত পঞ্চ এরূপ অর্থ. 
সম্পন্ন হয় ন{ )। দুইবার পঞ্চশব্দ উচ্চরিত হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্দার। সাংখোর 
পচিশ তব সঙ্কলিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার ন! এবং প্রধান প্রভৃতির বেদ”. 
মূলকতাশস্কা করিতে পার না। হেতু এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ব নানাধন্ম বিশিই। 
সে সকলের মধ্যে এমন কোন পঞ্চক না, যাহা! পরম্পরে ব্যাবর্তক ধর্ম্মবিশিষ্ট 
হয়। যে ধৰ্ম্ম থাকিলে পঞ্চবিংশতির মধো “পাচ পাচ* এইরূপ সংখ্যা সন্নিবিষ্ট 
হইতে পারে-_সে ধৰ্ম্ম তাহাদের নাউ । এক সংখ্য। হইতেই দুই তিন গ্রভৃতি 
থা[র সঙ্কলন হইয়া থাকে । যদি বল, অবয়ব গণনা! করিলে বহুর মধ্যেও অল্প 
সংখ্যা গণিত হইতে পারে, “ইন্দ পাচ সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই” এই বাক্যে 
যেমন দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেরূণ কথিত হইবে বলিলে 
তাহাও উপপন হইবে না। এ পক্ষে দোষ এই যে, মুখ্যার্থ ত্যাগ ও লক্ষণ! 
অঙ্গীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী শঞ্চশব্ধ ভন-শবের সহিত সম্বন্ধ । . 
অথাৎ পঞ্চ পঞ্চ এরূপ পদ নহে। পঞ্চশব ও পঞ্চজনশব্দ এক পদ, এক স্বর.ও' 
এক বিতক্তিও নহে । পঞ্চশন্দের সহিত জনশব্দের সমাস হওয়ায় পঞ্চ পঞ্চ 
এরূপ বীপ্সাপ্রয়োগ অ্সিদ্ধ। ( বীপ্দা প্রয়োগ বাতীত পাচ পাচে পঁচিশ হইবার 
সম্ভাবনা নাই )। যেহেতু বীন্স! প্রয়োগ নহে--সেই হেতু পাড পাচ ( অর্থাৎ 
পঞ্চগুণিত পঞ্চক বাঁ পঞ্চপঞ্চক ) এরূপ অর্থও নহে । এক পঞ্চ সংখ্যার 
বিশেষণ অপর পঞ্চ সংখ্যা, এবপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নছে। হেতু এই যে, উপস- 
জনের সহিত অর্থাৎ অপ্রধানের অপ্রধানে? সম্বন্ধ হয় না। ( বিশেষ্যের সহিতই 
বিশেষণের সম্বন্ধ হইয়া থাকে |) পঞ্চ সংখণন্বিত (পাচ) ব্যক্তি পুনর্বার 
পঞ্চ সংখ্যার দ্বারা বিশেষিত হঃণে পঁচিশ সংখ্যার পতী|ত হইতে পারে, যেমন: 
পঞ্চ পঞ্চ ূর(বণিনে পঁচিশ পুল (সমষ্ঠীকৃত তৃণরাশি) প্রতীতি হয়, এরূপ : 
বলিতেও পাঁড়ু না। পঞ্চ পঞ্চ পু শব্দে পীচশ প্রতীত হওয়াই উচিত । করণ 
০ রি, 


২৩৪ তত্বজ্ঞানামৃত্ত। 


পঞ্চ পূল শব্দ সমাহার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, তৎকারণে সংখ্যা ভেদের আকাজঙ্জা 
খাকাতেই পঞ্চশবের বিশেষণত! সম্পন্ন হয়। কিন্তু “পঞ্চ জন” এ প্রয়োগে প্রথম 
হইতেই সংখা! ভেদের গ্রহণ আছে সুতরাং “কত ?” এরূপ ভেদাকাজ্জা হয় না। 
তাহ! না হওয়ায় পঞ্চ শব পঞ্জজন শব্দের বিশেষণ হয় না। ( তেদকধর্ন্ ন! 
থাকিলে তাহা বিশেষণ হয় না, যাহা ভেদক তাহাই বিশেষণ )। উহ! নিয়মিত 
হইলেও তাহ! পঞ্চশব্দের হইবে, পঞ্চজন-শবের হইবে না। তাহা না হইলেই 
' পুর্ব্বোক্ত দোষ হঈবে। সেই জন্তই বলি, “পঞ্চ পঞ্চ জনা” এ প্ৰয়োগ পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বাভিপ্রায়ে নহে । অপিচ, অিরেক হেতৃতে ও প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি 
তত্বাভিপ্রায়ে নতে। অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা এই দুইটা অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। 
(২৭ হয়)। এ শ্লোকে আত্মা প্রতিষ্ঠার আধাররূপে কথিত হইয়াছেন। কারণ, 
এই যে, “যন্মিন্যাহাতে” এতৎ প্রয়োগস্থ সপ্চমীবিতক্কি যাহাকে আধার 
বলিতেছে, শ্রুতি তাহাকেই “তাহাকে আত্ম! বলিয়া মান” এইরূপে অন্ুকর্ষণ 
করিয়াছেন। সুতরাং আত্মাই প্রতিষ্ঠার আধার। আত্ম চেতন এবং আত্মাই 
পুরুষ, তাহ! পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। পুরুষ যদি পঞ্চবিংশতির অস্তর্গতই হইল, 
তাঁহা হইলে আর তাহাকে মাধার ও আধেয় উভয় প্রকার বলিতে পার না। 
( যে আধার, সেই আধেয়, ইহ! অযুক্ত ও অসিদ্ধ)। আত্মাকে পৃথক তত্ব 
ব্লিলে পাঁচশের অধিক হইবে, কিন্তু তাহ! সাংখোর সিদ্ধান্ত নহে। ২৫ তত্বই 
সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। আকাশও পঞ্চবিংশতি তত্বের অন্তর্গত, সুতরাং তাঁহাকে 
পৃথক রূপে বলা ন্যাষ্য “হে। পৃথক্‌ তত্ব অভিপ্রায়ে আকাশকে পৃথক বলা 
হইয়াছে বলিলেও এ দোষ (আধিকাপোষ ব! সিদ্ধান্তহানিদোষ ) হুইবে। জন- 
শব্দ তত্ববাচী নহে, সুতরাং কেবল সংখ্যা শবের দ্বারাই বা কিরূপে পঞ্চবিংশতি 
তত্বের সংগ্রহ হইতে পারে? প্রতীতি হইতে পারে? তবু অর্থের গ্রহণ না| 
করিলেও অন্ার্থের দ্বারা দংখ্যা শ.বর প্রয়োগসাধুতা সিদ্ধ হইতে পারে। যদি 
বল, তবে “পঞ্চ পঞ্চদণাত এরূপ প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইবে? তাহা 
বলিতেছি | সংজ্ঞ। অর্থাৎ নাম অর্থে দিক্‌ বোধক ও সংখ্যাবোধক শব্দের সমাস 
বিধান থাকায় পঞ্চশৰোর সহিত জন-শব্দের সমাস হইয়াছে । কেহ কেহ 
' লেন, পঞ্চজনশব্ রূঢ় অর্থে প্রযুক্ত, সাংখ্যভাধষিত তত্ব অর্থে নহে। 
পঞ্চজননামক পদার্থ কি? কোন্‌ অর্থে ক্রু? এরূপ আকাকজ্ষ! হইতে 


সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের ধণডন।  . ২৩৫ 


পারে। সেই আকাঙ্ষা পুরণার্থ পঞ্চলব্দের প্রয়োগ । পঞ্চজন নামে 
বিথ্যাত, এরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা পচ । যেমন সাত 
সপ্র্ষি। কাহার! পঞ্চজন ? তাহ! সুত্রকার বলিয়! দিতেছেন-- 


প্রাণাদয়ে। বাক্যশেষাৎ ॥ অ ১, পা ৪, সূ ১২॥ 
সুত্রার্থ--বাক্যশেষাৎ পঞ্চজন শব্দেন প্রাণাদয় এব বিবন্ধ্যন্তে।-_-পঞ্চজন- 
মন্ত্রের পর-মন্ত্রে যে প্রাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সন্নিধানগ্রযুক্ত সেই প্রাণ 


প্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বোধ্য । অর্থাৎ প্রাণা|দ পঞ্চককেই পঞ্চজন শবে 
বল! হইয়াছে। 


ভাষ্যার্থ--“্ধাহাতে পাঁচ পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত” এই মন্ত্রের পরে ব্রসস্বরূপ 
নিরূপণের উদ্দেশে প্রাপাদি পঞ্চকের উপদেশ আছে। যথা-_“ষে উপাসক 
প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মনকে দানে" 
ইত্যাদি। সন্নিধানপ্রযুক্ত এতমবত্রস্থ প্রাণগ্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বিবক্ষিত। 
বণিতে পার, কি প্রকারে প্রাণাদি পঞ্চকে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ ? তত্বেই 
বা কি প্রকারে প্রয়োগ? উভয় প্রয়োগই গ্রাসদ্ধি পরিত্যাগ হয় সত্য) 
তথাপি, বাক্যশেষ বলে প্রাণাদির পরিগ্রহ হওয়াই ন্যায্য। জন-সন্বপ্ধ আছে 
বলিয়াই গ্রাণাদি জনশ্ব প্রয়োগের যোগ্য । জনবাচী পুরুষ-*বও প্রাণাদিতে 


প্রযুক্ত হইতে দেখ! যায়। যথ1--“এই পাঁচ ব্রহ্গপুরুষ |” এ বিষয়ে গ্প্রাণই ' 


পিতা, প্রাণই মাতা,” এই ত্রাঙ্গণ বাক্য নিদর্শন। (ব্রাহ্মণ বে'ভাগ- 
বিশেষ )। সমাসের প্রভাবেও সমুদয় শবেন রড়ত্ব হয় এবং তাহা. অবিরুদ্ধ। 


ঘি বল, প্রথম প্রয়োগ ব্যতীত কি প্রকারে রঢ়ি-স্বাকার হইতে পারে? এ 


বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, তাহ! উদ্ভিদ গ্রভৃতির গ্তায় হইতে পারে। প্রসিদ্ধ 
পদাথের নিকটে অপ্রসিদ্ধ ( অজ্ঞাতার্থ ) শব্দের প্রয়োগ থাকিতে, সমভিব্যাহার 
( এক সঙ্গে উচ্চারণ ) বলে সেই বিষরেই সে শর্খে অর্থ সংগ্রহ হয়। যেমন 
উদ্ভিদ যাগ করিবেক, যুপ ছেদন করিবেক বেদী করিবেক, ইত্যাদি স্থলে 


সমভিব্যাহার বলে বেদাপ্রভৃতি শাবর অর্থনিণয় হয়, পেইরূপ, পঞ্চজজন শবও চা 


বাক/শেষ বলে প্রাণাদি-অর্ধে গৃহীত হয়। প্রথমে সমাসানুকথন দ্বার! বুর! 
যায়, উহ! একটা সংজ্ঞা, পণ্চাৎ সংজী আকাঙ্ষা। হওয়ায় সন্নিধিগ্রাপ্ত প্রাণাদিতে 
নিয় তাহ! পৰ্য্যবসম হয়। কেহ কেই বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্র, অন্য, ==' 


+ 
চে 


২৬৬ তন্জ্ঞানামৃত। 


ইহারাই পঞ্চজজন। অন্তে ব্যাথা। করেন, বরাহ্গণাদি ৪ বর্ণ ও নিষাদ, ইহারা 
পঞ্চজন। অপরে বলেন, প্রন্না-অর্থে পঞ্চজনশবের প্রয়োগ দেখা যায়। 
সে অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ হয় না । আচার্য্য ব্যাস বলেন, এখানে পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের প্রতীতি হয় না, সুতরাং বাক্যশেষ বলে স্থির হয়, প্রাণাদি 
অর্থে ই ওঁ পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ । যদি কেহ বলেন, মাধ্যন্দিন শাখ্যাধ্যায়ী- 
দিগের মতে পঞ্চজনশবে প্রাণাদি পঞ্চক গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু কাথ- 
শাখীদিগের তাহ! কিরাপে লাভ হইবে ? কাথগণ ত প্রাণাদির মধ্যে অন্নকে 
পাঠ করেন না? ইহার প্রত্যুত্তর সুত্র এই যে-- 


জ্যোতিষৈকচমামপত্যন্নে ॥ অ ১, পা ৪, সূ ১৩॥ 


স্ত্রার্--একেষাং কাথশাখিনাং অন্নে অসতি অন্কশব্ষে অবিচ্ঞামানেহপি 
জ্যোতিষ! জ্যোতিঃ-শবেন পঞ্চসংধা! পূর্যাত ইতি শেষঃ।--যদিও কা 
শাখায় অন্নশব্দের পাঠ নাগ, শা থাকিলেও তাহাদের পাঠে ষে 
ম্যোতিঃ-শব্দ আছে সেই লজোতিঃ শব্দের ছারা তাহাদের পঞ্চ সংখ্যার 
পুরণ হয়। 

ভাষ্যার্থ_অন-শবের পাঠ নাই সতা ; ন! থাকিলেও 'জ্যোতিঠ, শব আছে। 
' তদ্বারা কাথ-শাখাদিগের মতে পঞ্চ সংখ্যার পুরণ হইবে। উচাণ “পাচ 
পাঁচজন” ইহার পূর্বে বন্ধের স্বরূপ নিরূপণাথ দ্যোডিঃশবের গাঠ করেন। 
যখ|--দদেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোঁতকে উপাসনা করেন।” সমানরূপে উভয় 
শাখায় জ্োোতিঃশন্দ পঠিত হইয়াছে, অথচ তাহা এক শাখার পঞ্চ সংখ্যা পূরণের 
নিমিত্ত গৃহীত হয়, অন্ত শাখার নহে, ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের প্রত্যত্তরার্থ 
কেহ কেহ বলেন, অপেক্ষার ভিন্নতা আছে। মাধ্যন্দিনশাখীরা ( মাধ্ান্দিন = 
যদুর্কেদের শাখা বিশেষ) গোত্র মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে 
তাহার! পঞ্চজন স্থানীর খাণা'দ পঞ্চক প্রাপ্ত হন। সুতরাং অন্য মন্রের জ্যোতি: 
শব তাহাদের নিরাকাক্ষ! থাকে। কাথশাখাদিগের পাঠে উহার উল্লেখ গাই, 
সুতরা* তাহাদের পাঠে উহার ( জ্যোতিঃশবের ) অপেক্ষা আছে। মন্ত্র সমান 
হইকেও অপেক্ষার ভেদ থাকায় এক শাখায় গ্যোতিঃশবের গ্রহণ এবং অগ্ঠ 
শাখায় তাহার মগ্রহণ ছয়। ইহার পরষ্টান্ত অতিরাত্র ( যন্তবিশেষ )। অতিরাত্র 


সাংখ্য শাস্ত্রের খগুন। ২৩৭ 


যাগ সকল শাখায় সমান, পরস্ত উপদেশ বাক্যের ভিন্নতা থাকায় যোড়শি-পাঁত্রের 
গ্রহণ ও অগ্রহণ উভয়ই হইয়া থাকে। প্রদর্শিত কারণে প্রধান ( সাংখ্যের 
প্রকৃতি ) শ্রুতি গসিদ্ধ নহে অর্থাৎ শ্রুতিতে প্রধানের প্রতিপাদন নাই। 


সাংখ্যশান্্ের খণ্ডন । 


উপরিউক্ত সকল সুতে প্রধানের অবৈদিকত্ সবিস্তারে বণিত হইত : সম্প্রতি 
সাংখ্য শাস্ত্রের গ্রাধান্তরূপে খণ্ডনাভিপ্রায় নিয়োক্ত সকল *ুত্র উদ্ধৃত হইতেছে। 
তথা হি,-- 


রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্‌ ॥ অ ২, পা ২, সু ১॥ 


সুত্রার্থ--চেতনানধিষঠিন জও প্রকৃতিকারণপক্ষে জগতঃ সুখ দুঃখ প্রাপ্তি পরি- 
হাঁরাঁদি যোগ্যানশিষ্টোব্ন্তাসোরচন। তশ্ত। অনুপপত্রিরসিদ্ধি: স্তাদি তাঁহচেতনস্ত : 
জগংকারণস্তান্ুমানং ন ভবতীতি যে!জন!| ৷--যেহেতু চেতনের প্রেরণ! ব্যতীত 
এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগতরচন! করা অচেতন প্রধানের পক্ষে অপিদ্ধ বা 
অসম্ভব, সেই হেতু জগৎকার্যা দেখি?ঃ। অচেতন প্রধানের অনুমান অসিদ্ধ 
অর্থাৎ হয় না । | 

ভাষ্যার্থ_যদিও এই শান (মীমাংস! শাস্ত্র) বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত, তর্কশাস্ত্ের স্থায় ঘুক্তিমাত্র অবলম্বনে কোন কিছু [নর্ণয় করিতে ও কোন 
কিছুরও দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত নহে, তথাপি বেদাস্তবাক্যের বাখ্যা করিতে 
গেলে তৎ প্রতিপান্থ সম্যক জ্ঞানের শত্রু স্বরূপ সাংখ্যা দিদর্শনের মত খণ্ডন করা 
আবশ্যক হয় এবং সেই কারণে এই দ্বিতীয় পাদের আরস্ত। বেদাস্তার্থ নিরূপ- 
ণের প্রয়োজন তবজ্ঞান, তাহ! হাতপুর্ধে বেদাস্তার্থনিরূপ্ণপূর্বক ব্যবস্থাপিত, 
হইয়াছে। পরপক্ষ খণ্ডনের ছাব! তাহার পোষকতা (পুষ্ট ) হইতে পারে, 
এই অভিপ্ৰায়ে এই পরপক্ষথণ্ডনাত্মক দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ কর! যাইতেছে। বদি 
বল, মুক্তির কারণ বলিয়া ততক্ঞান পিক্নপণ ও তত্বজ্ঞান নিরূপপের অন্ত স্বপক্ষ- 
ক্বাপন, মাত্র এই ছুই কা: করা উচিত, তাহাতে পরবিদ্েধাত্বক গরমত খণ্ডন. 
করার প্রয়োজন ? আমরা বাঁধ, প্রয়োজন আছে। সে সকল মতের অসারতা, 
দেখানই প্রয়েজন। সাংখ্যাদি শাজ্পেরও মহত্ব আছে, দেখিবামাত্র আপাত- 


২৩৮ তত্বজানামৃত। 


জ্ঞানে বোধ হয়, এ সকল শান্ত্ও মহাজন ( খধিগণ ) পরিগৃহীত ও তত্বজ্ঞান 
 বুৎপাদনার্থ প্রবৃন্ত। অবিচক্ষণ লোক সহসা! মনে করিতে পারে-_তত্বজ্ঞান 
শিক্ষার নিমিত্ত সাংখ্যাদিশান্ত্রই গৃহীতব্য। বিশেষতঃ সর্বজ্ঞ কপিলের কথিত 
ও যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়! সাংখ্যশান্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধ। হইতে 
পারে। কাষেই মুমুক্ষদিগের হিতের জন্য সে সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখানও 
তৎপক্ষে যত্ব কর! বিধেয়। তবে এই বলিতে পার, পুর্বে সাংখ্যাদি মতের খণ্ডন 
কর! হইয়াছে আবার তাহা! কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে এই যে, সাংখ্যাদি শান্ত 
নিজপক্ষ স্থাপনার্থ বেদান্তবাক্য উল্লেথপূর্বক সে সকলকে যে আপন মতের 
অনুপ করিয়! লইয়াছেন, তাহ! সঙ্গত হয় নাই। পূর্বে এতাবন্মাত্র বলা হইয়াছে 
ও দেখান হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পাদে, তাহাদের যে বেদবাক্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র 
যুক্তি আছে সে সকল যুক্তির খণ্ডন করা হইবেক। বিশেষ এই যে, পূর্বে 
তাহাদের যুক্তথগডন প্র1ধান্তরূপে করা হয় নাই, এই পাদে তাহ! কর! হইবেক। 
তন্মধ্যে সাংখ্যের বিবেচনা এই যে, যেমন ঘটাদি মৃগ্ন় পদাথে মুত্তিকারূপের 
অন্বয় থাকায় মুনতকাজাতি সে সকলের কারণ, তেমনি, যে কিছু বাহিক ও 
আত্তরিকত।ব ( পদার্থ) সে সমন্তই সুখ দুঃখ মোহরূপে অন্বিত থাকায় স্ুখদুঃখ- 
মোহাত্মক কোন এক সামান্ত (জাতি) সে সনস্তের কারণ। সেই গুখছুঃখ- 
মোহাত্মক সামান্ক পদার্থ টা (এগুণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় অঢেতন। চেতন এবং 
চেতন পুরুষের ( আত্মার ) প্রয়োজন সাধনার্থ তাহা স্বনিষ্ট চচিত্রস্বভাব প্রভাবে 
বিবিধাকার বিকারে পার্ণমিত হয়। পরিমাপ প্রভৃতি ধোধকহেতুর দ্বারাও 
তাহার ( প্রধানের ) অনুমান হইয়। থাকে । এই যতের উপরে আমর বলি, 
সাংখ্য কেবলমাত্র দৃষ্টাপ্ত-বল অবলম্বন করিয়। এরূপ জগৎকারণ নিরূপণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু তিনি চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও অচেতনকে 
বিশিষ্টপুরুঘার্থ নির্বাক 'একার (বস্তভে? ) রচন! করিতে দেখেন নাই। 
( অর্থাৎ চেতন কারণ ৮: দৃষ্টান্খ নাই ।1 গৃহ, অট্টালিকা, শষ্য, আসন ও 
ক্রীড়াডুনি প্রভৃতি যে ক্ছু হুখতঃথপ্রাপ্তিপারহারযোগা বস্তুভেদ--সমস্তই 
বুদ্ধিমান শিল্পীর দবার। ব্রিচিত হইতে দেখ! যার, কেবল পাঁধাপাঁদি অচেতন কর্তৃক 
সে সকল রচিত হইতে দেখ| যায় না। লোষ্র-পাধাণারদি অচেতন পদার্থ যথন 
 চেঙুনের প্রেরণ! বাতীত অল্পমাত্রও বিশিঞ্-রচন। করিতে পারে না, তখন, 


সাংখ্য শাস্ত্রের খণ্ডন। ২৩৯ 


অচেতন প্রধান কিরূপে এই পৃথিব্যাদি লৌক--এতন্মধাবন্তী কর্মফলভোগযোগ্য 
নানা স্থান--বাহ ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি--মানুষাদি জাতি--অসাধারণরূপে 
বিন্তস্ত ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত নান! কম্মফল অনুভব করিবার উপযুক্ত আশ্রধ_ 
 বুদ্ধিমান্‌ শিল্পীর ও দর্ধোধ্য - কল্পনার অতীত--এই অদ্ভুত জগৎ রচন! করিবে? 
এ সম্বন্ধে এই মাত্র দেখ! যায় যে, মৃত্তিকাঁদি দ্রব্য কুম্তকারাদি কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হুইয়া! বিবিধাকারে বিরচিত হয়। তদ্দৃষটান্তে প্রধানেরও কোন এক চেতন 
অধিষ্ঠাতা আছে, এইরূপই অনুমান হইতে পারে। এমন কোন নিয়ামক নাই 
যে তন্বার। মূল কারণে মৃত্তিকাদি উপাদান স্বরূপের অতিরিজ ধর্ম থাকা স্বীকার 
কর! যাইতে পারে এবং কুস্তকারাদির স্ভায় অধিষ্ঠাতাকে পরিহার করা যাইতে 
পারে। ( অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে অচেতনত্ব ধর্ম আছে, তাহাতে অন্ত-সাপেক্ষত। 
থৰ্ন নাই। মৃত্তিকা কুস্তকারকর্তৃক প্রধুক হয়া ঘটাদি আকারে পরিণত হয়, 
কিন্তু মূল প্রকৃতি যে সেরূপ নিয়মের অধীন নহেন, এমন কথা বলিতে পারিবে 
না)। অচেতন মাত্রেই চেতনাধিঠিত, এরূপ হইলে কিছুমাত্র দোষ হয় ন! 
প্রত্যুত চেতন-করণ. সমর্পণ করায় শ্রুতির আন্ুকুলা হয়। অতএব, অচেতন 
কারণ পক্ষে বিচিত্র জগদ্রচন! উপপন্ন ন! হওয়ায় অচেতন প্রধানই জগৎ কারণ, ' 
এ অনুমান হইতেই পারে না। হত্রস্থ চ-শব্দের দ্বারা সাংখ্যোক্ত অন্বয়াদির : 
হেতুর অসিদ্ধত! বিজ্ঞাপিত হইরাছে। বাহক আধ্যাত্মিক যে কিছু বিকার 
সমস্তই সুখ 9ঃখ মোহাত্মক - সমস্ত বিকারে সুখহুঃখাদির অন্বয় আছে,--এ 
প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না। কেন না, মুখ দুঃখ মোহ, এ সকল অস্তরস্থ 
বলিয়াই প্রতীত হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহিক বলিয়াই অনুভূত হয়। : 
একই শব, একই স্পর্শ, একই রূপ, কেবল ভাবনার গার্থক্য অনুসারে 
কাহার কিছুতে দুঃখ, কাহার কিছুতে হব হইয়া থাকে। ( ইহাতেও বুঝা : 
যায়, বিষয় সুধাত্বাত্মক নহে ১1 সাহার। পরিমিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ L 
অঙ্কুরাদি বিকারের সংসর্গপূর্বক উৎপাত দেখিয়া! * পরিমিতত্ব হেতুর দারা: 
বাহিক ও আধ্যাত্মিক বিকারের ( এ পদার্থের ) সংশগপির্বকত্ব অনুমান করেন, :' 


* ঘ৮, কপালকপালিকাসংদগ অন্য। অঙ্কুর, বীজভূমিজলাদিসংদর্গ জন্ত। স:সর্গ,: 
মংযোগাদি সমৃ্ষ। 


২৪০ 'তন্বজানামৃত। 

তাহাদের মতে সত্বরজন্তমোগুণের সংসর্গপূর্ব্কত্ ্রস্ হইবে । কারণ, উক্ত 
“পুণৱয়েরও পরিমিততত্ব ধর্ম আছে। বুদ্ধিপূর্বক বিরচিত যান, আসন, শা! 
প্রভৃতিতে কার্ধাকারণভাব দৃষ্ট হয়, এ নিমিত্ত, কার্যাকারণ ভাব গ্রহণপুর্ব্বক 
বাহিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের (ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ) অচেতনপুর্ববকত্ব অর্থাৎ 
অচেতনকারণনির্মিতত্ব অনুমান করিতে পার ন1। 


প্রবৃত্তেশ্চ ॥ অ ২ পা ২ সূ ২॥ 


স্তত্রার্থ--চ-কারেণ অনুপপত্তিপদমন্ষজ্যং সুত্রং যোজ্যম। স্ব তস্তমচেতনং 
জগৎ কারণত্বেন নানুমাতবাং তত্ত স্বষ্টাথং প্রবত্তেরনুপপত্তেরিতি স্থধার্থঃ।-- 
অচেতন কারণ-পক্ষে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি আছে: কাধ্যোনুখ হওয়াকে প্রবৃত্ত 
_ বলে, তাহ! স্বতন্ত্রূপে মচেতানর সন্বদ্ধে অসম্ভব ! 

ভাঁযার্থ--রচন! দুরে থাকুক, রচন!সিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি--তাঁঠাও অচেতন 
প্রধানের পক্ষে স্বাধীনভাবে হওয়ার সম্ভবনা নাই। বিশিষ্ট বিন্তাসের নাম 
রচনা এবং তৎসাধক ক্রিয়াণিশেষের (চেতনের পক্ষে ইচ্ছাসম্বলিত যত্বের ) 
নাম প্রবৃতি । সৃষ্টির উদ্দেশে প্রধানের প্রবৃত্তি কিনা সামাবস্থার তঙ্গ। স্ব 
রজঃ ও তম: এই গুণ পরম্পর পরম্পবের তঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্ি। তদনস্তর কোন 
এক বিশিষ্টাকার কার্য উন্মুখ  5ম।। এবপ প্রবৃত্তি চেতনানপিষ্টিত অচেতন 
প্রধানের পক্ষে হইতেই পাবে না! হেতু এই যে, দুছিকার ৪ রথাদি অঠেত- 
নের তাঁদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃদ্ধি দেখা বা নাই । যুঁককাতি হটক, আর রখাদিই 
হউক, কুস্তকারের ও রথণাহকের অধিগীন বাতীত আপন! হইতে কেহ কখন 
মৃত্বিকাকে ও রথকে বিশিষ্ট কার্্যাভিমুগ হটতে দেখেন নাই। দৃষ্টান্ত থাকিলেই 
তদ্বার! অদৃশ্যের জ্ঞান হতে পাঁরে সহ্য; কিছু দৃষ্টান্ত নাই । যেহেতু অনুমান 
উৎপাদক দৃরগীত্ত নাট সেই ছেঠ 'মচেতনের প্রবৃত্তি অনমুমের,। “যেহেত 
অচেতানের বিশিষ্টকার্ধা প্রগতির অনুমান চর্ঘট, সেই হেতু অচেতন জগৎকাগের 
অঙুমানও দর্ঘট। যদিও কেবল চেতনের পতি দেখ! যায় না) তথাপি, 
চেতন সংযুক্ত বথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখ) যায়, কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের . 
প্রবৃত্তি দেখা যায় 711 যদি জিজ্ঞাসা কর, যে আধারে প্রবৃত্তি নষ্ট হ্য় সেই 
আঁধারের প্রবৃত্তি? অথব। যাহার সংযোগে আধার বিশেষ প্রবৃত্ত হয় তাঁহার 


প্র 


সাংখ্য শাস্ত্রের থুঞ্ন। ২৪১ 


প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি ? কাহার প্রবৃত্তি যুক্তি সিদ্ধ? ইহার প্রত্যুতর এই 
যে, যাহাতে প্রবৃত্তির দর্শন হয় তাহারই প্রবৃত্ত, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন-না, 
এরূপ হইলে উভয়েরই প্রত্যক্ষত! সংরক্ষিত হয়। শুদ্ধ চেতন প্রবৃত্তির আশ্রয়, 
“কিন্ত তাহা রথাদির ন্যায় প্রতাক্ষ নহে। আরও দেখ, প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই 
চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, মৃত দেহে নহে । স্তরাং কেবল অচেতন রথাদি, 
জীবদ্দেহ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সেই কারণেই প্রবুত্তিযুক্ত দেহের জ্ঞানে 
চৈতন্ত সপ্ভাবের জ্ঞান হয়, তদ চাবে চৈতন্তের 'অভাঁব অনুভূত হয়। এই 
অতিপ্রায়েই নাস্তিকের দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে। এই সকল যুক্তিতে 
স্থির হয়, জান! যায়, অচেতনই প্রবৃত্ত হয় এবং শুন্ধ চেতনের প্রবৃত্তি 
নাই। সাংখোর এবখ্বিধ মত খণ্ডনার্থ ইহ! বলা হইল অর্থাৎ সুত্র বলা 
হইল । অর্থ এই যে, অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে প্রবৃত্তি সে অচেতনের 
নহে, এমন কথা| আমর! বলি ন|। সে প্রবৃত্তি তাঁহারই, কিন্তু তাহ! চেতন 
হইতে হয়। অর্থাৎ চেতনই তৎপ্রবুত্তির কারণ। চেতনকে কারণ বলিবার 
হেতু এই যে, চৈতন্য থাকিলেই প্রবৃত্তি (দেহের ) থাকে, ন! থাকিলে থাকে 
না। কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকার অনুভূত হয় না সত্য 
কিন্ত অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি আগ্নেয় বিকারও দৃষ্ট নাই, ইহাও সত্য। 
অগ্নিসংযোগেই কাষে দাহাদি বিকার দৃষ্ট হওয়ায় তদ্দষ্টাস্তে চেতনেরই প্রবর্তকত্থ 
সিদ্ধ হইতে পারে। চার্বাক যে স্বপক্ষ সাধনার রথাদির প্রবৃত্তি দেখান, 
তাহাতেও চেতন দেহের কারণতা আছে। ( চেতনযৌগে দেহের প্রবৃত্তি, 
তৎসংযোগে রথাদির প্রবৃত্তি, ইহাই দেখ! যায়, কেবল রথের গরবততি দেখা যায় 
না)। অতএব, চেতনের প্রবন্তকত! কাহারও মতে বিরুদ্ধ নহে। যদি বল, 
আত্ম। দেহা দিতে সংযুক্ত সভা; কিন্ত তীহার নিজের প্রবৃত্তি নাই। (কেবল 
বিজ্ঞানের আবার প্রবৃত্তি কি?) প্ৰৃত্তি নাই বলিয়া তাহার প্রবর্তকতাও, 
নাই।:. (যে, প্রবর্তক, সে স্বয়ং এবৃত্তিমান্, ইহ! দৃষ্ট হয়। যেমন অশ্ব। 
খনবিজ্ঞান আম! প্রবৃত্তিবিহীন, সে কারণ, তিনি প্রবর্তক নহেন )। ইহার 
গত্যুত্তর এই যে, অয়স্কাস্তমণিৰ ও রপাদির দৃষ্টাস্তে প্রবৃত্হীনেরও প্রবর্তকতা . 
সিদ্ধ হয়। অয়স্কান্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত অথচ সে প্রবর্তক।- রূপাদি ' 
বিয়ের রি নাই অথচ তাহান চক্ষুরারি ইন্জিয়েক্ প্রবর্তক । সর্কগ্ত, . 

$ বুট ্ 


২৪২ ততবজ্ঞানামৃত 


সর্বাত্মা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি ইশ্বর যে সমুদয় জগতের গ্রবর্তক, ইহা! উক্ত 
“ দৃষ্টান্তে উপপন্ন হইতে পারে। এক আত্মাই আছেন, অন্ত কিছু নাই, সুতরাং 
প্রবর্ত্য না থাকায় প্রবর্তকতা অনুপপন্ন, এ কথাও বলিতে পার না। 
কারণ, অবিগ্ঠাকল্পিত নামরূপাস্মিকা মায়ার আবেশ থাকাতে গ্রবর্তোর অভাব 
হয় না। অর্থাৎ অবিদ্যা ক'লত প্রবর্ত্যা আছে, তদন্ুদ্প প্রবর্তকও আছে। 
এই জন্টই বলি, সর্বগ্ত কারণ পক্ষেই প্রবৃত্তির সম্ভব হয়, অচেতন-কারণ পক্ষে 
ন্‌হে। 


পয়োহম্কুচ্চেৎ তত্রাপি ॥ অ ২, পা ২১, সু৩॥ 


স্ুত্রার্থ--চেৎ যদি পয়োহমুদৃষ্টান্তেন প্রধানন্ত স্বতঃপ্রবৃন্তিং সাধয়িতৃমিচ্ছসি 
তত্রাপি তয়োরপি চেতনাধিটিতয়োঃ সেতি বয়মকুমিমীন:হ |-যেমন ছগ্ধ আপনা 
আপনি বংসমুখে ক্ষবিত তয়, যেমন জন স্বগাণবশে বৃষ্টিৎপে স্তন্দত হয়, 
সেইরূপ, গধানও পুরুমার্থঘসি বর উদ্দেশে আপনা আপনি প্রবু। হয়, এরূপ 
বলিণে আমরা বলিব, দেখাব, গদশিতি স্থনগ্রপেতেও সেনের নিহত 
আছে। দু'গ্ধর প্রবর্তন বংসের অপীন, ইহ। প্রতাক্ষ, তদন্তে জলের ও চেনা, 
ধীন গ্রবর্তন অনুমেগ ৷ 

ভাষ্যার্থ--দুগ্ধ আচতন, হাগা যেমন নিজন্বভালে বন্য ক্ষরিত oy 
এবং অচেতন গল যেমন স্বভাঁ। বখতঃ ণোকে|শকার? তে বত হয় (বৃষ্টরপে 
পতিত হয়), সেটরূ 1, সচেতন পরাণও স্বভাব বশত; পুরুদার্ধ সাধনের 
নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ মংত্ৱা দকমে পরিণত ভব) মাংখো তই উত্তি 
সাধীয়পী নাহ । কেননা, উ্র্ড স্থপরছে্ আনমনা চেহন্র অধিষ্ঠান থাকা 
অনুমান করিতে পারি। (5তনের আবিষ্ঠান বাচা রথাপি অচেতনের গ্রবু্ি 
দেখ! যায় না বলিয়াই উদ্দ সবলদ্বয়ে চেতনের অথঠান থাকা অনুমিত হয়। 
“যিনি জল হইতে নিন ও জলে আস্থান কারন, যিনি ডলের অন্তরে থাকিয়া! 
জলকে নিয়মিত কবেন, হে গার্গ। এই অক্ষরের (ব্রক্গর ) শাসনাণানে 
থাকিছাঈ পূর্ব্ধবাতিনা নদী বহমান! হইতেছে ।” এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র সমুদায় 
লোক পরিপ্পন্দনের ঈশ্বর গ্রযোজাতা বণিয়াছেন। অতএব, জলের ছৃষ্টান্তটী 
সাধ্য মধে) নিক্ষিপ্ত অথাৎ জনের শুন্দনেও চেতনাধিষ্ঠানের অনুমান হয়। 


সাংখ্য শাস্ত্রের থগুন। ২৪৩ 


ধেমু চেতন, তাহার ইচ্ছা ও বৎসর এত স্নেহ থাকাতে হুগ্ধের প্রবর্তন হয়, 
সুতবাঁং তাহা ও সাঁংখাপক্ষসনর্থক দৃষ্টান্ত নহে! ন স্তের চোষণে ধেনুস্থ দুগ্ধ 
আকৃষ্ট হয, তাহাতেও :দ্ধের প্রণর্ধন সিদ্ধ হইতে পারে। জলের প্রবর্তনেও 
নিন্নহ'ম প্রভৃতির অপেঙ্গ। দেখা যায়, এ ণিমিন্ত লও নিতান্ত নিরপেক্ষ নহে। 
অতএব, সমগ্তই চেতনাপেক্ষ। ২ অর্ধ)ায়ের ১ পার্দের ২৪ হুত্রে যোবন| বাহক 
কারণেও স্বাশয়ান্্ঠ কার্য্য হওয়ার বথা বং] হহয়াছে তাহ! শৌকিক জ্ঞান 
' অনুসারে, বস্তুতঃ সর্বত্র বা সমুদা কারা: ঈগ্বরখাপেক্ষ। 


ব্যতিরেকানবন্থিতেণ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ অ ২, পা ২, সূ ৪॥ 
সুতার্থকর্ম গুরষো ২! প্রপানন্ত গতর ইঠ্যাশদ্ষা প্রণানব্যাতিরেকেধ 
কন্দণোইনবস্থানাত পরুবন্ত চোণ।শানত্বাং শঃযাদক₹ং পাঁচ প্রধানস্তানপেক্ষত্ং 
তন্মাৎ কদাচিং সুই: কদা5ৎ লয় ই হাযুক্রমিতাত2। কম্মপোহপি প্ৰধানাত্মকস্তা- 
চেতনত্ীৎ পুরুষন্য সপাসহ৮ ন তস্য কাদা চিল গ্রবুওনয়ামকত্বমিভাবঃ se 
প্শও প্রধানের ফোড়স্থ, প্রধানের রূপ বিশেষ, সে জন্ত তাহার নিয়মিত 
প্রবর্তক] নাই। পুরুষ নিট, সদাতন, সুতরাং তিনিও নিয়মিত প্রবৃত্তির 
কারণ নহেন। কন্মাদির যদি নিয়ামকতা না থাকিল, তাহা হইণে কখন সৃষ্ট, 
কখন প্রলয়, একপ হয় কেন ? উক্ত কারণে সাংখ্যমতে স্বষ্ট ও প্রলয় অসম্ভব 
হ্য়। 
ভাষা --সংংখ্যবন্ত। কপিল সবাদি গুণের সাম্যাবস্থ'কে প্রণান বলেন। 
ইহার মতে গুণত্রয্ন বাতীত অন্ত (কছু শাহ। তাহাকে কাধা প্রবৃত্ত (হু নুখ) ও 
কর্ধননিবৃত (গ্রণয়োনুন ) করা? এমনও কিছু নাই, পুরুষ আাছেন সত্য; কিন্ত 
তিনি উদাসীন, নিন্ম, খেজন্ তিনি শাহারত প্রবর্তক নঠেন, নিবর্তকণ 
নহেন। সুতরাং স্বাকার করিতে হইবে, মানতে হইবে, প্রধান অনণেক্ষ। 
প্রদান কাহার অপেক্ষা কৰেন ন1--=.:5 পরশু এন। য'দ তাহাই সত্য হয়, 
তবে কখন মহতত্বাদি চাবে পরিণত ইন, কখন ইন না, (কখন স্বষ্টি ও কখন, 
প্রলয়) ইহ! অগ্ঠযা। কিন্তু ঈথপবাদার মতে এরূপ প্রবু্ড মপ্রবৃত্তি 
( কথন স্থষ্টি ও কথন প্রলয় | অন্ত, নহে। হেতু এই যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, 


নর্বাপ[ত্ত ও মায়।সহায --- ; 


২৪৪ উত্বজ্ঞানামূত। 
অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিব ॥ অ ২) পা ২ দু ৫ 


সুত্রার্থ_ প্রধানস্ত স্বাভাবিকঃ পরিণাম ইতি যোঞ্জনম্‌। যথা তৃণাদি 
নিমিতাস্তরনিরপেক্ষং শ্বভাবাদেব ক্ষীরাগ্ভাকারণে পরিণমত এবং প্রধানমপি 
মহদাস্ভাকারেণেতি বন্ধ,ং ন শঙক্যম্‌। যতে! ধেনুশগীরসনবন্ধাদন্তত্র ক্ষীরস্তাভাবাৎ 
তূণাদেঃ ক্ষীরপরিণামাংদর্শনাদিত্যথঃ।--যেমন তৃণাদি আপন স্বভাবে ক্ষীরাকার 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রধানও মহত্তত্বাদিরূপে পরিণত হয়, এ কথ! বলিতে পার 
না। তৃণও ধেনুভুক্ত ন! হইলে ছুগ্ধাকারে পরিণত হয় না। ধেগুতুক্ত ব্যতীত 
অন্ত তৃণে ক্ষীরপরিণামের অভাব দৃষ্ হয়। 

ভাষ্যার্থ-_তৃণ, পল্লব, জণ, এ সকল যেমন বিন! নিমিত্তাস্তরের সাহায্যে 
আপন স্বভাবেই দগ্ধাদি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও আপন স্বভাবে 
মহত্ববাদি আকারে পরিণত হয়। তাহাতে অন্তের সাহায্য অপেক্ষা করে মা। 
নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা অর্থাৎ অন্ত বস্তুর সাহায্য দৃষ্ হয় না বা দেখা যায় ন! 
বলিয্নাই ও সকল দুগ্ধসনক বস্তু নিমি হাস্তর-নিরপেক্ষ । যদি উহাদের নিমিত্ত 
(সহকারী কারণ । থাকা উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হইত, তাহ! হইলে আমরা 
সেই সেই নিমিত্ের ও প্রণালীর অনুসরণ করত তৃণাদি লইয়| দুণ প্রস্তুত 
করিতে পারিতাম। যেহেতু তাহা পারি না, সেই হেতু স্বাকার করি, তৃণাদির 
তাদৃশ পরিণাম স্বাভাবিক । তদ্দ্ষ্টান্তে প্রধানের পারণানও স্বাভাবিক । এই 
কথার উপরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি তণাঁদির স্বতঃ পরিণাম প্রমাণিত 
হয় তাহা হইলে তদ্দষ্টান্তে গ্রধাণেরও দ্বতঃপরিণাম প্রমাণিত হইতে পারে। 
আমর! দেখিতে পাই তৃণাদির পাঁরণাম 'নামতীস্তরের অধীন। ধেন্বাদি ব্যতীত 
অন্ত আধারে তৃণাদির হুগ্ধ পরিণামের অভাব দেখ! যায়; সুতরাং অনুভূত হয়, 
প্রমাণীক্ৃত হয়, তৃণাদির পরিণামে নিমিত্বান্তর আছে। ধেন্নু কর্তৃক ভক্ষিত 
হইলেই তৃণাদি দুগ্ধপরিণাম প্রাপ্ত হয়, বুযাদি ভক্ষিত হইলে হয় না। ধ্দি 
নির্দিষ্ট নিমিত্তের (কারণ বিশেষ ) অপেক্ষা না থাকিত তাহা হইলে তৃগা:দ 
অবস্যই ধেনু-শরর-সথন্ধে ব্যতীত সন্ত শরীরেও দুপ্ধাকারে পরিণত হইত। 
মানুষ অ!পন ইচ্ছায় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া তাহার নিমিত্ত নাই 
হলিষে, স্বাভাবিক বলিবে, তাহা! বাঁলতে পারিবে না। এমন অনেক ক) 


সাংখ্য শাস্ত্রের খণ্ডন। ২6৫ ..:: 
আছে যাহ! মাঁনুষসম্পান্ধ এবং এমন কাধ্যও অনেক আছে যাহ! দেব-সম্পাতপ্ত। bl 
মনুষ্যেরাও উপযুক্ত উপায়ে তৃণাদি লইয়া দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে। ৰ 
মনুয্যের! প্রচুর দুগ্ধ পাইবার ইচ্ছায় ধেন্ুকে প্রভূত ঘাস ভক্ষণ করায়, তাহাতে :- 


তাহারা প্রচুর দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বলিতেছি, তৃণাদির পরিণাম প্রধানের টু 
স্বতঃপরিণামের দৃষ্টান্ত নহে। ! 


অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥ অ ২, পা ২, সূ ৬॥ 


সুত্রার্থ---অভ্যুপগমেহপি প্রধ্যনহ্যা স্বত তঃপ্রবৃত্তিস্বী কাঁরেং পি অর্থাভাবাৎ . 
পুরুযার্থস্যাপেক্ষাভাব ঘসঙ্গাৎ পুরুষার্থ। গ্রবৃত্তিরিতি সাংখানাং প্রতিজ্ঞা -: 
হীয়েতেতি যোজন|।- প্রধান আপন স্বভাবে নহত্তত্বাদি আকারে পরিণত হয়, .. 
তাহাতে অন্ত কিছুর নিমিনউভ| নাই, ইহ! স্বীকার করলেও সাংখ্য দোষ হইতে রি 
অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন ন!। তাহাতেও গ্রতিঙ্গাহানি দোষ আছে। 
(ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ )। 

ভাষ্যার্থ__ প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি অসিন্ধ, ইহ! স্থাপিত হইলেও বাদীর 
শ্রদ্ধার বা বিশ্বাসের অনুরোধে আমরা না হয় তাহ! অর্থাৎ স্বতঃপ্রবুত্তি অঙ্গীকার 
করিলাম। করিলেও দোষের পরিহার হইবে না। তাহাতেও প্রয়োজনা- 
ভাবপ্রসঙ্গ দোষ হইবেক। প্রধান য'দ আপনা আপনি গ্রবৃত্ত হয়, অন্ত কাছার. 
অপেক্ষ। না করে, তাহ! হইলে ইহাও মানিতে হইবেক যে, প্রধান যেমন সহ- 
কারীর প্রতীক্ষা করেন না, তেমনি কোনরূপ প্রয়োজনের প্রতীক্ষাও করেন 
নাঁ--তাহার প্রবৃত্তি নিশ্রয়োজন1। কিন্তু নিশ্্রয়োজন| প্রবৃত্ত মানিতে গেলে. 
সাংখ্যের “প্রধান পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, মহতত্বাদিরপে পরিণত: 
হয়” এ প্রতিষ্ঞ! থাকিবে না, হানপ্রাণ্ড হইবে। সাংখ্য ষাদ এমন কথ! বেন 
যে, প্রধান সহকারী অপেক্ষ। করে ন! সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে? 
তাহা হইলে তাহাকে বিচার লক পরয়োনন দেখাইতে হইবেক। প্রধান কোন্‌, 
প্রয়োজন সাধিতে প্রবৃত্ত হয £ ভোগ সাধিতে ? ন৷ অপবর্গ ( মোক্ষ ) সাধিতে 1 
অথবা ভোগ ও স্পপব্গ উভয় প্রয়োজন সাধিতে? যদি পুরুষকে তো 
করানই এধানের প্রয়োজন ২য় তাহ। হইলে অপবর্গের জাশ। ত্যাগ ক 
বিশেষত, পুরুষের ভোগ ইহ! 'মাসন্ধ। পুরুষ নিও? নিশি, তাহাতে কা 


২৪৬ তন্বজানামৃত। 

রূপ অতিশয় ( বিকার বিশেষ ) আহিত হয় না, কাঁষেই ভাঁহার ভোগ অসিদ্ধ। 
যদি অপবর্গ প্রয়োজন বল, তাহা হইলে তাহ। প্রবৃত্তির পূর্বেও ছিল, সুতরাং 
প্রধানের প্রবৃত্তি সার্থক্য রহিত হটল। অপিচ, অপবর্গ প্রয়োগনা বুস্তি 
হইলে বঞ্ধজনক শব্দাদ অনুভব হইবে কেন? তোগাপবর্গ উভয় প্রয়োজন 
স্বীকার করিতে গেলে মুক্তি হয়না! কেননা, ভোক্তব্য গাঁকৃ'তক পদার্থের 
অন্ত না থাকায়, সীমা না থাকায় কন্মন্কালেও মুক্ত হইতে পারে ন7। মাৱ 
গুৎসুক্য নিবৃত্তিই গ্য়ো=ন, এরূপ বলাও সঙ্গত নছে। প্রধান অচেতন, জড়, 
তাঁহার আবার ওংসুকা কি? ইচ্ছা বিশেষের নাম ওংস্ুক্য, জড়ের তাহ! 
অসম্ভব । পুরুষ নির্মল, সুতরাং পুরুষেরও ও৪ংসুক্য অসম্ভন। সৃষ্টি 
নী হইলে পুরুষের দৃক্শ'ক্ত ও এধানদের স্য্রিশক্কি বার্থ হইতে, মেই ভয়ে 
যদি বল, গধান উক্ত উদয় শক্তির সার্থক্য »ম্পাদনাথ প্রনুত্ত হ+ তাহা হইলে 
ইহা বলা উচিত যে, লট্ি*ভির হায় দৃক্শকির অঙ্্ছদযতা চেঃ সংসারের 
নিত্যতা অক্ষত ও মুক্ত কথাটা মিথ? । চে চার্থ "ই খে, পুরন গ্দ্রপ 
বলিয়া দুকৃশ-ক্ত সম্পন্ন, এদিকে প্রপান তিগুণ বলিয়া হগ্িশর্দিসম্পর | দৃশ্য" 
কৃষ্টি ব্যতীত উক্ত উভয় গাক্তর সার্থচয থাকে না । দৃশ্য ন গাতিলে দৃক্ধঞ্জি 
থাকা ন! থাকা সমান, দশ+ ণা থা কলে দশুনশাওি৪ থাড লা থানা সমান। 
‘অতএব উ উক্ত উনয় শক্তির নৈরর্ঘকা পরিঠাব ঈকেশেই গান আস এ ক্রু পকাশ 
করেন। যদি এই পিদ্ধাস্থ সত্য হয়, তাহা হলে ইভা ৪ হইতো বে, শক্তি নিত্য 
বলিয়া হাটি নিত্য এবং সর্ট নিজ্ঞা বণিস্কা মুভ্তির ও অভাব )1 অত এব প্রধানের 
পুরুষার্থা গ্রবৃন্তি, এ কণ! অপুক্ত-বুক্তিশিদ্ধ নহে । 


পুরুষ।শানদিতি চেৎ তথাপি ॥ অ৯)পাখ সুখ ॥ 


হুতরার্থপুরুষবৎ আয়ন 5 বিগ্রস্কম। অন্ধপনুপুরষদু্টাগ্েন যথা না 
আযস্কাস্তপাধাণ দৃষ্টান্থেন দি এত কল্পাতে হথাপি ইনৰ দোদানিহোক্ষোহ- 
. স্তীতি শেষং । অভযাপেঙচানং তাবলোর আপন্ভগীতি যাবং।--পঙ্ুর ও অন্ধের 
" অথবা গোহেশ 2 চুদ্গকের দৃষ্টান্তে গধানের গৰ্ত্ত অনুমান করিতে গেলেও 
' নির্দোধ অনুমান চ৮লেক লা । (বিশদ ব্যাগ।| তায হৃনাদে দেখ)। 


3৪. ভাষ]া "এক “ক্ষ দৃক্শক্রিসম্পরা কিন্তু প্রবৃত্বিশক্ষিবহান (পণ )। অৱ 


সাংখ্য শান্্ের খণ্ুন। ২৪৭ 
এক পুরুষ প্রবৃত্ডি শক্তিসম্পন্ন ( গতিশক্তিবিশিষ্ট ) কিন্তু দৃক্শক্তিরহিত ( অন্ধ) । | 
প্রথমোক্ত পুরুষ যেমন অধিষ্ঠাত| হয়! দ্বিতীয়োক্ত পুরুষকে প্রবর্তিত করে, 
কি চুথকপাধাণ যেমন স্বয়ং অপব্্তমান থা'কয়া পৌহকে প্রবর্তিত করে, 
সেইরূপ, পুরুষ ( আসত্মাও ) প্রধানকে গপত্তিত করিবে, দৃষ্টান্বলে এইরূপ : 
পূর্বপক্ষ পুনগপস্থিত হইত পারে। তাহার ছড়ার এই যে, সে পক্ষ 
নির্দোষ নহে। সে পক্ষে দোষ এই বে, প্রধানের বৃতরত। বা স্বাধীনপ্রবৃত্তি 
অঙ্গীকার করতে হয় অথড পুরুষের পবর্ভকত্ব স্বাকার করা হয়.ন|। অবস্তই* 
তাহা সাংখ্োর পক্ষে দোষ-বাক হানি দোষ। বিব্তনা কর, উদাসীন পুরুষ 
কিরূপে প্রধানকে প্রেরণ করিবে । পণুর বাকৃণজি + ভূতি আছে, তদ্হার। 
সে পুরুষকে প্রেরণ করিতে পারে) কিন্তু পুরুষের এমন কোন প্রবর্তক 
ব্যাপার মাই--যন্বারা পুৰষ প্রধানকে কাধ্য প্রবর্তিত ( কার্য্যোনুন ) করিতে 
পারেন। পুরুষ নিগুণ ও নিক্দিত | তিনি চু্ধকের ভার কেব-মাত্র সনিধান- 
বলে গধানকে প্রণহিত করেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। তাহার সন্ধান 
নিত্য চিরকালই মমান--তদনুলারে প্রধানের পনুস্তিত নিত্য ও সদা কাল, 
সমান পাব উচিত (নল কুট, করব এব, রাশ হওছা অনুচিত )। 
দেখ! যায়, চু্কের সাবান অনিত্য । অর্থ ক্দাচিং (কখন কখন )। 
বিশেষতঃ তাহা পরিন। দন ও খু হ্থাননাদ অতোক্ষা করে । (চুম্বক পরিমার্জন 
অপেক্গা করে অথাৎ মাজত লা হালে তাঁহার আকদণ শক্তি প্রকাশ পায় না 
গমন্থতে স্থাপিত ন! হইলেও লে তাহাৰ মিয়া হয় না) এই সকল 
কারণে পুরুষ ও টুক উভয়ই অঃন+ম্নায অর্থাৎ অফে।গা দৃষ্টান্ত। আরও 
দেখ, “ধান অচেতন ও পুর উবাসীন | সে কাংণে উক্ত উভয়ের সমন্ধ 
হওয়া! অসম্ভব! সম্বন্ধ ৭9৮1 করায়, এমন ততীর পদার্থ শাংখ্য মতে নাই।; 
যোগ্য চাই করায় ; এস গালতে গলে যোগ্যতার অনুচ্ছেদ বপতঃ মোক্ষের, 
আশ! তিধোহিত হইবে অর্থতি চিক্তহরূপ যোগাতা নিতা, তদনুদারে: 
সংসারও নিতা, কাঁধেই সংগত চা নবূপ শোক্ষ কক্সি,কালেও হইবার সম্ভাবনা- 
থাকে না। পুকের হাম এখানেও পরয়োঙ্গনাভাব দোষের উত্নয় ( উত্থান) 
করিতে পার। ( অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন প্রধানের স্বাধীন গ্রবুত্তর ফল কি { 
ভোগ? ন! অপব্গ? না ডভয়? এইরূপ পৃথক্‌ প্রশ্ন উত্বাগনপুর্বক' 
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: প্রত্যেক পক্ষেই দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেইরূপ, এখানেও পুরুষাধীন 
: প্রবৃত্তি পক্ষেও ওঁ মকল দোষ দেখান যাইতে পারে )। এ বিষয়ে বেদান্ত- 
সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মা স্বর্ূপতঃ উদ|সীন--অ প্রবর্তক-কিন্ত মায়ার 
. প্রভাবে প্রবর্তক। সাংখ্যমতের উভয় সত্যতা বিরুদ্ধ--কিন্তু বেদান্ত মতে 
: কল্পিতে অকলিতে অধিরোধ--কিছুমা বিরোধ হয় না । 


অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ অ ২, পা ২, সু৮॥ 

হুত্রার্থ-:অপ্গিত্বং গুণানাং পরম্পরং আঙ্গাঙ্গিভাবস্তস্তানুপপত্তির সিদ্ধত্বং 
-তন্মাৎ। অঙ্গাদ্িভাবান্পপত্তেঃ স্থ্,ামুপপত্তিঃ স্তাদিতি ভাবঃ।--সাংখ/ বলেন, 
গুণ সকল পরস্পর গরম্পরের সাহ|যো স্বষ্টি করে। কিন্ত আমর! দেখিতেছি, 
অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ সাঠায্যকারিত্ব ঘটন! হয় না। আবার অঙ্গারঙ্গিভাব ঘটনা 
না হইলেও সৃষ্টি হয় না) ফলিতার্থ এই যে, সাংখ্যমতের সৃষ্টি গক্রিয়া অন্তায্য, 
সুতরাং তাহাতে অস্ত একটা গ্রবল দোষ আছে। 

ভাষার্থ--প্রধান যে স্বয়্পরবৃত্ত অর্থাং আপনা আপনি স্বষ্টান্মুথ হইতে 
পারে না, ত্বিষয়ে অন্ত হেহও আছে। সে হেতু এই-সত্ব, রজঃ ও তমঃ, 
এতনীমক গুণ যে পরম্পর অঙ্গারগিভাব (তারতম্য ব| উপকার্য্য উপকারক 
ভাব). ত্যাগ করিয়া সমান ও স্বরূপমাত্রে অবখিত গাঁকে-_দাংখ্যের মতে 
তাহাই প্রধান (মূল প্রক্ৃতি)। এ অবস্থায় অনপেক্ষস্ববপ সত্বাদি গুণের 
অঙ্গ-প্রধানভাব অনুপ: গ। অঙ্গ ও: ধানভাব বা অঙ্গালিভাব থাকিলে স্বরূপ 
অর্থাৎ সাম্যাবন্থ! থাকিবে না, কাষেই শঙ্গাঙ্গভাব অনুপপন্ন ও অস্বীকার্ধ্য। 
আবার চিরকাল প্রধানাব্প্থা থাকাও সাংখ্যের অনভিমত । সাম্যাবস্থ। ভঙ্গ 
না হইলেই ব| কিরূপে সৃষ্টি হইবেক ? অথচ গুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করে, 
ক্ষোভ জন্মায়, এমন কেন গুণাতিরিক বস্তু সাংখামতে নাই। অথচ তাহ! 
না থাকিলে গুণবৈষমানূলক মহন্বত্বাদির উৎপত্তি হইতেই পারে ন1। 

অন্যথানুমিত৷ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ অ ২, পা ২ সৃ৯। 

সবত্রার্থ--গুণানাং পরম্পরমনপেক্ষন্য ভাবস্বার স্বতোবৈধম্যমিত্যুক্তং তত্র হেত 


“সিদ্ধিমাশঞ্কযা পরিহরতি- অগ্তথেতি। অগ্তথান্্মিতৌ সাপেক্ষত্বেন গুণানামন্থ- 
মানাৎ কাধ2সারেণ গুণভাবাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ যন্ুপি ন পূর্বস্থঝোকো দোষ 


সাংখ্য শান্তর খওন। 7 ইউজ 
প্রসল্যতে তথাপি প্রধানস্য জ্রশক্ত্যভাবাৎজড়ত্বাদিত্যর্থঃ রচনামুপপত্তাদয়ে! +: 
দোযাস্তাদবন্থ। এব স্থারিতি সুতার্থঃ ।--উক্ত গুণত্রয়ের স্বভাব কার্য্যানুযাযী, 
তাহার! সম্পূর্ণ অনপেক্ষস্বভাব নহে, এক্লপ অনুমান করিলে পূর্বসৃত্রোক্ত 
দোষের পরিহার হয় সত্য; কিন্তু জ্ঞান“ক্তি না থাকায় প্রধানের দ্বারা এরূপ: 
বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচিত হইতে পারে ন! অর্থাৎ হওয়া অসম্ভব, ইত্যাদি রি 
ইত্যাদি দোষের পরিহার হয় না অর্থাৎ যেমনি তেমনিই থাকে । টা 
তাষ্যার্থ--সাংখ্য যদি বলেন, আমর! অন্তগ্রকার অনুমান করিব--যাহাতে 
পূর্বোক্ত দোষের ( অগ্গািভাবের অন্ুপপত্তিবূপ দোষের ) প্রসঙ্গও হইবে না। . 
বিবরণ এই যে, গুণ সকল অনপেক্ষম্বভাঁব ৪ কুটস্থ, ইহ। আমর! প্রমাণ না 
থাকায় স্বীকার করি না। সন্বাদিগুণের স্বভাব কার্ধযান্যায়ী, ইহাই আমাদের : 
স্বীকার্য্য। যেরূপ স্বভাবে কার্য্যোৎপত্তি সত হয়, যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত 
হয়, গুণ সকলের সেইরূপ স্বভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। (অতএব, গুণ সকল 
সম্পূর্ণ অনপেক্ষধ্ভাব নহে, যৎকিঞ্চিৎ সাপেক্ষতাও আছে)। গুণ সকল. 
চলস্বভাব, কুটস্থ নহে, ইহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব, গুণ সকল 
সাম্যাবস্থাতেও বৈষম্য প্রাপ্তির যোগা হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাম্যাবস্থাতেও 
সন্তাদিগুপের অসম ( ছোট বড় বা তরতম ) হইবার যোগ্যত। (ক্ষমতাবিশেষ ). 
থাকে। সাংখো এই প্রত্যাগত্তিতে পূর্বোহুত্রোক্ত দোষের ( অঙ্গিত্ব অনুপ- 
পত্তির ) পরিহার হইতে পারে বটে; কিন্তু শন্মতীয় প্রধানের জ্ঞানশকি. ন! . 
ধাকায় পূর্বোক্ত রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি দোষ যেমন তেমনিই থাকে, অপনীত : 
হয়না । কাধ্যের অনুরোধে জ্ঞানশক্তির কল্পনা বা অনুমান করিলে 'সাংখ্যকে. 
প্রতিবাদিত্ব ত্গ্ুগ করিতে হইবে এবং কোন এক চেতন এই অগৎগ্রপঞ্ের 
উপাদান, ইহা! অঙ্গীকার কারতে হইবে। শাহ! করিলেই বহ্ষবাদ স্বীকৃত. 
হইবেক। গুণ সকল সাম্যকালেও বৈযমাগেগ্যতপন্ন থাকে, এরূপ বর্ধিলেও.. 
বিন! কারণে ( নিমিত্তে ) গুণ সকলে সামাভঙ্গ হইতে পারে না বণিয়া বিষষ.. 
হওয়ার কথা বলিতে পারিবে ন!। নিমিত্ত বা কারণ ন! থাকিলেও বিষম 
হয়, এরূপ বলিলে সর্বদা বিষম" ন! হয় কেন? না থাকে কেন? ইত্যাদি? 
প্রকার আপত্তি হইবেক । অতএব তাহাও অনস্তরোক্ত অর্থাং বোকা 
বঙ্গাঙ্গিতাবের অনুপপত্তি দোব বলিষ গণা। 


রর ২৫০ : 'তনবজঞানামূত। : 
| বিপ্রতিষেধাচ্চাঁসমঞ্জসম্‌ ॥ অ ২, পা ২, সু ১০ ॥ 


. সুত্রার্থ_বিপ্রতিষেধাৎ বিরোধাৎ হেতোঃ অসমঞ্জসং অযুক্তং সাংখ্যানাং 
দর্শনমিতি যোজন! ।--শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরুদ্ধ ও স্বশান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যের 


দর্শন ( পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান ) সমঞ্জস নহে। 
ভাত্যার্থ--সাংখ্যের পদার্থ পরম্পর বিরুদ্ধ। কোন আচার্ধা বলেন, সাত 


"ইন্দ্রিয়, আবার অন্য আগর্য্য বলেন, একাদশ ইন্দ্রিয় । কোথাও মহত্বত্ব হইতে 
তন্মাত্রার উৎপত্তি এবং কোথাও অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রার স্থুটি। এক 
পুস্তকে তিন্‌ অন্তঃকরণের উপদেশ দেখা যায়, আবার অন্ত পুস্তকে এক 
অস্তঃকরণের বর্ণন! দেখা যায়। এইরূপে সাংখীয় পদার্থ সকল পরম্পর বিরুদ্ধ । 
এতন্তিন, ঈশ্বরকারণবাদনী শ্রুতির ও স্মৃতির সহিত সাংখ্য মতের বিরোধ 
বিস্পষ্ট। যেহেতু বিরুদ্ধ--সেই হেতু সাংখীয় দর্শন (মত) অসমগ্চস অর্থাৎ 
্রাস্তভৃত। সাংখা হয় ত বলবেন, তোমার বেদান্তদরশন'ও অসমঞ্স। বেদাস্তদর্শনে 
' তপ্য-তাপকের জাত্যন্তর (ভেদ) স্বীকার নাই। ভদ্দশনে একমাত্র ব্রহ্মই 
আছেন, অন্ত কিছু নাই। অথচ ত্র সর্বাত্মক ও সর্বপ্রপঞ্চের কারণ। 
যাহার! ব্রদ্মমাএ স্বীকার করে এবং ব্রঙ্ষকেই নর্ধোপাদান বপে, তাহাদের 
মতে তপ্য ও তাপক পরস্পর পুথক্‌ জাতীর নহে, কিন্তু আত্মার এক প্রকার 
বিশেষ ব| অবস্থামাত্র | : ঠপ্য-তাপক যদি আত্মার 'অবস্থ। বিশেষহ হয়, 
তাহ! হইলে আত্ম! কশ্মিন কালে ও এ দুই বিশেষ ( ধর্ম) হইত নিশ্ধুক্কি হইতে 
পারিবেন না, সুতরাং পাপন যে তাপশুনবুত্তির উদ্দেশে সম্যক জ্ঞানের উপদেশ 
করিয়াছেন ' তাহাও নিরর্থক হইবেক । প্রদাপ থাকবেক সথচ তাহা অনুষ্ণ ও 
প্রকাশ বর্জিত হইবেক, ইহা অনুপপর অথাং তয় না। শেদাস্ত যে জল, বীচি, 
তরঙ্গ ও ফেন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখান--তাছাও পর্ধ্যাপ্ত নহে। বাঁচি ( ক্ষুদ্র 
লহরী ), তরঙ্গ, ফেন, এ সকণ জনেই বিশেষ সত্য) দরস্থ তাহা! আবির্ভাব- 
তিরোভাব শীল ও তদ্রপে নিত্য । এ সকল বিশেষ আবিভূতি হয়, পরক্ষণে আবার 
ভিরোভৃত হয়, তৎপবে পুনরা(বভূ ত হয়, এবং ক্রমে তাহা অপরিহার্য্য সুতরাং 
লিত্য। জল যেমন লহর! প্রভৃতি ধর্মে নিন্ম ক্র হইতে পারে না, যাবৎ জল 
তাঁবৎ এওঁ সকল, সেইবপ শাশ্মাও তপা-জাপক-রূপবিশেষ হইতে নিরশ্মুক্ত হয় 
না. যাবৎ আ(স্ম তাবৎ তপ্যতাপক. ইহাই জলবীচি-তরঙ্গাদির দষ্টান্তে প্রতি- 


সাংখ্য শাস্ত্রের খণ্ডন ।' ২৫১ 
পাঁদিত হইতে পারে। তপ্য ও তাপক এ দুএর মধ্যে-ষে ভিশ্নভাব আছে 
তাহ! লোকগ্রসিদ্ধ। ইহাও দেখ! যায় যে, অর্থা ও অর্থ অত্যন্ত ভিন্ন। কদাপি 
এক বা অভিন্ন নহে। অর্থ যদি অর্থী হইতে ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে অর্থ 
অর্থীর অর্থনার (প্রার্থনার ) বিষয় হইত ন|। স্বরূপসন্নিবিষ্ট থাকায় তাহা 
নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ তাহা অপ্রাপ্ত নহে, প্রাপ্তই আছে, সুতরাং তদ্বিয়য়ক অধিত। 
অনিদ্ধ। প্রকাশ নামক অর্থ গ্রকাশাত্মক দীপের স্বরূগ্সন্নিবিষ্ট) তাহা তাহার, 
অপ্রাপ্ত নাই--গ্রাপ্তই আছে। গুপ্ত থাকায় তাহ! তাহার নিতাসিদ্ধ। সেই 
জন্যই দাগের প্রকাশবিষয়হ আঁধিতা নাই। ( অর্থাৎ দীপ প্রকাশ লাভের 
ইচ্ছা করে না, প্রাথন! করে ন1।) যাহা অপ্রাপ্ত থাকে তাহাতেই অর্থীর 
অর্থিত! (প্রার্থনা ) জন্মে। অর্থ অর্থ এক হইলে, ভিন্ন ন! হইলে, অবশ্তই 
অর্থ অর্থ উভয়ই অসিদ্ধ হইবে। যাহা কামনার বিষয় তাহাই অর্থ। যে 
কামনা করে সে আর্থা। আপনি অর্থও আপনি অর্থ, ইহা! অসস্ভব। অপিচ, 
অর্থ ও অর্থ এই ছুঈটা সমন্ধ-শব্দ । ( সম্বন্ধ পরস্পর নিষ্ঠ। যাহার অর্থ সে 
অর্থ এবং যাহা তাহার প্রয়োজনীয় তাহ! অর্থ ।) মন্বদ্ধমাত্রেই দ্বি্। ছুইটী” 
বিভিন্ন পদার্থ ব্যশীত সম্বন্ধ হয় না। এ নিয়ম অনুসারেও অর্থ অর্থী পরস্পর ' 
বিভিন্ন পদার্থ। অথ-নর্থীর স্তায়' অনর্থ-অনর্ধীও পরম্পর বিভিন্ন, এক নহে। 
যাহা অর্থর অনুকূল তাহ! অথ এবং যাহা প্রতিকূল তাহা! অনর্থ। পর্যায়ক্রমে 
এই ছএরই সহিত একের সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে অনর্থই অধিক। 
অর্থ অর । এ নিমিত্ত অর্থানর্থ উতয়হ অনর্থ বণিয়। গণ্য ( ব্বিকীর নিকট ). 
এবং অনর্থই তাপক (তাপ-্হুঃথ। বে তাহা দেয় সে তাপক)। পুরুষ 
তপ্য--ধিনি পর্ধ্যায়ক্রমে উক্ত উভয়ের মাহত সম্বন্ধ ংন। (ফলিভার্থ এই 
যে, আত্মা তপা, আর সমস্ত তাহার তাপক ); এখন বিষেচন। কর, তপ্য ও. 
তাপক এক হইলে, অতিন হইগে, যে ত্য সে-ই তাপক, এরূপ হইলে, .. 
অবশ্তই মোক্ষপদার্থ মিথ্যা হইবে। কিন্তু যদি তপ্য ও তাপক পরম্পর হি্-. 
জাতীয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত কৌণ-ন! কোন কাণে ও কোন-ন! কোন্‌: 
প্রকারে মোক্ষসিন্ধি হইতে পারে ( বুদ্ধি ত্য, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ? 
অথাৎ স্ব-স্বামিভাব নখ, তা সম্বন্ধের হেতু অথাৎ মূল করণ অনাথ 
অবিবেক, তাহার পরিহারক নিখেক, বিবেক হইলেই নিত্য মুক্ত আত্মার =. 


নিন পি, ছি ক টি 
ইং '_ তত্বজ্ঞানামৃত। 
ae 


যোক্ষ। মোক্ষ-শব উপচরিতু। ) সাংখোর এই সকল কথার প্রত্যুত্তর দেওয়। 
,াইতেছে। সাংখ্য যে দেখাইলেন বা বলিলেন, বেদান্তমতে তপ্য তাঁপক-ভাব 
নূপপর, তাহ! সত্য; পরন্ত তাহ! দোষ নহে । একাত্মবাদে তপ্য-তাপক- 
: ভাব নাই। নাই বলিয়া অন্থপপন্ন। স্থতরাং অদোষ। তপ্য-তাপক-ভাবের 
“অন্থুপপত্তি দোষ বলিয়। গণ্য হইত--ষদি একাত্মভাবে তপ্য ও তাপক পরম্পর 
'বিষয়বিষয়িভাব ভজন! করিত। কিন্তু তাহ! করে না। না করিবার কারণ 
শ্কত্ব। বহি কখন কি একক অর্থাং দাহম্পর্কবর্জিত হইয়া আপনাকে দগ্ধ 
করিয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে? বহ্ির উষ্ণ ও প্রকাশ প্রভৃতি নান! ধর্ম 
আছে, পরিণামিত্বও আছে, সে ষখন একক অবস্থায় আপনাকে প্রকাশ ও দগ্ধ 
করে না, তথন মার কৃটস্থ একক (কেবল ) ব্র্দে তপ্য-তাপক-্ভাবের সম্ভাবন! 
কি? যাদি কুটস্থ অদ্বয় ব্রদ্ধে অদ্ব়তানিবন্ধন তপ্যতাপকভাব ন! থাকে তবে 
তাহা কোথায় আছে? বলিতেছি। তোমর। কি দেখিতেছ না যে, এই 
'জীবদ্দেহ তপ্য ও ইহার তাপক সূর্য্য ? যাদ বল, দুঃখের নাম তাপ, তাহ! 
অচেতন দেহে থাকে না ও হয় না। দুঃখ যদি দেহগত হইত-_তাহ। হইলে 
তাহা দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই নাশপ্রা্ধ হহত, তজ্জন্ত উপায় অন্বেষণ আবশ্যক 
হইত না। হার প্রাত্য্ুর এই যে, দেহ না থাকিলে, কেবল চেতনের দুঃখ 
দেখা যায় ন! ; সাংখ্যও কেবণ চেতনের দুঃখনামক বিকার স্বাকাণ করেন 
না। আবার চেতনের ও দেহের সংহতত্ব (মিশ্রণ ) ও অঙ্গীকার করেন না। 
সাংখ্য চেতনের, দেহদংহত চেতনের ও ছুঃখের দুঃখ মানেন না। অতএব 
তাহার মতেই বাকি প্রকারে তপ্যতাপকভাব উপপন্ন হইতে পারে? সত্বগুণ 
তপ্য, রোপণ তাপক, সাংখ্য এ কথাও বলিতে পারেন না । কেন-না উক্ত 
উভয়ের সঙ্ঘাত সহ্ুপপন্ন। যদি রজ্রপ্তনঃই তপ্যতাপক হয়, তাহাতে পুরুষের 
কি? পুরুষের "*পমোচনার্থ শান্দের আরম্ভ অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। পুরুষ 
স্বরূপ তো প্রাতনিগ্থিত হইয়া তাপধুক্তের সপ্তায় হন, এরূপ বাললে অব্য 
'বীকার কর! হইল যে, পুরুষ বস্তুতঃ তাপযুক্ত হন ন!--তাপযুক্তের মতন হন! 
উহার তাপ মিথ/। (মিথা। তাপ স্বীকার করিলেই বেদীস্তপক্ষ স্বীকার 
করা হয়) । হল ১, পুরুষ যদি সত্য সত্যই নি ঃখ হন ত প্ঠঃখিতের সপ্তায়” 
ধায় দোষ ২ ন।। ধোড়াকে সপ বপিলে ঘাড়! বিষধর হই না, সাপকে 


সাংখ্য শাস্ত্রের খণ্ডন। ২৫৩. 
ধোড়া বলিলেও সাপ নির্ক্ষি হইবে না। তগপ্য-তাপক-ভাব প্রোক্ত কারণে 
পারমাধিক নহে; কিন্তু আবিদ্ভক। সাংখ্যের তপ্য-তাঁপক-ভাব আবিষ্ঠক হইলে - 
বেদাস্তপক্ষে কিছুমাত্র দোষ হয় না বরং ইষ্টসিদ্ধিই হয়। পুরুষের তাপ সত্তা, 
ইহ! স্বীকার করিলে সাংখ্য মতে মোক্ষাভাব স্বীকৃত হুইবেক। বিশেষতঃ . 
সাংখ্য তাপককে নিত্য বলেন। (সত্যের বা নিত্যের নিবৃত্তি নাই। ভাপ. 
সত্য বা নিত্য হইলে তাহার নিবৃত্তি হইবে না, সুতরাং মোক্ষও হইবে না )।' 
সাংখ্য যদি বলেন, তপ্যশক্তি ও তাপকশক্তি নিত্য হইলেও তাপ পদার্থ 
সনিমিতসংযোগ সাপেক্ষ, সংযোগের নিমিত্ত (কারণ ) অদর্শন, তাহ! নিবৃত্ত 
হইলে আত্যন্তিক সংযোগও নিবৃত্ত হয়, আত্যন্তিক সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই 
আত্যন্তিক মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়।* সাংখ্যের এ অভি প্রায়ও মদোষ। কেন-না, 

ংখ্য মতে আর্শন তমঃ, তাহাও নিত্য । অপিচ, সন্বাদি গুণের উদ্ভব ও. 
অভিভব অনিয়ত (নিয়মশূন্ট ), তৎকাৰ্কন্ধ, সংফোগরূপ কারণের উপরমও 
অনিয়ত, এবং তাহার বিয়োগেরও কোন নিয়ম নাই, এই সকল কারণে সাংখ্যের 
মতে মোক্ষাভাব (মুক্তি না| হওয়। ) অপরিহার্য । বেদান্ত মতে এক আত্মা 
স্বীকৃত থাকায়, একের বিষয়-বিষয়ি-ভাব উপপন্ন না হওয়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন. 
কারের ( জন্যপদার্থের ) নামমাত্রতা| ক্রুত থাকায় স্বপ্নেও মোক্ষাতাবের আশঙ্কা 
উপস্থিত হয় ন|। কিন্ত ব্যবহার-কালের কথ! অগ্তবিধ। ব্যবহার-কালে 
প্রোক্ত তগ্যতাঁপক যে আধারে ও যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, ভাসমান হয়, সেই 
আধারে তাহ! সেই গ্রকারেই থাকুক, তদ্দিষয়ে পূর্বপক্ষ ও প্রত্যুত্তর কিছুই 
কর্তব্য নহে । 

উপরিউক্ত শান্রদধার! সাংখযাদি দর্শনের মত সবিস্তারে নিরাক্ৃত হইল।' 
এক্ষণে স্থমত শৌধনাতি প্রায়ে সাংখ্য শান্পের অনুসারিগণ স্থৃতিবশ অবলশ্বন করিয়া. 
পুনরায় বলেন যে, কপিলাদি খষি সাংখাশাঙ্গের কর্তা, তাহাদের জ্ঞান অনাবৃত), 
সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত । অতএব কাঁপলাদি ধাধিগণের শান্ত অপ্রমাণ, 
বলিলে স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হইবে। এই আপব্থির প্রত্যাখ্যান দিয়ো 
সকল সৃতর দ্রষ্টবা। তথা হ,--- রে 


সপ ক আআ আসত: = 


২ বাঁশি 
* সত্ব অথবা পুরুষ তণ্যশক্তি। জজ: তাপক-শক্তি। সংযোগ স্বামি স্বরূপ সম্বন্ধ । দিদি 
কারণ। জার্শন অবিবেক ব। গঞ্জান, তাহা তমোধর্দ্দ । আতাপ্তিক তবিব্যৎ অনস্থকাপিক 1 


- ২৫৪ . . তত্বজানা মৃত । 
স্বত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যম্মত্যনবকাশদোষ- 
প্রসঙ্গাৎ ॥ অ ২, পাঁ১, সু ১॥ 


সুত্রার্থ-ব্ন্দৈব জগতঃ কারণমিতি পূর্কত্রপ্রতিপাদিতম্‌। তত্র স্থত্যনব- 
" কাশদোষঃ স্থৃতীনাং কপিলাদিকতানাং অনবকাশঃ নির্বিষয়তয়! আনর্থক্যং তন্ত 
প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তির্বতীতি নাশঙ্গিতব্যম। হেতুমাহ-অন্তেতি। অন্তস্থতীনাং 
 খশ্বাদিপ্রণীতানাং অনবকাশদৌোষঃ স্তাৎ। ইদমত্র তাতপর্য্যম্-_সাংখ্যস্থৃতিষু 
গ্রধানং প্রতিপাগ্ঠতে ন ধর্ম্মঃ, মন্বাদিস্থৃতিষু তু ধর্ম্ম প্রতিপাগ্ঠতে ন প্রধানম্‌। 
- তত্রাহন্তর প্রাধানাঙগীকারেহন্ততরাহ প্রাধানাং স্তার্দিতি। যধথ! সাংখ্যস্বতি- 
বিরোধাৎ ব্রহ্মবাদস্ত্যাজ্য ইতি ত্বয়োচাতে তথ! স্বভ্স্তরনিরোধাৎ প্রধানবাদ- 
স্তাজ্য ইতি ময়োচ্যতে। অতএব যত্রোভম্োঃ সমোদোঁষঃ প্রিহারশ্চ ষঃ সমঃ। 
'নৈকঃ পর্যযনুযোগঃ স্তাৎ তার্বগর্থবিচারণে। ইতি শ্টায়াৎ ন পূর্বপক্ষাবসরঃ। 
বন্ততস্ত শ্রুতিশ্থতিবিরোধে তু শ্রতিরেব গরীয়সাত্যন্ধশাসনাং শোতে বিরোধে 
শত্যপ্রামাণান্তেষ্টত্বাং প্রোন্তুপৃঙ্পক্ষে। ন যুক্তি হাত ভাবঃ।-+সর্কজ্ঞ ব্রঙ্গ জগৎ 
কারণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল বলিয়া মনে করিও না যে, সাংখা পাতঞগুলাদি 
শ্থৃতি নির্বিষয় অর্থাৎ অপ্রমাণ (মিথা। ) হইণ। সাংখ্য স্বৃতির ভয়ে ব্রহ্ম- 
কারণবাদ অগ্রাহা কর! সঙ্গত নহে । কারণ, সাংগ। গতির পালাগ্ স্থাপন করিতে 
গেলে মন্বাদি স্বাত অগ্রধান ও নির্বিষয় স্থহরাং ভগ্রনাণ হইবে । অতএব, 
যখন এক স্থৃতির প্রাধান্তে অপর স্মৃতির অ প্রধান, তখন অবস্ঠহথ উক্ত পূর্ব পক্ষ 
অগ্রাহথ। বিশেষতঃ শ্বৃতির অগ্রোধে শ্রাতর সঙ্কোচ সব্বা অগ্রাহা। 
ভাষ্ার৫--প্রথম অধ্যায়ে বণ“! হইয়াছে, 'গ্রতিপাদিত হইয়াছে, সর্দাজ্ঞ 
সর্বেশ্বর ব্রহ্ম জগংকারণ। মৃত্তিকাদি, ঘটাদি উৎপত্তির যেরূপ কারণ, ব্রঞ্ধ 
জগদুৎপণ্ডির সেইরূপ কারণ। অপিচ, তিনি চর্বিধ জীবের (৭য়ন্তুরূপে 
স্থিতিকারণ এবং তাহাতে এ সকল লয় হয় বলিয়া তিনি লয়েরও কারণ। 
(আধার বা আশ্রয়)। অথাৎ তিনি স্বষ্টিস্থিতি প্রণয়ের কারণ। ব্রহ্থাই 
আমাদের আত্ম। এবং সাংখ্যোক্ত প্রধান অবৈদিক, ইহাও এ অধ্যায়ে দেখান 
হইয়াছে । সম্প্রতি এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে “বরহ্ম-কারণবাদ স্থৃতি-্যুক্তি বিরুদ্ধ নহে’ 
'প্রধানবদীর যুক্তি কত যুক্ত নঠ--ধুক্ত্যাভ্যাস। 'বেদান্তোক সুষ্টিপ্রক্রিঃ! 
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পরস্পর অবিরোধী অর্থাৎ একরূপ' এই সকল কথা বল! হইবে। তন্মধ্যে, 
প্রথমে স্থৃতিবিরোধ উল্লেখ পূর্বক তাহার পরিহার বলা যাইতেছে। সর্বজ্ঞ . | 
ব্ৰহ্ম অগৎকারণ, এ কথা অযুক্ত । কারণ, বরঙ্গকারণবাদ স্বীকার কারতে গেলে: 
স্বৃতানবকাশ ( স্থৃতির অগ্রামাণ্য) দোষ উপস্থিত হয়। কপিলের ততনায়ী * টু 
স্বতি শিষ্টগণের মান্ত স্বতর1ং তাহা এপ্রমাণ। পঞ্চশিখ প্রভৃতি কতিপয় খধির 
স্থৃতিও কপিলস্মৃতির অনুমতি । ব্রদ্ষকীরণবা স্বীকার করিলে ওঁ সকল স্মৃতির '. 
স্থল থাকে না, সুতরাং সে সকণের অনবকাশ ব! আনর্থকা হয়। মনু প্রভৃতির 
স্থৃতির প্রতিপাগ্ঘ ভিন্ন; স্থতরাং সে সকল শ্বৃতির অনবকাশ নাই। অর্থাৎ : 
সে সকলের আনর্থক্য হয় না। সাংখ৷স্বাত স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকে জগ্গৎ 
কারণ বলেন, অচেতন 'গ্রধানই সাংখস্মৃতির প্রতিপাত্ত, কিন্তু মন্বাদিস্থৃতির 
প্রতিপাপ্ত ধন্ম। মনু প্রভৃতি ঝষি প্রব্নকবাক্যানূমেয় (বিধিবাকাবোধিত বা 
বেদবাক্যানুমেয় ) ধর্ম্মমমূহের অর্থাৎ আগ্রহোত্রাদি যাগের এবং তদ্‌পেক্ষিত 
অন্তান্ত অনুষ্ঠেয়ের উপদেশ করিয়াছেন। অমুক বর্ণ অমুক সময়ে অমুক 
প্রকারে উপনীত হইবেন, অমুক বর্ণের অমুক আচার, অমুক প্রকারে বেদাধ্যয়ন : 
ও অযুক প্রকারে সমাবর্তন ( অধ্যয়ন কালের ব্রঙ্গচর্যাব্রতের উদ্যাপন পদ্ধতি ) 
করিবেন ৪ শমুক বিধানে দারা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ এইরূপ বিষয়ের উপদেশ. 
করিয়াছেন। চতুর্দিধ মাশম, সে সকল আশ্রমের বিবিধ ধর্ম ও পুরুষার্থ, ' 
সমন্ত্ট উপদেশ করিয়াছেন। কপিপা'দর স্মৃতিতে ও সপ্ল বথা নাই। 
কপিলাদি থধষি মোক্ষদাণন তত্বজ্ঞান উদ্দেশে স্মৃতিগ্রন্থ গণয়ন করিয়াছেন। A 
এতাঢৃশী স্মৃতি যদি বিষয়শৃগ্য বা স্থণশূন্ঠ হয--তাহ| হইলে অনশ্কই সে সকল. 
স্বৃতি নিরর্থক ও অপ্রমাণ বপয়! গণ্য হবে! (অন্র।স্ত কাপল খাষর গ্ৃতি 
অর্থশূন্ত, অ :মাণ, এ কথ! কাহার স্বাঞ্র্য্য নহে '। অত"ব স্থুৃতি প্রামাণ্য: 
রক্ষার্থ স্মৃতি অনুসারে বেদান্ত বাকের ব্যাথা কথা উচিত। স্মৃতির স্থল থাকে না? 
'এততপ্রসঙ্গে অন্ত পুর্বপক্ষও করছে পাবি। "তিনি ঈক্ষণ করিলেন--আলোচনা : ১ 
করিলেন" ইত্যাদি কথায় তুমি '+ প্রকারে আনলে যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ ? 


+ তন্ত্র যষ্টিতস্র। সাংখ্যশাশ্ত্রের মপর নান যষ্টিতন্ত্র । শিষ্ট-খধি। অনেক খুবি কপিক টড 
মতাবলদ্বী ছিলেন বা কপিলের মত গ্রইণ করিয়াছিলেন। রা 


“তথ্বজানাৰৃত। .. 

: কথার ও অর্থ, ইহ! তুমি কিসে নিশ্চয় করিবে গাহারা দত্ত দিবা 
“ঁহাদের জান অনাবৃত বা অব্যাহত--বীহারা স্বয়ং শ্রত্যর্থ পানেন,-- 
ডাহা: নিকট কোন পূর্বপক্ষ স্থান প্রাপ্ত হয় ন! । কিন্তু স্লীহারী 
“পরত যাহারা নিজজ্ঞানে শ্রত্যর্থ জানিতে অক্ষম--যাহাদের জান 
১4 'থরু-শান্ত্-সাপেক্ষ -তাঁহার! বিখ্যাত বিখ্যাত খধির গ্রন্থ অবলম্বন করেন, 
রিয়া শ্রত্যর্থ নির্ণর করেন। স্থৃতিকার কপিল প্রভৃতির সম্মান অধিক, 
সুতরাং স্বৃতিকারগণের কথ! বিশ্বাসযোগ্য । তোমাদের কথায় বিশ্বাস কি? 
: করে তোমাদের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে? কপিলাদি খবি অপ্রতিহত 
জ্ঞানী ছিলেন, এ কথা স্থৃতিকারগণ বলিয়াছেন, শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা_- 
শেষে দেব প্রথম প্রস্থত কপিল'কে জন্মিবামাত্র খধি ( নয্ার্থ ডরষ্টা) ও জ্ঞানী 
করিয়াছেন সেই পরমদেব ঈশ্বরকে জ্ঞানগোচর করিবে ।” অতএব, তাদৃশ 
খধির মত যে অবধার্থ, ইহ! সম্তাব্যই নছে। অপিচ, তাঁহাদের বাকা আজ! 
ৰাক্য নহে। তাহাদের সমস্ত মত তর্কপরিক্কত। এই সকল হেতুতে, স্থৃতি- 
আনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্য! কর! উচিত, পুনর্ব্বার এতজ্প পুর্বপক্ষ উপস্থিত দেখিয়া 
তৎসমাধানাৰ্থ বলিতেছেন--ন্বৃতানবকাশদোষ প্রসঙ্গঃ । অর্থাৎ এক স্থতির 
আঅনবকাশ (স্থলাভাব বা বিষয়াভাব ) দেখিয়া ঈশ্বরকারণবাদ অনন্গীকার 
করিতে গেলে ঈশ্বরকারণবাদিনী অন্ত স্মৃতির অনবকাশ ( বিষগাভাব প্রযুক্ত 
প্রামাণ্য ) হইবেক । যে সকল স্থৃতি ঈখ্বরকারপবাণিনী--সে সকল স্থতি 
প্রদর্শিত হইতেছে। “সেই বে দৃর্বিজ্েয় হুক বস্তু" স্বৃতি এইরূপে পরব্রন্গের 
প্রস্তাব করিয়া পশ্চাৎ “তিনি প্রাণিনিচয়ের অন্তরাত্মা সুতরাং তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ 
অর্থাৎ জীব”, এইরূপ উক্তি বা উপদেশ করত বলিয়াছেন। শথ্বিশ্েষ্ঠ ! 
তাহা হইতে ত্রিগুগ অব্যক্ত (প্রধান) উৎপন্ন হইয়াছে।" অন্তত্রও এরূপ 
কথা আছে। বথা-_“হে এক্গন্! সেই অব।ক্ত গুণাতীত পুক্ুষে ( পরমেশ্বরে ) 
পর প্রাপ্ত হয়।” প্পধিগণ { এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটা গুন--পুরাতন নারায়ণই 
এ সমুদয় এবং তিনিই স্থষ্টিকাণে স্থাষ্টি করেন, সংহারকালে এ সকল আত্মসাৎ 
কুনরন।” পুরাণ এইরূপে ঈশ্বরকেই অগৎকারণ বলিয়াছেন। এ কথা 
কক্রঘদগাতাতে এ আছে। বখ।--“আঁমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির ও প্রলয়ের 
কারণ” আপস মুনি পরমান্ার প্র্তাৰ করিয়া বলিয়াছেন, “তাহা হইতে 


. সাংখ্য শান্তর খগ্ডর। ২৫৭ 


চতূর্বিধ: জীবদেহ জন্ম, ভিসি এ সমন্তের মূল, তিনিই শাশ্বত ও নিত্য ।* : 
ীখরই ধে জগতের নিমিত'ও উপাদান__তাহা রূপ এরূপ বহু স্থতিত্তে 
প্রাপ্রিত আছে। যাহারা কেবল স্মৃতিবল অবলম্বন করিয়! গ্রতাবস্থান করেন 
পুর্বপক্ষ করেন--তীহাদিগকে স্থৃতিবল দেখাইয়। প্রত্যুত্তর দেওয়াই উচিত, 
এই অভিগ্রায়েই হুত্মকার স্মৃতাস্তরের অনবকাশ দোষ দখাইয়াছেন। ফল, 
ঈশ্বরকারণতা পক্ষে ই-যে শ্রুতির তাৎপর্যা_তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
যে স্থলে স্মৃতির মধ্যে বিরোধ-দে স্থলে অবশ্যই একতর ত্যাজ্য ও অন্তত্তর 
গ্রাহ। কোন্টী ত্যাজা, কোন্টী গ্রাহ, ইহার মীমাংসা এই যে, ধাহ! শ্রুতির 
অন্গামিনী তাহাই গ্ৰাহ, অন্ত সকল অগ্রাহ্া। এ কথ! জৈমিনি মুনিও 
মীমাংসাঁদর্শনের প্রমীণবিচারে ৰলিয়াছেন। যথা--“যে স্থলে শ্রুতির সহিত 
স্বতির বিরোধ-_সে স্থলে স্বৃতি প্রামাণ্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহথ। হেতু এই 
যে, বিরোধের অভাব স্থলেই অর্থাৎ শ্রুতিবিকদ্ধ না হইলেই অনুমান অর্থাৎ 
স্থৃতি পরিগৃহীত হইতে পরে ।” শ্রুতি পরিত্যাগ করিয়া কম্মিন কালেও কেছ 
অতীন্দিয়ার্ণ (যাহ! চক্ষুরাদির অগোচর তাহ! ) জানিতে পারেন নাই। এক. 
মার শ্ৰৃতিই অতীন্দিয়া্থজ্ঞানের কারণ। তদ্রভাবে অঠীন্তরিয়ার্থ জ্ঞান হইতেই 
পারে না! কপিলাদি খষ সিদ্ধ, তাহাদের জ্ঞান অনাবৃত অর্থাৎ অগ্রতিহত, 
তদ্বলে তাঁহার! বেদনিরপেক্ষ হইয়! অতীন্দ্রি তত্ব জানেন, এ কথাও বলিতে 
পার না। কারণ, দিদ্ধিও ধর্পুসাপেক্ষ। ধর্মানষ্টান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। 
ধর্ম বেদমূলক। প্রথমে বেদজ্ঞান, পরে তদর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধি, 
সুতরাং পরভবিক সিন্ধপুরুষের কথায় পূর্বসিদ্ধ বেদার্থের অন্তথা করা অন্তায্য। 
সিদ্ধপুরুষ অনেক, তাঁহাদের স্মতিও অনেক, সুতরাং সিদ্ধপুরুষগণের ভিন্ন ভিন্ন 
শ্বৃতি পরস্পর বিরুদ্ধবদিনী হইলে শ্রুতির মাশ্রং ব্যতীত সে "কলের বিরোধ- -; 
ভঞ্জন বা অর্থনির্ণন হইবে না| খাছাদেব জ্ঞান পরায়ত্ত অর্থাৎ গুরুর ও: 
শাস্ত্রের অধীন- তাঁহারা যে স্প| ( বলপুর্ববক ) স্থৃতি-বিশেষের লিখিত: 
পদার্থে পক্ষপাতী হন-ইহা অতাঞ্জ অন্তায্য। ফোনও বিষয়ে পক্ষপাতী? 
হওয়া ভাল নহে। পক্ষপাতী! হইলে তশ্বব্যবস্থ। হয় না। যেহেতু মান; 
বুদ্ধি বিটত্র, সকলে সমান বুঝে না, সেই হেতু স্থতিবিরোধস্থলে শোন 
স্তি শ্রত্যনুসারিণী-_কোনস্থৃতি শ্রতিবিরোধিনী--তাহ| পরিদর্শন (আনো 


২৫৮ ভত্বজ্ঞানামূত। 


চন! ) পূৰ্ব্বক বুদ্ধিকে সংপথগামিনী কর! উচিত। যে শ্রুতি কপিলমাহাস্ময 
' বৰ্ণন করিয়াছেন--মাত্র সেই শ্রুতিটা দেখিয়া কপিল-মতে শ্রদ্ধাস্থাপন কর! 
অনুচিত। কারণ, কপিল শব্দটা সামান্তবাচী। (কপিল অনেক, তন্মধ্যে 
কোন্‌ কপিল সাংখ্য বলিয়াছেন এবং কোন্‌ কপিল শ্রুতিকর্তৃক প্রশংসিত 
হইয়াছেন তাহার স্থিরত। কি?) শ্রুতি কপিণের অপ্রতিহত জান বর্ণনা 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্থৃতি নগরসম্তাননাশক বামুদেব নানক অন্ত কপিলের 
স্মরণ করিয়াছেন। সাংখাবক্তা কপিল ভেদজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, পরস্ত 
তাহ! অবৈধ | অর্থাৎ ব্দোনুমোদিত নহে। সে জন্ত তাহা অগ্রমাণ বা 
অগ্রান্থ। এক শ্রুতি যেমন কপিলকে অতিশয় জ্ঞানী বণিয়াছেন, তেমনি, অন্ত 
শ্রুতি মনু-মাহাত্ম বিস্তার করিয়াছেন। যথা-_-প্মন্থ যাহা বপিয়াছেন তাহাই 
ভেষজ অর্থাৎ দংসারব্যাধির মহৌষধ ।* এই মনু সার্বাত্মা-দ্রানের প্রশংসা 
করিয়াছেন। তাহা দেখিলে স্পইই বুঝ! যাইবে, মনু সার্বাত্মাঞ্জানের প্রশংসা 
উপলক্ষে কপিল মতের নিন্দ। কাঁরয়াছেন। যথ1--ষে উপাসক সমাঁনরূপে 
আপনাকে সমস্ত ভূতে ও সমস্ত ভুত আপনানে সন্দর্শন করে সেই আত্মঞ্জানী 
উপাসক স্বর্গরাগ্গ প্রাপ্ত হন।” কপিল আত্মভেদ অর্থাৎ নান! আত্ম! স্বীকার 
করেন। কিন্তু একাম্মবাদ মহাভারতে নিণীত হইয়াছে। মহাভারত “হে 
ব্রাক্ষণ! পুরুষ ( আম্মা ) এক কি বহু?” এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক “বাংখোর 
ও যোগের মতে পুরুষ বহু” এইরূপে পরকীয় পক্ষেপ্ন উল্লেখ কণিয়া পশ্চাৎ 
তাহার থগডনার্থ "বহু পুরুষের ( পুরুষাকার শরারের ) উৎপত্তি স্থান যদ্রপ, 
তদ্জ্রপ, আম সেই গুণাতভীত বিরাটপুরুষের কথ তোমাকে বণিতেছি |” এহ রূপে 
প্রস্তাবারস্ত করত ব'লয়াছেন--“ইণিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও 
অন্তের আত্মা । ইনি সমস্থ আত্মার (সমস্ত দেহের অথবা সমস্ত জীবের ) সাক্ষী 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ ড্রইা। ইনি কুরাপি কাহার আপগাতজ্খনের গোচর হন না। 
ইনিই বিশ্বদস্তক, নিখবাত. বিখপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক। * ইনি এক 
(অদ্বিতীয় ', স্বাধীন প্রকাশ, স্বেচ্ছাবিচারী ও সকল ভূতে বিরাজমান।” এই 


জা ০ উস সস টপস সনের 
রশ 


% বিশ্বমন্তক-_সমুদয় মন্তক ডাঁহাযই মস্তক । অর্থাৎ ঘাবস্ত জীবদেহ--সমস্তই ডাঁহারই 
ঘেহ। এইক্পে বিশ্ববাহ প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা করিবেন! 


 সাংখ্য শান্ট্রের খগডন। ২৫৯ 


ভারতীয় বাক্যে একাঝ্মবাদই নির্ণীত ও নাঁনাত্মববাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রুতিতেও 
ম্প্ট একায্মবাদ কথিত" আছে। যথা--“যে-কালে সমস্ত ভূত জ্ঞানীয় আত্ম 
হইয়া যায় সে কালে সে একত্বদশীর শোকই বা কি! মোহই বা কি!” ইত্যাদি। 
কেবল প্রধান বলিয়াছেন বলিয়া নঙে, নান! জীব ব্লাতেও কপিলের স্থ'ত বেদ- 
বিরুদ্ধ এবং বেদামুষায়ী স্বৃতি-শিরুন্ধ। অপিচ, বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ, 
রে বেদ স্বতঃপ্রমাঁপ, কিন্তু পুরুষণাক্য মুলসাপেক্ষ অর্থাৎ পরতঃপ্রমাণ। 

রতঃ প্রমাণ বণিয়া তাহার (স্থৃতি) স্বার্থবোদ বা প্রামাণ্য বিগ্রকষ্ট অর্থাৎ 
টা । দুরাবস্থিত কথার অভিসন্ধি এই যে, স্ৃতি প্রথমে শ্রুতির অনুমান 
করায়, পরে অর্থ ও প্রামাণাবোধ জন্মায়। যেহেতু স্বৃতি ছুরাবস্থিত--শ্রতির 
দ্বারা জানের ও প্রামাণ্যেব জনক--সেই হেতু বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্বত্যন্রবফীশ- 
প্রসঙ্গ দোষ নহে। বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্বান্বকশ প্রসঙ্গ (ম্থৃতির আনর্থক্য ) 
যে দোষ নহে ততপ্রতি অন্ত হেতৃও আছে।-” 


ইতরেষাঞ্ানুপলব্েঃ ॥ অ ২, পা ১, সু২॥ 


স্বক্রার্থ--ইভরেষাং মহদ|দীনামপি অনুপলক্ধেঃ লোকে নেদে চাহদর্শনাৎ 
সাংখ্ন্বৃত্যনবকাশগ্রসাদান দোষায়েত পুতখণীয়ম্‌। মহদাদিৰং প্রধানেইপি 
প্রামাণ্যং নাস্তীতি ভাবঃ ।--সাংখা যে পাঁরণামী ॥হহত্বের ও অহঙ্কার তত্বের 
প্ররণ করিয়াছেন, তাহা অগ্ত কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহ! লোক ও বেদ সর্বত্রই 
অপ্রমিদ্ধ। প্রধান যখন অপ্রসিদ্ধ মহতত্বেখ সঙ্গে পরিপঠিত- "তখন অবস্থাই 
তাহায় অগ্রামাণয ইহ! স্থিরতর সিদ্ধান্ত । 

ভাষার্ধ_-সাংখশ্বৃতিতে মে প্রধানের গর পরিণামী মহত্বত্বের ও অহং 
তত্বের উল্লেখ আছে, সেগুলি কি লোক কি বদ কুত্রাপি উপলব্ধ হয় না। 
ভূত ও ইন্্রির লোক ও বেদ উভয় গনগ্ক ; সুতগাং সেগুলির ল্মরণ অযোগ্য 
নহে। কিন্ত পরিণামী মহৎ অট ষ্কার--যাং। মাংখ্যস্থৃতির কল্পিত--তাহা 
লোক ও বেদ উভয়ত্রই অগ্নি । যেহেতু অগ্রসিদ্ধ-_-সেই হেতু তাহা 
শ্নণের অযোগ্য। যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও যষ্ঠ অর্থ অপ্রসিদ্ধ তেমনি সাংখ্য 
পরিভাষিত মহত্ত্ব ও অহংতত্বও অএনিদ্ধ। ( অভিগ্রায্ন এই যে, মহদাছির : 
ক্র প্রধানের অগ্রামাণ্য অর্বাবিনিত )। যদিও কোন কোন শ্রতিতে মহ: 


২৬৪ তথ্বজানামৃত। 

শবের শ্রবণ আছে, থাকিলেও তাহা সাংখোক্ত মহতের বোধক নহে। গে 
সকলের তাংপর্ধ্য ও অর্থ “আমুমানিকং*” সুত্রে প্রদর্শিত হইরাছে। যখন 
কার্যযস্থৃতি ( কার্ধা- মহত্তত্ব ও অহঙ্কারতত্ব ) অগ্রমাণ তখন কারণস্থবৃতিও 
 (কারণ- প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি) অপ্রমাণ--ইহাই এতৎসূত্রের অভিপ্রেত 
অর্থ। সাংখ্যন্থৃতির কূট তর্ক (গ্রধানব্যবস্থাপিক। যুক্তি) “ন বিলক্ষণত্বাৎ” 
' ইত্যাদি সুত্রে আলোড়িত হুইয়াছে। 


এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ অ২ পা ১, সূ ৩॥ 


সুত্রার্থ--এতেন সন্নিহিতোক্তেন সাংখ্স্থৃতিনিরাসন্তায়কলাপেন যোগঃ যোগ- 
"শ্বতিঃপ্রত্যুক্তা প্রতিধিদ্ধে ভবতীতি যোজন! । বস্ততত্ত পাতঞ্জলাদে ন’ সর্বগা- 
হুপ্রামাণ্যং কিন্তু জগদ্ুপাদানব্বতস্ প্রধান তদ্বিকারমহদাদীনাম। তত্র যোগ- 
স্বরূপততসাধনতদবান্তরফলাদি বুৎপাগ্ভং তচ্চ কিঞ্িনিমিভীকৃতোতি প্রধানাদি 
নিমিত্তীকৃতং পুরাণেঘিব বংশমব স্রাদীতি তাৎপর্য মুয্ে্ম।--যে সকল যুক্তিতে 
সাংখ্যন্থৃতির অপ্রামাণ্য নির্ধীরিত হইপ--সেই সকল যুক্তিতেই যোগ স্থৃতির 
অগ্রামাণ্য নির্ধারিত হইবেক ! যোগ যে জগৎকারণ প্রধান ও গ্রধানোৎপন্ন 
মহতসত্বের কথ! বলিয়াছেন তাহ! কেবল উপলক্ষ মাত্র, সে অংশে তাহার তাৎপর্য 
নাই। 

ভাঁষ্যার্থ--সাংখ্স্থতির গ্রত্যাখ্যানে যোগস্থতিগু গ্রতাখ্যাতা হইয়াছে। 
ঘোগস্বৃতি-প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন এই যে, যোগন্মতিন্েও লোক বেদ উভয় 
বিরুদ্ধ প্রধানের ও প্রধানোত্পর মন্তত্বগ্রভৃতির উপদেশ আছে। বদি বল, 
যুক্তিসামাপ্রযুক্ত যোগন্থৃতি স্ব ই নিরস্ত হইবে, তজ্জন্ঠ অধিদেশ সুত্র কেন! 
( অতিদ্বেশ_মুক'কে অমুকের মত করিবে এরূপ বল1)। আমর! ব'ল, 
অতিদেশের প্রয়োজন সাঁছে। প্রয়োন্গন এই যে, বেদ যোগকে আত্মতত্ব 
জ্ঞানের উপায় বলিয়াছেন। যথা--“সাদক আাত্মদর্শনার্থ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন 
করিবেন।” ( নিদিধাসন=যোগ )। শ্বেতাশ্বতর উপনিহদেও “শরীরকে 
' ক্রান্নত অর্থাৎ বক্ষঃ, শ্রীবা, মস্তক, এই ত্ৰিস্থান উচ্চ ও সমান রাণিয়|--” ইত্যাদি 
ক্রমে যোগাসনের ও অন্তান্য যোগাঙ্গের উপদেশ করিয্নাছেন। এতস্তিয, বেদ" 
মধ্যে “মুনিয়া নিশ্চল! ইন্দিয়ধারপাকে যোগ বলেম।” এই বিশ্বা ও সমু 


“” সাংখ্য শাস্ত্রের খণ্ডন। ২৬১. 


ধোগবিধান* এইরূপ এইরূপ অনেক যোগবোধক কথা আছে। যোগ তত্ব 
জ্ঞানের উপায়, এ কথা যোগশাস্রেও আছে। যেহেতু যোগ স্মৃতির একাংশ 
প্রামাণিক, বাদিপ্রতিবাদী উভয়ের সম্মত, সেই হেতু অষ্টকাদি-ন্বতির* সায় 
যোগস্থতিও অত্যাঙ্গ অর্থাৎ অনিন্দণীয়। সাংখা অপেক্ষা যোগম্বতিতে এই: 
অধিক আশঙ্কা ।--এ আশঙ্কা উক্ত অতিদেশ বাক্যের দ্বার নিবৃত্ত হইবে । কারণ, 
উহার একাংশে বেদের সম্মতি থাকিলেও অপরাংশ বেদবিরন্ধ। ( ফলিতার্থ 
এই যে, প্রধান বেদবিরুদ্ধ বলিয়। অপ্রামাণিক )। বহু আধ্যাজবিগ্ঠাবিষনগিণী 
শ্থৃতি থাকিলেও সুত্রকার যে কেবল সাংখাশ্মতির ও যোগস্থতির নিরাসার্থ ধ্ 
করিয়াছেন তাহার কারণ এই £_-সাংখ্য ও যোগ এই ছুই স্থৃতি পরমপুরুষার্থ 
সাধক বলিয়া বিখ্যাত, শিষ্টগৃহীত ও বেদবাক্যের দ্বার পরিপুষ্ট। ( পরিপুষ্ট = 
বেদমধ্যে উত্ত উভয়ের গ্রতিপাঞ্থ বস্তুর পোষক কথ! থাক1)। অভিগ্রেতার্ধ 
এই যে, এ দুই স্মৃতি শ্ৰেষ্ঠ ; সুতরাং তন্গিরাকারণে অন্যান্য স্থৃতি নিরন্ত হইতে 
পারে। নিরাকারণের প্রয়োজন এই যে, বে্দেনিরপেক্ষ (অবৈদিক) সাংখা- 
জ্ঞানে ও অবৈদিক যোগে মোক্ষলাভ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, বৈদিক 
একা স্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন জ্ঞানে ও অন্য কোন পথে মোক্ষ হয় ন। 
যথ!--“লোক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, মুক্ত হয়, মোক্ষের অন্ত 
পথ নাই।” সাংখোরা ও যোগীর! দ্বৈতদশী, একাত্ম্দশী নহে। ঘৈতদর্শার 
মোক্ষ হয় না; সুতরাং সাংখ্যজ্ঞানে মোক্ষ হয় ন] । বাদী যে দর্শনের কথা 
বলেন--“জীব সাংখা ও যোগ এতহুভয়ের দ্বার জগৎকারণ দেবকে জানিলে 
গাশবিমুক্ত হয়।” তাহ! বেদান্তের অনভমত নহে। কেন-না, সাংখ্য শব্দের 
অর্থ জ্ঞান ও যোগ-শব্দের অর্থ ধ্যান । (ব্রহ্ম জ্ঞান-ধ্যান-লভ্য এ দর্শন বেদাস্ত- 
বহিভূত নহে )। অতএব, যে যে অংশ বেদ৷বরুদ্ধ নহে, সাম্খযের ও ষোগের 
সেই সেই অংশ অন্মন্র্শনের ইষ্ট হুতরাং গাবক।শ অর্থাৎ প্রামাণিক এ স্থলে 
চুই একটা অবিকরুদ্ধ অংশ দেখান «৷ইতেছে! -সাংখ্যের নিরূপণে পুরুষ নিও! 
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* অষ্টক| = শ্ৰাদ্ধবিণেষ। ES AEE স্বৃতি । অষ্টকাবাক্য বেদে ৰ 
হয ন1। না হইলেও বেদে উহার [বর ॥ কথা নাই। বিদ্ধ কথা নাই বলিয়! ও খই 
শ্মতির মূল (শ্রুতি) অন্ুমত হয়| দুত্রর্নাং তাহ! প্র।গাণিক বলির! গণাও রর ৫ 
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২৬২ ত্বজ্ঞানামৃত। 


এ নিরূপণ “এই পুরুষ অসঙ্গ” ইত্যাদি শ্রুতির অনুরূপ। যোগপ্থৃতি শমদমাদি 
প্রসঙ্গে নিবৃত্বিনিষ্ঠতাঁর উপদেশ করিয়াছেন, সে উপদেশ “অনন্তর কাষায় 
পরিধায়ী মুণ্ডিতমু ও পরিগ্রহত্যাগী পরিব্রাট, (সন্নাসী ) হইবেক।* ইত্যাদি 
শ্রুতির অনুগামী । প্রদর্শিত প্রণালাতে অন্তান্ত তর্কস্থৃতির প্রতিবাদ ( খণ্ডন ) 
করিবে । যদি বল, তর্ক ও উপপত্তিষ্* তত্বজ্জানের সহায়, সুতরাং তর্কের 
প্রত্যাখান অগ্াঁধা, সে সম্বন্ধে আমর! বলি, তর্ক তত্বজ্ঞানের সহায় হয় হউক, 
পরস্ত তত্বজ্ঞানের উদয় বেদান্ত বাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে, অন্ত কিছুতে 
নহে। শ্রুতিও এ কথা বলিয়াছেন। যথা--"যে বেদজ্ঞ নহে, সে সেই বৃহৎ 
বস্তুকে (ব্রহ্ষকে) জানিতে পারে না।” “আমি সেই কেবল উপনিষ্দ্বেক্ 
পুরুষকে জানিতে ইচ্ছুক |” ইত্যাদি। 

সাংখা মতে জীব <হু। সাংখোর এ সিন্ধাস্তও যুক্তি রহিত, ইহার বিস্তারিত 
বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে বেদাগশান্ত্রব বাখানে বল| যাইবে এবং সেই সময়ে 
সাংখ্য-শান্ত্রের যে সকল বিষয় এ স্থলে বলা হয় নাই সে পকলও বর্ণিত ও 
নিরাকৃত হইবে। 

এই গ্রন্থের প্রথম গণ্ডে খ্যাতি-নিরপণে সাংখাশা/স্ত্রা্জ অখাতিবাদের 
তমারত। প্রদশত হইয়াছে । সাংখাস্থ তর প্রশ্যখ্যানে আগ-ন্থৃতিও স্বীয় 
অর্থে খণ্ডিত জানিবে। যোগন্থৃতাক্ত ঈশরের নিমিকার"তা পক্ষ শৈবমত 
পরীক্ষায় আলোড়িত হইমাছে | অবৈদিক যোগে বা ধানে ষগ্যাপি বিভূতি বা 
সিদ্ধি প্রাপ্তি অযোগ্য নহে, তথাপি মুক্তি কন্মিন্কালে সম্ভন নহে, এই অর্থ 
তৃতীর খঙে বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে। অতএব, সাংখ্য তথা যোগ শাস্ত্রোক্ত 
জীবেশ্বর জগং সধন্ধ।য় সদ ‘সিন্ধান্ত অসার ও যুণ্-বিরুদ্ধ। ইতি। 


নায় বৈশেষিক মাতর খঞ্চন। 


গায় বৈশেষিক মা ঈশ্বর জগতেব ণিমিত-কারণ। পরমাণুরূপ উপাদাম 
ইটতে দীবের ভ্নৃষ্টাযুসারে এট পরিদৃশ্তনান্‌ বিশ্ব ঈশ্বরণর্ূক রচিত। উক্ত 
পরমাণু দ', গট দংকারণ হইতে 'মদৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ছিল ন! এরূপ 
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* তর্ক জগুজাদ। উপপত্ধি = অগুমানের জনকল ছা । 


গ্ঘায় বৈশেধিক মতের খণ্ডন। ২৬৩ 


ঘ্যগুকাদির উৎপত্তি হয়। কার্যের নাশ হইলে সেই কার্যের সত্তা থাকে না, 
কার্ধাটী ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়। এইমত আঁরস্ত-কারণসা্ বলিয়। প্রসিদ্ধ, 
ইহার বিবরণ প্রথম খণ্ডে অভাব নিরূপণে বল! হইয়াছে । এইরূপ কণাদ ও. 
অক্ষপাদ গৌতমের মতে সংকাঁরণ পরমাণু হইতে অসৎ কার্য দ্বাণুকাদির কৃষ্টি 
হইয়| জগতের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । এ মতে ঈশ্বরের অষ্টগুণ ও জীবের 
চতুরদ্শগুপ স্বীকৃত হয়, ইহার বিবরণ স্থানান্তরে প্রদার্শত হইয়াছে। ঈশ্বরের 
জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্র, নিত্য এবং ভীবের উক্ত তিন গুণ অনিতা । ঈশ্বর 
ব্যাপক ও নিত্য, আর জীব বই ও ঈশ্বরের ন্যায় সম্পূর্ণ ব্যাপক ও নিত্য। 
জীবের সহিত মনের সংযোগ হইলে ভীবের জ্ঞানগুগ উৎপন্ন হয় এবং মনের 
অসংযেগে জ্ঞান-গুণের অভাব হলে ঘটের গায় জাবের জড়রূপে স্থিতি 
হয়। যেরূপ জীবেশ্বর ও পৃথিব্যাদি চতৃর্ক্িধ পরমাণু নিত্য, তদ্রপ আকাশ, 
কাল, দিশা, মন, ইত্যাদি পদার্থ নকণও নি্য। এইরূপ জাতি হইতে আরম্ভ 
করিয়া অনেক পদার্থ হায় মতে নিতা। আমার অনাদসিক্ধ ভ্রান্তিজান 
সংসারের হেতু। তন্বজ্ঞানদ্বার। উক্ত ত্রান্তি-জানের নিবৃত্তি হহয়! থাকে । 
“আমি মনুষ্য” এইরূপ দেহে যে আঁত্সব্রান্তি তাহ! হইতে গাঁগ দ্বেষ উৎপন্ন হয়। 
রাগ ছেষ হইতে ধণ্মাধর্মের নিমিত্ত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আর উক্ত প্রবৃত্তি 
ছার! শণীর সথন্ধ বশতঃ সুখ হঃখ উৎপর হয়। “দেহাদি সম্পুর্ণ পদার্থ হইতে 
আমি ভিন্ন” এই নিশ্চয়ের নাম তত্বজ্জান। তত্বজ্ঞান দ্বার "আম মনুষ্য” 
এই ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলে রাগ দ্বেষেব অভাব হয়। 
রাগ দ্বেষের অভাবে ধর্ম্মাধর্ন্সের নিমিত্ত গবৃতির ধ্বংস হয়। পবৃত্তির অভাবে 
শরীর-সন্বন্ধরূপ জন্মের অভাব হয়। ভোগ দ্বার প্রারন্ধের ক্ষয় হয়। শনীর 
সধন্ধের অভাবে একবিংশতি দুঃখের নাশ হয়। উক্ত সুখ দুঃখের নাশই 
হায় মতে মোক্ষ । মোক্ষ দশাতে সঙ্গ দুখ রহিত হইয়া ব্যাপক আত্ম ঈশ্বর 
হইতে পৃথক ভাবে নিজের জড় স্বরূ.' অবস্থান করে। কারণ, জনগণ দ্বারা, 
আত্মার প্রকাশ হয়, জীবের জান সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় জন্য, নিত্য নহে। ইকঞ্জিযন. 
জন্ত ভ্তানের মুক্তাবস্থাতে নাশ হয়, সুতরাং আত্মা প্রকাশরহিত ' জড়রূপে 
মোক্ষ দশাতে স্থিত হয়, ইহা ন্যায়ের সিধান্ত। বেদান্ম মতে অঙ্গ জগতের: 
উপাদান.কারণ, এই মতের প্রতি পরমাণুকারণবাদী স্তায় বৈশেষিকেরা এই. 
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£ ব্ৰহ্ম বদি জগতের উপাদান হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এই জগং-কার্ধে 
'& চৈতন্কগুণ সমবেত থাকিত। যেহেতু জগতে টৈতগের দর্শন নাই সেই হেতু 
“্রহ্ম ইহার কারণ ( প্রকৃতি ) নহে। 


শর 
খু 
নী 


রঃ ৪ নি - তন্বজঞানামুত । 


আপত্তি করেন। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলে জগৎ-কার্ধো চৈতন্য 


: প্রতীত হইত। . বৈশেধিকের! স্বীকার করেন, কারপ-দ্রবাসমবেতগুণ কার্ধা- 
' উব্যে শ্বজাতীয় অন্ত গুণ জন্মায়। যেমন শুরু সুত্রে শুরু বন্ত্রেরই উৎপত্তি 


হল 
চা 


দেখ। যায়, বিপরীত ( রৃষণ বন্ধের ) উৎপত্তি দেখা যায় ন|। এতদ্দ্ষ্টান্তে চেতন 


মার বৈশেষিকের উক্ত মতও যুক্তি প্রমাণরহিত। আত্মার স্বয়ং" প্রকাশ- 
স্বভাব সাংখ্যতত্ব কৌমুদীর ১৭ কারিকাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্তায় 
'বৈশেধষিক দর্শনের মতে আত্মা যেরূপ আগন্তক চৈতন্য, তদ্রুপ সাংখা বেদান্তাদি 
মতে আত্ম! আগন্তক চৈতন্য নছেন, কিন্তু নিত্য টৈ5ন্তরূপী। পাঠ সৌকর্ধ্যার্থ 
উক্ত কারিকা, তাহার তাৎপর্য্য বঙ্গানুবাদ সহিত এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। 
তথাঁছি।_ 


ংঘাত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাঁদি-িপর্য্যয়া দরিষ্ঠানাৎ । 


কারিক! a 
পুরুষৌহস্তি ভোক্ত ভাবাৎ কৈবল্যার্থ প্রৰৃত্তেচ্চ ॥১৭। 


তাঁৎপর্যয ॥ সংঘাত মর্থাং পম্পর মিলিত শয্য। 'আপনাদধি পদার্থ সকল 
পরার্থ অর্থাৎ পরে- প্রয্োজন সাধন করে, লত্বাদি গুণত্রয়ের সংঘাতই 
বৃগ্ধাদি, অতএন উহারাও পরের প্রয়োজন সাধন করিবে, সেই পরটী 
অতিরিক্ত পুরুষ। পুরুষটি সংহত নহে, সেনূপ হইলে উহাতে ত্রিগুণাদর 
বিপর্ধযয় অর্থাৎ অন্্ৈগুণ্য ( সুখাদির অভাব) বিবেক ইত্যাদি থাকিতে পারিত 
না। চেতন সারথি প্রভৃতির অধিষ্ঠান অর্থাৎ সান্লিধ্য-বিশেষ বশতঃই 
অচেঙঁন রথাদির প্রবৃত্তি দেখ! যায়) বুদ্ধযা্দ অচেতন, উহার কেহ অধিষ্ঠাত। 
আছে, সেইটী অতিরিক্ত পুরুধ। তোক্ত! বাতিরেকে ভোগ। হয় না, বুদ্ধ্যাদি 
ভোগ্য অর্থাং উহাদের হনুভব হয়, যে অনুভব (ভোগ) করে, সেঃটী 
অতিরিক্ত পুরুষ । মুক্তিলাভের নিমি শি মহযিগণ চেষ্টা করেন, হুংখের 
অত্যন্ত ব্নাপকেই মুক্তি বলে, বুন্ধাদিকে আত্ম! বলিয়া স্বীকার করিলে 
উক্ত মোক্ষ সন্বব হয় না, বুদ্যাদির স্বতাব সুখ-হঃখাদি, স্বভাবটী চিরকালই 
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থাকিয়া যায়, অতএব এরূপ একটী অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে হইবে, 
যেটী সুখথ-হুঃখাদি রহিত, দেই অতিরিক্ত আত্মাই নিগুপ পুরুষ, উহারই 
আরোপিত সুখ-দুঃখাদি-ধর্দের বিগম হইলে মুক্তি হয় ॥ ১৭ ॥ ৃ 
অনুবাদ ॥--মব্যক্ত মচদাদির অতিরিক্ পুরুষ আছে, কেন না, ‘ঘাত 
অর্থাৎ যাহার! একত্র মিলিত হয়া কার্যা করে, এরূপ পদার্থ সকল পরার্থ 
হয় অর্থাং পরের প্রয়োজন সাধন করে, { অতএব ) শয়ন আসন ও অভ্যাঙজ: 
( তৈলাদি, যাহ! গাঁৱে মর্দন কর! গায় ) প্রভৃতি পদার্থের ন্তায্ন সংঘাত বলিয়া 
নব, মহত্ব ও অহঙ্কারাদি ( জড়বর্গ) পরার্থ অর্থাৎ পরের অতীষ্সাধক । 
অব্যক্তাদি সকল ম্ুখ-দুঃখ-মোহাজ্মক অর্থাৎ সত্ব রজঃ হম: গুণত্রয়ের মেলনে 
সমু্পন, অতএব উহার! সংঘাত (সংঘাত শব্দে মেলন বা মিলিত বস্তু বুঝায় )। 
যাহ! হউক, শয়ন ( বিছান! ) আসন প্রন্ুতি সংঘাত পদার্থসকল (আস্ত 
রণ উপাথান প্রভৃতি অনেককে শয়ন বলে) শরীবাদি সংঘাত ( পঞ্চভৃতের ' 
মেননে শরীর জন্মে ; পদার্থেরই আরামের কারণ হয় দেখা যার, ঝাক্ঞাব্যক্তের - 
অতিরিক্ত আগ্মার প্রয়োজন সাধন করে না, অতএব ( অব্যক্তাদি পরার্থ : 
বলিয়া) অন্ত একটা সংঘাতরূপ পরেই এঝাইতে পারে, অমংহত আত্মাকে .. 
বুঝাইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কায় বণিতিছেন,-সেই পরটাতে অ্রিগুণাদির 
বিরুদ্ধ শর্থাৎ অৱৈগুণা, বিবেক ইত্যাদি ধনু আছে। তাৎপৰ্য্য এইরূপ, 
ুদ্ধযাদি সংঘাত বলিয়া যদি অন্য একটা সংঘাতের প্রয়োজনসাধক হয়, 
তবে সেই অন্ত সংঘাতটীও সংঘাত বলির! অন্ত সংঘাতের প্রয়োজনসাধক হইতে 
পারে, এবং রি সেই অগ অগ্' সংঘাত সক্লও অন্ত অন্ত সংঘাতের গ্রয়োজন- ' 
সাক হয় এইরূপে অনবস্থা হইয়া যায, অর্থাং যতই কে:" পরের কল্পনা :. 
হউক, সেই সেই পর সকল সংঘাত =ইলে অবশ্য পরার্থ হইবে, কোন স্থানেই রি 
পরার্থতার বিশ্রাপ্তি হইবে না। ব্যবস্থাব সাধন! থাকিলে ওরূপে অনবসথা 
ঘটান উচিত নহে, তাহাতে গৌর: ই, অর্থ।ৎ গরাথ্রে পরটীকে, অসংঘাত. 
( অসংহত ) বগিলেই আর ফেঃন গোলযোগ থাকে না, অসংহৃত পরটী আঃ 
পরার্থ হয় লা, এইরূপে উপপত্তি হইলে, পরটীকে সংঘাত বলিয়া! ' অসংখ্য - পরের 
বলনা কর! কেবল বিড়ম্বনা মাএ । প্রমাণ আছে বলিয়া ওরূপ কল্পদ, 
(পরপর কল্পন! ) গৌরবফেও সহ করিতে পারে এরূপ বল! যায় না, কার? 
| 00 


২৬৬ | তত্বজানামৃত।। 
সংহতত্ব ধৰ্ম্মটীর সহিত কেবল পরার্থতার সহিতই অন্বয় হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধযাদি 
সংঘাত বিধায় মাত্র পরকেই কল্পনা করে, সেই পরটী সংহত এরূপ কল্পনার 
কোন কারণ নাই।" উদাহরণ স্থলে (পাকশালা প্রভৃতিতে ) যে যে ধর্মের 
জ্ঞান হয়, তৎসমন্তের অনুরোধে অর্থাৎ সেই সমস্ত ধর্ম বিশিষ্টরূপে ( সাধ্যের ) 
অনুমান ইচ্ছা করিলে অনুমান মাত্রেই উচ্ছেদ হয়, কোন অনুমান হইতে পারে 
না। অতএব (পূর্ববোক্তর্ূপে) অনবস্থা দোষ হয় বলিয়! সেই পরটীকে অসংহতরূপে 
ইচ্ছা করিতে হইলে উঠ অন্রিগুণ অথ্যং সুথাদিরহিত এবং বিবেকী, অবিষয়, 
অসাধারণ, চেতন, অপ্রসবধন্মী (অপরিণামী ) এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে, কারণ, ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম সকল সংহতত্ব দ্বার! ব্যাপু অর্থাৎ ব্রিগুণত্বাদি 
ধর্ম যেখানে (বুদ্ধাদিতে ) আছে, সেখানে অবশ্যই সংহতত্ব থাকিবে, যেখানে 
( পুরুষে ) সংহতত্ব নাই, সেগানে ঠিগুণতাদি নাই, অতএব পরপুরুষে সংহতত্ব 
ধন্মুটী নিরন্ত হইয়া (পুরুষে সংহতত্ব নাট বিধায়) [ত্রপ্রণত্বাদিকেও নিরাস কৰিবে, 
(ব্যাপকাভাবাদ্‌ বাপ্যাঢাবঃ, বাপক না থাকিলে ব্যাপ্য থাকে না), যেমন 
ব্রাহ্মণত্ব ধশ্দুটী ব্যাবর্দমান (নিরস্ত ) হয়| কঠত্বাদিকে ( শাখাবিশেবকে ) 
নিরাস করে, অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ নহে, সে হারা নহে। অভএব আচাধ্য 
( ঈশ্বর কৃষ্ণ ) কর্তৃক "পরপুরুষে হিগু*ত্বাদি নাই” ইহ] উক্ত হওয়ায় উক্ত 
পরপুরুষটা অসংহতঙরূপেভ বিবক্ষিত ( বলিতে আভা) হহয়াছে, মাত পুরুষটা 
অস'হত বলিয়াই পিগুণার্দি রহিত এইরূপেই আচাযোর তাংপধ্য বুঝিতে 
হইবে। সেই পরউই গাজা, হহ1 |নশ্চিত হইহল। 

পুরুষ ('অব্যক্রাদির অতিবিধ্চরূপে ) আছে, এ বিষয়ে আরও হেতু "অধি- 
ঠান” অর্থাৎ সন্গিধি'বশেষ, সব, রজত, তমঃ ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধ্যাদি পরের দার! 
অধিটিত, অর্থাৎ উগারা চেতন পুকষের সন্নিধিবশতঃ চেতনায়মান হয়! কার্য 
করে। ঘে যে পদাগ শখ হঃথমোহাস্মক অর্থাৎ সত্বাদি গুণত্রয় রচি৬, তাহার! 
সকলেই পরের দান! পঠিত <কপ দেখা যায়, যেমন বথাদি সারথি প্রভৃতি 
ছারা অধিষ্ঠিত (সারথি চাঁন! না করিলে রথ চলে ন! ), বৃদ্ধযাদিও (রথা'দর 
সায়) পুখ-ছুংখ-মোহ।আক), অতএব উঠানদরও পর দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত, 
সেই পরগি রিওণের অতিরিক্ত আস্থা । 

পুরুষ আছে, 'এ বিষয়ে আরও হেতু “ভোক্ত তাব" অর্থাং তোক্ত তা 
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( অন্থভবিতৃত| ), এ স্থলে ভোক্ত ভাব শব্ধ দ্বারা ভোগ্য সুখছ্ঃখ বুঝিতে হইবে, 
সুখ-ছুংখকে সকলেই অনুকুল (ইষ্ট) ও প্রতিকূল ( অনিষ্ট) রূপে জানিয়! 
থাকেন, অত এব সুখ দুখ যাহার অনুকূুণ ঞ্তিকুল হয়, এমন একটা অন্ত 
ব্যক্তির থাকা আবশ্যক । সুখ হুঃখ বুন্ধা'দর অনুকুল প্রতিকূল ( সুখ-দুঃখের 
অনুকূলনীয় প্রতিকুলনীয় বুদ্ধাদি ) এরূপ বলা যায় না, করেন, বুদ্ধযাদি নিজেই 
( ত্ৰিগুণাত্মক বলিয়! ) সুখ-ছাখা্দি স্বরূপ, সুতরাং নিজের অনুকূল প্রতিকূল 
নিজে হয় না, আপনাতে আপনার ব্যাপার হইতে পারে না, উহ! বিরুদ্ধ পদার্থ । 
অতএব যে পদার্থ টা সুখাদিস্বরূপ নহে, সেইটাই সুখের অনুকূলনীয় ও দুঃখের 
গ্রতিকৃণনীয়, অর্থাৎ তাহারই সুখে রাগ ও দুঃখে দ্বেষ হষ্টমা থাকে । অতএব 
সুথাদিস্বরূপ নহে, এমন সেই পদার্থটাই আত্মা পুরুষ । অপরে ( গৌড়পাদ- 
স্বামী) বলেন, বুদ্ধাদ ভোখ্য অর্থাৎ দৃশ্য, দ্র্া ব্যতিরেকে দৃশ্যত! সম্ভব 
হয় না, অতএব দৃষ্ঠ বুদ্ধযাদির অতিরিত্ত নষ্টা আছে, সেইটা আত্মা । ভোভৃ- 
ভাবাৎ অর্থাৎ দৃশ্যের দ্বারা দ্রষ্টার অনুমান হয় বণিয়া দ্রষ্টা আত্মা আছে। 
সুথাদি স্বরূপ বলিয়া পৃথিব্যাদির প্তায় বুন্ধযাদিও দৃশ্য, ইহ! অনুমান দ্বারা জান! 
যাইতে পারে। 

পুরুষ মাছে, এ বিষয়ে আরও হেতু আছে, শান্ত 5 দিব্যলোচন ( আর্ষ্য 
জ্ঞানযুক্ত, পরো ক্ষদ্শী ) মহধিগণের মুক্তির নিশিন্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ( শান্তর 
মোক্ষলাভের উপায় নিদ্দেশ আছে, সব্বর্ভ ধাষগণও মুক্তিলাভের নিমিত্ত সতত 
তৎপর হইয়। থাকেন ), ছুঃখত্রসের ( আধ্যাখ্মিকাদির ) আত্যন্তিক বিনাশকেই 
মুক্তি বলে উহ! বুদ্ধ্যাদির হইতে পারে না, কারণ, বুদ্ধ্যা্দ ! ত্রিওণাত্মক বলিয়া) 
£খাদি-স্বভাব হইয়। কিরূপে স্বকীয় স্বভাব ছুঃখাদি হইতে বমুক্ত হইবে? 
( কখনই নহে, স্বভাবস্ত ঘাবদ্দ্রবভাববাং, তাবটা যত ক’ল, স্বতাবটীও 
তত কান,) যেটা বুদ্ধযাদির অতিরি 5) গ্খাদি স্বভাব নহে, এরূপ আত্মা 
পুরুষেরই দুঃধত্রয় হইতে বিয়োগ কর' যাইতে পারে, অতএব শান্তর ও মহ্র্ষিগণের 
মুক্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হয় বলিযা "৭111৮ অতিরিঞ্জ আযম! আছে, হহ। স্থির, 
হইল ॥১৭৷॥ - : 

এইরূশ বেদান্ত দর্শনেও আত্মার নিতা চৈতন্তরপত! প্রতিপাদিত হইয়াধে 
এবং ন্যায়ের আগন্তক চৈতন্ত ৃপত! |নবয়ক সিদ্ধান্ত নরাকৃত হইয়াছে । বেধাক-" 


২৯৮ তথজ্ঞানামৃত। 
দর্শন হইতে উপযোগী গুত্র উদ্ধৃত হইল, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, স্তায়ের 
নিতান্ত অসার ও কুযুক্তিমুপক। তথাহি,-- 
জ্ঞোহত এব ॥অ ৩, পাও, সু ১৮॥ 

সুত্রার্২-অতএব উক্তাদেব হেতোঃ আত্মা জ্ঞ: নিত্যচৈতন্তস্বরূপঃ। 
যন্মান়োৎপঞ্থতে পরমেব ব্রঙ্গাবিকতমুপাধিসম্পর্কাজ্জীবভাবেনাবতিষ্ঠতে তন্মাদেব 
কাঁরণাদাত্ম| জ্ঞঃ নিত্যোদিতচৈতনান্ধপণ ইত্যর্থ:-_যেহেতু আত্মার উৎপত্তি প্রলয় 
পাই, অবিকৃত বঙ্গই উাধিবণে জীবভাব প্রাপ্ত, সেই হেতু আত্ম! নিত্য 
চৈতন্যরূপী, আগন্তক চৈতন্য নহেন। 

ভাষ্যার্থ -কণাদ-দর্শনের মতে আস্থা আগস্থক চৈতন্য! অর্থাৎ আস্মা 
স্বতশ্চেভন নহেন, নিনিততবশত: তাহাতে চৈতন্য নামক গুণ জন্মে। আবার 
সাংখ্যদর্শনের মতে আত্ম। নিত্যটচেতন্তরূপী। এই দুই বিব-হ মত দৃরে সংশয় হয়, 
আত্মা কিং স্বরূপ? তিনি কি বৈশোঁষক্দিগেব নায় আগশ্কটচৈতনা? না 
সাংখোর অভিমত নিতাচৈতনারপী ? কি পাওয়া যায়? যুক্তিতে আগন্থক- 
চৈতনাই পাওয়া যার। বদ্ধপ অংগ্র সহিত ঘটের সংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্য- 
গুণ জন্মে, তদ্রণ ননের সাহত আত্মার সংযোগ ভইলে আত্মা চৈতন্যঙুণ 
জন্মে। আত্মা নিতাটৈতনাক্ঈণী হইলে অবশ্থই সুপ্ত মুষ্ঠিত ও গৃহাবিষ্ট 
অবস্থায় চৈতন্য দর্শন থাকত। এ সকল অবহাধ বে চৈতন্য থাকে না, 
চৈতন্যের অভাব হর, তাহা এ সক্কল অবস্থার পর শোকের ব্যক্ত করিয়া 
থাকে । তাহারা বলে, আমরা অচেতন ছিলাম কিছু£ জানিতে পাপ নাই। 
অপিচ, ধথন তাহার। স্বস্থ হয়) তখন তাহের চৈতগ্ঠাগন ৬?স্কা থাকে । আমা 
কখন চেতন কখন অচেতন, এত £ তির হয়, আঁখ্রা নত্যোদিত চৈতগ্ত নছেন, 
কিন্ত আগস্গুক চৈতন্ত। এ রূপ পুকাপক্ষের সিগ্ধাঙ্ঠাথ বলা যাইতেছেশনমাস্া 
স্ত অর্থাৎ নিতো িত 7০-7 । পুকো[ও' হেঠই তাহার হে?! অর্থাৎ ঘযেহেওু 
আসব! উৎপন্ন হন না) শবকৃত “শরব্রশ্ধই রা উপাধি সম্পর্কে জীব ভাবাগিত 
আছেন, সেই হেতু নি নিত্যাচেতরূপী, আগগক চৈতভ্ত নহেন। পর- 
বঙ্গের চৈতগ্ঠরূপত। “বিজ্ঞান ৫ আনন্দই বক্ষ” “ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানকস্বরূপ” 
দ্বন্দের অন্য বাহ নাই, তিনি পূর্ণ ও জানবান, ষহ্যাদি শ্রতিতে অভিহিত 
আছে। তাল পরব্রঙ্গের জীবভাববোধক শা'স্র ও যুক্তির দ্বারাও জান! যায 
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যে, জীবও নিত্যটৈতন্তরূপী। বিজ্ঞানময় প্রকরণেও এরূপ শ্রুতি আছে। 
যথাশ্প“তনি স্থপ্ত হন না, স্বয়ম্রকাশ থাকেন, থাকিরা লুণতধ্যাপার ইঞ্জিয়-.. 
দিগকে দেখেন (সে সকলের সাক্ষী থাকেন )।* “সেই সময়ে এই পুরুষ 
(আত্মা ) ম্বমংজ্যোতিঃ ( স্বয়প্রকাশ 11” ‘যিনি বিজ্ঞানের জ্ঞাতা, সাক্ষী, 
তাহার বিলোপ নাহ ।” ইত্যাদ। পদ্বাণ লইতোছি, ইহ! যিনি জানেন, 
তিনিই আত্মা” ইত্যাদি ইশাদি শ্রতিতে ইহা! জানলাম, তাহ! জানিলাম, 
ইত্যার্দিবিধ সমুদায় এন্দিরক জ্ঞানের ভাতাকে বা অনুমন্ধ তাকে আত্মা বলায় 
আত্মার নিতাঙ্ঞানরূপতাই সিন হয়! আত্মা যদি নিত্যন্ঞ।নম্বরপই হন, . 
তাহ! হলে প্রাণাদি হন্ত্রিয্ের প্রয়োজন কি? কাধ্য কি? মে সকল 
নিরর্থক? এ আপত্তি হইতেই পারে না, কেন না, তদ্দীর1 গন্ধানি বিশেষ বিশেষ, 
বিষয়ের পরিচ্ছেদ ( ণ্ছ্ধারণ ) হইরা গাকে। এ কথা শ্রতিও বলিয়াছেন। 
যথ।--গঞ্ধজ্ঞানের নিমিত্ত দ্রাণ” ইত্যাদি। বলিয়াছলে বে, সুপ্ত পুরুষের 
চৈতন্য থাকে না, শ্রুতি তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যথা --"আস্মা স্ুপ্তিকালে 
দেখেন না এমত নহে, দেখেন, অথচ দেখেন না। দরষ্টব্যই দেখন all 
যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা (প্রকাশক বা সাক্ষী) তিনি 
অবিনাশী, সেঈ জগ তথনও ভাহার বিয়োগ হয় ন। তৎকালে দ্বিতীয় থাকে 
না, কেবল তিনিই থাকেন, অন্ত সময়ে ঠাহ হইতে এ সকল (দ্রব্য) বিভক্ত 
হয়, তাই তিনি তাহা দেখেন।” উদাদ্ধত শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন যে, পুরুষ, 
প্রিকাগে অচেতন হন না, অচেতন প্রায় বোধ হন। অর্থাৎ সে অবস্থা 
চৈতন্ঠাতাঁব বশতঃ বট না, বিষন্বতাতাৰ বশতঃহ ঘটে। এমন একাশ্তবস্তর: 
অভাবে প্রকাশক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে ( প্রকাশক না খাকার ন্যায় হয়, ): 
তেমনি, দ্রষ্টব্যের অভাব দ্রারও অনাঁও বাঁক ঘটে, তাহার স্বরপের অতাব্‌: 
হয় ন|। সৈশেষিকদিগের তকরাশি শ্রতিবাধত সুতরাং সে সকল তর্ক সতর্ক" 
নহে, তাহ! তর্কাভাস ( তকের মতন )। বিচারের উপসংহার এই যে, পরদর্ণিত! 
কারণে আত্মার টৈতন্তনপতাস নিয় হয়। 2 
বলিয়াছিলে, বঙ্গ জণতৈ৭ উপাদান-কারণ হইলে জগৎকার্যে চৈ 
প্রতীত হইত, পরমাণুকীবণবাদের এই আপত্তি বেদা স্তদর্শনের নিম্নোক্ত ছে 
বৈশেধিকের প্রক্রিয়| দারাই নিবগ্ত হইয়াছে। তথাহি,--. খে 


২৭ | তত্বজ্ঞানামূত। 
মহদ্দীর্ঘবদ্ধা হ্স্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্‌ ॥ অ ২, পা ২, সু ১১॥ 


হুত্রার্থ--যথা! হস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্বাণুক-পরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘং ত্রযণুকং অণু 
হ্যণুকধচ জায়তে এবং চেতনাদচেতনং জায়ত ইতি যোজন! ৷ হ্রস্বাৎ মহদীর্ঘং 
পরিমণ্ডল্যাৎ অধ্বিতি বিভাগঃ ৷ বিস্তরস্ত ভাষ্য ।_-বৈশেষিক মতে পরমাণুর 
পরিমাণ যেমন পরমাণুপরিমাণ জন্মায় না, প্রত্যুত হৃঙ্গপরিমাণ জন্মায় এবং 
হস্বপরিমাণ যেমন দীর্ঘ হস্ব পরিমাণ জন্মার ন! গ্রত্যুত দীর্ঘ পরিমাণই জন্মায়, 
সেইরূপ, বেদীন্তমতেও অচেতন ব্রদ্ম চেতন জগং না জন্মাইয়! অচেতন জগৎই 
জন্মার। ( ভাব্যবাখা! দেখ )। 

ভাষ্ার্থ--বৈশেধিকের স্্রিপ্রক্রিয়[...এটরূপ--পরণীণু সকল কিছুকাল 
নিচ্ছি থাকে। কিছুমাত্র জন্মায় না। সে সময়ে তাহাদের রুপার্দি ও 
পরিমাণ তাহাদেরই অনুরূপ থাকে । আভগ্রায় এই যে, চারিজাতি অসংখ্য 
পরমাণু প্রলয়কালে নিশ্চল ও অসংঘুক্ত থাকে, স্থষ্টিকালে তাহারা অনৃষ্ট" 
বান্‌ জীবাত্মার গ্রভাববিশেষে সচল হয়। যেই সচল হয় সেই তাহার! 
সংযুক্ত হইতে থাকে । পরে দ্বাণুক, ত্র্যপুক এবংক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের 
ছুটি হয়। প্রতোক কারণ-দ্রব্যের গুণ প্রত্যেক কার্য্য-দ্রব্যে সদৃশ অন্ত 
গুণ জন্মায়। এই প্রণাবীঠেই সমুদায় জড়জগং উৎপন হইয়াছে । থে 
সময় দুইটী পরমাণু দ্বাগুক গন্মার, সেই সময়েই পরমাণুনি্ঠ রূপাদি 
গুগবিশেষ-যাহ। শুরাদি নামে গরিভাষিত--ভাহা আহ, শুক্লাদি গুণবিশেষ 
জন্মায় ; কেবল পরমাণুনিষ্ঠ অন্য গুণ পাররমাগুণ্য (পরিমগুল = পরমাণু । 
পারিমাগুল্য =পরনাণুর পরিমাণ (হইহাও গুণ পদার্থ) দ্বাগুকে অন্ত 
পরিমাগুল্য জন্মায় না। বৈশেষিকর! দ্বাণুকের পৃথক পরিমাণ স্বীকার 
করে। তাহার! বলে, দ্রাণুকের পরিমাণ অথুউন্ব। যপন দ্বাধুকদর 
অথব। ৪টী ছাণুক চতুরণুক দম্মা তখনও দ্বাণুকসমবেত শুক্লাদিগণ অন্ত 
শুরাদিগুণ জন্মা ( চতুপথুকে ) কিন্তু দ্বাথকসমবেত অণু-হন্ব-পরিমাণ নামক 
'্কগটী চড়রণুকে অন্য অণুহ্ত্ব পরিমাণ জন্মায় না। বৈশেধিকেরা বলে, স্বাকার 
করে, চঠরগুকেক পরিমাপ মহত্পদীর্ঘ। বহু পরমাণু, বহু দ্বাগুক, অথবা দ্বাণক 
সহিত পরমাণু, মে কিছু জথ দ্রব্যের আারস্তক ইউক না ক্ষেন-্-সম্জত্র সমান 


[য় বৈশেষিক মতের খণ্ডন ২৭১ 


প্রক্রিয়া বা সমান প্রণালী জানিবে। (কারণদ্রব্য স্থিত শুর্লাদি গুণ কার্য্য- 
দ্রবীয় শুর্লাদিগুণের কারণ হয় কিন্তু কারপদ্রব্টীয় পরিমাণ কার্ধাদ্রবীয় 
পরিমাণের কারণ হয় না। এসকল কার্ণাদ্রব্টীয় পরিমাণ কারণদ্রবীয় সংখ্যা 
হইতে জন্মে, পরিমাণ হইতে জন্মে ন!')। অতএব, যেমন পরিমণ্ডুল বাঁ 
পরমাণু হইতে 'অণুহ্ন্য দ্যণুক জন্মে ও মহদ্দীর্ঘ ত্রাণুকাদি জন্মে, পরিমণ্ডল অর্থাৎ 
পরমাণু জন্মে না, অথব| অণুহস্থ দ্যণুক হইতে মহন্দীর্ঘ ত্যণুক জন্মে, অগুহ্স্ব জন্মে 
না, তেমনি, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন লগত জঅনন্মবে, ইহাতে বৈশেষিকের কি 
ছিন্ন হয়? অর্থাং কিছুই ক্ষতি হয় না। (পরমাণুনিষ্ঠ সমুদায় গুণ পর-. 
মণুজাত পদার্থে স্বসজজাতীয় গুণ জন্মায়, কেবল পারমাণ গুণ স্বসমান পরিমাণ 
গুণ জন্মায় দা, ইহাতে যদি দোষ নাহয় ত ব্রহ্ম জগতৎকাধ্যে চেতন গুণ জন্মায় 
না, ইহাতেও দোষ হইবে না )। যণ্দ মনে করবে, দ্বাণুকাদি কার্য্যদ্রব্য ভিন্ন- 
জাতীয় বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত বণিয়া কারণগত ( পরমাণুগত ) পারিমাগুল্য 
তাহার কারণ নহে। জগৎ ভিন্ন জাতীয় বিগোধা পরিমাণে আক্রান্ত, তাহ! 
ধ্যণুকাদির ন্যায় চেতনবিরুদ্ধ গুণান্তরে আক্রান্ত নহে যে কারণগত চৈতন্য 
জগংকার্ধো চেতনান্তর জন্মাইবে না! অচেতন কি? না চেতনার নিষেধ । 
( চৈতন্তের অভাব মাএ)। তাহা .গুণপদার্থ নছে। প্রোন্ত কারণে তাহা 
পারিমাগুল্যের সহিত সমান হইতেও পারে না! । যেহেতু সমান নছে--নসমান-- 
সেইহেতু ব্ৰহ্মগত চেতনার আরম্তকত্ব ( জগতে স্বসমান অন্ত চৈএগ্ের জনকত্ব) 
অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈশেধিকের এ মতও সাধু নহে। কেননা, 
পরিমগুলে ( পরমাণুতে ) পারিমাওশ্য ( পরিমাণ বিশেষ ) বিদ্যমান থাকিলেও 
তাহা যেমন অনারস্তক--পব্মাণান্থরের অজনক, মেইরূপ, কারণ-ব্রক্গগত 
চৈতন্যও কাধ)ভূত জগতে চৈতগ্ঠাপ্তরের অঙ্গনক . অঠএব বিবন্ষিত অংশ সমান. 
হওয়ায় প্রোক্ত দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্ট'ও নহে । পি দ্বাণুকাদি কাধ্য ভিন্নজাতীয় 
বিরোধী পরিমাণে আক্রান্ত বলিয়া ০.. সেই পনমাণ (পারিমাগুলা ) পরিমাণ-' 
কারণক নহে, এ কথাও অযুক্ত। “কন না, বৈশোষক এইরূপ স্বীকার করিয়া: 
থাকেন যে, কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া এক ক্ষণ গুণবর্জিত থাকে, পরে তাহাতে 
গুণের জন্ম হয়। যদি তাহাই হয়, ‘51 দ্বাণুকা।দ দ্রব্যে পরিমাণ গুণ জান্মবার 
পূর্বে ফেব্রগে তাহারা নিগুণ থাকে সেই ক্ষণে সেই পারিমাগল্য পরিমাণ 


ইনিই? 'তথজানাযৃত । 
অস্ত পারিমাগুলাপরিমাণের কারণ হইবার বাধা কি? সে সময়ে ত তাহাতে 
, বিরুদ্ধ পরিমাণ থাকে ন1? বৈশেধিক যখন অণু-হ্শ্ব পরিমাণোৎপত্তির প্রতি 
- স্কারণান্তর (অন্য কারণ) থাক! স্বীকার করেন, তখন আর তিনি বগিতে 
. পারিবেন না যে, পারিমাগলচাদি অন্ত পরিমাণ জন্মাতে বাগ্র থাকে_-তাই 
তাঁহারা স্বসমানজাতীয় পরিমাণ জন্মাইতে পারে না। “কারণের (দ্বাগুকাদির ) 
অনেকত্ব প্রযুক্ত, কারণের মহত্ব ( অসবক্মত্ব প্রযুক্ত ও অবয়ব-সংবোগের শৈথিল্য 
ূ প্রযুক্ত কার্যের মহত্ব ( বুহত্ব ) উৎপন্ন হয়।” “অণু উচার বিপরীত, দ্বাণুকে 
তাহা পরমাণুনিষ্ঠ দিত্ব সংখ্যায় উৎপন্ন হয়।” এ সম্বন্ধে কণাদ্‌প্রণীত অন্ত 
একটা সত এই -“দীৰ্ঘত্ব হম্বত্বও এরূপ জানিবে,” ( অভিপ্রায় এই যে, যাহ! 
মহত্বের অসমবায়ী কারণ--তাহাই দার্ঘক্ের অসমবায়া কারণ এবং যাহ! অণুত্বের 
অসমবায়ী-কারণ-_তাঙ্গাই পত্বসহচব তম্বত্বের অসমবাদী-কাবণ। ফলিভার্থ 
: আই যে, পারিমাগুলা ব্যগ অর্থাৎ অন্তথাসিৰ নূহ) যখন সমুদায় কারণপ্তণ 
স্বাশ্ধ সমবায়ে অবিশেষ, ভেদবজ্জিত, তখন এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, 
এক প্রকার বিশেষ নৈকট্য প্রযুক্তই পা'রমা গুলোর আরম্ভ (জন্ম) হয় না। 
অপিচ, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে ষে, স্বভাব গসূক্ধই পারিগাগুলা গুণ জন্মে 
না কারণভৃত পাঁহমগুল যেমন স্বভাব প্রধৃক্ত পারিমাওলোর অজ্রনক, সেইকপ, 
ব্রহ্ষচেতনও স্ব চাব প্রযুক্ত চেহনাগ্তারর অজণক । শপ. সংযোগের বলেও 
বিভিন্লাকার দ্রব্য জন্মি ত দেখা যায়! এইট সকল কাৰণে £51 অনন্থ স্বাকার্য্য 
‘যে, সমানজাতীয় উৎপন্থি হওয়ার বাহিচাব আছে। অর্থাৎ সমানপাতীয 
উৎপত্তি নিয়মিত নহে, বিজাতীয়াৎপঞ্ভিও হয়। দ্রবোর পস্থাবে গুণের দৃষ্টান্ত 
সন্ধা, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, উক্ত গ্কলে বিজাতীয়োৎপত্তি 
“দেখানই দৃ্ান্ত দানেব উদ্দেশ্য। দ্রব্যের প্রস্তাবে দ্রব্যাঃ এবং গুণের প্রস্তাবে 
গুণই দৃষ্টান্ত হইবে, বি”ণীত হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই, নিয়মের কারণও 
নাই । তোমাদের সত্রকারও বৈশেষিক দর্শনের ুত্রকার কণাদও ) দ্রবোর 
প্রস্তাবে গুণের দৃান্ত দেখাঠরাছেন। মথা--"প্রহাক্ষাপ্রত্যক্ষ ঘটত সংযোগের 
অগ্রত্যক্ষত। হেত পথগত্মবকতা নাই |» হহার অর্থ এই যে, যেমন প্রতাঙ্ষ প্রত 
ভূগ্যাকাশের সংযোগ অপ্রত্যঞ্ষ হয়, তেমনি, পত্াক্ষা প্রতাক্ষ ভুতপঞ্চক গাব 
এই শরীরও অপ্রত্থাক্ষ হইতে পারে, কিন্ত শরীয় - প্রত্যক্ষ । যৈহেতু প্রতাঙ্ষ-- 


৪ ০ 
রঃ 2 আহ 


টা বৈপেৰিক = নৈ খওন কত 


‘সেই হেতু শরীর এক ভৌতিক, পাঞ্চভৌতিক নহে। রর্শিত মুতে অনি 


: উক্ত হইয়াছে। কেন-না, সংযোগ গুণ ও শরীর দ্রব্য। বেদান্তের “দৃশ্ৃতে তু 


সুত্রেও বিজাতীয়োৎপত্তি প্রপঞ্চিত হইয়াছে। যদি বল, তাঁহাতেই গতার্থ : 


. হইয়াছে, আমর! বলি, তাহ হয় নাই। সে সুত্রে সাংখ্যের প্রতিবাদ, এ স্থত্রে 


_ বৈশেষিকের প্রতিবাদ । “এতেন শিষ্টা পরিগ্রহা' অপি" এ সুত্রে যে অন্তান্ত 


প্রতিবাদের অতিদেশ দেখান হইয়াছে, ইহ! তাহারই বিস্তার । 
সম্প্রতি টায় বৈশেষিক মতের সম্যক্‌ থগ্ন প্রদর্শনাভিপ্রায়ে বেদান্ত দর্শনের 
তর্কপাদ হইতে নিয়োক্ত কতিপয় সুত্র ঈদ্ধ ত হইল। তথাহি,-- 


উভয়থাপি ন কর্্মাতস্তদভাবঃ ॥ অ ২, পা ২, সু ১২॥ 


সুত্রার্থ--উভরখাপি- পরমানুনামাঘ্যকর্ম্মণঃ কারণাঙ্গীকারে কারণানঙ্গীকা- 


রেংপি, ন কর্ম্ম ক্রিয়া, অতন্তদভাবঃ = দ্যণুকাদিক্ৰমেণোৎপত্যভাৰঃ। অথবা যন্ত- 
পুসমবাধ্যদৃষ্টং যদি বাত্মসমবায়ি, উভয়থাপ্যচেতনস্ত তন্ত চেতনানধিষ্ঠি তস্তাপ্রবৃত্তেঃ 
কর্ম্মাভাবঃ, কর্ম্মাভাবাৎ স্বষ্টাভাবঃ। অধথব! সংষোগোতপত্তার্থ বিভাগোৎপত্তা- 
থঞ্চোতয়থাপি কর্ম্মাভাবঃ কর্ম্মাভাবাৎ স্ষ্টিহেতুসংযোগাস্ত প্রলয়হেতুবিভাগস্ত চাতা- 
বন্তন্থাৎ তদভাবন্তয়োঃ সুষ্টিপ্রলয়য়োরভাব ইতি সুত্রার্থং ।--পরমাণুপুঞ্জে যে প্রথম 


ক্রি (চলন ) হয়, তাহার কাবণ থাকা অঙ্গীকার কর বা ন! কর, উভয় পক্ষেই 


কর্ম্মোংপত্তি ( প্রচলন বা প্রস্পন্দ ) হওয়ার বাধা আছে। পরমাণুতে অথবা 


আত্মাতে অদৃষ্ট থাকে, তদ্বলে পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, এ পক্ষেও প্রথম ক্রিয়া 


হওয়ার বাধা আছে এবং ক্রিয়ার অঠাবে স্ষ্টর অভাবও প্রসক্ত হয়! পরমাণুর 


সংযোগ ও বিভাগ উভয়ই ক্রিয়ামূলক, পরস্তু তাহা (ক্রিয়া বা প্রচলন ) হইবার 


সৃস্তাবন! নাই। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগ বিভাগের অভাব, সংসবাগ বিভাগের 
অভাবে হুষটিপ্রলয়ের অভাব হইতে পারে। ( ভাষাঙ্গুবাদ দেখ )। | 


ভায্যার্থ--এক্ষণে পরমাণুকীরণব'দ নিরপ্ত হইবে। পবমাণুবাদের উত্থান 
এইরগ-লোক মধ্যে দেখ! যার, বস্তাদি সাবয়ব দ্রব্য সংযোগসহায় হুত্াদি্রব্যের 
ছাকমীজন্কে 1. তৎসাধারণ্যে ইহও জান! যায়, যে কিছু সাবয়ব-_সমন্তই সথানগঞ্জ, : 
a od প্লেই সেই দ্রব্যের দার! জন্মিয়াছে। বন্ত অবয়বী, শু: 
“ভার, এন |. সত্ৰ অবয়বী, অংগ তাহার অবয়ব । অংগ অব্মবী : 


এ 


২৭৪ " তত্বজানীমৃত। 
তদংশ তাহার অবয়ব। এরূপ অবয়ব-খবয়বি-বিভাগ থে স্থানে সমাধি হয়, 
শেষ হয়, যাহার আর বিভাগ নাই, তাহাই কষুদ্রতার চুড়ান্ত স্থান--এবং তাহারই 
নাম পরমাণু। গিরি-নদী-সমুদ্রাদিবিশিষ্ট এই বিশ্বব্দ্ষাণ্ড সমস্তই সাবয়ব। 
যেহেতু সাঁবয়ব-_সেই হেতু ইহার আন্ত আছে। উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই 
আছে। কাৰ্য্য ( জন্তবস্ত ) মাত্রেই সকারণ, বিন] কারণে কোনও কার্য) হয় ন!। 
তাঁহাতেই জানা! যায়, সিদ্ধ হয়, পরমাণুরাশিই জগতের কারণ। ইহ! কণাদ- 
মুনির মত। কণাদ আরও কল্পনা করেন, ক্ষিতি জল তেজ বায়ু,--এই চারি 
ভূত সাবয়ব__নতরাং পরমাণু চতুর্কিধ। ( তৌম পরমাণু, জলীয় পরমাণু, 
তৈজস পরমাণু ও বায়বীয় পরমাণু)। এই পরমাণুতেই ক্ষুদ্রতাবিশ্রান্তির বা 
বিভাগবিনিবৃতির শেষ। অতঃপর বিভাগ নাই বা. হয় না। সেই কারণেই 
বিনশ্যাৎ পৃথিবা!দির বিভাগের সীম! পরমাণু । যে কালে এই পৃথিব্যাদি চরম 
বিভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ পরমাণু হইয়া যাঁর, সেই কালের নাম প্রল্য়। 
গ্রলয়কালে চরম অবয়বী অনন্ত পরমাণুই থাকে, তাহার আর অবয়ব থাকে ন|। 
পরে যখন স্থাষ্টকাল আইমে, তখন, অদৃষ্ট কারণে প্রথমতঃ বায়বীয় পরমাণুতে 
ক্রিয়া জন্মে । যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিম! সেই সেই 
বায়বীয় পরমাণুকে পরম্পর সংযুক্ত করে, করিয়: (জুড়িঃ। ) বায়বা্গ দ্বাণুক 
উৎপাদন করে। ক্রমে ত্রাণুক ও চতুরণুক, এতংক্রমে বায়ু-নামক মহাভূত 
জন্দিয়াছে এবং এরূপ ক্রমেই অগ্নি, জল, পৃথিবী, মেশ্দ্রিয় দেই, অধিক কি, 
সমুদায় বিশ্ব জন্নিয়াছে। সমুদায় বিশ্বই অণু হইতে উৎপন্ন হয়। যে অণুতে 
যে যে রূপ ও যে মে রসাদি ছিল, সেই রূপ ও সেই রসাদি হইতেই দ্বাণুকরূপের 
ও ধ্যপুকরসাদির জন্ম হয়। যেমন শ্বেত সুতায় শ্বেত বস্তু ছয়, তেমনি, কারণ 
দ্রব্যের রূপাদি হইতেই কাধ) দ্রব্যের রপাদি জন্মে । ইহা কগাদশিষ্েরা মানিয়া 
থাকেন। কণাদশিষ্যদিগের এই মতের (স্বীকারের) উপর আমর! এইরূপ 
বলিতে চাহি। বিভাগাবস্থায় অবস্থিত পরমাণুনিচয়ের সংযোগের ( প্রথম 
সংযোগের বা যোড় লাগার ) ক্রিয়া-সাপেক্ষত। তোমাদের অবশ্য স্বীকাষ্য। 
কেন-ন|, তোম?! ক্রিয়ান্িত সুত্রকেই সংযুক্ত হইতে দেখিয়াছ, নিক্রিয়ের 
সংযোগ দেখ নাই। ক্রিয়ার দ্বারা সংযোগ জন্মে, সুতরাং সংযোগের নিমিত্ব- 
কারণ ক্রিয়া। এ নিয়ম যদি অবস্থা স্বীকার্য্য হয়, তাহ! হইলে ইহাও স্বীকার 


'.' ন্যায় বৈশেধিক মতের খণ্ডন। ২৭৫ 


হইবে যে, ক্রিয়া জন্তপদার্থ (অর্থাৎ জন্মে) বলিয়া তাহারও কোন নিমিত্ত 
(কারণ ) আছে। নিমিত্ত অস্বীকার করিলেই বিনা কারণে কিছু হয় না, 
এতন্লিয়মানুরোধে পরমাণুতে আছছক্রিয়ার অভাব স্বীকার করিতে হইবে। 
যদি নিমিত্ত (কারণ) থাক! মান, তাহ। হইলে তাহা কি? প্রত? ন! 
অভিথাত ? না অদৃষ্ট? কি তাহা বলিতে হইবে । আমরা দেখিতেছি, সে 
সময়ে এ তিনের অন্ততম অসম্ভব। যেহেতু অসম্ভব__সেই হেতু পরমাণুর 
প্রথম সংযোগ অসিদ্ধ। শরীর না থাকায় সে সময়ে আত্মগুণ থাকে না। 
শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ না হইলে আগায় গ্রযত্র গুণ জন্মে না। 
সে সময়ে প্রযত্ গুণ থাকে না, এই কথাতেই অভিঘাতাদি না থাকাও বল! 
হইয়াছে । প্রবদ্ধ ও অভিঘাত প্রভৃতি ক্রিয্ৌৎপস্তির কারণ সত্য ; পরস্ত তাহ! 
সৃষ্টির পরে। প্রথম ক্রিয়ার প্রতি সে সকলের কারণত! অসম্ভব। কেন. ন1, 
সে সময়ে এ সকল থাকে না । হবি অনৃষ্টকেই আছ্মক্রিয়ার কারণ বল, তবে, 
আদৃষ্ট আস্মলমবায়ী হউক, আর পরমাণু সমবায়ী হউক, উভয় প্রকারের কোনও 
প্রকার অনৃষ্ট অণুতে আগ্চক্রিয়া উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। কেন-না অব 
অচেতন। যাহাতে চেতনের অধিষ্ঠান নাই তাদৃণ কোনও অচেতন স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয় না এবং কাহাকেও প্রবৃত্ত করায় না, ইহা সাংখ্য-মত-পরীক্ষায় প্রতিপন্ন 
কর! ( দেখান ) হইয়াছে । আম্মাতে চৈতন্তগুণ উৎপন্ন না হওয়ায় সে অবস্থায় 
আত্ম অচেতন থাকেন। অদৃষ্ট আত্মাতেই থাকে, অন্তত্র থাকে না, সুতরাং 
পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহা! আণবিক ক্রিয়ার ( পরমাণুর প্রচলনের ) 
কারণ হইতে পারে না। আনৃষ্টাধার আত্মার সহিত তাহাদের সমন্ধ আছে। 
আত্ম! সর্বব্যাপী সুতরাং সম্বন্ধ আছে, এরূপ বলিলেও তোমাদের অভীষ্ট পুরণ 
হইবে না। সে সম্বন্ধ সততই আছে, স্ছতরাং সতত সৃষ্টি ওয়ার আপত্তি 
হইবে। প্রণয়কালে নিষ্ক্রিয় থাকে, হুঙিকাে তাহাতে ক্রিয়ারস্ত হয়, এ নিয়মের 
নিয়ামক (কারণ) নাই। অর্থাৎ ৮খাইতে প'রিবে না । অতএব, চষ্রিকালে 
পয়মাগুতে যে আন্তক্রিয়। হইবে, নিশ্ি্ন পরমাণু যে সক্রিয় হইবে, চলিতে 
থাকিবে, তৎপ্রতি কোন নি'মন্ড ( কারণ ) নাই! নিমিত্ত ন! থাকিলে ক্রিয়া 
হুইবে নাঁ, ক্রিয়া না হইলে ( পরমা দকল সচল ন! হইলে) সংযোগ হুইবে না, 


সংযোগ না হইলেও দ্যণকা।দ জন্মিবে না। অন্ত আপত্তিও আছে যথা - 


২৭ উদ্ধা্ানা মৃত | 


পরমাণু যে অন্ত পরমাণুতে সংযুক্ত হয়, ( যোড়। লাগে), সে সংযোগ কি 
সীর্বাত্বিক ? না আংশিক? অর্থাৎ পাশাপাশি যোড়ে? কি সর্বাংশে প্রকা- 
. প্রাপ্ত হয়? সার্বাত্মিক সংযোগ হইলে যে পরমাণু সে পরমাণুই থাকে, উপচিত 
হইতে পারে না। বড় বা স্থূল হইতে পারে না। আরও দেখ, এক সাংশ- 
দ্রব্যের একাংশে অন্ত সাংশদ্রব্যের একাংশ আশ্রিষ্ট হইলেই লোকে তাহাকে 
"সংযোগ বলে। সর্বত্রই এরূপ সংযোগ দেখা যায়। কিন্তু পরমাণসংযে!গে সে 
দর্শন অন্তথ! হইতেছে । আংশিক ( পাশাপাশি ) সংযোগ স্বীকার করিতে গেলে 
_ পরমাণর অংশ মানিতে হইবেক, মানিলে পরমাণু'লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ বা অসম্ভব 
হইবেক। (যাহার অংশ বা বিভাগ নাই তাহাই পরমাণু, এ লক্ষণ মিথ 
হুইবেক)। পরমাণুর বাস্তব অংশ ন! থাকিলেও কল্পিত অংশ আছে, এরূপ 
বলিলেও ফল পাইবে ন। যাহ! কল্পিত তাহ! বস্তু নহে। এতদঙ্গারে সংযোগণ্ড 
অবস্ত বা মিথ্যা হুইল । অপিচ, যাহ! বন্ত-_-তাহাই অন্যপদার্থের অসমবায়ী 
কারণ হয়। অবস্ত কথন কাহার অসমবায়ী কারণ হয় না। অতএব অসমবামী 
কারণের অভাবেও দ্বযণুকাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। যেমন শষ্টিপ্রারস্তে 
নিমিতাভাব বশতঃ পরমাণসংযোজক ক্রয়! অসম্ভব, তেমনি, মহা গ্রলয়েও 
পরমাণুবিপ্লেধক ক্রিয়।ও অসম্ভব । কেন-ন1, সে সময়েও কোন নিয়মিত নিমিত্ত 
থাক! দৃষ্ট অর্থাৎ প্রমাণিত হয় ন!। ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নামক তটৃষ্ট ভুখছঃথভোগেরই 
প্রযোজক, মহাগ্রলয়ের প্রযোজক নহে। প্রদর্শিত হেতুতেও তত্তৎকালে 
নিমিতের অভাব, নিমিত্ের অভাবে পরমাণুতে ক্রিয়ার অভাব, ক্রিদ্লার অভাবে 
সংযোগ-বিযোগের অভাব, সংষে।গ-বিষোগের অভাবে স্ষ্টিপ্রলয়েয় অভাব, 
এইরূপ গ্রনক্তি হইতে পারে এবং সেই হেতুতেই পরমাণুকারণবাদ অন্ধুপপন্ 
হয়--যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না। 


সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যদনবস্থিতেঃ ॥ অ ২ পা ২১ সু ১৩॥ 


হত্রার্থ--অভ্যুপগমঃ স্বীকারঃ। সমাবাযস্বীকারাদপ্যণুবাদস্কা যুক্তত্বমিতি 
যোজাম। তত্র হেতুমাহ--সামোতি। ছ্াগুকসমবায়ঃ পরষাধুভিনত্বসাম্যাৎ ছাগু" 
বৎ দমধায়গ।পি মমবারান্তরমন্তীত্যনবন্থিতিস্তপ্মৎ | অন্তৎ ভাষো ।--বৈশেধিক 
সমবায় নামক পৃথক্‌ পদার্থ মানেন। তাহাতেও পরমাধুবাদ ভঙ্গ হয়। তাহা 


য় বৈশৈবিফ মতের খণ্ডন ২৭% 
দের মতে ছুই পরমাণু যুক্ত হইয়া! ( যুড়িয়া ) দ্যণুক হয়। এই দ্যাণুক পরমাণু 
হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। কেবল সমবায় নামক সম্বন্ধের বলে দুই পরমাণুতে ছ্াগুক, 
এইরূপ প্রতীতি জন্মে। সমবায়কে ভিন্ন বলেন অথচ তাহাকে এ নিয়মের 
অধীন বলেন না। আমর! দেখিতেছি, না বলিলেও দোষ, বলিলেও দোষ৷ 
না বলিলে স্বমত ভঙ্গদোষ, বলিলে অনবস্থা। কাষেই সমবায় মান্য করায় পরমাণু” 
বাদ অসমঞ্জস। ভাষা ব্যাখ্যা! দেখুন, সমস্তই বুঝিতে পারিবেন । 

ভাষ্যার্থ--“সমবায স্বীকার করাতেও* এই কথার পর “পরমাণুকারণবাদ 
অসম্ভব” এইরূপ বলিতে হইবেক। যাহারা বলে, উৎপগ্মান দ্বাণুক অত্যন্ত 
ভিন্ন অথচ পরমাণুগ্ধয়ে সমবেত হয়--তীহারা কোনও ক্রমে পরমাণুকারণবাদ 
রক্ষ! (স্থাপন ) করিতে পারেন না। কারণ এই যে, সমানত! প্রযুক্ত অনবস্থ! 
দোষ আগমন করে। অনবস্থার মূল পাওয়া যায় না; কাষেই তাহা উৎপত্তির 
ও জগ্তির সূলনাশক। পরমাণু এক পদার্থ, দ্বাথুক অন্য পদার্থ, এরূপ হইলেও 
সমবায় তছুভয়কে সম্বন্ধ করার অর্থাৎ পরমাণুদ্বয়ে দ্যণুক, এতক্রপ প্রতীতি 
জন্মায় । দ্যণুক যেমন পরমাণু ভিন্ন হইয়াও সমবায় দ্বার! সম্বন্ধ হয়, অভিন্ন- 
প্রত্যয়ের গোচর হয়, সেইরূপ, সমবায়ও সমবারি-দ্রব হইতে ভিন্ন, সুতরাং তাহাও 
অন্ত সমবায় ছার। সমবেত হওয়। উচিত। ক্রমে সে সমবায় অন্ত সমবায়ে এবং. 
লে সমবায়ও অন্ত সমবায়ে, এইরূপ অনন্ত কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়! প্রকৃত জ্ঞাতব্যের : 
মূল নষ্ট করিবে ) সুতরাং অতীষ্টসিদ্ধি হইবে না। যদি এমন বল যে, সমবার 
ইহগ্রত্যয়'বোধ্য অর্থাৎ তাহ! “এই কপাল-কপালিকায় ঘট, এই স্ৃতায় বস্ত্র" . 
এবন্্রকারে প্রতীত বা অনুভূত হয় সুতরাং তাহ! নিত/সববন্বস্বরূপ, তাহার | 
জ্ঞানের জন্ত বববন্ধাত্তর থাকার কল্পনা করিতে হয় না, সে আপনার আশ্রযদ্রব্যের : 
হারাই জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, অনবন্থ! দোষ হইবে কেন, অনস্ত সন্ধে: 
কল্পনা করিতে হুইবে কেন? আমর) বলি, তাহাও বলিতে পার ন|। খুঁরপ : 
বলিলে ইহাও বলিতে হইবে যে, "খযোগও স্মবায়ের সভায় স্বীয় আশ্রয়বোর:: 
সহিত নিত্যসববন্ধ, সন্ব্ধের দ্বার! নহে! সংযোগ যদি পদার্থান্তরই হয় আর. 
তৎকারণে তাহ সতবন্ধবিশেষের অপেক্ষ! করে, তাঁছ। হইলে এঁ কারণে (স্তর 
পদার্থ ঝাণয় ) সমবায়ও সমবাযাস্বরের অপেক্ষা করিবে । এমন বলিতে পারিবে: 
না যে, সংযোগ গুণপদার্থ ( এক প্রকার গুণ ), সেই কারণে সে পঘন্ধের অপেক্ধা 


:. ২৭৮ উদ্বজ্ঞানাযৃঙত। 


: কয়ে } কিন্তু সমবায় অগুণ, গুণ নহে, সে নিজে সন্বন্ধরূপ ও স্বপ্রধান, তর্িমিত্ত 
তাহা স্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করে না। কিন্তু যখন অপেক্ষার কারণ সমান, 
তখন অবশ্যই উহ! সংযোগের ভার সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করিবে । * অপিচ, 
' গুধ-পরিভাষার স্বতস্তরতা ( প্রাধান্ত ) নাই। অর্থাৎ তাহা একপ্রকার স্বরূপ 
সম্দ্ধেরই নাম, অন্ত কিছু নহে, এরূপ বলিলেও বলিতে পার। অতএব, বাহার 
: লমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতে ইচ্ছ। করেন তীহাদের মতে অনবস্থা দোষ 
সমবারসিদ্ধির ব্যাঘাত করে এবং সমবায়ের অসিদ্ধিতে পরমাণুদ্বয়ে দ্বযগুকের 
উৎপত্তি অসিদ্ধ হয়। কাযেই বলিতে হয়, পরমাণুকারধবাদ যুক্তিবহিভূ্ত। 


নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ অ২,পা২, সু১৪॥ 


. হতার্থ।- প্রবৃত্ের প্রবৃতের্বেতি যোজনীয়ম। পরমাণনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্তে 

নিত্যমেৰ প্রবৃত্বের্ভাবাঁৎ প্রলয়াভাবঃ, নিবৃত্তিস্বভাবত্ে তু নিত্যমেৰ নিবৃত্তেভীবাৎ 

চৃষ্টাভাব পসঙ্গ ইতি পরমাণুকারণবাদোইস্ুপপঞ্জ এবেতি শ্ত্রার্থঃ|--পরমাণ যদ 

প্রবৃভিস্বভাব, যদি বা নিবৃতিম্বতাঁব, অথবা অনুভয়স্বভাব হয়, সকল পক্ষেই } 
চৃষটি-প্রলয়ের ব্যাঘাত আপত্তি হইবে। সৃষ্টি গ্রলয় অপ্রমাণিত হইবে। সুতরাং 

পরমাধুকারণবাদ অগ্রাহ । 

ভাষ্যার্থ। পরমাণুরাশি হয় প্রবৃত্তিস্বভাব, না হয় নিবৃত্তিস্বভাব, কিংবা 

উভয়ত্বভাব, অথব! অনুভয়স্ব ভাব (অথাৎ নিস্বভান ), এই ঢার প্রকারের এক 

প্রকার বৈশেষিককে অবন্যাই স্বীকার করিতে হইবেক । কিন্তু ও চার গ্রকারের 

' কোনও প্রকার উপপন্ন হয় না। প্রবৃত্তিস্বভাৰ হইলে (প্রবৃত্তি = সৃষ্টিকার্য্য 

উন্মুখ ) প্রলয় হইতে পারে না। নিবৃত্তিত্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। 

একাধারে নৈমিতিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ন্থভাব থাকিতেই পারে না। নিশ্বভাব 
হইলে ( নিমিত্তবশতঃ) বৃত্তি-নিবুত্বি ঘটিতে পারে সত্য; কিন্তু তন্মতের নিমিত্ত 
সফল (কাল, অদৃ? € ঈশ্ববেচ্ছা ) নিতা ও নিয়ত সন্নিহিত; সুতরাং সে 

পক্ষেও ন্ত্যগরবৃত্ডির ৬ নন্ানবুন্থির (শি নি নিবৃত্তি = প্লয় ) 


সি ০ তত — 
তি POE Ee he re ais se resi ও পা শিপ omen ও জপ 


ক জাপেক্ষার কারণ = সমবন্ধিতিযত্ব । সম্বকিডিরত্বরপ কারণ সংশোগপক্ষে দেমন, সমবায় 
পক্ষেও ছেমনি। সম্বন্ধ এক পদার্থ, তাহার বিষয় অন্ত পদার্থ, এইরূপ ভিন্নতাই যদি সঘক্ধান্তর 
ধাৰায় ফাযণ হয়, তাহ! হইলে সমবারণক্ষে ও উপ কারণ বা নিমিত থান৷ অ' বগৰ হইবে। 


hips = 


সায় বৈশেধিক মতের খণ্ডন। ২৭৯ 


আপত্তি হইতে পারে। অনৃষ্টাদি নিমিত্ত" কারণ )-নিচয়কে অস্বতগ্র অথবা 
অনিত্য বলিলেও নিত্য অগ্রবৃত্তির আপত্তি হইবেক। এই সকল কারণে বলিতে - 
হয়, পরমাণুকারণবাদ সর্বপ্রকার অনুপপন্ন। 


রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্ধযয়োদর্শনাৎ ॥ অ ২, পা ২, সু ১৫॥ 


হুত্ার্থঃ ।--রূপাদিমস্বাৎ পরমাণ্ন!ং রূপাদিমত্বাভাপগমাৎ বিপর্ধায়োইপুস্থনি- 
ত্ত্ববিপরীতদ্তুলত্বানিতাত্বে প্রাপ্ত: | কুতঃ? দর্শনাৎ তথাদৃষ্টত্বাং লোকে। 
--পরমাণুর রূপাদি স্বীকার থাকাতেই পরমাণুর পরমাণুত্ব ও নিতাত্ব বিদুরিত 
হইয়াছে। কেন না, লোকমধ্যে রূপাদিবিশিষ্টের স্থলত| ও অনিত্যতাই 
দেখা যায়। 

ভাষ্যার্থঃ।-- সাবয়ব দ্রব্যে অবয়বসকল বিভক্ত করিতে করিতে যাহাতে 
বিভাগের শেষ হইবে, যাহাকে আর ভাগ কর! যাইবে না অথবা যে আর বিভক্ত 
হইবে না, তাহাই পরমাণু। পরমাণু চতুর্ববিধ এবং তাহাদের রূপরসাদি গুণ 
আছে। সেই রূপাদিমান্‌ পরমাণু নিত্য ও তাহারাই ভূত ভৌতিক পদার্থের 
আরম্ডক (উংপাদক)। বৈশেষিকদিগের এই কল্পনা বা এই অঙ্গীকার নিরালম্বন 
অর্থাৎ অবুক্ত। হেতু এই যে, রূপাদি আছে বলাতেই পরমাণুতে অণুত্ব ও 
নিত্যত্ব এই দুএর বৈপরীত্য পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ বৈশেধিকের পরমাণু 
পরম কারণাপেক্ষা স্থল ও অনিত্য, ইহাই উপলব্ধ হয়, কিন্তু তাহা তাহাদের 
অভিগ্রেত-বিপরীত। রূপাদি থাকিলে তাহাতে যে স্থলত্ব ও অনিত্যত্ব থাকে 
তাহ! লৌকমধ্যেও দৃষ্ট হয়। সর্বত্রই দেখা যায়, যে কিছু রূপাদিমদস্ত--সমন্তই 
স্বকারণাপেক্ষা স্থল ও অনিত্ব (নশ্বর )। বস্ত্র যেমন হুত্র-অপেক্ষ। স্থল ও অনিত্য 
সুত্র আবার অংশ অপেক্ষা স্থল ও অনিতা। অংগুও অংশুতর নংগুতম অপেক্ষা: 
স্থল ও অনিতা,। বৈশেষিকের পরমা রূপাদিমান্‌। যেহেতু রূপাদিমান্_. 
সেই হেতু তাহার কারণ (মূল) মাছে, এবং পরমাণু সেই কারণ অপেক্ষা: 
মুল ও অনিত্য, ইং! বৈশেধিকের প্রক্রিয়াতেও প্রা হওয়া! যায়।, 
বৈশেষিক বলেন, কারণ-পরিশূণ্ত ভাব ( যাহ! আছে, এতদ্রপ প্রতীতির বিষ: 
তাহ! ) পদাৰ্থ নিত্য । বৈশেষিসের এ লক্ষণ-__-এ নিত্যত্বোর লক্ষণ--অণুতে: 
অসম্ভব--সম্ভব হয় না। কেন না, প্রদর্শিত প্রকারে অণুরও কারণ থাক: 


৮৮ তথ্বজানীধৃত। 

বিদ্ধ ( অনুমান দ্বার) হয়। তিনি যে নিত্যত্বের অন্ত কারণ বলিয়াছেন তাহা 
.আই--অনিত্য কি? অনিতা বিশেষ গ্রতিষেধের অভাব। বিশেষ শব্দের অর্থ 
জন্তবস্ত; তাহার অভাব। যাহা জন্য নহে, তাহাতেই নিত্য-শবের বাবহার। সেই 
বাবহার পরমাণুর নিত্যতার অন্ততর কারণ । অর্থাৎ অনিত্য-শকের দ্বারাই নিত্যত! 
সিদ্ধ হয়। পরে তাহ! অন্থাত্র অসম্ভব হওয়ায় পরমাণুতে (কালে ও আকাশেও 
বটে) গিয়া! স্থৈর্োপ্রাপ্ত হয়। বৈশেষিকদিগের এই যে নিতাতসাধক কারণ, 
এ কারণও অসংশয়িতরূপে পরমাণু-নিতাতা সাধিতে (সিদ্ধি করিতে ) পারে 
না। কেন না, ‘অনিত্য’ শবটা সপ্রতিযোগী অর্থাৎ সাপেক্ষ। বদি কোথাও 
'নিত্োর গ্রসিদ্ধি থাকে তবেই তদপেক্ষা বা তৎগ্রতিযোগিতায় অনিত্য শবের 
ব্যবহার হইতে পারে। যদি নিত্য বলিয়। প্রসিদ্ধ, এমন কোন বস্তু না থাকে 
ভাঙা হইলে ন নিত্য-্অনিত্য, এরূপ সমাস বা যোগশব্দ সঙ্গতই হয় না। 
সুতরাং বুঝিতে হইবে, একটী সর্ব প্রসিদ্ধ সর্বকারণ পরম ও প্রসিদ্ধ নিতা 
আছে। সেই নিত্য পদার্থ পরমাণুরও কারণ, তাহার অন্ত নাম ব্রহ্ম, পরমাণু 
সেই পরম কারণ ব্র্ধ অপেক্ষা স্থল ও অনিত্য, ইহা বৈশেষিকের প্রক্রিনাতেও 
প্রমাণিত হুয়। কেবলমাত্র শব্দার্থব্যবহারের দ্বার! বস্তুসিদ্ধি হয় ন।। যে শব্ধার্থ 
প্রমাণাস্তরসিদ্ধ--সেই শব ও শব্দার্থ ব্যবহারবিষয়ে স্থান পায়, অমুলক শব্দার্থ 
ব্যবহারগোচরে স্থানগ্রাপ্ত হয় না।* টৈশেষিক যে মণুনিতাতা সাধনার্থ 
শঅবিস্তা চ" এই সূত্ৰ বলিয়াছেন--তাহ। তাহার মতে অগুনিত্যতার তৃতীয় 
কারণ। যদি অণুনিতাতাসাধক উক্ত অবিগ্ঠা.শষের এইরূপ ঝাখ্যা সঙ্গত 
ছয় বে, দৃহ্মান স্থল কার্ধোর (জন্ত দ্রব্যের ) মুলকারণ প্রত্যক্ষের দ্বার! 
গৃহীত হয় না অর্থাং অগ্রত্যক্ষ, সেই কারণে তাহার নাম অবিগ্থা, সেই 
অবি্/ অণুনিত্যতার অন্তত্ম হেু। প্রদর্শিত স্ত্রের ( অবিস্তা চ-সুরের ) 
অর্থ কথিত প্রকার হুইপে দ্যণুকও নিত্য হইতে পারে। অথচ তগ্মতে 
দ্বাপুক জঅনিত্য। ছেঠুষাকো হদি মারস্তকট্রব্যরছিত, এইরূপ বিশেষণ দেন, 
তাহা হইলে তাহার (নে বিশেষণের ) বিশেষ্য বার্থ হইবে। অর্থাং 
পুর্ব্দের সেই কথাই ( অকারণবৎ-কারপপরিশন্ত এই কথাই) বল! হইবে 


* একভাবে শশবিবাণ ও খ-পুণ্প প্রতৃতি শব্দের ব্যবহার আছে, তাই বলিয়! তাহ! ধখ 
গন্াহলাধ্ক হইবে ন1। 
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এবং ‘অবিদ্যা চ’ সূত্রের পুনরুক্তি কর! বৃথ| হইবে। কারণ দ্রব্যের বিভাগ . 
অথব! বিনাশ, বিনাশের প্রতি এই দুষ্ট কারণ ব্যতীত তৃতীয় কারণ থাকা পক্ষে 
যে অমস্তাবন| আছে, সেই অমষ্তাবনার অন্ত নাম অবিষ্য৷। অবিশ্য| পরমাণু- 
নিচয়ের নিত্যত! স্থাপন করিতে সমর্থ ।* এরপ ব্যাখা করিলেও নিশ্চিত- 
রূপে অণুনিত্যতা মিন্ধ হইবে ॥!! কারণ এই যে, বিনশ্বর বস্তু ও দুই কারণেই 
নষ্ট হয়, অন্য গকারে নষ্ট হয় না, এমন ‘কান নিয়ম নাই । মদি আরম্ভ শব্দের 
“বহু অবয়ব সংযুক্ত হইয়া দব্যান্তর জন্মায়,” এইরূপ অর্ণ হয়--তাহ!| হইলে 
ওঁ নিয়মে বিনাশ-সিন্ধি হইতে গারে মত্য ; কিন্তু যদ বিশেষবর্জিত সামান্তাত্মক 
কারণের বিশেষ অবস্থা উপ'স্থত হওয়াকে আরম্ভ বল! যায়, তাহা হইলে 
অবশ্যই স্বতকাঁঠিন্তবিনাশের দৃষ্টস্তে খনীভূত অবস্থার বিনাশে বিনাশ হওয়া 
সঙ্গত হইতে পারে।। অতএব পরমাণ্‌ সম্বন্ধে বৈশেষিকের যে গুঢ় অভিপ্রায় 
ছিল--সে অভিপ্রায় রূপাি স্বীকার করাতেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। সেই জন্তই 
বলিয়াছি, পরমাণুকারণবাদ অধুক্ত---যুক্রিবহিভূতি জথাৎ পরমাণুই যে পরম 
কারণ, তাহা নহে । 


উভয়র্থা চ দৌঁধাৎ ॥ অ ২, প1 ২, সূ ১৬॥ 


সত্রার্থঃ।--উভয়থ। পর্মাঁণ নামৃপচষাপচয়গুণকত্বাঙ্গীকারে তদনঙগীকারে 
চ দেবা দোষস্তাপ|বহার্য্যতাং ন পরমাণুবাদঃ সাধীয়ান্‌।--উপচয় = স্থুল হওয়া। 
অপচয় ক্ষীণ হওয়া । পরমাণুর উপঃয় অপচয় হওয়। স্বীকার থাকুক বা: 


* ফলিতার্ঘথ এই যে, পরমাণু হুক্টরাং কোন কারণ এব্য হইতে জন্মে নাই, পরমাণুর অবয়ব 
ব। অংশ নাই, সেই কারণে জহর অবহবের বিভাগ নাই, বিনাশও নাই, কাষেই তাহ নিতা। 1 
অর্থাৎ অবিনাণী। 

+ অবিষ্যা-অন্তান--না জান!। অর্থাৎ পাখ-ক।রণ না জানা যাওয়াই নিতাতার লক্ষণ। 
সুতার বিভাগে বন্তের বিনাশ হইতে দেগা যাঁহ। তাহাতে স্থির হয় যে, অব্যবের বিভাগ. 
ও বিনাশ এই ছুই পদাৰ্থ ই বিনাশেব কারণ ৷ এ দই কার। নিরব্গৰ পরমাণু হইতে দুরে, | 
অবস্থিত সেই কারণে পরামণু নিত্য অর্থাৎ আ।বনাশী। কিন্তু যখন সংযুক্ত সুত্র ব্যতীত বস্ত্র 
সন্তাব দুষ্ট হয় ন! তখন আরমস্ত ব। উৎপত্তি সম্বন্ধে তোম।র অভিপ্রায় অসিদ্ধ হইতেও গারে। 
অর্থাৎ পরিণাম পক্ষ দেখিলে কারণের বিশেম! কেই আর্ত ও উৎপত্বি বলিতে ৪ হইবে 
এবং নে পক্ষে বিনাশের কাঁরণ তৃতীয় প্রকার দেখিতে পাইবে। 

৬ 


২৮২ তত্বজ্ঞানাযূত। 
নাথাকুক, উভয় প্রকারেই দোষ আছে। অর্থাৎ দোষের পরিহার হয় না। 
€ভাব্য দেখ )। 

ভাঁষ্যার্থঃ ।--পৃথিবী স্থল ও গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, এই কএকটা গুণে 
অদ্বিত। পৃথিবী অপেক্ষা জল হৃক্ম এবং তাহা রূপ-রস-স্পর্শ-গুণবিশিষ্ট। 
তেজ জল অপেক্ষা সুক্ষ এবং তাহার গুণ রূপ ও ম্পর্শ। বায়ু তদপেক্ষ। সুন্ম, 
তাহার গুণম্পর্। এইরপে পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্ট়কে উপচিতাপচিতগুণযুক্ত 
ও অল্লাধিক স্ৃল-হুঙ্ষ-বিশি্ দেখ! যায়। ( উপচিত অধিক। অপচিত= কম । 
পৃথিবীর গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক, তৎকারণে তাহ! অধিক স্থুল। পৃথিবী হইতে 
জলের গুণ অল্প, সেই কারণে তাহ! পৃথিবী অপেক্ষা সুন্ম ইত্যাদি )। এই 
সকল ভূত যেমন উপচিতাপচিতগুণ, তোমাদের পরমাণু কি এরূপ উপচিতাপচিত 
গুণ? অর্থাৎ পার্থিব-পরমাণু অধিক গুণ, জলীয়াদি-পরমাঁণু পর পর অল্প গুণ, 
| এইরূপ বল কি না? বল, বা না-ই বল, উভয় পক্ষেই দোষ আছে। সে 
দোষ অপরিহার্য । পরমাণুতে গুণের উপচয় অপচয় ( বৃদ্ধি হাস) কল্পনা! 
করিতে গেলে উপচিতগুণ পরমাণুর পরমাণুত্ই থাকে না। কেন না, মুক্তির 
উপচয় (বৃদ্ধি) ব্যতীত গুণের উপচয় হইতেই পারে না! । জীয়মান ভূতে 
গুণোপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিরও উপচয় দৃষ্ট হয়। (মুর্তির উপচয় স্থোল্য । 
পার্থিব পরমাণু জলীয়পরমাণু অপেক্ষা স্থল । তৎপ্রতি কারণ, তাহাতে গুণের 
আধিক্য আছে। যে যত অধিকগুণ সে তত স্থল । যে বত অল্পগুণ সে তত 
হুক | এ নিয়মে পার্থিব পরমাণু গুণাধিক্য বশতঃ অধিক স্থল ; সুতরাং তাহ! 
পরমাণু নহে, ইহাই ঘটিয়া উঠে। ) যদি পরমাণুর লক্ষণ অক্ষত রাঁখিবাঁর ইচ্ছায় 
উপচিতাপচিতগুণ অঙ্গীকার ন! কর, তাহ! হইলে কারণনিষ্ঠ গুণ কাঁধ জব্যের 
গুণ জন্মায়, এই নিয়ম অনুসারে তেজে স্পর্শ গুণ, জলে রূপ ও স্পর্শ, পৃথিবীতে 
রূপ, রস, স্পর্শ, এ সকল প্রতীতি ভঙ্গ হইবে। অর্থাৎ এ সকলে ওঁ সকল 
পুণের প্রতীতি হইতে পারিবে না। যদি এমন বল যে, চতুর্বিধ পরমাণুজাতির 
প্রত্যেক জাতিতেই চার চার গুণ আছে, তাহা হইলে জলে গন্ধের 
তেছে গন্ধের ও রসের, বায়ুতে গন্ধের, রূপের ও রসের উপলব্ধি 
না হয় কেন? তাহা বলিতে হইবেক। এ কারণেই বলিতে হয়, 
পরমাণুকারগবা? অযুক্ত )--যুক্তিবহিভূতি। 


তীয় বৈশেধিক মতের খণ্ডন ২৮৩ 


অপরিগ্রহাচ্চাত্যস্তমনপেন্। ॥ অ ২, পা ২, সু ১৭ ॥ 


সৃতাৰ্থঃ ।--অপরিগ্রহাৎ মন্বাদিভিঃ শিষ্টেরগৃহীতত্বাৎ পরমাণুকারণবাদেইত্য- . 
স্তমেবানপেক্ষাহন্তি বেদবাদিনাম্‌। বেদবাদিভিঃ স বাদ উপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। 
চকারাৎ গ্রস্থতোহর্থতশ্চাগ্রান্তত্বমভিহিতম্‌। কোনও খধি পরমাণুকারণবাদের 
কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। অতএব, শিষ্টবহিভূর্ত বলিয়! পরমাঁণুবাদ 
বেদবাদীর অগ্রাহা )১--বিশেষরূপে অনাদরণীয়। 

ভাষ্যার্থঃ।--ম্।দি খা প্রধানকারণবাদের কোন কোন অংশ বৈদিক 
সৎকার্ধ্যতার্দি অংশের উপজীবনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরমাণুকারণ- 
বাদের কোনও অংশ কোনও খষি কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। এ নিমিত্তও বেদ- 
বাদীর নিকট পরমাণুবাদ অত্যন্ত অনাদরণীয়। আরও দেখ, বৈশেষিকের। 
স্বশান্ত্রের গ্রতিপাস্বস্বরূপ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ, সমবায়, এই ছয় 
পদার্থকে অত্যন্ত ভিন্ন বলেন এবং সে সকলের লক্ষণও দেখান। প্র ছয় পদার্থ 
মনুষ্য, অশ্ব ও শশ প্রভৃতির ন্যায় পরম্পর ভিন্ন ও ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। 
এরূপ স্বীকার সত্বেও তাহারা যে স্বীকৃতবিরুদ্ধ গুগাদি পঞ্চকের দ্রব্যাধীনত! 
স্বীকার করেন, তাহ কোনও ক্রমে উপপন্ন হয় না। অন্ুপপন্ন কেন? তাহ! 
বিবেচনা কর। যেমন ধব, কুশ, পলাশ প্রভৃতি যে কিছু অত্যন্ত ভিন্ন সৎ- 
পদার্থ--সমস্তই পরম্পর স্বাধীন--কেহ কাহার অধীন নহে অর্থাৎ সমস্তই 
স্বয়ং সিদ্ব--কেহ কাহার দ্বার! সিদ্ধ নহে) তেমনি, অত্যন্ত ভিন্ন দ্রব্যাদিও 
অত্যন্তভিন্নতা গ্রযুক্ত গুণাদি পঞ্চক দ্রব্যের অধীন, এ সিদ্ধান্ত হইতেই পারে ন। 
অথচ তাহার। গুণাদি পঞ্চককে দ্রব্যের অধীন ধলেন। দ্রব্য থাকিলেই গুণাদি 
থাকে, ন! থাকিলে থাকে ন!, এই কারণ বল! উচিত, মান! উচিত, জ্ব্যই 
সংস্থানাদি ( আকারাদি ) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অভিধেয় ও জেয় হইয়! 
থাকে। যেমন একই দেবদত্ত ভিন্ন ।ভন্ন অবশ্থ;য় ভিন্ন ভিন্ন নামের নামী হয়. 
মেইরূপ। যদি তাহাই হয়, তবে, সাংখাসিদ্ধান্তের স্বীকার ও বৈশেষিকের 
নিলসিদ্ধান্তের বিরোধ বা হালি হইবে | যদি বল, ধুম অগ্নি নহে, অগ্নি ভিন্ন,: 
তাবণ ধূমের জ্ঞান অগ্নিয় অধীন, ইহা আমর! দেখিয়াছি, এতহুত্তরে আমর. 
বলি, দেখিয়াছ সত্য) কিন্তু ভি বণিয়া প্রতীত হওয়ায় অগ্নি্দের ভিন্নতা: 


২৮৪ তত্থজ্ঞানামূত। 


নিশ্চিত আছে। এখানে অর্থাৎ গুণপক্ষে সেরূপ প্রতীতি নাই। গুরু কম্বল, 
লোহিত! ধেগন, নীলোৎপল, ইত্যাদি স্থলে সেই সেই বিশেষণের দ্বারা দ্রব্য ই 

গ্রতীত হয়, পৃথক্‌ রূপে দ্রব্য ও গুণ গ্রতীত হয় না। অগ্নির ও ধুমের পার্থক্য 
যেরূপ, দ্রব্যের ও গুণের সেরূপ পাথক্য, নাই, সুতরাং গুণ দ্রবোঃই রূপবিশেষ। 
যে যুক্তিতে গুণের দ্রব্যাত্ক 1 প্রতিপাদত হয়, সেইরূপ যুক্তিতেই কর্মের, 
সামান্তের (জাতির ), বিশেষের ও সমবায়ের দব্যাত্মকত! সিদ্ধ হয়। যদি এমন 
কথা বল যে, অযুতসিঞ্চতার বলে ( অযুতসিদ্ধ = সপৃথক্‌ রূপে উৎপন্ন ) গুণের 
ভ্রব্যাত্মকত! (দ্রবাবীনতা) গ্রতীত হয়, দ্রবা ও গুণ এক বলি! অনুভূত হয়, 
তবে, তছ্ত্বর গ্রদানার্থ আমর! তোমায় ভিজ্ঞামা করিব, তোমার অবুতসিদ্ধত। 
কথার অর্থ কি? অপৃথক্‌ দেশ? না অপৃথক্‌ কাল? অথবা অপৃথক্‌ 
স্বভাব? কি হইলে অযৃতসিদ্ধ হয়? গোক্ত গ্রকারত্রয়ের কোনও প্রকার 
উপপন্ন হইবে না । অতএব গুণ সকল বস্থতঃ দবাত্মক, ইহা অবশ্য হ্বীকার্ধা। 
অপৃকৃদেশতাই অধযুত‘সক্ধত|, একপ বলিতে গেপে তাহা স্বমতবিরুক্ধ হইবে । 
সূত্রের দেশই শ্ুত্রারন্ধ বন্বে্র দেশ (কেন-মা, সুত্রেই বস্ত্র অবাস্থৃতি ), 
বন্ত্রের দেশ নহে। বন্ধের দেশই বন্ধের শুর্নাদিগুণের দেখ, সূত্রের দেশ নহে। 
সূত্রকার কণাদও এ আঁভপ্রায় সুত্রদ্বারা গ্রথিত করিয়াছেন ।--প্রব্য ভরব্যান্তর 
জন্মায়, গুণ গুণাস্তর জমায় ।” কারণ-দবা সুত্র, তাঠ। লাযা দবা বসের আরগ্ 
(উৎপত্তি) করে। আর হু্নিষ্ঠ শুক্লাদি গন, তাহা কাথা দব্য বস্ত্র স্বমগ।তীঃ 
গুরাি গুণের আর করে। এই প্রপ্রিয়াই বৈনেধিকের অভিমত বা স্বীকৃত! 
এই অভ্যুপগম দরণাগুণের অপুথক্‌ দেশতার (একদেশতার ) বিকদ্ধ। সুতরাং 
তাহাতে শ্বীকারহানি দে'ষ ঘটে। অপৃথকৃকাপর অধুতিক্্। এরূপ হই 
পশুর বান দক্ষিণ শর্গদায়ুর অধুতসিন্ধহ' মানিতে হইবেক, প্রস্থ তাহা মানি 
পারিবে ন]। শূঙ্গদঘ এককান পভব হইলেও তাহা পৃথক্‌,অপৃথক্‌ প্রতা 
বিষ নহে। যদি এনন হয় যেও অপূথকন্ঘভাবহই 'অসুতাসক্ত, তাহা হে 
দব্যের ও গুণের পিচ ভেদ (ভিন্নতা অমন্তব হইতে পারে। বত্মতঃ তাহাকে 
(গুণে) দব্যের সঠিত অভ্ভেদদপে হরতীয়মান হতে দেখ! ধায় । (ফলিতাথ হা 
যে, গুণাদি পদার্থ পরম্পর অত্যন্ত ভিন, এ সিদ্ধান্ত অন্ুভব-বিরুদ্ধ )। বৈশোধকের 
অন্য এক সিদ্ধান্ত এই যে, যুতসিফ পদার্থবরের গরস্পর ল্বন্ধের নাম সংযোগ ও 


সায় বৈশেধিক মতের থণ্ডন। ২৮৫ 


অধুত সিদ্ধ পদার্থদয়ের পরস্পর সমন্ধের নাম সমবায়। তাঁহাদের এ সিদ্ধান্তও... 
মিথা|। হেতু এই যে, উভয় পদার্থের অথবা অন্তর পদার্থের মধ্যে কাহার . 
। অধুতুসিদ্ধত| ? তাহ! অম্ুমন্ধান করিলে দেখা যায়, কার্ষোর পূর্বে কারণের সিদ্ধতা : 
থাকা৷ উভয়ের অযুত সিদ্ধত! পঞ্চ জাদৌ উপপর্ন হয় ণা। অপিচ, অন্ততরঘটিত . 
পক্ষও সঙ্গত হয় না। অর্থাং কারণের দই 5 অযুৃতসিদ্ধ কারের যে সম্বন্ধ - 
সে সন্বন্কের নাম সমবায়, এইরূপ অগ্যতরঘটিভ অঙ্গাকরেও অনিবাধ্য দোষ : 
আছে। কারণ পৃথক্সিদ্ধ, কিন্তু কার্য অপৃথকূসিঙ্গ। এ কথ! স্বন্ধ-নির্কা- 
চগের যোগ্য নহে । যে ক্ষণে কার্যদ্রব্য অসিন্ধ ছিল অর্থাৎ স্বরূপলাভ করে 
নাই, সে ক্ষণে সে কিরূপে কারণের মহিত সধন্ধ হইবে? সম্বন্ধ যখন উভয়ের 
অধীন--তখন তাহ। কিরূপে একের নিযস্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ না| থাকা ' 
অবস্থায় ঘটতে পারে? প্রথম ক্ষণে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ স্বরূপনিষ্পন্তি হয়, দ্বিতীয় 
ক্ষণে তাহা কারণ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ হয়, এরুপ বলিলে তাহা সংযোগই 
হইল, সমবায় হল কৈ? নিষ্পন্ন দদ্বাথদ্বয়ের সম্বদ্ধের লাম সংযোগ, এই 
যোগ মধন্ধই প্রকারাঞ্চরে স্বীকৃত £ঃতেডে। সমন্ধ হওয়ার পূর্বে, 
কার্য্যদ্রবোর নিশ্পন্গতা স্বীকার কৰিলেই অযুহসিন্ধতার অভাব স্বীকার, 
করিতে হইবে এবং করিলে বৈশোধকের *যুজসিদ্ধি না থাকায় কাধা- Jj 
কারণের সংযোগ বিভাগ নাই” এ উক্তিও চুকুক্র হইবে। যদি বল, ব্য: 
উৎপত্তিক্ষণে নিক্ষয় থাকে, সে অবস্থায় সংখোগমধন্ধ ঘটে না, (সংযোগের 
কারণ ক্রিয়া, সুতরাং নি: অবহাতে অগাপির গ্রাংগুরূপ এংযোগ ঘটে ন! )s 
এ বিষয়ে আমাদের পত্যুত্তর এই যে, কাযাদ্রব্য সকল উৎপত্তিক্ষণে নিন্দয়: 
থাকিলেও তোমাদের মচে মেরূপে অ.কাশাদি বিভু-দ্রবোর সহিত তাহা 
ংযোঁগ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, আমাদেব মন নেই রূপেই কারণ দ্রব্যের সহিত 
কার্যের সংযোগ সন্বন্ধ হয়, সমবাস "মক গুথকৃ সধন্ধ হয় ন! । ফল কথাঃ 
ংযোগই বণ, আর নমবায়ঃ পল, কোনও সমন্ধ মন্বন্ধী হইতে পৃপক্‌ বা 
অতিরিক্ত পদাথ নহে। এষধী ব্যতিয়েকে সম্বন্ধের টা পক্ষে কিছু 
প্রমাণ নাই। সমধ্ধীর সত্তাণ্ইে সমদ্ধের সত্তা, সধন্ধের আর পৃথক সস্তা 
(অস্তিত্ব) নাই। যাহার স.ংশ সখন্ধ-সে সম্বঘী। তাহার বোধক পঞ্চ 
ও.জ্ঞান এই ছুই ব্যক্তিতে (সংযোগের ও সমবায়ের বোধকশব্দ ও জ্ঞান) পৃথক 
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রূপে থাকিতে দেখ! যায়; সুতরাং সংযোগের ও সমবায়ের পৃথগৃত্তিত্ব অবশ্যই 
আছে, এরূপ বলিতেও পারিবে না। কারণ এই যে, বস্ত্র এক হইলেও 
অপৃথক্‌ হইলেও স্বরূপ ও বাহিক রূপ (বাহক রূপ-সম্বন্ধানুযায়ী রূপ) 
অমুসারে তাহাতে নান! শব্দের ও নানা জ্ঞানের ব্যবহার হয়। শব ও জ্ঞান 
নান! হইলেই যে বন্তরূপ নানা হয়, তাহ! হয় না। দেবদত্ত এক কিন্ত 
তাহাকে স্বরূপ ও সমন্ধিরপ অনুসারে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, বদান্ত, বালক, 
যুবা, বৃদ্ধ, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, যামাতা, ইত্য।দি ইত্যাদি নান! শব্দের ও 
নান। জ্ঞানের বিষয় হইতে দেখা যায়। রেখা-বস্তও এক ; কিন্তু তাহ! স্থান ও 
সন্নিবেশ বশতঃ ১, ১০, ১০০, ১০০০ আদি বহুশব্দের ও জ্ঞানের বিষয় হইয়! 
থাকে। অতএব, সধ্বন্ধী পদার্থ সকল তদ্ধোধক শব্দ-গ্রত্যয় ( প্রত্যয় = জ্ঞান ) 
ব্যতীত অব্যতিরেকে সংযোগ-সমবায়-শব্ব-গ্রত্যয়ের যোগ্য হয়, ব্যতিরিক্ত- 
বস্তুর অস্তিত্ব্ূপে হয় না। অর্থাৎ উপলব্িলক্ষণপ্রাপ্ত পদার্থান্তয়ের অভাব 
অন্থুপলববশতঃই নিশ্চিত হয়। ( সমুদায় কথার স্থল তাঁৎপর্যা এই যে, নাম 
আছে ও জান হয়, ইহা! দেখিয়া তোমরা সংযোগকে ও সমবায়কে স্বতন্ত্র বল, 
কিন্তু তাহা ভ্রম। উক্ত উত্তয়ের স্বাস কোনও প্রমাণে উপলব্ধ হয় ন|। 
অর্থাৎ তাহ! সম্বন্ধি পদার্থের অতিরিক্ত নহে ।) যেহেতু সমদ্ধি পদার্থ ছাড়িয়া 
উপলব্ধ হয় না, সেই হেতু তাগাব নান্তিত্ই নিশ্চিত। অন্ুলিসংষোগ কি? 
অঙ্গুলিসংযোগ অন্ুলিঘয়ের নৈবস্তগ্য (অব্যবপান) ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 
( সমবায়ের ত কথাই লাই! সমনার এ পর্য্যন্ত কাহার অন্ুভনগোঁচবরে আইসে 
নাই )। সম্বন্ধবাঁচক শব্দ ও 'সঘদ্ব হত্যাকার জ্ঞান সধস্বীকেই বিষয় করে, 
তাই বলিয়! যে তদৃভয়ের সাস্ত ত্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ব| নিরস্থরিতরূপে সদ্বন্ধবুঞি 
হওয়ার আপত্তি--তাহাও হইতে পারে না। কেন? তাহা বলিয়াছি। স্বরূপ 
শ বাঁহিকরূপ অনুসারেই এ ব্যবহার নিম্ন হইয়া থাকে। ( নৈরন্তর্ধা 
অবস্থায় অঙ্গুলিদয়ের ও রূপ-রূপীর সম্বন্ধ প্রতীয়মান হর, স্বতঃ প্রতীয়মান 
হয় ন1)। আরও দেখ, পরমাণু, আত্ম ও মন, এ সকলেব প্রদেশ নাই। 
‘(প্ৰদেশ =অবয়ব বা অংশ ) তাহ! ন! থাকায় সংযোগসন্তাবনাগ নাই । প্রদেশ- 
' বান্‌ দ্রবাতেই অন্ত গ্রদেশবান্‌ দ্রব্যের দংযোগ হইতে দেখা যায়। যদি এমন 
বল যে, গুদেশ ন! থাকিলেও ও সকলের কল্পিত প্রদেশ স্বীকার করিব, কগত; 
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তাহা ও অবাক্তব্য। কেন-ন!, কল্পন। করিলেই যে পদার্ঘসিন্ধি হয়--তাহা হয় 
না। যদি হইত-ত সমস্তই হইত, কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। বিরুদ্ধই হউক 
আর অবিরুদ্ধই হউক, এতগুলি পদার্থ কল্পনীয়, তাহার অধিক অকল্পনীয়, এমন 
কোন নিয়ম নাই এবং নিম্নমের কারণও নাই। কল্পনা নিজের অধীন, যত 
ইচ্ছ! ততই করিতে পার। বৈশেষিক ছয় পদার্থের কল্পনা! করিয়াছেন, তাহার 
উপরে আর কেহ অধিক পদার্থের কল্পনা করিবে না, অন্তে শত কিংব| সহজ 
পদার্থের কল্পনা করিবেন না, এ বিষয়ে অল্নমাত্রও নিবারক হেতু নাই। কল্পনা 
নিবারক হেতু নাই। কল্পন! করিলেই যদি পদার্থ সিদ্ধি হয়, তাহ হইলে যাহার 
যাহার যে যে পদার্থে রুচি, সে সে সেই সেই পদার্থের কল্পনা করুক আর তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহ! সিদ্ধ হউক । কোণ দয়ালু কল্পন। করিবেন, শীব্রে দুঃখবহুল 
ংসার থাকিবেক না। আবার ব্যসনী পুরুষ কল্পন। করিবেন, সব মানুষ মুক্ত 
হইলে সংসার থাকিবেক না, তাহাতে আমোদ কি? অতএব সংসার নিত্য বা 
সর্বকাল থাকুক। অন্যে কল্পনা করিবেন, মুক্ত জীন্ও পুনঃ সংসারী হইবেক। 
এই সকল কল্পকদিগের নিবারণকর্ভী কে? কে নিবারণ করিবে? অন্ত কথ! 
এই যে, নিরবয়ব ছুই পরমাণু সংশ্লিষ্ট হইয়! সাঁবয়ৰ দাণুক জন্মাইতে পারে না। 
যাহার! নিরবঞ্ব--তাহাদের সংশ্লেষ আকাশের সংশ্লেষেষ ন্যায় অনুপপন্ন। 
পাথব্যাদিতে কাষ্ে জতুসংশ্লেষের হায় আকাশের সংশ্রেব হয় না; নিরবয়ব 
বলিমাই হয় না। যদি বণ, এরূপ বিনা সমনায়ে কার্য্যকারণের আশ্রিত- 
শ্রয়ভাব উপপন্ন হয় না, সেই নিমিত্ত সমবায় অবশ্য কল্পনীয়, তাহাও অন্তাধ্য। 
কেন-না, তাহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ( বাধক তর্ক) আছে। বথা--কা্া 
ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন, ₹হা সিদ্ধ হইলে আশ্রতাশ্রয়ভাব সিদ্ধ হয়, এবং 
আশ্রিতাশ্রয়'ভাব সি॥ হইলে কৃগুবদরের গায় কার্যের ও কারণের 
ভিন্নতা সিদ্ধ হয়। (কুণ্ড আশ্রয়, বদর আশ্রিত। এরূপ হওয়াকে ইত- 
রেতাশ্রয় বলে। এই ইতরেতাশ্রয়দোষ উৎপত্তির ও জ্ঞপ্তির প্রতিবন্ধক বা 
বাধাদায়ক বলিয়। দৌষ)। সেই জন্তই বেদান্তবাদীর। কাধ্যকারণের ভেদ ও. 
আশ্রতা শ্রতাঁব মানেন ন! এবং সেই জন্যই কারণ দ্রাব্যর সংস্থান ( অবয়ব" 
বিন্যাস ) বিশেষকেই কার্ধ্যনানে উল্লেখ করেন। অপব কথ এই যে, পরমাণু 
ধখন পরিচিছুঙ্গ পদীর্থঘ, ভখন তাঁহার ৬। ৮। ১, যতগুলি দিক্‌ থাকুক, তাবৎ 
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: অবয়বের দ্বার! তাহা অব্য সাবয়ব এবং সাবয়ব হইলেই অনিত্য অর্থাৎ নম্বর । 
” অতএব, পরমাণুর নিত্যতা ও নিরবয়বতা পরম্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। যদি এমন 
. বল যে, তোমরা যে সকলকে দিগতেদভেদী অবয়ব (অংশ ) বলিবে-_-সেই 
 সুলিই আমাদের পরমাণু, তাঁহাও বপিতে পারিবে না। বলিতে গেলে স্থুল- 
স্থপ্দের তরতম (অল্লাধিক্য) মানিতে হুইবে, তাহাতে তাহা পরমকারণ 
অপেক্ষা বিনাশী, ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিতে পাওয়! যাইনে । এই পৃথিবী 
দ্বাণুকাদি অপেক্ষা স্থণতম, ইহা বস্তু সৎ হইলেও বিনাশী। এতদ্‌পেক্ষ! সুন্ধ 
ও সুঙ্মতর পৃথিবীও সমজাতীরত| হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে 
দ্যণুকও বিনষ্ট হয়। পার্থিব দ্বাণুকের বিনাশের ন্তায় পার্থিব পরমাগুও সম- 
জাতীয়তা হেতু বিনষ্ট হইতে পারে । বলিতে পার যে, যাহার! বিনষ্ট হয় 
তাঁহার অবয়ব বিভাগের পর বিনষ্ট হয়, পরমাণুব অবয়ব না থাকায় বিভাগ 
হয় না, সুতরাং তাহার বিনাণ৫ তয় না । এ সম্বন্ধে আমগ বলি, স্বত- 
কাঠিগ্ত বিল্য়ের হ্যায় তাহা বিনা বিভাগেও বিনষ্ট হইতে পারে | যেমন ঘ্বৃতসংঘাঁত 
ও সুবর্ণ গুভৃতি বিনা অবয়ব বিভাগে অগ্নিদংযোগ বলে জবভাব প্রাথু হয়, 
সেইরূপ পরমাণুপূঞ্জৎ পরমকাবণভাবর প্রাপ্ধ হঈয়! অমূব ও বিনষ্ট হয় 
তাহাতে বাধা হয় না। আরও দেশ, কেণল আয়ব সংযোগ দ্বাণাই বে কানা 
জন্মে, তাহা নহ, অন্তক্পেও ভইরা থাকে। দুগ্ধ ও জল বিনা অবসবাঞুল 
ংযোগে বর্ষোপল ও দাধ গলাধয়া থাকে। অতএব আনার তক কলুষিত 
প্রোক্ত মত ঈশ্বর-কাঁঃণ গ্রাতপাদক শ্রুতির নিরুদদ। শ্রাতবিরুদ্ধ ও অসার 
তর্ক কলুষিত বলিয়া শ্রুতিগ্রবণ শিষ্ট মনত প্রভৃতি খবি পরমাণুবাদ গ্রহণ 
করেন নাই এবং এ কারণেই শ্রেয়ঃপ্রার্থ আধ্যগণ গ্রমাণুকারণবাদের প্রতি 
যৎপরোনাশ্ঠি অনান্থ। প্রদর্শন করিম থাকেন। 

উপরে যে সকল সূত্র প্রদর্শিত হইল হদ্দাব হ্যায় বৈশেষিকের মত স্ম)ক- 
রূপে নিঃস্ত ছইয়া'ছ । সং হতে অসঙের উৎপত্তি বিষয়ে হারের সিক্গীন্ত 
স্থানান্তরে নিবল্ত হইবে । অনং হইতে সতের উৎপস্থি বৌদ্ধধতের পরীক্ষা 
আলোচিত হইবে। এইরূপ ভায়ের সিদ্ধান্ত যে আত্ম! বহু, এই বাঁকোর৭ 
অসারতা হই এস্থের অন্য স্থানে প্রদর্শিত হইবে। ন্যায়ের ঈশ্বরসন্ন্ধী নিমিত্ব- 
কারণতাপক্ষ পুর্বে শৈবমতের পরীক্ষায় তাড়িত হইমাছে। ইতি। 


ভ্ৈতভীন্স এড ॥ 


পাটা 


তৃতীয় পাদ। 
ন 


( যটু নান্তিকদৰ্শনর মতখথগণ্ডন ) 


টতুর্ধ্বিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। 


বৌদ্ধ চারিপ্রকার যথা, ১--মাধ্যমিক, ২--যোগাচার, *-সৌৱাপ্তিক, 
৪--বৈভাষিক। এই সকল মতের পুৃথক্রূপে নিরূপণ করিয়া! সর্বপ্রথম 
্তায়াদি শাস্ত্রের রীতিতে উক্ত চারি মতের দুমণ বণিত হইবে, পরে 
বেদান্ত ও সাংখ্যশাস্ত্রের রীতিতে থণডন যেরপে হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত 
ইইবে। 

শৃন্তবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধমহে শৃন্ঠই আযম, কারণ স্থযুপ্তি হইতে উিত 
বাক্কির “সুযুধিতে আমি ছিলাষ না" এইরূপ অনুভব হয়, এই অনুভব দ্বারা 
শূন্তই আত্ম! বলিয়া সিদ্ধ হয়। কেব্॥ আত্মাই যে শৃন্তর্ূপ তাহা নহে, কিন্ত 
আত্মা হইতে ভিন্ন এই পরিদৃশ্তমান সমস্ত জগৎ শূন্তরূপ। কারণ, এই জগৎ 
উৎপত্তির পূর্বের অসৎ হওয়ায় এবং নাশের পরেও অসংরূপ হওয়ায় মধ্যকালেও 
অসংই হস্। কেননা, যে পদার্থ আদি-অন্তে অসৎ সে পদার্থ মধ্যেও অসৎ, 
সৎ হয় না। যেমন রজ্জু-সর্প, শু'ক্র-রজত, ইত্যাদি পদার্থ "দি ও অন্ত. 
উভয়কালে অসং হওয়ায় মধাকালেও অসৎ, হেমনি জগংও আর্দি-অস্থে অসৎ 
হওয়ায় মধ্যকালেও অসৎ । শৃন্ভ, কক্ষ, ম্মসং, এই তিন শঙ্খ একই অর্থের 
বাঁচক। সুতরাং আত্মা তপ অনাত্ম কপ দণং সর্বই শৃন্তক্ূপ এবং এই শুন্তই 
পরমতত্ব। শুন্তবাদীর এই মত সমীচীন নহে, কারণ, স্ুপ্ত-পুরুষের অনুভব" : 
বা আত্মার পৃন্কনিদ্ক হর না। উল অন্ত দ্বারা বিপেষপ্রানের অভাবই 
দ্ধ হয়, অর্থাৎ “আমি কিছুই ও জানি ন।” ইতাছি' প্রকারে বিষয়ীবিশিষ্ট 
জানেই অভাব সিদ্ধ, হয, সাত্মার অভাব নহে। কিংবা, যে পদাৰ্থ অসৎ, 


২৯* ২. . তৰ্বজ্ঞানাযৃত। 
সে পদার্থ ৰ্ীন্িয়জনত জ্ঞানের বিষয় হয় না। যেমন বন্ধ্যাপুত্র, শশ-শৃঙ্গাদি অসৎ 
পদার্থ সকল ইন্দ্রিয়জন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, নহে। কিন্ত জগৎ অয়ং থটঃ”, 
*অয়ং পটং”, এইরূপ ইন্দিয়ানি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়ায়, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
জগৎকে বন্ধাপুত্রের হায় অসৎ বল! সব্বথ| বিরুদ্ধ। কিংবা, অসৎ কারণ 
হইতে কার্যের উৎপত্তি বলিলে, অসৎ বশাপুত্র হইতেও পুত্ররূপ কার্যোর 
উৎপত্তি হওয়া উচিত । কিংবা, শূন্ভক্লপ অসতের উপাদানত। জগতের বিষয়ে 
অঙ্গীকৃত হইলে উক্ত অসতরূপ কাঁরণদকল কার্ষো অনুগত হইয়া প্রত৷ত হওয়। 
উচিত। যেমন স্ুব্-কুগুলাদি স্থলে সুবর্ণবূপ কারণ “এই কুণ্ডল সুবর্ণময়” 
এইরূপে অনুগত হয়! প্রতীত হয়, তদ্রূপ ঘট!রি কার্যোও উক্ত অসংরূপকাঁরণ 
"্ঘটোঅসৎ, পটো সৎ” ইত্যাদি প্রকারে অনুগত হইয়া প্রতীত হওয়া উচিত । 
কিন্ত এরূপ প্রতীতি হয় না, বরং ইহার বিপরীত প্ঘট্টঃসন্‌, পটঃসন্”, ইত্যাদি 
প্রকারে ঘটপটাদি সমস্ত কার্য্য-কারণের সত্তা সহিত অর্থাৎ সংরূপ কারণের 
সত্তা সমস্ত কার্যে অন্ত হইয়াই প্রশীত হয়। এইরূপ এইরূপ অনেক দে 
থাকায় শৃগ্ঠবাদী মাধ্য মকলৌদ্ধের মন গ্রাঙাণিক নহে! 

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী ঘোগাগারবৌদ্ধমতে বিজ্ঞানই আত্মা । এই বিজ্ঞান 
স্বতঃপ্রকাশরূপ হওয়ায় চেতনরূপ, তথা ভাবরূপ হওয়ায় নিছ্াঙের কাঁ হনিক। 
যে পদার্থের আপনার উৎগান্র-ক্ষণের উত্তরক্ষণ সচিগ সম্বন্ধ হয় না, কিন্ত যাহার 
উৎ্পন্তিমত্র ক্ষণ সহিতই সধদ্ধ হয়, তাঁতাকে ক্ষণিক শক 1 এই কণিকবিজ্ঞীন 
"প্রবৃত্তিনিজ্ঞান” ও “আল্য বিজ্ঞান” ভেদে ছিবিপ লি অন্তত ঘটঃ', শময়ং পটঃত, 
“ইদং শরারং”, ইত্যাদি বঞ্ছানেত নাম “প্রবৃত্বিদ্ঞোন", আর “অহং অংং 
ইত্যাদি বিজ্ঞানের নাম “আনয়পিজ্ঞান”। এই আলফাবজ্ঞানই আত্মা। শঙ্ধা-- 
ক্ষণিকবিজ্ঞানকে আত্মা বলিলে, সুমুপ্তিতে আত্মা সিদ্ধ হইবে না, কারণ, 
সুযুপ্যির পূর্বে উৎপন্প ষে বিজ্ঞান তাহার ক্ষণকত নিবন্ধন নাশ হওয়ায়, তথ| 
কুযুণ্ডিতে অন্ত বিজ্ঞানের উৎপাদক কোন কার? ন! থাকায়, উক্ত অবস্থাতে 
বিজ্ঞানের উৎ্পপ ₹€ত্র, সম্ভব নভে । সমাধান-_ পুর্ব পুর্ব বিজ্ঞান উত্তরোদর 
বিজ্ঞানের হেত, অর্দাৎ প্রপনক্ষণবন্তী বিজ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণে সজাতীয় দয়. 
বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয় । এইরূপ দ্বিতীয় বিজ্ঞীনও তৃতীয় ক্ষণে 
সজতীগ্ন হৃতীয় বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া নষ্ট হয়। আর তৃতীয় বিজ্ঞানও চঠ্খ 
ক্ষণে সজাতীয় চতুর্থ বিরান উৎপন্ন করিয়া বিনাশপ্রাপ্র ছয় । এই রীতিতে 
পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞানের পর পর বিজ্ঞানোৎপন্তির হেতুত| হওয়ায় নদীর গ্রবাণের 


চতুৰ্কিধ বৌদ্ধমতের নিয়পণ ও খঞন। ২৯৯: 
গায়, বিজ্ঞানধাঁরার কোনকালে অবিরাম নাই। সুযুপ্তিতে ষ্ঠপি প্রবৃত্ধি- 
বিজ্ঞানধার1 থাকে না, তথাপি উক্তকালে মালয় বন্রানধার! থাকে এবং এই. 
আলয়বিজ্ঞানই আত্মা হওয়ায় সুযুপ্রিণ্েও বিক্ঞানরূপ আত্মার অসন্তাব নাই। 
পুনঃশঙ্কা--বিজ্ঞান-আত্ম৷ ক্ষণিক হওয়ায়, উক্ত এত্মার আশ্রিত সংস্কার সকলও 
ক্ষণিক হইবে, হইলে পূর্্বাযভূতেব কালাস্তরে স্থৃতি হওয়া উচিত নহে। 
সমাধান--একের উপা,র এক, এইরূপে পূর্ন্বাপরীভাবে অনেক বন্ধ একত্রিত 
থাকিলে এবং সেই সকল বঙ্গের গয়ে কস্তুদী রাখিলে যেরূপ সেই কস্তরীগন্ধ- 
গুণযুক্ত সুক্ম 'অবয়ণরূপ বাসন! উক্ত কস্তীসন্বন্ধ থম বস্্ হইতে আরম্ভ 
করিয়া] সর্বোপরি বস্তু পর্যাপ্ত সকল দন্্ ধথারুমে প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ পূর্ব পূর্ব 
বিজ্ঞানাশ্রিত সংস্কারেবও বথারুমে উন্ুরোগর বিজু!নে প্রাপ্তি সম্ভব হওয়ায় 
পূর্বান্তভৃত বস্তপ্ধ কাণান্রে স্থতে অসন্তব নহে। যগ্ভাপ বিজ্ঞানের স্তায় 
স্কারগুলিও ক্ষণক হওয়ায় স্বাতজ্ঞান পধান্ধ উক্ত সংস্কার সকলের স্থিতি 
সম্ভবে না, তথাপি পূর্ব পুর্ব সংস্কারগুলির পর পর বিজ্ঞানে সম্জাতীয় আকার- 
সমর্পণ অসম্তাবিভ নহে । এইমতে ঘটপ্টাদি বাহৃপদার্থ তথ। সুথহুঃখাদি 
আস্তরপদার্থ গমন্তই বিজ্ঞানের আকারবশের, বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ 
নাঃ, অর্থাৎ আস্কুরবঙ্জানই ঘটন্টাদিরপে তথ! স্বথদুঃখাদিরপে প্রতীত 
হহইয়|। থাকে। ববিজ্ঞানবাদী বাগানের এই মতও যুক্তিবিগহিত হওয়ায় 
সমীচীন নাচ । বিজ্ঞানবাদীর প্রতি দ্রইব1--উত্ত বিজ্ঞান সবিষয় বা নিধ্বিযয় ? 
সবিষয় বণিলে, পুনরায় ।হভান্ত--ডও বিজ্ঞান সমস্ত জগংবিষয়ক বা বৎকিঞ্চিত 
বৃস্তবিষ্য়ক ? সমস্ত দ্রগংবিষমক অঙ্গীকার কধিণে সকল জীবের সর্বজ্ঞতার 
প্রলঙ্গ হইবে, কারণ সর্ভজগতবিষয়₹ জ্ঞাতাকেই সর্বজ্ঞ বুণ। এদিকে, 
যৎকিঞ্চিত-বস্তুবিষয়ক ধলিলে তাহাও সম্ভব নহে, কারণ যংকিঞ্চিচ শব্দে সকল : 
বস্তু গ্রহণের তুল্যতা-স্থলে মাত্র এক ঘটরূপ বস্তুর গ্রহণ হইলে, পটাদি বস্তুর 
বিবক্ষায় বিনিগমনী বিরহ (যুক্তির অভাবরূশ ১ দোষের প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ 
ধৎকিঞ্চিত শব্দে এক ঘটনরূপ বস্থর্রই গংণ হইবে, পটার্দির নহে, অথবা . 
পটাদিরই গ্রহণ হুইবে ঘটাদির নহে, এই “কার এক অর্থের সাধক কোন. 
যুক্তির্ূপ বিনিগমন!{ নাই । বিনগমনাবরহ হুণে সকল পদার্থের সমান প্রাপ্তির. 
তুলতা হস, একের গ্রহণ কান দ্বতায়ের ত্যাগ হয় না। সুতক্নাং এই 
দ্বিতীয় পক্ষেও প্রথম পক্ষের য় ঘটপটাদ পকশ পধ্া্থ বিজ্ঞানের বিষয়রূপে 
প্রান্ত হওয়ায় সকল লেকের স্বভাববলেই সর্বজ্ঞত!র প্রাণিরূপ দোষের 


ইং তত্ৃন্ানাযৃত । 


প্রন হইবে। কিংবা, সত্যসত্যই যদি আত্মস্বরূপ বিজ্ঞানকে সবিষয় অঙ্গীকার 
কর, তাহা হইলে সুযুধ্যি অবস্থাতেও বিষয়ের ভান হওয়া উচিত । যদি 
বিজ্ঞানবাদী বলেন, স্ুযুধ্যিতে নিব্বিষয় বিজ্ঞানের ধার! থাকে, সুতরাং তৎকালে 
কোন বিষয়ের ভান হয় না। একথা সম্ভব নহে, কারণ কদাচিৎ জ্ঞান- 
নির্ক্বিযয় অঙ্গীকার করিল, নির্কিষয় জ্ঞানের প্রায় ঘটপটাদি পদার্থও নি্্বিষয় 
হওয়ায় জ্ঞানরূপ হওয়া উচিত। যদি বিজ্ঞানবাদী ইহার প্রতাত্তরে এরূপ বলেন 
ঘে, আমাদের মতে বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, ম্ৃতরাং 
নির্কিষয়ত্ব হেতুদ্বার তোমর! যে ঘটপটাদির বিজ্ঞানরূপতা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
তাহা আমাদেরও স্বীকার্যা, কেননা ইহ! আমরাও অনুমোদন করি। একথা 
সম্ভব নহে, সর্ধলোকের প্রত্যক্ষান্ণুভবসিন্ধ ঘটপটাদি পদার্থের তোমাদের 
বচনমাত্রে নিষেধ হইতে পারে না। যদি বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমরা স্বরূপে 
উক্ত ঘটপটাদি পদার্থের 'নষেধ করি না, কিন্তু উহা'দগকে বিজ্ঞানের আকার- 
বিশেষ বলিয়া মান্য করি! এ কথ! বলিলে জিজ্ঞান্ত হইবে, বিজ্ঞানের উক্ত 
আকারবিশেষ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ? ভিন্ন বলিলে, বিজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন কোন বস্তু নাই, তোমাদের এই এ্রতিজ্ঞা বাধিত হইবে । এদিকে অভিন্ন 
ব্‌লিলে, “নীলগীতে” এইরূপ নীল-পী উভয়ের বিষয়ীভূত যে সমুভাঁলখনজ্ঞান, 
সেই জ্ঞানে নীলাকার পীতাকার হওয়া উচিত তথ! পীতাকাঁর নীপলাকার হওয়া 
উচিত। কারণ “তদ্ভিনাভিন্নস্ তদ্ভিন্নত্বনিয়মাত অর্থাং “যে বস্তু যে বস্তুর 
অভেদবিশিষ্ট পদার্থ সহিত অভিন, সে বস্তু সেই বস্তরও সাহত অভিন্ন", এই 
নায়ামুসারে নীলাকার পাঁতাকার এ উভয়ই উক্ত সমূহালধনরূপ বিজ্ঞান সহিত 
অভিন্ন হওয়ায় নীলাকারের শভেদবিশিষ্টবিজ্ঞ।ন সহিত অভিন্ন হইয়! গীতাকার 
নীলাকারেরও সহিত অভিন্ন হইবে, এইরূপ নীপাকারও পীতকারের সন্ত 
ভিন্ন হইবে। প্রদর্শিত রীতিতে নীগাকার গাতাকার হওয়া উচিত, তথা 
পীতাকার নীপাকার হওয়! উচিত, কিন্তু ইহ! দৃষ্টিবিরুদ্ধ। যদি বিজ্ঞানবাদী 
বলেন, যগ্কপি নীলাকার তথ! পীতাকাঁর 'এ উভয়ই বিজ্ঞানরূপ হওয়ায় অভির, 
তথাপি নীলে নীলত্বধন্দ থাকার তথা পীতে পীতত্বধর্ম্ম থাকায় নীলত্বপীতত্বধর্ধ 
পরম্পর ভিন্ন, সুতরাং নাল পীত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়। এস্থলে যেরূপ নীল- 
পীত আকবর বিজ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় পরস্পর অঠির, তজ্জপ নীলত্ব পীতত্বধন্ম 
বিজ্ঞানস্বরূপ নহে বলি অভিন্ন নহে, ভিন্ন। কারণ অনীলের ব্যাবৃত্বির নাম 
নীলত্ব আর অগীতের ব্যারৃত্ির নাম গীতত্ব। নীল হইতে ভিন সকল .পদার্র 


চতুর্ষিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ২৯৩ : 


ধে নীলবিষয়ে ভেদ তাহাকে অনীলব্যাবৃত্তি বলে আর গীত হইতে ভিন্ন সকল | 
পদার্থের যে গীতবিষয়ে ভেদ তাহাকে অপীতব্যাবুত্তি বলে। এই প্রকারে 
অভাবরূপ হওয়ায় অর্থাৎ নীলত্বপীতত্বাদিধর্ম্ের অভাবমুখে গ্রতীতি হওয়ায় ' 
নীলত্বপীতত্বাদিধৰ্ম্ম অপারমার্থক। এই অপারমার্থিক নীলত্বপীতত্বধর্থের 
পারমার্থিক বিজ্ঞান সহিত অভেদ সম্ভব নহে। এইরূপ নীলত্বগীতত্বধর্থের 
ভেদে নীলে গীতরূপতাঁর তথ! পীতে নীলরূপতার প্রতীতি হয় না। এ উক্তিও 
দুরুক্তি, নীলত্বগীতত্ব ছুই বিরোধীধ্ন্মের এক বিজ্ঞানে সমাবেশ অসম্ভব। 
কদাচিৎ বিরোধী ধর্মের এক বস্তুতে সহাবস্থান অঙ্গীকৃত হইলে, কোন স্থলে 
কশ্মিন্কালে বিরোধের প্রতিপাদন সম্ভব হইবে ন7া। অর্থাৎ সর্বস্থলে লোকের 
অন্ুভবপিদ্ধ যে শীতত্বটফ্ণত্বাদি ধর্ম সকলের বিরোধ, সেই বিরোধ ভঙ্গ হওয়ায় 
ব্যবহার-লোপের প্রসঙ্গ হইবে। কিংবা, বিজ্ঞানবাদী সমস্ত জগৎ যে ক্ষণিক 
বলেন, তাহাতে "সেই ঘট এই” এই গ্রকার প্রত্যভিজ্ঞানের অন্ুপপত্তি হয়। 
কারণ প্রতাভিজ্ঞান্তান পূর্বরৃ্ট ঘট সহিত বর্তমান ঘটের অভেদ বিষয় করে 
বলিয়া! ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতে পুর্বাকালীন ঘটের এতৎকালীন ঘট সহিত 
তাভেদ অসম্ভব হয়। কিবা, বিজ্ঞানবাদী স্থৃতসাধনাভিপ্রায়ে পূর্ব পূর্ব 
বিজ্ঞানজন্য সংস্কারের উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে যে অনুক্রান্তি বর্ণন করিয়াছেন, 
তাহ!ও সম্ভবে ন। কারণ কদাচিৎ উক্ত অন্ুক্রান্তি সম্ভব হইলে অর্থাৎ পূর্বব- 
পূর্ব বিজ্ঞানজন্য সংস্কারের পর পর বিজ্ঞানে অনুগতি স্বীকৃত হইলে মাতারূপ 
বিজ্ঞানের যে সংস্কার তাহ! যেরূস মাতাতে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মাতারূপ সংস্কারের 
বিজ্ঞান গর্ভস্থিত পুত্ররূপ বিজ্ঞানেও প্রাণ হওয়া উচিত, এবং ইহ! প্রাপ্ত হইলে 
মাতাকর্তৃক অনুভূত সকল পদার্থের গ্ডন্ব পুত্রেরও অবশ্থই স্থৃতি হইবে, কিন্ত 
এরূপ হয় না। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক দূষণ পিজ্ঞানবাদীর মতে অবস্থান 
করায় এই মতও আদরের যোগ্য নহে। 

এ স্থলে এই অর্থ জ্ঞাতব্য--বুদ্ধ জগবানের মাধ্যমিক আদি নামে চারি 
শিষ্য ছিল। বুদ্ধের শিষ্য বলি»' তাহাদিগকে “বৌদ্ধ? বলে। স্ুদ্ধের 
অন্ত নাম “মুগত” হওয়া উক্ত চারি শা পসৌগত* নামেও অভিহিত হয়। 
উক্ত চারি শিষোর মধ্যে প্রথম মাধ্যমিক শিষাকে পরিপক্কচিত্ত দেখিয়াও : 
মুখ্য অধিকারী বিবেচনা করিয়! বুদ্ধ তাহাকে সাক্ষাৎই শুন্ভবাদ উপদেশ করেন, 
সুতরাং এই শুষ্ভবাঁদই বুদ্ধের সম্মত! দ্বিতীয় যোগাচাঁর শিষ্যকে নুন পরত 
শর্চচিত তথ! অগ্থথা অধিকারী ভাবিয়া ধুদ্ধ তাহাকে প্রথমেই শুন্তবাদ উপরদ্শ 


. ২৯৪ তত্বজ্ঞানামৃত। 


না করিয়! সর্বশূন্ভরূপ তত্বে যোগাচারের বুদ্ধি প্রবিষ্ট করাইবার অভিপ্রায়ে 
বিজ্ঞানমাত্র অস্তিত্ববাদের উপদেশ করেন। তৃতীয় সৌত্রান্তিক তথা চতুর্থ 
বৈভাষিক শিষাদিগকে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহা ঘটশটাদি পদার্থে চিত্তের 
অভিনিবেশ দেখিয়া উক্ত উভয়ের অভিপ্রায়ান্ুসারে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহা 
ঘটপটাি অর্থ অঙ্গীকার করিমা সর্ধশূন্ঠরূপ তত্বে উক্ত উভয়ের বুদ্ধি প্রবেশ 
করাঁইবাও নিমিত্ত বাহার্থবাদ উপদেশ করেন। এস্থলে আন্তর-বিজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন বাহা ঘটপটাদি পদার্থের বিগ্ভমানত! বিষয়ে সৌত্রাস্তিক ও বৈভাষিকের মতে 
কোন বিশেষ বিলক্ষণতা নাঃ, মাত্র ভেদ এই যে, সৌস্রান্তিক বাহ্ার্থ কেবল 
অনুমানের বিষন্ন অঙ্গীকার করেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় অঙ্গীকার করেন ন, 
আর বৈভাধিক উহাকে প্রতাক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন। 
অর্থাৎ সৌত্রান্তিক বাহাপ্দার্থেব অনুমেয় তাবাদী, এ মতে বিজ্ঞানের আকার 
বাহাপদার্থাকার হইলেও বিক্ঞানদ্বার! বহাপদান্রে অনুমান হয়, প্রত্যক্ষ হয় 
না, সুতরাং সৌত্রান্তিক মতে বাহ্‌ গদাথ অনুমানের বিষয়। আর বৈভাধিক 
মতে বাহাপদার্থ প্রত্য*- প্রমাণের বিষয়, অনুমান- প্রমাণের বিষয় নহে, সুতরাং 
বৈভাষিক বাহাপদার্থের গত্যক্ষতাঁবাদী | | 
সৌব্র'ত্তিকের ঈভিপ্রায় এই--- মাস্তর বিজ্ঞানে ঘটপটাদি মআাকাররূপ বিচিত্রতা 
সকল লোকের অঙ্ুভবসিদ্ধ। অথাৎ “জয়ং ঘটঃ” এই বিজ্ঞানে ঘটকপ আকারের 
আর “অসুংপটঃ” এই শিজ্ঞানে পটরূপ আকারের প্রতীতি ১৯1 এই রীতিতে 
যে যে বিজ্ঞান উংপন্ন হয়, সেই সেই বিজ্ানে কোন না কোন প্রকারের 
আকার অবশ্য প্রতীত হইয়া খাকে। আন্ব:ঃ-বিজ্ঞানে স্থিত যে ঘটপটাদি আকার 
রূপ বিচিত্রতা তাহ বাহাদেশ্স্থিত ঘটাদরূপ অর্থের সাদৃগুরূপ হহয়া থাকে, 
বাহার্থের সাদৃ্থবিনা বিজাননিই বিচিত্রতা অন্ত কোন স্বরূপ সিদ্ধ হয় না। 
কদাচিৎ বাহঘটপটাদি অর্থ অস্বীকৃত হইলে) আস্তর-বিজ্ঞানে বাহঘটপটাদি 
অর্থের সাদৃশ্যের উংপত্তি সম্ভব হইবে না। সুতরাং উক্ত সাদৃশ্যের নিমিত্ত 
ঘটপটাদ্ি শাহ্যপদার্থ অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। বিক্গানের বিচিত্রতাদ্বার! উক্ত 
বাহৃপদার্থের অনুমান হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ হয় না। অনুমানের 'লাকার এই-- 
প্সংবেদেনগতোবিসয়াকারপ্রতিতিত্থ: তথাবিধবিত্ব সরিধানপুরঃসরঃ প্রতিবিষ্বত্বাৎ 
দর্পন।দিগতথসাদি পতিবিষ্ববং”। অর্থাৎ “অয়ং ঘটঃ, অয়ং পটঃ” ইত্যাদি 
জ্ঞানেপ্ছিত থে ঘটপটাদি বিষয়াকার প্রতিবিধ, সেই প্রতিবিম্ব সেই প্রকার 
বিদ্েয় সমীপতাপূর্বক্ষ হইযায় যোগ্য, প্রতিধিদ্বর্ূপ হওয়ার যেটা 


চতুর্কিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন । ২৯৫ _ 


গ্রতিবিষ্ব হয়, সেটা সেই প্রকার বিষের সমীপতাপূর্বকই হয়। যেমন 
দর্পগস্থ যুখের প্রতিবিশ্ব মেই একার মুখরূপ বিশ্বের সমীপতাপুর্বক হইয়! 
থাকে। 

বৈভাষিকের মতে, ঘটপটাদি বাহার্থ সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ না হইলে, 
বিজ্ঞানের বাহার্থাকারত! সম্ভব হইবে না। সুতরাং বিজ্ঞানের বাহার্থ- 
সম্বন্ধ অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। যে সময়ে প্রকাশরূপ বিজ্ঞানের ঘটপটাদি 
বাস্থার্থ সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই সময়ে বাহার্থের অবশ্য প্রকাশ হওয়ায় 
উক্ত বাহাপদার্থসকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই বিষয় হয়, অনুমানের বিষয় নহে। 

এক্ষণে উল্ত উভয় মতে বাহাত্োগা সঙ্ঘাত তথ আন্তর ভোরু। সজ্বাত 
এই দুইয়ের উৎপন্তির প্রকার বল! যাইতেছে। কঠিন স্বভাববিশিষ্ট যে 
পার্থিবপরমাণু, তথা স্নিগ্ধ স্বভাববশিষ্ট যে জলীয়পরমাণু, তথা উষ্ণ 
স্বভাববিশি্ট যে তৈজসপরমণু, তথা চঙ্গনন্বভাববিশিষ্ট যে বারবীয়- 
পরমাণু, এই চতুর্কিধ পরমাণুর ভূত ভৌতিক সত্যাতকে “বাহাভোগ্য সঙ্যাত* 
বলে। আর রূপস্থন্ধ ১, বিজ্ঞ নঙ্কন্ধ ১, বেদনাসুন্ধ ৩, সংন্ঞান্বন্ধ ৪, সংস্কার স্বদ্ধ 
৫, এই পঞ্চস্কন্ধের সমূহকে পমান্তর ভোক্তাসজ্বাঁত” বলে। রূপাদিবিষয় 
সহিত চক্ষু-আদি ইন্দিয় “পস্কন্ধ” বলিয়। কথিত! বস্তপি বপাদি বিষয় বাহ 
হওয়ায় তাদের আন্তব অধ্যাত্মরূপতা সস্তব নহে, তথাপি চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের 
সম্বন্ধে তথা দেহের আঁবস্তকত! ভেতু তাঁহাদের বিষয়েও সাণ্যাত্মিকতা সম্ভব হয়। 
“অহং অহং” এই প্রকান আলয়বিজ্ঞান তথা চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় জন্ত যে 
নির্কিকল্লকজ্ঞান তাহার নাম *বিজ্ঞানস্বন্ধ"। “অহং সুখী, অহং দুঃখী” এই 
একার যে সুখ ছুঃখের অগভব তাহা “বেদনাঙ্কন্ধ” নামে গ্রসিদ্ধ। “এই 
কুড্য, এই শরাব, এই শ্যাম, এই ব্রাঙ্গণ,” হত্যাদিরূপ সবিকল্প প্রত্যয় সংজ্ঞা- - 
বিষয়ক হওয়ায়, তাঁহাকে “সংজ্ঞান্কন্ধ” বল! যায় । রাগ, দ্বেষ, “মাহ, ধর্ম, অধৰ্ম্ম, 
মদ্মান্‌, ইত্যাদি সকল বস্তু “সংস্কার স্বন্ধ” এ!মে প্রখ্যাত। কেবল আপন স্বরূপ 
মাত্রের ধকাঁশক যে শির্ষিকল্পক জানধারারূপ আলয়বিজ্ঞান তাহা “আশয়”, ' 
চিত্ত", “আত্ম”, এই ‘ভিন নাও কখ্ত হম আর উক্ত আলয় বিজ্ঞ হইতে. 
অতিরিক্ত সর্ক্গগৎ “চৈত্তিক”, “চৈৱ” তথা এ'বুদ্ধিবোধ্য” শব্দে অভিহিত হয়|. 
আর ১-প্রর্তসংখ্যানিরোধ, ২-অপ্রতিসংখ্য| নিরোধ, ও ৩-আকাশ, এই তিন: 
অভাব হইতে অতিরিক্ত ষে সকল আন্তর বান্ৃগৎ তাহা নমন্তই ক্ষণিক, 
অর্থাৎ আপনার উৎপত্তিক্ষণ হইতে তির ক্ষণে থাকে না। “এই বস্তুকে আমি 


2 নাশ নর এই প্রকারের যে বস্তু প্রতিকুলাবুদ্ধি তাহার নাম *“গ্রতিসংখ্যা”, 
এই প্রতিসংখ্যাপুর্র্বক যে উক্ত বস্তুর নাশ তাহার নাম *প্রতিসংখ্যানিরোধ”। 
উক্ত গ্রতিসংখ্যানিরোধ হইতে ভিন্ন যে বস্তুর ধ্বংস, তাহার নাম “অপ্রতি- 
সুংখ্যানিরোধ*। আবরণের অভাবের নাম “আকাশ”। প্রদর্শিত তিন 
অভাবের অতিরিক্ত সমস্ত পদার্থ ক্ষণিক। এই ক্ষণিকতার সাধক অনুমান 
যথা, “সর্বক্ষণিকং ভা বত্বাৎ বিদ্যাৎ্বৎ।* অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন অভাব হইতে 
ভিন্ন যে সকল আম্বর বাহ চোক্তাভোগ্যরূপ জগৎ সে সমস্ত ক্ষণিক হইবার 
যোগ্য, ভাবরাপ হওয়ায়। যে যে পদার্থ ভাবরূপ, সে সমস্ত ক্ষণিক, যেমন 
বিহ্থযৎং ভাবরূপ হওয়ায় ক্ষণিক, তেমনই সর্বজগৎও ভাবরূপ হওয়ায় অবশ্য 
ক্ষণিক হইবে । কথিত প্রকারের অন্থমানদ্বার! ধান্তরাশির ন্তায় উক্ত পরমাণুর 
পুগ্ররূপ বাহাভোগ্য প্রপঞ্চের তথ! উক্ত পঞ্চস্বন্ধরূপ আস্তর অধাত্মরূপ ভোক্তা 
সঙ্ঘাতের ক্গণিকরূপতাই সিদ্ধ হয়। 

উক্ত সৌত্রান্থক ও বৈভাষিকের মতও গ্রথধোক্ত ছুই মতের গায় অত্যন্ত 
অসমীচীন। কারণ, প্রথম সৌত্রান্তিক যে বাহ ঘটপটাদি পদার্থ সকলকে 
অন্থমিতি জ্ঞানের বিষয় বলেন তাহ! নিরুদ্ধ। যদি কদাচিৎ দটাদি পদার্থ 
নিয়মপুর্ধক অনুমিতি জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে যেরূপ পর্বতে 
বহ্ধির অন্ুমিতি জ্ঞানের অনন্তর ' পর্বতে বহছিমন্থমিনোমি এইরূপ অনুমিতি- 
শুন হইয়। থাকে, তদ্রপ উক্ত ঘটাদি জ্ঞানের অনন্তর “ঘটমন্ুমিনোমি" এইরূপ 
ঘটপট|দি ক্ষানের বিষয়ীভূত অনুবাবসায়-জ্ঞান নিয়ম পূৰ্বক হইত । কিছু 
ইহা না হওয়ায়, বরং তদ্বিপরীত প্ঘট সাক্ষাৎকরোমি, পট সাক্ষাৎকরোমি* 
এই প্রকার অনুব্যবসায়-জ্ঞান নিয়ম পূর্বক হওয়ায় উক্ত অন্সন্যবসায় বলে থটাদি 
খা অর্থে প্রত্যক্ষ জানেরই বিষয়ত! সিদ্ধ হয়, অনুমিতি জ্ঞানের নহে। এদিকে 
বৈভাঁষিক খটপটাদি পদার্থ প্রস্াক্ষজ্ঞানের বিষয় অঙ্গীকার করিয়। তাহ! 
সকলকে পরমাণুর পুঞ্জন্ূপ যে স্বীকার করেন তাহাও অত্যন্ত অগঙ্গত। কারণ, 
তন্মতে পরমাণুর অ'তরিক্ধ কোন অবয়বীয় স্বীকার নাই, পরমাণুতে মহত্ব 
পরিমাণ থাকে না, কেবল অণুত্বই থাকে । স্থতরাং কোন বাদীর নতে পরমাণু 
প্রত্যক্ষ হোগা নহে মার পরমাণু অ ত্যক্ষ হওয়ায় পরমাণুর পুপ্তরূপ ঘটপটাদিও 

প্রভ্যক্ষ হও) উচিত। অতএব ঘটপটাদি পদার্থ পরমাণুর পুঞ্জবূপ অঙ্গীকার 
করিয়া তাহ। সকলকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বল! নিতাস্ত বিরুদ্ধ। বৌদ্ধ যদি 
বলেন, পৃথিবী, জল. তেজ. বায়. এই চারি বোর. ভাএন্ তাতে জারজ করিয়া 
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ইন্তক মহান পৃথিবী আদি পর্য্যন্ত, ষে কাৰ্য্য দ্রব্য অবয়বী ভ্তায়মতে স্বীকৃত হয়, 
তঘ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ইহার উত্তর এই যে, “অয়ং ঘটঃ, অয়ং পটঃ* 
ইত্যাদি প্রকার প্রত্যক্ষপ্রতভীতি সর্বজন প্রসিদ্ধ, এই প্রতীতিই ঘটপটাদি 
অবয়বী বিষয়ে গ্রমাণ। বোদ্ধ যদি ইহার প্রত্যুন্তরে বলেন, *অয়ং ঘটঃ, অয়ং পটঃ* 
ইত্যাদি প্রতীতি যদি কদাচিৎ ঘটপটাদি আবয়বী বিনা সিদ্ধ না হইত, তবে উক্ত 
প্রতীতি বলে অবশ্যই ঘটপটা্দ অবয়বীয় কল্পনা সঙ্গত হইত। কিন্ত উক্ত 
প্রতীতি ঘটপটাদি অবয়বী বিনাও সিদ্ধ হইতে পারে, যেহেতু পরস্পর সংযোগ্র-_ 
বিশিষ্ট যে পরমাণুর সমুহরূপ পুঞ্জ, সেই পুপ্তকেই উক্ত 'প্রতীতি বিষয় করে, 
পরমাণু পুঞ্জ হইতে আতারক্ত ঘটপটাদি অবয়বীকে উক্ত প্রতীতি বিষয় করে 
না। সুতরাং 'অয়ং ঘটঃ) অয়ং পটঃ” ইত্যাদি প্রহীতিদার। অব্যবীর সিদ্ধি 
হয়না । বৌদ্ধের একথ| সম্ভব নহে, কারণ কদাচিৎ '‘অয্নং ঘটঃ, অয়ং পটঃ” 
এই প্ৰতীতি যদি সত্য সত্যই পৃাখবী-পর্মাণুর পুঞ্জকে বিষয় করিত তাহ! হইলে 
যেরূপ ঘট পার্থিবপরমাণুর পুঞ্জবূপ, তদ্দপ নৃত্তিকাপিণ্ডত্ত পুঞ্জরূপ বলিয়! 
মৃত্তিকাপিণ্ডেও “অয়ং ঘট?” এই প্রতীতি হওয! উচিত! বৌন্ধ যদি বলেন, 
মৃদৃপিণ্ডে তথা ঘটে যদ্যপি পরমাণু-পুঞ্জরূপতা সমান, তথাপি ঘটবপ পরমাণুর 
পুঞ্জের যে প্রকার পরম্পর সংযোগসন্বন্ধ হয়, সে গ্রকার পরস্পর সংযোগ- 
সম্বন্ধ মৃদ্্‌পিগুরূপ পরমাণু-পুঞ্জের হয় না, কিন্ত তাহ] হইতে বিলক্ষণ সংযোগ” 
সম্বন্ধ হয়। আর মুদ্পিগুরূপ গরমাণু-পুঞ্জের মে প্রকার পরম্পর সংযোগসবন্ধ 
হয়, সে প্রকার সংযোগসন্বন্ধ ঘটরূপ পরমাণু-পুধ্ধের হয় না, তাহা হইতে 
[লক্ষণ হয়। এইরূপ পটাদিরূপ পরমাণুপূঞ্জেরও পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ” 
সম্বন্ধ হয়। সুতরাং বিলক্ষণ স'যোগসবন্ধবিশি্ট পরমাণু-পুঞ্জে *“অয়ং ঘটঃ 
এরূপ প্রতীত হয়, “অয়ং মূতিকাপিণ্ডঃ” এরূপ প্রতীতি হয় ন!। আর বিলক্ষণ 
ংযোগসন্বঞ্ধবিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জে '‘অয়ং মৃত্িকাপিগুঃ* এর” প্রতীতি হয়). 
“অয়ং ঘটঃ* এরূপ প্রতীতি হয় না। কথিত প্রকারে ঘটপটাদি সকল দ্রব্যে 
পরমাণুপুজ্ঞরূপতার সমানত! হইলে” সংযোগ নম্বন্ধের বিলক্ষণতা! বশতঃ "অয়ং 

£, অয়ং পটঃ* ইত্যাদিরূপ ভিন্ন (তন্ন প্রভীতর বিষ্য়তাও সম্ভব হয়। বৌদ্ধের 
একথা অবিবেকমুলক, কারণ, তিনি যে পরমাণুপুঞ্জকে ঘটাদিরূপ অঙ্গীকার : 
করেন, সেই পরমাণুপুঞ্জ মহত্ব-পরিম! রহিত হওয়ায় অতীন্জরিয়, অর্থাৎ ইন্দিখ 
জন্য জ্ঞানের বিষয় নহে। স্থতরাং উক্ত অতীন্তরিয় পরমাণুর পুঞ্জরূপ থটাদিও 
প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত নহে, অথচ উক্ত ঘটাদির নেত্রেঞ্জিম্ন অন্ত চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষতা 
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ু | তত্বঞ্ঞানামৃত। 

তথা ত্বকৃইন্রিয় জন্য ত্বাচ-প্রত্যক্ষতা সকলের অনুভবসিদ্ধ। এই আপত্তির 
পরিহারে যদি বৌদ্ধ বলেন, যদ্যপি এক পরমাণুর +তাক্ষ হয় না, তঁথাশি বহ 
পরমাণু সমুহের প্রতাক্ষ সম্ভব হয়। যেমন চক্ষুঃন্তরিয়দ্বাং! দুরদেশস্থ এক 
কেশের যদিও প্রতাক্ষ হয় না তত্রাপি অনেক কেশ সমুহের চক্ষুইন্দ্রিয়দ্বার! 
প্রত্যক্ষ হয়। অতএব এক কেশব ন্যায় এক পরমাণুব প্রত্যক্ষ না হইলেও 
অনেক কেশের সমূহের পত্যক্ষতার 2য় অনেক পরমাণুব সমৃহরূপ ঘটপটাদির 
প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে । একথাও অসঙ্গত, যদ গোমর! পরমাণুব পুঞ্রক্ছে 
ঘটপটাদিরূপ অঙ্গীকার কর, তাং! হইণে “একোঘটঃ স্থুলঃ” অথাৎ “এই ঘট 
একও স্থুল” এই প্রকার প্রতীতি তোমাদের মতে উপপন্ন হইবে না। কারণ, 
পরমাণু অনেক হওয়ায় অনেক পরমাণুতে একত বিষয় করিবার এতীতি 
সম্ভব নহে। এদিকে পরমাণু অথুত্বপারচাণবিশিষ্ট হওয়ায় অগুত্বপাঁরমাণবিশিই 
পরমাণুতে স্থূলত! বিষয় করিবার প্রতী5ও সম্ভব নহে । এহ আপত্তির গ্রত্যুত্তরে 
বৌদ্ধ যদি বলেন, যেন্দপ “একো মচান্বাগরাশিঃ" অর্থাৎ এই ধানের সমুহরূপ- 
রাশি এক ও মহানরূপ বাঁগমা গ্রতীত হয়, তদ্রপ পরম।ণু পুঞ্জরূপ ঘটে “একো - 
ঘটঃ স্থৃলঃ+, এই গ্রতী:ত সম্ভব হয়। তাৎপৰ্য এই-যগ্চপি সকল ধান্তধ্যক্তি 
প্রত্যেকেই একও সুক্ম, তথাপি স্ল ধা” ইনি যে সমুহ অর্থাৎ সমস্ত ধাণ্ত- 
ব্যক্তি বিশিষ্ট যে সমুদায় ধার ত-সঙ্ঘা'-ধশেষরূণ সমুহ, সে সমুহ এক হওয়ায়, 
সেই এক সমুহের দৃষ্টি,ত ধাহরা“তে -একতের পতাত হয়। আর উক্ত 
সকল ধান্টবক্তি্ যে পরম্পর সংযোগসন্বন্ধ, অথাং তক ধান।সংযুক্ক দ্বিতীয় 
ধান্যের যে তৃতীয় ধান্যের সহিত সং.যাগসন্বন্ধ, তথ! দিতায় ধান্তসংযুক্ত তিহাছ 
ধানোর যে চতুর্থ ধাপের সাত ল'ঘোগসন্বক্ষ, তথা তৃঠীর ধন্সংযুক্ত চতুর্থ 
ধান্তের যে পঞ্চম ধান্যের সহিত সং যাগ, এইঙ্গপ সমস্ত ধাগ্ঠবাংক্তর যে 
পরস্পর সংষে।গসধন্ধ বিশ্ব, সেহ সযোগবণ্ষহ ধাখরাশঠে মহত্ব এবং 
এই মনত্বের দৃষ্টিতে ধাগপাততে মহানতার পতাত হয়। এই প্রকারে ঘট- 
পটা'দরূপ পরমাণু পুগ্জে কপ প্মাথুবিশহ সম পরমাণু-বৃত্তি সঙ্খ বিশেষ- 
রূপ সমুহের একত্ব বণ আকাধটতশ এই রূপ একত্ব বিষয়ক গ্রতাতি হর 
আর সকল পরমাণুর পরল্পর্র সংযোগসধ্বব্ধবশেদরূণ মদন্ধের দৃষ্টিতে “স্থলে 
দঃ" এসক্লপ স্থলত! বিষয়ক প্রভাতি হয়। এদাশত রীতিতে ঘটপটাধিক্প 
পৃথক অবস্যী স্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে পরমাণুর পুঞ্জরূপ স্বীকার 
করিলেও “একে! হটঃ স্থুপঃ, এইক্সপ প্রীতি সম্ভব হয়।.. বৌদ্ধের এ সকণ 
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কথা অসার, কারণ ঘটপটাদিকে পরমাণুব পুগ্জরূপ বলিলে, কপাল হইতে ঘটের 
উৎপত্তি তথা তত্ত হইতে পটের উৎপত্তি এই রূপ যে প্রলীত হয় তাহা 
বৌদ্ধ মতে,অনৃপপন্ন হইবে । যদি বৌদ্ধ বলেন, গোমাদের এই আশঙ্কা আমাদের 
সিদ্ধান্তের অ'ববেকে হইয়াছে, কারণ, যেরূপ আময়] ঘটপটা দিকে পরমাণুব- 
.পুঞ্জরূপ অঙ্গীকার কর তজ্জপ কপাণ ০স্ত মার্দকেও পরমাণুব পুঞ্জনী” স্বীকার 
করি, স্থতরাং আমাদেরও মঠে কপাণরূপ প্রমণণুপুঞ্জ হইতে পটদপ পরমাথু- 
পুজেন তথা তন্তরূপ পরমাণুপুঞ্জ হইতে বন্ত্ররূপ পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি হই 
থাকে, কিন্ত কপাল তস্ত আদ থা ঘটপ্টাদি, ইহার! অবমবী নহে, ইহাই 
আমাদের দিদ্ধান্তভ। অতএব কপাল তন্তু হইতে ঘট পটের উতৎপত্তিবিষয়ক 
গ্রতীতি আমাদের মচেও সম্ভব হওয়ায় তন্থার। ঘটপটাদি সমস্ত পণার্ধের পর- 
মাণুশগ্ুরূপতাই সিদ্ধ হয়, উক গরম:গুপুঞ্জ হইতে অতি।রক্ কোন অবসৰী সিদ্ধ 
হয় না। বৌদ্ধের এ সমস্ত কথা অপঙ্গত, কারণ পরমাণু হন্দিয় অন্ত জ্ঞানের 
অধিষয়, সুতণাং অতীন্দ্রয়, এই অশান্দরয় পরমাণুর নমুহন্ধপ যে ঘটপটাদ দ্রব্য 
ইহাদেরও ইন্দ্রিয় খাব] গ্াত্যক্ষঞান সম্তবে না, অথাৎ জন্তব। কেন না, 
স্বভাবে গতাক্ষের অযোগ্য যে পরমাণু, সেই পরমাণু সকলে পরল্পর সংযোগ, 
বন্বন্ধ মাত্রে গ্রতাক্ষ্ের যোগাতা সস্ভাবিত নহে । কদাচিৎ প্রতাক্ষের অযোগ্য 
প্দার্থেও পরস্পর সং.য'গমাত্রে অশাক্ষের যোগ্যত! সম্ভব হইলে, স্বভাবে 
প্রত্যক্ষের অযোগ্য যে ।পশাচাদ তাহাদেরও পরপর স'যোগমাত্রে প্রত্যক্ষ 
হওয়া উচিত। সুতরাং স্বভাবে গ্রতাক্ষের অযোগ্য পরমাণুর পরস্পর সংযোগ 
মাত্রে গুত্যক্ষতা অসম্ভব! কেশের দৃঠা্ও বিষম, কারণ, পরমাণু স্বভাবে 
অতীন্দ্ৰিয়, দূরদেশস্থিত কেশ খভাঁবে অত.ঞ্রয় নহে, সমাপস্থিত এক কেশেরও : 
চক্ষু ইান্জয় দ্বাবা প্রত্যক্ষ হয়। দুরদেশাংত এক কেশের প্রতাক্ষে দূরত্বদোষ 
প্রাুবন্ধক, কিন্তু পরমাণু চক্ষু সমাপ থাকলেও প্রত্যক্ষ হন না। স্থতরাং 
পরমাণু স্বভাবে প্রত্যক্ষ অযাগ্য হওয়ান্ন উৎ” অতান্ত্রিয় পরনাণুর সমূহরূপ : 
ঘটপটাদ পদাৰ্থও গ্রতাক্ষের যে:গ্য হইতে গে 5! বৌদ্ধ যন্দ বণেন, বস্ধপি . 
পরমাণু অতীন্ত্রিয় হওয়ায় পরমাণুপু 3 অতীনিয়, তথাপি অহা পরমাণুপুঞ্জ 
হইতে এক দৃহ্ পরমাধুপুঞ্জ উৎপন্ন ৫৯1 ই ঘটপটা'দর।প দৃপ্ত পরমাণুপুঞ্জই : 
“অয়ং ঘট?) অয়ং প পট: হত্যাদ প্রকার পরতক্ষ জ্ঞানের বিষয় ং্য। সারতে পু 
পরমাণু-নিতা, বন্ধ আমাদের মতে পঞ্মাধুব ও: উৎপত্তি নাশ স্বীকৃত হয়। : এই 

৩ গিকং' হা tate" অথাং যে যে ভাব পার্থ তাত! সমত 
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ক্ষণিক, যেমন ভাব পদার্থ হওয়ায় বিছ্যুৎ ক্ষণিক, এই অনুমানগ্রমাণধার 
সকল ভাব পদার্থ আমর! ক্ষণিকরূপ অঙ্গীকার করি। সুতরাং অদৃষ্ঠ পরমাণুপুঞ্ 
হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি অসম্ভব নহে, অর্থাৎ সুসম্ভব। বৌদ্ধের এ 
কথা সমীচীন নহে, অদৃষ্ত দ্রবোর উপাদানকারণত। দৃশ্য দ্রব্যে সম্ভব নহে। অদৃশ্য 
দ্রব্য দ্বার! দৃশ্য দ্রব্যের উৎপত্তি মান্য করিলে, অদুশ। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বার! উৎপন্ন 
ওধ্য আদি সম্ততিরও দৃশ্যদ্রব্যতারূপ হওয়া উচিত, কিন্তু উক্ত সন্ততি কাহারও 
দৃষ্টিগোচর নহে। সুতরাং অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্রদ্থার! দৃপ্ত পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি 
বলা সৰ্বথা বিরুদ্ধ। বোধ যাদ বলেন, সত্য সত্যই য!দ অদৃশ্য দ্রবা হইতে দৃশ্য 
দ্রবোর উৎপত্তি না হইত তাহ! হইলে অগ্নি দ্বারা অঠাপ্জ উত্তপ্ত যে তৈলাদি সেই 
তৈলম্থিত অদৃশ্ত অগ্নি দ্বার! দৃশ্য অগ্নির উৎপন্তি হইত না, কিন্ত অদৃশ্য অগ্রিদ্ধারা 
দৃপ্ত অগ্নির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহার উভয় এই যে, উক্ত স্থলেও 
অদৃশ্য অগ্ম দ্বারা দৃশ্য অগ্নির উংপন্তি হয় না, কিন্ত তপ্ততৈলেস্থিত যে দৃশ্য 
অগ্নির অবয়ব ভদ্বারাই স্থল অগ্নির উৎপত্তি হয়। যদি বৌদ্ধ বলেন, বেরূপ 
স্কায়মতে অদৃশ্য দ্বাণুক হইতে দৃশ্যত্রাণুকের উৎপত্তি হয়, তদ্রপ আমদের মতেও 
অনৃশা পরমাণুর পুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি সম্ভব। একথা সণ 
নহে, কারণ, কোন বস্তুতে স্বভাবরুত দৃশ্যত! অবৃশ্যত। নাই, কিন্ত প্রত্যকজ্ঞানর 
যতগুলি আলোক সংযোগ, মহত্ব, উডুতরূপাদি কারণ আছে, সেই কাণ সমুদাম 
বিশিষ্ট পদার্থে দৃশ্যতা তথা কারণ সমুদায়ের অভাববিশি্ পদার্থে অনৃশত| 
ঠায়মতে স্ব'কৃত হয়। সুতরাং ভ্রাণুকে উক্ত কারণ সমুদায় বস্ধমান থাকা 
উহাকে দৃশ্য বলা যায় 'এবং দ্বাণুকে মহত্ব না থাকার মহস্বঘট ৬ কাৰণ সমুদায়ের 
অভাবে দ্বাণুক অদৃশ্য বলিয়া উত্ত । এই দৃশ্যাদৃশ্যের বাবন্থ। বোৌন্ধমতে সম্তণ 
নহে, কারণ, তন্মতে যাহাতে মহত্ব আছে এরূপ পরমাণু হইতে ভিন্ন কোন অনয়বী 
স্বীকৃত না হওয়ায় তথা পরমাণুতে মভত্বাভাব হওয়ায় উক্ত মতে যেরূপ প্রথম 
পরমাণুপুঞ্ মহত্বের অভাব অদৃদ;, তদ্ধপ উপ্ত পরমা ণুপুগ্ত হইতে উৎপন্ন দ্বিতীয় 
পরমাণুপুও অদৃশ্য । সত সাং বৌক্ষমতে খটপটাদিরূপ পরমাণুপুঞ্জের '“ঝয়ংপটঃ, 
অয়ং ঘটঃ,” এরূপ প্রত) জ্ঞান সম্ভব নহে। কিনা, ঘটপটাপি দ্রব্যের পরমাণু: 
পুঞ্জরূপত। স্থলে বৌদ্ধমতে “সয়ংঘট:, অয়ংপটঃ,” ইত্যাদি জ্ঞানের বিষয়ত অনেক 
পরমাগুতে কল্পনা করিতে হয় বলিয়া মহান গৌরব হয়। পক্ষান্তরে “অিয়ং 
ঘটঃ, অয়ংপটঠ,* ইত্যাদি জ্ঞানের বিষয়ত! এক ঘটপটাদি ব্যক্তিতে কল্পনা 
করার অত্যন্ত লাধব হয়। এই কারণেও পরমাণু হইতে ভিন্ন ঘটপটাদি অবরবা 


চতুর্কিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন । ৬১. 


অবশ্য অন্দীকরণীর়, সুতরাং পরমাণুপুঞ্জ-ব।দীর মত অত্যন্ত বিরুদ্ধ । সৌত্রান্তিক : 
ও বৈভাধিক মতে অন্ত দোষ এই--তৃণ, তুল, ধাগ্য, আদি জড় পদার্থের মিলন- 
রূপ সঙ্বাত চেতন-কর্তীর অধীন, চিতন-কর্তা বিন! জড়পদার্থের বিশিষ্ট বিস্তাম 
পূৰ্ব্বক মিলনরূপ সব্ঘাত সম্ভব নহে। বৌদ্ধমতে কোন স্থায়ী চেতন-কর্ত। 
স্বীকৃত না হওয়ায় জড়পরমাণু আদর মিলনরূপ সঙ্ব(তের অসম্ভবে তন্মতে আস্তর- 
বাহ্‌ সজ্ঘাতই অনিদ্ধ হয়। কিংবা, যে ভোক্তার ভোগ দন্ত ভোগ্যর্ূপ স খাত 
স্বীকৃত হয়, সে ভোক্ত। যখন স্থির নহে, ক্ষণিক, তথা যে মুমুক্ষু জন্য মোক্ষ 
স্বীকৃত হয়, সে মুমুক্ষুও যখন স্থায়ী নহে, ক্ষণিক, তথন ভোগমোক্ষরূপ ফল, ভোক্ক। 
মুমুক্ষু বিষয়ে নিষ্ফণ হওয়ায় ভোগমোক্ষ প্রতিপাদক শাও নিশ্ফল হয়। কিংবা, 
ছুঃথের নিবৃত্তির নাম মোক্ষ, এই দুঃখ ক্ষণিক হওয়ায় নিলেই নষ্ট হহবে, সুতরাং 
উক্ত হুঃখের নিবৃত্তিরপ মোক্ষের অন্ত শিষোর প্রতি নান! প্রকার সংযমাদি 
সাধনের উপদেশও ব্যর্থ । কিংবা, বৌদ্ধমতে পূর্বোক্ত পঞ্চস্কন্ধের সজ্ঘাত ষে 
ভে।ক্ত। বলিয়! স্বীকৃত হয় তদ্বিষয়ে দিজ্ঞান্ত--উক্ত পঞ্চস্কদ্ধের সজ্ঘ।ত, কি স্বন্ধরূপ 
সঙ্ঘাতী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বণিয়! ভোক্তা ? অথবা উক্ত পঞ্চস্বন্ধই ভোক্তা? 
অথব। সভ্ঘাতের অন্তর্গত কোন এক স্কন্ধ ভোগ? প্রথম পক্ষ বলিলে, পঞ্চ* . 
হদ্ধরূপ অবয়ব হইতে অতিরিক্ত সঙ্বতরূপ অবন্ববীর অঙ্গীকারে সিদ্ধান্তের হানি 
হইবে। দ্বিতীয় পক্ষ বণিলে, এক শরীরে পঞ্চস্বন্ধরূপ পাঁচ ভোকত! অঙ্গীকার. 
করিতে হইবে এবং ইহ! অঙ্গাকার করিপে, উক্ত পঞ্চতোতার পরস্পর এক 
মতির অভাবে, অনেক গজদার। আকৃষ্ট কদলীকাগ্ডের গ্কায় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় 
বিশিষ্ট নান। ভোক্ত! এই শরীরই উন্মথন করিয়া ফেলিবে। এই সকল 
কারণে যদি তৃতীয় পক্ষ অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে উদ্চ পঞ্চস্বন্ধের : 
মধ্যে কোন স্বদ্ধট ভোক্তা! ইহ] নিশ্চয় হইবে না। বদি বৌদ্ধ বলেন, ' 
উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যে বিজ্ঞানস্ক্ধ নামক মলয়বিজ্ঞানধারা সেই আলয়- 

বিজ্ঞানধারাই স্বপ্রকাশ হওয়ায় আত্মা তখা ভোক্ত।। আর উক্ত আলয়বিজ্ঞান- . 
ধারারপ ভোক্তা আত্ম, নদীজলের প্রবাহের ন্তায্ন সনম্তানর্ূপে সর্বদা . 
বর্তমান থাকিয়া, কারণ সমূহ প্র=।শ করত খাহাস্তর সম্বাতের কর্তীও বটে।: 
এরূপ বলিলে পুনরায় বিজ্ঞাস--উক্ত ভোক্তা, তথা কর্তা তথা আসত্বাক্সপ 
আপয়বিজ্ঞানধারা অপর সকল ক্ষণিক বিজ্ঞান হইতে অর্থাৎ অপর চারি- 
বন্ধ হইতে স্বরূপে ভিন্ন বা অভিন্ন : প্রথম পক্ষ বলিলে স্থায়ী আত্মা সিদ্ধ হইবে, 
কি. ইহা বৌদ্ধ-স্দ্ধাত্তের বিরুদ্ধ।, এদিকে দ্বিতীয়, পক্ষে, ক্ষণিক অনেক 


৬৪২ ভন্বঙ্ঞানামৃত। 
বিজ্ঞানের আত্মত্ব, ভোতৃত্ব, ও কর্তৃত্বের প্রাপ্তি হইবে, হইলে পরস্পরের এক 
সম্মতির অভাবে শণীরোন্মখনের প্রসঙ্গ হইবে, তথা ভিন্নভিন অভিপ্রায়" 
বিশিষ্ট ক্ষণিক [বজ্ঞনরূপ অনেক ভোক্তার ভোগেচ্ছ। গনিত ভোগের সাধন- 
রূপ সঙ্ঘ!তের কর্তৃত্ব অসম্ভব হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক দুষণ সৌত্রান্তিক 
বৈভাষিকমতে প্রাপ্ত হওয়ায় এদুইমতও শুণ্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের 
ন্যায় অসমীচীন । 

মহাভারত গ্রন্থেও বৌ মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও খণ্ডন আছে, পাঠ 
সৌবর্ধ্যার্থ উপযোগী অংশ এস্থলে উদ্ধত হইল । তথাহি,_ 

সৌগতমতাবলম্বী নাস্তিকের অবিদ্যা, কৰ্ম্ম বাসনা, জোঁভ, মোহ ও দেষ- 
নিষেবণক পুনর্জ.ন্সর কারণ কিয়া থাকে । তাহার! লোকায়ত (চার্ধাক ) 
নাস্তিকগণের অ'তমত ভূতচ ঃষ্টগ্লেব বহাসজ্বাত হইতে সাধ্যাত্মিকসভ্যাত রূপ, 
বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, ও সংস্ক'রাখা পদ্স্বদ্ধাম্মক ওহিক এবং পারলোকিক 
বাঝহারাস্পদ জীন স্বাকার কবে, অত এব তা া'দিগের মত দেহনাতেই আস্ব- 
বিনাশরূপ দোষ সম্ভাবন! লাই। যদও হহারা মগের গান স্থরিতব তেন! 
বা প্রশাসত। চেতন স্বাকা: না করুক, তথাপি আপি, সস্কার, বিজ্ঞান) নাম, 
রূপ, ষড়ায়তন অর্থাৎ চিত্তের আশ্রয় শরার, স্পর্শ, বেদনা, তৃষা, উপাদান, 
জন্ম, জাত, জরা) মরণ, শো, পারবেদন], দুঃখ, এবং মনস্তাপ, এই অই দশ 
দোষকে কখন সংক্ষেপতঃ কথন বা বিস্তার ক্রমে বণন ক 'রয়া থাকে । হাস 
ঘটায় যন্ত্রের হ্যায় আবহমান হঃয়া সঙ্ঘাতকে স্বাগযত্বকণে জাধক্ষেপ করে) 
এই সভ্বাতোংৎপত্তি বশত লোক যাত্র। নিন্ধাহ হইছে হবতির আস্াব সন্ত 
তাহার! স্বকার করে না। তাতা'দগের মতে পুক্ুকৃত কর্ম ও তৃষ্ণ! নন 
ক্গেহ অবিদ্যান্সেত্রদেহের পুনঃ পুনঃ উৎপঠির শীর্জ এবং কারণ রূপে আভিহিত 
হইয়াছে! সেই আ'নদ্যাদি কতাপ সুপ্তি প্র- যে সংস্কার স্বরূপে নিমিততুত 
হইয়। অবস্থিতি করলে এবং একমাত্র মরণ ধন্মাবাশই্ট দেহ দগ্ধ বা বনষ্ট 
হইলে অগ্দ্যান্দ হইতে অন্গদেহ চৎপন্ন না হইলে সৌগতের। তাহাকে ই সত্বনংক্ষয় 
অর্থাৎ মোক্ষ কহিয়া থাকে। সৌগভমতের এই সিদ্ধান্তে আপত্তি এই যে, 
মুক্তি হইলেও ক্ণিকবিজ্ঞানাদির স্বদপতঃ জাতিতঃ পাপপুণ্যতঃ এবং বন্ধমোক্ষতঃ 
৮বখন পৃথকৃন্থ হইতেছে, তখন কি প্রকারে এই বিজ্ঞানে সেই বিজ্ঞান প্র হ্যভিগ্ঞান 
হইতে পারে; একজন মুমুদ্ধ অন্তঞ্জন সাধনাবিশিষ্ট এবং অপর ব্যক্ত-খুক্ 
হইল, ইহ। নিতাঝ। অসঙ্গত বাকা। এরূপ হইলে গান, বিদ্যা, তপলা। ও ফলের 


চতুর্ষিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খগুন। ২৬ 


নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তি হইবে না, যেহেতু একজন দানাদিকর্ণ্ের অনুষ্ঠান : 
করিল, ফলভোগ কাপে তাহার অভাব বশতঃ অআঅপরে ফলভোগ করিতে, 
লাগিল ইহা? কখনই সম্ভব নহে। ইহ! সম্ভব হইলে একের পুণ্যদ্বারা অপরে 
স্থখী এবং অন্যের পাণ দ্বারা অন্তে দুঃখী হইতে পারে; অতএব এরূপ দৃশ্ 
বিষয় দ্বার! দৃশ্য (বিষয়ের নির্ণয় কর! সুসস ত হইতেছে না) একের জ্ঞান অক্লের 
জ্ঞান হইতে বিসদৃশ, অতএব যে বৈগাত্য দ্বারা এই সবল দোষ উৎপন্ন না হয় 
তজ্জন্য য'দ ক্ষণিকবজ্ঞানবাদ। নাস্তিকগণ জ্ঞাণধারার নদতারত!| বলিতে ইচ্ছ! 
করে তবে উৎপ্দ।মান সদৃশ জ্ঞানের উপাদান কি ? এহ প্রশ্নের উত্তর করিতে ' 
পূর্বজ্ঞানকে তাহার! িদ্ধান্তপক্ষে নিক্ষেপ কাঁরতে সদর্থ নহে,. যে হেতু 
তাহাদিগের মতে জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব নিবন্ধন উর জ্ঞানের উৎপাদন বিষষে 
সামর্থ্য নাই। যদি সেই গুগনেরই নাশ হয়, তবে মৃষপ দ্বার! হৃত শহীগ হইতে. 
অন্ত শরীর উৎপন্ন হইতে পারে। খু, সংবৎসর, যুগ, শাঁত, উষ্ণ, প্রিয়, 
আগ্র্ প্রভৃতি, যেমন অতীত হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়, দেখ! যাইতেছে 
তদ্রপ জ্ঞানধারার অনগ্চতা বশতঃ খতু প্রভৃতির ন্যায় মোক্ষ পুনঃ পুনঃ 
আগত ও নিবৃত্ত হইতেছে, অতএব ক্ষণিক'ৰঞ্জান্বাদ বছ দোষগ্রথ বলয়া - 
যুক্তসঙ্গত নহে। 

মহাটারত গর হইতে বৌধ্মতের বিবরণ ও খণ্ডন যাহ! উপ্রে বণিত হইল :- 
তড়িন্ন উক্ত মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত-খণ্ডন অন্য গ্রন্থেও মাছে। 

ংখাতত্ব কোমুদীর ১১ কারকাতে বিদ্ছ:ন“দের এই ভাবে খণ্ডন 
হইয়াছে । য্থ।, = | 

কৌমুদীর অন্রবাদ । * * * যাহারা (বিজ্ঞানবাদী 
বোদ্ধের! ) বলিয়! থাকেন, “বিঞ্জানই সুখ-দুঃখ মোহরূপ শব্দ আকাঙ্ছে, 
পরিণত হয়, ব্জ্ঞানের আঁ-িক্ত সুখ ৫ঃখাদ-ধর্মক শর্বাধি কোন বস্তু : 
নাই* তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কাঁঃস্না “বিষয় এই পদঢী বলা হইয়াছে, | 
বিষয় শব্দের অর্থ জ্ঞেয় অর্থাৎ (জ্ঞান নহে) বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত । 
ব্যক্তাব্যক্ত বিষয় অর্থাৎ বিজ্ঞ: অ'তরিন্রু বলিয়াই সামান্ত' জবরথীত, 
সাধারণ হয়। ঘটার প্রায় অনেক পুরুষের দ্বার! জ্ঞাত হইতে পারে। শক 
বিষয়কে বিজ্ঞানের পরিণাম বণিলে, চিত্তবৃত্তিরূপ বিজ্ঞান সমস্ত সাধারণ - 
(সর্বাসাধারণের অবেদা, গুতি-পুলুঘ ভিন্ন ভিন্ন) বশত? শব্দাদিও অসাধারণ - 
হইয়া উঠে... পরকীর জান,.প্রত্যক্ষ হয়না বলিয়! একের বিজ্ঞান ( বুদ্ধতৃতিই 


b বিষ্ঠান ).অপরের গ্রাহথ হইতে পারে না, শবাদিস্থলেও এরূপ হইয়া দীড়ায়, 
অর্থাধ্‌ একটী শব্দ হইলে সাধারণে জানিয়া থাকে, শব্দাদি বিজ্ঞানের স্বরূপ 
'ছইলে- সেরূপ সাধারণে জানিতে পারে না, এই অভিপ্রায়েই বিষয় পদ বল! 
"হুইয়াছে। এইরূপ অথাৎ বিষয়সকল বিজ্ঞানের অতিরিক্ত হইলেই একটী 
নর্তকীর (বাইজীর ) ভ্রপতার ভঙ্গিমায় ( কটাক্ষপাতে ) অনেক পুরুষের প্রাতি- 
সন্ধান অর্থাৎ অভিনিবেশ পুর্ববক দেখ! সম্ভবপর হইতে পারে, নতুব। পারে না, 
(মন্তব্য দেখ )। প্রধান বুদ্ধি সমন্তই অচেতন অর্থাৎ জড়, বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধের ন্যায় (বুদ্ধিকে আত্ম। বলে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে বৌদ্ধ বল! যায়) 
চৈতন্তটী বুদ্ধির ধৰ্ম্ম নহে। 
মন্তব্য ॥__-বিক্রানবাদী বৌদ্ধের মতে ঘট-পটাদি বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, 
দোষ-বশতঃ একটী চন্দ্র ছুইটী বলিয়। গ্রতীত হওয়ার প্যায় অনাদি সংস্কারবশতঃ 
একই জ্ঞান ( চিত্তবৃত্তি ) জ্ঞের, জ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে । 
সহোপলভুনিয়ম। দভেদে] নীল-তদ্ধিয়ো?। 
ভেদশ্চ ভ্রান্তি বিজ্ঞানৈ দৃ শ্যেতেন্দাবিবাদ্য়ে ॥ 
অবিভাগোহপি বৃদ্ধাত্মা বিপর্যা।সিত-দর্শ নৈঃ। 
গ্রাহ-গ্রাহক-সংবিত্তি-ভেদবানি লক্ষ্যতে ॥ 
অর্থাৎ নীল ও নীলল্ঞান উভয়েরই যুগপৎ উপলব্ধি হয়, অতএব উহার! 
অভিন্ন, ভিন্ন হইলে কদাচিৎ পৃথক্রূপেও উপলব্ধি হইতে পারিত। অজ্ঞানবশতঃ 
একটী চন্দ্রে ছুইটী চন্দ্রজ্ঞানের ন্যায় একই জ্ঞানে জান ও বিষয় বাঁপয়া ভেদ 
গ্রতীতি হুইয়। থাকে, উহ! বাস্তবিক নহে । বুদ্ধি (চিত্রবৃত্তিরূপ বিজ্ঞান ) স্বয়ং 
অবিভাগ অর্থং অভিন হইয়াও অজ্ঞানবশতঃ জের, জ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপে বিভিন্নের 
স্কায় প্রতীয়মান হইয়। থাকে । 
সাংধ্যকার বলেন, ওরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞানচ হইতে পারে না, 
চিত্তবৃত্তিরপ বিজ্ঞান প্রাতপুরুম ভিন্ন ভিন, একের বিজ্ঞানকে অপরে জানিতে 
পারে না, উহ! অসাধারএ, তরাং উক্ত বিঞানের পরিণাম থট-পটাদি ও প্রতি- 
পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উ-ঠ, একটা ঘটকে যুগপৎ অনেক ঝ/ক্তি জানহ! থাকে, 
তাহা আর পারে না! বাই-ন।চ. ভঙ্গ হহপ্ণে অনেকে একত্রে বাহজীর কট।গ' 
লমালোচন! করিয়া থাকে, বাহজী কোন ব্যক্তিবিশেষের বিজ্ঞানের পরিণাম 
হইলে ন। হয় সেই ব্যক্তিই সমালোচন। করুন, সাধারণে কিরূপে সমাপোচনা 
কারবে? বাইনীর জভ্তনে ধুগ্রপৎ সহ ব্যক্তির প্রপ্রিধান হইঞ, থাকে, বাহরে 
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raf 

বাইজী নাই, নৃত্যও হইতেছে না, অথচ একই সময়ে সহঅ ব্যক্তির স্বকীয় 

বিজ্ঞানের পরিণাম হুইয়। তাহাতে গ্রণিধান হইতেছে, এরূণ কল্পনা কেবল 

অজ্ঞতারই পরিচায়ক । Ee. 

পাতঞ্জল দর্শনের ১৪, ১৫, ১৬ সুনে ও বিল্লাননাদের খণ্ডন এই ভাবে আছে। 
যথা, 


সূত্র । পরিণামৈকত্বাং বস্ততত্বম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


তাঁৎপর্ধ্য । “যদি সমস্ত পদার্থ ই (গণাম্মক হয়, তবে 'একটা শব্দ একটা 
ইন্দ্রিয় ইত্যাদিরূপে একত্ব সাবহার হয় কেন? এই আাশঙ্কাম বল! হইতেছে, 
যদিচ সমস্তই ত্ৰিণ্ডণাত্মক, তগাণি পরস্পর অঙ্গাঞ্গিভাই সহকারে পরিণাম ( কার্ষ্য, 
বিকার ) এক হয় ললিয়! গুণত্রয়কপ বস্তুর ও এক ত্র নাবহার 5য় ॥ ১৪ ॥ 

অনুবাদ। প্রখ্যা ( =কাশ ), ক্রিয়া (প্রণুন্তি) ৪ স্থিতি ( নিয়মন, স্থগণ ) 
স্বভাব গুণত্রয় (সত্ব, রজঃ ও তমঃ ) যখন গএহণাত্মক ( একা স্বরূপ ) অর্থাৎ 
সত্বগুণ প্রধান হইলে রজঃ ও তমোগু৷ তাহার অঙ্গ হয় তখন অহঙ্কাররূপে 
পরিণত এই গুণত্রয়ের কংণ ( ইন্দির : রূপে শ্রোব্রনামে একটা ইন্দিয় পরিণাম 
হয । গ্রাহাত্মক অর্থাৎ তমোগুণ গধান হওয়ায় হছ স্বভাব পূর্বোক্ত গুণত্রয়ের 
শঙ্গরূপে একটা পরিণাম হম, ( এস্থণে শক বলায় শব্কতন্মাত্র বুঝিতে হইবে )। 
গত্তি-( কাঠিন্ত, পৃথিৰাত্ : ভলালাতীয় শন্দার্দ তন্মাত্রের একটা পরিণাম পৃথিবী 
পরমাণু, তন্মার সকল উহার হবু, উক্ত পরমানু মকনের একটী পরিণাম গো 
বৃক্ষ পর্বত স্ভৃতি স্বরূপ পূরবী জল গাভৃতি অন্গাতি মচাড়তে? নেহ, ওষা, 
প্রণামিত্ব ও অণকাশদান গ্রহণ বয় লামা হথাৎ সজাতীয় এবং অনেকের 
ধর্মস্বরূপ এক একটা বিকা ধারণের সমাধান কিত হইবে, মে-শবে জলত্ব 
জাতি, ওষ্যশব্ে তত্ব, দণানিক (বা ংক্বছাঁন ১ শব্দে বায়ুত্ব এবং অবকাশ 
দানশব্ে আকাশত্বর্ূপ.ধম্মকে বুঝতে a 

সম্প্রাত শিঞ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত «৭-1! হট দে, বঙ্ছানকে পরিত্যাগ করিয়! 
অর্থ থাকে না, অর্থ থাকিণেই বিজ্ঞান ক, অথবে পারতাগ করিয়| বিজ্ঞান 
থাকে ইহ! স্বপ্নাদি স্থলে দেখা যায়। «রূপ যুক্তি দ্বারা যাহার! বস্তুর শু 
অপহ্নব ( নিরাকরণ ) করেন, অথাৎ যাঁহা 1ক্ছু দৃপ্তমান আছে বলিয়া বোধ! হয 
উহ| সমন্তই মিথ্যা, স্বপ্ন-পদার্থের নায় “কবল জ্ঞানেরই পরিণাম, বান্ডবিক পক্ষ 
বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাই, এইরূপ যাহার! বলেন, তাহারা, 


৩৪৬ " _ তথ্বজ্ঞানাযৃত। 
ইদংভ!বে ( এটী এইরূপ এ ভাবে ) প্রতিজ্ঞানে স্বকীয় মাহাত্ম্য (জ্ঞানের কারণ 
বালয়া, বিষয় ন! থাকিলে জ্ঞান হয় না বলিয়। ) উপস্থিত সমস্ত বস্তকে অগ্রমাণ 
বিকল্প জ্ঞানের ( অভেদে “ভদের আরোপ, এক জ্ঞানকেই জ্ঞান ও বিষয়াকারে 
কল্পনার ) প্রভাবে বস্তস্বরূপকে অপপাপ করিয়া কিরূপে শ্রদ্ধের বচন অথাৎ 
বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে ॥১৪॥ 

মন্তব্য ॥__-বৌদ্ধগণ বলেন জ্ঞানের অতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় নাই, বিজ্ঞানই 
জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাপ্পে পরিণত হয়, অভে'দ তেদের আরোপ হয় বলিয়া 
উহাকে বিকক্পবৃত্তি বলে। জ্ঞানই বিষয়ের প্রমাণ, ষথন জ্ঞান থাকে না তখন ' 
বিষয় আছে কে বালতে পারে? অগ্দিকে স্বপ্রঞ্জান ভ্রমজ্ঞান প্রভাতস্থলে দেখ 
যায় জ্ঞানই জ্ঞেয়রূপে ভাসমান হয়, সুতরাং জ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয়ের আবশ্যক 
নাই। এবিষয়ে আস্তিক দার্শানক বপেন, নার্বষয়ক জ্ঞান হয় ন! জ্ঞানের 
পরিণাম বিষয় হইলে “আম শব্দ” “আম স্পর্শ ইত্যার্দ রূপে ভান হইত, 
“এই শব্দ” “এই স্পর্শ" একপে হইত না “সেহ এহ ছুট” হত্যা প্রত্যাভজা। 
বিষ্নসত্ভার প্রমাণ । এ ব্যয়ের বিশেষ বিবরণ শারীরক তর্কপাদ, আত্মতত্ব- 
বিবেক, সব্বদর্শন সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে ১৪) 


সূত্র । বস্তসাম্যে চিতভেদাৎ তয়োর্ব্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥১৭॥ 


তাৎপর্ধ্য। জ্ঞান ও জ্ঞেয়েব ভেন কেনই ব। যুক্কযুক্ত হয়? এই আভি- 
প্রায়ে হুত্র। বস্তু (বনিত। প্রভৃতি !বষয় ) এক হইগেং জ্ঞান তন ভিম হয়, 
অতএব বস্তু ( জয় ) ও জ্ঞানের স্বভাব এক বধ নহে 0৯৫ 

অনুবাদ। একটী বস্তু মনেকের চত্তের (জানের ১ বিষয় হয়, অত এব উঠ! 
সাধারণ অর্থাৎ সকণের বেছা, এ বস্তু কখনই একর ব। অনেকের চিত্ত দাদ! 
কল্পিত হইতে পারে না, 'উহ! স্ব তন চাবে মবনদ্থিত, কেননা, বস্তুর সাম্য { অভেদ ) 
হইলেও জ্ঞানের ভেদ হয়! একথ ব্যয়ে জ্ঞাতার ধর্ম থাকিলে চিত্রে মুথ 
জন্মে, অধয় থাকিলে দেই বন্ধ হইতেই হুঃখ জন্মে, অঞ্জান থাকিলে (সে 
একবস্তু হইতেই দাহ জন্মে এবং তৰর্বঙ্গান থাকিলে সেই বস্তু হইণেং .. 
মাধ্যস্থ্য অথাৎ ওদাসান্ত জ্ঞান হয়। এরূপ স্থলে এ বস্তটী কাহার চিও 
দার! কল্পিত হইবে? একের চিত্ত দ্বারা কল্পিত পদাথে অপরের চিতবৃত্ 
i ত গাঁরে ন, অতএব গ্রাহ (জেয) ও গ্রহণ (জান) রূপ স্বভাবে ভন 
ৰহ্বও জানের স্বরূপ এক নহে, এই উভয়ের নঙ্চরগন্ধ অর্থাৎ অভেদের আশকাও. 
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হইতে পারে না। সাংখ্যমতে বস্তুর অভেদেও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে, কারণ, 
বস্তমাত্রই ত্ৰিগুণাত্মক, গুগত্রয়ের স্বভাব চল অর্থাৎ সর্বদা পরিবর্ন। ধর্ম্মাদি 
কারণ অপেক্ষ! করিয়া চিত্তের সহিত বিষয়ের সন্বন্ধ হর) 'এই গুণত্রয় নিমিত্ত 
( ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ) অন্থুদারে উৎপগ্যমান সুখাদিজ্ঞানের সেই সেই রূপে কারণ হয়, 
অর্থাৎ ত্রিগুণাত্ম & এক বস্তু জ্ঞাতার ধরশ্মানুসারে রঙ্গোগুণের সহত সত্বগুণে 
সুখজ্ঞান জন্মায়, সত্বগুণ হইতে রজোভাগ নিরন্ত হইলে ওদাসাগ্ত হয়। রজে- 
গুণের প্রাধান্তে হঃখ হয়, তমোভাগের আধিক্য মোহ ওন্সে ॥১৫৷৷ 

মন্তব্য । যাহার স্বপ্ন সেই তাহ! দেখে, যাহার ভ্রম সেই ভ্রান্ত হয়, একের 
স্বপ্ন অপরে দেখে ন1, একের ভ্রমে অপরে ভ্রান্ত হয় না, স্বপ্ন ও ভ্রমজ্ঞান ছুইটীই 
চিন্তকাল্পত পদার্থের প্রধান দৃষ্টান্ত, ঘটপটাদি থে কোনও পদার্থে সাধারণের জান 
হয়, সেই এই ঘট ইত্যাদি প্রতাভিজ্ঞা হয়, একই ঘট সকলে দেখিয়াছি এরূপ 
স্বাদ ( একমত ) হয়, সুতরাং গ্রমাজ্ঞানের বিষয় বস্তু ও জ্ঞান হইতে পৃথক্‌, 
এইরূপ ধুক্তিপহুকারে বস্তুর সত্তাসন্ধি হয়। এস্থলে বোনেরা বলিতে পারেন, 
একবস্ত সকলে অনুভব করেন একথ। মিথ্যা, অন্থুভবই বস্তু, সেই এই বলিয়া যে 
প্রত্যতিজ্ঞ! হয় উহ! সংস্কার মাত্র, দীপশিখ। নদী প্রবাহ প্রভৃতি স্থলে প্রতিক্ষণে 
“রিবর্তন হইলেও একই শিখা একই প্রবাহ ইত্যাদি গ্রত্যভিজ্ঞ! হইয়।৷ থাকে 
অত এক্স গ্রতাভিজ্ঞ। প্রমাণ নহে । একবস্ত সকলে দেখিলাম ইহার অথ সকলেরই 
একভাবৈ জ্ঞান হইল। 

সুন্দরী দ্ীকে দেখিয়! স্বামীর সুখ, সপত্ধীর দুঃখ এবং কামুকের মোহ হয়, 
উদাসীনের কিছুই হয় না, গা ঠাব ধন্ম, অধশ্ম, অজ্ঞান ও বিবেকড1ন অন্সারেই 
যখক্রমে উক্ত স্থখদি দন । এই নিমিতই সুষ্ণগং বন্ধের কারণ 
বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, গীতাশান্ে উত্ত' আছে “ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ 
সঙ্গন্তেয়ুপজায়তে’” ইত্যাদি ॥১৫। 


সুত্র । ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্ত তদপ্রমাণকং তদ! কিং স্যাৎ ॥১৬৷৷ 


তাঁৎপর্য্য। বস্তু একটা চিত্তের 1) এপ বা ধাঁঃ না, কারণ সেই চিত্ত 
ব্যগ্র অথবা নরুদ্ধ হইলে সেই সময় বন্ুটীর প্রমাণ থাকে না, স্থতরাং বস্ত তখন 
থাকে না বলিতে পারা যায় ॥১৬। 

অনুবাদ । কেহ কেহ ( বৌদ্ধবিশধ ) বলৈন পদার্থ জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত 
হইলেও উদ্ছা ক্রানবহড { জ্াললঙ্গসত্তাক ) অর্থাৎ জান না থাকিলে থাকে না. 


৩৪৮ তন্বজ্ঞানাধৃত। 
কারণ, পদার্থ ভোগা ( বেছ্ধ ), যাহা ভোগ্য হয় তাহা জ্ঞানের অভাবকাঁলে থাকে 
না, যেমন হৃখহঃথাদি ( অজ্ঞাত সখহঃখাদিতে পমাণ নাই), উহার! পূৰ্ব্বোক্ত 
যুক্তি অনুসারে জ্ঞানের পূর্ব ও উত্তর ক্ষণে বস্তুর সাঁধারণতার ( সর্বজনবেছ তার) 
নিযাকরণ করিয়া! স্বরূপই অপহৃব করেন, জ্ঞানের পুর্ধোত্তর ক্ষণে যদি বস্তু ন! 
থাকে তবে জ্ঞানকাণেহ বা কিরূপে থাকবে, জ্ঞানের উপাদান হইতে বস্তুর 
উপাদান পৃথক্‌, স্থতরাং জ্ঞানকালে বস্তু থাকে যাহা বৌগের! স্বীকার করেন তাহ! 
কিরূপে ঘটিতে পারে, উপাদান না থা গায় জ্ঞানকালেও বস্তু থাকিতে পারে না, 
এই বিষয় বুধাইবার নিমিত্ত সূত্রের অবতাঁরবা। 
বস্তু যদি এক চিত্তেব অধীন হয়, চিত্ত থাকিলে: থাকে, না থাকিলে থাকে ন! 
এরূপ হয়, তবে চিন্ত ব্যগ্র হইলে ( অন্ত বিষয়ে বাপুত থাকিলে ) অথবা নিরুদ্ধ 
( বৃত্তিশৃপ্ত ) হইলে বস্তু স্বরূপ অন চিত্র মাত সম্ব্ধ হয় না, সুতরাং অপর 
চিত্তের বিষয়ও নহে এরুপ স্থলে কোনও জান দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপ গৃহীত হয় 
নাই সেই বস্ত কি আছে? নাহ বলতে হইবে। পুনব্বার চিত্তে অনুপন্তিত 
অর্থাৎ অজ্ঞাত এরূপ বস্তু? থাকে শা বাঁ:তে পারা ঘায়। এইরূপ পৃষ্ঠদেশ 
নাই (পৃষ্ঠদেশের জ্ঞান হয় না সুত্রং নাই ) বগিয়া উদ্রও থাকিতে পারে না, 
কেননা, উদংদেশ পৃঈদেশের বাণ, পৃষ্ঠ দেশের গান নাই, উদরের জ্ঞান আছে, 
এরূপ স্থলে উদরও নাই বিত পা র, খাপকের অঙ্াবে ব্যাপ্যের অভাব হয়। 
এইরূপ দোষ হয় বণিয়া বলিতে হইবে পদার্থ শব হয, উ০। জ্ঞানের অধীন নহে, 
এই পদাৎ সমস্ত পুকুর সাবার অগা হক নট সকলেরই বে ভই পাছে! 
চিত্ত সকলও স্বতন্ত্র অনা পদাথের অবান নহে, এই চিত্ত প্রভোক পুরুষের 
ভোগের নিনি প্রবৃতিসুত হয়, পাব ও চিনের স্বন্ধ বশতঃ উপল 
( জন্তজান, বৃত্তি ) হয়, উহা শুগষের ভোগ 1.৬) 
মন্তব্য ।--পুন্দবাদা বোধের মতে বিভানের অতিরিক্ত স্বর চিত্ত নাচ, 
সুতরাং তন্মতে সুতের চব" ন্ৰে বিজ্ঞান (ক্শিক জ্ঞান, বৃত্তি ) বুঝিতে ৯ইবে। 
চিত্ত যখন যে লিষয়ে 215 গ্রহণ কণে তথ. যদ সেই বিষয় থাকে, সেই বিষয় 
ক্কাবে চিত্তের বুত্তি = হই: যদি সেঃ িযয় লা থাকে, তবে চিত সেই বিষয় তান .. 
করিয়া! অনষ্টবিষয়াকাবে পরিণত হইলে সেই বিষন্ন থাকে কে বলিতে পারে ? 
দেই বস্ত অন্য চিত্তেরও বিষয় ॥₹ইতে পারে লা, অদবা চিত্তে যদি কোনওবগে 
বৃত্তি ন! থাকে, সর্ধথ। নিরুদ্ধ হর, তবে কোনও বিষয়েয় সৃত্ত। শনাণ হয় ৭1 
সিদন্ধ কথাটা বিবেক অতি প্রারে বগ! হইয়াছে, অর্থাৎ টিতে কোনওরপ বৃ 


চতুর্বিধ বৌদ্ধমতের নিয়পণ ও খণ্ডন । বর 


ন! থাকিলে, কি বিবেক, কি পুরুষ, কি মোক্ষ, কিছুই থাকিতে পারে না। 
অতএব ওরূপ অনৎপক্ষ ত্যাগ করিয়া চিত্তের অতিরিক্ত পৃথক পদার্থ স্বীকার 
করাই শ্রেযস্কর : পূর্বববাদী মতে সন্তন্ত্র স্থিরচিত্ত নাই, ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারাই 
চিত্ত, এই নিমিত্ত সিদ্ধান্তে বল! হ-য়াছে 'স্বতস্বাণি চ চিন্তন” অর্থাৎ চিত্তের 
সত্তা পদার্থ সত্তার অপেক্ষা করে না, উঠ স্বতঃলিন্ধ ॥ ১৪ ॥ 

বৌদ্ধমতে স্থির চিত্তের স্বীকার নাই, ক্ষণে ক্ষণে জামান জ্ঞানই চিত্ত 
এবং এই ক্ষণিক চিন্তই আত্ম।। বৌদ্গগণ্রে এই সিদ্ধান্ত পাতগ্রন দর্শনের, 
নিয়োক্ত সুত্রের ব্যাস ভাষ্যে (নুবাদ অংশে) নিকাকত হইয়াছে। 
তথা হি,__- 


সুৱ। তৎ্প্রতিগেধার্থমেকততীছ্যাস? ॥ £২॥ 


তাৎপর্য্য। পুর্বোকন্ষ বিক্ষেপের নিবুত্তির নিমিত্ত ঈশ্বরে অথবা অভিমত 
অন্ত কোনও বিষয়ে চিত্ত নিণেখ করিবে। 

অনুবাদ। সমাধির প্রতিকৃশ এই সমন্ত শিক্ষেপ পূর্বোক্ত অভ্যাস ও 
বৈরাগ্য দ্বার! নিবাতণ করিতে হইবে, তন্মধের অভ্যাসের বিষয় উপসংহার 
করিবার নিমিত্ত এই সুত্র বগা হইতেছে। নিক্ষেপ নিবারণের নিমিত্ত চিতকে 
একটা তত্বে( ঈশ্বরের পকবণ বণিয়া এস্থণে একতত্বশক্ে ঈশ্বরকে বুঝার, 
যে কোনও বস্তুতে হইলে ক্ষত নাগ) 'আভিশিদেশ করিবে। যাহার 
(বৌদ্ধের) মতে চি প্রত্যর্থশিয়ত সথাৎ এক হউক বা অনেক হউক 
প্রত্যেক বিষয়েই পধ্যবসর, জ্ঞাননরূপ (জ্ঞানের আশ্রয় নহে ১ ও একক্ষণস্থাযী, 
তাহার মতে সমস্ত চিত্তত একাগ, কোনও চত্তই বিক্ষিপ্ত নহে। যদি চিত্ত 
স্থির হইয়৷ বিষয় হইতে নিষ্য়াশ্বরে গমন করে তবেই বিক্ষেপ হয় এবং এ 
বিক্ষিপ্তচিত্তকে ণ্যেয় ভিন্ন অপব সমস্ত বিষয় হইতে প্রতিন্বৃত্ত করিয়া কেবল, 
ধ্যেয় বস্তত্ই স্থির রাখা যায় তবেই £কাঞ্তার সম্ভব হয়। ( সমাধির বিধান: 
বৌদ্ধমতেও আছে অত এব 'চ€ এ শাগ (নয়ত নহে, কিন্তু স্থায়ী ) যদ বল, সপ, 
অর্থাৎ লমানাকার জ্ঞানধারা* একা গড! অথাৎ সদৃশ জ্ঞান না হইগ! ধোয়া” 
কারেই অনবরত এতায় উং পতিত নাম একাগ্রতা, এরূপ সিদ্ধান্েও ছু 
সমানাকার জ্ঞান কাহার ধর্ম; প্রবাহচিত্তের, না, প্রবাতের অন্তর্গত সেই: 
সেই প্রবাহী চিত্রের ? প্রবাচিন্ত নামে কোনও একটা স্থায়ী পদার্থ বৌদ্ধ 
মতে হইতে পারে না, কারণ তন্মতে বস্তমাত্রেই ক্ষণিক, অনেক ক্ষণ অবস্থান 


৬১৪, তত্বজ্ঞানামৃত। 
করে এমন কোনই পদার্থ নাই। প্রবাহের অংশ এক একটা চিত্তব্যক্তিরই 
: ধৰ্ম্ম একাগ্রতা একথাও সঙ্গত হয় না কারণ, সদৃশ প্রত্যয় ধারার অন্তর্গত হউক 
অথবা বিসৃশপ্রভায়ধারার অঞ্গত হউক সমস্ত চিত্তব্যঞ্িই এক একটা অর্থে 
নিয়ত অর্থাৎ এক বস্ত ভিন্ন অপর বস্তুকে বিষয় কারতে পারে না, সুতরাং 
একাগ্রত1 স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় চিত্র বিক্ষেপের সম্ভাবন| নাই, অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে ‘স্থির একটা চিত্ত বাক্তি অনেক পদাথকে বিষয় করে”। যদি 
স্থির একটা চিত্তের আশ্রিত না হইয়! পরম্পর বিলক্ষণ , ক্ষণিক বয়! ) প্রত্যয় 
সকল উৎপন্ন হয় তবে কিরূপে এক প্রত্যয় কর্তৃক পরি্দৃ্ পদার্থকে অপর 
প্রত্যয়ে প্ররণ করিবে? কিরূপেই ব! অন্ত প্রত্যয় কর্তৃষ্ধ সঞ্চিত কর্মফল 
অপরে উপভোগ করিবে? কাধ্যকারণভাব কল্পন| করিয়া অর্থাৎ কারণের 
ধৰ্ম্ম কার্যে সঞ্চার হইতে পারে, উত্তর বিজ্ঞানের প্রতি পুর্ব বিজ্ঞান কারণ, 
সুতরাং পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞানের ধর্ম উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে সংক্রান্ত হইবে, এই ভাবে 
কোনও রূপে সমাধান করিলেও উহা গোনয় পায়সীয় ন্যায়ের অপেক্ষাও 
অধিক উপহাসাম্পদ হয়। ক্ষণিক চিত্তস্বীকার করিলে স্বকীয় আত্মানুভবেরও 
অপলাপ হইয়া পড়ে, আমি যাহ! দেখিয়াছিলাম সম্প্রতি তাহ! স্পর্শ করিতেছি, 
যাহ! স্পর্শ কংরয়াহিলাম সম্প্রতি তাহাই দেখিঙহেছি ইত্যা'দ রূপে বিষয়ভেদে 
হ্রানের ভেদ হইলেও “যে আ'ম সেই আমি* এন্রূপ গ্রতাতভিঞ্। থাকার জ্ঞাতার 
ভেদ কখনই হয়না। পরম্পব অত্যন্ত ভিন্ন চিত ব্যক্ত ( বৌধধমতে ক্ষণিক 
চিতই আত্ম।) হহলে সেই আম এই রূপ অভেদ বিষয়ক “অহং” ইত্যাকার 
প্রত্যয় কখনই হহতে পারে দা। (সেচ আমি এম জানল সকলেরই অমু তব, 
সিদ্ধ, ( তক্ের কথা নহে) প্রত্যক্ষের প্রভাব অহ) কোনও প্রষাণ দ্বার! বিনষ্ট 
হর না, আগত সকল প্রমাণ এত)ক্ষেধ্ই সাহাযো ব্যবহার পাত করিয়া থাকে। 
অতএব অনেক পদার্থে বর্ধমান একটা হুর চিন্ত আছে ইহাই পিদ্বান্ত 
হইল ॥ ৩২1 

মন্তবা। সকদ্ছেই স্বাকাব করে জ্ঞানের আধার একটা স্থিরচিন্ত আছে, 
এই চিত্ত ভিন্ন ভিন দিবে গমন কারয়। বিক্ষধ হয়, সুতরাং প্রযন্র সহকারে 
"উহার একাগ্রত। হহতে পারে । বৌদ্ধ মতে সেরূপ ঘটে না, কারণ বোদ্ধেন] 
স্থংচিত বীঞার করে না, ক্ষণে ক্ষণে ডায়মান জ্ঞানই চিত্ত, এরূপ হইলে 
বিশ্ষেপেশ্ন সত্ধ।বনাই নাই, স্থির থাকিণ এক বিষয় হইতে অনা বিষয়ে গমন 
হূরাকেই বিজ্েপ বলে, ক্ষপত্থামী চিত্তে বিশ্চেপই বা কি কার সমাধিই ঘা কি? 


চতূ্বিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খগ্ডন। ৩১১... 


এই ক্ষণিক চিত্তকেই তাহারা আত্মা বলে অর্থাৎ বুন্ধকে আত্মা বলায় বৌদ্ধ... 
সংজ্ঞা হইয়াছে। যে বঞ্তির অনুভব জন্মে, সংস্কার জন্মিয়া উদ্বোধক সহকারে -: 
তাহারই স্মরণ হইয়। থাকে, এবং যে বক্তি ধর্ম্মাধর্্ম উপার্জন করে তাহারই : 
স্খহঃখ ভোগ হয় ইহাই সর্বসন্মত, ক্ষণক স্বীকার করিলে উক্ত উভয়ই : 
সম্ভব হয় না, যে ক্ষণিক চিন্তরূপ আত্মা বিষয় অনুভব করিয়াছে পরক্ষণেই সে : 
ব্যক্তি নাই কালা ন্রে কিরূপে স্মরণ হইবে ? যে ব্যক্তি কন্ম দ্বার! ধর্ম ও অধৰ্ম্ম .. 
উপার্জন করিয়াছে, কাপাস্তরে সে নাই, স্ুখদুঃখ ভোগ কে করিবে ? বৌদ্ধের! : 
এ বিষয়ে বলিয়া থাকেন, উক্ত দোষ হইবে না, কারণ প্রবাহের অন্তর্গত পূর্কা 


পূর্বব ক্ষণিক চিত্ত হইতে উত্তরোত্তর ক্ষণিক তিস্ত উৎপন্ন হয়, পূর্বব চিত্তে যাহ! 


অনুভুত বা কৃত হইয়াছে উত্তর চিণ্ডে তাহার ফল জন্মতে পারে, এরূপ স্থলে 
একের ফল অপরে হইবার সম্তাবন! নাই, ফল কথা ব্রিচিত্তস্থলে একটী : 


ক্ষণিক প্রতায় দার! স্বীকার কর! হইতেছে । পুলে শ্রান্ধ করিলে পিতার ফল- 


ভোগ হয় আম্র বৃক্ষের মূণদেশে মধুর রস সেক করিলে পরম্পরায় ফলেও 


বসো 


মধুর রস জন্মে, তদ্রুপ পুর্ব চিন্ডের সংক্রম পর'চণ্ডে হইবে। এরূপ সিদ্ধান্তে - 
ভাষ্যকার বাঁলতেছেন উহ। গোময় পায়লীয় ন্যায় অপেক্ষাও অঘন্ত । গায়ের 
তাৎপৰ্য্য এইরূপ “গোময়ং পায়সং গন্যত্বাৎ সন্মত-পাফসব্ অর্থাৎ গোময়কে . 
পায়ম বল! যাকতে পারে, কারণ উহ গব্য, যে গখা হয় সে পায়স হয় যেমন, ; 
সর্ধবাদী সন্মত পায়স। এহ অনুমানটা যেরূপ ডপহাসজনক, পুব্বোক্ত বৌদ্ধের h 
যুক্তি তদগেক্ষাও অধিক। একটা জ্ঞান সন্তানের ( বুদ্ধ ধারার) আশ্রয়ে 
থাকিয়। অনুভব, সংস্কার ও স্থ.৩ ইহাগা কাযা কারণ হয়, [কন্ত সন্তান নামে : 
যদি একটা 'স্থর গদার্থ থাকে তবেহ ওরূপ বণা যাইতে পারে, সন্তান ; 
( গ্বাহ ) কেবল কালত [ভিন্ন আম :কছুহ নহে। গোনয় পায়স স্থলে বরং? 


গব্যত্বরূপ একটী প্রসিদ্ধ হেতু আছে, শক্ত স্থলে এক-সন্ত।ন-বঞ্ডিতারূপ ধরখটা: 
কেবল কল্পনাপ্রহ্ুত, সৃতরাং ডঞ্জ ভার অপেন বৌদ্ধেব যুক্ত অধিক হান্তাম্প্ ? 


সন্দেহ নাহ। বোৌদ্ধের। প্রদীপ শখ! ননী শবাহ প্রভূত দৃষ্টান্ত দার! জং নান? 


স্থাপন কারয়া থাকে, অর্থ৷ৎ ৮০; হহতে ॥? ভাত পান্ত এাতক্ষণেহ দাপাশখা + 


পৃথক পৃথক্‌ হয়, অথচ বোধ য় যেন সেই প্রদীপহ আছে, ব্ধাক।পে বরজোত 
নদীপ্রবধাহ অ.বরও গমন কারতেছে অথচ বোধ হয় যেন এক নলগা 
রহিয়াছে, তদ্রপ প্রতিক্ষণে চি? ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এক বলিয়া সাধারণের 


প্রতীতি হইয়া! থাকে । 


৩১২ তত্বজ্ঞানামৃতি। 


বৌদ্ধগণ অবয়বী স্বীকার করেন না, অর্থাৎ তাঁহার! বলেন, পরমাণু- 
পুর্জের অতিরিক্ত অবয়বী নাই। এই অর্থ গাতঞ্জল দর্শনের ৪৩ সুত্রে নিরস্ত 
হইয়াছে। তথাহি,- 


সূত্র। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশুন্যেবার্থমাত্রনির্ভীপা নির্বিষ- 


তর্ক! ॥ ৪9 ॥ 


তাৎপর্য্য । পূর্বোক্ত সঙ্ধীর্ণর্পে শব্দার্থনন্কেত স্বতিব অপগম হইলে 
সমাধিজ্ঞান স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ কাঁরয়াই যেন ধোয়রূপে ভাসমান হয়, উহাকে 
নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে ॥ ৪৩ ॥ 

অনুবাদ । যে সময় শব্দের সঙ্কেত (শক্ত, এইটী গরু হত্যাঙ্িভাবে শব্দ 
অর্থ ও জ্ঞানের অত্দে আরোপ) ও স্মবণের ( উক্ত সঙ্কেত মনে থাকার ) 
অপগম হইলে শক ও পরার্থানুমানের বিকল্প মর্থাৎ শব, অর্থ ও জ্ঞানের ভেদে 
ভেদ আরোপ তিরোহিত হয়, তখন সমাধি বৃন্তিতে স্বরূপে ( শব্দ ও জ্ঞানের 
অমিশ্রপভাবে ) বর্তমান পদার্থ স্বীয় রূপেই ভাসমান হয়, এই অবস্থাকে 
নির্বিতর্ক সমাধি বলে। ইহাকে পরপ্রত্যক্ষ ( শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার ) বলে, এই 
বিতর্করহিত প্রতাক্ষটী শ্রুত ও অনুমানের কারণ, উহা হইতেই শ্রত ও অনুমান 
উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যো'গগণ সাধি দ্বার! পদার্থ সকল পরিশুদ্ধ অর্থাৎ শব্দ ও 
জ্ঞানের অমিশ্রণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বিকল্প কিয়! উপদেশ দিয়া থাকেন। 
যোগিগণের নির্বিক্ল্প জ্ঞান শ্রুত ৪ অন্রমান জ্ঞানের সহচর নহে, অতএব 
যোগিগণের 'নর্বি হর্ক সমাদি হঈতে উৎপন্ন জ্ঞান অত প্রমানে সঙ্গীণ নহে 
নির্বিতর্ক সমাধির লক্ষণ সুত্র ছ্বাবং গ্রগাঁন কয়া বাউতেছে | শব্দের সক্কে 5, 
শর্ত অর্থাৎ আগম ও অনুমান ইহাদের জ্ঞানরূপ বিকল্প হইতে উৎপন্ন স্থতির 
অপগম হইলে চিনৰ বিষয়াকাব ধারণ করিয়া জ্ঞানাত্মক স্বীয় গাতার 
পরিত্যাগ করিয়া মেন কেবল বিধয়াকারে পরিলক্ষিত হদ ইহাকে নি ব্বতর্ক 
সমাধি বলে। শাঙ্সকাধগণ ব্দপেই ব্যাথা করিয়াছেন, নির্বিতর্ক সমাধর 
বিষয় একত্ব বুদ্ধি উৎপাদন কবে, এ পদার্থ বস্তু সং অর্থাৎ ভাঁবপূপ, উহ 
গরমাণু পূল্প ছার! গঠিত, একট অপর হইতে বিঠিন্ন, উহ! চেতনাচেতন ভেদে 
গবাদি ও পটাদিরূপে বিভক্ত, উ ওয়বিধই হোক অর্থাৎ দৃশ্য, (জ্ঞানের বিষয় ) 

হইয়া থাকে। 

৮.১: সেই সংস্থানবিশেষ অর্থাৎ স্থল অবয়বী তত্র সকলের সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ 


চতুর্বিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ৩১৩ 


প্রত্যেকে পরিসমাণ্ড ( দ্বিত্ব প্রভৃতির ন্যায় ব্যাসজাবৃত্তি নহে, যেমন উভয় বস্তয় : 
জ্ঞান না হইলে দ্বিত্বের জ্ঞান হয় না, ভূতহন্মের ধৰ্ম্ম ঘটাদি 'অবয়বী সেরূপ 
নহে, উহ! প্রত্যেক ভূতসুশ্মেই আছে, নতুবা! সমস্ত অবয়ব দর্শন না হইলে আব-: 
য়বীর উপলব্ধি হইত না)। এ ধর্ম ভৃতসুন্ষের আত্মভূত অর্থাৎ অভিন্ন ( অথচ 
" কথঞ্চিৎ ভিন্ন, নৈয়ায়িকের ন্যায় পাঁতঞ্রলমতে অবয়ব ও অবয়বীর ভেদ স্বীকার 
নাই, ইহার! ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বলেন, "ভূত্থক্্ানাং” এই যঠী বিভক্তি দ্বারা 
ভেদ বল! হইয়াছে, “আত্মভূত” শব্দ দ্বারা 'মভেদ উক্ত হইয়াছে ), প্ৰটঃ* এইরূপ 
অনুভব ও ব্যবহাররূপ ফলের দ্বারা উক্ত 'অবয়নী রূপ ধর্মের অনুমান হয় অর্থাৎ 
পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বা স্বীকার না করিলে উল্লিখিত অনুভব ও 
ব্যবহার (শব্বগ্রয়োগ) হইতে পারে ন।। উন ধন্ম স্বব্যঞকাঞ্জন অর্থাৎ 
স্বকীয় কারণের ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রাহভত হয়, এনং অন্ত একটা ধর্মের 
( কাধ্যের ) উদয় হইলে তিরোচিত হয়, ( মৃংপিণ্ডের ধর্ম ইষ্টক, উহা! চূর্ণ অর্থাৎ 
সুরকি নামক অন্য একটা ধর্মের উদয় হইলে আর থাকে না), সেই এই ধর্মকে 
আঅয়বী বলে। যে এই এক, মহৎ বা ক্ষুদ্র অর্থাৎ আপেক্ষিক ছোট বড়, স্পর্শ- 
বান্‌, ক্রিয়াবান্‌, অনিত্য ঘটপটাদি অসয়বী, ইহার দ্বারা সমস্ত ব্যবহার হইয়! 
থাকে, (অবস্পবীকে অতিরিক্তরূপে স্বীকার না করিলে কেবল পরমাণুপুঞ্ 
হইতে উক্ত 'একতাদি বুদ্ধি হইতে পারে ন7া)। যাহার মতে ( বৌদ্ধমতে ) সেই 
প্রচ্জ বিশেষ অনয়ণা নাই, স্ক্সা কারণ পরমাদুরও নিকিকল্প প্রতাক্ষ হয় না, 
তাহার মতে সমস্ত জ্ঞানই "অত্দ্রপ প্রতিষ্ঠং” এই লক্ষণাক্রান্ত মিথ্যা জ্ঞান হইয়! 
উঠে। এরূপ স্থলে সমাক্‌ জ্ঞানই ( যথাথ জ্ঞান, পরা) বা কি হইবে? কেন 
না এ সমাক্‌ জ্ঞানের বিষয় (অবয়বী ) থাকে না, যাং! কিছু জানা যায় সমস্তই - 
অবয়বী ( অবয়বী নহে এরূপ পদার্থের প্রতাক্ষ হয় না), অতএব স্বীকার করিতে 
হইবে মহান্‌, এক ইত্যাদি বাবহাঁবের বিষয় 'অবণবী আছে, এ অবয়বী নিব্বিতর্ক . 
সমাধির বিষয় হইয় থাকে ॥ £৩.॥ | 
মস্তব্য। ভাষ্যকার প্রসঙ্ক্রমে অবয়ব! সিদ্ধি করিয়াছেন। বৌদ্ধের| বলেন 
পরমাগুপুঞ্জের অতিরিক্ত অবয়বী “ই। কিন্তু অবয়বী স্থলে পরমাণুপুঞ্জ 
শ্বীকার করিলে উহাতে একত্ব সহ।ন প্রভৃতি জান হইতে পারে না, কারণ পর- ১; 
মাণুতে মহৎ পরিমাণ নাই, পুঞ্জকেও এক বলা যায় না, পুণ্জনামক অতিরিক্ত. 
একটা পদার্থ স্বীকার করিলে উহ! অবধনীর নামান্তর হয় মাত্র। বিশেষতঃ জল ূ 
আহরপ.গ্রভৃতি যে সমগ্র কার্য অবয়বী ঘট হইতে সম্পন্ন হয় উহা পরমাণু দ্বারা 


৩৪:01. তৰ্বজানামৃত। 
নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে অবয়বী নামক 
অতিরিক্ত পদার্থ আছে। বিশেষ এই, স্তায়মভে দ্ব্যণুক ত্রসরেণু ভাবে অবয়বীর 
উৎপত্তি হয়, পতঞ্জলি-মতে সেরূপ নহে, পরমাণুরীশি হইতেই অবয়বী জন্মে, 
. দ্বাণুকাদি-ক্রম স্বীকার নাই ॥ ৪৩ ॥ 
৷ বৌদ্ধমতে যেরূপ অবয়বীর স্বীকার নাই, সেইরূপ কোন স্থির ধ্্মারও 
স্বীকার নাই। তন্মতে কেবল প্রতিক্ষণ জাযর়ম।ন ও লীয়মান ধর্ম্মমাত্রই 
(বিজ্ঞানই) অননুগতরূপে থাকে । এই অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়োক্ত প্রকারে পাতগ্ল- 
দর্শনের ১৪ স্বত্রে (বিভূতিপাদের ) আলোড়িত হইয়াছে। তথাহি,_ 


সুত্র। শান্তোদিতা-ব্যপদেশ্ট-ধশ্ীন্ুপাতী ধন্মী ॥ ১৪ ॥ 


তাংপর্ধ্য । অনাগত, বর্তমান ও অতীত ধৰ্ম্মদকলে যে অনুগত হয়, তাঁহাকে 

ধর্মী বলে। রুচকস্বস্তিক প্রভৃতি ধান্মে সুবর্ণ অন্থগত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ 
অনুবাদ । মৃত্তিক! প্রভৃতি দ্রবারূপ ধর্ম'র চূর্ণ-পিণ্ড ঘটাদি জননশন্তিকে 
ধর্ম্ম বলে, এ শক্তি জলাহরণাদি যোগ্যতা বিশিষ্ট হয়, ( নতুবা! ঘটাদি কার্য্যদ্বার! 
জলাহরণ|দি সম্ভব হয় না, কারণে অন্ক্তভাবে কার্যের অবস্থানকেই কারণ- 
গত শক্তি বলে )। অথণা ধন্ম'সকল যোগাতাবচ্ছিন্ন, অর্থৎ ফঙগগজনন-যোগ্যতা- 
বিশিষ্ট হয়, এবং শক্তিকেই { যোগ্যতাকেই ) ধন্ম বল! যায় । এই শক্তিরূপ ধর্শ্ম 
ফল প্রসব ভেদদ্বারা অনুমিত হয়, মৃত্তিকাতেই ঘট জন্মে, শুম্মতৈই পট জন্মে ই তান 
কার্ধয-ক।রণ-ভাব নিয়মের দ্বার! বুঝিতে হইবে, বাধ্যাঙ্গকুপ একটা শাক কারণে 
আছে, এই শক্ত স্ব্যক্তরূপে কারণে কাধ্যেরহ অবপ্থানমাজ । এই ধর্ম বিকিনি 
বিভিন্নরূপে এক এক ধর্ম্মীর হয়, ফেমন একই মৃত্কান্ণপ ধন্মীর চুরপিও ঘড় 
নানা! ধৰ্ম্ম হয়। বৰ্ম্মত্রয়ের মধ্যে “মান ধর্ম আপন ব্যাপার (অলাহরণা!দ ) 
সম্পাদন করে। শিরা উহ! অতীত ও অনাগত ধৰ্ম্ম হইতে পথক্ক (অতীত 
অনাগত ঘটদ্বাণ। জলাহরণ চয় ন! ;। কিন্ত ষদ্দ এরূপ বর্মমানাদি বিশেষ (বিশেষ 
ধর্শের বিবক্ষা না ক'ব? কেবল সামাঞ মু্ধিকামাত্রকেই বল! হয়, তবে ধ'ঃ- 
সমুদায় ধর্্মার খরূপ য় বলয়া কোনটাই কোনটী হইতে পৃথক্‌ হয় না, অভীতঃ 
হউক, বর্তমানই হউক অথবা ভবিষ্যৎই হউক, ঘটমাতই মৃন্ময়, মৃগ্ময়হরূপে 
অতীতাঁদির কোনও ভেদ নাই। ধর্ীর ধৰ্ম্ম তিন প্রকার, শান্ত (অতীত ), 
পে উদিত ( বর্তমান ) ও অবাপদেশ্তা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ । শ্বকীর ললাহরণা'দ ব্যাপাখ 
রি hath করি! যে তিরোহিত হয়, তাহাকে শান্ত-বলে।' উক্ত ব্যাপার কাণে 


চতাব্বধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও থণ্ডন। ৩১৫ 


বর্তমান বলে, এই বর্তমান ধর্ম অনাগতলক্ষণের (ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের ) সমনস্তর 
অথাৎ পশ্চান্তাবী হইয়া থাকে, বর্তমানের পশ্চান্তাবী অতীত হুইয় থাকে । প্রশ্ন, 
অতীতের অনন্তর বর্তমান কেন হয় না? উত্তর, পুর্র্ব পশ্চিমভাব নাই, যেমন’ 
ভবিষাৎ ও বর্তমান এই উভয়ের পুর্বপশ্চিম ভাব আছে, সেরূপ অতীতের নাট, 
অতএব অতীতের পশ্চাপ্তাবী কেহই নাই, এই জন্য অনাগতই ( ভবিষ্যৎই ) 
বর্তমানের সমনন্তর( পুর্ববভাবিরূপে ) হইয়। থাকে। 

সম্প্রতি অবাপদেগ্ত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কি তাহা বলা যাইতেছে, সমস্তবস্তই 
' সর্বাত্মক, অর্থাৎ সর্বজনন-শক্ভি বিশিষ্ট হয়, এ বিসয়ে উক্ত আছে প্জল ও 
ভূমির পরিমাণবশতঃ বৃক্ষণতাি স্থাবর বস্তুতে রসাদির বৈচিন্রা দৃষ্ট হয়, এইরূপ 
স্থাবরের অংশঘ্বারা জঙ্গমের ( যাহাদের গতি-শক্তি আছে) ও জঙ্গমের অংশ- 
দ্বার! স্থাবরের পোষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে” । এইরূপে জলত্ব ভূমিত্ব জাতির 
উচ্ছেদ ন! করিয়! সকল বপ্তই সকল রূপ হয়, অর্থাৎ ভূমির জল আকর্ষণ করিয়! 
বৃক্ষাদি বর্ধিত হয়, ও জলভাগ (জলীয় পরমা ) বিনষ্ট হয় না, উহ! ভূমিতে না 
থাকিয়া বৃঙ্গাদিতে থাকে এইমাত্র বিশেষ । সকল বস্ত সকলাত্মক/ হইলেও 
দেশ, কাল, আকার (মূর্তি) ও নিমিত্ত অর্থাৎ ধর্মী-ধন্মের 'অভাববশতঃ সর্বত্ত 
সর্বদ|। সকল বস্তুর উৎপন্তি হয় না। আঁভব্যস্ত ও অনভিব্যন্ত উক্ত ধর্ম্মসকলে 
যে সামান্ত বিশেষ অর্থাং ধর্শ্মিধর্ম্মা ত্বক পদার্থ অঙ্গ হয় তাহাকে ধৰ্ম্মী বল! 
যায়। যে বৌধ্ধের মতে ধন্মী নাই কেবল প্রতিক্ষণ জারমান ও লীয়মান ধর্ম্ম- 
মাত্রই ( বিজ্ঞানই ) অননমুগতক্ূপে থাকে, তন্মতে ভোগের সম্ভব হয় না, কেন 
না, অন্ত বিজ্ঞান ( বৌদ্ধমতে আস্থা ) কৃত সুরত ছুঙ্কৃতের ফণ অপর আত্মায় 
কখনই ভোগ করিতে পারে না, কয়কাধা আত্মা ভোগকাণে থাকে না। 
উক্তমতে স্বৃতিণও সম্ভব নাই, অপর দ্বাগা অনুভূত ?'দাখের স্মরণ অপরে করিতে. 
পারে না। “সেই এই ঘট” ইত্যাদি বঙ্গ এ'তাতিজ্ঞান বশতঃও স্থির অঙ্গত 
ধর্মীর লিদ্ধি হয়, এই ধন্মী (মৃৎ?ভূতি ) ॥'্ম্মর অর্থাৎ পিগু-ঘটাদির অন্ত, 
সত্বেও গ্রত্যতিজ্ঞাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিশু বিনই হয়, ঘট উৎপর হয়, ধট 
বিনষ্ট হয় খও ( চাড়া : হয়, কিন্ত পি৬যুতিক1, বটমৃত্ডিকা ইত্যাদি প্রত্যভি- 
জ্ঞানের বাঁধা হয় ন, অতএব ম্বীক14 করিতে হইবে, কেবল অনুগত ধৰ্ম্মমাত্রই - 
(ক্ষণিক বিজ্ঞানই ) সকল নহে, স্থির অনুগত ধন্্মীও আছে। ধর্ম্মসকল 
নিরম্বয় নহে, ধর্মী ঘারা অনুগত ॥ ২৪ ॥ 

যৌগ! যেয়ে দ্বিগ্নচিত, অধ্যবী), ও ধর, স্বীকান্ন করে না, তদ্রপ কন 


৬১৬ ... তথদ্জানামৃত। 

স্থির সা্গী দ্রষ্টা পুরুষ স্বীকার করে না। তন্মতে ক্ষণিক চিত্তের অতিরিক্ত 
আত্মা নাই, অর্থাৎ সেই ক্ষণিক চিত্তই বৌদ্ধমতে চেতন আত্ম! এবং উক্ত ক্ষণিক 
ঠিতুরূপ আত্মারই গবাদি ঘটাদিরপ চেতনাচেতন পরিমাণ হইয়। থাকে । বৌদ্ধ- 
গণের এই মত পাতঞ্জল-দর্শনের কৈবল্যপাদের নিয্নোক্ত সকল সুত্র বিচারিত 
হইয়াছে । তথাহি,_ 


সূত্র । চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতি প্রসগঃ স্মৃতিসন্করশ্চ ॥২১। 


তাৎপর্ধা। চিত্ত স্ব প্রকাশ নাই হউক, স্বভাবতঃ বিনষ্ট চিত্ত অব্যবহিত 
পরক্ষণে উৎপন্ন চিত্ত দ্বার! গৃহীত হইবে, অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকারের আবশ্যক 
কি? এই আশঙ্কায় বল! হইতেছে, চিত্ত যদি অন্ত চিত্তের দৃণ্য হয়, তবে সেই 
অন্ত চিত্তও অন্ত চিত্তের দৃশ্য হউক, 'এইরূপে অনবস্থা হইয়। যায়, এবং যুগপদ্‌ 
ংখ) জ্ঞান হওয়ায় সংস্কার ও স্থৃতি অসংখ্য হইতে পারে, সুতরাং স্থৃতির 
নিশ্চয় ( এইটা ইহার স্থৃতি, এইটা উহার স্বৃতি ইত্যাদি ) ন! হওয়ায় স্মৃতিসঙ্কর 
হইয়া উঠে ॥ ২১। 
অনুবাদ । চিত্ত যদি অন্ত চিত্ত দ্বারা গৃহীত হয় তবে বুদ্ধি ( জ্ঞান) বিষয়ক 
বুদ্ধি কাহার দ্বারা গৃহীত হইবে, সেট অন্যের দ্বারা, সেটাও অন্তের দ্বার! এইরূপে : 
অনবস্থা হইয়! যায়। এবং স্বৃতিসঙ্করও হয়, কারণ বুদ্ধিব্ষিয়ক (বাহার বিষয় 
বুদ্ধি) বুদ্ধির যতগুলি অনুভব, সংস্কার ছ্বাগা স্থতিও ততগুলি জন্মে, এইরূপে 
স্বৃতির সঙ্কর হওয়ায় একটী স্থুতর নিশ্চয় হয় না। এইরপে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী 
অর্থাৎ সাক্ষী দ্রষ্ট! পুরুষের অপলাঁপ করিয়া বৌদ্ধগণ সকলকে আকুল করিয়! 
তুনিয়াছে, এ বৌদ্ধগণ যে কোনও পদার্থে ভোঞ্ স্বরূপ ( আস্ম। ) কল্পন! করিয়া 
কোনওরপে যুক্তিপথের পথিক হয় না। কেহ কেহ (ক্ষণিকবাদিগণ ) ক্ষণিক 
বিজ্ঞান চিত্তরূপ সত্ব কল্পনা করিয়া বণেন, ও সত্ব সাংসারিক বিজ্ঞান, বেদনা, 
্ঞা, রূপ ও সংস্কার নামক পঞ্চন্কদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ( মুক্ত অবস্থায় ) অন্থবিধ 
পঞ্চঘন্ধ অনুভব করেন, এইরূপ বলিয়! পুনর্ববার ব্বকীয় ক্ষণিক মত হইতে ভয় 
পায়, কারণ একই চিত যদি সাংসারিক পঞ্চস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ স্বন্ধের 
অনুভন করে তবে ক্ষণিকবাঁদ থাকে না, স্থিরচিন্ত স্বীকার হইয়া পড়ে। অপর 
শৃহ্যবাদিগণ উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মহানির্বেদ নামক বৈরাগোর ও অনুৎপত্তিকূপ 
এশার শিশ্িক্ক' জীবন্থক্ত গুরুর নিকটে ব্রঙ্গচর্ষোর অঙ্ঞষ্ঠান করিব বলিয়! 
শন্ঃবদ স্বীকারপর্কক উক্ত সার্ট (চিত্রের ) জপ্রার অপজৰ করে 


 চতুর্বিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। + ৩১৭" 


সাংখ্যযোগ প্রভৃতি প্রকনষ্টবাদসকল স্বশব্দে স্বামী পুরুষকেই চিত্তের ভোক্তারপে ' 
_স্বীকার করেন ॥ ২২ ॥ | 


মন্তব্য। একটা চিত্তের বিষয় আর একটা চিত্ত হইতে পারে না, কারু, 
সঙ্গাতীয় বস্তু সপ্গাতীয়ের প্রকাশক হয় না, একটী প্রদীপ আর একটা প্রদীপের - 
প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান এ কথার কোন যুক্তি 
নাই। পুরুষ চিত্তের প্রকাপক হইতে পারে, কারণ, পুরুষ চিত্তের সজাতীয় 
নহে, পুরুষ স্বতঃ গকাশব্বভাব, চিত্ত জড়। 

ন্যায়বৈশেষিকমতে ব্যনসায়-জ্ঞান ( অয়ং ঘটঃ ইত্যাদি ) অন্ুব্যবসায় জ্ঞানের 
( ঘটমহং জানামি ইত্যাদির ) !ব্ষয় হয়, কিন্তু অনুব্যবসায়ের আর অনুব্যবসায়" 
স্বীকার নাই, এন্থলে বেদান্ড সাংখ্য প্রভৃতি স্বপ্রকাশবাদী বলিতে পারেন যদি 
উত্তর জ্ঞান অনুব্যবসায় স্বপ্রকাশ হইতে পারে তবে প্রথম জ্ঞান ব্যবসায়ের 
অপরাধ কি? বেদান্ত স।ংখ্যমতে অনস্ত অন্ব্যবসায় স্থানে স্বপ্রকাশ চৈতন্ত 
(পুরুষ, সাক্ষী ) স্বীকার কর! হয়। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞ'ন হয় বলিলে অনবস্থা 
হয়, উত্তর জ্ঞানটী স্বয়ং জ্ঞাত ( প্রকাশিত ) ন! হইয়া পুর্ব জ্ঞানের প্রকাশক 
হইতে পারে না, “স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্‌ সাধ্য়তি,” সুতরাং বিষয়ের প্রকাশ 
অসম্ভব হওয়ায় জগতের অন্ধতার প্রসক্তি হয়, সমস্ত বাবহারের উচ্ছেদ হইয়! 
উঠে, উক্ত অনবস্থা মূলের ক্ষতিকারক হয় সুতরাং অত্যন্ত দোষাবহ “সৈবানবস্থা 
দোষায় ঘ। মুলক্ষতিকারিণা,” অতএব স্বপ্রকাশ অতিরিক্ত পুরুষের স্বীকার 
করাই শ্রেযস্কর। 

বৌদ্ধগণের পঞ্চস্কদ্ধ এইজুপ, অহং অহং” এইরূপ আলয় বিজ্ঞান-প্রবাহকে ": 
বিজ্ঞানস্বন্ধ ( জীবাত্মা ) বলে, সুপাদির অনুভবের নাম বেদনাস্বন্ধ, সবিকল্প . 
জ্ঞানকে (যাহাতে বিশেষ্য-বিশেষণের প্রতাঁতি হয়) সংজ্ঞাঙ্কন্ধ বলে, শব্দাদি- 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়গণকে রূপস্বদ্ধ বলে এবং রাগ, দ্েষ, মোহ, ধর্ম ও অধর. 
প্রভৃতিকে সংস্কার স্বন্ধ বলে। E 


সুত্র। চিতেরপ্রতিসংক্রমায়া গুদা কারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি- 
ংবেদনম্‌ ॥ ২২॥ 


তাৎপৰ্য্য । যদি বুদ্ধির ন্যায় পুরুষ বিষয়াকারে পরিণত হয় না, তথাপি: 
বৃদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়! পুর" বত্তিসারূপ্য ধারণ করে, এইকূপে পুরুষের, 
ববুদ্ধিবৃন্তির বোধ হয় ॥ ২২ ॥ EE 


৬২৮ তথজানাৃত । 
অনুবাদ । ভোক্ত শক্তি (পুরুষ) পরিণামিনী নহে, অর্থাৎ বিকারধুক্ত 
নহে, এবং উহার প্রতিসংক্রম ( প্রতিসঞ্চার ) অর্থাৎ অন্তত্র গমন নাই, অর্থ 
“চিত ) বিষয়াকারে পরিণত ( বৃতিবিশিষ্ট ) হইলে ভোক্ৃশক্কি পুরুষ তাহাতে 
প্রাতিসংক্রান্তের স্যার (এতিবিষিতের ) হইয়া ও চিন্তবৃত্তির অনুপাতী হয়, 
অর্থাৎ চিন্তবৃত্তির অনুসারে বুভিবিশিষ্ট হয়, চিত্তবৃিই যেন পুরুষের বৃত্তি এইক্নপ 
বোধ হয়। বুদ্ধিবৃন্তিতে চিৎপ্রতিবিষ্ব পতিত হওয়ায় ওঁ বৃত্তি প্রাপ্তচৈতন্যোপ- 
গ্রহ অর্থাৎ চেতনামমান হওয়ায় জ্ঞানবুড়ি অথাং পুরু বুদ্ধিবৃত্তির অবিশিষ্ট 
( অভিন্ন ) বলিয়া কথিত হয়। এই কথাই শাঁস্বে উক্ত আছে, “যে গুহীতে 
€ সাধারণের অবেগ্ধ স্থানে ) শাশ্বত অর্থাৎ সংস্বরূপ ব্রহ্ম নিহিত ( প্রচ্ছন্নভাবে 
অবস্থিত ) আছে পণ্ডিতগণ উহাকে অবশিষ্ট অর্থাৎ পুরুষের অভিন্নরূপে ভাসমান 
বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, উহ! পাতাল, পব্ধতের বিবর ( গুহ! ), 
অন্ধকার স্থান ব সমুদ্রের মধ্য ইহার কিছুই নহে” ॥ ২২॥ 
মন্তব্য । বদি স্বগ্রকাশ না হয়, অথবা! অন্ধ চিত্তের প্রকাশ্ত ন! হয়, তবে 
পুরুষের দ্বারাই বা কিরূপে প্রকাশ্য হইবে, কারণ স্বপ্রকাশ আত্মার কোনও 
ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া ন! থাকলে কর্তা হইতে পারে ন।, চিত্তরূপ কর্মের সহিত সম্বন্ধ 
না হুইয়াই বা কিরূপে চিত্তের ভোক্ত! হইবে, এইরূপ আশঙ্কার সুচন। করিবার 
নিমিত্ত ভাষো “কথংশ এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে । উক্ত আশঙ্কা 
সমাধানরূপ এই সুত্রের তাৎপর্য “বৃত্িসারপামিতরত্র* হুত্রে বর্ণিত হইয়াছে । 
চিন্তবৃন্তির বোধ-সন্বদ্ধে বাঁচম্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষুর সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, 

'বাচম্পতি বলেন, যেমন জলে স্র্ষোর গ্রুতিবিষ্ব পড়িণে, এ জলে ঢেউ উঠিলে 
প্রতিবিম্ব সুর্য্য কম্পিত হয়, উহা দেখিয়া অন্তলোকে মনে করে £কুত হুর্যাই 
কাপিতেছে, তদ্শ চিন্তবুভিতে পুরুষ প্রতিবিধিত হয়, উঠাঁতে প্রতিবিশ্বিত 
পুরুষে চিওধর্ম্মের আরোপ হয়, ইহাতেই অবিবোকগণ মনে করে প্রকৃত পুরুষেরই 
“ভোগ হইতেছে, বাস্তবিকপক্ষে যথার্থ পুরুষের ভোগ নাই, উহ! চিত্তেরই ধর্শা। 
বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, যেমন চিত্তবৃন্তিতে পুরুষের প্রতিবিশ্ব পড়ে, তদ্রপ পুরুষেও 
-চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাকেই ভোগ ব৷ সাক্ষাৎকার বলে ২২॥ 


ৃত্র। দেক্ট-দৃশ্যোপিরক্তং চিত্তং সর্ববার্থমূ ॥ ২৩। 


তাংপুধ্য। চিত দ্ৰষ্টা পুরুষ ও দু শব্দা্দি ও ই্জিয়ের bed সম্বন্ধ হইয়। 
Esl বিষয়ের অবভালক তয়) ২৩ ॥ ৯5 ২৫ 


চহ্র্ষিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খগ্ডন। ৩১৯. 


অনুবাদ। চিত্তের অতিরিক আত্মা স্বীকার করিতে হইবে এ বিষয়ে +' 
আরও ( লোকণপ্রত্যক্ষও ) প্রমাণ আছে। যেহেতু মনঃ মন্তব্য ( জ্ঞেয্ন ) পদার্থে. 
উপরক্ত অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হইয়া নিজেও পুরুষাকারে শ্বীয় বৃত্তি l 
সহকারে বিষয়ি ( জ্ঞানরূপ ) পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হয়, এইরূপে চিত্তই দ্রষ্ট 
€ পুরুষ) ও দৃশ্য ( গবাদি-ঘটাদি বিষয় ) ভাবে অর্থাৎ বিষয়-বিষয়িরূপে ভাসমান : 
হইয়া চেতন ( পুরুষমহযোগে ) ও অচেতন (বিষয়-সহযোগে ) স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, | 
সুতরাং নিজে বিষয়াত্মক ( পুরুষের দৃষ্য ) হইয়া ও অবিষয়াত্মক অর্থাৎ স্বয়ং যেন 
দ্র আত্মা এবং অচেতন হইয়াও চেতনরূপে ভাসমান হয়, স্কাটকমণির তুল্য 
(যাহাতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিস্ব পড়ে ) চিত্ত সর্্বার্থ হয়, সক্কল পদার্থের 
অবভাসক বলিয়। কথিত হয়। এইরূপে চিত্ত আত্মার সমানরূপ ধারণ করে 
বলিয়া কেহ কেহ (বাহার্থব।দী বৈনাশিক ) ভ্রা্তিবপতঃ সেই চিত্তকেই চেতন -- 
বলে, অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত আত্ম! শ্বীকার করে ন|। আর কেহ কেহ. 
(ক্ষপণিকবাদী বৌদ্ধ) দৃশ্যমান বস্তমকণ চিত্তের অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার 
করে ন!, তাহাদের মতে গবাদি-বটাদিরূপ চেহনা-চেতন জগৎ সমস্তই জানের 
পরিণাম। এ সমুদায় অবোধ লোকের প্রতি দয়! করা কর্তব্য, কারণ উহাদের 
এমের কারণ আছে, চিন্ত মকলরূপেই ( পুরুষাকা-রও ) ভাসমান হয়, তাই 
বুঝিতে ন! পারিয়! *হারা চিন্তকেই আত্মা বলে। সআত্মবিষয়ে সমাধিপ্রজ্জাতে 
অবতারণ! করিয়া এ সকল অবোধ লোককে বুঝাইতে হয়, উক্ত সমাধি-স্থলে ' 
আত্মাই আলম্বণ (ব্ষয়) হয়, সুতরাং সমাধি পজ্ঞা ( চিত্তের বৃত্তি) হইতে 
উহ! পৃথকৃ, নিজেই নিজের বিবির হইতে পারে না, চিত্তবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিত্ব : 
পড়ে, ওঁ প্রতিবিষ্বটা সমাধির আলম্বন, এ প্রতিবিম্ব পদার্থ যাদ চিত্তমাত্র হয়, 
তবে প্রজ্ঞ। (বৃত্তি) দ্বারাই প্রজ্ঞার স্বরূপ কখনই গৃহীত হইতে পারে না. 
অত এব প্রজ্ঞাতে (সমাধিবুত্তিতে ) প্রতিবিধ পদ্দার্থটী যাহ! দ্বারা প্রকাশিত হয়. bk 
সেই পুরুষ । এইরূপে গৃহীত (আত্মা) গ্রহণ (ইন্দ্রিয়) ও গ্রাহ্‌ ( বিষয় ): 
স্বরূপ জ্ঞানভেদে এই তিনটীকেই স্বভাব্তঃ পৃথক্রূপে সম্যগ্দশী যোগিগণ 
বিভাগ করিয়| বুঝাইয়| দেন, উহারাই বিশেষরূণে পুরুষের স্বরূপ অবগত 
আছেন ॥ ২৩ ॥ k i 

মন্তবা। একটা স্বচ্ছ স্ফটিরের একদিকে জবাকুস্সম ও অঙ্কে 
নীলকান্তমণি স্থাপন করিলে যেমন অঁ স্ষটিক উভয়রূপে ভাসমান: হয়) 
স্কটিকের শ্বীয়রূপ থাকিয়াও তাহ! প্রচ্ছন্ন থাকে, তন্রপ চিত্তদর্পণে একদিকে 


৩২ 2 _ ত্বজানামৃত। | 
এ গো-ঘটাদি বিষয়ের ও অঞ দিকে পুরুষের ছায়া পতিত হয়, চিত্তের দ্র 
k তখন এ উভয়রূপেই ভাসমান হয়, পুরুষের ছায় গ্রহণ করিয়| চিন্তই 
i পুরুধরূপে ভাসমান হয়, ইহাকে ভোক্ত পুরুষ ( জীবাত্ম! ) বলা যায়। স্ুখ- 
£* ছুঃখাদি সম্থলিত এই চিত্ত হইতে নিগু€ ণপুরুষকে পুথক্‌ করিয়া! জানা বড়ই 
কঠিন ব্যাপার, তাই বৌদ্ধগণ চি্তকেই আত্ম! বলে। নৈয়ায়িকগণ অতিরিক্ত 
: আত্মা স্বীকার করিয়াও প্রকাগান্তরে এ সগ্তণ চিচ্ছায়াপন্ন চিত্তকেই জীবাস্ম। 
বলিয়! নির্দেশ করেন, নিগু ণস্বপ্রকাশ চৈতন্য পুরুষকে অনুভব কর! যায় না, 
. বিশ্ব না থাকিলে 'প্রতিবিশ্ব পড়ে না, তাঁই বিষস্থানীয় পুরুষ স্বীকার করিতে 
রে হয়, চিত্তবৃত্তিত্ে প্রতিবিদ্বিত হইলে পুরুষের অন্ুতব হইয়া থাকে ॥ ২৩ 


সৃত্র। তদসংখ্যেয়বাসনীভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্য 
কারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ 


তাৎপর্ধ।। যদিচ চিত্ত অসংখ্য সংস্কার দ্বারা খচিত অর্থাৎ অনাদি অসংখ্য 

স্কারের আশ্রয়, তথাপি উহা পরাথ অর্থাৎ পুরুষের ভোগজনক, কেননা উহ! 
সংহত্যকারী, অপরের সহিত মিলিত হওয়া কার্য করে ॥ ২৪ ॥ 

অনুবাদ । ইহা চিত্তের আত, রত্ত আত্মা স্বীকার কর! ) কেনই বা যুক্তি- 
সিদ্ধ হয়, তাহা বপা! যাইতেছে, উক্ত চিত্ত অসংখ্য কব বাসন। ( দন্াধন্ম ) 
»ও করেশবাসনা ( অবিষ্যাদি সংস্কার ) দ্বারা পরেব্]াপু হইয়াও পরেন প্রয়োজন 
সিদ্ধি করে, সেই প্রয়োজন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ, চিত্ত স্বার্থ অর্থাৎ 
নিজের প্রয়োজন সম্পাদক নহে, কারণ সংহত্যাকাবা অর্থাৎ অপরের 
সাহায্যে কার্ধা সম্পন্ন কবে, যাহার অপরের সাহাযো কার্য করে তাহার! 
পরার্থ হয়, যেমন গৃহাদি গৃহস্বামীর পয়োজন সিন্ধি করে, অত এব দেহাদির 
সহিত মিলিত হইয়া কাৰ্মাকারী চিন্তও স্বার্থের নিমিস্ত কাধ্য কবে এরূপ 
বল! বার না, স্ুখচিন্ত ( এখানে সুথশব্দে সাধারণ ভোগ বুঝিতে হবে) 
সুখের নিমিত্ত আথন| জ্ঞান জ্ঞানের নিমিত্ত এরূপ বলা যায় না, এই স্থখাদি 
ও জ্ঞান উভয়ই পরার্থ $8, অর্থাৎ সুখাদি পুরুষের উপভোগের কারণ এনং 
জ্ঞান মুক্তির কারণ হয়। যে পুরুষ উক্ত ভোগ ও অপবর্শরূপ প্রয়োজনে 
প্রয়োজনশীলী অর্থাৎ উক্ত ভোগ ও অপবর্গ যাহার হয় এস্থলে সেই পূরুষকেই 
পর বলিস বুঝিতে হবে, ও পর সাধারণভাবে নহে অথাৎ ওক্ত পর সংহত্য- 
কারী পরার্থ নহে। বৈনাশিক ( বৌদ্ধ ) সামান্তাবে ইক পর বলিয়া ধাহাকে 


চতুৰ্কিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খঞ্জন । ৩২১ 


আত্ম! বলিয়! পরিগণিত করেন, তাহাও পরার্থ, কারণ তাঁহাদের মতে চিত্তই 
পর, কিন্তু চিত্ত সংহত্যকাঁরী বলিয়| স্বার্থ হইতে পারে না। যে পরপুরুষের 
( নিগুপ, অসংহত্যকারী ) কথ! বলা হইতেছে, উহ! বিশেষ অর্থাৎ সাধারণ 


_ জড়বর্গ হইতে অতিরিক্ত, সংহত্যকারী নহে, সুতরাং পরার্থও নহে ॥ ২৪ ॥ 


শা 


উপরি উক্ত সকল শাস্ত্রে বৌদ্ধমতের অসারত। প্রদর্শিত হইল, তত্তিন্ন বৌদ্ধ- 
মতের বিশেষ বিবরণ ও খণ্ডন বেদান্তদর্শনের তর্কপাদে আছে। কথিত শান্ত 
হইতে প্রয়োজনীয় কুত্রসকল পাঠসৌকর্ধযার্থ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তথাি,-- 


' সমুদায় উভয়হেতৃকেহপি তদ প্রাপ্তিঃ ॥ অ ২, পা ২, সু ১৮৪ 


কুত্রার্থ। যোহয়ং বাহাঃ পরম।থুহেতুকে। ভূতিভৌতিকসংঘাতরূপ আস্তরশ্চ 
বদ্বহেতুকঃ পঞ্চস্বপ্রীরূপঃ সমুদায়োহভিপ্রেয়তে বোষষৈস্তন্মির,তয়হেতুকেপি 
সমুদায়ে তদপ্রাণ্ডি সমুদায়ত্বাপ্রাপিঃ, তেষাং সংঘাতভাবামুপপত্তিঃ স্তাদিতি 
তন্মতমগ্রাহথমিতি হুত্রাক্ষরার্থঃ।--বৌদ্ধ যে বলেন, পরমাণুমূলক বহিঃ প্রপঞ্চ ও 
চিত্তমূলক অস্তঃ গ্রপঞ্চ_-এই ঢু এর সমুদয় ( মেলন ) সমস্ত বাবহারের নির্বাহক, 
তাহ! অন্ুপপন্ন। কারণ এই যে, তাহাদের মতে এ সকলের সমুদায় ( মেলন ) 
হইতেই পারে না। তাহার! ক্ষণিকবাদী, তাহাদের মতে পুর্বক্ষণীয় পদার্থ 
পরক্ষণে থাকে না, সুতরাং সমুদ্ায়ত্ব অর্থাৎ মেলন বা সংঘাত অনুপপন হয়) 
গতরাং তদীয় মত ভ্রান্তিমূলক । 

ভাষ্যার্থ। খল! হইয়াছে যে, বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত কুযুক্তিমুলক, বেদবিরুদ্ধ 
ও শিষ্টগণের অগ্রাহা বলিয়া! পরিতাজ্য। বৈশেধষিকগণ অর্ধবৈন।শিক অর্থাৎ 
প্রায় বৌদ্ধ। বৌদ্ধও বৈনাশিক--বিনাশবাদী, বৈশেষিকও বৈনাশিক--বিনাশ- 
বাদী। বৈশেষিক অধিক পদার্থের বিনাশ স্বীকার করেন, কেবল কতিপয় 
পদার্থের অবিনাশ বলেন, কিন্তু বৌদ্ধ কোনও পদার্থের অবিনাশ ( নিত্যতা। ) 
বলেন না। কাষেই বৌদ্ধের তুলনায় বৈশেধিঞ্চ অর্ধবৈনাশিক। বখন 
অর্ধবৈনাশিকের মত অগ্রাহা, তখন ষে সর্ব এনাশিকের মতও অগ্রা, তাহ! 
বল! বাহুল্য । অধুন! তাহাই প্রতি 'দতি হইবে। সর্ববিনাশবাদী বৌদ্ধ 
অনেক প্রকার। যদিও বৃদ্ধ এক ব/ক্তি, তহার মত ও উপদেশ একবিধ হইবার 
সম্ভব, তথাপি, তীহার শিষ্যগণের বুদ্ধিদোষে--বুঝিবার ক্রটীতে তদীয় মত 
অনেক প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। ( ১দ্শিষাগণের মধ্যে বুদ্ধের. উপদেশ থে 
যেমন বুধিয়াছিল---সে সেইরূপ বিদ্ধাপ্তের গ্রন্থ করিয়াছিল )। তাহাদের হথ্যে 


৩২২ তত্বজ্ঞানামৃর্ত। 
তিন প্রকার বাদী দেখা যায়। কেহ ফেহু সর্বান্তিতবাদী, কোন সম্প্রদায় 
কেবলমাত্র বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী, আবার অন্ত এক দল সর্ববশূন্ঠবাদী। যাহার: 
সর্ববাস্তিত্ববাদী, তাহার! বলে, সব. আছে। ঘট-পটাদ্দি বাহ পদার্থও আছে, 
ভ্ঞানাদি আস্তর পদার্থও আছে। বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, অন্তরে চিত্ত ও 
চৈত্ত। (দ্বিতীয় দল বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে।--অস্তরে 
বিজ্ঞান আছে, তাহাই বাহিরের গায় প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় দল বলেন, 
অন্তরের বিজ্ঞানও বস্তুসৎ নহে )। প্রথমে প্রথমবার্দের অর্থাৎ সর্বান্তিত্ববাণ্দের 
প্রতিবাদ বলিতেছি। ইহার! মনে করে, পৃথিব্যাদি ভূত, রূপাদি ও রূপাদ্ি- - 
গ্রাহক চক্ষুরাদি ভৌতিক। পার্থিব পরমাণু প্রভৃতি চার প্রকার পরমাণু 
€ পার্থিব, জলীয়, ঠতজস, বায়বীয়) আডে |! সে সকল যথাক্রমে খর, নেহ, 
উষ্ণ ও চলনম্বভাবান্বিত। এই সকল পরমাণু পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত হইয়। 
পরিদৃশ্তমান পৃথিবাদি উৎপাদন করিয়াছে । অপিচ, রূপ (১) বিজ্ঞান (২) 
বেদনা (৩) সংজ্ঞা (৪) ও সংস্কার (৫) এই স্কন্ধপঞ্চক--পাচ বিভাগ । এ সকল 
অধ্যাত্ম অর্থাৎ আন্তর।* এ সকল সংহত হইয়! সমুদায় আন্তর-বাবহার নির্ববাহ ॥ 
করিতেছে । এই মতের খণ্ডনার্থ ১৮ সুত্র বল! হইল । স্ুত্রবাক্কোর অর্থ 
এইরূপ £--এী যে দ্বিগ্রকার সমুদায়--যাহ! বৈনাশিকের অভিপ্রেত,--এক 
ভূত-ভোতিক সংঘাত, অপর স্বন্ধমূলক পঞ্চন্বন্ধবূপাঁ সংঘাত, এই দিপ্রকার 
সংঘাত অনুপপগ্ন । অর্থাৎ সংঘাত-লিছ্ধি (একত্রিত, মিলত ) হওয়ার বাধ! 
আছে। বাধা এই যে, তন্মতে সংঘাতজনক সমস্ত প্দাথ ₹ অচেতন । পরমাণুও 
অচেতন, স্কন্ধও অচেতন। ভোগ করে, শাসন + বর, নগনল করে, এমন 
কোন স্থির-চেতণ তন্াতে নাই যে, ততপ্রভাকে এ সকল (পরমাণ) সংহত 
হইবে । (ো সকল ক্ষণ-বিনাশা। বৌদ্ধ বিজ্ঞানব্যতীত কোন স্থির চেতন 
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শা পা পপ কা ও বাকা ও 


* পঞ্চস্বন্ধের বিবরণ পর 2৫র ভাবা ব্যাথ্যায় গাছে। 

+ সবিষয় ইল্িয়গ্রাঘ র’'ব্বন্ধ। বিষয় সকল বাহিরে সত্য; কিন্ত সে সকল দেহ 
ইন্তিয়ের দ্ব।র! গৃহীত হয়, সেই কারণে সে সকল আধ্যান্সিক বলিয়া গণ্য। (১) বিজ্ঞানপ্রবাহ 
বিজঞানন্বব্ধ । অহং অভ-আম আমি, এতজ্প বিজ্ঞানধারার অথবা অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহের . 
নামান্তর আলয়বিজ্ঞান . (২) হুখাদি অনুভব বেদনাশ্বন্ক । (৩) গো, অশ্ব, মানুষ, এতদ্রণ 
নার তি আলবিশেষ নংন্যান্ৰন্ধ । (৪) রাগ ছেষ মোহ ধর্ম্মাধর্শ,--এ সকল সংদ্কারগ্চধ। 
(৫) এই ক্ন্ধপককের মধ্যে যে বিদ্যান-শ্বন্ধ, তাহাই এতন্সতে চিত্ত ও আম।। অন্ত চারিটী স্বন্ধ 
চৈত-ন'দে খ্যাত। এই সমুদয় মিলিত হইয়| সি ও লে।কঘাব নিৰ্ব্বাহ করিতেছে। 


চতুর্কিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ৩২৩ 


আত্মা ও ঈশ্বর মানেন না) পরমাণুর. ও স্বদ্ধনকলের কর্ত। ও অধ্যক্ষ নাই। 
তাহ$র। স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়, কার্ধে/ানুখ হয়, স্বকাধ্যসাধন করে, এরূপ হইলে 
" অবিশ্রান্ত স্থাষ্ট হইতে পারে, লয় ও মোক্ষ হইতে পারে না। আশয় অর্থাৎ 
বিজানপ্রবাহ বিজ্ঞান-ব্যক্তি ( প্রবাহের অন্তর্গত এক একটা বিজ্ঞান) হইতে 
ভিন্ন কি অভিন্ন তাহাও নিরূপিত* হয় না। বিশেষতঃ ক্ষাণক পদার্থের 
জন্মাতিরিক্ত ব্যাপার নাই। (যে জন্মিয়াই মরে সে আর অন্ত কি করিবে?) 
সুতরাং তাহার প্রবৃত্তিও অনুপপন্ন 11 এই সকল কারণে সমুদায় ( সংঘাত" 
' ্টন। ) হওয়। অসিদ্ধ এবং সেই অসিদ্ধতানিবন্ধন তদাশ্িত লোকধান্রার 
বিলোপ, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ । ( লোকথাত্রার অনুচ্ছেদ এ মতের ভ্রান্ততা সপ্রমাণ 
করিতেছে )। 


৮ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেমোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ 
| অ ২, পা ২১ সু ১৯।॥ 


হুত্রার্থ । অবিষ্ঠাদীনামিতৃ।হম্‌। অবিদ্যাদীনামিতরে তর প্রত্যযত্বাৎ পরস্পরং 
প্রতি পরস্পরস্ত কারণভাবাছুপপস্তত এব সাঘাত ইতি নবাচাম। কুতঃ? 
তেষামুৎপত্রিমা ব্রনিমিতত্বাৎ। অবিঞ্ঠাদীনাং সদপুৎপতে। নিমিত্তত্বং সংঘাতজননে 
নিমিত্বত্বং (কারণভাবং ) নাস্তি । অবিদ্ঠানী নামুত্তরো সুরহেতুত্বমঙ্গীকরণেই পি 
২ঘাতহেতুত্বাভাবাৎ সংঘাতে! ন ভবেছিতি ভাবঃ।--আমর। মেলনকারী স্থির- 
চেতন মানিন| সত্য, কিন্তু আমাদের মতে অবিষ্যাদির মধ্যে পরস্পর পরম্পরের 
প্রতি হেতুহেতুমস্তাব বিদ্যমান থাকায় তাহাতেই লোকযাত্রা নির্বাহ হয়, এ কথা 
' বলিতে পার না। কেন-ন!, ওঁ সকল অর্থাৎ অবিস্যাদি পরম্পর পরস্পরের 
উৎপত্তিকারণ হইলেও মেপনের কারণ নহে। ক্ষণিধংপিতাই তাহার 
গ্রতিবন্ধক। 
ভাষ্যার্থ । এ স্থলে নৈনাশিক (বিনাপবাদী বুদ্ধশিষ্য ) বলিবেন, আমরা 
কোন ভোক্তা, শাস্তা, নিয়ন্তা, সংঘাতকর্থা স্বিরচেতন ( নিত্যাত্মা, ঈশ্বর ) মানি 
না সত্য; কিন্তু তাহ! ন! মানিলেও আমাদের মতে লোকঝত্রী নির্বাহের বাঁধ! 


* ভিন্ন ভিন্ন বলিতে গেলে প্রমাণ দিতে হইবেক, পরন্ধ তাঁহ। নাই । অভির বলিতে গেলে 
ক্ষণিক বলিব।র উপায় থাকে না। স্থির বলিতে গেন নিত্যাত্মবাদ মান হয়। 

+ প্রবৃত্তি» পরমাণু প্রভৃতির ছেলছার্থ চে! । পরদাপুমকজ পরদ্পর ঘোড় লাখিবার অন 
টেষ্টত হয় ভাঁহ।। .. 


৬৪  তগ্থজ্ঞানাধৃত। . 

হয় না; সমস্তই উপপন হয়। অবিস্তাদির মধ্যে যে পরস্পর নিমিত্ততা৷ ( কাধ্য- 
কারণভাব ) আছে, তাহাতেই তাহ! উপপন্ন হইতে পারে । লোক্ষাত্ত! পউপ- 
পন্ন হইলেই (যুক্তির সহিত মিলিলেই ) হুইল, অন্ত কিছুর অপেক্ষা নাই। 
অবিদ্যার্দি, এই আদিপদ গ্রাহ কি কি, তাঁহাও বলিতেছি। অবিচ্যা, সংস্কার, 
বিজ্ঞান, নামরূপ, যড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, 
মরণ, শোক, পরিদেধনা, দুঃখ, দর্ম্মনস্তা,* এতড্তিম আরও আছে। এসকল 
পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয়, স্থতরাং পরস্পর পরস্পরের কারণ । কোন 
কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে এ সকল সংক্ষেপে ও কোন কোন বৌদ্ধশাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে । এই অবিষ্ঠাদি কোনও লোকের প্রত্যাথোয় নহে। অর্থাৎ 
সকলেরই স্বীকার্য্য। সেই অবিগ্ভাদি পরস্পর নিমিশুনৈমিত্তিকভাবে ঘটীযন্ত্রের 
ঘ্যায় নিরস্তর আবন্তিত হইতে থাকায় সংঘাতসিদ্ধি হইয়| থাকে । বৈনাশিকগণের 
এই অভিপ্রায় অসিৎ অথাৎ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, অবিষ্ঠার্দি পরস্পর 
পরস্পরের উৎপত্তিপক্ষে নিমিত্ত (কারণ) হইতে পারে; কিন্তু সংঘাতের 
( মেলনের কারণ) জনক হইতে পারে নাঁ। সংঘাতজনক কারণ থাকিলে 
অবশ্যই সংঘাতসিদ্ধ হইত; কিন্তু তাহ! বৈণাশিকের মতে নাই। অবিগ্ঠাদিরূপ 
কারণ আছে সত্য, কিন্ত তাহাদের পুর্ব পুর্দা পরের পরের উৎপত্তিমাত্রের 
কারণ ( পুর্ব অবিচ্ভা, তাহ! সংস্কারোৎপন্তির কারণ | পূর্বের সংস্কার, তৎপরে 
বিজ্ঞান । ইত্যার্দি।) সজ্বাতের কারণ নহে। সকহাগগিক সংহত করে, 
একজিত করে, এমন হি কারণ দেখ! যায় ন। ব্ণয়াহশে যে, অবিগ্ঠাদি 
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* যাঁহ। ্ষণিক তাহাকে স্বর বলিয়া জানা অ.সদ্যা । হাহা হহতে ধার রাগ দ্বেষ 
মোহ। লংস্থারপ্রহ।ণে গভন্থ পদার্থ শেষের আছ্যাবি এন । 1৮৪ আফ্ঞবিঙ্ঞান হ! আলয় 
বিজ্ঞান ( অহং এত্জরণ জ্ঞান) হইতে লাম (প্যাথবনি পদাথের মমবার ) । তাহ! হইতে রূপের 
( শ্বেতৱক্তান্সক শুক্র -শোণিতের : নিপাত । গর্টস্থ মিলিত অন্র-শোণিহের কলল-বুদ্ব্দাদি 
অবস্থাই এলে নামরূপ “তের বা5।1 বিজ্ঞান, পৃণিণ্য দ তেষ্টয় ও রূপ, এই সম্বলিত যটুকের 
মাম বড়ায়ভন । অর্থাঃ সেশির দেংহ যড়াঃতন। নামর্ূপ ও হাপ্িয়ের পরস্পর সঘস্ধেয নাম 
স্পর্শ । স্পর্শ হইঠে =. র বেদনা অর্থাৎ থার্দির অন্ভব । নেই বেদনা হইতে তৃঃ 
( বিহয়-স্প হা (ভাগে...) হাহা হইতে বে প্রবৃত্ত ৰ! চেষ্ট। জন্মে তাঁহার নাম উপাদান 
তাহ! হইতে ভব অর্থাৎ পুলঃপুনঃ উৎপত্ি। উৎপত্তিমূলক ধৰ্দাধৰ্্ম, ধন্মাধৰ্ম্ম হইতে জা 
. অর্থ।ও দেহবিশেষ প্রাপ্তি, দেহ হইতেই জগ জর! হইতেই মরণ, মরণ হইতে শোক, শেক 
হ্‌ হতে পশ্িদেবন (পোকজানিগ ভুতদ ), তাঁহ। হইতে মনোধ্যধা$' মান, আপসান প্রতি 
: জন্ডখ্ধি ঢ্নেশও ইহার অস্থগত। 


LY ও 
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চতুৰ্কিধ বৌদ্বমতের নিরূপণ ও খগ্ুন। ৬২৫ 


থাকায় তৎম্বভাবে সংঘাত ঘটনা হয়, সংঘাত অর্থাক্ষিপ্ত ; তাহার প্রত্যুত্তর 
এই--যদি তোমাদের এরূপ অভিপ্রায় হয় বে, সংঘাত ব্যতীত অবিস্াদির স্বরূপ-. 
নিষ্পত্তি হয় না, কাষেই সংঘাত ঘটনা হয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে সংঘাতোৎ-, 
পত্তির কোনও একট! কারণ দেখাইতে হইবে। কিন্তু বৈশেধষিকমতের পরীক্ষা”. 
কালে আমর! দেখাইয়াছি, তাঁভাদের মতে পরমাণুপুপ্জ নিত্য, সে সকল আবার. 
আাশ্রয়াশ্রপ্নিভাবে অবস্থিত, তট্টিন্ন তন্মতে স্বতন্ত্র কর্তা ও ভোক্তা আছে, তথাপি 
তল্মতে সংঘাতকারক পুল কারণ সম্ভব হয় ন। যখন তাদৃশ মতে পুল 
কারণের অসম্ভব, তখন কিরূপে ক্ষণিক, কর্তৃভোক্ত, রহিত ও আশ্রয়াশ্রয়িভাব- 
শূন্য বৈনাশিক মতে তাহ! সম্ভব হইবে? যদি তৌমার্দের এরূপ মনোভাব হয়. 
যে, অবিষ্যা গ্রভৃতিই সংঘাতের কারণ, তাহা হইলে তোমাদ্দিগকে বলিতে হইবে, 
যাহার! সংঘাত আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করে, উৎপন্ন হয়, কি প্রকারে তাহার! 
স্যাতের কারণ ( উৎপাদক ) হইতে পারে? সংসার অনাদি, সঙ্ঘাতও. 
বীজাঙ্কুরের নায় অনাদি প্রবাহভুত্ত, একটা সংঘাতের অব্যবহিত পরেই আর ' 
একটী সংঘাত জন্মে, অবিষ্ঠাদিও সেই অবিচ্ছিন সংঘাতপ্রবাহের আশ্রয়ে শ্বরূপ-: 
নাভ করে, এরূপ বলিলেও তোমাদিগকে বলিতে হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, | 
সংঘাতের পর যে-সংঘাত জশ্মিবে সে সঙ্ঘাত কি পূর্বসংঘাতের তুল্য? না. 
অতুল্য ? এ বিবয়ে কি কোন নিয়ম আছে? না অনিয়মে তুলা অতুল, 
উত্ভয়বিধ সংঘাত জন্মে? নিয়ম স্বীকার ক্লে মানিতে হইবেক--মনুয্য: 
পুদ্গালের ( পুদগল =জীব ) দেবযোনি, তিয্যকৃযোনি ও নরকগ্রাপ্তি হয় না i 
অনিয়ম স্বীকার করিলেও মানিতে হইবেক, মনুষ্য ক্ষণপরিবর্তনের সঙ্গে হস্তী, 
দেবত| ও পুনব্বার মনুষ্য হইতে পারে । অতএব, নিয়ম অনিয়ম উভয়ের কিছ 
মানিতে পারিবে না, মানিলে মতভঙ্গ দোষ হইংবক। ( তোমর! it 
যো্ান্তর প্রাণ্তিও মান, প্রতিক্ষণে নুতন শরীর হইলেও মান্য মামুযই থাকে; 
দেবতাদি হয় না, ইহাঁও মান । ' আরও দেখ, যাহার ভোগের নিমিত্ত সংঘাত, 
( দেহাদ্দি), সেই ভোক্তা জীৰ তোমাদের মতে আস্থর (ক্ষণস্থায়ী )। ভোক্তা 
যদি ক্ষণিক পদার্থ ই হয়, তাহ। হইলে ভোগ-মোক্ষ-ব্যবহার পোপ হওয়া উচিত 
ভোঁগ ভৌণেরই প্রানীর, অন্তেধ অপ্রার্থনীযস। মোক্ষ মোক্ষেরই পানী 
অপরের অপ্রার্থনীয় । এরূপ অন্ত গার্থনীয় পক্ষেও সে সকলকে সেই সেই কালে 
থাকা আবস্ভক । ন! থাকিলে প্রার্থনা ঘটেনা, থাকিলে ক্ষণিকবাদ ভঙ্গ হর 
(বে যাহাঁ ইচ্ছা করে সে বদি তচুতরফালে ন! থাকে, তাহ! হইলে তাঙাক় সে 


৩২৬ __ তথ্বজানামৃত। 


ইচ্ছা বার্থ ইচ্ছা )। উপসংহার এই যে, অবিদ্যাদি পরস্পর পরন্পরের উৎপাদক 
হয় হউক, কিন্ত প্রদর্শিত কারণে তন্বারা সংঘাত হওয়া অসিদ্ধ। 


. উত্তরোৎপাদে চ পূর্ববনিরোধাৎ ॥ অ ২, পা ২, সূ ২০ ॥ 


সুত্রার্থ ৷ দ্বিবিধেো| হি কার্ধযসমুপাদঃ সুগতসম্মতঃ । হেত্বধীনঃ কারণসমুদায়াধী- 
নঞ্চেতি। তত্রাহবিগ্তাতঃ সংস্কারস্তুতে| বিজ্ঞানমিত্যেবংরূপঃ প্রথম; | পৃথিব্যাদি- 
সমুঘায়াৎ দ্িতীয়ঃ। তত্রাস্ভমঙ্গীকৃত দ্বিতীয়ঃ সংঘাত ক্রভাবেন দূষিতঃ। সম্প্রত্যাস্থং 
দুষয়তি। উত্তরেষাং সংস্কারাদীনাং উৎপাদে উৎপত্তিকালে পুর্বেষাং অবিদ্তাদীনাং 
নিরোধাৎ অতীতত্বাৎ ন তেষাং কারণকার্যযভান ইতি হুত্রাঙ্ষরাথঃ।--পর পর 
বস্তর উৎপন্তিদমকালে পূর্ব পূর্ব পদার্থ সকল নিরুদ্ধ অর্থাৎ অতীত হয়, থাকে 
না, সুতরাং পুর্ব পুর্ব পদার্থ (অবিষ্থাদি)পর পর পদার্থ জম্মাইতে 
শক্ত হয়। 
-  ভাষ্যার্থ। অবিষ্ঞাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিকারপ, সংঘাতের কারণ 
নহে, এইরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়াতে অবিগ্ভাদির কারণতা স্বীকার হইয়াছে সতা) 
(কিন্তু বাস্তব পক্ষ দেখিতে গেলে বৈনাশিক মতে ওঁ সকলের কারপত। সিদ্ধ বা 
সম্ভব হয় না। কেন হয় না তাহ! বলিতোছ। ক্ষণিকবাদীরা বলেন, পরচস্ম! 
ক্ষণ ( ক্ষণস্থায়ী বন্ধ ) জন্মিবামাত্র পূর্বক্ষণ (কারণ স্থানীয় পূর্বব বন্ধ ) ধংস- 
প্রাপ্ত হয়। যাহার! ধবূপ মানেন, তাহার! পূর্বাপর বস্ধগ্বয়ের হেতুফল্ভাব 
(কারণকার্ধ্যভাব ) স্থাপন করিতে পারিবেন না। কেন না নাশ হইতেছে 
অথবা! নাশ হইয়াছে, এরূপ পূর্পক্ষণ ( বস্ত ) অভাবগ্রস্তত! নিবন্ধন উত্তর ক্ষণের 
অন্ুৎপাদক হইবে। ( না পাকিলে কি কিছু হয়? অভাব কি কিছু জন্মাইতে 
পারে? )। যদি “মন অভি পায় হর যে, পরিনিষ্পর পূর্বক্ষণের (বস্তুর ) 
তাবাবস্থা থাকিতে থাকিতে তাহা উদর ক্ষণের উৎপাদক হয় ; বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে তাহাঁও অযুক্ত বলিয়া গণা হইবেক । কারণ এইট যে, সেই ভাবত 
ক্ষণের ( বস্তুণ ) তদ্বিধ অন্ত ব্যাপার কল্পন! করিতে গেলে তাহার ক্ষণান্তর সম্বন্ধ 
পাওয়া যাইবে । (তাহ! হঠ:% ঠাঁহ! দ্বিতীয় ক্ষণে থাকিল, সুতরাং শ্রণভঙ্গ- 
বাদ নষ্ট হইল )। ধৰি এমন নাঁপ্রায় হয় যে, ভাব অর্থাৎ উৎপত্তিই তাহার 
ব্যাপার, তদ্যতীত অন্য ব্যাপার নাই, তাহ! হইলেও পরিত্রাণ নাই । কেন না, 
হাহা জঙ্মিবে তাহা যদি হেতৃস্বভাবের অনুপযুক্ত হয়--হেতুর সহত সম্বন্ধ ন! 
চা - তাহা হইছে তাহ হইতেই পায্িবে না। তালু পালের ( কষার্ধোর ) উৎ- 


চডূর্বরিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খগ্ডন। ওহ. 


পত্তি নিতান্তই অসম্ভব। উপরাগ বা সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে তাহায় স্থায়িত্ব: 
স্বীকার করিতে হইবে, স্থায়িত্ব স্বীকার করিলেই ক্ষণভঙ্গবাদ ত্যাগ করিতে, 
হইবে। কারণের সহিত কার্যের উপরাগ বা সম্বন্ধ ব্যতীত কাধ্য জন্মে, এরূপ. 
হইলে অবশ্যই সর্ববদ। ও সর্বত্র সকল কার্ধা উৎপন্ন হইত । ( তাঁচ। যখন হয় না. 
তথন অবশ্যই মানিতে হইবে, উপরাগ বা সন্বন্ধ হয়)। অন্ত কথা এই যে, 
উৎপত্তি ও নিরোধ, «ই ছুই পদাথকে তোমরা কি ৰ'লবে? উৎপদ্যমান বস্তুক 
স্বরূপ বলিবে ? অবস্থান্তর অথবা বস্বন্র বলিবে? যাহ। বলিবে--তাহা 
অনুপপয় ( যুক্িবহিভূতি ) হইবে। উৎপত্তি ও নিরোধ বস্তুর স্বরূপ--তাহ! 
বস্তই--এরূপ হইলে বসন্ত, উৎপাদ, নিরোধ, এ সকল শব্দপর্য্যায় ব্যতীত অন্ 
কিছু হয় না। ( এক বস্তুর বহু নাম থাকিলে সে সকলকে পর্যায় বলে। যেমন 
ঘট, কলশ, কুম্ভ, ইত্যাদি )। কিছু বিশেষ আছে, সে বিশেষ পূর্বাপর অবস্থা 
অর্থাৎ বস্তুর আছ্যন্ত অবস্থা, তাহ! ডৎপাদ নিরোধ শব্দে অভিলপিত হয়, এরূপ 
“লিলেও বস্তুর আদি, 'অন্ত, মধ্য, এই তিনক্ষণ থাকে, ইহ! মানিতে হয়, মানিলে. 
ক্ষণিকবাদ থাকে না। যদি ওঁ দুই পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন হয়, যেমন অশ্ব ও মহিষ: 
অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা হইলে উৎপন্তি নিরোধের সহিত বস্তুর সম্পর্ক থাকে না, সম্পর্ক: 
না থাকায় বস্তুর অবিনাশিত্বই নিশ্চিত হয়। উৎপত্তি নিরোধ শব্দ যদি দর্শনা-: 
দর্শনের বোধক হয়, তাহ! হইলে তত্থয় দশকের ধর্শা, বস্তুর ধর্ম্ম নহে, তাহাতেও' 
বস্তুর চিরাবস্থায়িত্ব সিঞ্চ হয়। এই সকল হেতুতে সৌগত (বৌদ্ধ) মত অসঙ্গত। 


অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযোগপদ্যমন্যথা ॥ অ ., পা২, সু২১॥. 


সুত্রর্থ। অসতি কারণভূতে পূর্বক্ষণে অবিত্যমানে কার্য্যোৎপত্তিকাল ইতি; 
্টব্যম্‌। প্রতিজ্ঞ পরোধক্তেষাং গতিজ্ঞাহানিনিহে'তককার্ধ্যোংপত্তিতয়| স্যাৎ।; 
প্রতিজ্ঞা চ তেষাং প্চতুৰি ধান্‌ হেতৃন্‌ প্রতীত্য চিন্তচৈৱা উৎপপ্তন্ত* ইতি। অন্তখ: 
কার্ধে/ৎপত্তিকালে কারণভূতস্ত পৃর্ক্ষণন্তাবস্থানে যৌগপদ্তং কারণস্ত কাৰ্য্যনহ < 
ভাবিত্বং স্তাদিতি শেষঃ। অন্রাপি “ক্ষণিকাঃ সর্বে ভাবাঃ* ইতি প্রতিজ্ঞায়া 
হানিঃ।--উৎপত্তিকালে কারণ সস্ত ন! থাকিলেও কাৰ্য্য জন্মে বলিতে গেলে 
বৈনাশিকের “চার ও প্রক'র শি? চিত্তচৈত্ত জন্মে” এই প্ৰতিজ্ঞা থাকে না 


প্রতিজ্ঞ নষ্ট হয়। হেতু এই যে, থাক! পক্ষে কাধ্যকারণের যৌগপন্ত দি সহা নি 
মানিতে হয়; তাহ! মাসিসেই অধিকক্ষণ থাক! মান! হর। * 


২৬২৮ তত্বজ্ানামুত। 

ভাষার্থ। বলা হইল যে, ক্ণভঙ্গবাদে পূর্বক্ষণ ( পূর্ব বস্তু ) অভাবগ্রস্ত, 
 তৎকারণে তাহা তহুত্তর ক্ষণের ( বস্তুর ) কারণ হয় না। যদি কাহার এমন 
বলেন যে, কারণ না থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিজ্ঞ 
থাকিবেক না। তাহাদের “চতুঃগকার হেতু হইতে চিত্ত চৈত্ত জন্মে” এই 
প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইবে। অপিচ, আকনম্রিক উৎপত্তি পক্ষে কোন গ্রকার প্রতিবন্ধক 
না থাকায় সমস্তই সমস্ত হইতে জন্মিতে পারে। (তাহা জন্মে না, গ্রত্যুত 
উৎপত্তিকে নিয়মিত কারণ অপেক্ষা করিতে দেখ! যাঁয়)। যদি তাহার! এমন 
কথা বলেন যে, পূর্ববক্ষণ ( বস্ত ) উত্তর ক্ষণের উৎপত্তি পর্ধ্স্ত অবস্থান করে, 
তাহা হইলে তাহাদিগকে কারণের ও কাধ্যের যৌগপদ্ত ( সমকালাবস্থায়িত্ব ) 
মানিতে হইবেক। এ পক্ষেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ আছে। কেন না, তাহার! 
বলিয়া থাকেন, সমুদায় ভাব--সমুদায় সংস্কার__ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণকালস্থায়ী। 


প্রতিসংখ্যাই গ্ররতিসংখ্যানিরোধা প্রাপ্তির বিচ্ছেদাৎ ॥ 
অ২,পা ২ সু২২॥ 


গৃজ্জার্থ। অবিচ্ছেদাং তন্মতে সন্তানস্ত বিচ্ছেদাসম্তভবাৎ প্রতিসংখ্যানিরো- 
ধাপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োর প্রার্তিরসম্ভব এব স্তাদিতি সুত্রার্থঃ।-স্পরপর সংলগ্ন 
কারণ-কাধ্য-ধারার বিচ্ছেদ হয় না, এ জন্য সৌগত মতে প্রতিসংখ্যানিরোদ ও 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অসম্ভব হয়। (ভাবষ্যান্বাদ দেখ )। 

ভাষ্যার্থ। বৈন!শিকের! কল্পনা করে, তিনটা ব্যতীত সমগ্তই সংস্কচ অর্থাৎ 
উৎপান্থ, ক্ষণিক (ক্ষণকালস্থায়া ) ও বুদ্ধিবোধ্য ( এনের 'অর্থাৎ বুদ্ধি প্রকাশ )। 
সে তিনটা এই--প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্য/নরোধ ও আকাশ।* এই 
তিনটাকে তাহার! স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র (বিবেচনা! করেন। বুদ্ধিপুর্বক 
(ইহা. নষ্ট করি এইরূপে ) বিনাশের নাম গ্রতিসংখ্যানিরোধ, অনুদ্ধিপূর্ববক 
বিনাশেক নাম অ গতিসংখ্যানিরোধ এবং আবরণাভাবের নাম আকাশ। তিনের 
মধ্যে আকাশের প্রতিবাদ পরে হইবে, সম্প্রতি দ্বিবিধ নিগোধের ( বিনাশের ) 


at এ পল ete সপ পক টা জর 
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$ iনরোধ=অন্তাবি বাঁ নাপাক! ইহারই অন্ত নাম বিনাশ। কতক বসন্ত জানপুবদক 
[নিরুদ্ধ ঘা বিনষ্ট হয়, কতক আপন অংপনি নিরুদ্ধহয়। ভাব এই যে, কতক “(বনষ্ট করি" 
রিওঝাপ বুদ্ধির-পূরে বান্ধা? ব্যাপারে বিনষ্ট হয়, কতক ব! স্বতঃ বিনষ্ট হয়। দ্বকাশও নিরোধ- 
৮৮. ( নিরোধ = দ। খাঁক। ) আকাশ নিত্যনিরদ্ধ--চিন্নকাল অস্াবররপ্ত |. 


চতুর্বিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খগণ্ডন। ৬২৯ 


প্রতিবাদ হউক। বৈনাশিক যে প্রতিসংখ্যানিরৌধ ও অগ্রতিসংখ্যানিরোধের 
কথা! বলেন, তাহা অসম্ভব। হেতু এই যে, তন্মতে প্রবাহের বিচ্ছেদ নাই। 

' ৰল দেখি, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অগ্রতিসংখ্যানিরোৌধ কাহার? সস্তানের না 
সম্তানীর ? * সন্তানের নিরোধ অসম্ভব | কেন না সন্তানী সকল সম্তানমধ্যে 
পরম্পর কারণ কার্ধারূপে অনুভূত থাকে, সুতরাং সন্তানের বিচ্ছেদ (নিরোধ ব! 
বিরাম ) অসম্ভব হয়। সস্তানীর নিরোধও অসম্ভব। তত্গ্রতিহেতু এই যে, 
কোনও ভাবের ( পদার্থের ) নিরদ্বয় ও নিরুপাখ্য বিনাশ হয় না। এ কথ! এই 

-জন্ত বলি, বস্তু যে-কোন অবস্থা গাধ হউক, প্রত্যভিজ্ঞ। বলে তাঁহার অবিচ্ছেদই 
দেখা যায়। ( অমুক বস্ত এখন এইরূপ হুইয়াছে, এই প্রতাভিজ্ঞা-জ্ঞান তদ্বস্তর 

' নিরধ্বয় বিনাশ না হওয়ার সাক্ষ্য দিতে সমর্থ)। কোন কোন অবস্থায় স্পষ্ট 
প্রত্যভিজ্ঞা হয় ন! সত্য, না হইলেও কচিদ্দৃষ্ট অধ্বয়ের বিচ্ছেদাভাব বলে ততবন্তর 
অন্বয় বা অবিচ্ছেদ অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে সুগতকল্িত ছিগ্রকার 
নিরোধ (বিনাশ অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিবহিভূত। 


উভয়থা চ দৌষাৎ ॥ অ ২, পা ৯, সূ ২৩॥ 
৮ স্থঙজার্থ। উভয়থাপি দোষপ্রসঙ্গাদসমগ্রসমেব তদর্শনমিতি ।-_অবিস্তার্দির 


. প্রতিসংখ্যানিরোধ পক্ষেও দোষ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ পক্ষেও দোষ। স্থতয়াং 
সৌগত মত সমস ( সাধু ) নহে। 
ভাষ্যার্থ। অবশ্যই বৌদ্ধ বলিলেন, অবিগ্ঠাদির নিরোধে (অভাবে) মোক্ষ। 
অবিস্তাদির নিরোধ উক্ত নিরোধদ্য়ের অন্তঃপাতী। যদি তাহাই হয়, তবে তদ্িষহে 
আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে, অবিদ্যার্দির নিরোধ কি সসহার (যমনিয়মাদি অঙ্গের 
সহিত ) সমাকৃজ্ঞানের দ্বারা হয় ? ন! আপনা আপনি হয়? যদি সসহাণন্ষ 
সম্যক্জ্ঞানে হয় বলেন, তাহা হইলে “‘সমুদায় পদার্থ স্বভীবতঃ ক্ষণবিনানী* 


এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবেক। ধরে বলেন, আপনা! আপনি হয়, তাহা 


* সন্তান-্ প্রবাহ । জন্তানী--প্রবাছীহর্রত পদার্ব। ইহার অন্ত নাম তাৰ ও বস্ত। বেসন 
তরঙ্গ ও জল। শ্রোতঃও জল; স্টাতরঙ্গ ত্বন্ত তরঙ্গ জন্মাইয়। নষ্ট হয়, সেটা আবার 
অন্য তরঙ্গ ( ঢেউ) জন্ম ইয়া নষ্ট হঃ। এইরূপ একটা ভাব অন্ত ভাব জন্মাইয়! দষ্ট হয় এবং 
সেটী নষ্ট ন! হইতে তাহ হইতে অন্ত একটা জন্ম! এইরূপে চিরকাল লক্ম-বিদালের শো 
বহিত্ছে 1 অবিদ্যা সংস্কার জন্দাইযা! মরে, সংস্কার বিজ্ঞান জন্মাইয়| মরে, ন গুলি 
কারণ-কার্ধোর স্রোত বলিয়া গণ্য। ্ | 


৩৩৩ তবকানামৃত 


'ছইলে অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ করা নিরর্থক হইবেক। যেহেতু উভয়পক্ষেই 
দোষ, সেই হেতু ত্দর্শন সমপ্রস নহে। 


' আকাশে চাবিশেষাহ ॥ অ ২, পা ২, সু২৪॥ 


সুত্রার্থ। আকাশে চ আকাশেহপি বস্থত্ব গ্রতিপত্তেরবিশ্যোৌদভাবমাত্রত্বা- 
ভ্যাপগমোহযুস্ত এব 1--বৌদ্ধ যে আকাশকে অভাবরূপী অবস্ত বলেন, তাহাও 
ন্যায্য নহে। কেন না, নিরোধদ্বয়ের স্তায় আকাশেরও বস্তত্বসিদ্ধি হয়। 
ভাষ্যার্থ। বৈনাশিকগণের অভিপ্রায় এই যে, দুই প্রকার নিরোধ ( বিনাশ 
বা অভাব ) ও আকাশ এই তিনটা নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ (অবস্ত ব কিছুই 
নহে )। তন্মধ্যে পূর্বস্ত্রের দ্বার! নিরোধছয়ের নিরুপাধ্যত। নিরম্ত হইয়াছে, 
সম্প্রতি আকাশের নিরুপাখ্যতা বা অবস্ততা নিরাঁকৃত হইবে । আকাশের অবস্তত। 
স্বীকার ন্যায্য নহে। যেমন প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অগ্রতিসংখ্যানিরোধ 
বস্তু বহিয়। প্রতীত ও গণা হয়, তদ্রুপ, আকাশও বস্তু বলিয়া প্রতীত ও 
গণ্য হয়। সর্বদোষবিনিমুক্ত শাস্ত্র প্রধান প্রমাণ) স্থতরাং “পরমাত্মা 
হইতে আকাশ জন্মিয়াছে” এই শাস্ত্রের দ্বার আকাশের বন্তত্বসি্ধি হয়। 
যাহার! শাস্ত্রের প্রামাণ্য ন! মানেন, তাহাদিগকে বলিতে হইবে, আকাশ 
অনুমানগ্রমাণসি্ধ। শব্দগুণের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব ও বস্তৃত্ব অনুমিত 
হইবেক । পৃথিব্যাদি যেমন গন্ধাদি গুণের আশ্রয়, আকাশ তেমনি শব্দ গুণের 
আশ্রয় । বৈনাশিক আবরণাভাবকে আকাশ বলিতে উচ্ছ! করেন, সেই জন্ত 
তাহাদের মতে একটা পক্ষীর উডডয়নকালে অন্ত পক্ষী উড্ডজন অসম্ভব হয়। 
একটী পক্ষী উড্ড।ন হইলেই আবরণ থাকা হইল, আবরণাঁভাব হইল না। 
বৌদ্ধ বলিবেন যে, যে স্থানে আবরণাভাব সেই স্থানে অন্ত পক্ষীর উড্ডয়ন, 
এরূপ হইবার বাধা কি? আমর! এতছুত্তরে বলিতে পারি, যেহেতু আন্রণা- 
ভাবের বিশেষ হয়, সেই হেতু আকাশ আবরণাভাব নহে, প্রত্যুত তাহ! 
একপ্রকার বস্তু । অন্ত কথ! এই যে, আকাশকে আবরণাভাৰ বলায় সৌগত- 
দিগকে স্বমতবিরোদ 'দ'ষ স্বীকার করিতে হয়। সৌগত ( দৌগত--বুদ্ধমতা- 
বলম্বী) দিগের শানে “হে ভগবন্! পৃথিবী কিমাশ্রিত?” ইত্যাদিপ্রকার 
প্রশ্নোত্তর আনছে । সেই প্রশ্লোত্তরপ্রণাহ্ের শেষে “বায়ু কিমাপ্রিত ?” এতজ্জপ 
“বা “দিদি শরিত" এটরূপ প্রত্যুত্তর দৃষ্টি হয়। এ.প্রত্যুত্তর অকাশের 
বস্তুত! বযকিরেকে সঙ্গত হয় ন1। কারেই :বরিতে হর. 'ফানিতে হয়. আকাশ 


 চতুর্বিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন । ৩৩১ 


অবস্ত নহে; কিন্তু বস্তু । আরও দেখ, বৌদ্ধ বলেন, দবিব্ধি, নিরোধ ও আকাশ, 
এই তিনটা নিরুপাখ্য (তুচ্ছ । যেমন খপুষ্প ), অবস্ত অথচ নিত্য । এ কথ! 

' বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ বিরুদ্ধ । যাহ! বস্ত নহে, কিছুই নহে, তাহার নিত্যানিত্য 
ব্যবস্থা কি? ধৰ্ম্মধন্মিভাব বস্ততেই থাকে; অবস্ততে নহে। নিরোধাদিত্র্নে 
ধর্ম্মধশ্মিভাব থাকিলে অবশ্যই তাঁহা ঘট পটাদির সপ্তায় বস্তুসৎ এ অবস্ত বা 
নিরুপাখা হইবে না। 


অনুস্মতেশ্চ ॥ অ ২, পা ২, সু ২৫॥ 


স্থত্রার্থ। অন্ুভবজন্ত। স্থৃতিরনুস্থৃতিস্তস্তা৷ 'মন্ছভবসমানাশ্রয়ত্বাৎ তদৃভয়া শ্রয়া- 
নং স্থাসিত্মেব স্তা্দিতি স্ুত্রার্থঃ।-_অনুভবজনিত ম্মরণ অনুভব কর্তাতেই 
হয়; সুতরাং অনুভব কর্তার স্থায়িত্ব অবশ্য অঙ্গীকার্য্য। 

ভাষ্যার্থ। বৈনাশিক সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক বলেন, অন্ুুভবকর্তী আত্মাকেও 
ক্ষণিক বলেন, কিন্তু অমুস্থৃতি থাকায় তাহ! অসম্ভবগ্রস্ত ৷ অনুভবের অন্ত নাম উপ- 
লন্ধি, €ছুত্তরে উৎপাপ্থমান ষে ম্মরণ,-তাহার অন্ত নাম অনুস্থৃতি। এই অনুস্থতি 
পূর্ববর্থিনী উপলব্ধির কণ্াতেহ সম্ভব হয়। কর্তা ভিন্ন হইলে তাহ! অসম্ভব 
হইবে। বস্তু এক পুরুষে উপলব্ধ হইল, অন্য পুরুষ তাহ! স্বরণ করিল, এরূপ 
কুত্রাপি দেখ! যায় না। যে পূৰ্ব্বে ছিল, সেযাদ এখন ন! থাকে, তাহ! হইলে 
কিপ্রকারে বলেন__“আমি পুর্বে ইহ! দেখিয়া'ছলাম, এখনও ইহ! দেখি- 
তেছি” ? আরও দেখুন, দর্শন ও স্মরণ এই দুই ক্রিয়ার কর্তা যে ভিন্ন, নহে, 
প্রত্যুত এক, তাঁছষয়ে লোকমাত্রেরহ সব্বাবাদত প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞ। প্রমাণ 
আছে। যথা--প্যে আমি ইহা দেখিয়াছিলাম, সেই আদ ইহ! দেখিতেছি।” 
দেখা ও শ্মরণ কর1, এই ছুএর কর্তা যদ ভিন্ন হহত, অথাং এক জন দেখিল 
অন্ত জন স্মরণ করিল এরূপ হইত, তাহ! হইলে “আমি স্মরণ করিতেছি, অপরে 
দেখিয়াছিল, অথবা আমি দেখিয়া ছিলাম, এখন তাহা অপরে স্মরণ করিতেছে” 
এইরূপ প্রতীতিই হইত। পরস্ত তদ্রুপ প্রভাতি কাহার হয় না। সকলেই জানেন 
যে, যেখানে বিভিন্ন জ্ঞান হয় সেখানে দর্শনের ও স্মরণের কর্তা এক হয় না, 
বিভিন্নই হয়। আমি স্বরণ কা :তেছি, এই ব্যক্তি ইহ! দেখিয়াছিল, এইরূপই 
হয়। কিন্ত এখানে বিনাশবা1দীও "আমিই দেখিয়াছিলাম” এতন্রপে আপনাকেই 
দেখার ও স্মরণ করার অয কর্তা বলিয়। জানেন। “অহং৮ আমি” এতজপ.ফে 
আত্মসাক্ষাংকার হয় ভাহ। তিন কিরূপে অপঞ্চব করিবেন { অতি আধ ও 


৬২ তস্বজ্ঞানামৃত্ত। 

অপ্রকাশ এ কথা কি.বলিব!র যোগ্য ? যেমন কেহ কথার দ্বারা অগ্নির উ্চতার 
ও প্রকাশের অভাবসাধন করিতে পারেন না, তেমমি, পূর্বাছুভবকেও “আম 
দেখি নাই” বলিয়! নষ্ট করিতে পারেন না। যখন প্রদর্শিত প্রকারে একের 
সহিত দেখার ও স্মরণ করার সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে তখন অবশ্যই বৈনাশিক নিজ 
ক্ষণিকত্ব মত রক্ষা! করিতে অক্ষম। ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনা(শক জন্মাবধি মরণ 
পর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞানকে এককর্ৃক ও আপনাকে অবিচ্ছেদে ‘সেই আমি” এতদ্রপে 
জানিয়াও যে ক্ষণভঙ্গবাদ শুচার করেন, ইহাতে কি তিনি লজ্জাবোধ করিবেন 
ন1? যদি বলেন, জন্মাবধি মরণপধ্যস্ত অসংখ্য কর্তা (বিজ্ঞানরূপ আত্মা) 
হইতেছে, তাহার! সকলেই পরম্পর বিভিন্ন ; কিন্ত সাদৃম্ধ থাকাতে ও অবিচ্ছেদে 
উৎপর হওয়াতে সে সকৱা এক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে । এরূপ বলিলে 
তাহার এইরূপ প্রতিবাদ হইবে যে ‘এটা সেটার সদৃশ’ এতদ্রপ সাদৃশ্য দুএর 
অধীন, কিন্ত ক্ষণতঙ্গ বাদে তুল্যবস্তদ্বয়ের এক গৃহীত! ( বোদ্ধ,) না থাকায় সানৃশ্ত 
ঘটিত অনুসন্ধান অসম্ভব ও তদ্বাকা প্রপাপ বলিয়া গণ্য । যদি বলেন, পুর্বোত্তর 
পদার্থের সাদৃশ্তের গ্রাহক আছে, অর্থাৎ কোন পূর্বাবিজ্ঞান স্বীয় আকার বহিঃ- 
প্রকটিত করিবার জন্ত পরঙ্ষণ পর্যন্ত থাকে, তাহাতেই সাদৃশ্য প্রতীতি সিদ্ধ 
হয়, এ কণ! বণিলে ক্ষণদ্বয়াবস্থান স্বীকার করা হয়, সুতরাং ক্ষণেকত্ব প্রতিজ্ঞা 
অবরুদ্ধ হয়। “তাহার সদৃশ ইহ!” এই জ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞান নে, উহ! এক ও 
আস্তর, এরূপ বপিবারও উপায় নাই । কেন না, "তেন" ও “ইদং” এই হই শবে 
বিভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হইয়াছে! যদি উহ! ( সাদৃশ্যের বিষয় ) অভয় ব। এক- 
জ্ঞানই হয়, তাহ! হইলে “তাহার সদৃশ হহ।” এরূপ বাশ্/প্রয়োগ ব্যর্থ । পরী- 
ক্ষক ( বস্তুবিচারক.গী পণ্ডিত) যদি লোকপ্রসিত্ধ বস্ক স্বীকার ন! করেন) তাহ! 
হইলে স্বমতস্থাপনই হউক অথবা পরমত খণ্ডনই হউক, কিছুই পরীক্ষকের ও 
আপনার বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া অন্থারূঢ় হইবে না। যাহা “ইহ! এই রূপই* 
এতজ্জপে নিশ্চিত হয় তাহাই বলবার যোগা ও বল! উচিত। তদতিরক্ত 
বলিতে গেলে কেবল আপনার বহুভাবিত্ব বা প্রলাপভাবিত্ব প্রকাশ করা হয়, 
অন্ত কোন ফণ হয় পা? বন্ধ অভেদব্যবহার বা একত্বব্যবহার যে সাদৃহ- 
মিব্ন্ধন, তাহা নহে । কেন না অভেঙ্দস্থলে “সেই বস্তু” এতদ্রপ প্রতীতিই হয়, 
"তাহার সদৃশ* এরূপ প্রতীতি হয় ন|। বাহ বস্তুতে কদাচিৎ ভ্রম হইতে পারে, 
তজ্জন্ত (স স্থলে লঙ্গেহও হইতে পাপে, ( ইহ! সেই বস্তু কি তাদৃশ বস্তু ) কিন্ত 
ধে এ সকলের উপলদ্ধ, জ্ঞাতা, তাহাতে কাহার কখন "সেই আমি কি তৎসন্থুশ 


চতুর্কিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ৬৬৩... 
আমি” এ সন্দেহ হয় না। যে আমি পূর্ব দিবসে দেখিয়াছি সেই আমিই আজ 
স্মরণ করিতেছি, ইহ! নিশ্চিত থাকায় অর্থাৎ তজ্রপ অসন্দিগ্ধ অনুভব হওয়ায় : 
তপ্তাবেরই উপলব্ধি হওয়া স্থির আছে। অতএব, প্রদর্শিত কারণে বৈনাশিকের 
মত অন্ঠাধ্য। 

নাসতোইদৃষ্ত্বাৎ ॥ অ ২, পা ২, সু ২৬ ॥ 

সুত্রার্থ। অসতঃ অভ্াবাৎ ন ভাবস্যোৎ্পত্তিরিতি শেষঃ। অত্র হেতুরপুষ্ট- 
ত্বার্দিতি। অভাবাস্তাবোৎপত্তেরদর্শনাদিত্যর্থঃ।--খপৃষ্প তুণ্য নিতান্ত তুচ্ছ ' 
অভাব হইতে ভাবের উৎপি কুন্রাপি দেখ! যায় নাই, 'এ জন্তও বৈনাশিকের 
মত অন্ঠাধ্য। বিনাশবাদ:র। অভাবকে ভাবের কারণ ব| উৎপাদক বলেন। 
ভাব সৎপদ্দার্থের নামান্তর মাত্র । ভাষ্ানুবাদ দেখ। 

ভাষ্যার্থ। বিনাশবাদীর সিদ্ধান্ত যুক্ত, এতৎ প্রতি অন্ত হেতু এই যে, 
তাহার! কোন একটা স্থির ও অনুগত কাবণ থাক! স্বীকার করেন না। তানবশ 
কারণ না মানিলে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি মান! হয় পরন্ত তাহ অযুক্ত। 
বৈনাশিকের! যে 'অভাবকে কারণ বলেন, তাহ! কেবল কথায় নহে। তাহার! 
অভাব হইতে ভাবোৎপত্তির স্থান দেখান ও বলেন, “উপমর্দন ( বিনাশ ) ব্যতীত . 
কোন কিছু প্রাদুহূ্ত হয় না” বিনষ্ট বীজ হইতেই অঙ্কুর জন্মে, বিনষ্ট হুগ্ধ ও 
হইতেই দণি জন্মে, মৃংপিণ্ডের বিনাশ (পিগাকারের ) না হইলে ঘট জন্মে না, . 
ইত্যাদি ইত্যাদি বহু'নদর্শন দেখান; কারণ কুটগ্থ থাকিবে, বিনষ্ট বা বিকার" 
গ্রস্ত হইবে না, অথচ তাহ! হইতে বস্তু জ'ন্মবে, এরূপ হইলে অবিশেষে সবস্ত: 
হইতেই সমস্ত অন্মিত। যখন সমস্ত হইতে সমস্ত ছন্মে না, বিকার ব| বিনশিক্ষপ : 
বিশেষ ব্যতীত কোন |কছু জন্মে না, তখন বুঝিতে হইবে, কুটস্থ কাহার কারণ :. 
নহে। যেহেতু অভাবগ্রস্ত ( বিনাশগ্রাপ্ত ) বীঙ্গাদি হইতে অ্কুরাদির উৎপত্তি :' 
দেখা যায়, সেইহেতু স্থির হয়, অভাবই ভাবের উৎপাদ্ক। ক্ষণতন্গবাদীর এতৎ-.. 
সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া ‘ন! সতোহংদৃষ ত্বাং” সুত্র বলা হইয়াছে। অর্থ এই থে, 3 
অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয না, যাদ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত,... 
তাহ! হইলে বিশেষ বিশেষ কামণ থাক! প্রয়োজন ছিল না। কেন-না, অভ 
বত্বের কোনরূপ বিশেষ নাং । যে অভাব বিনষ্ট বীজে, নিঃস্বভাব শশশৃঙ্গাদিতে : 
কি সেট অভাব? সে অভাব নহে: বিনষ্ট বীজে বিশেষ প্রকারের অভাব: 
শবীকার করিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, হুগ্ধ হইতে দধি জন্মে, ইত্যাদি স্থলৈ 
সেই সেই কারণবিশেষের স্বীকার সার্থক হইতে পারে। যাহার কোনরূপ 


- ৩১৪ ্‌ তথজ্ঞানামৃতি। 

বিশেষ নাই, ভেদ নাই, নির্দিষ্টত| নাই, তাদৃশ অভাব কার্ধ্যোৎপত্তির কারণ 
হইলে অবশ্যই শশশৃগ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইত। শশশৃঙ্গ হইতে অথবা খপুষ্প 
হইতে অঙ্কুর হইয়াছে, ইহা কেহ কখন দেখেন নাঁই। নীপ, রক্ত, শ্বেত, এ 
সকল যেমন উৎপল সামান্তের বিশেষক অর্থাৎ ভেদক ( ভিন্নতাবোধক ), 
অভাবেরও তন্দ্রপ বিশেষক থাকা স্বীকার করিলে বিশেষবত্ব বিধায় উৎপলাদির 
হ্যায় অভাবেরও ভাবত্ব মানা! হইবেক। (তাহা কেবল কথায় অভাব, কিন্ত 
কাধ্যতঃ ভাব )। নির্বিশেষ বা নিরপাখ্য অভাব কাহার উৎপাদক নহে। 
যেমন শশশৃঙ্গ 1 ( শশশৃগ কম্মিনকালেও নাই, ছিল না, থাকিবেও না, সুতরাং 
তাহা নিরুপাখা বা মিথা| )। অভাব হইতে ভাবের (বস্তুর ) জম্ম হইলে নিশ্চিত 
সমস্ত ভাব অভ্ভাবান্বিত হইত, পরস্ত কোনও বস্তুতে অভাবের অন্বয় (অনুবর্থন । 
যেমন ঘটে মৃ'ত্তকার 'অনুবর্তন ) দেখা যায় না। সমুদায় কারণ বস্তুকেই স্বীয় 
কার্যে আপন আপন রূপে ও ভাবরূপে থাকিতে দেখা যায়। ইহ! কেহ 
স্বীকার করিতে পারেন ন! যে, মৃত্তিকাময় ঘটাদি তন্থর ( কার্পাসসুত্রের ) 
বিকার। ইহ! সকলেই জানেন যে, মৃত্তিকার বিকারমাত্রেই মৃত্তিকান্বিত। 
বৈনাশিক ঘে বলিযুখাছলেন, স্বরূপের বিনাশ বাতীত নিব্বিকার বস্তুকে কাহার 
কারণ হইতে দেখ! যায় না, “সই কারণে মানিতে হয়, অভাব হইতেই ভাবের 
উৎপতি হয়; এ উক্তিও দ্ররুক্তি । কেন-ন1, স্থিরস্ব ভাব সুবণাধির সহিত রুচকাদি 
অলঙ্কারের কারণ-কাধ্য-তাব দুষ্ট হয়। বীঞ্জ £াভৃতির স্বরূপ বিনাশ দেখা যায 
সত্য; কিন্ত বস্তুতঃ তাহ! প্রকৃত বিনাশ নহে! পুর্বাপস্থ নী্ঘ বিনষ্ট না হইতেই 
তাহ! উত্তরানস্থ অগ্কুরের উৎপাদক হয়, অথবা বীঞ্জান্সগত অবিনষ্ট বীঞ্জাবয়ব 
রাশিই অঙুরাদির কা:, উৎপাদক, ইহাই স্বীকর্তবা। অতএব, অসৎ শশ- 
শৃঙ্গাদি হইতে সতের উৎপাদ দৃষ্টিগোচর লা হওয়ায় এবং সৎ সুবর্ণাদি হইতে সং 
রুচকাদির উৎপাদ দুষ্ট হওয়ায় অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, এ কথ! অসমগগস 
(অগ্রাহ)। আরও দেখ, নৈনা'শক চতুর্বিধ পরমাণু হইতে ভূত-ভৌতিক 
সকল উৎপন্ন হয় বণ্য়। শচাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় বলায় শ্বমতের 
অপহৃবকরত লেকদিগ,? ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন। 


উদাসীনানামপি চৈৰং সিদ্ধিঃ ॥ অ ২, পা ২, সু ২৭ ॥ 


সর । ভাক্কাবান্তাবোংপত্তে সত্যামুদাদীনানাং গ্রযশূন্তানামভিমত সিদ্ধিঃ 
সযাদিতি স্বার্থ: ।=-- যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাছ। হইলে 


চতুর্কিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ৩৩৫ 


নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও অভিলাষসিদ্ধি হইত। ( অর্থাৎ কারণের অন্বেষণ করিতে 
হইত ন| )। রর 
ভাষ্যার্থ। যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহ! হইলে 
নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও অভিমত সিদ্ধ হয়, ইহাও স্বীকার কর। কেন-না, অভাব 
সর্বত্রই স্লভ | যে কৃষক ক্ষেত্রকর্দ করে না, তাহারও শন্তসম্পং হউক। 
কুম্তকার মৃত্তিক! সংস্কারাদি ন! করিয়া ও ঘটি পাত্র উৎপাদন করুক। তাঁতীও 
বিনা স্থত্রে ও বিনা ব্যাপারে বক্স লাভ করুক। স্বর্গের ও মোক্ষের জন্য কেহ 
কোন প্রকার চেষ্টা করিবেক না, স্বতঃই হইবেক । এ সকল অযুক্ত 'ও ব্যক্তি- 
মাত্রেরই অস্বীকাধ্য। এই সকল কারণে, অভাব ভাবের কারণ, এই মত 
নিতান্ত অযুক্ত। 


নাভাব উপলন্ধেঃ ॥ অ২১পা ২, সু২৮॥ 


কুত্রার্থ। অভাবো বাহ্ম্তার্থম্তেতি যোজ্যম। ন শকাতেহধ্যবসাতুমিতি 
শেষঃ। যতঃ প্রতি গতায়ং বাহোহর্থঃ সমুপলন্যতে। যতপলভাতে তন্নাস্তীতি 
বক্ত,ং ন যুজ্যতে।_-যোগাচারমতের বৌদ্ধেরা যে বলেন, বাহিরে কিছু নাই, 
সমস্তই অন্তরে, সমস্তই জ্ঞানের আকারবিশেষ, তাহা অগ্ঠাধা। তৎপ্রতিহেতু 
এই যে, গত্যেক জ্ঞানেই বহিঃপদার্থ ভাঁদমান হয়। জ্ঞানের গোচর হয়, জ্ঞানে 
ভাঁনে, অথচ তাহা! নাই, ইহ! হইতেই পারেনা । একথা ‘আমার জিহ্বা নাই, 
বলিতেছি', এই কথার সংহত সমান । | 

ভাব্যার্থ। বাহিরে ঘট-পটাদি বাহ্বস্ত আছে, এতন্মতে সমুদায়াপ্রার্তযাদি 
দোষ উদ্ভাবিত হইতে দেখিয়া, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ তৎগতিকূলে মন্তকোত্তোলন 
করেন। তাহারা বলেন, বুদ্ধ কোন কোন শিষাকে বাহৃব্ষয়ে নিবিষ্টচেতা। 
দেখিয়া তাহ!দেরই অনুরোধে এ বাহ্যার্থবাদ উপদেশ বা রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহ! তাহার অভিগ্রেত নহে । ( দাহিরের জিনি", না বলিলে তাহার! 
বুঝে না, কাষেই তাহ! বপিয়াহিলেন, বাস্তবপক্ষে বাহার্থ, তাহার উপদেশ্য 
নহে )। একমাত্র বিজ্ঞান স্ন্ধই তাহার অভিপ্রেত। বিজ্ঞানবাদে প্রমাণ, 
গ্রমেয় ( প্রমাণের বিষয়), ফল, সমস্তই অন্তরে, কিছুই বাহিরে নহে। গর. 
সকল বৃদ্ধা রূঢ়রূপে সেই সেই বাবহার নিষ্পন্ন ও উপপন্ন করে। ( একমাজ, 
বিজ্ঞানই কল্পিত নীলাদি আহারে প্রমেয়, অবভাসরপে কফণ অর্থাৎ প্রমাণের 
ফল বা গ্রমিতিগোচর ডাঃ শক্িরূপে প্রমাণ, তাহার আশ্রয়নপে প্রমাত। অর্থাৎ 


1৩৬ তত্বজঞানামুত। 


জীব, এইরূপ ভেদ কল্পনা পূর্ব্বক সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করে )। যখন বুদ্ধারোহ 
ব্যতীত কোনও বাহাপদার্থে প্রমেয়ত্বাদি ব্যবহার হয় না, তখন বিবেচনা করা 
উচিত, প্রমেয়সকল বুদ্ধিরই আকার ব! পরিবন্তন-বিশেষ। সমস্ত ব্যবহারই 
 অস্তঃ্থ, বহিঃস্থ নহে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহৃবস্ত নাই, ইহা তোমর1 কিসে 
জানিলে? এই প্রশ্নের এত্যন্তরার্থ তাহার! বপেন, বাহ্বস্তর অস্তিত্ব অসম্ভব । 
অসম্ভব বলিয়াই এরূপ বলি। তোমর। যে বাহ্যবস্ত মান, আমর! জিজ্ঞাসা করি, 
তাহা কি? পরমাণুই কি স্তম্ভাদি ? না পুরমাণুপুঞ্জ ? পরমাণু-স্তম্ভাদি 
জ্ঞানের পরিচ্ছেস্ক ( বিষয় ) হইতে পারে ন! । ( বস্তু পরমাণু অথচ জ্ঞান হইবে 
স্তম্ভ, এ কিরূপ কথ! ! ) পরমাণুপুঞ্জও স্ুম্ভাদি নহে। কেন-না পৃঞ্জ বা সমুহ 
পরমাণু হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহ! নিরূপণ করিতে সমর্থ নহ । কেন-না, 
তোমাদের মতে সমূহ অসং অর্থাৎ নাই। জাঠি, গুণ, কর্ম্ম, দ্রবা, এ সকলেরও 
উক্ত প্রণালীতে প্রত্যাখান হইতে পারে। অপর কথা এই যে, জায়মান অনু: 
ভবলক্ষণ সাধারণ জ্ঞান যে বিশেষ বিশেষ বিষয়বিশিষ্টর্ূপে বাবহৃত হয়-- 
স্তস্তজ্ঞান, কুড্যজ্ঞান (কুডা-ঘরের দেওয়াল ), ঘটজ্ঞান, পটক্জান, ইত্যাদি 
এ ব্যবহার জ্ঞানের বিশেষভাব ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে ন।। সেই জন্ম 
জ্ঞানের তত্তদিষগাকার হওয়া স্বীকত হয়। জ্ঞানের বিষগাকার হওয়| মানিলে 
বাঝবস্ত মানিবার প্রয়োজন হয় না। একমাত্র জ্ঞানের প্রকারডেদ বানা সমস্ত 
বাহনভ্ববাবহার নির্বাহ হইতে পারে? আরও দেখ, জ্ঞানের ও বিষয়ের 
সহোপলব্িনিয়ম আছে। (বিষয় নাতীত কেবল জ্ঞান ও কান বাতা 5 কেবল 
বিষয় কেহ কখন অগ্ভভব করেন নাই 1) সেই নিয়মের দ্বারা বিষয় ও বিজ্ঞান, 
ছুএর অভেদ (হ-ই এক বস্ত্র) সিদ্ধ হইতে পারে। যখন তাহার ( অতেদ- 
ভাবের ) প্রতিবন্ধক নাই, বাধক-প্রমাণ নাই, তখন অবশ্যই বিষয়ের ও বিজ্ঞানের 
বাস্তব-ভেদ না থাকাহ যুক্তিযুক্ত । অন্ত ঘুক্তিতেও বাহাবস্তর অভাব নিক হয় I 
বাহ্বস্ত নাই অথচ তদাকার জ্ঞান হয়? কিসে হয়? না জ্ঞানই পূর্কাক্গণ 
ঘাহবত্বাকার হইয়। দ্বিতীযক্ষণে তাহার গ্রাহকাকার ধারণ করে। বাহিরে 
কিছুই নাই, অথচ অস্তঃস্থ জ্ঞান, জান-জেরর উভয়াকার ধারণ করে, ইহার দৃষ্টান্ত 
স্বপ্নাদি ! স্বপ্নদর্শন, মায়াদর্শন (ইন্জরজাল বা ভোজবাজী দেখা ) মরুমরীচিকার 
জলদর্শন, আকাশে গন্ধর্ব-নগর দর্শন, বাহিরে সেই সেই বস্তু না থাকিলেও ও 
সকল যেমন শন্ভরে গ্রাহা ও গ্রাহকাকারে (বস্তু ও বস্তজ্জান উভদ্নাকারে ) 
প্রকাশ পায়, জাগ্রৎকা লের ত্স্তাদিজ্ঞানও এরূপ, ইহ! জ্ঞানসাধর্শ্য মৃষ্টে অনুমিত 
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হইতে পারে। যদি বল, বাহিরে কিছু ন! থাকিলে অন্তরে কিরূপে বিচিত্র 
জ্ঞানের উদ্নয় হইতে পারে ? তাহার প্রত্যুত্তর-বিচিত্্র বাঁসনা-€ জ্ঞানসংস্কার ) 
প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে । এই সংসার বীন্গাস্কুরের স্যার অনাদি, 
এন্দত্তঃপাতী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসংস্কার পরস্পর পরম্পরের কারণ ও কার্য), 
তদমুবলে আ্ীনবৈচিত্য অবারণীয়। আরও দেখ, শন্বয় ও ব্যতিরেক 
এই দ্বিবিধ যুক্তির দ্বারা স্থির ভয়, বাসনাই ভাঁনবৈচিত্র্যর কারণ। প্রপ্ু- 
মায়াদিস্থলে-যে বিনা বস্তুতে সেই সেই প্রান প্রকাশ পায় তাহার মুসকারণ 
বানা । ইহ! তোমার ও আমার উভয়েরই স্বীকৃত। বাসন! ব্যতীত কেবল 
বাহাবস্ত হইতে বিচিত্র জ্ঞান জন্মে, এ কথা আমরা মান্ত করি না, কিন্তু 
বাসনাকে শান্ত করি। প্রদর্শিত ও অন্তান্ত যুক্তি থাকাতে ইহাই স্থির হয় 
যে, বহির্বস্তর অভাব সত্য। বাহিরে কিছু নাই - সমস্তই মন্তরে। এই 
পুর্ব-পচ্ের ( বৌদ্ধ-পন্ষের ) খণ্ডনার্থ “নাঁভাৰ উপলব্ধেঃ” সুত্র বলা হুইল । 
অর্থ এই যে, যেকেতু উপলব্ধ হয়--অমুদ্ধূত হয়--সেইহেতু বহির্বস্তর অভাব 
অবধারণ করিতে পার না। প্রতোক জ্ঞানেই বহির্বস্তর অস্তিত্ব শন্ুভূত হয়। .. 
এই স্তম্ভ, এই কুডা ( ভিত্তি ), এই ঘট, এই পট, ইত্যান্দি। যাহার উপলক্কি 
হয় তাঁহার অভাব-_লাস্তিত্ব-অন্যাধা। ভোজনে পরিতৃপ্প হইয়া “আমি 
ভোজন করি নাই, পরিতৃপ্তুও হই নাই” হল! যদ্রপ, ইন্দিয়ের সহিত বহির্বস্তর 
সন্নিকর্ষ হওয়ার পর স্বয়ং অব্যব্ধানে বাহাবস্তর অনুভব করিয়া “আমি বহিঃপদার্থ 
বুঝি না, দেখি না, বাহিরে কিছুই নাই এরূপ বলাও তদ্রুপ । বাহিরে অমুক 
আছে, এরূপ অনুভব করিদ্নাও, যে ব্যক্তি তাহা বাহিরে নাই বলে, সে ব্যক্তির 
সে কথ! কিরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে ? যদি বল, “কিচু অনুভব করি নাঃ 
এমন কথা আমরা বলি না। অনুভব করি সত্য; কিন্তু অনুভূতি ( জ্ঞান ) 
ব্যতীত অষ্ট কিছু ( বহিদ্রব্য ) অনুভব করি নাঁ। যাহ! যাহ! অন্ুভব করি 
সমস্তই জ্ঞান। সত্য বটে, তোমরা এরূপ খল, তোমার মুখের অঙ্কুশ নাট, 
তাই তোমর!1 এরূপ বল। জঞ্জুশ ( ডাঙ্রশ, হপ্তিতাড়ন যন্ত্র) থাকিলে এরূপ 
বলিতে ন|। ফল, যাহা বল, উহ! যুক্তিশধ্ত নকে। তুমি যে উপলন্ধিব্যতি- 
রেকের কথা বলিলে, সেট কথাতেই উপলব্বব্য স্বীকৃত হইয়াছে । - বিবেচনা, : 
কর, কেহ কখন উপঞ্ন্ধিকে (জ্ঞানকে ) এটা! স্তম্ভ, এট! কুডা, এতজ্ধূপে অনুভব, : 
‘করে না, প্রত্যুত সকল লোকট ওঁ সকলকে উপলব্ধির (জ্ঞানের ) বিশয়রপে.। 
অনুভব ফরে। তোর! যেরূস ধল, তাহাতেও লোক সকল বহির্বত্বর অস্তিত্ব 
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, অনুভব করিতে পারে। বহির্বস্তর প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া! তৌমর! বহির্বস্তর 
অস্তিত্বই বলিয় থাক, জ্ঞেয়রূপ পদার্থরাশি অন্তর্ধবর্তী--অন্তরেই আছে। কিন্ত 
সে সকণ বহিঃস্থের ন্যায় অবভাসিত হয়। সর্বধিদিত বহিঃগ্রকাশমান পদার্থ- 
রাশিকে জ্ঞানমাত্র বণিবার জন্তু ও বাহ্‌বস্থ অপলাপের অন্ত তোমর। “*বহির্ব্বৎ-_- 
বহিঃস্থের ন্যায়” এইরূপ বলিয়| থাক! সে সকল ষদ্দি বাহিরে আঁদৌ ন! থাকে, 
' তাহ। হইলে কিরূপে প্বহির্ববৎ* বলিতে পার? ( বাহার্থ যদি বাহিরে আদে) 
না থাকে, তাহ! হইলে প্রাতাক্ষ জ্ঞানের ও দৃষ্টান্তের হানি হইবে। “ব্ ও 
‘ইব’ বলিতে পারিবে না)। কে এরূপ বলিয়! থাকে, বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের 
হ্যা প্রকাশ পাইতেছে 2 অতএব, অনুভবের অনুরূপ বন্দ স্বীকার করিতে 
হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, পদার্থ বাহিরেই প্রকাশ পায়, বহিঃস্থের 
: স্তায় পকাশ পায় না। যদি বল, বাহিরে থাকা সম্ভব হয় ৮1, কাযেই বডিঃস্থের 
হাঁ বলিতে হয়, ইহার প্রতাত্তরে আমরা বলি, ন্ূপ বলা সঙ্গত নহে । সম্ভব 
ও অসম্ভব প্রমাণ-মূলক 1 কিন্তু প্রমাণ সম্ভবাসস্তণমূলক নহে । যাহ! প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণে উপলব্ধ ভয়, পাওয়া যায়, তাভাই সম্ভব, যাহ। কোনও প্রমাণে পাওয়া 
যায় না, তাহাই অসম্ভণ। লিবদিত স্থলে সে অসন্ভর স্থান পাইতেছে না । কেগ- 
না, সমুদায় 'পমাণেই বাহাবস্ণ সন্থান (অজিত ১ অতভৃত তয় ' যদি তাহাই হয়, 
তবে, কি প্রকাঃব বলিতে পান, উপগন্ধিল বাঢি:রক ৪ অবাতিরেক। এই দুই 
বিকল্লের ছারা বাহাবস্ক থাক অসম্ভব ভয় 9 * কান বিখমের হুদ) অপাং 
জ্ঞানের যে-সাকার, বিষয়ের ও সেই আকাব, এও ভিদশ'৭ বিবরেছ ভান অথাত 
বিষয় ন! থাবা নিশ্নিত হয় না । কেন না, বিষ্য দা থাকলে বিষ্রের সানপ্যও 
থাকে না। সুতরাং বিষদ থাক! নানিতে হয় এনং ভাঙার অস্তিত্ব বাহিরে, 
ইহাও নানিতে হয়। জ্ঞানকে কেহ কথন পৃথক দেখে নাই, জ্রেয়কেও কেহ 
পৃথক দেখে নাই। সকলেই জ্ঞানের সঙ্গে জেয় দেখিয়া থাকেন। জ্ঞান-জ্ঞেয়ের 
এই যে সহোপলন্ধিনিয়ম, এ নিয়ন উপায়োপেরমূলক, অভেদমুলক নহে। 
(উপার--উপলগ্ণ শা আাধকঠেত । উপেয়- উৎপান্য বা সাধ্য । ন্যিষ় 
উপলক্ষেই জানের ১ তি হইয়া পাকে। জ্ঞান ও জের এক বা অভির বণিয়া! 


= শনি বহি্বষ্য জ্ঞান হউতে ভিন্ন কি অভিন্ন, এরূপ বিকল্প যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিকম 
অধুক্ত বণিয়। গাছ বাহ্য পদার্প্র নাশ্ডিক নিশ্চয় অন্তায্য। কারণ এ সফল পদার্থ প্রমাণ- 
বিনিশ্চিত। যাহ! প্রমাণ-বিনিশ্চিত তাহ! বিকল্লাযুত্ব তার ছায়া! অনিষ্টিত হয় না। 
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সহোপলব্ধ হয় না ; কিন্তু সাধ্য-সাধক বলিয়াই হয়) ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান, ইত্যাদি- 
স্থলে বিশেষণীভূত 'ঘট-পটেরই ভিন্নতা, বিশেষ্যভূত জ্ঞানের ভিন্নতা নহে। যেমন 
শুরুবৃষ, কষ্ণবৃষ, ইত্যাদি উল্লেখে শুরু-কৃষ্ণই ভিন (শুরু এক বস্ত, কৃষ্ণ অন্ত বস্তু ) 
হয়, কিন্তু বৃষ নহে, উহাও সেইরপ। ছু'এর দ্বারাও একের ভেদ সিদ্ধ হয়, 
একের দ্বারাও হ'এর ভেদ সিদ্ধ হইয়া! থাকে। (এক দুই নহে। কেন-না 
তাহ এক । এইরূপ দুই ও এক নহে । ইত্যাদ )। এই সক্ণ কারণে বলিতে 
হইবে, মানিতে হইবে, বস্তু ও বস্ব'ব্ষরক জ্ঞাণ পরস্পর ভিন্ন, কণাপি এক 
নহে। ঘটদর্শন ও ঘটন্মরণ প্রভৃতি স্থালেও বিশেষা সুত দর্শনের ও স্মরণের ভেদ 
আছে, বিশেষণ-ভূত ঘটের ভেদ নাই। ছুগ্ধগন্ধ, হুগ্ধরল, ইত্যাদস্থলেও বিশেষ্য 
ভূত গন্ধের ও রসের পার্থকা, কিন্তু বিশেষণীভূত দুক্ধের পার্থক; নহে । আরও 
দেখ, বৌদ্ধ-মতে পুর্ববাপরকাণবন্ত। বিদ্ঞানদয় পরস্পর গ্রাহ্ব-গ্রাংক হইতে পারে 
না। কারণ এই ঘে, পুর্ববাবজ্ঞানও আপনাঞে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হয়, আবার 
পরবিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বই হয়। ক্ষণধ্ধংসা বলয়া কাহার 
সহিত কাহার দেখাশুনা হয় না। বিজ্ঞান বাদ সায়া নাহয় তাহা হইলে 
বোদ্ধশান্ত্রীয় বিজ্ঞানের (ভননত1, বিজ্ঞানের ক্ষাণকত্ব, স্বক্ষণমামা, বাস্ত-বাসকত্ব, 
অবিপ্যোসপ্লব, সদ সন্ত, বন্ধ-মোক্ষ, এ সমন্ত প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে ।* পক্ষান্তরে 
ইহাঁও বলিতে পারি যে, বৌদ্ধ ‘বিজ্ঞান’ “বিজ্ঞান', হহা। স্বীকার করেন, কিন্ত 
স্তম্ভ, ফুড্য, এ সকনকে বহ্ব্বিকা ও বস্তু বালয়। স্বীকার করেন না। করেন না 
কেন? তাহ! তাহার এনা উচিত । ষর্দ বলেন, বজ্ঞানং অনুভব গোচরে 


ক এ এক বিজ্ঞান, সে এক বজ্ঞান, ইহ! কে জানে? কেসাক্ষ্য দেয়? উত্তসক্ষণ থাকে, 
উভয় বিজ্ঞানকে জানে; তন্মধ্যে এমন কেহ (আক) নাই । কাযে? ভেদ্-প্রতিজ্ঞ ব্যর্থ । 
সমস্তই ক্ষণিক, এ গ্রতিজ্ঞাও বার্থ । কেননা, তন্দেতে এ প্রত সাধক দৃষ্টাগাদি অসম্ভব । 
ন্মলক্ষগ = সমণক্ষণ বহু ব্যক্তির মধে। এক ব্যন্তা ॥ মাস্ক অনেকে অন্গত থাকে অথচ তদ- 
ভিন্নকগে গ্রেয় হয় । বলক্ষণ=গে।। ৩৯গানাম্ত = শত এরূপ পদাথানবাচনও বৌদ্ধ মতে 
অন্তাধ্য হয়। কেনন! তম্মডে সমস্তই আদান, ₹২) জাত ন| থাকায় অসিদ্ধ । উত্তনজ্ঞান বাস্ত, 
পূর্ববঞ্ান বাঁসক, এ প্র/তজ্ঞাও জ্ঞাত! ন। থালায় রহ্মা পায় না । পুর্ববনীলজ্ঞান সংস্কার জন্মায়, 
পরে সেই সংস্কার অন্ত নীল জা দর$ণ প্রকাশ পাম, এ ভন্ষের সাশী কে? সাক্ষী নাই। থবি- 
স্যোপপ্ব = অবিদ্যাসন্বন্ধ । ইহ! নীল, ইহা পাত, এ নকল সন্ধন্ধ এবং পপুষ্প প্রস্তুতি অসদ্ধর্থ, 
অজ্।নে বন্ধন, ভ্যানে মুক্তি, ইহ। ইষ্ট, ১২ অনিষ্ট, এ সমনস্তহ স্থান । এ নকল সয়া জান ও 
স্থায়ী যোদ্ধ। ( আত ) ব্যতীত সঙ্গত হহডে পারে ন|। | 


৬৪৯ তথ্থজানামৃত। 

আইসে, তাই বিজ্ঞান স্বীকার করি, আমরাও বলিতে পারি, বহির্বস্তও অনুভূত 
হয়, তদ্বলে বহির্ববস্তও স্বীকার করা উচিত। বৌদ্ধ হয়ত বলিবেন, বিজ্ঞান 
প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ, গ্রকাশরূপী, তাহা স্বয়ং অনুভূত হয়-_কিস্তু বহির্বৃত্ত 
স্বয়ং অনুভূত হয় না, বিজ্ঞানের সঙ্গেই অনুভূত হয়। সেই জন্তই বিজ্ঞান 
স্বীকার্য্য, বহিব্বস্তর অস্তিত্ব অস্বীকার্য। বোদ্ধের এ উক্তি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। 
অপ্নি আপনাকেই দগ্ধ করে, ইহা! যেরূপ, বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয়, ইহা 
সেইরূপ। বিজ্ঞানের দ্বারা বহিধ্বস্ত জানা যায়, এহ অবিরুদ্ধ ও সর্ব-বিদিত 
তত্ব অস্বীকার করিয়! বৌদ্ধ মহৎ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। বস্তু ব্যতীত কেবল 
বিজ্ঞান অনুভবগম্য হইবার সম্ভাবনা কি? আপনাতে আপনার ক্রিয়া, আপনিই 
আপনার ফল, ইহ! নিতান্ত বিরুদ্ধ । অর্থাৎ হইতেই পারে না। বৌদ্ধ ঘাদ 
এমন আশঙ্কা করেন যে, বিজ্ঞান অন্তের গ্রাহ ( প্রকাশ্য ) হইলে সে অন্তও 
অপ্তের গ্রাহ্া হইবে. ক্রমে অনবস্থা দোষ ঘটবে। বিশেষত; দীপতুল্য প্রকাশক 
জ্ঞানের প্রকাশের জন্য জ্ঞানাস্তর থাকা কল্পন! করিতে গেলে প্রকাশ্তগ্রকাশক- 
ভাব অনুপপন্ন হইবে, কল্পনাও ব্যথ হইবে । (জ্ঞানে জ্ঞানে সমান, এ জন্য জ্ঞান 
জ্ঞানের প্রকাশ্য নহে । সমস্ত আানই প্রকাশক, কোনওটা প্রকাশ্য নহে )। 
বৌদ্ধের এ ছুই আঁশঙ্কাও অমং। অর্থাৎ সাধু নছে। কেন-ন1, বিজ্ঞানজ্ঞানে 
বিজ্ঞানসাক্ষী জ্ঞানের আকাকঙ্ষা পন্মে না, সেন তদ্িজ্ঞানে অনবস্থাশক্কা ও 
হয় না। সাক্ষা ও অন্য-জ্ঞান পরম্পব অভ্যস্ত বৈষ্ম্যগুন্ত । অর্থাৎ জন্য জ্ঞানের 
স্বভাব ও সাক্ষী চৈতগ্তের স্বভাব একরূপ নহে; পর" অত্যান্ত ভি । সাক্ষী 
শ্বয়ংসিন্ধ) 'এজন্য নাহার আশ্ুহের শি লোগ-সম্ভ!বন! নাই । ( অভিপ্রায় এই 
থে, অনিতা জ্ঞানের জন্ম-বিনাঁশ বাকার তাহ! ঘটাদির সমান। তাদৃশ জ্ঞান 
নিঞ্জের জন্ম-বিনাশ সানিতে অলমর্থ। কাযেহ তপ্শ্রাহক পদার্থ জানিবার 
আকাজ্। ংয়।) জ্ঞান জন্মে ও মরে, ইহ কে গানে? ষে সাক্ষী সে-ই 
জীনে। সাক্ষী নিজের অস্তিত্বে ও গকাশে অগ্রনিরপেক্ষ। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ 
এ প্রান) সাক্ষী ও জন্য-জ্ঞান সমান নহে। সমান নহে বালয়াই অনবস্থাদোষ হয় 
ল1!। অধিক কি বলিব, প্রদীপের প্রায় প্রকাশকান্তর নিরপেক্ষ প্রকাশক 
বিদ্বান আপনা-স্সাপনি প্রকাশ পায়, এই কথা বলাতে বিজ্ঞানকে প্রমাণশূন্য 
ও দাক্ষবর্জ্জিত বলা হইতেছে এবং এ উক্তি গ্রস্তরমধ্যে সহন দীপ জলিতেছে, 
এই ডা পহিত সমান। বৌদ্ধ যদি বলেন, নেদান্ীগ বিজ্ঞানকে অগুভব- 
২ দ্ধলী বলেন, স্বতরাং আমাদের অভিপ্রায় তাহাদের অন্রমোদিত. বন্ততঃ তাহা 


চতুর্বিধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ' ৩৪১ : 


নহে। কেন-না, এই চক্ষুরাদি যাহার সাধন (জানিবার উপকরণ), সেই ' 
বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর (আত্মার ) সম্পর্কেই প্রদীপাদির প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া: 
থাকে। প্রদীপ দিয় প্রদীপ দেখিতে হয় না সত্য) কিন্ত গ্রদীপও আত্ম" 
চৈতন্তের প্রকাশ্ত। (নিরাত্ম-পদর্থে নিকট প্রদীপও প্রকাশ পার না)।. 
অতএব, বিজ্ঞানও ওদীপাদির প্রায় অন্য এক অসাধারণ বস্তুর প্রকাশ্য, ইহ! 
প্রদীপ-দৃষ্টান্তেও নিশ্চিত হয় । বৌদ্ধ যদি বলেন, বেদান্তী তঙ্গীক্রমে বিজ্ঞানবাদ 
স্বীকার করিতেছেন, ফলতঃ তাহাও নহে। কারণ এই যে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানের 
উৎপত্তি-বিনাশ ও নানাত্ব স্বীকার করিয়! থাকেন। মামরা বেদান্তী, আমর! 
সর্ধজ্ঞাত! সাক্ষীর উৎপত্যাদি স্বীকার করি না এবং জন্ত-বিজ্ঞানকে এদীপাদির 
সায় সাক্ষিবেদ্ত বলয়! স্বাকার করিয়া থ।কি। 


বেধন্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ অ ২, পা ২, সু২৯॥ 


কুত্রার্থ। যদুক্তং স্বপ্লাদিবিজ্ঞানবৎ জাগ্রদ্থিজ্ঞানমপি বাহালম্বনশুন্তং তদপি 
ন। কুতঃ? বৈধৰ্ম্মাৎ বিরদ্ধপর্মাবত্বাৎ। স্বপ্রজাগরিতয়োর্বাধাবাঁধঙক্ষপৌ, 
বিরুদ্ধৌ ধন্ম। বিস্তরার৫থস্ত ভাষে; বৌদ্ধ যে বলিয়াছিপ্নে, যদ্রপ স্বাপ্ন-. 
বিজ্ঞান বিনা বাহবস্তুতে অবভাসিত হয়, তজ্রপ, স্তম্ভাদি দাগ্রদ্বিজ্ঞানও বিনা: 
বাস্াণস্বনে অবভাসিত হইয়া থাকে। শৌদ্ধের এই অনুমান দৃষ্টাস্ত-বিধুর।। 
তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগী সোপাধিক সুতরাং ত্বিষয়ক অনুমান অসিদ্ধ। 
ভাষ্যার্থ। বাহবস্তব অপলাপকারী বৌদ্ধ যে বলেন, জাগছিজ্ঞান্‌ স্ব": 
বিজ্ঞানের স্াঁয় বিন! বাহাবস্থ অনলম্বনে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহার পতিবাদ- 
হইবে । তাহারই প্রতিবাদজন্য সুত্র বল! হইতেছে। স্থণের অর্থ এই যে, জাগ্রৎ-- 
জ্ঞান ও স্বাপ্র-জ্ঞান সমান নহে। সমান না হইবার কার" বৈধর্ম্য। স্বপ্নের ধৰ্ম্ম: 
বা স্বভাব একরূপ, জাগ্রতের ধর্ম বা স্বভাব অগ্তরূপ। স্বপ্ননৃষ্ট পদার্থ বাধিত; 
কিন্তু জাগ্রন্দ& অবাধিত। স্বপদে ও জাগ্রতে বাধ ও অবাধ এই ছুই বিরুদ্ধ 
বিদ্যমান আছে। স্থপ্তোখিত পূর্'ষ গ্রবৌধের পরেই অনুভব করেন, আৰি: 
মিথ্যা জন-সমাগম উপল করিয়াছি । অর্থাৎ জন-সমাগম নাই, আমার মন. 
নিদ্রাপ্নান হইয়াছিল, তা মানার তদ্রপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইয়াছিল । মায়া প্রভৃতিতেও, 
স্বপ্নাদির স্টার বথাযোগ্য বাধ আছে। স্বপ্রদৃষ্ট স্তম্তাদি পদার্থ তত্তৎ কালে বাধিত 
থাকে না! বা পাওয়! বায় ০, জাগ্রদ্দ ষ্ট স্তম্তাদি সেরূপ বাধিত নহে । অর্থাৎ 
তাহ! কোনও কাঁলে নাস্তিত্বেরর বা মিথ্যা বিষয়, হয় ন।। স্বপনদর্শন কি? 


৯৭ 


৬৪২ তত্বজ্ঞানামৃত । 


. ্বপ্নদর্শন একগ্রকাঁর স্মৃতি “(ন্মরণাত্মকজ্ঞান )। কিন্তু জাগ্রৎজ্ঞান উপলন্ধি। 
- উপলব্ধি ও স্থৃতি যে এক নহে, ভিন্ন, তাহা তোমরাও অন্থতব করিয়৷ থাক। 
+ উপলব্ধি য্প্রয়োগাম্মক অর্থাৎ বিগ্তমানবিষয়ক কিন্তু স্মরণ বিপ্রয়োগা সবক 
“অর্থাত্‌ অবিদ্ধমান বিষয়ক। এ ভেদ “পুত্রকে স্মরণ করিতেছি, পু উপলব্ধ 


" হইতেছে ন৷ (পুত্রকে দেখিতেছি না)” হত্যাদি প্রকারে অনু হৃত হইয়া থাকে। 


£ জাগ্রতের ও স্বপ্নের এরূপ এভেদ স্বয়ং অনুভব করিয়। “এ উপলব্ধি, সে 
উপলব্ধি, সমস্ত উপলব্ধি সণান সুতরাং জাগ্রদ্পসান্ধও স্বপ্রাপলন্ধির সমান 
‘অৰ্থাৎ মিথা।” এ কথা কিরূপে বলিতে পার? যাহার! বিজ্ঞ বলিয়। পরিচয় 
“দেয়, তাহাদের আপনার অনুভব গোপন এর! কর্তণা নহে। বৌ সঙ্গ তব, 
. বিরুদ্ধ বলি?! জাগ্রৎজ্ঞানকে সংক্ষাং-সধন্ধে নিএবপম্বন বলিতে ন! পারিয়। স্বপ্র- 
“সাধৰ্ম্ম্য-গ্রহণপূর্ব্ব ক সাগ্রং জ্ঞানকে নিরবণন্বম বনিতে নান্ছ। করেন। কিন্তু 
“যাহা যাহার নিজধন্ম নহে, কদাচ তাহ, অন্যের ধন্মে সঙ্গ হইতে পারে না। 
 অনুভূয়মান উষ্ণ স্বভাবৰ গ্রিক ভত্র ধৰ্মে ঝভলশ্বভাব হইতে পারে? কখনই 


নহে। স্বপনের ও লাগ্ুতের বন্ম ষে পরম্পববিকদ্ধ, তাহা দেখাল হইমু!ছে। 


ন ভাবোহনুপলবেঃ ॥ অ *, পা ২, সূ ৩: ॥ 


সু নার্থ। ভাবঃ সণ বাঁসনানাং ত্বন্মতে ন সভাবাততি। কৃত 9 অমু- 


পলন্ধেঃ | ত্বন্মণত বাহানাধ্থানামুণলন্ধেণভাবা দাতি সুত্ৰাগরাণ; ।--বীদ্ধ যে 


বলেন, বাহাবন্ত্র নাই, না থাকিণেওড জ্ঞানের বিচি "| অনন্তর হয় লা, বিচিত্র 
বাপনা ( জনসংস্কার ) থাকাতেহ জ্ঞানে. নবিড্ত্রিতা (ভন ভিন্ন আকারের জ্ঞান), 
তাহ! অগুপপন্ন অর্থাৎ অযুক্ত 1 কেন না বে'ব্মতে খাহাথ না থাকায় তদিষয়ক 
উপলব্ধ অভাব, উপলব্ধির অত, বাদলাএও অভাব ( নান্তিত্ব )। 

ভাষ্যার্থ ! বাহ্বন্থ পা 91০০৪ (চিন বাসনার £ গাণস্ংঙ্কারের ) দ্বার! 
বিচিন্ত জ্ঞান“ উপপন্ধ হতে পাবে, এ কণার ও প্রতিবাদ এরা কর্চব্য, সুতরাং ও 
কথার প্রতিণাদার্থ স্থ { বল। হইণ ।---বাদনার অন্ডত্ব সম্ভব হয় না। কারণ, 
বোদ্ধশাস্সে বাহবপ্ু উপপান্ধর অভাব অভিঠিত হইমাছে। বিবেচন! কর, 


পদার্থের ভান হভপেই তিমি বচিত্র বাসন! (জ্ঞাণপংস্কার ) জান্সতে পারে; 


গরস্ত যদি “দাণের ভান না হয়, তাহা হইবো কি উপলক্ষ্যে বাসনা জঙ্মিবে? 


(জন লা লে কোখ। হইচে দ্ঞাণসংস্কার জন্যিবে 1) বীদান্কুরের স্যাম অনাদি 
"পুর্ব দুর্বব বাসন: হইতেই পর পর জ্ঞানভেদ জন্মে, এরূপ ব্লিতে-গেণে সধুলব 


চতীর্বধ বৌদ্ধমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ৩৪৩ 


অনবস্থা-দোষ ও ব্যবহার-বিলোপের আপত্তি হইবে; অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। 
বাহ্বস্তনান্তি ক বৌদ্ধ যে অন্বয় ব্যতিরেক ( এই সমস্ত জ্ঞান বাঁসনামূলক, বাহা- 
বস্তমূলক নহে । কেন-ন। বিন! বাসনায় জ্ঞানোংপত্তি হয় না এবং বাসন! থাকে 
বলিয়াই জ্ঞানভেদ ঘটে, ইত্যাদ প্রকার যুক্তি ) দেগাইয়াছেন, তাহা বিনা পদার্থ- 
জ্ঞানে পদার্থজ্ঞানসংস্কা র হয় না, এই যুক্তিতেই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহ! বুঝিতে 
হইবে। ওঁ সকল নৌদ্ধনতীয় কথার তাতপধ্য এই যে, বিনা বাসনায় পদার্থ 
জ্ঞান হওয়া স্বীকার করিতে হয় এবং পদার্থ দর্শন ন1। হইলেও পদাণদর্শনের 
সংস্কার হওয়া মানিতে হয। শাহ মানিলেও অন্বন ও স্যতিবেকনামক যুক্তি 
পদার্থ থাক! স্থান করিবে। বাসনা কি? বাসনা একপ্রকার সংস্কার ৷ 
সংস্কার নিরাশ্রয় হয় না; থাঁকেও ন,-ইহাঈ লোকমধ্যে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুভূত 
হয়। কিন্তু বৌদ্ধমতে বাসনার আশয় খুঁছিয়া পাওয়া যায় না, কোনও প্রমাণে 
তাঁর সন্তাবও সিদ্ধ হয় না। 


ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ অ ২, পা ২, সু৩১॥ 


সুঙার্থ। সহোৎপনয়োঃ সবানক্ষিতবিষাণবদ শরযাশ্রজিভাবাযোগাৎ পৌর্কবা 
পর্য্ে চাধেয়ক্ষণেহ সত্বে আপারত্বাযোগাৎ সব্বে ক্নিকপ্বব্যাঘাতাৎ নাধারত্বমালয়- 
বিজ্ঞানন্ত ক্ষণিকত্বাৎ নীলাদিবিভ্ঞান «দিতি সু এাথঃ1--ষেহেতু সমস্তই ক্ষণিক 
সেইহেতু বৌদ্ধমতের আলরবিজ্ঞানগ ক্ষশিক। যেহেতু ক্ষণিক-__সেই হেতু 
তাহ! বাসনার অনাপুয় ! ভাষ্যান্থবাদ দেখ। 
ভাষ্যার্থ। বৌদ্ধ যে বলেন, বাসনার আশ্রর ব আধার আলয়বিজ্ঞান 

( অহং-জ্ঞান, ইহ! ভন্মতের আত্ম৷ ), তাহারও স্বরূপ বিঙ্ানের ভার অনবস্থিত 
অর্থাৎ ক্ষণিক। যাহার স্বরূপ কিঞ্চিৎকালও অবস্থান করে না, তাহা বাসনার 
আধার হইণার অযোগ্য । পর্ব, মধ", পর, অথবা ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, 
এই তিন কালের সহিত সমন্ধ হয়, এ তিন কাণে বি্ুমান থাকে, অথবা 
ংসাদিপরিশূন্ত কোন এক পাক্ষ৷ পদার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহ! বাসনার 
আশ্রয় হইতে পারে। না "কলে ৰশ-কাঁসাদিবটত বাসনা, স্থাত, গতিত 
সন্ধানাদি, এ সকল অসন্থ1 হইয়া পড়ে । আলয় বিজ্ঞানকে ( অহংজ্ঞানকে ১: 
স্থির অর্থ।ৎ অক্ষণিক বগিতে গেলে বৌদ্ধের ক্ষণিকবাদ ( সমন্তই ক্ষণিক, এ. 
সিদ্ধান্ত) থাকিবেক না। পিচ, বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকত্ব স্বীকারের সমানতা: 
আঁছে। ক্ষণিকত্ব স্বীকারের সমানতা। থাকায় তদবটিত দে!ষসমূহ--যে সকল 


৩৪৪ তত্বক্ঞানামৃত। 


দোষ “উত্তরোৎপদ্দে চ পুর্ববনিরোধাৎ” সুত্রে ও তাহার ভাষ্ো দেখান হইয়াছে, 
সে সকল দোষও অনুসন্ধান করিবে। বাহার্থবাদী বৌদ্ধের ও বিজ্ঞানবাদী 
_বৌদ্ধের মত নিরারুত হইল। শ্ুন্টবাঁদী বৌদ্ধের মত ( শৃন্তবাদ ) সর্বপ্রমাণ- 
বিরুদ্ধ ) সুতরাং সে পক্ষ খগুনের জন্য যত্ব করা হইল না। এই ঘে নানাপ্রমাণ- 
প্রমিত লোকব্যবহার, ইহার বিলোপকারী কোন নির্দিষ্ট তত্ব পরিজ্ঞাত ন! হইলে 
বানা দেখাইলে ইহার বিলোপ করিতে সমর্থ হইবে না। নির্দিষ্ট বাবস্থা না 
থাকিলে সাধারণ বাবস্থার সিদ্ধ অবশ্যই হইবে ।* 


সর্বথানুপপত্েশ্চ ॥ অ ২, পা! ২, সু ৩২॥ 


স্থত্রীর্থ। সব্দথা সব্ধপ্রকারেণ অনুপপন্িধুক্তিমন্ত্রাভাবো বৈনাশিকমতস্যেতি 
স মতো নাদরণীয়ঃ।_ অধিক কি বলিব, বৌদ্ধমতের যুক্তিসিদ্ধত| পৰীক্ষা 
করিতে গেলে দেখ। যায়, বৌদ্ধ-পক্ষ সর্ব প্রকারেই যুক্তিবহিভূতি। 

ভাষ্যার্থ। অধিক কি বলিব, যে যে প্রকারে বৌদ্ধমতের যুক্তিসিষতা 
পরীক্ষা করিতে ধাই--সেই সেই প্রকারেই উক্ত মত বালুকাময় কূপের ন্তায় 
বিদীর্ণ হয়। এ মতের পে!ষকতায় কোন প্রকার সদ্যুক্তি দেখ! যায় না, এ 
কারণেও বৌদ্ধদিগের শান্গ-বাবহার অযুক্ত 1 সুগত (শাকাসিংহ ) পরম্পর 
বিরুদ্ধ বাহ্বস্বাঁদ, বিজানবাদ ও সর্বশূন্তবাদ উপদেশ করিয়া! আপনার অসম্বন্ধ- 
প্রলাপিতা বাক্ত করিয়াছেন, অথব! তিনি প্রজাবিদ্বেষী ছিলেন । প্রঙ্গাগণ 
বিরুদ্ধার্থ গ্রহণে বিমুগ্ধ হউক, ইহাই তাহার অভিপ্রান্ম হিল। বাহাই হউক, 
শ্রেয়ঃকানী পুরুষের পক্ষে বৌদ্ধ-মত সব্বপ্রকারে অগ্রাহ্‌। 

উপরিউক্ত শাস্ধ ভিন্ন সর্দদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে৪ বৌদ্ধমতের বিস্তারিত 
খণ্ডন আছে, গ্রস্থাবয়ব-বুদ্ধি-ভয়ে তাহ! এ স্থলে পরিতান্ত হউল। এই গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডে খ্যাতিনিরপণে শৃগ্ঠবাদী ও বিজ্ঞানবাদী মতোক্ত অসৎখ্যাতি ও আত্ম- 
খ্যাতির অনারত। প্রদর্শিত হইয়াছে । ইতি। 


জনমতের নিরূপণ ও খণ্ডন । 


শ্বেতান্ধর ও দিগনর-ভেদে জৈন দুই প্রকার । জৈনমতকে আর্ত মত 
নলে। এই ম মত স্তাদ্বাদ বলিয়াও প্রসি্ধ। আর্ত ন্লৈনৈ নিয়া: ১-জীব, 


* অর্থাত জগৎ প্রপঞ্ আদৌ নাই, কিছুই নস্থে, সমন্তই ্ত, ইহার রুল শু এ প্রতিজ্ঞা 
আসিচ্ধ। বধ দেখাইতে না পারিলে অবন্তই “বাহ। প্রকাশ পায় তাহ! অসৎ নহে, কিন্তু ২ সং 
শর্থাৎ অডে” এই সামান্য তত্ব অবাধিত থাকিবে। 


জৈনমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ৩৪৫ 


২-অজীব, ৩-আশ্রব, ৪-সম্বর, ৫-নির্জার। ৬-বন্ধ, ৭-মোক্ত, এই সপ্ত পদার্থ 
অঙ্গীকার করেন। সঙ্ঞ্ষেপতঃ জীব, অজীব, এই ছুই পদার্থই মান্য করেন, 
ভোক্তাকে জীব বলেন, তথা ভোগ্যবস্তকে অজীব বলেন এবং ভোগ্যরূপ অজীব 
পদার্থে উক্ত আশ্রবাদী পঞ্চ পদার্থের অন্তর্ভাব স্বীকার করেন। মধ্যমরীতিতে 
আর্ত জৈন ১-জীবাস্তিকায়, ২-পু্দগলান্তিকায়, শু-ধর্মাস্তিকায়, ৪-অধর্শাস্তিকায়, 
«-আকাশীস্তিকায, এই পঞ্চ পদার্থ অঙ্গীকার করেন। অস্তিকায় এই পদ জৈন- 
মতে পদার্থের বাচক। প্রথম জীব-পদার্থ নিতাসিন্ধলীব ১, মুক্তজীব ২, ও 
বন্ধজীব ৩, ভেদে জ্রিবিধ। আর্তাদ্ি জীবসকল 'নিত্যসিহ্ধজীব* বলিয়। প্রসিদ্ধ । 
উক্ত আরতাদি নিত্যসিদ্ধ জীবগণের শিষ্য-পরম্পরারূপে স্থিত জীবগণ *মুক্তজীব” 
নামে প্রখ্যাত। ইদানীং কালবত্তী জীবগণ প্বদ্ধজীব” শব্দে কহা যায়। এই 
সকল জীবগণ যে যে মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়, সে সেই শরীরের তুল্য পরিষাপ- 
বিশিষ্ট হয়। উপচয়-অপচয় ধর্শবিশি্ই পদার্ধোর নাম পপুদগল”। উক্ত 
পু্গল পদার্থ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, স্থাবরশরীর, জঙ্গমশরীর, ভেদে ষট্‌- 
প্রন্তার। জীবের মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তিরূপ হেতু দ্বার যাহার অনুমান হয় তাহাকে 
গ্ধন্মর” পদার্থ বলে। এই ধর্খের দ্বারাই জীবগণের যোক্ষমার্গে প্রবৃত্তি হয়। 
জীবের সংসারে স্থিতিরূপ যাহার অনুমান কর! যায় তাহাকে “অধৰ্ম্ম? পদার্থ 
বলে। এই অধৰ্ম্ম দ্বারা জীবগপের সংসারে স্থিতি হয়। আকাশ পদার্থ 
“€লোকাকাশ*, “অলোকাকাশ*' ভেদে ছুই প্রকার । অধোদেশস্থ আকাশের 
নাম “লোকাকাশ* আর উর্ধদেশস্থ আকাশের নাম 'অলোকাকাশ”। লোকা- 
কাশ বন্ধদীবগণের তথা অলোকাকাশ মুক্তজীবগণের বাসস্থান । এক্ষণে 
পূর্বোক্ত সপ্ত পদার্থের অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে । ভোকারপ জীবের 
নিত্যসিঞ্ধ, মুক্ত, বন্ধ, এই তিন ভেদ তথা উক্ত তিনের স্বরূপ উপরে বলা 
হইয়াছে । ভোগ্যবস্তর নাম অজীব, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। রূপাদি 
বিষয়ে যে নেত্রেঞ্জিয়াদির 'প্রবৃত্তি তাহার নাম “আশ্রব”। বিষয়াতিমুখ প্রবৃত্তির 
নিরোধক ধমনিসমাদিকে “সন্বর’” বলে । পুণ্যাপুপ্যনামক সকল কর্মের নাশক 
যে তথ্যশিলারোহণাদি তপ তাহ! “নিক্জর” শব্দের অভিধেয়। কর্মের নাম 
“বন্ধ” । এই কৰ্ম্ম ঘাতী, অৰাতী, ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত । ঘাতি-কৰ্ম্মও 
জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয়, ও অন্তরায়*ভেদে চতুর্ক্বিধ । অধাতি- 
কণ্মও বেদনীয়, নানিক, গোণিক, ও আযুফভেদে চারি প্রকার। আর্হতদর্শন 
অন্ত জানে স্ক্তি হয় না, এই প্রকার নিশ্চয়ের ছেড়ড়ত বে কর্ম তাহার নান 


৩৪৬ তথ্বৃক্জানামৃত। 

“জ্ঞানাবরণীয়'’। আহহতদর্শন অপ্রমাণ, এই প্রকার নিশ্চয়ের হেতুভূত যে কর্ণ 
তাহাকে “দর্শনাবরণীয়” বলে। এ স্থশে দর্শনশব্দ শান্সের: বাচক। নানা- 
'শান্ত্রোপদিষ্ট যে সকল মোক্ষমার্গ তন্মধ্যে কোন্‌ মার্গটী বিশেষ এই প্রকার 
'অনিশ্চয়ের হেতুভৃত যে কর্ম্ম তাহ! “মোহনীয়” শব্দে প্রসিদ্ধ । সৎমার্গে প্রবৃত্তির 
প্রতিবন্ধক যে বি তাহ! “অস্তরায়” শব্দের বাচ্য। প্রদর্শিত চারিকর্ম্ম শ্রেয়ের 
হস্ত! বলিয়! “ঘাতী”, নমে অভিহিত। অধাতী সকল কর্মের মধ্যে এই আমার 
জানিবার যোগ্যতত্ব, এই প্রকার জ্ঞানের হেতুভূত যে কর্ম তাগার নাম 
“বেদনীয়" | উক্ত তত্বের এই নাম, এই প্রকার জ্ঞানের হেতুভূত যে কর্ম 
তাহাকে “নামিক* বল! যায়। আমি আহ্ত-শিষ্য-পরম্পরার্ূপ গোত্রে প্রবিষ্ট 
হইয়াছি, এই প্রকার জ্ঞানের হেতুভূত কর্ম্মকে “গোত্রিক” বলে । তত্বজ্ঞানের 
উৎপত্তি পর্যন্ত জীবনের সম্পাদক যে কম্ম তাহা “আযুক্ষ” নামে উত্ত। এই 
চার প্রকার কর্ম্ম শ্রে়কে হনন করে না বশিয়া কিন্তু শ্রেয়ের অনুকূল হওয়ায় 
“অথাতী” শব্দের বাচ্য। অথবা উক্ত চতুব্বিধ অদাতিকর্ম্মের অন্ত প্রকার অর্থও 
আছে। যখ--ন্্বীর উদার পুরুমের শুভ্র ও স্ত্রীর শোণিত এই ছুইয়ের ষে 
মেলন তাহার নাম “আযুফ্চ*। উক্ত মিশ্রিত শুক্র-শোণিতের যে তত্বজ্ঞানের 
মুকুল দেহাকার-পরিণাম-শক্তি তাহাকে পগোন্রিকশ বণে। সেচ শক্তি- 
বিশিষ্ট গুক্র-শোণিতের যে দ্রনীভাবর্ূপ কলিলা বস্থা, তথ বুদ্ধ দ অবস্থার আরভ্তভক 
ক্রিয়াবিশেষ, তাহাকে “নামিক* বলা যায়। উক্ত ক্রিনাবিশেষবিশিষ্ট জীবের 
ভঠরাপগ্লি দ্বারা তথা প্রাণবাধু দ্বার! যে ঘনীভাব তাহার নান “বেদনীয়*। 
প্রদর্শিত চারকর্শ্ম পরম্পরারূপে তত্বপ্তানের অনুকূল হওয়ায় অর্থাৎ তত্বের জ্ঞাত! 
গুরু পুদগলের উৎপত্তির হেতুভৃত হওয়া অথাতিকর্ম্মের বাচ্য। উল্লিখিত 
অণ্ড প্রকার কর্ণ জন্মের হেতু হওয়ায় “বন্ধ” শব্দের অভিধেয়। আর নিবৃত 
হইয়াছে সমস্ত ক্লেশ এবং এই সকল ক্লেশের বাসন! যাহার, হণা আবরণ হইতে 
রহিত হইয়াছে জ্ঞান যাহার, এইরূপ যে সুথরূপ আত্ম, সেই আম্মার যে উদ্ধোদ্ধ 
অলোকাকাশে অবস্থান তাহার নাম “মোকহ্ষ"। অথবা, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভাবে 
সংসায়-সমুদ্রে নিমগ্ন 7 জীব, তাহার তত্বজ্ঞানের বলে ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ হইলে 
প্রন্তব-মুক্ত অলাবুর হার যে নিরম্কর অলোকাকাশে উদ্ধগমন তাহার নাম 
"মোক্ষ*। প্রদর্শিত জীবাদি সপ্ত-পদার্থের" অনৈকান্ত্বভাব- গ্রতিপার্দনাভি- 
গায়ে আর্ত উক্ত সপ্ত পদাথে সগ্ডভঙ্গী নামক যুক্তি যোজিত করেন। তাহাদের 
তাৎপর্য এই--বদি ঘটাদি পদার্থ কদাচিৎ সর্বযাংশে এক ন*গনার্থই হয়, তাহা 


জৈনমতের নিরূপণ ৬ খণ্ডন। ৩৪৭ 
হইলে উক্ত সকল পদার্থ প্রাপ্যরূপেও বিভভমান হইবে, হইলে পরী সকল পদার্থের. 
প্রাপ্তির জন্য লোকের প্রবত্ধ হওয়া উচিত হইবো.ন|। আর যেহেতু খটাদি 
পদার্থের প্রাপ্তি-জন্ত লোকের প্রযত্ব দেখা যায়, সেইহেতু মানা উচিত, ঘটাঁদি- 
পদার্থ ঘটত্বাদ্দি কিঞ্চিদ্রপে সংও হয় এবং প্রাপাত্বাদিরূপে অসৎও হয়। এই” 
প্রকারে ৰস্তমাত্রেরই অনেক রূপতা হয়, কোন বস্তুর নিয়মপূর্ববক এক রূপতা 
হয় না। সপ্ততঙ্গীনয়ের স্বরূপ এই-_-১-স্তাতমস্তি, ২-স্যাৎনান্তি, ৩-স্ত।ৎঅস্তিচ- 
নাস্তিচ, ॥স্তাৎঅবক্ৰব্যঃ, ৫-স্তাৎঅস্তিচ অব্যক্রব্যশ্চ, ৬-স্তাঁংনান্ডিচ বঅব্যক্তব্যশ্চ, 
এ-স্তাৎঅস্তিচ নান্তিচ অব্যক্তব্যশ্চ। এস্থলে সর্বত্র স্তাৎ” এই পদ কথঞ্চিৎ 
অর্থের বাঁচক, সুতরাং কথঞ্চিৎ অন্ত, কথঞ্চিং নাস্তি, কথঞ্চিৎ অস্তি নাস্তিচ, 
এই প্রকারে উক্ত সপ্ততঙ্গীর অর্থ সিদ্ধ হয়। এইক্ষণে পূর্বোক্ত সপ্তভঙ্গের মধ্যে 
যে যে ভঙ্গের যে যে প্রকারে তথা যে যে কালে প্রবৃত্তি হয়, সেই রীতি বলা 
বাইতেছে। যে কালে ঘটাদি বস্তুর অনস্তিত্ববিবক্ষিত, সেকালে ঘটাদিবস্তবিষয়ে 
“স্তাৎঅস্তি” এই প্রথম ভম প্রবৃত্ত হয়। যে কালে ঘটাদবস্তর নান্তিত বিবক্ষিত, 
ফেকালে ঘট। দিবস্ত-বিষয়ে প্ন্তাতনাস্তি* এই দ্বিতীয় ভঙ্গ প্রবৃত্ত হয়। যেকালে 
ঘটাদিবস্তর অস্তিত্ব তথা নান্তিত্ব পূর্বপরীতাবে বিবক্ষিত সেকালে ঘটাদিবস্ত 
বিষয়ে “স্তাৎঅস্তিচ নান্তিচ” এই তৃতীয় ভঙ্গ প্ৰবৃত্ত হয়। ঘটাদিবস্তর অস্তিত্ব 
তথ। নাপ্তিত্ব যুগপং এককালে বিবক্ষিত হইলে, অস্তিনাস্তি এই ছুই শব পরম্পর 
বিকুদ্ধ-অর্থের বাঁচক হওয়ায় এক বস্তুতে এককালে উচ্চারণ হইতে পারে ন! 
বলিয়!, সেকালে ঘটাদিবস্ততে "স্তাৎ অবক্তব্যঃ” এই চতুর্থ ভঙ্গ প্রবৃত্ত হয়। যে 
কালে ঘটাদিবস্তর অস্তিত্ব তথা অবক্তব্যত্ব বিবক্ষিত, সেকালে ঘটা দ্বিবস্ততে প্ক্তাৎ 
আঁন্তচ অবক্তব্যশ্চ” এই পঞ্চম ভঙ্গ প্রবৃত্ত হয়। ষেকালে ঘটাদিবস্তর নাস্তিত্ব 
তথ অবক্তব্যত্ব বিবক্ষিত, সেকালে ঘটাদিবগুতে “স্তাং পাঙ্িচ অব্যক্তব্যশ্চ* 
এই ব্ভগ্গ প্রবৃত্ত হয় । 'আর যেকাণে বটাদিবস্তর তত তথা নাস্তিত্ব তথ। 
অবণ্ব্যত্ব বিবক্ষিত, সেকালে ঘটাদন ৪০০ “স্তাৎ আশু, নাস্তচ অবক্তব্যশ্চ* 
এই সপ্তম ভঙ্গ প্রবৃত্ত হয়। কাথত কাপে যেরূপ ঘটাদিবস্তর অস্তিত্ব নান্তিত্ব . 
এই ছুই ধৰ্ম সপ্য ওঙ্গের 'পবুনি হয় তন্্রপ ঘটাদিবস্তর ‘একত্ব অনেকত্ধ, .. 
নিত্যত্ব অনিত্যন্ব, ভিন্নত্ব সভিন্নস্থ, ইত্যাদি সকণ ধৰ্ন্মেও উক্ত সপ্ত তঙ্গের : 
প্রবৃত্তি হয়। যেমন ১-ভ্তাৎ একঃ,:২-স্তাৎ :অনেকঃ, ৩-স্তাং একশ্চ অনেকশ্চ, ' 
৪-স্ত।ৎ কবক্তব্যঃ, ৫-স্তাৎ একশ্চ অবন্তব্যষ্চ, শু-্তাৎ অনেকশ্চ অবক্তব্যশ্চ, ৭... 
ভাৎ একশ্চ অনেকশ্চ মবক্রব্য*্ড। এইরূপ ১-ভাং নিত্যঃ, ২-স্তাৎ আনত্যঃ) ও. 


৬৪৮, তব নাস্বৃত । 
. স্কাৎ নিত্যশ্চ অনিত্যশ্চ, ৪-স্তাৎ অবক্কব্যঃ, ৫-স্তাৎ নিত্যশ্চ অবক্রব্যশ্চ, ৬স্তাৎ 
. অনিত্যশ্চ অবক্তব্যশ্চ, ৭-স্তাৎ নিত্যশ্চ অনিত্যশ্চ অবক্তবাশ্চ । এইরূপ ১-স্তাৎ 
' ভিন্ন, ২-স্তাৎ অভিন্নঃ, ৩-স্তাৎ ভিন্নশ্চ অভিন্নশ্চ, ৪-স্তাং অবক্তব্যঃ, € স্যাং 
. ভিন্নশ্চ অবক্তব্যশ্চ, ৬-স্যাৎ ভিন্নশ্চ অবক্তব্যশ্চ, ৭-স্যাৎ ভিন্নশচ অভিন্নশ্চ অবক্ত- 
ব্যশ্চ। এই সমস্ত স্থলে প্রথম চতুর্থ এই দুই ভঙ্গের বিবক্ষা হইলে পঞ্চম ভঙ্গের 
সিদ্ধি হয়, দ্বিতীয় চতুর্থ এই দুই ভঙ্গের বিবন্ষ। হইলে ষষ্ঠ ভঙ্গের সিদ্ধি হয়, আর 
তৃতীয় চতুর্থ এই ছুই ভঙ্গের বিবক্ষ! হইলে সপ্তম ভগের সিদ্ধি হয়। প্রদর্শিত 
প্রকারে জৈনমতে ঘটাদি সকল বস্তুর অনেক রূপত| হয় এবং এই অনেক রূপতা- 
স্থলেই কিঞ্চিজ্বৃপে ঘটাদির প্রাপ্তি তথা কিঞ্চিদ্রপে ঘটাদির ত্যাগ (অপ্রাপ্তি) 
এইরূপ প্রাপ্তি-ত্যাগাদি সমস্ত ব্যবহার সম্ভব হয়। অন্তথ! উক্ত সকল বস্তুর 
নিযমপূর্বক এক রূপশা অঙ্গীকার করিলে সব্ব ব্যবহার লোপ হইবে। অতএব 
আহ্ত-মতে পূর্ব্বোক্ত জীবাদি সপ্ত পদার্থ অনৈকান্ত স্বভাববিশিষ্ট, 'একরূপ 
নছে। এই স্যাদ্বাৰ জৈনমত9 অসমীচীন, কারণ, এক বস্তুতে পরম্পরবিরুদ্ধ 
ধঙ্ধের স্থিতি সর্বথা অসম্ভব । কদাচিৎ পরম্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সহাবস্থান এক 
বস্তুতে সম্ভব হইলে শীতত্ব, উষ্ণত্ব, কোমলত্ব, কঠিনত্ব, ইত্যাদি ধর্ম্মেরও এক 
বস্তুতে একাবস্কান হওয়া উচিত। অশৈকান্ত-স্বভাববাদী জৈনের প্রতি আমাদের 
জিজ্ঞাস্য-_-যে আকারে ঘটাদি বস্ত সত্য সে আকারেই কি অসত্য ? অধৰ! অন্তা- 
কারে অসত্য ? প্রথমপক্ষে শাতত্ব উষ্ণহ পন্মের হ্যায় সত্যহ-অসত্যত্বরূণ বিরোধা 
ধর্মের এক বস্তুতে সহাবস্থিতির অসম্ভবত্ধ ইতঃপুর্বে বর্ণিত হইয়াছে । ছিতীয় 
পক্ষে, যে অন্তাকারে ঘটাদি বসন্ত মসতা সেই অগ্চাকারই "সৎ হইবে, তস্থার! 
খটাদিবস্তর একরূপত।ই সিঞ্চ হইবে, বহুরূপত। নহে । যেমন দুরদেশস্থ গ্রাম 
প্রাধিরূপে অসৎ হইলেও গ্রাম অসৎ হইবে না। যদি কদাচিৎ প্রাপ্য গ্রামও 
অসৎ হয় তাহ! হইলে গ্রাম-গ্রান্তির জন্য লোকের চেষ্ঠা বা যত্ব হইবে না। 
অসৎ বস্তুর গ্রাপ্তিন্ত কাহাপও চে! হয় না, সুতরাং গ্রাম অদৎ নহে, কিন্ত 
প্রাপ্যরূপে গ্রামের প্রার্িই অদৎ। অতএব যে আকারাবিশেষ দ্বারা ঘটাদিকে 
বৈনের। অসৎ বলেন, সেই আকার বিশেষেরই অসংরূপত। সিদ্ধ হয়, ঘটাদিবস্তর 
.নহে। কথিত কারণে গৈনমতাবলম্বী মানবগণ যে ঘট-পটাদি বিষয়কে আছেও 
বলেন, নাই ও বলেন অর্থাৎ “আছে”, “নাই”, উভয়ই বলেন এবং “মাছে ইহা 
নহে”, “নাশ হঁহাও নহে”, এইরূপ যে কাহয়া থাকেন, তাহা পমত্তই অসঙ্গত। 
বিবয় সুৎ5 বা ছূর্বচ হউক, উক্ত সপ্ুক্তলী নয় দ্বার! কোন বিষয় নির্বাচন করিতে 


জৈনমতের নিরূপণ ও থগুন। ৩৪৯ 


তাহাদের সামর্থ্য নাই । তপ্যশিলারোঁহণাদি নির্জ্জরাখ্য ধর্মবদ্বার৷ মোক্ষ হইয়া 
থাকে, ইহ! তাহার! প্রতিপন্ন করেন, কিন্ত এ বিষয়ে উক্ত সপ্তভঙ্গীনয় যোজিত 
করিলে যুক্তিও হ। না উভররূপ হইয়। পড়ে। সে যাহ! হউক, বৌদ্ধমতের ভার 
এ মতেরও খণ্ডন অনেক গ্রন্থে আছে ! বাহুল্যভয়ে অন্ত সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ 
করিয়! কেবল বেদান্তদর্শনের তর্কপাদ হইতে আবশ্যকীয় অংশ 'এ স্থলে উদ্ধত 
হইল। ইহ! দ্বারা জৈনমতের সিদ্ধান্ত এবং উক্ত সিদ্ধান্তের বিস্তারিত 
খণ্ডন, খণ্ডনের প্রকার, তথা জৈনমতের অসারতা, সহজে বুদ্ধিস্থ হইবে। 
তথা, 


নৈকল্মন্নসম্ভবাৎ ॥ অ ২, পা ২, সু ৩৩ ॥ 


সুত্রার্থ। একনল্রিন্‌ ধর্ম্মিণি যুগপৎ বহুবিরুদ্ধধর্ম্মাণাং সমাবেশে ন সম্ভবতি 
যতন্ততো| জৈনমপি মতং ন সম1গিতি স্ুত্রার্থঃ।--এক পদার্থে এককালে বহুবিরুদ্ধ 
ধর্মের সমাবেশ হয় না বশিয়| জৈনমত নগণা। 

ভাষ্যার্থ। বৌদ্ধমতের খন হইয়াছে, সম্প্রতি বিবসনমতের খণ্ডন 
হইবে। (বিষসন- এক প্রকার জেন । ইহাদিগকে দিগম্বরও বলে। খেতান্বর- 
জৈন ও দিগম্বর-জৈন, এই ছুই প্রকার জৈন আছে ) ইহাদের মতে জীব, অজীব, 
আম্্রব, সবর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সাত পদার্থ (এ সকলের বিবরণ 
বল| হইবে )। অর্থাৎ নৈনের! পোক্ত সপ্ত পদার্থ ই মানে, অতিরিক্ত 
মানে না । জৈনের! সংক্ষেপতঃ জীব 'ও অলীব, এই ছুই পদার্থই মানে, 
অপরাপর পদার্থ ও দু এর অন্তরভূত বলে। মীৰ অজীব, এই এর অপর প্রপঞ্চ 
(বিস্তার ) পাঁচ প্রকার এবং তাহ! অস্তিকায় ( অস্তিকায় = পদার্থবোধক সংজ্ঞা 
বা পরিভাষ!) সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। যথা--নীবান্তিকায, পুগণাপ্তিকার, 
ধর্মাস্তিকায়, মধর্ম্মান্তিকার, ও আকাশ।প্তিকায়। এ সকণের আবার অনেক 
প্রকার অবান্তর প্রভেদ তাহাদের শংন্ধে বর্ণিত আছে এবং প্রত্যেক পদার্থে 
তাহার! সপ্তভঙ্গীনয়-নামক যুক্তি যোনিত করে। সপ্তভঙ্গীনয়ের আকানন এই- 
রূপ_স্তাদপ্তি, স্তারনান্ডি, স্তাহ্বকব্য, স্তাদস্তি চ নাপ্তি চ, স্তাদত্তি চাবক্তবা, 
স্তাম়ান্তি চাবক্রব্য, স্তাদস্তি ৮ নান্তি চ'বক্রব্য।* একত্ব-নিত্যত্ব গ্ুভৃতিতেও 


০ ০১১১১ Em ST WD 


* সপ্তভঙ্গী- যাহাতে সাত প্রকার ভঙ্গ অর্থাৎ বিভাগ আছে। নয় - স্তায় অর্থাৎ যুক্তি ) 
স্ঠাৎ অর্থাৎ কখফিৎ। অত্তি আহে । অথব। স্তাদত্তি = এক প্রকারে আছে। স্তানাত্তি অর্থাৎ 
দেখিতে গেলে, তাহ! অন্তগ্রকারে পাহ। ঘট ঘটরাপে আছে, প্রাগ্যরূপে নাই, তাই 'ট পাই, 


২৩৫০ তন্বগ্ঞানাধূত। 

: : পরই সগুভঙ্গীনয় ফোজিত করে। অর্থাৎ একরূপে এক, অন্তরূপে অনেক । এক- 
রূপে নিত্য, অগ্তরূপে অনিতা, ইত্যার্দি। এই বিষয়ে বল! যাইতেছে যে, এ 
মত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেন-ন! তাহা অসম্ভব। যেমন কোনও বসন্ত যুগপৎ € এক 
সময়ে ) শীতোষ্ণ ( শীতল ও উষ্ণ, এই দ্বিরাপ ) হয় না, তেমনি, কোনও পদার্থে 
যুগপৎ সৎ ও অসং ইত্যাদিবিধ বিএদ্ধধশ্মের সমাবেশ (থাক!) সম্ভব হয় না। 
অপিচ, জৈনগণ যে জীবাদি সপ্তু-পদার্থের কথা বলেন, সে সকল পদার্থ কি ঠিক্‌ 
সেই প্রকার? ন! সে সকলের প্রকারান্তর আছে? ঠিক্‌ সেই প্রকার, অন্ত 
প্রকার নাই, ইহার বিনিগমক নাই অর্থাৎ ব্যভিচার আছে । আরও দেখ, তন্মতে 
বস্তুর স্বরূপ অনিশ্চিত, তদ্বিযয়ক জ্ঞানও অনিশ্চিত, স্থতরাং তন্মতীয় জ্ঞান সংশয়- 
জ্ঞানের স্তায় অপ্রমাণ। (অর্থাৎ স্তাদস্তি, স্তারান্তি, বস্তু এক প্রকারে মাছে, 
অন্য প্রকারে নাই, ইহ! সত্য হইলে হাহাতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিবে না, 
প্রত্যুত অনিশ্চিত অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞানই জন্মিবে।) যদি বল, “বস্ত- 
মাত্রেই বহৃরূপ” এতদাকার নিশ্চিত জ্ঞান জন্মিবে, তাহা সংশয়ের স্যায় 
অপ্ৰমাণ হইবে কেন? আমর! বলি, তাহ! বলিতে পার না। যাহার! সর্ব" 
বস্তুর নিরঙ্কুশ বহুরূপত! স্বকাব করে, তাহাদের মতে নিশ্চযর়ও অনিশ্চয় 
মধ্যে গণ্য। কেন-না, নিশ্চয়েও স্তাদপ্তি স্তারান্তি যোজিত হইবে অর্থাৎ 
তাহাও এক প্রকারে আছে, এক প্রকারে নাই, ৬ই স্মানদ্ধারিতরূপ 
হইবে। তাহাতে যে 'নশ্চয় করে তাহারও নিশ্চয়ফদের অনিশ্চঙ্তাই সিদ্ধ 
হয়। ঘেস্থণে নিশ্য়কর্তা ও নিশ্চয়ফল অনিশ্চিত, নেস্থলে কির্ূপে অশিশ্চিত 
শান্্রবততা অনিশ্চিতরূপ প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমান, প্রামতি, ইত্যাদি বিষয়ের 
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বার জন্য বত বাচেষ্টা হয়। ঘট হাদন্তি এ ঘট: ানান্তি সর্থাং ঘঢ একরূপে আছে ও সন্তভরূপে 
নাই । অস্থি ও নাস্তি এই দুই প্রশ্ন পূৰ্ববাপ- তাৰে উখিত হইলে 'স্তাদপ্তি চ নান্তি চ* এই তৃতীয় 
ভঙ্গ তাহার প্রতযুতর দেয় । অর্থাৎ জে? বুট, নাইও পটে । এককালে উক্ত উভয় প্রশ্ন হইলে 
তাহার প্রত্যু্বরে শাহর শব্দ বল হয়। অর্থাৎ তাছ। একরূপে আছে বলিবার যোগা, অন্য 
রূপে নাই বলিবাম যোগ: ৷ আছা ও ততুর্থতঙ্গ-বিষয়ে প্রশ্ন হইলে স্তাদত্তি চাবক্তব্?। ইহার 
উপর পঞ্চম ভঙ্গ অবারিত হয়। [দ্বিতীয় চতুর্থতঙ্গ-ব্ধষে 'ঠানাত্তি চাবভব্য) এই ধষ্ঠ ভঙ্গের 

অবতরণ হইয়া খাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের উপর 'অন্তি নাও চাবকতবা' এই সপ্তম ভঙ্গ 

যোজিত হয়। জৈনদতে বন্ত এবপ্রকার অনেকরূপ। সর্বাংশে একরপ হইলে প্রাপ্তি-পরি- 
*. ছীরাদি ব্যবহার চলে ন|। নানারূপ বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার চলিয়। থাকে অর্থাৎ নির্ববাহ 
* পীয়। ইহাদের অভিারে গরনতের এগাও অনেধরপ, একরাপ নহে । 


জৈনমতের নিরূপণ ও খণ্ডন। ৩৫১. 
উপদেশ করিবেন? কিগ্রকারেই বা তম্মতানুসারিগণ অনিশ্চিত ততুপদিষ্ট 
পদার্থে প্রবৃত্ত হইবেন ? ফলের প্রকান্তিকতা অর্থাৎ নিশ্চয়তা ও একরপদ্। 
থাকিলেই লোক অব্যাকুপিতচিন্ধে শুৎমাধনে ( তদনুষ্ঠানে ) প্রবৃত্ত হইতে পারে 
ও হয়, তাহ! না থাকিলে হয়ও না, পারেও না। অভএব অনিশ্চিতার্৭থশান্ত্রের 
প্রণেতা মত্তোন্মত্তের ন্যায় অশ্রদ্ধেয--তাহার বাক্যও সর্বথ। অগ্রাহা। 
অন্ত কথ! এই যে, জৈনাভিপ্রেত পচ অস্তিকায় অসম্ভৰ । অস্তিকায় 
পঞ্চকে পঞ্চসংখ্যা আছে ও নাই, এই দুই বিকল্প স্থাপন করিলে পক্ষান্তরে ন! 
থাকাও পাওয়া যায় সুতরাং সে পক্ষে হয় ন্যুনসংখ্যা না হয় অধিক সংখ্যা 
পন্ধ হয়। আরও দেশ, এ সকল পদার্থের শবাচ্যতা পক্ষও অসম্ভব । কেন-না, 
অবাচ্য অর্থাৎ অবস্তবা হইলে তাহা! বলিতে পারিতে না। বক্তব্য অথচ অব. 
করবা, ইহা বিরুদ্ধকথা। উচ্চারিত হইলে তখনই অবধারিত ও অনব- 
ধারিত মর্থাৎ নিশ্চিত অনিশ্চিত এই দ্বিবিধ পক্ষ স্থাপিত হইবে । অবধারণের 
ফল সম্যকৃজ্ঞান, তাহাও পক্ষন্বয়গ্রন্ত (আছে ও নাই )। অবধারণের বিপরীত 
অন্বপারণ, তাহাও অন্তি-নান্তি-গ্রন্ত । এইরূপ ও অনুরূপ প্রলাপবাক্য বলায় 
জৈনপক্ষ উন্মত্তধাক্যবৎ অগ্রাহা। স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ ), এই দুই পদাৰ্থও 
পক্ষান্তরে নাই ও অনিত্য হইয়া উঠে । নিত্য ও অনিত্য, আছে ও নাই, 
এইরূপ পক্ষদ্বয় থাকায় সমুদায় পদার্থই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে; সুতরাং 
তগ্মতাবলম্বীদিগের সাধনানুষ্ঠান প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না। জৈন-শান্ত্রে যে অনাদি 
সিদ্ধ-জিনের ( জৈনদিগের উপান্ত-দেবতার ) উল্লেখ এবং যে স্বভাব কথিত 
আছে, সে সমুদায়ও সংশরিত হইয়৷ উঠে । অপিচ, জীবাদি পদার্থের কোনও 
পদার্থে পরম্পরবিরুদ্ধ সদসৎ্ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভাবনা নাই । কেননা, সধ্ধর্থ 
থাক! কালে অসন্ধন্ম থাকিতেই পারে না। এই সকল কারণে আহত-মত 
অসমগঞ্জস অর্থাৎ যুক্তি-বরুষ্ধ । যাহা বলা হইল, দেখান হইল, তাহারই দ্বার! 
একপ্রকারে এক, অন্য প্রকারে অনেক, এক প্রকারে ততি, অন্ত প্রকারে 
অনিতা, এক প্রকারে ব্যতিগিক্ত, বন্য গ্রকারে অব্যতিরিক্ত, ইত্যাদি ইত্যাদ 
অনিশ্চিতরূপের প্রতিজ্ঞা নিক্ৃত হইভেছে। জৈনেরা যে পুদ্রগল ভি 
পরমাণুপুঞ্জ হইতে গৃথিবাদি জন্ম কল্পনা করে, সে কল্পনা পুর্বোক্ত পরমাণু, 
কারণবাদ নিরাসের বার! নিরন্ত হইতে পারে, এ [নিমিত্ত তন্নিয়াকরণার্থ পৃথক. 
যত কর! হইল না। 


হই তত্বজ্ঞানামৃত। 
এবঞাত্বাইকাৎন্্যমূ ॥ অ ২, পা ২, সু ৩৪ ॥ 

হুত্রার্থ। বিরুদ্ধর্ম্মসমাবেশাসম্ভবস্তথাত্মাকাৎ ন্াং--আত্মনে জীবন্ত অকাৎননাং 
মধ্যমপরিমাণত্বং মধ্যমপরিমাণত্বাচ্চানিত্যত্বাদিদোষ ইতি সুত্রাক্ষরার্থ; ।--জৈনের। 
আত্মাকে মধ্যমপরিমাণ বলেন, তাহাও সদোষ। ভাষা-ব্যাখ্য। দেখ । 

ভাষ্যার্থ। স্তাদ্বাদে অর্থাৎ জৈনমতে এক পদার্থ যুগপৎ বিরুদ্ধর্ম্মদ্বয়ের 
সমাবেশ অসম্ভব, এই এক দোষ, তদুপরি অন্ত দোষ এই যে, তন্মতে জীবাত্মার 
'মধাম-পরিমাপতা সংরক্ষিত .হয় না। মধ্যমপরিমাণ ও শরীরপরিমা" 
সমানার্থ। সধ্যমপরিমাণত!-মত রক্ষা পায় না কেন,-- তাহা বলিতেছি। 
আর্থতের! ( আরৎ - জৈন) জীবকে শরীর-পরিমাণ মনে করেন। আত্মা যদি 
শরীরপরিমিত হন,--তাহ| হইলে তিনি অপূর্ণ, অব্যাপী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন। 
যেহেতু পরিচ্ছিন্ন, সেই হেতু ঘট-পটাদির স্তায় অনিত্য। আরও দেখ, শরীর- 
পরিমাণের স্থিরত। নাই। ( ছোট বড় মধ্যম, নান! পরিমাণের শরীর আঁছে )। 
মানবাত্মা মানব-শরীর-পরিমিত, কর্ম্মান্থসারে হস্তিজন্ম প্রাপ্ত হইলে সে আত্ম! 
হন্তি-শরীর ব্যাপিতে পারে না। বলীক-জন্ম পাইলেই বা কিরূপে তাহাতে 
পর্য্যাধ হইবে? (ধরিবে 1) জন্মাম্তর-কথা দুরে থাকুক, এই একই দক্ষের 
বাল্য-ঘৌবন-বার্ধক্য-যুক্ত শরীরেও ও দোষ আপতিত হষ্টবে। আচ্ছা, আমর! 
জিজ্ঞাসা করি, জৈন বলুন, জীব অনস্তাবয়ব কি-না । অর্থাং দীপের শ্টার জীবের 
অসংখ্য অংশ আছে কি-না। থাকিলে তাহ! অল্লদেহে সন্কুচিত ও বৃহদ্দেহে 
বিশ্কারিত হয় কি-ন! এবং জীবের অনন্থ অবয়ব তাপৃশ দেশে (শরীরে) প্রতিধাত 
প্রাধ (কতক অংশ নষ্ট ও সঙ্গচিত) হয় কি-না, তাহ1ও বলিতে হুইবে। 
প্রতিঘাত হয় বলিলে আপত্তি হইবে। হয় না বলিলেও অল্পস্থানে অনম্ত অবয়ব- 
সন্মিত হইতে ( ধরিতে ) পারিবে না। অগ্রতিঘাত-্পক্ষে একা বয়বদেশতা 
উপপর্ন হওয়ায় ও সর্বাবয়বের স্থৌলা না হওয়ায় জীবের অথুত্বই সিদ্ধ হয়, মধাম্‌- 
পরিম(ণত-মত রক্ষিত হয় না।* জীবাংশ শরীর-পরিমিত অথচ অনস্ত- অসীম, 
গ্রনত অনুমানেরও অবিষয়। জৈন হয় ত বলিবেন, বুহত্শরীর-প্রা্থিকালে 


২৯৮" শপ আজি 


* কথাগুলির সর্দ্ম ঝ| উদ্দেশ্য এই যে, বড় ঘটের দীপ ছোট খে স্থাপিত হইলে তাহার 
ক্তিরিদ অংশ বিনষ্ট হওয়ার ছোট টের পরিমাণ প্রাণ্ত হয়। জীবের সেরূপ হ্য় কি-না। 
জীবাংশ বিনঈ হ্য় না, এরূপ বলিলে, মানিতে হইবে, দেহের বাছিরেও লীবের অস্তিত্ব থাকে। 
বিনষ্ট হয় বলিলে স্বীকার করিতে হইবে, জীব ঘটাদির কার জঅন্নিঙা। দুতয়াং জীবের পরীর- 


জৈনমতের নিরূপণ ও খগ্ডন। ৬৫৩ 


জীবের অবয়ব বৃদ্ধি পায়, অল্পশরীর:প্রাপ্তিকালে অবয়ব ক্ষয়প্রাণ্ত হয়। জনের 
এই কথার প্রত্যুতরার্থ সুত্র এই 


ন চ পধ্য।য়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ ॥ 
অং, পা ২, সু ৩৫॥ 


সুত্রার্থ । আগমাপায়ৌে পর্য্যায়ঃ। বিকারিত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ পর্য্যাযনাদপি 
অব্য়বাগমাপায়স্বীকারাদপি ন অবিরোধঃ অবিরোধেন জীবস্ত দেহপরিমাণস্বং 
সাধয়িতুং ন শক্যত ইতি সুত্রার্থঃ ।জ্-অবয়বের বৃদ্ধি-হ্বাস মানিলেও বিকারিত্বাদি- 
দোষে জীবের দেহ-পরিমাণত! সিদ্ধ হইবে না । প্রত্যুত বিরোধ হুইবেক । 

* ভাষ্যার্থ। বৃহদ্দেহ প্রার্তিকালে অবয়বের উপচয় এবং ক্ষুদ্রদেহপ্রাণ্তিকালে 
অবয়বের অপচয় হয় বণিলেও জৈন “জীব দেহ-পরিমিত” এই মত বিনা বিরোধে 
স্থাপন করতে পারিবেন না। কারণ এই যে, এ মত বিকারাদি-দোষে দুষিত | 
নিরন্তর অবয়বের বৃদ্ধি-হ্বাস থাকায় বিকারিত্বদে'য অপরিহার্য্য। সবিকার 
বলিশে জীবকে চর্ম্মাদির গ্তায় অনিত্য বলিতে হইবে। জীবকে অনিত্য 
বলিলে বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থা বিনঈ হইবে । জীব প্রস্তরবন্ধ অলাবুর স্তার সংসার- 
সাগরে মগ, তাহার সেই বন্ধন ছিন্ন হইলেই উদ্ধ গামিত্ব স্বভাবপ্রাপ্তিরপ মোক্ষ, 
এ সিদ্ধান্ত বাধিত (নষ্ট) হইবেক! অংশবিশেষের আগমন-নির্গমন থাকায় 
শরীর যেমন আত্মা নহে, গ্রোক্ত-মতে আত্মাও তেমনি অনাত্ম! হইয়া পড়েন 
অগত্যা অবস্থিত অর্থাৎ নির্বিকার কোন এক অবয়বকে আত্মা বলিতে হইবে, 
কিন্ত সে অবয়ব হ্ুনিরপ্য । অপিচ, বৃহচ্ছরীর-প্রারপ্তিকালে কোথা হইতে জীবাংশ 
আগমন করে এবং ক্ষুদ্রদেহপ্রীপ্তিকালে তাহা কিসেই বা গয়প্রাণ্ত হয়, তাহা 
বলিতে হইবে। জীব যখন অভৌতিক, ভূতোৎপন্ন নহে, তখন ভুত হইতে 
আইসে ও ভূতে গিয়! লয়প্রাপ্ত হয়, ? কথা বলিতে পারিবে না। প্রমাণ ন! 
থাকায়, সাধারণ হক, অসাধারণ হউক, অন্য কোন নির্দিষ্ট আধারের নির্দেশ 
( নিরূপণ ) করিতে পারিবে ন!। অবয়ব আইসে, আসিয়া আত্মাকে প্রবন্ধ 
করে, এবং অবয়ব ক্ষয়প্রা্ত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় আত্মা ক্ষীণ হয়, এরূপ 
হইলে আত্মার স্থিরতর রূপ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকিল না। এইরূপ এইরূপ 
দোষে অবয়বের আগমন নির্গমন মান্য করা যায় না। অথবা! পর্বতে বব 

পরিমাণ আত্মার কুল-কুক্্ শরীর প্রাপ্তিতে অকাৎ্া-দোষ প্রাথি এবং 

অকাত্ম দোষ প্রাপ্তিতে তাহার _অনিত্যতা, সেই অনিত্যতাদোৰ পরিহারার্থ 
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৩৫৪ | তত্বজ্ঞানামৃত। 
| | জৈন যদি বলেন, বৌন্ধমতের শ্রোতঃসস্তানের* ন্যায় জৈনমতের আত্ম! নিত্য, 
' ততুত্তরার্থ এতৎহৃত্রের উত্থান জানিবে। সন্তান বস্তু কি অবস্ত এইরূপ জিজ্ঞাস! 
হইবে, তাহাতে অবস্তপক্ষে নৈরাত্মাবাদ ও বস্তপক্ষে আত্মার বিকারিত্ব-দোষ 
-আসিবে। অতএব, উত্থাপিত জৈন-পক্ষ সৰ্বথা অসঙ্গত। 


অন্ত্যা বস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ অ ২, পা ২, সু ৩৬॥ 


_ স্ুত্রার্থ। অন্তঃশেষঃ। মোক্ষাবস্থেতি যাবৎ। যোক্ষকাপিক জীবপরিমাণন্ত 
. অবস্থিতেনিত্যত দর্শনাৎ উভয়োরামধ্যপরিমাণয়োনিত্যত্ব প্রসঙ্গাৎ অবিশেষ- 
্য়াপাং পাঁরমাণানাং সাম্যং স্তাৎ বিরুদ্ধপরিমাণানামেকভ্রাযোগাদিতি হুত্র- 
যোজন! ।--জৈন অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষকালিক আবপরিমাণের নিত্যত। মানেন, 
তদনুসারে আগছ-মধা জীবপরিমাণও নিত্য হইতে পারে, তাহ! হইলে বিশেষ অর্থাৎ 
 জীবপরীরপরিমাণবিশিষ্ট, এই নির্দিষ্ট মত রক্ষিত হইনে না, অবশ্যই ভগ্ন হইবে। 

তাষ্যার্থ। জৈনের! মোক্ষাবস্থায় জীবপরিমাণকে নিত্য ( তাঁরতম্যরহিত, 
একরূপ) বলেন। অস্তাজীবপরিমাণ নিত্য হইলে তদ্বৃষান্তে আগ্থ-মধ্য-জীব- 
পরিমাণও নিত্য হওয়া সম্ভব। তাহ! হইলে পরিমাণত্রগ সমান হইল, কোনরূপ 
বিশেষ থা:কল না। অবিশ্বে হওয়াতে এক শরীরপরিমাণতাই লব্ধ হয় ও 
সঙ্গত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র শরীর প্রাপ্তি ও তত্তংপরিমাণ সঙ্গত হয় না। কিন্তু, 
আর্হঁতগণ বলেন, অন্ঠাবপ্তায় অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় জীবপরিমাঁণ অবস্থি চ (একরূপ), 
তদৃষ্টান্তে আস্ক ও মধ্য, উভয় অবস্থার পরিমাণও অশ্থিত। ইহাতেও এক- 
রূপ! আসিল, সুতরাং পরিমাণের ইভরবিশেষ পাকিল না । ইহাতে জীব হয় 
অপুপরিমাণ, ন! হয় বৃহৎ পরিমাণ বলিয়া স্বীরূত হইতে পারে । অতএব বৌদ্ধ- 
মতের প্যায় জৈন-মতও অসঙ্গত, অসঙ্গত বলিয়া অগ্রাহ্থ। ইতি। 


দেহাঁত্মবাদী চার্বাকের মত-নিরূপণ ও খগ্ুন। 
৷ দেহাত্মবাদেও চাবিমত আছে, যথা, .:-দেহাত্মবাদী, ১-ইন্দিয়াত্মবাদী, ৩- 
প্রাণাজ্খবাদী, আর ৪-মনাত্মবাদী। প্রথমে দেহাত্মবাদী চার্বাকের মত নিরূপণ 
কর যাইতেছে । 


পিসের গারো 


* ন্বোতঃসন্তান স্রোতঃ = প্রবাহ । মস্তান =অহংবুদ্ধিয় অবিচ্ছেদ । এক বিজ্ঞানের নাশ 
তদবিচ্ছেষ্ে পর্দাৎ তৎসংলপ্নভাবে সন্ত বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এতজ্রগ বিজ্ঞানপ্রবাহ যেমন. নিত্য, 
তেমনি, অবিচ্ছেদে দেহান্তরপ্রাণ্ড আবাব্যজিও নিত্য, হুত্রে এই 'অংশেরই প্রত্যুত্তর প্রদ্ 
অর্থৎে খখন হইযাছে। 


পরও এর পর RS A Euan OA ববি 


দেহাত্মবাদী চার্বাকের মত-নিরূপণ ও খণ্ডন। ৩৫৫ 


সকলের মতে “অহং” এই প্রতীতির বিষয় তথা "অহং* এই শব্দের অর্থ যে, 
বস্তু তাহাই আত্মা । অতএব এই দেহই উক্ত অহং প্রতীতির বিষয় হওয়ায়. 
আত্ম। বলিয়। নিশ্চিত হয়, দেহ হইতে ভিন্ন, তথা দেহের অন্তর্বন্তী অন্য কোন 
পদার্থ অহং প্রতীতির বিষয় নহে বলিয়! আত্মা নহে। এই কারণে মনুষ্য- 
মাত্রেই পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়। ইস্তক পানর পুরুষপর্যস্ত অহং স্কুলঃ, 
অহং গৌরঃ, অহং মনুষ্যঃ, অহং ব্রাহ্মণং, অহং গচ্ছামি, অহং জানান, অহং 
ইচ্ছামি, অহং করোমি, ইত্যাদি প্রতাঁতি দ্বার৷ অহমত্ব ধর্মের সহিত স্থূলত্, 
গৌরত্ব, মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, গমন, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ব, ইত্যাদি সকল ধর্ম্মের' 
সামানাধিকরণ্যের অনুভব হইয়া থাকে। ধর্মীর অভেদ স্থলেই ধর্ম্মের 
সামানাধিকরণ্যের অনুভব হয়, ধর্ম্মার ভেদ হইলে তাদশ অনুভব হয় না। 
যেমন কুণ্ডরূপধন্মীর তদা দধিরূপধম্মীর পরম্পরভেদবশতঃ কুগুপান্রস্থিত 
দধির ধর্ম মধুররসের এবং কুণ্ডের ধন্ম কণুগ্রীবাদিমত্বের অভেদ হয় ন! 
এবং তৎকাঁরণে মধুররস ক্ুগ্রীবাদিমত্ব এই দুই ধর্মের সামানাধিকরণ্যেরও 
অনুতব হয় না। যদি সত্যসত্যই ধর্মার ভেদস্থলেও ধর্মের সামানাধি- 
করণ্যের অনুভব হয়, তাহা! হইলে *মধুরং কুণ্ডং কন্বুগ্রীবাদিমৎ দধি”, এই 
গ্রকার সকলের অনুভব হওয়া উচিত। অতএব এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয়, বে 
শে ধন্মীর অভেদ হয, সে স্থলেই ধর্মের সামানাধিকরণ্যের অনুভব হয়, 
যে স্থগে ধন্মীর ভেন হয় সে লে তন্দ্রপ অনুভব হয় না। সুতরাং উপরি. 
উক্ত রীতিতে সর্কলোকেন অহমত্ব ধন্মের সহি স্থলত্বাদিধর্ন্মের সামানাধি- 
করণ্যের অনুভব হওয়ার উক্ত স্থলত্বাদিপর্ম্মের কোন এক ধর্ন্মী মানা উচিন্ধ 
এবং এই স্থূল শরীরই উক্ত ধন্মী বলিয়া সিদ্ধ হয়! কারণ স্থপত্ব, গৌরত্ব; 
্রাহ্মণত্ব, মনুষ্যত্ব, গমন, এই সমন্ড ধর্ম স্কলদেহে সকলের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়।- 
আর এইরূপ উক্ত স্থুলত্বাদি সমস্ত ধর্ম সহিত জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, এই তিন ধর্মের ও 
মামানাধিকরণ্য প্রতীত হওয়ায় জ্ঞানাদধ তিন ধর্দেরও এলদেহই ধন্ম্মী বলিয়া: 
অবধাগিত হয়। সর্ববাদীসম্ত গুন, ইচ্ছা, প্রযত্, এই তিন ধৰ্ম্ম আত্মার; 
অন্তের নহে। স্মতরাং উক্ত *শ্নাদিগুণশিশিষ্ট হওয়ায় তথা অহং প্রতীতির;: 
বিষয় হওয়ায় এই স্থুল দেহই আত্মা, গঁলদেহ হতে ভিন্ন সকল পদ্দার্থ অনাত্মা। 
যস্তপি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, এই চারি ভূতের পৃথক্‌. পৃথক্‌ ভূতে অথব1 মিলি: 
বহিঃস্থ পৃথিব্যাদি ভূতে উক্ত জ্ঞানরূপ চৈতন্ত দৃষ্ট হয় না, তথাপি দেহাকাকে: 
পরিণত চতুভূতে উর চৈতক্কেরও উৎপত্তি সম্ভব হয়). বেমন মদিরার কারন 


ভরি তথ্বজ্ঞানামৃত। 
টু ভূত গুড়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদার্থে বা মিলিত গুড়াদি সকল পদার্থে মদশক্তি দৃষ্ট 
না হইলেও মদদিরাকারে পরিণত গুড়াদি পদার্থে উক্ত মদশক্তি প্রত্যক্ষ 
প্রতীত হয়। অথবা, যেমন নাগবল্লীদল (পাণ), থয়ের, €ণ, সুপারী, এই 
চারি পৃথক পৃথক্‌ দ্রব্যে রক্তরূপের উৎপাদকত! প্রতীত ন! হইলেও, উক্ত 
চারির সমুদায় রূপ তাম্বূলে রক্ত রূপের উৎপাদকতা প্রত্যক্ষ প্রতীত হয়। অথবা, 
যেমন ঘটে লৌহিত্যগুণের অভাবেও অগ্নি সহিত ঘটের সংযোগে ঘটে লৌহিতা- 
গুণ জন্মিয়া থাকে। তন্দ্রপ দেহাকারে পরিণামপ্রাণ্ড পৃথিব্যাদি চারিভূতে 
জ্ঞানরূপ চৈতন্টের উৎপত্তি সম্ভব হওয়ায় উক্ত চৈতগ্ত দেহেরই ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ 
হয়। কিংবা, ঘে ধর্মের যে দ্রব্যের অধীন প্রতীতি হয় সে ধর্মের সেই দ্রব্যই 
ধন্মী । যেমন উষ্ণম্পর্শের অগ্রিরূপ দ্রব্যের অধীন প্রতীতি হওয়ায় উষ্ণম্পশকে 
অগ্নিকূপ দ্রব্যের ধন্মী বল! বাদ । এইরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রধত্ব, এই তিন ধর্মের 
দেহের অধীন প্রতীতি হওয়ায়, দেহ বন! তাহাদের প্রতীতি না হওয়ায় উক্ত 
জ্ঞানাদির দেহ-ধন্মতাই সিদ্ধ হয়। কদাচিৎ উক্ত জ্ঞানাদিকে দেহ হ'তে অতিরিক্ত 
অন্ত কোন পদার্থের ধর্ম অঙ্গীকার করিলে, দৃষ্ট অথের হান, অদৃষ্ট অর্থের 
কল্পনারূপ দোষ হইবে । অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানাদগুণের আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ যে 
এই দেহ, তাহ! পরিত্যাগ করিনা! উক্ত দেহ হইতে ভিন্ন কোন অর্থ জ্ঞানাদিও 
ধর্ম বলিয়া কল্পনা! করিলে, ইহ। দোষ বলি! গণ হইবে । দেবণ্জর বৃহস্পতিও 
*ঠৈতন্ত বিশিষ্টঃ পুরুষঃ কায়ঃ” এচ সুত্রে চৈতন্বিশিষ্ট দেহ্রেই আত্মত প্রতি" 
পাদন করিয়াছেন। কথিত সকগ কারণে এই দেহহ আম্মা তথ এই দেহের যে 
হরণ তাহাই মোক্ষ । আর এক প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রসা”, অন্ত সকল প্রমাণ 
অলীক । সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভানে এই লোক হইতে ভিন্ন অন্ত কোন 
বর্গনরকার্দিরপ লোক নাই। এই জগৎ আপন স্বভাবেই পরিমৃশ্তঘান 
স্বরূপে উৎপন্ন, স্বভাব হইতে ভিন্ন অন্ত কোন ঈশ্বর বা পুণ্য-পাপন্ধপ অদৃ্ 
এই জগতের কারণ নহে। ইহ! দেহাত্মবাদা লোকায়ত নাস্তিকের মত, এই 
সতের থণ্ডম অনেক গ্রন্থে আছে, কিন্ত মহাভারত ওপ্বঙ্গহুতধে যেরূপে এই মতের 
খণ্ডন হইয়াছে তাহ! এস্বংল প্রদর্শিত হইল । 

মহাভারতে দেহাত্মবাদা চার্বাক নাস্তিকের মতের নিক্নপণ ও খণ্ডন এইরূপ 
উক্ত আছে । তথাছি-- 

লোকায়ত-নাস্তিকগণেক্স মত এই যেগসর্ধলোক-সাক্ষিক দেহরূপ আত্মার 
“ধবল প্রতাক্ষ দৃষ্ঠমান হইলেও পান্ত্-গ্রামাপ্যবশতঃ ধেহতিনন আত্মা আছে, ইহ! 


দেহাত্ববাদী চার্বাকের টা দান ও খণ্ডন । ৩৭ 


যে বাদী কহিয়! থাকে সে পরাজিত হয়। আত্মার মৃত্যুস্বর নাশ আর ছুঃখ। 
জরা, রোগ, প্রভৃতি অংশতঃ নাশ, গৃহের দুর্বল অবয়বমকল ক্রমে ক্রমে নষ্ট 
হইলে যেমন গৃহ বিনষ্ট হয়, তদ্ৰূপ ইন্দরিয়াদি বিনাশ দ্বারা দেহেরই নাশ হইয়া 
থাকে। এইরূপ হইণেও যাহারা মোহবশতঃ আত্মাকে দেহাতিরিক্ত অন্ত 
পদার্থ জ্ঞান করে তাহাদিগের মত সমীচীন নহে। “লোকে বাহ! নাই তাহা 
আছে” ইহ! যদি সিদ্ধ হয়, তবে বন্দিগণ রাজাকে যে অঞজর-অমর বলিয়া স্তুতি 
করিয়া থাকে তাহাও [সদ্ধ হইতে পারে । অসৎ পদার্থ আছে কিনা, এইরূপ 
ংশয় উপস্থিত হইলে মনুষ্য কোন্‌ কারণ অবণস্বন করিয়া লোকযাত্রার নিশ্চয় 
করিবে ? অনুমান ও শাস্ত্-প্রমাণের মুল £তাক্ষ, সেই প্রত্যক্ষ দ্বারা শাস্ত্র বাধিত 
হইয়। থাকে, আর অনুমান অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ্মাত। দেহভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা 
নাই, এ বিষয় চিন্তাকর! বৃথা, জীব শরীর হইতে স্বতন্ত্র নহে । ক্ষিতি, জল, তেজ 
ও মরুং এই ভূত-চতুষ্য়ের সংযোগ হইলে যেমন বট-বীজের ক্ষুদ্রভাগ মধ্যে পত্র, 
পুষ্প, ফল, ত্বক, রূপ ৬ রস, প্রভৃতি অন্তহত থাকে, তদ্রুপ রেতণর্গধ্যে মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত, শরীর, আকার ও গুণ, প্রভৃতি মন্ত হত থাকিয়া আঁবিভূ্তি 
হয়। অথবা, ধেনু-ভুক্ত একমাত্র তৃণোদক হইতে যেমন বিভিন্ন স্বভাব হগ্ধ 
ও স্বৃত উৎপন্ন হয়, কিন্ব।, বহুদ্রন্মিত্রিত কন্ধ ছুই তিন রাত্রি পযুণষিত হইলে 
তাহ! হইতে যেমন মদ-পক্তি সমুৎপনন হইয়া থাকে, তজ্রপ পৃর্বেবেক্ত ভূতচতুষ্টমের 
সংযোগবশতঃ রেত হইতে চৈতন্য জন্মে । কাষ্টদ্বয়ের স্বর্ণ জন্য যেমন. 
তত্প্রকাশক অগ্নি উৎপন হয়, তজ্্রপ ভূতসংযোগ।নব্ন্ধন তৎ প্রকাপক চৈতন্ত জন্ম 
" পরিগ্রহ করিয়া থাকে। জড় পদার্থ হইতে চেতন্যের উৎপা ও অসম্ভব নহে, 
তার্কিকমতে আত্ম! ও মন জড় হইলেও উভয়ের সংষোগবশতঃ যেমন প্ররণা্দি- 
রূপ জ্ঞান জন্মে এবিষয়েও তাহাই নিদশন। অয়নস্কান্তমণি যেমন লোহকে আকর্ষণ । 
করে, তেমন উক্ধরূপে উৎপন্ন চৈতনা ইন্জরি়সকলকে চাঁপন! করিয়া থাকে। : 
হুর্য্যকান্তসংযোগে সর্ধ্যরশ্মিসকল যেমন অগ্মিপ্রসবকরে, শতঞ্রপ ভোক্ত স্ব এবং. 
বন্ধির জল-শোষকত্ব সঙ্ঘাতদ্বারাই 'নদ্ধ হয়, অতএব দেহাতিরিভ জীব নাই, 
ই) যুক্তিসঙ্গত। লোকায়ত শীস্তিকগণে যুক্তিযুক্ত যে মত উক্ত হইল, তাহা: 
নিতান্ত দুষিত, ধেহেতু দেহ মৃত হলেও আত্মার বিনাশ নাই। দেহাডিযিস্ত:.: 
আত্মার অস্তত্থের প্রাণ এই যে, বদি দেহ চেতন হয় তবে মৃত-দেহেও চৈতন্য: 
উপলব্ধি হইতে পারে, যখন তাহা দৃইবিরোধী-হুইতেছে তখন অবস্থাই চৈতনা 
দেহ-ধর্ম নহে | থে বে বৰ্তমান থাকিলে দেছু বি হয় না এবং যাহার অবর্তষাস- 


০ 


৩৫৮ তত্জ্ানামৃত । 
১. দেহ নষ্ট হয়, সে অবস্তই দেহ. হইতে স্বতন্জ । লোকায়ত-নাস্তিকেরা শাত-জর! 
; নিৰ্বত্তিনিমিত্ত মন্ত্ৰপ্ৰতিপান্ধ দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতা 
- বদি ভূতময়ী হয়, তবে ঘটপটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, কিন্তু তাহারা 
: লোকান্তর-সঞ্চারক্ষম সুস্ম শরীর খীকার না করায় তাহাদিগের মতে দেবতা- 
. শিঞ্ধিই সম্ভব নহে । অপিচ, যৎকালে সে শরীর ভূতাস্তন আবিষ্ট হয় তদানীং তৎ 
শরীরের পীড়াবশতঃ মুখ্যদেহের অধিষ্ঠাত। পীড়িত হয় না; কিন্ত যে আবিষ্ট 
হইয়াছে, তাহারই তদ্দেহে অভিমাননিবন্ধন পীড়া হইয়। থাকে; আবিষ্টের 
_ অপগমে মুথ্য 'দেহই বাধিত হর, অতএব দৃষ্টবিরোধবশতঃ দেহকে আত্ম! বলা 
' যায় না। মৃত হইলে কৰ্ম্ম নিবৃত্তি হয়, ইহাতে কৃতকৰ্শ্মের নাশ ও অক্বৃত কর্ণের 
আগমরূপ দোষ বিম্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ যে দেহে যে কর্ণ করে 
সেই দেহের বিনাশ হইলে তদ্দেহক্কৃত কন্মেরও নাশ হয় এবং নূতন দেহ উৎপঞ্ন 
হইলে অক্বৃতকর্ম্মের ফলভোগ হইয়! থাকে, অতএব লোকায়তিক-মত নিতান্ত 
যুক্তিবিগৃর্ছিত। মুর্তপদাথ হইতে অমু্জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে পৃথিবী প্রভৃতি 
ভূতচতুষ্টয হইতে আকাশের উৎপত্তি হইতে পারে, অতএব অমর্ভ্যের সহিত 
মর্্যের সাদৃশ্ত কদাচ সম্ভবপর নহে। 

শারীরক.মীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৫৩ ও ৫৪ সুত্রে দেহাত্ম- 
বাদী লোকায়তিকের সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে নির!কত ভইয়াছে। 
“নিয়োক্ত উদ্ধত অংশ দ্বারা বিদিত হইবে যে, চার্ববাকমভও অত্যন্ত কুযুক্তিমূলক 
ও সর্বথা অসঙ্গত | তথাহি,-- 


এ” আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ সু ৩ ॥ 


হত্রার্২--একে বাদিনঃ। আত্মনে| দেভাদব্যভিরেকমাহরিতি শেষঃ। সতি 
দেহে ভাবাৎ তদভাবে চ তদভাবাদিতি চ তত্র হেতুরুপন্যস্ততে | কোন কোন 
বাদী ( নাস্তক ) আত্মাকে দেহের অনতিরিক্ত বলেন । অর্থাৎ এই চৈতনাবিশিষ্ট 
দেহকেই আত্মা বলেন ৷ দেহ বিস্থমনেই আত্মার সন্তাব (আমার অন্তিত্ব ), 
দেভের আবিগমানে জাস্কার অভাব বা নান্তিত্ব। এই অন্বয়-ব্যতিরেক নামক যুক্তি 
তাহাদের পোষক প্রমাণ 

ভাষ্ার্ণ--এক্ষণে বমোক্ষাধিকার সিদ্ধির উদ্দেশে দেহাতিরিক্ত আত্মার 
,আস্তিত সি বাঁ সমর্থিত হইবে। যদি দেহাঁতিরিক্ত আত্ম। ন! থাকে, এই দেহই 
“খেদি. আখ! হয়, তবে, পারলৌফিক ফলের উপদেশ উপপন্ন হয় না প্রত ব্যর্থ 


দেহাত্মবাদী চার্বাকেরমতণনিকূপণ ও খণ্ডন । ৩৫৯ 


হয়। অপিচ, এই বেদান্ত-শীস্্র কাহার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ করিবেন? এই 
পত্যক্ষগোচরাবস্থিত নশ্বর দেহের ব্রহ্মত্ব উপদেশ উন্মত্ত প্রদিষ্টোপদেশের সহিত 
সমান বলিয়া গণ্য হয়। যদি বল, আগ.মীমাংসার প্রথম পাদে শান্তফল ও কর্শ্ম- 
ফল ভোগ করিবার উপযুক্ত এতদ্দেহে দেহাঁতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নির্ণাত 
হইয়াছে, সে কথা আবার কেন? তছুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আস্ত" 
মীমাংসার প্রথম পাদে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে সত্য 
কিন্ত সে সমর্থন ভাষ্যকারীয়। আগ্মীমাংসায় পারলৌকিকফ ন-ভোগ-যোগ্য 
দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থক ইজমিনিকত সুত্র নাই। ( সেখানে হথুত্র 
থাকিলে অবশ্যই এ স্থত্রে পুনকক্ত দোষ উপস্থিত হইত।) সেখানে তৎসমর্থক 
সুত্র না থাকায় এখানে ( উত্তর-মীমাংসায়) সুরকার ব্যাস স্বয়ং আক্ষেপ অর্থাৎ 
পূর্ববপক্ষ উদ্তাবনপূর্ববক তাদৃশ অমর আত্মার অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আচাধ্য 
শবরন্য।নী ( পূর্বমীমাংসার ভাষ্যকার ) যে পূর্ব-মীমাংসার প্রথমপাদস্থ প্রধাণ- 
লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব বিচার উাপন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার মুল এই সুত্র। অর্থাৎ তিনি এই স্থান হইতে উৎকর্ষণকরতঃ সে 
বিচার বা সে নির্ণয় সমর্থন করিয়াছেন। শবরস্বামী যে এই শারীরক 
সুত্রের সায় উৎকর্ষণকরতঃ সে বিচার লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
বৃত্তিকারের ঝাক্য। বৃত্তিকাব ভগবান্‌ উপবর্ষ* আ্য-মীমাংসায় “যজ্ঞায়ুধ জমান. 
স্বৰ্গলোক প্রান্ত হয়” এই বাক্যের প্রামাণ্য বিচারে বলিয়াছেন, স্বর্গকলভো ক! 
আত্মা না থাকিলে উক্ত বাকোর প্রামাণ্য ক্ষতি হয়, সে অন্ত তাদৃশ আত্মার 
অস্তিত্ব নির্ণয় কর! একান্ত উপযুক্ত ; কিন্ত এখানে (এই পূর্বমীমাংসায় ) 
তৎসমর্থক সুত্র না থাকায় এবং শারীরকে তৎসমর্থক স্থত থাকায় সে নির্ণর 
সেই শারীরকেই করিব। উপবর্ধ এই বলয়৷ ক্ষান্ত হইয়াছিশেন, পূর্বমীমাংসায় 
এ বিচার করেন নাই। : ইহাতেই বুঝ, যাইতেছে, ভাষ্যকার শবরস্বামী এই. 
স্থান হইতে আকর্ষণকরতঃ প্রমাণলক্ষণ বিচারে তাদৃশ অনরাত্মার সন্ভাব বর্ণন 
করিয়াছেন )। এই বেদান্তশাস্তরেও পারলৌকিক-ফল উপাসনার বিধায়ক বহু 


* ইনি পাণিনি মুদির পূর্বাগুরু। ইনিই লৈমিনি-দুত্রের ও বেদাস্ত-হুত্রের বৃত্তিকার । 
পাণিছিএ পূর্বে ইহার কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থও বিদ্যমান ছিল। ইহার এক খ্যাতনাম! ভ্রাতা 
ছিনেন, তাহার নাম বর্ধ। পাচীন মগধ ইহাদের জন্মস্থান এধং অনান ৩০০০ হালা: বংসর 


৩৬৯ তত্্কজ্জীনামৃত । 

বাক্য আছে, সে সকল বাক্যও বিচাধ্য, সুতরাং তৎসঙ্গে অমর আম্মার 
অস্তিত্বও বিচাৰ্য্য । এই বিচারে ইহাও প্রদশিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত 
আত্মা আছে কি নাই, এ বিচার সমুদায় শাস্ত্রের অঙ্গ। অব্যবহিত পূর্বে 
যে-বিচার দিত হইয়াছে, সে বিচারে প্রকরণের উৎকর্ষ স্বীকার ও মনশ্চিদাদি 
অগ্নির পুরুষার্থত1 অর্থাং উপাসক পুরুষের উপাসনার অঙ্গ ভাব, ছুই কথা বলা 
হইয়াছে । সেই কথাতেই কথ! উঠিয়াছে, পুরুষ কে? এ সকল মনশ্চিদাদি 
অগ্নি কাভার বা কীঘুক্‌ পুরুষের বিশেষণ ? এ কথা পূর্বেই উঠিয়াছিল, সুতরাং 
সে কথার নিণয়ার্থ এই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিচার বলা হইল । 
অস্তিত্ব বিচার করিতে গেলেই অগ্রে নাস্তিত্ব পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়, সেই 
কারণে প্রথমে এই (৫৩) সুত্রের অবতারণ।। পুব্বপক্ষ উত্থাপন ও তাহার 
পরিহার দেখাইয়! দিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে সে সিদ্ধান্ত স্থণানিথননের 
ন্তায়* স্থির অর্থাৎ অনিচাল্য হয। কদাপি বিপরীত বুদ্ধ জন্মে না। সেই 
কারণে প্রথমে পুর্নবপক্ষ সুত্র বলা হইল এবং ইহারই অব্যবহিত পরে সিদ্ধান্ত 
সুত্র বল। হইবে । আত্মবিষয়ে দেহাত্মবাদী লৌকাঁয়তিকেরা (চার্বাকেরা ) 
যনে করে, দেহই আত্মা, অতিরিক্ত আত্মা নাই। পুথক্‌ পৃথক অগবা মিলিত 
বহিঃস্থ পৃথিব্যাদি ভূতে চৈতন্য গুণ দৃষ্ট না হইলেও মিলিত ও দেহাকারে 
পরিণত ভূতে তাহার সন্তাব দেখা যায়। দেখ৷ অসুনারে, শরীরাকারে পরিণত 
'ভূতপদার্থে ই চৈতন্তের জন্ম সম্ভাবন। কর! যায়। শাহানা বলে, বিজ্ঞানের 
নাম চৈতন্য, তাহা মদণক্তির স্যায় শরীরাকারে সংহত ভূতনিচন্ন হইতে উৎপন্ন । 
তদ্বিশিষ্ট দেহই পুরষ বা আত্মা নামে থাত। মবণের পর থাকে, স্বর্গে বায়, 
আথব| মুক্ত হয়, এরূপ কোন মাত্ব। নাই । অর্থাৎ দেহ ছাড়া বা দেহ হইতে 
অতিরিক্ত এমন কোন আস্ম। নাই। যদি কেহ মরণের পর স্বর্গ নরক গমন 
করিতে সমর্থ হইত তাহা হইলে না হয় দেহাধারে স্বতন্ত্র চেতনাত্মা! থাকা শ্বীকার 
কর যাইত। এই দেহই চেতন ও মাতম, ইহাই তাহাদের প্রতিল্ঞা। ও 
প্রতিজ্ঞায় সাধক হেতু-শরীরে ভাবাৎ। যাহা যাহার বিদ্তমানতায় বিস্দান 


“ নাবিকের! যখন নদীপন্ষে নে':কাধন্ধনার্থ খোঁটা বা লগি প্রোথিত করে তখন তাঁহারা 
খোটাগিজে একবার উত্তোলিত করে, অন্যবার প্রোথিত করে। সেইরূপ করিলে তাহ! দু 
অর্থাৎ ঝবিঠাল্য হয়। খুব পুতিয়া খসে। তাহাই গ্ুণা-নিখনন এবং তদ্বৃষ্টান্তে শান্তকারেযাও 
 ধিচারকে একবার ন! পক্ষে--অন্তবার হ| পক্ষে স্থাপন করিরা! খাকেন।- 


দেহাত্মবাদী চার্বাকের মত-নিরপণ ও. খণ্ডন। ৩৬১ 


থাকে, যাহার অবিদ্ধমানে অবিগ্যমান হয়, অর্থাং থাকে না, তাহা তাহার 
ধর্ম বলিয়! নির্ধারিত আছে। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্রিধর্ম্ম বলিয়! 
নির্ধারিত; তেমনি, 'প্রাণচেইা, চৈতন্য ও স্বৃতি প্রভৃতি আত্মধন্ম বলিয়! আত্ম" 
বাদীদিগের মধ্যে ধিদিত। এ সকল ধর্ম (চৈতন্য ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি ) 
দেহেই অবস্থান করিতেছে, ইহাই গ্রতীত হয়, বাহিরে উহাদের সত্তা উপলব্ধ 
হয় না। তাহ! ন হওয়ায় এ সকল দেহ্ধৰ্ম্ম বলিয়। গ্রাহা। ওঁ সকল ধর্থের 
দেহাতিরিক্ত ধর্স্মা ( আশ্রয় ) সিন্ধ হয় না. তাহা ন! হওয়ায় অর্থাৎ তাহ! প্রমাণ- 
প্রমিত ন! হওয়ায় সুতরাং এ সকলকে দেহধন্ম বলাই যুক্তিসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই 
গুলিই আত্মা নামের অভিধেয়। অতএব, আত্ম। দেহ হইতে অনতিরিক্ত 
অর্থাৎ দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত আত্মা নাই। বাদিগণের নিকট এইরূপ 
পুর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় সুত্রকার বলিতেছেন। 


ব্যতিরেক স্ত্ড।বাঁভাবিত্বান্নতৃপলব্িব ॥ সু৫৪॥ 


নূত্রার্থ। অব্যতিরেকে। দেহাদাক্মন ইতি ন বক্তব্যং কিন্তু ব্যতিরেক এব 
বক্তব্যম্‌। তত্র হেতুঃ তন্তাবাভাবিত্বাদিতি। দেহভাবেহপি হি প্রাণচেষ্টাদীনাং 
পেহধর্্মাণশং অভাবাৎ মরণাদাবদর্শলাৎ তেষামদেহধর্মত্বমেব সিদ্ধমিতি দ্রষ্টব্যম। 
উপলব্ধিবদিত্যুদাভরণাদ1নম। যথা ভবস্তরুপলৰ্ধেতূতভৌতিকবিষয়ায়া বাতিরে- 
কেণ ভাবোহভ্যুপগম্াতে এবমখ্মান্চিরপি ব্যতিরেকেণা স্তান্তিত্বমঙ্গীক্রিয়ত ইতি 
ৃষ্টান্তপদব্যাথ্য। ।--বলিতেছিলে যে, দেহই আত্মা- দেহব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা 
নাই, তাহা প্রতিক্ষেপযোগ্য | কেননা, যে গুলিকে তোঁমর। দেহধর্্ম বলিয়া 
নির্দেশ কর--বস্ততঃ তাহার একটাও দেহধর্ম্ম নহে। প্রাণচেষ্টার ও ভ্ঞানাদির 
দেহধর্মতা অসিদ্ধ। কেন না, দেহ সত্বেও মৃ্াবস্থায় এ সকলের অভাব দৃষ্ট হয়। 
সুতরাং মান! উচিত যে, যাহ! ও সকলের আশ্রয় তাহ! দেহ নহে, কিন্তু তদতি. 
রিক্ত । সেই অতিরিক্ত আত্মা। তোমরা যেমন তাহাকে ( উপলব্ধাকে বা. 
বিষয়ান্থভবিতাঁকে ) বিষয়াতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও: 
উপলন্ধিক্ূপ আত্মাকে সে সক: হইতে পৃক্‌ ব্ল্য়। অবধারণ করি । (ভাষ্য 
ব্যাখা! দেখ ) রী 

ভাষ্যার্থ। দেহ হইতে আত্মার অব্যতিরেক অর্থাৎ দেহই আস্বা--তদতিরিক্ঞ: 
আত্মা নাই, এ কথ। যুক্ত,যপেন্ট নহে। দেহ হইতে আত্মার ব্যতিরেক অর্থাৎ 
তাহার দেহাতিরিকত। যুক্তিসিদ্ধ। যুজি-_তদিদ্যমানেও তত্বর্শের অভাব । দেহ 


* গুষ্ঠই _ তত্বজানামৃত ৷ 

আছে অথচ চৈতগ্তাদি নাই, ইছাও দৃষ্ট হয়। যদি দেহের বিদ্যমানতায় বিদ্যমান 
দেখিয়া! আত্মধর্ম গুলিকে দেহধর্্ম বলিয়া মনে কর, নিশ্চয় কর, তাহ। হইলে 
দেহের বিদ্যনমানতায় সে সকলের অবিদ্যমানতা দেখিয়! কেনন! সে গুলিকে 
(আত্ম।ৰ্ম্ম, চৈতন্ত এভৃতিকে ) দেহান্যধৰ্ম্ম মনে করিবে? নিশ্চয় করিবে? 
দ্বেহধন্ম নহে বাঁলয়। স্থির ন করিবে কেন? তংদৃশস্থলে ত দেহধর্দের বৈলক্ষণ্য 
দুষ্ট হয়? বতকাল দেহ--ততকাল রূপ প্রভৃতি দেহধন্ম থাকে থাকুক, কিন্ত 
প্রাণচেষ্ট! প্রভৃতি দেহসত্বেও মৃতাবস্থায় থাকে ন। (সুতরাং সে সকল ধর্ম 
প্রকৃত দেহধন্ম (কি-না তাহ অনুসন্ধান করা উচিত)। আরও দেখ, দেহ্ধর্মন 
রূপাদদি--সে পকল অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়? কিন্তু আত্মধর্্ম চৈতন্য ও স্থৃতি 
প্রভৃতি, সে সকল অন্তের দৃষ্টিগোচর হয় না। ( এই বৈলক্ষণ্য দৃষ্টেও স্থির 
হয় যে, চৈতন্ত প্রভৃতি দেহের ধন নহে । দেহের ধর্ম হইলে নিশ্চিত ' সকল 
দেহের সঙ্গে অন্যকর্ৃক দৃষ্ট হইত।) অন্ত কথা এই ‘যে, যত কাল দেহের 
সন্ভাব ব। বিদ্যমানতা, ততকালই জীবিতাবস্থায় এ সকলের সত্তা (থাকা ব! 
বিদ্যমানত!) অবধারণ করিতে পার। দেহের অভাবে বা অবিগ্ঠমানতাক় 
প্র সকল ( চৈতন্ত প্রভৃতি আত্মধর্শ) যে থাকে না, অভাবপ্রা্চ হয়, তাহ! 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না। ( অবশ্যই তাহা তোমার মতে সান্দপ্ধ। যাহ! 
সন্দিগ--তাহা নিশ্চিত দেহধন্ম নহে )। এতদ্দেহের পতন হইলেও আত্মধন্ম 
সকল কদাচিং দেহান্তরে সঞ্চারিত হইলে 9 হইতে পারে এরূপ সাংশয়িক জ্ঞানও 
নাস্তিকপক্ষ প্রতিষেধ করিতে সমর্থ । দেহাত্মবাদীর গতি অন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, 
তোমাদের অভিমত চৈতন্ত কিমাত্মক ? কিংস্বরূপ ? তোমর! চৈতন্য পদার্থকে 
কি মনে কর? তোমর! খে বস, চেতগ্য ভূতসংঘাত হইতে জন্মে, উৎপন্ন 
হয়, তাহার মন্ম-কথ| কি? তাহ! কি? তাহা কি ভুতাতিরিক্ত পৃথকৃ? কি 
রূপাদির গ্যায় ভৌতিক ধর্ম? তোমরা ভূতাতিরিক্ত তত্বের অস্তিত্ব মাননা, 
সেজন্ত তোমরা ভূতসমুৎপন্প চেতন্যকে ভূতাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া মান্ত করিতে 
পাঁর না। তোমর! বল, এ সকল ভূতসংঘের ধৰ্ম্ম বা গুণ, কিন্ত আমর! দেখিতেছি 
মে পক্ষেও অনেক বাধা আছে। তোমর। হয়ত বলিবে, যাহ ভূত-ভোতিক- 
পদার্থ-বিষয়ক অনুভব--তাহাই চৈতন্ত। এ কথ! একটু ভাবিয়া বলিলেই ভাল 
হয়। ভাবিয়া! দেখ, ভূত ও ভৌতিক সমস্তই সেই চৈতন্তপদার্থের বিষয় অর্থাৎ 
প্রকাশ্য বন্ত। সুতরাং তাদৃশ চৈতন্ত কোনও ক্রমে ভূতধর্্ম হইবার যোগা 
মহে। - €কননা, তাহাতে স্থাত্মনি-ক্রিয়। ( বৃত্তি )-বিরোধরাপ বাধ! দেখ! বায়। 


দেহাযববাদী চীর্বাকেক্ধ্যুত-নির্পণ ও খণ্ডন। ৩৬৩ 


অগ্নি উষ্ণ, কিন্ত সে আপনাকে দগ্ধ করে না। যাহ! তাহার বিষয়-অধিকার- 
গহ-সে তাহাকেই দগ্ধ করে। নট যতই শিক্ষিত হউক, সে আপনার স্কন্ধে 
আরোহণ করিতে অসমর্থ । সেইরূপ, ভূত-ভৌতিক-সমূৎপর্ন ভূত-ভৌতিক-ধর্ম্ম 
চৈতন্তও ভূত-ভৌতিক+কে বিষয় (অনুভব ) করিতে অসমর্থ । অবচ দেখা যায়, 
চৈতন্ত বাহিক ও আধ্যাত্মিক, প্রত্যেক ভূত-ভৌতিক পদার্থকে বিষয় করিতেছে। 
(অবগাহনপুর্বক প্রকাশ বা সত্তা শ্ক্তি প্রদান করিতেছে । ) অতএব, তোমরা 
যেমন ভূত-ভৌতিক-বিষয়িণী উপলব্ধির (যাহার দ্বার! ভূত-ভৌতিকের সত! সিদ্ধি 
বা অস্তিত্ব অনুভূত ব! প্রকাশিত হয় তাহার ) ভাব অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা পৃথক্‌ অস্তিত্ব 
স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও সেই পদার্থের--সেই উপলব্ধি নামক বস্তুর 
বাতিরেক অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ঞতা স্বীকার করি। আমর! আত্মাকে 
উপলব্ধিরূপ বলিয়া জানি এবং উপলব্ধির বা আত্মার একরূপতা বা অভেদ থাকার 
নিত্যত। ও দেহাতিরিক্ততা অত্রান্ত বলিয়া গণ্য করি। “অহমিদমদ্রাক্ষং- 
আমিই ইহা দেখিয়াছিলাঁম”* এইরূপ জ্ঞান-__ গ্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান অন্ত অবস্থাতেও 
অবাতিচরিত দৃষ্ট হয়। তংকালে ও এতৎকালে একই উপলব্ধ! আমি অথবা 
একমাত্র আমিই উক্ত উভয়কালে তত্বস্তর উপলব'। যেহেতু একই উপলব্ধ! 
ত্রিকালব্যাপী, সেই হেতু স্ৃতি প্রভৃতি সমস্ত উপপন্ন । বিভিন্ন জ্ঞাতা, ভষ্টা ও 
অনুভবিতা হইলে নিশ্চিত স্বত্যাদি পদার্থ থাকিত না, লোপপ্রাপ্ত হইত। 
উপলব্ধি বা অনুভব শরীর বিগ্যমানে বিদ্যমান থাকে, শরীর অবিদ্যমানে থাকে 
ন! সেই জন্ত, উপলাঁন্ধকে শরীরের ধর্ম বলিয়া গ্রংণ কর! যায়, এ কথার খণ্ডন 
উক্ত বর্ণনার দ্বারা সিঞ্চ হইয়াছে । আরও দেখ, যদি আলো কপ্রদ প্রদীপাদি 
উপস্থিত থাকে তবেই বস্ত,পলব্ধি হয়, নচেং হয় না, ইং! দেখিয়া উহাকে 
( উপলৰ্ধিকে ) কি প্রদীপাদির ধর্ম্ম বণিবে ? ন। বলিতে পার ? যদি না পার, 
তবে, দেহ-বিদামানে উপলব্ধির বিদ্যমানত' ও দেহ-অবিষ্ঞ-মানে উপলব্ধির অবিদ্য- 
মানত! বা অভাব অবধারণ করিতে সমর্থ নহ । দেহ প্রদীপাদির ন্যায় উপলব্ধির 
অন্ততম উপকরণ, এ পক্ষও উপপন্ন হয়। উপলব্ধির প্রতি এতদ্দেহের আত্য- 
স্তিক উপযোগভাবও নাই । বারণ, এড্দ্দেহ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও স্বপ্নকালে 
নানাপ্রকার উপলব্ধি হইয়। থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্তি, অনুভব ও শার্জ- 
বাক্যের দ্বার! দেহাঁতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব *ক্ষই সাধু বলিয়া অবধারিত হয়।' : 
। উপরে যে শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদ্বার। দেহাত্খবাদীর মত নিরন্ত ₹ইল। 
এক্ষগে উপসংহারে এইদাজ বক্তব্য, চার্বাকনডাবলব্বী নানবগণ, মনে ফরেন বে, 


$ _ তৰ্জ্ঞাঠাৰিত। 

তৃতযন্ঘাতোৎপয় দেহরূপী আত্মার নাশ হইলে সর্কোপশাস্ত হয়, অর্থাৎ দেহনাশে 
দেহাতিরিক্ত জীব সর্ব দুঃখ হইতে রহিত হয় আর ইহাই পরম পুরুষার্থ । 
ইহাই যদি হয়, অর্থাৎ এই কথা যদি তাহাদের মৌখিক না হয়, তাহা হইলে 
শত সহত্র দেহ-নাশের উপায় থাকায় চার্বাক-শিষ্যের! উক্ত নাশ সহজে সম্পাদন 
করিয়া কৃতাথ হইতে পারেন। কিন্তু দেখ! যায় অন্মদাদির স্তায় তাহারাও শরীর. 
. গোষনার্থ অর্থাৎ শরীর যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় তজ্ঞন্ত বস্ত্র, ভূষণ, অঞ্জন, মঞ্জন, 
-শৃরঙ্গার, ভোজনাদি, বিষয়ে সর্বদ! যত্ববান্‌ থাকেন এবং এক ক্ষণের জন্যও 
: দ্বেহপরিত্যাগরূপ পরম পুরুষার্থ লাভের অভিলাষ করেন না। এই অনিচ্ছাই 
আত্মার দেহাতিরিক্ততা সমর্থন করিতে সমর্থ । এদিকে যদি কাহারও দৈববশাৎ 
দেহনাশরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উক্ত ইচ্ছাও দেহের আত্মতা সিদ্ধ 
করিতে সক্ষম নহে, কেননা ত্যাজোর. প্রতিই দ্বেষ হয়, ত্যক্তার প্রতি নহে। 
আর “আমি সুখে থাকি, আমার অভাব কখনই ন! হউক” ইহা! সকলের 
“প্রার্থনার বিষয় হওয়ায় এই স্বাত্মীয় আশীস্ও এই দেহেই তথ| মরণের পরেও 
দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে এমাণস্বরূপে অন্তু মত হইতে পারে। এই 
সকল কারণে দেহই আত্মা অথবা দেহ-নাঁশে আত্মার নাশ হয়, চার্ধাকের এই 
প্রতিজ্ঞ! সংরক্ষিত হয় না । কিংবা, চাব্বাক যে এই দেহের আত্মরূপতা সাধনা" 
ভিপ্রায়ে স্থলত্ব-গৌগত্বাদি দেহ-ধর্ম্মের সহিত অহমত্ব জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃত, আদি 
আত্মধন্মের সামানাধিকরণ্যের অনুভব বর্ণণ করিয়াছেন, সে অঙুভ্ব “লোহিতঃ 
ক্ষটিকঃ” এই সামানাধিকরণ্য অনুভবের ন্যায় ভ্রাশ্িরপ হওয়ায় তন্বার দেহের 
আত্মত্ব সিদ্ধ হয় ন।। কিংবা, চাৰ্বাক থে বৃহস্পতির স্ুত্ররূপ বচন প্রমাগরূপ 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও অসঙ্গত। কারণ, বৃচস্পতিগ সুত্র অধিকারী পুরুষের 
শ্রেয় কামনায় রচিত হয় নাই, কিন্তু বিগোচনাদি অস্ুরগণের মোহকরণাভিপ্রায়ে 
রচিত হওয়ায় উক্ত সুত্র দ্বার! দেহের আত্মঞ্ূপতা সিদ্ধ হয় না। কিংবা 
' চার্ধাক যে বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্ত কোন প্রমাণ নাই, এবিষয়ে 
জিজ্ঞান্ত- তোমাদের উপরি-উত্ত বাক্যলকল প্রমাণরূপ কিন|!? প্রমাণরূপ 
বলিলে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে ভিন্ন বাকারপ শাব্দ-প্রমাণ গলগ্রহ-ন্ভান্স সিদ্ধ 
হইবে। একে প্রমাপরূপ নছে বিলে মুধ্যবাদী ( মিথ্যাবাদী ) চীর্ধাকের 
জগ্রমাপরূপ বচন ছাগ অন্মানাদি প্রমাণের নিষেধ হইবে না। কিংবা, এই 
সর্ব জগৎ খ-স্বভাব দ্বারা উৎপন্ন, আন্ত কোন পাপ-পুণ্যরূপ অদৃষ তথা ঈশ্বর এই 
জগতের কারণ দহে, এরূপ থে চার্কাক হলেন, তাহাও অস্ত । কারণ, 


ইঞ্জিয়াত্মবাদী চার্বাকের মত-নিরূপণ ও খণ্ডন। - ৩৬৫. 
কদাচিৎ স্বভাব দ্বার! সকল কার্ধ্য উৎপন্ন হইলে, কার্যের মধ্যে যে পরস্পরের : 
বিলক্ষণত! দৃষ্ট হয়, তাহ! হওয়! উচিত নহে। কোন শরীর জন্ম হইতেই দুঃখ- 
গ্রস্ত, কোন শরীর জন্ম হইতেই সুখী, কোন শরীর পূর্বে সুখী তৎপরে ছহুঃখী, ' 
কোন শরীর পূর্বে ছুঃখী পয়ে সুখী, ইত্যাদি বিলক্ষণতার স্বভাবপক্ষে স্থল 
থাকে ন|। অতএব এই বিলক্ষণতার হেতু পুণা-পাপরূপ অনৃষ্ট অবশ্য অঙ্গীকরণীয়, 
পুণ্য-পাপ বিনা উক্ত বিলক্ষণত! সম্ভব নহে। আয় এদিকে পুণ্য-পাপের সুখ" 
ছুঃখরূপ ফলদাতৃত্ব জড় পুণ্য-পাপরূপ কর্ম দ্বার! সম্ভব ন। হওয়ায় ফলের দাত 
কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর মান! উচিত। ফলিতার্থ__কার্যোৎপত্তির প্রতি দেশকাল- 
নিমিত্ত ও উপাদান-দ্রব্যাদির বিশিষ্ট নিয়ম থাকায় স্বভাব দ্বার! স্ষ্টযাদি হয়, এ 
কথা সমর্থন করিতে কেহ শক্য নছে। এইরূপ এইরূপ দেহাত্মবাদে অনেক দোষ 
থাকায় এই নান্তিকশ্চার্ধাক মতও অত্যন্ত অপ্ুন্ধ এবং তৎকারণে আদরের 
অযে।গ, | 


ইন্ড্রিয়াতাবাঁদী চার্ববাকের মত নিরূপণ ও খণ্ডন । 


ইন্দ্ৰিয়াত্মবাদী চার্বাকের অভি প্রায় এই--অহং পশ্তামি, অহং শৃণোমি, এই 
প্রকার অনুভব সর্বজনপ্রলি্ধ। এই অনুভবে চক্ষুঃশ্রোত্র ইন্দ্রিয়াদির দর্শন- 
অবণাদি ব্যাপার সহিত আত্মার অহসত্ব ধর্মের সামানাধিকরণ্য প্রতীত হুয়।. 
এইরূপ “অহংকাণঃ, “অহং বাঁধর১* ইত্যাদি অস্থভবেও চক্ষু-শ্রোত্তাদি ইন্জিয়- 
গণের কাণত্ব-বধিরত্বাদি ধর্ম্মেয় সহিত আত্মার অহমত্ব-ধর্ম্মের সামানাধিকরণ্য 
প্রতীত হয়। যে সকল ধর্শ্মের পরস্পর সামানাধিকবণ্য প্রতীত হয়, সে 
সমস্ত ধর্মের ধর্মী একই হইয়া থাকে, ধর্ম্মার অভেদ বাতীত ধর্মের অভেদ 
হইতে পারে না, এই অর্থ দেহাআবাদের নিরূপণে পুর্বে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। যেমন "নীলো ঘটঃ* এই অস্ঙবে নীলত্ব ঘটত্ব এই হুই ধর্শের 
সামানাধিকরণ্য প্রতীত হওয়ায় উজ উভয়ই ধর্মের ঘটরূপ ধর্মী একই । ভঙ্জপ. 
পূর্বোক্ত অন্ুতবেও চক্ষুশ্রোত্রা্ি ইন্জরের়গণের দর্শন, শ্রবণ, কাণত্ব-বধিরদ্াঙ্গি_ 
ধর্মোর সহিত অহমত্ব ধর্ম্মের ০২ জ্ঞানেচ্ছাদি ধর্মের সাঙানাধিকরণা গ্রতীত.. 
হওয়ায় উক্ত সকল ধর্মের কোন এক ধন্ী মান। উচিত। সকল বাদীর মতে: 
চক্ষু-শ্রোত্তাদি ইঞ্জিয়গণের কাণত্ব-বধিরত্বাদি ধর্ম স্বীকৃত হয়, সুতরাং চক্ষু. 
: প্রোত্রাদি ইন্জিয়গণই অহমত্ব ধর্মের তথ! জ্ঞান্চ্ছোদি ধর্মের ধন্দীরূপ অঙ্গীকরণীধ - 
কারণ, সর্ববাদী অভিমত অহ, প্রতীতির বিষয় তথা জ্ঞানেচ্ছাদি গণবিপিষ্ট: 


১৬৬৬ | 2 তন্বজানামুত। 

“কেবল একমাত্র আত্মা আধ উল্লিখিত প্রকারে অহং প্রতীতির বিষয় হওয়ায় 
তথা জ্ঞানেচ্ছাদি গুণবিশিষ্ট হওয়ায় চক্ষু-আদি ইন্জ্রিরগণেরই আত্মাত্ব সিদ্ধ হয়। 
যদি কেহ বলেন, যেরূপ স্থলদেহ ভৌতিক হওয়ায় উহার অচেতনত্ব বিধায় 
আত্মরূপত| সম্ভব নহে, সেইরূপ ইন্দ্রিযগণেরও ভৌতিকত্বপ্রযুক্ত অচতনতা- 
নিবন্ধন আত্মবূপত। অসম্ভব । এ শঙ্কা উপযুক্ত নহে, কারণ বেদে, ইন্দ্রিয়- 
গণের স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ» গ্রতিপাদনার্থ পরস্পরের সংবাদ বর্ণিত আছে, অচেতন 
পদার্থের সংবাদ সম্ভব নহে। স্থতরাং শ্রুতি প্রমাণদ্বাব।, তথা “অহং পশ্যামি,” 
অহং শৃণোমি,” ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা, ইন্দ্িযগণের ্তেনন্ধপত| সিদ্ধ 
হয়, অচেতনরূপতা নহে । বদি কেহ পুনরায় শঙ্কা করেন, হন্দিয়গণ নান! 
হওয়ায় এক দেহে বহু আম্মার আপত্তি হইবে এবং ততৎকারণে শান! আত্মার 
পরস্পর এ্কমত্য সম্ভব হইবে না। এর আশঙ্কা ও সম্ভব নহে কারণ, উপভোগন্ষণ 
এক প্রয়োজনের বশে অনেকের একমতিপুর্বক প্রবৃত্তি অসম্ভব নহে । যেমন 
সাংখ্য-মতে সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনের একমতিপূর্বক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। 
অথবা যেমন এক স্বার্থের অন্তর্গত নান! পুকষের একমণতপূর্বিক প্রবৃত্তি লোকে 
প্রসি্ধ । এইরূপ নান! ইন্দ্রিয়েরও একমতিপুর্বক প্রবৃত্তি সম্ত? হওয়ায় চক্ষু- 
আদি ইন্দিয়গণই আব! বলিয়া অবধারিত ভ্য়। ইন্দিয়াব্সসাঁদীর উক্ত সকল 
কথা অসার এবং যুক্তিবিগহিত ; হন্দিয়াত্মবাদী চার্বাকের প্রতি জিজ্ঞান্ত --- 
প্রাগ-রসনাদি প্রত্যেক ইীন্দ্রয়ট কি আত্মা? মথন! ইন্রদগণের সমুদায় রূপ একই 
আযম! ? প্রত্যেক ই'ন্দয়ের আত্মতাপক্ষে বহু আম্মার আাপতি হেতু একমাভিপূর্বক 
প্রত্যেকের আস্মরূপতা৷ অসম্ভবত্ব প্রযুক্ত সম্ভব নহে । উপভোগরূপ এক প্রয়ো- 
জনের,বশে সকল সম!য় সকল আত্মার একরূপ বুনি হইবে, একপ নিয়মে 
নিয়ামক হেতু নাই, কোন কালে নানা আত্মার পরম্পথ বিরুদ্ধ নান! 
প্রয়োজনেরও অবশ্য প্রাপ্তি হইবে। সাংখ্য-মতোক্ত সবাদি গুণের দৃষান্তে 
ইন্জিযগণের একমতিপুর্বাক প্রবৃত্তির যে নিয়ম চার্বাক প্রতিপাদন করিয়াছেন 
তাঁহাও অসঙ্গত। কারণ, সাংখামতে স্বাদি গুণ হইতে ভোক্ত! পুরুষ ভি 
অঙ্গীকৃত হওয়ার ভোক্ত পুরুষের উপভোগ জন্ত উক্ত সত্বাদি গুণের ভোক্তার 
অধীনে ব! সন্লিপানে এনমতি পূর্বক প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। এক স্বার্থান্তর্গাত পুরুষ- 
গণের দষ্টান্তও সম্ভব নতে, কারণ, এরূপ নিয়ম দেখা যাঁর না যে, জীবনাবধি 
সকলের এক মৃতি থাকিবেক, কাহারও কখন ভিষ্ন মতি হইবে না আর সকণে 
বঙ্ষীল সময়ে ছিলিতগ্তাবে থাকিয়া কারা জরা ।: (জব! বাঁকেন্টরিয়, 


'পাণাব্মবাদী চার্ধাকের মত-নিরপণ ও খগ্ডন। ৩৬৭ 


শ্রোত্রেন্রিয়, চক্ষুরিন্দরিয়, ইহারা সকলে চৈত্রগৈত্রের ন্যায় পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন 
হওয়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় এক অন্তের উপকারকও হইতে পারে 
না। অর্থাৎ ঘটাদি বস্তু দেখিলে বাকেন্দ্রিরকে বলিবার চক্ষু ইন্জিয়ের ক্ষমতা 
নাই, £ইরূপ বাকেন্দ্রিয়ের ঘটাদি -স্ত দর্শনের সামর্থ নাই, তথ! শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের . 
দেখিবার বা বলিবার শক্তি নাই ইত্যাদি পকারে সকল ইন্দ্রিয় পৃথক পৃথক্‌-' 
রূপে আত্ম। হইলে এক অন্তের দৃষ্ট-শ্রুত অর্থের বোধ জন্মাইতে অশক্য হওয়ায় 
সর্ব ব্যবহার লোপ হইবে । অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের সমুদায়ই আত্ম।, এই দ্বিতীয় 
পক্ষ বিবক্ষিত হইলে, ইহাও যুক্তিতে সুস্থির হইবে না, কারণ সমুদায় পক্ষে চক্ষু : 
আদি এফ ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলে, ইন্্িয়ঘটিত সমুদায়ই থাকিবেক ন|। 
সুতরাং ইন্দরিয়-সমুদ্ায়রূপ আত্মার নাগ হইলে অন্ধ পুরুষের ব! বধির পুরুষের 
মরণের প্রসঙ্গ হঃবে। কিংবা, উক্ত সমুদায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়রপ সমুদায় 
হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ? ভিন্ন বণিলে, ইন্জ্রিয়ের আত্মরূপত! অসিদ্ধ হইবে, হইলে 
ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন কোন আম্মা সমুদায় নামে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এদিকে 
অভিন্ন ধগিলে, প্রত্যেক হীন্দ্রয়েরই আত্মরূপত! সিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে দোষ 
পূৰ্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে । কিংবা, আমায় চক্ষু-ইন্দিয় অধিক দর্শনশক্কি সম্পন্ন . 
আমার চম্য-ইন্দ্িয় অল্প দর্শনশক্তিসম্পন্ন ” ইত্যাদি সর্বজন প্রসিদ্ধ অস্থভৰ 
দ্বারা চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ই আত্মা )সন্ধ হয়। কিংবা, চার্কাক যে 
সামানাধিকরণ্যের অনুভবের উল্লেখ করেন, তাহ! *লোহিতঃ স্ফটিকঃ” 
এই সামানা ধিকরণা-অন্ুভপের দ্ধায় ভ্রমরূপ। কিংবা, ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যরূপত! 
বিষয়ে চাব্বাক যে ইীন্দ্রিয়বিধয়ক শ্রৌত-দংবাদ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য 
ইন্দ্রিয়ের অভিমানী দেবতাব্ষিয়ক হওয়ায় দ্বার) জড় ইন্দরিয়ের চৈতন্তত। সিদ্ধ 
হয় না। ইতাদি ইত্যাদি প্রকার দোষের বাহুলা প্রযুক্ত তজিরাস্াবাযী 
চার্বাকের মতও অশুদ্ধ ও অশ্রদ্ধেয়। | 


প্রাণাত্ববাদী চার্বাকের মত নিরূপণ ও খণ্ডন । 


প্রাণাত্মবাদী চার্বাকের মতে স্বপ্ন-ম্যুণ্তিতে চক্ষু-আদি ইন্জিয়ের লয় গে 
গ্রাণ বিদ্যমান থাকে । সুতরাং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, গযুপ্তি, এই তিন অবস্থাতে বিভা 
থাকায় প্রাণকেই আত্মা বল! উচিত, বান্ডিচারী হওয়ায় ইন্সিয়দিগকে আস্থা 
বল! উচিত নহে। কিংবা, এই দেছে যাহার বিদ্তমানে জীবন বাবার হয় বার: 
সাহা অবিশ্বমানে মন্নণ ব্যবহার বয় তাহার নাদ জীবাম্বা। এই জীবান্ধার 


৬৮” |  তত্বজ্ঞানামৃত | 

. জক্ষণও প্রাণের বিষয়েই সঙ্গত হয়। কারণ যে পর্যন্ত এই দেহে প্রাণ থাকে, 
“সেই পর্যন্ত জীবন ব্যবহার হয়, আর য্থন এই দেহ হইতে প্রাণ নির্গত হয় তখন 
'"মরণ-ব্যবহার হয়। কিংবা, পুত্ত, ধন স্ৰী আাদি সকল পদার্থ হইতে প্রিয়তম 
হওয়ায় প্রাণ আত্মা । কারণ, প্রাণনাশ আশঙ্কানস্থলে লোকে আপন গ্রাণরক্ষা 
জন্ ধন, স্্রী-পুআঁদি সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়। থাকে। অধিক কি, হস্ত- 
পাদাদি ইন্দ্ৰিয়ের হানি সত্বেও লোকে আপনার প্রাণরক্ষা করে, এই কারণেও 
প্রাণ আত্মা । কিংবা, “অহং ক্ষুধ! পিপাসাবান্” এই লোকানুভবদার1 ক্ষুধা. 
_পিপাসাধশ্খবিশিষ্ট প্রাণবিষয়েই অহমত্ব ধৰ্ম্ম প্রতীতি হওয়ায় এবং সর্ববাদী- 
' সন্মত অহং প্রতীতির বিষয় আত্মা হওয়ায় প্রাণেরই আত্মতা সিদ্ধ হয়। কিংবা, 
: বেদেও প্রাণ-সংবাদে প্রাণের চৈতন্ততা, শ্রেষ্ঠত1, তথ! সঙ্ঘাতের বিধারকরূপে 
অধিষ্ঠাতৃত্ব কথিত হওয়ায় এই শ্রোত-বচনও প্রাণাত্মতার সাধক প্রসাগ। প্রাণা- 
তববাদীর এ সকল কথা যুক্তিযুক্ত নহে বণিয়া অসমীচীন। কারণ, প্রাণের অন্ু- 
মান দ্বার! অনাত্মরূপতাই সিদ্ধ হয়, আত্মূপতা নহে। অনুমানের আকার 
এই-_প্প্রাণঃ ; অনাত্মা, বাযুত্বাৎ, বাহাবায়বং*, অর্থাৎ প্রাণ অনাখ্ম। হইবার 
যোগা, বাযুরূপ হওয়ায়, বাহাবাধুর সায় । কিংবা, 'পাণকে যে ধারণ করে তাহার 
নাম জীব, এই প্রকার জীব "বের অর্থ ব্যাকরণের রীতিতে সিদ্ধ হয়। এই অর্থ 
প্রাণবিষয়ে সঙ্গত হয় না, কারণ,প্রাণই প্রাণের ধারণকর্তী হইলে করণ-কর্তৃবিরোধ 
হয় অর্থাৎ আপনাতে আপনার ক্রিয়া ও আপনি আপনার ফল, ইহা অত্যন্ত 
বিরুদ্ধ । কিংবা, “আমার শ্বাস অধিক চলিতেছে, আমার শ্ব্যস অলপ চলিতেছে,” 
এই অন্ুভৰ দ্বারাও শ্বাসরূপ প্রাণ হইতে আত্মা ভিন্ন বলিয়! নিশ্চিত হুয়। 
কিংব1, প্রাণের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রতীত হওয়ায় প্রাণের সাবয়বত। সিদ্ধ হয়, আর 
যে বস্ত' সাবয়ব তাহ! অনিতা, ইহ! নিয়ম, যেমন ঘট। অতএব আশ্রয়রূপ 
প্রাণাত্মার অনিত্যতাবিধায় নাশ অবশ্থাস্তাবী হওয়ায় তদাশ্রিত পুণ্য-পাপকর্শ্মও 
নাশ প্রাধ হইবে, হইলে কৃতনাশ অর্থাৎ করিরাও ফলের অভোগ এবং অকৃতা- 
ভ্যাগম অর্থাৎ না করিয়াও ফলের ভোগ, এই ছুই দোষ হুইবে ; এই কারণেও 
প্রাণের আত্ম] বাধিত । কিংবা, চার্বাক যে এই দেহের জীবন প্রাণের অধীন 
বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, এই দেহের জীবন উপরি-উক্ত কারণে 
প্রাণের অধীন নহে, কিন্তু প্রাণের ধারণকর্ত। জীবাত্বার অধীন । কিংবা, প্রাণাস্ম- 
বাদী হে প্রাণকে প্রিয়তম বলিয়! প্রাণের আত্মতা সিদ্ধ করিতে উদ্ধত, তাহাও 
যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, দেখা খার, লোক. অত্যন্ত ছুঃখহেতু রী বিষর্জন করিয়া 
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থাকে । সুতরাং যেহেতু ত্যাজ্যের প্রতিই দ্বেষ হয়, ত্যক্তার প্রতি নহে, সেইহেতু 
প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ত্যক্তারূপ কোন আত্ম! অবস্তই আছে, ইহ! সহজে প্রতিপন্ন 
হয়। কিংবা, “অহং ক্ষুধা পিপাসাঁবান্‌” এই সামানাধিকর ণ্য*অন্ুভব “লোহিতঃ 
স্ফটিক” এই সামানাধিকরণ্য-অনুতবের ন্যায় ভ্মরূপ। কিংঝ, বেছে প্রাণাত্ধ- 
বিষয়ক যে সংবাদ তাহ! প্রাণের অভিমানীদেবতাবিষয়ক, জড়গ্রাণবিষয়ক নহে। 
কথিত সকল কারণে প্রাণাস্ন*াদী লোঁকার়াতিক নাস্তিকের মতও যুক্তি” 
প্রমাথাদিবর্জিত হওয়ায় অসমীচীন। 


মনাত্ববাদী চার্বাকের মত-নিরূপণ ও খণ্ডন । 


মনাত্মবাদী চার্বাকের যুক্তি এই--স্বপ্নাবস্থাতে চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় উপরষ 
হইলে মনদ্বার! সর্ব ব্যবহার সিদ্ধ হয়। আর এই সঙ্বাতেও মনের স্বাতন্ত্ 
দৃষ্ট হয়, অন্ত সকণ ইন্দ্রিয় মনের অধীনে ব! সম্বন্ধেই কাধ্যকরী হয়, নচেৎ নহে। 
স্তরাঃ মনের সমবধানে জ্ঞানাদ্দির উৎপত্তি হয়, মনের অসমবধানে জ্ানাদির 
উৎপত্তি হয় না। অর্থাৎ চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়ের আপন আপন রূপাদি বিষয় 
সহিত সম্বন্ধ হইলেও, যে পর্যন্ত মনের চক্ষু-আদি ইন্ত্রিয়সহিত সংযোগ না হয়, 
সে পধ্যন্ত চক্ষু-আদি ইন্দ্রিযদার1 চাক্ষুষাদি জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, মনের 
সম্বন্ধেই উক্ত জ্ঞানাদির উৎপত্তি হয়, সুতরাং এই সজ্ঘাতে মনেরই স্বতন্ত্রত। 
স্বতঃসিদ্ধ। বেদেও ইচ্ছা, সন্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রন্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, 
জান, এই সকল মনের ধৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সর্ধবাধীসম্মত 
ইচ্ছাদিধশ্নবিশিষ্ট বস্তই আত্মা নামে প্রসিদ্ধ । সুতরাং বেদও ইচ্ছাদিকে মনের 
ধন্ম বলায় মনের আত্মরূপতাই বোধন করেন। আর “নন এব মনুষ্যাণাং. 
কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ* এই স্থৃতিতেও মনের বন্ধমোক্ষকারণত। প্রতিপাদিত 
হইয়াছে, সুতরাং মনই আত্ম।। মনাত্মবাদী লোকায়তিক নাহিকের মতও অসমী- 
চীন, কারণ মনকে আত্ম। বলিলে জিজ্ঞাস্ভ--মনরূপ আত্মা অণু? ৰ! মধ্যম 
পরিমাণ ? অণুপক্ষে গুণ উপপর হইবে না, এবং ইহা না হওয়ায় জান সুখ-হুঃখাদি 
ধর্মসকলও প্রতাক্ষ হইবে না। কারণ, চাক্ষুব, ত্বাচ, রাসন, ঘ্রাণ, শ্রোজ্জ, 
মানস, এই যড় বিধি প্রত্য:ক্ষেই মহত্বের ক;রণতা হম্স এবং অথুতে মহত্ব ন! 
থাকায়, আত্মার অণুর্ূপতাপহন্ষ গুণ সর্ব্থ| অঙ্ুপপন্ন। কিংবা, জীৰ অণু 
হইলে সকল শরীরব্যাপী সুখ-দুঃখের অনুভব হইবে. না, কিন্তু ইহার বিপন্নীত 
হুর্যভাপে সর্বশরীরব্যাদী হঃখ সকল লোকের অক্ষবুক্ষের বিষয় ছইর। থাকে । 


১ তত্বজ্ঞানামৃত। 
ত্বক সম্বন্ধাধীন ঘটে বলিলে, পদে কণ্টকবিঘ্। হইলে শরীরব্যাপী বেদনার 
আপত্তি হইবে, কিন্তু পদে কণ্টক-বেধ হইলে পদেই বেদনার অনুভব হয়, সর্ব্ব- 
শরীরে নহে। এ দিকে, দেহের তুল্য মধ্যম পরিমাণ আত্মার স্বরূপ বলিলে 
এক সময়েই চাক্ষুষাদি সকল জ্ঞানের উৎপত্তির্ূপ দোষের প্রসক্তি হইবে। 
কিংবা, আত্মা মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট হইলে অনিত্যতার প্রসঙ্গ হইবে, হইলে 
ক্কৃতনাশ অরুতাভ্যাগম এই দুই দোষের প্রাণ্ডি হইবে । কিংবা, এই সঙ্বাতে 
চার্বাক যে মনের স্বাতন্থ্য সমর্থন করিবার প্রয়াস পাঁইয়াছেন তাহাও সম্ভব নহে। 
কারণ, বাহাবিষয়ে প্রবৃত্ত যে মন, সেই বহিমুখ মনের বৈরাগ্য-অভ্যাসাদি উপায় 
দ্বার! নিরোধ ম্থৃতি-আদি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই শাস্ত্রোপদেশদ্বারা 
ইহ! প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত বৈরাগ্যাদি সাধন নিমিনত মনের নেরোধকর্ত। কেন ভিন 
আত্মা আছে। কিংবা, "আমার মন ৭ সময়ে স্থির, আমার মন এ সময়ে অস্থির” 
ইত্যাদি সর্বলোকান্ুভবসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারাও মনাতিরিক্ত আত্ম! আছেন এরূপ 
নিশ্চয় হয়। কিংবা, যেদে যে ইচ্ছার্দি মনের ধর্ম বলিয়া কীরন্তিত হইরাছে 
তদ্বারা মনের আত্মতা সিদ্ধ হয় না এবং স্থহ্যুক্র-বচনে যে মনের বন্ধ-মোক্ষের 
কারণতা কথিত হইয়াছে, তদ্বারাও মন হইতে ভিন্নেরই আম্মরূপত! সিদ্ধ হয়, 
মনের নহে। এই সকল কারণে ননাত্মবাদ! নাস্তিক চার্বাকের মতও শ্রদ্ধাযোগ্য 
নছে। | 

এস্থলে এই অর্থ জ্ঞাতবা, যদ্যপি ষটনাস্তক-মতাবপন্ধী মানবগণ বেদের 
প্রামাণ অঙ্গীকার করেন না, সুতরাং স্ব স্ব মতের পোষক গমাণে শ্রুতি-স্থ* 
শাস্মের বচন গ্রমাণরূপে তাঁহাদের অবতরণ করা উচিত ছিল না তথাপি 
তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র অপ্রমাণরূপ মা করিয়াও উক্ত বেদাদি শাস্ত্রের বচন, 
সকল যে স্বীয় স্বীয় মত-পোষণার্ণ উদ্ধত করেন, তাছ! কেবল আপনাদের মতে 
আস্তিক পুরুষগণের শব! স্থাপন করিবার নিমিশ্ুই এরূপ করিয়া থাকেন, ইহার 
অন্ত কোন অভিগ্রার নাই। সু.রাং তাহাদের শান্ত্র- গ্রমাণের অব্তারণাদ্বার! 
ইহ! বুঝ! উচিত নহে যে, আস্তিকের গাঁ উক্ত ষড় বিধ নান্তিকগণ ৪ বেদা'দ 
শাঞ্গের অনুগামী । 


পুত্রাক্মবার্দীর মত-নিরূপণ ও খণ্ডন । 


উন্ত যট নান্ডিক-মত অপেক্ষাও অত্যন্তবহিমু্খ কোনও বাদীর মতে 
পুত্রের আত্মরূপত! স্বীকৃত হয়। এই মতের সাধক যুদ্ধি এইস্"*পুজে পুষ্ট 


পুত্রাত্খবাদীর মত-নিরূপণ ও খণ্ডন । ৩৭১ 


অহমেব পুষ্টঃ, পুত্রে নষ্টে অহমেব নঃ্টঃ”, অর্থাৎ পুন্র পুষ্ট হইলে আমি পৃষ্ট, পুত্র 
নষ্ট হইলে আমি নষ্ট, এই সর্দজন প্রসিদ্ধ অনুভব দ্বার! পুত্রেই অহং প্রতীতিয় 
বিষয়ত! নিশ্চিত হয়। আর "নাস্ব! বৈজায়তে পুত্রঃ* এই শ্রুতি পুত্রকে 
আত্ম। বলিয়াছেন, সুতরাং পুত্রই আত্মা। এই পুণাত্মবাদীর মতও নিতান্ত 
অসঙ্গত, কারণ পুত্রই আত্ম! হইলে পুত্ররহিত ব্রহ্ষচাখী-আদি পুরুষসকল আত্ম" 
হীন হওয়া উচিত, তথা পুত্রবূপ আত্মার মৃত্যু হইলে পিতার জীবন থাক! উচিত 
নহে! অধিক কি, পুত্র উৎপন না হওয়া অবধি সকল প্রাণীর আত্মরহিতভাবে 
স্থিতি হওয়া উচিত । কিংবা, “পুত্ৰে পু” আদি অন্ুভবও “লোহিত: ক্ষটিকঃ” 
এই অনুভবের স্তায় ত্রান্তিরূপ। কিংব|, উক্ত বেদধচন পুত্রাত্মবাদীর মত অন্তু 
বাঁদকরতঃ পূর্বপক্ষরূপ । ইতি । 


দ্বিতীয় খণ্ড । 


চতুর্থ পাঁদ। 


(জীবেশ্বর জগতের অন্তিত্ব-খওন তথ! পঞ্চ আধুনিক মতের 
অসারত। প্রদর্শন । ) 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব-খগ্ডন | 


. ঈশ্বর কিং স্বরূপ ? তাহার লক্ষণ কি? ঈশ্বরদূপ কোন পুরুষবিশেষ আছেন 
কি না? বদি আছেন, তাহ! হইলে তদ্িষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ এইরূপ বিষয়ের 
নির্বাচন করিতে গিয়! নানা পণ্ডিত নান! প্রকার বিপ্রতিপন্তি করিয়া থাকেন। 
পঞ্চদশী-গ্রস্থে উক্ত বিগ্রতিপন্তি এইরূপে প্রদশিত হইয়াছে, যথা 

যোগাচারদিগের ( পাঁতঞ্জলমতান্ুগ।মিগণের ) বিবেচনায়, চৈতনোর 
সমিধানে চেতনবৎ গ্রবৃত্ত প্রকৃতির নিয়ামক ঈশ্বর হয়েন, তিনি সকল জীব 
হইতে শেষ্ঠ । অর্থাৎ সুথ বা দুঃখ, ধৰ্ম্ম বা অধৰ্ম্ম, সতক্রিয়া বা দুক্তিয়। ও তৎ- 
সংস্কারাদি গুণ-অসংযুক্ত পুরুষবিশেষ ঈশ্বর শব্দের বাঁচা হয়েন, তিনি অসঙ্গানন্দ 
চেতনস্বরূপ। যদিও ঈশ্বর অসঙ্গানন্দ চেতনশ্বরূপ, তথাপি তাহার পুরুষ- 
বিশেষত্ব হেতু নিয়ত ত্ব স্বীকার কর! যায়, ইহ! স্বীকার না করিলে বন্ধ-মোক্ষাদি 
ব্যবস্থার অনিয়ম হুয়। 

ঈশ্বর অসঙ্গ অথচ নিয়ন্তা এহরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তবণতঃ তাকিকের! অসঙ্গ!- 
নন্দ চেতনম্বরূপ ঈশ্বরের নিয়স্তূত্ব অস্বীকার করিয়। নিতাজ্ঞান। নিত্য প্রযতর, 
নিত্য ইচ্ছা, ইত্যাদি গুণ অঙ্গীকার করে এবং কথিত সকল গুণ দ্বার! তাহারা 
তাহার পুরুষব্বিশেষত বর্ণন করে। 

হিরণ্যগর্ভোপাসক গ্রাপেশ্বরবাদী মতে, যদি ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানাদিগ্চ' 
দ্বীকার কর, তবে হৃষ্ি-প্রক্রিয়! সর্বদাই হইতে থাকুক কিন্ত তাহা হইতেছে না। 
অতএব লিঙ্গশরীর মুম্টিরূপ হিরপ্যগঞ্ডকে ঈশ্বর বল। 

সূলশনীর ব্যতিরেকে কেবল লিঙ্গশরীরের উপলব্ধি হয় না। অতএব 
ছুল-পমীর-সমষ্টি অভিমানী সর্বত্র মত্তকা দিবিশিষ্ট বিরাটুফে বিশ্বন্নপ উপানকে?! 


ঈশ্বরের অন্তিত্ব-খণডুন। | ৩৭৩ 


ঈশ্বর বলে এবং এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে, তিনি সহস্রপদ, সহ হস্ত, সহস্র : 
মস্তক, সহন চক্ষুঃ, বিশিষ্ট ইত্যাদি । | 

অন্য উপাসকের! বলে, যদি অনেক হস্ত-পদবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে ঈশ্বর : 
বল! যায়, তবে শতপদবিশিষ্ট কীটকে ঈশ্বর বলিতে হয়। অতএব তাহা না 
হইয়! চতুর্থ ব্রহ্মা ঈশ্বররূপে অঙ্গীকৃত হয়েন। তদতিরিক্ত কোন পুরুষই ঈশ্বর : 
নহেন, যেহেতু গ্রজা-স্থজন-সামর্থ্য আর কাহারও নাই। 
ভগবস্তক্তদিগের মতে, পূর্বোক্ত চতুর্শথ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপন্ম হইতে উৎপন্ন, - 
স্তরাং তিনি ঈশ্বর নহেন। আর যেহেতু বিষ্ণু ব্রহ্মার'ও জনক, সেই হেতু বিষ্ণু- 
কেই ঈশ্বররূপে স্বাকার করা যায়। 

শৈবের। কহে, শিবের পাদতল অন্বেষণ করিতে গিয়! বিষ্ণু তাহার তদন্ত 
করিতে অসমর্থ হয়েন। সুতরাং তাহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না, অতএব 
শিবকেই ঈশ্বর বলিয়! স্বীকার করা যায়। 

গাণপত্য-মতাবলম্থির বলে, পুরত্রয় সাধন করিবার সময়ে শিবও বিশ্বেশ 
গণপতির পূজা করিয়াছিপেন। অত এব শিব ঈশ্বর নহেন, গণপতিই ঈশ্বর । 

প্রদশিত প্রকার অন্তান্ত উপাসকেরাও আঁভমানবশতঃ স্বীয় স্বীয় পক্ষের 
প্রতি পক্ষপাত করিয়৷ অন্তান্ত প্রকার মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্প আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর 
গ্রতিপাদন করে। আর অন্তধ্যামি প্রভৃতি স্থাবর পর্যাস্তকেও ঈশ্বর বলিয় 
থাকে, যেহেতু অশ্থ, আকন্দ, বংশ, প্রভৃতি বৃক্ষনকলও লোকের কুলদেবত। 
দেখা যায়। 

পক্ষান্তরে যে সকল বাদীর! ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব অস্বীকার করে, তাঁহার! : 
কহে, ঈশ্বররূপ কোন পুর'ষবিশেষ নাই, তাহার অস্তিত্ব বা জগতের কারণরূপে . 
অধিষ্ঠানত্ব প্রমাণলিন্ধ নহে! তন্মধ্য-- ত 

১ সাংখ্যের। বলেন, সুকযের  শাদিখাঁনবশতঃ চেতোমীন অচেতন র্তিই 
পুরুষের ভোগ-মোক্ষ নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া জগদাকারে পরিণত হয়। যেরূপ” 
অচেতন ছুগ্ধের ব্যাপার বৎসের পুষ্টর নিমিত হয়, তজ্মপ জড়-প্রকৃতির ব্যাপার: 
পুরুষের নিমিত্ত হইয়। থাকে! 'সতএব ঈশ্বরকে জগতের অধিষ্ঠানরূপে স্বীকার 
করিবার কোন আবশাক”া নাই । . 

পর্ব-মীমাংসার হুত্রকার উজনিনি মুনির মতে বিগ্রহবান্‌ পুরুষবিশেষ কোন. 
ঈশ্বর নাই। জগৎ স্বয়ং-সিন্ধ, *ওময়ী বেদবাণীই যজ্ঞাদি কম্ম দার! ঈশ্বর 'পিতৃপ্জি: 
ভাৰপ্রাপ্তির হেতু LL 


{9 টি ... তন্বজ্ঞানামৃত। 
:.  চার্বাক-লে্কায়তিক নাস্তিকের! কহে, জগৎ চিরকাল একরূপে আছে, 
- ভৃতসজ্ঘাতের সংযোগ-বিয্বোগ দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তি ও নাশ হইয়| থাকে, 
প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবে অধিষ্ঠাত| ব! কর্তারূপে ঈশ্বরের_কল্পন! অলীক। 
৷ জৈন ও বৌদ্ধমতাঁবলম্বিগণও স্বীয় শ্বীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অস্বীকারকরতঃ অজ্ঞান অদৃষ্টাদিকে জগতের হেতু কহে। 
কথিত প্রকারে ঈশ্বরবিষয়ে বাদিদিগের অনেক মতভেদ আছে, ইহার 
সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ্‌ কুন্গুমীঞ্জশিতে উদয়নাচার্য্য যাহ। বর্ণন করিয়াছেন তাহ! 
_ পাতগ্রল-দর্শনের সমাধিপাদের ২৫ সৃত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রদশিত- 
কুন্মাঞ্জলি--উক্ত বিবরণ এস্থলেও পাঠসৌকধ্যার্থ প্রসঙ্গাধীন উদ্ধৃত হইল, 
তদ্বার! ঈশ্বর-সথ্ক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহ 
অনায়াসে অবগতি-গোচর হইবে । তথাতি,-- 
পশুদ্ধবুন্ধন্বভাবঃ* ইতি ওপনিষদাঃ “আদি বিদ্বান সিদ্ধঃ* ইতি কাঁপিলাঃ, 

“ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামূছঃ নিন্মাণকাম্ং অধষ্ঠায় সম্প্রদায় গ্রগ্তোতক£ 
অন্থগ্রাহকশ্চ* ইতি পাতগ্রলাঃ, “গোকনেদণিরুদ্ধৈচ অপি নির্লেশঃ স্বতন্ত্রশ্চ” 
ইতি মহাপাশুপতাঃ, “শিবঃ” ইতি শৈবাঃ, পপুকুষোদ্তমঃশ ইতি বৈষ্ণবাঃ, 
পিতামহঃ* ইতি পৌরাণিকাত, প্থজুপুরুষঃ* ইতি যান্জিক!:, “নিরাবরণঃ" 
ইতি দ্বিগম্বরা:, “উপাস্তাতন দেশিত$৮ ইতি মীনাংসকা;, “যাবহক্তোপপনঃ,” 
ইতি নৈয়ায়িকাঃ, “পোকবাবহার!সদ্ধঃ? ইতি চার্দাকা। কিং বহুনা, 
কারবোহ।প ২ বিশ্বকান্মত্যুপাসতে, অথাং শেধাঁহীর তে ঈশ্বর আঁদতায় 
চৈতগ্তস্বরূপ, দাংখ্য-7তে আদি [বিদ্বান আঁপমাদ সিক্ধিযু ক কাঁপল, পাতঞ্জল-মতে 
ক্লেশাদিসম্পরকরহিত, ক্রতিসম্প্রদাযের উপদেশ ও অন্ুগরহকারী পুরুষবিশেষ, 
মহাপাশুপতমতে লৌকিক ও বৈদিক বিরুদ্ধধন্মযুক্ত হইয়াও নিপিপ্ত জগৎকর্ত।, 
শৈবমতে শিব অর্থাৎ ত্রেগুণ্যের অতীত, বৈষ্ণবমতে পুরুষোত্তম অর্থাৎ 
সর্বজ্ঞ পুরুষ, পৌরাণিকঘতে পিতামহ অর্থাৎ দনকেরও জনক, ধাঞ্ঞকের 
মতে যজ্ঞপুরুধ অর্থাৎ হজে প্রধান ব্যক্তি, দিগম্বর-মতে নিগাবরণ অর্থাৎ 
অভ্ঞান, অদৃষ্ট ও দেহার্দিরহিভ, মামাংসকমতে ভপান্তভাবে কল্পিত ময়াদি, 
নৈয়াগ্িক-য়তে-_ প্রমাণ দ্বারা ষদুর সম্ভব ধশ্বযুক্ত, চার্ববাকমতে--লোক-ব্যবহার 
সিদ্ধ রা61 প্রভূতি, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, শিল্পিগণও যাহাকে 
বিশ্বকদ্ম। বেয়া উপাসনা করিয়া থাকে । 

 উত্জী সকল মতে যে সকল বারি ঈখযের অস্তিত্ব lle কেন, 
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ঈশ্বরের অন্তিত্ব-খগুন। ৩: 


তন্মধ্যেও কেহ ঈশ্বরকে জগতের নিমিন্তকারণ বলেন, কেহ  নিমিতত-উপাদান- 
উভয়ই বলেন আর কেহ অভিন্ননিষিত-উপাদান বলেন। 

ঈখরের নিষিত্ব-কারণতাবা দগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব তথ! ঈশ্বরের অধিষ্ঠানতা 
বিষয়ে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে প্রায়নঃ এইরূপ কহিয়! থাকেন। ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব শান্ত্রগমাণসিদ্ধ, সাধারণ বিশ্বাসসিক্ধ, ও যুক্তসিনদ। শান প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়। গ্রন্থের অবয়ব বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। ঈশ্বরের আস্তিত্বসীধক যুক্তির 
প্রকার সকল মতেই প্রায় সম হওয়ায় এস্থলে সকপ মতের যুক্তির সারসঙ্কলন 
প্রদান কর! যাইতেছে | ন্যায়মতে নব প্রকারের অনুমান প্রম৷দ্বারা ঈশ্বরের 
সিদ্ধি কর! হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অনুমানের স্বরূপ এই--"্অস্কুরাদিরূপং 
কাৰ্য্যং কর্তৃজন্তং, কার্্যত্বাৎ, ঘটবৎ,” অথাৎ অন্জুরাদরপকার্য্য কোন কর্তা দ্বারা 
জন্য হইবার যোগ্য, কাধ্যরূপ হওয়ায় ঘটের ন্যায় । অবশিষ্ট অষ্ট অনুমানের 
স্বরূপ গ্রন্থের আয়তন হ'”সর অভিগায়ে দেওয়া হইল না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দ্বারা ঈশরের জ্ঞান সম্ভব নহে, কেনা, ঈশ্বর নীরূপ হওয়ায় চাক্ষুষজ্ঞানের 
অবিব্য়। সুতরাং অনুমান বা শান্ত্রগ্রমাণ ভিন্ন তাহার জ্ঞানলাভের অন্ত 
উপায় নাই। দৃষ্টপদার্থের সাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়! অদৃষ্ট পদাথের জ্ঞান জন্বিয়া 
থাকে, স্তরাং কাধ্যেগ জানদ্বার কারণের অনুমান অপ্রসিন্ধ কল্পনা, নহে, 
কেননা, তদ্বার1 জ্দৃগ্ত কারণাদির স্ব্ধপের বা অস্তিত্বের নির্ণয় হইয়া থাকে । 
যেমন ঘট-কার্ধা দেখিয়া! কুপালের ( কুস্তকারে ) জ্ঞান হয়, অথবা অবিচ্ছিন্ন ধুম- 
রেখা দেখিয়া পর্বতে মগ্নির অনু মতি হয়, অথবা! নদী পূর্ণ হইয়াছে, খর আোতঃ 
দেখিলে বৃষ্টি হইয়াছে এরূপ অনুমান হয়, এই সকল অনুমান যেরূপ মিথ্যা নহে, 
তদ্ৰূপ জগৎকার্ধয দেখি! ঈশ্বররূপ কারণের যে বোধ জন্মে তাহাও মিথ্যা নহে। 
আর যেমন নিনিত্ত-কারণ দ গুচক্র কুণাণাদির অভাবে ঘট উৎপন্ন হয় না, তেমনি 
ঈশ্বররূপ কারণেয় অভাবে দগতের উৎপাগ হইতে পারে না. জগৎও সাঁবরব ও 
অনিতা, এই সাঁবয়বত। ও মানত। ওই জগতের কাধ্তাবের প্রতি কারণ । কথিত, 
কারণে অস্কুরা দি দৃষ্টান্ত দ্বার ঈশ্বরের আস্ততর-সাধক অনুমিত জ্ঞান অব্যভিচরিত 
হওয়ায় মিথ্যা হইবার যোগ্য নহে। শঙ্কা-_অন্তুরাদি দৃষ্টান্ত ঈশ্বরাস্তিত্ব 
সমর্থনের সাধক হেত নহে, কারণ, অরণ্য পর্বতাদিতে কুশ-তৃণাদি পদার্থ 
সকল স্বয়ংই বিন! কারণেন সম্ভাবে আত্মলাভ করিয়৷ থাকে । সুতরাং এরূপ 
কোন অব্যভিচরিত নিয়ম না যে, বিনা কারণে কাধ্য উৎপন্ন হইবে না, 
বরং বিন! কারণে কাধ্য শ্বপ্ংই উৎপন্ন হইয়! থাকে, ইহা অঙ্কুবাদি দষ্টান্তেও 


দি. তত্বজ্ঞানামৃত। 

প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং কার্যের উৎপত্তিতে কারণের অন্থমান সংগ্রতিপক্ষদোষে 
[ুষিত হওয়ায় উহ! স্বতঃই কারণকল্পনারূপ সাক্ষাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হওয়ায় 
বাধিত। সমাধন_-উক্ত আশঙ্কা অবিবেকমুলক, কারণ, যদ্যপি স্থলবিশেষে 
কারণের প্রতীতি হয় না, তথাপি প্রতীতি হয় না বলিয়া যে কারণ নাই, এরূপ 
বলা সঙ্গত নহে। কেননা, ঘটা দিকা্য্স্থলে কারণের সন্ভাব নিয়মপুর্র্বক হওয়ায়, 
এই সত্তাব অপ্রতীতি স্থলেও কাঁধ্যণিগক কারণানুমেয় জ্ঞানের সুচক হুইবে। 
বাদীর অনুমান অব্যাপক অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপক নহে, কারণসস্তাবস্থলে বাধপ্রান্ত 
চয়, অতএব অনৈকান্তিক। আর অন্মদাদির অনুমান অগ্রতীতি স্থলেও 
গ্রতীতিরপ হেতুদ্বারা কারণানুমেয় হওয়ায় সর্কক্র ব্যাপক ও সংগ্রতিপক্ষ 
দাষ হইতে রহিত, সুতরাং ্রকাস্তিক এবং তৎকারণে অর্থাৎ উক্ত অব্যাপক 
অনৈকান্তিকরূপ হেভুর বাধক সর্বাত্র ব্যাপক প্রকান্তিকরূপ হেতুর বিগ্কমানে 
বাদীর অনুমানই সংপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্ট, অতএব মিথ্যা । পুনঃ শঙ্ক।_কুলাল- 
দগুচক্রাদিরূপ বহু কারণের সন্তানেই কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায়, একটী মান 
কারণ হুইতে নানাবিধ কার্যোর উৎপত্তি দেখা যায় না, ইছা! দৃষ্টিবিপরীত। সমাধান 
দড়কারণ নান! হইলেও এক কুগ্ালের ন্যায় একই চেতন পুরুষরূপ কারণ দ্বার! 
মন্ত কার্ধাবর্গের রচনা সম্ভব হইলে অর্থাৎ একচেতন পরুষরূপ কারণদ্বাব! 
দমস্ত ব্যবস্থা নির্বাহের উপপন্তি হইলে অনেক কারণের কল্পনা! গৌরবদোষবশতঃ 
নি্ষল ও নিরক। এই সকল হেতুবাদ দার! ইহা গিশ্চয় হয়, এতিপ্ন হয়, 
যেজগংরূণ কার্ষোর অবশ্য কোন এক চেতনরূপ নিথিত্র-কারপ আছে এবং উক্ত 
চেতনরূপ কারণই ঈশর শব্দের অভিধের। আব এইরূপ ঈগ্বরের অধিষ্ঠানত!- 
বিষয়েও, কোন চেতনরূপ প্রেক্ষাবান্‌ কারণ এই পব্দৃশ্মান্‌ স্থবিশাল বিশ্বের 
নিয়ামক ন! হইলে বিশিষ্ট-বিগ্কাসপৃর্বক জগতের রচন। সম্ভব চইত না, জগতে 
শৃঙ্খলা থাকত না, জগতের মর্যাদা সংরক্ষিত হইত না, সমস্ত কার্ধ্য অনিয়মে 
নিষ্পন্ন হইত এবং বক্ষ-মোক্ষের ব্যবস্থা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইত। এক কথার, 
অধিষ্ঠাতার অভাবে জগতের সমস্ত ব্যবস্থা সর্বদ! সর্ব অনিরমে পরিণত 
হইরা থোর বিশৃঙ্খলার হেতু হৎত। প্রদণিত সকল কারণে এই সিদ্ধান্ত এক 
হয় যে, ঈশ্বরের অনিত্ব তথা জগং-কর্তৃত্ব অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় সব্বথা 
অপ্রত্যাথোয় ! 

Ad ভপাদান-কাঁরণ তিন অংশে বিভক্ত, বথা--আরম্তক উপাদান, পরিণামী- 
উপাদান ও বিবর্ত-উপাদান। প্রথম দুইপক্ষে ভায়বৈশেষিক ও সাংখ্য নিতা- 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন। | ৩৭৭ 


পরমাণু ও প্রধানকে ক্রমে বিশ্বের উপাদান বলেন আর ঈশ্বরের উপাদানত। 
নিষেধকরতঃ স্বীয় স্বীয় মত সমর্থনপুর্ব্বক এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ঈশ্বর 
জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না, কারণ, ঈশ্বর চেতন ও শুদ্ধ এবং জগৎ 
অচেতন ও অশুদ্ধ। যে যাহার প্রকৃতি হয় সে তাঁহার সমলক্ষণ হয়, ঈশ্বর 
জগতের প্রকৃতি হইলে অবশ্য জগৎও ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত হইত'। যখন দেখা 
ধায়, জগৎ-কার্ধ্যে ব্রদ্মের গুণের অনুবর্তন নাই তখন নিত্য পরমাণু বা প্রধানকে 
বিশ্বের উপাদান বলাই সঙ্গত, ঈশ্বরকে নহে। এইরূপ এইরূপ অনেক হেতু 
দেখাইয়া উ্ বাদিগণের মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল ঈশ্বরের উপাদানত। 
প্রতিষেধকরতঃ ঈশ্বরকে কেবল বিশ্বের নিমিন্ত-কারণ বলেন আর সাংখ্যরা 
ইহাও অস্বীকার করিয়। ঈশ্বরের পৃথক তত্বরূপ অস্তিত্ব নিষেধকরতঃ প্রকৃতি" 
পুরুষের সনিধানে চেতনবং প্রকৃতির পর্রণামকেই বিশ্বের হেতু ৰলেন। 
পক্ষান্তরে ঈশ্বরের নিমিত্ত-উপাদানকারণতাবাদিগণ ( বিশিষ্টা দ্বৈতবার্দিগণ ) উক্ত 
সকল মতে দোষ প্রদর্শনপুর্ববক স্বীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়! ঈশ্বরকে জগতের 
নিমিত্ত ও প্রকৃতি উভয়ই কারণ বলেন। এ মতের সাধক যুক্তি এই-_-তন্তনাত 
একাকীই সুত্ৰ স্থজন করে, কাহারও সহায়তা অপেক্ষা করে না, উক্ত তত্বনান্তের 
যেরূপ চেতন-অংশ সুত্রের নিমিত্ত-কারণ তথ! তন্থলাভের পার্থিব শরীর সুত্রের 
উপাদান-কারণ, তন্দ্রপ উশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভগ্ই। আর সমুদ্র 
যেমন জলরূপে এক, ফেণ বুদ্ধ দাদিরূপে অনেক, অথবা বৃক্ষ যেমন বৃক্ষত্বরূপে 
এক তথ! শাথ!-পল্পবাদ্িরপে অনেক, অথবা! সপ যেমন সর্পত্ব রূপে এক ও বলয়- 
কৃণ্ডণাকারাদিরূপে অনেক, সেইরূপ ব্রঙ্ধও এক ও অনেক রূপ অর্থাৎ অপরিণাম 
অবস্থায় এক তথ। পরিণামী-অবস্থায় অনেক । এই মতের গ্রাত বিবর্তকারণ- 
বাদী বৈদান্তিক এই আপত্তি করেন, তন্তনাঁভ সমুদ্রাদি পদার্থসকল সাবয়ব 
হওয়ায় তাহ! সকলের পরিণাম, একা নেকাকিভাব সম্ভব হয়, কিন্ত নিরবয়ব ঈশ্বরে 
ইহা সমস্ত অপভ্ভব। অতএব মানা উচিত যে, ঈশ্বর জগতের 'অতিন্ননি মিত্ব- 
উপাদান-কারণ অর্থাৎ যেমন স্বপ্নে নিদ্রানোষণলে স্বপ্নদরষ্ট| পুরুষ একাকীহ স্থাপ্রিক 
পদার্থ সকল. স্বজন করে তদ্রুপ ঈশ্বর পূপা চেতন পুরুষ স্বীয় মায়াবলে একাকীই 
জগৎ সৃষ্টির উভয়বিধ কারণ। অর্থাৎ ভাখার চেতন অংশ নিমিত্বকারণ ও 
তাহার আশ্রিত মায়াদোষরূপ জড়াংশ ( অজ্ঞান ) জগতের উপাদান-কারণ। 
উল্লিখিত সকল পক্ষের বিরুদ্ধে বেদবাহ্ আধুনিক ঈশ্বরান্তিতববাদী জনসবল 
কহেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হওয়ায় তাহার ব্যয়ে জগড্রচনা নিমিত্ত উপাদানের 


৩৭৮ তথ্বজ্ঞানামুত । 
॥ আবশ্যকত| নাই, অৰ্থাৎ বিন! উপাদানে, কারণ-কূটসংগ্রহ ব্যতীত ঈশ্বর দ্বার! 
বিশ্ব স্থজন অসম্ভব ব্যাপার নহে। কুলাল ষেমন মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি অনেক 
উপকরণ সংগ্রহপূর্বক ,ঘটাদিকার্য্যের কর্তা, তন্জুপ ঈশ্বর জগৎকার্ধ্যের কর্ণ 
নহেন। তিনি একাকী অসহায় বাহসাধন সংগ্রহ ব্যতীত অর্থাৎ নিতাপরমাণু, 
প্রধান বা মায়া “প্রভৃতি উপাদান পদার্থের অপেক্ষা রহিত হইয়! স্বমহিম! বলে, 
কেবল নিজের সঙ্কল্পমাত্রে, অভাব হইতে এই ভাবরূপ জগৎ রচন! করিয়াছেন। 
ঈশ্বরের সর্বশক্তিত্বরূপ যে লক্ষণ তাহাই ভাহার বিনাউপাদানে স্টিকর্ততৃত 
সংস্থাপন করিতে সমর্থ, অগ্ঠথা উপাদানের আবশ্তকতা-স্থলে সর্বশক্তিমান্‌ 
লক্ষণটী অর্থশৃন্ত ও অযুক্ত হইয়া পড়ে। দেখ! যায়, বিনা কারণে কোন কার্ধ্য 
উৎপর হয় ন, নির্দিষ্ট কারণের সন্তাবেই কার্য্য জন্মলাভ করে। আর যে হেতু 
কার্ধ্যম।ত্রই লাবরব হওয়ায় অনিত্য এবং এই জগৎও তদ্রপ সাবয়ব ও অনিত্য 
সেই হেতু জগতের উৎপত্তি বিষয়ে কোঁন মচান্‌ চেতন-পুরুষরূপ কারণের ঈঈশ্বরতা 
অবশ্য অঙ্গীকরণীয় । 

বেদাস্তাদি বৈদিকমত তিন ঈশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ পরিস্কতরূপে কোনমতে 
ব্যাখাত নাই। কিন্তু স্কুণভাবে সকল পক্ষেই ঈশ্বরের স্বরূপ ও তটস্ব- 
লক্ষণ প্রায়সঃ এই রী'ততে বর্ণিত হঃয়াছে। যথা, নীকপ, নিরবস্নব, ষ্যোভিঃ- 
স্বরূপ, চেতনম্বরূপ, অন্দর, অমর) নিত্য, সব্বকন্ম।, আপগ্তকাম, সলা কিমান, 
সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, অন্র্ধামী, নিয়া, শান্তা, অধিষ্ঠাতা, দয়ালু, শ্টায়াধীশ, ইত্যাদি । 

ঈশ্বররে পরিমাণমতছেদে কেহ একদেশীরপ আর কেহ সর্ধব্াপারূপ 
স্বীকার করে। | 

উপরে ঈখ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎ-কারণতা-বিথষে যে সকল পক্ষ গ্রদণিও হইল, 
সে সমস্ত বিচারক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিলে তাহ! সকলের যুক্তিসিদ্ধত| আদৌ- 
উপপন্ন হয় না এবং বার্ণত সকল ঈশ্বর-লক্ষণও অসমঞ্জল, অসঙ্গত, অপ্রসিক্ধ ও 
সম্ভব বলিয়া অবধারিত হয়। সর্বপ্রথম ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিমি -কারণতা- 
বিষয়ে পরীক্ষা আরও করা দাইতেছে। 

উক্ত পয়াক্ষ। প্রারস্তের পূর্বে ঈশ্বরের স্বব্ধূপ-বিষয়ে বিচার প্রথমে জাবস্তক, 
কাগপ, তীস্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ অনির্ণাত থাকিলে বিচারের আনর্থক)- 
প্রযুক্ত বিচারণীয় তত্বার্থ ফলবান্‌ হইবে না এবং বিচারও তৎকারণে 
বাগাড়শখবরে পরিণত হইয। কেবল কথামাত্র হুইয়। দাড়াইবে। দেখ! যায়, 
জগতে কেবল জড় ও চেতন এই হই তত্বই প্রসিদ্ধ, উক্ত হই তত্ব হইতে 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন। ৩৭৯ 


অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ অপ্রসিদ্ধ ও অণীক। অতএব এই লোকদৃষ্ট. পদার্থা- 
নুসারে অনৃষ্ঠকারণাদির অস্তিত্ব বা স্বরূপ নির্ণন্ন করিতে হইলে উক্ত দুই তত্ব 
অর্থাৎ চেতন ও জড় এই ছইয়ের মধ্যে কোন একটীকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে 
হইবে, অন্তথ! প্রসিদ্ধির বহিভূর্তি হওয়ায় কল্পনা অন্ধ-বিশ্বীসে পরিণত হুইয়া 
অলীক বলিয়। গণ্য হইবে । আবার উক্ত এই তব্বের মধ্যে নিয়ম এই যে, জড় 
বিনা কেবল চেতনের আর চেতন বিনা কেবল জড়ের উপণক্ধি হয় ন! । অতএব 
চেতন ও জড়ের যে সহোপলব্ধি নিয়ম, এই নিয়ম উপায়-উপেয়মূলক হওয়ায় 
তন্বার! জড় ও চেতন এছুইয়ের সংযোগেই প্রবৃত্তির হেতুত। সিদ্ধ হয়, অন্যরূপে 
নহে। প্রদণিত কারণে যুক্তি ও অস্ভ বংলে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে 
তাহাকে হয় “চিৎ-জড় বিঁশষ্ট* ৰলিতে হইবে, না হয় কেবল জড়” বলিতে হুইবে, 
অধব। “কেবল চেতন" বলিতে হইবে, এতত্ডিন্ন কোন চতুর্থ তত্ব ঈশ্বরের স্বরূপ 
বলিয়া ক্প্রন। করিলে প্রহাণাতাবে উক্ত কল্পন। অবিশ্বান্ত হইবে । কিন্ক বিচর- 
নেত্রে পরীক্ষা করিলে বিদিত হইবে, উক্ত তিনের মধ্যে কোন একটী ঈশ্বরের 
স্বরূপ বলিয়। সিদ্ধ হয় নাঁ। কারণ, ঈখর কে কেবল জড় বলিলে, ঈশ্বরের স্বরূপ. 
লোষ্ট-পাষাণাদিরপ সিদ্ধ হইবে, ইহা কোন বাদীর স্বীকার্ধয নহে। এদিকে, 
ঈশ্বরকে কেবল চৈতন্তস্বরূপ বলিলে গ্রনুত্তি আদি অসম্ভব হওয়ায় স্ষ্টিই অসম্ভব 
হইবে। কেনন।! প্রবুদ্তিআদি ধর্ম চিৎজভ়বিশিষ্টেই সম্ভব, কেবল চেতন নহে, 
কেমল চেতনে জ্ঞান জন্মের প্রতি কারণ বা উপকইণেব অভাবে অর্থাৎ জান. 
সাধন [তগুণাস্মক জড় প্রকৃতির সত্বধশ্মের অগাবে জগদ্র১ন। নিমিত্ত প্রবৃত্তি 
আদি সর্ব অনুপপন। এইরূপ চিৎ-এড়াবশি কোন বপ্তবিশেষকেও ঈশ্বর 
বলা যাইতে পায়ে না, করেণ চিৎ-অড়বিশিষ্ট যে সকল বস্তু তাহ। সমস্ত অন্মদাদির 
হায় বিকারী হওয়ায় গনিত্যই হইবে, নিত) নহ, স্তগাং এত দশ বস্তুর ঈশ্বরত। 
বাধিত। অতএব উপারউক্ত সক বিকল্পেই ঈশ্বর-বরূপ-সিদ্ধির ব্যাঘাত: 
হওয়ায় তাহার অস্তিত্ব তথ। অধিষ্ঠানত্বও তৎসঙ্গে অসিদ্ধ হইয়| যায়। যদি স্তায়- 
বৈশেধিকানুসারিগণ বলেন, ঈএর ।নতাঙ্ঞান, নিত্য-ইচ্ছা, নিত্য প্রযদ্ধাদি গুণ-. 
বিশিষ্ট পুরুষ হয়েন, তাহাতে নত্য পরমাণু দ্বেশ-কালাদির অনাদ্বি-সন্বন্ধে, 
উপস্থিত কারণকুট সংগ্রহগূ্নক, কুলাণ ঢার! উপস্থিত মৃ্তিকাদি সহকারে ঘট 
রচনা হার, সুষ্টি-সম্বন্ধাধীন প্রবৃত্তি অসন্ভা'বত নহে। ইহার প্রত্যুওর এই যে, 
তাদ্শ প্রবৃত্তিদ্বার। নিতা হৃষ্টি- প্রক্রিয়ার আপগি হুইবে। আর এদিকে, নিত্য. 
জান। দি গুণের যে কল্পন| তাহ! দৃষ্ট পদার্থের নাধ্্থাহুলানী নহে বপিয়! সাধ্য- 


১. এ তত্তৃজ্ঞানামৃত। র 

রহিতাদি দোষহ্ষ্ট হইবে। স্থৃতরাং এই আভাসমান্‌ হষ্টহেতু্বার। প্রবৃত্তির কল্পনাত 
দূরের কথা, জ্ঞানাদি গুগই অসিন্ধ হইবে। পক্ষান্তরে যদি পাতঞ্জলমতানুগা মিগণ 
বলেন, ঈশ্বর অসম, উদাসীন অর্থাৎ কুটস্থনিত্য, সুতরাং এই সকল ধর্ম্মসৰ্বেও 
'পুরুষবিশেষত্ব হেতু তাহার নিয়ন্তত্ব স্বীকার কর! যায়। একথা সম্ভব নহে, কারণ, 
অসঙ্গ নিত্যকুটস্থ চৈতন্য শ্বতাবপক্ষে প্রবৃত্তি অসস্তব হওয়ায় নিয়ন্ত ত্বও অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । যাহার বিকার নাই, বিনাশ নাই, চিরকালই যে একভাবে থাকে 
তাহাকে কুটগ্থনিত্য বলে। অতএব ঈশ্বরকে জগৎরূপ বিকারের অধিষ্টাত্‌ বলিলে 
তাহার একভাবে চিরকাল থাক! কথাটা অলীক হুইবে আর তাহার অসঙ্গত্ব 
উদাসীনত্ব, শুদ্ধত্ব, পুণত্বাদি লক্ষণসকল ব্যাহত হওয়ায় সমূলে অন্তগত হইবে। 
অতএব প্রদশিত অসীমঞ্জন্ত কারণহেতু তাদৃশ ঈশ্বরের বিকারভা বপ্রধুক্ত অন্মদাদির 
সহিত সমান হওয়ায় অনীশ্বর অর্থাৎ জীবভাব- গ্রাপ্তিশতঃ ঈশ্বরত্ব লুপ্ত হইবে। 
বদি সাংখামতাবলশ্বিরা বলেন, প্রোক্ত সকণ কারণে ঈশ্বর-সিদ্ধি না হউক, কিন্ত 
নিগুণ জ্ঞম্বরূপ অসঙ্গচেতনে যে কোন প্রকার প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, একথা বল! যা 
না। কারণ, জ্তস্বরূপ নিগণ কুটস্থনিত্য স্বভাব পুরুষের সন্নিধানে অনাদি স্বতন্ত্র 
চেতনবৎ প্রবৃত্ত প্রকৃতির মে জ্ঞান, সুখ্-হুঃখাদি সকল পরিণাম তাহ। সমস্ত 
পুরুষ আপনাতে আরোপ কর বপিয়া বন্ধমোক্ষাদি ওপচারিক ভোক; সবের 
অধিকারী হওয়ায় অবিবেক সিদ্ধ প্রবৃত্ত উক্ত জ্ঞস্বকূপ ৮৩প্ত পুরুয়েও সন্ত হয়। 
সাংখ্োর একথ| সাধুয়সী নহে, কারণ, গুণ বিশিইবন্ত গণবিশিষ্ট নাহ তই সম্বগ 
প্রাপ্ত হয়, আপন অসমান জাতিবাশন্টের সাইিত ন(৫ে। শুতরাং শিপু ণ। 
ভেদরহিত, অসঙ্গ, কুটন্থ, শু, স্বস্থ হহতে বিলক্ষণ নার্বকার বস্তু অপল 
অসমান জাতিবিশিষ্টের সহিত বে সধ্বপ প্রাণ *ইবেন, হই! সম্পূণ যুক্তিবরুগ্জ | 
অপিচ, গুণবিশিষ্তাধশ্ছের স্কাবেও যখন আগোক আপনার অসমান বিপক্ষণ 
ও বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত অধকারের সহিত সন্বন্ধপ্রাপ্প হয় না, অথবা ভৌতিক 
আকাশই যখন কেব্পমাত্র নীরূপতা বিধায় অন্ত রূপবান ভৌতিক পদার্থ- 
সহিত সন্বন্ধপ্রাণ্ত হস না, তখন অত্যন্ত বির) অত্যন্ত বিলক্ষণ ও অত্যন্ত 
অব্বিভ্' গুধবিশিষ্ট একৃতিন সহিত অঠ্ন্ত নির্বিকার ও অত্যান্ত শিৰিক্ 
নিওপ জঞন্থবর্ূপ চৈতন্তের সম্বন্ধ কখন অত্যন্ত অস্বরস ও অযৌক্তক। আর 
বখন কণিত্ত প্রকারে এতহভয়ের সম্বন্ধই অকল্পনীয়, তখন তৎসধঞ্ধাধান 
প্রবৃত্তির কল্পন। বিবেকসিদ্ধ হউক ধা অবিবেকসিদ্ধ হউক, উক্ত সম্বন্ধাপেক্ষ! যে 
অধিক অস্বরস ও অযৌক্তিক হইবে. উহ।তে সন্দেচই বা কি? প্রদশিত কারণে 
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ঈশ্বরের অধিকারাদি ধর্শস্থলে সৃষ্টি অসম্ভব হওয়ায় তথা বিকারাদি দোবস্থলে 
ঈশ্বরত্ব লুধ্য হওয়ায়, এইরূপে উভয়তঃ দোষ হওয়ায় যখন ঈখরের স্বরূপই অসিদ্ধ, 
তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিমিতকারণত!| কল্পন! ও দুরাবস্থিত। 

ব্যাসদেবও ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণত! বেদান্তস্থত্রে খণ্ডন করিয়াছেন। 
উক্ত সকল সুত্র শৈবমত পরাক্ষায় পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে। এই সকল সুত্রে 
জীব প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে ঈগরের কারণতা যে সকল যুক্তিদ্বারা নিরাককত 
হইয়াছে, সে সকল যুক্তিদ্বার| ঈখরের অস্তিত্ব ও অবাধে খণ্ডিত হইতে পারে ' 
বলিয়া উক্ত সকল যুক্তি এস্থলেও অনুসন্ধান করিবে। ফল কথা, ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব ঝ নিমিত্ত-কারণত! কোন প্রমাণে সিদ্ধ নহে । প্রবৃত্তি সগ্রয়োজন হই! 
থাকে, সুতরাং কার্ধাজন্ত প্রবৃত্তি নিয়মপূর্ব্বক স্বার্থে বা পরাথে হওয়ায় এবং 
ঈশ্বরের বিষয়ে তহুভয়ের মধ্যে কোন একটাও কল্পনা কর! যায় ন! বলিয়া, 
তাহাতে জগন্্রচনা দি স্বার্থরূপ ব! পরার্থরূপপ্রবৃত্তি প্রস্তত হইতে পারে না। 
₹চিৎ নিংশ্বার্থরূপেও গ্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্ত নিঃস্বার্থপ্রবৃত্তি বিষয়ে দোষ পরে 
বলিব, প্রথমে স্বার্থ-পরার্থ প্রবৃত্বি-বিবযে দোষের যেরূপে সঙ্ঘটন। হয় তাহ! 
বল। যাইতেছে । 

ধাখ্যকার প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব-নিরূপণ প্রসঙ্গে যেরূপ ঈশ্বরের স্বার্থ-পরার্থ- 

রূপ নিনিত্র-কারণতা নিষেধ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাংখ্যতত্ব- 
কৌমুদীতে আছে। উক্ত কৌমুদা হইতে ৫৬ ও ৫৭ কারিকা, তথা কারিকা- 
দৃয়ের তাৎপর্য ও অনুবাদ মন্তব্য সহত নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি । ইহার পাঠে 
বিদ্বিত হইবে যে, স্বাথে ই হউক ধা পরাথেই হউক ঈশ্বরে জগৎ স্থজনবিষয়ক 
প্রবৃত্তি অসম্ভব ও তৎকা[রণে ঈশ্ববের আস্তত্বও অলিন্ধ । 


ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো| মহদাদি-বিশেষ-ভু ত-পধ্যন্তঃ । 
প্রতিপুরুষ বিমোক্ষার্থ স্বাখ ইব পরার্থ আরস্ভঃ ॥৫৬৷৷ 

তাৎপর্য । মহত্ব হইভে পঞ্চহুণভূত পৰ্য্যন্ত পূর্বোক্ত এয়োবিংশতি 
তত্বরূপ এই কাধ্যবর্গকে স্বকীয় এয়োজনের ন্যায় পরের প্রয়োজন নিমিত্তে 
প্রত্যেক পুরুষকে মুক্ত কথিত বলিয়া 'প্রক্কৃতিই স্ষ্টি করে, অর্থাৎ নিজের 
প্রয়োজন সিদ্ধি হইলে যেমন সেই কাধ্যে পুনর্বার প্রবৃত্তি হয় না, তন্্রপ 
পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্ররূতি সত করে, যে পুরুষ মুক্ত হয়, তাহার (নিমিত্ত 
আর স্থষ্টি করে না ॥৫৬। 


কারিক। ॥ 


৩৮২ তন্বজ্ঞানামৃত। 


অনুবাদ ॥ যেটী আরন্ধ হয়, তাহাকে আরম্ত বলে ( আঁঙ.পূর্বক রভ 
ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ. প্রত্যয়, ) মহতস্বাদি-রপ কার্ধ্য প্রকৃতির দ্বারাই 
কৃত হয়, ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নহে। উক্ত “কাধ্যবর্গের উপাদান ( সমবায়ী ) 
কারণ ব্রহ্ম নহে, বিনা কারণে উৎপন্ন হয় এরূপও নহে, কার্য্যবর্গের কোন 
কারণ নাই,” এরূপ বলিলে হয় সর্বদাই হইতে পারে, না হয় কখনই হইতে 
পারে না। কার্ধযবর্গের উপাদান ব্র্ধ (বেদান্ত-সম্মত) নহে, কেন না, 
চিতিশক্তির অন্তগাভাব-রূপ পরিণাম হয় না। ঈশ্বরের দ্বার! অধিষ্ঠিত 
(পরিচালিত ) প্রকৃতি হইতে হয় (পাতগ্রল সম্মত) এরূপও নহে, কেন না, 
ক্রিয়াবিহীন বাক্তি অধিষাতা হইতে পারে না, (পাতঞ্জলমতে পুরুষ-বিশেষ 
ঈশ্বর, উহার গুণক্রিয়া নাই) স্বয়ং ক্রিয়া-রহিত হইয়। সুত্রধার প্রভৃতি 
কখনই কুঠারাদির পরিচালন! করিভে পারে না। ভাল! মহদার্দ কার্য্যব্্গ 
যদি প্রকৃতি দ্বার! কৃত হয়, তবে নিতা প্রবৃত্তি-স্বভাব প্রকৃতির বিরাম না 
হওয়ায় সর্বদাই কার্ধাবর্গ উৎপন্ন হউক (প্রলয়ের ও মোক্ষেয় অসম্ভাবনা, ) 
এরূপ হইলে কেহই মুক্ত হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন, 
“প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির নিমিন্ত স্বার্থের ন্তার় পরাথে আবস্ত ( সর্গ, কারা) 
হয়। যেমন ওদনকামী ( অন্নথি) ব্যক্তি দনেব ( অনের ) শাক করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়! ওদন নিষ্পন্ন হইলে পাক-কার্ধ্য হই:ত নিবৃত্ত হয়, তক্্রেপ প্রত্যেক 
পুরুষকে মুক্ত করিবার নিমিত্ প্রকৃতি প্রবৃত্ত হইয়। দয় পূরুষতে মুক্ত কাঁব 
ফাছে, তাহার নিমিত আর পুন্ার প্রবৃত হয়না, অর্থাৎ ক? কবে না, 
স্বাথের স্তায় কথ। দাগ এই কথাই বলিয়াছেন, ম্ব!খে ধেরূণ প্রবুতি হয়, 
পরার্থেও সেইরূপ, এই প্রকার তাংপর্যা বুঝিতে হইবে ॥৫ পা 

মন্তব্য ॥ কাৰ্ধাবর্গোের কোন কারণ ন! থাকে, কাচারই অপেক্ষা না করিয়া! 
আঁকন্রিক হয়, তনে কেনই ঝ| হয়, কেনই বা না হয়, কিছুরই স্থিঃতা থাকে না, 
বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। সৰ্ব্বদাই হউক বাধক নাই। কখনই না হুউক্‌, 
হওয়ার কারণ পাই, ইত্যাদি দোষ হুয়। শেদাস্তমতেও কেবপ চিতিশক্তি 
ব্ৰহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয় না, মায়াতে উপহিত হুইয়! ঈশ্বর-ভাব 
ধাগণ করিলে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হয়, এস্থপে সাংখাকার বলিতে পারেন, 
যদি অতিরিক্ধভাবে মায়ারই স্বীকার করিতে হুইল, তবে আর প্রন্কৃতি 
দোষ কি? কড়ের উপাদান জড়ঃ হউক্‌, চেতনের সাহায্যের আবশ্যক 
হয় তাহাতে সাংখের আপত্তি নাই, কেন না. নাংখাম়তেও পর্বের সয়িধান- 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন। | ৩৮৩ 


বশতঃ প্রকৃতি হইতে ষষ্ট হয়। কর্তার ব্যাপার অন্ত করণে ব্যাপার হুইয়া 
ক্রিয়। সম্পন্ন হয়, স্ুত্রধারের হস্তের ক্রিয়া দ্বার! কুঠারে ক্রিয়। জন্মিলে চ্ছেদন- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, স্বয়ং ক্রিয়াহীন হইয়া! কুটস্থ ভাব ধারণ করিলে অপরের 
পরিচালন কর! যায় না, ঈশ্বরকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতারূপে স্বীকার করিলে 
অধিষ্ঠানের পূর্বে ঈখরে ক্রিয়া স্বীকার করিতে হয়, উহ! পাতগ্রলের অনভিমত, 
সুতরাং ঈশ্বরের অধিষ্টানবশতঃ প্রকৃতি দ্বার! স্বষ্টি হয়, এ কথা অসঙ্গত। 
স্বার্থে ও পরার্থে এই উভয়স্থলে নিমিত্ত সপ্তমী ॥৫৬৷৷ 

অনুবাদ ॥ যাহ। হউক, স্বার্থেই হউক, অথবা পদার্থেই হউক, 
চেতনেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, চৈতন্তহীন এ্রকৃতি ওরূপ কখনই হইতে পারে না, 
অতএব প্রকৃতির অধিষ্ঠাত। কোনও চেতন আছে স্বীকার করিতে হুইবে। 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ অর্থাৎ শরীরের অধিষ্ঠাত| জীণগণ প্রকৃতির অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় 
না, কারণ, জীবগণের প্ররুতি-স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান নাই, (জীবগণ কেবল 
“বীরকেই জানে, নিথিণ বহ্মাণ্ডের জননা বিশ্বব্যাপক প্রকৃতিকে জানিতে 
পারে না,) অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সমস্ত পদার্থের স্বরূপাভিজ্ঞ 
( সর্বজ্ঞ) কোন ব্যক্তি প্রকৃতির মধিষ্ঠাতা, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বর, এইরূপ আশঙ্কায় 
বলিতেছেন, 


বৎস-বিৰৃদ্ধি-নিমিত্তং ক্ষীরস্য মথ! প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য 
পুরুষ-বিমোক্ষ:নিমিত্তং তথ! প্রবৃতিঃ প্রধানস্য ॥৫৭॥ 
তাথপর্যা ॥ বংসের পুষ্টির নিমিত্ত যে প্রকাএ অচেতন ছুগ্ধের ব্যাপার হয়, 
তদ্রপ পুরুণের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রধানের ব্যাপার হইয়! খাকে ॥৫৭॥ 
অনুবাদ । অচেতন বস্তুও প্রয়োজন-াদঞ্চির নিমিত্ত স্বয়ং ওাবৃতত হয়, এরূপ 
দেখা! যায়, যেমন বৎসের পুষ্টির নিমি 3 অচেতন হদ্ধের ব্যাপার হয়, ( তৃপ- 
উদ্কাদি গবাদি দার৷ ভক্ষিত হইঃা ছুধরূপে পরিণত হয়, এ দুগ্ধ স্তনমুখ 
হইতে নিঃশৃত হইয়! ৰৎসের পুষ্ট সম্পন্ন করে, ) তদ্রূপ প্রক্কৃতি অচেতন হুইয়াও 
পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হহংব। এঞ্চের ব্যাপারও ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জন্ত- 
রূপে সাধ্য ( উপপাপ্ব ) বণিয়। সাধ্যের সহিত ব্যভিচার হইবে না, এরূপ বলা 
হায় ন| (মন্তব্য দেখ ), কারণ, বুগিপুর্বধক কাঁধ্যকারী ব্যক্তির ব্যাপার স্বার্থ 
বা দয়ার দ্বার! ব্যাপ্ত, অর্থাৎ বুত্মান্‌ ব্যক্ত হয় নিজের প্রয়োজনবশতঃ, না হয় 
পরের হুঃখ-নিবারণের নিমিত্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, জগতের স্বষ্টিতে 


কানিক। 


৩৮৪ ' তত্বজ্ঞানামূত। 
উক্ত ছুইটা ( স্বাৰ্থ ও কারুণ্য ) ন! থাকায় পপ্রেক্ষাবানের যত্বপূর্বক জগতের 
সৃষ্টি হইয়াছে” ইহারও অসম্ভব হয়। ভগবান্‌ (ঈশ্বর ) অভীষ্টসকল বস্তই 
পাইয়াছেন, জগৎ স্থষ্টি করিতে গিয়া উহার কোন বিষষ অভীষ্ট হইতে পারে না, 
অর্থাৎ কোন অভিলধিত বিষয় পাইবেন বলিয়া ঈশ্বর জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, 
এরূপ বলা! যার না, ঈশ্বর পূর্ণকাম, কোন বিষয়ের অভাব থাকিলে আর 
ঈর্খরত্ব ঘটে না । ভগবানের দয়া বশতঃ সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়, এরপও বল! যার 
না, কারণ, স্থষ্টির পুর্বে জীবগণের ইন্দ্রিয়, শরীর ও ভোগ্য বিষয়ের উৎপত্তি 
ন! হওয়ায় দুঃখের সম্ভাবনা নাই, তবে কোন্‌ ছঃখের হানিবিষয়ে দয়! হইবে? 
সৃষ্টির পয়ে এঃখিত জীবগণ দেখিয়া দয়া হয় এরূপ বপিলে অগ্তোংপ্তাশ্রয় দোষ 
অপরিহার্য্য হইয়! উঠে, কেন না, দয়! বশতঃ সৃষ্টি ও সৃষ্টি বশতঃ দয়া, এইরূপ 
হয়। ঈশ্বর দয়! করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, এ বিষয়ে আরও কারণ, 
দয়া-পরতন্ত্র হইয়া ঈশ্বর জগতের স্থষ্টি করিলে কেবল সুখী জীবগণকেই সৃষ্ট 
করিতেন, সুখী দুঃখী মানারপ জীব সৃষ্টি করিতেন না। কর্মের বিচিত্রতা 
বশতঃ স্ষ্ট প্রাণীর বিচিএতা হয়, অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম অনুসারে সুখ ও অধর্ম্ম 
অনুসারে হুঃখ ভোগ করে এরূপ দি হয়, তবে প্রেক্ষাবান্‌ ( বুদ্ধিমান ) ঈশ্বরের 
কৰ্ম্মে অধিষ্টানের আব্্ক কি? ঈশ্বর কর্মে অধিষ্ঠান না করিলে অচেতন 
কর্ধেরও প্রবৃত্তি না হওয়ায় উহার কাধ্য শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য-পদার্থের উৎ- 
পত্তি না হওয়ায় দুঃখের অনুপপন্তিও সহজে ঘটিয়! উদ্জে। অচেতন প্রকৃতির 
প্রবৃত্তির প্রতি স্বার্থনিজি বা দয়। ইভার কোনটা কারণ নহ, সুতরাং উল্লিখিত, 
দোষের সম্ভবনা ন।ই। পরের আয়াজন-সিদ্ধিকূপ গুয়োন্গকটী উপপন্ন হইতে 
পারে, অর্থাৎ জড় প্রকৃতি পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত সৃষ্টি করে এ 
কথ! অসঙ্গত নহে। অতএব বৎসের বিবৃদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বল! ঠিকই 
হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ 

মন্তব্য ॥ অচেতনের ব্যাপার চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই হইয়া থাকে 
এইরূপ নিয়ম, লারঘির অপিষ্ঠানে রথের ব্যাপার হইয়া! থাকে, প্রকৃতি অচেতন 
উহার ব্যাপার £ইতে হইলে কোন এক চেতনের অধিষ্ঠান আবশ্যক, জীবগণের 
অধিঠংন এরূপ বলা বায় না, ঢীবগণ পরিচ্ছির, উহার! অপরিচ্ছন্ন প্রকৃতির 
অধিন  গেলন ) করিতে পারে না, কারণ, প্রকৃতির শ্বরূপ কি? তাহ! 
উহার! গানে না, প্রকৃতির স্বরূপ জানেন এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ 
হইতে পারে না, ঈশ্বরবাদী নৈয়ারিকের এইরূপ আপত্তি হওয়ায় সাংখ্যকার 
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দেখাইয।ছেন “মচেতনের ব্যাপার চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই হয়” এরূপ নিয়মের 
ব্যভিচার আছে, বসের বৃদ্ধির নিমিত্ত অচেতন ক্ষীরের ব্যাপার হয়, এস্থলে 
চেতনের অধিষ্ঠান নাই । দঈপ্বরবাদী বলেন,--ক্ষীরের ব্যাপার স্থলেও আমি. 
বলিব ঈগরের অধিষ্ঠান আছে, স্থতরাং পুর্ব্বোক্ত নিরম অক্ষুধ থাকিল, নর্থাৎ -. 
এরূপ স্থান নাই যেখানে চেতনের মপিষ্ঠান বাতিরেকে অচেতনের ব্যাপার 
হইয়াছে । 
পাংখাকার বলেন, ঈশ্বর জগতের স্থষ্টি করয়াছেন, এরূপ বলা যায় না, 
কারণ, ঈশ্বর বিশেষ জ্ঞানী, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বার্থনন্ধি অথব। পরের দুঃখ দুর 
. করিবার নিমিত্তই কার্যে প্রনুত্ত হইয়। গাকেন, জগতের শ্ষ্টি করি; ঈগ্রের 
্বার্থসিদ্ধি হয়, এ কথ। বলা যার না, সেরূপ হইলে ঈম্মরের কোন কোন বিষয়ের 
অভাব আছে ইহাই বলা হর, শ্ৰেস ব্যক্তিক ঈথর বল! দায় নং, অভাবগ্রস্ত 
বক্র কিরূপে সর্ধেশ্বর হইবে? জীরগণের দ্ুঃণ মোচঢনের নিমিত্ত ঈত্বর স্ষ্টি 
করিয়াছেন, এন্ধপও পলা বার না, স্বষ্টির পুরে ছুংণ থাকে না, টি করিনা 
জাবের দ্বুঃধবিধান করিয়; সেই হুঃখের মোচন করা অপেক্ষা স্থাষ্ না করাই ভাল, 
“প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্গস্ত দূরাদম্পশনং বরং” জীবগণ স্বকায় কম্মের ফলে হুখ- 
ভোগ করে, সেই ছুঃখমোচনের নিমিন্ত ঈ্বর স্থষ্টি করেন, ইহা ৪ বলা যায় না।” 
কারণ, ঈশ্বরই কন্মকল প্রদান করেন । এরূপ ক্ষেত্রে না করিলেই ভাল হইভ। 
অভএব ঈশ্বর জগত স্থষ্টি করেন, নৈয়ায়িকের এ কথ! যুক্তিসঙ্গত নহে । স্ব-মতে 
প্রকৃতি অচেতন, উহার প্রতি স্বার্থ পা কারণ্য কিছুরই কণ! উঠিবে না, পরের 
নিমিত্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করে, এ কণ। বংস-বিবদ্ধি-দৃষ্ান্ত দ্বারা 'বশেমরূপে বলা 
হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ 
উপরি উক্ত প্রকারে স্বাথপ্রবভ্তিজ। নঈশ্ব,রর নিমিত্তকারণতাপক্ষে “ঈশ্বর. 
পূর্ণকাম, আপ্তকাম,” প্রহৃতি স্বভাবের লেপ হয় তথা পরার্থপ্রবৃত্তিজন্ত নিমিত্ব-.. 
কারণভাপক্ষে প্রবৃত্তিতে অসন্তবাদ দোধের আসক্তি হয়। এইরূপ উত্তয়, 
প্রকারে দোষের প্রতিকার সম্ভব ন। হওয়ায় ঈশ্বরের জগতকর্তৃত্ব প্রমাণে স্থিরী 
কৃত হয় না এবং তৎকারণে ঈববরের অন্তিত্থ ও শনিশ্চিত হইয়। পড়ে । | 
ঈশ্বরের নিমিন্তকাবণতাঁপক্ষে অন্তদোষ এই---স্ুখী-দুঃখী প্রাণীর সৃষ্ট করায় 
বিষম কাৰ্য্য করিয়াছেন এইরূপ ওাহার পামর মনুষ্যে স্যায় রাগদ্ধেষাদি থাকা: 
অনি হ্য় আর দুঃখবিধান. করাতে তাহাকে খল মনুস্ের স্তায নির্দয়ুও বলা 
পিসির 0িজ১৫রারেরিযিজ্ঞকারণজাপক্ষে বৈষমা নৈর্বনা (নির্দিবিতা-), 
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রি এই ছুই দোষ হইতে ঈশ্বরের উদ্ধার অসম্ভব। ইঈথর দ্বার! সৃষ্টির বৈষম্য তথা সুথ- 
- দুঃখের বিধান জীবকন্মপাপেক্ষ বলিলে ও দোষ হয়, র্থাৎ ঈশ্বর জাবকর্ম্ম নিমিত্তক 
' বিষম সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা বলিলেও দেবের প্রতিকার হর না। কারণ, স্থষ্টির 
'পুব্বে যে সময়ে অবিভাগ ছিল সে সময়ে স্বষ্টির প্রয়োজক কর্ম ছিল না, স্যষ্টির 
' পরে শরীরাদির বিভাগ হইলে কণ্ম হয় এবং কণ্ম হইতে পরীরাদির বিভাগ হয়, 
' এইরূপে অন্তোন্যাশ্রয় দোষ হর । অতএব ঈপ্বর বিভাগের পর অর্থাৎ সৃষ্টির পরে 
-কম্মীন্্যায়া কল দেন, দেউন, কিন্ক বিভাগের পুব্বে কর্ণ্ম ন। থাকায় অবগ্তত সমান 
শ্ষ্টি হইবেক, তাহ! না হওয়ার বৈস্মাদি দোষ অপরিহার্য । এ সকল কথ! 
পুর্বোক্ত কারিকাতে বতদনৃগ্রান্তৰার! বিশেনরূপ বল হইয়াছে । মদি বল, 
'্ীবগণের কর্ম ও ঈপ্বরের প্রব ্া- প্রবর্তক চাব অনাদি, তাহার মা'দ নাই, প্রাথমা 
নাই, পূর্ব পুর কন্মানুপারে তি'ন পর পর উন্তমাধম কষ্টি করেন, এইরূপ প্রবাহ 
চলিরা আসিতেছে, একথা বলেও পুল্লোক্ত অন্তোহ্ঠাশর এবং তদ ত বন্ধ অন্ধ" 
পরম্পর! নামক মার একটা নোম মাগনন করে। জীব কত্মনাপেক্ষ আসমান শষ্টি 
পক্ষে অপ্তাদোয এই যে, সভাপতাই গদি ঈপ্বর করুনামর ও সন্বশক্রমান্‌ জয়েন. 
তাহা হইলে কারুণা ও সন্বশ'ক্রত্বস্ব ভ'ববশে কথ্মাপেকারহি হ হইয়া তনি কিবিমন 
স্ত্তি নিবারণ করিতে বা সকল জাবগনকে এক সময়ে গুথা কহিতে পারতেন ন। । 
সারের অন্তরার বিলম শি করত বাধা প্লিন ও বোনের গ বহর হয় ন', 
কারণ, কন্মের পরে শ্যানাঙ্তানের পিচার নত হইতে পারে, হষ্টির পুন্দে মবিভাগ 
অবস্থার নহে। আসত, দ্রীবকর্ম্মন'লেক মণনান শাষ্টনুলে “করুণামর’? ইত্যাদি 
ধশ্মনকল বিরোরবুক্ত হয এইন্ধপ করুনামন ও ্ঠারবান এই দুই গুণও পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইগ। পড়ে। জাবের শিক্ষা নিত হই? ? ণণন তা ধবল ও অনি প্রথমে 
কর্পোপাণনার্দবার। সুলগ্কত ভইরা যাঠাত5 জীবগণ ণর চিগ্রাধী ভাবী সবে 
 মপিকারণাভেও যোগা তা জন্মে তক্ন্ত ঈগর স্ষ্টিতে বৈদ্নাভাব হজন করিয়াছেন 
বললেও পোব হত পা্ধর্রাণ নাই । কারণ, প্রথম হইতেই উক্ত ঘযোগা2া 
সহিত রর কি ঈগ্রপক্ষে মনগ্তব কার্য ছল? হানা, উভরই পক্ষে দেন 
শাছে। হা” অথাং ঈত্বরপক্ষে অনন্তৰ কার্য বপিলে, ঈশ্বরের সর্ধণক্কিতাণি 
রিনা ইইবে। এদিকে “না” বলিলে বৈষম্যা'দ দোষ হইতে ঈশ্বরের মু 
অনপ্ুবসথতবে। ববি বল, ঈগরের সন্ত কার্য স্বহ্থটনিরনের অধীন, জীবসংশোধণ 
. সন্ত নিমের সৃষ্টি, এক সময়ে সকল MRO be ক মতে গেলে নিঃমতগ হ্য়| 
ইহার প্রত্যররে বলিব, উক্ত... Bast HE ১ 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন । ৩৮৭ ' 


অভিপ্রেত হইলে, এক প্রকারেই সকল জীবের স্থ্টি হইত, কেহ মুখী কেহ 
দুঃখী এরূপ বিষমতার স্থল থাকিত না । পক্ষান্তরে যদি বল, বিষমতা সৃষ্টির অঙ্গ, 
বিষমত। না হইলে এক অন্ঠের উপকারক হইত ন।, উপ শার্দ্য ট্রপকারকাদি সকল 
ভাব লোপ প্রাপ্ত হইত, জগতে শৃঙ্খ না থাকিত না, পর্বস্থলে সর্বিসময়ে ঘোর 
অনর্থের সঙ্ঘটন হইত । অতএব স্থাষ্টতে দে বিধম ত: দৃষ্ট হর তাহা দোষ নহে, কিন্ত 
সষ্টির ভূষণ, শুতরাং বিবমতাদ্বারা ঈখ্বববিষরে দোনের প্রাপ্তি নাই । একা 
বলিলেও নিপ্তার নাই, কারণ, স্থষ্টিতে বিব্ন তার অভাবে ঘোর অনথ হইবে, এবিধ 
য়ের কোন 'ননানক হেঠু নাই | তৈণখ্যগ্তলেল মনর্ষ হই; থকে, জাবসকলের 
উত্তমাধম মধ্যম অবস্থা, এবং এই খেবমাবন্থাজগ্ সুব্নুঃবের বিচিত্রতা, ইহ 
সকলই তাহার অর্থাৎ উক্ত অনর্থের নিদর্শন । এদকে, উপকার্ধ/-উপকারাদি 
ভাবসকলের কারণতা প্লাগদ্বেবাদিমূলক হওরায় উক্ত র্রাগদ্বেণাদ দোষের প্রেরণায় 
উৎপন্ন উক্তভাবনকলে দোনরাহিত্য কল্পনা করতে কেহ কথন সমর্থ নহে। সুতরাং 
জীব সুখের একরূপতা স্থলে সংপারে শিশৃঙ্ঘলা ঘটবে তথা এই বিশুঙখলাদ্বার 
ঘোর অনর্থ হইবে, একথা সব্ধথা অনৃপপন্ন। অপিচ ভাবী কোন 
সময়ে ষোগ্যতালাভের অনন্তর সকল প্রাণার চিরসুখতোগের একরূপতা হইলে যদি 
তংকালে বিশুঙ্খলা ও মনের মাপ ত্র ন। হয়, তবে অবশ্যই এমমরে ও উক্ত আপত্তি 
স্থান প্রাপ্ত হইবে না| বৰি খল, পারপাাশ্বক সহনর্থঘটত 'ননমের বচত্তরত। 
তথা বংশগত লক্ষণাদ অন্বন্ধনের বৈলক্ষণ্যই জাবগণের সুখদুঃখাদি বৈষম্যের হেতু, 
এবিষয়ে ঈখ্রর্র সম্পুন উপাসান।  এক্সপ ব'নপেও ঈথরের সষ্টিকার্ষো দক্ষতা লুপ্ত 
হইবে, তাদৃশ ঈপ্তর অনীগ্রর মধোই পরিগণিত হবেন । অতএব ঈশ্বরের বিষয়ে 
স্বার্থ বা পরাথ্রূপ কে'ল প্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ার তথা উড প্রবৃত্তির প্রয়োজক 
কোন পুঙ্গল হেতু না থাকার ঈথরের দ্বর্নপ, অস্থিত্ব, ও অনগানত্ব, এই তিনই, 
বাধিত সন্ম বিচার করিলে, বিষনস্ষ্টিপক্ষে ঈশ্বরে কম্মসাপেক্ কারগন্তা : 
আদৌ উপপন্ন হয় না। হেতু এই যে,জ.বকত্ৃত্বের ঈশ্বরাধীনতা সিদ্ধ হইলে: 
জীবের ধর্্মাধর্ম্ম হওয়া বা থাক। সিঙ্ধ হইবে এবং ধম্মাধন্ম-সন্তাব সিদ্ধ হইলে ঈশ্বরের র 
তঙসাপেক্ষকারয়িত্ব সিদ্ধ হইদে, আবার নশ্বরের কারয়িত্ব সিদ্ধ হইলে তৎপরে, 
জীবের কাধ্যকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে, এইরূপে চক্রকদোষ (তর্কদোষ-_-এই দোষের স্বরূপ 
অনতিবিলম্বে বণিত হইবে) উপাসস্থত হওযাঁয় ঈশ্বক্পসর জীব-কর্ম্মসাপেক্ষ অধিষ্ঠানতা; ৃ 
অসম্ভব বা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। প্রদশিত সকল হেতুবাদদ্বারা ঈশ্বরের বি 
সাপেক্ষ কারণত। অসিদ্ধ হওয়ায় সৃষ্টিতে বৈষম্য নৈঘ্বণ্য দোষ ঈন্্রব্ধয়ে নিবারিত 
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হ্য় না। এন্থলে হয়ত বাদী স্বার্থ পরার্থরূপ প্রবৃত্তিতে দোষ দেখিয়! . নিঃস্বার্থ 
প্রবৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরের কারণত! সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবেন এবং উক্ত নিঃস্বার্থ 
প্রবৃত্বিবলে সম্তবতঃ.এইরূপ বলিতে সাহনী হইবেন যে, যে হেতু নিঃস্বার্থ কন্দ 
স্বগ্রীতিরবিষয়তার অভাবে দোষ থাকিলেও উহা দোষ বলিয়! গণ্য নহে, সেই- 
হেতু বৈষম্যাদিদোষের সপ্ভাবেও স্ষ্টিতে দোষের হেতুতা উহ হইতে পারে ন।। 
একথ। সম্ভব নহে, কারণ, প্রয়োজন ব্যতীত প্রবৃত্তির অসম্ভবে তথা প্রকারাস্তরের 
অভাবে নিঃম্বাথ প্রবৃত্তিদ্বারা সৃষ্টির হেতুতা কথন যুক্কতিবিগহিতত। অবশ্য 
উন্মত্ত চেতনকে বুদ্ধি দোষ বশতঃ বিন! প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে ঝ। কাধ্য করিতে 
দেখা যায় আর ইহ! দেখিয়া যদি ঈশ্বরের প্রবৃত্তিকে তন্তুপ্য বলিতে ইচ্ছা কর, 
তবে বাতুলের প্রবৃত্তির ন্যায় ঠাহার ও প্রবৃত্ত মানিতে হইবে, মানিলে স্থষ্টি কোন 
উন্মত্তের কার্ধ্য বলির স্বীকার করিতে হইবে । কিংবা, বালকের প্রবুত্তিতেও 
প্রয়োজনাভাব দেখিয়া উক্ত .প্রবন্তির গ্ায় ঈশ্বরের প্রবৃত্তি বলিলে, এরূপেও 
তাহার বিষদ্ে অজ্ঞতা দোনের প্রাপ্তি হইবে। কিংবা, প্রাপ্তকাম রাজার শ্যাম 
কেবলমাত্র লীলার বশে প্রবৃত্তি বলিলে, লীলাদিও উল্লাসাদি সপ্রয়োজন হ ওরশ 
তাহাতেও প্রবৃনত্তর অভাব কল্পন। করিতে শক্য নহ । কিংবা, প্রাসপিপ্রাসের প্রান 
বিনা প্রয়োজনে বা বিনা উদ্দেশে, 'কবলমাত স্বভাবের বশে, প্রবত্তি বঞ্গিলে 
প্ৰভাব অপরিভাধা চ৪ধায় উক্ত গবুদ্থি সতত হইতে গাকিবেক । ফলক্থা, 
উল্লিখিত *কল পক্ষে, কষ্টরিতে বৈষমা নৈথ্‌ণাদি দোসের কোনা গ্রন্থকার স্তব 
ন! হওয়ায় উক্ত দকল দে'মবশ ৩? ইভা সহজে 'গ্রাতিপ্ তয় নে, যদ এই সৃষ্টির (কান 
কর্তা পাকে, তাত: হইলে উদ্ত কনা! তয় কোন নিকল, পাষিক, নদ্দর, বুল, পু 
হইবে, না ভন বাঠুল পা বাণবরূপ বুক্ধনোষে পূমিত বা মন্দ পুরুষ হহবে। 
যেহেতু এতাদৃশ লক্ষণে লক্ষিত পুরুষ বিষয়েই উক্ত কতৃত সঙ্গত হয়, অতাস্ত উতর, 
নির্বিকার, শুদ্ধ, পূর্ণ, কুটন্ত পক্ষণে পক্ষিত পুরুষ বিষয়ে নকে। কেননা, 
ঈশ্বরের অবিকারী শা? দশম্মের অঙ্গাকার স্থলে শষ্টি অসম্ভব হওয়ায় সর্বশক্তি 
মান শান্তা নিচ ষ্টাদি পক্রণ শিকারাদি দোষ প্রযুক্ত অথটিত হয়) 
কর্তৃত্বাদিভাব কারী বস্তুতে হইয়া থাকে, অধিকারী বস্তুতে নহে, ইহার হেতু 
উপরে বলা হইয়াছে, পরে আরও পরিস্কৃতরূপে বলা ধাইবে। প্রদরণিত সকল 
কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্থই যখন জদিদ্ধ, তখন তাহার বিষয়ে »র্জগতের নিমিত্তকারণ- 
ভার কনা ত নিতাস্ত দৃরাবস্থিত ৷ 
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কুলালরূপ কারণের অনুমান হয়, তদ্রুপ জগৎকাধ্য দৃষ্টে ঈশ্বরের অনুমান করিলে 
কুলালের যে দুষ্ট বিকারাদিভাব তাহার ন্যায় ঈশ্বরেও বিকারভাব কল্পনা করিতে 
হইবে। কেননা, যদ্রপ দেখিরাছ, তদ্রুপ কল্পনা না করিলে দৃষ্টান্ত নিষ্ফল হইবে। 
যদি বল, কার্য্যকারণ ভাব দেখান উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত অংশ, অন্যাংশে দৃষ্টান্ত 
নহে। ইহার উত্তরে বলিব, তাহ! হইলে ও অর্থাৎ কুলালের দৃষ্টান্তে কারণকাপ্যভাব 
বিবঙ্ষিত অংশ হইলেও গত্ান্তরের অভাবে যেরূপ চিৎ-জড়সংখাতরূপী কুলালের কারণ- 
তাতে প্রবুত্তির হেতুত! হইরা পাকে, তদ্ধপ সংঘাতসহকৃত প্রবৃত্তি ঈশ্বরে কল্পন। 

না করিলে দৃষ্টান্ত নিরর্থক হইবে। কিন্ত ঈশ্বরে প্রবুত্তির কল্পনা অসম্ভব, ইহা পূব 
বিচারে স্থিরারুত হইয়াছে। কিংবা, সুক্ষ বিচার করিলে ঈশ্বরের কারণতা বিবয়ে 

অঙ্কুর কুলালাদি দৃষ্টান্ত ত দুরের কথা, কোন অন্ুুনানই প্রসর প্রাপ্তু তয় না । হেতু 
এই যে, অন্থমানোতপাদক সামগ্রা যে ব্যাপ্রিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতুত। ঈশ্বর 
বির প্রমাণ করিতে কেহ কণন শক্য নতে | কারণরূপ কুলাল সহিত ঘটরূপ 
কান্যের সম্বন্ধ সকলের প্রহাক্ষতার বিময় ভওয়ায় এই দৃষ্টস্বন্ধবলে ঘটাস্তরে 
কুলালের কারণতা ও ঘটের কা্মাতা লোকে অনুমান করিয়া পাকে । কেননা 
বাপোর জ্ঞান দ্বার! ব্যাপকের জ্ঞানকে অন্মি-ত বুল, ইভা সকল শাস্ত্রের নির্ণীত 
সিদ্ধাস্ত। স্থতরাং উল্ত অন্থমতিজ্ঞানের সামগ্রী যে বাপ্রিজ্ঞান তদ্দারা অন্ুমিতি- 
ক্টান জন্মিলে অনুমান সাথক হর, অহ্থা বিকল । নেকাণ পর্য্যন্ত ধূম ও বন্ছির ব্যাপ্ডি- 
নিশ্চস না হয়, অথবা যে কাল পান্ত কুলাল সহিত দ্টর কাধ্য-কারণভাব বিশেষ- 
কূপে পরীক্ষত না হয়, (সেকাল পর্য্যন্ত শত সহত্র চেষ্ঠা করিলেও “পর্বতে বঞ্চি 
মাছে, ঘট কুলালদ্বারা উৎপন্ন," ইত্যাদি অন্ুমতরূপ জ্ঞান জন্মে না । কিন্তু উপরি- 
উক্ত প্রকারে বাপ্তিস্থিরতার পরে স্থানান্তরে ধূম বা ঘটে দশন হহলে “পর্বতে 
বহ্নি মাছে, ঘট কুলালদ্বারা উৎপর্,”” এইরূপ অনুমান হঈর! থাকে । বিবদিতস্থলে 
জগৎ সহিত ঈশ্বরের স্বন্ধ স্ববপা মন্দাত, কারণ, রূপ;'দি না থাকায় ঈশ্বর প্রত্যক্ষ-. 
বহিভূত, লিঙ্গাদির অথাৎ ব্যাণ্ডিছ্ানব ,হঠু ব্যাপোর অথাৎ সম্বন্ধাদ্দির জ্ঞান না. 
থাকায় অনুমানাদির অবিষয় ; অতএব গশ্বর ইন্দ্রমগণের অগোচর হওয়ায় যেরূপ: 
ইীন্দ্রয়গোচর ঘট সহিত কুন! লের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষন্তানের বিষয় হুইয় থাকে; তন্ধপ 
জগতে ঈশ্বরসন্থন্ধ প্রত্)ক্ষগঠানের গোচর না হওয়ায়, অনুমান আত্মলাভ করিতে? 
পারে না। 'অবশ্) ঈশ্বরকতৃক যদি কোন তৃতপূর্বব জগতের রচনা প্রতাক্ষে: 
বিষয় "হইত, তাহা হইলে ওদ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হুইয়া এই ্যস্টিনিস্চয়ের. বলে; 
বর্তমান. ্গতেরও ঈশ্বর রণত। অপ্রমান করা যাইতে পাঁরিত। কিন্ত উশ্থর 
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তথা তাহার সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় ইহা যখন সম্ভব নহে, তখন কিরূপে 
এই জগৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরনিন্মিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
'পারে? সুতরাং অঙ্কুর কুলালাদির দৃষ্টান্ত ঈ+%রের *গৎকারণতা সমর্থন করিতে 
'পমর্থ নহে। অপিচ, নিপুণ হইয়া বিচার করিলে বিদিত হইবে যে, সর্ধথ। 
অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমান সম্ভব নহে বলিয়া, ঈশ্বরের জগৎকারণতার কল্পনা ত 
দুরে থাকুক পৃথিব্যাদি স্থুলকার্যোর সাক্ষাৎ কারণ যে শুষ্মভৃত, ইহাদেরও অনুমান 
দ্বারা জ্ঞান জন্মে না। ইহা সম্ভব হইলে, অর্থাৎ সুক্মভূ5 বিষয়েও কল্পনা 
সার্থক হইলে, ভূতসুন্মের স্বরূপ, সংখ্যা, উৎপত্ত্যাদির প্রকার, ইত্যাদি বিষয়ে 
বাদিগণের মধ্যে যে মতভেদ ও বিবাদ আছে, যথা কেহ বলেন ভূতাদি 
পদাথ স্বয়ংসিন্ধ কেহ বলেন কারা, কেহ বলেন সত্য, কেহ বলেন মিথ, 
কাহারও মতে স্থির পদার্থ, কাহারও মাত ক্ষণিক, কেহ বলেন ভুত চার, 
কেই বলেন পাঁচ, কেহ বলেন ভূতগণের উৎপত্তির হেতু প্রদান, কাহারও 
মতে পরমাণু, কাহারও মাত মায়! কাভার ও মতে শষ্য, ইত্যাদ ইত্যাদি যে সমস্ত 
বিরুদ্ধবাদ আছে, তাহা সকলের স্থল থাকিত না, চিনি প্রমাণান'শ্চত পদাণে 
কোন বাদীর বিবাদের খা মততভেদের অবকাশ নাই । আপক কি, গদি জগতের 
সমস্ত পণ্ডিতেরা একত্র ঠইনা এই জগতের কোন একটীমার বস্ুর তথ্য নিরূপণ 
করিতে আারন্ধ করেন, হপাপি কোন না কোন পক্ষে অবগ্তভ হাভাবদিগের অজ্ঞান 

প্রকাশ পাইবে এবং ভাঙার তথা 


যদি ঠাহানি পিক্স! করা সার যে, এক বন্দুমাত বেত হারা এই দেত ও 


c 
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ইন্দ্িয়াদি সকল a প্রকারে টৎংপন্ন হয় এবং কোপ ঠইতত এ্রণহ কি হেতু রব 
তাহাতে চেতন্তী আগত হন? ভবে ভাঙার ক উত্তর দিবেন ? মৃদি ভাহারা 
এই উত্তর দেন থে, কারোরই এ প্রকার স্বভাব, ভবে তাগদিগকে জিনা!স্ত এই যে, 
বীর্যের যে এ প্রকার স্বভাব তাছা তোমরা কিজপে নিশ্চন্ন করিতে পার, যেহেতু 
বাঁয্যের বার্থভা দ্বার; এ স্বভাবের অন্যণাও দেখতে পারা বায়। অতএব এই 
সকল হেতু দ্বারা হহ। প্রাতপন্ন হয় যে, ঘট দৃষ্টে কুলালের কারণতার যে অনুমান 
তাহা যখন গলপদাথ মধ্যেও স্তলবিশেষেই সঙ্গত হয়, সাব্বত্রিক নহে, আর যখন 
সাধারণ সামান্ত ভৌতিক হুক্মপদার্থে অনুমানের কোনন্ধপে উপযোগিতা নাই, 
বপন নিঙাসু অসাধারণ অলামান্ত ইন্দিয়াদি-বহিডুত পরোক্ষ নীরূপ নিরবয়এ 9 
সধ্বকারণের কারণ যে বাদী-পরিকল্লিত ঈশ্বর তদ্বিষয়ে অনুমানের যোগ্যতার যে 
ঝর্না: তাহ! স্বপ্নেও অবিষয়। কেননা, গ্রস্তারিতইলে, যখন এই জগৎ জয় 
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পদাথ, বা অনাদিসিদ্ধ পদার্থ, যদ্বা ঈশ্বর সম্বন্ধ বিশিষ্ট পদার্থ, অথবা অন্ত কোন 
কারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট পদার্থ, ইত্যাদি সম্ভাবনারও হেতু অন্ুমানপ্রমাণ নহে, তখন: 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবে তদ্বার। উক্ত সকল বিষয়ের যে অব্যন্ডিচরিতত যথার্থ জ্ঞান 
জন্মিবে, ইহা বাদীর মনোরণ মাত্র । এন্থলে সম্ভবতঃ অনেকে এইরূপ আশঙ্কা! 
করিবেন, পদার্থের কানস্থলে প্রতাক্ষত। হইলেই যে সে পদার্থেরই অন্তন্থলে 
মনুমান হইবে, অপ্রতান্ষের অনুমান হইবে না, অর্থাৎ অনুমান যে প্রত্যক্ষ পূর্ব্ব- | 
কই উৎপন্ন ভয়, এ নিয়ম সম্ভব নহে । কারণ, নেত্রাদি ইন্দ্রিয় তথ! ধন্মাধর্ম্ম সদা. 
মগ্রত্ক্ষ, কোনস্থলেও কোনকালে প্রত্াক্ষে রর বিষয় নহে, অথচ উহা সকলে 
অনুমানের বিষয়তা। দুষ্ট হয়। উক্ত অনুমানের প্রকার এই-বূপাদির, 
প্রতীতি করণদ্বারা সাধ্য হইবার যোগা, ক্রের। হওয়ায়, যাহা যাহ! ক্রিয়া তাহা 
লাশ করণদ্বারা সাধ্য) বেমন ছেদনরূপ ক্রিয়া কুঠাররূপ করণ দ্বারা সাধ্য হুইয়া ' 
থাকে । “রূপা্ি খিজ্ঞানং সকরণকং ক্রয়াত্রাৎ 'ছদাদিনৎ 1” এইপ্রকার অনুমান 
হইতে রূপাদি বিজ্ঞানের করণবন্তা দ্বার। নেত্রাদি ইন্ছিরগণের সিদ্ধি হর । এইরূপ 
অমুক পুরুষ ধ্ম্মবান সুথী হওয়ার, তথা অমুকপুরণধ রি দুঃখী হওয়ায়, এই 
প্রকার অনুমান দ্বারা ধর্ম্মাধন্মের সিদ্ধি হয় । অতএব অপ্রতাক্গ পদার্থের অন্মান 
হইবে না; কেবল প্রত্যক্ষ পদাখেরহঁ অনুমান i একথা যুক্তি-যুক্ত নহে। 
পুর্ববপক্ষের এ আশঙ্কা সম্ভব নহে, কারণ, নানাপ্রকার 'ক্রয়াবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়াদি 
পদার্থ সে আপন আন কারোর অগ্তথা অনুপপন্থি খরা কল্নারমানহহরা। অর্থা পৃত্তি- « 
প্রমাণ তথা অনুমান-প্রমাণের (বিষয় হইয়। থাকে । কিন্তু ঈশ্বর তদ্রপ ক্রিয়া বিশিষ্ট 
নহেন, কারণ, যদ তাহার অবিকার্মা স্বরূপ অঙ্গীকার কর, তবে তাহাকে - 
র্ধাবিক্রিয়া হইতে রহিত বগিতে হইবে, সর্বক্রিয়া হইতে রহিত বলিলে স্থাষ্ট 
অসম্ভব হইবে আর যদি তাহাকে ক্রিয়াবিশিষ্ট এল, তবে ইন্দ্রিয়াদির তায়: 
বিকারভাব প্রাপ্তি বশতঃ তাহার ঈশ্বরভাব লুপ্ত হওর।ন, তিনি অন্তবান্‌ পদাৰ্থ 
মধ্যে পরিগণিত হইবেন । এইনগ উভয় প্রকারে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ বাধিত: 
হওয়ায়, তাঁহার অস্তিত্ব (গান প্রমাণে সংরক্ষিত হয় ন।। কথিত সকল কারণে 
মআহুবানিকদিগের ঈখর-কন্নন' সর্ব! অসঙ্গত ও যুক্তিবিরুদ্ধ। 

ঈশ্বর গ্রামাণসিদ্ধ নহেন, এবিষয়ে আরও হেতু আছে। তথাহি--লোক মধ 
দেখা যায়, যে সকল বস্তু বিভক্ত বা পৃথকৃভাবে অবস্থিত, সে সমস্ত প' রিচ্ছেবিশিষ্ট 
হওয়ায় ডি এক অন্যের পরিচ্ছেদ হওয়ায়, নিশ্চিত অন্তবান্‌ হইয়া থাকে 1 
রহ খর তথ! ঢপ কাল পরমাণু বা প্রধানাদি, সগ্বলিত. এই. জগৎ 
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“যদি পরম্পর ভিন্ন, বিভক্ত, স্বতন্ত্র, তথা পৃথকৃভাবে অবস্থিত পদার্থ হয়, তবে ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত সমস্তই নিশ্চিত পর্রমাণবিশিষ্ট হওয়ার অপরিমিত 
নহে, আর যে হেতু অপরিমিত নহে, পরিমিত, সেই হেতু সকলই অন্তবান্‌ অর্থাৎ 
নশ্বর। অতএব প্রোক্ত নিদশন দ্বারা অর্থাৎ সকলের বিভিন্নতা তথা পণকৃ পুথক্‌ 
গন্তিত্ব স্বীকারদ্বার ঈশ্বর সহিতসকল পদার্থেরই অন্তবন্তা সিদ্ধ হয়। যদি বল, 
ঈশ্বর অবিকৃত বস্তু তগা অন্ত সকল বিকৃত অর্থাৎ জন্য পদার্থ। একথাও সম্ভব 
নহে, ঈশ্বর অবিকৃত অথচ বিভক্ত, পদার্থান্তর হইতে পৃথক্‌ 'ও ভিন্ন, এরূপ হইতে 
পারে না। কারণ, অর্বকত কিমা ক্রিয়াহীন অর্থাৎ কৃটস্ত স্বভাববান্‌ পদাথে 
ক্রিয়ার কল্পনা সধ্ধথা অপন্ভবণ। কতারঁর বাপারদ্বারা করণে বাপার হইলে ক্রিয়া 
নিষ্পন্ন হয়, স্বয়ং ‘কিণারাঁহত তইবা ন্বকার ক্রম বিহীন ব্যক্তি অপরের 
পরিচালক হইতে পারে না। এতনিদশনাজুনারে ঈগর সৃষ্টির কর্তা হওয়ার 
বিকারাদি দোষ€শতঃ ঠাহার অন্যবন্তী স্বীকার করিতে হইবে, ইহা স্বীকার 

করিলে তাহাকে ও সাদ বলতে হইবে । আর তন সাদ ও মনিভা হর, সক 
জন্য হয়, সুতরাং ঈশ্বরের কোন আন্ত কত্তা মঙ্গাকার করিত হইত, উহা অঙ্গাকার 
না করলে আল্মাশ্রর দেন হইবে। আ'স্মাশ্রয় দোনের স্বরূপ এই আপনার কর্ড, 
সমাপনি ভইতে পারে না, নিজেই রিয়ার কর আর নিজিভ কিনার কায় বা কল 
এরূপ যন নং । যেমন কুলালকে কিয়'র কী ও এক কৰ্ম বাণে কর্তা প্র সন্য 
সদা ভন্নই হয়, এক হয না! ই্ারিহ নান টস প্রঃ অন ত কনা 5 কৃদ্মুক 
এক বলিলে আব্বা শ্রম দেন হয়। কনার নান কাত কামের ।বরোধাঁর নান 
দোষ, আম্মাশয় কালোর বরাোনা, তাত পানি আমাশ্রদ (দোনের পরিহার ডগ 
যদি ঈশ্বরের মন্ত কী; স্বাকার কর, তবে সে অঙ্কে পথম কর্তার স্তায় করা 
জন্তুই বলিতে হইবে, তাহার ও কন্ঠ প্রথম কার সার ভাই! হইতে ভিন্নই হইবে 
কারণ, প্রথম যে ঈশ্বর তাহ'কে আপনার কর্তী আপনি বিলে মাস্মাখর দেন 
হইবে আর দ্বিস্ীরের কর্তা বললে অন্টোষ্টাএ্রযন দোন হইবে । উভয়েতে উভরের 
পরঈপর অপেক্ষাকে “সন্তোপ্ঠাশ্রয় দোষ” বলে, অর্থাৎ অন্তোন্তাআরে একের সিদ্ধি 
বিন। অন্তের সিদ্ধি হয় না। এই দোষ নিবারণার্থ বদি তৃতীয় কর্তা অঙ্গীকার কর, 
ভবে তৃতীয়ের কর্তা দ্বিতীয় বলিলে অন্তোন্তশ্রর় হইবে আর প্রথম 'বলিণে 
“চঞ্িকা দোষ” হইবে। চক্রিকাদোযে সকলের পরম্পর অপেক্ষা হয়, অর্থাং 
যেমন চক্রের ভ্রমণ হয়, তেমনি প্রথম কর্তা দ্বিতীয় টি টি কর্তা চি জন্তা, 


তরী :গথন জন্য, এখন আবার জানি: 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন । ৩৯৩ 


ভ্রম হইবেক । চক্রকদোষ স্থলে কিছুই সিক্ধ হয় না, সকলে নকলের পরস্পর 
অপেক্ষা হওয়ার সকলই সিন হ্য় পড়ে। ৷এই চকরুদোষ পরিহারার্থ 
তৃতীয়ের অন্য চতুর্থ চা আর্দীকার করিতে হবে । কারণ, যেমন কুলালের কর্তী 
কুলাল নিজে নভে, কিছ হাঠার রা কলা, চদ্ধপ শ্রখন ঈশ্বর নিজেই নিজের 
কর্তা নহে, কিন্তু ঠাতার শল্য ঈগর কর্ঠা। আমার নেবন কুদালের পিতা আপন 


০ এ ৮95 bea ১৮১০১ ES La ০4০৯ এহন EE 
পুত্র হইতে উৎপন্ন গে, অন্ত :পতা হহততি ঢংপন্ন, হজজপ দত কর! প্রথম 


~~ ০০১০ ২০০০ জর 5 ৮৮ নর ree EY 
কর্তা হইতে উৎপম নহে, কিন্তু আন্ত করা দাবা উৎপন। এইরূপ কুলালের 


পিতামহ নেরূপ কুলান ৪ কৃণানোর পিঠা জগ এতে, কিন্তু চতুর্থ নে কুলালের 


৮৬ ELC ERE নী Eo Re রর 150 Lyne রা পারত ইতি 
প্রপতামহ তাহাদ!র! জা, লেইকাগ ভিন কলি গান ৫ দিনা কৃর্তাজঙ্গ 


নহে, কিন্ত ঢু কণা কত গালতে উক্ত ১৬৭ কর অঙ্গাককত হইলে 
তাহারও মগ্ঠ পঞ্চম কা অক্ষাজিথ করতে হইলে, নিলে, আনবন্থা দোষ’ 


> Pp ar ১০ এ = = 5 লি নিলি - Se 
হনে, ধারার শান মশা Led শা হু দিত পট হেলা পপ্টানে কি 
সস 
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কারণ ইহার গুন ভ্ততল iil ন হাজতে জাহাত তর কুর্তা বললে 
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ধনগমনা পরত দোষ ভযবে। লনা লোন একাল জগহতর কন্ঠ! বল 


আয পে শে - 5 es উর =} lle ৰ 4 + -- চা 8 মারে শর pe i ই এ পাস ৯. 
হক বর) পু পরার সভার ললি বািগিিএিগত লহ 7 পারার এশা ন্ট অঙ্গাকার 


বর লাম জানত] ৮ বাহাস 0 হর নৰেশ, কাল, বস্তু 
ত ভন ও বিভা ও হিংসা পর আনা হওক, হাব উৎগাঞ্ত অঙ্গীকার 
করিতে হইবে, জিন আশার টিশোহ ও হতনা হত অন্তাগ্ত শতাবধ দোষ 
নিবারণ করা অশক্য হন | শত এল কেহ এরূপ আগা করেন, 

(১) কাঁশককূত পখাকন, বেশি 5 গাব, শন্থকুত পরছেন, এই তিন 
পরিচ্ছেদ লাণ 
বিশিষ্ট ভইরা থাকে । কা, দেখ, পথ আপি পদাথ ও শর, হহ। নকল 
নিরবন়ৰ আর যেহেতু নিরবয়ব, “মহ হও পরস্পর ভিন্ন ও বিভক্ত হইলেও সকলই 
নিত্য ও অবিনশ্বর । এদিকে নাবরব পধাদ নিরবয়নের পরিচ্ছেদক নহে, কারণ, 
সাবয়ববস্তক্তপরিচ্ছেদ ।নববয়বের স্বান।বরোধক নহে বলিয়া তদ্বারা৷ ঈশ্বরে 
নুশ্বরত্“দি দোষের প্রাপ্তি নাহ । অথবা, ্‌ | ঃ 

(২) কাল কৌন পদার্থ নহে । যদ্যপি স্তায়বৈশেষিক শীল্পে এক অখণ্ড 
নিত্যক্কাল: নামক: পদার্থের স্বীকার-আছে. তথাপি সাংখামতে কান নামক. কোন 


পণ পবাথেই পশুর তৰ, এবাক শাখা পবাথত ।দশকাল পরিচ্ছিন্নতা- 


৩৯৪ ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন 


তত্ব নাই। ভ্তাযবৈশেষিকাভিমত নিত্যকাল দ্বারা দিন, মাস, গত, আগত, 
প্রভৃতি ব্যবহারবিশেষ সম্পন্ন হয় ন।। বাবহারক্ষেত্রে ক্রিয়াদ্বারাই সমস্ত পরিচয় 
হইয়া! থাকে, “ক্রিয়ৈবকালঃ,” ক্রিয়াকে কাল বলে। যেনন গ্রহগণের ক্রিয়াদ্বার! 
দিন, মাস, তিথি, পক্ষাদির বাবহার হর, তদ্দপ নিরর্থক একটী অথওকাল দ্বার! 
কোন ব্যবহার হর না। অতএব ক্রিয়াই কাল ব্যবহারের উপাধি, স্থতরাং কাল 
কাল্পনিক হওয়ায় তন্দ্রারা ঈথরের পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে । এইরূপ, 
কালের হায় দেশও উপাধি, বস্তুর সন্ভাতে দেশসন্তার উপচার হয়। অর্থাৎ 
যেন ক্তিয়াদ্বারা কালের বাহার হয়, তদ্মপ পদার্থের অস্থিহদ্ধারা দেশের 
ব্যবহার হয় এবং ত২সহত পুব্বোভর দক্ষিণ পশ্চিমাদি দিশারও ব্যবহার হয়। 
কিংবা, সাবয়ব পদাথের অণয়বকে দেশ বলে। ঈগ্গর নিরব্ব, ভাহার কোন 
দেশ নাই। সুতরাং দেশের পুথক্‌ সস্তার অভাবে, তগ। ঈশর ব্যাপক 19 নিরবয়ৰ 
হওয়ার তাহাতে পুন্নো বাণ পিশার বা অব্সবদপ প্রদেশের সঙ্গব না হওষায় 
কালের ন্যায় কাল্পানক দেশরারা তাহার পরিচ্ছেদ সন্তণ নঙে। বাদীর উক্ত মন্ত 
কথা অঙ্গার, কারন, ১ 
১1 কুটস্ট ব্বভাববান ঈশ্বরে কনাদি বিকাবের বমন! সর্পগা অসন্তব, একপা 
পুর্বে অনেক বার বলা! হইয়াছে | কার্য ভাব লো কোননপ অতিশর এা*' 
আবশ্যক, অতশহরের স্থাবর স্তলেই কণা তন সার্থক হাতত পারে, নাচে২ 
নভে | আদা উপাদানকারণতা স্থণে, মৃ গু এটির শাক, গ্রকাতবিকাতভাব। 
মৃত্তিকারূপ কারণের অবরবেন ইতরবিনের গণ, বিদ্বার--বিদাণাদিভার হদ। 
বিদারণ বদীণাদিদাত। ছটের ডন কধা হার, হাদি সকল বিকার সঙ্গী +. 
করিতে হইবে । আর এইরূপ শিনিহকারশত, স্থলে কুলালের প্যান সপ্রয়োজণ 
কর্তৃকার্ন্যভাব, কারণকৃটাদি সংখহ ভাব, হইচ্ছ। প্রমন্্রাদি ভাব, এইরূপ এইনপ 
অনেক বিকারভাব- স্বীকার করতে ভইাবে। বগ। বাছুণ্য, উক্ত নকল বিকারভ।ণ 
সসীম, অপুণ, সাবরব, মংবোগী, অব্যাপক পদার্দ বিষয়েই সম্ভব ভয়, অসীম, 
পূর্ণ, নিরবমুন। অনংনোগী, ব্যাসক পরাথ বিনয়ে নাহ । ক্রিয়ার কণ্ঠা হ যার 
উল্লিধিত প্রকারে স্বক্মপের বিকার বশতঃ নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী, জতনাং 
নিরব্ধতাবূপহে হুদ্ধ'রা তাদুশ কারণের নিতাত! সংরক্ষিত হয় না, দে 
কার আদিরূপতা নিশ্চিত থাকার তৎকারণের 'অনাদিনূপতা কগনই অসমত! 
অতএব স্থষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিরবয়ব হইলেও ইত পদাৰ্থ হইতে ভিন্ন, বিভক্ত; 
ও বিশেষ হওয়ায় উাভাকে কাল. অন রিড (হইতে রহিত. 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন। ৩৯৫ 


বলিতে গেপে এ কথ! কোন প্রমাণে সিদ্ধ হইবার নহে । কিংবা, যথাদৃষ্ট- 
নিয়মানুলারে দেশাদিবার! ঘটের পরিচ্ছেদের প্যায় বিভক্তাদি ভেতুবশতঃ ঈশ্বরের 
পরিচ্ছেদভাব বিদুরত হইতে পারে ন! । যদি বল, ঘটাদি পরিচ্ছন্ন বস্তু হওয়ায় 
উহাদের পরিচ্ছেদ সম্ভব হন, কিন্ত ব্যাপক্ক নিরবযূব পদার্থের পরিচ্ছেদ সন্তর, 
নহে। এরূপ বলিতে পারক নহ, কারণ, একের অতিরিক্ত পদার্থ হইলে, বিভক্তা- 
দিরূপ হেতুর সাম্যবশতঃ ঈখর সহিত নকল পদার্থ ব্যাপক হউক ব। অব্যাপক 

হউক, ন্রিবরব হউক ঝ| সাবন্নব হউক, পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন হওয়ায় 
অব্গ্তই পরম্পর পরম্পরের পরিক্ফ্্য হইবেক । এগ্তলে ধ্াপি অপরিচ্ছিন্ন নির- 

বয়ব বস্তুও ইতর প্রচ্ছন্ন সাধরণ বস্তু হইতে ভিন্ন ও বিভক্ত হওয়ায় পরিচ্ছেদ 

প্রাপ্ধ হয়, এক্সস বলাতে নরনরব অপপস্ছিনেঃ ও পর্রক্ছেদ স্বীকার কর! হইল 

বটে, তথাপি বাস্তবপক্ষে (বস্থ শিরণপর পুরি লিভার বস্তুৰ গতা প্ত' ভাবে পরিচ্ছে- 

দের কোন কথা উঠিতে পারে ন!। ক্রন্থ ঈগ্ররের জগাংকরুস্থলে তাতৃশ ঈত্বর 

নিরবয়ব ও বিহ স্বাকিঠ £. নেও, ইতর পণ হইতে ভিন্ন চওয়ায় অবশ্য পরিচ্ছেদ 

প্রাপ্ত হইবেন, এই তাঁংপগোই উক্ত প্রকার উর প্রদান করা হইয়াছে। 

বাদাপরিকমিত ঈগ্ররের পরিণত! বিধগে অগচেহ এই, দেশ, কাল, বস্তু, ও 

উগ্র, এই চারি পৰার্থের এক অন্যের মহত উপলব্ধি হওয়ার পরস্পরের 

পরিচ্ছিন্নতা স্বী? অর্থেই সিদ্ধ হয়। যেহেতু যনে দেশকা-{ স্বতঃই অর্থাৎ 

ঈধর ও ইতর পদাখ বিনাই বুদ্ধি হয়া থাকে, তত্রাপে ইভরপনার্থ ও ঈশ্বর দেশ 
কাল সহিতই বুন্ধিস্থ ভন, দেশ্লান পঠিত হবে বুৰ্ধহ হন না যেমন “ব্যাপক 

ঈশ্বর আছেন” এ কথাধ "আছেন” এই শখটী বন্তমান কালের বাচক তথা 
“ব্যাপক ও ঈখব” এ দঈ শখ বেপসছিত ঈশ্বরের চক ॥ কেন না, কোন বস্তুর 

কালের অভাবে বর্টমানাদিূগ মবস্তাব তথা দেশের অভাবে বিদযামাণতারপ অস্তিত্বের 

প্রতীতি সম্ভব নহে । বলিগ্নাছিলে, দাবয়ৰ পদার্থ শিরবষবের স্থানাবরোধক নহে 

বপিয়। নিরবয়ৰ ঈশ্বরের পরিচ্ছেদ সম্ভণ নহে। একথা ? অনার, কারণ, যদিও 
স্থপতাৰারা স্রন্মের বা রূপবান পদাণ ছ্গ নীরূপের স্থানরুন্ধ হয় না, তবুও এই ' 
স্থানাবরোৌধকহেতু গ্রস্পর পরস্পরের পারন্ছন্রভাঁব ও তৎস্কারণে নশ্থরলাব নিবারণ, 
করিতে সমর্থ নহে; কারণ, আকাশ পরমাণুআদি পদার্থ সকল নীরূপ ও স্থক্স 
হইলেও উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, এই অর্থ শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ত্র প্রসিদ্ধ ।. 
পরমাণুআদ্দি বিষয়ে শান্তর ও যুক্তি স্যায়বৈশেষিকাদির মতের খণ্ডনে পূর্বের প্র শত 
হইয়াছে, আকাশের নিষয়ে যুক্তি ও শান্ত স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবেক । 


উট ঈশ্বরের, অস্তিত্ব খণ্ডুন। ' 


১১: ০ রং 
(২.৩ ৩) কাল ও দেশ রর গন প্রতীত হইতেছে, এরূপ হয় না, ইহ 
পন্তব হইলে বন্ধা! পুত্র, খপুপপাদিও প্রীতির বিনয় হইত। কিংবা, যদি বাদীর 
অনুরোধে দেশকালের কান্ননিক স্বভাব স্বীকারও করিয়। লই, তবুও দোষের 
পরিহার হয় না। কারণ, দদি কান্ননিক দেশকালদ্ারা দৃ্ট পদার্থের অনিত্যতা 
: নিশ্চয় করা সঙ্গত বিবেচনা কর, তবে অবগ্তই তণ্থারা অদৃগ্য কারণাদি পদ্দাথের ও 
+অনিত্যত। অঙ্গীকার করিতে বাধা হইবে । কারন, কুলাল ঘউপটাদিতে যেরূপ দেশ 
কাল ঘটিত আস্তত্ব আছে ঈশ্বরেও তদ্রং মনস্তত্ব থাকার তগ। কুলালের ক্রিয়া- 
"প্রয়োগে যেরূপ ঘটের-উৎপন্তি হয় ঈশ্বরের ও কিরাদারা তদপ সৃষ্টি হওয়ায়, এইরূপে 
‘দেশকাল ঘটতমন্ডি ও ক্রিয়। উভগ পক্ষে সম ৪ অৰিশেম হওয়ায়, ইহা বলিতে 
পার ন! মে, দৃশ্যমান কুণাল * নউপট।বি পবার্থ সা য়ৰ হওয়ায় তথা! পরস্পর বি5ক্ত ও 
ভিন্ন হওয়ার টি ও সমতা হা পাকে, তথা ঈথর তাদৃশ দৃই 
নহেন বলির, কন্ধ অহশা 591] পর'প। তিন ও বিভক্ত হইলেও দেশ কাশ- 
'পরিচ্ছিন নেন ও মর্ণতাও নহন | ক গা পন্থতেহই কনা ও ক্রিন্নাখটেত 
সংযোগাদি ব্যাপার সম্ভব হয, মর্ণিকারা নিরব প্রদশ্রতি হও বাপকবস্্রতে 
ক্রিরা ও করনা ন-নগৰ বিকারের নান নন প্রবেশ রাহি শতপিণ 
চেষ্টা করলেও সম হইবে না| অধিক ত, মথন মামাগ্র 0 কু: ‘লোক? 
ব্যাপক অকাশে৪ নিন দ বকর করনা করিতে শশা নহ, তখন তদবির, 
অত্যন্ত নির্মল বির ৫ আনান বঠভনব্রূগ পর্ণ নলিনাপি বিকারের কমণ। 
করিতে দে শকা হইবে, হা টনণ পঙ্গু নত কিংপ। দেশকাল্ফত আনি? 
ঈশ্বর ও কাদা প্রঠী ত হজ, হণ. পদিশকতিশ্র অভাবে উহাদের প্রতি: 
অভাব হওয়ায় এ+ এ দকে ঈগর ও কামাবর্ণ বাত রেকে ও দেশকাের স্বত্ব 
 প্রতীতি নিদ্বমপুদিক ওযায, এইকপে ঈশ্বর ও কার্নানগেঁর অস্থিধের 
অধিশেষতা নিবন্ধন তপ! দেশকালের অ'প্ত:দ্র 'বশেষত। প্রনুক্ত, এই বিশেনত 
* দ্বারা দেশকালের নিভা তা ভা ঈগর ও কার্পাবগের অনি হাতা সিদ্ধ হয় । কেন না, 
দেশকালের অঙাবে ঈগনের অস্তিত্ব প্রহাতিতগাচর নহে, কিন্তু দেশকালের অস্থঃ 
ঈশ্বর ও কার্ম্যনর্গের স-স্তত্রের সাপক বলিন। নিত্যান্ুমের ॥ "অত এব বাদীর উকি 
থে, দেখকাল দ্বার ঈথরের পরচ্ছেৰ হয না, একথা সম্পূর্ন অলঙ্গত। কি” 
ল্দ কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তগ। জগতের অধিষ্ঠানহ প্রমাণসিনধ নছে। 
‘ঈগ্ররে্র অস্তিত্ব বিমদ্নে কোন প্রমাণ নাই, এ! বিষয়ে অত্র টগর 
বলেন, জগৎরূপ : কার্য সৎ, তাহাদের মতে ঈীখষ্তে নিক: 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খন]... . ৩৯৭! 


ংরক্ষিতনিশ্চয় লাভ করিতে সমর্থ নহে । কেন না, যদি কার্য সৎ হয়, তরে 
ঈশ্বরের ন্যায় সং হওয়ায় কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হইবে না, সম্ভব বলিলে কার্যে 
ন্যায় ঈশ্বরও সৎ হওয়ায় তাহারও উৎপত্তির আপত্তি হইবে । যদি কার্ধ্য অন 
হয়, তবুও শশশুঙ্গাদির ন্যায় অসৎ হওয়ায় তাহার উৎপত্তির সম্ভব নহে, সম্ভব: 
বলিলে অসৎকার্যের স্যার শশশৃঙ্গাদির ও উৎপত্তির আপত্তি হইবে । আর যদি 
কার্য সৎ-অসংরূপ হর, তবুও তম-প্রকাশের ন্যায় বিরুদ্ধ দুই বস্তুর এক অধিকরণে 
অবস্থিতির অসন্তবে সৎ-মসংরূপ কার্শোর উৎপন্তি অসম্ভব । সম্ভব বলিলে তম 
প্রকাশের সহাবস্থানের মাপত্তি হইবে। এইরূপে কোন রীতিতে সৎ জগতের 
উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায়, তারৃশ জগতের উৎপত্তি কল্পন। করির! তদ্বলে ঈশ্বররূপ 
কারণের কল্পনা এবং তদনপ্তর উক্ত করিত ঈশ্বরের অধষ্ঠানত্ব কল্পনা, ইহা সমস্তই 
মোহবিজ্‌ ভিত। যদি বল, জগ পরিণামী সৎ ৪ ঈশ্বরকুটগ্থ সৎ, এইরূপ সৎ 
শব্দের অর্থে উভয়ের মাধো ভেদ থাকার এবং এই ভেদদ্ধারা পণ্রণামী জগতের 
শৃঙ্খলা ও ব্যবস্া সংস্থাপনার্থ কৃটস্থ ঈগরের নিয়ামকত্‌ সিদ্ধ হয, সুতরাং ঈশ্বরকরনা 
নিরর্থক নহে। একগা সম্ভব নহে, কারণ, পরিণাম পক্ষে পূর্ব স্বরূপের উপমর্দ্দন 
বাতাত অবস্থান্তর ব রূপান্তর প্রাপ্তির অনন্তবে সতের পরিণামরূপ যে প্রতীতি তাহা 
প্রকারান্তরে উপাদানের সতান্ধ এবং কার্পোর মিথা'্ই বোধন করে। কারণ, উক্ত 
রিণাম জগতের সতাতার পাপক নহে, তদ্দারা পদাথের মন্তিত্র পিদ্ধ হয় না, যেহেতু 
পদার্থের সং্ূপতাদ্থুলে তাহার পরিণাম, তন্দার। স্বূপের উপমদ্ন, ইত্যাদি সকল 
ভাববিকার অসস্ভর হইয়। পড়ে । “পরিণামী সং”, “কৃটস্থ সৎ”, ইত্যাদি সকল 
শব্দ বন্সিন্ধির সম্পাদক নহে, যে শব্দার্থ প্রমাণাস্তর সিদ্ধ, সেই শব্দ ও শব্দার্থ 
ব্যবহারোপযোগী হই! থাকে, অমূলক পন্দার্থে ব্যবহার সন্ধি হয় না। “সৎ”: 
একথা বলাতেই উৎপত্তি, নাশ, “ার্ণাম, ইত্যাদি সকল বকার সৎ পদার্থে স্থান 
পাইতে পারে না। অতএব “পরিদপামী সং” একা ব্যাঘাতদোবদুষট হওয়ার 
তাদুশ পরিণামী সংপদাথে ঈখ্ররের নিধামকত্ব সম্ভব নহে। এদিকে, ঈশ্বর কট 
সৎ, অথচ জগতের নিয়ামক, একথাও ব্যাথাতদৌষে দুষিত, ইহা পূর্বে অনেক 
স্থানে বল! হইয়াছে । জগতের কোন নিয়ামক না থাকিলে, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার 
অভাব হইবে, বাদীর একার প্রহ্যত্তর নিয়ে অনতিবিলম্বে প্রদত্ত হইবে 1. আত 
উপরি উক্ত সকল হেতু ঈশ্বরসিন্ধি ব্যাথাতক হওয়ায় ঈথরের সগৎকর্তৃহাদি ৬৮ 
অম্ল কল্পনা বলিয়। নিশ্৩ হুয়। ৃ 
 উম্বাহারা বলেন, ঈশ্বর এসডি উপাদান ব্যতীত : কেবল স্ব মাত্রে মহিমা 
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রী ভাবজগৎ সুজন করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহাদের মত নিরস্ত হইবে। 
টলি: এই মত সর্ব প্রকারে যুক্তিহীন হওয়ায় সৰ্বথা খণ্ডনের অযোগ্য, 
জিন, যখন মতান্তরে নিত্য পরমাণু প্রধান প্রভৃতি উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া 
ইিনরাস্তিত ও নিমিস্তকারণত! কোন প্রমাণে সিদ্ধ নহে, তখন স্থষ্টির পূর্বে কারণশৃন্ত 
বাঁ সহারশুন্ ঈখর দ্বারা কেবল সঞ্চন মারে অভাব হইতে ভাবরূপ জগৎ-স্থষ্টির কল্পনা 

হলেও উপপন্ন হইতে পারে না। তথাপি উক্ধ সিদ্ধান্তে অনেক লোকের অবি- 

রি স্থিরতর দৃঢ় নিশ্চন্ন থাকায় তাতার নিরাকরণাভিপ্রায়ে তৎ সম্বন্ধে ছুই 
/গ্ররুটী কথা বলা অযোগ্য ও অপঙ্গত নহে। এমতের নিষ্র্য এই, বিনা উপাদানে 
| অলহার মত্রিএকক অবস্থায় ঈশ্বরের জগৎকতূ্ব অঙ্গীুত না হইলে ঈঈরখবরের 
সর্কশক্তিমান্‌ যে লক্ষণ তাহা অযুক্ত ও অথশুন্য হটবে। একথার প্রতিবাদ এই যে, 
“টির পুর্বে একাকী, অনহায়, দ্বিতীয়রহিত, সর্বশক্কিমান্‌, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বররূপী কোন 
'পুরুষবিশেষ ছিলেন” একথা উক্ত মতে অবশ্য স্বাকার্ধা, ইহ! স্বীকার ন! করিলে 
ঈশ্বরষিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে এবং স্বীকার করিলে উক্ত বাক্যে ঈগরমহিত দেশ- 
কালেরও সহাবস্থিতি ( একত্রাবস্থিতি ) স্বীয় অর্থে সিদ্ধ হইবে ।” কারণ, “সৃষ্টির 
পূর্বে” এই বাক্যে “পূর্ব” শব্দটী কালের বাচক্‌ এবং “ছিলেন” এই শন্দটী বিদ্যা 
মানত বুঝায় বলিয়া কাল সহিত দেশেরও হুচক। হেতু এই যে, কালের অভাবে 
'গুর্কোত্তর ভাব তথা দেশের অভাবে বস্তর বিগ্যমানতা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং 
খবরকে সর্ব জগতের কর্তা বলিতে গেলে, অন্ততঃ দেশকালও ঈশ্বর-নমসামগ্্রিক, 
ঈশ্বরোতপন নহে, ইহ! অবগ্র স্বীকার করিতে হহবে। অন্যথা ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অসিদ্ধ হুইবে, কারণ দেশকাল নাই অথচ ঈশ্বর আছেন, স্থষ্টির পূবে 
ছিলেন, একথা উপপন্গ হইবে না, বেচে ন দেশকাল সহিতই বস্তুর বন্ধ বা অস্থি 
'উপলব্ধিগোচর হয়, নচেৎ নহে, ইহা অন্থুভবসিদ্ধ এবং একথ! পূর্বেও বলা 
হইয়াছে । অত এব ঈথরের দ্বিতীয়ত, এককহ, দিত্রাদি ভাব-রাহিভা, এই সকল 
লক্ষণ দেশকালের সমদাময়িকত্ব নিবন্ধন রক্ষা হয় না। যদি বল, দেশকাল ও 
ঈশ্বর, এই তিনের নমষ্টিকে ঈশ্বর বলে, অর্থাৎ উক্ত তিন একই বস্তু । একথা 
স্তব নহে, কারণ, ঈশ্বর চেতন পুরুষ, তণা দেশ ও কাল জড়, এইরূপে লক্ষণে 
পরম্পর ভেদ থাকায় উক্ত তিনের একরূপতা বা অভেদ অসম্ভব । অপিচ, যখন 
লক্ষণের তেৰেবপতঃ জড়বূপতা সবেও দেশ ও কালের পরস্পর একত্ব মন্তব নহে, 
তখন ন্মৃত্যঞ্জ বিলক্ষণ ঈশ্বর সহিত তহৃভয়ের স্বরূপে অভেদ, কখন সর্ধাথা অস- 
৷ দি বল, ডৈতন্তরূণ ঈশ্বরের দেলকাল শরীর হওয়ার চিঃ-জড়বিশিইরপে 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন । : না 
উক্ত তিন একই বস্ত। একথা বলিলে, বিকারাদি দোষের প্রাপ্তি হওয়ায় 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লুপ্ত হইবে। এই রীতিতে উভয়তঃ দোষ হওয়ায় অর্থাৎ দেশ 
কালরহিত ঈশ্বর উপলব্ধির অযোগ্য হওয়ায় তথ! দেশকাঁল সহিত ঈশ্বর অপ: 
দাদির ন্যায় বিকানী হওয়ার তাহার সৃষ্টির পূর্বে নির্কিকাররূপে একক স্বমহিমায় 
তি প্রমাণীকৃত হয় না । কথিত কারণে বাদীর সিদ্ধান্ত যে, একাকী ঈশ্বররূপী 
পুরুষবিশেষের ্ৃষ্টিকর্ৃ স্বীকৃত ন! হইলে সর্বশক্রিন্থাদি লক্ষণ বাধিত হুইবে, 
তাহ! দেশকাল সহিত ঈশ্বরের সহোপলব্িরূপ প্রতীতির নিয়মবলে সতত স্বীয় 
পথেই দূরনিরপ্ত। এদিকে, সর্দসামধ্যের উপজীবনার্থ প্রথমে ঈশ্বরে প্রবৃত্তির, 
কল্পনা ন! করিলে উক্ত সর্ধসামর্থা প্রয়োগেরই স্থল থাকে না, কিন্তু উক্ত প্রবৃত্তি 
কল্পনা করিতে পারক নহ ৷ কারণ, তোমরা সশরীর চেতনেরই প্রবর্তকতা দেখি- 
রাছ, অপরীরের গ্রবর্তকত! দেখ নাই। সুতরাং স্থষ্টির পূর্বে প্রবৃত্তির অভাবে 
ঈশ্বরের সর্বশক্তিত্বাদি গুণের প্রয়োগ অসম্ভব হওয়ায় ঈশ্বরকর্তুক সষ্টিরচনা: 
উপপন্ন হয় না। কিংবা, জ্ঞানজন্সের প্রতি মনবুদ্ধাদি ভৌতিক উপকরণের, 
অভাবে ইচ্ছা-প্রযস্তাদি গুণ, তথা সর্দশক্তিত্রাদি ধর্শ, এই সকল ধর্মের সতী 
্ষ্টির পূর্বে ঈশ্বরে অসম্ভব হওয়ায় সৃষ্টির রচনা ও তংকারণে অসম্ভব হইয়। পড়ে |: 
কিংবা, ঈশ্বরে চেতনগুণের স্তায় ইচ্ছাদিও নিতা স্বতঃসিদ্ধ বলিলে অর্থাৎ ভৌতিক, 
উপকরণাদি বিনাই ঈশ্বরের প্রবৃত্তি আদি গুণ নিত্য ও স্বভাঁবসিদ্ধ বলিলে, এক- 
থাওনুক্তিতে সুস্থির হইবে ন।। কারণ, নিত্য প্রবুত্তি আদি গুণ স্বভাবলিষ্থী: 
হইলে, স্বভাব অপরিহাধ্য হওয়ায় নিত্য স্থষ্টি আদির আপত্তি হইবে। পক্ষান্তরে; 
অনিত্য প্রবৃত্তি আদি গুণ নিত্য চেতনরূপী ঈশ্বরের আশ্রিত বা ধৰ্ম্ম হইতে পারে 
ন!। অনিত্য প্রবৃত্তি আদি গুণকে ঈশ্বরের ধর্ম বলিলে, ঈশ্বরও অনিত্য বলিয়া 
গণ্য হইবেন, কেন না নিয়ম এই যে, যে নে আশ্রয় হয় সে নিতাই 
(উৎপত্তি নাশ বিশিষ্টই ) হয়, যেমন ঘট। কিংবা, যদি ঈশ্বরকে পূর্ণ ব্রি 
অঙ্গীকার কর, তবে তোমরা তাদৃশ ঈশ্বরের সত্তা হইতে অতিরিক্ত এরূপ সা 
বহির্দেশ দেখাইতে পারিবে না, মে স্থান সুষ্টির উপাদীনকারণরূপ অভাবের বয় 
কল্পনা ফরিবে। স্ৃতরাং উপাদানরূপ অভাবের অভাবে হৃতির সামগ্রার কভাৰ 
হওয়ার সৃষ্টিই অনস্তব হইবেক । কিংবা, যাহার কোন বিশেষ নাই, ভে না 
নিৰ্দিষটত। নাই, যাহা শশশৃদাদির.শ্ায় নিঃখবরূপ, নিঃস্বভাব, Ws অভাব হি ৰ 
in ৪ কী সং * হই 
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ডা সং সকল৷ লোকও উক্ত অভাব হইতে রানার ধার AE হইত। 
তিএব নিরুপাখ্য বা নির্বিশেষ অভাব কাহারও উৎপাদক নহে, অভাবত্বের কোন 
রং কাঁরবিশেষ স্বীকার করিলে তাহ! গ্রকারাস্তরে ভাব হইয়| দ্বাড়ায়। কিংবা 
ক্মভাব হইতে ভাবের জন্ম হইলে, নিশ্চিত সমস্তভাঁব অভাবাশ্বিত হইত। রস 
কোন বস্তুতে অভাবের অন্বয় ( অনুবর্ধন, যেমন ঘটে মৃত্তিকার অন্ুবর্ততন হয়, 
জপ) দেখা যায় ন । সমুদয় কারণবস্ত স্বীয় কার্যে আপনার স্বরূপ সমর্পণ 
করিয়া থাকে অর্থাৎ সমস্তকার্ধ্য স্বীয় স্বীয় কারণের স্বরূপে বা ভাবরূপে থাকিতে 
দেখা যায়। মৃত্তিকাময় ঘটাদিতে বস্তত্বরহিত শশশুঙ্গাদির সদৃশ অভাবের অন্বয় 
হয়, ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারক নহে। কেননা, অসৎপদার্থ করা মায় না 
এ তাহা হইতে তৎকারণে কার্ধোতপন্তিও সম্ভব নহে। কার্য ও কারণে নিয়ত 
সম্বন্ধ থাকা চাই, নতুবা সকল বস্তুতে সকল বস্তুরই উৎপাত হইতে পারিত | এস্থলে 
বদি কেহ এরূপ বলেন, কার্ধ্যবর্গ মাত্রেই মস অথাৎ প্রণহঞ্চনপপবর্তনবীল, এই 
আছে এই নাই, অদ্য মাছে পর দিনে নাই, আম্মনাভের পুর্মেও ছিল এরূপ 
প্রভীতি নাই। অতএব কাধ্যবর্গের সহ উৎগাদনতা অনু ভবসিন্ধ হওয়ার 
অতাব হইতে কার্যেৎপন্তির কল্পনা অযোগ্য কল্পনা নহে । বেদান্ত মতেও সনির 
উপাদান মায়া, মা শব্দে “না,” যা শন্দে “ইহা”, অবাত “হঁহা নাই---এই দৃশ্য নাউ” 
এই মায়া শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাও তন্মতে অমংদগ অভাবেরই উপাধানতং বিব 
ক্ষিত। ইহার প্রত্যুন্তরে বলিব, যগ্গি বেদান্মতে স্বর্ণ মণিত, তথাপি 
প্রত্যেক কার্য স্বায় কারণের নিয়ত সন্বদ্ধদ্বার! অন্য বা বর্ন হওয়ায় উন! 
লকল অভাবান্বিত বস্তু নহ, যেহেতু বিধ্যমান (মন্থাবিশিষ্ট ) পৰাখ্দায়েরই সম 
হয়, বিদ্যমানপত্তার সহিত অবিদ্যনান অসভ্তার শধ্বঙ্ধ সম্ভব নহে। সুতরাং 
বেদান্তমতে মায়ার স্বরূপ বন্তস্থর'হত শুগ্ঠন্ধপ, নহে, কিন্ত স্ষাননিবর্তনীয় প্রচীতি 
সমসত্বাক সদ্সদ্বিক্ষণ ভাবরূপ পদার্থ হওয়ার তথ্থারা বাদীর পক্ষ সমধিত হইতে 
'পারেন।। অতএব যেমন অগ্নির স্ব ছাব দাহের নিজন্বরূপে নিজের ক্রিয়া ঠ্র না, 
কিন্ত কাষ্ঠাদি যোগে দাছের যে ক্রিয়া হয় তাঁহ। আপন স্বরূপ হইতে ভিন্ন কাষ্টাদি 
র্তুতেই হয়, তদ্রপ ঈখরের নিজের স্বরূপে নিজের ক্রিয়া সম্ভব না হওয়ায় কিন্ত 
জান ক্রিয়ার যে উপকরণ তৎবিশিষ্ট হইরাই আপন শ্বরূপ হইতে ভিন্ন মে সকগ 
বাগ লক্ষলেতেই ক্রিয়ার হেতুতা হওয়ায় এবং এই হেসুতীর সৃষ্টি পূর্বে উপ: 
[নং হওয়ার ঈশ্বরের সঙ্ধনমাত্রে তথ! 'অদন্বারপ .. ভাব হইত ভাবরপ: শির 


ভেতরের অভিত্ব-খগ্ুন। 


কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে । পক্ষান্তরে, উল্লিখিত দোষ সকল উদ্ভাবিত রা গে ্ি g 
বদি ঈশ্বরের চিৎ-জড়শ্বরূপত! অঙ্গীকার কর, তবে জিজ্ঞান্ত-_-উক্তি ধঈশ্যের: 
স্বরূপে যে জড়াংশ তাহ! কি যায়।? বা! প্রধান? বা পরমাণু? আর” by রর 


রে 


তঙ্গ দোষ হইবে অর্থাৎ কোন ভাবপদার্ধের উপাদানতা স্বীকৃত হইলে রা 


পরিকল্পিত অভাব হইতে জগংৎস্থষ্টির যে সিদ্ধান্ত তাহ! ভঙ্গ হইবে। অন্ত আপত্তি 
এই যে, ঈশ্বরের চিৎ-জড়স্বরূপতা! পক্ষে অশ্রদাদির ন্তায় অনীশ্বরত্ব দোষ হইতে 
ঈশ্বরের উদ্ধার অসম্ভব হইবে। এইরূপ এইরূপ অগণ্য দোষ থাকায় একাকী, 
অসহায় মাত্র অভাব হইতে জগৎরূপ ভাবের হৃগ্টিবিষয়ক সিদ্ধান্ত রমাণাভাবে 
স্থিরীককত হয় না। 
উক্ত পক্ষের অযুক্ততা৷ বিষয়ে অন্য হেতু এই-_ভাল, উপরিউক্ত সমস্ত দোষ 
আমর! উপেক্ষা করিলাম আর ষ্রষ্টি-রচন! বিষয়ে বিনা উপাদানে কেবলমাত্র স্বীয় 
সঙ্কল্পবলে, ঈশ্বরের সাদর্থ্য অঙ্গীকার করিলাম, করিলেও অন্ত প্রকারে মে 
আগমন করে। যথা, কোন্‌ ন্যায়ে ঈশ্বর অনাদি নান্তিত্বাশ্রিত অতাবরূপী বস 
রহিত পদার্থ সকলকে তোক্ত ভোগ্যরূপে স্বষ্টি করিয়া জীবগণকে নিদারুণ সংসার 
ংখসাগরে প্রক্ষেপ করিলেন ? জীবদিগের নাস্তিত্ব অবস্থা সুখহ্ঃখের অভাবে 
বর্তমান বস্ত্রণাময় অবস্থা অপেক্ষা সহঅগুণ অধিক ভাল ছিল। এমন কি, স্বান: 
বৈশেষিকাদি-মতোক্ত মুক্তি-অবস্থান্থরূপ উক্ত অবস্থা সুখ-ছঃখরহিত জড়সনবশরূপ: 
মুক্তিবিশেষ ছিল। জীবত্বভাবে পরিণত করিয়া ঈশ্বর এ্রাণীদিগের কি ই 
সাধন করিলেন? রাজাধিরাঁজ হউন, অথবা ধনকুবের হউন, অথবা! উত্তমাধ 
দেব-দানব-দৈত্যই হউন, ক্রিমি-আদি মত্যন্ত ক্ষুদ্রকীট পর্য্যন্ত সকল প্রাণী 
গূর্ভ-যন্ত্রণা হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ, শোক, মোহ, জরা, মরপাদি অন্ত ০০ 
সা সম্তপ্ত। অতএব অত্যন্ত বিষণ, বির, অশোক, অহঃখাদি অবস্থ! হতে 
জীবগগণের তথা দুঃখরূপ সংলারের সুষটদার। তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা৷ 
ঈশ্বরের কাধ্যে নির্দয়ত', নিষুরতা, ক্ররতাদি দৌধসকল প্রতি প্রবলভাবে 
থাক! অনুমিত হয়। অনধিকারে অধিকার স্থাপন করার দ্তায্ন অতি বন্ত্ণাহয় 
নিয়ম সৃষ্টি করিয়া জীবদিগকে টক্ত নিয়মের অন্তরালে উৎপীড়ন করা কি ধৰ্শের 
'কাৰ্য্য.? ইহা অতি পাপিষ্ঠ, পাযও. নিক, ধর্ধাদিবুদ্ধিবঙ্ছিত, 


i তথ্জনোযৃত। 

সত বা.-সম্ভব হইতে পারে, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট প্রেক্ষাবান্‌ ঈশ্বর-বিষয়ে নহে। 
রা, ঈশ্বর একাকী অবস্থা সহ করিতে ন! পারিয়াই কি প্ররূপ খেলা 
খেলিতেছেন ? অথবা সানর্থ/বিশিষ্ট ব্যক্তির দোষ নাই, দূর্বল সদাই তেজন্বীর 
অধীন ও আঁধকারভুক্ত ইত্যাদি স্ত্যায়ের বশবত্তী হইয়। যেরূপ লৌকিক রাঁজগণ 
স্থাচরণ করেন, তদ্রপ কি ঈশ্বর সর্বশক্কিত্বের প্রভাবে যখন যাহা মনে করিতেছেন 
তখন তাহ। করিতেছেন? ইত্যাদি সকল আশঙ্কার যে রূপই উত্তর কর, তদ্বারা 
ঈশ্বরের দোষ হইতে পরিত্রাণ নাই । কিংবা, সৃষ্টির কারণ যাহাই হউক, স্থষ্টিতে 
ঈশ্বরের যে অভিপ্রায়ই হউক, স্থ্টির রচন!তে জীবের হিত কর! অভিপ্রেত হইলে, 
অবশ্যই সুখী জীবগণকেই সৃষ্টি করিতেন, সংসারে প্রচণ্ড ছুঃখদায়ক কারা-নিয়ম 
প্রতিষ্ঠিত করিতেন ন!। ফলিতার্থ--বিনাউপাদানে ঈশ্বরের জগৎ-স্থজন- 
সামর্থ্য স্বীকার করিলেও ইীথ্বরের কর্তৃত্ব উল্লিখিত সকল কারণে সিদ্ধ 
হয় না। কিংবা, ঈশ্বরের অগং-কর্তৃত্ব পক্ষে, কার্ধ্যবণেঁর উৎপত্তিতে কুলালাদির 
দৃষ্টান্তে বহু পদার্থের কারণত! এককালে মানিতে হইবে, আর ইহা মানিলে 
স্বসিপ্ধান্ত ভঙ্গদোষ হইবে অর্থাৎ অভাব হইতে অগদু পতি প্রতিজ্ঞা বাধিত 
হইবে। কিংবা, শতবিধ দৈবাদৈব ডৎপাত দ্বারা অর্থাৎ ভূকম্প, উ্কাপাত, 
ঝড়, তুফান, আধিন্যাধি, প্রভৃতি উপদ্রব দ্বার! প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ প্রাণী 
অকালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তথ! পদে দলিত হইয়া, পান ভোজনে চর্বিত 
হইয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছ! যুদ্ধে, মুগয়াতে, খেলাতে, পৃজাতে, ঝঁটাতে, উদ্ুখলে, 
ইত্যাদি ইত্যাদি অগণ্য কারণে আহত হইয়! অসংখ্য প্রাণীর প্রতি মুহুর্তে 
বলিদান হইতেছে, এই সকল দৈবাদৈব ছূর্ঘটনা সর্বজনপ্রদিদ্ধ। ন্তায়বান্‌ 
বক্সালু, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও খেক্ষাবান্‌ কোন পুরুষবিশেষ জগতের আধষ্টাতা 
বা কর্তা হইলে উক্ত সকল দুর্ঘটনার অবকাশ থাকিত না। এদিকে, কষ্টে 
সৃষ্টে অবকাশ স্বীকার করিলেও উহ! ॥কণের আপ্ত প্রতিকার সুসাধ্য হইত। 
কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অধিষ্ঠানত্ব অঙ্গীকার কারলে যুক্ত ও অনুভব উভয়ে- 
রই সহিত বিরোধ হয় । কিংবা, যেরূপ পীব স্বপ্নে বিনা উপাদানে ও অসহায়ে 
কেবলমাত্র স্বীয় সঙ্কল্প-বলে স্বাপ্নিক-স্থষ্টি রচনা করে, সেইরূপ ঈশ্বর সঙল্লানযায়ী 
সৃষ্টি বিনাউপাদানে রচিত বলিতে ইচ্ছা করিলে, যদ্তপি এই কর্পনাতে জীবের 
্বাপ্রিক' সুটিরপলিলদবার। ঈশ্বরের সঙ্বল্পপূর্বক সৃষ্টির অনুমানে সাধ্যবিকলভাদি 
যায; অভাব হয়, তথাপি যেরূপ নিঙ্রাদোষ জীবের. স্বাপ্নিক-স্থষ্টির হেতু 
হওয়ার স্বপ্ন মিথ্যা, তন মায়া বা অজ্ঞান দোষহার! সহ রচিত বলিলে 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খঞ্জন ৪৯৩ 


তাহাকে মিথা। বলিতে হইবে, সত্য নহে, কিন্তু মিথ্য। বলিলে বাদীর সিদ্ধান্ত ফ্কে 
জগৎ সত্য তাহা উপরুদ্ধ হইবে। এই সকল হেতুবাদদ্ধার! বাদীর বিনা উপাদানে 
তথ। অভাব হইতে সত্য সৃষ্টির কল্পন| অত্যন্ত অবিবেকমুলক অধুক্ত ও অসার । :: 
পূর্বপক্ষের অন্ত আপত্তি যে, ঈশ্বরের জগতে অধিষ্ঠান না থাকিলে 
অর্থাৎ জগতের কোন অধিষ্ঠাতা না হইলে ঘোর অনিয়ম হইত, কোন শৃঙ্খল. 
থাকিত ন, ইত্যাদদি। এই সকল আপত্তির প্রতিবাদ যগ্চপি সংক্ষেপে উপরে যে. 
কারিক!| উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বণিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে উক্ত বিষয়ে ছুই , 
একটি কথা অধিক বলিবার আছে বলিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে উক্ত সকল আপত্তির : 
উত্তর পুনরায় বল! যাইতেছে । অনুসন্ধান করিলে বিদিত হইবে যে, যখন 
ঈশ্বর ব্যতীত মাত্র জীবের অধিষ্ঠান বশতঃ অচেতন একৃতির নিয়ামক স্বভাবের . 
কোন অন্তথাভাঁব ঘটতে পারে না, তখন ঈশ্বরের অধিষ্ঠানত্বের আবশ্যক কি 1. 
চুম্বক-পাধাঁণের সন্নিধানে যেরূপ লৌহের প্রবৃত্তি অর্থাৎ লৌহে ক্রিয়ার সঞ্চার 
হয়, তদ্ৰূপ জীবসব্বন্ধবশতঃ অচেতন প্রকৃতির গ্রবৃত্তিরূপ ব্যাপারে কোন 
অনিরম হওয়া সম্ভব নহে । চেতনের ন্যায় অচেতন বস্তুরও ধর্ম এই যে, সে আপন 
স্বভাব ত্যাগ করে না, অর্থাৎ যেমন চেতনবস্ত আপনার চৈতন্ত (জ্ঞান-জ্ঞাততা দি) 
স্বভাব পরিত্যাগ করে না, তেষান জীবের অধিষ্ঠানবশতঃ ০তনবৎ অচেতন . 
প্রকৃতির যে নিয়ামক স্বভাব তাহার অন্তথাভাব হয় না। প্রকৃতির ধর্ম্মকে .. 
চারি প্রকারে বিভক্ত কর! যাইতে পারে, যথা-১-সাংসিদ্ধিকী, ২-ম্বাভাবিকী, 
৩-মহজা, ৪-অকৃত। সিদ্ধযোগিগণের অণিমা! এ্বর্যের প্রাপ্তিরূপ যে প্রকৃতি, 
যাহার ভূত ভবিষ্যৎ আদ কোনকালে ভগ্তথাভীব হয় না, তাহাকে “সাংসি-: 
ভ্ধিকী* বলে। স্বভাবলিদ্ধ প্রকৃতির যে ধর্ম অর্থাৎ আগ্র-আদির যে উষ্ণ- ' 
প্রকাশাদি স্বভাব তাং! সকল যেরূপ কাণান্তরে ঝ দেশান্তরে ব্যভিচার প্রাপ্ত '. 
হয় না, তদ্রুপ কোন কালে ও কোন দেশে যে ধন্মের ব্যভিচার হয় না, তাহাকে রঃ 
*ম্বাভাবিকী” বলে। এইরূপ স্বস্বরূপন্থিত প্রকৃতির যে ধর্ম্ম অর্থাৎ, অধকাশে 
পক্ষী প্রভৃতির যে গমনাদি ধন্ম ব। স্বভাব সেই প্রস্তর স্বভীব বা ধর্ম্মকে : 
“সহজা” বলে। অন্তান্ত যে সকল প্রক্কৃতি যাহ! কোন নিমিত্তবশতঃ অকৃত ঝ 
অরচিত হইয়াও আপন স্বভাবেই কাধ্যোন্বুখ হয়, তথ! সর্বদাই স্বস্থভাবে স্থিত, 
থাকে, যেমন জলের নিয়দেশে গমন ব! পতনাদি স্বভাব, তথ। ঘটের ঘটত্ব স্বভাব, 
পটের পটত্ব স্বভাব, এংরূপ এহরূপ যে সকণ! গ্রকৃতি যাহ। কদাচিৎ আপন 
স্বভাব পরিত্যাগ করে না তাহ। সকলকে ণঅক্কৃত” বলে। কাথত আকারে 


‘যখন আংশিক অচেতন প্রকৃতির স্বভাবের অন্তথাতাব ন! হওয়ায় কোন প্রকার 
‘বিশৃঙ্খলার অবকাশ নাই, তখন জীবচেতনের সমিধানে চুন্বকপাষাণ-লৌহের 
তায় চেতনবৎ প্রসৃত্ত)। গ্রক্কৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপ নিয়ামক স্বভাবের অন্তথা- 
তাৰ প্রাপ্তির অসম্ভবে জগতে শৃঙ্খলার অভাব উহ্‌ হইতে পারে নাঁ। অধিষ্ঠাত। 
শব্দের অর্থ এই যে, "অধিষ্ঠাতৃত্বং পরস্পরয়া চৈতন্য সম্পাদকত্বংশ পরম্পরা সম্বন্ধে 
অপরের চৈতন্ত যে সম্পন্ন করে, অর্থাৎ যাহার সন্নিধানে জড়েরও কাধ্য হয় 
তাহাকে অধিষ্ঠাতা বলে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে লীবাত্মায় চৈতন্ত থাকে, পরম্পরা- 
সন্ধে শরীরাদিতে থাকে । এইরূপে জীবের অধিষ্ঠান প্রকৃতিতে থাকায় প্রকৃতির 
নিয়ামক স্বভাবের অবৈপরীত্য ধর্ম অনায়াসে উপপন্ন হয়। যদি বল, পরিচ্ছিন্ন- 
জীবের প্রকৃতির স্বরূপ বিষয়ে কোন জ্ঞান ন| থাকায় জীব বিশ্বব্যাপক একুতির 
অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে। অতএব নিখিল ব্রদ্ধাণ্ডের স্বরূপাভিজ্ঞ কোন 
সর্বজ্ঞ পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব অবশ্ত অঙ্গীকরণীয় এবং ইহা স্বীকার্য্য হইলে, উক্ত 
অধিষ্ঠাতৃপুরুষই ঈশ্বর শব্দের বাচ্য হওয়ায় তাহারই অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। একথা 
সম্ভব নহে, ইহ! দৃষ্টি বিপরীত । কারণ, চুম্বক-পাধাণদ্বারা লেহে ক্রিয়া হইলেও 
উক্ত চুম্বক-পাথর লৌহের স্বরূপ জানে না অথচ লৌহের ব্যাপারের বৈপরীত্য 
সংঘটন হয় না। অথবা, রথের একদেশে সারথি থাকে, এঞ্জিনের একদেশে 
রেলগাড়ী আদির পরিচালক (1073৫ ) থাকে, উভয়েরই রেলগাড়ী ও রথের 
স্বরূপ তথা উপাদানাদি সামগ্রীবিষয়ক কোন বিশেষ জ্ঞান নাই, উভয়ই অনভিজ্ঞ, 
অথচ তাহাদের অধিষ্ঠানে অচেতন রথের ও রেলগাড়ীর ব্যাপার হইয়! থাকে। 
অধিক কি, যখন অচেতন চুম্বক-পাথরের সন্ধানে অচেতন লৌহের ক্রিয়ার 
অন্তথাতাব হয় ন|, তখন চেতনরূপী জীবের সন্নিধানে তদধিষ্ঠেয় অচেতন 
প্রকৃতির যে অন্তথাভাব ঘটিবে, ইহ! কখনই সম্ভবপর নহে। জীবের এক- 
দেশিত্ব পরিচ্ছিধ্বাদিভাব স্বীকার করিয়া উক্ত সমাধান কর! হুইল, কিন্তু যে 
সকল মতে জীব বিভু ও ব্যাপক, সে সকল মতে জীবের অধিষ্ঠানতা-বিষয়ে 
কোন আশঙ্কা জঙ্মিতে পারে ন, অর্থাৎ বিভু অধিষ্ঠানের সমিধানে ব্যাপক 
অচেতন প্রকৃতির নিয়ামক প্রবৃত্তি বিষয়ে কোন কথা উঠিতে পারে না। জীব 
প্রস্কতির স্বরূপ বিশেষরূপে জাহুক বা ন! জানুক, উল্লিখিত সকল দৃষ্ান্ত-বলে 
জীবের ফলিধান বা অধিঠানবশতঃ চেতনোন্থুখ প্রবৃত্ত প্রকৃতির নিয়ামক 
বুডাব্ছ, অন্তথাভাব সন্তাবিত নহে। যেহেতু স্বভাব ' অপরিহার্ধয, সেই 
ডি আখ্ানাশ ভিন্ন এরূপ কারপান্তর নাই, বন্থারা শ্বতারেঞ্রগীিবর্তন, ঝ্রোক্ষণয 


ঈশ্বয়ের অস্তিত্ব খণ্ডম। see 
বা বৈপরীত্যভাব লঙ্ঘটন হইতে পারে। অপিচ, সুন্ম বিচার করিলে ইহ! অনায়াসে | 
প্রতিপন্ন হুইবে যে, স্বপ্নে জীবাশ্রিত অজ্ঞানদঘার! যে সমস্ত পদার্থ ভাসমান হয়, 
তাহাতেও অর্থাৎ উক্ত অবস্থাতেও জাগ্রতের শ্যায় সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খল1 যথাবৎ 
দৃষ্ট হইয়! থাকে । অর্থাৎ স্বপ্ন-সষ্ট পদার্থে জীবাভাস পদার্থাভাম উভয়েই সমান 
ভাবে জাগ্রতের ন্যায় শৃঙ্খলা, মর্ধযাদা, নিয়ম, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ব্যবস্থা, ইত্যাদি সর্ব, 
অক্ষুগ্ভাবে প্রতীত হয়। স্বপ্নের নিয়ম সহিত জাগ্রতের নিয়মের অণুমাত্রও-- 
প্রভেদ নাই । অতএব যখন স্বপ্নে জীব অজ্ঞ ও অজ্ঞানাবৃত হইলেও কখন. 
কাহারও এরূপ জিজ্ঞাস! হয় না যে, কোন্‌ মহান্‌ পুরুষ আসিয়। স্বাপ্রিক সৃষ্টিকে 
নিয়মবন্ধ করিল? কেই স! মর্ধ্যাদা স্থাপিত করিল? কোন্‌ কর্তাদ্বারা উক্ত রর 
নিয়ম-শৃঙ্খলাদি সংরক্ষিত হইল ? তখন জাগ্রতে যাহাতে উক্ত শৃঙ্খলাদি ভঙ্গ না. 
হয় তজ্জন্ত কোনও মহান্‌ পুরুষবিশেষের অধিষ্ঠান আবশ্যক, এই বলিয়! নিমিত্ত- 
কারণবাদী যে আক্ষেপ করেন তাহা সম্পূর্ণ অস্বরস ও অসঙ্গত। রঃ 
বলিয়াছিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব শাস্ত্র গ্রমাণসিদ্ধ ও লোকের সাধারণ বিশ্বাস- ূ 
সিদ্ধ, বাদীর এই হুই আপত্তিও অসার। প্রথমতঃ শাস্ত্র-বিষয়ে বল! যাইতেছে--* ' 
ষটনান্তিক দর্শনের মধ্যে কোনমতে ঈশ্বরের অঙ্গীকার নাই। আস্তিক 
দর্শনের মধ্যেও সাংখা ও পূর্বনীমাংসা-মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে। আর. 
এদিকে বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে নায়াকল্পিত বলেন, “মায়াকল্লিত” ও “নাই”, 
. এই ছুই শব্দ তুল্যার্থ। কেবল ন্যাফ্-বৈশেধিক ও পাশুগ্রণ মতে ঈশ্বর শ্বীকৃত 
হয়, অতএব দ্বাদশ দর্শনের মধ্যে কেবল তিনটা ( অথবা ন্যায়-বৈশেষিক এই দুই 
দর্শনকে এক বলিয়! গণ্য করিলে, বাস্তবিক কল্পে মাত্র ছুইটী ) দর্শনে ঈশ্বরের 
স্বীকার আছে, অপর নয়টা ( অথব| দশটা ) দর্শনে ঈশ্বরের স্বীকার নাই )- 
যন্তপি পুরাণাদি শান্ে স্কুলদৃ্টিতে বিখু-আদি পঞ্চদেবের সগুণ উপাসন!. স্বরে 
' উশ্বরত্ব গরতিপাদিত হইয়াছে, তথা? উক্ত সকল শাস্ত্রের গুড় অভিপ্রায় উক্ত ' 
দেবতার উশ্বরত্ব গ্রতিপাদনে নহে, ( এই অর্থ তৃতীয় খণ্ডে বিশদরূপে ব্য 
হইবে ) কিন্তু অন্তার্থে তাৎগধ্য হওয়ায় তাহ! সকলে ভঙ্গিক্রমে বেদাস্তোত্ব. 
কলিত ঈশবরত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। সত্য বটে, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, বা অন্তান্: 
আধুনিক মতে ঈশ্বরের-স্বীকার শ্যাছে, কিন্তু ঈশ্বর-নাস্তিত্বমর্থক শান্তের: 
ভুলনায় ঈশ্বরবাদপক্ষ সিন্ধুদণে বিন্দুর স্তাঁয় দৃষ্টির অগোচর হুইয়! “নাই”: 
প্রায় হইয়া "আহে । অতএব ঈশ্বর শাগ্রসিদ্ধ, একথা ঈশ্বর শা্র-অসিদ্ব 
বুলিলেই বঙ্গত হয়। কিংবা, শাস্ত্র অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপক বলিয়| প্রসিদ্ধ। 
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১-তয়াং যেরূপ জ্ঞাত-জ্ঞাপকম্ছলে সিদ্ধসাঁধনদোষ হয় বা চর্ব্বিত-চর্বণের 


-স্তায় অপ্রমাণ দোষ হয়, তন্রপ অজ্ঞাতের জ্ঞাপক বলিয়। শান্তর অজ্ঞাত বস্তুর 
+ জ্ঞান জন্মাইতে না পারিলে নিশ্চয়ই শাস্ত্রে অপ্রমাণত| দোষ হইবে। 
“অস্তাবধি ঈশ্বর-লক্ষণে লক্ষিত কোন পুরুষবিশেষ. কাহারও প্রত্যক্ষগোচরী- 
‘ভূত নহে, পরে যে হইবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই, স্বর্গাদি লোকে যে 
: তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইবেন, একথাও সম্ভব নহে। এইরূপে সর্বপ্রমাণ- 
' বর্জিত হওয়ায় বাদীর উক্তি যে ঈশ্বর শাস্ত্র প্রমাণসিদ্ধ, একথা উপকথা-মাত্র। 


কথিত প্রকারে “ঈখর লোকের বিশ্বাসসিদ্ধ”, একথাও অনুপপন্ন, কেন না, 
বিশ্বীসসিদ্ধ হইলে তিনি সকলেরই পক্ষে সমানভাবে বিশ্বাসের বিষয় হইতেন, সকল 


: লোকের বিশ্বাসের একরূপতা হইত আর শান্ধমধোও কলহ-বিসংবাদাপ্ির 
- স্থল খাকিত না। কিন্তু ভাবিয়। দেখিলে বিদিত হইবে যে, প্রায়শঃ অন্ববিশ্বাসে 


আচ্ছন্ন হইয়া বিচাররহিত অজ্ঞমানবগণেরই ঈশ্বর আছেন বলিয়া নিশ্চয় 
আঁছে। যগ্পি তাঁহাদের বিশ্বাসের কৌন মূল নাই, আর যন্যপি তাদৃশ কপোল- 
কল্পিত ঈশ্বর তাহাদের কেবল মনঃস্থষ্ট, সুতরাং বন্ধাপুত্রাদির স্তাল্প অত্যন্ত অসৎ, 
অজ্ঞাত ও অলীক, তথাপি পারিপার্শ্বিক সংসর্গাদি-দোবে তথ! প্রমাণা(দিবঙ্গিত 
টঈশ্বর-সনর্থক শাস্বীদি-সংস্কীরবশে “এই বটবৃক্ষে ভূত আছে” এই কিংবদন্তীর 
স্ঠায় অন্ধপরম্পর! বিশ্বাস দ্বারা উক্ত নিশ্চয় জন্মিয়াছে। আর এই নিশ্চয়ের 
বলে তাঁহাদের ইঈশ্বরবিষয়ে যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তন্বার! ইষ্টসিদ্ধি ত দুরে 
থাকুক “অঙ্ধস্ত বাদ্ধণগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে” এই পরিণাম অপরিহাধ্য। 
ঈশ্বরের পরিণাম কেহ বলেন একদেশরূগী, তথ! কেহ বলেন ব্যাপক। 
এইরূপ কেহ ঈশ্বরকে সানয়ব ও কেহ নিরবয়ব বলেন। কিন্তু উক্ত সমস্ত কথা 
অযুক্ত, কারণ একদেশরপী সাবয়বতাপক্ষে ঈথর ঘটের ন্যায় অনিত্যাদি দৌষ- 
গ্রস্ত হইবেন। এদিকে নিরবয়ব ব্যাপক বললে, অতি নিৰ্ম্মল স্বভাবপ্রধুক্ত 
ন্থষ্টি অসম্ভব হইবেক। এইরূপ উভয়তঃ দোষ হওয়ায় ঈখরের পরিমাণ তথ! 
সাবরবত| বা নিরবয়বত। গ্রমাণসিদ্ধ নহে। 
ঈশ্বরের লক্ষণগুলিও পরস্পর অসমঞ্জস, অপ্রসিদ্ধ ও বদতোবাধাত দোষ- 
ছুষ্ট। যথা--ঈশ্বর সহিত পৃথক উপাদানাদি সামগ্রীর সহাবস্থিতি স্বীকৃত 
হইলে সর্বশক্তিমান পূর্ণ, ইত্যাদি লক্ষণ ব্যর্থ হইবে। অর্থাৎ পুর্ণ বলিলে দ্বিতীয় 
বন্যার অস্তিত্ব বাধিত হইবে এবং সর্বশক্তিমান বলিণে, সর্বশক্তিমানের সর্বজনন- 
সুন) অর্থ হওয়ায় পৃথক উপাদানাদি- সামগ্রীর বিভমানতা নং: সর্ধগক্ষিমা। 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন। ‘ge 


শবে যে “সর্ব” কথ! আছে তাহ! অর্থশূন্ত হইবে। পক্ষান্তরে ঈশ্বরের অবয়বকে 
অর্থাৎ প্রদেশকে জগতের উপাদান বগিলে ঈশ্বর অশুদ্ধ বিকারাদি দোষযুক্ত 
হইবেন। আর পূর্ণাঁদ স্বভাব বজায় রাখিবার জন্য উপাদান অস্বীকার করিলে 
হুষ্টি-রচনান স্থল থাকিবে না। | 

এইরূপ সর্ধবজ্ঞত। ধর্ম্মও যুক্তিতে সিদ্ধ হয় ন1, ঈশ্বরের কেবল জন্বরপ 
লক্ষণ কাঁরলে, জ্ঞান-ক্রিয়া সাধন বা নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্বে ন! থাকায় সর্ববজ্ঞতার 
কল্পন। অলীক হইয়! পড়ে । কেবল জু-অবস্থাতে জ্ঞান জন্মের প্রতি উপ- 
করণাদির অভাবে বিদি (জ্ঞান) জিয়ার অভাব হয়, বাদ ক্রিয়ার অভাবে 
প্রবৃত্যা'দর অভাব হয়, প্রধুত্যাদির অভাবে বর্তৃত্বাদির অভাব হয়, আর 
কর্তৃত্বাদর অভাবে স্বষ্টির্ অভাব হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞান জন্মের প্রতি সাধন বা 
নিমিত্ত স্বীকার কারণে বা নত) জ্ঞানাঁদ গুণের কল্পনা! করিলে বিকারাদি 
দেনে আপত্তি হওয়ায় ঈশ্বরত্বই অথটিত হহবে। 

উক্ত প্রকারে স্থষ্টকর্তা, শান্তা, {নয়ন্তত্বাদ ঈশ্বর-ক্ষণেও দোষ আছে। 
কারণ, উক্ত সকল লক্ষণে স্বার্থপগাথরূপ সপ্রয়োজনত! স্বীকার না করিলে 
লক্ষণই ব্যর্থ হইবে । আর উহ! স্বীকার কগ্পে বৈষস্য, নৈথ্বণা, আত্মাশ্রয়াদি 
অগণ্য দোষ মানিতে হুছবে, এবং এই সকল দোষহেতু দয়ালু, কৃপালু, 
ন্যায়াধীশ, ভক্তবৎসল, ইত্যাদে ধর্ম সকলও বাধিত হইবে। দয়ালু অথচ 
স্টায়বান্‌ এই ছুই লক্ষণও পরস্পর |বরুদ্ধ। 

প্রদর্শিত প্রকারে অভ্র, অমর, নিত্য, শান্ত, আগুকাম, নিত্যতৃগ্ত, অজন্ম।, 
ইত্যাদ সকল লক্ষণ ঈশ্বরে স্বাকার কালে, তাহা হইতে জগহুৎপাত্তর আশ! 
পরিত্যাগ করিতে হহইবে। ক্রিয়াবোধক শব্দমাত্রই বিকারবাচী হওয়ায় 
কর্তৃত্ব দি ক্রিয়াবাচক লক্ষণ সহিত ইক্ত দকল লক্ষণের বিরোধ অতি স্পষ্ট । . 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিমিত কারণভাঁপক্ষ সাবস্তাঃর খণ্ডন করিতে হইলে 
গ্রন্থের অবয়ব অত্যন্ত বিস্তৃত হইখ। পড়ে, কিন্তু সংক্ষিপ্তরূপে এতান্তা যাহ! কিছু; 
বলা হইল, তন্দ্রা ইহা স্পষ্টরূসে এতাঁয়মান হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সা 
সষ্টিকর্তৃত্ব কোন প্রমাণে মি হইবার =হে। : 
.. উশ্বরের নিমিত্ত-কারণতা-পক্ষে দোষের হেতুতা দেখিয়! যদি ঈশ্বরকে কেবল: 
উপাদান-কারণ বলিতে হচ্ছ! কর, তাহা হইলে হহাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে মৃত্তিকারুগী উ+ংদান হইতে ঘটোৎপত্তির ন্যায় চেতনরূপ উপাদান: 
হইতে চেতন উৎপন্ন হইবে, জড় নহে, ঝ। জড়ছ উৎপন্ন হইবে চেতন নহে ।, 


8 তত্বজানাহৃত। 

জতএব এ পক্ষেও টশ্বরসিদ্ধির তথ! জগৎ-স্থষ্টির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত দেখিয়া তন্ত- 
মাতে ৃষ্টান্তে বদি ঈশ্বরের নিমিত্ত উপাদানকারণত! অঙ্গীকার কর, তবুও 
দবোবের পরিহার হয় না। কেন না, প্রথমতঃ নিরবয়বে অংশাংশী আদিভাব 
নর্থ! অনুপপন্ন আর দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি সাবয়বে উক্ত সমস্ত ভাব সম্ভব হয়, তথাপি 
এ পক্ষে ঈশ্বরে নশ্বরত্বাদি দোষ আগমন করে। কেন না, যেরূপ তন্ত-নাভের 
পার্থিব শরীর হৃত্রের উপাদানকারপ, তথ! তাহার চৈতন্তাংশ সুত্র-স্থষ্টির 
নিমিত্তকারণ, তন্রপ ঈশ্বরের জড়াংশকে এই তৃশ্তমান্‌ বিশ্বের উপাদান- 
কারণ এবং চৈতন্তাংশকে জগৎ-স্থজনের নিমিত্-কারণ বলিলে নশ্বরত্বাদি দৌষ- 
বশতঃ জীশ্বরের অবিকারত্ব স্বভাব লুগ্ড হইবে। সাংখ্য-পরিকল্পিত পরিণামী 
নিত্যত্ব-স্থলেও জড়ের স্বভাব সর্ধদ। চল হওয়া অর্থাৎ পূর্ব স্বরূপের পরিত্যাগ 
বাপ! সতত রূপান্তর প্রান্তি হেতু, ঈশ্বরের অবিকারত্ব ধর্ম এপক্ষেও সিদ্ধ হয় 
না। কিংবা, চিৎস্জড় উভয়ই তমঃ প্রকাশের ন্যায় বিরুত্বস্বভাববিশিষ্ট হওয়ার 
উভয়ের একত্রাবস্থিতি সম্ভব নহে, সম্ভব বলিলে তমঃগ্রকাশেরও সহাবস্থানের 
আপত্তি হইবে। একথ! আমর! তৃতীয় খণ্ডে বেদান্ত শাস্ত্রের দোষ-গুণবিচারে 
সম্যকরূপে বর্ন করিব। অতএব এক দিকে নশ্বরত্বাদি দোষবশতঃ ও 
অন্তদিকে পরম্পর বিরুদ্ধ সমসত্তাক চিৎ্জড়ের একাধারে সহাবস্থিতির 
অসম্ভবত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ অবিকারী প্রকাশ স্বভাববান্‌ ঠৈতন্তরূপের সহিত, 
অশুদ্ধ বিকারবান্‌ অন্ধ অপ্রকাশরূপী অচেতন জড়ের সহাবস্থান পরস্পরের 
বিরোধপ্রযুক্ত বাধিত হওয়ায় ঈশ্বরের নিমিত্ত-উগাদান-কারণতা পক্ষও সংরক্ষিত 
চয় না। 

_ যেমতে স্বপ্-ৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের চৈতন্তাংশ নিমিত-কারণ তথা 
ঠাহার শরীর জড়মায়া উপাদান-কারণ, এইরূপ ব্রহ্মের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদান- 
ক্কারণঁত! ( বিবর্ত-উপাদান-কারণত। ) স্বীকৃত হয়, সে মতেও ঈশ্বরসিদ্ধির 
দৃম্পূর্ণ বাঘাত আছে। এ মতের নিঞ্র্য এই--জীবেশ্বর জগৎ এই তিন পদার্থ 
ভ্রমকল্লিত, কেবল মাত্র এক পারমার্থিকসত্তাবিশিষ ব্রহ্মর্লপী চেতনপুরুষই 
সৃত্য, তদতিরিক্ত অন্ত সকল বস্তু শুক্তি-রজতের ভ্তায় অস্ডিত্বরহিত ও মিথ্যা । 
অনাদিসিদ্ধ ভমের প্রভাবে উক্ত ব্রহ্মচৈতন্য আঁপনাতে জশ্বরভাব ও নানাবিধি 
জীবভাব কল্পন! করিয়া অনস্ত প্রকার ক্লেশভোগ করিতেছেন। যেমন শ্বপ্ন-দ্রষ্। 
পুরুষ নিজের অজ্ঞানে নিলেই শ্বাপিক কেপে বন্ধ হয়, তন্্প সেই এক নিত্য 
টরদূনী পুরুষ নিজের অন্ঞান-নিতর। হার! বন্ধ হইয়| : বছবিধ: দুঃখ অন্থতব 
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করিতেছেন। আর যেরূপ রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা সর্পতাৰ ভঙ্গ হইলে ভ্রাস্তপ টা 
সর্পজনিত দুঃখ হইতে মুক্তি হয়, সেইরপ স্বীয় স্বরূপের জ্ঞানদ্বার! তজ্জনি ডঃ 
অজ্ঞান তথা অজ্ঞানক্কৃত জগৎকা্ধ্য নিবৃত্ত হইপে উক্ত চৈতন্তপুরুষ সর্ব ক 
হইতে রহিত হইয়া কেবল হয়। এই মতের অন্কুসারিগণ ঈশ্বরকে অজ্ঞানকন্ধি 
বলিয়া উল্লেখ করায় তথ! ব্রন্ধে ভ্রম স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অপহনব করা 
নিজেরাই নিজেদের স্বন্ধে দোষ স্থাপনপূর্ব্বক অপরের তন্মতে দোযাহসন্ধানের : 
পরিশ্রম নিবৃত্ত করিয়াছেন। প্রদর্শিত কারণে এ পক্ষেও অন্তান্ত পক্ষের 
সায় ঈশ্বরের উভয়বিধ কারণতার অন্ণুপপত্তি হওয়ায় বৈদান্তিকসিদ্ধান্তও না, 
অযোগ্য 1 
প্রোক্ত প্রকারে সকল পক্ষেই ঈশ্বরের অন্তিত্ব-বিষয়ে দোষ উদ্ভাবিত হইছে: 
দেখিয়া সম্ভবতঃ অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করিবেন যে, ঈশ্বরতত্ব সদা ও সা: 
মানবধুদ্ধির অগোচর। অতি তুচ্ছ কাঁটাণুরূপ কাটতুল্য অল্পজ্ঞ মানবের? 
বক্ষুদ্রবুদ্ধি গরভব বিচারদ্বার নিতান্ত হর্ববোধ, হুূদর্শ, হুনিরীক্ষ্য, মহান; 
অসীম, ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ কর! ত দূরের কথা, তজ্জন্য চেষ্টাই বৃথা। বামন 
হইস। চাঁদ ধরার গায় ঈশ্বব-নিকপণের জন্য মানব জাতির উদ্ধম কদাচ সুফলে: 
পরিণত হইতে পারে না। কে কোথায় বৃথা বাগাড়ম্বরদ্বার! ঈশখর-তত্বাবধারগ্ে 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছে। উক্ত তত্ব কেবল সংশাস্ত্র ও সরল বিশ্বামগম্য, কুযুক্তি ও 
কুতর্ক ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মাইতে কখনই সমর্থ নহে। ইত্যাদি প্রকার বাক্য“: 
বিন্যাসধার! যাহার! ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়া: 
থাকেন, তাহাদের প্রতি আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, তাঁহাদের উক্ত সকল 
কথা অল্লশ্রুত পুরুষবাকোর ন্যার, ককপণ, হীন ও দ্র্ধল বুদ্ধির পরিচায়ক, 
মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির খ্যাপক নহে । আমরাও এই শ্রেণীর লোক সহিত বিচারে, 
প্রবৃত্ত নহি। অথবা ষাহার! স্বপক্ষপাঁতে মোহিত হইয়া নিজ পক্ষকে আকৃড়ে ধার 
করায় অন্ধত্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদেরও প্রতি আমাদের কিছু বলিযায় 
নাই। কেননা উক্ত উভয় প্রকার জনগণের বুদ্ধি অবিচারিত-দোষে ও স্বপক্ষপাতঃ 
দোষে দূষিত হওয়ায় জ্ঞানানুশীলনের সম্পূর্ণ অনধিকারী । বিচারবান্‌ ধীস্্র 
তত্বজ্ঞানলিগ্দূ জনগণ বিষয়েই যুকতি-তর্কাদি সার্থক, অবিচারবান্‌ পক্ষপাত 1 
মা-বগণের পক্ষে নহে, যেহেতু তত্বনিণায়ক উক্ত সকল মহা তাহাদের কি টা ৃ 
ভড়ত্ব মতিন প্রাকণহেতু সদাই কুঠিত। অবস্ত স্থলবিশেষে শাঞ্জেরও আধা 
অন্বীকৃতব্য ' নহে, কিন্ত শান্ত যুক্তির সহকারী হুইয়াই পরোক্ষ বা. শী 


: ততবজ্ঞানামৃত। 
a অজ্ঞাত তত্বের জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ, নচেৎ নহে । ফলতঃ- বিরোধস্থলে যখন 
এরূপ আশঙ্কা হয় যে, শান্ম সত্য ৭! যুক্তি সত্য, তখন উক্ত আশঙ্কার নিবর্তক 
- কেবল যুক্তি ও অনুভব, শাস্ত্র নহে, এবং এরূপ স্থলে শান্তরের সিদ্ধান্তের 
:. প্রতি লোকের স্বাভাবিকই উপেক্ষা হইয়া থাকে। অপিচ, যুক্তি-নিরপেক্ষ শান্ত 
. কস্মিন্‌কালে ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মাইতে পারগ নহে, কারণ, শান্তীক্সবাক্যগুলি 
কেবল বিধিবোধক শবরাশিদ্বারা পূর্ণ হওয়ায় অন্ধ-বিশ্বাসের মূল এবং পরস্পর 
 বিরুদ্ধভাষী ও অসমঞ্জস হওয়ায় সদাই শ্রদ্ধা ও আদরের অযোগ৷, এ সকল কথ। 
পুর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে । বলিয়াছিলে, ঈশ্বর অসীম ও মানন-বুদ্ধি সসীম, 
অসীমের জ্ঞান সসীমবুদ্ধির অগ্রাপ্য ! একথা অসৎ, কারণ উক্ত আশঙ্কা সত্য 
হইলে কম্মিন্কালে ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব হইবে না, শত-সহজ্ শাসের শিক্ষা, 
আজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, প্রোক্ত তত্বের জ্ঞান জন্মাইতে অশক্য হইবে। প্রত্যুত, 
অসম্ভব বাক্যের প্রতিপাদক হওয়ায় শাস্্ই অপ্রমাণ হইবে। যদি বল, ঈশ্বরের 
সামান্ত জ্ঞান অপেক্ষিত, অসাধারণ স্বরূপের জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য হওয়ায় অপোর্ষত 
নছে। ইছার উত্তরে বলিব, উক্ত পাথান্ত জ্ঞান শা দার! বুদ্ধির বিষয় হইলে 
তর্কেরও বিষয় হইবে। কারণ, পৃথিবী-আদি সিদ্ধবস্ত যেমন বহু প্রমাণের 
বিষয়, তদ্রপ ঈশ্বরসিদ্ধ বস্তু হহলে অবশ্যই তাহাতে অন্ত প্রমাণও 'প্রসর প্রাপ্ত 
হইবে। ফলিতাথ- যে পরিমাণে যে ভাবে শান্ত্রোপদঃ ঈশ্বর-জ্ঞান বুদ্ধির 
আয়ত্তাধীন হইবে, সেই পরিমাণে সেই ভাবে উক্ত জ'ন তর্কেঃও বিষয় হইবে, 
ইহার অন্যথ! হইবে না। যদি বণ, ঈশর নীরূণ, 'নরবয়ব ও পরোক্ষ, তাহাতে 
প্রমাণাস্তরের যোগ্যত| নাই, তবে শান্ত্রেরও যোগ্যতা ততৎকারণে অপ্তগত হহবে, 
শাস্মও উক্ত জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হইবে না। অথবা যতটুকু শাস্ত্রের ফোগাতা 
হইবে, ততটুকু অনুমানেরও যোগ্যতা হইবে এবং ততকারণে_তর্কও তাহাতে 
স্থানগ্রাণ্ড হইবে। কারণ, বুদ্ধির (জ্ঞানের ) অযোগ্য বস্তুতে শাস্ত্রের প্রবণ 
হইলে, অসম্ভব বাক্যের বোধক হওয়ায় শাস্ত্রে অপ্রমাণ তা দোষ হইবেক । অথবা 
“অজ্ঞাত জ্ঞাপকংশাস্পং” এহ অর্থের সাথক্য রক্ষ। না করিতে পারিলে শাস্ত্রের 
প্রবৃতিও নিষ্ষল হইবে। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরাস্তিত্ববাদিগণ স্বন্ব শাস্ত্রের 
প্রামাণ্য তথ! নেই সেই শাস্ত্রের রে সার্থক্য অক্ষত ত রাখিবার ষ্ঠ মহৎ 


জীবের অন্তিত্ব-খগ্ডন। ৪৯১ 


তাও সিদ্ধ হইবেক, ইহার অন্তথ! হইবে না। অতএব বাদীর আপত্তি খে, 
অসীম ঈশ্বরের জ্ঞান সসীম বুদ্ধর অগোচর হওয়ায় তর্ক প্রভব জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
নহে, একথ! অৰিবেকমূলক । 

বিচারের উপসংহার এই যে, উল্লিখিত সকল যুক্তি ও হেতুবাদদ্বার! 
এই সিন্ধান্ত লব্ধ হয় যে, “ঈশ্বর নাই” তথ! তাহার প্রতি লোকের যে বিশ্বাস 
তাহ! অন্ধপরম্পরাদো যগ্রন্ত, অতএব সর্বথা মোহবিজন্তিত। ইতি। 


জীবের অস্তিত্ব-খঞ্ডুন । 


যেরূপ ঈশ্বরের স্বরূপবিধয়ে বাদিগণের পরন্পরের মতভেদ আছে, ' 
তন্্রপ জীবের শ্বরূপবিষয়েও মতের অনেক ভেদ সাছে। কেননা জীৰ বা 
আত্মার স্বরূপ কি? এই তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন 
কণা কহিয়া থাকেন। বাদিদিগের সিদ্ধান্তের সারসঙ্কলন এই -- 

গত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী লোকায়ত্রে! ( বিরোচনের শিষ্যগণ চার্বাকের! ) 
মনে করেন যে, এই চৈতন্তবিশিষ্ট দেহই আত্ম] । 

অন্ত লোকাধতের! অর্থাৎ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুশ্মবুদ্ধি লোকেরা বলেন, 
ইঁন্দুয়সমষ্তিই চেতন হওয়ায় মাগ; কেননা, যেহে$ জীবা'য়। দেহ হইতে 
নিগত হইলে দেহের পতন হয় ও দেহাতা রিক্ত ইব্দিয়গণের প্রতি সুম্পষ্ট অহং- 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় এবং হীক্সমদ্বার। শাক্যাদর প্রয়োগ হয়, সেইহেতু অপর 
লোকায়তের! দেহাতায়ঞ হন্দিধগাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কবেন। 

হরণাগভোপানক প্রাণাত্মবাদিগা কহেন যে, চক্ষুরাদি হন্দিয়লকল নষ্ট 
হইলেও প্রাণের সত্তাতে জীবিতব!ন্‌ থাক। যায়, অতএব প্রাণই আম্মা । 

অন সম্প্রদায় অথাৎ মনের আম্মন্ববাবী ( হহারাও লোকায়াতক সম্প্রদায়ের 
অন্তভূ ত) নিৰ্ণয় করেন, মনই আত্মা, মম ভিন্ন অন্য কে'ন প্রতাগাত্ম। নাই। 
ভোক্তৃত্ব ব্যতিরেকে আত্মত সম্তুব হয় :!, সুহ্রাং প্রাণের ভোক্তৃত্ব ন। থাকাতে 
এবং মনের ভোক্ত ত্ব দেখিয়া, বন্ধ-ঘোক্ষা্দিবিষয়ে মনেরই কারণত্ব নিশ্চয়করতঃ 
মনকে আত্ম বলিয়! অবধারণ করেন! 

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌর্ধেরা বলেন, ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞান-প্রবাহই আত্মা এবং : 
তাহাতে তাহারা এই! যুক্তি প্রদর্শন করেন। যথা, আত্ম! সকলের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া কাঁরণ হয়েন, সুতরাং মনেরও অভ্যন্তরে থাঁকিয়| কারণ হওয়! প্রযুক্ত 
বিজ্ঞানকে, আরা বল৷ ধায়, কিন্ত সে বিজ্ঞান ফণিক! অগঃকও৭ হই প্রকারে 


৯১২ :_ তত্বজ্ঞানামৃত। 
“বিভক্ত, অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি। তন্মধ্যে অহংবৃত্তিকে বিজ্ঞান বলা যায় এবং 
ইদংবৃত্তিকে মন বলা যায়। আর যে হেতু অহংবৃত্যাত্মক বিজ্ঞানের আন্তরিক 
জ্ঞান ব্যতীত ইদংবৃত্যাত্মক মনের বাহৃজ্ঞান হয় না, সেইহেতু বিজ্ঞানকে 
মনের অভ্যন্তর এবং মনের কারণ বণ! বায়, জুতরাং তাহাকেই আত্মা! বলিয়। 
শ্বীকার করা উচিত। 
:' বৌদ্ধের অন্য সম্প্রদায় অর্থাৎ মাধামিক বৌদ্ধেরা বলেন, ক্ষণিক বিজ্ঞানকে 
আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, যেহেড় বিছ্যাৎ প্রভৃতির ন্যায় সেই 
বিজ্ঞান অতি অল্পকাজস্থায়ী এ ং তন্তিয় কোন বস্তবও উপলব্ধি ন! হওয়া 
ক্ুতরাং শূন্যকে আত্মা যলা যায় । আব জ্ঞান-6্রেয়াত্মক এই জগৎ যে প্রত্যক্ষ 
দেখ! যাইতেছে, ইহ] ভ্রাস্তিমান। ৭শুন্যই আ.স্ম।” একথার তাৎপর্য এই যে, 
অহংবুদ্ধি আক্ম্মিক ও নিরাশ্রয়,। অহং ৭ আমি এতজ্প জ্ঞানের কোন আগমন 
শধুই, কাষেই তাহা অসৎ বা শুন্য, অর্থ।ৎ শুন্য আঁত্মতত্বের স্বরূপ । 

বৈদিকমতের অন্ুসারিগণ উক্ত শূন্যবাদিদিগের মতের প্রতি দৌঁষ 
গ্রদর্শন করিস! কহেন, /শুন্যবাদী বৌদ্ধেরা যে এই প্রাতাক্ষ গ্গগংকে ভ্রমাত্মক 
বলিয়! স্বীকার করে তাহ? সমীচীন নহে। কেনন! শৃনোর শ্রমাধিষ্টানত্ব সম্ভব 
নহে। স্থতরাং যেহেতু আধষ্টান ব/তিবেকে এম সম্ভল হয় না, এবং যেছেতু 
শুন্যেরও এক চেতন্যসাক্ষী আবগুক, রি তাহার শক্তি অসম্ত৭ হয়, 
সেইহেতু চৈতনারূপ আগ শ্বীকাথ করিত হহুলে মান্নদনয়াদি কোশ হইতে 
ভিন্ন, সকলের অত্যন্তর এবং আস্ত এহরূপে নিগ্নণণায্ন ষে আনন্দস্বরূপ চৈ১৩ 
সাক্ষী, তাহাকেই আত্মা বলয়া শ্বাকার করা যায়। 

প্রভাকর এ্রভৃতি মানাংসক্গণ ৭ণেন, 'আ|'্ন| দেহং।দি হইতে অতিরিক্ত অথচ 
দেহাএরয়ী ও সংসরণশান। সেহ সংসরগণাণ আত্ম কম্মনিবহ্র কর্তা ও কম্শ- 
ফলের ভোক্ত!। 

সাংখ্য-পৃ তলের মতে, আস্ত অবস্তা, তিনি কিছুই করেন না। প্রকৃতির 
কর্তৃত্ব তাহাতে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হয়, তাই চনি ভোক্তা, কর্তা নহেন। 

হার়-বৈশেষিক মতে মনের সাযোগে আত্ম! কর্তা ও ভোক্তা উভয়ই, কিন্ত 
রূপে আত্ম আগন্থক চৈঙন্তরূপী হইলেও অচেতন জড়রূপ দ্রব্য পদার্থ । 
কী প্রকারে আত্মার পরিমাণ বিষয়েও মতের বিরোধ আছে। যথা, 

সঃকোন বাঁদীর। আত্মার পরিমাণ পরমাণুতুল্য কহে, কেহ ব| মধ্যম পরিম।" 
টন করে, আর কেহ বা মহৎ পামমাণ ধর্দো। SL et 


জীবের অস্তিত্ব-খগ্ডন। ৪৯৩ 


অগুবাঁদীরা ( বৈষ্ণব।দিসম্প্রদাযগণ ) বলেন, আত্মা অণু পরিমিত ংহয়েন, : 
যেহেতু এক ধণ্ড কেশের সহজ্রাংশের একাংশস্বরূপ অতি হুক্ম যে সকল সাড়ী-; 
শরীরে ব্যাপ্ত আছে তাহারও মধ্যে দিয়া তিনি শরীরের সর্বস্থানে যাতায়াত 
করেন, অত এব আক্ম। অণু । টু 
জৈনের। আত্মার মধ্যম-পারমাণ স্বীকার করিয়া কহেন যে, যেহেতু অপু 
পক্ষে সর্বশরীর নষ্ বেদনাৰ হওয়া অসন্ভ আর যেহেতু আত্মা আপাদমস্তক, 
পর্য্যন্ত সর্বস্থানে ব্যাপ্ত আছেন, সেই হেতৃ আত্মার মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করা . 
যায়। যদিও আম্মা মপ্যম পারাঁনত, তথাপি অতি সুক্ম নাড়ী সকলেতে : 
তাহার গমনাগমন কর! এবং পিপীগি কাদির ক্ষুদ্র এবীরে প্রবেশ করা অসম্ভব 
হয় না! কারণ, বেমন স্থুলদেগের বুক্ম অংশ অন্গুল সাপের খেপসের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলে স্থুণদেহের প্রবেশ স্বীকার করা যায়, ত্র: হুগ্ম নাড়ীতে আত্মার . 
ন্যনাধিক অংশের যাতা়ত স্বীকার কথ? যায় । আর (পগীলিকাদির ক্ষুদ্র : 
শরীরে ও হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শখারে আত্মার অংশ!বশেষের প্রবেশেই 
তাহার প্রবেশ বল! যার, ইহাতে? আত্মার মধাম পরিমাণ সিদ্ধ হয়। 
পূ্বোক্তমতে দোষ প্রদর্শনপুর্বক, নেদা ও, স্যার, বৈশেঘিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জল 
দরশন-শাঞ্ডের কর্তারা ৭লেন, সাংশ পদার্থ সাবয়ন গহনা থাকে, আর যাহা যাহ! 
দাবয়ব, তাহ। তাঁহী আনত্যত £য়, ইহা নিয়ম । যাদ আগ্ৰা অনিত্য হয়েন, তবে : 
তাহার প্রতি কত-নাশ ও অকুত প্রাপিকণ দোষ "173৩ হয়। অতএব আত্মা 
মধ্যম পার মিত নহেন এবং অথুসারামতও নহেন, সুতরাং তিনি মহৎ, নিরবয়ব ও 
আকাশের প্রায় সব্বণ্যাপী অর্থাৎ বিড ও ব্যাপক । | 
উপরি উক্ত প্রকারে জার চিন্গপত্ব বিষয়েও বাঁদিদগের অনেক বিগ্রতি-: 
পত্তি আছে অর্থাৎ কে আত্মার চে্তেনব্জপ স্বীকাণ করে, কেহ বা অচেতনস্বরূপ. 
স্বীকার করে, আর কেহ বা চিদচি্ীপ অঙ্গীকার কছে। 
ন্যারু-বৈশেষিক ও প্রভাঁকর (মীমা-সও) আস্মাকে অচেতন ও আকাশের. 
ন্যয় গুণবিশি দ্রব্যরূপ স্বীকার করেন ার আকাশের যে প্রকার শবগুণ তজপ;; রঃ 
আত্মার চৈতন্যগুণ অনীক! কনেন।। আর ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রংন্ত্র, ধর্ম, অধ 
সুখ, দুঃখ ও সংস্কীব, এই ও বুদয়কেও আত্মার গুগ যলিয়! বর্ণন করেন। আত্মার; 
সহিত মনের সংযোগে পূণন্দেক্ত চৈতন্য প্রভৃতি গুগসকল উৎপন্ন হয় এবং 
প্রত্যক্ষনিদ্ধ সুযুণ্ডিক।লে আর সাঁহত মন বিযুক্ত হইলে পূর্বোক্ত গুণ্মকল: 
বিলীন হয়। আত্মা অচেতনস্বরূপ হইলেও চৈতন্য গুণের সত্তা হেতু তাহাকে: 


ক তন্বজ্ঞানামৃত। 


টি বলা যায় এবং ইচ্ছা দ্বে, গুযত্ব ইত্যাদি ক্রিয়ার উপলব্ধি হওয়াতে 
টরাং তাহার চেতন গুণ অনুমান করা যায়। আর যে হেতু আত্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের 
কা ও সাংসারিক স্ুখ-হুঃখাদির ভোক্তা, সেই হেতু তিনি পরমেশ্বর হইতে 
ট্রি হয়েন। 
 ভট্টমতাবলম্বীরা (ভট্ট পূর্বব-মীমাংসার বাঁ্ডকার ) আত্মার জড়াবৃত-চেতন 

সদ অনুমান করিয়া জ্ঞান ও «্রেয়স্বরূপ অঙ্গীকার -করেন। তাহার! আত্মার 
:জড়াবৃত চেতনম্বপ্ধপ এইরপে অনুমান কণেন যে, যেহেতু হুযুপ্তি হইতে উত্িত 
ব্যক্তির জাড্য স্থতি হয় এনং অনুভব ব্যতীত স্বৃতিও সম্ভন হয় ন! তাহাতে 
সুতরাং একত্র জাড্য ও অনুভব উভয় থাকাতে আত্মার জড়াবৃত চেতনম্বরূপ 
হওয়াই সম্ভব। সৃযুপ্তি হইতে উত্থিত বাতির এইরূপ স্মরণ হয় যে, আদি 
স্ুযুণ্ডিকালে জড়ন্বরূপ হইয়াছিলাম কিন্ত সুযুপ্ুকালে জড়ান্গুতব ব্যতীত জাগ্রৎ 
অবস্থার কখন এরূপ স্মরণ সম্ভব হয় না। অতএব সুমুপ্িকাশে জড় ও 
অনুভব উভয় থাকাতে সুতরাং খগ্চোতিকার ন্যায় আত্মার জড়াৰৃত চেতণ- 
-শ্বরূপ সিদ্ধ হয়। 

৷ সাংখা-পাতগ্রনু_ বুণেন, নরবয়ং পদার্থে জড় ও চেঙন উভয় স্বর্নপ কখনই 
শৌন্ভব হয় সা) অতএব আগ্মা কেবণ চেতনস্বরূপ হয়েন, নঙুবা তাহাব নির- 
“বয় স্বরূপ বল! অসগত হয়। যদিও আগ্রা শুদ্ধ স্তেনম্বরপ, তথাপি তাহাতে 
জাড্যস্থৃতি মসমূত নহে, কারণ, তাহাতে ধে' ধঢ়া-শ অত হয় সে কেবল 
প্রকৃতির শ্বরূপ, তাহ! বিকারবি[শষ্ট এবং [থিগুণ। চেতনব্বগ"ণ আত্মার 
ভোগ-মুক্তির নিমিত্ত সেই প্রকাতি প্রণর্ত্ত হয়, তাশাহ তাঁহার প্রয়োজন । 
যদিও আত্ম! অসঙ্গানন্দ চেতনন্বপ্দ7 হে? জড়বণ প্রক্কাত হইতে অত্যন্ত ভিন 
হয়েন, তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞানের 'অভীবহেতু প্রকৃতিকে পুরুষের 
ভোগ ও মোক্ষের কারণরূপে স্বাকার করা যায় এবং জাবের বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থার 
নিমিত্ত পূর্বোক্ত তার্কিক প্রভৃতি বারিদ্িগের ন্যায় ব্যবহারিক আত্মার ভে 
স্বীকার কর! ধায়। t 

. ১ বেদান্তমতেও আত্মা শয়ংগ্রকাশ চেঃনশ্বরূপ স্বীকৃত হয়েন, ভীহাতে 
জাড্যন্থতির, যু অঙ্ৃভব হ হয়, তাহ! শ্বাশ্রিত মায়ারূপ অজ্ঞানের সন্তাবে হইয়। 
থাকে I সুতরাং অনাদিসিদ্ধ অবিবেক-পভাবে অত্যন্ত বিণক্ষণ ও অত্যন্ত বিবিক্ 
| ‘অনাতমার নিবক্ত »। বা পার্থক্য বোধ ন। ১ প্রযুক্ত আপনাতে অন্যের 
ধ্ছের এবং আন)তে (দেহাদিভে। আত্ম ৭,180 
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দ্বার! সুযু ধুতে জড়তার অনুভব হয়। অর্থাৎ তাদাংরল্মবপতঃ পার্থকা বোধে: 
অভাবে স্যুপ্তিতে অহংজ্ঞান-জ্েয় আত্মার! ইদংজ্ঞান-জেয় মায়ার জ্যা 
স্বভাবের প্রকাশ হওয়৷ অসম্ভাবিত নহে । এই কারণে সুযুপ্ি-অবস্থায় জড়াংশেমউ 
অন্ণু্তববশতঃ জাগ্রতে জাডা স্থৃতি উভয়ই হুইয়! থাকে । ২ 
এইক্ষণে আত্মার উৎপত্তি-অন্থৎপতি ব্যিয়ে বাঁদিদিগের কলহ বর্ণন করা 
যাইতেছে। এ 
ষট্‌ আস্তিক-দর্শনের মধ্যে কোন দর্শনে আত্মার উৎপত্তি স্বীকার্ধ্য নই 
সকলই একবাক্যে আত্মা 'নত্যত্ব অঙ্গীকার করেন। এইরূপ জৈনেরাও - 
আত্মাকে অনুংপত্তমান্‌ নিত্য বস্ত বলেন । | 
বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধেরাও যন্তাপ আম্মাকে ক্ষণোৎপত্তিবিশিষ্ট বিনাশশালী : 
পদার্থ বালিয়া স্বাক্চার করেন, তথাপি বিজ্ঞান-প্রবাহকে অনাধি বণিয়া অঙ্গীকার; 
করেন। তু 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে, ভাতা! উৎ্পর-অন্বৎপনন উভয়ই স্বভাববিশিষ্ট বসত, 
অর্থাং তাহার! কখন আত্মাকে উৎপপ্বমান্‌ ও কখন অনুংপদ্বমান্‌ বস্তু বলেন। ... 
মুসলমানাদি আধুনিক সকল মতে আম্মার উৎপাত্ত স্বীকৃত হয়। এইরূপ 
চার্বাক'মতেও আআ! টত্পপগ্ঠমান্‌ বস্তু ৷ পু 
প্রদার্শত প্রকারে মাম্মাব একত্ব নান৷স্ব বিষয়েও বিরোধ আছে ॥ বেদান্ত- ': 
[সিন্ধান্ত ব্যতীত অন্ত সকদ মতে মাত্ব। বহু, ।কন্ত বেদও যন্তপি আত্মার পার- ূ 
মার্থিক একত্ব অঙ্গীরকৃত হয় তথাপি তাহানাও উপাধিভেদে আত্মার বহুত্ব - 
স্বাকার করেন। | 
উপরে আত্মার স্বরূপ বিষয়ে বাদি-দগের নানা প্রকার 1৭ প্রতিপত্তি দেখান’: 
হহল। সংপ্রতি উল্লিখেত সর্বমতে অপেক্ষাকৃত বিস্তরূপে দোষ দর্শাইবার ; 
অভিপ্রায়ে নয়োক্ত কাতপয় বিষয়ে বানগ্কা: উবাপনপুরব্ধক বিচার আরম্ভ করা. 
যাইতেছে। রর 
১---দেহ, ইন্জিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধ ও শুষ্ঠ, হহার মধ্যে কোন্‌ পাটী - ৃ 
আত্ম! ? 'অণবা আত্ম! এই দক- হইতে ভিন্ন? অথবা এই সকল পদার্থের 
সমষ্টি আত্ম৷ ? 
---আত্মা কি অধু-পরিযাঁণ ? বা মধ্যম-পরিমাণ ? বা মহৎপরিমাণ ? yb : 
৩--আত্ম। কি নিরিবয়ব (এপ? ব। খদে)াতের ন্যায় [চৎ-জড় স্বরূপ ? বা 
মীবয়ব 02598 ? রি 


y i হ্জানাৰৃত 
oe আত কি. উৎপত্তিরহিত স্বয়ংিদ্ধ অনাদি-অন বন্ত? বা উৎপদ্ধ- 
বা 
Li আত্মা কি এক ও অদ্বিতীয় ? বা অনেক, বহুরূপ ? 
উপরি উক্ত প্রকারে আত্মার স্বরূপ ও লক্ষণাদি মিনতি উপস্থাপিত 
রিলে পাওয়া যায় যে, 
১. দেহেন্দৰিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ব! শৃন্ত, ইহার মধ্যে কোনটাকে আত্ম! 
লা যাইতে পারে না। এইরূপ উক্ত সকলপদার্থ হইতে অতিরিক্ত কোন 
‘বপ্তুকেও আত্মা বল! যায় না। আর সকলের সমষটিকেও আত্মার স্বরূপ বলিয়া 
গু স্বীকার কর! যায়না । কারণ, প্রায়শঃ লোকের এরূপ ধারণা আছে যে, 
ভাত! স্থির চেতনপদার্থ হওয়া! উচিত, অর্থাৎ যাহার চেষ্টা আছে, যে বস্তু অহং 
*্তায়ের বিষয়, আর যে কন্মনিব্হের কর্তা তথা উক্ত সকল কর্মফলের ভোকত! 
তাঁহাকেই আত্ম! বল! সঙ্গত হয়। অথবা, আত্মা কেবল জ্ঞস্বরূপ নিগুণ পদার্থ 
হওয়া উচিত, অর্থাৎ যে বস্তু কুটস্থ নিত্য ও সর্ব বিকার হইতে রহিত সেই 
'স্তকেই আত্মা বল। উচিত । এই দ্বিএকার লক্ষণে লক্ষিত আত্মার স্বরূপ স্বীকার 
“করিয়া প্রথমতঃ দেহাত্মবাদের সমন্ধে বলা যাইতেছে । 
7 * দেহ জড়, অগ্নিদ্বার। ব! তত্বন্কানদার! নাশ বা দাহ হয় বলিয়া দেহ বল! 
াি। দেহের অন্ত নাম শরীর, “চেষ্টাবদম্ভ্যানয়বিত্বং শরীরত্বং” চেষ্টাযুক্ত গে 
অস্ত্য অবয়বী তাহাকে শরীর নলে। যেটী অন্যের অবয়ব না হইয়া অবয়বী হয় 
তাঁহাকে অন্তযাবয়বী বলে। ঘটাদি অস্ত্যাবযবী হইলেও উহার চেষ্টা নাই, 
সুতরাং ধৃটাদি শরীর নহে । যে অবিবেকী অর্থাৎ যে আপনাকে জানে না ও 
অন্থকেও জানে না এরূপ যে অজ্ঞান ও তত্কাধ্য, অথব। প্রধান বা তৎকাৰ্যা, 
অধবা পরমাণু বা তৎকার্ধ্য, এই সকল ভুত-ভৌতিক পদার্থকে জড় বলে। পিতৃ" 
নাতৃতূক্ত অন্ের পরিণাম, বিশেষরূপে শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়| অন্নরস 
সবার! প্রবর্ধিত হয় যে শরীর অর্থাৎ স্থুপদেহ গজ আগ্বা বল! যায় না, কাণ, 
প্রথমতঃ তাহ! জড়, উহার সাক্ষাৎ কোন চেষ্টা নহ এবং দ্বিতীয়তঃ উৎপত্তির 
পুর্বে ও মরণের পরে তাহার অভাব হয়। বি বন, জড় তথা উৎপত্তি-গাশ- 
বিশিষ্ট হইলেও স্থুলদেহ আত্মা হউক। ইহার উত্তরে বলিব, পুর্ববজন্নে 
a রী সেই স্থলদেহ কি প্রকারে ইহজন্ম সম্পন্ন করিতে পারে ? অর্থাং 
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অসৎ হইবে যে পদার্থ, তাহার ইহকালে সঞ্চিত ভোগ করাও অসম্ভব হয়। কারণ, 
জন্মান্তর, কর্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্তেই ইহজস্মে সঞ্চিত কর্মের ভোগ করিতে 
হয়।, কথিত কারণে স্থুলদেহ জড় হওয়ায় তথ! বর্তমান জন্মের পূর্ববোত্বরে 
তাহার অসপ্তাব হওয়ায় এবং দেহাদির আত্মত্বে অরুতাভ্যাগম ও কৃতনাশ (কিছু 
না করিয়া ফলভোগও করিয়াও অভোগ ) দোষ হওয়ায় দেহের আত্মত্ব অসম্ভব। 

কথিত প্রকারে ইন্দ্রিয়গণও আত্মা হইতে পারে না, আর অনুময় শরীর 
বলাধান করতঃ ইন্দরিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিকারী যে পঞ্চবাস্ু তাহাকেও 
আত্মা বল! যাইতে পারে না, যেহেতু তাঁহার! সকলই জড় পদার্থ? 

উক্ত প্রকারে মন, বুদ্ধিও আত্মা হইতে পারে না, কারণ, সঙ্ধন্প-বিকল্প 
নিশ্চয়া স্বকাদি যে সকল মনবন্ধির স্বভাব ও স্বরূপ তাহ! সকলের ক্ষণবিধ্বংসিতা- 
প্রযুক্ত আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ কামক্রোধাদি বৃতিদার] মনের 
বিকৃতভাব হয়। আর সুধুণ্ডিকালে উপাদানে লীন হওয়ায় আর জাগ্রদবস্থায় 
আনথাগ্র পর্য্যন্ত শরীরে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করায় বুদ্ধিও প্রদশিত প্রকারে 
প্রলয়োংপত্ত্যাদি অবস্থাবিশিষ্ট হয়। সুতরাং এতদুভয়ের আত্মত্ব বাধিত। ষদ্ভপি 
মন ও বৃদ্ধি উভয় অন্তঃকরণরূপে সামান্ততঃ অভিন্ন, তথাপি তাহাদিগকে পৃথক্‌- 
কূপে নির্ণয় করিবার তাৎপর্য এই বে, অন্তরে কর্তৃরূপে বুদ্ধি পরিণত হয় আর 
বান্ধে করগরূপে মন বিবৃত হয়। | 

এইরূপ শুন্যকেও আত্ম! বলা যাইতে পারে না, কারণ শুনা নিঃস্ব্পপ এবং 
নিংস্বরূপ হওয়ায় অবস্থ। আর যে অবস্ত তাহারও আত্মস্থ সসিদ্ধ। 

প্রদর্শিত প্রকারে পৃথক্‌ পৃকৃক্রূপে দেহাদির আত্মত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সমষ্টি- 
রূপেও তাহাদের আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না। 

এই প্রকারে চিৎ-জড়বিশি্ট দেহাদি সঙ্বাতেও আত্মত্ব উপপঞ্ন হয় না। কারণ, - 
বিশেষণ শরীরাদি সহিত বিশেষ্য ছেতনের সম্বন্ধ সতত থংকায় দেহাদির নাশে 
চেতনেরও নাশের আপত্তি হইবে । অত =ব এপক্ষেও দেহাদির নার চেতনের 
বিষয়েও কৃতনাশ অরুত ভো দে দোষে” প্রাপ্তি হওয়ায় আঁত্মত্ব বাধিত। যদি 
বল, পূর্ব-পূর্বা জণ্ম উত্তবেটণর জয়ের হেতু হওয়ায় উক্ত দোষ নাই। অর্থাৎ 
পূর্ব-পুর্বব দেহনাশ হইলেও পে পকল দেহের কৃতকর্ম্মফলে পর পর যে জন্ম হয়, 
সেই সকল জন্মে যে অভিন দেহ উৎপন্ন হয়, সকল দেহধারার বিশেষ্য- 
চেতন সহিত সদা সধ্বন্ধের মডাবে বিশিষ্ট আত্মার প্রলয়ো্পত্যাদি অবস্থা সিদ্ধ 
হয় না। সুতরাং, চিৎ-জড়বিশিষ পক্ষে দেহের অস্থিরতা সত্বেও চেতনের 
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স্থিরত। উপপয় হওয়ায় অকৃতাভ্যাগমাদি দোষের প্রাপ্তি নাই। একথা সম্ভব 
নহে, কারণ, বিশেষণ সহিতই বিশেষ্যে বিশিষ্ট ব্যবহার হয়, বিশেষণ নাই, 
অথচ বিশিষ্ট, এরূপ হয় না। সুতরাং শরীরাদি বিশেষণ সহিত বিশেষ্য চেতনের 
সতত্/সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে বিশিষ্ট বাবহার নিরর্থক হইবে। বর্তমানদেছের 
নাশে ও ভাবী অভিনবদেহের উৎপত্তির অন্তরালে উক্ত সম্বন্ধ সম্ভব ন! 
হওয়ায় বিশিষ্টে আত্মত্ব ব্যবহার উপপন্ন হয় ন7া। কিংব1, বিশেষণ ও ঘিশেষ্য 
উভয্নের বিকার্য্যস্বরূপ শ্বীকাধ্য ন! হইলে উভয়ের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে না, 
যেহেতু গুণবিশিষ্টবস্ত গুণবিশিষ্টসহিতই সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, আপনার অসমান 
জাঁতিবিশিষ্টের সহিত নহে । একথা পুর্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-খণ্ডন- প্রসঙ্গে 
বল! হইয়াছে । যদি বল, উক্ত সম্বন্ধ উপাধিকৃত, অত এব ভ্রাস্তিকপ, তবে 
দেছাঁদি সহিত উক্ত সন্বন্ধকে শুক্তি-রজতের ন্যায় মিথ্যা বলিতে হইবে, কিন্ত 
ইহা বলিতে পারগ নহ। যদি বল, জপ! স্কটিকের নায় উক্ত সম্বন্ধ আঁবিগ্থাক 
নহে, কিন্তু সত্য উপাধিকৃত হওয়ায় শরীরাদি সত্য। মরণের পরে ষগ্কপি শরীরাদির 
স্থলাংশ নষ্ট হয় তথাপি তাহার হুশ্মাংশ নষ্ট হয় না, উক্ত সুস্মাংশে পরিবেষ্টিত হইয়। 
আত্মা ভাবী দেহ গ্রহণ করে। সুতরাং বিশেষণ-বিশেধ্যভাবের কোনকালে উপরম 
নাই । আর এই বিশিষ্টভীব সেকাল পর্য্যন্ত থাকে, যে কাল পর্যন্ত সাঁদনাদি প্রভাবে 
জীব মুক্তিলাভ না করে। মোক্ষকালে উত্ত সধক্কের বিয়োগ হইলে যন্যাপি 
বিশিষ্ট বাবহার সম্ভব কনে, তথাপি মোক্ষ পাখি পর্যন্ত আস্ত বিশিষ্টে সম্ভব হওয়ায় 
চিৎ-জড়বিশিষ্টে আশ্মত্ব অনশ্ঠ অঙ্গীকরণীয়। একথা অজ্ঞানমুলক, কারণ, আগ! 
ময়ণের পর থাকে কি না? ইহ! প্রমাপ্‌সিদ্ধ নহে। আর মরণের পরে আঙার 
অন্ডিত্ব স্বীকার কারলেও আত্মা যে ভূত-স্ুঙ্গে পরিবেষ্টিত হইয়। গমন করে, এ 
কথাও প্রামাণিক নহে । এবিষয়েও বাদিদিগের ঘোর বিবাদ আছে। কিং, 
বিশেষণরূপ (স্থল বা সুক্ষ ) শরীরাণদ সহিত বিশেষ্য চেতনের নিয়ত সশ্বন্ধবশভঃ 
চেতনের দেহাঁদি হইতে আত্যন্তিক পরিহার অসম্ভব হ্য়, যেহেতু বিকাী 
অনিত্য বন্ধই পরস্পর সংযুক্ত হয়, অবিকারীণ সংযোগ কোন প্রমাণে সিদ্ধ হই- 
বার নহে। কিংবা, মোঁক্ষকালে সাধনাদি প্রভাবে উক্ত সংযোগের বিয়োগ হয়, 
এবথাবলাও স্লম্ভব নতে, তদ্দাও1 আম্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন না, যাগ! 
নীধনসশিদ্ধ অর্থাৎ যাহ! সাধন দ্বারা জন্মে, তাহ! অনিত্য হই! থাকে । এইরূপ 
ক্রিসার কর্তা ও কুলাগাদির গ্তাঁয় অনিত্য হওয়ায় আত্ম। সহিত মোক্ষও তৎ- 
কারণে অনিত্য হইয়| পড়ে। কিংবা, সংযোগাদি ত দরে থাকুক, শীতোকফের স্যাম 
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চেতন ও অচেতন পরস্পর বিরুদ্ধ সমসতাক ছুই পদার্থের সহাবস্থানই সম্ভব হয় 
না! যদি বল, চিৎজড়ের যে সম্বন্ধ, তাহ! বিষয়ী-বিষয়ভাবরূপ হওয়ায় ( অর্থাৎ 
চেতন বিষয়ী ও জ্ঞেয়জড় বিষয় হওয়ায়) উভয়ের একত্রাবস্থিতি সম্ভব হুয়। 
এরূপ বলিতে পার না, কারণ, চেতন অচেতনের স্বভাব, প্রকাশ অন্ধকারের 
ন্যায়, পরস্পর বিরোধী হওয়ায় কোন প্রকারে কোন সম্বন্ধে উভয়ের সহাবস্থিতি 
সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় বপিলে শীত আতপেরও সহাবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে, 
কিন্তু দৃষ্টি-বিপরীত হওয়ায় ইহ! স্বীকার করিতে পারিবে ন!। যদি বল, চিৎ 
জড়ের সহাবস্থান প্রত্যক্ষসিন্ধ, উক্ত উভয়ের বিরোধ থাকিলে সহাবস্থিতি ঘটিত 
না। এরূপ বলিতে পার না, প্রমাণসিদ্ধ বিরোধের মাত্র প্রত্যক্ষদ্বারা অন্যথাভাব বা 
অবরোধ কথন অসঙ্গত, কারণ, যখন উভয় পদ।থ পরস্পর ভিন্ন, স্বতস্ত্রসিদ্ধ, সম- 
সন্তাক. এবং স্বরূপ ও লক্ষণ এক নগ্তের বিপরীত, তখন ইহ! বলিতে পার ন! 
যে, তদ্রভয়ের মধ্ো বিরোধ নাই । যদি বল, (বরোধ থাকে থাকুক, তাহাতে ষায় 
আসে কি? যখন উক্ত পদার্থদ্বয়ের একত্রাবস্থিতি প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তখন 
তাহাতে আপাশ্ড কি? প্রশ্যক্ষসিদ্ধ পদাথ সব্বথ। অগ্রত্যাখ্যেয়। ইহার 
প্রত্যুক্ত,র্ বলিব, তবে “আকাশং নাণং” হত্যাদি প্রত্যক্ষকেও মৃযা ব{ অসত্য 
বলিতে পারিবে ন, বললে হন্সিয়াদতে প্রামাণ্য গহণ কারবার আদে। শাক্ত 
নহ, হঁহা! অবশ্য স্বীকার করতে হইবে। আর হহা স্বাকার করিলে প্রত্যক্ষসিন্ধ 
পদার্থ অপ্রতা খোর, এত সিদ্ধান্ধ বাধিত হহবে। আঅদাশত প্রকারে যখন 
পরারাদি হহতে শুই পধ্স্ত একে একে নকলেরহ আাত্মত যুক্তিতে অন্থপপন্ন 
ও বাধিত, এইরূপ সম&তে তথা বিশিষ্টেও অনুপপর ও বাধিত, তখন এমন কি 
আর অবশিষ্ট পদার্থ আছে, যাহাতে শায্সতের কল্পনা করিবে? বদি বল নিত্য 
কুটস্থ জ্ঞ স্বরূপ (নাধ্বকার (চেতনকেই আতা বলিয়া! স্বীকার করা যায়, তবে তাদূশ, 
আত্মাতে সংযোগাদি বিকার কল্পনা কস ১ কখনই সমথ হইবে না। কিংবা, 
কেবল জ্ঞস্বরূপ আক্স। বুঞ্চর অপর হওয়া তাহার উপলান্ধ সম্ভব হইবে নাঃ 
সম্ভব বণিলে অর্থাৎ বুদ্ধর [বমন বিলে তিনিও বিকারী হইবেন, বিকারী বস্ত 
আন্ত) হইয়া থাকে, ইহা! »ব্বন গ্াসছ্।। কিংব', নিত্য আ্্বরূপ নির্বিকার 
চেতনের বিছ্ুমানতা স্তর এ” দ্বিতীয় পণাধে আস্ত করন! স্বপ্নেরও অ(ব্যয় 
হুইস। পড়ে। যদ বশ, কু ভোক্তত্ব যাহার ধর্ম, দেহ আত্মা, তবে দিজান্ত - 
উক্ত কর্তৃত্ব ভোকত্ব চাহার ধা? দেহাদির? বা কেবল চেতনের ? বা বিখষ্টের-? 
গড়ত (বিধায় দেহাদির কৰৃত্বাদ বাথত! এহ গপ কেবল হনের ও দেহাাদনর 
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অতাবে কর্তৃত্বাদি সম্ভব নহে। পরিশেষে বিশিষ্ট বিলে, দেহের নাশের সহিত 
ভোক্তত্ব কর্তৃত্বের নাশ হওয়ায় তছিশিষ্ট চেতনেরও নাশের প্রসঙ্গ হইবে। 
কিংবা, কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব-স্বভাববিশিষ্ট পদার্থই আত্ম! হইলে দেহাদির অভাবে বা 
সুযুপ্তি অবস্থাতে কর্তৃত্বাদি স্বভাবের উপলব্ধি হওয়া উচিত, কিন্তু এরূপ হয় 
না। যদি বল, অবিবেক বা অঙ্ঞানদ্বারা চেতনরূপ আত্মাতে উক্ত কর্তৃত্বাদির 
উপচার হয়, তবে পুনরায় জিজ্ঞান্ত-_-উত্ত অবিবেক বা অজ্ঞান কাহার? পৃথক্‌ 
পৃথক রূপে চেতনের বা দেহের বলিতে পার না, যেহেতু দেহ জড় ও চেতন 
_কেবলগ্ঞ স্বরূপ। অতএব পৃথক্‌ পৃথক্ক্ূপে উভয়ে অবিবেকাদি সম্ভব ন! 
হওয়ায় বিশিষ্টে মানতে হইবে, মানিলে উপরি উক্ত বিকারাদ দোষ 
বশতঃ ইহাও সম্ভব নহে। বদি বল, কর্তৃত্বাদি চ্দাভাসের ধর্ম, না, ইহাও 
সম্ভব নহে, যেহেতু চিদাতাসের স্বরূপ মিথ্যা, অচেতনাদি পদার্থের স্তায় 
মিথ্যা পদার্থেও কর্তৃত্বাদি কল্পনা সম্ভব হয় না। অতএব আত্মা দেহি 
নহে, দেহাদি হইতে ভিন্নও কোন পদার্থ নহে এবং অতিন্নও নহে, এইরূপে 
আত্ম। কোন প্রমাণে সিদ্ধ নহে। কথিত কারণে কেবল জ্ঞ:চেতনের সাব্মুত্ব, 
তথা পৃথরূ পৃথকৃরূপে দেছাদির আত্মত্ব, তথা সমট্টিরপে দেহাদির আত্ম, 
তথা চিৎ-জড়বিশিষ্টেরও আম্মত, এবস্প্রকারে কোন পদার্থের আত্মত্ব কোন 
প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ না হওয়ায় অথচ সামান্য ভাবে দেহাঁদি সকল বস্ততেই চেষ্টা ও 
অহংপ্রতায়ের বিষয়তা প্রতীয়মান হওয়ায় আত্মখের যে বর্তমান গ্রতীত 
তাহা মিথ্য।। কারণ, যে বস্তু গ্রমাণাসদ্ধ নহে, অথবা যে বস্তুর উৎপত্তির পুণে 
ও নাশের পরে অভাব হয়, তাহ! শুক্তি-রগ্তের ভার বর্তমান কালে মিথ। 
হুইঞ্ থাকে । এস্থলে সম্ভবতঃ অনেকে বলিবেন, স্থূণ দেহাদ হইতে ভিন্ন আম্মা 
সম্ভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়, অর্থাৎ দেহতি(রিক আম বিষয়ে অহংগ্রতাস 
( অহং-বৃত্তি ) প্রমাণ । কারণ, দেহের আধারে অহংপ্রত্যয়ের স্ফুরণ হওয়া 
এই অহং প্রত্যয়ক্ধপ স্ফুরণ দ্বারা দেছাদ হইতে ভিন্ন আসার সন্ধাব সর্থপোকের 
অনুভবের নিসয়। একথা সঙ্গত নহে, কেন না, দেহাদি হহতে ভিন্ন আত্মার সন্থ।৭' 
বয়ে অনেক কলহ দেখা যায়, ইহার বিবরণ পূর্বে এই প্রদঙ্গের গ্রার.ও 
বর্ণিত হইয়াছে । বে বস্তু ঘটের হার প্রতাক্ষ-প্রনাণের বিষয়, তাহাতে বাদিগণেব 
ব্বাদ সম্ভব নহে । অতএব যখন দেহাতিরিক্ত আজ্ঞাগ সন্ভাব বিষয়ে অনেক 
বিগ্রাতিপন্তি আছে, তখন ইহা! বলিতে পার ন! যে, জাঝা। দেহাদি হইতে ভিন্ন, 
তথ! প্রত্যক্ষ প্রমাণের (বব হয়েন। উক্ত কথাখুলির নিক্ষর্ষ এই--যন্যাপ দেহ 
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হইতে ভিন্ন আত্মার সন্ভাব অহংবুদ্ধির বিষয়, তথাপি উক্ত অহংবৃত্তি দেহাঁদি 
হইতে আত্মার ভেদ বিষয় করে না, ষদি ভেদ বিষয় করিত, তাহা হইলে অহং- 
প্রত্যয়যুক্ত জনগণের মধ্যে দেহাদি হইতে আম্মার ভেদ-জ্ঞানের প্রাপ্তি হওয়ায় 
দেহ-আত্মার ভেদ বিষয়ে বাদিদিগের কলহের অভাব হইত । অপিচ, দেহান্তর- 
সন্বপ্কী আত্মার সন্তাব প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হইলে “আত্মা নাই” এই বলিয়া 
লোকাঁয়তিক ও শৃন্যবাদি বৌদ্ধমতাবলম্বী নাস্তিকগণ আত্মার সন্ভাববাদী আন্তিক- 
গণের প্রতিকূল হুইতেন না। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণগোচর ঘটাদি বস্তুতে “খট 
নাই” এই বলিয়! কেহ কাহারও প্রতিকূল হয় না। স্থতরাং আত্মার সন্তাব 
বিষয়ে প্রতাক্ষপ্রমাণের অবিষয়তা যুক্কি-ুক্ত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণদারা 
আত্মার বিষয়তা সিদ্ধ হয় না। যদি বল, প্রত্াক্ষের বিষয় স্থাণু আদিতে 
“স্থাণু কি পুরুষ” এইক্ূপ বিবাদ দেখা যায়, অতএব প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্ততেও 
বিবাদের অভাব একাণ্ডিক (নিয়মিত ) নহে। একথাও সম্ভব নহে, কারণ, 
অগ্জানদবার আবৃত স্থাণু প্রভৃতির প্রত্যক্ষে নরূপণের অভ্তাবে বিবাদ হুইয়। 
থাকে আর 'প্রত্যক্ষদ্বার। নিবপিত হইলে বিনাদেব অভাব হয়। এস্থলে 
বিচাধা এই--কি মাত্র প্রত্যক্ষে বিবাদ? অথবা উক্ত প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বার! 
[ববেচিও হইয়| নিশ্চিত অর্থ ব্যয়ে (নিশ্চিত বস্তুতে ) বিবাদ? প্রথমপক্ষে 
বিবাদের স্থল আমরাও স্বীকার কার, 1কন্ত দ্বিতায় পক্ষে বিবাদ সম্ভব হয় না। 
অতএব “স্থাএ কি পুরুষ” এহকপ আশঙ্কা প্রথন পক্ষে সম্ভব হইলেও দ্বিতীয় পক্ষে 
উহ! সম্ভব নহে । লৌকিক বস্তু গ্রত্যক্ষাদি গেচর হয়! থাকে, সুতরাং 
অনিণাঁত পদার্থে বিবাদের স্থল থাকপেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা নিণীত পদার্থে 
উহার কোন অবকাশ নাই । 'কন্ড আত্মা বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষাদিরই বিষয়ত। 
নাই, তখন কি প্রথম পক্ষ, কি দ্বিতীয় পক্ষ, উডয়পক্ষোক্ত উক্ত বিষয়তাদ্বার! 
আত্মার দেহাতিরিন্তুতা কল্পন! নর্বখ। যুক্তবিগহিত। '(কংবা, জড় ইন্জিয়াছি 
চেতনার অবভাসিত হইয়াহ লোৌ'কক বস্তসকণ প্রকাশকরতঃ প্রমাণরূপ 
হয়, আর অহংবৃত্তি বা প্রতাম “দা তি'র-্ত আত্ম! বিষয় করে না বলিয়া দেহাদি 
হইতে ভিন্ন আত্মার সন্ভা হান্যক গ্রধাণগোচর নহে । যেরূপ আত্মার স্থুল- 
দেহ হইতে ভি্তা অহং-ত্যয়রূপ প্রত্যঞ্ষের গ্রাহ নহে, তদ্রুপ হুশ্মশরীর 
হইতেও আত্মার ভিন্নতা অং প্রত্যয়ের বিষয় নহে। বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ 
বৃদ্ধিকে আত্ম বলেন, তাঁহার! “অহং” এই বৃত্তিকে উৎপন্ন হইণেও শুক" 
দেহক্মপ বুদ্ধ হইতে সাঁভন্ধ আন্ধ। বলেন নর্থাৎ অহং হৃিগ। হক দেহবূপ বুদ্ধি 


২৪২২ তত্বজানামূত । 
হইতে ভিন্ন আত্মার অসষ্ঠাবই কল্পনা করেন। মতান্তরে উক্ত অহংবৃত্তি ব 
প্রত্যয় খুদ্ধি-বৃত্তি বণিয়া পরিগণিত হয়। অতএব আত্ম! গ্রত্যক্ষপ্রমাণের 
বিষয় হইতে বিলক্ষণ হওয়ায় এত্যক্ষপ্রমাণদ্বার! দেহাতিরিক্ত আত্মার সঞ্ভাব 
সিদ্ধ হয় না। তাৎপৰ্য্য এই--ষগ্পি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ প্রসিদ্ধ “অহং” 
এই বুদ্ধিকে অনুভব করেন, তথাপি স্থল দেহ হইতে ভিন্ন হুন্মরূপ যে অন্য দেহ 
তাহাতে প্রধানভূত যে বুদ্ধি, তাহ! হইতে ভিন্ন আত্মার অসন্তাবই দেখেন। 
অতএব প্রদর্শিত কায়ণে যেরূপ স্থলদেহ হইতে ভিন্ন আত্মার সন্তাব সিদ্ধ হয় না, 
তন্দ্রপ স্ুস্মদেহ হইতেও ভিন্ন আত্মার বিগ্রমানতা দিন্ধ হয় ন। কিংবা, প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের বিশ্লয় যে রূপাদি তাহার অভাবরূপ [বিলক্ষণত1 'আত্ম।তে হয় বলিয়। 
আত্ম। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নছেন। ফেন না, যেহেতু বপাদি গুণ ও তাহার 
আধার ঘটাদি দ্রব্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরৃত্ত হয় না, সেই হেতু দেহ দইতে 
ভিন্ন আত্মার সন্তাব প্রত্যক্ষ নহে । অতএব যথন এ্রতাক্ষ দ্বারা বিবেচিত অর্ণে 
বিবাদ দেখা যায় না, তখন দেহ হইতে ভিন আত্মার সন্তাব বিষয়ে উক্ত বিগাদ- 
দর্শনে শরীরাতিরিভ আত্মার সাব গুত্যক্ষ পমাণের বিষয় হইতে পারে না। 
প্রদর্শিত প্রকারে অনুমানদ্বারাও আজ্মার স্থাবর সিদ্ধি হয় না। যদিও 
ইচ্ছাদি বৃত্তি গুণ হওয়াম্স দ্গগুণের হায় কোন অধিকংণের সাশ্রিত থা” 
এবং উক্ত অধিকরণকে মাঁত্মা বলিলে এই অনুমান দবা! দেহ হইতে তিন আতর 
সিদ্ধি হয় বটে, তত্রাপি উক্ত অগ্মান অসং। কারণ, হচ্ছাদি স্বত্ত হইলে গুণের 
স্বতম্বতার অভাবে স্বরূপের অদিঞ্ধি হইবে আর পরতন্ত্র হইলে উক্ত ইচ্ছা. 
বৃত্তির আধার অনুমান কালেই মিদ্ধযৌগা ₹ওয়ায় ও অনুমানের পূর্বে তাহ।দের 
অসিদ্ধি হওয়ায় উক্ত বৃত্তগুণির আশ্রয়ের সিদ্ধি হন বৃত্তির অপেক্ষা ও বধির 
সিদ্ধি অন্ত আশয়ের সিদ্ধির অপেক্ষ। হইবে, এইরূপে পরম্পর আশ্রয়তারূপ। 
অন্টো্ঠাশরর দোষ হইবে। সুতরাং উক্ত অন্ুমানদ্বার! দেহ হইতে ভিন্ন 
আত্মার সন্তানের সিদ্ধি হয় না । কিংবা, উক্ত অনুমানে কোনও অধিকরণে” 
এই বাক্যে আশ্বন্গ মাত্রের অঙ্গীকার হইলে সিদ্ধসাধনরূপ দোষ হয়, যেহেতু উত্ত' 
ইচ্ছাদি বুৱির মনঃরূপ আশ্রয় চ| অনুমান বিনাই সিদ্ধ। কিংবা, “কোন অদি 
করণে” এই বাক্যে আত্ম! বিব্গিত হইলে দৃষ্টান্ত যে রূপগুণ তাহাতে সাধ্য(বক- 
লত। ( আশ্রগবত্তারূপ সাধ্যরহিতত। ) দোষ হয়, কেন না, আত্মা রূপাদি রহিত । 
কিংখা, প্রাণাদি ব্যাপার নামক লিগঘার। আত্মার সন্তাব স্বীকার কারি, 
অর্থাৎ লিঙ্গ ৪ সাধোর আঁবনাভাবরূপ ব্যাপ্থির অগেক্ষ বশ হে প্রতি 
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প্রধাণ-সিদ্ধ-গ্রাণরূপ লিঙ্গ তাহ! সাধ্যর্লপ আত্মার সন্তাব বুঝাই! দেয়, এরূপ 
বলিলে ইহাও সম্ভব নহে। কারণ ৭পর্বতো! বহ্নিমান” ইতাদি স্থলে লিঙ্গ-পিগির 
(হেতু সাধ্যের) অবিনাভাবরূপ সম্বন্ধজ্ঞান পত্যক্ষাদি 'প্রমাণদ্বার| উৎপন্ন হওয়ায় 
তদ্দিষয়ে অনুমান সার্থক, কিন্তু আাত্মারূপ সাধ্য বিষয়ে গ্রতাক্ষ প্রমাণের অযোগ্যতা- 
নিনন্ধন, ব্যাপ্তি জ্ঞানের অভাবে অনুমানই নিক্ষল । কিংবা, আত্মার দেহণস্তর 
ভূত ব! ভাবী সন্বন্ধের জ্ঞান কোন প্রমাণের বিষয় নহে বলিয়া! দেহাদি হইতে ভিন্ন 
আত্মার সন্তাবের প্রত্যক্ষতা বা অনুমেয়ত। সব্ধ্থ। অনুপপর । কথিত সকল কারণে 
দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব গ্রমাণসিদ্ধ ন! হওয়ায়, তথ! চিৎজড়বিশিষ্ট আত্মার 
অস্তিত্ব বিকারাঁদিদোষবশ'তঃ সাত্মত্ব সম্পাদনের অযোগ্য হওয়ায়, এইরূপে 
কোন নির্দিষ্ট বস্তবিশেষে বা ্বতত্ত্রূপে অন্ত কোন পদার্থে আত্মার স্বরূপ 
অবধাঁঠিত না হওয়ার সাত্মত্বের যে ব্ভমান প্রতীতি তাহা রজ্জুস্থ-সর্পের নায় 
মিথা! বই অন্ত কিছু নহে । 

১1 উক্ত প্রকারে যখন আত্মাব স্বরূপই পমাণসিদ্ধ নহে, তখন অস্তান্ত 
আত্মধন্মের চিন্তা বৃথ!। তথাপি গ্রসঙ্গঞীমে প্রত্যেক বিষয়ে ছুই একটা, 
কথা এণিয়া প্রস্তাব শেষ কবা! যাইতেছে? আত্মার অথুত্ব নৈষ্ব-মত পরীক্ষায় 
খাণ্ডত হইয়াছে । শাস্বা মধাম পরিমাণ নহেন, ইহা জৈন্মতের বিচারে প্রতি- 
পাধিত হইয়াছে । এইরূপ আত্মার মহৎ পরিমাণও যুক্তিতে সিন্ধ হয় না। 
ক!রণ, উপরে বলিয়াছি যে, কেবল জন্বরূপ চেতন বুদ্ধির অগোচর হওয়ায় এতাদৃশ 
আত্মার পরিমাণাদি কোন প্রমাণে সিদ্ধ হইবাঁল নহে । য্ছপি দেহাঁদি সজ্বাতে 
চিৎ. জড়বিশিষ্টরূাপে আত্মতের গ্রতীতদ!রা আত্মার পরিচ্ছিনাখাদি ধন্ম সিদ্ধ হয়, 
তথাপি এই ধৰ্ম্ম আত্মার নিত্যতার সাধক নহে বলয়া আত্মার আত্মত্ব সম্পাদন 
করিতে সমর্থ নহে। বিগার-নেত্রে আশার মহৎ-পরিমী তা কোন প্রমাণে পিদ্ধ 
নহে, কারণ, নিয়ম এই যে, যেটা যালার দশম নহে সেটা তাহাতে প্রতীত হয় 
না। আর যেটী যাহার স্বাভাবিক বা বা স্বরূপ, স্টৌ তাহাতে সব্ধদা গ্রতীত 
হুইয়। থাকে। আত্মার পরি।.:ত্বা ধর্ম সর্বলোক গ্রাসদ্ধ। সংসার দশায় 
এতাদ্বশ পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের কে।ন বাধক জ্ঞান নাই । অন্মদাদিরস্বরপে পরিচ্ছিন্নতার 
যে জ্ঞান, তাহ! চিরকালই সমান, আমরা পরিচ্ছিন্ন নহি অর্থাৎ আমাদের স্বরূপ 
অপরিমিত, এরূপ অনুভব ক-নও হয় নাঁ। অতএব জীব অপরিচ্ছিন্ন ব। মহৎ 
পবিমাগ হইলে তাহাতে পরিমিতভাবের প্রতীতি সম্ভব হইত না, কিন্ত 
যখন এক্প গ্রতীতি নাই, বরং তদ্বিপরীত পরিচ্ছিন্নভাখের অনুক্ষণ অবাধ্য 


৪২৪ তত্বজানামৃত। 


/ প্ৰতীতি হইতেছে, তখন তাহাতে অপরিচ্ছন্নভাবের কল্পন! দৃষ্টিবিরুদ্ধ হওয়ায় 
যুক্তিবিগহিত। যেমন অগ্রিতে অগ্নির স্বাভাবিক দাহিকাশক্তি ও পরিচ্ছন- 
ধর্মের গ্রতীতি-স্থলে তাহাতে আকাশের *৯অবকাশ-স্বভাব ও ব্যাপকতাদি ধর্ম 
কল্পিত হইতে পারে না, তন্্রপ জীবের স্বরূপে পরিচ্ছিন্নভাবের গ্রতীতিস্থলে মহৎ" 
পরিমাণের কল্পনা সম্ভব হয় না। কথিত কারণে বখন ব্রঙ্গাণ্ডের যাবৎ বস্তুতে 
যাহাদের ফজ্প স্বাভাবিক গুণ, ধর্ম, শক্তি, আদি দেখা যায়, তাহাদের তজ্রপই 
গ্রহণ হইয়া! থাকে, তখন জীবের বিষয়ে প্রোক্ত নিয়মের অন্তথাভাব কল্পন 
কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বল, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক বা অন্ঞানবশতঃ 
জীব ব্যাপক হইয়াও আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বিবেচনা করে, সুতরাং অজ্ঞানের নাশ 
দ্বার বাঁধক-জ্ঞান জন্মিলে আত্মার যে স্বাভাবিক অপরিচ্ছিন্ভাব তাহা প্রকটিত 
হইবে। এরূপ বলিলে আমাদের জিজ্ঞাস্ত-_-উক্ত অজ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ ? বা জন্য ? অন্ত 
বলিলে কোন ভূতপুর্বকালে তাহার নিবৃত্তি হইয়! জীবের অপরিচ্ছিন্ন স্বভাব 
গ্কটিত হইত। আর এক্ষণে উক্ত পরিচ্ছিন্ন স্বভাবের নাম-গন্ধও থাকিত =! । 
এদিকে, স্বয়ং-সিদ্ধ অনাদি বলিলে অন্ঞানের নাশ সম্ভব হইবে না, কারণ, আদি- 
রহিত বস্তপক্ষে উৎপত্যাদি ষট বিকার-স্থান প্রাপ্ত হয় না, উৎপদ্তমান বগ্- 
মাত্রই ষটবিকারাদি দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে । অপিচ, দি শ্বয়ংসিদ্ধ অনা দ 
অজ্ঞানের নাশ স্বীকৃত হয়, তবে ব্রহ্ম, বা পুরুষ, বা! ঈশ্বরেরও নাশ অঙ্গীকার 
করিতে হইবে, যেহেতু অজ্ঞানের স্যার রকহ্মপুয়ষ ঈশ্বরও বাদীর মতে অনা 
প্রয়ংসিদ্ধ পদার্থ । অতএব অস্ঞানক্কৃত অপরিচ্ছিন্নভাবের আবরণ জীবের স্বর" 
সম্ভব না হওয়ায় এবং প্রমাণান্তর দ্বারাও উক্ত ভাবের সিদ্ধি না হওয়াঃ 
অণু ও মধ্যম পরিমাণ পক্ষের স্তায় আত্মার মহৎ পরিমাণতা পক্ষও যুক্তিতে 
স্থিরীকত হয় না। 

(৩) আত্মাকে কেবল চিদ্রপ নিরবয়বও বল! যাইতে পারে না, বলিণে 
ইহাঁও যুক্তিতে সুস্থির হইবে না। কারণ, কেবল জ্রত্বরূপ চেতন বুদ্ধির অনিষঃ 
হওয়ায় উপণৰ্ধি-যোগ্য নহেন। এদিকে তাদৃশ লক্ষণে লক্ষিত আত্ম! স্বসব্ষেধও 
নহেন, যেহেতু মাপনাতে আপনার ক্রিয়া ও আপনিই আপনার ফল, এরূপ হয় 
লা, ইহাতে কর্ম্ম-কর্তৃবিরোধ হয়। পক্ষান্তরে, আত্মাকে চিৎ-জড়স্বরূপও বলা 
যাইতে পারে না, নিরবয়ব পদার্থে খগ্চোতের ন্যায় পরস্পর ছুই পদার্থের সহাব- 
স্থান অসভব, আত্ম! সাবয়ব হইলে, অবচ্ছেদক ভেদে কচিং উভয়ের একত্রাব- 
স্থিতি সম্ভব হইত। অপিচ, নিরবগগব প্রার্থে গণের, কুন) অং্বাদি দোষ 


জীবের অস্থিত্ব খণ্ডন। ৪৯৫. ; 


প্রযুক্ত সৰ্বথা অনুপপক্ন ॥ এদিকে, সাবহ্ব-সাংশ পদার্থ অনিত্য হইয়া থাকে, . . 
ইহ! সর্বজন প্রসিদ্ধ। অতএব আত্মার স্বরূপ তথা উক্ত স্বরূপের নিত্যত| ক্যেন-: . 
প্রমাণে সিদ্ধ না হওয়ায় অথচ আত্মত্ব বিশেষ্টে গতীত হওয়ায় এই প্রতীতি 
আত্মত্বের সম্পাদক নহে বলিয়! রজ্জুস্থ সর্পের ন্যায় মিথ্যা! | 

(৪) উল্লিখিত কারণে আত্ম। উৎপন্ভির হিত, শ্বয়ংসিন্ধ, অনাদি, অনন্ত বসন্ত .. 
বা উৎপন্যমান্‌ বস্ত, এ নির্ণয়ও অনর্থক। কিংবা, স্বয়ংসিদ্ধাদি পক্ষে স্বরূপের -.. 
প্ুদ্ধতা হেতু সংসারিত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় এবং সংসারিত্ব স্থলে বিকারভাব- ্ 
প্রযুক্ত আত্মত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় এইরূপে উভয়তঃ দোষ হওয়ায় আত্মা উৎপন্ন 
বন্ধ বা অনুৎপর বস্তু, এই পক্ষদয়ের যধ্যে কোন পক্ষই যুক্তিদিদ্ধ ননে। | 

(৫) গ্রদর্শিত কারণে আত্মা এক ব! বহু, এ বিচারেরও আনর্থক্য স্পষ্ট 4 
কিংবা, বিশিষ্টে আত্মত্বের প্রতীতি হওয়ায় এই প্রতীতি-বলে আত্মার বহুত্বই সিদ্ধ 
হয়, একত্ব নহে। কিংব।, একত্বপক্ষে জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থার অনিয়ম হয়, 
অর্থাং এক জন্মিলে সকলই জন্মে তথ! একজন মরিলে সকলেরই মরণ হইয়! 
উঠে, এইরূপ অনিয়ম হইয়! দাড়ায়! কিংদা, উপাধি-ভেদে আম্মার ভেদ হয় 
বপিলে, উপাধি মিথা। হওয়ায় উক্ত ভেদও মিথা। হইয়। পড়ে, কিন্তু ইহ! দৃষ্টি- 
বিপরীত ॥ কিংবা, উপাধি সত্য হওয়ায় ভেদও সত্য, এরূপ বণিলে, বিভক্তাদি 
হেতুবশতঃ নখ্বরত্বাদি দোষ আগমন করায় উক্ত ভেদ আত্মার নিত্যতার বাধক, 
সাধক নহে। ্থিত সকল কারণে আত্মার একত্র ব। অনেকত্ব উভয়ই অসিদ্ধ 
হওয়ায় বহুত্বের যে গ্রতীতি তাহাও থা! । 

পূর্বে বলিয়াছি, যদি কোন পদার্থের আত্মত্ব সিদ্ধ হই ত,তাবই সেই পদার্থের 
বিষয়ে একত্ব, বহুত্ব, বিভুত্ব, নিরব্বত্বাদ প্রশ্নের অবকাশ হইত। কিন্ত 
যখন কোন বস্তুর আত্মত্ববিষরে নির্ণাত গ্রমাণ-সদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই, বরং তদ্ধিপরীত 
সকল বস্তুর অনাত্মত্বই দিণীত ও প্রমাণ গৃহী ", তখন সে সক-। পদার্থের আন্ু- 
সঙ্গিক ধর্মের বিচারে বিজ্ুতরূপে প্রবুন হওক কাণক্ষেপ ব্যতীত অন্ত ফল 
নাই। সে যাহা হউক, পূর্ব. হইতে 'বাত্মার অস্তিতঁদি বিষয়ে আর একটি 
আশঙ্কা উখাপিত করিয়া প্রস্থ:বের উগমংহার কর! যাইতেছে। 

পূর্ব-পক্ষবাদী সওবতঃ আত্মার অস্থিত্, স্বয়ং-সিঞ্ধত্ব, নিত্যত্বাদি, ধর্ম" 
সংস্থাপন করিতে এইরূপে পপ্রয়ান পাইবেন ৷ যথা 

পরষ্টর ভিন্ন ভিন্ন সকল বস্ততে জ্ঞানের অভেদ থাকায় জ্ঞান নিত্য, আর 
যেহেতু আত্মা জ্ঞানরূপঃ সেই হেতু আত্ম! নিত্য । সমুদায় পদার্থের স্থস্পষ্ট 


৪২৩ তত্বজ্ঞানামৃত। 


ব্যবহারযোগ্য কাল যে জাগ্রৎ অবস্থা, তাহাতে জ্ঞেয় শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, 
ও তাহা দিগের আশ্রয় আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, এ সকল বস্তু স্বরূপতঃ 
পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তদ্িষয়ক যে জ্ঞান ( শব্দ, ম্পর্শাদি জ্ঞান) তাহা 
উপাধিরূপ শবস্পর্শাদি বিষয় হতে পৃথক্‌ হইলে একাকার অর্থাৎ একমাত্র 
হয়। যেরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় বস্বসকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তত্তদ্বিষয়ে 
জ্ঞানের একা আছে, তন্ত্রপ স্বপ্ন-সৃবুপ্তিকালেও জ্ঞেয় বস্তুর ভেদ সত্বে জ্ঞানের 
ভেদ নাই। এই প্রকারে স্বপ্ন, জাগ্রত, স্যুণ্তি, এই তিন অবস্থাতেও জ্ঞান এক- 
মাত্র এবং তাহার হ্যায় এক দিবসের জ্ঞান অগ্ঠ দিবসের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। 
মাস, পক্ষ, বৎসর, যুগ, কল্প, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, প্রভৃতি সমপ্ত কালেও 
উদয়াস্তশূন্ স্ব- পকাশস্বরূপ এবং নিত্য সেই জ্ঞান একমাত্র এবং এই নিত্য 
স্বপ্রকাশ-স্বরূপ একমাত্র যে জ্ঞান তিনিই আত্মা এবং পরম প্রীতির আম্পদ। 
এইরূপ এইরূপ কথ! বলিয়! পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আত্মার অস্তিত্বাদি স্থাপন কবিতে 
যে চেষ্টা করেন তাহা যুক্তিতে সিদ্ধ হয় ন7া। কারণ, জ্ঞান-দ্েয়ের বিষয়ী-[ব্ষয়- 
ভাব নিয়মিত হওয়ার একের অভাবে অগ্ঠের উপলব্ধির অসম্ভমে ভূত, ভ'বষাং, 
যুগ, কল্লাদি ত দুরের কথা, 'বর্তমান জন্মের অব্যবহিত পূব্বোত্তরকালে জ্ঞানরূপী 
আত্মার দেহান্তর ভূত ব। ভাবী সম্বন্ধের পান কোন প্রমাণ দ্বারা 'সন্ধ নহে বলয়! 
দেহাতিরিক্ত জ্ঞানরূপী আত্মার নিতাত্ব সংরক্ষিত হয় না। সুতরাং ফ্যানের 
একাকারতী স্বীকার করিলেও জন্ম-মরণের পূর্বাপর দেহাস্তরসম্বন্ধী জ্ঞানের 
প্রমীশীভাবে আত্মার নিত্যত। অসিচ্ধ হওয়ায় তাদুশ আস্মাদার! আত্মুত্ব সন্ত 
হয় না) প্রদর্শিত কারণে কেবল বিশিষ্টে আত্মত্ব প্রতীত হওয়ার তথ! বিশিষ্ট 
ভিন্ন অন্তরূপে আত্মত্ব সম্ভব না হওয়ায় এবং উক্ত বিশিষ্ট দেহাদির ন্যায় অনিত্য 
হওয়ায় তদ্বারা আত্মত্বধর্মীসস্পনন হইতে পারে না বলিয়া কোন বস্তুরই আত্মত। 
সিদ্ধ হয় না। অতএব নিষ্কষিত অর্থ এই--যন্তুপি চিৎ-জড়বিশিষ্টের আত্মত্ 
উপলন্ি-গৌচির হওয়ায় বর্তমান দশায় অপ্রত্যাথ্যেযর, তথাপি যে বস্ত ইহজন্মের 
পুর্বে ও মরণের পরে অসিদ্ধ, তাহ! বর্তমান অবস্থাতেও প্রতীতিসমসত্তাক হওয়াঃ 
রজ্ছু সর্পের ন্যায় স্বরূপে মিথ্যা। ন্থৃতরাং যে কারণে বা যে যুক্তিতে দেহের 
আত্মত্ব বাধিত, সেই কারণে 9 সেই যুক্তিতে বিশিষ্টেরও আত্মত্ বাধিত হওয়ায় 
আত্মা কোন প্রমাণে সিদ্ধ নছে। ূ 

এই খণ্ডের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, কেবল শু তর্ক-বলে কোন বিষয়ের 
স্বিরতর সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে। সিদ্ধান্ত দরে থাকক. সর্কাবিষয়ে অস্থিরতা উপস্থিত 


জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন। ৪২৭ 


হওয়ায়, এই অস্থিরতা জিজ্ঞাস্থুকে পদে পদে মোহ-জালে আবদ্ধ করে। জীবেশ্বর- 
খণ্ডনে আর আর যে সকল দার্শনিক কঠোর যুক্তি আছে, সে সকল দুর্ব্বোধ 
জানিয়া পরিত্যক্ত হইল। এশীকমর্ধ্যাদাশালী শাস্ত্রীয় বল অবলম্বন না করিলে 
যুক্তি কার্ধ্যকরী নহে, একথা আমর! তৃতীয়থণ্ডে বেদের দৃষণ-ভূষণ-বিচার- 
প্রসঙ্গে সম্যক্রূপে বর্ণন করিব এবং সেই অবসরে জীবেশ্বর-সমর্থক শান্ত্রসাপেক্ষ 
যুক্তিদ্বার! পীবেশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত করিব। ইতি। | 


জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন । 


জ্গতের স্বরূপ কি? লক্ষণ কি? জগৎ উৎপস্ধমান বস্তু বা স্বয়ংসিদ্ধ * 
পদার্থ + . সত্য বা মিথ্যা? ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিচারেও বাদিদিগের মতে 
অনেক ভেদ আছে। ইহা নিদর্শন যথা, 

স্তায়-বৈশেষিকশীন্ত্রকারগণ নিত্য ও সৎপরমাণু হইতে অসৎ অর্থাৎ ছিল 
না এরূপ দ্বাণুকাদির ও দ্বাণুকাদি হইতে জণতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, আর 
ভাবরূপে বিদ্ধমান হওয়ায় উহাকে সৎ বলেন । 

পাতঞ্জল ও পাংখ্যমতে প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়, তাহারা 
বগেন, যেহেতু প্রকৃতি পতা, সেইহেতু কাধ্য-কারপাত্মক হওয়ায় প্রকৃতির 
পারণাম জঞগংও সত্য ' 

পুর্বব-মীমাংসামতে উৎপত্তি এলক় বিশিষ্ট জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ নিত্য বস্ত। 
বৈদাস্তিকের! ব্রহ্মাশিত মায়াপপ ভপাদান হইতে জগতের "ৎপত্তি অঙ্গীকার- 
করতঃ উহাকে মিথ্যা! বাঁলয়। নিরূপন করেন। 

চার্বক-নতভাবলম্বগণ জগতের অন্ধাদ স্বরংসিদ্ধস্বব্ূপ প্রতিপাদন করতঃ 
তদস্তর্ঠীত কার্ষের উৎপাত ও নাশের এবাহ.ক স্বতাব(সদ্ধ লন । 

জৈনগণও জগৎকে স্বয়ংগ্চ অনাদি বসন্ত লিয়। তাহার নিতাত্ব অঙ্গীকার 
করেন। 

শৃন্তবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধ" কহন, জগতের উপাদান শুন), অত এব নিরাশ্রয় 
এবং তাহার উৎপত্তি আকস্মিক | 

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগ্ণ বন্ধে, জগতের বাহ সত! নাই, হোষ বলে শুশস্তর- 
বিজ্ঞান বাহাকার প্রতীত ইই! থাকে, কিন্তু এই বিজ্ঞান ক্ষাণক। 

বাহান্তিত্ববাদা সৌঞাত্তিক ও বৈভাষিক বৌন্ধগ্ণের মতে যাও জগতের 


৯২৮ তখজ্ঞানামৃত । 


বাহ সঙ স্বীকৃত হয়, তথাপি তাহাৰা অপর বৌদ্ধগণের ন্যায় জগতের ক্ষক্ষি ক- 
তাই অঙ্গীকার করেন। 

অন্তান্ত আধুনিক মতাবল ্বিগণও ঈশ্বর দ্বার অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি 
অঙ্গীকার করতঃ উহাকে সত্য বলিয়! মান্য করেন। 

উপরি উক্ত প্রকারে জীবেশরের স্টার জগতের স্বরূপ উংপত্ত্যাদি বিষয়েও 
বাদদিগণের অনেক বিবাদ আছে, কিন্তু এই বিবাদ সত্বেও সকলের মতে জগৎ 
স্বরূপে অচেতন জড়পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। এক্ষণে উক্ত জড়জগৎ 
সত্য? কা অসত্য? বা সত্যাসত্য ? এব! সসদ্বিলক্ষণ? এই চারি পক্ষের 
মধ্যে কোন্‌ পক্ষটী প্রমাণভূত, ইহ! এস্থলে বিচার্ধা। প্রথমে "জগৎ সত্য” 
এই পক্ষের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সন্বাগ্রে উক্ত বাক্যে যে সত্য শব্দ আছে 
তাহার অর্থ জানা! আবশ্যক । স্থুপরীতিতে সত্য শব্দে ভাব খা বিঘ্যমানতা 
বুঝার, অর্থাৎ যাহাতে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, এরূপ কার্ধা বা কারণ বস্তু তাঁহাকে 
সৎ বলে ।! সকলের মতে মূল উপাদান-কারণ সত্য ও নিত্য বণিয়া স্বীকৃত 
হয়, যেমন ন্তায়মতে পরমাণু সাংখ্যমতে প্রধান, তথা বেদাস্তমতে বর্ষ, নিত্য ও 
সত্য বলিয়া অভিহিত। প্রায়মতে, যে পদাথ গ্রাগতাবের অপ্রতিযোগাঁ তথা 
ধ্বংসের অপ্রতিষোগী, তাহাকে নিত বলে, অথাৎ কারণপরিশৃন্ত ভাব তথ! 
বিশাশ-পাঁরশুগ্ঠভাব পদার্ধের নান নিত 1 আর যে পদাথ প্রাগ ভাবের গ্রতি- 
যোগী, বা ধ্বংসের প্রতিযোগী, বা পাগভীবস্ধবংস, উতয়েশঠ অভিযোগ, 
তাহাকে অনিত্য বশে। সাং্যমতে নিতা দাখন। একট কুটস্ক [নিভা ও 
ছিতীয়টী পরণামী নিত্য ! যাহার বনাশ নাহ চিরকালই যে একভাবে থাকে, 
তাহাকে কুটস্থ নিত্য ৰণে। আগ যাহার পাঁরণাম হইগ়াও বিনাশ হয় না, 
তাহার নান পার্ধণ।মী-নিতা । ধেনন পুরুষ <! বরঞ্চ, হঁহ! কুটস্ব-নিত্যের 
উদাহরণ এবং প্রক্কততে বা প্রধান £হ! পারণামা-নিঠ্যের উদাংরণ। সকণেরহ 
মতে কাধ্য আন্ত) বালয়া বারৃত হয় কন কাৰ্য্য আনতা হহয়াও তাহাকে 
সৎ কিরাপে সলা বায়, হহা নিদ্ধারিত করিতে গৈয়া ভিন ভিন্ন শাস্্কারগণ (তর 
ভিন্ন কথা ঞছিয়। থাকেন। ন্যায় বৈপোষক বলেন, সত্তা অসমত! উভয়ই কাধ্যেম 
ধৰ্ম্ম, কেনন! জগতের মুল কারণ, নি ত্য ও মংপরমাণু হইতে অন অর্থাৎ আবিদ 
নান ছ্যণুকা4% ও দাণুকাদি হইতে ক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়। গ্লৃতরাং 
সৎকারণ হইতে অসৎ ফাধ্যরূপ জগৎ উৎপন্ন হহলেও ভাবদপে বিষ্ঠমান 
হওয়ায় এপা। হান্দয়াদি প্রধাণগ্রাহক লামর্ীথ।বা তাহার গ্রাাপা গৃহীত 


জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন ৪8২৯ 


হওয়ায় তাঁহাকে সংৎবলা যাঁয়। খুীয়ন-মুসলমানাদি-মতে ঈশ্বরের সঙ্ধল্লে 
অভাব হইতে ভাবদ্ধপ জগৎ উৎপন্ন হওয়ায় এবং সত্তাবিশিষ্ট হওয়ায় জগং 
সহিত সমস্ত কার্্যবর্গ সত্য! 'শুন্ঠবাদী বৌদ্ধেরাও অভাবমুখে সতের জন্ম 
স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাকে দীপশিখার স্তায় ক্ষণিক ও ভাবরূপ বলেন। 
সাংখ্য-পাতগ্রন্মতে পুর্বসন্তারহত অনাশ্রয়্ অভান হইতে কার্যোত্পত্তির 
অসম্ভবে, উৎপত্তির পৃর্বেও কাধ্য সৎ অর্থাৎ কার্ধ্য-কারণাত্মক হওয়ায় কার্য 
সং। বেদান্তশান্ধে, এক অদ্বিতীয় তরঙ্ধই পারদার্থিক সৎ, তথা জগৎ তাত্িক" : 
সত্তারহিত, অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য, অত এব মিথ্যা! এবং এই সিদ্ধান্তের অনুসারে 
তাহারা সত্য শব্দের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন । যথা, “ত্রেকালিক অবাধ্যং 
সতাং” অর্থাৎ যাহার কালনরয়ে বাধ হয় না! তাহাকে সত্য বলে ” ব্রহ্মজ্ঞানের - 
অনন্তর জগতের বাধ হয় বণিয়া জগৎ সতা নহে, মিথা|! সন্দমতে জগতের 
প্রামাণ্য গ্রহণের অন্তঃকরণ ও চক্ষুরাদ বাহস্ৃকরণ হেতু বা উপাধি হয়। যে 
সবল মতে মাত্মা জ্ঞস্বরূপ নিগুণ বলয় স্বীকৃত ভয়, সে সকল মতে জ্ঞান 
প্রমাণ হয় বলিয়া উক্ত জ্ঞানের সম্পাদক অন্তঃকরণ ও বাহাকরণকে উপাধি 
বলে! আর ষে সক মতে আগা সগ্তণ বালয়। উক্ত, সে কল মতে পঞ্চ 
কমন্মেন্্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেশ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই একাবশ ইন্থ্িজকে প্রমাণ বলে। 
গদশিত একাদশ হঁন্দিয়রূপ প্রনাণদার! অগতের প্রামাণ্য গৃহীত হওয়ায় 
জগতের সত্যাত্ব অবদারিত হয়। এইরূপে চালক প্রমাণ-গ্রাহক সামগ্রা হওয়ায় 
তন্বারা যে বস্তুর জ্ঞান হয় সেই বস্তুর গ্ামাণাও তৎসঙ্গে গৃহীত হওয়ার 
তাহাকে সত্য বলা যায়। অতএব জগৎ-সত্যত্ববাদীার মতে হন্দ্িয়াদি প্রমাণ- 
গ্রাহক সামগ্রী হওয়ায় তথ্থবারা বিশ্মমান সপ্ডাবিশিষ্ট অগতের প্রমাণ্য গৃহীত 
হওয়ায় জগতের সত্য প্রমাণ নিশীত। অবস্ত আমান সত্তাশৃষ্ঠ নিখা। 
শশ-খগাদি পদার্থ কখনই আমাদের বিষম হইত পারে 1, অদাত অসৎ পদ্বার্থ- 
বিষয়ে প্রমাণ কদাপি কার্াকরী নাহে। পদার্থ থাঁকপেই তাহাতে ইন্দ্রিাদি 
জ্ঞানের বিষয়তা হয় নচেৎ নহে, জগৎ অবস্ত ইইলে শশ-শূর্গাঁধর ন্যায় কস্মিন্‌- 
কালে উপলদ্ধি গোচর হইত না। যাও অতিন্থম্থ। বা এতিরুরাদি বস্তুতে 
ইন্দ্িয়াদি-গ্রাহত। সম্ভব হয় এ, তথাপি তাদ্ৃশ পদার্থের জ্ঞান অনুমানাদি প্রমাণ 
দ্বারা হইয়া থাকে । ২1৪২ স্লবিশেষে অর্থাত শ্রমস্থণে এক বস্তুতে অন্ত 
প্রকার জ্ঞান হইতে পাবে, কন বস্তু নাহ ও তাহার জ্ঞান হয় বা তাহাতে 
অর্থাৎ আব্দামান বস্তুতে অন্ত প্রকার গান হয়, এগ হয় ন{। অতএব 


৪৩৬ তত্বজ্ঞানামৃত { 


জগতাস্তিত্ববাদীর মতে জগৎ ভাবরূপে গৃহীত হওয়ায় তথা উক্ত ভাব প্রমাণাহ 
গৃহীত হওয়ায় তাহাকে অসৎ বা মিথ্যা বল! যাইতে পারে ন!। আর যে হেতু 
উহা! মিথ! নহে, সেই হেতু সৎ। 

এক্ষণে জগতেদ সত্যত্ববিষয়ে বিচার আরম্ভ করিবার পুর্বে হৰিয়া দিতে 
প্রমাণ গ্রহণ করিবার শক্তি আছে কি ন!? ইহার পরীক্ষা প্রথমে আবশ্যক । 
আর এই পরাক্ষ। বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিলে পাওয়! যায় যে, তাঁহাদের 
বস্তুর প্রামাণ্য ( সত্যত্ব ) গ্রহণ করিবার আদৌ সামর্থ্য নাই । কারণ, সত্যসত্যই 
বদি ইন্দ্রিয়াদি গৃহীত পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণসিন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে নেত্র- 
প্রমাণ গ্রাহক .সামগ্রীদ্বার সিদ্ধ রজ্জুস্থ সর্পের তথ! শ্বাপ্রিক পদাথের জ্ঞানকেও 
সত্য বলিতে বাধ্য হইবে । কেননা, যেরূপ ইন্দ্র যদ্বার সত্য ঘটপটাদি পদার্থের 
জ্ঞান হয়, তদ্রুপ মিথ্যা রজ্জু-সর্পের, শুক্তি-রজতের, ও স্বাপ্রিক পদার্থেরও জ্ঞান 
হয়। অতএব অন্তঃকরণ ও বাহাকরণের অস্তিত্ব গ্রহণের সামর্থা ভ্রম ও যথার্থ 
উভয়স্থলে সম হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির প্রমাণন্বরূপতা। একান্তিকরূপে সিদ্ধ হয় 
না। যদি বল, রজ্জু-সর্পাদিস্থলে বা স্বপ্রস্থলে বে সকল জ্ঞান হয়, তাহ! সমস্ত 
দোষ জন্য হওয়ার মিথ্যা, অর্থাৎ সর্পাদির জ্ঞান অন্ধকারাদি নেত্র-প্রমাণ দোষ 
জন্য হওয়ায় তথা স্বপ্নের নিদ্রাদি দোষ-আন্ত হওয়ায় তাহাদিগকে মিথা। বলা যায়। 
সদোষ নেতে এক বৃত্ত অগ্তরূপে প্রভীত হহয়| থাক, আর অপোষ নেত্রে বস্তুর 
যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যেস্থলে প্রমাণ, প্রমেন বা গ্রমাতাগভ কোন 
দোষ নাই, সে স্থণে প্রামাণ্য নিণীত হইয়া পদাথের সাত অবধারিত হয়। 
আর যেস্থলে প্রমাণদিতে দোষ থাকে, সে স্থলে বিষদের প্রানাণা অগুতীত 
হওয়ায়, তাঁহাকে থা; ধলা যায় । অতএব জগৎ ও তদন্তগগত পদার্থ কোর, 
কালে কাহারও দোষ? নেঝাদর বিষয় নহে বণিয়া তাহাদের সত)ত্ব-বিষয়ে 
কোন প্রকার আশঙ্কা! জন্মতে পারে না। বাদীর একথা সম্ভব নহে, কারণ, 
উক্ত নিয়ম অব্যভিচরিত নহে, আকাশের বিষয়ে উহার ব্যভিচার অতি ম্প্ট। 
আকাশ নীরূ-(, তবুও তাহাতে তলমপিনতা দর প্রতীতি হহয়! থাকে, বস্তুতঃ 
উহাতে রঃ. নাই, তথাপি যেন একখানি নীলকান্ত মণির কড়! উপুড় কর! 
আছে, এরূপ দৃষ্ট হয়। কেন? এরূপ হয়, সকলেরই প্রমাণে দোষ আছে, 
এক্সপ বল! বায় না । অধিক কি বলব, প্রঙ্গাণ, প্রমেয় ও গ্রমাতাগত সম 
দোঁবের অভাবেও আকাশ নাল বণিয়া প্রতাত হয় । পঞ্চবিধ সানগ্রা অধ্যাসের 
কারণ, আর এহ সকল সনগ্রার সঞ্ভাবে মধ্যাস হয়, নচেৎ নাহে, কিছ 


জগতের অস্তিত্ব থগুন। - ৪৩১ 


তন্মধ্যে একটারও আগাশের অধ্যাস-বিষয়ে কারপত| নাই । উক্ত সামগ্রী 
এট 

১২-_বস্তুর সামান্যরূপে জ্ঞান আর বিশেষরূপে অজ্ঞান । বন্ধ আছে 
এরূপ সামান্যজ্ঞান আর সে বস্তুটা কি? এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের অভাব অর্থাৎ 
অন্ঞান হওয়া উচিত। যেমন রজ্জুতে রজ্জুব সামান্য-জ্ঞান অর্থাৎ কোন 
লম্বমান বস্তু এরূপ সামান্য-জ্ঞান তথা রজ্জুর রজ্জুত্বরূপে বিশেষ জ্ঞানের 
অভাব এইরূপ দুই যুগপৎ সামান্য জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইলে ঘঅধ্যাস 
হয়, নচেৎ নহে। 


FY 


২। সত্যবস্তর পূর্ববজ্ঞান-ভন্ত সংস্কার । যে ব্যক্তির সত্য সর্পের জ্ঞান-জন্ত 

ংস্কার পূর্ব্ব হইতে আছে, তাহারই রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, অন্তের নহে। 

কেন না, যে পূর্বে সত্য সর্প দেখে নাই তাহার রজ্জুতে সর্পাধ্যাস হইতে 
পারে না। 

৩ প্রমেরগত দোয়। সাদৃশ্তাদি-দৌষ পমেয়-বিষয়ে হইয়া থাকে, রজ্জু 
ও সর্প উভয়ই দীর্ঘ লম্বমাণ্‌ পদার্থ । সুতরাং এই সাদৃশ্ত দ্বারা রজ্জুতে সর্পের 
ব। সৰ্পে রজ্জুর ভ্রম হইয়া থাকে । রজ্ছুতে রজত-ন্রান্তি সম্ভব হয় না, কেন ন! 
রজ্জু-রজতের মধো কোন সাদৃশ্য নাই । 

৪। নেত্ৰাদি-প্রমাণগত দোষ । নন্দান্ধকারাদি দোষ প্রমাণে হইয়া থাকে। 
ঘোর অন্ধকারে অধাস হয় না, কারণ, ঘোর অন্ধকারে বস্তুর সত্তা উপলব্ধি 
হন ন। 

+| প্রমাতাগত পোষ! ভয়'লোতাদি প্রমাতাগত দোষ বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 

উল্লিখিত প্রকারে পঞ্চবিধ সামগ্রী অধ্যাসের হেতু, উক্ত সকল সামগ্রীর 
সন্ভাবেই অধাস সম্ভব হয়, অন্তথ। অসস্তব। এক্ষণে কিবিচন। করিয়া দেখ, 
আকাশে নীলতাদি জ্ঞানে শেষোক্ত তিন দোষের অভাব কেন? সর্বসামগ্রীরই 
অভাব আছে এবং ইহা সত্বেও অথাৎ নির্দোষ গ্রমাণখ্রাহাত। সত্বেও সত্য 
পদার্থাদির জ্ঞানের সপ্তায় আকাশে বীলতাদর প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । নির্ববিশেষ 
সুর্য্যে যেমন অন্ধকার স্থান প্রাপ্ত £7 ন!, ভেমনি আকাশ সবিশেষাদি ভাব 
রহিত হওয়ায় তাহাতে সামা জ্ঞান তথ' বিশেষরূপে অজ্ঞান বলা সম্ভব নহে। 
আকাশ কাহারও মতে নীরূপ-ঙাবপদার্থ তথা মতান্তরে নিঃস্ব্প অভাবরূপ 
অলীক পদার্থ। সুতরাং যেরূপ হ'লীক বন্ধ্যাপুত্রাদিপদার্থে অথবা নীরূপ 
ও হক্মাদি পদার্থে কোন প্রকার আরোপ সম্ভব হয় ন!, তন্রপ সন্ভারহিত 


৪৩২ তত্বজ্ঞানা মুত 


অভাবরূপ অথব। নীরূপ আকাশ পদার্থে আরোপের অসম্ভবে পূর্ববজ্ঞান- 
ভন্ত সংস্কারাদি দ্বারা নীল কটাহাকারাদির গ্রতীতিও সম্ভব নহে। এইরূপ সত্তা- 
রহিত বা নীরূপ আকাশ সহিত নীল রঙের বা রূপবান্‌ কড়ার সাদৃশ্ত ন! থাকায় 
প্রমেয়গত দোষ, তথা অন্ধকারাদি প্রমাণগত দোষ, তথা লোভ-ভয়াদি 
প্রমাতাগত দোষ এই সকল দোষেরও কোন সম্ভাবনা নাই। প্রদর্শিত 
প্রকারে ভ্রমোৎপাদক সমস্ত দোষের বা সামগ্রীর অভাবেও আকাশে নীলাদি 
রূপের প্রতীতি হুইয়। থাকে । অতএব বাদীর (সিন্ধান্ত যে, সদোষ প্রমাণ লন্ত 
ভ্রমজ্ঞান হয় ও নির্দোষ প্রমাণ জন্ত যথার্থ জ্ঞান হয়, একথা কথাই নহে, উহ! 
দৃষ্টিবিরুদ্ধ। যদি বণ. আকাশ বূপরহিত হওয়ায় তাহাতে যগ্পি চাক্ষুষ 
জ্ঞানের বিষয়তা নাই, তথাপি দুরত্ব দোষ পযুক্ত আকাশে? অন্তরীক্ষ এদেশে 
পৃথিবীর ছায়া ও পৃথিবীর গোলতা নীল কটাহাদিরূপে 'প্রতীতি হইয়া থাকে 
এবং নীণকটাহাদ প্রদেশে ব্যবধান সব্ধগোকের অবিশেষ সমান বা একরূপ 
হওয়ায় প্রমাণগত দুবত্ব দোষও সকলের পক্ষে অবিশেষ, সমান বা একরপ। 
আর থে পর্ধাস্ত ছুই উপাধির ( আকাশ ও পৃথিবীর ) সন্তাব গাছে, দে পর্যন্ত 
যেরূপ স্ফটিক ও জবাফুল উভয়ের সন্নিধানে বিবেকসতেও স্ষটিকে জবাবটা 
লৌহিত্যের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, সেইরূপ আকাশে বিবেকসন্কেও নীলতাদির 
প্রতীতি হইতে থাকিবেক । সুতরাং আকাশে নীলতাদি ল্ঞান দুরত্ব-দোষ জন্য 
হওয়ায় এবং এ জ্ঞানে নির্দোষ প্রমাণ জন্ত সামগ্রীর অভাব হওয়ায় অন্ত ভ্রম" 
জ্ঞানের 2য় আকাশে নীলতাদি জ্ঞানকেও ভ্রান্তিসিন্ধ বলা বায়, প্রমাণ জন 
নহে। বাদীর এ সকল কথ! সমীচীন নঠে, কারণ উপরে বলিয়াছি, যে পক্ষে 
আকাশ নিঃন্থরূপ বাঁ শতাবরূপ, সে পক্ষে মেক্স খ পুষ্পে রপ-রসগন্ধীদিও 
আরোপ সম্ভব হয় না, তদ্রুপ অভাবরূপ মাকাশেও নালকটাহাদির প্রতীতি বা 
আরোপ সম্ভব নহে । আর যে পঙ্গে আকাশ নীবূপভাব-পদার্থ, সে পক্ষেও 
আরোপ সম্ভব নহে, কারণ, নারূপ ও রূপবান্‌ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় নীরূপে 
রূপের আরোপ অসশ্ভব, যেমন নীবপ বায়তে নীগতাদির প্রতীতি অসম্ভণ, 
তব্প। যগ্াাগ পূলীপটল প্রভাত স্থলে বাধুর সহিত (মণিত হুইয়! ধূলীপটলের 
প্রতীতি হইয়া থাকে, তত্রাপি “আকাশং নীলং* এই প্রতীতির ন্যায় “বায়ু 
ধুলীপটল” এরূপ প্রতীতি সে স্থলেও হয় না। অপিচ, ক্ষটিকের রকুতার প্যায় 
'ুণিবী-ছায়াদির আকাশ মহিত অভিন্ন প্রতীতি সম্ভব হইলে, নীরূপ আকাশ 
সহিত সকল পদার্থের একদেশবগ্ড| নিবন্ধন উক্ত সকল পদার্থের ছায়ার 


লগতের অন্কিত্ব-থগুন। ৪৩৩ 


আকাশ সহিত সন্বন্ধের অবিশেষে “আকাশ নীলরূপ” এই প্রতীতির ন্যায় বন্ত- 
মাত্রেরই “আকাশ ঘটরূপ, আকাশ পটরূপ”, অথবা “আকাশ রক্তরূপ বা 
গীতরূপ” ইত্যাদি প্রকার আকাশ সহিত সকল বস্তুর অভেদ প্রতীতি হও 
উচিত, কিন্তু এরূপ হয় নাঁ। যচ্কপি “ঘটাকাশ, মঠাঁকাণ” ইত্যাদি প্রকার 
সোপাধিক গ্রতীতি হয়, তনত্রাপি এই গ্রতীতিতে ঘট-যঠাদি সহিত আকাশের 
অভেদ প্রতীতি হয় না। অতএব সত্যবন্তর .প্রতীতি স্থলে নিদ্দোষ নেত্র-জন্ত 
গানের যেরূপ বিষয়ত! হয়, আকাশে নীলতাদি প্রীতি হলেও তদ্রুপ নির্দোষ 
চাক্ষুষ জানের বিষয়ত! হওয়ায় জ্ঞানে কোন প্রকার দোষের কারণতা করন! 
করিতে শকা নহ। অপিচ, বাদীর অনুরোধে য'দ আমরা আকাশে শীনতাদির 
গ্রতীতিতে দূরত্বদোষের সম্ভাঝন! স্বীকারও করিয়া লই, তবুও অন্ত প্রকারে 
দোষ আগমন করে । কারণ, দূরত্ব বা অগ্ঠাগ্ত দোষে (১) ক্কচিৎ বস্তু থাকিয়াও 
নাই বলিয়! প্রতীত হয়, (২) কচিৎ বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়, (৩) 
কচি আনেকগুণি বন্ধ এক বলিয়া গাতীত হয়, এবং (৪) 2.চিৎ বস্তুর অন্তথ। 
প্রতীতি হয়, ইত্যদ । অন্যাসকালে আকাশের নীলতাদিবিশিষ্টরূপে অভেদ- 
গতীতি হওয়ায় তথা এই অভেদ-পতীতির কোন দেশে ও কোন কালে 
বাভিচার ন! হওয়ায় আকাশে নীপতাদিজ্ঞানের এান্তিরলত! সিদ্ধ হয় না, 
অত এব পথম পক্ষ 'অঘউত। এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষও সম্ভব 
নহে, কারণ, দূরত্ব-দোঁষে স্বর্যা ক্ষুদ্র বলিয়া গ্রতীত হয় আর বন্ধ বৃক্ষ এক 
কু বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু আকাশ ভ্রমের পৃবেধিনুর উভয়কালে একরূপ 
অর্থাৎ ব্যাপক ।বশাল নীণরূপবিশষ্ট বলিয়া সকলের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। 
আর চতুর্থপক্ষে দোধবশতঃ ( এমন কি, সবব প্রকার প্রমাণাদি দোষবশতঃ, অধ্যাস 
মাত্রেই ) অন্যথা! গ্রতীতিস্থলে অধাসমান্রের কেবল অধাস্ত' চার প্রতীত হইয়া 
থাকে, অধিষ্ঠান সহিত অধান্তের প্রত!তি হয় না। যেমন দূরত্বদোষে সমুদ্র- 
জলের ব্যগ্রক তরঙগাদিতে জল-রাশিত্বের সমভাব প্রতীগ্ হইলে, অথবা নীল- 
জলে নীলশিলার জ্ঞান হইলে, প্জল সমভ:,” “নীলশিলা” এরূপ জ্ঞান হয়, 
“তরঙ্গাদির সমভাব” তথা “নীলঙ্গণে নীলশিণ।” এরূপ প্রশীতি হ* না। এইরূপ 
মন্দাঞ্কারাদিদোষে, স্থাণঁতে ':কষত্রম হলে, অথবা রজ্জুতে সর্পভান হইণে, 
অথব| গুক্তিতে রজতাভাস হে, কেবল “এই পুরুষ, এই সপ, এই রজত,” 
ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হয়, “এই স্থাণু পুরুষ, এই রজ্জু সর্প, এই গুক্তি রজত,” 
এই প্রকার জ্ঞান হয় ন! । এ্ুধশিত কপে অনবধারণাঁদি দোষে, অনু শবে 
€৫ 


৪৩৪ তত্থজ্ঞানা মৃত। 


হস্তীর জ্ঞান হইলে, কেবল *হস্চ' প্রতীতি হয়, অশ্ব সহিত হস্তীর” গ্রতীতি 
হয় না। কথিত পকারে অধা'স-।এেই অধ্যাসের কেবল অধ্যন্তাকার প্রতীতি 
হয়, অধিষ্ঠান সদ" অধান্তে, এতীতি হয় না, কিন্ত আকাশে নীলতাদির 
গরতাক্ষত1 স্থলে “নীলং পশ্যামি” “কটাহং পশ্যামি,” এরূপ অধ্যস্তাকার প্রতীশি 
না হওয়ায়, বরং "আকাশং নীলং,” *আকাশং কটাহাকারং,” এইরূপ সত্য বস্তুর 
ন্যায় ধৰ্ম্ম সতিত ধর্ম্মার অভেদ প্রতী'ত হওয়ায়, দূরত্ব দোঁম ত দুরের কথা কোন 
দোষেরই সম্ভাবনা ন! থাকায়, আকাশে নীলতাদি-প্রতীতিব অধ্যাসবূপতা 
যুক্তিসিদ্ধ নহে । কিংবা, দূরত্ব বা অন্ত কোন দোষে যে স্থলে ভ্রম হয়, সে স্থলে 
অধ্যাসের পূর্বে অধিষ্ঠানের বিশেষন্ূপে জ্ঞানের অভাব হয়, আব যে স্থলে 
অপিষ্ঠীনের বিশেষরূপে জ্ঞান হয়, সে স্থলে ভ্রম হয় ন7। কিন্তু আকাশে “নীরূপং 
আকাশং” এইজ্ঞান অধ্যাসের পূর্বোত্তরে বর্তমান থাকায় যখন প্রদর্শিত বিশেষ 
জ্ঞানের সন্তাবে অধ্যাসই সম্ভব নহে, তখন আকাশে নীলতাদির প্রতীতিতে দূরখ- 
দোষের কারণতা কখন নিতা ন্ট অসঙ্গত। কিংবা, অধিষ্টান আকাশে নীলদিত 
প্রতীতিতে পুর্ব সতা বস্তর জ্ঞান জগ সংস্কারের হেতুতা সম্ভব না হ₹ও ধরায় দর, 
দোষ জন অধ্যস্তাকার নীলাদ-এতাক্ষের কল্পনাও অসঙ্গভ। কিংবা, দুরত- 
দে।ষস্থলে অপিষ্ঠানের অগ্পাক্পে পতাত »ইপে, দোষের 'ভীবকাছে উদ 
অন্যথাভাব তিরষ্কৃত হওয়ায় অধিষ্ঠান নিজ স্বরূপে ভাসমান চয় । যেমন দুরদুষ্ট 
সমুদ্রের নীলজলে নীলশিপার অধ্যাসে দোষের ভাবে নীলাশগাজ্!ন 
তিরোঠিত হইলে জল নি্গরূপে গ্রভীত হয়| কিন্তু মাকণৰ নীলভাদি ভগনে 
অধ্যাসের পূর্বাপর ষথাথজ্ঞান সব্বেও কোন ইতব াবশ্ষে হয় না, অথা 
নীলাকাশ যেমন যথার্থ জ্ঞানের পুবে দুই চপ, হতনান পরেও সত্য বন্তর তাও 
প্রতীত হইতে থাকে । যদি বৃপ, সোপাধিক অধ্যাস স্থণে যেরূপ দগণস্থ প্রতি 
বিদ্বের ষথার্থজানসর্বেও মুখ দর্পণের সগ্রিধানবশতঃ গ্রতিবিস্বাধ্যাসের অন্যরা সত 
হয় ন! অর্থাৎ প্রতিবিষ্বের পূর্বের প্রায় বখাবৎ ঞতীতি হইতে থাকে, অথবা হের" 
স্কটিকের মণার্থজ্ঞানস্থলেও গ্রতীত লোৌহিত্য ধর্মের জ্ঞানে কোন ইতর বিশে 

হয় ন!, =দ্রপ আকাশের অধ্যাস সোপাধিক হওয়ায় গৃহীত লন 
জঞানেও উপাধিত্র সন্ভাববলতঃ অধ্যাস গতাতির তিরস্কার হয় না। একথ। 
সম্ভব নহে, কারণ, যস্থপি দর্পণে মুখের গ্রতিবিশ্ব, টিকে পুষ্পের রক্ত: 
যথার্থ জ্ঞানের উত্তরকালেও উপাধির সন্নিধানবশতঃ গ্রতীত হইতে থাকে, 
তথাপি “লোহিত স্ফটিক১" এরূপ প্রত্যয় জ্ঞানকালে হয়৷ না, কিন্তু “শ্বেত 
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স্কটিকঃ* এইরূপই প্রত্যয় হয়, আর “আকাশং নীলং, কটাহাকারং” এই সত্য 
বস্তুর প্রতায়ের স্তাঁয়, “আকাশ আলোকরূপ* এরূপ প্রত্যয় কোনকালে অর্থাৎ 
অধ্যাপকালে ও অধ্যাসের নিবুত্তিকালে উভয়কালে হয় না। অপিচ, 
নীরূপে তদিরোধীরূপের একাধিকরণত। কোন রূপেই সম্ভব নহে, একথা 
পূর্বেও বল! হইয়াছে । এই সকল দোষ উদ্ভাবিত হইতে দেখিয়! পক্ষান্তরে, যদি 
আকাশে নীলতাদ্দির প্রতীতিকে অধ্যাসরূপ স্বীকার ন! করিয়া! সত্য স্তর 
প্রতিচ্ছবি বা ছায়া-£্রতীতির স্তান্ন সত্য বলিতে ইচ্ছ। কর, তবে ওন্দপ স্থলে উক্ত 
নীদাদি “অমুক বস্তুর ছায়া বা কোন অজ্ঞাত বস্তুর ছায়!” বলিয়া প্রতীত হইবে, 
আকাশং নীলং” এরূপ গতীতি হইবে ন1। ফলিগার্ঘ--মাকাশের নীলতাদি 
প্রতীতিতে দূরত্ব দোষ কেন? কোন প্রকার দোষের ব! ভ্রমোৎপাদক সামগ্রীর 
সম্তাবন! না থাকায়, অথচ উক্ত জ্ঞানের ভ্রমাত্মকতা স্বতঃসিন্ধ হওয়ায় আর 
পদার্থের সত্যানত্য ব্বরূগের বিচারে ইন্দ্িয়াদি 'গ্রমাপগ্রাহক সামগ্রী 
ব্যতীত গ্রকারান্তর ন! থাকায়, বাদীর উক্তি মে, দোষরহিত ইন্ড্রিয়াদি- 
দ্বার! বন্তর সত্যত! তথ! দেষদুষ্ট ইন্দিয়াদিদ্বার! বস্ত্র অসত্যত! নির্দ্ধারিত 
হয়, এ নির্ণয় উল্লিখিত আকাশ-দৃষ্টান্তে সংরক্ষিত হয় না। অতএব 
ইন্দিযাঁদিতে প্রমাণ-গ্রাহক শক্তির অভাবে তন্দারা জগতের প্রামাণ্য যে 
গৃহীত £সু, তাহ! অ’সদ্ধ হওয়ায় জগতের সত্যত্বঃ তৎকারণে অসিদ্ধ হুইয়। 
পড়ে । 

ই্দ্রয়াদিতে বস্তুর প্রামাণ্য গ্রহণের কোন শক্তি নাই, এ বিষয়ে অন্য হেতু- 
এই--দথ। যায় স্বপ্নেও জাতের গ্রায় গবিকল প্রমাণ প্রমেয় প্রসিতি আদি সকল 
বিষয় আছে, থাকিলেও প্রপুকে লোকে মিথা! বলিয়াই জানে। প্রমাণাদির 
বল খদি স্বপ্নে মিথ্যা বলয়! উপেক্ষিত হয়, তবে উক্ত গায়ে এ।গ্রতেও প্রমাণাদির 
ধল অবশ্যই মিথ্যা! হইবে একটীকে কতা বলিয়া অপরটকে মিথ্যা বলিতে 
গেলে উ৬গেরই অগ্রমাণ তা ঘ্বীহ অনে 'নঞ্ধ হইবে, কারণ, উত্তয়ন্থলে হান্দুয়াদি 
প্রমাণ-গ্রাহক মামগীর অবিশেষে একটী মিশা হইলে অপর তৎসঙ্গে মিথ্যা 
হইয়! যায়। যদি বল, স্বপ্ন প্রগে মত, সুতরাং প্রমাণাদ ও তাহাদের ফলও 
“ভু অবস্থায় মিথ্যা, সত জের দার স্বরুপ সত হওয়া: প্রমাণ তথা 
প্রমাণাদির ফল সর্ধই সঙ, গপ্রের ষ্টার মিথ্যা নহে স্ম্ব নহে, কারণ, 
জাগ্ল্তও প্রমাণাদির ফল বে মিথ্যা, তাহ! আক।পেস দূঃ।- ।২০বরূপে উপরে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং অব্যবাহত পরে আরও অনেক হেড এদশনপুর্ববন্থ বিস্তৃত 
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রূপে প্রাতিপাদিত হইবে। জাগতের সত্ত্ব স্বীকার করিয়া গ্রদশিত সমাধান 
করা হইল, কিন্ত বস্তুতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যে কোন বিলক্ষণত! নাই, স্বপ্নের 
স্তায় জাগ্রতেরও পদার্থ সকল মিথ্যা, এই অর্থ পরিস্কৃতরূপে অনতিবিলম্বে স্পট 
হইবেক। সুতরাং স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রতেও প্রমাণার্দির ফল যে মিথা! বলিয়! 
কথিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত বই অসঙ্গত নহে । অতএব এরপেও জগতের 
সত্যত্ব অনুপপন্ন। 

ইন্ড্রিয়াদির প্রমাণগ্রাহ্যতা কেবলমাত্র আঁভাসরূপ, এ বিষয়ে আরও হেতু 
আছে যথ1--যেরূপ স্থদূর আকাশের শীলা দি পদার্থ বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদির প্রমাণরূপত। 
যুক্তিসিদ্ধ নহে, তদ্রপ সন্নিাহত পদার্থের অস্তিত্ব স্থলেও উহাদের গ্রামাণগ্রাহত। 
যুক্তিতে উপপন হয় না। ইহার নিদর্শন যখা--কোন ব্যপ্ির পা আঘাত প্রাপ্ত 
হইলে সে বলিয়া! থাকে “আমার পা ভেঙগেগেছে” অথবা “আমি খোঁড়া হহয়।ভি।” 
প্রথম বাক্যে “আমার” এই কথা দ্বারা “পা” আমা হইতে ভিন্ন একটা পৃথক 
বস্তু বুঝায়, অর্থাৎ “আমার” এই শব্দে আমি এক বস্তু আর প| আম! হইতে ভিন্ন 
অন্ত এক বস্তু, এই রূপে ছুই পৃথক্‌ বস্তু বুঝায় বলিয়া দ্বিত্বভাবের প্রতীতি হয়। 
আর “আমি খোঁড়া” এই দ্বিতীয় বাক্যে একত্র প্রভীতি হয়, অর্থাৎ অহং 
শব্দের পর্যায় আমি" শন্দটী স্বস্বরূপবোধক, অভিন্নভার অর্থাৎ দ্বিত্বরহিত 
ভাবের জ্ঞাপক। প্রদশিত প্রকারে উক্ত ছু শ্রভীতির বিবোধ আতিস্পষ্ট, অথ) 
উভয়ই প্রয়োগ প্রমাণগোচির বলিয়া লোকের নিশ্চিত আছে । এক্ষণে ভিজ্ঞা- 
প্ৰ স্বরূপে জ্ঞাপক “আমিশ ও “পা” এই ছুই কি খিভন পৃথক বস্তু? অথথ! 
অভিন্ন এক বন্ধ? ভিন্াভিন্ন যে পক্ষ বণ, উভয়ই পক্ষে দোষ আছে । গ্রথমপক্ষে 
অর্থাৎ ভিন্ন বলিলে “মানি পন্গু" একথা ব্যাহত হহবে। অগ্তদোধ এই যে,ণ"্টচ- বব 
কষ্ট হইল, (ভাগ হইল মৈএের” এহ কথার সমান উক্ত কথার অথ তইণে, 
এবং এপ্প হইলে “আমি পন্থ" একথাও বাদ পাপু হইবে। কারণ, চৈ 5মৈহের 
হার আন ও পা এই দুই বিচি স্বতএ বস হওয়ায় একের কষ্ট অত ভোগ কর 
নাও কলিতে? পারে না, অতএব গরম পক্ষ অসনব । আর দ্বিতীয় ঈদ 
বলিলে অপাং আয় বলিণে “আনার পা? একথা অসঙ্গত হইবে, কেন না মামি 
পঙ্গু” এই বাক্যে স্বস্ব্ূপ সংহতি পার একরূপতা ( অভিন্নত| ) সিঞ্চ হওগায 
তদনস্থুঃ “আমার পা" এই দ্বিত্ব প্রতীতি সম্ভব হইবে না। কিন্তু এই আহি 
পক্ষও সন্ত হম না, কারণ, শ্বস্বরপবেধক অহংজ্ঞানের ইদংবূপ বিষয় সহিত 
দীপ হটের গাছ বিবয়ী-বিষয়রূপ ( প্রকাশক-প্রকাস্রন্ধপ ) পার্থক্য শ্বতঃদ | 
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হওয়ায়, এই প্রমাণাদি পার্থক্যদ্বারা উভয়ের ভেদই সিদ্ধ হয়, অভেদ নহে। 
এইরূপ উভয় প্রকার গ্রতীতি বিরুদ্ধ ও অপ্রমাণ হইলেও লোকমধ্যে সত্য 
বলয়! আবহমানকাপ ৯পিয়। আসিতেছে, অথচ ইহ! সকলই জানে এক ছুই নহে, 
ছুই এক নঠে, ভিন্ন আন নচে, অভিন্ন ভিন্ন নহে। অপিচ, “আমি পঙ্গু” ও "আমার 
পা ভেঙ্গেছে” এই ছুই বাক্যের মধ্যে কোনটা সত্য? অর্থাৎ প্রথমটা সত্য? 
অথবা দ্বিতীয়টী সত্য ? অথবা উত্তয়ই সত্য £ অথবা উভয়ই মিথ্যা? এ 
বিষয়ে অন্নন্ধাণ করিলে বিদিত হইবে যে, গথমটী দ্বিতীয় প্রতীতিসাপেক্ষ 
আর দ্বিতায়টী থম গ্রতীতিসাপেক্ষ, অথাৎ *থমের সত্যতা দ্বিতীয়ের উপর 
নির্ভর করে এবং দ্বিতীয়ের সত্যতা প্রথামব উপর নির্ভর করে। কেন না, 
“আমার পা ভাঙ্গিয়াছেশ হছ। সত্য না হইলে “আনি খোঁড়া” একথা সত্য হুইবে 
না আর “আমি খেডা” হং! সা না হইলে আমার পা ছাঙ্গিয়াছেশ ইহ! অসত্য 
হহয়া পে, এইরূপে অন্তোঠাশ্রর দোষ হয়| এদিকে, উক্ত দুই প্রতীতিতে 
একং ভাব দিত্বভাব হইতে তথ! দ্বিত্ভাব একত্ব ভাব হইতে ভিন্ন ও বিরুদ্ধ 
হওয়ার, এইরূপ উৎয়তঃ দোষ হওয়ায় প্রথম প্রতাঁতিটী সত্য বা! দ্বিতীয় গ্রতীতি 
সত্য হত] নিদ্বীরিত হয় না, একথা পুরে বলা ভহয়াছে। স্থতরাং প্রথম ও 
দ্বিতীয় পক্ষ উভয়ই যুক্তিবিকদ্ধ হওয়ায় "পৃথক পৃথক্‌ রূপে উভয় প্রতীতির* 
সত্ত্ব বাধিত। এই কারনে এবং তদাতিরিক্ক বদতোব্যাঘাৎদোষ প্রযুক্ত 
“উভয়ই মতা” খপ অধযুক্ত : পারশেষে ভর একার প্রতীতি মিথ্যা” এই 
চতুর্থ পক্ষই বু'ক্তমিদ বলিয়া ইপপনর হয়, কারণ, যে বস্তু প্রমাণসিদ্ধ নহে তথ! 
এঞ্রত।তির পুর্বোস্তর গতয়কালে জভাবগ্রন্ত তাহা শুত্তি রজতের ন্যায় 
মধ্যকালেও মিথ্যা হইয়া থাকে । এইবপ হুলহ, কপ, প্রভৃতি দেহধর্ম্ম, মুক্ত, 
কাণত্ব, অন্ধত্ব, বধির, ৪1বখ, প্রভাত ইন্দ্িয়াদ ধন্ম, আঁ. ইচ্ছা, দ্বেষ, সঙ্কল্প, 
বিকল্প, প্রভৃতি মানস ধন্ম। ইহা সঃলেতে৪ লোকের গ্দশিত প্রকার সত্যত্থ 
বুদ্ধ যুজিতে স্থিররীকৃত হয় না, “বং নথ্যাত্বহই এথোক্ত প্রকারে স্থিরীকৃত 
হয়| এক্ষণে বিব্চেনা করিনা চালে আতিপন হইবে যে, ষে প্রমাৰ 
গ্রাহক সামগ্রী ছারা লোক এপ ব নত [নিশ্চয় করে লি চির নিশ্চয় করিয়। 
আসিতেছে, সেই প্রমাণ বিচ:ব-দইিতে নথ্যাদের খ্যাপক তথা সত্যত্বের বাধক 
হওয়ায় তাহাতে পগমাণগ-।তার বে কমন! তাহ! *মাণাভাসরূপ বলিয়া সিদ্ধ হয়, 
প্রমাণরূপ নহে। ধর্দি বল, গ্রতাক্ষাপন্ধ হওয়ায় “আমার পা থোড়, বা আমার 
শরার কৃশ,” হত্যাদ গ্রতীতিহই পতা এবং এই প্রতী'তবলে লোক সকল 


৪৩৮ তত্বজ্ঞানামৃত। 


আপনাতে দেহেঞ্জিয়াদি ধর্ম আরোপ করিয়া "আম পঙ্গু ব| আমি কৃশ* ইত্যাদি 
প্রকার বচন প্রয়োগ করিয়া! থাকে । সুতরাং এই শেষোক্ত আরোপিত প্রতীতি 
মিথ্যা হয় হউক, প্রথমোক্ত শনারোপিত পপ্রতীতি সত্যজ্ঞানের আধারে উৎপন্ন 
হওয়ায় মিথা। হইতে পারে না, অতএব সত্য । একথা সম্ভব নহে, কেন না 
পুর্বে বলিয়াছি যে, অহং ও ইদমের মধো দীপপ্র চা! ঘটের সাক বিষয়ী বিষয়ভাব- 
রূপ পার্থক্য থাকায় যেরূপ ঘটের বিকারে দীপ পভা শিপু হয় না, খাপ অহং 
শবের পর্যায় ষে মমি তাহাতে শরীরাণিক্কুত সমমত্্রাদি বিকারভাব সম্ভব না 
হওয়ায় “আমি পঙ্গু, আমি কব” ইত্যা'দ বাক্যের প্যায় "আমার পা, আমার 
শরীর” ইত্যাদি বাক্যও স্বীয় অর্থে গতিষিদ্ধ হওয়া! পড়ে। যদি বল, অবিবেক 
বা অধ)াসবশতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি ধন্ম আপনাতে ভান হওয়ায় বছাপি “আমি পঙ্ক 
বা আমার পা!” ইতাদি জ্ঞানরূপ 'গ্রতীহি প্রমাণদোষে দুষিত হওয়ায় মিথ 
তথাপি প্রমেয়, গ্রমাতা, তথা তত্তৎসাপেক্ষ। বানভাবাঁদি মিথা। নহে, যেহে$ 
প্রমাতা ও গ্রমেয় না থাকিলে অথাৎ মিথ) চলে আরোও বা 'সারোপক্কত 
সমস্ত সতা-ব্যবহার অসম্ভব হইবে । অতএব সে ও ইন্দিয়াদর শব ন্ব 
বিষয় ঘটপটাদি বাহা পদার্থ, তথা দেহেন্দিযাদিয় সবল. কাণত্বাদি পন্য এবং 
দ্হেক্দ্রিয়াদির অধিঠাতারূপ পমাত! ইহা সকল সূতা কিন সামিত্ব মমাদি 

বৃদ্ধি অবিবেকাদি দোয-শত্বঃ মিথা | যেমন পুণ্রভার্গা'দ কিঠ হলে ও অকল 
থাকিলে অভিমানবশতঃং আমরা মনে করি আমি ক্রেশে আহি, শনি সুখে আছি, 
ইতাদি প্রকার মিথা! মনু ভন ভইয়া পাকে, হণ পরস্ঠালে এচি ত উকি করেশালির 
অভিমানরূপ শম্ভভব নিখা, তবুও অনারোপিত ভাতা! ও ক্কাপূজাদি হাগা- 
বিষয়, ইভা "কল মিথ।। লহ সশা। এট সত কথার বি মানব! লিল, 
যদি উক্ত আাঁমিত-মন হাদি চানকে আবিবেকাতি দেযবশত; মিথা| বল, 50 
ঘটপটদাদি সহিত ঘটপটাদি পদাখ বিনয়ক সকল জনকে মিথ্য| বলিতে বা?) 
হুহবে। কারণ, পিধয়বিশিইতাজপে উঠ “কারি জনের সবি শৰ তাঁ-নিবঞ্জন, 
এককে মিথ্যা 1লিয়| অন্যকে লা বাঁলতে পারক নদ জ্ঞানে মাঁবনেকাছ দেখি 
থাকিণে মহত বন্ধুবই মাবিষ্ঠকতা। সিদ্ধ হঃপে, কেন লা, মতা ঘটপটাি পর্নাথেশ 
গায় আমিত্ব নমত্বাদি সমস্ত হ্যণহার 5৭ প্য সতাক্ঞানের আংস্পদদ হওয়ায় এক =: 
গ্রাহ্ ও জন্ঠাতর অগ্রাহ্য মূল অতা ন্ট প্রমাণ বিগাডি এ) কিংনা, ঘি জাননেশ " 
'নববশতঃ আমিত মমত্বাদি প্রানকে মিথ। বল, তবে সমান প্রমাণ গৃহত মগ 
দকল জান ও তংসদুশ মিথ্য| হওয়া ব্রঙ্জাণ্ডে এমন জ্ঞানান্তর বস্তু কি আছে 


জগতের অস্থিত্ব-খগুন। ৪৩৯ 


যগ্থারা বস্তুর প্রামাণ্য-অপ্রমাণা নির্ধারিত হইবে, জ্ঞানের নির্দোষতা-সদোষত। 
অবধাঞ্গিত করিবে । যা?! দার! পদার্থের সত্যত্ব নিশ্চিত বা নির্ণাত হয়, তাহ! 
যখন নিজেই দূষিত বা মিথ্যা, তখন পদার্থের গম।ণা [করূপে স্থিরীকৃত হইবে 
এবং উদ্ত প্রামাণ্যের গ্রাচকুই বা কে ভইবে? অপি একদিকে, জ্ঞানে দোষ 
অঙ্গীকার করণে পদার্থে প্রামাণ্য কন্মিনকালে গৃহাত হইবে না আর তাদৃশ 
দোষ-ছষ্ট জ্ঞান দারা পুক্তি-র্লতের গার পদার্থের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইবে, সত্যত্ব 
নছে। আর অন্যদিকে জনকে নিদ্রাষ বলিতে গেলে অহমত্ব মমত্বাদি জ্ঞানকে ও 
বাধ্য হইয়া নিৰ্দোষ বলিতে হইবে, কিন্ত হা বপিতে সক্ষম নহ, এ বিষয়ে 
যুক্তি উপরে খদর্শি5 হইয়াছে; এইরূপে উভয়তর দোষ হওয়ায় ইন্দিয়াদির 
প্রমাণগরাস্থতা মজার অনুপপন্ন। বাদি বণ» ই'ন্রয়াদ্ৰর! পদাথের 
অস্তিত্ব গৃহীত হওয়ায় হাহা দগক্কে মিথ বলিতে পার না। সত্য, ইন্ছ্রিয়যিষয়ে 
পদার্থের অস্তিধ গুণ কারবার শনি আমারা ও ত্বীকার করি, কিন্ত তাহাদিগের, 
৮. ভা কি মিথ, নত কি অনিত্য", এই বুদ্ধি উৎপন্ন করিবার শক্তি 
ন! থাকায়, “পদার্থ আছে শাহ এই জ্ঞানগাবা বস্তুর সত্যত্ব বা নিতাত 
নিদধবাবিত না £ওয়ায় উহা বিগকে লমান বলয়া মার! স্বাকার কার না, কিন্ত 
গনাণাতাস বপিয়াই গণ্া কাধ বলত কার আমিত্রমমতাদি জ্ঞানে 
আবক তা আবে চাদি দেোেম স্বাকৃত হছলে সকল জানে অপমাণতা দোষ 
(সঙ্গী ত ওয়ায় তাঁদৃশ ান্দ্বারা আমান স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে স্থণ'বশেবে গ্রাহ্থ ও 
সুশতিশেষে অঞ্রাহ বিলে, হং! অর্ধ শর তাঁয়-গ্রায়ের সমান স্ব্ব প্রমাণ বাধিত 
গুইকে। মি বণ, পদে গন দোষখাহশ ৪ সত্য, এবং তাদুশ জান দ্বার! 
ঘটপ পটাদি পদাথসকল হকাশিত হওয়ায় তথ উক্ত ঘটপটগির প্রামাণ্য তৎসঙ্গে 
গৃহীত হওয়ায় উচ মস্ত সতা, কু আমিহ মম জ্ঞানে আববেকাদি দোষ 
মিশ্রিত থাকার উহাকে মিথ্যা বতা চাহ এ সকল কথা অবিবেকমূলক, কারণ, 
স্বরূপে জানের সত্যত! = নিদোব্তা শ্াকার করিলে” যেহেতু ইন্দরিয়-অসহাযর 
কোন জ্ঞান দ্বার! বিষয়ের প্রকাশ এজজব হব, আর যেহেতু ইীন্তরয়-দবার ব্যতীত 
অহংমমতাদি গানের হাম খনি বম ও আঅকাশিত হয় না, 'সই হেতু বিষন্ব- 
বিশিষ্টতারূপে সকল জ্ঞানের বিশে তা যুক্ত গ্লবিশেষে বিষয়গুলিকে সত্য বলা, 
ও স্থলবিশেষে মিথ্য। বলা স্'্রথা গ্রমাপবিরুদ্ধ, একথা ইতঃপুর্বে বির! আসিয়াছি। 
যদি বল, ষে স্থলে ইষ্টনাধনত প্রবৃত্তি সফল হয়, সেস্থলে বিষয়াদি সকল সত্য ও 
বে স্থলে নিশ্ষল হয়, সেহুণে মিথা1। অথবা, স্থলে পদার্থের স্বরের বাধ 


৪8০ তত্বঙ্ঞানামৃত । 


হয়, সে স্থলে মিথ্যা! আর যে স্থলে ভাদৃশ বাধ হয় না, সে স্থলে সত্য। 
বাদীর এই দুই আপত্তিও দোষশূগ্ঠ নখে, কেনা না, “আমি পঙ্গু, অন্ধ” ইত্যাদি 
আরোপিত অহং মমতাদি জ্ঞানে হষ্টপাধনত্বরূপ প্রবৃত্তির সফলতা অতিপ্রসিদ্ধ। 
ধন্্রজালিক মিথ্যা! পদার্থে বা স্বায় মানসকলম্লিত মনোরাজা পদাথে চিত্তের বিনোদ- 
রূপ প্রবৃত্তির ব! সুখের সফলতা অতি স্পষ্ট । এইরূণ শগাক্ত-রজতাদি স্থলে তথ! 
স্বপ্নে সুখ-হুঃখের সমন্ধ সকলেরই বিদত। অতএব প্রবৃত্তির সফলতা-নিশ্ষ লতা 
বস্তুর সত্যত্বের সাধক নহে বলিয়া তন্দারা বস্তুর সভাতা বা নিত্যত!া কল্পন! 
যুক্তিযুক্ত নছে, ইহা! সব্বপ্রমাণবাধিত। এইরূপ বাদীর দ্বিতায় আক্ষেপও 
অসমীচীন, কারণ, অধ্যাস দ্বিবিদ, একটা জ্ঞানদ্বারা গ্রতিবন্ধ অধ্যাস, 
হিভীয়টা জ্ঞানস্বার অগ্রতিবদ্ধ অধ্যাস। সার্ৃশজ্ঞাননগ্ত যে সকল অধ্যাম, 
তাহাদের নিযমপুর্বক স্বরূপের বাধরূপ নিবৃত্তি হয়, আব €হারহ নাম জ্ঞান- 
প্ররতিবদ্ধ অধ্যান। যে স্থলে বৈধন্ম বা সোপাধিক অদ্যায় হয়, সেলে আধ. 
ষ্ঠানের জ্ঞানসবেও অধ্যন্ত পদার্থের কেবল মিণ্যাত্ব নিত হয়, সকপের বাদ 
ব। নাশরূপ নিবৃত্তি হয় না । কাণণ, সধন্ধ, সিন, প্রারন্ধ আদ নিমি সকল 
অধ্যাস-নিবৃত্তির প্রতিবন্ধক, এই দকল অধ্যানক্েই জ্ঞান ম শাঁতবন্ধ অধম বণে। 
অধ্যাসের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খঞ্ছে পাদানত হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত 
স্পষ্টরূপে তৃতীয় খণ্ডে বণ! যাইবে বলিয়া এলে আধিক্য বদলা পরিতাক্ত 
হইল । সুতরাং বাদীর আপনি যে, পদার্থের স্বকূপ বান হইলে খিথ্া, ১চৈৎ 
নহে, একথ1 অজ্ঞানমুলক। ইপ্সিয় হগ্ জানের অগ্রগাত তা অর্থাৎ আতাস- 
রূপত! উপরে আকাখাদি দৃ্াপ্ডে তথা অহং মমতা ন = খওগ্চাদ্জ্ঞানে 157 
পাদিত হইয়াছে এবং আরও বিশেষরূণে অনতিবিনণষে বর্ণিত ১ইবে। নাত এ" 
ইন্রিয়াদি জ্ঞানের সদোষ-নিচোষ উদয় হলে প্রদর্শিত সকল ফভিষ্পারা 
প্রমাণাভাসরূপত! সন্ধ হওয়ায় তন্ছাবা বিষয়ের ঢামাশি মে গৃহীত চয় তাঁহাও 
তত্তুলা প্রমাণাভাস হওয়ায় হন্দিয়াদি প্রমান সত গরমের জগতের সাত 
তৎকারণে অসিদ্ধ ও বাধিত। 

ইন্দিয়াদিততে প্রামাশ। শ্রংণ করিবার অতাল্লও শক্ত নাই, উহার মগ 
হেতু এই । ধখা। আত্ম। অংংপৃত্তাদির অবভাসক, অহংঘৃহ্যা'দসধণত 
আত্মা। জীবনামে প্রসিন্ধ এবং তাহাই অভংপ্রত্যয়াদিগ্রাহ ও প্রতাক্ষণৎ' 
াঁসমান। নীবের অগ্তিত্ব অন্ডের দ্বারা অর্থাৎ প্রমেয়াদিথার! সিদ্ধ নহে, কি” 
গুষেয়াদির আন্ত জীব্থান। সিদ্ধ। প্রমাণ সকল জীবে আত, জীবের 


৪গতের অপ্তিত্বখগুন। ৪৪৯ 


অধীনে অজ্ঞাত প্রমেয়ের ( বিষয়াদি জ্ঞাতব্য পদার্থের ) প্রসিঞ্জির ( জ্ঞানের ) 
অন্ত জীবাশ্রিত প্রমাণসকল ( হ্দ্রিয়(নচয় ) উপস্থিত আছে। আকাশাদি 
পদ্ীর্ঘনিচয় বিনা প্রমাণে সিদ্ধ হয়, সত্তা স্করিগ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আকাশ।দি 
পদার্থ সকল আছে, এপ যে জ্ঞান তাহ! ভীবাশিত এরমাণবিনা সিদ্ধ হয়, 
ইহ! কাহারও স্বীকার্ধ্য হইতে পারে না আর্থাৎ কেহই ইহা স্বীকার করিতে 
সক্ষম নহে! জীব ব্যবহারের মুলে বিছ্ধধান থাকে, প্রমাণাদি হন্দ্রিয়গণ 
তাহার অধীনে থাকিয়। কাধ্যকরা হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
প্রাতপন্ন হইবে, যখন জীবের আস্মদ্ড বিকারাদিদোষ প্রযুক্ত অসিদ্ধ, ( জীবান্তিত্ব- 
খণ্ডন প্রসঙ্গ দেখ ) তখন জীবাশিত ইন্দ্িয়াদি প্রমাণদারা আকাশাদি জ্ঞাতব্য 
গ্রমেয়ের সিদ্ধ কখনহ সম্ভবপর নছে, অতএব জগৎ মিথ্যা । 

এক্ষণে জগতের মত্যতার সাক্ষাৎরূপে প্রত্যাখ্যান হইবে। যেরূপ ইন্দিয়াদি 
গ্রমাণগ্রাহক সামগ্রীদবার! জগতের সতাতা সিদ্ধ হয় না, তদ্রুপ জগতের অস্তিত্ব 
সাক্ষাৎরূপেও যুক্তিতে স্থিরীকৃত হয় না। অন্বয-বাতিরে ক-ধুক্তিঘারা ইহ! 
প্রতিপন্ন হয় যে, অহংবৃত্তাদির অবভাসক প্রমাতারূপ জীবের স্বরূপজ্ঞানের 
গানেষ-বিষয়াদি অপেক্গ। উৎকৃষ্ট সও! তথ। প্রমের- জগতের নিকৃষ্ট সত্তা হইয়া 
থাকে । স্বপীবস্থাতে স্কুণদেহ সহিত জগতের অভাব প্রতীত হয়, কিন্তু জ্ঞানের 
অতা। প্রতীত হয় না, অর্থাৎ স্বগে জাশ্রতের উপলব্ধি ন! হইলেও জ্ঞানের 
উপলান্ধ অগৃপ্ন থাকে । নুযুলি-অবস্থাতে জাগরৎ শ্রপ্ন উভয়েরই অপ্রতীতি 
হয়, কিন্তু স্বদেৰ গ্ৰা 8 অব5াঠেঞ জ্ঞানের অভাব প্রণীত হয় না। আমি 
সুখে নাদতর্ছলাম, কোন বিষয়ের জ্ঞান ছিল না” ইতা'দ প্রকার স্বতি 
হপ্রোখিত পুরুষের জাগ্রতে হইয়া থাকে, অজ্ঞাতবস্তুর শ্বৃতি হয় না, পূর্ব 
প্রত্যক্ষ বাতিরেকে স্মৃতি জন্মে না, সুতরাং স্যুপ্রিকাণে জ্ঞানের সভা অবশ্ত 
স্বীকার্ধয, অন্যথ! স্বৃতি অসম্ভব হইবেক । এইরূপ জাগ্রৎকাণে শ্বপ্প-সুষুপ্তির 
ব্যভিচার হয়, কিন্ত জ্ঞানের ব্যভিচার ংয় ৮, জ্ঞান তিন * 'বস্থাতেই সমানরূপে 
ভাসমান। কথিত প্রকারে এক অবান্তর = পদাথের অন্ত অবস্থাতে ব্যতিরেক 
হয়, কিন্ত জ্ঞানের উক্ত তিন স্বপ্থাতে শন্গত অর্থাৎ অন্বয় হয়; অতএব 
যখন অহংবৃত্ত্যাত্সক জীবের গ্রক্াশরূপ স্বরূপজ্ঞানের অন্বয় জাগ্রদাদি [তল 
অবস্থাতে সমানরূপে উপল হয়, আর যখন এক অবস্থ'ন্তর্গত পদাথের 
ব্যতিরকরূপ অভাব অন্ত ভ্বস্থাতে স্প্টরূপে প্রতীয়মান হয়ঃ তখন শুক্তি- 
রজতের ন্টায় তাহার নিকৃষ্ট সা সিদ্ধ হওয়ায় ইহা বলিতে পার না ৰে, উক্ত 


৪৪২ তত্বজ্ঞানামৃত। 


ব/তিরেকম্বভাববিশিষ্ট দ্রাগ্রদবস্থান্তর্গত এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য । 
কারণ, জগৎ সত্য হইলে--উৎকষ্টসত্তাবিশিষ্ট হইলে-_অবস্তই তাহারও জীবের 
স্বরূপজ্ঞানের গ্যায় অবস্থান্তরে গ্রতীাত হইত, আর যখন এতাদ্বশ প্রভীতি 
হয় না, তথন ভ্ত্রান্তজ্ঞানের প্যায় তাহার নিক্বষ্টসত! সিদ্ধ হওয়ায় প্রমাণে জগতের 
মিথ্যাত্বই অবধারিত হয়। যদি বল, জাগ্রদাদ অবস্থার প্রতাঁতি ইন্দ্রিয়াদি 
প্রমাণসাপেক্ষ, অর্থাৎ যখন প্রমাণ সকল নিশ্চলভাবে, স্টিমি ভভাবে অবস্থিত, 
তখন জীবের অবস্থা স্থযুপ্র-সংদ্ঞায় সংগ্তিত আর যখন সচল হয়, কাধ্যোন্যুখ 
হয় তখন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ আথ্য। প্রাপ্থ হয়। সাগদবস্থাতে একাদশ হান্দয়ে 
( পঞ্চজ্ঞানেন্িয়, পৰ্চকম্মেন্দিয় ও অন্তঃকরণ, এই একাদশ ইর্জয়ে) [কিয়া হয়, 
স্বপ্লাবস্থাতে কেবণমাঞএ অন্তঃকরণে ক্রিয়। হয়, আর স্ুযুপিতে নিদ্রার্দ কারণ- 
বশতঃ শক্তির তিকোধান হেতু উঞ সর্ব প্রমাণ ক্রিযারাহত হয়। এহরূপে 
ইন্ড্রিয়াদি প্রমাণ জ্ঞান-ক্রিয়ার ও তৎকারণে জগন্দর্শনেরও দ্বার বলিয়া জাগ্রদ- 
বস্থাতে অস্তঃকরণ বাঁহফরণ দ্বারা জীবের লগদ্িষ়ক জ্ঞান উৎপন্ন ‘য়, কেবল 
অস্তঃকরণ দারা খ্প্াবপাতে মনঃসঙ্কলোত্পর স্থাগিক প্দাথের দশন (জ্ঞান : 
হয় এবং সুধাপ্ু-অবর্াতে অন্তঃকরণ ।াম্বকরণ সকলহ নাক নাকে বাণয়। 
কিউই অনুভূত হয় না। কথিত কাবণে হন্দিয়ানডয়ের দচল*! নিশ্চল 
নিৰন্ধন গাগ্ৰদা:দ অবস্থার শতীতি অগ্রতীনিতেদে জাগতে আম্ভত্ব , আঃ 
অবস্থাতে উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ জগতের সস্থিত্ধ তত অব্বগণতভে? সমন) শি 
অন্তংকরণ ও বাহ ইিয়ের ম্িসতভা। পাক গ্রচঞ্ত এধুৃপুতত লাগত ba 
টয় ল|। (-৭াও যায়, আনক গুণে বস্তু থাকিলেও আতিদুর দি কারণবণ + 
প্রতীত তয় না, তথাপ পশ্াযক্ষ শা হইতেই বস্ত্র অভাব হয়, এক্সপ নহে: 
সাংখ্যতত্ব-কৌমুর্দীর সপ্ুম কা'রকায় আছে, 
অতিদুরাৎ সামীপ্যাদিশ্রিয়-ঘাতান্মনোহনপস্থানাৎ। 
তশৌঙ্খাযাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমান|ভিছারাচ্চ ॥ | 
তা ংপর্য।--বস্ব থাকিলেও অতিদূরতা, অতিসামাপ্য, ইন্দ্রিয়নাশ ( অন্ধ হওয়।। 
বধির ₹ওয়| এডৃতিকে ইঞ্জিয়বাত বলে), মনের অনবধান, হুঙ্গুতাঃ ব্যবধান 
( ভিত্তি প্রহন্তি হার। ব্যব্ছিত পদার্থ দেখ! ধায় না), বলবদ্দব্য দ্বার! 
{ বেটী হধ্য-কিরণে সমাচ্ছয্ নক্ষত্রম ওপ দেখিতে পাওয়া যায় না) ও তুলার 
বর সংদিতৎ ( অর্থাৎ সদৃশ বস্ততে মশিঃ়| যাওয়া ), হত্যাদি এমঘ্ত কারণে | 
প্রত্যক্ষ ৮: না, প্রত্যক্ষ না হইলেই পদার্থ থাকে না, এরূপ বলা যায় না। 
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প্রদশিত প্রকারে যেরূপ জীগ্রতে মনের অনবধানতাদিবশতঃ বস্তু থাকিয়াও 
প্রতীতি হয় না, তদ্দূপ সুমুধিতে মনইন্দরিয়াদির নিন্ধিয়তাদিবশতঃ জ্ঞানের 
অভাৰে জগৎ থাকিয়াও প্রতীত হয় না এবং পতীত হয় ন! বলিয়া যে 
সুপ পুরুষের বিষয়ে জগৎ “নাই” এরূপ নহে, কিন্ত “মাছে,” একূপই নিশ্চিত। 
কথিত কারণে স্ুযৃপ্তি অবস্থাতে জগতের ব্যতিরেকরূপ অভাব উপপন্ন ন! হওয়ায় 
''প্ৰমাণাভাসরূপ বঅন্বয়-ব্যতিরেক-যুক্তিদ্ার'। জগতের স্ুযুণ্তিতে অভাব সিদ্ধ 
হইতে পাঁরে না। পূর্ব্বপক্ষের প্রদৃর্ণিত আপত্তির প্রতি আমাদের জিজ্ঞান্ত_ 
সুযুপ্তিতে জগতের অদর্শনের কারণ কি? ইন্দিয়াদির নাশে জ্ঞানের নাশ 
হওয়ায় কি জগন্দশুন হয় না৷? অপবা, কোন প্রতিবন্ধকদারা ইন্দিয়াদি জ্ঞান 
শক্রশৃন্ত হওয়ায় বা কোন বলবদ্দ্রব্যদ্বার! উক্ত জ্ঞান অভিভব প্রাপ্ত হওয়ায় 
জগদরশন হয় না? যদ্বা, হন্দরিয়াদির উপাদানে বিলররূপ অভাবে জ্ঞানের 
অভাব হওয়ায় জগদ্দ্শন হয় না? গত্যন্তরের অভাবে এই তিন বিকল্পই 
জগতের অদশন বিষয়ে সম্ভব হয়, কিছ যে বিকল্প বল, সকল বিকল্লেই দোষ 
আহ, কোন বিকলে জ্ঞানের অভাব স্থমুপ্তিতে সিদ্ধ হয় না। প্রথম বিকল্প 
ইন্জিয়করণগ্রামের স্বক্নপত: অভিনব নাশ ও অভিনব উৎপত্তি বিষয়ে কোন 
প্রমাণ নাই এবং হঁহা! স্বীকার করিলেও কাধ্াযামগ্ধ হইবে না, ইহার হেতু 
আমরা তৃতীয় বিকমের বিবরণে বণন করিব। দ্বিতীর বিকল্পে দোষ এই-- 
গতিবন্ধক দাবা শাক্তশৃ্ঠ হইলে বা ব্পবদূদ্বা দ্রারা শাক্তর অভিভব হইলে, 
উভয় পক্ষে ইন্দিয়াদির নাশ বা অভাব না হওয়া উহাদিগের স্বরূপে 
শত্তত্তস্ত বা প্রকাপ্তিক শক্িত্তস্ত হইবে না এবং ইহা না হওয়ায় যেরূপ জাগ্রতে 
শক্তি প্রভৃতি প্রতিবন্ধক হেতু বা প্রবল বস্তদ্থার। অভিতন প্রাপ্তি হেতু 
অন্তরাণ বা সমাচ্ছন বস্তুর চাক্ষবর্গপ, বিশেষজ্ঞান সম্ভব না হইলেও 
প্রতিবন্ধ পদার্থাদির সমাক আস্থরজ্ঞান থাকে, তদ্রুপ সুবুধি অবস্থাতে প্রতি- 
বন্ধক বা মভিভব দ্বার! জগতের অপ্রতীতি হইলে উহার প্রত্যক্ষমূপ বিশেষ জ্ঞান 
“শা থাকুক, অন্ততঃ প্রতিবন্ধাদিব্ষিয়ক নম গুন অবশ্যই থাকিবেক, অর্থাৎ 
দৃশ্ত-জগৎ সুযুপ্তিতে প্রত্যক্ষ না হই : ও “ভগ আছে, প্রাতিবন্ধক বা অ'ঙভব- 
বশতঃ আমার জগজের দশন হইতেছে এ” ইত্যাদি প্রকার জগতের মামান্ত জ্ঞান 
"থা নিজের ও প্রতিবন্ধকাধির সম্যক ক্রান নিশ্চিত থাকিবেক, অম্পূর্ণ ত্বৈত- 
জশীতের ( স্ব-দেহাদি সহিত দমকল হব ) হেকূপ উঞ্চ কালে এক ুগুক অভাব 
প্রতীত হয়, জেপ অভাব প্রভীত হইবে না। সুতরাং সবুপ্তি অবস্থাতে প্রতি. 
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বন্ধকা'দ হেতুবশতঃ জ্ঞানের অভাবে জগতের দর্শন হর ন! বলয়! পূর্ববপক্ষের থে 
আপত্তি তাহ! সম্ভব না হওয়ায় দ্বিতীয় বিকল্পও অযুক্ধ। এইরূপ তৃতীয় বিফল্পও 
যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, এ পক্ষেও জ্ঞানের অভাব স্থযুপ্রিতে সিদ্ধ হয় না। কেন 
না এমতে, (ইহা বেদান্ত ) জগৎ অজ্ঞানের কাধ্য হওয়ায় সুযুপ্রিতে ইন্দি- 
য়াদির স্বীয় মূল উপাদানে বিলয় হইলেও জগতের অভাব-প্রত্যয়গোচর অবিদ্যার 
বৃত্তি হওয়ায় জ্ঞান-শক্তির প্রতিবন্ধ হয় না। পক্ষান্তরে, হ্যায়সাংখ্যাদিমতে 
স্থযু্ডিতে ইন্দ্রিয়াদিব উপাদানে বিলয় স্বীকার নাই, কেবল শক্তিস্তস্তের বীকার 
আছে, কিন্তু ইহ! যুক্তিতে উপপন্ন হয় ন1। কারণ, ন্টার়মশে মনের সহিত আত্মার 
সংযোগ হইলে যেরূপ অগ্নির সংযোগে ঘটে লোহিত্য গুণ জন্মে, তদ্ধপ আত্ম'তে 
চৈতন্ত- গুণ জন্মে । এমতে আত্মা নিতা, বি, বহু, ও দ্রখ্যমাত্রবাপা, ঘটকুডা।- 
দির ন্যায়, অচেতন । আত্মার গ্রানের উপকরণ নন নিতা, 46, অচেতন, কিন্ত 
অণু, বিভু নহে । এইরূপ মন ও আত্ম। উভয়ই নিত্য হওয়ায় উভয়ের সহিত 
উভয়ের সম্বন্ধ অনাদিসিধ, আর এই মনাদিসিদ্ধ সন্বদ্ধের অভাব যগ্ভপি কোন- 
কাণে সম্ভব হয়না, তথাপি 5ন্মতে এই সম্বন্ধের জ্ঞানের টতপা্ির প্রত ব্াাপরতা 
নাহ, কিন্ত “পুর! হতি নানক নাড়ার বাহাদেশাবচ্ছিন যে. আত্মা-ননের সংবোগ, 
সেই সংষোগেরই জানো ংপত্তির প্রতি ব্যাপারতা হয়। সুতরাং স্ুমুপ্িি 
অবস্থাতে নিদ্রাদি নিমি বশত: পুরাতাড নাড়াতে প্রবিষ্ট মনের আম্মার সহিত 
পুরীততি বাহ্ৃদেশাবচ্ছিন্-আস্মা-মনের সংমোগের অভাব শ্াঁনের অভাব 
হওয়ায় জগন্দর্শনের অভাব হয়। কথিত প্রকাবে আাসমতে সুম্পি ক স্ঞানের 
অভাবে জগতে: বিশ্যমানতা উপল হয় ন! খলগা জানাভাববশত১ জগত 
অপ্রতীতি ঘটে, বিদ্যা গাবদশতই নহে, অর্থাৎ সতের সভা 1বশতঃ নহে। 
এই শ্যামমত অতান্ত মিত, কারণ, মু:লপি(ত জানের অভাব ঠ% 
॥ হহা পুর্বে বল! হহয্াছে, এবং অব্যাবাহ 2 পবরপরিচ্ছেরে অপেগাক 5 
ঠা হকপে নর্ণি শষ্ঠবেক। এইসূপ সাংখা পাহঞ্জলন5ও স্দপন্ধ। কারণ, 
এই তই মতে ক প্রকার ববির মরধো নি একটা 39, প্ঞাদাঁপণ- 
বিপর্ধয়-বিকর-নি দা-ন্থ হয় 1৮ পাতঞ্জণ-সুত্র ৬1 নি উক্ত ছুহ মতে, 
ভান প্রহাগালমবণ রূপ বলিয়। উক্ত, অভাব প্রত্যয়ালন্বশাহতি নিদ্রা 1” 
শাভিকপ-কুহ ১*। অর্থাৎ চিত্তের বে অবস্থায় বহিরিন্জরিয় জন্ত জাগ্রৎ-বৃত্তি এবং 
কেপ যনোজগ্গ শ্বপ্রবৃর্তডি কিছুই হয় না, তাহাকে নিদ্রাপৃত্তি বলে, এই অবহথায় 
প্রকাশের কি.লাধী তমেপ্িণই চিত্তের বিবয় কইরা থাকে। অতএব সুনুপ্তি- 
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অবপ্টাতে জগৎ-প্রতীঠি না হইবার কারণ এই যে, তৎকালে পরিণামী প্রন্কতির 
পরম্পরাকার্যা চিন্ডেন্দ্িয়ের 'প্রকাশরূপ সাত্বিক অংশ তমোগুণদ্ারা আবৃত 
থাকে এবং '২কারণেজগ্খ প্রন্গাশ করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ সত্বগুণ-. 
প্রধান চিত্র ও ইন্দ্রিয়াদিকরণ গ্রাম সর্বদাই বিষয় প্রক'শ করিতে পারে, কিন্তু 
তমোগুণ দ্বারা সাচ্ছন ভইলে পাবে না। কথিত কারণে সাংখ-পাঙঞজল-মতে 
সুযুর্পুতে হান্দ্য়াদি বিণান না হইলেও যেরূপ অন্ধকারে আবৃত ঘটপটাদদ পদার্থ 
বিদ্যমান থাকয়াও অপ্রকাশি5 থাকে, তদ্ধপ তমোগুণ দ্বারা সত্বগুণপ্রধান 
উন্দিমসকল শাচ্ছন থাকার পকা।শ্ হয় শা, অর্থাৎ তমোগুণ জ্ঞান প্রাবরণ 
করে বলিয়া জগত বিমান খাকিদাও সপ্রকাশিত থাকে, জ্ঞানগোচর হয় না। 
কিন্ত এমতও দোষশৃ। : 5, কারণ, যেগি হন্মতে প্রলয়কালে গুণের বিষ- 
মাবস্থা ব্যতীত সান্যাপপ্থায় কোনও গুণের কোনও বর্ম থাকে না, তজপ সুযুপ্তি- 
কালে পুণ সাম্যরূপ সদৃশ পরিণাম অন্গীক্কত না হওয়ায় কিন্তু তদ্দিপরীত বিসদৃশ 
পারণাম সঅধ্ীকু = হওযগি, তা শিদ্রাকে বৃত্তি বপিক্কা বিধান করায়, এবং এ 
বুক্তিকে অভান-গ্রতা্জালথনকপ বলার, স্থনুপ্তিহে জ্ঞানের সন্থা অনুভববিশেষ 
বায এতে সার ত হস আব হহা স্বাকত হওয়া ফেহেহ জ্ঞান-জেষের 
সম্বন্ধ উপায় ঈঠ্মেমুলক হইয়া থাকে, সার যেহেতু জান্তব্যগীত পদার্থের 
সনুরূপহই অস্তিত্ব বা স্বরূপ গহণ কারবার জ্ঞানের স্বভাব হয়, সেইহেতু ইহাও 
স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত অবস্থাতে জগৎ বিগ্ঠমান থাকে না বলিয়াই 
পপু-পুরুষের শপ প্রন হইয়া থাকে। হা বাদ অস্বীকার কর, তবে 
ইহাঁও স্বীকার করিতে পানে না ধে, উক্ত অবস্থায় জগতের বিছ্ুমানতা 
সত্বেও নুত্তি»ভাব-ঞতায়শোচরকপ হয়! আব এদিকে বৃত্তির অভাব-প্রত্যয়- 
গোচরতা শ্বীক্কবত না =ইলে, বাদার সন্ধান্তে যে কেবল শ্বমত ভঙ্গদোষ 
হইবে পাঠা ৭৫, [কি উপ্ত ৪ম কানের অনন্গাহক হওয়ার যুক্তি ও 
»ঠভবে?ও অত্যন্ত আতিটুণ হই'ন। দৰ বণ, ৩ষেো উন দ্বারা আচ্ছাদিত 
হওয়ায় হৰ্ককারে জাকাত বইটার গায়, স্ুযৃপ্তিতে জগৎ বর্তমান 
ধাকিগাও অভাব-প্রত্যয়ণে ব হয । একথ। সম্ভব নহে, কারণ, ওমোশুণের 
জ্ঞানপ্রতবন্ধকশাক্ত অদাকার করলেও গার সত্বগুণাশ্রত জ্ঞান. 
শক্তির সম্পূর্ণ তিরোভাব ভইবে না এবং ইহা! না হওয়ায় জগৎ বিশেষরপে 
প্রত্যক্ষ ন{ হউক, অন্ততঃ জগতের অতিত্বাগিবিবসক সামাগ্ জ্ঞান অবশ্যই 
থাকিবেক, ইহাস সন্তথা হবে না । যেমন অন্ধকারে নেত্র থা অথবা 


৪৪৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 
নেত্রাচ্ছাদিত সুর্য দ্বার! বস্তুর প্রতীতি ন! হইলেও নস্তিত্বাদিবিষ়ক সামা) 
জ্ঞান অক্ষত থাকে তদ্রপ। যদি বল, অন্ধকারাদি প্রমাণগত দোবে কেবল 
ইন্জ্রি্গণেরই শক্তিত্তস্ত হয়, কিন্তু স্থযুণ্তিতে ইন্দ্রিয়াদি সহিত অস্তঃকরণেরও 
শতক্তিস্তম্ভ হওয়ায় সর্ধবপদার্থের বিগ্ধমানতা সত্বেও অভাব প্রতভীত হয়। বাদীর 
একথাও সদোষ, কারণ, উপরে বণিরাছি, উক্ত অবস্থায় নিত্যতা বিধায় 
সত্বগুণাশ্রিত জ্ঞানশক্তির সম্পুর্ণ অভাব হয় না, কেবল তমোগুণ দ্বারা 
'ভিভব হয় মাত্র, সম্পূর্ণ অভাব হইলে অভাব প্রশ্যয়ালশ্বন রূপ বুন্তি সম্ভব 
হইবে ন|। সুতরাং তৎকালে জ্ঞানশাক্রর সম্পূর্ণ গ্রতিবন্ধ না হওয়ায় তথ! 
জানের পদার্থ গ্রহণের জ্ঞেয়ানুসারী স্বরূপ ও স্বভাব হওয়ায়, জগতের 
বিস্ধমানে জগদন্ডিত্বাদ প্রত্যয়গোচর বৃত্তি হওয়াই সম্ভব হয়, জগতের অভাব 
প্রত্যয়গোচর বিপরীত বৃত্তি হওয়া! সম্ভব নহে, বিশেষতঃ যখন সাংখাদিমতে 
প্রমাণাদি বৃত্তির ভ্াায় নিদ্রা একটা বৃত্তি বলিয়া উক্ত, দোষ বলিয়া নহে। 
ফলিভার্২--এই মত পি ণীয় বিকল্প প্রতিবন্ধকরূপ হওয়ায়, উভয় পক্ষে 
প্রতিবন্ধক বা গাতিল্ব্রূপ হেতুর অবিশেনে, উক্ত 'বিকলে যে দোষ সমু পিতে 
জানের অভাব বিষয়ে বর্ণি = হইয়াছে, তাহাব এলেও প্রসি হইবে ঈঙ্গান্থ 
জগতের আন্তহ খাদিগপের মতেও উপরি উক্ত প্রায়া'দর মতের 21০ কোন এক ঠর 
পক্ষ স্বীকৃত হই: থাকে, কিন্ত উক্ত সকল মতই দাত কারণ, তত বিয়া 
এবং পুনরায় বলিভেছি, যাহারা জুন্প্িতে জ্ঞানের অহাৰ স্বীকার কাবেন, 
অর্থাং যাঁহার! বলেন, তৎকালে জ্ঞানের কোন হারও থাকে নয, তখন [ক 
বহিরিন্সিয়, কি অস্থরিন্দিয় কাচারই বনপার নাই, আতপ জ্ঞান জ'ল্মবাৰ 
উপকরণ না থাকাম জ্ঞানের সে সময়ে আঅন্চানহ হয়, ঠাহ দের নতে পরবুদ্ধ বাণির 
জাগ্রতে “আমনি সুপে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানি না,” হত]? পাপ স্মবণ 
অসম্ভব হয়। দ্তরাং এই স্তির অনুরোধে সুষ্ুপাত অনুভব বিশেষরূপ 
জ্ঞানের সত অবনত অঙ্গীকরণীয়, গঠ্যথ! অঙ্গুভবের সহিত বিরোদের পরিহার 
শকা হইবে এবং স্থত এীনের৪ লোগের ভাসল হইবে। পক্ষান্তরে, মাহার। 
নিজ্রাকলে বৃত্তি দীকা, করেন, তাগাদের মতেও গতর বিছ্বমানভা-স্থলে 
অভাব-গ্রতায়"গোচর- বু সিদ্ধ হয় না, র্থাৎ “জগৎ মাছে, বৃত্ধিও আছে 
অথচ জগং তমোৎন দাব। আবুত হওয়ায় অন্তাবক্প বলয় প্রতীত হয়,” 
কণা পচন ও বিরত এভন্তহ আছে, অথচ 5ম্ুজানা বিষয়ের স্বক্ধকশ প্রকাশ 
হইতেছে না।' 5 বাকোর সভার বাধিত প্রদাশত প্রকারে লকলপক্ষে 


জগতের অস্িত্ব-খগুন। ৃ ৪৪৭ 


দোষ থাকায় তথ। প্রকারাত্তরের অভাবে ন্ুযুণ্তিতে জগতের অভাবরূপ বৃত্তি হয় 
বলিয়া! তথ! জ্ঞেয়ের অনুরূপ বৃত্তির অস্তিত্ব গ্রহণ করিবার স্বভাব হয় বলিয়া 
উক্তকালে “জগৎ নাই* অথাৎ “জগতের সম্পূর্ণ অভাব হয়,” এই সিদ্ধান্তই 
'পরষাণাস্ বলয়! বাধ্য হউসা দ্বীকার করতে হইবে, আর ইহ! স্বীকার করিলে, 
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতের কোন তাত্বিক সত্তা নাই, রজ্জ, সর্পের 
সায়, উহার গেশল প্রভীতি হয় মাহ এই কারণে, বেদাস্তশান্ত্রে সুযুপ্তি 
অভাব-ঞতায়ুরূপ বণিয়া উক্র, অর্থাৎ উক্ত অবস্থাতে বহিরিন্দ্রিয় শুন্য জাগ্রৎবৃত্তি 
তথা কেবণ মনোঞ্জগ্ড প্রপ্রব ৪, এ উভয়ই ৬য় না, কিন্ত জগতের অভাবরূপ অবিষ্য| 
গন্য নিদ্রাবৃত্তি 5ওয়ায় এই বৃতি স্বরূপে দ্বৈতৈর অভাব-প্রত্যয়গোচররূপ হয়। 
যদি বণ, বেদাপ্তনতে নুবুপ্রতে অস্ববব্্রিন্দিয়নকল স্ব-উপাদান অঞ্ঞানে বিলীন 
১ওয়ায় (১) জ্ঞান জন্মের প্রতি সামগ্রীর অভাব ভয়। (২) প্রত্যেক সুযুণ্তি ও 
এর পরতে ইন্দিয়গণের আভনণ নাশ ও অভিনব উৎপত্তির আপত্তি হয়, কারণ, 
মেপ্প সিন্ধুনণবাশিতে প্রক্ষিপ্র বন্দুপারামিত জল মিশিয়া গেলে সেই প্রক্ষিপ্ত 
বিন্দুদল তাঠা হইতে উঠে না, ঠদ্রপ বিলাপিত ওন্দ্িয়গণই যে স্বীয় উপাদান 
আৰা ১৯তে ভাপ উস, ইহ স্ব হয় না, মার ইহ! সমু না হওয়ায়, যেহেতু 
বেধসযতে জানরপ বাব উপাদান অন্তঃকরণ, সেঃ ৫9 উক্তপক্ষে ইন্দরিয়- 
গশেব অ্ভন উৎপত্তি ও অভিনব নাশ দিগ্ধ ৯ ৭য়ায় এই দোষ হয় যে “একেক 
দৃই বন্ত শনর স্বরণ চয়”, উত্যাযাদ প্রকার দৃষ্টাবকদ্ধ প্রথার প্রাপ্তিবশতঃ 
থবভার-পোপের 'প্রনগ €র। আর (৩) মমএদৈতের অভাবস্থলে সুগ্ু-পুরুষের 
শরীপাদ সহিত অপর সকণেরও অর্থাৎ লাগারত বাকিএণেরও অভাব অঙ্গীকার 
কারতে হয়, [ক ই? অঙ্গীকার করতে কেহ কাপে সক্ষম নহ। পুর্ব" 
পক্ষের এই সকল কণার প্রঠগর বব, (১) অন্ক্জ্িয়বহিরান্ত্রস্ম সকল 
স্ব উপাদান-কারণ অবিগ্ঞাতত বিশীন হহলেও ওক হীন্ত্রগাদর কারণরূপ, 
অবিস্থার বৃও (সে সময়েও খীকে তারাই বিষয়ের কাশ হয় অর্থাৎ বিষয়ের, 
যেরূপে বা যেভাবে স্থিত হয আহ ভাহার উক্ত বৃত্তির! প্রকাশ হয়। সুতরাং, 
সুযুপ্রিতে ইন্জ্রিয়গণ [বণ1(পত ২ই০ও অবিদ্যা বৃত্তি জ্ঞান-জন্মেম গ্রাত কারণ: 
হওয়ায় জ্ঞানাভাবের আপত্তি হয় না। অন্ত কথা এই, চন্দ্রিয়াদি রূপে: 
জ্ঞানশন্ের বাঁচ্য নহে, সসাক্ষিক অশ্ুঃকরণ বহিক্ষরণ বৃত্তিই অর্থাৎ চৈতন্ত 
এতিবি্বযুক্ত ইঞ্জিয়াদি |এই জান নামে অভিহিত হঈ। মৃত :ং সযুপ্ডিতে 
চেতন ও অবিস্তা। আশ্রয়-আশ্রিঠভাবে স্থিত থাকায় চৈতন্ত প্রতিবিদ্বিত 


৪9৮ তত্বজ্ঞানামুত। 


অবিগ্তা দ্বার! ষথাবস্থিত বিষয়ের প্রকাশ হওয়ার তৎকালে হন্দ্রিয়াদির 
অভাবে জ্ঞানাভাবের কল্পন! সম্ভব হয় না। (২) হইন্দ্রিযগণের অভিনব 
উৎপত্তি ও অভিনব নাশ পক্ষে বাদী যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ 
"একের দৃষ্টবন্ত অন্যের স্মরণ হয় না” ইত্যাদি সকল দোষ দেখাইয়। বাদী 
যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহ। অবশ্যই সঙ্গত এবং তৎকারণে উহ! আমাদেরও 
স্বীকার্য্য নহে । আমর! বলি, কন্ম অনুন্মরণাদি বিবেক-কারণের বলে ইহ! 
প্রতিপন্ন হয় যে, শ্বধুপিতে যাহারা বিশীপিত হইয়াছে, তাহাদিগেরই পুনরুথান 
হয়, অন্তের নহে। কেন না, যে চিএ ও ইউান্দরঃগণসহায় কন্মানষ্ঠান এক দিবসে 
আরস্ত হইয়াছে, সেই কর্মের পর দিবসে শেষ করিতে দেখা যায়। এইরাপ 
যাহা বা যে বস্তু পূর্ব দিবসে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই “আ'ম ইভ! দেখিয়াছিলাম* 
এইরূপ পর দিবসে অনুশ্মরণ হয়। একজন কন্ম আব্ঘ্ত করে, শেখ করে অন্য, তথা 
একব্যক্তি দেখে, "রণ করে অন্ত, একপ তয় না, সুতরাং একের কন্মানুচান ও 
অন্থভব দ্বার! কম্মের শেষ অনুষ্ঠান ও অণুস্থৃতি অহেধ খানে সঙ্গত হয় না) সঙ্গত 
বলিলে অতি-প্রসঙ্গদোষ হইবেক । যাও সশ্মানুঠান এ হভবের কঠ! জীব, 
এবং সেই জীবের পক্ষেই হম্মেব শেষ অপুঠান ও গন্য বল! সঙ্গত হত, কও 
উপরে কন্ ও স্বৃতির কর্তৃত্ব স্তঃকরণ ও বাহাকরশ বিষয়ে এল ৬ইধাছে, তরাপি 
বেদাস্থমতে অগ্থঃকরণ বা অবিদ্ঠাবিশিষ্ট চেতন শ্রী “লয়! অস্সিভিত হয়। 
স্থতরাং স্থযুপ্তি অবস্থায় যখন ভউংন্দ্সুগণ বিলয়প্রাপ্ধ হয়, তখন আবম 
বিলীন হয়, অর্থাত স্বীয় উপাদান আবগ্ঠাতে হীর্য়গনের ণসয়ক্লে, পীর 
অবিচার আশ্বপরূপ অধিষ্ঠান সৎ গন্ধপ এন্দের্ সাহ ত এক হয়া যায় এবং পুনন্থার 
সকলই এক সময়ে তাহ হইতে অব্যবচি ত জাগ্রতে টানত বা প্রবন্ধ হয়। কাখিত 
কারণে চেতন « অবিষ্যার অধিষ্ঠান অধাস্তরূপ সব্বন্ধ-শতঃ গাঁবেন্সিয়ের হাদাঞ্ো 
জীব-কর্ভত্ব ও অস্তঃকরণকর্ততহ ঠগ্যার্প হওয়ায় পরম্পনণের ক্লিয়ার পরম্পরে 
বাপদেশ সাধু বলিয়া পরিগণিত ভয়, অতএব কোন দোষ নাই। এ সম্বন্ধে 
উপরে ললরাশির পৃষ্ট।গ যে প্রদ্থ হইয়াছে তাহাও বিষম, সম নহে। কেন না, 
ভলরাশি-মধ্)গত প্রক্ষিপু জলবিন্টুট কি সেই জলবিন্দু, এই জ্ঞান বিবেক*কারণেব 
আন!বে সপ্তব তয় না, কিন্তু দাঃাপ্রিকে অর্থাৎ শ্রপ্তু জীবের বা উইন্জিয়গণের 
উদ্থানপক্ষে, তাঁচার “ উক্ত জ্ঞানের ) অভাব নাই, অথাৎ এ স্থণে কর্ম্মশেষ ও 
অন্ুশ্বতি-আদি বিবেক-কারণ ( চিনিবার ও নির্দেশ করিবার নিশ্পষ্ট উপায় ! 
বিশেষরূপে বর্তদ।ন আছে বলিয়! লবাশিতে ললবিন্দুর প্রবেশ কথা পরনাঝ্মায় 
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ও অবিগ্ঠায় জীবের ও ইন্দ্রিয়গণের প্রবেশ সমান নহে, অতএব জলবিন্দু দৃষ্টান্ত 
বিষম, সম নহে ॥। এই সকল কথ! জীবের স্ুবুপ্ডি প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের স্থানান্তরে 
অতি বিবৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়। এ স্থলে অধিক বলিতে উপরাম হইলাম । 
আর (৩), এই চিহ্নোক্ত আপত্তির প্রত্যুত্তর অনতিবিলদ্ষে প্রদত্ত হইবে । কথিত 
সকল কারণে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, স্যুপ্তিতে অন্তঃকরণ বহিষফষরণ সকলেই 
বিলীন হয়, হইলেও জ্ঞানের অভাব হয় ন। আর এই জ্ঞানদ্বারা তৎকালে 
জগতের যেরূপ অবস্থ। হয়, তদ্রপই তাহার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ সে সময়ে ইন্দ্রিয়- 
করণ গ্রাম সহিত জগৎ? উপাদানে লয়রূপ অভাবগ্রস্ত হওয়ায় অবিগ্তার বুত্তি- 
রূপ জ্ঞানেরও তন্ধপ অভাব গ্রতায়গোচর আকার ভর। আর এ বিষয়ে 
নিয়ম এই যে, যে পর্য্যন্ত অবিশ্বার পরম্পর। কার্য যে স্থল জগৎ, তাহ! স্বীয় কারণ 
হুশ্মতুতে লয়প্রাপু না হয়, এবং উক্ত সুন্মভুত সকলও স্বীয় কারণ অবিস্তাক্ 
লয়প্রাণ্ না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই হুশ্স ভূতসকলের সাক্ষাৎ সত্বগুণের কাধ্য 
যে অস্তরিন্দিয় ও বহিরিন্দরিয় তাহারও লয়প্রাপ্ত হইতে পায়ে ন! । যেমন 
ঘণ্রে স্থিতিকালে তাহার উপাদান মৃত্তিকার লয় সম্ভব হয় না, তন্দ্রপ স্থল 
জগৎ তথা স্থূল অগতের সাক্ষাৎ কারণ সুক্মভুত সকলের লয় ব্যতিরেকে উল্ত 
সন্মভুতগণের সাক্ষাৎ কাধ যে ইন্দিয়সকণল তাহাদের ও লয় সম্ভব ভয় 
না। এ সমন্ধে বেদাশুমতে কট্ির প্রক্রিয়া প্রথনে জানা আবহ ক, ইহা জান! না 
থাঁকিলে উপরি-উক্ত অর্ণ অর্থাৎ লয়ের প্রাক্রয়া সহজে বুঁবস্থ হইবে না, সুতরাং 
তাহাই এস্থণে সঙ্গি প্রভাবে প্রথমে বলা! যাইতেছে. । 

বেদাস্তমতে মায়! ( অন্ঞান, আবছা) ইত্যাদি পর্যায় শব্দ ) বিশ্বের উপাদান । 
উক্ত মায়া ত্ৰিগুণাত্মক, এই ত্ৰিগুণাত্মক মায়ার তমোগুণ হইতে নভঃ, বায়ু, তেজ, 
গল ও পৃথিবী, এই পঞ্চমহাভূত জন্মে । উঞে পঞ্চভূতের সমষ্টি সত্বগুণ অংশ হইতে 
ক্ৰমে শ্রোত্র, ত্বকৃ, নেএ, রসণ!, ও প্রাণ, এই পঞ্চ জ্গানে'ন্দ্রয়ের উৎপত্তি হয় । এই- 
রূপ পঞ্চভৃতের সমষ্ট রজোগুণের অংশ হহতে ৰু প্রাণ ( প্ৰাণ, অপান, সমান, 
উদ্ান ও ব্যান ) উৎপন্ন হয়। আর শএতো:কের *জোগুণ অংশ হইতে ক্রমে বাক্‌, 
পাণি (হস্ত), পাদ, পায়ু ও উপস্থ, ৫৮ পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰিয়ের উৎপত্তি হয়। উক্ত অন্তঃ- 
করণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কম্মে রয় ও পঞ্চ প্রাণ, ইহ! সকল অপঞ্চান্কৃত পঞ্চ 
মহাভূতের কার্য হওয়ায় হুন সুষ্টি 4 অন্তর্গত এবং এই সকলের সমটিকেই সু 
শরার বা লিঙ্গদেহ বলে। পক্ষী মহাঁভূত হইতে ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা 
হলোকাদি পাতাপ পর্যন্ত চতুদ্দিশ ভূবন, এবং ভোগ্য পদার্থসকল আর তন্তৎ 
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ভোগের উপযুক্ত শরীর উৎপন্ন হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে উক্ত সমস্তই 
মায়াতে অথবা ব্রন্মে বিলয় হইয়। থাকে। 

ভূতনিবহের উৎপত্তিক্রম যাহ! সজ্ক্ষেপে উপরে বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই 
জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে, লয়ের ক্রম কি? তাহ! এক্ষণে বল! যাইতেছে । এ 
বিষয়ে যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত সিব্ধ হয় যে, লয় অনিয়মে বা উৎ্পতি ক্রমে হয় না, 
কিন্তু উৎপত্তির বিপরীতত্রমে হইয়। থাকে । লোকমধ্যেও দেখ! যায়, মনুষ্য 
যেক্রমে সোপানারোহণ করে, তাহারই বিপরীতক্রমে অবরোহণ করে। 
মৃত্তিকাজাত ঘটাদি প্রলয় প্রাপ্ত হইয়! মুদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, জল্জন্মা করকাদি 
( বৰ্ষোপল শিল ) জলরূপই প্রাপ্ত হয়। অতএব পুথিবী মল হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়! স্থিতিকাল অতিক্রমকরতঃ আবার জলেই প্রশীন হয়। এইরূপ জলও 
তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থিতিকাল অতিক্রনের পর পরলয়কাগে তেজেই পয়- 
গ্রাপ্ত হয়। তদপেক্ষ! সুক্ষমভূতসকল স্বীয় কারণীডত সুঙ্গতম পদাথে গিয়া পান 
হয়, এবমক্রমে সে সুক্মতম পরমকারণ সুক্ষ সমুদয় নন্যপদার্থ পর প্রাপ্ত হয়, 
ইহাই যুক্তিসন্ধ। কিংবা, কাৰ্য্য বিদ্যমান থাকিতে তৎকারণের লয় সম্ভব হয় 
না, সেরূপ হইলে কাৰ্য্য থাকিতেই পারে না, কিন্ত কাযোর প্রলদ্ত্রে কারণের 
অবস্থান অসস্ব নহে, ইহ! যুিকাদি-কারণে দু হইয়। থাকে । কথিত প্রকারে 
অনুলোম ও বিলোমক্রমে পঙ্গভূত ৭ ইজৎকার্যোর উত্পাপ্ড ৪ লয় প্রান্কৃতিক 
নিয়মসিন্ধ হওয়ায় সুল জগতের স্বতিকালে সুযু গত িনেজ্িসের বিনয় সম্ভব হয় 
না, আর এইরূপ ইন্ছিয়গণও পিশাপিত না হহলে বে গাপানকা। আবদার সুছিও 
জন্মতে পারে না। কেননা, সন সহিত হন্দিয়নকল সুপ্ু-শষ্টির অন্তত হওয়া বুল 
জগতের স্থিতিকালে তাহার কাংণ সঙ্সপঞ্চড়তের জয় অদপ্তব হয় আর সুপ 
ভূতগণের লয় ব্যতিরেকে তাহাদের কাথা যে ইন্দিয়গ্ণ ভাঙাদিগেরও পয় 
অসম্ভব তয়। সুতরাং স্থল-”গ্ব উভয় প্রকার বৃষ্টি বিলীন না হইণে মন ও ইন্দিয়গণ 
বিলীন হইতে পারে না এবং মন ইন্দিয়াদি বিণয় প্রান্ত না ₹ইলে অভাব-গতায়- 
জ্মকরূপ শ্ুষুপি-অৎদ পি আানিভান অসম্থন হইয়া পড়ে । অতএব স্খাপূতে 
ইঞ্সিরগণের নিলয় সত ফগতেরপ বিলয় তংকারণীভূত সথঙ্খাতম পরমকুক্মরূপ 
অঙ্ঞানে অন্য অঙ্গাকার করিতে হইবে, ইহা অঙ্গীকার না করিণে দ্বৈতাডাবরূপ 
হ.দান-প্হায়াহুক বৃতুপি অবস্থাই সঙ হবে না। পক্ষান্তরে, উক্ত সকল কাধ্যের 
গাবলয় গধানে, ৭ প্রমাণুতে বা অন্ত কোন উপাদানে স্বীকার করিতে পারিবে 
না, অন্ঞানক্ূপ উপাদানে স্বীকার করিতে হইবে, কেননা কার্য্যবর্গ অজ্ঞান জন্য 
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না হইলে, কিন্তু সত্য উপাদান-কারণ জন্য হইলে, তাহার প্রবিলয় অসম্ভব হইবে, 
যেহেতু সত্য কাধ্যের প্রবিলয় সর্বথ। অনৃপপন্ন। কিংবা, সত্যসত্যাই কার্ধ্যবর্গ 
পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট হইলে, জ্গাগ্রতের স্তায় স্বুণ্তিতেও উহা! সকলের 
সম্যকৃজ্ঞান থাকিবে, উতারা অভাবরূপ বলি! কদাপি অনুভূত হুইবে না, 
অর্থাৎ স্থুবুপ্রি-অবস্থাতে অভাব-প্রত্যয়াত্মক বলিয়া পদার্থের যে উপলব্ধি হয়, 
তাহার নাম-গন্ধও থাঁকিনে না, সুযুপ্টি অবস্থাই অসম্ভব হইবে। কিংবা, জগতের 
সন্যতা-স্থলে, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতে মনের প্রতাঁতি-শক্তি সম হওয়ায় 
সেই মনোঁনগ্ স্বগ্ুবৃথ্িতে বখন জীগ্ধবস্থার অণুমাত্রও জ্ঞান থাকে না, কেবল 
গান কেন? স্থৃতিও থাকে না, বিশেষতঃ খন জীগ্রতে স্বপ্নের সৃতি অক্ষুধ ভাবে 
হইয়! থাকে, তখন কি স্বপ্নে, কি সুসপ্রিতে জগতের যে অদর্শন হয়, সেই আদর্শন 
জ্ঞানাভাব বা প্রতিবন্ধকাদি বশতঃ ঘটে, এরূপ বলিতে পারক নহ, কিন্তু বিষয় 
ভাব বশতঃই ঘটে, এরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ, এরূপ বলিলে, উক্ত অর্থ অত্যন্ত 
নঅঙুভবানুকূণ হইবে এবং জ্ঞান-জ্ঞেয়ের সাধক-সাধ্যরূপ যে নিয়ম তাহার সহিতও 
উহার অবিরোধ হইবে। যদি বল, স্বর মন কান্ত, ও নিল্রাদোষে দূষিত, 
তথ! জাগ্রতের মন অকরিত ও দোষ হইতে রহিত, স্থতরাং উতয় অবস্থায় মন 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তথা উভয়ের স্বরূপে সত্য-মিথ্য। রূপ শ্দে হওয়াম্ন এক অবস্থার 
পদার্থ অগ্চ অবস্থায় প্রশীত হয় না। একগ! অবিবেকমুলক, কারণ, সেই এক 
জীবের উভয় অবস্থার তাদাগ্রাবশতঃ কবণরূপ মনের প্রতীতির স্বরূপতঃ 
নবিশেষে ভেদ সিদ্ধ হর না এবং ইহা সন্ধ না হওয়ায় উর দোষরাহিত্য ও 
দোষসাহিত্যরূপ হেঠ এক অবস্থাপ্তগত প্রতীত পদাথের অন্ত অবস্থাতে 
অদশনের কারণ হহতে পারে না। যমন রস্নস্থ সপের গানকালে এই 
প্রতীতি অর্থান্থর ( বিষয়াস্তর ) অপ্রতীতির হেতু হইতে পানে লা, তদ্রপ। 
পক্ষান্তরে মনের ভেদ স্বীকার পক্ষে এই দেয় হয় যে, জাগ্রতে স্বপ্নের যে 
স্মৃতি হয় তাহা সম্ভব হইবে ন! । অন্য £4] এই, যখন মন ও হহ্জিয়গণের 
কোন অবস্থায় পদাথের আন্তত ভন স্তাঃ গ্রহণ করবার সামথ্য নাই, 
তখন অবস্থাত্য়ের মধ্যে সত্যাসত্যের ভেদ-ক্না কাঁরয়া একটীকে সত্য 
বলিয়া অন্তটাকে মিথ্যা বলা সন্থা নিধুক্তিক | ফলিতাথ--মন-ইন্ত্রিযসহরত 
সমত দৈত-জগতের সুষুণ্তি অবস্থায় স্বায় কারণীভূত মূল উপাদানে নিলয় 
স্বীকার না করিলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুবুপ্ত, এই তিন অবস্থা এক হইয়া যাহবে, 
তাহা দকণের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না। কেননা, জাগ্রতের নায় মন. 


৪৫২ তত্বজানামৃত। 


ইন্দ্রিয় ও জগৎ, এই তিনই থাকিবেক, অথচ হন্দ্রিয়গণের মাত্র জ্ঞানস্তম্তদ্বার 
জগতের অদর্শন কল্পনা করিয়! উক্ত তিন অবস্থার ভেদ-কগনা করিবে, ইহ! কোন 
প্রমাণে সিদ্ধ হইবার নহে। যদি বল, ইন্দিয়াদিকরণশ্রাম পঞ্চভুতের সত্ব- 
গুণের কাধ্য, গুণ আগমাপায়ী হইয়া থাকে, গুণের অভাবে গুণীর অভাব হয় 
না। সুতরাং যেরূপ ঘটের ন'লাদিগুণের অভাবে ঘটের অভাব হয় না, তদ্রুপ 
ইন্দিয়াদি গুণের অভাবে আকাশাদি প্রপঞ্চের অভাব বল! যুক্তিসঙ্গত 
নছে। অথবা, এক পদার্থের উৎপত্তি ও লয় উপাদান বাতীত অন্ত পদার্থেও 
হইয়! থাকে। ইন্ধন অর্থাৎ কাঠ পার্থিব পদার্থ, কিন্ত তাহাতে তৈদস বহ্ছির 
বৃত্তি ( কাৰ্য্য ) অগ্নির উদ্ভুত এবং জলে তাহার লয় হইয়া থাকে। এইরূপ 
উপাদান বিনাও অগ্ঠ পদার্থ হইতে কার্যের উৎপত্তি ও অন্ত পদাথে তাহার লয় 
দেখা বায়। কথিত প্রকারে ইন্দ্রিরগণের স্বপ্র-সুযুপ্তিতে লয় স্বীকার করিলেও 
যেরূপ আগ্নরূপ কাধোর উৎপত্তি ও লয় উপাদান ব্যতীত অন্ত পদার্থে হওয়ায় 
উক্ত অন্ত প্দার্থের উৎপত্তি ও উপশম হয় না, তদ্রপ ইন্দ্রিয়গণেরও উ- 
পন্তি ও উপশমে আকাশাদি প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও উপশম বণ! যঙ্গত হর না । 
বাদীর উক্ত দুই আশঙ্কাও অ'ববেকমুলক, কারণ, প্রথমপন্ে আকাশাদি পিক? 
ভূতের সত্থাদিগুণোড? যে ইন্দিয়গণ তাহার! ঘটপটাদি বঙ্ধর শালাদ গুণের শান 
আগন্থক বা আগমাপায়। গুণ নহে) কিচ বা (তাক) প্শা্। সুতরাং প্রথম 
পগ- অঘটিত। এহনাপ দিতীয়পক্ষ ও অত, কারণও “দা-লেদাশত নিহদ 
পর্ধগকত ভোৌতিককাধা সন্ততে প্রচাগ৬, তারিক বএতে নে ॥ মন ইপ্রিছা? 
লকল তা পদাপ, খপাস্তমতে 'মপবদীাত গতির কারা, পাংপা খত 
পঞ্চবিংশাত ভার জগ্কগত এব ক্যায়ঠত চশোত্র-মন নত এ অন্ত লাম 
অপর চতত্বিধ দত হইছে" উৎপন্ন, এইস অনুকরণ = বাজকরণ সখ 
তাত্বিক পদার্থ। তারিক *শাধবিয়ে নিয়ম এই যে, উহার! হ্বীর উপাদান, 
কারণ হইতে উঠ ও ভাহাতেই পয় হইয়া থাকে অথাত তাহারা বাধা হইতে 
দন্বে, তাহাতে ঈপদ'ম্বত ২৪1 যেমন মৃত্তিকা হহতে বট জন্মে, আবার 
মুন্তিকাতেহ তাহার ণর হয়, অগ্ত কিছুতে নহে। এদিকে উপাদান-উপাদেঃ 
বিষয়ে বহি দৃষ্টান্ত ও সঙ্গত নহে, কারণ, কাটের আশ্রয়ে অপ্নিদ্বাগাই আঁ 
উদ্ভুত হয়, কাষ্ঠ হইতে নহে, অতএব বাদীর এই আপত্তিও শিথিপমুল। কথিত 
কারণে জগ" প্রধান বা পরমাণুর কার্য নহে, অজ্ঞানের কার্য) সুতরাং সথবুপ্তিতে 
তাহার বে *ধর্শন হর তাহা চৈতগ্তাভাববশত$ ঘটে না, কিড বিবরাভাববশ৬*.. 


অগতেধ 'মন্ডিত্বখণ্ডন। ৪€৩ 


যটে। যদি বল, এই সিদ্ধান্ত যদি সৎসিদ্ধাপ্ত হয়, তাহা হইলে এক পুরুষ সুপ্ত 
হইলে সকণ পুরুষের হুসুণ্ডির বা জগৎ-অদর্ণনের আপত্তি হইবেক, অর্থাৎ স্ুষ্থ 
পুরুবের শগীরাদি সহিত জগতের অভাব হওয়ায় জাগরিত পুরুষগণের ও অভাৰ 
অঙ্গীকার কারতে হইবেক, কিন্তু ইহ! অঙ্গীকার করিতে কেহ কখনই শক্য নহে। 
অন্ত দোষ এই যে, এক পুরুষের জন্ম, স্থিতি ও নাশসহিতই জগতের জন্মাদি 
স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্ঠ যেতে উক্ক ব্যক্তির উৎপত্তির পুর্ব হইতেই 
জগতের বিদ্যমানত! সব্বজনগ্রসিদ্ধ, সেইহেতু উহার সত্যতা অপ্রত্যাখ্যেয় হওয়ার 
উক্ত ব্যক্তির উৎ্পন্ছির পুর্বে তাহার পিতা, পিতামহ, প্রভৃতি পুকষগণসম্বলিত 
এই গগৎ ছিল না বলিলে, এই কথা যে কেবল উপহাসাস্পদ বলিয়া লোকে 
উপেক্ষা করিবে তাহা নহে, কিন্ত তাহাতে বহুভাধিতা ও প্রলাপভাধিতাও 
ব্যক্ত হইবে। এই হুই আশঙ্কাও সম্ভণ নহে, কারণ, যেরূপ এক রজ্জতে দশ 
ব্যক্তির যুগপৎ সপত্রম হইলে, যাহার বুক্তিতে কমিত অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়, 
তাহার বিষয়ে ব্বগদশনের অভাব হয়, কন্থ অবশিষ্ট নয় পুরুষের বিষয়ে উক্ত 
প্রতীতি মানত হইতে থাকে এবং এল প্রতাতিব সম্ভাবে তদনুযারী ভয়াদিরূপ 
ভ্রিয়াজনিত ব্যবহারও হহয়া থাকে, তদ্রস এক বাক্তির সুযুপ্রিতে স্ববৃত্তি- 
কান্ত জগতের তৎকালে উপাদানে পয়জপ অভান ইহ এসায় তাহার পক্ষে জগদ্দ- 
শনের অভাব হলেও অপর ভনগণপক্ষে লাশ্রৎরূণপ হেতুবশতঃ জগতের প্রীতি 
অনিবৃত্ব হওয়।ন্ সমস্ত বাণহাব অনুপ খাকে। মতএব যেমন অজ্ঞান দারা 
এক রবন্ুতে দশ পুরানর প্রততোকের সাধান স্ঘব হয়, তেমনি চেতনে সর্বব- 
বর তাঁদাম্মবশত: নকল এ!ণুব শে খঞ্জান বত আব্রণদ্বার। একরূপ 
=গদধ্যাস ব। জশদধাসের এককত! হওয়ার জাঙখদাদি অবস্থাভেদে প্রতীতি- 
অগভীতি-ভেদ দার! জান-ক।দি তারের নানাবিধ 'বলক্ষণত! যে দৃষ্ট হয়, 
তাহাতে দৈতাভাবরাণ প্রকৃত অন্যে £ পাতা জ্ঞান করা কওঁবা নহে এবং ইহ! 
সম্ভবও নহে । কারণ, যা সু্পুগবের দৃষ্টিতে তাহার নিজ দেহাদি সহস্কত 
দ্বৈতাভাবের শ্রতীতি মুই গহ! সব্ধগন প্রসিদ্ধ, তথাপি অন্ত নাগরিত 
ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে উল্ত গ্রপুকষ 1 দত আছে বলিয়া যে তাহাদের প্রতীতি 
হয়, এই গ্রতীতি এছুদ্2াওর দি রন গ্রায় উক্ত সকল ব্যক্তির শ্বস্ববৃততিকন্পিত 
দত ও তদনুধুণ ব্যবহার মাএ, তাহাতে তাত্বক সত্তা না থাকায় তক্কারা স্কপ্ত- | 
পুকষের দেহ সাহত্ত গ্রুপঞ্চেন পাঁর্মাঁথক সত্যস্ব সিদ্ধ হয় না। দেও যায়, 
গাগ্রতের গ্তায় অবিকণ নিয্রাকালেও স্বদত্র্ পুর্ব আপন।কে শ্বগুকালে খুনির! 
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আছি বলিয়া অনুভব করিলে যদ্রপ জীবা হাসগণ দ্বারা সেই সুপ্রপুরুষের 
দেহের প্রতীতি হয় সেইরূপ জীবাঁভাসের নিদ্রাকালেও স্বপ্নদ্রষ্! দ্বারা উক্ত 
জীবাভাসের দেহের প্রতীতি অনুক্ষণ হইয়। থাকে আর এইরূপ কোনও 
জীবাতাসের মৃত্যু হইলে বা অন্য কোনও কারণে তাহার অভাব নিশ্চি* হইলে 
যেরূপ জাগ্রতে তাদৃশ মুতবাক্তির বা অভাববিশিষ্ট ব্যক্তির পুনঃ প্রতীতি হয় ন। 
তন্দপ ম্বগ্রেও হম না। অতএব জাগ্রৎ ও স্বাপ্িক ব্যবহারের অবিশেষ তানি বন্ধন 
এক অবস্থা ও তাহার ব্যবহারকে সতা বলিয়া অন্তকে মিথ বলা সর্বথা প্রমাণ- 
[বিগহিত । এই সিদ্ধান্তে অল্পমাত্র ও বিরোধ নাহ আর স্ুযষুণ্ত অবস্থাতে সমস্ত 
দৃশ্যের যে অভাব প্রতিপাদত হইয়াছে হাহা সঙ্গত ভিন্ন অসঙ্গত নহে, অগ্ুথ! 
অনুভব যুক্তি ও সতশান্স, ইত্যাদি সকলের সহিত বিরোধের পারিহার অসম্ভব 
হইবেক। অতএব স্থমুপ্রি-মাদ ভবস্থাতে অন্ঞানব্যতীঁত যখন জগতের অস্তিত্ব 
প্রতীত হয় না, আর অন্র-ব্যতিব্ক-যুক্দ্বারা যখন জ্ঞানাপেক্ষ। গগঙের নকব 
সত্তা সিদ্ধ হয়, তখন জাগ্রৎ স্বপ্নরূপ যে দৃশ্য তাই উক্ত অজ্ঞানেরহ বিস্তার ও 
পরিণাম, ইহা অবাধে উপপন্ন হয়। বণ্য়াছিলে, অন্মদাদির উৎপত্তির পূণ্ব 
হইতেই জগতের বিগ্ভমানতা সকলের পতাক্ষসিছছ হওয়ায় তাঁহার প্রামাণ।- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, এ আশঙ্কা ও স্গাগ দগপার শক্ত সকল 
হেতুবাঁদ দ্বার! পরিনত হইয়াছে, তদাপি দৃষ্টান্ত গদণনপুৰ্ধক তিক সিদ্ধান্ত 
পুনর্বার দৃঢ় করা যাইতেছে । যেরূপ স্ব আতিক সকল গবাথ এর কন 
উৎপন হলেও তাত! সকলে বহুকাল পিরতার ঢ1)ন, কাগিতসন কব, কাবিল, 
কাৰ্য্য ডান ইত্যাদ 1নস্ত বাবার সভাগতপে ললি হয, তদপ আঁ খিৎকালে, 
জীব শ্বসকদ্ৰানকলিত জগতে স্থির হা, অন স্বাদি কলনাকরতঃ ৮275 আপনার 
জন্ম, মৃত্যু, বন্ধ, মোক্ষ, 5ন)-ফনকভাব, কারণ-কায্যভাব, প্রঢ়তি আরোপ 
করিয়া সত্যভাবে যে বাহার করিবে, তাহাতে আশ্য। কি? পের সতিত 
জাগ্রতের কোন তাক ভেদ নাই, এই অর্থ তণীয় খণ্ডে সবিস্তাহে প্রতিপাদিত 
হইবে বলিয়া এইণে 7 দ বর্ণনা পার্ভাক হইল । বিচারের টপসংহাব এই যে, 
অদব-ব্যতিরেক-যুক্তি ছার! জগতের, শুক্তরি-রগ্তাঁদির ন্যায়, নিকৃষ্ট ও 
মিথ্যান্ধ সিদ্ধ হওয়ায় এবং তাহার লহ্যতা! পক্ষ কোন প্রকারে উপপন্ন না হওয়ার 
তাহাকে লতা ধলা সন্দথ। প্রমাণনা।ধত। 
ক, জগৎ মিথ, সং! নহে, 'এ বিষয়ে অন্ত হেতু এই-_ষেটা নিরপেক্ষ সিঞ্জবত্ 
্কৃহান্চে অন্য কার'কর বা উপাধির সাবপ্যকত! নাই। স্বরংলিক্ধ বা নিতাসিদ 
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বস্তুর স্বরূপ অবিক্রিয়ারূপ হইয়! থাকে, ইহাতে কারক বা উপাধির কোন কালে 
ব| কোনরূপে অপেক্ষা হয় না, যেহেতু অবিক্রিয়া বস্তু সম্পূর্ণ কারকাদি অপেক্ষা 
গহিত। বিক্রিয়ারূপ বিশেষ বস্তই উপাধি ঝ। কারকের অপেক্ষা করে, অর্থাৎ 
যে সকল বস্তু অপরিনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ, দেই সকল বস্তু উপাধি বা কারক 
সম্পর্ক ব্যতীত আাত্মণাভ করে না। স্থতব্রাং কারক বাঁ উপাধি-সম্পর্কে 
যাহা কিছু প্রভীত হয় তাহ! সর্বই উৎপত্তি নীশবিশিষ্ট অথবঝ। আবির্ভাব তিরে- 
ভাববিশিষ্ট হওয়ায় মিথ)। যেমন ঘটের কণ্ুগ্রীবাদিবূপ চক্রদগাদি-কারক 
সামগ্রী দ্বার! নিষ্পন্ন হওয়ায় আর উৎপত্তি-নাশ ব{ আবির্ভাব বিরোভাব-বিশিষ্ট 
হওয়ায় মিথ্যা, কিন্ত ঘটে? যে পারমার্থিক মৃত্তিকান্বরূপ তাহ! নিরপেক্ষ সিদ্ধ" 
বস্তু হওয়ায় সত্য । 'অথব। যেমন ঘটাকাশ ও লোহিত স্ফটিক, উভয়ই ঘট ও 
কুঙ্থম উপাধি দ্বার! পতাত হওয়ায় মিথ্যা, কিন্ত আকাশ ও.স্বচ্ছ স্কটিক নিরপেক্ষ 
পি বস্তু হওয়ায় সত্য । ফল কথা, যেটা সংবন্ত সেটার স্বরূপ অবিক্রিয়া, অর্থাৎ 
অস্তের অপেক্ষারঠিত আর যে বস্তরট। বিক্রিয়া তাহাতে অন্তের অপেক্ষা থাকায় 
সেটী তাহার স্বরূপ নহে । উপাধি বা কারকের অপেক্ষাবিশি্ট বস্তুর স্বরূপ 
পরানর্থবপে সত্য হইতে পারে না, কারণ পাবশেষদ্ধপে” প্রতীয়মান বস্ততে 
সব্বদাহ উপাধি বা কাবকেব অপেক্ষা থাকে আর এই বিশেষরূপ্কেই বিক্রিয়া 
বশ বায়। শাগ্রাত ন্বপ্রজপে যে জগতের গ্রহণ শাহ “বিশেষ”, কেনন।, 
তাহাদের উপশাঁকতে হন্দিয়াদ প্রমাণরূপ উপাধির অপেক্ষা ভয়। কাজেই 
মানিতে হয়, যেটা যাহার অগ্চের অপেক্ষারহিত (নিরপেক্ষ ) স্বরূপ, সেটা 
তাহার যথার্থ স্বরুপ আব বেটী যাহার অগ্ঠেদ অপেক্ষাসাহত (সাপেক্ষ ) স্বরূপ, 
সেটা তাহার যথার্থ স্বরূপ নহে, কেন না, অন্ভের অভাবে তাত রও অভাব হয়। 
কথিত কারণে হন্দিযরূপ উপাধর সঞ্থাবে জগতের প্রতী'ত হওয়ায় আর 
উদ্দ্রিয্ের অন্তাবে উক্ত প্রণীতিব অভাব £ওয়ায় জগতের অদন্তাবই সিদ্ধ হয়। 
জগৎ সক্ষাৎকার-স্থলে দেখা যায়, দুখের সত দ্রষ্টা জীবের কোন দূরবর্তী সম্বন্ধ 
নাই, অথচ দৃশ্যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় খাতকে হয় না। চৈত্র দূদ্দেগে, সেজন্ত 
সে আপন গৃহ দেখে না, কি. উষ্টা সী” সেরূপ দুরবত্তী নহে। ইন্ত্ৰিয়াদি 
নিমিশবশতঃই জগৎ গ্রহণরুপ বিশেষ জান্মে, ইপ্রিয়াপর অভাবে নহে, সুতরাং 
ইন্দিয়াদি উপাধি থাকায় ৯৪৩: এ:তপন্ন হয় যে, ইন্দ্রিকগণের সন্ভাবে ও 
অসপ্তাবে অগতেরও সন্তাব ও “খাব হহয়া থাকে । অর্থাৎ ইত্ত্িয়রূপ উ-1ধির 
বিমানে যেরূপ জগৎ-সাক্ষাংকাররূপ বিশেষ আত্মলাত করে, তজপ উহার 
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অবিস্তমানে জগৎ সাক্ষাৎকারের অভাব হওয়ায় উক্ত বিশেষের অভাবই হয়। 
সমাধি বা সুযুণ্ডিতে বিশেষের অগ্রতীতি হইলে "তাহা আছে, তাহার অভাব 
নাই” এরূপ আশঙ্কা উপযুক্ত নহে । কারণ, প্রমাণের অধীনে প্রমেয়ের সিদ্ধি 
হওয়ায় বিশেষরূপ প্রমেয় আছে, অথচ উপাধিরূপ প্রমাণ, যাহা! দ্বার! ও বিশেষ 
নিষ্পন্ন ও সিদ্ধ হইয়াছে, তাহ! নাই, এরূপ হইতে পারে না। যদি বল, সুপ্ত 
পুরুষ-বিষয়ে জগতের যে অগ্রহণ তাহ! অগ্ঠ কাঁধ্যে অস্ত পুরুষের হ্টায় সুষুপ্রি- 
সুখে আসক্ত থাকায় বিদ্যমান বস্তুর অপাক্ষাৎকারের সমান, বিগ্কমান বস্তুর 
অভাবের সমান নহে। একথা সঙ্গত নহে, কারণ, সমুপি পতিতে সমস্ত 
বস্তরই অগ্রহণ হয়। সুপ্ত বাক্তির ধা সমাধিস্থ বাঞ্ির উদ্ান-সময়ে “আমি 
কিছুই জানি না” ইত্যাদি প্রকার প্রতীতিগার! বাস্তপিক কল্পে দৈত বস্বর 
অভাবেই দ্বৈতৈর অগ্রহণ হয়। যদি বণ, স্ুধ'প্ুতে অপ্রতীতি দৈতের অন্দাব- 
বিষয়ে ভেতু হইলে, জাগ্রতে দ্বৈতের যে প্রগতি তাভাও প্র সম্ভাব-বিষয়ে 
হেতু হওয়া উচিত । এ আশঙ্কা সম্ভব নহে, কাবণ উপাধি-সম্পঞকে যে পতীতি 
তাহ! বিশেধরূপ বা. বিক্রিয়ারূপ হওরায় অবিগ্ধারচত পদার্সে গায় মিথা।, 
অন্যথা! শুক্তিগত রোপা পভঠিরও সহানের পলস তইবে। মুদি পল, অমপ্রিতে 
যে অগ্রহণ “আমি কিছুই সান না” তাছাও ইঞ্জিম়লয়ক্ূপ হওয়ায় অ্ণক্কারচিত 
পদার্থের গায় মিখা।। একথাও অবিবেকমৃদক, কারণ ইনি:য়াদি উপাধির 
অভাবে, অনিকার পাপ্িবশতঃ অবিক্রযাস্বরধপ ৬ ওয়ায, উক অহন সংস্ভাৰিক, 
বিক্রিয়! নি্মিত্তের অভাবে অস্বাভাবিক নহে, সহান্ৎ শওকেপ (লোহিত শণের 
গায় অঙ্গের অপেক্ষাবাণ নহৈ ; স্থতর!ং স্বাভাবিক হওয়ায় শনপুতিত যে অগাহণ 
তাহা! জাগ্রৎ ও স্বপনের সাজ বিশেষ নড়ে সাদ বল, প্ুযাপ্নকালে “আমি কিছুই 
জানি না” এই প্রতীতিও অজ্ঞানমুলক অর্থাৎ অন্ঞনিরণ উপাধিকূত। সুতরাং 
সুযুধি অবস্থাকে স্বাভাবিক বল! যায় না, তাহাতেও লোহিত স্কটিকের প্তায় 
অন্যের অপেক্ষা আছে। ইহার উত্তর এই যে, যঞ্ছপি সুষুপ্টি অবস্থাতে 
অন্ঞানের সত্তা থাকে এবং এই অজ্ঞান জন্ত বুত্তিদাসাই “আমি জানি না” 
এই বোধের স্থত জাগতে হইয়া থাকে, তথাপি স্বধুপ্তিতে যে অগ্রহণ, 
তাহ সম্পূর্ণ তের অনভাবরূপ হহয়ায় জাগ্রৎ ও স্প্রে মায় বিশেদ নহে, 
ইত] দর্শাই২র অন্তঃ নুবুপিকে উক্ত অবগাদ্য অপেক্ষা! স্বাভাবিক বলা 
হইয়াছে) এম্থজে ঠাঁৎপর্যা এই- জাগ্রত ও ব্গ্ু অজ্ঞানের পরিণাম এবং সমঞ্জ 
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প্রমাত!, তথ! ইন্জ্রিয়াদি করণগ্রাম, তথা! ঘটপটাঁদি বিষয়, এই তিনের নাম 
ত্রিপুটী। নুযুপ্ডি-অবস্থাতে সমস্ত দ্রিপুটা সহিত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন স্বমুূলকারণ 
অজ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় জীবাশ্রিত অজ্ঞান তৎকালে বীজরূপে অর্থাৎ পরি- 
ণামরহিতভাবে থাকে বলিয়! বিক্রিয়ারূপ দ্বৈতস্বরূপের পূর্ণ অসন্তাব হয়। এই 
অসভ্ভাব উপাধি অসম্পর্কে প্রতীত হওয়ায় স্বাভাবিক, স্ৃতর1ং তৎকাঁরণে অবিক্রিয়। 
অর্থাৎ বিশেষরহিত দৈতের 'মগ্রহণরূপ হওয়ায় স্থযুপ্তিকেও স্বাভাবিক বল! যায়। 
বস্তুতঃ অজ্ঞানরূপ সুযুধি-অবস্থাও জ্ঞান-নিবর্ধণীয় হওয়ায় জগৎ ও স্বপ অবস্থাদয়ের 
ন্যায় অনির্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা | য'দ বল, প্রদর্শিত তিনই অবস্থা কথিত প্রকারে 
মিথ্যা হইলে, মিথ্যাত্বের গ্রাহক কে হইবে? উক্ত গ্রাহকের অভাবে নিরাত্ম- 
বাদের (শৃগ্তবাদের ) প্রসঙ্গ হইবেক। ইহার উত্তরে বলিব, উপস্থিত স্থলে 
বে কোন বাদের প্রসঙ্গ হউক, ত্রিপুটিকূপ জগৎ উপাপি-সম্পর্কে উৎপন্ন বলিয়া 
বিশেষ অর্থাৎ নিক্রিয়ারূপ হওয়ায় যে অত্যন্ত অসৎ ও মিথ্যা, ইহাই প্রতিপাদনে 
লামর! প্রবৃত্ত | কিংবা, একান্তই মুখ্য সিদ্ধান্ত শ্রুবণে আগ্রহ হইলে, উক্ত 
আশঙ্কার প্রত্যুত্তরে আমর! বলিব যে, জাগ্রদাদি তিন অবস্থার অধিষ্ঠান, পরমা- 
ধতঃং স্বরূপে অব্যভিচাধী বিশেষভাববর্জিত অবিক্রিয়! বস্তু যে কেবল একমাত্র 
সাঙ্গীস্বরূপ আত্ম! তাহ! হইতেই সকল অবস্থার প্রকাশ হয়, তাহাকে কে নিবারণ 
করিতে পারে? কেহই নহে। সুতরাং উক্ত তিন অবস্থাতে জাগ্রদাদির পরস্পর 
ব্যভিচার হইলেও -ক্ঞানের সকল অবস্থাতে অব্যভিচারিত্র প্রযুক্ত বিক্রিগাক্ধপ 
বিষয়াদির অসস্তাবে অবিক্রিয়াস্বরূপ জ্ঞানের অসপ্তাব হয় ন!। কারণ, যেমন যেমন 
যে যে পদার্থ জান! যায়, তেমন তেমনি সেই সেই পদার্থ জানিবার যোগ্য জ্রেয়রূপ 
হওয়ায় উক্ত সকল পদার্থের বিষয়ীভূত জ্ঞানের অব্যভিচারিত্ব অনুভবসিদ্ধ। 
জ্ঞানকালে বিষয়ের সম্ভাবের নিয়মের অভাবে আর বিষয়কালে জ্ঞানের সপ্তাব, 
নিয়ষপূর্বক হওয়ায় জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ হয়। অথ.ৎ ঘট-জ্ঞানকালে 
পটের অভাবের সম্ভব হওয়ায় বিষয়ের জ্ঞানঘীবং ব্যতিগারিত্ব হয়, আর জ্ঞানের 
বিষয়কালে অব্য থাকিবার নিস থাকাথ স্গানের অবাভিচারিত্ব হয়। যস্তপি 
পটজ্ঞানকালে ঘটের জ্ঞান না থাকায় ঘটের জ্ঞানেরও পটরূপ বিষয়ের সহিত 
ব্ভিচারিত্ব সমান, তথাপি জ্ঞা:নর বিধয়াবশিষ্টতারূপে ব্যতিচার হয়, স্বরূপে 
নহে, কিন্ত বিষয়ের স্বরূপেই ব্যডিচার হয়! যদি বল, উৎপন্ন হইয়া শীপ্বই বিনাশ 
হয় এরূপ বসন্ত আর মের-পর্বতেব গুহার অন্তর্গত বস্তুসকল অজ্ঞাত থা ছা 
ন্তানেরও জয় ( বিষয় ) সহিত ব্যভিচার হয়। ইহার উত্তর এই যে, তাদুশ 
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অজ্ঞাত বস্তু অসিন্ধ, কারণ, প্রমাণের অধীনে গ্রমেয়ের সিদ্ধি হওয়ায়, “বস্তু 
আছে অথচ জ্ঞান নাই” একথা পব্ষির আছে অথচ প্রমাণসিদ্ধ নহে” ইহার 
সায় বাধিত। অর্থাৎ কাহারও এবং কোনও প্রকার প্রমাণের বিষয় নহে, 
এরূপ বস্তু শশ-শৃ্গাদির ন্যায় অসৎ। অতএব ঘটের জ্ঞানকালে কদাচিৎ পটের 
অভাবে জ্ঞেয় অবস্থাই জ্ঞানদ্রার। ব্যভিচারপ্রাপ্ত হয়, পরস্ক জ্ঞানের কদাপি 
বাভিচার হয় না, কেন না জ্ঞেয়ের অভাব হইলেও অন্য জ্ঞেয়ে জ্ঞানের স্বরূপের 
সম্তাব হয়। নুষৃপ্রিতে জ্ঞানের অবিগ্যমানে জ্ঞেয় থাকে, এরূপ প্রতীতি কাহারও 
হয় না, এই হেতুতেও জ্ঞানের অবাভিচারিত্ব সিদ্ধ। যদি বল, স্ুুপ্রিতে 
জ্ঞানেরও অদর্শনে, অর্থাৎ জ্ঞানেরও অভাবে, জ্ঞেয়ের হায়, জ্ঞানের স্বরূপের 
ব্যভিচার হয়। ইহা অযুক্ত, কারণ জ্ঞেয়ের প্রকাশক জ্ঞান, শুর্যাদি প্রকাশের 
গায়, জ্ঞেয়ের প্রকাশক হওয়ায়, সুর্য্যাদি প্রকাশ্য ঘটার্দির অভাব হইলেও স্ধ্যাদি 
প্রকাশের অভাবের অসস্তবের ন্যায়, সমৃণ্তিতে জ্ঞানের অভাব বল! সম্ভব নহে। 
আর যেরূপ অন্ধকারে চক্ষুদার! রূপের অপ্রতীতি হইলে, কেহ চক্ষুর অভাব কল্পন 
করিতে শক্য নহে, তদ্রূপ সুযুপ্রিতে জ্ঞেয়ের অভাব হইলে তৎপ্রকাশক জ্ঞানের 
অভাব কল্পনা করিতে কেহ কখনই সক্ষম নহে। যদি বল, জ্রেয়ের অভাব 
হইলে জ্ঞানের অভাবই হয়, একপ বলিলে লিজ্ঞাশ্ত-জ্ঞানের অভাবের কল্পক থে 
তুমি, তোমার বল! টচিত, জেসের অভাবের জ্ঞান অঙ্গীকার কর কি না? প্রথম 
পক্ষে, সেই অভাবের জ্রানের সপ্তাবে জ্ঞানের অভাব অসিগ্ধ থা যে জ্ঞানের 
অভাবের জ্ঞানদার! জ্ঞানের অভাব কল্পনা করিবে, সেই জ্ঞানের অভাব কাহার 
দ্বার! কল্পনা করিবে? কাহারও দ্বারা কল্পনা :করিতে পারক নু । এইবপ 
দ্বিতীয়পক্ষও সম্ভন নহে, কারণ, (সই জ্ঞেয়র অতাবরূপ অন্ঞানের জ্ঞানের 
অভাবের কল্পক হইবার অসম্ভবে, অবশ্য জেয়রূপ হওয়ায় এবং জ্ঞেয়মাত্রেরই 
জ্ঞানরূপতার অভাবে, তথ্বারা ভেয়ের অভাবের কল্পনার যোগ্যতাভাবে, জেয়ের 
অভাবের জ্ঞানের অনঙ্গীকারপক্ষ অযু । বদি বল, জ্ঞান জেয় হইতে অভিন্ন 
হওয়ায়, জ্ঞেরের অঙ্ভাব হইলে জ্ঞানেরও অভাব হয়। ইহাও সম্ভব নহে, কেন ন! 
অভাবের়ও ছেদ ত্বীকত হওয়ায় জ্ঞান দেয় হইতে অভিন্ন হহতে পারে না। 
যদি বল, অভাব জ্রেয়রূপ হইলেও জ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহ! হইলে জেয়ের অভাব 
হইলে জ্লানের অভাব সিদ্ধ হইবে ন|। যদি বল, জ্রেয়ৎস্ত জ্ঞান হইতে ডিন, 
কিন্তু গান লের হইতে তিন্ন নছে। এরূপ বলিলেও অভীষ্টসিদ্ধ হইবে 
ন।, কারণ, বান্তবিকপক্ষে তেদের অসম্ভবে কথিত ডেট. কবে কথামা। 
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অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের একতার অঙ্গীকার-স্থলে “জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন আর 
জ্ঞান জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন নহে” এই বাক্য “অগ্নি অগ্নি হইতে ভিন্ন আর 
অগ্নি অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে” ইহার স্তায় শব্ষমাত্র । অতএব জ্ঞান জয় 
হইতে ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হয়, জ্ঞান জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন, এবপ সিদ্ধ হয় না। 
আর জ্ঞেগ হইতে জ্ঞানের কথিত প্রকারে ভিন্নতা সিদ্ধ হওয়ায় স্বযুন্তিতে 
জ্ঞেয়েরে অভাবে জ্ঞানের অভাবের অসম্তভব্তাও সিদ্ধ হয়। যদি বল, 
স্মুণ্ততে জ্ঞেয়ের অভাব হইলে জ্ঞানের অদ্শনে জ্ঞীনেরও অভাব হয়। 
এ উক্তিও দুরুক্তি, কারণ, স্থযুপ্তিবপ জ্ঞেয়ের জ্ঞানের অঙ্গীকারস্থলে জ্ঞানের 
অদর্শন অসিদ্ধ। বদি বল, স্তবুণ্তিতে জেয়ের নিজেরই নিজের জ্ঞেযনতা 
হয়। এ আশরঙ্কাও অযুক্ত। কারণ, অভাবস্থপে জ্ঞান ও জয়ের ভেদ সিদ্ধ 
হওয়ায় অর্থাৎ অভাবরূপ জ্ঞেয়ের বিষয়ী সে জ্ঞান তাহার অভাবরূপ জ্ঞেয় হইতে 
ভিন্নতা সিদ্ধ হওয়ায়, এই প্রমাণসিদ্ধ ভেদকে মৃতব্যক্তির পুন্জাবনের হ্যায় 
শত-সহত্র উপায় দ্বারা পুনরায় বিপরীত করা অসস্ভব। যদি বল, জ্ঞানের 
একতা তথ! সর্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্রপক্ষে বন্ধ, মোক্ষ, সাধন, তথ! প্রমাত।- 
প্রমাণাদি ব্যবহার, সর্বেরই উচ্ছেদের আপত্তি হয়। ইহার উত্তরে বলিব, 
তাহ! হউক, তাহাতে হানি কি? শুদ্ধ তক্বলে জ্রীবেশ্বর অগংসম্বন্ধীয় কোন 
সিদ্ধান্তই (হিরীকৃত হইতে পারে না, ইহাই বিজ্ঞাপন করা! অস্মদাদির প্রতিজ্ঞা 
এবং এই গ্রাতিজ্ঞার সাথক্য জন্ আনরা উক্ত সকল বিষয়ের হেয়ত! ও মিথ্যাত্ব- 
সাধনে এবুও। কিংবা, যগ্চপি স্বর্পতঃ 
ন নিরোধো নচোতৎপতিনবিহ্কো ন চ সাণকঃ। 
ন সুমুন্ধু ন বৈমুক্ত হতোষা পরমার্থত2 ॥ 

অর্থাৎ বাস্তবিক নাশ নাই, উৎ্পও লাই, বন্ধ নাই, মুক্তি নাই, সাধন! নাই, 
মোক্ষের ইচ্ছাও নাই, এবং 239 নাই, হহাই পারমার্থিক । 

তথাপি বাদীর ওৎসুক্য বিখারণর্থ তথা শুগ্বুদ্ধ ও নাস্তিক বুদ্ধি 
তিরস্কারার্থ আমরা বেদান্ত-সিদ্ধাঙ খবশন্ব- করিয়া উক্ত আশঙ্কার এইরূপে 
পরিহার করিব। তথাহি,_ 

বাস্তব সহকারী সাহন্ত্রাহত, পুর্ণ, এক, অদ্বিতীয়, আত্মনূপ জ্ঞানের 
আবগ্তারূপ ( অক্ঞানরূপ ) সহকারার অধান নামর্ূপ উপাধি ও অন্পাধিকত 
ভেদের অন্গীকারে, জ্ঞানরূপ »খারই নাঁদরূপ উপাধিকৃত বন্ধ, মোক্ষ, প্রমাণ, 
প্রযাত।- সমস্ত বাঝতার বিশেষণ হওয়ায় আর পরমার্থতঃ অন্তুপাধিক্বত এক, 


৪৬৬ তত্বজ্ঞানামৃত । 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, তকযুক্ত্যাদি-বুদ্ধির অবিষয়, অভয় ও কল্যাণরূপ তথ্য অবিশেষরূপ 
. হওয়ায় প্রমাতা-প্রমাণাদি ব্যবহারের উচ্ছেদের ঝা নিরাশ্রয়তারূপ দোষের 
আপতি স্থান প্রাপ্ত হয় না। কথিত কারণে জ্ঞানের একতা তথ প্রপঞ্চের 
মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেও ব্যবহারলোপের কোন সম্ভাবনা! নাই। ফলিতার্থ-- 
উপরি উক্ত যুক্তিসমুহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ইন্ত্রিয়াদিরপ উপাধিসম্বন্ধে 
দ্বৈতরূপ জগতের সন্তাব এবং উক্ত সম্বন্ধের বিয়োগে দ্বৈতৈর অভাব সঙ্ঘটন 
হওয়ায় উক্ত সন্তাবরূপ হেতাভাসছার তথা পূর্ব্ব-পূর্বব জাগ্রতের সদৃশ উত্তরোত্তর 
জাগ্রতের প্রতাঁতির প্রত্যভিজ্ঞাকূপ প্রত্যক্ষাভাসদ্বার! অবিচারবান্‌ ব্যক্তিগণের 
নিকট জগৎ তিন কালই বিছ্বমান আছে বলিয়! ও সত্য বলিয়া! যে প্রতীতি হয়, 
তাহা স্বপ্নের প্রতীতির ন্যায় সর্বই মিথ্য।। গন্ধর্বনগরের প্রায় সমস্ত প্রপঞ্চ 
দৃষ্ট-নষ্ট স্বভাববান্‌, স্বপ্নের সহিত জাগ্রৎ পদার্থের কিঞ্িম্সাত্র বিলক্ষপতা নাই, 
এই অর্থ তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে দৃষ্টি-স্ষ্টিবাদপ্রসঙ্গে ব্যক্ত হুইবে। 
প্রস্তাবের উপসংহার এই যে, জগতের সত্যত্বপক্ষ সর্বপ্রমাণবর্জিত ও যুক্তি 
দ্বার! সর্বথ। অনুপপন্ন । এ বিষয়ে শাস্রও আছে, তথ|হি-- 
সতোহি মায়া জন্ম যুজাতে নতু তথ্বতঃ। 
তত্বতো| জায়তে হন্ত জাতং তশ্তহি জায়তে ॥ 
অপতো মাধ্রয়া জন্ম তত্বতো নৈৰ খুজ্যতে । 
বন্য! পুরোন তথেন মায় বাহাঁপ মারতে ॥ 
যৃণ! হানি দয়াভাসং স্পদতে হয়া ধনহ। 


টু 


তথ] জাগ্রহয়াভাসং নাতে মারিয়া মনঃ ॥ 

আ্য়শ্চ দুয়াভাসং মন; ব্বপ্েন সংশহঃ । 

অদ্বদ্রষ্চ দয়া ভাসং তথ! জাগ্রননংশয় ॥ 

মনে! দৃহুমিদং ছেতং যংকিঞ্চিং সচর্াচর্ম্‌ । 

মন সোহদনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভাতে ॥ 

কথিত প্রকারে জগতের অনশ্যতা পক্ষও প্রমাণবিরু্ হওয়ায় জগংকে 

অদৎও বলিতে পারা ধায় না। যে বস্তু তিন কাণেই বাধিত বা অভাবগ্র্ত 
অর্থাৎ যে বস্ত কোন কালেই নাই তাহাকে অসত্য বলে। যেমন শপশৃঙ্গ বন্ধ্যা- 
পুত্র, ( থব| রুচিবিরুদ্ধ মনে না করিলে ঘোড়ার ডিম) প্রভৃতি অসৎ পদাথ 
সকল অনপ্ত বলিয়া এসিন্ধ। জগৎ এতাদৃপ অসত্য অবন্ত নহে bs হইলে 


888ঞ্রভীতিঃ বিযয় হইত মা) এ দিকে কাল$, 


জগতের অস্তিত্ব-খগ্ডন। ৪৬১ 


( ভাবের ) উৎপত্তি হইলে, অসৎটা নিরুপাখ্য হইয়া ভাঁব-পদার্থসহিত অভিন্ন 
হইবে না। সৎ ও অদতের তাদাজ্মা ( অভেদ ) হইতে পারে না, কারণরূপ 
সামান্তটী সর্ব বিশেষরূপ কাধ্যে অন্গত হয় । মৃৎ সুবর্ণ বীজাবয়ব প্রভৃতি কারণ 
ঘট, কুণ্ডল, অস্থুরাদিকাঁধ্যে অন্ুস্থ্যত ( গ্রথিত, অনুগত ) ন! হইলে ঘটাদিতে 
মৃত্তিকাদি জ্ঞান হইত না। সুতরাং অভাব বা অসৎ ভাবকাধ্যের উপাদান 
হইলে, নিশ্চিত সকল ভাব অভাবান্ৃত হইত, অর্থাৎ কার্ধ্যবর্গমান্ই অভাব 
বলিয়া! প্রতীত হইত, ভাবপদার্থের ন্যায় ভাসমান হইত না। আর যেহেতু 
অভাব সর্বত্র থকে, অভাবের সংগ্রহ করিতে হয় না, ইহ সর্বদা অবত্বসিদ্ব, 
সেইহেতু সকল স্থানে সদৈব সকল কার্ষ্যের উৎপত্তির আপত্তি হইত। 
বিশেষতঃ সংসারকে অসৎ মানিয়া আকন্মিক আদিমান্‌ বলিতে গেলে অকৃতভ্য।- 
গম ও কৃতন)শ, তথ! বিনা [ন্মিভ্তে সুখ-হঃখের বৈষম্য হওয়1, হত্যাঁদ অনেক 
দোষ শ্বীকার করিতে হইবে, কেন না, এইপক্ষে জ্ঞান ও কম্ম উভয়েরই ব্যথতার 
প্রসঙ্গ হয়। এ স্থলে অসংপদার্থবাদা শু্ঠবাদমতাবলিগণ সম্ভবতঃ এরূপ 
আশঙ্কা করিবেন, খ-পুষ্প, নর-শৃঙ্গ, প্রভৃত শব্দ দ্বারাও লোকের এক প্রকার 
জ্ঞান হম! থাকে । যখন অভাবরূপ অসং খপুষ্পাদ দ্বার! লোকের জ্ঞান জন্মে, 
অথবা ককারাদি মিথ্যা দেখা খবর! বর্ণাদির সত্য বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং তদনুকুল 
ব্যবহারও নিস্পন্ন হয়, তখন অভাবরূপ শুগ্ঠে! ৭ জগতের চিরন্তন অস্তিত্ব-বুদ্ধি- 
প্রভাবে সত্যবুদ্ধি জন্মিয়া তথারা যে সতা বাবহারের সিদ্ধ হইবে, তাহাতে 
সন্দেহই ব কি? অতএব জঅগং অসৎ বন্ধাপুত্রাদির ন্যায় ধস্তত্বরহিত হইলেও, 
ম্বেক্ধপ অসৎ পিশাচ-বুদ্ধি হলে নত্য পিশাচ-বুদ্ধি আরোপ শর পিশাচন্প্রতাক্ষবৎ 
জ্ঞানে লোকে তদনুকূল ব্যবহার করিয়া থাকে, তজপ অসত্য পিশাচস্থানীক্ 
জগতের সতত জ্ঞান দার! সত্য ব্যবচারাদিক সিদ্ধি হওয়! অসপ্তব নহে। বাদীর 
উক্ত সমস্ত কথা অসার, কারণ, শব উচ্চারিত হইবামাত্রই শশ-শঙ্গাদি বস্তুত্ব 
ধন্মরহিত পদার্থের এক প্রকার ও17 হয় বটে, কিন্তু এই জ্ঞান কোনও ব্যব- 
হারের সম্পাদক নহে । কেন না, বাবহার-সিদ্ধি-স্থলে, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান, এই 
তিনের আবশ্যকতা! হয়, কিন্তু এশ-শৃঙ্জা্দি বাক্যন্থলে, কেবল শব ও জ্ঞান থাকে, 
অর্থ ( বন্তরূপ পদার্থ) থাকে না। এ দিকে ককারাদি দৃষ্টান্তে অর্থ ( বস্তুরূপ 
চিহ্ন ), শব্ধ ও জ্ঞান, এই তিনই থাকে, চিহ্ন সত্য হউক্‌ ব! মিথ্যা হউক, ' 
তাহাতে আগ্রহ নাই, তাহ।ন দ্ূপ ব আকৃতি থাকায় সত্য বর্ণবুদ্ধি উত্থাপিত 
হয় ন।। এইরূপ পিশাচবুদ্ধি অসত্য হইলেও কিংবদন্তি 


৪৬২ তত্বন্তানামৃত । 
সিদ্ধ হওয়ায়, তথা তাহার আরোপ ভাবপদ্বার্থে হওয়ায় তদ্বারাও ব্যবহার সিগ্ছি 
অসম্ভব নহে। জগৎ প্রতিক্ষণ ভাবরূপে প্রতীয়মান হওয়]য় শশ-শৃঙ্গাদির 
শ্তায় অসৎ নহে, কিন্তু পিশাচবুদ্ধির ন্যায় সৎ পদার্থে আরোপ হওয়ায়, অথবা! 
ককরাদির ন্যায় রেখাদি চিহ্নবিশিষ্ঠ হওয়ায় তাহাকে যদিও মিথ্যা বলা যায়, 
তবুও পারমার্থিকরূপে সত্য ৰা অসত্য বল! যাইতে পারে না। প্লিতএব 
মিথ্যাত্বধৰ্ম্ম বিশিষ্ট হইলেও প্রত্যক্ষবৎ ভাসমান হওয়ায় শশ-শৃঙ্গাদির গায় 
জগৎকে বস্তত্ববজ্জত অভাবরূপ অসৎ পদার্থ বণ যুক্তি-বহিভুতি। শাস্ত্রে 
শশশৃঙ্গাদি শব্দ বিকল্পবৃর্তি বলিয়া এতিপাদিত হইয়াছে, ইহ! প্রমাণ নহে, 
প্রমাণাধীন নহে, আর বস্তুত্ব ধম্মাবগাহীও নহে, অতএব অসৎ, এতাদৃশ 
অবস্তসহিত প্রত্যক্ষসিন্ধ জগতের তুলনা হইতে পারে না। 

এইরূপ স্বভাবপক্ষেও জ্ঞান ও কর্ম বাথ, যাহা অযত্রসিদ্ধ, পভাব-ণলে 
গাঁওয়। যায়, তাহার নিমিত্ত সাধনাদি ক্রিয়া সর্বথ! নিক্ষল। 1শলার স্বভাব 
কাঠিস্ত, তাহ! তাহার সদ! গ্রাপা, তাহার প্রাপ্ির জগ্ত তাহাকে বত্ব করতে হয় 
না। এইরূপ জাবগণের অবস্থার পুর্ধাপর পরিণান স্বভাব (সদ্ধ ইইপে, তাঁদময়ে 
সাধনাদি ক্রিয়ার সব্বদ! নৈশ্ফণ্য জানিবে। এদিকে, স্রভাবের ব্যতিঞমে, আগর 
অগ্নিত্ব নাশের ন্যায়, আশ্মনাশের আপা হঠবেক | অশিচ, শগতের উৎপত্তি 
ও স্থিতি স্বভাবসিন্ধ বগলে, স্বভাব অপরিতাঁধা হওয়ায়, উত্পা্ভ-স্তবাঁবাঁশ& 
পদার্থের নাশ হইবে না, নাশধন্মবিশিষ্টের উতৎ্পাজ bo না, কেলন!, এক ধন্দীতে 
দুই বিরুদ্ধ প্রকার পরিণাম অসম্তণ । এইরূপ মকণ বিদ্য়ের বৈধ্ব্যভাৎ হেঃ 
স্বভাবপক্ষের যুক্তিসিদ্ধতা সর্বথা অনূপপন। লাল পদার্থের উৎপর্ি-হিভি- 
আদি বিষয়ে কাধ্য, কারণ, নিনি ন ও উপাদান, দন্যাদির খিশই নিয়ম থাকাঁ, 
আকশ্মিক পক্ষের হায়, স্বভাবপর্ণও কোনরূণে রক্ষা হয় না। কথিত কারণে 
জগৎকে স্বভাবলিক্ধ বপিতে গেলে প্রথমতঃ অগণ্য অপরিহাধা শতবিধ দোষ 
অঙ্গীকার করিতে হইবেক এবং দ্বিতীয়তঃ জগতের সত্যত্ব ও অসত্যত্ব কোন 
প্রমাণে সিদ্ধ নহে লিগ! উপরিউক্ত সত্য ও অনত্যপক্ষের/ন্তায় শ্বভাবপক্ষেও 
জগৎ ভীত ব| অসত; এহ্য়ের মধো একটাও সিদ্ধ হইবে না $. 

প্রদর্শিত প্রকারে প্রপঞ্চের শিঃন্বরপতা অসম্ভব হওয়ায় এবং দঠাতাও 
সৃক্তর ল1 হুদা সত্যাসত্য উতক্বরূপ এই তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে, ইহাও 
ব্দতোখ্যঘাত-দেয প্রযুক্ত সম্ভব হয় না। এ পক্ষে নিয়ো ছর...প্রকার গতি 
বাঁ কোটি উপস্থ'পত হইতে পারে, বথ!-- 
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১--ছই বিরুদ্ধ পদার্থের বা ধর্মের সহাবস্থিতি । 

২-_এক ব্যক্ত পদ্দার্থে তদিরুদ্ধ অন্য অব্যক্ত পদার্থের সহাবস্থিতি। 

৩--এক ব্যক্ত বস্তুতে অন্য বাক্ত বস্তুর অভাবের সহাবস্থিতি। 

৪--স্ব-স্বরূপে স্বাভাবের সহাবস্থিতি। 

৫_বাক্কাবাক্ত এক পদার্থে তদিরুদ্ধ অন্ত বিষমসভাবিশি্ ব্যক্তাব্যক্ত 
পদার্থের সহাবস্থিতি ৷ 

৬--সত্যাসত্য বা অসত্য-সত্য এ দুইয়ের এক রাবস্থিতি | 

উক্ত সকল গতির তাৎপর্য্য দৃষ্টান্ত ?দর্শ্নপূর্বক নর্ণন কর! যাইতেছে । 

১--আলো ক ও অন্ধকার অপৰ} ক্রোধ ও দয়! ইত্যাদি ছুই সমসত্তাক বিরুদ্ধ 
পদার্থের বা ধর্মের সহাবস্থান সম্ভব নহে। কারণ, ষে স্থলে উচুত আলোক 
বা ক্রোধ থাকে, সেস্থলে অন্ধকার বা দয়া থাকে না, এইরূপ অন্ধাকারের বা 
দয়ার অবস্থানকালে সালোক ব! ক্রোধ থাকে না। ততপ্রতি হেতু এই যে, 
পরস্পর বিরুদ্ধ-সমসত্তাক এই পদার্থ বা ধৰ্ম্ম মধ্যে বিরোধ থাকায় উভয়ের 
একত্রাবস্থিত্তি ঘটতে পারে না। 

২.--দীয়াশলাই ব} দেকাঁটিতে তথ্বিববদ্ধ অব্যক্ত অগ্নির সহাবস্থিতি সম্ভব হয়, 
কারণ, ব্যক্তাব্যভ ( বিশেষ-সানান্য) প্দার্থ মধ্যে বিরোধ নাই। 

৩--ঘটে পটের অভাব থাকে অর্থাৎ ঘটরূপ অধিকরণে যে সময়ে থটত্ব 
আছে, সে সময়ে পটত্বের অসাবও আছে। অর্থাৎ ঘটাধিকরণে খটকালে 
পট থাকত পাবে ন! কিড তাহ।তে জন্য স্বর অভাব থাকিতে পারে । যদিও 
অভাব স্বরণতঃ কোন বস্তু নহে, তথাপি শাক্সাস্তরপ্রসিদ্ধ বলিয়া এ স্থলে 
অভাবও ভাব বলিয়া উল্লাণত হইল । | 

৪--ঘটের স্ব-স্বরূপে তাঁহার নিজের স্বরূপাভাব সম্ভব নহে, কেন না, 
স্ব-স্বরূপে ভাবাভাব ছুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব । 

«-__রজ্জু-সর্পস্থলে রও উৎকট { বধ্যত্গারক ) সত্তা:নশিষ্ট ও সর্প অপক্কষ্ 
সত্তাবিশিষ্ট ( প্রাতিভা (সক ) ₹ওয়াঁধ ভয়ের বিষম সন্তাবশত: একত্রাবস্থিতিরূপ 
সাব সম্ভব হয়। এইরূপ পপ্যমার্থিক তান ও অপরমার্থিক অজ্ঞান এ হযেরও 
সহাবস্থান বিষমসত্তাবশতঃ সম্ভতবগর । | | 

৬-স্ত্যাসতা বা অসত:দতা এ দুয়ের একাধিকরণে ও এক সময়ে অব- 
স্থিত বিরোধ বা! বাধাত-ছোস পযুক্ত অসম্ভব। কেন না, যে সৎ খা ভাৰ 
তাহ! প্দসৎ বা অভাব রূপ লঠে আর যাহা অসং বা অভাব তাহা সৎ রপ নহে 


রে | 'তত্বজানামুত। 
- এবং তৎকারণে উভয়ের বিপরীত স্ৃভাঁববশতঃ কোনপ্রকার একত্রাবস্থিতিরূপ 
সম্যটন সম্ভব হয় না! 

এক্ষণে দা {স্তিফক জগৎসম্বন্ধে উল্লিখিত ছয় গতিমধ্যে কোন গতিটা সম্ভব 
হয় তাহ! এস্থলে বিচুনুরণীয়। শি্চারে পাওয়া যায়, পঞ্চম গতি ভিন্ন অন্য সকল 
গতি জগতের বিষয়ে অতাস্ত অননুকূল, কেন না, তৎসকলে অসম্ভবত্বদোষ অতি 
প্রসিদ্ধ । যেরূপে এই দোষ হয়, তাহ। সক্রিপ্তভাবে বর্ণিত হইতেছে । 

১--হই বিরুদ্ধ পদাথের বা ধর্শের এক বস্তুতে সহাবস্থান ছায়া আতপের 
সায় অসম্ভব হওয়ায় জগৎকে সতাসত্য উভয়রূপ বলা যায় ন1। ন্যায়মতে 
আলোকের অতাবকে অন্ধকার বলে, শাঙ্সাস্তরে অন্ধকার স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপ পদার্থ 
বলিয়! প্রসিদ্ধ, কিন্তু অন্ধবারের স্বরূপ ষাহাই হউক, উদ্ভূত আলোকের বিদ্ত- 
মানে অন্ধকারের অবস্থান আলোকাভাবদপে হউক বা তন জব্যব্ধপে হউক, 
বিংরাধবশতঃ সম্ভব হয় না। ভতরাং জগন্ধিষয়ে প্রধম গতি অথটিত। 

২--উদ্ধন-আগ্নি দৃষ্টান্ত দাষ্টস্সিক জগদ্বিষয়ে সম্ভব নহে, কারণ জগৎ নান! 
বাষ্টিরপ পদ্দারথসম্বলিত এক সমটিপদাণ বলিয়। প্রসিদ্ধ । স্বতরাং জগদ- 
তিরিক্ত কোন দ্বিতীয় নস্ না থাকায়, ব্যক্তর্ূপ দেকাটতে অন্যক্ ভাঁব অগ্নির 
অবস্থিচির নায়, বাক্ত বা বনিশেষরূপ জগতে তদতিত্বিন্ অধবাক্ত সামানার্ূপ 
বিরুদ্ধভাববস্তর সহাবস্থান সম্ভব নহে । অপিচ, এক অধধিকরণে যেবপ 
দৈশিক .বা কালিকণ্দে বিন! দুই ব্যক্ত বিরুদ্ধ পদাণের স্ভাবস্ান সম্ভব হয় 
না, তদ্রপ জগং-বিষয়েও সত্যাসতাদূপ ছই বাজ বির, পদাঁথেস সঙ্ঘটন পঞ্যা- 
যিত নহে । যদি বল, জগতের বর্তমান অন্তিত সতের ব্যক্তস্বরূপ, তথা জগতের 
ভাবী নাশ অসতের অবাক্তত্বরপ "অর্থাৎ বধসানকালে সৎ ব্যক্তরূপ হওয়া 
তথা অসৎ অব্যক্তরূপ ভওয়ায়, পরম্পর বিরুক্ক বাক্ত দীয়াশলাই ও অব্যক্ত 
অগ্নির একক্রাবস্থিতিয় ন্যায়, সং ব্যক্তরূপ জগৎসছিত অব্যক্ত অসতেরও 
একত্রাবস্থিতি সম্ভব হয়। কণিত প্রকারে সত্যাসত্যরূপ হুই বিকন্ধধর্দ বা 
পদার্থের বিরোধাভাবে সহাবস্থিতি এক অধিকরণে অসস্তব নহে। একথা সঙ্গত 
নহে, কারণ দেশ, কাল, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, আঁদি অবচ্ছেদক ভেদ বিনা এক 
অধিকরণে হট বিরুদ্ধ ব্যক্ত পদার্থের সহাবস্থানরূপ বিরোধ অবস্থাই হইবে এবং 
এই বিরোপের সন্তাবে সত্যাতোর একাধিকরণে অবস্থিতি সম্ভব হইবে না। কেন 
না, যশ এক বুণে দেশভেদে বৃক্ষবৃত্তি সংঘোগভাবের . অবচ্ছেদক মুলদেশ 
হওয়া আর বৃশ্বৃত্তি সংযোগের অবচ্ছেদক শাখাদেশ- ওযায, সংযোগ তধা 


জগতের অস্তিত্ব খণ্ডন। : ৪৬৫ 
সংযোগাভাবের বিরোধাভাব সহাবস্থিতি সম্ভব হয়। এইরূপ এক ঘটে কাল- 
ভেদে ঘটবৃত্তি কি্ধমানতার অবচ্ছেদক বর্তমানকাল হওয়ায় ও ঘটবৃত্তি | 
অবিপ্তমানতার অবচ্ছেদক ভাবাকাল হওয়ায় বিদ্যমান অবিদ্ভমান ধর্ম্মেরও . 
একখণ্ড বিরোধাভাবে সমাবেশ সম্ভব হয়। আর এই প্রকার দয়! 
ক্রোধের ন্যায়, ব্যক্তাব্যক্ত বা পরোক্ষাপরোক্ষ আদি ধন্মের অবচ্ছেদকতেদেও 
এক ধন্মীতে বিরুদ্ধ ছুই ধর্মের সঙ্কর হইয়া থাকে। কথিত প্রকারে যন্তপি 
অবচ্ছেদকভেদে এক ধন্মীতে বিরুদ্ধ ছুই ধর্দের সান্চর্য্য সম্ভব হয়, তবুও 
কালাদি অবচ্ছেদক-ভেদ বিনা জগদ্রপ একাধিকরণে সং-অসৎরূপ বিরোধী | 
ধর্মের সহাবস্থান কথন অত্যন্ত অসঙ্গত। যদি বল, শুক্তিরজতাদি হলে 
কালাদি পরিচ্ছেদ বিনাই “সত্যপ্র্রতগোচর ও আুক্তিরজতগোচর” 
ইত্যাদি এক জ্ঞানে যেরূপ ভ্রমত্ব প্রমানের অর্থাৎ, মিধ্যাত্ব সত্যত্বের - 
সঙ্কর মতি প্রসিদ্ধ, তদ্রুপ জগদ্ধপ এক অধিকরণে সত্যাসত্যের 
সাক্ষর্ষ্য অপ্রপিদ্ধ নহে। না, ইহা সম্ভব নহে, কারণ, প্রদর্শিত 
নিয়ম বিষমসত্তাবিশিষ্ট পদার্থ মধো প্রচলিত, সমসন্ভাক পদার্থ মধ্যে 
নহে। আার যেহেতু বাদীর মতে জগৎ ন্রযসিদ্ধ পদার্থ নহে, সেইহেতু 
সমসত্তাক পদার্থ বিষয়ে দেশক্কালাদি অবচ্ছেদক ভেদ বিনা, মাত্র 
ব্যঞ্জাব্যক্ত ধর্ম্মভেদে, ইন্ধনে অব্যক্ত অগ্নির সহাবস্থানের ন্তায়, সত্যা- 
সত্যপ পরস্পর বিরুদ্ধ বই পদার্থ বা ধন্মের সান্বর্ধ্য অসম্ভব। অপিচ, 
অসৎ ভাবপদার্থ নহে, হঞ্ধন-আগ্রর সম্বন্ধের গ্ঠায় ভাঁবাভাবের সম্বন্ধ 
সম্ভব হয় না, একথা পুর্বে অনেকস্থানে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, 
যদি সতা সত্যই জগতরূস একা (ধকরণে সত্যাসত্যের সদাবেশ অঙ্গীকার 
কর, তবুও দোষ হইতে নিষ্কৃতি নাই, অন্যরূপে দোষ আগমন করে। 
কারণ, উক্ত লমাবেশ সকল অবন্গবে সমকালিন বলিলে, ইহা সম্ভব 
হইবে না, যেহেতু সমদেশহিত সকল অবয়বে এক কালে ছুই বিরুদ্ধ পদার্থের 
সহাবস্থান অপভ্তভব। এদিকে অবয়নাংশে অর্থাৎ দেশ ভেদে সহাবস্থান. 
অঙ্গীকার করিলে, প্রটব্য-_কোর্ অংশট়ী স২্.ও কোনটী অসৎ? কারণমাত্র 
সৎ বলিলে, অর্থাৎ কারণন্ধাপ জগত সৎ বলিগে, সে কারণটী পরমাণু. 
হউক, বা সপ্রধান হউক, বা ব্রহ্ম হউন, হহাতে আগ্রহ নাই, অতীন্ত্রিয় 
হওয়ায় প্রতীতি-অগোচর চইবে। আর এদিকে মা বাক্ত জগংকে 

ধর... | 
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' সৎ বলিলে, তাহাকে পুনরায় অসৎ বলা অসম্ভব হইবে। পক্ষান্তরে, 
. কারণ কার্য্যরূপ উভগ্ন প্রকার জগৎকে অসৎ বলিলে অথবা মাত্র কার্য্যরূপ 
জগৎকে অসৎ বলিলে, তাহাও বন্ধ্যাপুত্রাদির স্তায় অপৎ-গোচর হওয়ায় 
প্রতীতি-গোচর হইবে না। এইরূপ উতভয়তঃ দোষ হওয়ায় এবং 
ইন্ধন অগ্নি দৃষ্টান্ত জগতের সত্যাসত্য পক্ষ সমর্থনে অসমর্থ হওয়ায় উহার 
মৃত্যাসত্য উভয়রূপতা বাধিত। 

৩। যেস্থলে এক বস্তু আছে সে স্থলে তাহাতে যদ্যপি অন্য বস্তুর অভাব 
থাকিতে পারে, তথাপি এই নিয়ম বিভক্ত সকল বস্ত মধ্যে প্রচলিত । 
জগৎ তদ্রুপ বিভক্ত পদার্থ নহে, সমুদায়ের সমষ্টি জগৎ বলিয়। প্রসিদ্ধ । 
আ্থতরাং জগদান্তরের অভাবে জগতে অন্য বস্তুর. অভাব থাকা সম্ভব 
' নহে এবং সম্ভব হইলেও তত্দারা জগতের সত্যাসত্য । পক্ষ স্থাপিত 
হইতে পারে না। অতএব এ গতিও জগতের সত্যাসত্য পক্ষ সমর্থন 
করতে সক্ষম নহে। 

৪। স্বন্বরূপে স্বরূপাভাব সম্ভব নহে বলিয়া জগতের সতাসত্ 
উতয় রূপতা পক্ষে এ কোটীও বাধিত । | 

৫.--বিযম সত্তা বিশ? পদাৰ্থ মধ্যেই সতান্ব অদ্ত্যই্, অস্তিদ পাস্তিহ। 
তাবহ অভাবত্র, ইত্যাদি পরহ্পর ধর পদার্থের সবাণেশ লঃব হয় । 
অর্থাৎ যে স্থলে দুই পদার্থের সত! ভিন, সে গুলে একাধারে ব, একা ধিকবণে 
€ই বিঠিন সত্তাবিশি? বসুর একএাবস্থিতি অসঠপ নহে । যেমন অমস্থলে 
উৎক্বষ্ট সত্তাবিশিষ্ট ওজ্জু5 বা রজ্জুত জনে অরানকুত অপ সা বিশিষ্ট সর্প 
ও সর্পের জ্ঞান থাকে, হেত এই থে, দাস্তিলে অধিষ্ঠান বজ্ভুগ্ানদ ওাঁবিশিষ্ট 
পদার্থের সাধক, বাধক নহে। পরন্ধ ত্রান্তির নিবৃত্তি হইলে প্রমাণভূত 
উত্কই সত্তার প্রভাবে অপকছুসভাকপদার্থ বাধপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
প্রদর্শিত বাধের কারণ এই যে, উৎকৃষ্ট রঙ্জু সর্পের সাধক বাঁ আশ্রয় হইলেও 
প্রমাণোস্তব রজ্জু জ্ঞানের নিকটে নিকৃষ্ট সর্প ও সর্পের জ্ঞান পুনরায় দীাড়াইতে 
বা! অবস্থিতি কাঁঃতে পারেন।। অতএব উপরউন্ত কোন রীতিতে জগতের 
সত্য ব। অসত্য দা সত্যাসত্য উভয়রূণ * প্রমাণলিদ্ধ না হওয়ার জগতে 
ছু,লসত! বিদ্ধ হয় এবং ইহা সিদ্ধ হওয়ার জগতকে মিব্যা বলাধ্খায়। থা? 
বন, জগৎ মি), নহে কিছ পদদদ্ধপ, কেনন! “আমি গৌর শামি শাম? 
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তথ। “আমি শরীর নহি শরীর হইতে ভিন্ন” ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞানদ্বার। 
জগতের সত্যাসত) উভয়রূপতাই সিদ্ধ হয়, সদসদ্ধিলক্ষপরূপতা নহে। 
প্রমাণের বলুবস্ত। সৎ অসৎ উশুয় পক্ষে সমান, অর্থৎ যেরূপ প্রতীতি সৎপক্ষে 
আছে, তদ্রপ প্রতীতি অঘৎপক্ষেও আছে । অতএব উত্তয় প্রকার প্রতীতি ব! 
অন্থতবখল সমান থাকায় জগৎকে সত্যাসত্য উভয়রূপ বল! যুক্তিসিদ্ধ, মিথ্যা 
বল! যুক্তিসিদ্ধ নহে, অন্থথ! প্রতীতি মাত্রই মিথ্য। হওয়ায় ব্যবহার লোপের 
প্রসঙ্গ হইবে । কথিত কারণে বিষমসন্ত। পদার্থের ন্যার সমসন্ডাক পদার্থ স্থলেও 
এক অধিকরণে দুঃ বিরুদ্ধ পদার্থের সমাবেশ দৃষ্টিবিরুদ্ধ নহে, আর যাহ! দৃষ্টি- 
বিরুদ্ধ নহে, কিন্তু অন্ত তবসিদ্ধ, তাহাকে শত সংঅ যুক্তি একত্রিত হইলেও 
তিরস্কার করিতে সক্ষম নহে। কেননা, অনুভব প্রত্যক্ষনূলক তথা যুক্তি 
অন্থমান্মূলক হওয়ার অনুমান ও প্রত্যক্ষের বিধোধস্থলে অনুমানাদির উপেক্ষ। 
হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যুত্তরে আমতা! ব'লব, ল্রান্তিব্যতঁত এক অধিকরুণে 
দুইসমবল বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রভীতি সম্ভব নহে এবং সম্তবব নহে বলিয়াই “মামি 
গৌর, আমি শরীর নহি” ইত্যাদি প্রভীতিতে দেখা উচিত, উক্ত ছুই অন্ুতব 
মধো কো ন্টি প্রমাণগূত অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্য প্রমা। তন্মধ্যে যেটী প্রমাণ 
জন্য নহৈ, পেটী অপগ্ঠই প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হইবে। অপিচ, ছুই 
সমল পর্দার বিরুদ্ধ প্রভীত একাধারে থাক সম্ভব হইলে কেহ কাহারও 
দারা বাধ প্রাপ্ত হইবে না, আর যেহেতু বাধ প্রাপ্ত হয় সেই হেতু জগতের ' 
মিথ্যাত্ই সিদ্ধ হয়, সত্যন্থ বা সত্যাসত্য উতয়রূপত্ব নহে। যদি বল, 
পরম্পরবিরুদ্ধ দা ফোধের এক ব্যক্তিতে অবস্থান দেখ। যাঁয় অথচ উভয়ই 
সমসৃত্তাক, সমান প্রমাঃ ধন্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র পদার্থ । সত্য, কিন্তু তাদৃশ 
অবস্থান অবচ্ছেদক তেদেই সম্ভব হয়, অগ্চরূণে নহে আঃ এই সহাবস্থান ও 
বিরুদ্ধ ছুইভাব 1ব্ষয়ক হয়, পরস্পর চাবাতাব বিষয়ক নহে এবং সত্যত্বের . 
স্থাপক বা খ্যাপকও নহে । কেননা, দয়। ক্রোধাদি নিমিতকে অপেক্ষা 
করে, নিমিত্ত হইলেই জক্রোধাদির উৎপত্তি হয়, নচেৎ নহে। বিচার ' 
দৃষ্টিতে,আবির্ভাব তিরোভাব, গ্রতিক্ষেণক-প্রতিক্ষেপ্যতাব, নাশক-নাধ্যভাব, 
বাধক-বাধ্যভাব, ইত্যাদি সকল ভাব বিষম সত্তীবিশিষ্টেই সম্ভব হয়, - 
সমসত্তাকবিশিষ্টে নহে, কেননা সপ্লেও উক্ত সকল ভাব জাগ্রতের স্তায় 
যথাবৎ দৃষ্ট হয় এবং এবল্গকার দৃষ্ট হওয়ায় আাএৎ স্বপ্নের সাদৃশ্ুতাই সিদ্ধ - 


©. ৪৬৮ তত্বজানামূত। 


১ হয়, বিলক্ষণতা নহে । অতএব যেরূপ স্বপ্নে ক্ষুধার নিবৃত্তি, সুখ দুঃখের 
." উপলব্ধি, কোনও বস্তুর নাশ, কোনও বস্তুর উৎপত্তি, দয়। ক্রোধাদির 


_ অবচ্ছেদক ভেদে সহাবস্থিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার জাগ্রতের 


স্কায় সত্যভাবে সম্পন্ন হয়, তদ্রপ জাগ্রতেও স্বপ্নের ন্যায় সর্ব ব্যবহার সমাধা 


হয়। অতএব জগতে রজ্জুশুজিমাদি-অবচ্ছিন্ন-চেতনের স্তায় অবাধিত 


সত্যত্ব, তথা বন্ধ]াপুজাদির স্যায় প্রতীতি-অগোচর-রূপ অসত)ত্ব, এবং ছায়। 
আতপের বিরোধের ন্ডায় সত্যাসত্য উভয় রূপের বিরোধ বশত: একাধি- 
করণে অবস্থিতির সম্ভবত্ব কোন প্রমাণে সিদ্ধ না হওয়ায়, ভ্রান্তিসিদ্ধ 
সর্পরজতাদির ন্যায় জগতের শান বা বিষমসত্তা সিদ্ধ হয়, উৎকষ্টসত্ত। 
নহে। সুতরাং জগতের বিষয়ে প্রস্তাবিত গতিই সম্ভব হওয়ায় তথা 
গ্রকারান্তরের অভাবে গত্যন্তর অসম্ভব হওয়ায় জগতকে মিথ্যা বল। যায়। 
৬--উল্লিখিত সকল হেতুবাদ দ্বারা জগতের স্বরূপ কোনও প্রমাণে সিদ্ধ 
নহে, এবং ইহ! সিদ্ধ না হওয়ায়, বরং তদ্দিপরীত উহার মিথ্যা সিদ্ধ হওয়ায়, 
এতাদৃশ মিথ্যা! জগৎ বিষয়ে Lh বিচারই নিক্ষল। কারণ, i ষ্দি 
সৎ হইত, তাহা হইলে “উহা অসং’ এরূপ বিচার স্থান প্রাপ্ত হই 
যেহেতু অসৎ পদার্থ প্রতীতির অগোচর বলিয়া প্রতীত পদার্লে মদতের 
প্রয়োগ সঙ্গত হয়না। এদিকে অসৎ বলিলে, বঙ্ধপু্াদি£ প্রায় ক মন্‌ হালে 
প্রতীতির বিষয় হইত না এবং এধন্পরকার অপ্রভীত পদার্থ বিষয়ে সং একে 
প্রয়োগ স্বীর মর্থেই বাধত। পক্ষান্তরে, ছগতেনু গ্রচাতি অগ্ক্ষণ হইতেছে 
বলিয়। তাহাকে সৎ বল৷ উচিত, একপাও লগ্গ ত নহে, কারণ, কেবল প্রতীতি 
ও তদনুকুল ব্যবহার সত্যে মন্পারক নহে, যেহেতু উহার কভিচার শক্তি- 
বঙ্গত, স্বপ্ন, জা লিক, পদার্থাদিস্থলে অতি গ্রামদ্ধ। আর যেহেতু ষেটী সৎ 
সেটী অসৎ নহে বা অসৎ হয় না এবং যেটা অসৎ শেটা সৎ নহে বা সং 


হয় না, সেইহেতু জগত নাশ বাবাধপ্রাণ্ত হয় বলিয়া সৎ নহে, প্রতীত হয় 


বলিয়া অসৎ নহে, এবং প্রতীতি সত্বেও নাশ বা বাধ প্রাপ্ত হয় বলিয়। সং ও 
অসৎ হইতে শিলক্ষণ জ্ঞানবাধ্য অনির্বচনীয় ভাবরূপ হয়। অতএব 
জগতের বিষযে সতাসত্যের ব1 অসত্য-সত্যের 'একঝআ্রাবস্থিতি বা পৃথক্রূণে 
স্বিগ্ঠির কল্পনা ব! সংরূপের কল্পনা বা অসংরূপের করন! ব। সদসৎ উভয় 
কূপের কল্পনা, ইত সমস্ত অসিন্ধ হওয়ায় এ গতিও অধ্টীত । 


জগতের অস্তিত্ব খগন। ৪৬৯ 


উপরিউক্ত প্রকারে জগতের সত্যহ, অসত্যত্ব, তথ! সত্যাসত্য উভয়রূপস্ব, 
নিরাকৃত হওয়ায়, পরিশেষে সদসদ্বিলক্ষণ এইপক্ষই যুক্তিতে স্থিরীকৃত হয়। 
যদ্যপি এইপক্ষ স্ুগতাবে ইতঃপূর্বে € চিহ্নে বিচারিত হইয়াছে আর 
অপেক্ষাকৃত হ্ক্ম ও বিস্তৃতরূপে তৃতীয় খণ্ডে বিচারিত হইবে, তথাপি 
এস্থলে ছুই একটী কথ! অধিক বলিবার আছে বলিয়া বলা. যাইতেছে । 
সদসদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ প্রথম খণ্ডের চতুর্থপাদে বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষেপে 
যে বস্তু সৎ নহে, অসংও নহে, কিন্তু সং অসৎ হইতে বিলক্ষণ তাহাকে 
“স্দ্সদ্বিলক্ষণ” বলে। অর্থাৎ কাঁলঞয়ে অবাধ্যত্বরূপ সত্যত্বের বিপরীত 
অন্ত্য নহে আর কালজয়ে বাধ্য দরূশ অসতাত্ের বিপরীত সত্যও নহে, 
কিন্তু সত্য হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত এবং অদত্য হইতেও ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, 
এরূপ যে জ্ঞান নিবর্তণীয় মনির্বচনীয় ভাবরূপ বস্তু তাহাকে সদসদ্বিলক্ষণ 
বলে খার এই সদমদ্বিলক্ষণের নান অর্থাৎ বিষম সন্ত হইয়া থাকে। 
যদি বল, “সত্যাসত্য” বা “সত্য মিথ্যা” এই ছুই পদার্থ হইতে ভিন্ন 
কোন বস্তু নাই এবং তপ্ভিনন কোন তৃতীয় সংজ্ঞা লোকমধ্যেও প্রসিদ্ধ 
নহে। অর্থাৎ লোক ব্যবহারেও সত্য ও অসত্য (মিথ্য।) এই ছুই 
সংজ্ঞাই প্রসিদ্ধ, তদতিরিক্ত তৃতীয় সদসদ্বিলক্ষণ সংজ্ঞা! অপ্রপিদ্ধ। ইহার 
উত্তরে বলিল, ন! উহা অপ্রসিদ্ধ নহে, কেনন। স্বরূপতঃ “মিথ্যা” এই 
মং: সংসদ্বিলক্ষণের নামান্তর মাত্র, যেহেতু সদসদ্বিলক্ষণ পদার্থ স্বরূপে 
মিথ)। হইয়াথাকে। যেরূপ নিংশ্বরূপ অসৎ থপুম্পাদি পদার্থ নকল লোক 
মধ্যে মিথ্য। বলিয়া ব্যবহৃত হয় তদ্রুপ লাস্তিসিদ্ধ সদস লক্ষণ সর্প রঞ্জতাদি 
পদার্থ দকলও মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়। মাত্র ভে এই যে, লোক 
প্রসিদ্ধি অনুসারে উক্ত উভয় প্রকার শব্দ মিথ্যা শব্দের অন্তভূতি, কিন্ত 
শান্ত্রীয় সপ্ষেতে নি:স্বব্ূপকে অসত বলে আর সদ্সান্ধলক্ষণকে মিথ্য| বলে, 
বলিলেও উভয়ের পারমার্ধিক অবিশেষতা নিবন্ধন তহৃভয়েতে “মিথ ও 
অসৎ” এ উভয় প্রকার পয়োগ সমত হর। সমস্ত ভ্রান্তি বাঁ বিপর্যয় জ্ঞান ও 
তাহ! সকলের বিষয়কে সদস'দ্বলক্ষণ বলা যায়। ভ্রান্তিজ্ঞানের বিষন্ন ও 
্রান্তিজ্ঞান সত্যও নহে, অসত্যও নহে, অর্থাৎ জ্ঞানবাধ্য বলিয়! মত্য 
নহে আর প্রতীত হয় বলিগ়া অসত্যও নহে, কিন্তু সৎ হইতে বিলক্ষণ 
আর অসৎ হইতে বিল? হওয়ায় মিথ্যা বল! যায। যেমন সর্পত্রম 


8৭৩ তত্বজানামূত । 


স্থলে, বা স্বপ্ন স্থলে, ব। দর্পণস্থ প্রতিবিষ্ব স্থলে, সর্প, স্বপ্ন, প্রতিবিত্ব, ইহা 
সকলকে সত্য বল! যায় না এবং অপত্যও বল! যায় ন, কিন্তু সদসদ্বিপক্ষণ 
হওয়ায় মিথ্যা বল! যায়। বিচার দ্বারা মায়াময় জগতের সত্যতা? অদত্যতা, 
সত্যাসত্য উভয়রূপতা, এই তিনের মধ্যে একটীও প্রমাণপিদ্ধ নহে 
বিয়া সদদদ্বিলক্ষণরূপতাই যুক্তিতে অবধারিত হয়। ঘরদি বল, জগৎ 
সাবযব হওয়ায় তাহার স্থূল সাবয়বত্ব অংশ নাশ হয় হউক, কিন্তু পরম 
সগ্াংশ সাবয়ব নহে, সুতরাং নিত্য ও অধিনাশী। একথা সঙ্গত নহে, 
কারণ, ক্রিয়। সংযোগাদি সহকৃত অবয়বীবন্বী ধারার যেস্থলে সমাপ্তি হয় 
তাহাই তাহার নাশ স্থান। এঃ স্থান পরমাণু হউক ব' প্রধান হউক, 
এতনদুভয়ের একটীকেও সাবমবতার চুড়ান্ত গুপ্ঙা বলা যাইতে পারে না, 
বলিলে উক্ত হুক্তার সীমার সাবয়বন্ধ অঙ্গীকার স্থলে তাহারও নাশ 
'মানিতে হইবে এবং নিরবয়বন্ধ অঙ্গীকার স্থলে সংযোগাদির অমন্তবন্ 
বিধায় হৃষ্টিই অসম্ভব হইবে । অশিচ, নিরবয়ধ সাবয়ব, ভাবাতাবের 
ন্যায়, পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, সাবগব নিরাবয়ব হইতে পারে নাঃ শিবাধযব 
সাধয়ব হইতে পারে না। অতএব যেরাপ আঅন্ধকাগের আলো ন্রবর্ধপে 
বা আলোকের অন্ধকাবাবয়বরূপে স্বরূপান্তর প্রার্তি সম্ভব নহে, তন্ধপ 
সাবয়বের নির্াবয়বরূপে তথা নিরাব্যবের সাধসবরূপে পব্পাশ্ুর প্রা 
সম্ভব হয় না। কিংবা, কারণে কোনও রূপ আতপ থাকা নাব্য, 
ইহ নিরাবয়বে সম্ভব নহে, কারণ-কার্ষা।ছি ভাবরূণ আশু কেব 
মাবয়ব পদার্থে ই সম্ভব হয়। সাবধয়ব পদার্থ মাই কারী, ইহা সববজন 
প্রসিদ্ধ । সুতরাং নিরবরব পদার্থে, ইহা শনুমাণু হউক, অথবা প্রধানহ 
হউক, যদা ব্রক্ষই হউন, অধ্যারোগ প্রণালা ভিন্ন অন্ত কোন প্রণালা 
দ্বারা জগদ্ধদ্া সিদ্ধ হইবে ন!। যেমন নারূণ আকাশে আগ্রোন ব্যতীত 
ধটাকাশ নীলাকাশাদি ব্যবহার সম্ভণ নহে। ম্ণণ। নারূণ ানএবয় 
রজ্জু-অবচ্ছিত্-চেতনে বা শুক্তি-অবচ্ছিননচে হনে, থা সাক্ষাতে, আরোপ 
ভিন্ন অন্যূপে সন গত শ্বগাদির প্রতীতি ও তদহুকৃল ব্যবৃহার জব নহে! 
উদ্ক আরোপেরই স্বরূপ ধর্ম বা স্বভাব সদসত্বিল কণরূপ |. সুদসাল্৭। 
আস্তি, ভ্রম, আরোগ, অধ্যাদ, ইহা সক্ষল তুপ্যার্থ। কিংবা, সল্প বিচার 
করিলে প্রাতপর হইবে, পরপর বিরুদ্ধ সমপতাক চিৎ-নচিতের অর্থাৎ 
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চিৎ-জড়ের সহাবস্থান কোন রীতিতে ঘটিতে পারে না। কেননা যে 
সকল মতে চেতন ও জড় এই ছুই তত্ব স্বতন্ত্র সিদ্ধ, সমসত্তাক ও বিপরীত 
স্বভাববি শিষ্ট, বলিয়! স্বীকৃত হয়, সে সকল মতে উভয়ের বিরোধ বশতঃ, 
ছায়। আতপের গায়, একত্রাবস্থিতি সগ্তব হয় না৷ আর চেতনের সমসত্তাক 
হওয়ায় চেতনের ন্যায় জড়েরও নাশ; পরিণাম, সংযোগ, বিয়োগ, প্রভৃতি 
বিকার সম্ভব হয়না। কিন্তু বে হেতু চেতনের কুটন্থ-স্বতাব তথা জড়ের 
নাণ পরিণাম আদি বিকাৰ্য্য স্বভাব স্বীকৃত হয়, সেই হেতু উক্ত সকল 
মতেও চেতনাপেক্ষা জড়ের নিকট সত্তাই সিদ্ধ হয়, চেতনের ন্যায় 
পারমাথিক সত্তা নহে। সকল মতেই চিৎ অর্থাৎ চেতনপদার্থ পুরুষ, 
দীব, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, প্রভৃতি নামে উক্ত আর অচিৎ জড়পদার্থ প্রধান, 
পরমাণু, প্রকৃতি, শক্তি’ মায়া, অজ্ঞান, প্রভৃতি নামে অতিহিত। অতএব 
প্রত্যক্ষাদি প্রযাণসিদ্ধ চিৎ-জড়ের সহ।বস্থান অগ্রত্যাখ্যেরর বলিয়া উক্ত 
উভয়ের সমসত্তা যে সকল মতে স্বীকৃত হয়, সে সকল মতে যদি সমসতার 
পরিবর্তে চেতনাপেক্ষা জড়ের বিষম অর্থাৎ ন্যুনসত্তা স্বীরুত হয়, তাহ! 
হইলে টক্ত অর্থে ষগ্কপি তন্মতে স্বমত ভগ দোষ হয়, তথাপি পারমাধিক 
চেতনের পর্ধযা জ্ঞানের সহিত অপরমাথিক বিষমসত্তাবিশিষ্ট জড়ের 
পধ্যাথ অজ্ঞানের সহা'বস্থিতি স্বীয় অর্থে ই সিদ্ধ হয় এবং চিৎ-জড়ের এই 
প্রম,ণপি্ছ সহাবস্থান শান যুক্তি ও অনুভবের অত্যন্ত অনুকূল ও 
অনুগ্র।হক হওয়ার উক্তানুক্ত সব্বদোষ ও সর্ববিরোধ পরিহারের সম্পাদক 
হয়। অন্যথা চেতনেরু সমান জড়েপ নিত্য ও অবিনাশী সত 
স্বীকার স্থলে কেবল যে উপরিউক্ত চিৎ-জড়ের সহ'ঘস্থানরপ বিরোধ 
হইবে, তাহা নহে, কিন্তু অনস্তবিধ যে সকল দোষ সমসত্তাকপক্ষে 
আছে তাহ। সমস্তের পরিহার অসম্ভব হইবে। কলিতার্থ-জগতের 
বিষয়ে আরভ্তবাদ, বা পরিণাধপাদ, ব অন্ত কোন বাদ সম্ভব নহে, 
সম্ভব হয় কেবল একমাও ববশুখাদ, কিন্তু এই শেব বাদদ্বার) 
জগতের মিথ্যাত্বং সিদ্ধ ২৭. সত্ত্ব দি নহে। জগতের অস্তিত্ব খণ্ডনে 
দার্শনিক কঠোর মুভ আরও অনেক আছে কিন্তু ইহ! সকল, 
জানিবার জন্ত সংস্কৃত গ্রহ অনুনীণন করা কর্তব্য । উপসংহারে এই 
মাও খাবা যাহারা জগতের শিতাত ৭ সত্ত্ব স্থাপনে প্রহ্াস পায়! 


৪৭২. ্‌ ততজানামৃত। 


থাকেন তাঁহারা আছ্যন্তরহিত অসীম আকাশকেও মুষ্টিতে ধারণ করিবার 
চেষ্টা করিতে পারেন। ইতি। 


মুসলমান মতের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার। 


কোরাণশরীফ, হদীস ও শরামহ্ম্মদী, এই তিন গ্রন্থ মুপলমানধর্দের 
অবলম্বনীয় শাস্ত্র । মুসলমানধর্ম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই--মুসলমান সম্প্রদায় 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথ1--১ হুনফী, ২ সাফমী, ৩ মালকী, ৪ হমবলী ৷ 
এই নামের চািটী ইমাম (নায়েব) ছিলেন এবং ইহারা স্ব স্ব নামে 
যুসলমানধর্্মকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। মহম্মদ সাহেবের মৃত্যুর পরে উক্ত 
চারি ইমামের জন্ম হয় এবং ইহাদের সময়ে কোরাণশবীফ, ও হদীস, এই 
দুই মুসলমানধর্ন্মের আশ্রয়নীয় শান্দ লিপিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পূর্বে 
এই সকল শাস্ত্র ধর্মজ্ঞ হাফিজগণের কণ্ঠস্থ ছিল, পরে উক্ত চারি ইমামের 
উদ্যোগে একত্রিত হইস্জ। পুস্তকাক্ারে পরিণত হয়। এই সময়েই মুসলমান 
ধর্ম চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ইমামদিগেহ নামে নামাঙ্কিত হয়। 
কোরাণশরীফের কর্তা স্বয়ং ঈশ্বর । লোক হিতার্থ ফিরিস্তা (এঞ্জিল) দ্িবরাইল 
দ্বারা কোরাণশরীফ মহল্মদ সাহেবের নিকটে প্রেরিত হয় এবং মহন্মদ সাহেব 
উহ! জগতে প্রচার করেন। সমুদয় কোরাণ এককালে প্রেরিত হয় নাই, 
প্রয়ো্গনাহ্ছপারে উপযোগী অংশ সময় সমন প্রেণ্রিত হয়ছে । মুসলমান 
মতে মহম্মদ সাহেবের জন্মের পৃবের “তোৌরেত_.” ‘জবর ও “ইাধপ” 
এই তিন শাসও ঈখরপ্রেত। বপিয়। গ্রদিদ্ধ হিল! তন্মতে ভৌরেত 
[সা অহলে ইন্নামের নিকটে, জব্বর হজএত দাউদের ( ইহুদিসম্প্রদায়ের 
ধৰ্ম্ম প্রবর্তকের ) নিকটে, এবং ইঞ্জিল হজরত ঈপার (গ্রষ্টিগান সম্প্রদায়ের 
[ন্বগ্রব্র্তকের) নিকটে ঈশ্বর দ্বাথা প্রেবিত হয়। কিন্ত প্রোক্ত তিন শাস্ত্র যদ্যপি 
ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া পাঁরচিত এবং উক্ত সকল শাস্ত্রের প্রচারকগণও যগ্ভাপ 
প়্গন্ধর (দূত) বলস। প্রসিদ্ধ, তথাপি আধগ্তকতা স্থলে যেন্ধপ লৌকিক বাজা- 
[দগের পুর্ব পৃব্ব আদেশ পত্র পর আদেশ দ্বারা বাধপ্রাণ্ড হয় তদ্রপ কোরাণ- 
গরীফ শাস্ত্র সর্বশেষে প্রাপ্ত হওয়ার তদ্বারা পূর্বোক্ত তিন শান্র বাধিত হয়, 
অতএব অবলব্বনীয় নহে, ইহ! মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক মত । কোরাণ- 
গরীফের ব্যাখ্যা আদেশ আদি সম্বলিত গ্রন্থ “শস(মহমদী' নামে প্রসিদ্ধ, 


যুসলমা'ন মতের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৪৭১: 


ইহা পরবর্তী মুসলমান ধার্মিক পণ্ডিতগণদ্বার বিরচিত। মহম্মদ 
সাহেবের জন্মবৃত্তান্ত, উপদেশ আচরণাদি যে গ্রন্থের প্রতিপাগ্ত বিষয় তাহা. 
“হদীস” নামে প্রখ্যাত। প্রত্যেক বাক্য এক 'একটী হদীস; সুতরাং 
হদীসেপর সংখ্যা অনেক । পূৃর্ব্বোক্ত চারি ইমাম দ্বারা হদীস সকল সঙ্কলিত 
হয়; আর উক্ত সঙ্কলনকার্য্য ভিন্ন ছিন্ন ইমামদ্বার! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
সমধ! হওয়ায় প্রত্যেক ইমামের সঙ্কলিত হদীশের মধ্যে ভেদ উপস্থিত 
হয় এবং এই ভেদই মুসলমান ধন্মের উল্লিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইবার প্রধান হেতু । হদীসের মধ্যে অনেকগুলি হদীস মহম্মদ সাহেবের 
সমসাময়িক বৃদ্ধগণ হইতে প্রাপ্ত, অনেকগুলি পরবস্তাঁজনগণ হইতে লব্ধ 
আর কিয়ৎ সঙ্ঘ্া (কংবদস্তি প্রাপ্ত । এইরপে হদীসসকলের ব্যক্তিতেদে 
ও কালভেদে তেদবশতঃ এবং ব্যাব্যাকন্তাদিগের ব্যাধ্যারও ভেদপ্রযুক্ত 
শ্রেণী ভ্রণীমধে] খোর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বর্তমান হিন্দুদিগের ন্যায় 
এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রতি দোষারোপ করিয়। স্ব স মতের উতৎকর্ষতা 
বোধন করিয়া থাকেন। মালকী সম্প্রদায় যাহারা “শীয়া” ( পবিত্র ) 
বলিয়। গরিচিত, হনফী (সুন্নি) আদি অপর সম্প্রদাম়গণের প্রতি ছেষাদি 
ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ইহারাও শীয়াদলকে “রাওজি”ঃ 
( আক্ষরিক শার্থ-নিয়ম বিরুদ্ধ কম্মকারী অর্থাৎ কপৃয়কারী বা অশোতন- 
কারা) আদি নামে নামাঞ্কচত করিতে সঙ্কোচিত হননা। অধিক কি, 
মালক) (শীয়া) সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, হুদেনই যথার্থ পয়গন্বর, হজরত 
মহন্মদ নহেন। কেননা ঈশ্বর প্রথমে কোরাণশান্্র হসেন নবীর হস্তে সমর্পণ 
করিতে জিব্রাইল এপ্জিলকে আদেশ করেন কিন্তু জিবরা ংল ভুল বা প্রমাদ- 
ক্রমে হুসেনের হস্তে অর্পণ না করিয়। মহন্ুদ সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন । 
পরন্ত যেহেতু হুসেন নবী ও হ্ঞ মহম্মদ উভয়ই ঈশ্বরের প্রিয়সেবক 
ছিলেন, সেইহেতু জিবরাইলের সাচগ্রণ ঈশ্বরের ক্রোপের বা অপ্রিয়তার 
হেতু হয় নাই এবং তৎকারণে হুসেনের পয়গন্বরত্ব মহম্মদ সাহেবের নামে 
প্রসিদ্ধ হইল। হুসেন ও দুণ! দুই সহোদর মহম্মদ সাহেবের দৌহত্র সন্তান 
ছিলেন। যুদ্ধে হুসেন ও দুলার মৃত্যু উপলক্ষে প্রতিবত্সর মহরম নামক 
একদী প্রধান মহোৎসব হয়া থাকে। ইহা মুসলমান সমাজে বিশেষতঃ 
শীয়| সম্প্রদায়ের মধো। অতি উৎকৃষ্ট মঙ্গলজনক পাখবণ বলিয়া পরিগণিত হয়। 


৪৭৪ তত্বজ্ঞানামৃত । 


.. শীয়া সম্প্রদায়ের অগ্জ নাম “ইমামী”। শীয়াগণের মধ্যে গুরুকরণ ও 
মসজিদ নির্মাণের প্রথা নাই। এদিকে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত উভয় প্রথ 
প্রচলিত, কিন্ত এ দলেও গুরুকরণ প্রথা নিয়মান্তঃপাতী না হইলেও তন্মতাবলস্বী 
গণ স্ব বিশ্বাস ও ইচ্ছানুসারে নিয়েজ চারি পীর খান্দানের ( গুরুকুলের) 
মুরীদ (শিষ্য ) হইতে পারেন। উক্ত চারি খান্দানের নাম যখা-_.কাদরিয়া, 
নক্সবন্দিয়া, চিত্তিমা ও সব্বরিরা। সাম্প্রাদায়িক মতে গীতবাগ্ মগ্ভাদি 
সেবন নিষিদ্ধ, পরন্ত চিন্তিয়। থান্দানেখ অনুসারিগণ বাত্য সহকারে ঈশ্বর 
তজন পরম শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। এ দলের ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী প্রায়শ: 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কীত্তনের অনুরূপ। কিঝিৎ বিশেষ এই--চিম্তয়েরা 
বেগ্যাদি গায়ক গামিকাগণের গীত বাগ্াাদি হ্বারাও উপাসন। স্ুুদিদ্ধ বিবেচনা 
করেন কিন্ত ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সভাদলে প্রচ'লত নহে । শোক্ত চারি 
খান্দান “সুফী” নামে প্রসিদ্ধ। হুফী-মত কথঞ্চিৎ বেদান্তমতের সদৃশ । 
“ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ব নাই, জীব দঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ নহে” উতা।দি 
সিদ্ধান্ত সফিগণেরও অন্থমোদিত। এই সক্ষল বাক্যের সহিত স্থোরাণশবীকেও 
এঁক্য নাই আর এই অনৈক্য সম্ভবতঃ কোরাণ ব্যাথ্যার বিভি্ন$। 
প্রযুক্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু সে যাহা হউক সুফি কৌোরাণ.- মিদ্ধান্তেঃ 
পক্ষপাতী হইয়াও প্রকাশ্য তাকে “জামামৃৎ্”( সামাজিক) লিবিষেত বা বিশ্বানের 
মর্যাদা রুক্ষ। করিয়া থাকেন । সুমি সম্প্রদাবেপে মধ্যে শাখা প্রবাখাঃপ 
অনেক অব্াপ্তর ভেদ আছে। শাফযা প্রারশঃ “শয়ের যুণ্চালদ," এ [কে 
হুনফী মুকল্লি;, উভয়ই সনি অথচ উতদ্দের মধ্যে নিমাজ পাঠের প্রণালীতে 
পার্থক্য থাকিলেও অন্য তেদ এই যে, গঞ্বেমুকজিদগণ ঈর ভিন কোন 
পীব্রপয়গন্তরের উদ্দেশে মন্ত্রক অবনত করেন না। অপিচ, ইহারা পরগন্বরে এ 
“মৌলুদশরীফের” পেয়গন্বপের জন্মাদি বৃত্তান্ত শ্রবণকে মৌবনুদশরীফ বলে) 
উত্সনে উপস্থিত হইয়া পর্রগন্ধরেন নামে মণ্তকার্দি অবনতবূপ সন্মান প্রদান 
করাও দোষ পলয়া গণ্য করেন শীগারাও মৌবুদশরীফের পক্ষপাতা 
নহেন। পক্ষান্তরে, মুকপ্লিদ নুমিদিগের মধ্যে মৌলুদশরীফ) হিন্দুদিগের 
নতাগারায়ণের কখন তুলা, একটা পাপনাশক ও পুণ্যোংপাদক পার্বণ বা 
উৎসব ধ’লদ্। পপিদ্ধ এবং মনক্কামন। পিদ্ধির উপা্র হওয়ায় অত্যন্ত সমাদরে 
অনঠিত হই/। থাকে । গর়েরমুকলিদের নামান্তর “অহলেহদীস 
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ইহার অন্য নাম “ওহাবী” । হমবলী সম্প্রদায়ও সুন্নি বিশেষ, কিন্তু এই 
দলের লোক ভারতবর্ষে আছেন কিনা সন্দেহ, থাকিলেও তাহাদের সংখ্য! 
এত অল্প যে তাহার! না থাকিনারই মধ্যে গণ্য। স্ুুনি সম্প্রদায়ের অবান্তর 
ভেদ আরও অনেক আছে, ভাহার। নেচরিয়া, দেহেরিয়, হুলুলিষা প্রভৃতি 
নামে প্রথ্যাত। মুদলমানদিগের বিশ্বাস এই যে, “কেয়ামতের” প্রেলয়ের) 
পূর্বে মুসসমানমত শাখা প্রশাথারূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিসপ্ততি ভেদে 
পরিণত হইবে । এতদ্বযতীত মুসলমান মতে অনেক আবও জ্ঞাতব্য 
বিষয় আছে, তাহা তাহাদের গ্রন্থে দ্রষ্টব্যয অনুপষোগী হওয়ায় এস্থলে 
পরিতাক্ত হইল । জীবেশ্বর জগৎ সমন্ধে মুসলমান মতের সিদ্ধান্ত এই-- 
ঈশ্বর শ্বধংসিদ্ধ অনাদি বস্ত, এক, নূর (জ্যোতিঃ) স্বরূপ এবং অংশাংহ 
রহিত। তাহার সঙ্ল্প বলে এই জগৎ তথালীবগণের রূহ (মাত্মা) এক সঙ্গে 
উত্পন্ন সয় এবং ফিব্রিণ্তাগণেও সেই সময়ে স্ুষ্টি হয়। ফিবিস্তাগণের মধ্যে 
একটী ফিরিস্তা ঈথরের অবাধ্য হওয়ায় সয়তান বলিয়। প্রসিদ্ধ হয়। মন্ুষযগণ 
উহারই প্রলোভনে আপন রচয়িত৷ ঈশ্বরকে ভুলিয়। দিশাহারা হইয়া 
গন্তব্য পথ হইতে বিমুখ হইয়া পঞডিয়াছেন! ঈখর জগতের 'অধিষ্ঠাতা, 
সুতরাং নিমিত্তকারণ। ঈপ্বর একাকী অসহায় অর্থাৎ মূল উপাদানের 
আবশাকত! রহিত হইয়া সব্ব শক্তিত্বের প্রভাবে কেবল স্বসঙ্কল্প মাত্রে এই 
পরিত্ব্ুমীন্‌ জগৎ রচনা করেন । কৃষ্টির প্রাবগ্ভে যে সময়ে প্রাণিগণের রূহ 
উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে ঈশ্বর তাহাদিপের শুভাশুভ ভাবিকর্ম যাহ! তাহার! 
মত্তে আসিয়া অনুষ্ঠান করিবে, তাহাও তাহাদের কপালে লিখিয়া 
দিয়াছেন। ইহাই কিন্মৎ অনৃষ্ট বা কপাল বলিয়া যুসলমা:। সমাঞ্জে প্রসিদ্ধ । 
এই কিস্মতের অনুসারেই তাহারা ঈশর দ্বার! প্রেরিত হইয়। জগতে আসেন 
ও শুভ৷শুভ কশ্মের আচরণ করেন। এই কিন্মং অথগুনীয় হওয়ায় যন্তাপি 
উক্ত কিন্মতানুযায়ী ক’ করিলে তাহারা কন্ম ফলের দায়ী হইতে পারেন 
ন, তথাপি ঈশ্বর সব হওয়ায় ভূত, ভাবয্যং বর্তমান সম্বন্ধ ফোন বিষয় 
তাহার অঙ্ঞাত নহে বলিয়া জ;+ জন্নিয়। যে যে কার্য করিবে সে সকল 
জানিয়াই জীবের কিন্মৎৎ লধিয়াছেন, সুতরাং জীব স্বকম্ম কলের দায় 
হইতে মুক্ত নহে। কথিত প্রকাণে জীব কিন্মং সহিতই মণ্ডপোকে 
আগমন করে, গশুভাশুভ ক” আাচরণ করে ও অনুচিত কর্ম্মান্থযায়ী কৃত 


৪৭৬ তত্বজ্ঞানামৃত। 


কর্মের ফলও ভোগ করে। মুললমান মতে পুণজ্জন্সের স্বীকার নাই, 
বর্তমান জন্মই জীবের প্রথম সৃষ্টি অর্থাৎ জীবের প্রথম শরীর । জীব শুভ 
ক্রিয়াদার! অনন্ত স্বর্গ ও অশুভ ক্রিয়া! দ্বার! অনন্ত নরক ভোগের অধিকারী 
হয়। এস্থলে কিঞ্চিৎ বিশেষ এই-যাহারা যুসলমান ধর্মের অনুগামী তাহারা 
পাপী হইলেও নরকে পাপ ভোগের অনন্তর স্বর্গ লাভের যোগ্য হইবে আর 
যাহার! অন্যধর্শাবলম্বী তাহাদের কন্সিন্কাঁলে নিস্তার নাই, তাহাদের পক্ষে 
অনস্ত নরক অবশ্তন্তবী। কেন না, তাহাদের শুভাশুভ সমস্ত কৰ্ম্ম মুসলমান 
শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হওয়ায় ইষ্টফল লাভের হেতু নহে. রুমজানাদিতে রোজ! 
রাখ! (উপবাস কর।), নির্দিষ্ট পাঁচ সময়ে নিয়মপুর্ব্বক নিমাঙ্গ পড়া, এই 
সকল “লামনী” ( অপরিহার্য ) কর্মের অন্তর্গত। অন্তান্ত শুভকর্ম অর্ধাং 
পরোপকার, দান, বিনা সুদে কঞ্জদান, ইত্যাদি পুণ্যকর্ম “ফজ্দ্ব”) ( অবধ্য 
কর্তব্য) বলিয়া গ্রসিদ্ধ। মুসলমান ধর্মে পোৌত্তপিক পুজা সব্ধথা নিষিদ্ধ ও 
অত্যন্ত গঠিত কৰ্ম্ম বলিয়া গণ্য । তন্মতে যে সকল লোক কোরাণোপদিষ্ট 
ঈশ্বর ত্যাগ করিয়া তত্‌ল্য অন্ত এক বা বহু ঈখ্রর স্বীকার করে, অথব। 
ঈশ্বরের অংশ বা অভাব কল্পনা করে, যদ্বা স্থষ্ট পদার্থে ঈখরত্ব আরোপ করে, 
দে সকল লোকের কখনই পরিত্রাণ নাই । কেন না, কোরাণ প্রতিণা” 
পারমার্ধিক ঈশ্বর অবজ্ঞা কাঁরয়। তাহার সমান কোন এক ব; বহকে ঈপনু 
বলিয়া গ্রহণ করিলে, বাতাহার অংশ বা অভাব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের 
অপমান বা অবমানন! কর। হয়, সাদ্ঘতীয়হ স্থাপন পরা হয়, গর লুণ্ড করা 
হয় আর রুতপ্রাদি দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই সকল কর্ম কধনই ঈথনেগ 
প্রিয় নহে, ইহা সমস্তই পৌন্তপিক প্ুঙ্জার অঙ্গ এনং এই সকল কমের 
অভাবে পৌজলিক পুজা সম্ভবই হয় ন।। কারণ, পারমার্থিক ঈশ্বরের 
প্ঠিবর্তে অন্ত কাল্পনিক ঈশ্বর স্বীকার করা ব্যতীত, বা অন্ত নিকট স্ৃষ্ট্খীব 
বা পুতুলগুলি ঈশ্বর ব'লয়। গ্রহণ করা ব্যতীত, বা ঈশ্বরের অতাব কল্পন। 
করা ব্যাতীত, পৌওলিক পু্জা হইতেই পাবে না। অতএব পৌত্তলিক পৃজা 
অত্যন্ত অশো -ন, নিন্দিত, দ্বণত, গহিত ও 'অনস্থনরকের হেতু হওয়ায় 
সর্বথ। পরঞিতাাজ্য । 

মুসস্যান ধর্ম্মের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তে কয়েকটী বিচার যোগ্য বিষয় আছে। 
ধথ| $-- 
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১। ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণতা। 

২। কোরাণশরীফের ঈশ্বর-প্রোক্তত্র । 

৩। অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরক। 

৪1 সয়তান। 

৫। পৌত্তলিক পুজার প্রতি আক্ষেপ । 

৬। জীবের স্বষ্টি ও কিন্মৎ। ূ 

এতত্তিন এমতে মারও যে নকল বিচার যোগ্য বিষয় আছে তাহা সমস্ত 
অনুপযোগী বিবেচনায় পরিতাক্ত হইল। 

১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব পূর্ব বিচারে নিরস্ত হইরাছে। যখন ঈশ্বরের 
অস্তিত্বই অসিদ্ধি, তখন তাঁহার নিমিত্তকারণতাদি বিষয়ে বিচার নিশ্ফল। 
কিংব যখন নিত্য পরমাণু প্রধান প্রভৃতির সন্তাবে ঈশ্বরে জগতের অধি- 
ষ্টানত! উপপন্ন হয় না, তখন বিনাউপাদানে স্থষ্টির কল্পনা তথ। সেই কল্পিত 
হিতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানতা কোনরূপে সম্ভব হইতে পারে না। ভ্তায় 
বৈশেমিক মতের পরীক্ষায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যন্যপি তাহাদের মতে 
পরমাণু নিত, সে সকল আবার আশর!শ্রয়ীভাবে অবস্থিত, এতন্তিন্ন 
তাঁহাদের মতে স্বতন্ত কর্তা ঈশ্বর ও ভোক্তৃণ্ীবের নিত্যত্ব স্বীকৃত, তথাপি 
তলতে অভাব হইতে চাবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। নিবিশেষ বা নিরুপাখ্য 
অতংব হইতে কোন কালে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না, একথা 
মাধ্যমিক বৌদ্ধ (শুন্তধাঁদী) মতের খগ্ডনে বর্ণিত হইয়াছছ। ভাব ও অভাব 
ছুই বিরুদ্ধ পদার্থ এক স্থানে এক কালে থাকে না। যে স্থলে যে সময়ে 
ভাব থাকা স্বীকার করিবে, সে সুলে সে সময়ে অভাব থাকা স্বীকার করিতে 
পারিবে না, করিলে সে স্থলে ভাবের অভাব অঙ্গীকার করিতে হইবে আর 
ইহা। অঙ্গীকার করিলে ঈশ্বরের অভাব সুক্তিতে পাওয়া আাইবে | ঈশ্বর হইতে 
ভিন্ন দেশে অভাব স্বীকৃত হইলে ঈশ্বরের অপূর্ণতা সিদ্ধ হইবে ও তৎকারণে 
দেশ কাল পরিচ্ছেদ বশত: পস্বরত্বাদি দোষ হওয়ায় ঈশ্বরত্বই লুপ্ত হইবে। 
পক্ষান্তরে, যদি ঈশ্বরের পূর্ণভ রক্ষা করিতে অপিলাষী হইর। তাহার স্বরূপ. 
হইতে সৃষ্টি রচনা মাগ্ধ কর্ণ, তবে ভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অঙ্গীকার 
করিতে হইবে, কিন্তু ইহ! মসীকার করিলে স্বমত ভঙ্গ দোষ হইনে, অর্থাৎ 


ক ৪৭৮ তত্বঙ্ঞানাযৃত। 

২ অভাব হইতে ভাবের কল্পন। পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি বল, যাহা ভাব 

. তাহার অভাব না হউক, কিন্তু তাহাতে অন্য বস্তর অভাব থাকিবার বাধা! 

কি? যেমন ঘটের স্বরূপে যদ্যপি ঘটের অভাব থাকে না, তথাপি তাহাতে 

: পটাভারের থাকা দৃষ্টি বিরুদ্ধ নহে। এই রূপ ঈশ্বরের স্বরূপে জগতের যে 
অভাব থাকে তাহাই জগৎ উৎপত্তির উপাদান হওয়ায় তদ্বারা জগৎ রচনা 
সম্ভব হয়। একথ!| অবিবেক মুলক, কারণ, তাবকার্ষের প্রতি ভাবরূপ 

. নিমিত্তোপাদানাদির বিশিষ্ট নিয়ম থাকায় ঘটস্থিত পটাভাব হঠতে জীবন 
ব্যাপী চেষ্টা করিলেও পট উৎপন্ন হইবে ন।। কিংবা, তাদুশ অভাব দ্বার 
কার্ষোৎপত্তি স্বীকার করিলে যেরূপ ঘট প্রদেশে ঘটের বিদ/মানে পট থাকে 
না নার পট থাকিলে ঘট থাকে না, সেই রূপ ঈশ্বর প্রদেশে ঈশ্বরের 
বিদ্ধমানে জগৎ থাকিবে না, অর্থাৎ জগতের অভাব হইবে আর জগতের 
বিদ্ঞমানে ঈশ্বরের অভাব হইবে, ইহার অগ্থ! হইবে না। কেন না, এক 
প্রদেশে এক বস্তর ভাবকালে সেই প্রদেশে অন্য বস্তু থাকে না, ইহ! 
ঘটাদি স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব এক বস্তুর বিদ্যমানে যেরূপ 
তাহার স্বরূপাবয়বে বা প্রদেশে অন্ত বস্তুর বিদ্যমানতা বা সওাঁ থাকে না, 
তদ্দপ উক্ত অন্ত বস্তুর অভাবও থাকে না। যদি বল, ঈশ্বর সর্দশক্চিমান্‌, 
ও অচিন্তনায়, তাহার পক্ষে সমপ্তই সম্ভব, এরূপ বাপনা সাগয়! 71 ইলেও 
সঙ্কট হইতে মোচন নাই। অনিন্তনীয় বন্ধ অজ্ঞাত হইব! পাকে, অজ্ঞাত 
পদার্থে কাহারও অতিপাধ হয় না। সত সতাই হান শচিগ্নায় হলে, 
অন্যদাদিব অভিলাষের অভাবে শান্ধের প্রধানত নিক্ষপ হইবে । যদি ণল্‌, 
শান্তর তাহার প্রেরিত, সেই শান্ধদবারা যতটুকু গান। যায় ততটুকু প্রমাণ সিদ্ধ 
বুঝতে হইবে। ইহার উত্তরে বলিব, শাগ্ত যে বস্তু যতটুকু আমাদের বুঝাতে 
সক্ষম হইবে, সে বস্ত ততটুকু অন্ত প্রমাণেরও বিষয় হঠবে। কারণ, যেসকল 
বস্ত মামাদের চিগার বিষয় হয় সে সকল বস্ততে অবশ্যই অন্থমানাদি- 
রূপ যুক্তিও প্রসরপ্রাণ্তড হয় । সর্বশক্তিমান লক্ষণও ঈশ্বরে অ'সদ্ধ, স্ব 
শক্তিত্ের প্রভাবে ধধন তিনি স্বম্বরূপ হইতে বাস্বরপাতিরিক্ত প্রদেশরূপ 
অভাব হইতে দগতরূপ ভাবের উৎপত্তি করিতে সক্ষম, তখন উক্ত প্রদেশ 
দ্বার; পরিচ্ছেদ প্রাণ হওয়ায় এবং ঘট প্রদেশে পটের উৎপত্তি স্থলে, ঘট 
নাশের গায়, নাশ প্রাপ্ত হওয়ায় ঈশ্বরের নিজেরও স্বরপধ্বংসে অপি 


মুসলমান মতের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৪৭৯" 


Ho 


হইবে। কথিত সকল কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিষিত্তকারণতা এ হুএর . 
মধ্যে একটা ও প্রমাণপিদ্ধ নহে। | 

২। উক্ত প্রকারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ হওয়ায় যখন তাঁহার 
নিমিত্তকারণত! অনিদ্ধ, তখন কোরাণশরীফের ঈশ্বর-প্রোক্তত্ব স্বার্থে বাধিত । 
যদি আমর! কষ্টেস্থষ্টে কোবাণশরীফের ঈশখ্বর-বিরচিতত্ব অঙ্গীকারও করিয়া 
লই, তবুও উহার যুক্তিসিদ্ধতা আদে উপপন্ন হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম | 
পুর্বোস্তর একরূপ হওয়ায় তথা লোকের যোগ্যতা অযোগ্যতাও পূর্বাপর 
একরূপ হওয়ায়, ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্রেরও একরূপত। হওয়| উচিত, ভিন্ন ভিন্ন 
কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া উচিত নহে। সৃষ্টিকাল হইতে অগ্ভাবধি 
এক নিয়মে জগৎ বিধৃত ও সুখ ছুঃথার্দি সাধন, জ্ঞানাদি উপার্জনের 
যোগ্যতা, তথ! ইন্দ্ৰিযাদি করণগ্রাম, সকল লোকের অবিশেষ, এইরূপ ভোগ্য 
উপকরণও সকলের অধিশেষ, মার “আমি সর্বদা সুখে থাকি আমার 
কখনও দুঃখ না হয়” এই ইচ্ছাও সর্ধলোকের সর্ধসময় একরূপ এবং 
“মামার অনন্তন্বর্গ হউক আমি ঈশ্বরের গ্ীতির পাত্র হই” ইহাও সকলকালে 
সকল আস্তিকের হৃদয়ে অন্বিত। অতএব কথিত অএশ্বরিকনিয়মের 
সম্তাবে এবং সকল সময়েই লোকের জ্ঞান সুখ দুঃখ ইচ্ছা প্রবৃত্তি আদির 
আবিচ।ষে ঈশ্বর-প্রেকিত শাস্ত্রের কালিক-ভেদ বা সাময়িক-বিশেষতা সর্বথ| - 
অন্থুপপর্র । যদি বল, যেরূপ লোকমধ্যে অধিকারীভেদে বা কাল বা দেশ- 
ভেদে বা যোগাতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম উপদেশাদির বাবস্থা দৃষ্ট হয়, 
তদ্রুপ শাস্ত্রেবও ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভন্ন রূপে পারবর্তিন অযোগ্য নহে। 
এক! সম্ভব নহে, কারণ, উক্ত গ্ঠায় অল্পঙ্ অবিবেক লৌকিক শাসনকর্তা 
ব! রাজাদিগের বিষয়ে সঙ্গত হইতে পারে, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সর্বজ্ঞ সর্বব- 
শক্তিমান ঈশ্বর বিষয়ে নহে।  বখন ব্ৰহ্মাণ্ড ও ব্রক্মাগস্থিত যাবৎ পদার্থ 
তথা তত্তং পদার্প সকলের যথ্াম্বকুল নিয়মাবলী, ইত্যাদি স্মস্তই হ্হির্কালে 
রচিত আবু যথন সর্বপিবয়েই উহা ভন অগ্রতিহত, তখন কেবলমাত্র জ্বর 
প্রোজ-শান্থই নূতন নূতন তাবে ও ঠিয্র ভিন্ন সময়ে প্রচারিত হইবে, একথা : 
কল্পনারও অভীত। তাল, এস্থলে আমাদের প্রষ্টব্-অধিকারীভেদে নিয়ম ' 
বিশেষের ব্যবস্থা! হয় হউক, কিন্তু কোরাণশরীফের স্থষ্টির বা প্রচার হইবার 
পুর্বে ক্ষোরাণপ্রতিষ্ঠিত খাদেশ গ্রতিপালনের কোন উপযুক্ত অধিকারী 


৪৮০ তবজ্ঞানামূত। 


ছিল বা ছিল না? যদি বল ছিল না, তাহা হইলে দামুদ, ঈশা, মুশা, 
প্রভৃতির পয়গত্বরত্ব বাধিত হইবে এবং তাহার! অনুপযুক্ত অযোগ্য বিগ্চাবুদ্ধি- 
হীন সামান্ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এদিকে ছিল ব্লিলে, 
কোরাণশরীফ-সৃষ্টির আবশ্যকতা তত্পূর্বকালেও বাধ্য হইয়! মান্ত করিতে 
হইবে। অপিচ, ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রসাদ লাভের আকাঙ্া সর্বপ্রাণীর 
সম. হওয়ায় জীব-্থষ্টির সমকালেই কোরাণশরীফের সৃষ্টি না হইলে উক্ত 
শাস্ত্রের আবির্ভাবের পুর্বে প্রাণিগণের পক্ষে কতার্থতা লাভ ত দুরে থাকুক 
কৃতার্থতাপাভের আকাজ্ষাই অসিদ্ধ হইবে । কিংবা, তৌরেতাদি শান্ত 
দ্বারা তাহাদের কৃতার্থতং সম্ভব বলিলে, উক্ত শান্ত্রাদির বিগ্তমানে কোবাণ- 
শরীফের প্রয়োজনাভাবে সার্থকতা অন্তগত হয়। তৌরেত স্বর ও 
ইঞ্জিল এই তিন ধৰ্ম্ম শান্ত্রও ঈশ্বর প্রেরিত, অথচ কোরাণশরীফদ্বারা বাধিত, 
এ সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের মহত্ব বা সর্বজ্ঞতার খ্যাপক নহে, কারণ, পুর্বে বলিয়া ছি, 
এই ন্যায় অন্ত লৌকিক রাঙ্জার্টিগের মধ্যে সম্ভব, প্রেক্ষাবান ঈশ্বর বিষে 
নহে। এদিকে, সমস্ত কোরাণশরীফ এক সময়ে মহম্মদ সাহেবের নিকট 
প্রেরিত হয় নাই কেন? ইহাপ্রও কোন পুক্ষল হেতু নাই৷ ঈগ্বর বব, 
জীবগণের কিন্মতের নায় লোকের ভাবা প্রয়োজন ডাহা’ বিদিত থাকায় 
একই কালে সমণ্ত কোরাণ অনায়াসে প্রেরিত হইতে পাত । যদ্দি বল, 
তাহ! হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞ। সুচারুরূপে প্রচারিত হইত ন! । একথা বলিলে, 
মহম্মদ সাহেবের যোগ্যতা দোষারোপ করা হয়। এই সকল কারণে দ্রশ্বব- 
প্রোক্ত আদেশ ভিন্ন তিন কাপে ভিন্ন ভিন্ন ন্ণ হইতে পারে না। স্ব কাল 
হইতে প্রলয়াবধি একরূপই হওয়া উচিত এবং তাহা না হওয়ায় 
তৌরেতাদির ন্যায়, কোরাণ শরীফেরও প্রামাণ্য সংরক্ষিত হয় না। 
কিংবা, যদি কোরাপশরীফদ্বারা কোরাণশরীফপ্রতিপাগ্য ঈশ্বর লোকের 
অপরোক্ষতার বা প্রত্যক্ষতার বা অন্ত কোন প্রমাণের বিষয় হইতেন, 
তাহা হইলে উক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে 
সক্ষম হইত পা, কিন্তু এরূপ ন! হওয়ায় কোরাণশরীাফের প্রামাণ। 
অষ্টোন্গাতয় দোবড৪। অর্থাৎ “কারাপশরীফ ঈশ্বপ-প্রেরিত” ইহা 
সিদ্ধ হেইণে শোৱাণপশরীফের প্রামাণ্য রক্ষা হর আর কোরাণশরীফের 


‘ 


প্রানাপ্য সিদ হইলে, তাহার ঈশ্বরপ্রোক্তব সিদ্ধ হয়। অংএব 
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উক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য বা ঈশ্বর-বিরচিতত্ব এ উভয়ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া উপপর্ন 
হয় না । 

৩--“অনন্ত নরক ও অনন্ত স্বর্গ” এ পক্ষেও অনেক দোষ আছে। 
স্বর্গ নরক সৃষ্ট পদার্থ অথচ অনন্ত, এ সিদ্ধান্ত যুক্তি বিগর্তিত। যে বস্ত 
সিদ্ধ নহে কিন্ত ঘটাদির শ্থায় উৎপন্ন, তাহার অনন্ততা কোন প্রকারে 
স্থাপিত হইতে পারে না। এইরূপ জীবের তথ। জীব ভোগেরও অনস্ততা 
প্রমাণবাধিত। স্বর্গ নরকের ন্যায় জীবও স্থস্ট পদার্থ এবং জীবভোগও 
সাধন উৎপাগ্ভ আর এই সকল বিকার সন্বেও উক্ত সকল পদার্থের অনস্তত! 
কথন কেবল সাহস মাত্র । কিংবা, অনন্ত নরক ও অনন্ত স্বর্গ পক্ষে 
কর্ম্মোপাসনাদিও ব্যর্থ হয়, কেন না, মুসলমান ধর্মের প্রতি বিশ্বাসই অনন্ত 
স্বর্গ সুখের হেতু হওয়ায় তথা অবিশ্বাস অনন্ত নরক ভোগের মূল হওয়ায় 
শুভাশুভ কর্ম্মাদি সাধনেন সার্থকত। সমূলে তিরক্কত হয়। যদি বল, পাপ 
দ্বার! মুদলমানেরাও নরকগামী হইবে এবং পুণ্য দ্বারা স্বর্গলাভ করিবে। 
সত), তথাপি উক্ত পাপ মুসলমান থশ্মের মহিমায় স্বর্গ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক 
হইবে নং । কারণ, মহম্মদ সাহেব স্বয়ং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের ক্ষম! 
প্রার্থনা করিবেন ও ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদান কারবেন। এইরূপ 
মুসলমানংন্্াবপান্থদিগের স্বর্গ পাপ্তি অযভ্রাসদ্ধ তুল্য হওগায় এবং তন্মধ্যে 
পাপিগনের কিঞ্চিৎ কাল যে নবরকভোগ তাহা অকিঞ্চিংকর হওয়ায় রোজ। 
নিমাজের বাবস্থা প্রায় তুচ্ছ হইয়। পড়ে। যাহার! উক্ত মতের অনুগামী 
নহে অর্থাৎ মুসপমঃনধন্মের বহিভূতি, তাহাদের শুভাশুত সমস্ত ক্রিয়া 
কেবল নরকেরই হেতু হইবে, কেন না কোবাণশরীফে প্রতি অবিশ্বাস 
দ্বারা তাহারা ভাল মন্দ যে কাধ্যই করুক তাহাদের সকল কর্মের একই 
পারণাম অর্থা অনন্ত নরকরূপ খপ অনিবার্ধ্য। অভএব মুসলমান 
মতের রীত্যন্সারে অমুসলমানভাবাপন্ন পক্ষে শুভাশ্তত সমস্ত কর্মের 
একরূপতা সিদ্ধ হওয়ায়, কোন ভেদ ন। থাকায়, সকল প্রকার কর্ম্মেরই 
ব্যর্থতার প্রসঙ্গ হয়। বিচারুদৃষ্টিতে ঘুনলম।নগণের পক্ষেও শুত।শুভ 
কর্মের উচ্ছেদ স্বীয় অথে সিদ্ধ হয় কারণ, উক্ত মতে শুভকর্থের 
কোন ফল প্রতাত হয় না, শুভ কম্ম করবা না কর, পাপ না করিলেই 
নরকে গতি হইবে না, নর নতি না হইলে প্রকারাস্তবের অভাবে অর্থাৎ 
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৪৮২ তত্বজ্ঞানামুত । 


পুনর্জন্ম স্বীকৃত না থাকায়, মর্তে পুনরাবৃত্তির অভাবে, ন্বর্লাভ অবশ্থস্তাবী। 
কেন না, কোরাশশরীফের বিশ্বাসে আর “না করারূপ” অভাব দ্বারা 
ভাবরূপ পাপের উৎপত্তির অসম্তবে, উক্ত স্বর্গ পৃর্বসিদ্ধ পদার্থের স্ঠায় 
তাহাদের সদা প্রাপ্য। সাধ্য বিষয়েই যত্ব হইয়। থাকে, যে বস্তু আছে ব। 
যাহা পাইবই, তজ্জন্ত যত্ন আবশ্যক করে না, বাড়িতে অন্ন আছে গেলেই 
পাইব, বাড়ি যাইতে যে বিলম্ব, মৃত্যুর পর স্বর্গ আছেই, বিশ্বাসরূপ যোগ/তাও 
আছে, মরিতে মাত্র বিলম্ব । কথিত প্রকারে শুত ক্রিয়ার ব্যর্থতা 
মুসলমান পক্ষেও পাশ-রজ্জ.রন্ঠায় সিদ্ধ হয়। এইরূপ মুসলমান মতে অশুভ 
ক্রিয়ারও ব্যর্থতা তন্মতোক্ত প্রক্রিঘাদ্বারাসিদ্ধ হয়, কেন না পাপের ফল 
অনস্তনরক ভোগ না করিয়া মহম্মদ সাহেবের রুপায় অভুক্ত পাপের 
অভোগে পাপীর যে স্বর্গ প্রাপ্ত তাহা শ্বতুক্ত সঞ্চিত অশুভ ক্রিয়ার ব্ার্থত! 
ব। নিক্ষলতা ন! হইলে হয় ন! বা হইতে পারে না বলিয়া শুভ ক্রিয়ার ন্যায় 
অশুভ ক্রিয়ারও সার্থকতা অন্তগত হয়। এইরূপ মুসলমান মতে শুভাশু* 
কশ্মের স্বতঃ উচ্ছেদ তাহাদের প্ররক্রিয়ান্ুসারে লব্ধ হওয়ায় কৃষ্মকলও দ্য 
অর্গে বাধিত হয়। যদি বল, লাজমি ফন্জি কণ্ম অবশ) কৃপা, তাহা লং 
করিলে পাপ হয়। একথা বলিতে পার না, কারণ ইতাঃপুবে বলিয়া. 
ক্রিয়া ভাব পদার্থ এবং অক্রিয়া অর্থাৎ ন! কর? অভাব পদার্থ 
উভয়ই পরুষ্পবু বিরুদ্ধ হওয়ায় একের দ্বারা অগ্ঠেবু উপান্ত সম্ভব নহে 
অপিচ, কন্মাদি ক্রিয়াসাধ্য বস্তুর নশ্বরহ অপরহার্বা হওয়ায় মুসলমান: 
দিগের স্বর্ণ $ (প্রি এবং অপর সম্প্রদায়ের নত্রচ প্রাপ্তি নিত্য বা স্বতহপিক ৭ 
স্বভাব-সিদ্ধ ন! বলিলে ভোগের অন্ত পিদ্ধ হইবে না এবং ভোগের 
অনগ্ততা সিদ্ধির জগত স্বর্গ নরকাদণ প্রাপ্তি যেরূপেই হউক, অন্তত; 
সাধ্যব্ূপ কর্মজন্ত নহে, ইহা অবশ স্বীকার করতে হইবে] এরপেও শুং'- 
শুভকর্ম্মের উপযোগিতা যুসলমান মতে সমূলে ধ্বংস হয়। কথিত স্বার্থান্ধ- 
রূপ ব্যবস্থা ঈশখ্বরাহুমোদিত হইলে প্রথম হইতেই ফিবরিস্তাদিগের প্তায় 
মুসলমানদিগের বাসস্থান স্বর্গ হইত ও অন্যের নরক হইত, কর্ম করিব! 
জন্য মর্ডে জন্মিবার আবশ্যক হইত না। যদি বল, অমুসলমানভাবাপনের 
স্রখপেল প্রতি বিশ্বাস তথা কোরাণ্শবীফল্ব[র। নর্গপ্রার্থির যোগাতা 
হলাইবার 25 যুসলমানদিগের মরতে মালিবার প্রয্োলন হয়। একা 
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সম্ভব নহে, কারণ, লোকের পূৰ্ক্বোললিখিত কিম্মুৎ শুভাশুভ কর্মের হেতু 
হওয়ায় এবং উক্ত কিন্মং অখণ্ডনীয় হওয়ায়, সেই কিন্মতের বিপরীত মুসল- 
মান ভিন্ন অন্ত প্রাণীপক্ষে যোগ্যতার অভাব হওয়ায় বা যোগ্যতার লাভ 
অসম্ভব হওয়ায় মুসলমানদিগের অপর সন্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য মর্ডে 
আসিবার প্রয়োজন ও সার্থক্য রহিত। আর এ দিকে অধুসলমানদিগের 
যোগ্যত। অনস্ত নরকভোগ বিষয়ে শ্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের পক্ষেও 
মর্ভপোকে আগমন প্রদোজন রহিত । কিন্মং পক্ষে অন্য দোষ এই যে, ঈশ্বর 
জীবগণের বিষম স্বষ্টিদ্বার! বিষম কিন্মৎ লেখায় বৈষম্যনৈত্ব ণ্য দোষ হইতে 
কোনকালে মুক্ত হইতে পাবেন না। এ দিকে কিন্মং পক্ষে কোরাণ- 
শদ্দীফেরও ব্যর্থত।র প্রসঙ্গ হয়, কারণ, কোরাণ-প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের প্রতি 
বিশ্বাস যাহাদের কিনশ্মংবণে আছে তাহা তাহাদের আছেই, তৎপ্রভাবে 
তাহার, স্বর্গে যাইবেই, তজ্জন্ত কোরাণশরীফের প্রয়োজন নাই। যদি বল, 
কোরাণশরীফ না থাকিলে পয়গম্বর ও কোরাপবাক্য প্রতিপাদিত ঈশ্বরের 
প্রতি বিশ্বাসের অভাব হওয়ায় অন্য সকল বিশ্বাস পৌত্তলিক পুজার অঙ্গ 
বলিয়। স্বগ প্রাপ্তির বিরোদী হইবে। সভা, কিন্ত শত শত কোরাণশরীফের 
আদেশ ঈশ্বর লিখিং কিমত খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে বলয়া মুলমানগণের 
বা »সলমানস্হিভু'তমতের অন্গামিগণের কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। 
কিংবা, যদি এক পৌত্তলিক পৃঙ্গাই স্বর্গ প্রাপ্তির বিরোধী হন তাহা হইলে 
ৃষ্টিয়াস আৰ্য্য সমাজ ব্রাক্গসমাঙ্ প্রভৃতি মতাবলম্বিজনগণও নিবির্নে স্বর্গ- 
বান্গ্য প্রাপ্ত হউন, কিন্তু ইহাও মুসলমান মতানুসাদে মুননমান মতের 
প্রতি বিশ্বাসের অভাবে সম্ভব নহে ' সে যাহ! হউক ঢচাবরের উপসংহার 
এই যে, প্রদর্শিত কারণ সমৃহ্ধারা এই সিদ্ধান্ত লন্ধ হয় যে, অনন্ত স্বর্গ ও 
অনন্ত নরক পক্ষ প্রমাণ [সিদ্ধ নহে। 

৪-_লয়তান শব্দ যদি রূপক ভাবে আবিগ্ভা অবিবেকাদি অর্থের বোধক 
হয় অথবা তাহার কাম ক্রোধা দি !রপুভাবে তাত্পর্যা হয়, তাহা হইলে এ 
অর্থে কোন দোষ নাই, অন্য উহা একটী অসমঞ্জস কল্পন! বলিয়া গণ্য 
হইবে। এ কল্পনার নিগ্ষষ এই--কোন পতিত ফিরিস্ত। ঈশ্বরের বিরোধী 
হওয়ায় দ্ধতান আখধ্য! প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি সময় হইতে ঈশ্বরানুশীসিত রাঙ্জ্যের 
বিরুদ্ধে সম্গতানের আচরণ ক্ষত চলিয়া আদিতেছে। যে সকল কার্ধয 
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ঈশ্বরের অপ্রিয় তাহ] সমস্ত সয়তানের প্রিয় । এক কথায়, সয়তান ঈশ্বরের 
সম্পূর্ণ বিদ্বেষী এবং ইঈশ্বরেচ্ছার বিপরীত সয়তানের সমস্ত কর্ম । ঈশ্বরের 
‘ইচ্ছা যে, মানব সৎপথে থাকিয়া সৎ্মার্গাবলন্বন পূব্ব সৎকর্ম মাচরণ দ্বার! 
স্বরাজ প্রাপ্ত হউক, কিন্তু সয়তানেত্র চেষ্টা ও যত্ন এই যে, মনুষ্য সৎমার্গভষ্ 
হইয়া কুপথগাযী হুউক ও অনন্ত নরকভোগ করুক। মুসলমান মতের 
এই সকল কথা প্রকৃত হইতে পারে না, রূপক ভাবেই সঙ্গত হয়, কেননা 
সরতানকে কোন ব্যক্তি বিশেষ বলিলে, একল্পনা অত্যন্ত অস্বরস হইবে। 
কারণ, মন্ুপ্তের হিত সাঁধনার্থ ও সয়তানের গর্ব খর্ব করণার্থ ঈশ্বরের 
শতবিধ চেষ্টা, অর্থাৎ পীর পয়গন্বর পাঠাইয়া তথা নুতন নূতন শান্ব প্রেরিত 
করিয়া সয়তান প্রপীড়িত জগৎকে শাস্তি প্রদান করিবার ঈশ্বরের উদ্যম, 
সয়তানের প্রভুত্ব অণুমাত্র হাস করিতে বা মনুষ্যের ছর্গত নিঃশেষত করিতে 
অদ্যাবধি কার্যকরী হইল না, একথা কখনই সম্ভব নহে! মনুষ্টের 
সংশোধনের জন্য সয়তানের স্থ্টি বলিলে ইহাও সপ্তব হইবে না, কেন ন। 
তাহা তৌর্বেত কোরাণাদি শাস্ব দ্বারাই সম্ভন হয়, সয়তান দ্বারা নহে, হহ' 
অস্বীকার করিপে উক্ত সকল শান্বের মর্যগাদ। লুপ্ত হইবে । অপি, মননের 
সংশোধনের জন্য সমগতানের হ্ৃষ্টি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, প্রথম হইতে: 
ঈশ্বর সয়তানের সৃষ্টি কারতেন, ফিপিগু!রূপে হৃষ্টি করি! পুনরাগ সয়তান 
ভাবে পরিণত করিতেন না, ইহাও সয়হান পক্ষের বাধক হেতু । কিং, 
অসমান স্বষ্ট কারয়। পরে ঈশ্বরের সর়ভান বা শাস্বাদ তারা সুখ প্রদানে? 
বাবস্থ। করা. অথবা সয়তান দ্বারা পোকরদিগকে মুন্ধ করাইয়া পরে তাহাদিগের 
উদ্ধারের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি সকল কল্পনাও এতাদ্বশ অন্যান্য কল্পন।, হহা 
সকল, পাক মাখিয়। ধোঁত করা অপেক্ষা পাক না মাথাই ভাল, ইহার ন্যাম 
কুচি বিরুদ্ধ না হইলেও অন্ততঃ সপ্তায় বিরুদ্ধ, ইহা অবশ্য অঙ্গীকার করিতে 
হইবে! ফলিতার্থ -সধ্বতানের কল্পনা রূপক তিন্ন অন্য প্রকারে সম্ভব না 
হওয়ায় তথ) যুক্তি বিগছিত হওয়ায় শদ্ধাযোগ্য নহে। 

৫-_পৌত্তলিক পৃঙ্গ। সম্বন্ধে এস্থলে এই মাত্র বজবয যে, বেদান্ুগামী 
হিন্দু সম্প্রদাম ব্যতীত এই বিশ্ব সংসারে অপর যত ধর্মমসম্প্রদ[য় আছে 
তংহাপাই খোর পৌত্তলিক, প্রকৃত ঈশ্বরোপাসক কেবগ একমাত্র হিন্দু 
এই অর্থ তাযার তৃতীয় খণ্ডে সবিষ্ঞারে বর্ণনা করিব। অপিচ' বিচার 
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দৃষ্টিতে মুসলমান মতেও পৌত্তলিক পৃজা স্বীয় অর্থে সিদ্ধ হয়। কেন না, 
তন্মতে মসঞ্জিদ প্রতিষ্ঠা, মককাশরীফের যাত্রা, শিলার সিঞ্রদ। ( একটী নির্দিষ্ট 
পাধানের উপর মস্তক অবনত করা), মহরমোপলক্ষে তাজিয়। নির্মাণ 
করা, ইহা সকল পৌত্তলিক পূজার অঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 

৬---মুসলম।ন মতে জীব হৃষ্টপদার্থ, জগতের স্থষ্টিসহিত জীবদিগের 
রূহেরও ( আত্মারও ) সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে ঈশ্বর তাহাদিগের অদৃষ্টও লিখিঃ! 
রাখিয়াছেন। উপযুক্ত সময়ে তাহারা ঈশ্বরঘারা প্রেরিত হইয়। মর্তে 
শরীত্র ধারণ করে, করিয়! উক্ত অন্ুষ্টের পরতন্ত্র হইয়া শুতাশুত কর্মের 
আচরণ করে। জীবের সৃষ্টি পক্ষে কর্ত। ক্রিরা কম্ম এই তিনের নখ্বরত্ব 
অনিবার্য হওয়ায় কেবল জীবের কেন? তাহার কর্তাস্থানী ঈশ্বরেরও 
নাশের আপত্তি হয়। অতএব জাবের স্থষ্টি পক্ষ এবং কিন্মৎ পক্ষ 
উভদই অপর সকল পক্ষের ন্তায় প্রমাণ বাধিত ও মোহবিজুম্িত। ইতি। 
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মুপনখান মতের সহিত এ মতের" অনেক বিষয়ে সাঘৃশ্তও আছে 
এবং ভ্তেণও আছে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, ঈশ্বরের স্থলে 
জগতের স্থটি, জীব স্ষ্ট পদার্থ, সয়তানের অস্তিত্ব, অনন্ত স্বর্গ, অনন্ত 
নর:5, স্ব'ব্ব শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস) পুনজ্জনমাদ অস্বীকার, হত্যাদি বিষয়ে 
উভয়ই এক মঙ। প্ৰভেদ এই--মুসলমানদিগের আশ্রয়নীয় শাস্ত্র কোরাণ- 
শরীফ আর এমতের আশ্রয়নীয় শান্ বাইবেল ( ইঞ্জিল ), কিন্তু স্বীয় স্বীয় 
মতের বিশ্বাসানুসারে উভয়ই এ্রশ্বরমর্ধযাদাশালী । প্রপম মতে ঈশ্বর-দুত 
(পয়গন্থর ) মহম্মদ সাহেবের প্রতি ও দ্বিতীয় মতে ঈশবর-পূএ জীস্ুর (জীসস্‌- 
ক্রাইষ্ের ) প্রতি বিশ্বাস দ্বারা লোক রুতার্থ লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে, 
নচেৎ নহে। মুসলমানের! বলেন, মর্তত শোকে ঈশ্বরের স্বমং আবিভাব অথবা 
ঈশ্বরের পুত্রের আবির্ভাব এ উন করনা অবিবেকমূলক, সুতরাং তন্মতে 
জীনুও ঈশ্বরের দুত হয়ে“, পুত্র নহেন। কথিত কারণে উক্ত উভয্ন নতে 
উপাসনা প্রণালী, কর্্মকাণীয় রীতি, নীতি, |বশ্বাস প্রভূৃতিতে ভেদ 
উপস্থিত হয়। ঈঈশ্বরোপাসনা। সম্বন্ধে, মুসলমান এক ঈশ্বরের উপাসক, 
কিন্ত খৃষ্টিয়ানগণ যন্তপি একেশ্বরোপাসক, তত্রাপি তন্মতে ঈশ্বর, ঈশ্বর 
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' পুত্র জীজস্‌ ও হোলী ঘোষ্ট ( পবিত্ৰাত্ম৷ ) এই তিন ত্ৰ্যাত্মক রূপে এক ও 
এক হইয়াও ত্র্যাত্মক ৷ খুষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও শাখা প্রশাখা রূপ অবান্তর 
ভেদ অনেক আছে, কিন্তু প্রধানতঃ উহার! ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একটী 
প্রটেক্টেট (Pro০sant) ও দ্বিতীয়টী কেখোলিক (00010) 1 যাহার! 
পোপের (কথোলিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য বা ধর্শবেত।া, অপব। রোমন 
চচের আচার্য্য, পোপ বলিয়া প্রখ্যাত.) ধর্ম্মব্যাখয। মাদেশাদির 
অনুগামী অথবা পোপ প্রবন্তিত রীতি নীতি শাদনাদির বশবস্তাঁ, তাহার। 
কেথোলিক বলয়া প্রসিদ্ধ আর ষাহাপ। পোপের শাসনাধীন নহেন 
তাহাদিগকে প্রটেণ্ডেণ্ট বলে। খৃষ্টিয়ান মতের পৃথক রূপে খণ্ডন আ বশত” 
করে নাঃ কারণ, মুসলমানের মতে এ মতের গতার্থ হওয়াম্ম তাহার 
খণ্ডনে ইহারও খণ্ডন স্বীয় অর্থে সিদ্ধ হয়। কাহারও যদি এ মতের 
অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত থণ্ডন দেখিবার অভিলাষ হয়, তাহ! হইলে “পেনসের 
এজ অফ বীজন” 117770৯8601 177৯০) প্রস্ততি ইংরাজী গ্রন্থ দেখা 
উচিত। অবতার বিষয়ে ঈশ্বর স্বয়ংই আবিভূর্তি হউন বৃ! তাহার পু 
হউন বা ঈশ্বর প্রেরিত দূতই হউন এ সমস্ত কল্পনা কল্পন।কূপে সমন । 
কিংবা, অবতায়ের আবশ্তকতা স্বীরত হইলে, ঈখ্বরের স্ব আব! 18 
যুক্তিযুক্ত, কেননা তাহার পুত্র বা দূত বা বন্ধু বান্ধণাদি বিষ্মুক সমত 
কল্পনা গৌরবদোষে দুষিত। ঈশ্বর নীরপ নিরপয়ব ও অদ্বিতীয়, এ! 
সিদ্ধান্ত সর্বাস্তিকসম্মত,। অতএব নিরবহবের পুরা হ্বার। সাতার, 
কল্পন! অসগত । যদি বল, ঈশএ পরূপতঃ এক হইলেও তিনি মাপনাতে 
ক্রিধারপে অর্থাৎ তিন শগুণে, বা শক্কতে, বা অংশে ব! স্বরূপে 
বিভক্ত করিয়া পিগপাজিত আছেন এবং জীঞ্জসু উক্ত বিভাগ 
বয়েরই এক বিস্কৃতি। এরূপ বলিলে স্বয়ং ঈখরের হই অবতার শিন্ধ হহবে 
কেননা যেকু'] আপন শরীর বা অংশ আপনা হহতে ছিন্ন নহে, তঞ্জণ 
গুণ বা শনিও আপন গুণী বা শক্কে ছাড়য়। থাকে না বলিয়া উভধই 
অভিন্ন। কিংব।) গণ বা শক্তি বিকার পদার্থেই সম্ভব ভয়, নিরবে 
নহে; হেতু এই যে, আকাশের ন্যায় নিবুব্গব বিভু পদার্থে ক্রিয়। মসঞ্তব 
হওয়ায় তথা.সংখোগাদি ভিন ক্রিয়ার আম্মলাভ সম্ভব না হওয়ায়, এতদ্রণে 
গণ বা! শক্তির কল্পন। দর্বথ। অন্ুপপন্ন হওয়ার, নিরবযব ঈশ্বরে আবেগ 


আৰ্য্য সমাজ মতের কিঞ্চিৎ বিচানু । ৪৮৭ 


ব্যতীত এণাদির কল্পনা কদাপি প্রমাণপিদ্ধ হইতে পারে না। প্রদর্শিত .. 
কারণে ঈশ্বরে গুণাদি স্বীকৃত হইলে গুণ শক্তি আদি বিকারের ক্রিয়া সাপেক্ষতা 
নিয়মিত হওয়ায় এবং গুণার্দর আশ্রয়রূপ বে গুণী বা শক্ত তাহারও 
তৎকারণে নশ্বরত্ব অপরিহার্য হওয়ায়, ঈশ্বর ঘটাদির ন্যায় বিকারী হইবেন। 
অতএব যদি ঈশ্বরকে নিত্য, বিভু ও নিরবয়ব বলিতে ইচ্ছা! কর তাহা হইলে 
তাহার স্বয়ংই মর্তে মায়া বলে াবিভাব মানিতে হইবে, কিন্তু ইহা মানিলে 
বাদীর সিদ্ধান্ত যে ঈখর সগুণ এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। পুনজ্জন্মা দি 
সম্বন্ধে আমাদের বাহ! বক্তব্য আছে তাহ] তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে। ইতি। 


আধ্যসমাজ মতের দন্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । 


স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই মতের প্রবর্তক। ইহার ১৮৮১ সন্বতে 
কাঠিয়াএ প্রদেশের রাজমোরবী গ্রামে জন্ম হয়। ইনি গৃহস্থাশরমে শৈব 
মতের অনুগামী ছিলেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন 
করেন, তদনগ্তর তাহাও ত্যাগ করিয়। হেত মতের পক্ষপাতী হন এবং 
মৃতিপৃ্জান ঘোর বিত্বেধী হইপ্ন। আর্ম্যস্মাঙ্গ স্থাপিত করেন। যদ্যপি বেদ 
ও সভ্যার্ঘ প্রকাশ এই নতের প্রকাশারূপে আশ্রয়নীয় গ্রন্থ তথ! সত্যার্থ- 
প্রকাশ সামী বয়্ানন্দ দ্বার! বিরচিত ও প্রকাশিত, তথাপি বেদের ও সত্যার্থ 
প্রকাশের যে সকল অংশ সময়ান্ুকুল নহে বা স্বোতপ্রেক্ষিত সিদ্ধান্তের 
অনুকুল নহে তাহা সকল যেমন যেমন পরবর্তী অহুগামীগণের স্বমৃত বিরুদ্ধ 
বলিয়া বিবেচিত হয় তেমন তেমন গ্রন্থ হইতে পরিও)ক্ত হইয়া থাকে । 
সত্যার্থ প্রকাশের প্রথম মুদ্রাঙ্ধণে পশুষজ্ঞ, শ্রান্ধোগপলছে মাংস ভোজন, 
প্রভৃতি কল্প সকল বেদবিহিত বলয় শর্ণিত ছিল. পণ দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্ষণে 
ছাপার ভূল বলিয়া উহা সকল পুস্তক হইতে বাহস্কত হইয়াছে। 
এইরূপ অনেক স্থলে প্রথমের খিতীয় সহিত এবং দ্বিতীয়ের 
তৃতীয়ের সহিত ভেদ দৃষ্ট হয়! এই প্রকার বেদ সমদ্ধেও যে সকল বেদমন্্ 
তাহাদের মতে সম্য়-প্রতেকুশ বাঁলয়' বিবেচিত হয়, অথবা যাহা তাহার। 
নিজের কপোল কল্পিত অর্থে যোজন! করতে সমর্থ নহে, তাহা সমস্ত প্রক্ষিপ্ত 
বল্য়া পরিতাাজা হয়। কথিত কারণে আধ্যসমাজমতে স্বরূপতঃ কোন 
স্থির সিদ্ধান্ত নাই এবং প্রতিষ্ঠিত কোন মবলম্বনীয় গ্রন্থও নাহ । প্রাবাদ আছে, 


৪৮৮ তর্বজ্ঞানামৃত। 


অজ্ঞাতসারে বিষপানদ্বারা স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যু হয়। এমতে ঈশ্বর, 
প্রকৃতি ও জীব, এই তিন বস্ত অনাদি। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, স্তায়বান্‌, স্বষ্টি 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, নিরাকার,নিরবয়ব ও ব্যাপক । বিচার দৃষ্টীতে এই 
সকল বিশেষণ ও লক্ষণের যুক্তিসিদ্ধতা সর্বথ। অন্ুপপন্ন | সব্বশক্তিমান্‌, স্যায়- 
বান্‌, অষ্টা, ইত্যাদি ধর্ম সকল সাকার ও বিকারী বস্তু বিষয়েই যুক্তিযুক্ত, 
নিরাকার ।নরধয়ব ব্যাপক বস্তু বিষয়ে নহে । কেন না, নিরাকার নিরবয়ক 
ব্যাপক পদার্থ অর্বকারী ও অসংযোগী হইয়া থাকে । সুতরাং তাহাতে 
কোন গুণ উপপন্ন না হওয়ায় সব্বশক্তিমানাদি ধর্ম অঘটিত। গুণ অঙ্গীকার 
কৰিলে ব্যাঘাও দোষ হইবে, এ দিকে নিত্য বস্তু অনিত্য গুণের আশ্রয় 
হইতে পারে না, ইহাঁও দৃষ্টি-বিরুদ্ধ। কিংবা, বিষম ( অপমান ) শৃষ্টি সর্বজন 
প্রসিদ্ধ হওয়ায়, ন্যায়বান্‌ এই লক্ষণও অপ্রপিদ্ধ। কিংবা, কর্তার ক্রিয়া স্থলে 
ভিন্ন অর্থাৎ আপন শরীর হইতে অতিরিক্ত দেশকালাদির আবশ্তঠকতা হয়, 
কিন্তু ঈশ্বর ব্যাপক হওয়ায় ভিন্ন দেশ কালের কল্পনা অসম্ভব । 

সত্যার্থ প্রকাশের প্রথম ও অষ্টম সমুল্লাসে প্রকাতি সাকার, মাধব, জং, 
ও 1নতা, বলিয়া! বর্ণত হইয়াছে, কিন্ত ইহা সমান নহে । সাকার 
সাবয়ব অথচ নিত্য, $হা অধুক্ত | এদিকে শ্বেতাখখতর উপনিমদ ও সাথ 
দর্শন অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির নিগ্রোক্ত হুই পক্ষণও আমাষতে স্বীকৃত হয়। 
তথাহি-- 

১। “নঙ্গামেকা: লোহিত শুক কৃষ্ণং” ই হ;দি । উপনযৰ্‌ । 

২। “সৰ্ব বুঞ্জপ্তম সাংসাম্যাব্স্থা প্রীত সাংখ্য । 

অর্থ-.১। ব্রজঃ সন্ব-তযঃ ত্ৰিগণাঝ়ক এক অঙ্গা অর্থাৎ মূল প্রন্কৃতি 
২। সহ রুঞ্জঃ তমঃ এই তিনের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি; 

সায় বৈশেধিক অভিমত রূপ রসাদ্িরস্থায় উপনিষদ মন্্রোক্ত শুক) ॥জ্ত, 
ও কৃষ্ণ, এই [তল বড কে প্ররাত বলিলে প্রকৃতির সাকারহ ও সাব্য়বহ সিদ্ধ 
হয়, যেহেতু 1নর।কার নিরবয়র পদার্থে রঙ. সম্ভব নহে। বউ. গুণ নহে, 
কিন্তু দ্রব্য, একথা বলিলেও সংযোগাদ বিকার বলতঃ প্রকৃতির নশ্বরত্ব ও 
অমিত্যহ্ব সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে, প্রকৃতি নিরাকার ও নিরবয়ব হইলে, 
জগতের উপাদান হইতে পারে না, হেতু এই যে---*গতের সাবয়বত্ব বিধায় 
তথ। কাৰ্য্য কারণান্মক হওয়ায় অর্থাৎ কারণের ও তাহার গুণের স্বীয় কাধো 


4. 


আর্ধ)সমাজ মতের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৪৮৯ 


অঙ্গুবর্তনেগ নিয়ম থাকায় প্রকৃতিরও সাবয়বতা তৎসঙ্গে সিদ্ধ হয়। . আর 
কাথত রূপে যদিও প্রকৃতির সাকারতা ও সাবয়বতা স্থলে তাহার বিষয়ে 
জগতের উপাদানতা সম্ভব হয়, তথাপি তাহার নিত্যত্ব সংরক্ষিত হয় ন] । 
কিংবা, স।ংখ্য মতে প্রকৃতি গুণত্রয়ের সঙ্ঘাত, সুতরাং শরীরের স্টার তাহারও 
অন্ত সঙ্ঘাত মানিতে হইবে । সঙ্ঘাত পদার্থে সংযোগ বিয়োগ ধৰ্ম্ম নিয়মিত 
হওয়ায় আর প্রকতিও সঙ্ঘাতরপ ত্রিগুণাত্মক হওয়ায়, প্রকৃতি সংযোগ 
বিয়োগ রূপ ধৰ্ম্ম হইতে যুক্ত হইতে পারে না) এরূপেও অনিত)ত দোষ, 
অপরিহার্য । পক্ষান্তরে, প্রকৃতিকে আপনার উপাদান নাপনি বল! যায় না, 
বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে আর ইহ! নিবারণার্থ যদি তাহার অন্ত 
উপাদান, এবং উক্ত অন্যের অন্ত উপাদান ইত্যাদি প্রকার উপাদান ধারার 
অবিশ্রাম কল্পন। কর, তাহা হইলে অনবস্থা দোব হইবে । অতএব 
প্রকৃতি সাকার ও সাবযব শুণচ অনাদি ও নিত্য এ সিদ্ধান্ত প্রমাণবাধিত। 
সত্যার্থ প্রকাশে জীবের লক্ষণ এই -সুক্ম, একদেশী) কর্তা, ভোক্তা, 
অনা, নিত, অনন্ত; ইত্যাদি: বলা! বাহুলা, এই সকল লক্ষণও অদমগ্রস ও 
অগণ্য দোসগ্রল্ত। হুক শব্দের যদি অন্ুপরিমাণ অর্থ হয় তাহ! হইলে 
তাহাতে গুণ উপপন্ন হইবে না. আর সন্ন শরীরনিষ্ঠ সুপ বা বেদনান্ুতবও 
হইবে না এদকে সক্ষম শব্দের দুক্তেয়ত্ অর্থ করিলে, তাহাও সম্ভব হইবে 
না, কেন না "একদেশী” এই গুণ লক্ষণে প্রবিষ্ট থাকায় সুক্ম শবে সাবয়বত্বই 
'বুঝাইবে, ছুজেরিহ নহে। একদেশী বা মধ্যমপরিমাণ পক্ষে অবয়বের 
উপচয়-অপচয় বা অন্ন দেহে সঙ্কুচিত ও বৃহদ্দেহে ববস্ফা' বত ইত্যাদি 
আপত্তির পরিহার অসম্ভব হইবে, তথ। পরিচ্ছিন্নত্ব বিধায় আনত্যতা দোষও 
অপরিহার্য হইবে। অতএব জীব একদেশী অথচ অনাদি অনস্ত ও নিত্য এ 
কল্পনা অন্থমানেরও অবিবয় । জীবের কৃত, ভোতৃত্ স্ভাবসিদ্ধ হইলে 
যুক্তির সাশ। পরিত্যাগ করিতে হইবে, কেন না, মোক্ষকালে সকল দুঃখের 
(ভোক্তৃত্ব কর্তৃত্বের) নিরন্তি হঠখা জীবের কিয়ৎকাল ব্রহ্ষের সহিত অবস্থান 
রূপ যেনানন্দের উপভোগ তাহা মসভ্ভব হইবে। এই ভয়ে যদি জীবের 
কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্বকে আগন্তক বল, তবে জীব অকর্ত। অতোক্তা ইহাই তাহার 
পারমা'র্থক স্বক্নপ মানিতে হইবেক, কিন্তু ইহ! মানিলে স্বমত ভঙ্গ দোষ, 
হহইবে।. কিংবা, লজধাততর ( দেহেন্রিরনাদির ) সভভাবেই জীবের কৃত্বা দর 
EA 


bs 0৯২ তথ্প্ঠানীৰ্ত । 
_ উপলব্ধি হয়, দেহেন্দিয়াদির অভাবে হয় না, ইহার নিদর্শন স্থযুপ্ত্যাদি 
অবস্থা, এ অবস্থায় সুখরূপেই স্থিতি হয়, কর্তৃত্বাদির গন্ধও থাকে না৷ 
এরূপেও জীবের অভোক্তা অকর্ত স্বরূপই সিদ্ধ হয়, কর্তা ভোক্তা স্বরূপ নহে। 
এ সকল কথা আমর পূর্বে বিস্তৃত রূপে অনেক বার বলিয়া আাসিয়াছি এবং 
পরে আরও বলা যাইবে । 

মুক্তি এমতে কেবল শব্দ মাত্র, সকল প্রকার ছুঃখ হইতে রহিত হইয়া 
"কিয়ৎকাল ব্ৰঙ্গে অবস্থানপূর্বক ব্ৰহ্মানন্দ উপভোগই ্বামীজীর মে 
মুক্তির স্বরূপ! কথিত নির্দিউকাল অতিক্রম হইলে জীবের জগতে পুনরাবর্তন 
হয়, কারণ, স্বামীজী বলেন, যদি উক্ত পুনরাবর্ভৃন স্বীকৃত না হয় তাহ! 
হইলে মোক্ষ প্রদেশে মুক্ত পুরুষগণের ভীড় বা জটলা হইবে এবং ভবিষ্যৎ 
কালে জীবশুন্ত হইয়া সংসারেরও উচ্ছেদ হইবে। সত্য, স্বামীজী 
পরিকল্পিত মুক্তির লক্ষণে সংসার উচ্ছেদের প্রপঙ্গ নাই, মোক্ষদেশে মু 
জীবগণের জটল। হইবার সম্ভাবন। নাই, সংসারের অনুচ্ছেদে ঈশ্বরের ঈশ্বং-? 
লুপ্ত হইবার আশঙ্কা নাই এএং স্বামাজীর ন্যায় নুতন নূতন ধর্্মপ্রচারকগণে৭ ও 
যশ কীঠি মহিমাদি লোপের স্থল নাই । পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন “ভীড় ও 
উচ্ছেদ” এই দুই আশঙ্ক। স্বামাজী কেমন সহজে নিরাকৃত করিয়াছেন। 

স্বামী দয়ানন্দের অনুসারীরা মৃষ্ি পুজার অত্যন্ত বিবোখী, কিন্তু স্বরূণত' 
অপর সকল বেদবাহা উপাসকগণের স্তায় ইহারাই প্রকৃত পক্ষে স্থুল জড়ে 
উপাসক, এই অর্থ তৃতীয় থণ্ডে ব্যক্ত হইবে। 

আৰ্য্য সযাজ মতে জীবের পুনর্জনু স্বাকৃত হয়; পুনঞ্ন্ম ও মুক্তি বিষয়ে 
বিচার স্থানান্তরে হইবে বলিয়! এ স্থলে হস্তার্পণ কর! হইল না। ইতি। 


ব্রাহ্ষমাজের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । 


এই সম্প্রদায়ের কোন আশ্রয়নীয় ধ্ম পুস্তক নাই। ইহাদের মতে যে 
সকল ধর্ম্ম পম্ভক ঈশ্বপ-প্রোক্জ, বা ঈশ্বর-প্রেবিত, ব। ইঈস্বরীর-মর্যযাঙ্গাশালী, 
বলিয়া লোক মধ্যে প্রচলিত, তাহা সমুদায় সাধারণ মনুয্যরচিত। কেন না, 
উক্ত সকল পুস্তকের ঈশ্বর বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধায় উপদেশ ব! সিদ্ধান্ত এরূপ নহে 
বে লোক তাহা অভ্রান্ত বলিয় গ্রহণ বা স্বীকার করিতে পারে। মনু 
যতই উন্নত হউক, তাহার আম বিভা বুদ্ধি যতই পরিমার্জিত হউক, বুদ্ধির 


ত্রাঙ্মসমাজের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৪৯১ 


পরিচ্ছন্তত। হেতু নানত| অবশ্যই থাকিবে এবং উক্ত অল্প বুদ্ধি-গ্রভব উপদেশ 
কখনই ভ্রম প্রমাদাদি বর্জিত হইবে না। যে সময়ে শাস্ত্র সকলের সহি 
হয় সে সময়ে জগতের আদিম অবস্থা। সে অবস্থাতে মন্ুয্যগণের বিস্তাবুদ্ধি 
বিষয়ে কুশলতা লাভ করা সম্ভব ন! হওয়ায় তদানীং সমগ্রোচিত জান- 
সম্পত্তি উপাক্জন দ্বারা তহার! খধি, মুনি, জ্ঞানী, সিদ্ধ, যোগী, পীর, পয়গন্বর 
সেট, প্রস্ততি নামে অভিহিত হইলেও তাহাদের বচন প্রমাণভূত বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারা যায় না। আর শান্ধে উক্ত জনগণের যে সকল 
যোগলভ্য সামর্থ্যাদি বর্ণিত আছে, তাহ] সমস্তই অলীক বা ক্ষিপ্তের খেয়াল 
মাত্র। প্রাণী মাত্রেই স্বীয় স্বায় ধর্ম বিষয়ে স্বাধীন। শান্ত্রীর আড়ম্বর 
ধহিত হইয়া আরাধ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎভাবে উপাসনাই জীবের পক্ষে 
শ্ৰেয় । ব্ৰাহ্মসমাজের মতে পুনর্জন্ম ত্রান্ত-বিশ্বাদ, পৌত্তলিক পুজা অজ্ঞান- 
বিজুত্তিত, ঈশ্বরের অবতান বাতুলের কল্পনা, স্বর্গ নরক অলীক, আশ্রম বা 
বর্ণধর্ম্ম তণ্তীমী, এবং উপনীতাদি সংস্কার তথা বিবাহ ভক্ষ্যাভক্ষ্যাদি নিয়ম 
স্বার্থান্ধ ব্রা্গণদিগের উপদ্রব । কথিতসকল কপোল-কল্পনা নহিত ধর্শের 
কোন সম্বন্ধ নাই, আহার বিহারাদির প্রেচ্ছাচারিতায় মহাভারত উচ্ছিষ্ট 
হয়না। এই সকল এবং ইহারই অনুরূপ অন্ত সকল সিদ্ধান্ত ত্রাঙ্গস্যাজ 
ধর্মের (ভিত্তি। বলা বাহুল্য ধর্শাস্ত্বের থণ্ডনে যে সকল যুক্তি পুর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ এই সম্প্রদায়ের রীত্যন্থসারে বল! 
হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাঞঙ্জ মতে জীবগণের বর্তমান জন্মই প্রথম সৃষ্টি, ঈশ্বর 
জগতের নিমিভক1রণ, অনন্ত ক্রযোন্নতি জীবের স্বভাব অথবা ঈশ্বরের 
নিয়ম, সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে ঈশ্বরৌপণনা জীব-উন্নতির পরম সোপান। স্বর্গীয় 
রাজ! রামমোহন রায় এই মতের প্রবর্তক, কিন্তু স্বগীয় দেবেন্দ্রনাথঠাকুর, 
কেশবচন্দ্র সেন, প্রভৃতে মহোদয়গণ 'ওন্ত ধর্মকে পাবুপষ্ট ও পরিবর্ধিত 
করেন। আদি ব্রাহ্মসমান্দ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমান্গ ভেদে এই সম্প্রদায় 
ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত । কিন্তু সাধারণ ব্ৰাস্সসমাজের আর একটী অবান্তর 
তেদ আছে যাহ ॥ew dispensation অর্থ।ৎ “নবাবধান* নামে অভিহিত । 
এই সকল মতের প্রতোক্ষের বিশদ বিবরণ অন্থপষোগী বিবেচনায় 
পরিঙ্/ক্ত হুইল। ক্রমোন্নতবাদ তির এ মতের অন্ত খণনোপযোগী 
ঘে সকল. বিষয় আছে তাহ। স্মস্তই পুর্বে অন্ঠান্ত মতের নিরাজর়ণে 


8৯২ ক তত্জানামূত । 


আলোড়িত হইয়াছে, আর যগ্পি ক্রমোর্নতিবাদও সেই অবসরে স্বার্থে 
নিরস্ত হইয়াছে, তথাপি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উক্ত বিষয়ে দুই 
একটী কথ! অধিক বলিবার অভপ্রায়ে ব্ৰাহ্মসমাজ মতের অসারতা 
প্রদর্শিত হইতেছে । ক্রমোন্নতিবাদের প্রতি জিজ্ঞান্ত --জীবস্থষ্টি কি 
জীব-কর্ম-নিরপেক্ষ ? বা জীব--কর্ম্ম-সাপেক্ষ ? যদি কশা-নিরপেক্ষ বল, 
তাহ! হইলে ঈশ্বর পক্ষে বৈষম্য নৈথ্ব্ণযাদি দোষের প্রদক্তি হইবে, 
তথ! জীবের পক্ষে অন্ধপরম্পরা-বিশ্বাস, অকৃতাভ্যাগম, কৃতনাশ, ইত্যাদি 
অনেক অপরিহার্য; দোষ স্বীকার করিতে হইবে । এই ভয়ে বদি কর্ম্ম-সাপেক্ষ 
বল, তাহা হইল পূর্বজন্ম গলগ্রহন্তায়ে স্বীকৃত হওয়ায় ক্রমোন্নতি- 
বাদ দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতে হইবে । যদি বল, উক্ত উভয় পক্ষে 
অর্থাৎ জীবেশ্বর বিষয়ে উল্লিখিত কোন দোষে সম্ভাবনা নাই, কেননা, 
পৃথিবীতে আসিয়াই জীব কর্মের নিয়মে বদ্ধ হয়, তংপুধ্বে নহে। 
আর জীব জীবের ভেদ, পরস্পরের বিগ্যাবুদ্ধিতে ভেদ, সুখ দুঃখের তের, 
ইত্যাদি যে সকল ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ ঈশ্বর নহেন, যেহেঙু 
দেশ, কাল, নিমিত্ত, ও উপাদানের ভেদে, তথা আন্গুসঙ্গিক সম্বন্ধ 
ংসর্গাদি ভেদে জীবগণের ভেদ হইয়। থাকে । অতএব যদিও ঈশ্বর 
জাব-সুষ্টির সাধারণ কারণ, তথাপি দেশকালাদ জীবতেদের অসাধারণ 
কারণ হওয়ায়, কম্ম-নিরক্ষেপ বা সাপেক্ষ উশুয় পক্ষে প্রদর্শিত দোষের 
নাম গন্ধও নাই। পূৰ্ব্ব পক্ষের এ সকল উক্ত অপার, কারণ, বিষমত] 
পরিহার ঈশ্বরাভিপ্রেত হইলে, দেশ কাল নিমিত্ত ও উপাদান, ইহা 
সমগ্তই সকলের পক্ষে একরূপ হইত আর তন্তৎসন্বন্ধাধীন নিয়মও 
সকলের বিষয়ে অবিশেষ হইত, বিলক্ষণতার কোন স্থল থাকিত না, 
যেহেতু ঈশ্বর -সর্বশক্তিমান্‌ স্যায়বান্‌ প্রেক্ষাবানাদি লক্ষণ সংযুক্ত বলিয়া 
ব্রাঙ্গসমাজের মতেও প্রসিদ্ধ । জীব জন্মিলে কর্ম-নিয়মের অধীন হয়, 
তৎপূর্কে নহে, একথাও সমীচীন নহে। কারণ, উক্ত স্তায় স্বীকৃত হইলে 
মানিতে হইবে যে, ঈশ্বরের ক্রিয়া বা কার্য্য নিয়মানিয়ম উভয় রূণ 
অথবা নিয়মানিয়ম উভয়ই বঞ্জিত। স্থষ্টির পূর্বে অনিয়ম থাকায় ঈশ্বর 
অসমান স্থষ্টির দোষে লিপ্ত, পরে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্ম-পরিবেষিত 
জীবদিগকে প্রস্তরবন্ধ অলাবুর ন্যায় সংসার-সাগরে প্রক্ষিপ্ত করায় 


ব্রাঙ্মসমাজের ম ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার। ৫৪৯৩ এ 


নির্দয় ক্রুরাদি দোষে দূষিত। কিংবা, যখন সৃষ্টির পূর্বে - সৃষ্টি বিষয়ক | 
কোন নিয়ম ছিল না তখন পরেও না থাকাই যুক্তিপিদ্ধ, কেন না, 
নিয়ম থাকিলে তাহ! আদি অন্ত, বর্তমান, এই তিন কালেই থাকিবেক, 
অথবা কোন কালেই নহে। অতএব নিয়মানিয়ম উত্তয় পক্ষে ক্রমোয়তি- 
বাদ রক্ষ। হয় না, কাঁরপ-নিয়ম মানিলে উক্ত নিয়মের অধীনেই 
ক্রমোরতি মানিতে হইবে আর অনিয়ম স্বীকার করিলে মৃত্যুর পরে 
জীবের উন্নতি ত দুরাবস্থিত তাহার উপশান্তি অনিয়মের ফল হইবে। 
এস্থলে ভাব এই--নিয়ষের অধীনে উন্নতি বলিলে, শুভাশুভ কর্ম ই উক্ত 
নিয়মের স্বরূপ হইবে, মার শুভাশ্ুগকর্ম পরম্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় যেরূপ 
শুভকর্ম্ম উন্নতির সাধক, তদ্রপ অস্তত কর্মও অবনতির হেতু হইবে। 
সুতরাং নিয়ম পক্ষে উন্নতি অবনতি উন্চর প্রকার অবস্থা সিদ্ধ হয়, কেবল 
উন্নতি নহে। অনিয়ম পক্ষে, আকস্মিক সৃষ্টির আপত্তি হওয়ায় জীবের 
উন্নতি বা ধ্বংস বা অন্ত কোন পরিণাম এ সকল কিছুই নির্ধারিত 
হহবে ন!, বরং উৎপত্তি হওয়ায় ঘটধ্বংসের স্তায় জীবের ধবংসই 
যুক্তিতে পাওয়া যাইবে । সুতরাং অনিয়ম পক্ষেও উন্নতিবাদ সিদ্ধ হয় 
না, অধিকিন্তু, অনিয়ম পক্ষে প্রয়োজনাভাবে ঈশ্বরের স্থ্টীতে অধিষ্ঠানতাও 
বাধিত হয়। যদি বল, সৃষ্ট-পদাৰ্থে ই নিয়ম সার্থক, অন্থষ্ট-পদার্থে 
নিয়ম স্ব নহে। যেমন ঘট স্থঙ্গনকাল হইতেই জলাহরণাদি নিয়মের 
অগ্তঃপাতী হয়) অস্থঞ্জন অবস্থাতে যখন ঘট আত্মলাত করে নাই তখন 
সে সময়ে নিয়মহ বাকি? আর নিয়মের কথাই বা কি? এ উক্তিও 
বুিসহিত নহে, কারণ, বেশ, কাপ, নিমিত্ত, উপাদান, দ্রব্যাদির 
কার্য্যোৎপত্তির প্রতি বিশিষ্ট নিয়ম না থাকিলে সক লমর়ে সর্বস্থালে 
সকল বসন্ত আত্মপাভ করিত, কোন বিবয়েরই অভাব খাকিত না। 
অতএব যেরূপ ঘটের আত্মাবস্থায় নিয়ম দৃষ্ট হয়, তদ্রুপ ঘটের . 
অনাত্মাবস্থায়ও নিয়ম প্রসিজ্জ হওয়ায়, বাদীর উক্তি যে অস্থঙ্গন অবস্থাতে 
নিয়ম সম্ভব নহে, একধ! দৃষ্টি-বিরুদ্ধ নশতঃ সম্ভব হয় ন; । কিন্তু নিয়ম 
স্বীকার কর বা না কর উভয় পক্ষেই যেমন উপরে বলিয়াছি, ক্রমোয্ন তি- 
বাণ অসিদ্ধ, অর্থাৎ নিকম্পক্ষে তিন কালই নিয়মের অধীন কার্ষ্যের ' 
সিদ্ধি হওয়ায় তথ। অনিয়ম পক্ষে আকন্সিকাদি দোষ হেতু কার্ধ্যোৎপত্তির 


৪৯৪ .. তন্বভ্ঞানামৃত। 

প্রতি নিয়মের অভাব হওয়ায়, ক্রমোন্নতিবাদ যুক্তিসিদ্ধ বলির! উপপন্ন 
হয় না। ক্রমোরতিবাদের নিস্র্ষ এই-_জীব মন্ধুষ্ণযোনি লাভ করিম] 
সোপানারোহণের শ্তার অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে 
থাকিবেক। জীবের অধঃপতন বা পুনর্জন্ম সম্ভব নহে, সম্ভব বলিলে 
সংসার ঘোর বিভীষিকামগ হইয়া দাড়াইবে। বাদীর বর্ণিত মতের 
প্রতি আপত্তি এই যে, যদি এই উন্নতি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে 
চার্বাকের শিষ্গণের ভয় শুভাশুতভ বাহিককর্ম্ম ও উপাসনাদি মানসিক- 
কর্ম বিসর্জন করিয়া ইন্জ্রিরচরিতার্থতারপ যথেচ্ছসুখে নিমগ্ন থ।কিয়া 
স্বচ্ছন্দ পূর্বক সংসারধাত্র। নির্বাহ কর। কারণ, উন্নতি স্বতাবপিদ্ধ হওয়ায় 
পুনজন্ম বা অধঃপতনের সম্ভাবনা না থাকায় তথা তত্কারণে মৃত্যুর পর 
আত্মোরতি অবশ্বম্তাবী হওয়ায়, অনুষ্ঠিত পাপ।দি ক্রিয়। বা উপাসনা দি 
শুত কর্ম সার্থক্যরহিত হওয়ায় ইষ্টানিষ্ট ফলের অঞ্জনক হইবে। 
পক্ষান্তরে, যদি গুতকর্্মাদির ফলজনকতা স্বীকার কর, তাহা হইলে 
অণ্ডতত কর্দ্দেরও কোন প্রকার ফল বা গতি মানিতে হইবে, মালিলে 
জিন্ঞান্ত-_উল্ত গতি ব! ফলের স্বরূপ কি? তাং কি অবনতিজণ ১ 
বা উন্নতির প্রতিবন্ধকঞ্ূপ? প্রথম পক্ষে ক্রমোনতিবাদ ত্যাগ করিতে 
হইবে। এদিকে যদি প্রতিবন্ধকরূপ বল, তবে পুনরায় জিজ্ঞান্ক-উক্ 
প্রতিবন্ধক শব্দের অর্থ কি? মর্তহ্বভাবহইতে উন্লততাবপ্রাপ্তর 
অবরোধক রূপ? অথবা দুঃখ রূপ? অথবা সুদাভাব রূপ? প্রথম পক্ষে 
পুনর্জন্মের গুনঙগ হওয়ায় ব্বমত ভঙ্গ দোব হহবে। দ্বিতীয় পক্ষে অবনাতি 
স্বীকার করিতে হইবে, এই অননতি নরকাদি গতিরূপ হউক বামাজ্জারাদি 
যোনি -প্রাপ্তিম্বপ হউক, ইহাতে আগ্রহ নাই, কিন্তু এ পক্ষেও স্বমত 
তঙ্গ দোষ স্পষ্ট । এইরূপ তৃতীয় পক্ষও অধুক্ত, শুভাশুভ কর্ণের ফল 
সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতির ন্যায় বিরোধী পদার্থ । সুখের অভাবে 
চখ বলা যায় না এবং দুঃখের অভাব কে সুখ বল! যায় না। কাঠ 
'লাহাদিতে দুঃখের অভাব আছে সুখ নাই, এইরূপ সুখেরও অভাব আছে 
দঃখ নাই, কাঠ লোইাদি সুখ দুঃখ উভয়ই রহিত। সুখ দুঃখ উভয়ই ভাবরূপ 
মর্থাং ছে বালয় সকলের প্রতীতি হয়, এক অপরচঠী: অভাব স্বরূপ হইলে 
এযোল্াশ্রয় নে।ধ হইবে, একটীর অতাব হইলে উভর়টার অতাব হইয়। উঠে। 


বাহ্মসমাজের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচানস। ৪৯৫ ও 


অতএব মানিতে হইবে উক্ত সুথাভাব ব উন্নতির অশ্তাব কেবল অভাবরূপ 
নহে, কিন্তু ছুঃখরূপ আর ছুঃখরূপ মানিলে, দ্বিতীয় পক্ষোক্ত দোষের এ 
পক্ষেও প্রসক্তি হইবে । কিংবা, যদি উক্ত সুখাভাবের উন্নতির অভাব রূপ 
অর্থ কর, তাহা হইলেও মর্তত্ব-ভাবেই জীবের স্থিতির প্রসঙ্গ হইবে, এ রূপেও 
শ্বসিদ্ধাস্ত ত্যাগ হইবেক । অশুভ কর্ম ভাবরূপ হওয়ায় তাহার ফল অভাঁব- 
রূপ হইতে পারে না। অশুভ কর্মের ফল অভাবরূপ স্বীকার করিলে, 
গুতকর্ম্মেরও ফল তদনুরূপ মানিতে হইবে, মানিলে যে কেবল কর্ষ্মোচ্ছেদের ্‌ 
আপত্তি হইবে, তাহ। কেবল নহে, কিন্তু নিমিত্তাভাবে উন্নতি শব্দও কেবল 
শব্দ মাত্র হইবে । কথিত কারণে মৃত্যুর পরে গুভাশ্তভ কর্মের ফল সুখ 
দুঃখ ভোগের জগ্ঠ ছুই পৃথক অবস্থ। স্বীকার করিতে হইবে, ইহ!. স্বীকার 
করিলে, গুভ কর্ম ফলে উর্ধগামিহ্ের ন্যায় জীব অন্ভ কর্ম ফলে নিয়গামীও 
হয়, এরূপ বাধা হইয়া স্বীকার করিতে হইবে, অতএব ক্রমোন্নতিবাদ 
অসিদ্ধ। যদি বল, মনুষ্য শরীরে পাপ পুণ্য ভোগের ন্তায় যেরূপ একই 
অবস্থাতে পাপ পুণ্য ভোগ সম্ভব হম. সেই রূপ মৃত্যুর পরে উন্নত অবস্থাতে 
ভয় প্রকার ভোগের উপপন্তি হইলে জীবের সুখ দুঃখ ভোগের নিমিত্ত ভাবী 
পৃথক থক গতি কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। এ কথ! বলিলে পুনর্ধার প্রষ্টব্য-মৃত্যু 
নমরে হহলে:কের কৃত-পাপ-পুণ্যের নিঃশেষ ভোগ হয়, অথবা নহে? 
“নিঃশেষ” বলিলে নিমিত্বাভাবে উন্নতি অসন্তব হইবে । অথবা 
নিমিত্তাভাবে যে রূপ প্রথম জন্মে জীবগণের মনুষ্যাদি যোনি লাভ 
হইয়াছিল, তদ্ৰূপ পাপ পুণ্য নিমিত্ত না থাকায় মৃত্যুর পরে পুনরায় মনুযা দি 
যোনি লাভের আপত্তি হইবে. অতএব প্রদর্শিত উভয়ই বিক্ল্পে স্বমতভঙ্গ 
দোষ স্পষ্ট । এই ভয়ে “নিঃশেষ হয় না” বলিলে, পাপ পুণ্য মিশ্রিত 
থাকায় পুণ্যের উর্দ্ধগামত্বরূপ গক্মগতি পাপের অধঃশামিত্বরূপ স্থূল গতি 
ধার! আকৃষ্ট হওয়ায় সুত্রবন্ধ পক্ষীর স্তায় ভ্যবী অবস্থা পুনরার মর্ত-লোকের 
প্রাপক হইবে, এরূপেও মিলত পাপ পুণোর ফলে মচ্ছযযোনির প্রাপ্তি 
অবশ্বন্তাবী তথ! শ্সিদ্ধাজের ত্যাগ ‘পষ্ট । কিংবা, বাদীর অঙ্গুরোধে 
উন্নতি স্বীকার কবিজেও উন্নতিবাদে অন্ত প্রকারে দোষ আগমন করে। 
কুতবর্পের ফল নঙ্গর হইয়া থাকে, কারণ, সাধ্য বস্ততেই অর্থাৎ বে বস্তু ক্রি 
ধায় উৎপান্ত তাছাতেই ক্রিয়ার প্রন্বত্তি হয়, অপরিচ্ছি় সিদ্ধ-স্বতে 
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নহে। শুভ শারীরকর্ন্ম তথ। উপাসনাদি মানসকর্শ, ইহ! সকল ক্রিয়ারূপ 
হওয়ায় তদ্দার! সাধ্যরূপ যে উন্নতি তাহা অবশ্যই অনিত্য হইবে এবং 
অনিত্য হওয়ায় যেমন আকাশে প্রক্ষিপ্ত বাণ বেগরহিত হইলে 
ভূতলে পতিত হয়, তেমনই ভর্ধগত জীবের ভোগাবসানে কালাস্তরে 
মর্ডে পুনরাগমন অবশ্য ঘর্টিবে, ইহার অন্যথা! হইবে না, এরূপেও উন্নতিবাদ 
সম্ভব নহে। মনে রাখিবেন, এস্কলে পাপের ফল উপেক্ষা করিয়া কেবল 
পুণ্যকলঘ্বারা ক্রমোন্নতিবাদে দোষ প্রদত্ত হইল, কিন্তু পাপ পুণ্য উভয় 
প্রকার ফলের হেতুত প্রতি দৃষ্টি করিলে ক্রমোন্নতির যুক্িশিদ্ধতা ত দুবের 
কথা, ক্রমোন্নতিই অকল্পনীয় হইয়া পড়ে। অন্য কথা এই-_জন্মান্তরীয় 
ভাবীদেহ্‌ মর্ত শরীরের ন্যায় কর্মক্ষেত্র হইলে মনস্থ কা তরত্পরিণাম কোন 
শরীরে অনেক কাল ভোগ্য সুখ দুঃখের ভোগ অসম্ভব হইবে৷ মর্ত 
শরীর স্থল হইয়া থাকে এবং তৎকারণে ভোক্তা, ভোগ্যবিধয়, ও 
তদন্কুল কর্ম্ম, ইহ! সকলও স্কুল হয়। ইহার বিপরীত ভাবী দেহ শৃঙ্গ, 
সুক্ম না হইলে নিশ্চয়ই অঅন্মদাদির নেব্রাদির হ্্ানের বিষয় হইত এব! 
যে হেতু সুন্ম সেই হেতু তাহাতে দীর্ঘকাল ভোগা কৰ্ম ফলের ভোগই বিদ্ধ 
হয়, গুভাশুত কর্দদের অনুষ্ঠান নহে। সে যাহা হউক. ঈশ্বরের মম্তিত ও 
জীবের অনস্তত্ব স্বীকার করিয়া উন্নাতব!দে উপরি উক্ত দেবে সন্ধল গ্রদ 
হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত সকল দোষ দেখাইবার কোন প্রয়োঙ্গন 
ছিল ন!, ইহা সমস্তই শিথিল মূল, যেহেতু উক্ত বাদে জীব স্বষ্ট পদার্থ স্বীক 
হওয়ায় ভাবী অবস্থার প্রাপ্ত, উন্নতি, দুঃখের শান্তি, ঈশ্বরের প্রসাদ লাজ, 
ইত্যাদি সমস্ত কথা যে স্বীয় অর্থেই বাধ প্রাপ্ত হয় তাহা কেবল নহে, কিন্ত 
দেহাদির সায় হষ্ট পদার্থ হওয়ায় গীবের আত্মত্বই অন্তগত হয়। অএস্থলে 
বাদী হয় ত বলিবেন, (ক) বর্তমান শরীরে জীবের অভিনব উৎপজ্ধি 
তিজ্ঞা-প্রতাক্চাসজ। যদি প্রভাতিজ্ঞা- প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে 
অবস্তই “সেই এই” এই রূপ পৃর্বাপরী ভাবের জ্ঞান হইত, ইহ! যখন হয় ন। 
তখন জীবের অভিনব উৎপত্তিই অঙ্গীকরণীয়। +খ জীবের সংশোধন 
জন্য কম্ম আবশ্যক হয় এবং এই সংশোধন জীবের পৃর্ধাপর সকল অবস্থাতে 
ইচ্ছরের নিয়মাখ্গত হওয়ায় তদনুকুপ কম্দ্ই জীগের নিত্যতা স্থাপিত করিতে 
সক্ষম ৷ (গ) সতি সপ্রয়োজন হওয়ার তাহাতে যহত্তপি ঈীক্বরের নিজের 
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কোন প্রয়োজন নাই তথাপি জীবের স্থার্থানুরোধে ক্রমোর্তিদ্বার। সুখ 
প্রদান করাই ঈশ্বর সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য, অন্যথা স্থা্ট একটী ভীষণ কারাগৃহ 
সদৃশ হইবে; ইহা কদাপি দয়ালু ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। (ঘ) কর্ম্মানুষ্ঠান 
তথ! সুখ ছুঃখের ভোগ যদি একাধারে মর্ত শরীরে সম্ভব হইতে পারে তাহ! 
হইলে যে পরলোকাবস্থা তপ হইবে না, অর্থাৎ উক্ত অবস্থা যে কেবল 
তোগেরই আয়তন হইবে, কর্মের নহে, এ কথা অন্ুপপন্ণ। (চ) যখন 
স্থষ্ট জগৎ অনন্ত, অনিত্য কর্্দ অনন্ত, তথা ভোগ ও উপকরণ অননস্ত 
বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, তখন জীব ও জীবের উন্নতি যে অনন্ত হইবে 
না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। 

এই এইরূপ এবং ইহারই অনুরূপ অন্তান্ত সকল মাপত্তি উত্থাপিত 
করিয়া বাদী পুনরায় মন্তকোভোলন করিলে ঠাঁহার অনুযোগ সারগ্রাহী 
দৃষ্টিতে অঙ্গীকার করিজেও; উপরিউক্ত যুক্তি সমূহ দ্বার! প্রমাণসিদ্ধ বলিয়! 
প্রতিপন্ন হয় না। অতএব যগ্যপি উক্ত সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ চর্বিত 
চর্বণের ন্যায় ব্যর্থ হইতেছে, তথা?প বর্ণক্রমে প্রত্যেক আপত্তির সক্রিপ্ত 
উত্তর এপান করিয়। প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার কর] যাইতেছে। 

(ক; কেবল মাত্র আভঙ্ঞা-প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণত্বারা বস্তুর অস্তিত্ব 
নির্ধারিত কারতে ইচ্ছুক হইলে, গর্ভবাদীর ও উথানশায়ীর অভিন্নতা 
শ্বাকার ম%। উচিত নহে। কেননা যে শঙবাল ক।রয়াছিল সে পূর্ব তৃষ্ট 
হয় নাই বলিয়। সেই গডবালীই ইদানীং উত্তানশায়ী, এরূপ বলিতে পারন]। 
য্দি বল, অনুমান দ্বারা উক্ত অতিনতার নিশ্চয় হয়, তাহ! হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, কেবল এক নভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ বস্তুর সত্ত্ব বা পূর্বসিদ্ধত্ 
অবধারণ করিতে সমর্থ নহে, অন্ত গ্রমাণেরও তাহাতে অপেক্ষা আছে। 
কিংবা, কোন ব্যক্তির প্রথম প্রত্যক্ষভা স্থলে “সে জি এই” এরূপ 
প্রত্যতিজ্ঞার অভাব সত্তেও অশ্িজ্ঞাপত্যক্ষ তাহার যেক্ুপ ইহজন্মের 
প্রাক্সিদ্ধত্ব বা! পূর্ব্বান্তিত্ব ধর্ম /ল্লাপ করতে অশক্য, তদ্রপ জীবের ন্দন্মান্ত্বীয় 
পূর্কান্তিত্বও তিরস্কার করিতে অসমর্থ । এ সকল বিষয় আমর। তৃতীয় খণ্ডে 
পূনর্জ্জন্মের প্রসঙ্গে অপে'গক্ৃত বিশ্ৃত রূপে আলোচনা করিব বলিয়া 
এস্থণে বিশদ বিচার পরিত্য ক্র হইল । 

(খ) কাঁরিক, খাচিক, মানসিক, সফল কর্মেরই ফল অনিতা, ইহ 
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ঞ্ব সিদ্ধান্ত, সুতরাং উক্ত সকল কর্্মন্বার। ভোগের বা উন্নতির নিত্যত! 
স্থাপিত হইতে পারে ন।। এ দিকে, স্বভাব পক্ষে কর্ম্মোচ্ছিয়্তার প্রসঙ্গ 
হয়। পক্ষান্তরে, বাদীর অনুরোধে কর্মফলের নিত্যতা স্বীকার করিলে, 
এক দিকে শ্বভাঁবপক্ষ ভঙ্গ হইবে ও অন্ত দিকে শুভ কর্মের ফল উন্নতির ন্যায় 
অণু কর্মেরও কোন প্রকার দগুরূপ ফল, অবনতি রূপ হউক বা অন্ত 
কোন রূপ হউক, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে আর ইহা স্বীকার করিলে 
ক্রমোন্নতিবাদ দুর হইতেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি বল, উচ্চ 
হইতে নিয় যোনিতে গতি প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ, না, তাহা নহে, বরং 
বন্ত মাত্রেই উৎপত্ত্যাদি যট বিকারান্বিত হওয়ায় “চক্রবৎ পরিবর্তৃস্তে” এই 
নিয়মই প্রকৃতি বিয়ে দৃষ্ট হয়। ইহ! অস্বীকার করিলে শুভাতশ্ুভ কর্মের কোন 
পার্থক্য থাকিবে না, পরস্পর দুই বিরুদ্ধ কর্ম্ম এক হইয়া যাইবে । অতএব 
ক্রমোরতি বাদ স্থাপিত করিতে গেলে স্বভাব বলেই উন্নতি মানিতে হইবে. 
কিন্তু এ পক্ষে শুভাশুত কর্ম্মের আনর্থক্য অতিষ্পষ্ট। পক্ষান্তরে, শুভাগত 
কৰ্ম্ম স্থাপিত করিতে গেলে, স্বভাব পক্ষের সহিত উন্নতির চির আশ! সমূলে 
বিসৰ্জ্জন করিতে হইবে । এতজ্ধপে উত্তর প্রকারে স্বমত ভঙ্গ দোষ হওয়ার 
বাদীর একুশ ওকুল দুই কুলই বিচার সমুদ্রের খর জোতে ছিন্ন হইয়া যায়৷ 
(গ) জীবের হিতার্থ ক্রনোধ্রতিদ্বার| সৃষ্টির প্রয়োজন অঙ্গীকার ন: 
করিলে, স্থট কারাগৃহসমান শয়তানের রাঙ্গা বলিয়। পরিগণিত হইবে, 
বাদীর এ কথা সারগভ নহে, কেনন. ধাদাঁর রীতিতেই সৃষ্টির উল 
পরিণাম অপরিহার্য । ৪ তঃ পূর্বে বলিয়াছি, উন্নতি স্বভাব পঞ্ষেই সম্ভব 
হয়, কর্মপক্ষে নহে, কেননা অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাব ত্যাগ করা 
বায় না বলিয়। উপ্লতির স্বাভাবিক'তা! স্থলে, কম্মাদির অবসর থাকে না। 
এদিকে কল্মাদির অবশরতা স্থগে স্বভাব পক্ষের অবকাশ থাকে না এবং 
ইহ! না থাকার শুভাশুত কর্মম-ফলের স্বতস্্রতারূপ সবই পৃথক গতি স্বীয় 
অর্থে সিদ্ধ হয়। 'গ্থা অর্থাৎ তত্বিবিপত্রীত কোন অন্ত অর্থ স্বীকার 
করিলে, সংশোধনের উপায় তিরস্কত হওয়ায় ঈশ্বরের শান্তিময় পবিত্র 
রাড এয়ুঙণনের রাঙো পরিণত হইয়া পড়ে। কথিত কারণে বাদী? 
ক্রমোরতিব'রেই কর্ম্মোচ্ছেদের আপত্তি হওয়ায় এই সুবিশাল বিশ্বসংসার 
স্যতানের রাঙ্গা বধলিয়। পরিচিত হুইবে, ঈশ্বরের গাজা বলিঃ!| মছে। 
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(ঘ) কার্ষের ননুষ্ঠান ও তৎংকার্ষা সন্বন্ধাধীন সুখ দুঃখের ভোগ 
বর্তমান অবস্থাতে দেখিয়া পরণোকাবস্থাতেও তাদৃশ কর্ম ও ভোগ 
অনুমান করিলে, ইহা মানিতে হইবে বে উক্ত অবস্থাও মিশ্রিত পাপ 
পুণ্য ফলে মনুষ্য শরীরের ন্তার সুলই হইবে, হুক্ম নহে। কারণ, যদ্রপ 
দেখিয়াছ তদ্রপ কল্পনা না করিলে ব্যাপ্তি জ্ঞানের অভাবে অন্ুমানই 
নিক্ষল হইবে। অর্থাৎ শুভাশুভ কন্দানুষ্ঠানের বা পুণ্য পাপের ব। পুণ্য 
পাপ জনিত সুখ দুঃখ ভোগের সাহচর্্যক্ূপ এই বর্তমান শরীর স্থল 
হওয়ায়, সেই স্থুলত্ব পরলো কা বস্থান্তর্গত সুথ দুঃখ ভোগের সাহিত্যের লিঙ্গ 
(অন্ুমাপক ) না হইলে, উত্ত শবস্থ। সাধ্যবিকলত। (সাধারহিতত1) 
দোষে দুষিত হুইবে, হইলে অনুমান ব্যর্থ হইবে। এদিকে উক্ত দোষ 
নিবারণার্থ যদি পরলোকাবস্থাকে স্থূপ বল তাহা হইলে উহা। মনুগ্তা্দি 
শরীরের ন্যায় অন্মর্দাদিত চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় হইত্বে। কিংবা, পরম্পর 
বিরুদ্ধ পাপ পুণের ফল এক রূপ হইতে পারে ন৷ বলিয়। পরলোকাবস্থ। হয় 
হুগ্ৰ হইবে, ন! হয় সুল হইবে, কেবল হুঙ্গম হইবে না, এবং তৎকারণে উহা 
তোগেরই আয়তন বা অবস্থা হইবে, ভাবী ধর্ম্মাধর্্ম সঞ্চয়ের কর্মাচরণরূপ 
অবস্থা নহে । পুণ্যের ফল সব্বগুণবিশিষ্ট হওয়ায় হুক, লঘুং ও সুখরূপ 
সুতনু:ং কেবল পুণ্য পক্ষে উন্নতি ব' উদ্ধগতি কিয়ংকাল জন্য অসম্ভব নহে। 
কিন্তু পাণের ফল রক: তমঃ খুববিশিষ্ট হওয়ার দুল, গুরু, ও ছঃখরূপ, 
সুতরাং পাপ পক্ষে পাপোনদ্তব যে অবস্থা তাহ! কেবল উন্নতির প্রতিবন্ধক 
হইবে, এরূপ নহে, কিন্তু অবনাতরও হেতু গইবে। দেখা যায়, অতি নিপুণ 
ব্যক্তি দ্বারাও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কত শত সদ্সতকম্মেব্ন প্রতাহ অনুষ্ঠান 
হইয়া থাকে. ইহা কেহ সাহস ক'রয়া বলিতে পারেন না যে তিনি সম্পূর্ণ 
নিশ্পাপ। সুতরাং পাপপুণা মিশ্রিত নন শরীর ভিন্ন অন্য ফোন শরীরে 
ইহলোকে বা পরলোকে কৰ্ম্ম ও ভোগ উতয়ের সাহচর্য সম্ভব না হওয়ায় 
তথ! অল্পকাল স্থায়ী মন্ুম্তা শরীরে আনক কাল ভোগ্য সুথ হ:খের ভোগও 
উপপন্ন ন! হওয়ায়, পাপ পুণ্য ফম ভোগের সার্থকা জন্য উন্নত অবমতরূপ 
স্বতন্ত্র ছুই পৃথক্‌ অসস্থ। অব” অঙ্গীকরণীয়। অন্থ। কর্মমফলের সাক্ষ্য) বশত: 
পও,লাকাবস্থা অপিষ্ধ হওয়ায় ক্রমোয়তি ত দুরের কথা, শুভ।শুত সকল 
কৰ্ম্মই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে ! সে যাহা হউক, সবগুণের প্রাবল্যে সু” তথ। 


8৪৬ তত্বজ্ঞানাম্ৃত। 
'তমঃ রজোগুণের প্রাবল্যে দুঃখ হয়, একথ! শাস্ত্রে আছে। যদিও বাদী 
শাস্ত্রের ধার ধারেন না, শান্ত্রবাচ্য তাহার কর্ণমধুর হইবে না, তবুও 
'অব্মদবাক্যের পোষক প্রমাণে সাংখ্য শাস্ত্রের দুইটা কারিক এস্থলে উদ্ধৃত 
হইল। তথাহি__ 
কারিকা 
প্রীত্যাগ্রীতি-বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ-গ্রবৃভি-নিয়মার্থাঃ 
অন্তোহন্তাতি ভিবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃতয়শ্চগ্ুণাঃ ॥ ১২ 

তাৎপর্য; ॥ গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ব স্ুবথাত্মক, রজঃ হুঃখাত্মক্ক ও তম: 
মোহাত্মক। সবের কার্য; প্রকাশ, রঙ্গের ক্রিয়া ও তমের নিয়ম অর্থাৎ 
আদ্ছাদন। গুণত্রয় পরস্পর পরম্পরকে অভিভব করে, অর্থাৎ ইতর গুণত্বয়কে 
“ছুর্বল করিয়া এক একটী গুণ স্বকীয় কার্ষে উলুখ হয়। ইহার! পরস্পর 
আশ্রিত অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্য-জননে অপরের সাহাধ্যপ্রার্থী। পরস্পর পরিণামে 
হেতু এবং মিথুন অর্থাৎ নিত্যসহচর ॥ ১২॥ 

অনুবাদ ॥ গুণ-শব্দের্ অর্থ পরার্ধ অর্থাৎ পরের (পুরুষের ৯ স্উপকার* 
(সত্বাদ্দি গুণত্রয়ের ন্যায়ের অভিমত গুণপদ্ার্দ নহে, উহার! দ্রব্য, পুরুষকপ 
পণ্যকে বন্ধন করে এবং রজ্জুর গায় তিন গুণ একত্র 'মলিত হয় বলির! উহ।- 
দিগকে গুপঞ্বলে)। “সত্বং লথু প্রকাশকং” এ স্থলে (১৪ কারকায় : 
স্ব, রজঃ ও তমঃ গুপত্রয় ষপাপংখ্যাক্রমে নিদ্দিষ্ঠ হইবে। অনসাগতের অনেক্ষণ 
অর্থাৎ অগ্রে উল্লিধ্যমান পদের পুর্বে আরধকার করিয়া অন্য করা অথব 
তস্ত্রযুক্তি ( তন্তুত৷, অনেকের সহিত একের সম্বন্ধ ) দবরর। সেই গুণররয়ের সবস্ধ 
প্রীত্যাদির সহিত যপাসংখযক্রমে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ প্রীতির সহিত সবের, 
অগীতির সহিত রজের ও বিষাদের সহিত তমের সম্বন্ধ । এইরূপ বল! 
বাইতেছে,--প্রীতি শব্দের অর্থ সুখ, সব গুণের স্বভাব প্রীতি। জপ্রীতি শব্দের 
অর্থ ছুঃখ, রঙ্জোগুণের স্বভাব অপীতি। বিষাদ শব্দের অর্থ মোহ, তমোগুণের 
স্বভাব বিষাদ: বাহার) (বোদ্ধেঃ৷ । মনে করেন, স্ুখটী দুঃখা ভাবের 
স্মৃতিরিক্ত নহে, এবং দুঃখটী সুবাভাবের অতিরিক্ত নহে, তাহাপিগের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া দায়-শব্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুখ-হঃখাদি, পরস্পর 
গভাবরপ নহে অর্থাৎ সুখের অভাব দুঃখ, ছঃখের অভাব সুখ ইত্যাদি নহে, 
কিন্ত সুখাদি ভাবরূপ, কেন ন! আস্মশব্দ ভাবের অর্থাৎ সত্তার বাচক, প্রীতি 
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হইয়াছে আত্ম! অর্থাৎ ভাব (স্বভাব )যাহাদের, তাহাদিগকে প্রীত্যাত্ক 
অর্থাৎ সুখস্বক্ূপ বলে। এইরূপে ন্যটীকেও ॥ অগ্রীত্যাম্থক ইত্যাদিকেও ) 
ব্যাথ্য। করিতে হইবে । সুখাদি ভাবরূপ অর্থাৎ আছে বলিয়া বোধ হয়, 
(নাই এরূপ নহে) ইহ! সকলেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এক অপরটীর অভাবস্বরূপ 
হইলে অন্টোইন্তাশ্রয় দোষ হয়, একটির মভাব হইলে উভ্য়টীরই অভাব 
হইয়া উঠে, অর্থাৎ সুখাভাব দুঃখ এবং হুঃখো চাব সুখ, এরূপ বপিলে ( অভাব 
জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞানটা কারণ বলির!) অকঞ্চোংন্তাশ্রয় হয়, এবং 
সুখ না থাকিলে সুখাভাব হয় না, সুখের অভাবই দুঃখ, হুঃখ না থাকিলে 
হুঃখাভাবরূশ সুখের [সিদ্ধি হয় না । 

সত্বাদির স্বরূপ বলির। প্রয়োজন বলিতেছেন,--সন্তের কার্য প্রকাশ, 
রজের ক্রিয়া ও তমের নিয়ম মর্থাৎ স্থগন আচ্ছাদন, এ স্থলেও বথাসংখ্যতাবে 
বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ প্রকাশের সহিত সব্বের প্রবৃত্তির সহিত রজের ও 
'নয়মের সহিত তমোগুণের সন্বন্ধ বুঝিতে হইবে । রঞ্জোগুণ প্রবর্তক অর্থাৎ 
স্বয়ং চল-স্তাঁল হইয়। অপরকেও চালিত করে, গুরু তমোগুণের দ্বারা 
বূুজোওপ নিদমিত অর্থাৎ আচ্ছাদত না হইলে, লঘু সবগুণকে সকল বিষয়ে 
চালিত কাণতে পারে . সেরূপ হইলে আবরক না থাকায় প্রকাশ-স্বতাব 
সত্ব গুস যুগপৎ সমস্ত বিবন্স প্রকাশ করিতে পারে) কিন্তু তমোগুণ দার 
স্থগিত হওয়।ন এক্োঞ্চশ চেৰ সৃগবিশেষেই (যখন যেটার জান হয়) 
সত্বপগুণকে চালন। করে, অতএব তমোগুণের প্রয়োঙ্গন নিয়ম অর্থাৎ অপর 
গুণথয়ের প্রতিবন্ধ করা। 

গুণঞয়ের প্রয়োজন বলিয়া ক্রিয় অর্থাৎ কিরূপে ব্যাপার হয় তাহ! 
বলিতেছেন,-উহারা পরন্পর আভভব, আশ্রয়, জনন ও মিথুন অর্থাৎ 
নিয়ত সহাবস্থান করে। বৃত্তিশব্দের অর্থ/ন্দিয়া, উহার সহ্ত্ব অভিতবাদির 
প্রত্যেকের সহিত হইবে, অর্থাৎ অন্টোন। অভিভব বৃত্তি, আশ্রয় রতি, জনন 
বৃত্তি ও মিথুন বৃত্তি বু'বীতে হইবে। ওণক্রয়ের পরস্পর অভিতব বৃত্তি 
এইরূপ, _পুরুবার্থবশ তঃ গুণণয়ের কোনও একটী উদ্ভুত অর্থাৎ কার্ধ্যোন্ুখ 
হইলে অন্তগুণ অভিভূত হয়, যেমন, সন্বগুণ রঙ্গ, ও তমোও৭কে অভিতব 
কৰিয়। নিজের শান্ত (প্রসাদ বৃত্তি লাভ করে, এইরূপ রঙ্গোগুণ সক ও 
তমোগ্চণকে অভিভব করিয়া (স্বং প্রবল হইয়া) নিণের খোর ( হ১খ) 


৫০২ তত্বজা নামত । 


বৃত্তি লাভ করে, এইরূপ তমোগুণ সন্ব ও রঞ্জোগুণকে অভিভব করিয়। 
মুঢ়বৃত্তি লাভ করে, অর্থাৎ গুণব্রয়ের সাম্যাবস্থায় সবষ্ট হয় ন, পুরুষার্থবশত: 
এক একটী গুণের উদ্রেক হইলে অপর ছুইটী হীনবল হয়, এইরূপে গুণত্রয়ের 
বৈষম্যবশতঃ বিচিত্র কাৰ্য্য জন্মিঠে পারে। গুণত্রয় অন্যোহন্যাশ্রয় বৃত্তি 
অর্থাৎ একটী অপরের আশ্রিত, যদিচ এ স্থলে আধার ও আধেরভাবে 
আশ্রয়ের সম্ভব হয় না, ( গুণত্রয় কেহ কাহার আধার নহে), তথাপি ষাহাকে 
অপেক্ষা করিয়] যাহার ক্রিয়। হয়, সেইটী তাহার আশ্রয় (যাহার সাহায্য 
পায় তাহাকে আশ্রয় বলে, যেমন অমুক অমুকের আশ্রয়, অমুক অমুকের 
আশ্রিত ইত্যাদি ), তাহ! এইরূপ, _সব্বগুণ প্রবৃত্তি (রজের ধর্্ম, ক্রিয়া, 
চলন) ও নিয়মকে ( তমের ধর্ম্ম, স্থগন, আবরণ ) অবলম্বন করিয়া প্রকাশ 
হারা রজং ও তমের উপকার করে, অর্থাৎ রজঃ ও তমের ধৰ্ম্ম প্রববত্তি ও নিয়ম 
ন! থাকিলে উক্ত বিষয়ে সত্বের কার্য প্রকাশ হইতে পারে নাঃ (ক্রিয়া 
হইতেছে, আবরণ হইতেছে ইত্যাদিরও বোধ হয়, অতএব প্রকাশক”! 
সব্বের কার্যে রজঃ ও তমোগুণের অপেক্ষা আছে )। রজোখিণ গাকাশ এ 
নিয়মকে (সব ও তষের কার্য্যকে ) অবলম্বন করিব প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়। 
ধার! সব ও তমের উপকার করে, সন্থ ও তমোগুণ শ্বতঃকার্ষো গ্রবৃষ হয় না, 
রুঙ্গংই উহাদিগকে প্রবৃত্ত করার়। তমোগুণ প্রকাশ ও প্রবরিকে সহ ও 
বজেন কার্য) অবলম্বন করি নিয়ম অর্থ অবএণ ধারা সন্ত ও রঙ্গে? 
উপকার করে (আবরণ না করিলে সব্বগুপ যুগপৎ সকলকে প্রঙ্গাশ কে 
এবং রজো গুণ সর্বত্র প্রবৃত্ত হইতে পারে, তমের দ্বারা আবরণ প্রযুক্ত সের 
হয় না)। অন্যোহন্য-জ্নন-বৃত্তি এইরূপ, ইহাদের অন্যতম 1 সন্বাদির 
কোন একটী) অন্যতমকে দ্রম্মায়, এ স্থলে জননের অর্থ পরিণাম, এওঁ পরিণামগি 
গুণজয়ের সদৃশ (অতিরিক্ত নহে, সৃষ্টির প্রারস্তে সস্বগুণ কার্ধ্যোস্থখ স্বরূপে 
পরিণত হয়, বৃজঃ ও তম: গুণব্বয় উহার সাহায্য করে মাত্র, এইরূপ অন্যতও 
বুঝিতে হই), এই নিমিত্তই হেতুমহের প্রপত্তি হইল না, অর্থাৎ হেতুমন্ত- 
রূপ বাক্তের সাধন্মা গুণত্রন্বূপ অন্যক্কে অতিব্যাপ্ত হইল না, কা?খ। 
অন্যতবরূপ হেতু নাই, ( মহত্ত্ব হেতুমৎ, এ স্থলে অন্য তত্ব প্রধান হেতু, 
সস্বাদির উক্ত পরিণামে ওরূপ তত্বাস্তর হেতু নাই, মিলিত গ্রণত্রয়কে এক 
প্রধান তব্‌ বলে)। আনত্যত। দোষগ হইল না, কারণ, অন্য তত্থে লয় 


ক্রাঙ্ষসমাজের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । €০৩ 


হয় না, ( আপনাতেই লয় হয়)। খণত্রয় পরস্পর নিয়ত সহচর বৃত্তি অর্থাৎ 
পরুষ্পর সমব্যাপ্ত। কারিকার “চ” শব্দের নর্থ সমুচ্চয়। এ স্থলে শাস্তরও 
আছে “গুণসকল পরম্পর নিত্য সহচর, উহার। সর্ধত্র থাকে, (ব্যাপক ) 
রজঃগুণের সহচর স্ব, সত্বগুণের সহচর ব্রঞ্গঃ, সব ও রজং উভধই তমের 
সহচর, সত্ব ও রজঃ উভয়েরই সহচর তম; | ইহাদের আদি, সংযোগ বা ' 
বিয়োগ কিছুই উপলব্ধ হয় না ॥ ১২॥ 

মন্তব্য ॥ “ঘন্থাৎ্পরঃ শ্রয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেক মতিসম্বধ্যতে” অর্থাৎ দ্বন্দ 
সমাসের পর যে শব্দটার উল্লেখ হয়, ত্যেকের সহিত তাহার অন্বয় হইয়! 
থাকে। প্রীতি, অগ্রীতি ও বিষাদ এই তিন পদে ঘম্ঘ সমাস্রে পর 
আত্মশব্দের সহিত বহুব্রীহি সমানে ‘ক’ প্রত্যয় করায় গ্রীত্যাত্মক, অপ্রীত্যাত্মক 
ওবিধাদাত্মক বুঝাইনাছে, এইরূপ অন্য অন্য স্থগ্নেও বুঝিতে হইবে। 

আয়ুবেদ-সুশ্রুত-গ্রন্থের টত্তর-তন্বে ৬৫ অধ্যায়ে অধিকরণ যোগ ইত্যাদি 
দাত্রিংশৎ প্রকার তন্রযুক্তির উল্লেখ আছে, অনাগতাবেক্ষণ উহার একটী 
অন্যতম “এবং বক্ষ্যতীতা-নাগতাবেক্ষণং" ভবিষ্যতে বলা যাইবে এইরূপ 
নির্দেশক্ছে অনাগতাবেক্ষণ বঙলে। কৌধুদীর তন্তরযুক্তি শব্দটা মীমাংসা 
প্রসিদ্ধ তঙ্তুতা অর্থে ব্যবহৃত, অনেকের উদ্দেশ্যে একের উল্লেখ বা অনুষ্ঠানকে 
তন্ত্রতা বশে, এবার স্নান করিলে তর্পন পৃঞ্জাদি অনেক কাধ্য অধিকার 
জন্সে। যে ক্লপেই হউক, ভাবি কারিকায় উল্লিখামান সত্বাদি গুণত্রয়ের 
সহিত প্রীত্যাদির অন্বয় করিতে হইবে । “সমানানা মনুদেশো যথাসংখ্যা” 
তুল্যদংখাক কপণ সকলের প্রথমটার সহিত প্রথমটীর, দ্বিতীয়টীর সহিত 
দ্বিতীয়টির এইরূপে অন্থয়কে যথাসংখ্য বলে। সাদি {তনটী, প্রীত্যাদি 
তিনটী, প্রকাশাদিও তিনটি সুতরাং উক্ত নিয়ম অনুসারে সত্বের সহিত 
প্রীতি ও প্রকাশের রঞ্জের সহিত খঞ্ীতি ও প্রবৃত্তির এবং তমের সহিত 
বিষাদ ও নিয়মের অন্বয় বুঝিতে হবে, 

বৌদ্ধমতে অভাব মুখেই বস্তু নির্দেশ হইয়া থাকে, অনীলব্যারতিকেই 
নীলহ বলে, নীলত্ব নামক “কোন পদার্থ নাই, ইহ'কেই অতদ্বাণবৃত্বি-মামক 
অপোহরূপ বল। যায় ; প্রতিযোগিজ্!ন ব্যতিরেকে অভাবজান হয় না, 
হঃখা তাব জানিতে হইলে দুঃখজ্ঞানের আবশ্তক, ছুঃখটী সুখাভাবস্বরূপ, সখা: 
ভাব জ্ঞানের প্রতি স্থুখ জান কারণ, স্থুখটী ছু:খাতাবের স্বরূপ, এইরূপে 


রর tes তত্বজ্ঞানামৃত । 
* অক্যোংন্তাশ্রয় হয়, এবং একটী ন। থাকিলে উভয়টীই থাকে না, কারণ পরস্পর 
নিয়ত সাপেক্ষ, অতএব স্ুুখ-ছুঃখ নীলাদি পদার্থকে স্বতন্ত্র ভাবরূপই বুঝিতে 
হইবে, উহাদের কেহ কাহার অপেক্ষ। করে না। 
: গুণত্ৰয়ের সাম্যাবস্থায় প্রলয় ও বৈষম্য অবস্থায় স্থষ্টি, জীবের অন্বৃষ্ট-বশতঃ 
' এক একটী গুণের উদ্রেক হইলে অপর গুণদ্বয় হীনবল হয়, এইরূপে গুণত্রয়ের 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বৈচিত্র বশতঃ বিচিত্র জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে । 
মুল কারণমাত্র গুণত্রয় হইলেও উহাদের উৎকর্ষ অপকর্ষের নানাবিধ তারতম্য 
বশতঃ স্ৃষ্টবস্তর অনন্ত প্রকার ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে। হৃষ্টির গ্রাবস্তে 
গুণত্রয় প্রত্যেকে সাম্যাবস্থা হইতে কার্য্যোনুখরূপ একটুকু বিশেষ অবস্থ' পায়, 
অর্থাৎ প্রধান হইতে মহতব্বের উৎপত্তির পুর্বে গুণত্রয়ে যে একট, কু বৈচিত্র] 
হয়) গশুণজ্য়ের এই অবস্থা তিন্টী লইয়াই অষ্টাবিংশতি-তব্বের কথ। প্রশ্থান্তাবে 
উক্ত হইয়াছে । বাচম্পতির মতে এ পরিণামটা গুপক্রয় হইতে পণ? 
নহে। ১২7 
সস্বং লু প্রকাশক মিষ্ট যুপক্টস্তকং চলঞ্চ রঞ্জঃ ৷ * 
গুরু বরণক মেব তম: প্রদ্দীপবচ্চার্থতে! বৃত্তি ॥ ৯৩ ॥ 
তাৎপৰ্য্য । সাংখ্যাচার্যযগণ সন্বগুণকেই লনু ও জক্কাশরূপে শ্বীক্গার 
করিয়াছেন, বে ধর্ম থাকিলে ভর্ধগমন ও শীদ্ব কাধ্যারিতাদ জন্মে, তাহ 
লাঘব বলে, বিষয়ের উস্তাসন অর্থাং বোধ জননের নাম প্রকাশ, উচ্চ 
ধৰ্ম্ম সত্গুণের ৷ রজঃ-গুণ ন্বপ্নং চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং অপরের উপইসক 
অর্থাৎ চালক । তমগ্ডপ শুরু ও অন্যের আবরক। উক্ত গুণঞ্জয় পরম্পর 
বিরুদ্ধ-শ্বতাব হইলেও তোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থবশতঃ প্রদীপের স্তায় উহাদের 
ব্যাপার হইয়া থাকে, বি তৈল প্রভৃতি অনল-বিরুদ্ধ পদার্থ সযুদায় যেষন 
একত্র মিলিয়। প্রদীপরূপে গৃহাদির প্রকাশ করে, তজ্রূপ বিরুদ্ধ সব্বাদিও 
একত্র হইয়] মহতন্বাদি কাৰ্য্য জন্মায় ॥ ১৩ ॥ 
সাংখ্যাচার্য্যগণ সব্গুণকেই লঘু ও প্রকাশক বলির। স্বীকার করিয়াছেন, 
উহার মধ্যে গুরুত্বের বিপরীতিষে ধন্্রটী কার্ধ্যোদগননে অর্থাৎ শীস্ত কার্যা- 
কারিকার হেতু হয়, তাহাকে লাঘব বলে, এই লাখবশতঃ অগ্নির উর্দাজলন 
€(ভর্ধ শিখা উঠা) হুয়া থাকে, এই লাখবটীই কোন কোন বন্ধুর বক্রগতির 
কারণ হয়, যেখন বাছুর, এইরণ ইন্জির পকলের বৃত্তি পট তার অর্থাৎ ফটিতি 


কারিক ॥ 


ব্রদ্মমমাজেরমত সম্বন্ধে কিঞি বিচার । ৫৪৫ 


বিষয়-নংযোগে দক্ষতার প্রতি কারণ লাঘব, তাহ! ন হইয়া গুরুত্ব থাকিলে | 
ঈন্ত্িয়গণ মন্দ হইয়| পড়িত, ক্ষণমাত্রে বিষগ্গদেশে গমন করিতে পারিত না। 
সত্বগুণ বিষয় প্রকাশ করে, এ কথা পূর্বে (১২ কারিকার প্রকাশ প্রবৃত্ত 
ইত্যাদি স্থলে ) বল! হইয়াছে। 

সত্ব ও তমঃ-গুণের নিজের কোন ক্রিয়। নাই বিধায় আপন আপন কার্যে 
প্রবৃত্ত হইতে গিয়। অবসন্ন হয়, তখন রজ-গুণ উহাদিগকে চালনা করে অর্থাৎ 
উহ্থাদিগের অবসন্ভাব হইতে পঢ়াত কবিয়া (সঙ্গীব করিয়া) ম্বকাধ্য-জননে 
প্রযত্ধ করায়, “উপষ্থস্তকং রজঃ” কথ! দ্বারা ইহাই ব্লা হইয়াছে। রজঃগুণ 
ওরুপ কেন করে ? এইরূপ 1জজ্ঞাসায় বল| হইয়াছে, রজঃগুণ চ৭ অর্থাৎ 
ক্রিয়ান্বভাব, ইহা দ্বারা দেখান হইল রজ্ঃ-গুপর প্রয়োজন প্রবৃত্তি। 
রজঃ-গুপ স্বয়ং ক্রিয়ানীল বর্ণিয়া গুণহয়কে ( আপনাকে লইয়। তিনটা) সমস্ত 
কাঁয্যে চা. ৭ করিতে গিয়া গুরু আবরক ও প্রবৃন্তির ব্যাথাতক তমঃ গুণ দ্বার! 
প্রতিবদ্ধ হইয়া কেবল কোন একটা বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় (যে বিষয় তমঃ গুণ 
সবার! আবৃত না হয়, সেটাতে প্রবৃত্ত হয়), অত এব সেই সেই বিষয় হইতে 
বাংবৃন্তি অথাং গ্রতিবদ্ধ করে বিয়া তম: গুদকে নিয়ামক অর্থাৎ মাচ্ছাদক 
বল। হইয়াছে. তমঃ গুদ গুরু ও মাবরক। এব শব ভিন্ন ক্রমে 
অর্থাৎ 2. শব্দের পরে উহার পয়োগ হইয়াছে, তাহার সহিত অম্বয় ন! হইয়া 
শব্াস্ত.র সহিত উহার অন্বর হইবে, তাহাতে সত্ব মেব, রজঃ এব ও তমঃ এব 
এইরূপ বুঝাইবে। 

পরম্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব গুণত্রয় সুন্দ ও উপস্দ অস্থরের হ্যায় পরস্পর 
বিনাশের কারণ হয় ইহাই উপযুক্ত, উহার! একত্র মিলিয়া এক কার্য সম্পাদন 
করিবে ইহ! অভিদুরের (প্রাগেন) বণ! এইবপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন, 
ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ বশত: প্রদীপের হায় উহাদের ব্য'গার হইয়া থাকে। 
এরূপ দেখ! গিয়াছে, যেমন দশ] ( বওঁ, খাত) ও তেন উভয়ে অগ্নির 
বিরোধী তথাপি অগ্নির সহিত মিনতি হই! এদীপভাবে ) রূপের প্রকাশরূপ 
কাধ্য করে। এবং যেমন বাত, 'শা্ত ও শ্লেন! তিনটা শরীরের ধাতু ( শরীরকে 
ধারণ করে, রক্ষা করে বলিয়। উহাদিগকে ধাতু বলে) পরম্পর বিরুদ্ধ হইয়াও 
মিলিততাবে শরীর-ধাঁরণ-রূপ কার্য্য করে, ভদ্রপ সত্ব, র৪ঃ ও তমঃ গুণত্রয় 
পরম্পর বিরুদ্ধ হইয়াও এক “পরের অন্ুবর্তী হইথ আপন আপন কায 
সম্পাদন করিবে । জারিকার অর্থত: শব্দে ভোগ ও অপবর্গন্ূপ পুরুষ 


৫০৬ তত্বজ্ঞানামুত । 

বুঝিতে হইবে, ওঁ রূপই বলা যাইবে ( গুণত্রয়্ ও তৎকাধ্য বুদ্ধ্যাদির প্রবৃত্তির 
প্রতি ) পুরুযার্থ ই কারণ, অন্ত কাহার দ্বারা করণের অর্থাৎ বুদ্ধযাদির প্রবৃত্তি 
, হয় না। 

এ স্থলে সুখ, দুঃখ ও মোহ তিনটা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ সুতরাং আপন 
আপন অনুরূপ সুখ-দুঃখ মোহাত্মক কারণেরই. ( গুণত্রয়েরই ) সুচনা করে, 
ওঁ কারণ সকলের পরম্পর সবল-হব্বল-ভাবে নানাবিধ বৈচিত্র্য হয়। তাহ! 
এইরূপ,--হ্ন্দরী, যুবতি, স্বংশব্গাতা, সুশীল! একই স্ত্রী স্বামীর সুখের কারণ 
হয়, কেন হয় ? স্বামীর প্রতি ( স্বামীর গুভাতৃষ্ট বশত:) অ দ্বীটীর সবের 
ধৰ্ম্ম সুখরূপের আবির্ভাব হওয়ান্েই ওরূপ হয়। উক্ত স্ত্রীত সপত্বীগণের 
দুঃখের কারণ হয়? কেন হয়? উহাদিগের প্রতি (উহাদের অধর্ম্ম বশতঃ ) 
উক্ত স্ত্রীটীর রজের ধর্ম্ম ুঃখরূপের আবির্ভাণ হওয়াতেই ওনূপ হয়। উক্ত স্বীই 
তাহাকে পায় নাই এক্সপ অন্য পুরুষকে মুগ্ধ করে, কারণ, উক্ত পুরুষের 
প্রতি স্ত্রীর মোহরূপ তমঃগুণের আবির্ভব হইয়াছে। এই কাঁব 
দ্বার৷ সমস্ত পদার্থেরই বর্ণনা হইল বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ, সুথ-হুঃখ-মোই 
তিনটাই বিষয়ের ধর্ম, ভে:ক্তা পুরুষের অদৃষ্ট বশতঃই একট পদার্থ দারা 
কাহার সুখ কাহার দুঃখ ও কাহার মোহ উৎপন্ন হয়) উহার মধো যেটী শখের 
কারণ সেট সুবস্বব্ূপ সত্বগুণ, যেটি দুঃখের কারণ সেট গুঃখন্বক্ধূপ রঙ্গোও্ল 
এবং যেটি মোহের কারণ সেটি মোহস্বরূপ তমোগুণ। 

স্ুথ, প্রকাশ ও পাঁঘন ইহাদের 'এক বময়ে এক বস্তুতে আবভান 
হওয়াতে ।বরোধ নাই, কারণ, উহাদের সাহচর্ধ্য (সাহিত্য ) দেখা গিঈ। 
থাকে, অতএব পরস্পর বিরুদ্ধ সুখ ছঃখ ও মোহের ন্যায় অর্থাৎ যে ভাবে 
বিরুদ্ধ সুখ, হুঃখ ও মোহ দ্বারা ভি ভিন্ন কারণ সত্ব রজঃ ও মের কীনা 
হইয়াছে, তঞ্জপ অবিরুদ্ধ এক এক সত্বাদি গুণে অন্স্থান করিতে যোগ্য 
সুখ প্রকাশ ও লাঘবের দার! ভিন্ন ভিন্ন কারণের কল্পনা হইবে ন! অর্থাৎ 
সুখের কাপ পৃথক্‌, প্রকাশের কারণ পুথক্‌ ও লাঘবের কারণ পৃথব্‌ 
একধপ বুঝিতে হইবে না। এইরূপ দঃ উপষ্টস্ত ও প্রবৃত্তির দ্বার! এবং 
মোহ গুরুত্ব ও আবরণ ছারা ভিন্ন ভিন্ন কারণের কল্পনা হইবে না । অতণব 
নুলকারণ গুণল্রয়। (অতিরিত্ত নভে ) ইহ! স্থির হইল ॥ ১৩॥ 

মন্্॥ কারিকার ইষ্টপদ ছারা কর্তার আক্ষেপ করিয়া “সাংখাচার্খোঃ" 
এইরূপ পুরণ কগিয়া অর্থ কর! হইয়াছে । বৈশেধিক-শান্ত্রে গুরুত্ব নামক 


ব্ৰহ্মসমান্দেরমত সব্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৫০৭ 


একটা গুণের উল্লেখ আছে, শর মতে গুরুত্বের অভাবই লঘৃত্ব । অধঃপতনের 
অনুকূল গুরুত্ব, উৎপতনের অনুকূল গুণ লঘুত্ব, বিপরীতভাবে লঘুত্ব স্বীকার 
করিয়। তদ্ভাবকে গুরুত্ব বল! যাইতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্জিয়গণ খটাদি 
বিষয়ের সহিত ক্ষণষাত্রেই সংসুক্ত হয়। ইন্দ্রিযসকল অহঙ্কারের সাত্বিক অংশ 
হইতে উৎপর হয় বলিয়াই ওরূপ লইয়া থাকে । প্রণিধান করিলে সত্বের 
ধৰ্ম্ম লঘুতা, রজের ধর্ম চঞ্চলতা ও তামের ধর্ম গুরুত! ইত্যাদির জ্ঞান স্বকীয় 
চিত্তেই হইতে পারে। আমাদের চিন্ত যখন প্রসন্ন থাকে, বিষয় গ্রহণ 
(অর্থের বোধ ) করিতে বিলম্ব বা কষ্ট হয় না, সত্বগুণের লঘুতার আবির্ভাবে 
ওরূপ হয়; চিত্তটী বণন অত্যন্ত অস্থির থাকে, তড়িতের ন্যায় বিষয় হইতে 
বিষয়ান্তরে ধাবমান হয়, এইটী রজোগুণের ধর্ম চঞ্চলতার ফল। কখন ব! 
চিন্তুটা যেন অত্যন্ত অলস, কার্ধাকরণে নিতান্ত অসমর্থ, যেন নাই বলিলেও 
চলে, এইটা তমোগুণের ধর্ম গুরুত্বের ফল। এ সমন্ত বিষয় একাগ্রমনে 
নিস্বেরই বুঝা উ'চত । 

শরীরের ধা তিনটার মধো বায়ুর গতি আছে, পিত্ত ও শ্রেশ্বা গতিহীন, 
বায়ু উহাদগকে চালিত করে, তদ্রুপ রজোগুণ স্বয়ং সদাগতি বলিয়া সত্ব 
ও তমকে চলিত করে, চালনা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চালিত হুয়। 
পঞ্জরণ্চীলন ঠায়ে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কুকুটাদি পক্ষীর বহুসংখ্যক 
শাবক একট পরের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, উহার মধ্যে কোন 'একটা শাবক 
মন্তক ছার! পঞ্জর চালনা করে, পঞ্জর চালিত হইলে সেই সঙ্গে সমন্ত শাবক 
চালিত হয়, সঙ্গে অঙ্গে চালক শাবকটাও চলে, তজ্রপ একত্র সংশ্লিষ্ট 
গুণত্রয়ের মধ্যে রজঃগুণে ক্রিয়া হয়, তখন সত্ব ও তমঃগুশের সহিত স্বয়ং 
চালক রলঃগুণও চাঁলিত হইতে থাকে । বজ$গুণ ব্রৈণণাকে চালিত কুরে, 
ত্রয়ে!। গুণাঃ ত্ৰৈপ্তণ্যং সত্ব-রজ-স্তমাংসি, স্বার্থ বাঞ প্রতায়ঃ, রজঃগগকে 
ণইয়াই ত্ৰৈগ্ুণ্য সিন্ধি হয়, নতুবা একটা গুপ কমিয়! যায়, প্রদর্শিত রীতি 
অনুসারে রজংগুণ নিজে নিজের চনক হইত পারে। 

সব-তমসী উৎসাহং কুরুতঃ, রজ: সত্ব-১মসী উতসাহং কারয়তি, রআসা 
সত্বতমলী উৎসাহং কার্যেতে, কর্মবাচ্যে গ্রত্যম পারা সব ও তমঃরূপ 
কর্তৃ-কর্ম উক্ত হয়াডে, সব্-তমসী প্রথমার দ্বি-বচন, উক্ত কর্দে প্রথম! 
বিভক্তি হইয়াছে । 

গৃহাদির মধ্যে কোনও পাঞ্জ ধার! প্রদীপ আবৃত করিয়া বাখিলে প্রদীপটী 


৫০৮ ততচ্ঞানা মৃত 1 


আবরক বস্তার মধ্যভাগই প্রকাশ করিতে পায়, আবরকের বাহিরের স্থান 
প্রকাশ করিতে পারে ন|। ক্রমশঃ যেমন যেমন আবরক-পাত্র উদঘাটিত 
করিয়া প্রদীপের সঞ্চার-ক্ষের বন্ধিত করা যায়, অমনি প্রদীপের প্রকাশ 
শক্তিও বদ্ধিত হইতে থাকে, আবরক ভঙ্গ করিলে গৃহমধ্যে সঞ্চল স্থান 
প্রকাশ করে, গৃহের ভিত্তি ভঙ্গ করিলে প্রদীপটা তখন গৃহের বাহিরের 
হ্থানও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। সত্বগুণের স্বভাব বিষয় প্রকাশ করা, 
সত্ব-প্রধান চিত্ত সমস্ত পদার্থ ই প্রকাশ করিতে সমর্থ হহয়াও তমের দ্বার! 
আবৃত থাকায় পারে না, এ আবরক তমঃ অপসারিত হইলেই বিষয় প্রকাশে 
চিত্তের আর কোন বাধা থাকে না, প্রতাক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই উক্ত 
আবরণের ভঙ্গ হইয়! থাকে । 

সুন্দ ও উপশ্রন্দ নামক অম্থরহয় সঙ্োর্দরভ্রাতা, অতি উৎকট তপ্ত 
করিয়া ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব-বর প্রার্থনা] করে, অমরত্ব ভিন্ন যে কোন বব 
দিতে ব্ৰহ্মা স্বীকার করেন। পরিশেষে উহার! প্রাথন! করিল, “নগর! 
পরম্পর পরস্পরের বনাশের কারণ হইব, অপর কেহই আমাদিগাক 
বিনষ্ট করিতে পারিবে না,” তথাস্ত বলিয়া চক্ত ভাবে ব্রহ্মা বর প্রদান করলে 
বরদৃপু অন্ুরদ্বয় দেবা'দগণকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ভগন দেবগ” 
পরামর্শ কারয়া এগতের সুন্দরা স্ত্রাগণের তল তিল লৌন্দর্যা গ্রহণ করি) 
তিলোন্তমা নামে এক অপুর্ব সুন্দগীর কৃষ্টি করেন। এ সুন্দর হাবভা৭- 
বিলাসে অন্ন রদ্বয়েরই চিন্ত আকধণ করে, তথন উভয় ত্রাতাই তলে ত্তমার 
পণিগ্রহণে ডদ্যুক্ত হর, এঠ সুতে শ্রাতিহয়ের বিরোধ হইয়| দ্বৈরথ-যুে 
উভজ্ধের প্রহরে উভয়েই বিনষ্ট হয়। সাদ গুণত্রয় স্থলেও আওরূপ হইবার 
কথা, কিন্তু পুরুষার্থবশতঃ সেরূপ হহতে পারে না। 

সুখ, দুঃখ ও মোহ পরম্পর বিরুদ্ধ, এক সময়ে এক বস্তুতে উহাদের 
আবির্ভাব হইতে পারে না, এ নিমিত্ত উহাদের ভিন্ন ভিন্ন কারণ গুণত্রয়ের 
করনা করিতে হয়। হুখগ্রকাশাদ, হংখপ্রবৃত্যাদি ও মোহ আবরণাদির 
সেরূপ নহে, সুখের নিমিহ একটার, প্রসাদের নিমিত্ত আর একটার ইত্যাদি 
কাধে অনস্থকারণের কল্পনা আবশ্যক করে না, সন্বাদি গুণত্রয়ের হারাহ সম 
নির্বাহ হইতে পারে ॥ ১৩॥ | 

(৮, উৎপত্ভিবশিষ্ট সাবয়ব পদার্থনাত্রই নশ্বর, ইহ। শান, যুক্তি ও 
অনুতবপ্রসিন্ধ। বেছেতু জগৎ উৎপন্যমান সাবকব পদাণ সেই হেতু তাহাগও 
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নাশ অবশ্থস্ভাবী। “জগৎ অনন্ত” এ কথার প্প্রবাহাকারে অনন্ত” এই অর্থে 
তাৎপর্য হয়। এইরূপ জগতের শাগ্স্ত জীবচিস্তার অবিষয় বলিয়া! উহা 
অসীমাদি শব্দও গভিহিত হয়। সুতরাং অনাদি অনীম অনস্তাদ শব্দ গুলির 
ব্যবহার দ্বারা জগতের নিত্যতা সিদ্ধ হয় ন7। এইরূপ জীবও বাদীর মতে স্ব 
পদার্থ, সুতরাং ছাটপদার্থ হওয়ায় প্রবাহাকারে তাহার জাতিগত অনস্তার্দি 
ধর্ম স্থাপিত হইলেও ব্যক্তিগত নিত্যত! সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত ঘটের ঠায় 
উৎপত্তিবিশি্ই হওয়ায় তাহার বিনাশ নিয়মিত অর্থাৎ নিশ্চিত। সুতরাং 
অনিত্য জীবের নিত্য উন্নতিকথন সর্বথা বিরুদ্ধ । বিচারের উপসংহার এই 
যে, ব্রাঙ্গসমাঙের ক্রনোরতিবাদ, অনস্ত স্বর্গ শ্নস্ত নরকের ন্যায়, অত্যন্ত 
প্রমাণবিগহিত। ক্রনোয়তিবাদে অধুমাত্রও সদ্ণাক্ত নাই, ইহ! একটা ঘোর 
অন্ধ বিশ্বাস । এ মতের প্রক্রিগান্ুসারে বা'দপরিকল্লিত ঈশ্বর যেরূপে চিত্রিত, 
রঞ্জিত ও গ্রুপঞ্চিত তাদৃশ ঈশ্বরের নামগন্ধও বুক্চিতে খুঁজিয়া পাওয়া ধায় না। 
অধিক কি, তন্মতের রীতিতে কম্মসমন্ত ব্যর্থ, উপাসনাদি নিরর্থক, এবং 
সৃষ্টিও ততকাঁরণে ঘোর ব্ভীষিকানয়। চার্বাকমণে ইন্দ্রিয়চনিতার্থতাই পরম 
শ্বখ, তথ। ভোগাবসানে মৃত্যুই পরম পুরুষাথ । বা্ষসমাজমতের চার্বক সহিত 
অন্য বিবয়ে এক্য থাকিলেও মাত্র ছেদ এই যে, ব্রাহ্মমতে উশ্বরভত্ব, জীব ঈশ্বর- 
কষ্ট, এনং *% হ'য়াও অনন্ত "নতির পাত্র, ইত্যাদি সকল কথা অধিক স্বীকৃত । 
কিস ইহা স্বীকার সত্বেও ভম্মতের গীতাক্ত ঈশ্বর (কবল নাম ব! শব্দমাত্র 
হওয়ার তথা জীব স্থষ্টপদাণ হওয়ার তাদৃশ জীবগণ উক্ত লক্ষণীক্রান্ত ঈশ্বরের 
দোহাই দিয়া দিনাস্তে এ! সপ্রাহান্তে একাকী বা দলবদ্ধ ৬৯৭ “দয়াময়” বলিয়া 
ডাকিতে পাঁরিলে যে তাহারা উঞ্ত দয়াময় শব্দের এশ্বর-শৃক্তি প্রভাবে 
ক্রমশঃ অনস্ত উন্নতির পথে অনস্তকাগাঁবধি অনস্ত অধিক সমধিক সুখের উপ, 
ভোগার্থ মগ্রসর হইতে থ।কিবেন, ইহ তাহাদের মনোগাজ্য মাত্র ইতি। 
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ইহাও একটা আধুনিক মত । এম-তর এবর্জক 0০01, 01০০6৪ ( কর্ণেল, 
আলকাট). অথব! 0১]. (1০০৮:ক স্বীর করিয়া জীবগণের হিতার্থ থিয়া- 
সাখ্ষ্ট-পরিকল্লিত ব্রিতাব্ঞ্জিত মুক্তাত্মা মহাত্মাগণ এইমত ভারতবর্ষে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার শাখা এক্ষণে প্রায়শ: পৃথিবীর অর্বস্থানে ছড়ির! 
পড়িয্বাছে। 001. 019০১) আমেরিকা দেশে নদ্ম গ্রহণ করেন, সে স্থানে তিমি 


1: .&১৬ তত্বজ্ঞানামৃত। 


লা শীত 


' এক প্রধান রাঁজকর্মচারী ছিলেন। প্রাগুক্ত মহাত্মাদলের অন্তর্গত কোন এক 


কুঠুমী নামক মহাপুরুষের আদেশে 0০1. 01০০ রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 
থিয়াসাফিষ্টমতের গ্রচার জন্য ভারতবর্ষে আগমনপূর্ববক থিয়াসাঁফিকল- 
সোসাইটী ( Theosophical Society ) স্থাপনকরতঃ উক্ত সমাজের সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। সেই সময়ে রূশদেশনিবাসী মাডাম বেলাভেটস্কী 
( Madam Blavotskey ) নামী একটা পণ্ডিতা স্ত্রীলোকও উক্ত মহাপুরুষ 
হারা এই দেশে 0০1, 01০০৮এর সাহায্যে প্রেরিত হন। এই স্ত্রীলোকটী 


(818 80118 (ইসিস আনভীন্ড ) নামক একটা বৃহৎ গ্রন্থ ইংরাজী ভাবায় 


রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ এবং Secret Doctrine (সিক্রেট ডা ষ্ট'ন ) নামক 
আর একটা গ্রন্থ, এই চুই িয়াসফিষ্ট মতের পধান আশ্রমণীজ শান্র। এতছ্যতীত 
উক্ত মতের ষে সকল অবান্তর গ্রন্থ আছে, এবং প্রতি বৎসর মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, 
সে সমস্ত 1813 01759110]এর আংশিক ব্যাথা মাত্র । 1915 ॥nveiled গ্রহের 
সিদ্ধান্ত অতি সন্মানপুর্ব্বক থিয়াসাফিষ্টদিগের মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে, অধিক 
কি, তাঁহার! অগ্ঠ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত [315 111)56117 এর সিদ্ধান্সের প্রতিকূল 
দেখিলে অপ্রমাণ বলিয়া! পরিত্যাগ করেন। কথিত কারণে থিয়াসাঁফিস 
মতের গ্রন্থকারের! স্বমত গাপনার্থ ও অগ্ঠান্ত সাম্প্রদারিকমত খোধলার্থ [917 
Unveiledএর সিঞ্চান্ত প্রষাণপ্বরূপ স্বীয় মতের পোষক-গ্রমাণে নিজ গ্রন্থে 
উদ্ধত করিয়া আপন সিক্ধানস্তের মখার্থত৷ দৃ়ীকুত করেন। প্রবাদ আছে, 
উপরিউক্ত ছুই গ্রন্থের অধিকাংশাবয়ব মহাম্মীগণের উপদেশে বা সাহাষো 
রচিত। 0০1. 01০০66 এর মুত্যুর পরে ইংলাগুনিবানী আনিক্সোন্ট ( Aunie 
Besant ) নামী একটা পণ্ডিত! স্বীলোক মভাপতির আসনে প্রতিঠিত 
হন। এই স্ত্রীলোকটাও মহাম্গণের অতিশয় প্রিয় এবং তাঁহাদের দর্শন ও 
শিক্ষালাভ দ্বার! কৃতকুত্য হওয়ায় তাহার সমুদয় ঝচনগুলি অন্ততঃ অধিকাংশ 
থিয়াসাফিষ্টগণ হাব অতি সমাদরে সম্মানিত হইয়া থাকে, এমন কি, আনির 
উপদেশ তাহারা 1518 ॥nveiledএর সিদ্ধাস্তেহ হার হিন্দুগণের বেদবাক্যবৎ 
অত্রাস্ত ও যথার্থ বলিয় অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্িয়পাটব প্রভৃতি দৌোষ- 
শৃন্ত বলিয়! মান্ত করি! থাকেন। এরূপ শুনা ধায় যে, আনির ন্যায় অগ্ত 
ভাগ্যবান কিরৎসঃখ্যক খিয়াসাফিঃগণও সময় সময় মহাত্মাগণের দর্শন লাভ 
করিতে সমর্থ হয়েন এবং এই দর্শন পাভ ধার! আপনাদিগকে চরিতার্থ বিবেচনা 
করেন। 


খিয়াসাফিষ্টমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার। ৫১১ 


থিয়াসাফিষ্ট মতের উত্থান কিরূপ, ইহ! বল! হুঃসাধ্য, কারণ madam Bla- 
96819 ঘোর. বৌদ্ধনতের পক্ষপাতী ছলেন। এদিকে, আনিকে অনেক 
বিষয়ে গ্রকাশ্তভাবে বেদান্তাদি মের অভিমান করিতে দেখ! যায়। আবার 
Mr Olcott, Madam 13165960394 সায় কেবল বৌদ্ধনতেরই স্তাবক ছিলেন, | 
বেদাস্তাদি মতের ধারও ধারিতেন না, অথচ অন্যান্ত মতের আন্দোলন করাও 
তাহার স্বভাববহিভূ'ত ছিল না। এইরূপ টু সমাজের ধর্ম্মবেত্তা নেতাগণের 
মধ্যে মতভেদ থাকার থিয়াসফিট্টশিষ্যগণও অস্থিরতাদোবে দু'ষত অথাৎ কাহারও 
কোনও বিষয়ে স্থিরতর সিদ্ধান্ত নাই। সত্য বটে, যথার্থ তত্বের নিরূপণ বা 
সত্যের আবিষ্করণ এবং ৩ৎসঙ্গে সর্ধমতের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্তকরণ, এই 
সমাজের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, আর পবস্যই উক্ত উ.দ্দশ্যের হিতফলক সাধুয়সী 
অভিসন্ধি-বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ: সংশর নাই, বসন্ত দেখা যায়, সকল মতের 
সানগ্রস্ত, তথা সঠ্যের আবিদ্ণর ও হদ্ধের নিরূপণ করিতে গিয়া! থিয়াসাফিষ্ট- 
মতের গ্রচারকগণ, যথাযোগ্য রোচক বাকা অপর সকলের সিদ্ধান্তে প্রচুর 
পারমাণে সর্দথ! প্রয়োগ করিতে ।নপুণ হঃ গা, নকল মতেই আপনাদের অন- 
ভিজ্ঞত গ্রকাশকরতং ঘোর বিরোধ ক্রাস্ত হওয়ায় সর্ব বয়ে অসমঞ্জস হুইয়| 
পড়িয়াহেন । অগ্ত সকল মতের সাহৃত তাহাদের যে অসামজন্ গাছে সে বিষয়ে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নাহ কন্ত বোধ ও বেদান্নতে ক অভিজ্ঞ বলিয়। সাধা- 
রণের নিকটে প্রাসদ্ধ হওয়ায় উক্ত দুই ম* সহ পয়াস।ফিইমতের বে বিরোধ 
আছে তাহ! দৰ্শাইবার অভিপ্রায়ে তন্মতের দুই একটা মূল 'শিদ্ধান্ত আনিক্বৃত 
Anviout 5৫০০৭ € প্রাচীন তত্বজ্ঞান-রহ্স্ত , আদি গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়। 
খিয়াসাফিষ্টমত্র বিচার আরম্ভ কর! যাইতেছে । 

ভক্ত গ্রন্থ ও আনিক১ Pilrgimage 0 8১9 ৪91] ( জীবের সংনারধাত। ) 
নামক আর একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, থিয়াগা ফি্টমতে 
জগতের মৃদ্কাএণ নিত্য, (বনু, গপারণামী অর্থাৎ কৃটস্থ, চেতনা লক্ষণসংযুক্ত 
পুরুষ আর প্রকৃতি বিভু, নও, আঁবনাশী, কিন্তু পরিণামশীলা অচেতন জড়” 
পদার্থ। এই প্রকৃতির সাহত মু-। কারণের সম্বন্ধং তন্মতে ব্যঙ্টিরূপে জীব আর 
সমষ্টিরূপে ঈশ্বর (1,০25 ) বালফ। প্রসিব, (এ প্রণালী বোদ্ধমতের নহে, মনে 
রাঁখি.বন '। যেরূপ প্রকাশদভাব হুর্ধা এক ও নিত্য হইয়াও তাহার রশ্মি 
লোহিতাদিধৰ্্মবিশিষ্ট কাগাদ ভৌতিক পদার্থের সংযোগে উপাধিধর্শ 1ারণ- 
করতঃ লোহিত-পীত-ক্বষ্ণাদিরূপ প্রত৷ত হয়, অথবা ( পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মতে ) 


৫১২ তত্বন্তানামৃত। 


যেরূপ হুধ্যরশ্মির সংযোগে ভৌতিক পদার্থসকল স্বভাবে ও স্বরূপে রঙ. রহিত 
হইয়াও উক্ত রশ্মির রঙ. দ্বার! নান! বর্ণবিশিষ্ট বলিয়। প্রতীত হয়, তন্দ্রপ মূল 
কারণ ও গ্রকৃতির সংযোগে সাংশরূপ প্রকৃতিতে মুল কারণের ব্যষ্ট অংশ জীব 
ভিন্ন ভিন্নরূপে অবভাসিত হয়। কথিতরূপে মুল কারণের অংশ ও প্রকৃতির 
অংশ এই দুই মিলিত বসন্তই জীব নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু মানব ভাবের প্রাধি- 
বিষয়ে খিয়াসাফিষ্ট মতের প্রক্রিয়া এই 
যে সকল প্রাণী পূর্ব্বকল্পে তত্বজ্ঞানাদি বিভুতিসম্পন্ ছিলেন, তাহারা ইহু- 
কল্পে জাতিরূপ দেবত্বপ্দ প্রার্থ হুইয়! এত্যেক জীবের স্বরূপে প্রবেশকরতঃ 
স্বীয় স্বায় শক্তি সমর্পণপুর্বক জীবদেহে দর্শনশ্রবণাদি শঞ্খিরূপে অবস্থান 
করেন। এইরূপ ব্রঙ্গার মানসপুত্রগণও স্ব স্ব শর" প্রদ্ানকরতঃ জাবের 
মনঃরূপ (জ্ঞানরূপ ) শক্তি হয়েন। শৎপরে “এক আমি বহু হইব” এই সঙ্কল্প 
করিয়া ঈশ্বর ভাবিলেন "শামি কিরূপে প্রবেশ করি” এই ভাবনার অনন্তর 
মন্তকের ছিদ্র দ্বার! প্রত্যেক পীবের শরীরে প্রবেশ করিয়। মানণরূপে পরিণত 
হইলেন। ঈশ্বরের মনুষা-দেহ *বিঃকালই মানবজাতির স্ুষ্টিকাল। উক্ত 
সকল কথার সার দক্কণন এই--স্থুণ-সুস্ম সজ্বাতাবিশিষ্ট প্রাকৃতিক বিকারসংযুক 
ঈশ্বঃ ও দেবগণের একদেশরূপত্বই খিয়াসাফিষ্টমতে মমুষ্যস্থষ্টি বাণয়। প্রথণাত, 
তৎপুর্ববে কেবল মুলকারণ ও প্রকৃতির অংশবিশেষ সহিত সম্বন্ধ জীব-সৃষ্টির 
প্রাকৃকাল। কিন্তু এদ্নেও অল্প রহস্য এই --মনুধ্যযোনি প্রাপ্তির পূবে 
জীবদিগকে লক্ষ লক্ষ নী5যোনি আতক্রম করিতে হয় এবং যে যোনি একবার 
স্বভাব-বলে উত্বীর্ণ হইয়াছে তাহাতে পুনর্বার অবগোহণ সম্ভব নহে। আর 
যেরূপ বাঁধু পুষ্প হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া শ্দ্গুণবিশিষ্ট হয়, তদ্রুপ লীবগণ পুর্ব 
পূর্ব যোনিতে যে পরিমাণে ভ্ঞানাদি অঙ্জন করে সেই পরিমাণে তৎসংস্কারবিশিই 
হইয়া! পর পর যোনিতে পন্মগ্রহণানগ্কর জ্ঞান কম্মের উৎকর্ষতা লাভ করিয়! 
থাকে। পরে মমুয্যযোনি লাভ করিয়া সেই যোনিতেও পূর্ব পুর্বাপেক্ষা 
তাহাদের উৎরোবর জন্ম উতকৃষ্ঠতর হইতে থাকে, অথাৎ পর পর নকল জন্মে 
জ্ঞান-কশ্মেব অধিক ধিক উতকর্ষত1 হয়। এইরূপ মনুষ্য যগ্কপি সোপান! 
য়োহণের হ্ঠাঙ্গ ্বভাববগেই ক্রমশঃ মুক্তাবন্ধ! লাভ করিতে শক্য, তথাপি নিষ্কাম 
কৰ্ম্ম ও যোগাঁদ সাধন শীস্রই অশ্যস্ত উন্নত অবস্থা প্রাণির হেতু হওয়ার মনুষা' 
ষাত্রেরই সতত উক্ত গুভকর্ম্মে রত থাকা উচিত। কারণ, পোক্ত সকল কর্ম 
দ্বার] চরনোৎকর্ধ অবস্থা ঝটিতি লাভ হইলে জীব গন্ম-মৃতাগহি 5 হইয় প্রাকৃতিক 


থিয়াসাফি্টমত সন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৫১৩ 


বন্ধন হুইতে মুক্ত হয় । এই মুক্তাবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এ অবস্থায় 'গ্রকৃতি মুক্ত- 
পুরুষগ্গণের বশীভূত হওয়ায় তাহারা সত্যসম্র, - সর্বজ্ঞ, সর্বসামর্থ্যাদি শক্তি- 
সম্পন্ন হয়েন এবং তন্মধ্যে অনেকে স্বীয় স্বীয় উচ্ছান্ুসারে বদ্ধ জীবদিগের উদ্ধারের 
জন্য মর্তলোকেও আগমন করেন। এমতে মুক্তি অনন্ত নহে, আধ্য-সমাজের 
মতের ন্যায় মুক্তির কাল নির্দিষ্ট, এই নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইলে, পুনরায় 
মুক্ত পুরুষদিগকে সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। মুক্তি কেন অনস্ত নহে, 
এ বিষয়ে থিয়াসাফিষ্টগণের গ্রন্থে কোন পুক্ষল হেতু নাই। সম্ভবতঃ অপুনরাবৃত্তি- 
মুক্তি দ্বার। এক একটা করিয়! কমিয়া। অনপ্ত জীব শেষ হইয়। পাছে সংসার সমূলে 
উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে মুলকারণকে দারুণ মন্ত্রণামর একাকী অবস্থা সম্থ করিতে 
হয়, এই ভয়ে তাহার! মুক্তির অনস্ততা স্বীকার করেন ন। সে যাহ! হউক, 
উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহ! থিয়াসাফইমতোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত 
[বিবরণ । এমতের জ্ঞাতব্য বিষ আরও অনেক আছে। তন্মধ্যে ছুই একটা বর্ণনীয় 
"দার্থ এস্থলেও প্রসঙ্গাধীন ব্যক্ত হইবে। 

অন্তান্ত আধুনিক মন্তের ন্যায় থিয়াসাফিষ্টগণের উক্ত সিদ্ধাস্তও সর্বথ! 
যুক্তিহীন 'হস'ব ও অশুদ্ধ । দেবগণ প্রভৃতি জীব-শরীরে প্রবেশ করিয়। ইন্দ্রিয় 
ও মন হইলেন, ইহা! একটী অন্ধুত কথা, হন্দুদিগের শাস্ত্রে উক্ত তা-পর্যের কোন 
কথা নাই । স্তারমতে মন ও শ্রোর নিতা ও অন্য ইন্দিযগণ ভূত হইতে উৎপন্ন। 
সাংখ্য-বেদ1স)দ:.ত ইন্দ্ৰিয় ভৃতি সকলই প্ৰকৃতি বা ভূতের কাধ্য। সুতরাং 
হিন্দুশান্ত্রে ইন্দ্রিয় বা মনরূপে দেখগণের জীব-শরীরে অধিষ্ঠানত'র কোন কথা 
নাই। হিন্দুশাস্ত্রের রীতিতে দশ ইন্দ্রিয়, তথা মন, বুদ্ধি, চিত্, ও অহঙ্কার, 
এই চার অন্তঃকরণ এবং পঞ্চ প্রাণ, এই উাঁনশ ভোগের সাধন। কিন্তু তন্মধেয 
প্রথম চতুর্দশ স্ব স্ব বিষয় ও স্ব শ্ব দেবতার সহায় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রপে ভোগ- 
সাধন করিতে অসমর্থ। অথাৎ সাধন হত্রিষাদি, তথ! ভে'গ্য বিষয়, তথা 
সহায়ক দেবতা, এই তিনের মধ্যে কোন একটীর অভাব হইলে ভোগ সম্ভব 
হয় ন। বলিয়! দেবতান। হিন্দুশ'ত্রে উপকা রক বলিয়। বা অধিষ্ঠাত। বলির! 
(অব্য রূপকতাবে) কথিত -ইয়া' থাকেন। যেরূপ ইন্দ্রিয় অভানে কেবল 
দেবতা ও বিষয় দ্বার ভোগ সম্ভব হয় না, তদ্রুপ বিষয় না থাকিলে কেবল ইন্দ্রিয় 
ও দেব্ত। দ্বার! তথ! দেবতা ন। "কিলে কেবল ইপ্রিয় ও ব্যয় দ্বার। ভে"্গ 
সম্ভব হয় না। শান্তে ইন্জিয়, বিষ্গ ও দেবতা, এই তিন ব্রপুটী নামে প্রসিদদ। 
যেমন নেও ইন্ত্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ ( বিষয় ) অধিভূত ও হৃর্যয আঁধদৈব ইত্যাদি। 


৫১৪ তস্বজ্ঞানামৃত। 


কথিত প্রকারে যেরূপ বিষয়সকল ভোগের উপকরণ হওয়ায় ইন্দরিয়াদির উপ- 
কারক তজ্রপ দেবতারাও ভোগের সহায়ক বলিয়। ইন্দ্রিয়াদির উপকারক। 

ত্রিপুটীর বিস্তৃত ববরণ তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য, এই ত্রিপুটী অর্থে ই শাস্ত্রের তাৎপর্য 
এবং বেদব্যাসও ওঁ অর্থ বেদাত্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্থ 
বৃত্তে সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দুশান্বে ইচ্ছা, বাসনা, প্রভৃতি মনোবুত্তি বলিয়া 
উক্ত, থিয়াসাফিইমতের ন্যায় উহার! দেবতাদিগের মর্ত-শরীরে প্রবেশরূপ 
ইন্ত্রিয়শক্তি নহে। যদি বল, থিয়াসাফিই্টগণেরও দেবতাদিগের জীবশরীরে 
প্রবেশ বলায় হিন্দুমতোক্ত অর্থই বিবক্ষিত। না, তাহ! নহে, যেহেতু তাহার! 
ইন্ত্রয়াদির যে শক্কি তাহ! দেবগণেরই স্বরূপ বলেন, অর্থাৎ তাহাদের বর্ণনার 
রীতিতে দেবগণ স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে দর্শনাদি শক্তিরূপে নেত্রাদি ইন্দ্রিমভাব 
ধারণ করিয়াছেন, তন্থারা৷ এই অর্থই প্রকাশ পায় যে, তাহার! জীব-শরীরে 
ইন্দ্রিয-শক্তিরূপে অবস্থিতি করেন, কিন্ত এই অর্থ রূপকভাবেও হিন্দু মতোক্ত 
তাৎপয্যে সঙ্গত হয় না। হিন্দুশান্ত্ের মতে যে সকল জীব পূর্বকল্ের অনুষ্ঠিত 
শুজকল্ম দ্বারা ইহকল্পে জাতিরূপ দেবত্বপদ প্রাণ্ধ টুইয়াছেল তাহারা আপন 
আপন কৃতকম্মের ফলে ইতর জীবের উপকারক বা সহায়ক হইয়া শী স্বাচ 
অধিকারে নিযুক্ত আছেন। যেমন সূর্ধ্য নেও ইন্দ্রিয়ের উপকারক হুইঠ। নিছের 
অধিকার যে তাপ প্রদান কার্ধা তাহ! হইতে একপলও বিরত নহছেন। এস্থতে 
কুর্ঘযাদি দেবগণ স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া জাবগণের বে উপকারক হউমা- 
ছেন তাহা থয়াসাকিষ্মতোক্ত শ্বেচ্ছানুরূপ নহে, কিছু পুব্বাহ্জিত কম্মুফল নবীর: 
প্রেরিত হয়া তাহাদিগকে অংপন আপন অধিকার প্রাপ্ত কার্যা সহিত ততদাহ্‌- 
সর্গিক অন্তান্ত কীধ্য সকলও নির্বাহ করিতে হইতেছে । হৃর্ধ্য শবে ভৌতিক 
জ্যোতিঃ নহে, কিন্তু অধিষ্ঠাতৃদেবতা, যাহার বিগ্কমানে বা অধিষ্ঠানে অনিয়ম 
সত্ঘটন হয় ন।। আরও দেখ, থিয়াসাফি্মতে “ঈশ্বর সঙ্কল্প করিয়। ভাবিপেন, 
কিরূপে প্রবেশ করিব, পরে মণ্ডক-ছিত্র দ্বার! প্রবেশ করিলেন” এই প্রবিষ্টকালই 
মানবজাতির ৃষ্টিকাল। সত্য, কিন্ত একথা কথঞ্চিং আরও সঙ্গত হইত যি 
তাঁহার! ঈশ্বরের প্রবেশ কালকে মানবের সুষ্টিকাল না৷ বলিয়| জীবের হ্ষ্টিকাল 
বলিতেন, রস উদ্জ উভয়হ অর্থ অসৎ, কেন না, উহ! এতরীয় উপনিষদের কথা, 
তাহার ভাব 'ঞন্ভ। মুলকারণ ও. গ্রকাতির প্রথম সংযোগদ্বার! লীবত্ব সি 
হওয়ায় তদপন্তর পূনরায় ঈশ্বরের প্রবেশত্বার। মানবন্ষ্টির কল্পলা অত 
অন্বরস ও অন্তদ্ধ এবং এই প্রলাপবাক্যরূপ অর্থে উক্ত ঞ্রতির তাৎপর্যা নে 


থিয়াসাফিষ্টমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচাঁর। ৫১৫ 


প্রদর্শিত প্রকার কপোলকল্লিত অর্থ করিবার পূর্বে থিয়াসাফিষ্টধর্ম্মের নেতা" 
দিগের ভাব! উচিত ছিল, উক্ত পলাপবাক্যের কোন সঙ্গতি আছে কিনা? 
সম্তব অসম্ভব, সঙ্গত অসঙ্গত, এ সকল কিছুই বিচার ন| করিয়| যে কোন অর্থ 
করিলেই শাস্ত্রীয় বাক্যের চুড়াস্ত ব্যাখ্যা হল মনে করা, ইহা শান্্রীয়সংস্কার- 
হীন, অজ্ঞ, অল্লশ্রুত, প্রজ্ঞাভিমানী জনগণপক্ষে সঙ্গত হইলেও, অন্ততঃ শাস্ত্রীয়, 
সংস্কীরসম্পন্ন, অভিজ্ঞ, বহুশ্রুত, পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ পক্ষে কখনই উপযুক্ত 
নহে। নিজ বুদ্ধিতে কোন অর্থ আরোহিত না করিয়! যদি ভাষাটীকাদি সহিত 
গুরু প্রমুখাৎ উক্ত বেদমস্ত্রের ব্যাখ্যা তাহাদের শ্রবণগোচর হইত, তাহা হইলে 
ইহ! অনায়াসে প্রতিপন্ন হইত যে, আত্মবোধের সুগম উপায় করিবার জন্তাই : 
দর্বাজ্মরূণী ঈশ্বরের প্রবেশ ব্ল। হইয়াছে, জীবস্থষ্টি বা মানবস্থষ্টি বুঝাইতে 
নহে, অর্থাং উক্ত বেদমন্ত্র সৃষ্ট বুঝাইতে প্রবৃত্ত নহে। ভাষ্যে আছে, 
পূর্ববপশ্যের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিলেন, “হে বাদী তুমি যে বশিয়াছ 
প্রদেশরহিত সর্বগত সর্বাত্মাতে কেশের হ্ুচাগ্রাতিরিক্ত কোন প্রদেশ বা 
পদ্দার্ণ ন| থাকায় তিনি মস্তকের সীমা বিদারণ-করতঃ পিপীলিকা স্তায় কিরূপে 
প্রবেশ করিলেন?" এগলে তুমি অন্ধ প্রশ্ন করিয়াছ, তোমার অনেক 
+শ্র ক্র! উচিত ছিল, পরে উক্কান্ুক্ত সকল আশঙ্কার পরিহার করিয়| 
শ্ুতী 1 ব্যাথা!করতঃ বলিলেন, উক্ত সমস্তই অর্থবাঁদ, তাহার তাৎপধ্য আত্ম” 
বোবে, অন্তার্থে নহে | এই কারণেই বলি এবং পৃর্বেও প্রসঙগক্রমে 
কয়েকবার বলিয়াি যে, তত্বজ্ত গুরুসন্প্রদায় ভেন বেদ ও শাস্ত্রের অর্থ 
নিজবুদ্ধি দ্বারা !বচার করিলে বা স্থলদশী পুরুষদ্বারা শুবন করিলে, উহার 
পরিণাম আনিবেসন্টাদির ভ্তায় অপসিদ্ধান্তেরই মূল হইব, কখনই সৎ" 
সিদ্ধানুসারী হইবে না। এই সকল খৃশ্মগ্রচারকগণ যে, উত্ত এক বেমন্্রকেই 
উল্লিখিত প্রকারে কুতর্কবাধিত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু বেদের অন্তা্ 
স্থলেও তথ! গীত! প্রভৃতি শাস্ত্রে বকপোগ #ল্লিত ব্যাখ্যা অভাবে বিরুদ্ধসিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়া শাত্্ৰসংস্কাররহিত শোকের নিকটে বিজ্ঞ ও শান্তরাভিজ্ঞ বলির! 
পরিচিত হুইতেছেন। যদি ২ল, মুক্তগ্রুষগণ তথা অন্তান্ত যোগ্যগুরু ধর বারা 
আনি আদি ধর্ম্মপ্রচারব গণ ue করিয়াছেন বলিষ। তাহাদের উপদেশ 
নিন্দ্নীয় ও অবিশ্বীন্ত নহে! সত্য, তবুও একথা অন্টোন্তাশ্রয়দোষহ্ষ্ট, 
কেননা, বেসাণ্টাদির উপণে১শর এামাণ্য সিদ্ধ হইলে, তীহাদের ওর'গণের 
যোগাতা সিদ্ধ হয়. তথা গুরুদ্িগের যোগ্যতা সিদ্ধ হইলে, বেশী টাদির 


২১৬ তব্বজ্ঞানামৃত । 


উপদেশের' প্রাধাণা সংরক্ষিত হয়। তবে কিনা অন্ধবিশ্বাসের প্রতি আমাদের 
কোন কথা নাই, এ বিষয়ে কোন সরলবুদ্ধি গৃহস্তের উদাহরণ শ্রবণ কর। 
বিদেশস্থিত পতির বহুকালাবধি কোন কুশলসংবাদ ন! পাইয়া পতিবিরহে 
উদ্বিগ্নচিত্তা স্ত্রী গৃহের নাপিতকে পতির নিকটে প্রেরণ করে। নাঁপিতভায় 
গিয়া পতিকে দেখিবামাত্রেই বলে, “মহাশয় বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র বাড়ী 
ফিরিয়া চলুন, আপনার স্ত্রী বিধব! হইয়াছে। একথা শুনিতে না শুনিতেই 
পতি স্ত্রী-বৈধব্যশোকে বিবশ ও বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন। ক্রন্দনের রব শ্রবণ করিয়া প্রতিবাসিগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
এবং ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়! ব্লিতে লাগিলেন, “তোমার বিদ্তমানে 
তোমার স্ত্রী বিধবা, একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব” । ইহার উত্তরে পতি বলিলেন, 
“নাপিত আমাদের অত্যন্ত বিশ্বাসী, সে কখনই মিথা। কথা বলিবে না”। 
"নাপিত বিশ্বাসের পাত্র হয় হউক, কিন্তু স্বামীর বিশ্যমানে স্ত্রীর বৈধবাদশ! কদাপি 
সম্ভব নছে।” “এ কথ! আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি, কারণ, মুত্যু কথাটা 
পদদার্থবিজ্ঞানশান্ত্রনির্ণীত এবং সর্বজন প্রসিদ্ধও বটে, সুতরাং এরূপক্ষেত্রে 
আমার বিদ্তমানত| অবিষ্বমানত! অকিঞ্চিংকর”। দেবগণের শরীরে প্রবেশ 
তথা মস্তকের সীমা বিদারণ করিয়! ঈশ্বরের প্রবেশ এই সকল বাক্যের 
খিয়াসা।ফষ্টের ধর্ম্মবেত্তাগণ পদার্থবিজ্ঞানশান্ত্রের দোহাই দিয়া থে ভাবের অর্থ 
করেন তাং! সর্বই নাপিতের কথার সমান প্রজ্ঞাভিম!নে পূর্ণ এবং যে সকল 
ব্যক্ধিগণ উক্ত সকল সারগর্ভ অর্থে শ্রদ্ধা স্থাপিত করেন ঠাহাদের বিশ্বামও 
পতির সরল বিশ্বাসের অনুরূপ । নে যাহ! হউক, এক্ষণে উক্ত সকল কথা 
যুক্তিদ্বার! পরীক্ষা! করিলে কি ভাব দীড়ায় দেখা যাউক । খিয়াসাফিষ্টগণের 
সূর্য্য দৃষ্টান্তে ইহ! প্রতীয়মান হয় যে, মুলকারণ ব্রহ্ম গ্রাক্কৃতিক-বিকারসংযোগে 
জীব শব্দের অভিধেয় হয়েন। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞান্ত-_মুলকারণ ও 
প্রকৃতি, ইহার! উভয় শক্ত-শত্ির ন্যায় অভিন্ন? বা পরমাণু ব৷ প্রধানের 
চ্ঠায় স্বতন্ত্রসিদ্ধ বস্তু হওয়ায় ভিন্ন? যন্বা, জ্ঞানাজ্ঞানের স্তায় কল্পিত ভেদ্সহিত 
স্বরূপে অভির? প্রথমসক্ষে শুর্যানৃষ্টাস্ত অস্ত, কারণ আপনাতে আপনার 
সংযোগ সস্তব নহে, অথাৎ প্রক্কাতি-পুরুষের ভিন্নতাস্থলেই সুর্ধযাদি দৃষ্টান্ত সম্ভব 
হয়, নচেৎ নহে । ম্যাক্স, বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাঙঞ্ল প্রভৃতি মতের থগুনে 
দ্বিতীয়গক্ষের অসারতা প্রদার্শত হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষেও স্রধ্যাদি 
দৃষ্টান্ত সম্ভব নছে। তৃতীয়পক্ষ স্বীকার করিলে, বেদান্তমতের মায়া বাদ অঙ্গীকার 


ধিয়াসাফিষ্টমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার ।  . ৫১৭ 


করিতে হইবে, কিন্ত এ পক্ষেও স্বমতভঙ্গদোষ হইবে । কারণ, মায়াবাদে 
প্রকৃতি ও (প্রকৃতির কার্ধা জগৎ প্রভৃতি সমস্ত মিথ্যা, তথা বাদীর মতে উক্ত 
সর্বাই সময, নিতা ও অবিনশ্বন। কিংবা, অন্যর্পেও বাদীর সিদ্ধান্তে সূর্ধ্যাদি 
দৃষ্টান্ত বিঘটিত ও বিচ্ছিন্ন হয়| ধায়। বল দেখি, জীব ব্রঙ্গন্বব্ূপে অভিন্ন 
বা ভিন্ন? বা অবস্থাভেদে ভিন্ন? বা উপাধিভেদে ভিন্ন? যে পক্ষ বল 
সকল পক্ষেই দোষ আছে, যথা--যখন বাদীর মতে মূলকারণ ও প্রকৃতির 
নিত্যত্ব, পৃথকৃত্ব, স্বয়ংসিদ্ধত্ব, ও 'অনস্তত্ব স্বীকৃত হয়| থাকে, তখন জীবত্রঙ্ষের 
দ্বরূপত্ঃ অভিন্নতা সম্ভব হয় না, সুতরাং সূর্য্যদৃষ্টান্ত বিষম হওয়ায় প্রথমপক্ষ 
অথটিত ৷ দ্বিতীয়পক্ষে জীব্বহ্মের পারমাথিক নিক্নতাবিধায় ভেদের তিরস্কার অসম্ভব 
হওয়ায় জীব্বন্দের 'একত! ব1 অভিন্নতা সুর্গগাদি দৃষ্টান্তে সম্ভব হয় ন|। তৃতীয় 
পক্ষে অহিকুগ্ডলের অনুক্নপ অবস্থার ভেদ স্বীকৃত হইলে, অর্থাৎ সর্পরূপে'অভেদ 
ও কুণ্ডলাদিরূপে ভেদ সকার করিলে, অনস্থা স্বাভাবিক হওয়ায় তাহার 
উচ্ছেদ অসম্ভব হইবেক ৷ কেননা, জীব যদি সতাসতাই বদ্ধস্বভাব হয় তাহা 
হইলে বন্ধন অহিকু গুলের দৃষ্টান্মে ত্রদ্মের অবস্থাবিশেষ হইতে পারে অথবা 
হ্্্যকিরাণর দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হঈতে পারে। কিন্তু উভয়ই বিকল্পে 
বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না আর বন্ধনের মোচন ব্যাতীত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ 
উপধসনাদি বোধক মোক্ষশাক্সের দাফলা থাকে ন! এবং সর্ধ্য-দৃষ্টান্তও তৎকারণে 
বিঘটিত হয়া বাঁয়। অবশেষে চতুর্থপক্ষ অঙ্গীকার করিলে, অর্থাৎ .স্বরূপতঃ 
অভিন্ন অথাৎ একরূপ কিন্ত উপাধিষোগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ, এইরূপ 
স্ীবব্র্মের ভেদ স্বীকার করিলে যন্থপি এ পক্ষে স্থলদৃষ্টিতে সুর্ধ্যাদি দৃষ্টান্ত 
বিষম্চাদি দোষ নাই, তথাপি উক্ত দৃষ্টাত্দ্বারা ইহা মানিতে হইবে যে, 
ব্রহ্মর্প অধিষ্ঠানে জীবেশ্বর জগৎ প্রভৃতি সমস্ত ভাব অবিষ্ঠাকল্লিত। কিন্তু 
এই সিদ্ধান্ত িয়াসাঁফি্টমতের প্রতিকু্ধ ও বিরুদ্ধ, কেননা, তন্মত প্রকৃতি 
সহিত প্রক্কত্যাদি সমস্ত বিকার সভা এবং তজ্জনিত ভেদও সত্য আর এইভেদ 
ক্রমশঃ স্বভাববলে বা শীপ্বত! বিশ্বাক্ষত হইলে ‘যাগ ও নিষ্কাম কর্ম্মাদিবলে ' 
তিরস্কৃত হয়, জ্ঞানবলে নহে । অতএব থিয়াসাফিষ্ট মতে সূর্ধ্যাদি দৃষ্টান্তে | 
সৃষ্টি আদি কিছুই সিদ্ধ না হওয়ায় তাহা! মত শোধনার্থ শ্রত্যুক্ত প্রবেশাদি 
বাকোর ধেরূদে অবতারণা করেন তাহ অত্যন্ত অস্বরস, অসমঞ্জস ও মিথ্যা- 
ব্জম্তিত। কিংবা, তাহাদের পুনরায় ঁজজ্ঞাস্ত --* প্রকৃতিসংযুক্ত মূলকারণের 
ব্যষ্টি অংশভীব, কিন্তু বখন ঈশ্বর স্বয়ং বন্ধরন্ধ, ( মন্তকছিদ্র ) দ্বারা! শরীরে প্রবেশ 
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করেন তখনই মানবজাতির স্থষ্টকাল", এ কণার অর্থ কি? মুলকারণের 
প্রকৃতি সহিত সংযোগদ্বায়া জীবের স্থষ্টি বলিয়! পুনর্বার ঈশ্বরের শরীরে 'প্রবেশ 
ছার! মানবজাতির সৃষ্টি বলিলে, একদিকে মূলকারণ ও ঈশ্বর ছুই পৃথক্বস্ত 
হুইয়! পড়েন ও অন্যদিকে জীব ও মনুষ্যের ভেদ কল্পন! করিতে হয়, কিন্তু উক্ত 
উভয়ই অর্থ অশুদ্ধ । মুলকারণ ও ঈশ্বর 'এই দুই শব তুল্যার্থ অর্থাৎ বস্তুতঃ 
উভয়ই পৰ্য্যায় শব। এইরূপ আব্রন্স্তস্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্র তৃণ 
পর্য্যন্ত সকলই জীবশব্ষের অন্তর্গত। কথিতকারণে উল্লিথিত গ্রকার চ্দে- 
কথনের রীতিতে থিয়াসাফিষ্টগণের প্রাকৃতিকসংযোগ ও প্রবেশ এই হুই শব্দ 
মতোন্মভেের বাক্যবৎ প্রয়োগ হওয়ায় তাহাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতুলের সিদ্ধান্ত 
বলিয়া! উপেক্ষণীয় হৃইয়! পড়ে। কেননা, প্রান্কতিকসংযোগশবে এক জীবই 
কেন? সর্বগত সর্বাস্ম! ঈশ্বররূপী মুলকারণ সহিত প্রর্কৃতির বালাগ্রপ্রদেশ বা 
পদার্থ পথ্যস্ত সর্বব অল্প বৃহৎ বস্তু বুঝায় বলয় এই সংযোগদ্বারা সিদ্ধ যে জীব- 
মন্থষ্যাদি ভাব তদ্বার! সমস্ত জীবন ব্যবহার উপপন্ন হওয়ায় পুনঃ প্রবেশের স্থল 
থাকে না। হিন্দুমতে প্রন্কৃতির সত্বাদিগুপদ্ারা পরমাত্মার আভিব্যঞ্কতার 
তারতম্য হয়, অর্থাৎ পরমাস্ম। সর্বভূচে অবস্থিত হইয়৷ উপাধির তারতম্য!ছসারে 
অলপ্রতিবিষ্ব চন্দ্রের ন্যায় একরূপ বা নানারূপ হয়েন। পর্ববত-মৃত্তিকাদি জড় 
পদার্থে পরমাত্মার সত্তামাত্র 'অভিন্যক্ত হয়, ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্ত। ও 
চৈতন্য উতয় প্রকাশিত হয়, এবং শান্তবৃন্ডিতে স ত্বাচেতন্ত ও বহুৎ তিনই প্রকাশ 
পায়। কথিত প্রকারে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকল জীবে ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ববস্ততে 
পরমাত্বা সতত! চৈতন্ত ও স্থথন্পে একভাবে অঠিব্যক্ত আছেন, কিন্তু উপাধিযোগে 

মানারূপে প্রতীত হইতেছেন। বেদেও আছে, যথ1,-- 

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্ঠক্রে চতুষ্পদঃ। 

পুরঃনপক্ষীতূত্ব। পুরঃপুরুষঃ আবিষৎ ॥ 
সেই ঈশ্বর দিপদের পুর অর্থাৎ মগ্ব্যাদি স্যজন করিলেন, চতুষ্পদের পুর 
স্মর্থ/ৎ পশুদেহ জন করলেন, করিয়! চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্বে পক্ষী 
অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইগ এই সকল পুরে অর্থাৎ এ সকল দেহে আবিষ্ট হইলেন, । 
দেহে গুবিই হইলেজ তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূণ। ৃ 
এস্থলে ধিগ্সাসাফিষ্টগণ হয় ত মুলকারপকে পরমায্মা বা ঈশ্বর হইতে পৃথ€ 
বূলিবাব চেষ্ট। কারবেন। অর্থাৎ যেরূপ বৈদাস্তিকের! ব্রহ্ম হইতে ঈথরের 
ক্ষায়নিকভেদ স্বীকার করেন তদ্রপ সম্ভবতঃ তাহারাও মুলকারণ ও ঈশ্বরকে 


িয়াসাফিষ্টমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৫১৯ 


হই পৃথক্‌ বসন্ত বলিবেন। যাঁদ ইহাই তাহাদের অভিপ্রায় হয়, তবে উক্ত 
ভেদ আরোপিত হওয়ায় মায়াবাদের আপত্তি হইবেক । এদিকে ভেদ সত্য 
বাললে সর্বস্থলে ভেদের প্রসঙ্গ হওয়ায় মুলকারণ সহিত জীবের অংশাশী আদি 
সমপ্ত ভাবের কল্পন। দূর হইতেই পারত্যাগ করিতে হইবে। কথিত কারণে 
থিয়াসাফিষ্টগণ হিন্দুশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে রীতিতে মানবদেহে ঈশ্বর ও 
দেৰগণের প্রবেশ কথন করেন তাহ! সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ ও বিপরাত। 

থিয়ানাফ্ট মতের অন্ত অসামঞ্রস্ত এই--হিন্ুমতের পঞ্চকোষকে বোদ্ধ- 
প্রণালীর সহিত সামঞ্রস্ত করিতে গিয়। থিয়াসাফিষ্টগণ উভয়ধর্শে আপনাদিগের 
ঘোর অজ্ঞ তাই প্রকাশ করিয়াছেন। তথাহি--. 


বোদ্ধপ্রণালী 
(ক) 
তত্ব চেতন ব! জীবনধৰ্শ্ম শরীর 
( Principle ) C Lite ) ( Forms ) 
১- Spirit 
আত্ম! » 
( অবিকারী আম্মা ) 
2— Spiritual Soul Bliss body 


( বুদ্ধিক =মহান্‌ আত্মা ) 


s— Higher mauas - 


( আনন্দময় শরীর ) 
human Sou! 
( উচ্চ বা উৎকৃষ্ট মন, 
অর্থাৎ শান্ত আত্মা ) 


8—Lowor manas — 


Causal ody 


( কারণ পরীর ) 


Mental body 

$ ( মানসিক বা বায়বীয় 
শরীর ) 
Astral body 


human soul 
(নিম্ন বা নিকৃষ্ট মন 
অর্থাৎ মূঢ় মাত্মা ) 


¢— Animal Soul 


| 
(কাম, ঘোর বা পণ্ু-আত্ম। { (তৈজস শরীর ) 
Etharic double 
৬---লিজশরণর { [ ্‌ | 
(জলীয় বা জলজ পরীর) 


৫২০ ত্ত্বৃজ্ঞানামৃত ৷ 
Dense body 
আত্মা 
(স্থল শরীর ) 
(ইংরাজী শব্দের মতকৃত বঙ্গান্ুবাদে দোষ থাকিলে তাহ! গ্রহণ ন! 
করিয়! কেবল ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন ) & 
উক্ত প্রণালীকে থিয়াসাফিষ্টগণ বেদাস্তের পঞ্চকোষ-সহিত নিম্নোক্ত 
প্রকারে মিল বা সমঞ্রস করেন । যথা-_ 


৭--স্বলশরীর-_ 


bd 


(খ) 
বৌদ্ধরীতি হিন্দুরীতি 
১7৮30001025 or Bliss bodv আনন্দময় কোষ 
(আনন্দময় শরীর ) 
২--078088] body বিজ্ঞানময় কোষ 


(কারণ শগীর ) 


৩-—Mental 090 (মানসিক শরীর ) \ 
নর | মনোময় কোষ 
4808] 7905 (তৈজস শরীর ) 


৪—Etl॥eric ( জলজ শরীর ) | Physical 


প্রাণময় জোঁৰ 
€--Dense (স্থূল শরীর ) { অন্নময় কোষ 

( এইণেও পূর্বের সায় বঙ্গামুবাদের প্রাত দৃষ্টি ন রাখিয়। ভাবের দিকে 
লক্ষ্য রাখিবেন ) 

এক্ষণে আনি-রচিত (ক) চিহোক্র তালিকার প্রাত দৃষ্টিক্ষেপ করিলে 
বিদিত হইবে, বৌদ্ধমতে প্রথম স্তম্ভে 9178 ( অবিকারী আত্ম!) হইতে স্থূল 
শরীর পধ্যন্ত সন্তুপদাথ Piu০i০le ( তব) বণিয়া প্রতিজ্ঞাত হহয়াছে। দ্বিতীয় 
স্তস্তে কেবল 90106 আত্মা বালিয়। উাল্লখিত হইয়াছে, কিন্ত অপর ছয় বস্তু কি? 
আত্মা ব অনাস্মা, হহ! বণিত হয় নাহ । আবার উত্ত' ছয় বস্তুর তৃতীয় শুস্তে 
ছয়টা পৃথক্‌ শরীর কল্পিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে এই তালিকা-রচনার উদ্দেশ্য 
বাহাই হউক, সম্ভব অদম্ভব কিছুই ন! বুঝিয়া, আনি হিন্দুমতের পঞ্চকোষ সহিত 
উক্ত মতের প্রপাণীর সামপ্রস্ত করিতে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাই আশ্চর্যের 
বিষয় । উক্ত সামঞ্জস্যের যুক্তত!| অধুক্তত বিষয়ে আমাদের যাহ! বন্ধব্য আছে 
তাহ! পরে বলিব, কিন্ত উক্ত তালিকাতে যে বিরুদ্ধকল্পন। আছে তাহাই প্রথনে 
এদর্শিত হইতেছে। বোদ্ধদতে বৃদ্ধিই আত্ম, সুতরাং বুদ্ধির উর্দ্ধে তথ বুদ্ধির 


body 


থিয়াসাফিই্টমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৫২১ 


অতিরিক্ত কোন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব তন্মতে স্বীকৃত ন| থাকায়, বুদ্ধির উপর্ধযপরি 
তথা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন 81716 এর কল্পনা অত্যন্ত অসৎ হওয়ায় তালিকাই অগ্নি- 
স্পর্শের যোগ্য হই! পড়ে। আবার 900৮ এর নিম্নে যে ছয় বস্তু তত্ব বলিয়। 
বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল জড় কি আত্মা? ইহারও কোন বিবরণ নাই । যদি 
উক্ত সকল বস্তু জড় বলিয়! স্বীকৃত হয়, তবে তৃতীয় স্তম্ভে তাহাদিগের পুনরায় 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শরীর কল্পন1 নিরর্থক। কারণ জড় নিজেই শরীর, তাহার আবার 
শরীর কি? যদি স্থুল-ুঙ্ষা-ভেদে আধার-আধেয়রূপে, আধের সুক্মের আধার 
জন্য পটরূপ স্থূল আধারে সুক্ম চিত্রিত মুর্তির ন্যায়, স্থল শরীর কল্পনার আবশ্তু- 
কত! হয়, তাহ! হইলেও উক্ত সমস্তই সংহত হুইয়া আত্মারই শরীর হইবে, জড়ের 
নহে। অতএব বুদ্ধিরূপী Spiritual ৪০০01, মনরূপী Human 500] প্রভৃতির 
Bliss body ( আনন্দময় শর'র ), 0৮৯৯] body ( কারণ শরীর ) আদিরূপে 
পুনর্বার শরীরের কল্পন! নিতাপ্ত অস্বরস ও যু'ক্তবিগহিত। পক্ষান্তরে, যদি 
*5০॥!*” শব্দের সার্থক্য জন্ত উক্ত ছয় পদার্থ পাঁবাস্মা বলিয়। স্বীকার কর! বিব্ক্ষিত 
হয়, তাহ! হইলে ৭1176 রূপী সেই এক আত্মারহই অবস্থাভেদে পৃথক্‌ পৃথক 
জোগের উপপত্তি হলে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন তিন ভোক আত্মার কল্পন। নিষ্ফল 
হওয়ায় তালিকার আকার অন্বরূপ হইয়! দীড়ায়। যথা, 


(গ) 
Principle, Condition, Forms, 
তত্ব অবস্থা শরীর 
1— Spiritual soul 9113৭ body 
2—Higher manas LL oun, 
জীবাত। Human 510 | 83৪1 body 
০ 8০. ০. 


কথিত কারণে প্রথম স্তম্ভে প্রথমে স্লাঁক ৪Di৷i6এর কল্পনা, পরে 

তন্নিয়োক্ত ছয় বস্তুর পৃথক্‌ পৃথক্‌ আত্ম কল্পনা, তদনস্তর দ্বিতীয় স্তম্ভে spirit 

ভিন্ন উক্ত ছয়ের জড়ত্ব কল্পন!, তৎপশ্চাং এই ছয়ের তৃতীয় স্তম্ভে ভিন্ন ভিন্ন শরীর- 

কল্পনা, ইত্যাদ সমস্ত কল্পন! দ্বার। উদ্দ সকল কথা অসমঞ্জস হইয়! সন্নিপাত 
রোগার অসংলগ্ন প্রলাপ বাকাবৎ অশ্রঞ্চেম ও উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে। 

| উপরে যে সকল অসার কল্পনা এদর্শিত হইল, তদ্বারা তথ! ধিয়াসাফিষ্ট- 

গণের বর্ণনার ভঙ্গিমা দ্বার। ইহাও বিদিত হয় যে, উপরি উক্ত বৌদ্ধ প্রণালী 


৫২২ তত্বজ্ঞানামুত। 


জীবের পারলোৌকিক অবস্থান্তর্গত সুখ-দুঃখাদি ভোগ বুঝাইতে প্রবৃত্ত । কেননা, 
তাহার! বলেন, ভিন্ন ভিন্ন বিকারী আত্মার আনন্দময়াদিরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ শরীর 
কল্পনার হেতু এই যে, মৃত্যুর পরে জন্মান্তরে Spiritual Soul, Human soul, 
Animal Soul, প্রভৃতি ভোকত জীবাম্মাগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে আনন্দময়, কারণ, 
বায়বীয়, আদি শরীর ধাঁরণকরতঃ স্বোপার্জ্জিত কন্মভোগ কারয়! ইহুলোকে 
পুনরাবৃত্ত হয়। যদ্চপি কম্মফল ভোগের জন্য ভাবী অবস্থার অবা স্তর-ভেদ আরও 
অনেক আছে, তথাপি (ক) উক্ত তালিক। বর্ণিত শপীরই জীবের পরলোক ফল- 
ভোগের মুল শরীর । অতএব থিয়াসাফিষ্টগণের বর্ণনার রীতিতে বৌদ্ধমতে 
অন্নময় স্থল-শরীর ব্যতীত অপর সকল শরীর পরলো কফল-ভোগের হেতু হওয়ায় 
তৎনকলে যে সুখ-দুঃখ উপভোগ হয় সেই ভোগের মর্ডলোকের অনময় স্থুলশরীর 
সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা, মর্তভলোকস্থ স্থলদেহের মরণাস্তে ত্যাগ 
হওয়ায় পরলো ক-ভোগোপযোগী আগন্তক তৈলস, বায়বীয়, আনন্দময়াদি সুক্ষ 
শরীরের প্রাপ্তি হয়, হইয়! সেই সকল শরীরে তদুপযুক্ত সুখ-দুঃখাদির উপতোগ 
হয়। কিন্তু বেদাস্তশান্মের পঞ্চকোষ বিভাগে উক্ত অর্থ স্বপ্নেও কল্পনার অবিষয়। 
করণ, এই মতে আত্ম! অন্নময়াদি পঞ্চকোব দ্বার। আবুত, অর্থাং জীব আপন 
পারমার্থিক স্বরূপ বিশ্বৃত হইয়া উক্ত পঞ্চকোষে আত্মত্ব অভিমানকরতঃ আমি 
স্কুল, আমি ক্ষুধার্ত, আমি অন্ধ, আমি সংশয়যুক্ত, আমি সুখী, আমি খা, 
ইত্যাদি ইত্যাদি অভিমান দ্বার! বিমুগ্ধ হইয়! সংসারানলে সতত ধহদান্‌ হই: 
থাকে । জীব যে কেবল মর্তলোকেই পঞ্চকোঁধ দ্বারা আবৃত তাহা নহে, ইহ- 
লোকের হর পরলোকে এ জীব পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, সে স্থলেও তাহা 
পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছেদপ্রাপ্থি না হওয়ায় তাহাতে আত্মত্বভাব অনুচ্ছেদ 
থাকে। অধিক কি,হিন্দুমতোক্ গোণমুক্তির পরাকাষ্ঠ। যে ব্রঙ্গলোক তাহাতেও 
পঞ্চকোষ-ভ্রান্তির লেশ থাকে। যগ্চপি মৃত্যু হইলে ইহজন্মের স্থুলদেহ (বিন 
হওয়ায় তাহ'ন স্থৃতত্ব পরলোকে থাকে না, তত্রাপি তাহার স্বন্মাংশ জব পরি- 
বেষ্টিত হই) /মন করে বণিয়া এবং এই হুনহ্মাংশ স্বকর্শ্ম নিমিত্তক বিকাশ দ্বার! 
পরলোক ভোগের সম্পাদক হয় পলিয়| “বের সংসারদশায় পঞ্চকোঁষ হইতে 
বিচ্ছেদের কোন কালে ও কোন অবস্থায় প্রাপ্তি নাই । এইরূপ হিন্দুশাস্ পঞ্চ 
ফোর ধার! জীবের আবিখকস্বভাব বুঝাইতে প্রবৃত্ত, থিয়াসাফিস্টগণের ধন্ম' 
বেতাদিব(৬ বৌদ্ধ প্রণালীর ন্যায় পরলোকাবস্থার ভোগ বুঝাইতে প্রবণ্ত নহে। 
কথিত কারণে হিন্দুমতে জীব সকল অবস্থাতে ও সকল স্থানে পঞ্চকো বারা 


থিয়াসাফিমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার। ৫২৩ 


আবৃত হওয়ায় তাঁহার পঞ্চকোষে অভিমানের অবিশেষত! হয়। কিন্ত থিয়াসাফিই- 
মতে তাহাদের বর্ণনার রীতিতে বৌদ্ধমতোক্ত প্রণালী অমুসারে অর্নময় স্থল- 
কোষের মণ্ড শরীরে তথ! জলজ, তৈজস, বায়বীয়, আনন্দময়াদি, নুপ্মকোষ সকলের 
পারলৌকিক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রাপ্তি হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন কোষের ভিন্ন 
ভিন্ন আত্মত্বপ্রযুক্ত জীবের প্রত্যেক কোষগত অবস্থাতে ভোগও ভাবের ভিন্নতা হয় 
তথা অভিমানেরও বিশেষত হয়! কিন্তু থিয়াসাফিষ্টোক্ত এই বৌদ্ধপ্রক্রিয়! যুক্তি 
ও অনুতব উত্তয়ই বিরুদ্ধ। এই বিরোধ বৰ্ণন! করিবার পূর্ব্বে এবং থিয়াসাফিষ্ট- 
গণের কথার অসামপ্রস্ত দর্শাইবার অভিপ্রায়, হিন্দুমতোক্ত পঞ্চকোষের কিঞ্চিৎ 
বিশেষ বিবরণ প্রথমে বল! যাইতেছে । যথা, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞান- 
ময়, ও আনন্দময়, আত্মার আবরণ এই পাঁচ প্রকার শরীর কোষের স্তায় 
আচ্ছাদক হেতু, কোষ শব্দে কথিত হয়। যেমন কোবকার কীট অর্থাৎ গুট- 
পোক! কোব নিৰ্ম্মাণ করত: তদাচ্ছাদিত হইয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ 
সেই পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃ হইয়া স্বরূপের বিশ্বৃতি হেতু আত্ম! সংসার গতি প্রাপ্ত 
হয়। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে স্থল শরার তাহাকে “অননময় কোষ” 
নলা যায় এবং রজোগুণ বিকার যে হন্তপাদাদি পঞ্চকর্মোন্দ্রয় তাহার সহিত 
পঞ্চ প্রাণ " প্রাণময় কোষ” শব্দের বাচ্য হয়। সত্বগুণের কাধ্য চক্ষু প্রভৃতি বে 
পঞ্চন্ঞানে,ন্দম তাঁহার সহিত সংশয়াত্মক মনকে “মনোময় কোষ” বলা যায় এবং 
সেই পঞ্চজ্ঞানোন্ত্র়্ সহিত নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধি পবিজ্ঞানময় কোষ” শব্দে কথিত হর। 
কারণশরীর যে অবিদ্যা ৫ অঙ্ান ) তাহাতে স্থিত প্রীতি আমোদাদিবৃত্তি সহিত 
মলিন সত্বগুণকে “আনন্দময় কোষ” কহা যায়। এই সকল প্রত্যেক পঞ্চকোষে 
অভিমান হেতু আত্মা তৎ শব্দের বাঁচ্য হয়েন। অর্থাৎ অন্নময় স্ষোষে অভিমান- 
বশতঃ আত্মাকে অনময় বল! যায়, গ্রাণময় কোষে অভিমান হেত প্রাণময় কহ! 
যায়, মনোময় কোষে অভিমান দ্বার! আত্ম মনোময় শব্দে কখিত হয়েন, বিজ্ঞান- 
ময় কোষে অভিমান জগ্ঠ বিজ্ঞানময় শর্খেব অ.ভধেয় হয়েন এবং আনন্দময়কোষে 
অভিমানপ্রযুক্ত আনন্দময় প্ব উক্ত হয়েন। স্থূলদেহ অনময়কোয হইতে 
অভ্যস্তরে প্রাণময় কোষ) তাহ! হই.৩ অত্যান্ততে মনোময় কোষ, তদপেক্ষা অতান্তরে 
বিজ্ঞানময় কোষ, তাহা হইতেও অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ; পরম্পরাক্ষমে এই 
পঞ্চকোদকে গুহ! শকেও উক্ত কর! যায়। প্রদর্শিত পর্চকোষকে পুনরায় তিন 
শরীরে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ঘখা--১.কারণ শরীর, ২-লিঙ্গ বা! শুক শরীর, 
৩.সুল শরীর । আনন্দময় কোষকে “কারণ-শরীর” বলে । বিজ্ঞানময়, মনো মর 


৫২৪ তত্বজ্ঞানামৃত। 
ও প্রাথময়ঃ কোষের নাম “লিঙ্গ বা সুন্মশরীর"। আর অননময়কোষের নামান্তর 
“স্থল-শরীর”। অর্থাৎ মুলকাঁরণরূপ অবিস্যা কারণ-শরীর বলিয়া উক্ত, মন, বুদ্ধি, 
পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকনম্দেন্দিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ হৃক্মাবয়ব “লিঙ্গ বা সুশ্- 
শরীর” শব্দের অভিধেয় আর অন্নের বিকারসংযুক্ত এই স্থুল-দেহকে “স্থল-শরীর* 
বল! যায়। মৃত্যুকালে জীব কারণ-শরীর ও সুক্্-শরীর সহকারে ইহলোকস্থ 
স্থূল দেহ পরিত্যাগ করতঃ তৎসুক্মাংশে পরিবেষ্টিত হইয়! ভাবিদেহ গ্রহণ করে 
বলিয়া! জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কালে ও কোন অবস্থায় শরীরত্রয় 
হইতে বা পঞ্চ কোষ হইতে বচ্ছেদ সম্ভব নহে, ইহাই বেদান্তের প্রক্রিয়া। 
এক্ষণে থিয়াসাফিমতের ধ্ম্মবেত্তাগণদ্বার্। নির্মিত (খ) চিহ্নোক্ত তালিকা 
দৃষ্টে বিদিত হইবে যে, তাহার! বেদান্তমতের উল্লিখিত অর্থসহিত বৌদ্ধাতিমত 
প্রক্রিয়ার এঁক্য বা সামঞ্জস্ত যে অভিপ্রায়ে স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত তাহ! উভয় 
মতোক্ত প্রক্রিয়ার পরম্পর বৈপরীত্য প্রযুক্ত স্বপ্ন-কল্পনারও অতীত বলিয়া 
বাতুলের বাক্যবৎ অনাদৃত হইয়া! পড়ে । কারণ, তন্মতোক্ত বৌদ্ধপ্রক্রিয়। ভাবী 
অবস্থার জ্ঞাপক হওয়ায় জীবের স্বকর্স্মানুসারে জলজ শগীরাদি হইতে শেষাবয়ব 
বুদ্ধিক (1195 ৮০d) ) পধ্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন শরীরের ষে প্রাপ্তি তাহাতে পার- 
লৌকিক ফলভোগ হয়, অন্য কিছু নহে। সুতরাং বেদাস্তের পর্চকোষ সহিত 
উক্ত প্রক্রিয়ার কোন সাদৃশ্য নাই স্বর্গ মের স্থায় এক অন্তের সহিত ভেদ 
এত স্পষ্টভাবে বিগ্কমান যে, তাহার সামগ্সস্োর উদ্যম বাম-নের চন্দ ধরার ন্যায় 
সর্ঘথ! অসম্ভব । সে যাহা হউক, বৌদ্ধমতের প্রণাশীতে আর ও যে সকণ দোষ 
আছে তাহ! মস্ত সম্প্রতি (তু হইতেছে । 

সত্য সত্যই যদি বৌক্ধমত্তে মগ্ডলোকস্থ 1)6786 ৮০dyর ( স্থূল শরীরটার ) 
কোন প্রকার সুঙ্া'দ অবয়ব বা অংশ পবলোকের শরীরে তথা পারলৌকিক 
নুহ্্ম-শরীরাংশ ন লোকের শরীরে সন্বদ্ঘ প্রা না হয়, অর্থাৎ যদি মর্তলোক 
শরীর তথ! রলোকিক লিঙ্গ, মানসিক, বুদ্ধিকাদি শরীরসকল এক অন্তের 
সম্বদ্ধরহিত ::£+! অবস্থান করে বা উৎপন হয়, তাহা হইলে তন্মতে ভোগাদি 
সমস্ত ব্যবহার উভয় ণোকে অসম্ভব হইবে। কারণ, উক্ত মতে উভয় লোক- 
গত পূ্পোস্তরবিধন্ত কেবল মধ্যবভী একটী শরীরের অঙ্গীকার থাকায়, 
পরস্পর সসন্ব্গ এক্টীমাত্র শরীর দ্বার! নির্ব্যাপারতার আপত্তি হইবেক। শরীর 
মাত্রই পঞ্চ বা! মতান্তরে চতুভ তের কাধ্য, এইরূপ হক্রিয়গণও ভূতের কাধ্য। 
স্তরাং 'একভুতের অভাবে অন্য হইতে দেহেন্সিয়াদি জন্মিতেই পায়ে না, 
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অর্থাৎ দেহ কেবল জলজ বলিলে তাহাতে বায়ব্য তৈজসাদি কার্যের অভাবে 
দেহই অসিদ্ধ তইবেক। অধিক কি, পঞ্চকোষের মধ্যে বা কারণাদি শরীর- 
ত্রয়ের মধ্যে একের অভাবে অপরের থাক। অসম্ভব হওয়ায় জীবত্বই অসিদ্ধ 
হইবেক। উক্ত সমস্ত কথার সার সঙ্কলন এই-_-বৌদ্ধ-তাঁলিকার রীতিতে পর- 
লোক-ভোগের জন্য তৈজসাদি শরীরের বিভাগ যে ভাবে বণিত হইয়াছে, 
সে ভাবে শরীর তথা জী"ত্ব উভয়ই অসিদ্ধ হয়, ভোগ ত দূরের কথা। কারণ, 
পরলোকাবস্থাতে তৈজস ( Astral ), মানদিক ( [19069] ) আদি শরীর সকল 
বিন! নিয্নোদ্ধ শরীরাবয়বে রচিত হইলে, অথাৎ স্বতন্ত্র উৎপন্ন হইলে, উর্ধধ 
অবস্থান্ত গত মনবু্ধর অভাবে তথ তন্নিম্ন অবস্থান্তগত ভূতাবয়বের অভাবে 
তৈজসাদি শরীর !সন্ধ হইবে না, এবং ইহা সিদ্ধ না হওয়ায় জীবত্বই বাধিত হইবে। 
এহরূপে এ পক্ষে সকল অবস্থাতে পরম্পরসংযুক্ত ব। সম্বন্ধ শরীরাদির অভাবে 
শরীরকৃত সমস্ত ব্যবহারসহত জীবস্বাভাবের প্রসঙ্গ হওয়ায় সংসারত্বই অসম্ভব 
হইবে । এই ভয়ে যদি বল, প্রকৃতি বা ভূতমাত্র। সুলভ, সর্বত্র পাওয়া যায়, 
সুতরাং স্বক্বৃত কর্ম প্রভাবে পরলোকে নূতন দেহ জন্মিলে, সেই দেহেই 
প্রকৃতিদ্বার। আপুরণ হওয়ায় অভিনবদেহের ন্যায় অভিনব ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত পাওয়া 
যাইবে, নিগ্নোর্ধ অবস্থাস্থগিত ভূতাবয়বের সমালঙ্গনের আবশ্যকতা নাই। একথা! 
সম্ভব নহে, কারণ, ওরূপ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শরীর হন্দ্রিয়ার্দর স্যায় জীবত্বেরও 
ভিন ত্বের গুসঙ্গ হহবে অর্থাৎ যে জীব মঞ্লোকশরীর হইতে প্রয়াণ করি- 
যাছে, তাহারই উক্ত তৈজসাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এ কথা সিদ্ধ হইবে না । 
মনবুদ্ধি আদির বিভিন্নতাস্থলে জীবেরও ভিন্নতা হয়, মনবুদ্ধি আদি ভেদে জীবের 
ভেদ লোকমধ্যেও প্রপিন্ধ। ইহা অস্বীকার করিলে প্রতাভিজ্ স্থৃতি আদি 
সমস্ত ব্যাপার লুপ্ত হুওযায় ব্যবহার উচ্ছেদের প্রসঙ্গ হহবে। অতএব মন- 
বুদ্ধি দেহেন্দ্রিয়াদর ইহলোক ও পরণোকের প্রত্যেক অবস্থায় পুথক্‌ পৃথক্‌ 
রূপে উৎপত্তির কল্পন সব্বথ! অনুপপন্ - 1 ক্ষান্তরে যাদ বল, মর্ড ও ভাবী উন 
প্রকার দেহে ভোগ পঞ্চকোষ বা শরারত়্ সাহতই হয়: এ কথ, বাঁললে, 
থিয়াসাফিষ্ট গরিকাঁন্পত বৌদ্ধ-৩.'শকাট পৃব্বোওর শবাবাবদববঞ্জিত ৫কবণ- 
মাত্র অন্তবপ্ী শরীপদ্ধার। 21গের বাবস্থ, সম্ভব না হওয়ায় ভাবা ভোগাবস্থা- 
জ্ঞাপক (ক) চিক্কপ্রদার্শত |বভাগ প:ঃত্যান্ত হহবে, তথ। মতক্কৃত উপরিউক্ত 
(গ) চিহ্ন বাঁণ৩ তাণক। হুইল কারাতে ইহবে, করেলে ণিগ তৈজন শশীরাদি 
রূপ ভাবী অবস্থার বিবরণ দ্বারা Ancien 13৫) পুস্তকেব কতক অবরব. 


৫২৬ তত্বজঙ্ঞানা মৃত । 

যে পূর্ণ হইন্নাছে তাহ! সমস্তই পুনঃ সংশোধনের বিষয় হইয়া! পড়িবে । কেননা, 
একই জীবের বিভিন্ন লিঙ্গ তৈজসাদি অবস্থা পূর্বাপরসন্বদ্বযুক্ত সেন্দরিয় সমনস্ক 
বলিলে, পারলৌকিক-ভোগ জন্ত পূর্বোত্তর বিষুক্ত স্বতন্ত্র শরীর-বিভাগ-ব্যবস্থার 
অসামঞ্জন্ত বিধায় বৌদ্ধমতের (ক) ও (খ) উভয়ই তাপিক। উন্দেগ্যরহিত 
হওয়ায় মতোন্সত্ের বাক্যের হ্যায় অশ্রদ্ধেশ্ ও অবিশ্বীস্ত হইয়া পড়ে। কিংবা, 
বৌদ্ধ-তালিকাতে আরও দোষ আছে, ষথা--- 

(ক) চিহ্োক্ত তালিকার প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলে বিদিত হইবে 
যে, ওpiribএর নিয়ে বুদ্ধিক-আত্মার ( Spiritual soulaএর ) আনন্দময়শরীর 
( Bliss body ), এবং তদনস্তর উচ্চমনরূপী আত্মার ( Higher Manas 
Human 8০0] এর ) কারণ-শরীর (090৪৭1 b০৭y ) বণিত হইয়াছে । কথিত 
বর্ণনার ভঙ্গিমাদ্বার। এই অর্থ লব্ধ হয় যে, Bli৪5৮০৭7 ( আনন্দময়শরীর ) 
সর্বাবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, ও সংসারের পরাগতি, কিন্তু এই অবস্থাকে 
Causal body ( বীজাবয়ব, উপাদান ) না বলিয়া তাহার নিয়াবস্থা যে ]ligher 
10083 তাহাকেই 08952] bod) বলা হইয়াছে, পরস্ত এই অর্থ অত্যন্ত অশুদ্ধ 
কেন না লোকমধ্যে উপাদান হইতেই কাঁ্যোর উৎপত্তি দেখ| যায়, সুতরাং 
মন বীজাবর়ব অর্থাৎ H{uman Soul রুগী Causal body হইসে, Spiritaa 
নিয্নেই তাহার স্থান পাওয়। যুক্তিসগ্নত, SpiritualsoulaAl Bliss body 
নিয়ে নহে । এ দিকে ১॥i৮i৫ অবিকারী হওয়ায় অধ্যারোপব্যতাঁত তাহ 
হইতে উৎপত্তি সম্ভব নহে বলিয়|। ৪pi৮i৷০৪]3০য|কেই, মনের উদ্ধে তাহার 
স্থান থাকায়, উপাদান বা 0803891100৮ খল উচিত, Humausoulরপা 
Highermanasকে ( উচ্চমনকে ) উপাদান বলা উচিত নহে । যদি বল, 
উক্ত তালিকা জীবের পরলোকগতি বুঝাইতে প্রবৃত্ত, কারণ কার্য্যভাব বুকাইতে 
নহে। সত্য, তথাপি গডিও কারণ-কার্য্যভাবের অদীন, অনধীন নহে, সুতরাং 
চগতিবোধক প্রণপী কারণ-কার্দ্য ভাবের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অতিক্রম করিতে পারে 
না । যেমন ঘট ল:কলে বৃদ্ভাব প্রাপ্ত না ₹ইলে, অর্থাৎ তাহ! উত্তীর্ণ না করিলে 
তাহার জলজবূপ পরিণান হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কাধ্যদ্বারা কারণের 
উৎপত্তি সম্ভব হইলে, না হয় আমরা কাধ্যরূপ বুদ্ধিক আত্মার ( Spiritual- 
৪৬৬ এর ) সানন্দনয় শরীর (1311881০৭19 ) দারা কারণরূপ আত্মার (Higher 
Manas 110771,%0 soulএর ) শরীরের ( 09038] body ) উৎপত্তি মানিতাম, 
কিন্ত যখন পুর! পিতার বা ঘটদার! মৃত্তিকার উৎপত্তি থেখ! যায় না, তখন 
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মৃত্তিক! স্থানী মনকে 0%58%| ০০৫ (উপাদান) বলিয়া তৎপরে তাহারও উচ্চে ব রদ 
উপধু'ণপরি কার্ধ্যরূপে আনন্দময় শরীরের ( 1185 7১00)র ) অস্তিত্ব কল্পন। করা, ও 
ইহা অপেক্ষা অধিক হাস্তাম্পদের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এইরূপ উভয়তঃ 
দোষ হওয়ায় অবিকারী আত্মা (97170 ) তথা উচ্চ মন ( Higher Manus ) 
এই উভয়ের মধ্যে কোনটা দ্বারা আনন্দময়ের ( Bli$৪ b০dyর ) অস্তিত্ব সিদ্ধ 
না হওয়ায় বৌদ্ধের গতবোপক তাঁপিকা। সঙ্গতিরাহিত ও অর্থশুন্ত হয়। এই": 
রূপ বৌদ্ধমতে মন-বুদ্ধি বিভাগের ও কোন অর্থ নাই, তথ! কেবল এক মনেরই 
উচ্চ-নিম্নভেদে ছুই বিভাগ কল্পনীরও কোন অর্থ নাই। আর উক্ত সকল 
বিভাগের বেদাস্তের পঞ্চকোধ সহত সাদৃণ্ত কথনেরও কোন অর্থ নাই। কারণ, 
বেদান্তমতে মন এবং বুদ্ধি এ উভয় অন্তঃকরণরূপে সামান্ততঃ অভিন্ন বলিয়া 
প্রতিপাদিত হুইয়াছে। পঞ্চকোধ-নিপ্ধপণে মনোময ও বিজ্ঞানময় কোষরূপে 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ বর্ণন। করিবার অভিপ্রায় এই যে, শরীরের অন্তরে কর্তৃরূপে 
পরিণত হইয়া! বুদ্ধি বিজ্ঞানমগ্ন শব্দের বাচ্য হর এবং মন বাহে করণরূপে 
বিকৃত হইননা। মনোময় শব্দে উৰ হয়। কথিত রীতিতে বাহান্তরভেদে ব| 
কর্তৃকরণ ভেদে মন-বুদ্ধির কল্পিত ছেদ হইণেও স্বরূপে ভেদ নাই। বৌদ্ধমতে 
কারণাবহ। উত্তীর্ণ হইলে আনন্দময় অবস্থার প্রাপ্তি হয় আর যেহেতু এই 
অবস্থা কারণাবন্থ। হইতেও উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠগতির প্রাপক, সেই হেতু 
তন্মতে বুদ্ধি এব মনের স্বরূপে ভেদ বিব্িত হওযাষ এই ভেদ হেতু বেদাস্তের 
পঞ্চকোবেন অন্তগই মনোময় ও আনন্দময় সহিত উক্ত মন-বুদ্ধির অল্পমাত্রও 
সাদৃশ্ সম্ভব নহে ; কিংবা, বৌদ্ধমতে উচ্চ ।ণয্রূপে মনের যে ছুই ভেদ স্বীকৃত 
হয় তাহাও স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ । বৃত্তিভেদে মনের অনন.ভদ হইতে পারে। 
অথব| কাধ্যবি গাগান্ুসারে অস্তঃকরণের চারিভেদ হইতে '1ারে, যথা, সংশয়াদি- 
বৃত্তিক মন, নিশ্চয়াদিববন্তিক ৭৯, স্থৃতি-প্রধানহাত্তক বা অনুসন্ধানবৃত্তিক 
চিত্ত এবং গর্ববৃত্তিক অহঙ্কার । অথবা সত্ব র:ঃ তমঃগুণ ভেদে মনের তিন 
ভেদেও হইতে পারে। কিন্ত বণিত সকল ভেদই কল্পিত, স্বরূপতঃ নছে। 
অতএব বৌদ্ধমতে মনের উচ নিম্ন বা ডত্কই নিকষ্টরূণে স্বরূপে যে ভেদ কথন 
তাহ! পরলোকগত উচ্চ-নীচগতির “বোধক হওয়ায় হিন্দুমতোক্ত পঞ্চকোষের 
টিকদ্ধ বৌদ্ধমতের ব্যবস্থা হুইয়। পড়ে। এইরূপ (ক) চিহ্বোক্ত তালিকার 
পঞ্চম পও.('তে কাঁমরূপ। আম্মার ( Animal ৯০ছ!এর ) শরীর Astral 
bod) বৃলিয়। উক্ত এবং সামঞ্জন্তের অতি প্রায়ে থিয়াসাফিই্টগণ তাহাকেই আবার 


৫২৮ তত্বজানামুত। 


' (খ) চিহ্বোক্ত তালিকাতে মনোময় কোষ বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু প্রথম 
ভালিকার চতুর্থ পঙ ক্রির ( Lower Mauas Human Soulaর ) নিক্ে 
অর্থাৎ পঞ্চম পঙ.ক্তিতে উক্ত Animal 9০8] এর স্বতন্ত্রক্পে তথা ভিনুরূপে স্থান 
প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার সহিত মনের সম্বন্ধাভাবে তাহাকে মনোময়কোষ বলার 
পূর্বাপর বিরোধবশতঃ তাহাদের সিন্ধান্ত অসমঞ্জস হইয়া পড়ে) হিন্দুমতে 
কামও বুগ্তিবিশেষ, ইহা ইচ্ছা বাসন! কামনা প্রভৃতি নামে গ্রসিন্ধ, থিয়া- 
সাফি মতের ন্যায় দেবতাদিগের শরীরে কামাদি শক্তির্ূপে স্থিতি নহে। 
হতভাগ্য দেবগণের স্বষ্টতে অবস্থিতি করিবার জন্ত অন্ত কোন স্থান ছিল না, 
যোগাদি কম্মানুষ্ঠানের মহাষ্মোে যদি উক্ক দেবগণের ন্যায় প্রাণীদিগকে মনুষ্য 
শরীরে কামাদিশক্তিরপে স্থিতি করিতে হয়, তাহ। হইলে যাবৎ ক্রিয়া-কলাপ- 
বোধক শাস্ত্র কর্মনাশ। নদীতে প্রক্ষেপ করাই ভাল। লিঙ্গ শরীরকে থিয়া- 
সাফিষ্টগণ Eheric Double বলেন, ভূতের আবাস-স্থান বপিলে আরও ভাল 
হইত। থিয়াসাফিষ্ট মতে যদি লিঙ্গশরীর তাহাদিগের Etberic 1)0019এর 
পারিভাষিক শব্দ বলিয়া শ্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন আপত্তি 
নাই। কিন্ত যদি তাহারা উহার অর্থ বেদাস্তাভিমত সুশ্মশবীর বলেন, 
অর্থাৎ বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়। এই কোধত্রয় সংযুক্তকে লি্স- 
শরীর কহেন, তাহা হইলে এই অর্থ বেদান্তশান্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে। 
কথিত সকল কারণে বোদ্ধ-প্রক্রিয়ার বেদান্ত সহিত কোন সম্পর্ক নাই আর 
ইহ! না থাকিশারহ কথা, কেন না, উপরে বশিয়াছি, বৌদ্ধ-প্রণালী জীবের 
পরলোকগতি বুঝাইতে প্রবুব কিন্ত বেদান্ডের পঞ্চকোষ জীবের শ্বরুূপাবরণ 
অর্থাৎ আবিষ্যকস্বভাব বুঝাহতে গ্রবুত। এইরূপ উভয় মতের প্রণালীর 
বিভিন্ন উদ্দেশ্য বশতঃ এবং উক্ত উদ্দেশের স্বর্গ-মর্তের গ্তায় বৈপরীত্যভাব- 
প্রযুক্ত, উভয় বাতির সামগ্রস্তের চেষ্টা করিতে গিরা থিয়াসাফিষ্ট- 
মতের ধৰ্ম্ম প্রচারকগণ উডম্ব মনতেই আপনাদের ঘোর অনভিজ্ঞত| প্রকাশ 
করিয়াছেন । ৎন্দুমতে পঞ্চককোষে অ.ভমান করিবার জন্ত জীবকে মরিয়া 
গরলোকে যাইতে হয় না, সকলকোষ জীব্দ্দশাতেই সকল প্রাণীর অনুভবের 
বিষয় চলা পাবে । কেন না, মনের বিকারভূত বট ধাতুর অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা, 
মেদ, তক, নাঃ, এবং শোণিতের সমূহস্বরূপ এই দেছের নাম অরময়কোষ। 
প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান ও ব্যান, এই পাচা প্রাণ এবং অন্নময়কোষ, ইহার 
মিলিত হইয়। প্রাণময়কোষ নামে অভিহিত হয় । যখন আত্ম! অন্রময় ও প্রাণময়- 


_খিয়াসাফিষ্টযত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । . ৫২৯" 


কোবে মিলিত হই মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার, এই অন্তঃ্গরণ চতুষ্টয়ত্বারা | { 
শব্দাদি নিষ্ন এবং সঙ্ধন্নাদি বৃত্তির উপলব্ধি করে, তখন তাহাকে মনোময়কোধ 
বল৷ যায়। যখন আত্ম! উক্ত কোষত্ৰয়সংযুক্ত হইয়! তদন্ত গত সঙ্চপ্নাদিবিশেষ 
এবং ত্রাঙ্গণত্বা্দি অবিশেষ ধর্মের উপলব্ধি করে, তখন তাহাকে বিজ্ঞানময়কোষ' : 
বল! যায়। যখন আত্মা, বটবীজে বটবৃক্ষের ন্যায়, এই পূর্বোক্ত কোষ চতুষ্টয়ের ' 
কারণস্বরূপ বিজ্ঞানে (প্রকৃতিতে ) বর্তমান থাকে, তখন আনন্দময়কোধেরু : 
বাচ্য হয়। পুর্বে বলিয়াছি, উক্ত পঞ্চকোষ ও শরীরত্রয় এই ছুই শব্দ তৃঙ্যার্থ! - 
কারণ-শরীবের নাম আনন্দময়কোষ, ইহার অন্ত নাম অবিগ্ঠ। এবং স্থুল-সক্মী 
দেহের অণবা জাগ্রংন্বপ্প অবস্থার হেতু বলিয়া সুমৃপ্িকেও কারণশরীর খাঁ; 
আনন্দমধকোষ বলা যায়। এইরূশ বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়কোষ, লিক্ক-.. 
শরীর বা হুক্্-শরীরের অন্তন্ভতি, অথবা, পঞ্চ জ্ঞানেন্রি , পদ: বন্শেন্দ্রিয়। পঞ্চ 
প্রাণ, এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থের সমূহস্বরূপ বণিত কোষত্রয় বা লিঙ্গ- 
শরীর বলিয়া উক্ত আর স্থুলশরীরের নাম অনমগ্নকোষ। উক্ত লিঙ্গ ও কারণ- 
দেহ মুক্তি না হওয়া পর্যাস্ত স্বন্বরূপে জীবের সঙ্গে থাকে, তাহাদের বিনাশ হয় 
না। স্টুন লিঙ্গের বিষোগাবস্থাকেই মৃত্যু বলে আর যগ্ভপি মৃত্যুকালে স্থুল- 
শরীবের নাশ হয় তথাপি তাহার হন্মাংশ জীবের সহিত গমন করে বলিয়া 
আমার ইহশোজের ন্যায়, পরলোকেও পঞ্চকোষ বাশ বত্রধসহিত লিস্ছেক হয় 
না। স্মৃতরাং পরলোকেও আত্মার পঞ্চকোঁষে অভিমানের অধিশেষত। হয়, " 
 তজ্জন্ত তাহাকে পরম্পর খিযুক্ত এক অনস্থ । হইতে অবস্থাঙ্থরে বা এক লোক 
হইতে লোকান্তরে গমন করিতে হয় না । এস্লে অন্ন তেদ এই _মর্ভলোকে 
জীবের ভোগ স্ুপরূপ তথা পরলোকে সগ্ররূণ হইয়! থাকে । কথিত রীতিতে. 
হিন্দুমতে যে স্থলেই স্বকর্-প্রতীবে গত হউক, অ'আ। প্রদর্শিত পঙ্ধকোষ 
বা শরীএজেয় সহিত মিলিত হইয়া ভাজা, ভোগ্য ও ভোগ, এই ত্র্যাত্মক বিষয়ের. 
অভিমানী হয়| অর্থাৎ উত্ত পঞ্চকোধ বা কারণাদি শরা বন্রয়, ইহারা. 
আত্মার উপাধি হই আত্মাকে সংপাধক | দুঃখপাগবে নিমগ্ন করিয়া আমিত্ব- 
মমত্বাদি অভিমানে সতত তাঁলাইতে হা " কারণ, শরীরের নতাবে লিঙ্গ-: 
শরীর মাত্মশাভ করেতে পারে না, এবং লিঙ্গ- নানি ভূতমাঁ'রার স্থুপরূপ বা 
সন্মরূপ ব্যতিরেকে থাকিতে পারে নং নার ক্রু এিবিধ শরীর ধ্যতিরেকে ইহ: ' 
লোকে বা STAs ক্রম্মাঁদ সাধন তথা তোগ সম্ভব হয় ন! । কথিত কারণে 


৪৩০ তত্বজ্ঞানামূত। 
হিন্দুশাস্ত্রের রীতিতে জীব পঞ্চকোষ বা শরীরত্রয় হইতে কোন কালে বা কোন 
অবস্থাতে বিচ্ছিন্ন নহে, সকল অবস্থাতে পঞ্চকোষ বা শরীরত্রয় সহিতই মুক্তি 
না হওয়! পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। বৌদ্ধমতে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে তথা পর- 
লোকে ভাবী দেহ গ্রহণ ন! করিলে তন্মতোক্ত কোধাস্তর্গত রহস্য উপলব্ধি 
হইতে পারে না। অধিক কি, এক কোঁবাতিমানী জীব অন্ত কোষের রহস্য 
জানিতে পারে না, কেন না, যে অবস্থাতে ষে কোবগত শরীর উৎপন্ন হয় 
তদ্দাঃ। তাহাতে অভিমান হইয়া তাহারই জ্ঞান হয়, অন্ত কোষের জ্ঞান হয় না, 
অর্থাৎ Eth০৷i০ রূপ গ্রাণময় কোধাবস্থাতে মনোময়কোষের, তথা Mental 
body ও Astral body রূপ মনোময় ক্ষোষাবস্থাতে বিজ্ঞানময় কোষের, (খ 
চিহ্ছোক্ত তালিকা! দেখ) ইত্যাদি প্রকারে এক অবস্থাগত কোষের অন্ত 
অবস্থাতে জ্ঞান হয় না। কেবল সর্কোচ বা সর্বশ্রেষ্ঠ যে আনন্দময়শ পীর 
তন্বিশি্ট জীবই সর্ব রহস্ত বুঝিতে সক্ষম হয়। কারণ, উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অবস্থা 
প্রাপ্তিকালে নিয় অবস্থান্তর্গত শরীরগুলি বিধুক্ত হঈলেও শ্রেষ্ঠাবস্থার মাহাত্ম্য 
তন্লিয়।বস্থাবিধয়ক সকল জ্ঞান মুক্তজ্ীীবের অনুপ্ত থাকে বলিগ্া তাহার স্বপঞ্চ- 
কোষগত শরীরের তথা নিয়াবস্থাগত জীবদিগের শরীরের যাবৎ সম্যক জ্ঞান 
থাকে । এ সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হিন্দুশাস্তরে স্থানপ্রাণ্ত হয় না, কারণ, হিন্দু- 
শান্ত্রে।ক্ত আনন্দযয়কোষের নামান্তর যে কারণ লা সুযুপ্রি-বস্থা তাহাতে 
আত্মসুখানুভৰ ব্যতীত বা আম্ম-প্রতায়ালম্বনরূপ বত ব্যতীত অন্ত পদার্থের 
জানাভাবে জীবের নির্দ্যাপারভারপ স্থিতি হয়, অধিক কি, তৎকালে জগতের 
অস্তিত্ববিষপ়ক জ্ঞানও পাকে না। এই বিচারের নিদ্বর্ধ এই যে, কথিত সকল 
হেতুবাদ দ্বা?! এই সিদ্ধান্ত লাভ হয় যে, থিয়াসাফিষ্টগণের হিন্দুশান্ত্রের পঞ্চকোব 
সহিত সামগ্তস্তের যে চেষ্টা তাহ! তাহাদের অদ্ভুত সাহস মাত্র । 

থিয়াসাফিষ্টগণ স্বপুপ্তকে বৌদ্ধ প্রণালী অবতরণ করিয়া! আরও বলেন যে, 
আনন্দময়কোম আামিত্বাদি অভিমানরহিত যুক্তাত্মাগণের চরমোতকর্ষ অবস্থা। 
এই অবস্থাতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং এই বিকাশদ্বারা জীব 
ঈন্-মবণলহিত হইয়া নিরহ্ুশ, অনুপম, স্ুধ-সাগরে মগ্ন থাকিয়া অসীম সামর্থ্য 
পাল রে । টা) মরণ, রোগ, শোক, তথ! দেযাদি ভেপধ-ব্যবহার, উক্ত 
ম্বগ্কাতে তিনোঁহত হয় ও তৎকারণে মুক্তাম্ম।গণ বদ্ধ বের উপকারার্থ ম্ত- 
লোকে তথা পরলোকের ভিন্ন তির নির়াবস্থাতে পুনরায় হইয়া সকলের হিত 
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ব! ইষ্টসাধন করিয়! থাকেন। এ সকল কথ! অল্প তাবিয়। বলিলে তাল হইত, ' 
কারণ, বেদান্তের স্তায় বৌদ্ধমতেও আনন্দময়-অবস্থাতে আামিত্বাদি অভিমানের 
সম্পূর্ণ অভাবে কোন প্রকার ব্যবহার সম্ভব নহে। আর যদ্ভপি উক্ত মতে 
সে অবস্থাতে বুদ্ধি থাকে, তথাপি তন্মোতোক্ত রীতিতে উক্ত অবস্থা বিজ্ঞান- 
স্কন্ধ নামে' অভিহিত, তাহাতে অহং অহং এতদ্রপ বিজ্ঞান ধার! যে আলয়-বিজ্ঞান 
তাহ! ব্যতিরেকে মন্ত কিছু থাকে না বলিয়। সন্দপ্রকার ব্যবহার অসম্ভব হয়। 
বৌদ্ধমতের যুক্তির লক্ষণ বুঝিবার নিমিত্ত রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের জ্ঞান আবধ্যক, 
ইহার সবিস্তারিত বিবরণ বৌদ্ধমতের নিরূপণে বল। হইরাছে। সংক্ষেপে, পঞ্চ- 
স্বন্ধের নাম যথা, ১--সবিষয় ইান্দ্রয়-গ্রাম “রূপস্ধন্ধ”, ২ --বিজ্ঞান-প্রবাহ অর্থাৎ 
অহং অহং (আমি আমি ) এতজ্ৰপ অবিচ্ছিন্ন বিদ্ঞানধার। ব। প্রধাহরূপ যে 
আলয়-ব্জ্ঞান তাহার নাম “বজ্ঞানক্বন্ক”, ৩--মুখাদি অন্ুুভবকে “বেদনাস্কন্ধ” 
বলে; ৪--গো, অশ্ব, মানুষ, এতদ্রপ নামপ্রপণ্চ “নংজ্ঞাস্বন্ধ” বলয়! উক্ত আর 
৫-_নাঁগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্মাপন্, ইত্যাদি বাসন।প্রপঞ্চ “সংস্কারস্থন্ধ” শব্দে 
অভিহিত ! উক্ত পঞ্চ স্কন্ধের মধ্ো যে বিজ্ঞানস্বন্ধ তাহাই বৌদ্ধমতে চিত্ত ও 
আম্মা, তান্ত চারি স্ক্ধ চৈত্ত ব! প্রবৃত্িবিজ্ঞান নামে খ্যাত ! এক্ষণে বিবেচনা 
কর) আনন্দময় £কাধা বন! বৌদ্ধমতে ঘে বুদ্ধিকরূপ চরমোতকর্ষ অবস্থা তাহা 
বিদ্রানকঙ্ধ ব। আমারই স্বরূপ । অতএব এ অবস্থাতে নিব্রিকল্প আত্মণ্বরূপে 
স্থিত যুক্ত পুরুষগণ চৈত্তরূপ চারি স্কন্ধের অভাবে কিরূপে জীবগণের উপকা রার্থ 
মর্ত্যাদি লোকে অবতরণ করিতে পারেন? শরীরধারণ করা ত দূরের কথা, 
ইন্দ্রিযকরুণগ্রামের অর্থাং রূপাদি প্রভৃতি অপর চারি স্বন্ধের শিবৃত্তিতে হেতুর 
অভাবে শরীর ধারণের কামনা ব৷ স্পৃহ?ও অসন্তন হয়। থিরাসফিষ্টগণের উক্ত 
কল্পন। যেরূপ অদ্ভূত তদপেক্ষা আনন্দময় কোষে উর্ধে বা উপর্ধন্যপরি 
ওচiritএর কল্পনা আরও অধিক অভ্ুি। কেননা বুদ্ধিক (3110115) রূপী 
আত্মার (spiritual soul= Bliss Lod৮র) ভপরে বা উর্দ্ধে আরও যেকোন 
অবস্থা আছে একথা বৌদ্ধমতের কোন গ্রন্থে লাই। যদি থিয়াসাফিষ্টগণ 
হিন্দুশাস্বের পঞ্চকোধসহ্িত বৌদ্ধপ্রণালীর একরূপতা প্রতিপাদনার্থ উক্ত 
কল্পনাদ অবভারণ। করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা আরও অধিক 
দে।যাবহ। কারণ, বৌদ্ধমণ্ত শাল্্াস্তরের বুদ্ধিস্থানীয় অহংমহংরূপ 
ক্ষণিক আত্মা ব্যতীত ঈশ্বর বা অন্ত কোন স্থির চেতনের অঙ্গীকার ন! 
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'থাক্কধয় উক্ত কল্পনার ' অসংরূপতাপ্রযুক্ত থিয়াসাকিষ্টগণের ব্যবহার 
.লোকাচার ও লোকমর্য্যাদ। উভয়েরই বিরুদ্ধ হইয়! দাড়ায়। 

. উল্লিখিত কারণে তাহাদের আর এক কল্পনা যে, আনন্দময় শরীরের 
প্রাপ্তিতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ বশতঃ জীব অদীম সামর্থা- 
বিশিষ্ট হয়, একথাও তাড়িত 'জানিবে। কেননা, বৌদ্ধমতে উক্ত অবস্থার 
উৰ্দ্ধে স্চ্চিদানন্দের নামগন্ধও না থাকায়, তথ। উক্ত আনন্দময় অবস্থাতে 
কেবল অহং অহং বিজ্ঞানধারামাজ্জ থাকায়, “শিবঃনাস্তি শিরংগীড।” এই 
শ্রায়ের সমান বিকাশ সামর্ধযাদি শব্দের অর্থ সিদ্ধ হইপে, হইলে গিয়াপা ফিন্ট- 
গণের উক্ত সিদ্ধস্তও ব।নুকাময় কূপের হায় নিদীর্ণ হ্রা যাইবে । যদি 
থিয়াপাফিষ্টগণ বিকাশ শব্দের এইরূপ অর্থ করেন যে, মুক্তপুরুষগণ উক্ত 
অবস্থাতে প্রাকৃতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ নির্মল হওয়ায় 
তাহাদের স্বরূপই সচ্চিবানন্দবিশিষ্ট হয়, তবুও চৈভ্তন্ধপ চারিক্ষপ্ধের নিতৃত্তিতে 
. পানর্ধ্য শব্দটা দূর হইতেহ পর্রিত্যাগ করতে হইবে। কারণু, নিক 
ও 'নির্মন অবস্থাতে কেবল মাত্র শাপন আহহ অহং আম্মন্কূপে স্থিতি 
প্রযুক্ত হেদজ্ঞান বিষযক ইচ্ছ।্দ সামগ্রী না থাকার, যুক্ধাস্সাপক্ষে 
সামর্থ্যের প্রাপ্তি বা পরার্থে চেষ্টাজন্ত পরৃতি, ইহ সমন্ত্ঠ অপস্তব হুই! 
পড়ে। দেবগণ ব! যোগী প্রস্থৃত সিদ্ধপুরুদগণ শশরারী ও পতি হওরায় 
ত।হাদের পক্ষে সকলই সম্ভব হয়। কিং, ঠানচ্িগানন্দের বিকাশ" 
একথ1 বোৌদ্ধদততে কোন জাতিতে সম্ভব নহে। কারণ, তন্মতে 'অভাবমুধে 
বস্তর নির্দেশ হওয়ায় চেবল হুপের নিবৃন্তিকেত যোক্ ধলা উচিত, 
সুখাদির প্রাপ্তিকে নহে! কিংবা, এগ্লে ৭! স্ত ---আনন্দম্য় সচ্চিদ নপ্দ- 
স্বরূপ প্রত্যেক মুক্ত পুরুষের বিটি? অথবা সঙ্গল মুক্তাত্মগণ পরমার্থ- 
কূপে একই বহা?. অর্থাৎ মুক্ত হইলে সচ্চিদান্দান্বরূপ প্রত্যেক জীণের 
কিনল ভিন্ন? সদৰ ঘটাকাশের স্যার, সকল যুক্ত পুরুষ পরমার্থতঃ একই 
মহাকাশরূপ সাচ্চদ[ননদ স্বরূপ / কথিত ছুই পক্ষেট দোখ আছে, আহি 
পক্ষে মু্াৎহথতে সর্য্যাদি। দৃষ্টান্ত প্রতিপান্ধ পরযাম্মার প্রাকৃতিক-বিকার- 
সংসুক্ সাধ অতিক্রম হওয়ার আর সকলই মহাকাশের ন্যায় এক রস 
হন্য়ায়, অর্প.ং সকলের আংশিকতাব তিরফ্কু্ব হওয়ায়, ভিন্নতা ভাবের 
নিবতিতে, ক্রয়ারহিত অকাশের নার, অক্রিষ্ন ব্বচাব প্রযুড্র সামর্থ্যের 
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প্রয়োগ, তথা মন্তে পুনইাগমনের প্রস্কৃতি। ইত্যাদি সমগুই হের 
অভাবে অসম্ভব হইবে। একে ভিন্নতা পক্ষে যেমন উপরে 
বলিয়াছি, যুক্তাবস্থাতে কেবল অহং অহং স্বরূপে স্থিতি প্রযুক্ত, অসীম 
সামর্ণ্যের লাভ, সচ্চিদানন্দের বিকাশ, করুণাঁারা আকুষ্ট হইয়া - 
বদ্ধ জীবগণের হিতক্কামলায় মরা দদেশে আগমনের স্পৃহা, তদবস্বর্রে 
থিয়াসাফিষ্ট-মত প্রচারের চেষ্টা, ইত্যাদি সমণ্ত কথা মুক্তাঝাপক্ষে বাধিত ' 
হইবে এবং তৎসঙ্গে শুর্্যনুষ্টান্ত লিঘটিত হওয়ার স্বমত ভঙ্গ দোষও হইবে । 
য'দ বল, বেদান্তে যেমন জাননুঞ্পুরুষগণ গোক'হতার্দ ও লোকনংগ্রহার্থ 
ক্ণ্মের আচরণ করেন, তদ্ধণ পরুলোকগত মুক্তপুরুষগণেরও লেকের মঙ্গল 
আকাজ্ষায় পরার্থে প্রবৃত্তি অসম্ভব নহে বাঁলয়া মুক্তাবন্থ। হইতে মর্তাদিলে।কে 
আগমন অসঙ্গত নহে। এরূপ বললেও দোষ হইতে নিষ্কৃতি নাই, 
কারণ, বেদ।ন্তের্র জীব্নুজপুরধগন হহলো বশী হওয়ায় প্রারন্ধুণ্ডোগ কয় 
না হওয়। শ্শধি জীবিত থাকেন এএং মউলোসের অনুগ্রাহক হইয়া 
তাহাদিগের যথা বিহিত 'বধানে উপকার করতঃ অবস্থন করেন, তজ্জন্ক 
তাহাদিগকে মুক্তাণস্থা হইতে আগমন করতে হয় না আর হঁহ। হিন্দুমতে 
স্ভবও নহে। কিংবা, ধাহাঁরি। ইহজন্মে এখধাফলক কম্মের স্াধনসহিত 
তন্ুজ্ঞ।নও লাভ করিয়াছেন তাহারা অ:ধকারোত্শাদক কর্মের বলে, 
্বন্ব ননকারে নিযুক্ত থাকয়। অধিকারের সম্যান্ত পর্য্যন্ত লোকহিতার্থে 
প্রবৃত্ত থাকেন। অর্থৎ তাহারা অব? ফলগ্রদ)ভা সকঙ্কত গত 
কম্মাশয় অতিবাহিত করতঃ স্বাধীনভাবে এক গুহ বইতে অন্ত গৃহে 
গমনের সভায় একদেহ পরিত্যাগ করিনা আন্থদেহে অথবা তদেহেই যোগৈষধ্যরধ্য 
বলে যুগপৎ বছুদেহ স্বীকার করা আপন আপন আধকার শির্বাহার্থ 
সঞ্চরণ করেন। যেমন ইহল।তবস্তীং অপান্তরনামা জনৈক পুরাতন 
ধ্ি ও বেদাচার্যয কল দ্ব পের মন্দ সময়ে কৃষ্ণদ্বেপায়ন ব্যাস) হই! 
জন্মিয়াছিলেন। এইরূপ য।হারা পু্কলে উগ্র চপস্তা কারয়া ইহ্‌কপ্জে' 
জাতিক্ূপ দেবত্বণন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহ!রাও স্বস্বমাধকাররে অবস্থিত 
করিয়' লোকহিতার্থে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যেমন লোকাস্তরনিবাঁসী দক্ষ, 
নারদ, প্রভাতর ও ব্রহ্মার কাপর মানসপুরের দহাগরোদ্প সত হইয়াছিল । 
অথবা, ষেমন ভগবান সবিতৃদেব পুৰ্ব কন্মের এভাবে যুগ সহজ পৰ্য্যন্ত 
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জগতের অধিকার ( তাপপ্রদানাদিকার্য্য ) নিন্বাহ করিয়। অধিকারোৎপাদক 
প্রারন্ধ কর্ম্মের অবসানে উদয়াস্তবজ্জিত কৈবল্য ( অব্যয়ত্রহ্মভাব ) প্রাপ্ত 
হইবেন। কথিত প্রকারে হিন্দুমতে কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান সত্বেও 
এশব্য্যোৎপাদক ব। এখয্যফলক কর্ম প্রভাবে অধিকারী পুরুষগণ ভোগদ্বার। 
কর্ম ক্ষয় না হওয়। পর্যন্ত কর্ম্মান্বিত অধিকারে অবস্থান করেন, কিন্ত 
কর্মক্ষয় হইলে আর তাহার1“তদধিকারে থাকেন না--অধিকার বিমুক্ত আর 
কেবল হন, অর্থাৎ মুক্ত হন। অধিক কি, এই বর্তমান কল্পে যে সকল 
মহৎ ব্যক্তির। উগ্র তপস্য। করিয়া এখর্য্যফলক কর্ানুষ্ঠান সহিত জ্ঞানরুত্ব ও 
লাভ করিয়াছেন, তীাঁহারাও অব্যবহিত উত্তর কল্পে স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্তি 
পূৰ্ব্বক তৎকালীন বদ্ধ জীবগণের হিতচেষ্টায় প্রব্বত্ত থ[কিবেন। যেমন 
ইহকল্পের বলিরাজা আগতকল্পে ইন্জত্রপদ প্রাপ্ত হইবেন, ইহকক্পের অগন্ত 
খষ ব্যুগ্ট হইয়া তবিষ্যৎকলে বেদপ্রবর্তনাদি কারে নিযুক্ত থাকিবেন, 
হনুমান, প্রহল।দ, প্রভৃত ব্রঙ্গার মানস পুররূপে উত্পর হইবেন ইত্যাদি! 
আর যে সকল ব্যক্তি ধশর্ষ্যোৎপাদক কর্মে আস্থা পগ্গিতাগ করিয়া অর্থাৎ 
এখর্যেযের ক্ষদিঞুতা দর্শন করিয়া সে সকল কন্মো আসক্ত না হইর', 
কেবল পরমার্থজ্ঞানে অবস্থান করেন, তাহারা বন্তমান দেঠের পরিপতনের 
পরে, সাক্ষাৎ বলা পদে গমন করেন, কিন্তু হত্পুর্বে ইহলোকে ীবনুক্ত- 
ভাবে স্থিত হইয়া লোকের ই? সাধনে রত থাকেন, থাকিয়। প্রারন্ধের ক্ষয় 
প্রভীক্ষা। করিত পাকেন। এই সকল কথা এই এস্থের স্থানান্তরে বিশ্যুত 
ভাবে বণিত হইয়াছে বলিয়। এস্লে অধিক ।ববরণ পরিত্যক্ত হইল । 
হিন্দু ধর্মের উল্লাথিত বু ততে জ্ঞান হনয় ব্যাহত হয় না আর অধিকারিগণের 
লোকাস্থরে বা মর্তঁলোকে জন্ম গ্রহণপুর্বক বন্ধগীবের হিতশাধনরূপ বে 
ব্যবস্থা, তাহারও সার্থকতা থির়।সাফিই্রমতোক্ত মযুক্ত, অপস্তব ও অন্ধ- 
কল্পনা বিনাই সহঙ্গে উপপন্ন হয় 1 অতএব তাহারা যে বলেন, যুক্তাত্মারা 
স্বেচ্ছান্ুসারে বদ্ধগীবের কষ্টে ব্যাকুল হইয়া! পরম সুপরূপ নির্বাণপদ 
পরিত্যাগ পূর্বক লোকের কল্যাণকামনায় মর্ন্তাদি লোকে অবতরণ 
কেন, সন! সর্ধূপা প্রমাণ যুক্তি বিরহিত হওয়ায় সর্বত্র বিরুদ্ধ তথ! 
হিন্দ ধশ্মেরও দিরুদ্ধ। | 

খিয়াসাফিইগণের অন্যান্য অন্ত কল্পনার ম্যাম আর একটী অদ্ভুত 


থিয়াসাফিষ্টমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৫৩৫ 


কল্পনা এই যে, তাহার! বলেন, অদ্বৈতা বস্থা অর্থাৎ চিরকাল একক নিঃসঙ্গ 
সর্ববহিধর্্মথজ্জিত স্বন্বরূপে স্থিতিরূপ অবস্থা মৃ্গকারণের পক্ষে মহৎ 
ছঃখের হেতু । এই একাকী অবস্থা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাময় অসহনীয় 
দুঃখাদিজনক অবস্থা সন্তব হয় না। চিন্তাও উক্ত দারুণ ছুঃখাবস্থা হইতে 
অধিক দুঃখ কল্পনা! করিতে অক্ষম । এই কারণেই বহিজ্জগতের আবির্ভাব 
এবং ইহা প্রকৃতির স্বতাবও বটে। সতা, কথাটী সর্ধাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু বোধ হয় আনি আপন গ্রক্কৃতি বা স্বভাবানুরূপ উক্ত 
কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন । এন্বলে আমাদের জিজ্ঞাস্ত---চিরকালের 
একরূপতাই কি দুঃখের হেতু? অথব৷, অদ্বৈতাবস্থ। স্বভাবে বা স্বরূপে 
দুঃখরূপ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিব, উক্ত একরূপত! হেতু দ্বৈতপক্ষেও 
বর্তমান থাকায় কেহ কাহারও পক্ষে উক্ত দোষ উদঘ,টন করিতে শক্য 
নাহন। কেননা, দোষ হইলে, হয় উহ! উত্তরই পক্ষে হইবে, না হয় 
কোন পক্ষেই হইবে না। দ্বৈত পক্ষে যেরূপ উক্ত দে।যের প্রসক্তি হয় 
তাহ! প্রথমে বলিতেছি--মনাদি অঠীতক'ম হইতে ভবিষ্যতের অনন্তকালাবধি 
যে জ্গতেহ আবিভাবরূপ নাটক সমভাবে আতিনয় হইয়। আসিতেছে ও 
হইতে থাকিবেক ইহা কি চিরকালের একরূপত! নিবন্ধন মুলকারণপক্ষে 
দুঃখের্র ব। বিরক্তাতার হেতু এহে? এইরূপ যুজাক্মাপক্ষেও মুজাবস্থাতে 
নৱন্ধুশব সুখ তথা আসীন সামর্থা অনেককাল একইভাবে গাকেলে তাহাও 
কি চধ্বিতচব্বণের ন্যায় বিতৃপ্ধার হেতু নহে? দেখাও যার, লোক 
কিছুকাল একভাবে এক্কার্য্যজ'নত ভোগে বা বিলাসে কালযাত্র! 
নির্বাহ কৰিতে থাকিলে, সেই ভোগাদিতে তাহার বিতৃশ জন্মে এবং 
তাহার পরিহারে বা তৎপরিবর্ততে অন্ত একার বিচিত্র ৯খতোগাভিলাষে 
চেষ্টাও করিয়া থাকে। এই কারণেই বোধ হয় যে, ধিয়াসাফিষ্ট 

মতাহ্গুসারী মুক্তা স্মাগণ যুক্তাবন্থ:: একবিং সুখে বিরক্ত হইয়! ব। তাহা 
অসহ বোধ করিয়া অন্যবধ সুখের উপভোগার্থ মর্তে আগমন করিয়া 
থাকেন। কিংবা, উল্লিখিত ক।রণেই তাহাদের মতে যুক্তি অনন্ত বলিয়া 
ক্বীকৃত নহে, তাহার কাল ণিদ্ট। এই নিদিষ্ট কাল অতিবাহিত করিনা 
পুনরায় মুক্ত পুরুষগণ মর্তে স্থাবর ঈঈগমাদি যোনিতে জীবন্ধ লাভ করওঃ 
পুনর্বার সোপানারোহণের স্বাস শটনঃশনৈঃ উদ্বগতি লাভ করত; কালাস্তরে 
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চরমোথকর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্ত এই- নাটকের বারংবার অভিনয় 
হইতে থাকিলে, উহারও একরূপতা প্রযুক্ত উহ! কি চব্বিতচর্বণের ন্যায় 
স্টুররায়, অসহতার হেতু হইবে না? এদিকে, বদ্ধ নিকৃষ্ট জীবগণপক্ষে 
চ্রমাঁবস্থার প্রাপ্তি না হওয়! অবধি, উন্নত অবস্থাতে সুখভোগের বিচিত্রত। 
নিবন্ধন ভোগ্য বিষয়ে তাহাদের কিয়ৎকাল বিরক্তি না জন্মতে পারে। 
‘কিন্ত: তৎপরে তাহাদের পক্ষেও যুক্তগণের বা মুলকারণের হ্যায়, কথিত 
নাটকীয় অভিনয়ের অনাদিকাল হইতে অনস্তকাবাখধি একরূপতা বিধায়, 
বিরক্তি বা দুঃখ অবপ্তই জন্বিবে, ইহার অন্যথা হইবে না। অতএব 
চিবুকালের একরূপতাকে দুঃখ বলিতে গেলে তৈতাদ্বৈত উন্তপন পক্ষে উক্ত 
ছুঃখের প্রপক্তি হওয়ায় কেহ কাহারও পক্ষে প্রদর্শিত দোষ দেখাইতে সক্ষম 
নহে।- .কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে গশদ্বৈতপক্ষে চিরকালের একরূপতা দ্বার! 
দুঃখের. কল্পনা স্বপ্নেও স্থানপ্রাপ্ত হয় না, যেরূপে হয় না, তাহা দ্বিতীয় 
বিকল্পো্জ আপত্তির পরিহারে ব্যক্ত হইবে। এই বিকলে প্রশ্ন আছে 
অদ্বৈতাবস্থ| কি দুঃখ রূপ? যাহার! উক্ত অবস্থাকে স্বত।বে দুঃখন্ধূুপ বলিয়া 
্টীকার করেন, তাহাদের আক্ষেপ নিতান্ত অঙজ্ঞানমূলক। কেননা, 
ইহলোকে বা পরলোকে যত প্রক্কার ব্যবহার আছে অর্থাৎ জীবের 
উক্তানুক্ত যত প্রকার অবস্থা হইঠা ধাকে তাহা সমস্ত সহি গুণাত্মক 
ম্তরুদ্ধ? আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়, হুইয়। সুখ দুঃখাদিতোগের সম্পাদক হ্য়। 
র]গ তেব, ভয়, ক্রোধ, লোভ, শোক, মোহ, সুখ" দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান, ইহ) 
সকল মনবুদ্ধির আধারেই মাত্মলাভ করে) তাহাদের অভাবে জীবত্ব 
নিরস্ত হওয়ায় জীবভাব অন্তগত হয় এবং তংকারণে জীব পিব্যাপার 
হন ইহার স্ুল নিদর্শন লর্কলিদিত সুধুপ্তি-অবস্থা, এই অবস্থাতে যগ্যপি 
মনবুদ্ধি শ্বীঘ উপাদানকারণ অজ্ঞানে বিলান থাকে এবং তংকারণে অর্থাং 
অন্তানে আচ্ছন্ন থাকায় জীব অদ্বৈতানন্দরূপ অকৃত্রিম সুখ পৃর্ণরূপে উপশন্ধি 
করিতে অসমর্থ, তততরোপি সেই প্রচ্ছন্ন সুখের প্রাপ্ত না লোক কত 
তৎপর হর! থাকে, ইহ! কাহারও অপশিদিত নাই। সুবণ্তিঙগালীল জীবের 
বহে থাকে না, তৎকালে পিতা অপিতা হয়, পুত্র অপুর হয়, মাতা 
অমাত। হয়, গোগী অহোগী হয়, ইত্যাদি সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার ও বাবহার 
নিবন্ত হওয়ার জাবত্ব. নিবারিত হয়। প্রচ্ছন্ন নুবুপ্তিকীলীন সুখের প্রা 
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জন্য জীব যখন এত ব্যগ্র আর যখন উক্ত সুথও মনবুদ্ধযাদিসহিত 
সর্বব্যবহাররহিত হইলেই লব্ধ হয়, তপন অপ্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ অজ্ঞান ও 
তৎ্কাঁধ্য মনবুদ্ধাদি নিবন্তিত তুরীয় বা অধৈতাবস্থানরূপ অনির্ব্চনীয় ও 
অচিন্তনীয় আত্মস্বরূপ সুখে যে স্থিতি তাহা স্বরূপতঃ বা স্বভাবতঃ ছুঃখরূপ 
হুইবে, এ রহস্ত কেবল খিয়াসাফিষ্টগণই বুঝিতে সক্ষম) কেননা) অখণ্ড 
‘নিৰ্ম্মল সুখরূপ যে অদ্ধৈতাবস্থা, যাহাতে বাহ সুখ ছুঃখাদির গ্রাহক মনবুদ্ধযাদি 
করণগ্রাম নাই, দুঃখাদিজনক অন্য কোন কারণপামগ্রী নাই, আর যাহা! 
জীবের পারমাধিকক্বর্ূপ, তাহাতে একক নিঃসঙ্গ স্বস্বরূপে স্থিতি 
হেতু দারুণ দুঃখ হইবে, এই “শিরঃনাস্তি শিরঃগীড়া” রূপ তথ্য 
আনি ও তাহার অনুগামিগণ ব্যতীত অন্য কাহারও বুদ্ধিতে আরোহিত 
হইবার নহে। স্বন্ম বিচার করিলে বিদিত হইবে যে, যে বস্তুর প্রতীতিতে 
অন্যের অপেক্ষা হয় সেটী তাহার স্বরূপ নহে বলিয়। তাহাতে অজ্ঞানকৃতঅহং 
মমতার্দি অভিমানদ্বারা সুধ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোলাদি উৎপন্ন হয়| 
সুতরাং মন বুদ্ধির সন্ভাবে দ্বেতের প্রতীতি হওয়ায় ও তাহাদের অসস্ভাবে 
দ্বেতেরও অসাব হওয়ায়, এইরূপ দ্বৈত অস্বাভাবিক হওয়ায়, তাহাই 
দুঃখ রূপ, স্বাভাবিক সুণরূপ অদ্বৈতাবস্থাতে দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে অর্থাৎ 
ক্িতাপরূপ অধ্যান্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদ্বৈবিক দুখজয়ের জনক 
সমস্ত প্রশঞ্চমহিত কারণসামগ্রীর অভাবে, দুঃপের কল্পনা স্বপ্নেরও 
অতীত । একথা আমবা জগতের অস্তিত্ব খণ্ডনে সবিস্তারে বর্ণন 
করিয়াছি । পাঠকগণ মনে রাখিবেন, এস্কলে শৃন্যবাদী মাধাশিক বৌদ্ধের 
সিদ্ধান্ত, যাহা বৌদ্ধগণের মুখ্য ও প্রকৃত মত তাহা উপেক্ষা রিয়া! অপর 
বৌদ্ধগণের মতে দোষার্পণ কর! হইল । কিন্তু শূন্যবাদেব প্রতি দৃষ্টি করিলে 
বৌদ্ধ-তালিকা, পঞ্চকোষের সহত সামগ্রস্ত' মুক্গাম্মাগণের এখ্বর্য্য, মণ্তুলোকে 
আগমন, ইত্যাদি ধিরাসাফিইপরিকর্পত কোন কথার অদসর থাকে না। 
কারণ, উক্তমতে শূন্ঠই আত্মার স্বরূপ হওয়াম সমস্ত প্রগঞ্চ আকস্মিঙ্ক ও 
নিঝাশ্রয়, অতএব পর্ধই মিথা । (+ যাহা হউ, 

থিয়াসাফিষ্টগণের আবার আর একটা আশ্চর্যজনক কল্পনা এই যে, মৃত্যু 
হইলে জীবের দেশাগুরে বা স্থানাহরে শতি হ! না, কিন্তু ইহ মণ্ডলোকেই 
যে শরীরপ্রদ্েশে জীব আীবনবা্ নির্বাহ করিয়াছে, সেই শরীরাবয়বে 
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বা প্রদেশে বর্তমান স্থুল দেহ পরিত্যাগ করিয়। স্বকর্মানুসারে, হয় Etheric 
Double, নl হয় Astral, অথবা Mental, বা Causal, যদ্ব| 13119, শরীর 
গ্রহণ করে এবং সেই স্থানেই তদনুরূপ কর্মফল ভোগ করে। পূর্ব পৃর্ববাপেক্ষা 
পরপর শরীর গুলি সুক্ষ হয় এবং তৎকারণে লক্ষ লক্ষ যষোজনের 
পার্থক্যের হ্যায় এক অবস্থার পদার্থ অন্ত অবস্থায় উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ 
যদ্ধপি সেই সেই অবস্থার জীবগণ এক অন্তের সহিত ব্যবহার করিতে ' 
সক্ষম হয়, তবুও এক অবস্থান্ত্গত জীবগণ অপর অবস্থান্তর্গত জীবগণ 
সহিত ব্যবহার করিতে সক্ষম নহে। থিয়াসাফিষ্টগণের এ কল্পনাও 
পুর্বোল্লিথিত সর্ব কল্পনার ন্যায় অন্ন অদ্ভুত নহে, কেননা, উক্ত সকল 
কথা ব্যাপ্তি-জ্ঞানের অভাবে সাধ্যবিকলতা দোষে দুষিত হওয়ায় কেবল 
কথা মাত্র, এবং স্বীয় অর্থেই নিরস্ত। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্ত-_ 
যে স্থানে জীব স্থুলশরীর ত্যাগ করে সেই স্থানেই কি মুত শরীরাবয়বে 
2501 আদি সুন্মশরীর উৎপন্ন ও স্থিত হইয়া ভোগের হেতু হয়? অথবা, 
উক্ত উৎপন্ন-শৱীর দেশান্তরে বা লোকীন্তরে গমন করিয়া জীব-ভোগের 
হেতু হয়? দ্বিতীয় পক্ষোক্ত সিদ্ধান্ত অস্মদাদি মতের প্রতিকূল নহে, 
কিন্ত ইহাতে স্ব'সদ্ধান্ত ভঙ্গ দোব আছে। এই ভয়ে প্রথম পক্ষ বলিলে. 
উক্ত সিদ্ধান্ত সন্যুক্তি বিরহিত হওয়ায় কেবল অন্ধবিশ্বাসে পরিণত 
হইবে। কেন না, যে স্থানে শরীর ত্যাগ হইয়াছে, সে স্থানে ১০! 
আদি শরীবদ্বা। পরলো ক্াবস্থার ভোগ বালণে, প্রদেশ সাম্য হেতু স্থান 
অবরদ্ধ হওয়ায়) হয় মর্তলোকের ভোগ, না হয় পরলোকের ভোগ, এহ 
ছুইয়ের মধ্যে একটা অবশ্তই অসম্ভব হইবে। কারণ, সমসত্তাক পদার্থ 
মধ্যে নিয়ম এই যে, যে স্থানে এক বস্তু আছে সে স্থানে অগর 
বস্তু থাকিতে পারে না। যেমন যে স্থানে দণ্ড আছে, সে স্থানে রজ্জু ব 
অপর কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। যদি বল, সন্দেহ স্থানের 
অবরোধক নহে. অর্থাৎ সমপ্রদেশ সবেও সুল দণ্ডাদিসহিত আকাশ, 
কাল, দিশা, বায়ু, আদি হক্মপদার্থের সংযোগ বা সহাবস্থানের ন্যায়, সুগ 
গুক্সের এক সঙ্গে থাকা অসমত নহে । সুতরাং যেরূপ দণ্ড আকাশাদি 
শুল হম পদ।ার্থর সমপ্রদেশ এক অন্তের বা পরস্পর পরম্পরের বিরোধী 
নহে, তগ্গপ প্রদেশসাম্য সত্বেও হুক্স পরলোকাবস্থ। স্থূল মতলোক' 
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ব্যবহারের বাস্থুপ মর্তলোকাবন্থ! হুন্ম পরলোক-ব্যবহারের বিরোধী নহে। 
এ সকল কথ! নিতান্ত মবিবেকমূলক, কারণ আকাশ, কাল, দিক্‌, ইহ! 
সকল স্বভাবে অক্রিয় পদার্থ, অর্থাৎ ক্রিয়। রহিত। সুতরাং তাহাদের 
সংযোগ, শ্বরূপ্রের সুন্মত| নিবন্ধন, স্থানাবরণের হেতু না হইলেও তৎ 
সম্পর্কে উৎপন্ন যে সম্বন্ধ তাহা অবশ্যই ঘটাকাশের ন্যায় গ্রতীতিগোচর 
হইবে। কাষেই আকাশাদি দৃষ্টান্ত দাষ্টান্তিকের প্রতিকূল হওয়ায় বাদীর 
সিদ্ধান্তের সমর্থক হেতু নহে। এদিকে, বামুতে ক্রিয়া থাকায় তৎ সাযোগে 
উৎপন্ন অপর পদার্থে যে গুরহাধিক্য অর্থাৎ আয়তন ও ওজনের আধিক্য 
তদ্বারা বায়ূরও সংযোগ প্রতীত হয়, অসংযোগ নহে। বগ্ভপি স্থল বিশেষে 
উক্ত সংযোগাধার অংশ অত্যন্ত অল্প হওয়ায় অথব1 সংযুক্ত পদার্থের ক্ষুদ্রত। 
নিবন্ধন তাহা সাধারণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য হয় না, তথাপি যেস্থলে উক্ত সংযোগ- 
দ্বারা পদার্থের আয়তন ও ওক্গনের আধিক্য হয় সে স্থলে তাহ! বিন? আয়াসেই 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! সুশ্রাং বায়ু-টৃষ্টান্তপ্থারাও বাদীর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত 
হয় না। কিংবা, অক্রি্ন আকাশাদির অবকাশ-প্রদান স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ যে 
সংযোগ, সেই সংযোগে স্থিত বস্তুর বিশ্বমানে অপর বস্তুর সেই স্থানে ও সেই 
কালে বিস্বমানতাদ্বারা স্থুল হন্ম হেতুণশতঃ তছুহয়ের পরষ্পরের সংযোগ, 
ংস্পর্শ, সংপর্ষণ, আদি ব্যবহার সম্ভব নহে বলিলে, এ কথা কোন প্রমাণে 
সিদ্ধ হইবার নহে। কারণ, যেরূপ ঘটাক।শা দ্বারা আক1শেরও সংযোগ দৃষ্ট 
হইয়া থাকে, তজপ পারলোৌকিক শুক্মহুত তাধিদ্রেহগুলি অস্মদাদির দৃষ্টিপথে 
পতিত না হইলেও, অনন্ত পরলোকগত জীবগণ, তথ! তাহাদের অনন্ত 
ভোগোপযোনী ক্রিয়াপাধনাগ্ুকুল ব্যবহার, তথা অনস্ত ভোগাবিষর়, ইহ! 
সকলের বিদ্যমানতা মর্ডলোকে (শরীবুপ'রপতন প্রদেশে) কল্পনা করিলে উক্ত 
সকল পদার্থ আকাশ-সংযোগের হায় যেমম্বদাদির সহিত সন্বন্ধপ্রাপ্ত 
হইবে না বা অশ্মদাদির ব্যবহারের প্র তবন্ধক ব। ব্যাঘাতক অর্থাৎ বিদ্রকারী 
হঃবে ন। ইহ! কোন প্রকারে সম্ভব নহে । কেননা; ইহলোক ও পরলোক 
উভয় লোকে, কারণ ও সুক্ষ শরীবের অধিশেষে, মাত্র স্ুলশরীরের ভেদদ্ার! 
সেই স্থানে একের 'মন্তের সহিত সম্বম্ধাভাব কখন কেবল শব্দ মাত্র। 
অর্থাৎ যখন উচ্ভয়লেকে শশীরজয়ের মধ্যে ভেদকউপাধি কেবল মাত্র 
এক স্থণত্বাংশ, তখন মৃত্যু হইলে উক্ত স্ুপন্বাংশের নাশ সত্বেও মর্তলোক্থ 
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শরীরপ্রদেশে কারণশরীরসহিত তৎসুন্মাংশপরিবেঠিত লিঙ্গশরীর বা 
সুন্মশরীর থাকায় তদ্বিশিষ্ট পরলোকগত জীবগণের তথা তাহারদিগের 
ভোগসাধন ব্যবহারাদির, তথ! ভোগ্য বিষয় সকলের, মর্ভলোকবাসী 
জীবগণসহিত সহাবস্থান প্রযুক্ত, তথা হুঙ্মশরীরাদ্বির অবিশেষত] 
প্রযুক্ত, হুক্স শীতোষ্ স্পর্শের ন্যায়, বা ভূতাবেশের ভ্ায় ব। শব্দাদি- 
গুণগ্রহণের ন্যায়, সন্বন্ধপ্রাপ্তি হইবে না, একথা সর্ধথা অকল্পনীয় । 
কথিত কারণে মর্তলোকের শরীরাবয়ব যদি ভাবী অবস্থার প্রদেশ হয় এবং 
সেই মর্ভশরীরের স্থিতি স্থানে বা দেশে যদি ভাবী ভোগ হয় তাহ! হইলে 
উভয় লোক সমসত্তাক হওয়ায় এবং উত্তয় লোকের ব্যবহার-সম্পাদনের স্থান 
প্রদেশ বা অবয়ব এক হওয়ায়, উভয় লোকের ভোগের, স্থিতির, 
ব্যবহারের, তথা ভোগ্য বিষয়ের বিচিত্রতা নিবন্ধন, যোর বিশৃঙ্খল 
আপতিত হইবে, হইলে উভয় লোকের জীবনধাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা 
উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে। যাঁদদ বল, ভাবী অবস্থার ভোগ ব্যবহাবাদি স্ব * 
চি্তবৃত্তিরপ হওয়ায় মর্ভলোকের বিরোদী নহে। তাহা হইলে অপরেন 
অগ্রাহা হওয়ায় উক্ত ভোশার্দর, স্বপ্নের ন্যায়, বে কেবল মিথাত্ব সিদ্ধ হইবে 
তাহা নহে, কিন্তু পরলোক অবস্থাস্তর্গত জীবগণেরও পরুল্পর সহিত পরম্পরেশ 
ব্যবহার অসম্ভব হওয়ায় তদ্দারা স্বসিদ্ধান্ত ভঙ্গ দোষও হইবে। এদিকে, 
মর্তঁুভোগেপযোগাী স্থল বিষয়ের সমূহ পরলোকগত জীবগণের ভোগা হঈতে 
পারে না বলিয়া অন্ততঃ ভোগের উপঙগীননার্প পরলোকের ভোগোপধোগা 
সুন্মভোগ্যবিষ্মগুলি মর্তীলোকে অবস্থা থাক! আবশ্যক, কিন্তু উহাদের 
অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ দেপাইতে পারিবে না। এইরূপ পরলোকগত 
85৮৮1 আদি শরীরধারী জীবগণেরও ইহলোকে অবস্থানের কোন সাধক 
হেতু ন! থাকার অহথমান-সমর্ণক ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পিঙ্গঞ্ঞানের অভাবে উল্লিখিত 
সকল কল্পন সাধ্য ব্রাহত্া দোষে দূষিত হওয়ায় নিষ্কলই হইবে। কথিঠ 
কারণে মৃত্যু হইলে মৃতব্যক্রির স্থানান্তরে গতি হর্ন না, কিন্তু সেই শরীগাবয়ব 
প্রদেশেই নৃতন 5361 আদি শহীরদ্বারা ভোগ হয়, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণা- 
ভাবে রক্ষা হয় ন।। যদি বল, যে রূপ দেবগণ বা যোগিগণ অন্তধান 
শক্তিবশতঃ নিকটে থাকিয়া ৪ অপরের প্রতীতির বিষয় হন না, তদ্রুপ 
পারলোঁকিক-অবস্থাও ইহপোকের উপলঞ্ধির বিষয় হম না। ইহার উত্তরে 
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বলিব, অন্তধান শক্তিস্থলে ইন্জিয়-শক্তির যথোচিত সমগলাবধি প্রতিধন্ধ হয়, 
ইন্দ্রিযাদির গ্রাহশক্তি প্রতিবন্ধ হইলে পরুন্দীয় চাক্ষুধাদি জ্ঞানের বিষয় হয় 
না। দেবগণ ও সিদ্ধগণ লোকাস্তরবাপী হয়েন, এইরূপ যোগিগণও ' 
অরণ্যবালী, সুতরাং লোকান্তর ও দেশান্তর ভেদহেতু তাহারা অশ্মদাদির 
জ্ঞানগোঁচর নহেন। যদি সমদেশবত্া হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও ' 
সভা! সম্বন্ধ প্রাণ্ডিদ্বারা অন্মদাদির প্রতীতির বিষয় হইত, অন্তধানাদি সিদ্ধি 
হেতু ইন্ড্রিয়-শক্তির প্রতিবন্ধধারা অপ্রতীত হইত না। যদি বল, সুন্ম রূপ- 
বিশিষ্ট ভূত, প্রেত, পিশাচাদ্দি জীবগণ সমদেশবন্তা হইয়াও লোকের 
চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় নহে। সত্য, কিন্তু তাহাদের ভোগ্য বিষয়ের ভেদ 
প্রযুক্ত, তথ থাকিবার স্তম্ভ, বৃক্ষ, শাশানাদি স্থানের ভিন্নত। প্রযুক্ত, ষগ্যপি 
তাহাদের সতত সম্বন্ধাভাবে প্রতীতিগোচর নহে, তথাপি স্থল বিশেষে 
কার্যযগতিতে ভৃতাবেশাদিত্বার সন্ববপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের অস্তিত্ব, 
বিগ্কমানতা, তথা তজ্জনিত সুখ ছুঃখাদিরূপ ইষ্টানিষ্ট ফল, সকলের উপলব্ধির 
বিষয্ন হইয়া থাকে, ইহ! লোকে প্রসিদ্ধ। অতএব পিশাচাদি দৃষ্টান্তদ্বারাও 
বাদীর পক্ষ প্রমাণীকৃত হয় না। অধিক কি বলিব, সর্ধগত ও সর্বভুতের 
আত্ম যে ব্রহ্ম তিনি ন্বক্ত।) নিরবয়বতা ও নীরূপতা তথা সর্ব নিষেধের 
চুড়ান্ত শীম। ও পরাকাষ্ঠা হইয়াও যখন প্রদেশ ও স্বরূপসাম্য বশতঃ 
বিদ্বালের মদ। অপরোক্ষঠার বিষয় হইয়। থাকেন তখন তদপেক্ষা অত্যন্ত 
সুল যে পরুলোকাদি অবহ্থ! তাহ! সমপ্রদেশ ও সমস্থবরূপ হইয়াও যে 
সর্তলোকবাসিগণেত্র প্রতীরতিগেচর বাঁ তাওাদিগ্র সাহভ  সম্বন্ধপ্রাপ্ত 
হইবে না, এ কথা স্বতঃই শ্বীয় অর্থে বাপিত। কাথত কারণে সেই মর্তদেশস্থ- 
শরীরে পরলোকভোগের স্থানাবনে'ধকরূপ হেতু থির।সাফিষ্টাসদ্ধান্তের 
প্রতিকূল হওয়ায় তথ! সই প্রদেশে না আদি শরীরতারা ভোগও 
অসিদ্ধ হওয়ায়, থিয়াপাফি&় শিষ্যগণের বেদ স্থ হিত নৌদ্ধ এতের সামঞ্জসোর 
যে উদ্ধম তাহ। সম্পূর্ণ অবিবেক মূলক 

থিয়াসাফিষ্টগণের উক্ত নিনস্তের আ্সঙ্গিক মার একটা সিদ্ধান্ত এই যে, 
তাহারা বলেন, মৃত্যু হইলে যখন মর্তদেহ প্রদেশে পারলৌকিক দেহ বা অবস্থ। 
উৎপন্ন হয়, তখন সেই প্রদেশে জীবগণ স্বঙ্গ ভোগনিমিত্ত স্বর্গ নরকরপ স্থানও 
"প্রাপ্ত হন্ন। তাহাদের নাম ন্থ।, Physical Plane, (স্কুল ভোগের সান ), 
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85051 Plane (স্থক্ ভোগের স্থান ) mental Plane (মানসিক ভোগের 
স্থান) এবং Buddhik বা Nirvanik Plane (বুদ্ধিক বা নির্বাণিক ভোগ-স্থান)। 
মরক যন্ত্রণা ভোগের স্থানকে কাম-লোক বলে, ইহা astro! Planeএরু অন্ত- 
রগতি। এইরূপ Devachan (দেবাচন ) স্বর্গ নামে প্রখ্যাত, ইহা Menta! 
Plancaর অন্তভূত। উক্ত দ্েবাচনের উর্দ্ধে ব। উপরে পরম হুক নির্ব্বাপ- 
মুক্তিরূপ বে ভোগ স্থান তাহাকেই বুদ্ধিক স্থান ( Buddhik Plane) বলে। 
এই বুদ্ধিক-অবস্থা হইতে যুক্তপুরুষগণ নিয়াবস্থাতে বদ্ধ ও অজ্ঞ জীবগণের 
উদ্ধারের জন্ আগমন করিয়া থাকেন । নির্বাণিক অবস্থার উর্দ্ধে ষ্ঠ ও সপ্তম 
এই দুই অবস্থা আও মাছে, কিন্ত তদ্বিযয়ে নির্ব।ণাবস্থাপ্রাপ্ত যুক্তপুরুষগণ 
থিক়্াসাফিইমতেন ধর্মপ্রগারকদ্দিগকে এভাবতা কোন বিশেষ পরিচয় 
প্রদান করেন নাই। যাহা হউক, উক্ত বর্ণিত ন'স্থা সকলের শাধা প্রশাখা- 
রূপ অবান্তর ভেদ মারুও আছে, কিন্তু নিক্ষর্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক 
পুরুষ মৃতশরীর স্থানে স্বীয় স্বীয় কর্ধানুপারে Physical, *৯না, আদি ভোগ- 
স্থান প্রাপ্ত পূর্বক তাহ। সকলে অনস্থান করতঃ দেবাচন স্বর্গ-ভোগের অনন্তর 
ভাবী স্থূল দেহ গ্রহণার্থ পুনরায় মর্তে প্রত্যাগমন কৰে। কেবল নির্ন্বাণাবন্থ। 
লাভ করিতে পারিলে জীব কর্বন্ধনহইতে মুক্ত হয় এবং পুনপাবৃত্ি 
রহিত হয়। উক্ত অবস্থাপ্র।প্ত যুঞ্জপুকরুষগণই সেহবশে আক হইয়া স্বেস্ছ!- 
পূর্বক লোকাহিতার্থ সময় সময মর্তলোক্ষে আগমন করিয়া থাকেন, কিছু 
তাহারা মর্ভছাদি লোকে যে শাগমন করেন, তাহা ইতর জীবের ন্যায় ব্ব+মে 
আবদ্ধ হইয়। নুহ । শুভাশুভ কর্মের তাবভয্যে বদ্ধ জীবের পরলোচাবস্থাতত 
স্থিতি ও ভোগের তাগতমা হয়। কিন্তু নিয়ম এই যে, যাহারা অশোভনকারী. 
তাঁহারা কাম-লোকে মধিক কাল অবান্থৃতি করে আর দম্ুতোগের অনন্তর 
যৎকিঞ্চিত সঞ্চিত পুণ্যফল উৰ্দ্ধ অবস্থাতে শীঘঘ ভোগ করিয়া মপ্তলে!কে 
প্রত্যাগমন করে। মার যাহারা শুভকর্শকারী অর্থাৎ রমণীয়চারী তাহার। 
কামলোক!দি খ্বন্থা গ্রন্থগুতাবে অর্থাৎ অন্রানচ্ছন্রূপে অতিক্রম 
করির। উদ্ধ সুথজনক ক্গবন্থাতে সংন্ত। লাভ করে আর তাহাতে দীর্ঘকাল 
ল্খভোগ  ঈরিকা ভোগাবসানে পুনরায় প্রসুপ্ততাবে কামলোকাদ 
যনে এসস্থা নাট তে অবরোহণ করতঃ মর্তলোকে আগমন করে। এই রূপে 
জীনগণ ন্বেপক্ষিত কর্মফলক সুখ দুঃখ ভোগ দ্বার! ক্রমশঃ সুসংশোধিত 
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হইয়] পুর্ব্বাপেক্ষ অধিক আত্মোন্নতি লাত করিতে থাকে, এবং উক্ত আয়ো- 
ব্রতি জীবের স্বভাব, এই স্বভাবের ব্যতিক্রম প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ হওয়ায় 
সম্ভব নহে। এই এইরূপ থিয়াসাফিষ্টমতে আরও অনেক কল্পনা আছে, তৎ- 
সকলের বিবরণ নিক্ষল বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। বাদীর এসকল . 
কথাও কথার মত কথ! বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়ে এই যে, উক্ত সকল কথার 
বুক্তিপিদ্ধত। কোন প্রমাণে উপপন্ন হয় না, যে রূপে হয় ন! তাহ। পূর্ববিচাঁরে 
আলোড়িত হইয়াছে । মর্ভলোক ও পরলোক সত্য, সমসত্তাক ও সমগ্রদেশ 
হইয়াও কেবল মাত্র স্থুল হুগ্ম ভেদে কেহ কাহারও অবচ্ছেদক নহে, 
যোগী নহে, প্রত্যক্ষগোচর নহে, এমন কি কোন প্রক।র প্রভীতির বিষয় 
নহে, এই সকল অসংলগ্ন কল্পনা এবং তাহা সকলের সহিত মিলিত হইয়! 
আরও অনেক অসম্ভব অলঙ্গত ও বিরুদ্ধ কল্পন! যথা, অল্প মর্ভশরীব-প্রদেশে 
বৃহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ও বিরুদ্ধ স্বভাববিশিঃ স্বর্গ নরকের স্হাবস্থান, তথা 
স্বনন্ত বিরুদ্ধ ভোগ্য উপকরণের সহাবস্থান, তথা অনন্থ বিরুদ্ধ কর্মান্বিত 
তোক্কুগণেত সহাবস্থান, ইত্যাদি সমস্তই থিয়াসাফিস্ট সিদ্ধান্তকে প্রলীপ- 
বাক্যবৎ থোর অপসিদ্ধান্তে বিরুৃতাকার করিয়া তাহার স্বরূপই উপমদ্দিত 
করে। কারণ যেমন পুর্দে বলিয়াছি। যখন মর্তাবস্থা ও পরলোকাবস্থা উভয় 
অবস্থাতে বিষর তথ! ক্রিয়া এবং ক্রিয্নাঙ্গনিত বাপারে অবয়ব, চেষ্টা, প্রবৃত্তি 
ভোগ, সাদন। সংযোগ, বিয়োগ, ইত্যাদি সর্বই সাধারণ এবং এইরূপ যখন 
সুল শখীবাবচ্ছেদক স্থান তথা কারণ ও লিগ (স্ক্ম) শবীরগত হুম্ততা এই 
সকলও উভয় অবস্থাতে সমস্ত জীবগণের অবশেষ, তখনমাত্র অন্নমন্ন- 
শরীরের সুলতা নিবন্ধন উভয় অবস্থাতে পৎম্পর সহিত প্পরের সন্বন্ধাভাব 
কখন এবং এই সম্বন্ধাভাবদ্ধারা এক অবস্থার জীবগণসহিত অন্য অবস্থার 
জীবগণের ব্যবহারাতাব কখন, হত্যাণি সকল সিদ্ধান্ত কখনই যুক্যাদিবসে 
প্রমাণপিদ্ধ বলিয়। নিশ্চত হইতে পাৱে না। অধ থিয়াসাকিউগণের 
প্রদশিত দিদ্ধাঞ্ডের রীতিতে নর্ভলোকস্ক জীবগণের ও পহলোকস্থ জীবগণের 
সুখ দুঃখ ভোগেরও সাক্কর্যা হর! স্ব চিত্তবুত্তনপ বিজ্ঞানদ্বারা পরলো" 
কাবস্থাতে সুখ দুঃখ পপ শব্দাদি 'বিষয়ততোগের ব্যবস্থা হইতে পারে 
বলি,গ, ইহাও স্ব স্ব মনোরাজ্যর ন্যায় স্বতিরূপ বা স্বপ্নের ন্যায় মিধ্যারূপ 
হওয়ায় কেবল নিঞ্জ বিজ জ্ঞানেরহ বিষয় হইবে, পরকীয় চিত্তের বিষয় হইবে 


ৃ রর ts তত্বজ্ঞানামৃত। 
" না। কেন মা, উপরে বলিয়াছি যে, চিন্তরূপ বিজ্ঞান সমস্ত অসাধারণ অর্থাৎ 
প্রতি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় একের বিজ্ঞান অপরের গ্রাহ হইবে না, এবং 
ইহা না হইলে দেই এক অবস্থার জীবগণ এক অন্যের সহিত ব্যবহার করিতে 
_ শকা হয়, ধিয়াসাফিষ্টগণের এই প্রতিজ্ঞা, তথা পরলোকে সত্য শব্দাদি বিষয়- 
ভোগের প্রতিজ্ঞা, এ উভয়ই বাধপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের সমুদয় সিদ্ধান্ত অপ- 
"সিদ্ধান্তের উদরে বিলীন হইয়! যায়। ফলিতাথ -- সেই মর্ভশরীর-প্রদেশে পর- 
লোকগত জীবগণের চোগব্যবস্থা, বিরুদ্ধ স্বর্গ নরকের এক্কত্রাবস্থিতি) সেচ্ছান্ু- 
: যায়ী মনোনীত কাৰ্য্যে মুক্ত|বন্থা হইতে মুক্তপুরুষগণের মর্তে আগমন, ইত্যাদি 
সমস্ত কল্পনা যেরূপ যুক্তি প্রমাণাদি ব'জ্জত তদ্রুপ হিন্দুশান্ত্রেরওবিরুদ্ধ। 
থিয়াসাফিষ্টমতে জীব স্বতাববলে উন্নত হইতে থাকে। এ কথা সত্য 
হইলে, কায়িক বাচিক্ক মানসিক যে সকল শুতাশুভ বা বিহিতাবিহিত বন্ধ 
তাহ! সমস্তই সার্থকারহিত হওয়ায় ব্যর্থ হইবে। যদি বল, শুভ কর্মোপা- 
সনাদি ক্রিয়া সকল শীঘ্বতার সম্পাদক, সুতরাং নিরর্থক নহে। তবুও 
ক্রিয়াউৎপাগ্ঠ সাধ্যফল নশ্বর হওয়ায় অবশ্যই ভোগে ক্ষয় হইবে, হইলে মন্ুস্- 
যোনিরই নিরন্তর প্রাপ্তি হইবে এবং নির্বাপ-যুক্তি আদি অবস্থার লাত বা 
তাহাতে ্বেচ্ছানুযারী অবস্থানের আশা দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । অপিচ, স্বভাবপক্ষে শুভাশ্তভ ক্রিদার কোন সার্থক: মাই, যাহ! 
অধস্্র-সিদ্ধ। শ্বভাবরলে পাওয়া যাম তাহাতে করিব সাম্য থাকে না। 
স্বভাব নিষিত্তকে মপেক্ষ। করে না, তাহাতে নিমিভ্তের অপেক্ষা হইলে, 
স্বতাবপক্ষ ভঙ্গ হঠবে। পক্ষান্তরে, কর্ম স্বীকৃত হইলে, শুভকর্শ্মের হ্যায় অশুভ 
কর্মেরও কোন গতি স্বীকার করিতে হইবে, এবং হহ। স্বীকার করিলে হত- 
কর্মন্বারা উন্নত-গতি প্রাপ্থির ন্যায় অশ্থভ কমলে অবনতিও বাধা হুইয়। 
মানিতে হইবে। কিন্ত এ পক্ষে উত্তরোত্তর অবস্থ। শ্বশ্বতাবেই উন্নত হইতে 
থাকে, এ সিদ্ধান্ত বাধিত হইবে। অতএব পশ্বাদিমোনির ন্যায় বিধিশান্নাদি 
নিরপেক্ষ বিহিতাসাঠত কম্মরহিত স্বতাবধধারা উম্নত-গতি স্বীকার্ষ) হইলে 
কর্মোপাসনাদি সমস্ত ক্র ব্র্থই হয়। কথিত কারণে শীস্বতার সম্পাদক 
বশিয়। গুতন্্মাদকে উন্নতির হেতু বলিলে সেই স্তায়ে অশ্তভকর্মকেও নরক 
বা পাণাদ ধোনি হেতু বলা উচিত, বলিলে খিয়াসাফিষ্টগণের সিদ্ধান্ত যে, 
বর্তমান খ্রোনিংহতে অবরোহণ সম্ভব নহে, তাহার সার্থক তৎক্ষণাং লুপ্ত 
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হইবে। যন্দি বল, জীব পূর্ব পূর্ব যোনিতে সুসংস্কৃত ও সুমাঞ্জিত হইয়া পর 
পর শ্রেষ্ট যোনি লাভ করিয়া থাকে বলিষ! তাহার পুনরায় অধঃ যোনিতে 
অবনতি সম্ভব নহে। কেন না, কারণ-কার্ধ্য-ভাবের বিষয়ে নিয়ম. এই যে, 
যে কারণ হয় সে কার্ষের অব্যবহিত পুৰ্বকালে অবস্থিত হইয়! কার্য্যের 
জনক হয়। যেমন ঘটের হেতু যে মৃত্তিকাপিণ্ড, দণ্ড, চক্র, কুপাঁল; তাহ! 
সমস্ত ঘটোৎপন্তির অব্যবহিত পুর্বকালে থাকে। এইরূপ মানব শরীরের 
স্কার অব্যবহিত পূর্বে থাকায় তদোত্তর জন্ম মানব-শরীরেরই সম্পাদক 
হইবে আর যদি তাহাতে দৈবী-সম্পদা অধিক থাকে তাহা হইলে 
তদপেক্ষাও অধিক উন্নত অবস্থার প্রাপক হইবে, কিন্তু দেবী-সম্পদ। 
থাকুক ব! ন! থাকুক অথবা পাপের বাহুল্য হউক বা না হউক, উহ! 
কখনই শুকরাদি যোনিপ্রাপ্তির হেতু হইবে না। কারণ, মনুষ্য জনের 
পরে শুকরাদি যোনিতে জন্ম হইলে, সেই সকল জন্ম শনুষ্য-জন্মের 
অব্যবহিত পরে হওয়ায় তাহ) সকলে মান্ব-জন্মেরই সমস্ত সংস্কারের 
উদ্বোধ হওয়! উচিত, শৃক্রাদি জনের নহে । কেননা, অসংখ্য কালপুর্বে 
যে শুকর প্রভৃতি গ্রন্ম হইয়াছিল মার তাহা সকলে শুক্তরাদি জন্মের 
যে সমস্ত সংস্কার জন্নিয়াছিল, তাহা সমস্ত ক্রমোন্নতির অবমরে বিনষ্ট 
হওয়ায় এক্ষণে মনুষ্থ যোনিতে উহা সকলের নাম গদ্ধও নাই। এদিকে, 
শক্কর-নস্কার বাতীত খুকর-ঈন্। নির্বাহ হইতে পারে না বশিয়! যদি 
তাহাতে স্ুকর-জন্মবাবহাপ্পোপযোগী সংস্কারের আস্তত্ব অঙ্গীকার কর, 
অথবা সকল যোনিতে সকল যোনির ভ্রমণদ্বায় সকল যোনর সংস্কারের 
থাকা অঙ্গুমিতি কর, তবুও অনাবহিত পুর্বকাঁলে মানব ঈন্মের সংস্কার 
থাকায় শুকর-যোনিতে মানব-জন্মের এংস্কারেরই ভদ্বোধ হওয়া উচিত, 
অসংখ্যকাল ব্যবাহত সুকর.জনোর নহে: হহা অস্বীক।ব করিলে, সকল 
জন্মের সংস্কারের সকল জনো উদ্বোধের মাপ'ত্ত হইবে। অথবা, যখন 
অব্যবহিতটীর উদ্বোধ হয় ৷, তখন অনংব্যকাল অহীত ব্যবহিতটাও 
উদ্বদ্ধ হইতে পারে না, ইহ! অবগত ম'।নতে হইবে। কথিত কারুণে 
অধম পশ্থাদিযোনিতে শস্ুম্যেং অব্বণ সম্ভব নহে, সম্ভব থলিপে 
প্রযোজক হেতুর অভাবে কবণ-কা্যয ববমক যে নিয়ম তাহ! ভঙ্গ হইবে 
এবং যোনি ভ্রমণদ্বার৷ জ্ঞানাদপ যে উতৎকর্ষত। হর, তাঁহারও স্থ- 
৬৯ 


at তত্ঞ্জানাযৃত ৷৷ 

কতা অস্তভগত হইবে, ইহ! প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ । পূর্বপক্ষের এই সকল: 
কথার প্রতিবাদে আমর! বলিব যে, জীব মাত্রই সমস্ত জন্ম প্রাপ্ত হওয়ায় 
জীবগণের চিত্তে সমুদয় জন্মেরই উপযোগী সংস্কার ধাকে। প্রারন্ধ কর্মের 
ব্যাপার অনুসারে কতক 'গুলির উদ্বোধ হয়, কতক গুলির হয় না, 
উহার! প্রসুপ্তভাবে থাকে । একজ্াতীয় কর্ম্মসমষ্টিহইতে এক একটী 
জন্ম হয়, মানব-জন্ম ও শুকর-জন্ম অবশ্যই একরূপ নহে। যেরূপ কর্ম্ম- 
সমহির সন্সিলনে শৃকর-জন্ম হয়, সেই কর্শাসমষ্টিই ব্যবহিত শুকর-জন্ম 
সংস্কারের উদ্বোধক হয়। শূকর-জন্ম এবং সেই জন্মের আয়ু ও ভোগের 
প্রাপক কর্শাশয় আপন কারপতার!। অতিব্যক্ত হয়, উহা অসংখ্য জাতি, 
বহু দুর দেশ, ও অসংখ্য কল্লের দ্বার ব্যবহিত হইলেও, পুনর্বার স্বকীয় 
কারণরূপ ব্যপক (উদ্বোধক ) সহকারে অভিব্যক্ত হইতে গিয়া শীপ্ই 
পূর্ব শুকর-জন্মের অনুভব-সংস্কারের সহিতই ইত্ব,দ্ধ হয়। অর্থাৎ শুকর- 
জীবনে যেরূপ যেরূপ সংস্কার হইয়াছিগ, তৎ সমস্ভই উত্ধদ্ধ হইয়া স্থতি 
জম্মায়। কারণ, এ সমস্ত বাসনা ( সংস্কার ) অতি দুরবন্ত হইলেও উহাদের 
তুল্য কর্ম অভিব্যঞ্কক হয় বলিয়া উহাদের আনন্তর্য/ বিনষ্ট হয় না। এইরূপ 
হওয়ার কারণ এই যে, স্বতি ও সংস্কার একরূপই অর্থাৎ তুল্য বিষয়েই 
হইয়। থাকে। এ সকল কথ স্থানান্তরে বিস্ততরূপে বর্ণিত হইবে বলয়! 
এস্বলে অর্ধেক বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। অতএব মনুষ্যবোনি হইতে 
অধঃ শুকর যোনির প্রাপ্তি বিধয়ে কালাদি ব্যবধান বাধ! জন্মাইতে সমর্থ 
নহে । তুলাকর্ম্ম (শুকর-জন্মের প্রাপক অদৃষ্ট) উদ্বোধক হয় বলিয়া 
লংস্কারের ব্যবধান থাকে না। তুল্যকার্যা শ্বতিত্বারাও অব্যবধান সম্পর হয়, 
অর্থাং উদ্বোধক হইলেই পূর্বাসংস্কার তুল্য বিষয়ে শ্বতি উৎপাদন করে। 
কথিত কারণে বর্তমান জন্মের যে পাপপুণা কর্ম্মাশয় তাহাই উত্তমাধম 
অবস্থার হেতু হওয়া বাদীর আপত্তি যে নিয় যোনিতে মনুয্যের অবরোহণ 
প্রকৃতির নিয়নাংরুদ্ধ, এ কথা অত্যন্ত যুক্তি-বিগছিত ও অসঙ্গত। এই 
সমাধানঘবারা বাদীর আর এক আপত্তি যে, জ্ঞানাদির যোনি ভ্রমণদ্বার। 
যে উক্ত! ভয় পে নিয়মের সার্থক্য অধোগতি শ্বীকার করিলে বিন? হয, 
তাহ।রও পরিহ।4 জানিবে। অপিচ, যপন এই জীবদ্দশাতেই দেখা যায় 
বে, কত শত ধীসম্প জনগণ শোকে, তাপে, বোগে, তথা নিবিদ্ধ-কর্শের 


থিয়াসাফিইউমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার। tea: 


আসক্তিতে, জ্ঞান বুদ্ধি বর্জিত হইয়। পশ্তবৎ জীবন নির্বাহ করিয্ন। ' 
থাকে, তথন স্বকর্ম্মদনোষে মৃত্যুর পরে মুঢ়াবস্থারূপ পশ্বাদি যোনিতে গতি রর 
প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ এবং তৎকারণে অনদস্তব বলিয়া আক্ষেপ করা: 
বাদীর ধৃষ্টতা মাত্র । কিংবা, শ্রষ্ট অবস্থ। হইতে নিকট অবস্থায় পুনরাবৃত্তি | 
অস্বাভাবিক বলিলে, দেবাচনাদি স্বর্গহইতেও মনুষ্যষে।নির পুনঃপ্রাপ্তি ' 
সম্ভব হইবে না। কিংবা, দেবাচনাদিতে ভোগাবসানে যোগ্যতার অভাবে . 
স্থিতি সম্ভব নহে বলিলে, সেই ন্ায়ে যোগ্যতার অভাবে কত পাপকশ্মের 
এভাবে মন্তয্য-যোনিতেও স্থিতি সম্ভব হইবে না। ফল কথা-_থিয়/সাফিষ্ট- 
গণের উন্নতির স্বভাবপিদ্ধতা তথ! নিয়যোনি প্রাপ্তির অস্বাভাবিকতা, 
এ উভয় পক্ষ যেরূপ প্রমাণ-বিরুদ্ধ তদপ হিন্দু শাস্ত্রের সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধ । " 
কেননা, হিন্দুধর্মের সমস্ত শাস্ত্র মূহযুহ অণ্তত কর্মকারীর পশু প্রভৃতি 
যোনিতে অসন্দিপ্ধ বাক্যে কৃতকর্থের ফলতোগের জন পুনরাবৃত্তি কীর্তন 
করিয়াছেন । হিন্দুদিগের বিশ্বাসের যুল শান্র এক মাও বেদ, অন্ত সমস্ত 
শান্ত্র বেদমূলক, সুতরাং বেদের আশ্রয়ে পুরাণাদিধর্মশান্ত্রের স্থই। 
বেদে অতি পরিষ্কৃতরূপে পশ্বাদি যোনিতে অশোতনকারী মনুষ্যগণের শধঃ- 
পতন উক্ত হইয়াছে । গ্রন্থাবয়ৰ বৃদ্ধি ভয়ে কেবল মাত্র বেদ হইতে 
একটী মন্ত্র তথা লীতীশান্্র ও মনুসংহতা হইতেও এক একটা ক্লক উদ্ধৃত 
হইল। তথাহি-- 

তদৃষ ইহ রমণীর চর্ণ। মভযাশো হ বৃত্তে রমণীয়াং ফোনিম পল্ভেধন্‌ 

ব্রাহ্মণযে(নিং ব! ক্ষণিমযোনিং বা বৈশ্ীযোনং বা। 

অথ য ইহ কপুয়চরণা অভ্যাশে। হ যত্তে কপুরাং যে।নিমাশপ্তেরন্‌ 

শ্বযোনিং বা শুকরযোনিং বা চগ্তাপযোনিং বা। কঞ্রতি। 

অর্থ--(চন্দ্রলোক অর্থাৎ ম্ব্গংইতে) মবতরণকারী জীবের মধ্যে 
যাহার! পূর্বে এই কর্দাভুমিতে রমখানচার। অর্থাৎ পুণ্য ছিগ তাহারা 
রষণীরযোনি প্রাপ্ত হয়, ব্রাঙ্ছণযেলিতে, ক্ষত্রযোনিতে অববা বৈশ্ক- 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। বাহ “শাশাচাগী ছিল তাহারা পাপষোনি 
প্রাপ্ত হয়, হন কুকুরযে((নিতে ন! হয় একরখোনিতে অথবা চণ্ডালবোনিতে 
উদ্ভূত হয়। 


রূজপি প্রলয়ং গন্ধ। কর্ম্মসাঁদ যু জাতে । 


৪৮ তত্বজ্ঞানামৃত । 


তথা প্রলীনস্তম্‌সি মূঢ় যোনিষু জায়তে । গীত! ১৪ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক ॥ 
অর্থ_রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মরিয়া গিয়। কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যুলোকে জন্মগ্রহণ 
করে আর তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃতব্যক্তি পশ্বাদি মুড যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করে। | 

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষের্যাতি স্থাবরতাংপরঃ। 
* বাচিকেঃ পক্ষিমুগতাং মাননৈৰ্যস্ত্য জাতিতাম্‌ ॥ 
মনুসং ১২ অঃ ৯ শ্লোক। 

অর্থ-শারীরিক কর্ম্মদোষের আধিকে) মন্ুয্ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিক 
কর্ম্মদোযের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযোনি এবং মানসিক কর্ম্মদ্রোষের আধিক্যে 
চাস্তালাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। 

বেদাস্তমতে জীব অনাদি অন্ুৎপগ্ভমান বস্তু, কিন্তু পিয়াসাফিষ্টমতে যন্তপি 
সংসার ও মূলকারণ অনাদি তথাপি প্রত্যেক সৃষ্টিতে অর্থাৎ কল্পে. যুগকারণ 
সহিত কার্য্যোনুৰ প্রকৃতির অভিনব সংযোগ বশতঃ তৎসংযোগরুত ভিন্ন তিন 
জীব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আত্মলাত করে। অসংখ্য অতীত কল্পে যে সকল 
মনুয্েরা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা কোনও ভূত পূর্ববকালে ফুক্ত হওয়ায় 
এক্ষণে তাহাদের অস্তিত্বের নাম গন্ধও নাই, অর্থ(২ তাহাদের বিষয়ে কিছুই 
জানা নাই। যাহার! গত অর্থাৎ অব্যবাহত পু স্থষ্টিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তাহারা এ সময়ে আনন্দমরাদি অবস্থাতে অবস্থিত হইয়া মহাত্মা নামে 
প্রসিদ্ধ। এই মহায্মাদলেঃই মধ্যে কতক যুক্ত পুরুষগণ বন্ধ জীবের দুঃখে 
ব্যাকুল হইয়। ম্ঠাদি অবস্থাতে আবভুতি হন। এইরূপ বর্তমান স্বষ্টির 
মনুষ্যগণও পুর্ব সৃষ্টির ন্যায় আগত. ুষ্িতে মহাত্ম। পপবীতে আরুড় হইবেন 
এবং তন্মধ্যে কতক স্বেগ্ছানুদারে তংসাময়িক অভিনব. মানবদিগের গুরুত্ব 
স্বীকার পৃন্বক তাহাদের উদ্ধারের জন্ত চেষ্টত হইবেন। প্রদর্শিত প্রকারে 
সৃষ্টি ও যু বিবগ্ক প্রক্রিয়ার কোন কালে বিরাম নাই, উক্ত প্রক্রিয়া 
ভবিষ্যৎ কালের পত্যোেক ভাবী ৃষ্টিতেও অক্ষু্ধ অবিচলিত থাকিবেক, 
কেন ন, মূলকা।ণ এবং প্রক্কতি ননগ্ত হওয়ায় উক্ত সৃষ্টি বিষয়ক নাটকার 
অভিনয্নও অনন্ত। কথিত প্রকারে সংসারের প্রাথম্য নাই, কিপ্ত অনাদি 
সংসার-প্রবাহের অন্তর্গত জাব সকল সাদি, অনাদি নহে, পরন্ত অন্ত । 
পাঠক নণ, এলে বনে রাধিখেন যে, উক্ত সকল কথা হিন্দুধর্ম ব। নৌদ্ধধন্ 
কোন একটীরও মতের কথা নহে। বৌদ্ধ মতে ক্ষণিকভাব চৈত্তরূপ চাব 
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স্কন্ধই সংসার এবং বিজ্ঞানস্কন্ধই যুক্তির পরাকাষ্টা, তথ! উক্ত বৌদ্ধ মতের এই 
মুক্তির লক্ষণে ষষ্ট সপ্তমাদি অবস্থার কোন কথা নাই এবং ইহা সম্ভবও নহে। 
এপ্দিকে,বেদাস্ত মতে প্রকৃতি ও তৎকার্য্যরূপ সংসার তথা সংসারের অন্তর্গত 
জীবগণ অনাদি কিন্ত সংসার জ্ঞান-নিবর্তনীয় হওয়ায় শান্ত, অনন্ত নহে এবং 
জীবগণের স্বপারমার্থিক ব্রদ্ধস্বন্ধবপে স্থিতিই মোক্ষ। দে যাহ হউক, জীব ্‌ 
সাদি ও অনন্ত, ইহ| বিরুদ্ধ কথা, সংযোগাদিরূপ ক্রিয়াদ্বার৷ উৎপন্ন বস্ত 
নশ্বর হইয়া থাকে, এই অর্থ যুক্তি অন্ুতবাদি বলে প্রমাণান্গৃহীত হওয়ার 
সর্বববাদী সম্মত। যোগাদি ক্রিনও মানসকর্ম্ম সুতরাং তহৎপান্ত ফলও 
বিনাশী। প্রকৃতি এবং মূলকারণের সংযোগ অনাদি অনন্ত হইলে, জীবের 
অনাদ্দিত্বই সিদ্ধ হইবে, সাদিত্ব নহে, এবং প্ররুতি ব! প্রাকৃতিক পদার্থের 
অন্ত বা মস্ত না থাকায়, সদাই স্ষ্টীর প্রসঙ্গ হইবেক এবং যুক্তাত্মাগণের 
মুক্তির নির্দিষ্ট কালের পূর্বেই পুনরাবন্ধনের মআাপত্তি হইবেক অথবা! মুক্তিই 
অমন্তব হইবেক । এইরূপ ধিয়াসাফিষ্টগণের উপরি উক্ত সিদ্ধান্তে অনেক 
দোষ থাকায় তাহাদের মন কল্পনাই নির্মল ও অবিবেকমূলক। এ বিষয়ে 
তাহাদের আব একটী কল্পনা এই ঘে, দর্তৃম'ন কল্সের আধ্যগণ পঞ্চম- 
বংশীয় মানব জাতির (১৮) 1১০৩৩এ৭) অগ্রগিত, তথা চীনদেশীয় মন্ুষ্গণ 
চতুর্থ বংশের (46 1১৮৩৩এর) অন্তভূক্তি। থিঝাসাফিঞ্টগণের এ কল্পনাও 
বৈদক পিঙ্কাণ্ডে গ্বানপ্রাপ্ত দ্র না। এ স্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য _রূস, 
পম্দুন, আমেরিকা, ইংল্াগু, ফরান প্রভৃতি পশ্চিম দেশস্থ জাতি কতিপয় 
শতাব্দির পূর্বে কোন বংশে প্রবিষ্ট ছিলেন? অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীঞ, তৃতীয়াদি 
মধ্যে কোন বংশের অস্তভূতি ছিলেন এবং এক্ষণেই বা কোন বংশে প্রবিষ্ট 
অর্থাৎ ষষ্ট বা সপ্তমে ? এচধা জিজ্ঞানা করিবার তাৎপর্য এই যে, যাহার! 
কিয়ৎকাল পুর্বে কেবল মাত্র সাধারণ মনুষ্য নামে প্রসিং ছিলেন কিন্ত 
যাহার! ইদ!নাং বলে, বীর্ষে, অপ/বসায়ে, সন্গযতারে, ধর্ম্মে ও বিদ্যা! বুদ্ধিতে 
সর্বোচ্চ বিজয়পতা ক| গগনমা"ঁ উদ্চায়ষান করতঃ ফসাগরা পৃণিবীতে 
একাধিপত্য স্থাপিত করিয়াছেন এলং যাহাদিগের প্রবল প্রাণে থিরাপা- 
ফিষ্টমতের মহাত্মাগণও মুগ্ধ '- আর্ট হইয়া ধন্মপ্রবর্্তকের নির্বাচন জগ্ভ 
আৰ্য্যবর্ত্ে উপযুক্ত ধন্মজ্ঞের দতাব দেখিয়া আমেরিকা, রূদ ও ইংলাণ্ডের 
* শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাহারা এক্ষণে ষষ্ট, সপ্তম, ব! অষ্টম বংশের মধ্যে ঠতোন, 
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বংশে প্রবিষ্ট? অবপ্য এই তথ্য বিজ্ঞাপনের যোগ্য হওয়ার তত্বিষয়ে 
ধিয়াসাফিষ্টগণের উক্তিতে যে স্থ্যনতা আছে তাহা পূর্ণ হওরা উচিত । 
থিয়াসফিষ্টমতে এত অগণ্য অন্তুত ও বিরুদ্ধ কল্পন। আছে, যে 
তাহা! সকলের এক একটা করিয়া এমন কি স্থূল ভাবে খগুন করিতে 
গেলেও ইনিসআনভীন্ডের (1১75 unveiled এর) ন্যায় একটী সুবৃহৎ 
স্বতন্ত্র পুস্তক শিখতে হয়। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আর একটী বিষয়ে 
বিয়াসাফিষ্টগণের আচার্ষ্যের বেদান্ত সহিত বৌদ্ধ মতের সামগ্রস্যের অদ্ভুত 
প্রকার বর্ণণা কিয়! প্রস্তাবের উপসংহার কণ। বাইতেছে। বেদান্ত মতে 
বিবেক, বৈরাগ্য, সাধন যটু সম্পত্তি (শম, দম, উপরিত, তিতিক্ষা। শ্রদ্ধা ও 
সমাধান), এবং যুকুক্ষুতা, এই সাধনচতুষ্টয়সম্পপ্ন ব্যক্তি ত্রদ্ধ বিচারের 
অধিকারী বলির উক্ত। করিত সাধনসহকৃত বেদাগ্তের শ্রবণ মনন ও 
নিদিধ্যানের প্রভাবে অহং্রদ্ধান্ি আদি মহাবাক্য শোধনপৃর্র্বক 
সাধক ইহ মর্তলোকেই স্বপারমার্থিক ব্র্গস্বরূপাধস্থনরূপ দীবন্ম,জ্তা বস্থ' 
প্রাপ্ত হন্ন। উক্ত আবন্থাকেই হিন্দুমতে ব্র্গপন্পহরূপ মুক্তি শ্বলে, আর 
তন্মতে ইহাই পরাশতি ও পুরুবার্থের পরাকাষ্টা এবং জীবদ্দশাতেই সম্পঃ 
হওয়ায় তত্প্রাপ্তি জন্য মরিয়। স্বর্থাদি লোকে যাইতে হয় না। এইরূপ 
্রন্ম5র্য।, গৃহস্থ, বাণ ব্ৰন্থ ও পর্যাস, এই চারি অ শ্রম, তথা সন্গযাপের ছুই ভেদ 
যথা, খিবিদিষা ও বিদ্বং, অথব। সন্রযাসের চাপ্রি অবস্থ। যথা, কুটাচক বহুদ ৯, 
হংস ও পরমহংস, অপব! ভুমিকাঙেদে দ্র:নীর্র চ1এ তেন থা, ব্রগাবিত। 
্রক্মবিদ্বরঃ, ব্রহ্মবিদ্বপরীয়ান্‌, 'ও ব্রষবিঘরিষ্ট। ইত্যাদি যত প্রকার উক্তানুক্ত 
অবস্থাদি প্রচেদ তাহা সমস্ত মৃত্যুর পূর্বে জীনদবস্থাতেই অর্থাৎ জীবনকালেই 
সম্পন্ন হই! থাকে। এই সকল জ্ঞানীর মধ্যে ধাহার1 তীর্থ পর্য্যটনাদি 
পূব্বক নিজে সুখছ্ঃখাদি ঘম্বসহি্চ স্বত/বশীল হইগা ব্রব্মবিগ্থ। প্রদান করেন 
তাহাদিগকে পরিক্রাঙ্জচ বলে। অবধ্য যাহার! অহংগ্রহার্দি উপাসনাদ্ধার! 
ব্রহ্মলোকে গমন করেন অর্থাৎ যাহার। ইহলোকে কোন প্রতিবন্ধ কারণ 
হেতু ব্রগ্গবিু। লাভে অঞ্কহকার্ধয হওয়ার অহংগ্রহাদি নিগুপ বা সগুণ 
উপাসন! পলে দেবযান মার্ধদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমণ করেন, তাহার! সেই 
লোকেই বিন! তপদেশে ব্র্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং উক্ত লেকের সমগ্ত এর) 
ভোগানস্থর বন্ধার ভোগাবদানে ব্রহ্মার সহিত বিদেহমুক্তি লাভ করেনঃ” 
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তাহাদিগকে লোকহিতার্থ স্বেচ্ছাপূর্বক মর্ডলোকাদিতে আসিতে হয় না। 
উক্ত মুক্তির স্বরূপ, সাধন, তথা আশ্রয়, ভূমিকা, আদি সংজ্ঞার বিবরণঘারা 
ইহ! প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দুমতে জ্ঞানোদয় হইলে জীবকে মুক্তির প্রাপ্তি 
জন্য দেশাস্তরে বা লোকান্তরে গমন করিতে হয় না, ইহলোকেই তাহার জ্ঞান 
সমকালীন জীবনুক্তি লাভ হয়। কিন্তু থিয়াসাফিই্টমতোক্ত বৌদ্ধরীতিতে 
মুক্তি জীবদ্দশাতে লাভ করা ত দুরের কথা, তাহার প্রাপ্তির জন্য জীবকে 
মায়া পরলে কে যাইয়াও তথায় আনন্দময়-অবস্থার প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত 
উক্ত গতি সন্তব হয় না। কেননা, তন্মতে, “মনোদ্বার, বিজ্ঞান,” 
“পরিকাম,” “উপচার” (ইহাও হিন্দুমতোক্ত ষট্‌ সম্পত্তির ন্যায় ছয্ন ভাগে 
বিভক্ত ), 'ও “অন্ুলোম,” এই চারি মাধনদ্বার৷ ধর্ম্মন্িজঞাসুব্যক্তি শিয্য 
সম্প্রদায়ের অস্ত ত যে সাধনমার্গ (Probationery Path) তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইবার অধিকারী হয়। অর্থাৎ উক্ত সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন যে ব্যক্তি তাহাকেই 
মহ।ব্সাগণ শিশ্বরূপে বরুণ বা গ্রহণ করিব! থাকেন। উক্ত নাধন মার্গে 
প্রবিষ্ট হইয়া চেল! গুরুর আজ্ঞায় ব। সেবায় তৎপর থাকিয়া নিজের 
সাত্মসংশোধনসহিত মানবজাতির উদ্ধারের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে। 
গুরু (7১৬) ভক্ত উপযুক্ত চেলাকে নিদ্রা বা সমাধিতে শিক্ষা প্রদান 
করিয়া থাকেন আর এই শিক্ষার প্রভাবে তাহার যে'গশক্তি ক্রমশঃ 
বিবদ্ধমান হইতে থাকে! কিয়ৎকাল পরে চেলা নিজেই স্বেচ্ছায় স্থূল- 
দেহ পরিত্যাগ ব। গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় এবং সুক্মদেহের আশ্রয়ে 
কামলোকাদিতে গমন করে ও তল্লোকস্থ জীবদিগের অসংখ্যরূপে 
হিত সাধন করিয়া থাকে। অধিক কি, উক্ত চেল! আনন্দময়কোষ।স্থত 
মুজপুরুষগণেরও নিকটে গমন করিতে এবং তাহাদের ভা সেই 
লোকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। দৈবসোগে চেলার “ই সময়ে মৃত্যু 
হইলে, গুরুর কৃপায় তাহার বটত এরপ ক্ষমতাশালী শোভন মানব- 
শরীর প্রাপ্ত হয় যে তদ্দবারা দে শীঘ্রই অঃরও অধিক দক্ষতার সহিত 
লোকহিত সাধনের উপযোগী হইয়া থাকে । এই "অবস্থা পরিপক্ক হইলে 
অর্থাৎ সাধনমার্গের পরিপঞ্জীবঠা কালে উক্ত সাধক প্রকৃত চেলামার্গে 
(‘Ihe path of Decipleship মাপে) প্রবিষ্ট হয় । উক্ত মার্গের প্রথম 
বসকে বৌক্কষষতে 'শ্রোতাপৃত্তি” (The houscless man} বলে: 
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‘বধিয়াসাফিষ্টাণ কহেন, উক্ত শ্রোতাপত্তি নামক মার্গ হিন্দুদিগের মধ্যে 
'প্পরিক্রাজক” শবে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ. হিন্দুগণ যাহাকে পরিব্রাজক বলেন, 
তাহাই থিক্াসাফিষ্টমতে বৌদ্ধসিদ্ধান্তোক্ত শ্রোতাপত্তি, (অহে! কি 
জুম্বর সামঞ্রস্তের প্রকার,)। এই অবস্থার বর্তমান কালে আরও কয়েক 
জন্ম উক্ত চেলাকে মনুষ্য যোনিভে ভ্রধণ করিতে হয়। পরে উক্ত সকল 
যোনি ভ্রমণদ্বারা শ্রোতাপতি অবস্থা পরিপক্ক হইলে, চেলার “সরুদগামিন্* 
এই দ্বিতীয় অবস্থা লাভ হয়। উক্ত দ্বিতীয় অবস্থার অর্থ এই যে, 
মন্ুয্যোনি হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহাকে এক জন্ম আরও গ্রহণ 
করিতে হইবে। খিয়াসাফিষ্টগণ বলেন, উক্ত দ্বিতীয় অবস্থ। হিন্দুশাস্তে 
“কুটীচক” নামে প্রখ্যাত, (এ সামপ্স্তও ধন্য)। এই স্বিতীয়্ অবস্থার 
পরে তৃতীয় ও চতুর্থ এ ছুই অবস্থা আরও উত্তীর্ণ হইতে অবশিষ্ট 
থাকে। কিন্তু উক্ত উভয় অবস্থা হয় ইহলোকে, না হয় পরলোকে, 
অতিক্রম করিতে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় অবস্থার নাম “অনাগামিন।” 
বিয়াসাফিষ্টমতে উহ! হিন্দুধর্ন্মে “হংস” নামে প্রচলিত ( ইহাও সামঞ্জস্ত- 
প্রক্রিয়ার একটা অনুপম উপমা )। এই অবস্থার প্রাণি হইলে, চেল 
পুনর্জন্ম রহিত হয়। পরিশেষে চতুর্থ অবস্থাতে প্রবিষ্ট হইলে চেল 
“আহত” নামে প্রসিদ্ধ হয়, উক্ত আহত-অবস্থা, খিদ্াসাফিষ্টগণ বলেন 
হিন্দুমতে “পরমহংস” শব্দে পরিচিত ( হী, এ তুলনা ও পৃর্ালিখিত গকুল 
তুলনার প্থায় অল্প অদ্ভুত নহে )। আহত বা পরমহংসাবস্থাতে শিষ 
প্রবিষ্ট হইলে মামিত্বাদিরহিততাবে অবস্থিত হয় আর এই অনর্থার 
পরিপক্ধতাকালে মুক্ত হয়। অর্থাৎ উক্ত শিম্যের শিল্ন্বতাব তিরোহিত হইয়া 
গুরুতভাব ধারপদ্বারা মহাত্রাসমাঙ্দের নামান্তর “অশেখা”। নামক পদ 
প্রাপ্ত হয়। খিয়াসাফিষ্টগণ কহেন, হিন্দুশান্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে এই 
অশেখার” নামই "জীবনুক্তি” আর ইহাই তন্মতোক্ত নিব্বাণমোক্ষ (সত্য, 
এই সামঞ্তস্তেত্র রীতির সীমা অবশ্যই অনতিক্রমণীয় )। উক্ত নির্বাণপদ 
হইতেই মুক্তপুরুষগণ কম্যে আবদ্ধ জীবের নিস্তার জন্ত সময় সমর মর্তাদি 
লোকে অবতীর্ণ হহয়। পাকেন। উক্ত অবস্থার উদ্ধেও যে সকল অব 
এবং তাহাতে ( সকল মহাস্মারা বা মুক্তাক্মারা অবস্থান করেন তদ্বিষয়ে 
থিয়ানাকিকগ কিছুই অবগত নহেন, অথবা য্সামাঞ্জ যাহা কিছু জানেন, 
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বা শ্রুত হইয়াছেন তাহা চিন্তার অতীত হওয়ায় প্রকাশের অযোগ্য। 

এক্ষণে পাঠকগণ বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের মুক্তির স্বরূপ, সাধন, প্রণালী, : 
সংজ্ঞা, বিদ্বানের লক্ষণ, প্রভৃতি যাহা উপরে বাজ হইল তদ্বারা নিজেই 
বুঝিয়া লউন যে, আনি উক্ত দুই মতের খীক্য পাধনাতিপ্রার কেমন 
অদ্ভূত চাতুধ্য, বিদ্যা বুদ্ধির প্রাধর্যা, তথা সমঞ্জসীভূত পদার্থের অর্থ 
দর্শাইবার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া উক্ত উভয়ই মতে নিজের 
অসামান্য অভিজ্ঞত| প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহ! হউক, এ বিষয়ে 
আমাদের অধিক বপিবা কিছুই নাই, বক্তব্য বিষয় সমস্তই উপরে 
বল! হহয়াছে। কিন্তু এহলে ইহ! বল! অন্তাধ্য হইবে শা যে, হিন্দুমতে 
যদ্যপি কর্মোপাপনাপি জনিত সাশোকা, সামীপ্য, সান্ধপ্য ও সাযুজ্য, রূপ 
গৌণমুক্তি স্বর্মাদি পারলোকিক স্ান্ব্যনীত ইহলোকে সম্ভব নহে, 
তথাঁপ স্বন্বরূপাবদ্থানরূস নির্বাণ বা কৈধল্যপদ প্রাপ্তিরপ যে 
মৃখ্যমুক্তি তাহ। ্ঞানোদন্নের সনকালে ইহলোকেই লদ্ধ হয়, মরিয়া 
দ্র্গাদি লোকে যাহতে হয় না। কেননা, মব্রণকালে ত্রঙ্গসন্পন্র 
ব্যক্তির প্রাণ কোন স্থানে খমন করে মাঃ যে স্থানে তাহার মৃত্যু হয়, 
সেই স্থানে১ কেবল অর্থাৎ ব্র্গন্থরপে স্থিতি হয়! সত্য বটে, সামর্থ্য, বা 
বিহূতি, অথবা মিদ্ধিত বা এহৰ্য, ইহা সমস্ত তপস্থার ফল, অর্থাৎ 
(যাগাদি কম্াপ্রাপা,ত কিন্ত হিন্তমতে শত শত তপশ্সাপ্রভব সিদ্ধি 
একঞ্িত হইলেও শি৩/ মোক্ষকল প্রসব করিতে অসমর্থ । সিদ্ধ 
পুর্ব অনেক আছেন আর পুব্দেও ছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাহার! জান 
পদবীতে আর, ভাহানাই নারদ শুক ব্যাদাদির ন্যায় যুক্ত, অপর সকল 
(অবশ্য মোক্ষ দৃষ্টিতে ) রাবণ ইন্দ্রসীতাপির স্তায় সংসারের কীট মাজ। 
যাহার। যোগ ও জ্ঞান (থিষ়াসাফইমততর যে!গশক্তিরূপ জ্ঞান নহে) 
উভয়ই এক সঙ্গে সিদ্দ কররয়াছেনঃ তাহারা আঁধকারফলক কন্ম 
প্রভাবে লোকহিতার্থে (থিঝাসাফি্টমতের স্তায় নির্বাণণদ হইতে 
দেবাচন কাযলোকাদি এবরোহণ কারয়া নহে) গাব ক্ষর না হওয়া 
পৰ্য্যন্ত জীবনুক্ততাবে : বঙ্ীদাফিইপের অশেখুত।বে নহে) অবস্থান 
করন নার হারা কেবল শাঁত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার! 
খেই মর্তখপীর প্রদেশেই প্রারক্ষের অবসানে ব্রহ্ষতপদ প্রাপ্ত হন। এই 
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অর্থ বেদেও আছে “তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলন্ব, যাবৎ তিনি দেহবিযুক্ত 

না হন, তিনি দেহপাতের পরেই ব্রহ্মসম্পন্ন হন”। ফলিতার্থ-_ 

কর্ম্মোপাসনাদি কায়িক বাচিক মানসিক শুত ক্রিম্নাসকল জ্ঞানের 

প্রাপক এবং জ্ঞান মুক্তির প্রাপক, ইহা বেদান্তশান্ত্রের নিণাঁত সিদ্ধান্ত । 

থিয়াসাফিষ্ট আচার্ষ্যের! বেদান্ত সহিত বৌদ্ধমতের সামঞ্জস্তাণিপ্রায় হিন্দু- 

শান্ত্রোত নিব্বাণ, পরিব্রাজক, কুটীচক, হংস, পরমহংস, জীবনুত্তু, এই 

সকল পদের অত্যন্ত কদর্য্য অর্থ করিয়া তাহাদের স্বরূপই বিকৃত করিয়াছেন। 

হিন্দুমতে নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিই নির্বাণ শব্দের পারিভাষিক অর্থ । 

থিয়াসাফিষ্টগণ যে রীতিতে বৌদ্ধের বিকারবাচী নির্বাণ পদ ব্যখ্য। করেন 

তাহ হিন্দুদৃষ্টিতে তথা বৌদ্ধমতেও শশশৃঙ্গাদি শব্দের ন্যায় অলীক পদার্থ। 

কারণ, তাহাদের বর্ণনার ভঙ্গিতে বিদিত হয় যে, বৌদ্ধমতে আনন্দময়- 

অবস্থার নামান্তর নির্বাণ, কিন্তু এই অর্থদ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, 

প্রকৃতপক্ষে উক্ত নির্বাণ শব্দই বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং এই অবস্থা চৈত্তরূপ অপর 

চারি স্কন্ধ স্থানীয় সমস্ত সংসারভাবের শিবৃর্তি না হইলে লব্ধ হয় "ন। বলিষ। 

উক্ত নিব্ধ্যাপার অবস্থাতে মুক্তপুরুষগণেব বদ্ধ গীবের ইস্ট সাধনার্থ যে সকল 
ধন্ম উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ব্যাকুলতা, চলিচ্চত্ততা, মর্তাপিলোকে অবতরণের 

ব্যগ্রতা, ইত্যাদি গুণসকল বে বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্ত ব্যাপার অসশ্তব হপ্ত- 

য়ায় এবং তৎক্গারণে বীর অর্থে বাধিত হওয়ার তাহাদের উচ্চ সকল কল্পনা 
থিপ্তের খেয়াল বপিরা উপহাস।স্পদ হইয়! পড়ে। এইরূপ পারবাঙ্জক, 

জীবনুক্ত, কুটাচক, হংস. পরমহ:স) প্রভৃতি সংদ্ছা হিন্দমতে মগ্ুলোকছ 
বিদ্বানের (জ্ঞানীর ) প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে, থিরাসাফিই-বীতির হ্যা 
পরঙ্গোকগত বিকারী বৃতব্যক্তির প্রতি বা লৌদ্ধ বীত্যুক্ত শিহাসম্প্রদায়েপ 

প্রতি নহে। জ্ঞানীর জীবন্ুক্ষাবস্থ৷ ভূ'মকাতেদে ব্রঙ্গবিৎ ব্রন্মবিদ্বরঃ আদি 

নামে আভহিত জর স্থিতি বা ভাব বা কার্ম্যাদিভেদে, পরিব্রাজক, কুটাচক, 

হংস, পরমহংস, পাদ সংদ্রায় সংঙ্জিত, উক্ত সকল পদ থিয়াপাফিষ্টগণের অগ্র- 
সিদ্ধ অলীক আহত বা অশেখ। নামের পর্যায় নহে। এস্লে হয় ভ থিয়াস|- 
ফিস্টগণ (একথাও তীহাদের পুস্তকে আছে) পুনব্বার যোগশাক্তির মাহা 
দেখাইয়। বলিবেন বে, বর্তমান ইন্দ্রিয়াদি বাহাকরণ ও মনবুদ্ধি আদি অন্তঃক রণ 
নিপু পক্মমাত্মতত্বের জ্ঞান জন্মাইতে অসমর্থ । উহা উৎ্কষ্ট যোগ-শজি-গ্রাপ্য।, 


থিয়াসাফিষ্টমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । . ee 


এই- শক্তিলাভ হইলে যখন পঞ্চপ্রাণ স্থলে সপ্তপ্রাণের আবির্ভাব হয়, তখনই 
মনবুদ্ধি এশ্বরতাব ধারণ করিতে সক্ষম হয় অর্থাৎ গুহাতন্ব অবগতির যোগ্য 
হয়, তৎপৃর্বে নহে । বেদেও উক্ত সপ্তপ্রাণের উল্লেখ আছে। এইরূপ এইরূপ 
যোগণক্তির্র বিভাবিক। রেধাইর। মার পুনরার বেদের দোহাই দিয়! তাহার 
হিন্দুশাস্ত্রে আপনাদের অসাধারণ অভিজ্ঞত! প্রকাশপুর্বক হিন্দুমত সহিত 
স্বমতের সাম্য রক্ষা করিতে অভিলাষী হইবেন, কিন্তু এ আশাও ভাহাদিগের 
অন্থসকল পুর্বাশার ন্যায় ছুরাশা মার । কারণ, যগ্ভপি বেদে ভিন্ন ভিন্ন 
আতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণদংধ্যা বর্ণিত হইয়াছে, যখা-কোন শ্রতিতে 
সপ্তপ্রাণের, কোন ভ্রুতিতে অষ্ইপ্রাণের, কোন্টীতে নবম প্রাণের, এইরূপ 
চতুর্দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাণের সংখ্যা কীরন্টিত হইগাছে, তথাপি ইহার রহস্ত 
ও মর্দ অন্য তাৎপর্য্যে কথিত, ধিরাসাফষ্টগণের যোগশক্তি তাৎপর্য্যে 
নহে। এই অর্থ বেদান্ত দর্শনের তর্কপাদে বিস্থতরূপে ব্যক্ত আছে বলিয়। 
এস্থলে তাহাদের বিবরণ গ্রন্থাবয়ব বৃদ্ধি ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। এদিকে), 
খিয়াসাফিষ্টগণের্র যোগণভি অর্থে প্রাণশতখ্যার তাংপর্য্য গ্রহণ করিলেও 
(বিজ্ঞানক্ন্ষনশ {ন ব্যাপার অপস্থাতে ক্িয। সম্ভব না হওয়ায়, তাহাদের 
সপ্ত প্রাণ্রে যোগশক্তি মর্গে কল্পনা বাতুলের কল্পনার ন্যায় অর্থশৃন্ত হইয়া 
শড়ে। বশ! বাভুলা, পোক জীবদদশ'তে ঘট জ্ঞানের ন্যায় সমস্ত অনুকূল 
সাধনস।মগ্রীর শস্তাবে ধন আনকশ পরম পুরুষার্েনত্ন যোগ্যতা লাভ 
করিতে এণকা, তখন মরিয়া পরলোকে গয়া সে যে উক্ত যোগ্যতা লাভ 
+রবে এ কথা কোন নপুংসকের বাছোর ক্কায় ডপহাসাম্পদ। 
কোন এক নপুংসকের মুগ্ধ । সংলা) শী আপন স্বামীকে 'নজ্ঞাসা করে, 
নাথ? আমান ভশিনীর সপ্তান হইয়াছে, আগার কেন হয় 7? নপুংসক 
ইহার প্রতু।ত্তরে বপিন, আমি মায় শোমার পুত্র উত্পাদন করিব। 
কথিত প্রকাবে ধিখাপাকস্টগণের উক্তানুক্ত পযন্ত সিদ্ধান্ত কেবল বাগাড়ন্বরে 
ব্যাপ্ত, অপনিগ্ধাপ্তে কলুষহ,। আস খর্দ পরিপুষ্তট এবং বিকৃতাকারে ব! 
বিকল।ক্কে দুষিত, কোন বিষয়ে এমতে তক বল নাই, অগ্ুতব বল নাই, 
শান্ত বল নাই, মাএ আছে কেবল এক সাতস বল। হঁহার এক অপবিহাষ্য 
পরিণাশ এই যে, সকল মতের বীক্য সম্পাদন করিতে গিয়। তাহারা স্বয়ংই 
ঘোর অসমঞস হইয়! পড়িধ,.হন | যে প্রণাণীতে ইহান। অপর সকল 


4৫৬ তত্বজ্ঞামামুত। 


মতের সমতা প্রতিপাঁদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন সে প্রণালীতে 
তাহাদের সমুদায় বাক্য অত্যন্ত বিরোধাক্রান্ত হওয়ায় তীহার। স্বদল সহিত 
নিজেও বিড়ম্বিত হইপ্রাছেন এবং শাস্ত্র ও মহাত্মাগণের দোহাই দিয়া 
শান্দংস্কারহীন অবিবেকী জনগণ মধ্যে বুশ্ষুত বিজ্ঞ ও শাস্ত্রাতিত্দর বলিয়। 
পরিচিত হইলেও অন্ততঃ শাস্ত্র সংস্কারাপর লোক সমাঞ্জে উপহাসের বিষয় হইয়। 
পড়িয়াছেন'। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধ মতের ঠাহারা পক্ষপাতী, 
প্রকৃতপক্ষে সেই বৌদ্ধমতও তাহারদ্দগের নিকট অগ্ঠাবথ অবিজ্ঞ।ত, হিন্দু 
প্রভৃতি মতের ত কোন কগাই নাই। আর এই অজ্ঞতা ও অনতিজ্ঞত। 
সত্বেও তাহারা তীহাদিগের পুস্তকে তথ! বক্ৃতাদিতে পরমত আলোড়ন 
দ্বারা পাণ্ডিত্যাভাসের যে পরিচয় গরকাশ করেন তাহাই তাহাদের অদ্ভুত 
বুদ্ধিকৌশল ও সাহস এবং প্রজ্ঞতিযানে পরম আদর্শ । যেরূণ তিন্দদর্শ্মের 
ব্যাথ্যাতে তীহাবা নিগ্ছ বিগ্যাবুদ্ধির উৎকর্নতা বোধন করিয়'ছেশ 
তদ্রপ অন্ত সকল মতের ব্যধ্যাতেও তাহাদের কশল বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যায়। কিন্তু সে সকলের পরীক্ষা এই গ্রন্থের উদ্দেশের বহিষ্ৃত হওয়ায় 
পরিত্যক্ত হইল । বিচার দৃষ্টিতে ধিনাসাফিই সম্প্রধারকে অপষন্রপধধ 
সমাজ (confusion cienting Rel mS ৯১56১) বণিলে মঅভুক্তি হয় 
না] কারণ, পরধঙ্খের বাধ্যা করিতে শিন্ধা তাঁহারা যে প্রকারে স্বলিদ্ধান্তি 
স্থাপিত করেন, তাহা প্রারশঃ গ্রামের (চোন এল চাই ৫ মল বা ম্চলের ) 
সিদ্ধান্তের অনুরূপ বা সদুশ, বরং হদেক্ষাও অধিক অন্র্গ । সরলবু'দ্ধ 
গামবাপিগণ এক স্যয়ে একটা হন্ত! দেখিয় আচা হয়া ঠাইকে 
ডাঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় ? উহ: কি? ওরূব ধনুত পদার্থ গামরা 
কুরাপি দেখি নাই। ঢাই উক্তরূপে গামবাদা দ্বারা পু? হওয়ায় আত 
গম্ভীর স্বরে বলিল, বোধ হয় সমস্ত রাণিকালের অন্ধকক খনাভূত হই! 
দিবসে পিগাকার ধারণ করতঃ একা চাব প্রাপ্ত ভইয়াছে। বিচার দুগিতে টাই 
সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও পিদাপাকিইইগণের শিদ্ধান্ত অপিক চিত্ত পুশ্নন ও অশসান্ধারণ। 
কারণ, ঈ'ইর সিদ্ধান্তে সন্দেহ-ছ১ক শব্ব আছে এবং হল্দা-অন্ধকারের 
মধ্যে কাণলয়ারূণ সৌসাদৃগ্ভও মাছে, কিন্তু ধিঘাস।ফিইনণের সিদ্ধান্তে উক্ত 
টিভয়েরই সম্পুর্ণ অভাব দেখা যায়, অর্থাৎ সন্দেহের ও শোদাদ্ৃপ্তে' 
লেশ৪ নাই । সুতরাং এমতে সংশয়ের হেতু ন। থাফায়, তাহাদের উপদেশ 


থিয়াসাফিষ্মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার । ৫৫৭ 


ষর্মতেদী বাণের ন্যায় অবশ্য কোন এক শ্রেণীর লোকের মনোগ্রাহী হইবেই ! 
আর ধর্মসংস্থাপক যুজ্াাত্মাগণ পরলোকবাসী হওয়ায় তাহাদের আদেশে 
প্রবর্তিত যে খিয়াসাফিকলধর্ম্ম তাহাও অসাধারণ বই সাধারণ হইতে 
পারে না। হিন্দুধর্মের তথা অপর সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অর্থাৎ ব্যাস, 
বশিষ্ঠ, নারদ, কপিল, জৈমিনি, গোতম, শ্রীরুষণ, শঙ্কর, বুদ্ধ, জীসস, মহম্মদ, 
চৈতন্যদ্দেব, কণাদ, প্রভৃতি সকলে মর্ভুলোকস্থদেহে ধর্মপ্রচার করিয়। 
ছিলেন। সুতরাং এ সকল ধর্শে কোন অসাধারণত্ব নাই এবং চাইও 
দেহধারী হওয়ায় তাহার বাক্যও অসাধারণহধর্ম হইতে রহিত । যদ্দি 
থিয়ামাফিকলধন্মের সৃষ্টি কর্তীরা মর্তশরীরবিশিষ্ট হইতেন তাহ! হইলে 
থিয়াসাফিষ্টমতেরও অসাধারণত্ব লুপ্ত হইত এবং উহাও অপর সবল ধর্মের 
ন্যায় সাধারণভাব প্রাপ্তি বণতঃ বিশ্বাসের অযোগ্য হইত। অপিচ, থিয়াসা- 
ফিষ্ট-ধর্ম্মের মহায্সাগণ যে সাক্ষাত্ভাষে ধর্ম প্রচারে প্রব্বত্ত নহেন, তদ্বিষয়ে 
কয়েকটী কারণও শুন! যান ষ্থা, ম্ত'নব।সাব সংসর্দে যোগশক্তিব হাস ব। 
ক্ষয় হইতে পারে ( একথা ন্তায়যুক্ষও বটে ), অথবা সিদ্ধপুরুষগণের যোগ- 
বিভূতি দোখবার লোকের আগ্রহ হইতে পারে (একথাও অগ্রামাণিক 
নহে ); ম্বখণা মর্তলোকবানী এখনও সাক্ষাত্ভাবে উপদেশ গ্রহণ করিবার 
অধিকাধী নহেন (সন্তবতঃ একথাই অধিক যুক্তিযুক্ত )1 যন্যপি উক্ত তিন 
হেতু খিয়াসাফিইমতের শিশ্তগণের কথা, অন্মদাদি কল্পিত নহে, তথাপি 
আমাদের বিবেচনায় মঞ্লোকবাসী সহিত সাক্ষাৎ্ভাবে ধর্মবিচারে বা 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে পাছে সর্ব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়, এই অনিষ্ট সম্ভবতঃ 
আশঙ্কা করিয়াই যুঞ্জপুরুষগণ মেঘে লুক্কা যত ইন্দ্রগীতের বাণাঞ্সন্ধানের ন্যায় 
গুপ্তভাবে পাশ্চাতাধর্মবেত্তাগণের আএযে ':কার্ষ্য সাধনে এভী হইয়াছেন। 
সে যাহা হউক, এ দিকে শঙ্াাদি জিগুণবর্ধিত আমিস্বাদি তাবরহিত নির্বাণ- 
যুক্তি-নবস্থা, অন্ত দিকে, গেই অবস্থাতে রঞ্ষোগুণবৃত্তযভব ধন্মপ্রগারের তীব্র 
ব্গ্রভা, তথা সেই সঙ্গে সি'দনাণের গে তমোগুণবৃত্তিজনিত মনের খোর 
দর্বলতা, এতগুলি বিরুদ্ধ ধশ্মের এক অ:ধকরখে এক কালে সমাবেশ, ইহা 
সকল অনশ্টই থিয়াসা।ফ "তের অন্য মত হইতে বিলক্ষণতার হেতু স্থতরাং 
'ভীব শোভনীয় । যদি খিশ্গাসা কষ্টধর্্মবেভাগণ সামঞ্জস্যের অভিলাষ পরিত্যাগ 
[ণর। তাহারদিগের নিজের কোন বিশেষ মত থাকিলে তদ্যাখ্যায় চিত্ত 


দি « তত্বজ্ঞানামৃত । 


সন্নিবিশিষ্ট করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই কথঞ্চিৎ কদাচিৎ তাহাদের কথা 
সারগর্ভ হইত। কিন্তু ইহ! না করিয়া! এবং পরমত বিষয়ে কিছুই ন! জানিয়৷ 
তাহার] যে উক্ত সকল মতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন তাহ! সাধারণজনগণ 
পক্ষে সঙ্গত হইলেও অন্ততঃ প্রজ্ঞাভিমানী পণ্ডিতের পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে। 
ফলিতার্থ থিয়াঁসাফিই্টমতে বিরুদ্ধ ও অসার কথ! এত অধিক আছে যে, 
তাহার অত্যপ্লাংশও অন্তমতে থাকিলে, সে মতও দূষিত হইয়া শ্রদ্ধার অযোগ্য 
হইব] পড়ে। প্রদর্শিত বিচারসমৃহঘ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হয় যে, অন্যান্য 
আধুনিক মতের স্তায়, এই মতও সর্বথ! অসার, নীরস, ও অনু ভব যুক্তিহীন' 
হওয়ায় আদরের যোগ্য নহে। 
জগৎ-যাষ্টারের (জগং-শিক্ষকের) আবির্ভাব সম্বন্ধে তাহাদের আর একটী 
যে নুতন কল্পন! মাছে তদ্দিষয়ে আমাদের সম্প্রতি কিছুই বলিবার নাঈ। তবে 
ইহা! বল! অন্তায্য হইবে ন! যে, তন্মভাবলম্বিগণের কেবল ফাকা কথা 
ব্যতীত উক্ত কল্পনার কান মূল নাই। আর সময় সময় হিন্দুশাস্ত্রের আশ্রয়ে 
যে তাহার! উক্ত কল্পনা দৃঢ়ীভূত করেন, তাহ! তাহাদের মসাধারণ মণ্তিষ্কের 
'বিন্ঠাস মাত্র । ইতি ॥ 


উপস হার। 


জগতে পধন্মের এত প্রকার ভেদ আছে, এবং উক্ত ভেদেরও শাখ। 
প্রশাখারূপ এত প্রকার বিলক্ষণত। আছে যে, তাহাদের সুলভ্তাবে বর্ণনাও 
দুঃসাধ্য । নিদর্শন স্বরূপ গুটি কতক এতদ্েশীষ্ন প্রচলিত মতের নাম নিয়ে 
প্রদান করিতেছি । 

নানকপন্ঠী, অ।পাপস্থী, কবীরপন্বী, কুকুপন্থী, পোরকপন্থী, মিরানপন্থী, 
সাধনগন্থী, দাছুপন্থী, থাকীপন্থী, অদোরপত্থী, সেনাপন্থী, চরণদাসী,' মলুকদাসী 
রাধাম্বামী, নারায়নস্বামী, হরিশ্চন্দ্রা, সথি-ভবী, রামন্নেহী, ইত্যাদি! 
সবুতবর্ষের অন্তান্ত স্থানেও আরও অনেক মত প্রচলিত আছে। কিন্ত 
সকলই বেদধাহ ও কপোলকল্লিত। কেহ কেহ বেদের স্বপসন্দ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ তাহাও ত্যাগ করিয়াছেন। আবার কেহ বেদের 


উপসংহার । tea 


_ শ্বোংপ্ৰেক্ষিত ব্যাখ্যার আশ্রয়ে স্বীয় মত প্রচার করিয়াছেন এবং কেহ বেদ- 


| 


নিরপেক্ষ ভাবে স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। উপরে যে সকল যুক্তিত্বারা প্রধান 
পাঁচটী আধুনিক প্রচলিত মতের স্থূল পরীক্ষ। হইয়াছে, তদ্বার! বেদবাহ্‌ 
সকল মতই সহঞ্জে নিবস্ত হইতে পারে। কেন না, খণ্ডনের যুক্ত সকল 


মতে সাধারণ হওয়ায় একের থগুনে সকলই স্বীয় অর্থে খণ্ডিত হইয়| 
পড়ে। ইতি ॥ 


দশ্পশ। 


